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জাহাঙ্গীর কবির তরি, রা একার. 


হয়ে যাবেন। তবে এক্ষেত্রে গঙ্গাধর 
প্রমাণককে সেই দল থেকে অবশ্যই 
দূরে রাখতে হবে। কারণ পি, ডি, 


এফের অন্যতম নেতা; ্রীপ্রমাণিক.. 
নাক জাহাঙ্গীর কাঁধের রুট, :. 


মণণ্নিদ্বের লোভে 
করে বযৈভারে- 


মেজদা” 


তাঁকে শ্রীজাহাজ্গীর কবির বিশবাস- 
ঘাতক ছাড়া আর. কিছুর 

না। এছাড়া, যুক্তফ্রন্ট 

দুর্নাম হয়েছে তাতে হাশর 
কবর এখনই প্রকাশ্যে মেজদার দলে 


'গোষ্ঠারা 
পারেন বলে be হল 
- জানান। 
অধ্যাপক হুমায়ূন কবির 

এই নতুন দলে লোক সংগ্রহের 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য. কংগ্রে- 
সের এক প্রভাবশালশ মহলের . 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালা- 
চ্ছেন। জানা যায়, যুব্তফ্রন্ট 
সরকারের পতন ঘটানোর অন্য- 
তম আড়কাঠি হিসেবে যে 
দুর্নাম অধ্যাপক কবির অর্জন 
করেছেন তা দুর করার জন্য 


আশু ঘোষের, “চ্যালেঞ্জে সা 
কিংবা পি ডি এফ দলের রক্ত, 


নৈতিক sea 
কৌশলগত। ' 


অধ্যাপক কবর হেট ত 
মীমাংসার চেষ্টা করছেন। 


তান এই দলাঁটিতে একটু 
সমাজতান্ত্রিক প্রলেপ দেবেন] : 


আরও জানা যায়, অধ্যাপক 


শপি, এস, পি ও ফরওয়ার্ড 
নস্ট বা মার্কসবাদী নয় এমন 

কে অধ্যাপক কবর 
নতুন দলে পাবেন। 
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থাকবেন। তবে *অসৃবিধে " হচ্ছে, , হেন। রাশ মন্ত চ্যবনের কথায় 


আশু ঘোষও সহজ লোক নন। ' 
তাঁর 'পেছনে নয়াদিল্লির প্রধান- 
মন্ত্রীর মহল ' আর বিড়লা বাড়ীর, 
সমর্থন আছে। 
চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার অপেক্ষা 
' করছেন। * 

এ গেল কংগ্রেস রাজনীতির 
সারাংশ। এর. ওপরে রাজপাল 
ধর্মবীরেরও একটা ভূমিকা ১ * আছে। 
এই রাজ্যপাল এখন আর” শুধু 
নিয়মতান্ত্রিক. .ভাঁমকা' পালন কর- 
ছেন, না। রাজ্যের রাজনীতিতেও 
তান অনেক দিন আগে থেকে নাক 
গঁলিয়েছেন। * তাঁর মহলের গোপন 
খবর হচ্ছে, আশু ঘোষের পেছনে 
রাজ্যপালেরও সমর্থন রুয়েছে। 
রাজ্যপাল এখন প্রধান মল্লী ইন্দিরা 
আর বিড়লা বাড়ীর সমর্থন চাই- 


রোযার কা হত 
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তাই তিনিও” 


নও | 
ছার একটি টল্লেখযোণ্য বছর | 


. ৩/কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও .. 
২... বেশি বৈদেশিক মুদ্রী অর্জন 


on ad HE LES 
সত্বেও ১৯৬৭ সাল “ভারতায়-বাটার -রপ্তানি | 
ব্যাণজ্যে একটি ঞাতহাসিক .বছর। এ বছর যতো 
জুতো তাঁরা, বিদেশের বাজারে বাঁ করেছেন, 
ততো আর কখনো হ্বয়ান। এবং এই রপ্তানির 
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জাপান, হংকং, ইতালি এবং আরো অনেক বড়ো 
বড়ো রপ্তানিকারক প্যেশব.করমবর্ধমান-তার প্রাতি- 
যোগান নে অজিতি এই সাফল্য। শুধুমাত্র | 


যুন্ত ' ফ্রন্ট মাল্তিসভা বরখাস্তের: 
আগে প্রধান মন্ত্রীর অনুমাত না 
নেওয়ায় ইন্দিরা তাঁর প্রীত 'বরন্ত 
হয়োছলেন।. ধর্মবীর সেই ভুলের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। শুধু ভাই 
নয়। আর একটি সংবাদও ধারে 
ধীরে রাজভবন থেকে বাইরে আসতে 
সুরু করেছে। সোঁট হচ্ছে, ধর্ম 
বীর পশ্চিম বাংলা থেকে চলে 
যাবার জন্যে 'দাল্লতে তাঁদ্বর সুরু 
করেছেন। রাজ্যপাল বিধান সভায় 
চরম অপমানের আশংকা করে 
নার্ভাস হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ সাংধাব- 
ধানিক সমাধান না পাওয়া গেলে 
সেই দাঁয়ত্ব তাঁর উপর বর্তাবে। 
তাই রাজ্যপাল এখন সরতে চাই- 
ছেন।, " 

তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে, কোয়াল- 
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রানি 


+ 


পঞ্জপরিবতন্মং. এবং 


সমস্যা । 


সমাদৃত । 


প্রাতযোিতাই নর এব 
প্রাচ্যের পরিস্থিতির দরুণ মালবাহশ জাহাজের 


ভারতাঁষ-বাটার জুতো পশ্চিম, ইওরোপ, মার্কিন 
যুক্তবান্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বাজারে |! 
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শান মন্তিসভার দপ্তর বন্টন নিয়ে 
কংগ্রেসী মল্তীদের মধ্যে বিরাট 
বিরোধ। বিজয় "সং 'নাহারের 
মতো একজন সিনিয়র মন্তীকে 
আবগারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অন্যতম 
শাখা ট্রান্সপোর্ট আর বন বিভাগের 
দপ্তর দেওয়া হয়েছিল। কোনাঁটই 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নয়। জয় সং 
নাহার জৈন সম্প্রদায়ভুত্ত। জীব- 
জন্তু,হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
থাকা তাঁর ধর্মীবরূদ্ধ বলে তান 
বন দপ্তর নিতে অস্বীকার করে- 
ছিলেন। কিন্তু ' মুখ্যমন্ত্রী ডঃ 
ঘোষ সেই অস্বীকাতি মানেন 'ন। 
বন দপ্তর বিজয়বাবুর হাতেই 
দেওয়া হয়েছে। সেই বৃদ্ধ খগেন 
দ্বাশগূপ্তকে : হরিগেশন-ওয়াটার- 
ওয়েজ দপ্তর দিয়ে প্রায় অজ্ঞাত- 


কুলশীল করা হয়েছে। অবশ্য 
খগেন্দ্বাবুর বিক্ষোভের কোনো 
প্রশ্ন নেই। একটি মান্তিত্ব জুট- 


লেই হোলো গুর চাকরী চাই। 
এখন প্রফুল্ল সেনকে ছেড়ে অতুল্য 





দয 


ওযু ইয়েছিল মধ্য- 


পণ্যের সরবরাহ-সূচি বজায় 


রাখায় জন্য উৎপাদন পাঁবকত্পনাব পূনীর্বন্যাসের 


পৃথিবী সর্ব সকলেব সেবায়_ ভারতীয়-বাটা। i 


? 


* ঘটেছে । 


শোক, 
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চক্কের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রাণপণ 
চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্ূলাল সিংহ 
প্রায় প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করে 
চলেছেন। এই অবস্থায় কোয়ালি- 
শান মন্তিসভার প্রথম বৈঠকেই 
ঝগড়া বেধোঁছল নালনাক্ষ্য সান্যাল 
আর বিজয় নাহারের মধ্যে। নাঁল- 
নাক্ষ্য সান্যাল উচ্চ 'শাক্ষিত এবং 
বেশ ঝানয লোক। 'বজয় সিং 
নাহারও কম যাননা। তাই ক্যাঁব- 
নেট মিটিং সৌদন জমজমাট দেখা 
গিয়েছিল। 
হতে থাকলে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ আঁন- 
বা । টি 

এর ওপর কংগ্রেস ' ভবনেরও 
খবর আছে, 

সেখানে এখন প্রফল্লে সেন 
গোম্ঠি তাঁদের নেতার ওপর ক্ষুব্ধ 


j ভি লো প্রধান কারণ 


হচ্ছে, সেই আশু ঘোষ এবং তাঁর 
সমর্থকদের মন্ত্রী. মনোনয়নের 


"ব্যাপারে একেবারে অগ্রাহ্য কর 


হয়েছে। আশু ঘোষের গোল্ড 
চেয়েছিলেন মন্ন্রিসভায় _ উপ-মুখ্য- 


টু মল্লিরূপে শংকরদাস্‌ ব্যানাঁজকে। 


শংকরদাস ব্যানার্জি উচ্চ শিক্ষিত 
এবং যোগ্যতার আঁধকারণী। সর্বো- 
পরি দবড়লা. বাড়ীর বিশ্বস্ত জন। 
কিন্তু তানি অতুল্য চক্রের কাছে- 
গ্রহণয় মন। তাই তকে বাদ 
‘দেওয়া, হয়েছে।. আশ: ঘোষ চেয়ে- 
ছিলেন, পি. এফ দলের জয়তদ 
মার্জিকে মন্করতে। ডঃ ঘোষ 

তাঁফে. পার্লামেন্টারী ' সেক্রেটারী 
পর্যন্ত“করতে রানী ছিলেন। কিন্তু 


আশু গোষ্ঠি তা প্রত্যাখ্যান করে- . 


ছেন। এই গোম্ঠি: আরও চেয়ে- 
ছিলেন পি ডি এফ দলের ষে পাঁচ 
জনকে কোনো পদ দেওয়া হয়াঁন, 
তাঁদের সম্পর্কে বিবেচনা করতে । 
কিন্তু কোনো বিবেচনা ,'করা হয় 
নি। এগদলো ছাড়া আর একটি 
কারণ হচ্ছে, আশু খোষ গোষ্ঠি 
চেয়েছিলেন, মন্ত মনোনয়নে কংগ্রেস 
দলের নতুন সদস্যদের নাম আনা 
হবে এবং অতুল্য ঘোষ কিংবা 
রফুল্প সেনের কোনো মতামত নেওয়া 
হবেনা ৷, “কল্তু ঠিক উলটোট 
যুক্ত ফ্রন্ট মীল্ুসভা ভাঙ- 
লেন যাঁরা তাঁদের কিন্তু মাল্মসভা 
গঠনের সময় ডাকা হোলোনা। 


দপশি ॥ শক্রবার ২৬শে জানঃয়ারণী ১ 


এই রকম জমজমাট ' 








অন্যান্য কংগ্রেপী সদস্যদের স্ব 
বলাই হয় নি। সেই পুরে 
লোকদেরই মন্ত্রী করে পাঠিয়েছে 
তাই কংগ্রেস দলের ক্ষোভ | অ! 
গভীরে। আশু ঘোষ শুধঃ 

আধাঁশক প্রকাশ করেছেন, ১.১ 
এই পক্ষুত্ধদের দলে মেয়র গোল 


৭ দে, জগন্নাথ কোলে, কান্দেম আহ 


মিশা, পূরবী মুখাজনী প্রভা ওর 
অনেকে আছেন। তাই বলছিল 
অতুল্য ঘোষ বনাম আশু ঘোরে 
ঝগড়া রাজনৈতিক সংকটকে আর 
তীব্র করে তুলেছে।, এই সংকট ই 
কোনো দিন বর্তমান 


সন্তাপ আআ 
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উত্তরপ্রদেশ. 


শাস্তিদানের দাবী নস্যাৎ কে" { 
দেয়। এতেও 258 
যান। 


সর্বোপার জনসংঘকে তোয়াজ 
করা ছাড়া চরণ 'সং-এর নেঘ 
দশ মাসের উত্তর প্রদেশ অকংগ্রে 
সরকার কিছুই করেন ন, সাধা 
কর্মসূচীর ত কোন পাত্তাই নেই | 

এ সক কারণে সি পি"অ 
মন্তীরা চরণ সিংয়ের মন্রিসভা থেছে 
পদত্যাগ করে শুধ: সংযন্ত খবধাঃ এ 
দলে থাকলেন। কেননা,”  সং২, 
নার ত 
সংযুক্ত বিধায়ক দলে থেকে সাধাঁ 
রণ কর্মসূচী পালনের জন্য'লাড়ই' 

করে যাচ্ছেন. এস এস ও তা! 


এস এন পর আভাম্তরণ 7 
কিন্তু এস এস“প-র কর্মী 
মধ্যে সংযবৃন্ধ বিধায়ক ‘দলে থা 
বা না থাকা নিয়ে" তকে” খে 


উঠেছে। রাজনারায়ণের চির, 
{নয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের “ “মধ! 
রনি EEA মি 


| জনসংঘের গোঁসা কেন? 

এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, জা 

কেন চরণ সিংয়ের বিরদ্ধে | 
চরণ সং জনসংঘের সাহাফ্যে.ক 
নিস্টদের তাড়ালেন মানব ছে 
এখন বৃহত্তম দল হিসেবে জনসংশে 
একাঁট ব্যাপক গণ সংগঠন উত্তা- 



























চিত করতে পারে। চরণ সং দূতে 
স্বার্থে মন্ত্রিসভার দপ্তরসমন্ ' 
রদবদল করলেন। এই রদবদ, " 
ধা্্ট জনসংঘের -মল্মীদের স্ব 
ঘা মারল ৷; ফলে তাঁরা চটে গেলেন 
তম তাঁরা. নেতৃত্ব বদলের হম 
দর্পন "এই হমকীর অর্থ স 
সাঁত্য চরণ সিংয়ের নেতৃত্বের ? 
বর্তন নাও হতে পারে, কেননা 3ম 
স্বার্থের বিচারে চরণ সং সং 
বিধায়ক দলের মধ্যে সর্বাপ্ 
তাদের গ্রাহ্য ব্যান্ত। হৃত দপ্তর ণ্ 
তাদের মন্দের হাতে পুনব্্টন্যে 
জন্যই একটা চাপ বলে 
করা যেতে পারে। 





















bl 





eo ১ 
তিন "কা ৮৫, 
কুল 


তা শাঞ্চেবার ভা ১১৯৬৮ - 


৫ = এসপি?) 


রর চৌকিদার দাগী খুনী ইন্দোনেশিয়ার 


 প্রশিডেট মুহাতে| ভারত অমণে ছে. 





[দর্পণের সংবাদদাতা ] 


’ ইতোমধ্যেই রত্তান্ত সম্বদ্ধনা 


হযশ্ডবিল ও প্রাচণরপত্রের বয়ান ও মসাবিদার জন্য কয়েক ডজ্রন 
“অম্লান-বদন”  পদ্মবিভখষণ লেখক-অধ্যাপক-ডশনদের তলব পেড়ে- 


ছেন। সম্বদ্ধনা সভায় সুললিত তাণ্ডব নৃত্যের জন্য অনেক বিট্‌লে 
বা হিপ ঘরাণার বাঈজশও সম্ভবতঃ ইতোমধ্যেই অগ্রিম দাদনে বাঁধা 


_পড়েছে। 
" প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে সাঁরয়ে 
মতা দখলের সময় জেনারেল 


এ ।রেদ তথা মধ্য জাভার দাগী 
‘নৌ  নাসৃতিয়নের সথ্যে 
এ হাত মিলিয়ে এক বছরের 


“সুধা দশ লক্ষ মানুষকে হত্যা 
£করেন। ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত 
পরেই রাজধানী জাকার্তার রাজ- 
পথ, অলি-গলি স্তুপীকৃত মৃত- 
হুর কঙ্কালে ও দুগন্ধে এমন 
চৎস নগরাঁর রুপ নিয়োছল 
ঠ হাসে যা কেউ কখনো শোনে 






; * { কমরেড মাও-সে তুং-কে একবার 
py "নি এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে- 

“ছিলেন, “মানুষের জন্যই যখন 
1 বস্লব তখন ঁবণ্লবে লক্ষ লক্ষ মানু- 
।! সর প্রাণবাঁল কি আপনাকে ব্যাথত 


৭ 7, কোন বিপ্লবী মহৎ আদর্শের 
বন) নয়, তবু কেন এই বীভৎস 
_ন হত্যার সাক্ষণ হয়ে রইল ইন্দো- 
এপ্রশ্নের একটি মাই 


- দিন করেছিল । 


জি ইন্দোলোশযার কমিউ- 
১, এস্ট পার্ট-পাঁথবীর বৃহত্তম 





:ন্স্য সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। তবু 
(ন্দানেশিয়ায় " কমিউনিস্ট সর- 
ছিল জ্ঞাতীয়তাবাদী 
1) জর এ-সরকারে কীঁিউনিস্টরা 
'-ঙ্ণাতম শাঁরক, হিসাবে ২ অংশগ্রহণ 
:15রোছিল মান্র প্রতাবগ্লকীদের 
এঘটনা ছিল অসহ্য। 


বিদেশী নাগপাশ ' গই 
কির কিনার এই সংগ্রামে প্রধান. 


চারা পোর্ট-যার সক্রিয় - 


রিক আবডালে রেখে ধর্মের জিগীর 
তুলে নরহত্যা সুরু করেন। কমিউ- 
নিস্টরা ধর্ম মানে না এই জিগশখর 
তুলে ইন্দোনেশিয়ার  আকাশে- 
বাতাসে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো, 
“কামিউনিস্টরা কাফের--ওদের হত্যা 
করো.” এলো জোয়ারের মত উত্তাল 
আক্রমণ, সেই আক্রমণে ক্যালেন্ডারের 
পাতায় ৩৬৫ দিনে ১০ লক্ষ মান্‌- 
ষের রক্তের ছোপ পড়ল। 

কেন ধর্সের নামে জিগণর 
তুলেই ইন্দোনেশিয়ায় দশ লক্ষ 
মান; খুন "হলো? এই শেষের 
প্রশ্নের উত্তর' আমেরিকা ও ভয্নেত- ' 
নাম। সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় 
একই সাম্নাজ্যবাদশী বজয়গ্রাসের 
স্বার্থে সেই একই নরহম্তারক 
দসয্যতার কাহিনশ। জাতীয়তাবাদী 
ইন্দোনেশিয়া ছিল চীনের সঙ্গে 
সংগ্রামী মৈত্রীতে দূঢ়বদ্ধ এক জাতি, 


যেখানে সাম্রাজ্যবাদী রন্তলোলুপ ' 
তাই 


আমোরিকা পাত্তা পায় নি। 
বিশ্বব্যাপী এই ধনতান্মিক দস- 
প্রধানের যে চক্কান্তজাল ছড়ানো 
সেই কুখ্যাত সি আই এ-কহাত 
দিয়েই ইন্দোনেশিয়ায় ঘটানো 
হয়েছিল সামারক ক্যুপ। এবং 


সংগ্রামী ইন্দোনেশিয়াবাসীরা পাছে - 


এই চক্তান্ত ধরে ফেলেন সেইজন্যই 
দেওয়া হয়েছিল ধর্মের জিগীর। 


, আজ ইন্দোনেশিয়ায় শুধু. 


কমিউনিস্টদের জীবনই বিপন্ন নয়, 


জীবন বিপন্ন প্রাতাঁট প্রগাতিশীল . 


ব্যান্তরও। সামারক ক্যুপের সময় 
যে দশলক্ষ মানক হত্যা করা হয় 
তার মধ্যেও ৫ লক্ষ মানুষ ছিলেন 
নিরাঁহ নাগরিক ঁকন্তু আজ? 
আজ সামারিক' জ:ন্টার চক্রান্ত ক্রম- 
শাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দ্রব্যমূল্য 


দের আঁধকাংশই জাতীয়তাবাদী 
ছান্র-অধ্যাপক-বাদ্ধজীবী ও গণ- 
তল্ভাপ্রয় সাধারণ নাগ্গাঁরক। 
তবু, ইতিহাস এখানেই থেমে 
থারুবে নান একদা ধর্মান্ধতার 
জোয়ারে বিহ্বল ইন্দোনোশিয় ছাত্র? 
ও ফুবকেরা-াঁরা একদিন প্রোস- 


. ডেন্ট সুকর্ণর”" মুণ্ড দাবী- করে 


মারডেকা প্রাসাদের বাইরে জমায়েত 


রেল আজ নিজেদের ভাঁব- 


ষ্যং জীবন দিয়ে তাঁরা দশ লক্ষ 
রক্তমাখা 


না রা স্মৃতিতে দাউ দাউ হরে" ছড়িয়ে. সুরে? -বাঁধা। 
ডেম্ট জেনারেল সহাতেণ ভারত ভ্রমশের আমুম্তশ গ্রহণ 
পরছেন, ভরসা করা যায়, জেনারেল স্যহাতোরর আগমন উপলক্ষে 


পড়া এক অনলের স্পর্শ, অনুভব 
করছেন। তাঁরা অবশ্যই সুহার্তো- 
নাসুতিয়নদের ক্ষমা করবেন না। 
কারণ ইতিহাসকে কোন নরঘাতকই 
ভাঙ্গয়ে, ষেতে পারে নি। 

কিন্তু এমন সময় কেন ইদ্দো- 
+ নেশিয়ার কুখ্যাত দস্যু সূহার্তোর 
ভারত আগমন ? 

সহাতেবাদপ, দ্বিতশীয় ইন্দো- 
নেশিয়বাদদ ভারভশয় সাঙ্গাথরা 
একথা স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন, 
কমিউনিস্ট, নিধনের দস্তা কখনো 
স্থায়ী হয় না। জেনারেল মো 
চিয়াংকাইশেক কাঁমউনিস্ট নিধন 
করতে গিয়ে যেখানে নির্বাঁসত, 
যেখানে নির্বাসিত সায়গনী সাম- 
রিক্‌ জুল্টার পৃতুলরা, সেই একই 
*মাকিনি' সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বলয়ে 
সুহাতেশ নাসুতিয়নদের 'নর্বাসন- 
লাভ অবশ্যম্ভাবী । এরই বিপরীত 


- দিক হলো চাঁনের ৭০ কোটি মন্ত 


জনতা, সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম 
জুড়ে মৃস্তি ফৌজের ' দুবার অগ্র- 


€ কি 


মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 
স্বকেব ঘত্বু নিতে শেখান : 


য 


EN 


দাঁত এবং বরং হাতিয়ার মধ 
৬77 

দের সুহার্তো-নাসুতিয়ন বিরোধশ 
সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। ৫ লক্ষ 


কমিউনিস্ট নিকাশ*করেও সুহার্তো 
> দুধস্রপ্নকাটে নি। এ 
সুজা 

3০ শি দসন্যতাবুণ সঙ্গে এক 


সামন্ত-ধনতন্দের ' 
ধখংসোন্মহথ 


এই দুঃস্বপ্নের শরিক হলে 
প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ না করে 
আমরা পারি না। কারণ ইত্হাস 
প্রমাণ করে, উপসত্বভোগখরা যেমন 
শত্রুর কপার পান, তেমাঁন তাদের 
রক্ষকেরাও। প্রাতাবপ্লবীদের বুক. 
ও পিঠ দুদিকেই মোঁসন গানের 
উম্পাত অনল। এইজন্যই প্রাতি- 
বিপ্লবাঁরা টেকে না। প্রাতিবিস্ল- 
বারা ইতিহাসের শুধু উীচ্ছ্ব্ট 
অধ্যায়কে প্রসারিত করে শূন্য হাতে 
বিদায় নিতে বাধ্য হয়। 
আন্তজাতিক দাগ খুনী 
সুহারতোকে ভারত ভ্রমণের আমল্মণ . 
জানিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর 
কোন্‌ ইন্ট সিদ্ধ করতে চান? 
কূটনৈতিক উদ্দেশ্যকে ঘাঁদ প্রাতি- 
বিশ্লবশী শিবির পর্যন্ত প্রলদ্বত 
করা হয় তবে অবশ্যই আমাদের 
নীরব থাকা চলে না। ছান্র-অধ্্যাপক 
শিক্ষক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী পরি- 








প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় ভর তি অপরূপ সৌন্দধের 


উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম । 
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([))সাধনা ওষধালয়-ঢাকা. 


সাধনা ওবঘালয় ৱোড, সাধনানগর, কলিকাতা 


অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 
আধুবেদুশাতী, এফ.সি.এস. (লগ্ন) 
এম-সি-এল. (আমষেরিক') ভাগলপুর 





কলেজের রসায়ণ-শাস্তরের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক 


কলিকাতা কেন 
ডা: নরেশচন্্র ঘোষ, 
এম. বি.বি.এস. (কলি:) 








একাঁদকে কমিউনিস্ট নিধন, অন্য- 







আঘুবেজাচার্, 





১ 
॥ তিন ॥ 


মান;ষ স;হাতেখর ভারত আগমনকে 
অবশ্যই ঘৃণা ও প্রতিবাদে জজ 
প্রিত করবেন? “কামিউীনস্ট নিধনের 
নামে দেশে গণজন্ত্িক শান্তর গলা ' 
ঢেপে ধরার সাকিন আন্তরিক | 
চক্রান্তের চৌকিদ্ধারীবৃত্তি সম্পর্কে ? 
আমরা ভারত সরকারকে হ:শিয়ার' 
করে দিতে চাই। জেনারেল প্যহাঃ, 
তের ভারত আগমন ' এমন এক, 
তাৎপর্য বহন করছে যা থেকে 


 পদ্বতায় ইর্টদানেশিয়বাদণ” শাস্তি 


ও ভাষা-জাতি-ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্র- 
দায়ক শাস্তগ্‌লির ঘাঁলম্ত আঁতাত 
কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সূতরাং 4 
গণতাল্তিক শৃন্তগ্রলকেও আজ 
বন্দুক উপচয়েই প্রাতাবপ্লবশীদের | 
ভেঙ্গে দিতে হবে। একথা / 
ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত '; 
হয়েছে যে, “দ্বিতীয়. ইন্দোনোশয়-! ' 
ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় জিগীরের ; 
সমপর্ষায়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে 


দিকে গণতান্ত্রিক শিবরের কন্ঠরোধ 
এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই ভাষার 
প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এক বিধ্বংসী 
দাবানল স্‌ম্টর চেষ্টা চলেছে 
অমীমাংসিত ভাষার প্রশ্নে উত্তর ও , 
দক্ষিণের বিরোধকে ক্রমাগত দাশিয়ে 
তোলা হচ্ছে এবং এইভাবে ব্যাপক 
-(শেষাংশ্র ৪র্থ পৃচ্ঠায় ). 
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তুর 
সুখৰ 


অমিত গুপ্তর জবাবে স্থবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য 


দর্পণে প্রকাশিত পশ্চিম 
বাংলায় সাংবিধানিক 
সংকটের উপরে আমার লেখার জবাবে 


গত ১২ই জানুয়ারী তারিখের দর্পণে 


প্রকাশত আঁসত গুপ্তের “সংবিধান 
রাজ্যপাল এবং অন্যন্ত্য প্রশ্ন” রচ- 
নাটি পড়লাম । শ্রীগুপ্ত তাঁর লেখা- 
{টিতে আমার কাছে কিছ প্রশ্ন করে- 
ছেন। সেই প্রশ্নগ্‌লির উত্তর 
দেওয়া আমার এই লেখাটির উদ্দেশ্য 
আঁসতবাব তাঁর রচনাটির মুখবন্ধে 
স্বীকার করেছেন যে,. তাঁর লেখাটি 
হাওয়ার বিপরীতে লেখা এবং সেই 


কারণে তান প্রচ্ছন্ন আশংকাও 


প্রকাশ করেছেন যে, এ লেখার জন্য 
তাঁকে সুবিধাবাদের দালাল বা প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল আখ্যা পেতে হতে পারে। 


" অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঠক- 


En 


প্রেসিডেণ্ট সুহার্তো 


দের এই কথা বলে আশ্বস্ত করতে 
চয়েছেন যে, দালাল হবার মত 
স্বভাব ও সংগাঁত কোনটাই . তাঁর 
নেই। দর্পণের রাজনৈতিক সচেতন 
পাঠকরা তাঁর এই কোফিয়তে সন্তুষ্ট 
হবেন কনা তা বলা আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়; তবে আমার দিক থেকে 
তাঁকে আম এই আশ্বাস দিতে পারি 
যে, লেখাটির জন্য তাঁকে আম এ 
সব বিশেষণে ভূষিত করছি না। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা 
না বলেও পারাছ না। সমাজ বিজ্ঞান 
বলে যে, শ্রেণ-বিভন্ত সমাজে কোন 
কাজ বা ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনাই 
শ্রেণী-নিরপেক্ষ অথবা শ্রেণী-উধেরক 
নয়: কোন না কোন্‌ শ্রেণীকে তা 
সাহায্য করে। ফলে .কার্যতঃ হয় 
সমাজ প্রগাঁত নয়. প্রতক্রিয়ার অক্ত্ 


হিসাবেই তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।'. 


তাই কেবলমাত্র স্বভাব ও সংগাঁতর 
জন্যই কেউ সজ্ঞানে প্রতিক্রিয়ার 
দালাল করে থাকে--এমনটা ভাবা 
ঠিক নয়। অস্বচ্ছ কিংবা ভ্রান্ত 
ধারণা ও চিন্তার জন্যও লোকে 
না জেনে প্রতিক্রিয়ার সমর্থন করতে 
পারে। না জেনে প্রতিক্রিয়ার সম- 
নও প্রাতীক্রিয়ার দালালি, সজ্ঞান, 
ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত দালালি ' না 
হলেও। কারণ, রাজনৈতিক কার্য- 
কলাপের 'ভূমিকা বিশ্লেষণের সময়ে 
রাজনৈতিক কাজ বা চন্তাটর 
পিছনকার লোকটির মতলব 'দয়ে তা 
বিচার "করা হয় না, বিচার করা হয় 
কাজ বা চিন্তাটর বাস্তব রাজ- 


নৈতিক ফল্ফল দিয়ে এই দৃষ্টি 


(৩য় পৃঙ্ঠার পর) 


এক নৈরাজ্য সৃষ্টির পথে দেশকে 
দেওয়া হচ্ছে। আপাততঃ গণতা- 
ন্নিক শাবিরাটকে চৌচির করাই 
কেন্দ্রের সুহার্তোবাদ পারিক্পনা । 


এই পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গাত- 


রেখেই কি প্রেসিডেন্টের নামে 
দাগী আন্তজ্গীতক খুনীটিকে 
ভারত ভ্রমণের আমল্নণ জানানো 
হয়েছিল ? 


ভঙ্গির মাপকাঠিতেই আসত বাবুর 
লেখার সামাজিক মূল্য নির্টপিত 
হবে এবং তাতে যাঁদ দেখা যায় যে, 
তাঁর উত্ত লেখাটি প্রাতীক্রিয়াকে মদদ 
জাগয়েছে তাহলে আঁসিতবাবু না 
চাইলেও তান তাঁর এ 
কাজের দ্বারা প্রতিক্রিয়ার দালাল 
না জেনেই করেছেন। তবে তাঁর 
রচনাটির সামাজিক মূল্যায়ণ করা 
আমার এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। 
সে কথা গোড়াতেই বলোছ। 
আঁসতবাব প্রশ্ন করার কথা 
বললেও আমাকে আক্রমণ করেই 
সুরু করেছেন। তাঁর বন্তব্য হল, 
চেয়েছি যে, রাম্টপাত ও রাজ্যপালের 
সাংবিধানিক ক্ষমতা হুবহু অনু- 
রূপ' এবং দর্গাপদ বসুর ইনস্ৌ- 
ডাকশন টু দি কনস্টিটিউশন অফ 
ইশ্ডিয়া বইটি থেকে উদ্ধৃতি তুলে 
প্রমাণ করেছেন আমার বন্তব্য একে- 
বারে ভুল। একেই বলে বাতাসের 
সঙ্গে লড়াই করা। কারণ আমার 
প্রব্ধাটতে আমি এই বন্তব্য কোথাও 
বাখি নি। ১৬৩৫১) ধারার গোড়ার 
অংশটি ৭৪৫১) ধারার অন্রূপ 
হলেও প্রথমোন্ত ধারাটির শেষের 
দিকে কিছু বাড়তি কথা আছে যার 
ক্ষমতা থেকে গিয়েছে; ৭৪৫৯) 
ধারায় সেই কথাগুলি না থাকায় 
রাষ্ট্রপীতর কোন ডিসাক্িশনার 
ক্ষমতা নেই। আমার মুখে আঁসিত- 
বাবু কর্তৃক আরোপিত বন্তব্য ষঁদি 
আমার বন্তব্য . হত তাহলে আমি 
আম্মার প্রবন্ধে বাজ্যপালের ডিস- 


'ক্রিশনারি ক্ষমতা কি কি তা নিয়ে 


আলোচনা করতাম না। সে ডিসক্রি- 
শনারী ক্ষমতা কি ক বিষয়ে? 
ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকা 
(Sixth Schedule) রাজ্যপালের 
এ ক্ষমতা বাৰ্ণত আছে। কিন্তু 
ষষ্ঠ তালিকার . অন্তভূর্ত বিষয়টি 


“হনব আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের 
প্রশাসন সম্পকিতি বিধান প্রোভি- 


শনস এজ ট; দি এ্যাডামনিসট্রেশন 
অফ দি ত্রাইবেল এরিয়াস ইন 


. আসাম )1 স্বভাবতই পশ্চিম বাংলার 


রাজ্যপালের এই 'িসক্রিশনারি 
ক্ষমতা থাকতে পারে গনণা, যেহেতু 
“বিষয়টি, আসামের | এিধাও আমি 
আমার প্রবন্ধে দেখিয়োছি। সুতরাং 
আমার বিরুদ্ধে আনা “ভজাতে 
চাওয়ার আভিযোগ দাঁড়ায় কিনা তা 


দর্পণের রাজনৈতিক সচেতন -পাঠ-. 


করা বিবেচনা করে দেখবেন। রাজ্য- 
পালের 'িসাক্রশনার ক্ষমতা 
সম্পর্কে কিছুমাত্র সংবিধানের আর 
কোথাও উল্লেখ নেই এক্সস্লাসটল। 
এবার দেখা যাক এক্সপ্লাসিট উল্লেখ 
না থাকলেও ইমপ্লায়েড কোথাও 
কিছু আছে কিনা। কোন আই- 
নের (সংবিধানও আইন তবে সাধা- 
রণ আইন নয় মূল আইন) হার- 
মাঁনয়াস কন্স্ট্রাকশন-এর জন্য এটা 
দরকার। সমগ্র ভারতীয় সংবধান 
মল্থন করলে একটি মাত্র জায়গা 


প্লায়েড বিধান খংজে পাওয়া যায়ন্না। 
ষে জায়গাঁটিভে যায় সেট হল 
৩৫৬১) ধারা যেখানে রাম্ট্রপাঁতির 
কাছে রাজ্যের সরকার সংবিধান 
মোতাবক চালানো সম্ভবপর নয় 
বলে রাজ্যপালের যে রিপোর্ট পাঠা- 
বার কথা আছে সেইটি। বাই 
ইমাঁপলকেসন এই রিপোর্ট পাঠানো 
রাজাপালের ডিসক্রিসনার ক্ষমতা 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই 
কারণেই আমি আমার প্রবন্ধে ১৭৪ 
(১) ধারা থেকে ৩৫৬১) ধারায় 
গিয়োছিলাম। আঁসিতবাবুর কাছে 
৩৫৬ (১) ধারার উল্লেখ আমার পক্ষে 
মনে হয় নি। নিজের জ্ঞানবাদ্ধ 
সম্পর্কে অহেতুক উচ্চ ধারণা না 
থাকলে তাঁর বোঝার.’ কম্ট হবার 
কথা নয় যে, জ্ঞানবুদ্ধি অন্যেরও 
কিছু থাকতে পারে এবং সে 
কারণে ৩৫৬১) ধারার উল্লেখ 
অকারণ নাও হতে পারে। 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন রাম্ট্রপাতি 
লেন তখনকার একাট ঘটনার 
উল্লেখ আমি আমার . প্রবন্ধে করি। 
আঁসিতবাব এঁটকে অগ্রাসাঞ্গক 
নাঁজর বলে আঁভাহত করেছেন। 
তান একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে 
পারতেন ষে, এটা আদৌ অপ্রাসাঞ্গক 
নয়। কেন? আম আমার প্রবন্ধে 
দেখিয়েছি যে, রাজ্যপালের ডিস- 
ক্রিশনার ক্ষমতা থাকলেও রাজ্য 
মল্ন্িসভাকে বরখাস্ত করা কিংবা 
ভেঞ্গে দেওয়ার ব্যাপার তাঁর ডিস- 
'ক্রিশনের অন্তভূর্তি এমন কিছুর 


আভাসমা্রও সধাবধানে নেই'। অন্য - 


ব্যাপারে ডিস্‌ক্রিশনারি ক্ষমতা আছে 
বলেই মান্মিসভাকে বরখাস্ত করা 
অথবা ভেঞ্গে দেওয়াও রাজ্যপালের, 
ভিসৃক্রিশনারি-র অন্তভূর্তি অসিত: 
বাবুর এই বন্তব্য যুত্তর ধোপে: 
টেকে না। এই অবস্থায় এ 
সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, 
মান্দ্িসভাকে বরখাস্ত করা বা ভেঙ্গে 
দেওয়ার ব্যাপারে রাম্ট্রপাতি ও 
রাজ্যপালের ক্ষমতা অনুরূপ। এই 
সিদ্ধান্ত যে ঠিক তার প্রমাণ মিলবে 
সংবিধানের ৭৫ ও ১৬৪ ধারা দুটি 
মিলিয়ে পড়লে। দুটি ধারা একে- 
বারে অনুরূপ । তাহলে সংঁব- 
ধানে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে 'এই রকম 
সগ্রপাতির কোন 'িসৃক্রিসনারি 
ক্ষমতা না থাকায় কেন্দ্রীয় মাল্- 


সভাকে বরখাস্ত করা [কিংবা ভেঙ্গে . 


দেওয়া তাঁর ভিস্ক্রিশন-এর অল্ত- 
ভুন্ত হতে পারে না; ফলে কেন্দ্রীয় 
মান্মসভাকে রাখা না রাখার 
ব্যাপারে রাষ্ত্রপাতি সংবিধানের ৭৫ 
ধারা মোতাবক চলতে বাধ্য এবং 
এই ৭৫ ধারায় কেন্দ্রীয় মল্নিশভাকে 
বরখাস্ত করার কিংবা ভেঙ্গে দেবার 
কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রপাতকে দেওয়া 
হয় নি। ব্রাজ্যপালের অন্যান্য কিছু 
ব্যাপারে ভিসূক্রিশনারি ক্ষমতা থাক- 
লেও রাজ্য মাল্সভাকে বরখাস্ত 
করা কিংবা ভেঙ্গে দেওয়া তাঁর 
ভিসক্রিশনএর অন্তভুক্তি এমন কোন 


কথা সংবিধানে না থাকায় এবং ১৬৪, 


ধারাটি ৭৫ ধারার,.একেবারে অনু- 


ক 


রি 


রি ডি 2 নি এ 
০2 | জী বৃ) ডি 
ট ~ ১2 উন : দশ ॥ শব্ধ ২৬শে জাপনয়ারী : 


আংবিধান ব্াজাগান্‌ এবং অন্যান্য পরশ 


॥ 
রূপ হওয়ায় মল্লিসভা রাখা না 
রাখার প্রশ্নে রাজ্যপালের ক্ষমতা 
রাষ্ট্রপতির এ দর অনুরূপ । 
এই ছিল আমার '্ান্ত আমার 
প্রবন্ধে। আর রাষ্ট্রপতির ষে কেন্দ্রীয় 
শন্রিসভাকে বরখাস্ত করা বা ভেঙ্গে 
দেওয়ার ক্ষমতা নেই তা আমি এ 
নজির দিয়ে দেখিয়েছিলাম, যাতে 
বলা হয়েছে “Because sover- 
6181) lies with the people 
and because the people elect 
the Parliament from which 
comes the Council of Minis- 
ters, power lies with the 
Council of Ministers, not with 
the President”, 
তাহলে রাজ্যপালেরও রাজ্য 
মন্ল্রিসভাকে বরখাস্ত করা বা ভেঙ্গে 
দেওয়ার সাধারণ বা ডস্‌ক্রিশনার 
কোন ক্ষমতা নেই। আশা কার, 
আসিতবাব এবার বুঝতে পেরে- 
ছেন যে, আমার দেওয়া নাঁজরাট 
অপ্রাসাঞ্গক তো নয়ই বরং খুবই 
প্রাসঙ্গিক। 
এরপর অসিতবাবড সংবিধানের 
১৬৩৫২) এবং ১৬৪(.১.) ধারা 
উদ্ধৃত করে আমাকে প্র*্ন করেছেন 


“কেবল সংবিধানের পাতা থেকে 


সুবোধবাবুর বা আমার মুখের 
দিকে একাঁদম্টে তাকিয়ে থাকার 
জন্য” কি এই দুটি ধারার সৃষ্টি 
হয়েছে। এতে তাঁর বক্কোন্ত করার 
ক্ষমতা যতটা প্রকাশিত হয়েছে তার 
ব্দ্ধির ধার ততটা হয় নি। ১৬৩৫২) 
ধারায় কি আছে? ওখানে মোটা- 
মুটিভূবে বলা আছে যে, কোনটা 
রাজাপালের 'ডিসক্লিসন-এর অল্ত- 
ভুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে রাজ্যপাল 
তাঁর ডিস্‌ক্রিশন-এ যা ঠিক কর- 
বেন তাই হবে শেষ কথা' (ফাই- 


নাল )। তা তো বটেই। রাজ্যপালের 


ভিসক্রিসন সংক্রান্ত প্রশ্নের মশমাং- 
সার এক্টা ফোরাম সধাঁবধানে দেওয়া 
দরকার? কারণ তা না হলে তা 


. নিয়ে ভবিষ্যতে গণ্ডগোল হতে 


পারে। এ. ফেরাম আদালত হলে 
রাজাপালের 'ডস্ক্রিসন হয়ে পড়ে 
জা'্টাসয়েবল তাতে ' সংবিধানের 
৩৬১(১) ধারায়  রাজ্জাপালুকে 
দেওয়া রক্ষা  (প্রোটেকসর্ন )-এ 
সঙ্গে তা অসষ্গাতপূর্ণ হয়ে পড়ে। 
সুতরাং তা করা যায় না। আর এই 
সঙ্গেই বিরোধ বাধার সম্ভাবনা 
যেখানে বেশী সেখানে তা বিচারের 


৮51 


রাজ্যপাল করতে বাধ্য এবং তাতে 


'রাজ্যপালের কল্সটিটিউসন্যাল হেড 
হিসাবে পঁজসনও ক্ষুর্ন হয়। এই 
















































আঁসিতবাবুর পরবর্তী 
“রাজ্যপাল ধরমবার যুত্তফরন্ট 
সভাকে উৎখাত করে 'দয়ে . 
মানের মতো কাজ করেছেন 
০১১ 
প্রশ্ন আলাদা । কিন্তু তিনি , 
সঙ্গত কাজ করেন নি এবং ; 
কার চ্চা করেছেন একথা স' স্ত 
করতে চাইলে সংবিধানের যে ক 
মাণ গ্রন্থিমোচন করা দরকার ” +- 
সংবোধবাবর এঁ রচনাটিতে দ্দ্ভ 
ক্রমে তা অনুপস্থিত!” এটি " 
মত, কোন যুক্তি নয়। তবুও ত 
জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে “না 
সঙ্গত” বলতে [তান ক বল 
চেয়েছেন? যদি তানি এথক 
ন্যায়নীতির প্রশ্ন ভেবে থা 
তাহলে তাঁকে বলব যে, ন্মায়স* 
মানে আইনসঙ্গত নয়; এ দ 
শব্দের জত্যর্থ (কনোটেশন) 'বাঁভ 
শোষণভিত্তিক সমাজে যা আ: 
সঙ্গত তাই সব সময়ে ন্যায় 
সম্গত হয় না এবং প্র «এ 
লিত আইনের চোখে বে-আইন 
তাই অন্যায়, অমানাঁবক ও নীতি 
হন এমন নয়। এটা বোঝা কি” 
নয়। আমাদের দেশে পরাধীনতার 
সময়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম প্রচলিত আইনের চোখে নে 
অমানাবক ও নশীতহীন হয়ে 
যায়ই নি পক্ষান্তরে তা ছিল অত 
ন্যায়স্ঞাত কাজ । বিচারের ৯4 
এঁথক্যাল কাঁন্টপাথরে রাজ্যপ' 
ধরমবীরের কাজ ন্যায়সঙ্গত 
ন্যায়সঙ্গত নয় তা বিচার কর 
তান রাজ আছেন ক? কং 
দেখবেন যে, রাজাপালের 
ন্যায়সত্গত নয়। আর. ন্যায়স* 
বলতে" তীন যাঁদ কন্সাঁটটিউশন্য 
প্রোপ্রাইটির কথা ভেবে থাকেন তাহ 
লেও রাজ্যপালের কাজ . অন্যায়। 
কেন অন্যায় তা,আমি আমার রচনা-, 
টিতে; দেখিয়েছে । আইন ও সংবি-, 
ধান সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা 
দিলে যেখানে রাজ্যপালের উচিত 
হচ্ছে রাজ্যের এডভোকেট ' জেবা, 
রেলের মত নেওয়া সেখানে “ভা, 
তা না করে আলোচনা কর” 
প্রান্তন কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন “- 


[তিনি এই ওঁচিতাবোধের মাথা 
(শেষাংশ ৮ম পৃন্তায় ) 


কারণেই ১৬৩৫২) ধারার স্থান | 
-সংবিধানে। প্রশ্ন উঠতে পারে, 
৩৬১৫১) ধারায় রাজ্যপালকে 


ধারার 
প্রয়োজন আছে। 
৩৬১৫১) ধারায় রাজ্যপালকে ও 1" 
তাঁর কাজকে আদালতের এক্ডিয়ার 
থেকে রক্ষার ব্যবস্থা "করা হয়েছে। 
পাল ও রাজ্য. মন্রিসভার মতভেদ 
দেখা দেয় তার ফয়সালা কে করবে ?, 
ধারায় ব্যবস্থা 


সেখানে আবার ১৬৩৫২) 
প্রয়োজন কি? 


সেটাই ১৬৩৫২) 
আছে। 













' সংবাদ সাপ্যাহক 


ম চাঁদার হার 
বাঁ্ষক ১২ টাকা 
ষাল্মাষক ৬ টাকা 
ট্ৈমাঁসক ৩ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপহ 


সিকানা £ 
৬১, মট লেন, কাঁল-' 






(দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


' শীক্গতে সংযত সমাজতন্র দলের জাতীয় অধিবেশন বসে। 

এই অধিবেশনে এস এম ঘোশী এবং রামসেবক যাদব 

যথাক্রমে চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে পঢ় 
ছেন। যোশশর বির;দ্ধে কোন প্রার্থী ছিলেন না, কল্ভু রামসেবক 


হয়ে" 


যাদব্রে বিরদ্ধে মহারাজ সিং ভারতণ দাঁড়িয়েছিলেন। যাদব ৭৭৪-' 
৫৫২ ভোটে ভারতকে হারিয়ে দিলেও, এই তাঁতৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দলের 


ণ ছন্দের আভাষ 'দিচ্ছে। 
ফলাফল থেকেই রাজনারায়ণের বিরোধী পক্ষের 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 


মারায়ণের লোক। 
" শশ্তির পরিচয় পাওয়া ষায়। 


রামসেবক যাদব হলেন ব্রাজ- 


কাজনারায়শ 


নিজেকে এল এস পি দলের লোহিয্ার যথার্থ উত্তরাধিকার বলে মনে 


কক্েেন। 


£ বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের ফল 
৫ এ 22:4৮: 
া 


গত সাধারণ নির্বাচনে এস এস 
টপ বেশ ভাল ফল দাঁশশয়েছে। 
= অকংগ্রেসী মল্মিসভায় তারা বহার, 


অকঃগ্রেদী মন্দিত্ব 
গয়ার', সম্মেলনে, অকংগ্রেসী 


সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের 
. শ্লোগান-সর্বন্ব- রাজনীতির স্বরূপ 


মল্তিসভা সম্পর্কে প্রাতানীধরা , 


নানারকম 'তিন্তু মন্তব্য করেন। 


পশ্চিমবঙ্গ উত্তর প্রদেশ এবং কেরা- বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের চরণ 


লায় অংশগ্রহণ করে। মাঁশপ-রের 
+ স্ব্পস্থায়ী অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় 


lb দ'ঞ্জাস এষ প-র নেতৃত্ব ছিল। কেরা- 


, করে"সাতটি আসন লাভ করে। 
১ শবহারে এস....এস.ব্প আটবাঁট্টাট 
। আসন দখল'করে রাজ্যের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম দল {হসেবে আত্মপ্রকাশ 
$ করে, উত্তর প্রদেশে এই 'দলের 
:* ! বিধান, সভার আসন সংখ্যা হল ৪৪ । 


সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 

গত এক বছরে এই দলের সদস্য 
সংখ্যা বিপুল “পরিমাণে বুদ্ধ 
পেয়েছে--২-৬৬ লক্ষ থেকে ৪৭৬ 
হয়েছে। হিন্দী ভাষী এলাকাতেই 
“এদের সদস্য সংখ্যা বোশ। দলগত 





শি” = প্রদেশে এস এস পি-র সদস্য সংখ্যা 
চু.” “হল ১০২,৬১১, বিহারে ৯৬২,০০৯, 
০৮ কেরালাতে: ৬৭১৭৫, পশ্চিমবঙ্গে 
৩6২৫৫, মহারাষ্ট্রে, ১৬৯৩০, মধ্য- 
"৮ প্রদেশে ৭৮৫৯ এবং অন্য রাজ্য 
সমূহে সদস্য সংখ্যা ৫০০০ হাজা- 
রের কম। ' যা 





4৮. প্রস্তাব গ্রহণ করে।' ব্যান্তগত 
রহ মাক ব্যয় হৰে ১৫০০ ট্যকার 


০০৩ গঠন করে বেকারী বিলোপ প্রভাত 
গণসংগ্রামের বারো দফা দাবীর 


ছি! 


“শান্তি বৃদ্ধির পেছনে; এদের জঙ্গী 
+ শৃহন্দী প্রেম প্রধানতম কারণ ৷ উত্তর-. '" 


bri b patties are only conglomera-: 
সিং মাল্পসভা সম্পর্কে সমালোচনা বৌ 8 Sh: Hic রি on “সমাজবাদ যুবজন- সভা”র সদস্য । tions of the people.” 
তাঁর হয়েছিল। আঁধকাংশ প্রাত- (জেসন ১৪, ৫, ৬৭) সেই এই যুব জন সভার সদস্যরা লোহিয়া (শেষাংশ ৬ম্ঠ প্‌্ঠায় ) । 
£ _টদ্যাগন করার দিন! 
রা / আমরা আজকে আমাদের সাধারণতন্ত্রের অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব 
£7 0255. পালন করছি। আমাদের আমাদের এই মহান দেশের প্রতি আমরা আজ 
4.4 আবার নতুন করে আমাদের বিশ্বাস ও শদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের 2 


গ্রহণ করি। . 


॥ 5 
ক 


Fale 


A 


= রত সি 
ত ৮ , সির 
* EE 671406 
কী 


- সর্বপ্রথম তুলোৌছলেন স্বর্থত রাম- 


মনোহর লের্টাহয়া। আর অকংগ্রেসী 
মন্তিসভা গঠনের মা্সাতনেকের 
মধ্যেই লোহয়াজীর মোহভঙ্গ শুরু 
হতে থাকে। ১৩ই মে তিবান্দ্রামে 
প্রেস ক্লাবে লোহয়া স্পম্টভাষায় 
বললেন, -* 


| “They have neither the 
will nor’ the mandate of the 


সাধারণৃতত্রকে আমরা যেমন নতুন বছরে স্বাগত জানাচ্ছি তেমনি ৬ 
(খুকথাও আমাদের মনে রাখুতে হৰে যে একমাত্র একের মাধ্যমেই আমরা ২২৬ 
প্রান্ত. সমৃদ্ধির ঈন্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি । আমাদের কর্তব্য ও. 
 বাস্ছিত লক্ষ্য পূৰ্ণ করার জন্য আস্থুন আমর! সকলে আবার প্রতিজ্ঞা 


আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হ'ল 
রা “ক মহান, দেশ, এক মহান জাতি 


— = 





অকংগ্রেসস মান্মিসভা সমস্ত অকং- 
গ্রেসী মন্লিসভাগ্যীলর মধ্যে সর্বা- 
পেক্ষা ভাল কাজ করেছেন কাঁমউ- 
নিস্ট মন্ত্রী ইন্দ্রদীপ সিংহ এবং 
এস এস পি মন্ত্রী কপ বরা ঠাকুরের 
যৌথ নেতৃত্বে। গয়ার সম্মেলনে 
লোহিয়ার কথারই প্রাতধাঁন তুলে 
প্রাতানধিরা বহার মান্নিসভার তাঁৱ 
সমালোচনা করেন। 


লোহয়াৰাদ 


এই সব প্রাতানাধরা বয়সে 
তরুণ। তাঁরা দলের যুব সংস্থা 





॥ পাঁচ এ 


জশর অন্ধ ভস্ত। তাঁরা সমস্ত 


- . আচরণে লোহয়াবাদণ, কিল্ভু লোহি- 


য়াজীর বহু দোষঘুটি সত্বেও লোহি- 
য়াজীর একটি সর্বভরতীয় 
“ইমেজ” ছিল। অথচ এই লোগৃহয়া- 
বাদী যুব জন সভার সদস্যরা 


করুন, শুধু ভাষা আলোচনাতেই,' 
৬২টি সংশোধনী আনা হয়েছিল 
এস এম যোশীর মত ধীর স্থির " 
নেতা থাকার দরুণই শান্তিপূর্ণ- 
ভাবে গয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে 
পারল। লোহিয়াজশ বলতেন; 
“Ours is the only party with 
a clear cut ideology. Other 











« 


উত্তরপ্রদেশের অস্থির রাজনীতি এবং 


বি, রর রি bd 


পি 


বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলের গতিবিধি 


(দর্পণের প্রাতানিধি ) 


উত্তর প্রদেশের রাজনশাঁততে অগ্থিরতা প্রকট হয়ে উঠেছে। 
| সংযুক্ত বিধায়ক দলের মধ্যে ভাঙন না ধরলেও প্রথমে পি 
ডা 


থেকে পদত্যাগু করায় রাজ্যের 


এ ধরণের অস্বস্তিকর 


পরিস্থিতের সংষ্টি হয়েছে। এন এস {পি দল নরাদার সংহত বিধায়ক 


দলের নেতা হিসেবে চরণ 


পদত্যাগ দাবন করায় যাতে জন- 


দণ্যঘেরও সায় ছিল এবং এই দাবীকে ফলবতণ করার জন্য এস এস 
পি নেতা রাজনারায়ণ হিন্দ; বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশন করায়, সেই পারি-. 
স্থিত সংকটের আবর্তে গিয়ে পড়ে। জনসংঘ এবং এস এস পি 
রাজ্যের অকংগ্রেসী দলগ্যালর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বড় দল। 
উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় জনসংঘের আসন সংখ্যা হল ৯৯ এবং এস 


এস পি-র হল ৪৪1 


এই দুটি বড় দল তাঁর পদত্যাগ 
দাবী করায় চরণ সিং দলের কো- 
আর্ডনেশন কাঁমাটিকে জানিয়ে 
দেন যে, বিধান সভায় শীতকালীন 
অধিবেশনের পূর্বে যেন নতুন 
নেতা নির্বাচন করা হয়। যে 
মুহুর্তে নতুন নেতার নাম ঘোঁষত 
হবে, সে মুহূর্তে তান পদত্যাগ 
করবেন। সেই 'সংগে তান এক-' 
থাও নাকি বলেছেন যে, যে ন্যন- 
তম সাধারণ কর্মসূচীর ওপর 
সংযুক্ত বিধায়ক দল দাঁড়য়ে 
আছে, তার অনেক কর্মস্‌চাঁকে 


তান অসম্ভব বলে মনে করেন। 


এস এস পি ও জনসংঘ জোট 

এদিকে সংযুন্ত বিধায়ক দলের 
সেক্রেটারী এস এস *প নেতা উগ্র- 
সেন দলের মধ্যে সংকট ঘনীভূত 
করে ফেলেছেন। এস এস পি জন- 
সংঘের সংগে জোট বেধে নতুন 
দল নেতা নির্বাচনের তোড়জোড় 
চালাচ্ছে। তারা ১৪ জানুয়ারী 'ব 
কে ডি দলের নেতা চরণ সিংকে না 


জানিয়ে কো-আঁডনেশন কাঁমটির ' 


মিটিং ডাকেন। 

সেই 'মাটং-এ সি পি আই যোগ- 
দান করে ন। বিকে ডি অথবা 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপকে সেই মিটিংএ 
ডাকা হয় নি! সাংবাঁদকরা চরণ 


সিংকে জিজ্ঞেস করেন যে, তান. 


কেন মিটং-এ যান নি! .তিনি 
জবাব দেন, তাঁকে ত ডাকা হয় নি। 
তাছাড়া ডেপুটি লশডারের 
(জনসংঘের রামপ্রকাশ ) পরামর্শে 
এই মিটিং ডাকা হয়েছে বললে, 
তিনি মন্তব্য করেন ষে, দলের 
ডেপুটি লীভার বলে কোন কিছ? 
নেই আর এরকম পদে কাউকেও 
নিয়োগ করা হয় নি। 

এস এস পি, জনসংঘের যুগ্ম 
উদ্যোগে আহুত এ মাঁটং-এ পপি এস 
শপি িপাব্রক্যান দল যোগদান 


সংযুন্ত বিধায়ক দলের মধ্যে মতা- 
নৈক্য দেখা 'দিয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
গ্রুপের বড় একটা অংশ বলছে যে, 
, তারা চরণ সং ছাড়া অন্য কাউকে 
নেতা মানবেন না। রামচন্দ্র ভিকলের 
(সংযুক্ত বিধায়ক দলের একেবারে 
তা। প্রান্তুন কংগ্রেসী হলেও তান 
নর্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে লড়ে- 
ছিলেন) নেতৃত্বে সংখ্যালঘু অংশাঁট 






বলছেন, সর্বসম্মত নতুন নেতা 
রূপে নিই নিবাঁচিত হবেন, 
তাকেই তারা সমর্থন করবেন। 
১৮ জানুয়ারী কো-আডনেশন 
কাঁমাটির মিটিং-এ সবাই যোগদান 
করেন। 'ব কে ভি যোগদান করে, 
কিন্তু দলের 'নেতা চরণ সং যোগ- 
দান করেন নি। তাতে স পি আই 
এর রমেশ সিংহ এবং পি এস 'ি-র 
রাজ্য কাঁমাটর জেনারেল সেক্রেটারী 
ডাঃ রাম চন্দ্র শুক্রার যুগ্ম প্রচে- 
স্টায় একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, 
আচরণ বাঁধ প্রণয়ন" করতে হবে 
এবং বি কে ডি-র কর্মসুচন সংক্রান্ত 
বস্তব্য শুনা (সংযুক্ত বিধায়ক 
দলের কর্মসূচী রচিত হওয়ার পরে 
বি কে ডি যোগদান করেছে। অত- 
এব দলের কিছু বন্তব্য এই ব্যাপারে 
থাকতে হকে)-এ দটি "বিষয়ের 
মীমাংসা করা দরকার । শেষ পর্যন্ত 
দুটিই গৃহীত হয়। এতে রাজ- 
নারায়ণ এবং জনসংঘ নেতারা নাকি 


অসন্তুষ্ট হন। 


সি পি আই-এনু বন্তব্য 

সি পি আই নেতা নির্বাচনের 
বিষয়টির চেয়ে সংযান্ত বিধায়ক 
দলভুন্ত দলগীলর পারস্পারক, মত- 
পার্থক্য ঘঢ্চানো এবং সাধারণ 
কর্মসূচী সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য 
স্থাপনের ওপর আঁধকতর গুরুত্ব 
দেয়ায় ১৮ জানংয়ারীর সভায় নেতা 
নির্বাচনের প্রম্নাট চাপা থাকে। 
জনসংঘ এবং এস এস পি এই 
নেতা নির্বাচনের ওপরই গুরুত্ব 
দিচ্ছিল। ফলে তারা সি পি আই- 
এর প্রস্তাব রাগত ভঙ্গণতে মেনে 
নেয়। অন্যদিকে চরণ সং যোগ- 
দান না করলেও তিনিও নাকি 'জদ 
ধরেছেন বলে শোনা গেল। তাঁর 
জিদ হল, আগে নেতা ননর্বাচন। 
তারপর অন্য কিছু । 

জয়পুরে ভারতীয় ক্রান্তি দলের 
বৈঠকে চরণ িসংএর যে ভূমিকা 
ছিল, সেই ভূমিকার "ভাত্ততে চরণ 
সিংয়ের ভাবভঙ্গীর কোন সুখকর 
পরিচয় মিলছেনা। এ বৈঠকে চরণ 
সং মহামায়া প্রসাদ সং এবং অজয় 
মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পারচালত 
যতন্ত ফ্রন্ট সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে- 
ছিলেন। কমিউনিস্ট বিদ্বেষে অন্ধ 
চরণ সিং শ্রামক পিটানো এবং 
কমিউনিস্ট ঠেঞঙ্গানোকে আইন ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা বলে মনে করেন। 
সম্প্রীতি সি পি আই মাল্বিত্ব ত্যাগ 


" শীবচাঁলিত করে না। 


করল "চরণ সং-এর এই প্রাতক্রিয়া- 


শীল ভূমিকার জন্যই । 

চরণ সিংয়ের ভূমিকা কংগ্রেসের 
চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল দল স্বতল্ল 
দলের ঘাঁনম্ঠতর। সম্প্রীতি সংযুক্ত 
বিধায়ক দলের মধ্যে যখন এই সংকট 
দেখা দিচ্ছে, তখন স্বতন্ত্র দলের 
সাধারণ সম্পাদক দাণ্ডেকর বলে- 


' ছেন যে, তাঁর দল সংযুন্ত বিধায়ক 


দলে যোগ দিতে পারে। এই সব 
দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে, চরণ সং 
সংযুন্ত বিধায়ক দলকে সংহতির 
চেয়ে ভাঙ্গনের পথে “নিয়ে যেতে 
অধিকতর উন্মুখ । 


চরণ সি-এর মতিগাঁত 

দর্পণের পচ্ঠায় পূর্বে এ বিষয় 
কিছুটা আলোচিত হলেও এখানে 
কেন সি পি আই মীল্তিত্ব ত্যাগ করল 
তার বিস্তারিত বিবরণ আবার . 
দেয়া গেল। এর দ্বারা চরণ সং: 
য়ের চরিত্র স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ চরণ 
সিং কোন দিকে চলতে চান সৌ. 
সম্পর্কে একটা আভাষ পাওয়া 
যাবে। 





চরণ সিং পি ভি আমানত অন্ু- 
সারে সরকারী কর্মচারী ইউীনিয়নের 
নেতাদের ধরেছিলেন, ১৯৬৬ সালে 
উত্তর প্রদেশ বন্ধ আন্দোলনের সময় 
ছাত্র এবং রাজনোৌতিক কর্মীদের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেস তোলা হয়ে- 
ছিল। সি আই এসবগীলর 
দ্রুত সমাধান দাবা করেছিল। তারা 
বলেছিল যে, সরকারী কর্মচারীদের 
নেতৃবর্গের মৃন্ত দান করা হোক, 
উত্তর প্রদেশ বন্ধ-এর সময়ে 
ছাত্র এবং রাজনৌতিক কমশীদের 
বিরুদ্ধে আনীত কেস প্রত্যাহার 
করা হোক। 'স পি আই-এর এই 
দাবী এস এস পি সমর্থন করে- 
ছিল। চরণ সিং জনসংঘের সহা- 
য়তায় তাদের দাবণগ্ীলকে নস্যাৎ 
করে দিলেন। এতে সি পি আই 
নেতারা অসন্তুষ্ট হন। 

তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রী সি *প 
আই-এর .ঝাড়খন্ডে রাই তাঁর খাদ্য- 
নীতিতে ধনী কৃষকদের কাছ থেকে 


সরাসাঁর খাদ্য সংগ্রহের ওপরই অগ্রা- 


শিকার দান করেছিলেন। জনসংঘ 
এতে মোটেই রাজী হয় 'ি। 
কেননা, চোরাকারবারে লিপ্ত ব্যব- 
সায়ীরা একেকজন জনসংঘের এবং 


সংযুক্ত সমাজতন্নী দল 


', (৫ম পষ্ঠার পর) 


(ষ্ট্টসম্যান ১১২ ৬৬). গয়ার 
সম্মেলন এটা স্মরণ রাখার চেস্টা 
করলেও এটি কোনমতেই স্পষ্ট হয় 
নি। এস এস পর কাছে চীন 
রাঁশয়া এবং আমোরকা একই স্তর 
ভুন্ত . ভিয়েতনামে মাঁক্ন বর্বরতা 
সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নেই। সয়া-, 
র কার্যকলাপ এস এস ?প নেতৃত্বকে 
পূর্বে দেখা 
গেছে, নকশালবাড়ী নিয়ে যোশী 
দল্লশ থেকে ছুটে এসেছিলেন 
কিন্তু বাংলা দেশে ধর্মবীর-ঘোষ 
চক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে যে রন্তপাত 
ঘটে গেল, তার জন্য এস এস 'প-র 
কেন্দ্রীয় নেতারা এখানে এলেন না। 
তারা অকংগ্রেসী মন্দিসভায় আস্থা- 
শশল ছিলেন, কিন্তু এখন আর না। 
কেননা, লোঁহিয়াজী যতটা শ্লোগানে 
মুখর ছিলেন, ততটা কার্যক্রম অনু- 
সরণে বাস্তব বাধা বিপাত্ত সম্পর্কে 
ওয়াকবহাল ছিলেন না। 

গয়ার সম্মেলনে মাক্সবাদী 
কমিউনিস্ট পাঁটকে “জাতীয়- 
{বিরোধী এবং অগণতান্নিক” আখ্যা 
দেয়া হয়েছে, অথচ এদের সংগে 
মোর্চা করতে এস এস 'প-র কোন 
আটকায়নি (অবশ্য মার্কসবাদী 


কমিউনিস্ট পার্টির আগ্রহ-ও কম 


ছিল না িমায়ে লোহয়ার সঙ্গে 
মিতালী করতে, কেননা স্নন্দরায়া 
এস এস পি কে ট্রাডশনাল সোস্যা- 
লিষ্ট বলে মনে করেন)। এখানে 
বন্তব্য হল, লোহিয়া দলের স্পষ্ট 
আদর্শের বড়াই করতেন, যা উত্ত- 
রাধিকার সূত্রে ফার্ণান্ডেজ, িষণ 
পণ্ুনায়েক, লিমায়ের মধ্যেও স্পষ্ট 


হচ্ছে, তা কোনদিনই ছিল না। 
স্বৃবিরোধিতাই লোহিয়াজশীর চাঁর- 
{ৰিক বৈশিষ্ট্য, সে হিসেবে এটা এস 
এস পর বৌঁশষ্ট্য। লোহয়াজীর 
স্বভাব নিছক জষ্গীবাদের প্রাত 
আকৃষ্ট ছিল, সে 'হমেবে “জাতীয় 
বিরোধী” (একথাটা শুধ এস, এস 


‘পির নয়, পপি এস পি-রও তবে 


এস এস পি ভারতের ' কমিউনিস্ট 
পাঁ্টকে এখনো “জাতায়-বরোধা? 
বলোন, কিন্তু পি এস পি, জনসজ্ঘ, 
স্বতন্ত, কংগ্রেস দুই কমিউনিস্ট 
প্ার্টকেই জাতীয় বিরোধী বলেছে) 
হলেও জঙ্গী স্বভাবের জন্য মাকস- 


বাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে তান 


আত্মীয় বলে যেমন মান্য করতেন, 


'তোঁদ্ন একই কারণে মান্য করতেন 


জনসম্ঘকে। স্পষ্ট আদর্শ থাকলে 
কোন পাঁট্ট জনসজ্ঘের ফ্যাসিস্ত 
জঙ্গবাদকে মাকর্সবাদী.- কাঁমউ- 
নস্ট পার্টর জঙ্গীবাদের সঙ্গে 
এক করতেন না। .ল্োহয়াজীর 


এমনধারা চারত্র এস. এস পি-কেও .' 


তদনুরূপ গঠন করেছে। গয়া 
সম্মেলনও নিছক জঙ্গীবাদের প্রাত 
দলের আকর্ষণকে স্পষ্ট করেছে। 

"শি এস পির সহ্গে মিলন 

পি এস পি-র সংগে মিলনের 
বিষয়টিও আলোচিত হয় গয়াতে। 
{বহারের নেতারা এতে বোশ করে 
আগ্রহী। কেরালার একটা অংশও 
কম যান না। বিহারের নেতাদের 
পি এস পি-র প্রতি ঝোঁকের একটা 
কারণও রয়েছে। সেটা হল, বিহা- 
রের এস এস পি নেতাদের বোঁশর 
ভাগই প্রান্তন প্রজ্জা সমাজতন্তী। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে জালটয়ারখ ১ 
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কংগ্রেসের মস্ত মস্ত প্‌চ্ঠপোষব! 
তাসত্বেও ঝাড়খন্ডে রাই তাঁর নী 
পালনে বগ্ধপারকর হলেন। কো- 
আর্ডনেশন কাঁমাঁটিতে ঝাড়খন্ডে রাই 


এস এস পি, পি এস পি, বিপারি- ' 


ক্যান পার্টি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের 
সমর্থন পাওয়ায় তাঁর নীতি গ্রহণ 
সম অ-কংগ্লেসী দল জনসংঘের 
কমশীরা ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে উঠে 


পড়ে লাগলেন। চরণ সিং - জন-” 
সংঘের পক্ষ নিলেন। যেমূহূ্তে ' 


সি পি আই মীল্তিত্ব ত্যাগ করল, সেই 
ম্হৃতেই চরণ সিং ঝাড়খণ্ডে রাই- 


এর খাদ্যনীতি বর্জন করলেন। " 


চোরাকাররবারণরা স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলে বাঁচল। 


দারিদ্র কৃষকদের ভূমি রাজস্ব ' 
বাতিলের দাবা সি পি আই দাবী .. 


করেছিল। এই দাবা এস এস পি, 
পি এস পি-ও মেনেছিল। 
চরণ সং মানলেন না। জনসংঘ 
দাকী করল শুধু দারিদ্র কৃষকদের 
কেন ধনী জোতদারদেরও এই কন- 
সেসন দিতে হবে। কমিউনিস্টরা 
এতে স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হন। 
বস্তি জেলাতে সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গা বাধায় জনসংঘের করম্মীরা। 


এক বছরের মধ্যে সেখানে তারা প্রায় 


বারোঁট দাঙ্গা বাধায়। স্বরাষ্ট্র 


দপ্তর মুখ্যমল্লী চরণ সং-এর নেতৃত্বে - 
দাত্গাকারীদের . 


কমিউানস্টদের 
(শেষাংশ ২য় পৃজ্ঠায়) 


মধু 'লমায়ে বললেন, মিলনে তাঁরা 
আগ্রহী । কিন্তু পি এস পির 
জাতীয়, কারানর্বহক কাঁমাটি 
সেরকম প্রচেষ্টা দেখাচ্ছেন না বলে 
তান তাঁদের সমালোচনা করেন। 
আবার উত্তর প্রদেশের একদল প্রাত- 
নিধি বলেন, পি এস পি-র নেতারা 
প্রাতিক্রিয়াশীল। তাঁদের সংগে মল- 


নের প্রশ্ন ওঠে পা। দু দলে বিতর্ক. 
চরমে উঠলে এস এম যোশী বলেন, - 


“We are dying for unity 


but it must be real unity—IL, , 


mean unity of hearts and 
minds. At present it ssems 
the hearts ate eager but the 


ধিল্তু * 
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minds are fighting shy. We: 


must not do anything in baste 
that will add to the existing 
‘prejudices and misunder- 
standing.” 

তাতে-ও কর্পূরশ ঠাকুর, রামানন্দ 
তেওয়ারী, সত্যেন চ্যাটাজনীর 
নেতৃত্বে পি এস 'পি-র সংগে মিল- 
নের ওপর জোর দিতে থাকলে মধু 
িমায়ে বলেন যে, জাতীয় কামাট 
স্তরে এনিয়ে আলোচনা চলবে ॥ 
অর্থাৎ মিলনের চেষ্টা চলবে। 


. রাজনারায়ণ গয়া সম্মেলনে 
বলেন যে, শুধু পিএস পি নয় 
ফরোয়ার্ড ব্লক, ওয়ার্কার্স এণ্ড 
পেজান্টস- “পার্টি প্রভীত দলের 
সংগে দলের সম্পর্ক ঘাঁনম্ঠতর করে 
তুলতে হবে। যোশী বলেন, ডি 
এম কে-র সংগেও এস এস পি-কে 
সম্পর্ক ঘাঁনষ্ঠ করতে হবে। 

গয়া সম্মেলনে, ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টকে “জাতীয়- 
বিরোধী” দল বলে আঁভাঁহত না 
করলেও এস এস 'পি-র নেতারা 
সিপি আই এবং সি পি এম 
দুটিকেই তিন্ততার সংগে গ্রহণ 
করলেন! ৮৮ 


ee 


০ ২ 
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টি 


রর অমর ভি য়েতনাম 





$৮ নরকে আমি যাব না 
‘ 
=)  পিভিয়েত নাম বদ্ধ এবং 


% দেশের সামাজিক সংক- 
টের সমাধান কর” এই লেখা ছিল 


সেই ব্যানারটিতে; যেটি ছজন মহলা 
বহন করে এনোঁছলেন ক্যাপটল্‌. 


{হলে। “তাঁদের পেছনে ছিলেন: 
$৬০০০ হাজার মাঁহলা ৷ 
পোষাক পরা এই মহিলা : 




















র্যাধীকন। ৮১ বছরের এই "মার্কিন 


ঠন করেছিলেন (দর্পণের পাতায় 
এর এই পাঁরকজ্পনার কথা পূর্বেই 
‘বলা: হয়েছিল )। শ্রীমতাঁ র্যাংকনই 
মাহলাদের মধ্যে প্রথম যান মার্কন 
কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়োছলেত। 
"মিছিলে যোগদানকারী মাহলা- 
দৈর মধ্যে ছিলেন গৃহস্থ বধু, আঁভ- 
নেনী, লোখকা ও ছাত্রী । এদের 
বয়স ছিল আঠারো থেকে” আঁশ-র 
মধ্যে। মিসেস মার্টন লুথার কং 
(নিগ্ৰো ব্যাক্তি স্বাধীনতা আন্দো- 
লনের নেতা মাটন লৃথার কিং-এর 
দিিপ্হী) লোৌখকা জোঁসকা মিট- 
। ,. শর্ড প্রবীণ যুদ্ধ বিরোধ আন্দো- 


বাদের -পরাজয়ের পর পুনরায় 
০ পাম জমাতে নাৎসবাদ মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠছে এবং পশ্চিম 


কালো: 





লনের নেত্রী ড্যাগমার উইলসন্, 
সেনেটের ওয়েন মোর্স এবং আর্পেন্ট 
গ্রুয়েনিং-এর কন্যারাও এই মিছিলে 
ছিলেন। মিছিলে একজন মহলা 
পিঠে ঝুলানো ছিল তাঁর এক বছ 
'রের বাচ্চা আর একাঁট পোম্টনর 
“নরকে আম যাব না” 

এই মিছিল ক্যাপটল হল 


-মাকিনি কংগ্রেসের কাছে 'ভিয়েত- 


নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নল নাসের নি লরহতযা ধনের দল 


জানাতে এসেছিল। 


বৃদ্ধা র্যাংকন এই মিছিলের সংগ- - 


যৃদ্ধ বিরোধীদের সাহায্যার্থে 


১৬ জানুয়ারী নিউইয়র্কে প্টশ 
ব্যাস্ত এক প্রাতজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে 
প্রতিজ্ঞা কৃরেছেন যে, যেসব মাক 


ছাত্রদের মধ্যে ভোটাভুঁটতে দেখা 


. সং্তামিরত 


ই - প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
লার প্রান্তন নাৎসী ড্র কশীসংগা- 


রের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে কর্ণেল : 


রোশমানের'-সন্দেহজন্ক গাঁতাবাধ 
বৃদ্ধি পায়। আরও উল্লেঞ্চ, পশ্চিম 


আমলে দক্ষিণ পূর্ত এশিয়ায় নাৎ- 
সাঁদের সম্তাসমূলভ কাঞ্জের একজন 


অস্বীকার করবেন। 


দেয়া গেল £ 


vt 


প্‌ 
ছাত্রদের মধ্যে ৪৭৮ জনই মার্কিন, স্বাক্ষর জোগাড়' করা *গেল এবং 
সরকারের ভিয়েতনাম নীতির ১২০০ টাকা সংগৃহীত .হল। শত- 
দবরোধিতা করে। ' ভোট দাতাদের করা ৯৫ ভাগের অধিক অধ্যাপকের 
১৯ শতাংশ সামাঁরক বাহনীর+ কাছে এজন্যে যাওয়া হয়েছিল৷ 
কাজ এড়াবার সংকল্প প্রকাশ করে- | আরো সময় পাওয়া গেলে, সংগ্‌- 
ছেন এবং প্রাত তন জনের মধ্যে তাঁত অর্থ এবং স্বাক্ষরের পরিমাণ 
একজন জানিয়েছেন যে, তাদের / সহজেই দ্বিগুণ হত। 
যদি সৈন্যবাহিনী ভুক্ত করাও হয়. আমরা প্রথমে দি টাইমস অফ 
তব্দ তারা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে ইশ্ডিয়ার কাছে যাই। তারা আমা- 
দের সরাসার নাকচ করে 'দিল। 
তারপর একে একে স্টেটসম্যান, দি 
মাঁকন বশংবদ ভারতাঁয় জাতাঁয় হিন্দুস্থান টাইমস এবং দি ইঞ্ডি- 
পাত্রকাগ্যাল যান এক্সপ্রেসের কাছে যাই। প্রথম 
দিল্লী বিশবাবদ্যালয়ের ৬০৩ - 
জন অধ্যাপক ভিয়েতনামে মা্কন 


ছাপবার জন্য তাঁরা অর্থ ব্যয় কর- 
তেও সম্মত "ছলেন। 
বিব্ণীতাটির বাংলা তর্জমা তুলে 


{কছুকাল আগে যাঁরা সরকারে 
দিলেন সেই এডা-র বাম অংশের 
সদস্যদের পেলে প্লিস গ্রেপ্তার 

“ভিয়েতনামে মার্কন আক্র- খনন, নির্যাতন করছে। এডা-র বাম 
মণের বিরুদ্ধে উত্থিত বিশ্বব্যাপী অংশ আভাগ নামে একাঁট গোপন 


প্রতিবাদে আমরা, যোগদান কাঁর- পান্রকা বের করেন। সম্প্রাত আভ্‌- 


গর একটি সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, 


সংগে আমরা আঁছ। হবে 


ভিয়েতনামের ওপর আঁবলম্বে এবং 


৷ বিনাসতে বোমাবৰ্ষণ বন্ধ করা 


হি ২ 


একান্রত হয়ে উপরের ববৃতাট 
লেখেন এবং ঠিক করেন, এই বিবৃ- 
{ততে যথাসম্ভব বেশ করে স্বাক্ষর 
সংগ্রহ করবেন। 

এর জন্য তাঁরা মাথা পিছু এক 
থেকে দশ টাকা চাঁদা দেওয়া এবং 
দিল্লীর কোন একটি কাগজে বিজ্ঞা- 








॥ দাত ॥ 
দুটি সংবাদপত্ৰ টাইমস অব ইণ্ডি- 
যাকে অনুসরণ করল । ইন্ডিয়ান ' 
এক্সপ্রেস কর্তৃপক্ষ বললেন যে তারা 
০ জানুয়ারী এই বিবৃতি. ছাপা- 
বেন। 

অথচ মজা হচ্ছে, খাস মাঁকন 
মুল্লকেই এই বিবৃতির ভাষার 
চেয়েও কঠোর তাঁৱ ভাষায় [লিখিত 
বিবৃতি নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ 
ছাপা হয়েছে। তাছাড়া বৃটেনের 
লণ্ডন টাইমস এবং গার্ডয়ান পাত্র 
কাতে-ও এধরণের বিবৃত ছাপা 
হয়েছে। 


জ্রীলে সন্লাতেত্র শাসন 
(েপণণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


বলে পান্রকায় ঘোষণা করা হয় এবং 
বলা হয় যে, প্রাতিরোধ বাহনীর 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাই হচ্ছে 
আজকের প্রাতিটি মানুষের কতব্য। 
সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ পান্রকার ' একটি 
ফ্যাকাঁসিমিল সম্প্রাত লযুমানিতে 
প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের বিরুদ্ধে 
কমিউনিস্ট, সমাজতল্মশী ও গণ- 
তন্মীদের নিয়ে একাঁট এঁক্যবদ্ধ 
ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে যার নাম হল 
দেশপ্রেমিক ফ্রল্ট। এই ফ্রন্টে 
পৃথবীখ্যাত সব ফ্যাসীবিরোধস 


নেতা আছেন। 
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অসরাষ সিলভার শ্রাইট ল্যাম্প সমান ও সিদ্ধ আলোর প্রভার 
আপনার গৃহকে অত্যন্ত আরামদায়ক করে তোলে। অসরাম 
সিলভার লাইট-এ চোখে হোয় পড়ে দা। অসবাম ল্যাম্প 
আলোক সমস্কায় সমাধান করে আপনাকে চোধ-না-ধ' ধানো লিক 
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সংবিধান ও রাজ্যপাল এ ডা 


€৪র্থ পষ্ঠার পর) 
| 


পা “দরে রাজ্রভবনে বসে দিনের 
পর: দন চক্রান্ত করে গেলেন ব্ত- 
ফন্ট :মাঁন্ঘিসভীর বিরুদ্ধে যার কিছু 
. খবর দেশের তথাকথিত জাতীয়তা- 
বাদী খবরের কাগজগনালতে পর্যন্ত 
প্রকাশিত হক্সছে। এ সব কাজ কি 


.. , একল্ফ্টটাটিউশন্যালি প্রপার? আর 


“শৃতান ৰে সংবিধানে দেওয়া ক্ষমতার 
রেশন ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন এবং 
তা অপব্যবহার করেছেন তাও আম 
আমার রচনাটিতে দেখিয়োছি। 
সুতরাং আঁসতবাবুর অভিযোগ কি 
করে দাঁড়াতে পারে? পারণাত বোধ 
সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁর ও আমার 
মধ্যে ভিন্ন ধারণার অবকাশ আছে 
এ কথা তান ক মানতে চান না? 
আর এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার 
- মিল না হলে. আমার বন্তব্য ভ্রান্ত 
তাও কিন্তু প্রমাণিত হয় না। এই 
প্রসঙ্গে আসতবাবুকে আর একাঁট 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে চাই। 


তবুও ৰে তাঁর মতামত উল্লেখ করা 


দেশে সেল্যাল ডেমোক্্যাটিজম-এর 


সান-এর অন্তভুক্ত হলে (যা অসিত- 
বাবু বলেছেন) তার কোন প্রাত- 
বিধান নেই, তা নিরঙ্কুশ, ১৬৩৫২) 
ধারা মতে। এই অবস্থায় রাজ্যপাল 
যে কেবলমাত্র গদীতে-আঁকড়ে-থাকা 
সংখ্যালঘু মন্রিসভাকে *ডসাক্কসান 
ব্যবহার রে বরখাস্ত বা খারিজ 


করবেন তার স্থিরতা কোথায় ? তাঁর 
সঙ্গে না বনলে' কিংবা কেন্দ্রীয় 
সরকারের ভাল না লাগলে তান 
তো তাঁর জথবা কেন্দ্রীয় সরকারের 
মার্জ অনুযায়ী একটি সংখ্যাগুরু 
মীল্রসভাকেও বাতিল করে “দিতে 


পারেন। : তখন হাজার চে'চালেও - 
‘কোন সুরাহা হবে না। এই রকম 


সম্ভাবনা আমাদের দেশে পুরামান্রায় 
বর্তমান। কারণ, আমাদের দেশে 
সাম্প্রাতিক রাজনৈতিক অবস্থা বা 
তাতে কেন্দ্রে এক দলের সরকার 
এবং রাজ্যগযীলতে ভিন্ন ভিন্ন দলের 
বা দলগোষ্ঠির সরকার প্রতিষ্ঠিত 


অর্থেও এ অবস্থা গণতল্নসম্মত 


ক্ষমতার ধারণা মধ্যষুগীর এ্যাব- 


গণতন্ত্র সম্পর্কে বহু বড় বড় 
কথা বলেও শেষ 'পর্ব্ত এমন মত 
কন্সাঁটাটউশন্যাল ডিক্েটর হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাঁর এই 
মনোভাবাঁট নগ্নভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে তাঁর লেখায় বেখানে তান 
১৬৪৫২) ধারার কাখ্যা করেছেন। 
এই ১৬৪৫২) ধারায় ষেখানে শ্ব্যর্থ- 


হাঁন ভাষার রয়েছে “দি কাউন্সিল 


অফ মিনিস্টারস শ্যাল বক কালেক- 
টিভালি রেসপনাঁসবল টু দি লেজিস- 


- লোঁটভ গ্যাসেম্বাল অফ দি স্টেট” 


সেখানে তানি তাঁর এক ব্যারিষ্টার 
বন্ধুর মত হিসাবে বলেছেন ষে, 
এখানে শ্যাল শব্দাটি মে বলেও ধরা 
ৰেতে পারে। অর্থাৎ শ্যাল শব্দাট 
বাধ্যতামূলক অর্থে না হয়ে নির্দে 
শাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে_-তারি 
মতে এমন বাস্তও নাক দেওয়া 
যেতে পারে! তার মানে হল কোন 
মন্ল্িসভা বিধান সভার আঁধক- 
সংখ্যক সদস্যের সমর্থন হারালেও 
সে মন্সভা কাজ চালিয়ে যেতে 
পারে বিধানসভাকে বৃম্ধাঞ্গুচ্ঠ 


" দেখিয়ে। কারণ, মাল্তিসভাকে 'বিধান- 


সভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল 
থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্য- 
বাধকতা নেই; থাকলে ভাল, না 
থাকলে' ক্ষতি নেই। ১৬৪৫২) 


ধারার এমন একটি ব্যাখ্যার খুব 


করে দিয়ে « একটি সংখ্যালঘু 
টি 
দিলে ও কোন ক্ষমতা 
৪১ 
সভাকে পাঁরবর্তন করে বিধানসভার 
মলোমত মাল্মসভা কায়েম করতে ৷ 
এই সব দেখে মনে হচ্ছে যে, ক্যাব- 
নেট সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট ইন 


শুধু রাজ্যপাল এবং তাঁর নিরঙ্কুশ 


ক্ষমতা । এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার 
কিছু নেই। সংকটের ধাক্কায় যখন 
পঃাঁজবাদের ভিৎটা পর্যন্ত কাঁপছে, 
সংসদীয় গণতন্ত্রের উদারনোৌতক 
ঠাট্টা যখন বজায় রাখাও কম্টকর 
হচ্ছে পহাঁজপাঁতি শাসক শ্রেণীর 
ফ্যাঁসবাদ বখন ধারে ধীরে সমাজ- 
ব্যবস্থায় পাকা স্থান করে 'নতে 
চাচ্ছে তখন সংবিধানের ১৬৪৫২) 


জনের 
বাবু স্পষ্ট করে না বললেও ঠারে- 
ঠুরে ৰা বলেছেন তাতে বুঝতে 
কষ্ট হয় না বে, রাজ্যপালের 'নদেশ- 
মত আঠারোই ডিসেম্বরের আগে 
বিধানসভার আঁধবেশন না ডাকার 


কারণ হল হ্ত্তফ্র্ট মল্তিসভার. 


“গোঁ়াীম”, “জেদাজোঁদ”, “প্রাইড” 
ও “ভ্যানিটি” । আমি আমার রচনার 
এই না ডাকার একটি কারণ হসাবে 
'লখোঁছলাম, “রাজ্যপাল তাঁর ব্যব- 
হারের দ্বারা এই সাধাবধানিক 
নাঁজর সমষ্ট করতে চাঁচ্ছলেন যে, 
বিধানসভার আঁধবেশন ডাকার 
ব্যাপারে তিনিই সর্বে্র্বা;) তিন 
কল্সটাটিউশন্যাল হেড নন, তন 
রিয়েল একাঁজাকিউটিভ পাওয়ার-এর 
অধিকার; মান্সভার পরামর্শ 
তান নিলেও নিতে পারেন, না 
দিলেও নিতে পারেন। এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গ ও ক্যবহারকে মেনে নিয়ে 
বিধানসভার অধিবেশনের দন রাজ্য- 
পালের নির্দেশে এাগয়ে আনলে 
একাঁট বপজ্জনক নাজির সৃষ্ট করা 
হত যার ফলে বর্তমান সঙ্কুচিত 
সংসদীয় গণতন্ত আরও সঙ্কুচিত 
হত।” একটি গণতাঁন্তিক নাতির 
জন্য লড়াই, সংবিধানে প্রদত্ত মাল্তি- 
সভার অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা, 
রাজ্যপালের অন্যায় জেদের কাছে 
মাথা নত না করা আঁসতবাবুর কাছে 
গোঁয়াতুমি, জেদাজোঁদ, দম্ভ ও অহ- 
{মকা মাত্র ৷ যাঁরা নশাঁতির জন্য লড়াই 
এর এই অর্থ করেন তাঁদের কাছে 
সামাজিক মূল্যবোধ, জাঁবনের 


' দপশি ॥ শুক্রবার ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৮ 


থক।, যে সমাজ ব্যবস্থা ও প্রচালত 
মূল্যবোধ ব্যান্তকে তার সামাজিক 
দায়িত্ববোধ ভুলিয়ে দিয়ে তাকে 
আত্মসর্বস্ব করে গড়ে তুলতে চাইছে 
তার একজন ব্দ্ধজীবা প্রাতানীধর 
কাছ থেকে এই ধিক্কার তো আস- 
বেই।"কিল্তু তা সত্বেও যাঁরা নীতির 
জন্য লড়াই করেন, এমন সব লোক 


আঁসতবাবুদের কাছে গোঁয়ার, জেদ+,. 
দাঁম্ভক ইত্যাদি বলে মনে হলেও 


জনসাধারণের মনে তাঁদের জন্য 


অন্ততঃ কণামান্র বস্তুঁনষ্ঠ: হতে 
পারতেন, যা এখন তান আদৌ নন। 
তিনি আর. (একটু খোঁজ রাখলেই 
জানতে, পারতেন যে, “কমরেড 
যোশশীর” জনগণতাল্তিক - বিস্লবের 
কারবারী আমরা নই, আমাদের দল 
যোশশর দলও নয়। আর .এতাঁদনেও 
কেন দেশে সমাজতাল্মিক বিপ্লব 
সাধিত হল না তার কারণ যাঁদ তান 
সত্যসত্যই জানতে চান তাহলে খুশী 
মনেই তাঁকে জানাব। কল্তু সে 
বিস্তারিত বিষয় তো বর্তমান 


- লেখায় জানানো সম্ভবপর নর, তান 


আক্রমণাত্মক ব্যষ্গ করলেও সম্ভব- 
পর নয়। আমার 'বিস্লবে বিশ্বাস 
ও সে উদ্দেশ্যে কাজকে তান ব্যঙ্গ 
করে আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন এই 
বলে যে, “গণতন্ত্র ও বিপ্লব কোন- 


ক্রমেই সমার্থক নয় এবং একে অপ--. 


রের সমর্থক নয়” কাটতে চটক- 
দাঁর থাকলেও সারবস্তু এতে কিছু 
নেই ৷ আঁসতবাব্ুর ব্যঙ্গে তাই আম 
লাঁজ্জত নই । কারণ বিপ্লবে বিশ্বাস 





ও 'বিশ্লকী কির * 


ব্যষ্গের বা লজ্জার বিষয় নয়। যাঁরা 
অপ্রাতহত সমাজ প্রশ্গীততে আস্থা- 
বান তাঁরা 'বস্লবী চিন্তা ও কর্ম 


কাণ্ডে লিপ্ত না হয়ে পারেন না। &$ 
বিপ্লব প্রস্তুতির স্বার্থেই বর্তমান( 


বুয়া গণতন্ত্রে যতটুকু অধিং 
স্বীকৃত তাকে খর্ব করার সমস্ত 
রকম অপচেন্টার বিরোধিতা কাঁর। 
বিপ্লবে বিশ্বাস ও বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় স্বীকৃত জনগণের গণ- 
তান্লিক আধকারটুকু হরণের অপ- 
চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই-এর মধ্যে 
কোন, অসঙ্গাত নেই। আঁসিতবাবু 


ক যু বা T |) হাত- + 


হাসাঁট বুঝতে চাইতেন তাহলে 


. “তিনি বুঝতেন বে, বর্তমানের যে. 


গণতন্তের কথা 'তাঁন বলছেন তা 
চিরকাল ছিল না, চিরকাল ধাক- 
বেও না। সমস্ত সামাজিক ঘটনার 


মত এর স্বর, আছে, শেষও আছে । -॥ 


ইতিহাসের এক বিশেষ ক্ষণে বিপ্ল- 
বের মাধ্যমে গ্যাবসাঁলউটিজিমকে 
উচ্ছেদে করার মধ্য দিয়েই এর 
প্রতষ্ঠা। আবার ইতিহাসের আর 
এক সন্ধিক্ষণে সফল সমাজতান্তক 


বিপ্লবের আঘাতে এর উচ্ছেদ ঘটবে . 


এবং জল্ম নেবে আর এক নতুন 
ধরনের গণতল্ত, সবহারার গণতন্ত্র ৮ 


করা যায় নি; এখনও ষাবে না। এটা - 


| 


1 


LL) 





ইতিহাসের লিখন। অসিতবাবু এই . 


সত্যটা বুঝবাধ্ব চেষ্টা করুন। ,. 





আইন জ্ভাঙ্গাত্র সান 


তাইরে, নাইরে, না; 
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1 শঢ্েবার ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৮ 


'স্বু্তক্ডৃণ্ড শব 
| (১০ম পৃহ্ঠার পর) 


জয়ী হব রণে! 
ভুলিয়া গেলে ক সপ্তদশ অশ্বারোহী 
লয়ে বখ্তেয়ার গৌড় করে পদানত ? 
বাঙলার এীতিহ্য এটা) সদা সুপ্তদশ 
বাঁজত হইবে এই বঙ্গদেশবাসী। 
আচাম্বিতে শোনা গেল ঘোর কোলাহল ' 
সমদদ্রু কল্লোলসম পুরীর বাহিরে। 
প্রবৌশল ভগ্নদ্‌ত হৃত্তদন্ত ইয়ে। 
করজোড়ে কাঁহল সে, খত্মাত্য প্রধান, 
উঠেছে ধিক্কার ধ্বনি পৌরিজন মুখে 


বাৱ তার মৃত্তিকা নীর্মত এক 
ছিন্নমুণ্ড-আপনার মসীলিপ্ত কার 
শূলদণ্ডে চড়াইয়া ফেরে পথে পথে 
শোভাষান্রা কার লাল ঝাণ্ডা লয়ে হাতে। 
কুশ প্নস্তুলিকা তব দাহ করে পথে” 
হেনকালে মূম্তকচ্ছ নগর কোটাল 
উদ্ধশবাসে প্রবেশিয়া করে 'নবেদন; 
“প্রভু, কর অবধান, করিয়াছি জার 
একশ চনুয়াল্লিশ ধারা, তারে দেখাইয়া 
গেল রসাতলে; কবা আজ্ঞা হয় তব?” 
গেল রসাতলে; কবা আজ্ঞা হয় তব? 
উত্তারলা উজিরে আজম, “তুঁমি,সুযোগ্য 
কোটাল, তবে কেন এ জিজ্ঞাসা? তুমি 
জাননা কি আইন চলে তার নিজ পথে 
অব্যাহত গাঁত? আইন ভঙ্গ করিবারে, 
মুখ্যমন্ত্রী হই নাই আমি, কর গিয়া 
আইন মোতাবেক নিজ কর্তব্য পালন ৷” 
ক্ষণ পরে রাজপথে উঠিল গার্জ'য়া 
বন্দুক; টিয়ার গ্যাস ছুটিল বাতাসে; " 
লাঠির আঘাতশব্দে, পুলিস হনুকারে 
মুমূর্ষর আর্তনাদে, বিকট চীৎকারে 
পরল গগন, সদ্য তগ্তরন্ত 'ধারা 
ভাসাইল রাজপথ। আয়ারাম তবে 
সসক্কোচে কহে, হস্ত মস্তকে বূলায়ে। 
আঁম যে আবার নই ওয়াকিবহাল 
আঁহিংসার নশীতির সাথে; গান্ধী শিষ্য মোরা; 
গোলাগুলি চালাইলে কুলোকে আবার 
ভুল বুঝে নাকি শেষে দিবে অপবাদ 
গাল মেরে নরহত্যা করিলাম বলে! 
হত্যা! বল-বাঁল, গণতন্ত্র বেদীমূলে! 
উৎসর্গ কারিয়া পশদ্ ভন্ত দেয় যথা 
মায়ের চরণে বাল, যথা ভগবান 
পারতাণায় সাধ্দনাম বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌ 
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল কাঁরলা নিধন | 
তেমতি লইয়া ভার কমু নিধনের . 
শিন্টের পালন ব্রতে, আহদাত প্রদান 
কার কমুমেধ যজ্ঞে। পাঁপম্ত কমুরা 
নিরন্তর উৎপশড়ন, হিংসা করে দেখ 
জোতদার, জামদার, মিলের মালিক 
ব্যবসায়", মহাজন ইত্যাঁদ ধতেক 

শান্ত, শিষ্ট, নাঁধরোধ, নিরীহ প্রজারে। . 
কী দোষ এদের? পাছে হিংসা হয় ভেবে “* 
আমিষ পর্যন্ত নাহ খায় ইহাদের. '? 
অনেকেই শুদ্ষচারী, কাঁন্ঠিধারী, ফোঁটা 
তিলক মণ্ডিত, হস্তে নাম জপমালা; 
পি'পড়ার গর্তে গুড় দিয়া প্রতি দিন 
জীব সেবা পরাকাম্ঠা করে প্রদর্শন; 
দেশের উন্নতি লাগ শিল্প ব্যবসায়ে 
ন্যায্য মতে, বৈধপথে, আঁহংস উপায়ে 
টূ-পাইস করেন এরা; দুষ্ট কমুদের ' 
সহ্য নাহ হয় তাহা। জবর দখল 


অভাগা প্রজারে। আম গান্ধী শিষ্য হয়ে 
এত হিংসা সাঁহলে তা হইবে ভীরুতা। 


কল:মের রাছে মাথা নত করা চেয়ে 


য এনংঘ 
উভোৌ 
কে কাহারে হত্যা করে? এই তত্ব যেবা 


ইন্ভারং যশ্চৈনংমন্যতে হতম্‌। 
( বিজানীতো নায়ং হাস্তি ন হন্যতে || 


৮৮ 
ন হন্তিন কর্তব্যে অটল 
ফলাফল উপেক্ষিয়া বহে যেই জন, 


সৌবছে ঈশ্বর সেই কহে জ্ঞামীগণ। 
ইতি -_যুন্তফ্রন্ট বধকাব্যে শ্রীগয়ারাম চাঁরতামৃত নাম 


নম। প্রযোজিত “শ্যাম! 


(দর্পশের সঙ্গীত সমালোচক )* 


ত্ব নাম পারাচত রবীন্দ্র 
সঙ্গীত শিক্ষায়তন সুর- 

গমা রবীন্দ্রনাথের “শ্যামা” নৃত্য: 
নাট্য মণ্টস্থ করলেন নিউ এম্পায়ারে 
গত চোদ্দই জানুয়ারী সকাল সাড়ে 
দশটায়! কলকাতা শহরে এবং 
শিল্পাগুলে: এই পালাটির অভিনয় 
হামেশা হয়ে থাকে বলে এর মধ্যে 


নতুন কিছু দেখতে পাবো এমন. 


আশা নিয়ে আমরা সোঁদন যাইান। 
আবার বহু ব্যবহারে মাঁণও নিত্প্রভ 
হয় বলে শোনা যায়। কিন্তু সোদন 
এই পালাটির আভিনয় যারা দেখে- 
ছেন তারা একথা অকপটে স্বীকার 
করেছেন ষে, বাজারের আর দশটা 
শক্ষায়তনের বা কমার্শযাল প্রাতি- 
চ্ঠানের আঁভনয়ের সঙ্গে এদিনকার 
অভিনয়ের মৌলিক পার্থক্য ছিল। 
এর জন্য ধন্যবাদার্হ শান্তিনিকেতন 
সংগীত ভবনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ 
শ্রীফুস্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 
নিপুণ শিক্ষণপদ্ধতি। 

এদের বিজ্ঞাপ্ততে পাঁরত্কার 
জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, রবীন্দ্র- 
নাথ যে পদ্ধাততে “শ্যামা” আভনয় 
করিয়েছিলেন তারই অনুসরণে 
এদের নাটক অভিনীত হবে। কিন্তু 
তবু আশ্চর্য লাগল যখন দু-একজন 
অধ্বনাতন সাংবাদিক শ্যামা এবং 
বজসেনের কোন কোন গান অথবা 
একই গানের বিশেষ অংশ সংমেলক 


:' ভাবে গাঁত “হওয়াতে আশ্চর্য এবং 


সংশয় প্রকাশ করলেন। যারা কোন 


কালে রবীন্দ্রনাথের প্রযোজিত নাট্যা- 


'ভিনয় দেখেন নি, অধুনাতন তেমন 
‘দর্শকদের প্রাত আমাদের সহান,ুভূতি 
আছে সত্য কিন্তু তারা যখন তাদের 
'অজ্ঞতার জোরে তর্ক' এবং দোষ 
অন্বেষণ করেন তখন তাদের প্রাত 
নিছক অন্কম্পা ছাড়া আর কিছু 
অনদস্তব করা কম্টকর। পু 
কোন গানাট কোন চারব্রের 
সংলাপ, তা গানের শব্দ-যোজনাতেই 
স্পষ্ট । সংমেলক না একক গাওয়া 
হল তা অবান্তর। আমাদের কীর্ত- 
নের পালা গানে এই নিয়ম মানা 
হয়। নায়িকার গানও সেখানে পুরুষ 
কন্ঠের সংমেলকে গাওয়া হয়। 


. ... “শ্যামা”  নৃত্যনাট্যের প্রথম 
অভিনয়ে এমন কয়েকটা জানিস 


ছল যা মনাদ্রুত স্বরালি পুস্তকে 
সািবিষ্ট হয়ান। অধ্যক্ষ মজুমদার 
সাহণীসকতার সঙ্গে এই দিন সে- 
গনালর প্রয়োগ 'করেছেন। শ্যামার 
ষতনে কুসুমে রতনে” গানের সংগে 
সখীদের নৃতআ এই রকম একটি 
উল্লেখ্য যোজনা । গানের লয়, নৃত্য- 
রচনা, ভাঝাভিনয় সমস্ত ব্যাপারে 





কার শ্রীগোবিদদন কুট এবং শ্যমার 
ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষের 
নৃত্য ও অঁভনয়ের উল্লেখ প্রথমে 


করতে হয়। বজ; সেনের ভীতি," 


প্রেমাবেশ, ক্রোধ, ঘুণা, করুণা 
ইত্যাদির দ্বন্ক তাঁর অভিনয়ে চমৎ- 
কার ফুটেছে। তাঁর আভিনয়ের প্রধান 
অঙ্গ চক্ষ্ এবং মুখের নমন'য়তা। 
“প্রেমের জোয়ারে” গানের দ্বৈত 
“সওয়াল”-জবাব নাচ চমৎকার জমে- 
ছল । 

অন্যান্য দলের আঁভিনয়ে কোটা- 
লের ভূমিকাটি একটা আঁশাজ্পসুলভ 
দানবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদের 
কোটালের ভুমিকায় শ্রীশিবশংকরণ 
তাঁর পারিমিতি বোধ এবং রোদ ও 
সুক্ষ্ম কোমল অনুভূতির সপ্তারের 
দ্বারা সমগ্র ভূমিকাটকে জাঁবল্ত 
করে তুলেছেন। তাঁর নূত্যাভিনয় 
যেমন প্রাণবন্ত তেমনি পরিমিতি- 
বোধের দ্বারা শাল্পিত। উত্তীয়ের 
হত্যার দৃশ্যে কোটালের . পরিমিত 
ভয়ানক রসের উদ্দীপনা তাঁর ক্ষম- 
তার পারচাতি। অন্যান্য নৃত্যে 
শ্রীমতী কুন্তলা সান্যাল, শা্মষ্ঠা 
দাশগুপ্ত ইত্যাদি প্রশংসনীয় নৈপু- 
পণ্যের প্রমাণ রেখেছেন। 

গীতাংশে এদিনে শ্যামার ভূমি- 
কায় শ্রীমতাঁ নীলিমা সেনের গান 
এক কথায় অসাধারণ। শুন্য এবং 
্রায়াম্থকার মণ্টে তাঁর একক গান- 





॥নস্ব 


গুলি শ্রোতাদের কানের ভিতর "দিয়া . 
মরমে প্রবেশ করেছে। স্ুরঞ্গমার 
প্রথম দিককার অনুষ্ঠানে তাঁর 
পরে এত সুন্দর গান আর 
শুনৌছ বলে মনে পড়ে 'না। 
তাঁর গানের গুণে শ্যামা চাঁরত্রের 
প্রাতষ্ঠা অনেক সূহজ হয়েছে মনে 
হয়। শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাঁর দরাজ ভাবগল্ভীর কন্ঠের দ্বারা, 
দি RE 
সহজ করেছেন। তাঁর শেষাঁদকের.. 
গানগুলো এসেছে চমৎকার । উত্তপ- 
য়র ভূমিকায় শ্রীপ্রসাদ সেনের গানও 
কম সুগীত হয়ান। ছেলে এবং 
মেয়েদের সংমেলক গান দুই-ই ভাল 
হয়েছে। একাঁট দ্বৈত গান হোয়. 
হায় রে পরবাস্ণ) শ্রীমতী শিবানী 
সর্বাধিকারী এবং শ্রীমতী নাঁমতা 
চৌধুরীর কন্ঠে বেশ উৎরেছে। 

তবে ভ্রুট অনুসন্ধান করলে 
দু-একটা যে মিলকে না তা নয়। 
তবে কেবল 'ছিদ্রান্বেষণ রসোপভো- 
গের পাঁরপল্থন; সেজন্য সেই ভার » 
আমরা আমাদের সতশর্থদের স্কন্ধে * 
অর্পণ করব। তবে একাঁট জিনিসের 
কথা আমরা আগেও বলোছি এবারেও 
বলব-ক্ষ্যাট ফাইলের মত মণ্ে 
প্রবেশ করে ব্স্তাকার কম্পোজিশন 
একেবারে গ্রাম্য এবং সর্বথা পাঁর- 
হার্য। “তোমায় সাজাব যতনে” 
গানের ঠিক আগে শ্যামা ও সরথী- 
দের নাচটি মনোরম হয়েছে অনেকটা 
তার মণ্-জোড়া কম্পোজিশনের 
গুণে। এই নিযমাটি অন্য সময়েও 
মানা উঁচত। 

পাঁরশেষে এই রূপ একটি সমা- 
জিত ও সুপরিশীলত অনুষ্ঠানের 
জন্য স্দরঙ্গমার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছি। নাচের ধ্্যাপারে কলকাতায় 
সুরঙ্গমা যদিও এখন প্রথম তথাপি 
এমন একটি আনিন্দনীয় অনুষ্ঠান 
ইতিপূর্বে তারা উপস্থিত করেনাঁন 
বললে আশা করি কারো কোপে 
পড়ব না। 





অনীক 
॥ জানুয়ারী ১৯৬৮ ॥ দাম এক টাকা 


(১) চীনের, খুশ্চভের আধুনিক সংশোধনবাদী লাইন 
(২) তাও-চুর দুটি বই সম্পর্কে মন্তব্য- ইয়াও-ওয়েন ইউয়ান 


দলিল ও আধুনিক সংশোধনবাদের সংকট 
দূতাবাসে কমরেড এনভার হোক্সার ভাষণ . 


(৫) গণমযন্তি ফোঁজ এবং লালরক্ষীরা 
"(৬) প্রমোদের গ্রুপ'জ্যোতির গ্রপঁএকাঁট পর্যালোচনা 


(৭) শ্রেণীসংগ্রামের 


বাড়ছে (মতামত ) 


বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫ টাকা বা এই সংখ্যার জন্য এক টাকা 
পাঠান। 


মাণি অর্ডার 


অর্ডার কোরে 


১, কিশোর ঘোষ লেন 
পো খাগড়া 
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা। 
পশ্চিমবঙ্গ 


আন্জই সংগ্রহ করুন 


গেৱিল| যুদ্ধ 


(মাও-সে-তুং ও চে স্তয়েভবাব লেখা অবলম্বনে ) 


প্রকাশক 
অন্পুর্ণ! প্রকাশনী 


১/২ জ্যাকসন লেন, কলিঃ-১ 


প্রথম অভিনয়ের রীতিনধীতি অন্যু- | 








মনোরঞ্জন রায়ের 


কি কে 





মুল্য ১৫০ 
প্রাধিস্থান : - 
কথা ও কাহিনী 
১৩ বস্কম চ্যাটান্রি ষ্রীট, কলিঃ-১২ 
হাঁওডা ও শিয়ালদহ স্টেশনের 


.. রা 
5 ১. | + টি রি £ সি 
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“অদ্ভুত, অপূর্ব তব সংগ্রাম কোশল 
দেখিয়া {ৰলোকে উঠে ধন্য! ধন্য! রব। 
বিস্ময়ে ঘুরিছে ম্ুশ্ডু, বুঝিতে না পার 
বে কটন্পীত তব। কভু য্যস্তফ্রন্ট মাঝে 
কভু কঙ্গরসে দেখি লুকোচার খেলা 
ভোজবাঁজ যেন!” 


পারা ৃ 
সত্য না বুঝতে পার যনন্তফ্রল্টে কেন 
., চৈত্র মাসে গিয়া ফের আসিলেন ছেরে 


,/৮ কার্তিকের শেষে। , 
এ » অন্ধ! পারনা ফুঞ্চিতে 
৮52 
২. এই আত সাধারণ সহজ কথাটা ? 


'দব্যচক্ষে দোখলাম যবে বঙ্গদেশে 
কঙ্গরস এইবার ডুবিবে অতলে 
নির্বাচন’ দরিয়ায়, জানিনন তখাঁন 
আত দুষ্ট, দুরাচার কামানম্ত দল 
মাথা চাড়া দয়া ঠিক উঠিবে এবার 
বঞ্গড়ুমে। গণতন্ত্র (বড় প্রিয় মোয় 1) 
" হইবে নস্যাৎ এই কমুদের হাতে । 
তাই গণতল্ঘ রক্ষা কাঁরবারে আমি 
ভীড়লাম বাম্‌ তাঁরে। 
আয়া ০}. সে কি কথা স্যর! 
মিন্ূতা শতুর সাথে! উদ্দেশ্য যখন 
শত্রু নিপাতন £ এক নহে আত্মঘাতী 
নীতি? | f 
গয়া = তবে আর রাজন'ীত বল কেন. 
জান না ক বলেছেন পূর্বসুরীগণ 
সম্মুখে সমরে যাঁদ না পার আঁটিছ্ে 
প্রবল শশুর সাথে, িত্রবেশে তার 
কর সর্বনাশ। তাই সুকৌশলে আমি 
মেষ চর্মাবৃত ক্লুর শার্দিল. যেমন 








ক্ষিপ্ত হয়ে কমুদের করে মস্ডপাত ।"; 
কিন্তু হায়! হইল না উদ্দেশ্য সফল! 
রুটি চিবাইয়া সব জঠর জবালায় 
জবাঁলয়া, মিল, তবু ট:-শব্দার্ট এই 
অপদার্থ, গণ্ডমূর্খ বাঙ্গালীর .দল 
করিলনা একরার। তবে তত দিনে 
বুদ্ধ কমুদল মোরে চিনতে পারিয়া 


, অপমানে জজাীরত কাঁরল ধরিয়া 
১ কাঁথর প্রান্তরে; শেষে বসাইল এক 


খাদ্য নীতি, ঘাস খেতে ঘোড়াকে 'ডাঁঞগিয়ে। 
বুঁঝিলাম আর নহে..বিলম্ব উঁচিত। 


4 


কবে ববয়াছে বল রাজনীতি নহে 
তুচ্ছ মানবাঁয় নীতি, তুচ্ছ সুখ দুঃখ, 
সত্য মিথ্যা, ভালমন্দ লইয়া ব্যাপৃত 


রামাশ্যামাদের ৷. ষদি হয় প্রয়োজন 


করেনা পরোয়া কাজ করিতে হাসল। 
কঙ্গরসাঁদের পদ কারতে লেহন - 
ফ্যাঁসাদে পাঁড়য়া; নহে-নহে বন্ধনবর ! 
ভুলি নাই আজো সেই লাঞ্ছনার কথা 
(স্মারতে এখনো হায়! বিদরে হৃদয়!) 
বঙ্গেশ্বর পদাঘাতে হয়ে বিতাড়িত 
মুখ্যমন্তী পদ ছাড় চলে যেতে হল 
যেই দিন পৃ্ঠে বাঁহ পাদুকা প্রহার 
লেখা! আজ দেখলাম এতাঁদন পরে 
এসেছে' সুযোগ, দিতে সে অপমানের 


সম্পাদক- হখরেন 





DARPAN, Price 25 


আয়ারাম * 
EL... 
গয়ারামের" 
সংলাপ 


কতা 
‘ সমুচিত প্রতিফল, .এবে কঙ্গরস 
চাঁটছে পথের ধাল: সমাজ দেহের 
কু্ঠ রোগ সম যত ঘাঁণত কংগ্রেস* 
খাদি আর গান্ধী টপ (চৌর্যের প্রতীক!) 
ঙ্কুকে লুকায়ে রাখে জনতার ভয়ে। 
এই ত সুযোগ মোর! ' ফেলিলাম টোপ, 
 অর্থনতে 'নার্বচারে কুলটা যেমন je 
প্রণয় সংগ্রহ: করে সেই মত তারা is 
বাঁরল আমারে, মত্ত ক্ষমতার লোন্দরে; 
.. বাঙলার মস্নদে বসাইল মোরে। 
আয়া_- ক্লীড়নক রূপে মনে লয় তাহাদের 
4 -স্বার্থীসা্ধ লাগৈ পূর্বে ইংরেজ যেমন . উট এয 
: ঘুঁনা পার আূটিতে রণে নিজ” শো বলে ৯৯ 4 
. ডু সপুংসকে . ৈখপ্ডীরে রাখিয়া সমুখে 


MANE * তি 
£ . 
pg 


--যুকঝিল অরিন যথা কৌরব সমরে 
. কঙ্গরস আপনারে শিখস্ডী করিয়া 
করে রণ যুন্ত ভ্রন্টে কারতে নিপাত! 





 নার্বষ ঢোড়াকে বল কে ডরে কোথায়? 
, একচ্ছ্রএআধিপত্য চালাইব আমি ৯ 
* রাজ চক্রবর্তী হয়ে, তোমাদের মত ১ এটি ও 
শুধু সপ্তদশ বীর অনুচর লয়ে। 
আয়া নিশ্চয়, নশ্চয়, স্যর্‌, সেকথা বাঁলতে ! 
.. এভরসা খুবই করি ছনুছায়া তলে 
_ আপনার, মন্ত্রীর করে কটা দিন 
দেশসেবা কারবার পাইব সুযোগ। . ন 
তবে কিনা, কেমন যে ভয় ভয় করে। + 
এক'শ “তাঁরশ ওরা, মোরা সপ্তদশ } 
মাত করিস্.সম্বল __ (শেষাংশ ৯ম প্চ্ঠরে ). 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ,৭ রাজা সবোধ দল্লিক চ্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১মং নট জেন, কলিকাত্‌, ৯৩ দর্পশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত i 
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আশু ঘোষের বাড়িতে পিডিএফ ও 
কংগ্রেসী এম এল এদের অবিরাম 1. 
| আনাগোনাও গোপনে শলাপরামর্শ প্র 





কবির বনাম পর্ন ঘোষ le 


নানে ০ল্কালাভিলস্পল 


ক্ষাৰ্ল্মভ ভুতি সন্জ্ৰিসতত৷ 
(দর্পশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) ' 


"= প্রশ্চিমবঙ্গো প-ড-এফ-কংগ্রেস 


কোয়ালশন মান্মসভা শুর থেকেই 
+ হোঁচট খেতে শুর করেছে বলে 


জানা তোর 


কারণ, একাঁদকে 'পশড-এফ দলে 
“ প্রবল অন্তশীবরোধ অন্যাদকে কং- 
গ্রেসী মন্ত্রীদের দৃঢ়ুসংকজ্পবদ্ধ পদ্ধ- 


"_. ধততে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ ঘোষ এবং প- 
_ ডি-এফ মন্দ্দের প্রাত অবজ্ঞা প্রদ- 
“পন। অবস্থা বর্তমানে এমন পর্যায়ে 
2. পেশছেচে যে, দুপক্ষই আশু 
% = ঘোষের মাঁতর্থতির দিকেই বেশ 


. নজর দিচ্ছেন। মাল্ঘিসভার কাজ 
'িংবা প্রশাসাঁনক ব্যাপারে এদের 


* . আর তেমন মন বসছে না। 


শি-ডি-এফ দলে অন্তশবরোধ ' 


এখন প্রায় প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে । 
এই অন্তঁবরোধের পাঁরপ্রোক্ষতে 
গত পণচশে জানুয়ারণ ইণ্ডিয়ান 


'_ এক বৈঠকে কয়েকজন বিশিষ্ট সদ- 


5৯ 


স্যকে আমন্মণই করা হয়নি। আবার 3 


কয়েকজন সদস্য আমন্ত্রিত হয়েও 
* উপস্থিত হনান। কিন্তু তবু সং- 
ঘাত বেধোঁছল এই বৈঠকে । সংঘাতের 
একাঁদকে হুমায়নন কাবর এবং 
বিপরীতে ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী 


ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। বৈঠকে হযমায়নন কিল, সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে তান 


কাঁবর প্রস্তাব করেছিলেন, পি-ড- 
এফ দলের নাম পালটে তাঁর প্রস্তা- 
(শেষাংশ ১০ম পঠায়) 


". চনের দাবী জানাবে। 


ররর 


অ কংগ্রেসী এম এল 'স 
আশ্হ ঘোষের চ্যালেল্জের: ফলাফল 


"দেখা যাবে বলে রাজনোৌতিক মহল 


অনুমান করছেন। আশু; ঘোষের 
সংশ্লিষ্ট মহল প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, 
ভারা কোনো অবস্থাতেই কংগ্রেসের 
অতুল্য-প্রফুল্প সেনের সঙ্গে আপোষ 
করবেন: ম্ম এবং বর্তমান কোয়ালি- 
শন মঈ্রিসভার অবসান ঘটাবেনই। 
অন্যাদকে অতুল্য ঘোষ ঘোষণা 


ও বলেন মালা ছেড়ে যাবেননা। 


সঙ্গে সঙ্গে বলছেন মন্ত্রিসভা সংখ্যা- 


. লাঘস্ট পারণত হলে পদত্যাগ 


ক্রুবে এবং কংগ্রেস মধ্যবতশী নির্বা" 
এখন প্রশ্ন 
থাকছে সংকট না থাকলে পদত্যা- 
গের কথা উঠছে কেন? 
অন্যাদকে মৌলালশর দস আই 
টি রোডে আশু ঘোষের বাড়ীতে 
গেলে দেখতে পাবেন কংগ্রেস আর 
পি.ডি এফ .এম এল এ-দের যেন 
সমাবেশ চলেছে। অন্ততঃ সাতজন 
এম এল এ এই বাড়ীতেই স্থায়ী- 
ভাবে আছেন। আর প্রাতাদন সন্ধ্যার 
* প্র কংগ্রেসী এম এল এরা আস- 
ছেন। আশু ঘোষের বৈঠকথানা 


(শেষাংশ ১০ম পূচ্ঠায়) 





গামী সপ্তাহে বিদ্রোহ 





(বেলঘরিয়ায় 
২ ঘাবার মন্ত্রামের 
:. ৰাজত্ব শুর হল 











কংখ্রেদী &&াদের ভাঙৰ 
পুলিশের বিরুদ্ধে 
নীরবতার অভিযোগ 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


হয লালে 
_ ভাবে খারিজ করার পরে 
বেলঘারয়াতে আবার কংগ্রেস 
গুস্ডাদের পৈশাচিক তাণ্ডব নত্য 
শুরু হয়েছে। ওরা জিঘাংসার মনো- 
বৃত্ত নিয়ে স্পারকল্পিতভাবে গত 
২৪শে জানুয়ারী সাধারণ মান্ু- 
যের উপরে নির্বিচারে গুলী 
চালিয়ে আক্রমণের এক হালখাতা 
করেছেন। এর কারণ, বিগত সাধা- 
রণ নির্বাচনে এ এলাকায় সাধারণ 
মান্য কংগ্রেসকে পরাজিত করে 
িপদল ভোটের ব্যবধানে বামপল্থ' 
কমন্যনিস্ট প্রার্থীদের বিধানসভায় 
এবং লোকসভায় নির্বাচিত করে- 
ছেন। তাছাড়া, সাধারণ নির্বাচনের 
পরেই এ এলাকার পৌর নির্বাচনে 
পপচশাটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 
একটি আসনেও জয়লাভ করতে 
পারে নি। উপরন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে 
জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। উদ্ত 
নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি 
মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় 


প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি স্থুরন ঘোষের 
. অতুল্য বিরোধী তত্পরতা 


-(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাধি ) 
শ্বস্তস্‌ৰে জানা যায় যে, 
কংগ্রেস নেতা শ্রীস্মরেন্দ্র- 

মোহন ঘোষ পাঁশ্চমবঞ্গের ফরও- 

যার্ভ ব্লক ও ' শি এস পি, বাংলা 
কংগ্রেস, লোকুসেবক সংঘের কিছ 
নেতার সঙ্গে আলাপ করে রাজ্যে 


টা: 2 





শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের পারিষদবর্গের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। 
শ্রীঘোষের ঘাঁনম্ট মহলের খবরে 
প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত নতুন 
কোঁদলকে ধামাচাপা দেবার জন্য 
কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের একটি 
অংশ বিশেষ করে শ্রীমতী হীন্দরা 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে আযাডহক কাঁমাঁট 


. করছেন৷ 


ওয়াকিবহাল মহলের খবরে 
প্রকাশ, শ্রীসুরেন ঘোষ শ্রীঅতুল্য 
ঘোষকে জব্দ করার ব্যাপারে কয়েক- 
বার ব্যর্থ হলেও আগামী দিনে 
কিছুটা সফলও হতে পারেন। 
কংগ্রেস -পালণমেন্টারী বোর্ড থেকে 
শ্লীঅতুল্য ঘোষকে বাদ দেবার ঘট- 
নাকে শ্রীসুরেন ঘোষ তার প্রার্থামক 
বিজয় বলে মনে. করেন। 


শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলছেন যে, তান 
নিজেই এবার পার্লামেন্টারী বোর্ডে 
থাকতে চানান। আসল ঘটনা এই 
যে, পশ্চিমবঙ্গের নব্য অতুল্য 
বিরোধীদের কার্যকলাপে অতুল্য 
ঘোষ একট, ঘায়েল হয়েছেন। মনে 
হতে পারে, অতুল্য ঘোষ তো নতুন 
ওয়াকিং কামিতে রয়েছেন, তবে 
আর তান ঘায়েল কোথায়। এটা 


যাঁদও নিন 


নির্বাচনের ফলাফল সরকারীভাবে 
ঘোঁষত হয়ান। 

দর্পণের পাতায় একথা সাঁব- 
স্তারে বর্ণনা করে বেশ কয়েক মাস 
আগে কংগ্রেসীদের আত্ম-সমালোচ- 
নার জন্য অন্দরোধ জানানো হয়ে- 
ছিল। কিন্তু, তাঁরা সে পথে যান 
নি। উপরন্তু, তাঁরা আত্মহত্যার 
পথ বেছে নিয়েছেন। 

আমরা আবার বলাছ যে, 
কংগ্রেস ভুল পথ ধরেছে। বেলঘাঁর- 
য়াতে তারা নিজেদের কবর 'নজে- 
রাই খুড়ছেন। বেলঘারয়ার কবর 
শুধু বেলঘরিয়াতেই সীমাবদ্ধ 


থাকবে না। ভবিষ্যতে সারা বাংলা 
দেশে কংগ্রেসকে কবর দেওয়ার 


জন্য বেলঘরিয়ার প্রেতাত্মা ঘুরে 
বেড়াবে। 

২৪শে জানুয়ারী সশস্ত্র কং- 
গ্রেসী গুণ্ডারা প্দীলশের যোগ- 
সাজসে প্রকাশ্য দিবালোকে যে 
পৈশাচিক এবং ভয়াবহ কাণ্ড করেছে 
তা কোন সভ্য সমাজে ঘটতে পারে 
বলে জানা নেই। ভাবতেও গা শিহ- 
রিয়া উঠে। পুলিশ এবং সরকারী 
মহল 'বাভল্ব সংবাদপত্রের কাছে 
গত ২৪শে জানুয়ারীর ঘটনার 
ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত রিপোর্ট সর- 
বরাহ করেছেন। তাঁরা" দু-দল 
লোকের মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে পেয়ে- 
ছেন। 

অথচ, ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ 
প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, ও দিন সকাল 
৭-৪৫ মঃ নাগাদ কংগ্রেসী গুণ্ডারা 
স্টেনগান, পিস্তল, বোমা এবং 
অনান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত নিয়ে 


 বেলঘারয়া স্টেশনের পূর্ব দিকে 


মধ্ুসুদন ব্যানাজী রোডের উপরে 
অকস্মাৎ হানা দেয় এবং প্রায় এক 
ফার্লং যায়গা কেন্দ্র করে ওরা এলো- 
পাথার অসংখ্য গুলী বর্ষণ করে। 
গুলী বর্ণের কোন বনাদ্ট 


. নিশানা ছিল না। এতেই সাধারণ 


মানুষ এবং পথচারী হতাহত হন 
এবং ভাত সন্ত্স্ হয়ে কিছু লোক 
প্রাণের ভয়ে এদিক ওঁদক পালাতে 
থাকেন। 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 
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মভিনিরাণী দক 


গৌর সম সদ 
বাজীর পর্দার আড়ালে 
ছান্র" সমাজের কতখানি হাত আছে 
এই মুহূর্তে সাঁঠকভাবে সেকথা 
বলা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সর- 
কার ভাষ্যও নিরঙ্কুশ বিশ্বাসযোগ্য 
নয়, বাভন্ন সংহতি বিরোধা দাঙ্গা- 
হাঙ্গামায় সরকারী 'নাক্কয়তার দায় 
এড়াবার জন্য সরকার হামেশাই এখন 
ছান ও সমাজ বিরোধীদের এক পঙ- 
ন্রিভুন্ত করার প্রবণতা দেখাচ্ছেন! 
গোৌহাটির হাজ্গামার ব্যাপারেও সর- 
কার একইভাবে দায়মুক্ত হতে চেয়ে- 
ছেন। অথচ ঘটনা এই যে, কুখ্যাত 
“বঙ্গাল খেদা” আন্দোলনের আমল 
থেকে আসামে জঘন্য ধরণের প্রাদে- 
সেনা” নামে একাঁটি সাম্প্রদাঁয়ক 
আধা ফৌজী বাঁহনী নে 'দনে 
কালকেতুর মত বার্ধত কলেবর 
অজনি করছিল; এসব জেনেশুনেও 
সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর 'নাক্কির ও 
উদ:সীন ছিল এবং গোৌহাটির ঘটনার 
দিন দীর্ঘ সাড়ে তন ঘন্টা ধরে 
অবাধ গুস্ডামী, লুল্ঠন, প্রাণনাশের 
রোমহর্ষক ঘটনাবলশ চলা সত্বেও 
রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের গাল- 
ভরা “শাল্তিরক্ষক প্ীলশ বাহন” 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ন । পুলি- 
শের সঙ্গে এমন কি বন্দুকের ফাঁকা 
. আওয়াজ করার মত টোটাও ছল 
“না বলে সংবাদে প্রকাশ। 
আসামের উপর্যপাঁর প্রাদে- 
শিকতার ঘটনাবল+, বিভিন্ন রাজ্যে 


জনেক উর্ধে। 


ভাষা কোন্দ্ুক হিংসাত্মক উন্মাদনা 
কেন্দ্রীয় সরকারের িষন*তরই 
অনিবার্য ফল। 'নম্করূণ আমলা 
ও পুলিশবাহিনী নির্ভর সরকার 
দেশের চিন্তাশনল বিদ্যংজনের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে, চিন্তাশশীলদের 
সমবেত করতে ব্যর্থ হয়ে সংহাতি 
বিধানের যে নোতিবাচক পদ্ধাত 
গ্রহণ করেছেন, দলগত লাভ লোক- 
সানের ওপর ক্ষমতাসীন দল যে- 
ভাবে সাম্প্রদায়ক (ভাষা, জাত, 
ধর্ম, আগলিক) প্রশ্নগ্ীলকে 
নেতৃত্বপদে ষে-ভাবে ফন্দীবাজ দাঙ্গা 
গুরুণোর ঠাঁই পেতেছেন তাতে অঙ্গ- 
রাজ্যগুলো কেন্দ্রীয় সরকারকে 
'ব্যাকমেইল” করার যথেষ্ট সুযোগ 
পেয়েছে। আসামে “বঙ্গাল খেদা” 
আন্দোলনের পরই বিশেষ সম্প্রদায়- 
ভুন্ত একজন প্রতিপান্তশালী নেতাকে 
কেন্দ্রায় নেতৃত্বের গদীতে বাঁসয়ে 


দেওয়া হয়োছল। এর নাম পাঁলটি-' 


ক্যাল ঘূষ। কেননা “বঙ্গাল খেদা” 
আন্দোলনে এঁ নেতাটি তাঁর নিজ- 
সম্প্রদায়ভুন্তদের কাজে লাগাতে 
পেরেছিলেন এই ছল তাঁর 
যোগ্যতা । অর্থাৎ প্রাদোশকতার 
গুষ্ডামী, লুল্ঠন ও প্রাণনাশের 
চেষ্টায় সহযোগিতার যোগ্যতা ! 
বাঙ্খলা দেশে আমরা এজন্য 
গর্ব অনুভব করতে পারি যে, বাঙ্গালা 
দেশর, মানুষ আজও এসব প্রাদে- 
শিক হানম্মন্য জল্লাদবাত্তর চেতনার 
আসামে “বঙ্গাল 


টিটোর ভারত সফরের প্রতিক্রিয়া 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


ক্ষণ ভিয়েতনামে মান 

সাম্রাজ্যবাদ মানত ফৌজের 
হাতে মার খেয়ে দক্ষিণ পূর্ব এীশ- 
য়ার অন্য অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তারের 
যখন চক্রান্ত করছে তখন সমাজ- 
তাল্লিক যুগোম্লাভিয়ার রাষ্ট্রপাঁত 
জোসেফ [ব্রোজ 'টটোর দাঁক্ষণ পর্ব 
এশিয়া সফর সাবশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
কারণ জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির 
অন্যতম প্রধান নেতা 'হসেবে রাম্ট্র- 
পাঁত 'টিটোর একটা ইমেজ দক্ষিণ 


করে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর 


বোমা বর্ষণ বন্ধ হওয়ার মধ্য দিয়েই . 


শান্তি আলোচনা সম্ভব বলে 
টিটো মনে করেন! পাক-ভারত 
সফরের ফলে রাম্ট্রপাঁত টিটো দুই 
দেশের বন্তবা সম্যক উপলাব্ধ করে- 


ছেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্প্রণীত 
যাতে অক্ষুগ্ন থাকে তার জন্য চেস্টা 
করে গেছেন। 

কাশ্মীর প্রশ্নাট সম্ভবত সেই জন্যই 
এাঁড়য়ে যাওয়া হয়েছে বলে ওয়াঁক- 
বহাল মহল মনে করেন। পাক 
রাষ্ট্রপাঁত আয়ুব খান মুখে হলেও 
বারবার তাশখন্দ চুন্তির মর্যাদা 
রক্ষা করবেন বলে ষে প্রাতশ্রৃতি 
দিচ্ছেন তা-ও আয়ুবের।ওপর 'টিটোর 
ব্যান্তগত প্রভাবের ফল বলে মনে 
হয়। িটো-গাল্ধী যুক্ত বিবাঁতিতে 
যে দ্ধ্যর্থহান ভাষায় উত্তর ভিয়েত- 
নামের ওপর মাঁক্নী বোমা বর্ষণ 
বন্ধের দাঁব রা হয়েছে তা-ও 
রাষ্ট্রপাঁত টিটোর ব্যান্তগত প্রচেষ্টার 
ফল বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে 
করেন। কাম্বোঁভিয়ায় "হট পার- 
সুটপ-এর নাম করে মাঁক'ন সাম্রাজ্য 
রাদ কাম্বোভিয়ার ভেতরে প্রবেশের 
যে চেম্টা ফরছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্- 
পাত টিটো ভারতকে ওয়াকবহাল 
করেছেন। ফলে ভারত সরকার 


(শেষাংশ ১০ম পৃন্ডায়) 


খেদা” আন্দোলনের সময় বাঙ্গলা 
দেশের মান্ষ, বিভিন্ন বামপল্থী 
রাজনোতিক দল সমবেত প্রচেন্টায় 
যে অপাঁরসীম সাহসের সশ্গে 
এখানে ভিন্ন প্রদেশবাসীদের রক্ষা 


“ এ" করেছেন তা বাংলা দেশের পাঁরণত 
সংহাঁত চেতনারই দ্যোতক। এই তো 

, (সেদিন রাউরকেলার 
‘ বিরোধী দাত্গাহাঞ্গামা ঘটে গেল, 


‘বাংগালী 


বাঙ্গলা দেশে তার বদলা, নেবার 
কোন ,ঘটনা তো ঘটে ন'। ভাষা- 
বরোধী আন্দোলনে দাক্ষণে . যখন 
বহদুৎসব, উত্তরভারতে যখন হিন্দী- 
ভাষীদের হল্লাবাজী বাংলা দেশের 
মান্ডষ তখন এক প্রোজ্জবল সংহতি 
চেতনায় ভাস্বর। বাংলা দেশে 


অধিকাংশ বৃহৎ মাঝাঁর ব্যবসার |. 


মালিক 'ভন্ন প্রদেশবাসী; যক্তফ্রল্ট 
সরকারের আমলে এদের চক্রান্তে 
বাংলাদেশের পৌনে দু-লক্ষ সমর্থ 
মানুষ বেকার হয়েছে, তবু বাংলা 
দেশে সংহতি বিরোধী আগুন জলে 
নি। 1শখদের পবিত্র ধর্মাচরণ 'নয়ে 
যান্তফ্রন্ট সরকারের প্রায় জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী-ীশখ দাঙ্গা 
বাধানোর চেষ্টা করোছল প্রাতি- 
ুয়াশশল চরেরা, তারা সফল হয় 
ন। একমাত্র ১১৬৪ সালের 'ঁহন্দু- 
মুসলিম দাঙ্গার কথা ছেড়ে দিলে 
(এ দাঙ্গার পেছনেও ছল ভোটের 
জন্য হিন্দ:-মনসলমানকে ভাগ করার 
ষড়বল্প!) বাঙ্গলা দেশে সংহাঁত 
{বিরোধী সমস্ত প্ররোচনাই ব্যর্থ । 
১৯৬৪-র পর হিন্দু-মুসলমান 
প্রত্যেকাট নরনারীই সাম্প্রদাঁয়ক 
বিষক্রিয়ার রম্প্রপথাটকে চিনে নিতে 
পেরেছেন, তাই শাসকপার্টর সমস্ত 
নেপথ্য প্ররোচনাকে ব্যর্থ করে বিগত 
নর্বাচনে তারা গণতান্তিক শীল্ত- 
গুলির সঙ্গে অনেকবেশী এঁক্যবম্ধ 
হবার সংগ্রাম করেছেন। এই নতুন 
শান্ত বাঙ্গলা, দেশের গণতা'ন্মক 
আন্দোলনগ্লিতে নতুন জোয়ার 
সৃষ্ট করেছে। 

বাঙ্গলা দেশে সংহাতি বিরোধী 
জল্লাদবৃত্ত দমনে ও বাঙ্গলা দেশে 
গণতাধল্লক আন্দোলনে প্রাণসণ্ণারে 
বাত্গলা দেশের যুবক ও ছাত্রমহলের 
{বরাট অবদান রয়েছে। 


কেরা যথেষ্ট সতর্ক থাকুন ৷ বাংলা 


৯ bl be মিড: 
দর্পণ 1 শাক্রবার চিত 


দেশে সংগ্রামী গণতান্দক শান্তর 
বানয়াদ যাঁদও খুবই দৃঢ় তবু 
প্ররোচনার অভাব ঘটবে না। দাক্ষি- 
ণীদের বিরুদ্ধে মাত্র কিছুদিন 
আগে এই প্ররোচনা সাঁষ্টর চেষ্টা 
চলোছল দক্ষিণ কলকাতায়। গণ- 
প্ররোচনাও চুরমার হয়ে, গেছে। 


কিন্তু নতুন করে অবাঞ্গালন 'বিতা- " 


ডনের প্ররোচনা যে-কোন মুহূর্তে 
বিধহংসণ পাঁরাস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে 
পারে। সংঘবদ্ধ বাম্পল্থী গণ- 





মার্কমবিদ 


পাল সন্য। নত শ্্রীপ্রফুল্প- 
চন্দ্র সেন ১৯৬৬ সালের 
খাদ্য আন্দোলনের পূর থেকে সেই 
যে কার্ল মাসকে জ্ৰাপটে ধরেছেন 
১৯৬৮ সালেও তাকে ছাড়বার লক্ষণ 
দেখাঁছ না। ভাবগত সংহাঁত? ভদ্র- 
লোক পাঁরসংখ্যানীবদ জানতাম, এখন 
দেখছি উন মাকসাবদও বটেন। 
মার্ক'সবাদ ‘বিজ্ঞানসম্মত তত্ব ‘কনা 
শ্রীপ্ফুল্পচন্ত্র সেন যুব, সমাজকে 
সেকথা ভেবে দেখতে বলেছেন। 
সদুপদেশ সন্দেহ নেই ।. যতই বাঁল 
এককালে “শিক্ষক ছিলেন তো 
বটেই ? 

কথা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র সেন 
আরও বলেছেন, “কমিউনিজমের 
যাঁদ মান্মষকে দুবেলা দু মুঠো 
খেতে দেকার ক্ষমতা থাকতো, তা 
হলে তান নিজেও এ নীতি সমর্থন 
করতেন। চীন ও অন্যান্য কাঁমউ- 
নিস্ট দেশগুলির দিকে দাাঁম্টপাত 
করলে দেখা যাবে যে, কাঁমউনিস্ট 
শাসন সত্বেও এসব দেশ মানুষের 
প্রাথীমক চাঁহদা পূর্ণ করতে 
পারছে না। চাঁন তো এ-ব্যাপারে 
ভারতের থেকেও পেছনে পড়ে 
আছে ।৮ [ত্রঃ ধুগান্তর] 
১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের 
সময় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছিলেন, 
“চানের খ্রেনিং প্রাপ্ত কমিউনিস্ট 
ছে'করারা 'রেল-লাইন ওপড়াচ্ছে, 
ওদের গুল করে বেশ করেছি।” 
্রীপ্রফুল্লচন্দ্রু সেনের এই কথায় 
শ্রীপাম্মালাল দাশগনুপ্তের বেরাঁসক 
সাপ্তাহিক “কম্পাস” লিখেছিল, 
“রেল-লাইনগুলো তাহলে বোধহয় 
চন থেকেই কেউ এসে বাঁসয়ে 
দিয়েছিল! ৮ ১৯৬৮ সালে আমরা 
বাল, “মাম্টারমশাই, দয়া করে 
আপাঁন কাঁমিউীনস্ট হবেন না, ওদের 
দুমুঠো খেতে দেবার সত্যই যোগ্যতা 
নেই। কারণ মানুষের প্রার্থামক 
চাঁহদা যে “ঘুষ” তাই যখন ওরা 
দিতে পারে না, ওরা পারবে খেতে 
লিতে ? না এগিয়ে যেতে?” 


মাওবিদ 
দিকে মাকরসাবদ, এদিকে 
মাওাঁবদ! মাওাঁবদ ডঃ 
প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন, “ভারতের 
বুক বসে স্াও-সে তুং জিন্দাবাদ 


প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এবং! 


পারে। কারণ বাংলা দেশের মানুষ 
আজ ' অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশায় 


নিমজ্কিত। হি 


হাঞ্গারের পিঠে চড়ে আত্মরক্ষার 
স্ন না দেখে সেক্ন্য গণতাব্রিক 
শিবিরে খবর পেশছে দিন “হপীশ- - 


যার!” 


সংক্ষিপ্ত সার 


ক 


নন তোলা লক নম, 
যাঁরা এই ধরনের ধ্বীন তোলেন . 
তাঁদের স্থান কারাগারে ৷” 
সম্প্রাত এই লোলচর্ম বৃদ্ধ 
“মাও-মাও” করে এমন সঘন রব 
তুলেছেন মনেহয় শত রুপে মাও-কে 
ইনি খুব তাড়াতাঁড় পেতে চাই- 
ছেন। ভারউপ-অধ্যাত্ববাদ অনৃ- 
সারে শন্রুরুপে ঈশ্বরকে * খুব 
তাড়াতাঁড় কাছে ৪ 
কংসের জম্ম ও জাবনবৃত্তানস্ত-এই 
কথাকে সত্য প্রমাণিত রুরে ৷” 
“প্রফুল্ল, ঘোষ জিন্দাবাদ” বললে ' 
যদ দেশন্রেযঁহতা না হয় তবে “মাও- 
সে তুং জিন্দাবাদ” বললে কী করে 
দেশদ্রোহতা হয় ব্বাঝ না। দুজনেই 


তো নর-বংশোদ্ভব ? এরুমান বানর .. :. 


ছাড়া খাঁচার সামনে মানুষ দেখলে 
আর কেই বা মুখ 1খচোয় ? 


আর্তনাদ 


কিনি টোলাভশনে ভারতের 
সামারক শান্তখাতে সাধ্যা- 
তাঁত ব্যয় বহনের বিরুপ সমালো- 


তাদের দল আপাতঃ মনোম্ধকর( 


শ্লোগান দিয়ে ভাঁড় জমিয়ে ফেলতে 


রি 


নক 





| 


} 





baad 


চনা করা হলে ভারত বিরোধ প্রচার ১ 


রের কার্যে পাকিস্তান রোডিও সেই 


সমালোচনা পুনঃসম্প্রচারত করে। * 


মার্কিন যুন্তরাষ্ট বা পাকিস্তানের 


গা সৌঁকাস'াকর ব্যাপারে ভারতের 7 | 


+ 


| 
| 


সার্ধকোট UO FEAL CE 


নেই, কারণ আপাততঃ তারা 


দু-মুঠো অন্ন ও ভাঁবষ্যং 
নিয়ে দুশ্চিল্তাগ্রস্ত । শিল্পে 
মন্দা, ব্যাপক বেকার, 


শিক্ষিত ' 


মানুষের বিদেশে পাইকারী হারে, ৮" 


পলায়ন, ধব্মুলোত উর্ধগাতি, 


ভেজাল, ঘুষ-পারাঁমটের অপদৈত্য ' 
শাসন, সংবিধানের গয়াগঞ্গা, জংলশী * 


$ ০ 
চে 


পুলিশের হল্লাবাজী, শুন্য রাজ-+ " 


কোষ, ভঙ্গুর অর্থনীতি, ফালতু 
নোট, ফাটকা বাজার সব মিলে 
ভারতকাসীঁর এখন প্রায় নাঁতণ্বাস। 


এরমধ্যে কে কোথায় কি বলল, কে 
কাকে কতটা “্রগাঁড়” দিল এ "নিয়ে 
মাথা ঘামাবার ফুরসৎ ভারভবাসীর 


আপাতত নেই৷ কিন্তু ভারতবাসার . 


সে ফুরসং না থাকলে কি হয়, 
রাক্ষতাদের দুশ্চিন্তা. আছে উর, 
কি! 


৪ 





আনন্দবাজারের তাই অনুযোগ, পর. 


ওরা অমন করে বলল! 





= 


) 









রি ৯ 


রে রি পরার রি ফেব্রুয়ারী ৯৯৬৮ 


জনসঙঘ দলের রাজনীতি 





' অহিন্দীভাষী ও সীমান্ত অঞ্চলে শত্তিন্বদ্ধির ঢা 


প্রতি কেরালার কাঁল- 
'সৰঞ্চচ ভারতীয় জন্‌সগ্ঘ 
দলের চতুর্দশ আঁধবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়ে গেল। কেরালাতে দলের, *এই 
অনুষ্ঠান করা য়ে পক9ৎ সোর- 
গোল উঠেছে। কেননা, এই ' রাজ্যে 
এই দলাটর কোন প্রভাবই নেই। 
মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট পার্টি, ভার- 


তের কাঁমিউনিস্ট পার্টি, সংষুন্ড ' 


সমাজতন্ত্র দল প্রভাত, বামপন্থী 
দলগীলরই যা ?কছন প্রভাব আছে 
. এই রাজ্যে। গত সাধারণ 'নর্বাচনে 
_ জনসঞ্ঘ দল এই'রাজ্যে ২৪টি বিধান 
সভা এবং ৪টি ,লোকসভা আসনে 
প্রাতিদ্বান্তা”করোছিল। সব কটা- 
তেই দলের .প্রার্থীদের জামানত 
বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সর্বসাকুল্যে 
জনসঙ্ঘ ৪৬০০০ ভোট সংগ্রহ 
করতে পেরেছিল 1.:০. 
₹ কেরালায় ক্র” সম্মেলন ? 
19 অবস্থায় কেরালাকে কেন 
অধিবেশনের, স্থান হিসেবে বেছে 
নেতারা? কেরালায় 


নিলে দলের 


, বামপন্থী শান্তর. প্রাবল্যে কংগ্রেস 


bl 


~~ 


তক 


প্‌ 


৯ 


এমনই প্র্ষদিদস্তু হয়েছে যে, এখানে 
তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সূদুর- 
পরাহত। আবার স্বতল্ল পাও 
এখানে কিছুই করতে পারে নি! 


_ ফলে বিপুস্ত কমিউনিষ্ট বিরোধী 


“> 'এ্দলের কার্যকলাপ. 


শিবিরের নেতৃত্ব জনসঙ্ঘ এই রাজ্যে 
নিতে চায়। তার ওপর কেরালাতে 
মুশ্লিম লীগ দল রয়েছে। নায়ার 
সস সোসাইটি কেরালাতে সাম্প্র- 
, দাঁয়িক ভূমিকাই পালন করে যাকে। 
জনসঞ্ঘের 
 ঝঁক্ষে সহায়ক। - জনসঞ্ প্রকাশ্যেই 
মনে করে মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট 


* শপ্ার্টি এবং ম্াশলম লীগ যথাক্রমে 


4+ 


চীন ও পাঁকগ্তানের এজেন্ট । এই 
দুই বিদেশ! শাঁন্ডকেই ভারতের শত্রু 
বলে জনসঞ্ঘের বলরাজ মাধোক 
মনে করেন। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে 


শ্ব . -লড়াটা অত্যাবশ্যক বলে জনস্জ্ৰ 


কেরালাতেই দলের ঘাঁটি স্থাপন 
করতে উল্মুখ। তাছাড়া জনসম্ঘের 
নেতারা আরো লক্ষ করেছেন যে, দু 
কাঁমউীনস্ট পার্টর মধ্যে মিলনের 
সম্ভাবনা খুবই কম । আবার মার্কস- 
বাদী কমিউীনস্ট পার্টর মধ্যেও 
অন্তক্লহ অত্যন্ত জঁটিলাকার 
ধারণ করেছে। জনসজ্ঘ এই সব 
বিষয়গুলিকে কাজে লাগাবার জন্যই 
কের।লাতে ঘাঁটি করতে চায়। সে 
উদ্দেশ্যেই কেরালায় দলের এই 
আঁধবেশন। 


1িড়লাদের পৃচ্ভপোষণা 

বিড়লারা জনস্বজ্ঘের এই আঁধ- 
বেশনের জন্য প্রচুর .অর্থ সাহায্য 
করেছে। শোনা যাচ্ছে, বিড়লাদের 
মাতুর রেয়ন ফ্যাক্টরী কাঁলকটের 
অধিবেশনের জন্য বাঁশের প্যাণ্ডাল 


" তৈরী করে দিয়েছে। 


এই অধিবেশনে সর্বমোট ১২- 
000 প্রাতানাধ যোগদান করেন। 
এদের মধ্যে মহলা প্রাতানীধদের 


(দের গ্য'বেক্ষক ) 


সংখ্যা হল ১৪০০1 সমগ্র কেরালা 


থেকেই জনসজ্ঘ ৪০০০ প্রাতীনাধ ' 


পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। 

দলের সভাপাঁতি এবং সাধারণ 
সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন দীন- 
দয়াল উপাধ্যায় এবং স্ন্দর সিং 
ভাণ্ডারী ৷ 

আঁধবেশনে ক কি বন্তব্য উপ- 
স্থাপিত হয়োছিল এবং ক 'ঁক গ্রহণ 


করা হয়েছিল সে 'বষয়ে আলোচনার. 


পর্বে গত সাধারণ নির্বাচনে জন- 
সম্ঘবের সাফল্য অসাফল্য সম্পর্কে 
সংক্ষেপে কিছু বলা যাক। তাহলে 
ভারতের রাজনীতিতে এই দলটির 
ভাঁমকা কতখান গুরত্বপূর্ণ হতে 
পারে সে সম্বন্ধে একটা আঁচ করা 
যেতে পারে। 


গত নির্বাচনে দলের লাভ ক্ষাত 

দাঁক্ষণ ভারতের চারাঁট রাজ্যে 
কেরালা, অন্ধ, মহীশূর এবং 
মাদ্রাজ-জনসজ্ঘ দল বিধান সভার 
আসনে প্রাতদ্বান্বতা করেছিল। 
তাতে মাত্র ৭টি আসনে জয়লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছিল। এই চারাঁট 
রাজ্যের মধ্যে একমান্ 
মহীীশূরেই যা কিছু সাফল্য। এই 
রাজ্যে প্রতি ১০০ ভোট দাতা পিছ 
৩টি ভোট লাভ করেছিল জনসম্ঘ। 

পূর্ব ভারতের বিহার বাদে অন্য 


সব রাজ্যের বিধান সভার মোট 


৫8৪৬ আসনের মধ্যে ১ট আসন- 
মান জনসগ্ঘ লাভ করোছল । আসামে 
এই দল প্রাত ১০০ ভোটদাতা ছু 
২টি ভোট পেয়েছিল। পঁশ্চমবগ্গ 


গুজরাট এবং মহারাম্টে যথাক্রমে 
এক এবং চার আসন লাভ করেছিল 
জনসঙ্ঘ। এই দুই রাজ্যে বিধান 
সভার মোট আসনসংখ্যা হল ৪৩৮। 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 
রাজস্থান এবং হরিয়ানা এই পাঁচাট 
রাজ্যে এবং চীফ কমিশনার শাসিত 
দল্লাতেই জনসঙ্ঘের যা সাফল্য। 
{বহারে জনসজ্ঘ বিধান সভার ২৫টি 
আসন লাভ করেছে এবং ভোটের 
হা হল প্রাত দশজনে একট 
ভোট । উত্তর প্রদেশে বৃহত্তম অকং- 
গ্রেস দল বলে জনসজ্ঘ নিজেদের 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে । সেখানে 
বিধান সভার মোট ৪২৫টি আসনের 
মধ্যে ৯৯টি আসন পেয়েছে দল 
এবং ভোটের হার প্রাত পাঁচ 
জনে একটি ভোট (১৯৬২ সালে 
ভোটের হার ছল প্রাত ছয় জনে 
একাঁট ৷)। হরিয়াণায় বিধান সভার 
মোট ৮১টি আসনের মধ্যে ১২টি 
লাভ করেছে জনসম্ঘ। মধ্যপ্রদেশে 
দলের সাফল্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। 
মোট ভোটের এক তৃতীয়াংশ জন- 
সম্ঘ সেখানে পেয়েছে। রাজস্থানে 
দলের প্রাপ্ত ভোটের হার হল প্রাত 
একটি। "দল্লশীতে জনসন্বের সাফল্য 
অভূুতপূুর্ব। দিল্লীর . শাসনভার 
জনসঙ্ঘই পাঁরচালনা করছে। 


- সুপারিনটেণ্ডেণ্ট । 


চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই দল 
মোট ৩৪৮৮টি বিধানসভার * আস- 
নের মধো ১৫৬৭ টি-তে প্রাতদ্বন্দ্িতা 
করোছিল এবং শতকরা ৮.৭? 
ভোট পেয়েছিল (কংগ্রেস পেয়ে- 
ছল ৪০.১০%, কমিউনিস্টরা 
দুই কমিউনিস্ট পার্ট মিলে ৮ - 
৮৩% পি এস পি এবং এস এস 
পি মিলে ৮-৭৬%)। 
সশমান্ত এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন 
{হন্দা ভাষী এলাকাগহীলতে 
জনসজ্ঘের ঘাঁটি তৈর'ঁ প্রায় সম্পূর্ণ 
হয়ে গেছে। এখন জনসত্ঘ নজর 
দিয়েছে আঁহন্দীভাষী এলাকা- 
গলতে ৷ বিশেষ করে সাঁমান্ত- 
বত" এলাকাগ্যীলতে তারা খুবই 
তৎপর হয়ে উঠেছে। আসাম এবং 
পশ্চিমবঙ্গের সামান্তবতশী অগল 
যেমন মালদহ, জলপাইগ্াঁড় এবং 
দাঁজীলং-এ জনসম্ব তাদের ঘাঁটি 
পূৃবাপেক্ষা শন্তিশালী করতে সমর্থ 
হয়েছে। মালদহতে দলের পাঁশ্চম- 
বঙ্গ রজ্য সম্মেলন অন্দাষ্ঠত হয়ে- 
ছিল এবং বিপুল সমারোহের 
সংগে। 


ভাষা নশীত ও দক্ষিণ ভারত 
এখন কাঁমউীনস্ট প্রভাবিত 





ইনি একটা অফিসের হাস্মুসহী! এবং স্চতুরা 
কঠোর পরিশ্রম এবং 
করম্মকুশলতার জন্য তিনি টাইপিষ্ট থেকে 
এভোখানি উন্নতি করতে পেরেছেন । তিনি 

“বাড়ীর জন্য আমাকে বিশেষ কোন 


[ তথা সমগ্র, চনত 
7 কেরালাতে 
রাজ্দ্ৰীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তাদের 
শাখা বাঁড়য়ে চলেছে। দাঁক্ষিণ ভার- 
তকে তুষ্ট করার জন্য জনসঞ্ঘ ভাষা 


, -সম্পকৈ যে নীতি কালিকট আঁধ- 


বেশন য়েছে তা বিশেষ প্রাণ- 
ধানযোগ্য। এটা সবই জানেন যে, 


দক্ষিণ ভারতে হিন্দী বিরোধী 


আন্দোশন জঞঙ্গীরুপ নিয়েছে। 
অনদ্রদকে জনসজ্ঘব হন্দীভাষী 
এলাকাতেই যা কিছু প্রভাব স্থাপন 
করতে পেরেছে। জনসজ্ঘ এক 
প্রস্তাবে মন্তব্য করেছে যে, হিন্দী 
প্রসারে বলপ্রয়োগ গাহতি কাজ। 
দলের ভাষা নীতিতে বলা হয়েছে 
যে, আগুলিক ভাষা জ্ঞানই ইউনিয়ন 
পাঁরক সাঁভ্স পরীক্ষায় বসবার 
পক্ষে যথেন্ট। ভাষা নীতিতে 
এীচ্ছক দিকাটর ওপর জোর 'দয়ে 
জনসঙ্ঘ দাক্ষিণীদের কাছাকাছ 
যাবার ইচ্ছাই প্রকাশ করল। 
মাধোকের নেতৃত্ব সংকুচিত 
এই আঁধবেশনের আরেকাঁট 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বলরাজ 
মাধোকের নেতৃত্বের সংকোচন। দলের 
সভাপাঁতির পদই তান শুধু খোয়ান 
নি, উপরন্তু কোন আগ্টালক সম্পা- 
দকের পদই তাঁর ভাগ্যে জোটে ন। 
তাছাড়া কোয়ালশন সম্পাঁক্ত 
আলোচনায় বলরাজ মাধোক চরম 
প্রীতিক্রিয়াশীল। তান কমিউনিস্ট- 
দের বাদ 'দয়ে স্বতন্ত্র এবং এমন 
কি দরকার হলেও কংগ্রেসের সাথে 
হাত মেলাতে প্রস্তুত (দর্পণের 


চিন্তা করতে হয়না বলে আমার কাজ আমি 


মনযোগ দিয়ে করতে পারি। আমি এবং 
আমার স্বামী যে মাইনে পাই, তা আমাদের 
ছোট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট । আমাদের 
তিনটী সন্তানকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে 
মানুষ করে তোলবার জন্য আমরা চেষ্টা 








ইনি স্খী। 





/ র 
রি ॥ তিন ॥ 


রি এনিয়ে পূর্বে বহুবার 
আলোচনা হয়েছে ।) কিন্তু তাঁর 
বন্তব্য কালিকটের আঁধবেশনে অগ্রাহ্য 
করা হয়। অধিবেশনে গৃহীত 
সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, জনসজ্ঘ 
বামপন্থীদের সংগে কোয়ালিনশও 
করবে এবং জনগণের সমর্থনের জন্য 
তাদের সংগে প্রতিদ্বন্্তাও করবে। 
প্রসষ্গত উল্লেখযোগ্য, জনস্ম্ঘ 
বিহারে, এবং উত্তর প্রদেশে শসা 
আই-এর সংগে কোয়াঁলশন মাম্ত- 
সভায় আছে (পাঞ্জীবেও গুরশাম 
সিং মান্রিসভায় তারা ছিল)। 


তাছাড়া মাধ্যেক দলের পররাজ্ট্ 
নীতি সম্পাকরতি আলোচনায় বলে- 
ছিলেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে সরা- 
সার মাঁক্ন যন্তরাষ্ট্রকে সমর্থন 
করা হোক। কিন্তু তাঁর এই বন্ত- 
ব্যও বাতিল হয়ে যায়। বলরাজ 
মাধোক চীয়াং কাইশেক সরকারকে 
চীনের একমান্র বৈধ সরকার বলার 
পক্ষপাতী । কিন্তু দলের গৃহীত 
প্রস্তাব হল যে, জনসঙ্ঘ দুই চশন 
নীতি মানবে। 

জনসঞ্ঘের পররাষ্ট্র নীতি সম্প- 
কিতি গৃহীত প্রস্তাবে চাঁন ও 
পাঁকস্তানের বিরুদ্ধে যথাযথ 
প্রস্তুতির অভাবের জন্য এবং ইস- 
রায়েলের বিরুদ্ধে আরবদের পূর্ণ 
সমর্থন জানানোর জন্য ভারত সর- 
কারকে নিন্দা করা হয়। তিববত, 
সিনাকয়াং, দাঁক্ষণ মঞ্গোলিয়া এবং 
পাখতুঁনিস্তানের স্বাধীনতা সমর্থন 
করার জন্য ভারত সরকারকে অন:- 
রোধ করা হয় দলের এই প্রস্তাবে। 





ছয় বছর 
পূর্বে যখন আমাদের 


তৃতীয় সম্তানটা জদ্মাগ্রহণ 
করলো। তখনই আমর! " 
স্থির করি যে আমাদের 
আর সন্তানের প্রয়োজন 
নেই ! আমি সত্যিই সুখী ।” 





৮ 





ছালনা নবাশীভার্্* ানিন্কা শিল্যালব্ম 


পের ২২মে ডিসেম্বর 
১৯৬৭-এর £' ” সংখ্যায় 
“বেহালা বাণতীর্ঘ বালিকা -বিদ্যা- 
লয় জাহান্নামের পথে” শীর্ষক যে 
মণ্ডলীর তরফ, হইতে নিম্নালাখত 
বিবাত দাখিল কাঁরতোছ। 
১। বিদ্যালয়ের তহবিলের অর্থ 
বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ধার 
দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা পাঁর- 
শোধও হইয়া গিয়াছে । ইাতিপূবেও 
অনুরূপ ধার দেওয়া হইয়াছে। 
পরিচালক মণ্ডল তহবিলের স্বচ্ছ- 
লতা সাপেক্ষে শিক্ষক বা কর্মচারীদের 
প্রয়োজনে খণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত 
থাকেন। .. 
নিক SE 
বন্টনের ব্যাপারে যে কারচঁপর 
ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তাহা সর্বেব 


' মিথ্যা এবং এই বিষয় লইয়া সম্পা- 


দকের সাঁহত কাহারও কখনও 
মনোমালন্য হয় নাই বা শ্রীমতী 
কানুনগোরও কখনও এ বিষয়ে 
কোনও প্রাতবাদ করার প্রশ্ন উঠে 
নাই। 

৩। শ্রীমতাঁ কানুনগোর বর- 
খাস্তের পুটভূঁমিকা ও কারণ সম্প- 


“কত বিবরণ ভুল ভ্রান্তিতে মিশ্রিত 


কিন্তু বর্তমানে পরিচালকমণ্ডলী 
এই বিষয়ে আলোচনা করিতে আঁন- 
চ্ছক। গত নবেম্বর মাসে শ্রীমতী 
কান্মনগো তাঁহার চাকুরী হইতে বর- 
খাস্ত রদ কারবার জন্য আলিপুর 
মুনসেফ আদালতে বিচার প্রার্থনা 
কাঁরয়াছেন। 
আছে। 
৪1 অভিভাবক সমন্বয় কাঁমাট 
নামে যাহা উাল্লাখত হইয়াছে, পাঁর- 
চালক মণ্ডলশ তাহাতে কোনও 
গ্‌রুত্ব আরোপ করেন না। জন- 
কয়েক স্বার্থান্বেষী ব্যন্তি এইরূপ 
গুরুগম্ভীর নামের আড়ালে বিদ্যা- 
লয়াট ধ্বংস করার সর্বপ্রকার 
প্রচেষ্টা করতেছেন ইহা আমরা 
জ্ঞাত আছি। তাহাদের আধকাংশ 
এই বিদ্যালয়ের আঁভভাবক নহেন 
এই তথ্য ২। ১1 ৬৭ তারিখে 
তাহাদেরই স্বকপোলকজ্পত কৃতক- 
গুলি নালিশের 1ভান্তিতে ষে প্রকাশ্য 
তদন্ত "হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। বিদ্যালয়ের আভভাবক 
সংখ্যা ১৫০ এবং ২৭শে আগম্ট 
অথবা অনুরূপ কোন তাঁরথে ১০৩ 
জন অভিভাবক কোন সভা করিয়া- 
ছেন তাহা সম্পূর্ণ অসত্য! প্রকৃত- 
পক্ষে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যাস্ত 
এবং শ্রীমতী কানুনগো ও তাহার 


শুনানী মুলতুবি- 


জ্ঞাহ্্ান্নানেন্র স্তুম্র নহম 


বাদ কারয়াছে। কয়েকজন শিক্ষিকা রণের জন্য ক্ষমতাপ্রার্থনা কয়া 


এবং.তাহাদ্রের “কুট. উৎসাহপ্রাপ্ত , 
কাঁতপয় ' ছাত্রীরু<দু্বহারে এই" 
পল্লীর মহিলারা” পর্যন্ত আঁতিষ্ট - 
হইয়া মনে করেন্ব যে এই সব 
শিক্ষিকা এবং ছাতীরা যে কোনও 
বিদ্যালয়ে থাকারঞ্অনুপষ্্ত। 


.গিক্লাছে, অথচ পরিচালক ' মন্ডলী 
এই তথাঃফলাও করিয়া কোথাও “ 
প্রকাশ বা প্রচার করেন নাই। *. 

৯। স্থানীয় এম এল:এ শ্রীরবীন 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত ' সেক্রেটারীর 


যে দিন আলোচনা: বৈঠক হইবার 


এ 





61 “ছাত্রদের উপর অসামাজিক 
গুণ্ডাদের হামলার প্রতিবাদ কাঁরতে 
গয়া শ্রীসুধাংশহীবকাশ দত্ত গুরু- 
তরর্‌ূপে আহত হন।” ইহা অলীক 
কল্পনা মান্র। অথচ প্রকৃত তথ্য 
এই ষে শ্রীদত্ত বিদ্যালয়ের সেক্রে- 
টারীকে আক্রমণ কারবার উদ্দেশ্যে 
একদল ছাত্রী ও অসামাজিক গুস্ডা 
দের নেতৃত্ব করিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত 
হন। 


আঁধকল্তু 


১।৮1৬৭ তারিখ হইতে শ্রীমন্তী :- 
কানুনগো বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার " : 


পদ হইতে অপসারিত হইয়াঁছলেন। 
সুতরাং ছাব্রীদগের স্পেশাল ক্লাশ 
লইবার শ্রীমতী কানুনগোর কোনও 
বৈধ অধিকার ছিল না। কাজেই 
পাঁরিচালকমন্ডলী সকলের স্বার্থেই 
উন্ত বিজ্ঞাপ্ত দয়াছলেন। শ্রীমতী 

কানুনগোর নিজ গৃহে আয়োজিত 
ক্লাশে ছাত্রীদের যোগদানের সংবাদ- 


-টিও অতিরঞ্জিত, 


৬।১১। ৬৭. তারিখে 
{বদ্যালয় খোলার দিনে বিদ্যালয়ে . 


৭) 


‘যে কয়েকজন মহিলা প্রহরী মোতা- 


য়েন রাখা হইয়াছিল তাহাদিগকে 
কোন নিরিখে অসামাঁজক আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে। 

৮। শ্রীআচার্ষ অভিভাবক ভূদ্র- 
মহিলা ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কুৎ'সত 
ভাষা ব্যবহার কাঁরয়াছেন এবং অসা- 
মাঁজক ব্যান্তরা মারধোর কারিয়াছে এই 
অভিযোগ কেবল িত্তিহপনই নয় 
বরং অসদুদ্দেশ্যে পারপূর্ণ। আপ- 
নারা সংবাদ লইয়া জানিয়াছেন কি 
যে, ষে সকল ছাল্রী বিদ্যালয়ের 


কথা হইয়াছিল পরিচালক মণ্ডলীর - 
পারস্পরিক অস্মবিধার জন্য স্থাঁগত 
রাখা হয় এবং পূর্বেই সে বিষয়ে 
শ্রীমুখোপাধ্যায়কে জানাইয়া দেওয়া 
হয়। পূর্ব হইতে সংবাদ দেওয়া 
সত্বেও একদল মাহলা অভিভাবক ও 
ছাত্র সম্পাদকের .বাসগৃহ ঘেরাও 
করে, তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গাঁল"” 


' গালাজ করে, এমন ক তান নিজ : 


অফিসে যাইবার উদ্যোগ করিলে 
তাহার উপর কিল, চড় ও ঘ*ঁষ 
বর্ষণ কদরন। . সম্পাদকের পক্ষে 


কলি বে তেও - গল আর্ত বোৰ | 


নি ভি ছি গং হও) ভুরি ৯ 


কোনও অসামাজিক ব্যান্ত সেখানে 
উপস্থিত ছিল না বা কেহ তাহা- 


' দের উপর হামলাও করে নাই। 


পরিশেষে, এই প্রাতিবাদ পত্রের 
কলেবর বাদ্ধর ঝাঁক লইয়াও 
আমরা এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় সম্প- 
- কেও প্রকৃত ঘটনাবলীর চিত্র সক- 
লের স্বার্থে আপনার পত্রিকা মার- 
ফত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে 
করি। গত ৯১1৬৭ - তারিখে 
শ্রীমতী শশলা কাননগো জ্যানয়ার 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রূপে 
ছয়মাসের প্রবেশনার হিসাবে যোগ- 
দান করেন। নব 
যখন বিদ্যালয়টি উচ্চ হাই স্কুল 
রূপে অনুমোদিত হয় তখন শ্রীমতশ 


কানুনগ্যের শিক্ষাগত, যোগ্যতা অন্য 


পধ্যন্ত বিধায় তাঁহাকে হাই স্কুলের 
আযাকাটিং হেডামস্ট্রেসুরুপে অপাঁর- 
বরতিত বেতনে অস্থায়ীভাবে কাজ 
করিবার প্রস্তাব দেওয়া, হুয়। কিন্তু 
তান এ প্রস্তাবকে অবনতিসূচক ও 
অবৈধ আখ্যা দিয়া প্রত্যাখ্যান কারলে 


_পাঁরচালকমণ্ডলী অনন্যোপায় হইয়া 


তাঁহাকে তাঁরখে 


১৷৮৷৬৭ “ 


চাকুরী".হহইঁতে অপসারিত করেন। 
পরিচালক মণ্ডলীর এই +সদ্ধা- 
ন্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ বা নিয়মা- 
তান্ন্িক প্রাতকারের পথ পরিহার 
করিয়া শ্রীমতী কানুনগো বিদ্যালয়ের 


. জুন মাসের শেষে 


দি ॥ শুক্রবার ওরা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮, 


অপর কয়েক জন 'শাঁক্ষকা 'কাতপর 


ছাত্রী এবং তথাকথিত আঁভিভাবক- 


দের প্ররোচিত কাঁরয়া 'পারচালক- 
মন্ডলীর বাসগৃহ ঘেরাও করেন এবং 
বিদ্যালয়ে নিয়ামত জবরদস্তি 


হামলা করিতে থাকেন। তাহার এই ' 


অবৈধ কার্ষকলাপের ফলে বিদ্যালয়ের 


k 


নবানযুন্তা প্রধান শিক্ষিকা কার্যে ২. 


যোগদান কাঁরতে পাৰে নাই এবং 
পুজাবকাশের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র- 
দের পড়াশুনার অচলাবস্থার সৃষ্টি 
হয়। ' পরিচালকমণ্ডলণর তরফ 
হইতে ছাত্রীদের তথা' 'বদ্যালয়ের 
স্বর্ণ আপোষ মাঁমাংসার সকল 
প্রচেষ্টা শ্রীমতী কানুনগো ও অন্যান্য 


. শিক্ষিকাদের অনমনীয় মনোভাব ও 


অসঙ্গত 1জদের ফলে ব্যর্থ হইয়া 
যায়। প্‌জাবকাশের পরে” বিদ্যা-. 
ল্য় খুললে পাঁরচালক মন্ডলপ 


= 


দ্‌ঢ়হস্তে বিদ্যালয় সুশৃংখলভাবে : 


পাঁরচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন, 
তখনু শ্রীমতী কাননগো কাঁতপয় 
বাইরাগত গস প্রক্টীতির লোকের . 
সাহায্যে বিদ্যালয় বানচাল কাঁরতে 
উদ্যত হইলেন এমনকি পূ্বঘোঁষত 
বিজ্ঞাপ্ত অনুসারে বিদ্যালয় বন্ধ 
থাকা সত্বেও ফটকের তালা ভাঞ্গিয়া 


4 
A 


Ye ১১ ৬৭- , তারিখে. }বদসমলয়ে . 
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1 ॥ শরুবার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


রাজনৈতিক পরমাণবিক যুদ্ধ 
এবং যুক্ত ফ্রণ্ট 


রাজনীতিযর্দজগতে যেন এখন . 
পরমাণু হৃদপিন্ডের ' দেওয়া নেও- 
শত্দর মুখে 
ছাই দিয়ে ভারতে ৮ ডট রাজনোতিক, 
দল; এক বাংলা দেশেই প্রায় ডজন 
দুই। সম্প্রাত আরও বাড়ছে 


এ-যেন নিউট্রন বম্বারভূমেন্টে ইউ-- 


“রেনিয়ম পরমাণ্দর সুপার ক্লাটিক্যাল 


স্টেজ-চেইন ি-আ্াকশন চলছে 


তো চলছেই। +প দি এফ. (জনা- 
_ন্তিকে £ প্রফুল্ল -ধরমবর ফন্ট 2)। 
জাহাঙ্গীর কবীরের দল, অমুক. 
অমুকের দল_দলে. দলে শত-মৃহ্্, 
, পরিশেষে কোদ্দল। এই রীজ- 
“ হনতক পরমাণু” কোন্দলে এমন 
কোন্‌ দঞসাহসী পরমাণনীবদ 


আছেন ফানি একটি বোরয়াম .'বা. 


ক্যাডামিয়াম টিক বাগিয়ে ধরতে 
পারেন, যাতে নিউট্রন মাছগুলো 
বলে বাধ্য হয়? 
এ সেরকম কেউ আছেন বলে 
নত হয় না। .ব্বাজনৈতিক জগত 
প্রমাণ; তাপ্পাবদন্যৎ কেন্দ্র 
‘নয়! এটা হলো. বোমা ফাটাবার 
জগৃত। অতএব “বোমা “ফাট্‌ছে। 
আঁত্বরক্ষার জন্যই কংগ্রেসকে এখন 


«প্‌ রাজনৈতিক বোমা ফাটাতে হচ্ছে, 


শী 


রাজনৈতিক পরমাণুর হৃদয় ভেঙ্গে 
BE SL 


রয়েছে! নিউট্রন-নিউক্রিয়ন হলো 
পগ্লল্‌ বা জনগণ । সুতরাং জন- 
গণ থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন 
করতে না পারলে, পাঁজাটভ শান্তকে 
 হটাতে না .“পারল্ে--কাঁমউনিস্টদের 
'পোলারাইজ্ড না করতে পারলে 
" কাঁমউনিস্টদের ওপর পুরোপুরি 


_"* ফ্যাসিদ্ভ্‌ আক্রমণ চাল; করা বিপ- 


[] র্‌ 


'জ্জনক। 
খড় এফ-এর 'মান-ফ্যাঁসস্ত রোজিম 
মাত এক মাসেই সেকথা প্রমাণ করে 
শ্দয়েছে। নাটা 'ডিস্টেটরের কমিউ- 


* নিস্ট বিরোধী রন্ত বন্যার জেহাদে 
" ছান্র-অধ্যাপক-শিল্পী-লেখক -বুদ্ধি- 





৬০০০১৬১০০১০ 


র্গগ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চাঁদার হার ॥ 
_ বাৰ্ষিক ১২.টাকা 
* যাল্মাঁষফক ৬ টাকা 
টৈমাঁসক ৩ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
ঠিকানা £ 
৬১, মট লেন, কাঁজ-১৩ 


কতখান 'বপঞ্জনক প - 





জীবা-সাংবাঁদক সবাই খাপ্পা। 
অতএব আরো অসংখ্য দল গড়ো 
এবং .সাধারণ ' নাগাঁরকের মনকে 
রাজনীতি সম্পর্কে বীতস্পৃহ করো । 
মধ্যের এই শাস্ত-পিপল বা জন- 
গণের এই শাল্তকে রাজনোৌতিক পর- 
মাণুর ভরকেন্দ্রু থেকে উৎখাত করতে 
পারলেই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য. সিদ্ধ 
হবে, সাশাক্ষিত পাাঁলশ ও আমলা 
বাঁহনী নিয়ে কমিউনিস্টদের ওপর 


হিংস্র আক্ুমণ' চালাবার প্রধান প্রধান," 


যাবে! ++ ২ 


এাল্লম্মোন্িউক্তিন্সন্ল 
ভ্রিউউস্প্ল 


কংগ্রেস শতুতামূলক -কাজগুলি 
আরম্ভ করে বেশ . ভালভাবেই, 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা করতে 


» পারে না_মুখোশ খুলে পড়ে, 


দেশের মানুষ জেনে ফেলেন যে, 
কংগ্রেসের" কমিউনিস্ট বিদ্বেষ 
আসলে গণতন্ত্র ও প্রগাতিশনলতা 
বিদ্বেষ । প্রগাতিশশলতা হলো 'বিশ্ব- 
ব্যাপী নতুন জীবন সঙ্গীত, যে 
সঙ্গীত-তরঙ্গে 'সনাই থেকে 
ভিয়েতনাম অবধি দডঢ়প্রাতজ্ঞ এক 
মানবগোষ্ঠাঁ তূর্যনাদে সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী জাতীয় মকর সংগ্রাম 
চালাচ্ছেন। এ হলো সেই সঙ্গীত- 
ঠ তরঙ্গ যা পণাজিবাদী সমাজব্যবস্থার 
মধ্যেই অর্থনৌতিক দস্ন্যতা ও যুদ্ধ- 
বিরোধী এক বিদ্রোহী সেবাদলের 
উদ্ভব ঘাঁটয়েছে। ভিতর ও বাহি- 
রের এই দ্বিমুখী চাপে বিশব- 
পঃাঁজবাদ আরও 'ক্ষপ্ত হয়ে আক্রমণ 
চালাচ্ছে ভিতর ও বাহিরের প্রগাঁতি- 
শীল শান্তর বিরুদ্ধে । িশ্ব-পঠীজ- 
বাদের কেন্দ্রীয় শান্ত হলো আজ 
মা্কন য্যস্তরাম্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের আমল থেকেই মাঁকন 
যুস্তরাম্্র ছলে-বলে-কৌশলে মা্কন 
নাগারকদের. বাঁহার্বব থেকে প্রায় 
বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। দেশে- 
বিদেশে যে-সব মাঁকন নাগিক- 
ট্যারম্ট, দূতাবাস কর্মী, সাংক্কৃ- 
তক কর্মী, অধ্যাপক, এক্সপার্টদের 
দেখা ষায় তার শতকরা আঁশ জন 
মাকনি গোয়েন্দা দফতরের কর্মী। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিঃ 
ওয়েনডেল এল, উইলাকি সরকারী- 
ভাবে বিশ্বব্যাপী ঝটিকা ভ্রমণান্তে 
তাঁর “ওয়ন ওয়লড” গ্রন্থের মুখ- 
বন্ধে লেখেন, 


“America is like a belea-. 
guered city thal lives within. 


high walls through which 
there passes only an occa- 
soinal courier to tell us what 
is happening outside. I have 
been outside those walls, And 
I have found thats nothing 
outside is exactly what it sums 
to those within.” 

দ্বিতীয় "বিশ্বযুদ্ধের পরও 
আমোরকার -ন্াগরিকদের ঘেরুও 


নু পা রে 
হি 


' আমোরিকা 
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করে রাখা চারপাশের এ “হাই ওয়া- 
লস্‌” তুলে নেওয়া হয় নি, কারণ 
আমেরিকার যুদ্ধ তো থামে ' নি। 
কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ডোম নিক্যানে 
একাঁটর পর একটি 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, 
বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দস্যতার 
পহাঁজবাদী 'কাঠামোটি তাকে আগলে 
রাখতে হচ্ছে। বশ বছরের রন্ত- 
ক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর বিশাল চাঁন 
ভূখন্ড থেকে সামন্ত-পুঁজবাদী 
সমাজের চির-বিদায় আমোরকাকে 
আরও চলিত করেছে। ভিতর ও 
বাহরে প্রগাতশল সংগ্রামকে 
'বাচ্ছম্ন রাখার জন্যই আমেরিকাকে 
“হাই ওয়ালস্‌” আরও বেশী পোস্ত 


বদ্বেষে কংগ্রেস আজ এত অন্ধ যে 


তার পক্ষে এই বিড়ম্বনার 'িশানা- 


খুজে পাওয়া সম্ভব নয়! কায়েমী- 
স্বার্থের রক্ষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে, 
প্রকাশ্য সদর রাস্তার ওপর লক্ষ 
লক্ষ মানুষের বীভৎস অর্থনৌতক 
দস্তার চিতা জালিয়ে শুধুমাত্র 
আত্মবাদণ, পদ্ধতির দ্বারা কাঁমউ- 


.নিস্টদের নিকাশ করা যায় না। 


বাবারও যেন বাবা আছে, তেমান 
থারমো-নিউক্রিয়ার ফিউশন! টাটা- 
িড়লা-স, আই, এ-র টাকায় 
কংগ্রেস দলের পর দল ভাঙ্গছে 
(যন্তফ্ন্ট ভাঙ্গার জন্য সি, আই, 
এ কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে), 
আর কাঁমউনিস্টরা সেই দলভাঙ্গার 


" '{বচ্ছিন্নতা বিরোধী. 





ভারত আবার খণ্ড্াবখণ্ড হলে 
কংগ্রেসের পঃজিবাদী স্বার্থ সিদ্ধ 
হবে, কেননা জনগণের ফ্রন্ট তাতে 


বিপন্ন হবে। থার্মো-নিউক্রিক়ার 
বাইশ্ডিং জি কাৰণত অচল 


“হয়ে যাকে। ২ + 


"' কংগ্রেস জরুরী, দি 
একাট বিল 
পাশ কাঁরয়ে নিয়েছে! হিন্দী আধ- 
পত্য বিস্তারের মত একটি 'বাচ্ছি- 
শ্নতাবাদের প্ররোচনাঞারশ ‘বল পাশ 
কাঁরয়ে নিয়ে এবং 'বাচ্ছিম্নতাবিরোধ্ন 
অন্য একটি বিল 'দয়ে তাকে প্রাতি- 
রোধ করার নাম করে কংগ্রেস প্রকৃত- 
পক্ষে প্রগাতশীল শান্তর কন্ঠ- 
নালশতে ফাঁস পরাতে চাইছে। 
কংগ্রেস অর্থনোতক, রাজনোতিক, 
গণতান্ত্রিক ভরকেন্দ্র থেকে প্রগাতি- 
আণ্ুটলকতার জাঁটল আবর্তে 
নিক্ষেপ করে সামাজিক উপ্পারসৌ- 
ধের 'গারাঁশখরে এমন এক র্ণা- 
গান সৃষ্টি করতে চায় যে গার- 
শিখরের পাদমূলে অবলালাক্রমে 
গণতন্ন হত্যার কাজাট শীনার্বঘ্নে 
সম্পন্ন করা যায়। সৃতরাং অর্থ 
নৌতক, রাজনোৌতিক সংগ্রামকেও 
আজ গণতন্ত্রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে 
{মিশিয়ে দিতে হবে। 'গাঁরাঁশখরের 
পাদমূল থেকে উপাঁরসৌধ পর্যন্ত 
প্রাতাঁট কক্ষে য্যক্তফ্রুন্টের স্াশাক্ষিত 
সেনব্হিনী গড়ে তুলতে হবে৷ 
1শকতা, আগ লিকতা; এগয়ে নয়ে 
যেতে হবে অর্থনৈতিক, রাজনৌতক 
সাঁম্মালত গণতাল্তিক সংগ্রাম। এবং 
এই তটভূমিতে সমবেত করতে হবে 
মূলতঃ শ্রীমক, কৃষক, মধ্যাবত্ত ও 
প্রগতিশীল শীন্তকে। প্রাতাঁট কক্ষে 
গণ-সরকার প্রতিষ্ঠা করতে . হবে 
এবং রাম্ট্রের কাছ থেকে জনগণের 
হয়ে এই গণ-সরকার তাদের ন্যায্য 
আঁধকার আদায় করার জন্য সংগ্রাম 
করবে। সরকারের মধ্যেই পাল্টা 
সরকারের ভ্রুণ সৃষ্টি করতে হবে। 
বলা বাহুল্য, য্য্তফ্রন্ট কোন 
বিপ্লব করবেনা, বা যুন্তফ্রন্টের 
প্রস্তাবিত গণ-সরকার জনগণের হয়ে 
রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা বলপ্রয়োগে 
দখলও করবে না। ষুন্তক্রন্ট বিপ্লবী 
শান্তর ঢাল হয়ে কাজ করবে। 


শিরা 


সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া আজ খ্মবই 
জরুরী প্রসঙ্গ। অরনোৌতক ও 


রাজনৈতিক সংগ্রামগদলিকে গ্রণ- 
তান্নিক সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে 
দিলে বিভিন্ন শাল্তগ্লির রোঁজ- 
মেন্টেশন ও. সুংগ্লামের ওরয়েন্টেশন 
সম্পূর্ণ হবে। সংগ্রামকে সর্বক্যাপক 
করবার জন্য যেমন সংগ্রামের ওাঁর- 
য়েন্টেশন দরকার, তেমনি এই সংগ্রা- 
মেন্টেশন দরকার । সপ্রাত প্রোস- 
ডেন্ট জনসনের একটি পরিকল্পনা 
সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে অব- 
{হত হওয়া দরকার। প্রেসিডেন্ট 


আলাপ-আলোচনার আহ্বান জানি- 
যোছিল। ভিয়েত কং বাহন এই 
সামরিক আমন্বণ প্রত্যাখ্যান করে 
দিয়েছেন, কারণ আলাপ-আলোচনার 
টোবলে এন এল এফ বা ন্যাশানাল 
লিবারেশন ফ্রন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া 
হয় নি। ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফন্ট 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রা- 
মের রাজনৌতিক ইউীনট। শর মুক্ত 
এলাকায় যুদ্ধরত জাতির অর্থনৈ- 
তিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্বাসনেরও 
ইউনিট এঁটি। আবার এটি সাম্রাজ্য- 
বাদ বিরোধী ইউানিটও বটে। 
মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ব অনুসারে 
প্রত্যেক সত্যের মধ্যেই" বিরোধ? 
সমাগম ঘটে থাকে৷ দাক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট 
একাধারেই রোঁজমেন্টেশন ও ওাঁর- 
য়েন্টেশনের দীপ্ত সাক্ষ্য বহন কর- 
ছেন। 

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং 
সাম্রাজ্যবাদী শিখন্ডাদের অপ্রে- 
শনের বিরুদ্ধে ভিয়েত কং গোঁরলা 
ইউনিট ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্টের 
জন্মের বহু আগে থেকেই রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম চালিয়ে আসাঁছলেন, কিন্তু 
জাতীয় মুস্তির প্রশ্নে শুধু আপন 
মহমা কীর্তনে প্রলুব্ধ হয়ে ভিয়েত 
কং গোরিলা ইউনিট কখনোই ন্যাশ- 
নাল লিবারেশন ফ্রন্টের সারবত্তা 
অস্বীকার করেন 'ন। প্রথমে তাদের 
সংগ্রাম ছিল রেজিমেন্টেড_মেকং 
নদীর উপক্লবতশী পকেটগুলোতে 
সঙ্ঘবদ্ধ। ক্রমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্মা- 
সন ও সামারক জুন্টার আক্রমণের . 
তাঁৱতা বাড়ল। সেজন্য গেরিলা 


(শেষাংশ ৮ম পৃচ্ঠায়) 





সমগ্র ভারত এখন খুবই 'বিপ- 
জনক দশক অতিক্রম করছে। 
অবস্থা এত বিপজ্জনক যে, কেন্দ্রের 
প্রান্তন স্বরাষ্ট্র মল্তী শ্রীগুলজ্ঞারিলাল 
নন্দা পর্যন্ত তাতে শঙ্কা প্রকাশ 


॥ জানুয়ারী ১৯৬৮ ॥ দাম এক টাকা 


(১) 
(২) 
(৩) মাদধরাই 


চীনের খুশচভের আধুনিক সংশোধনবাদশ লাইন 
তাও-চু'র দুটি বই সম্পর্কে মন্তব্য- ইয়াও-ওয়েন ইউয়ান 
ও আধুনিক সংশোধনবাদের সংকট 


(৪) 'তিরাণার চীনা দূতাবাসে কমরেড এনভার হোক্সার ভাষণ 


(৫) 
ডে) 
(৭) 


গণমুক্তি ফৌজ এবং লালরক্ষীরা 
প্রমোদের গ্রুপ-জ্যোতির গ্রুপ"একটি পর্যালোচনা 
শ্রেণীসংগ্রামের তীর্তা বাড়ছে (মতামত ) 


করেছেন। একটা উত্তরণের পর্যায় বার্ষক গ্রাহক চাঁদা ৫ টাকা বা এই সংখ্যার জন্য এক টাকা 
মাঁণ অর্ডার কোরে পাঠান। 
১, কিশোর ঘোষ লেন 
পোঃ খাগড়া 
বহরমপুর, ম্ার্শদাবাদ জেলা । 
পশ্চিমবঙ্গ 


আঁতন্রম করবার সময় বিপজ্জনক 
পাঁরস্থধিতির উদ্ভব হবেই। 'কল্তু 
উত্তরণ ঠিক সেই পথেই ঘটবে 
যেভাবে আমরা তাকে পেতে চাই৷ 

ভাষা বা 'বাচ্ছিনতাবাদের জন্য 


reer rere meee 
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চূড়ান্ত দমনযুলক য্যবদ্থ| সত্বেও গাঞ্জাবে 
যুক্ত ফ্টের সমাবেশ সফল হয়েছে 


ম্ব৫০ভীজ্ল দেল, বরাতে, জ্2হ৮্ন্না 


১শে জানুয়ারী চল্ডীগড়ে 
... আঁ রাজপতবনের নিকটে বিশাল 
সমাবেশ ঘটোছিল। এই সমাবেশের 
আয়োজন করোছিলেন যা্তক্রল্ট। 
এতে আছেন স পি আই, সন্ত 
আকাল দল, জনসঙ্ঘ এবং সি পি 
আই এম ৷ 
বিশাল সমাবেশের কারণ হল 
অন্যায়ভাবে যক্তফ্রন্ট মাল্নিসভাকে 
খারিজ করা, তৎপাঁরবর্তে লছমন 
সিং গিলের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু 
মন্ত্রিসভাকে প্রতিষ্ঠিত করা কেংগ্রে- 
সের সমর্থন আছে, কিন্তু কংগ্রেস 
'গিলের মন্তিসভায় যোগদান করে 
নি), যাল্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম 
সিং-এর স্ুপারশ- মধ্যবতশী 'নর্বা- 
চনের ববস্থার দাবী অগ্রাহ্য করা 
প্রভীতর বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানানো । 
যাক্তক্ুন্ট রাজ্যপাল পাভাতের সমস্ত 


গ্রামে গ্রামে ছাঁড়য়ে পড়ছে এবং জন- 
গণের মধ্যে পবপ্লবের বাণ?” প্রচার 
করছে। সেনা দলের উর্ধতন মহল 
বিশ্বাস করেন যে জনগণের ভাষা 
হিন্দীর মাধ্যমেই আমাদের প্রাচীন 
এতিহ্যের নতুন উজ্জীবন সম্ডব। 
সুতরাং তাদের আন্দোলনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ভারত থেকে ইংরেজশর 
উচ্ছেদ এবং হিন্দীর জনাপ্রয়তা 
সৃষ্টি করা। 

সেনাদলের এক মুখপাত্র জানান, 
তাঁদের দল কোন রাজনোতক বা 
ধর্মীয় দল নয়। এবং সীমানা 
সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গেও তাঁদের 
কোন সম্পর্ক নেই। মুখপান্রটি 
আরও জানান 'হন্দীকে জনাপ্রিয় 
করবার জন্য এ এক আঁহংসা আন্দো- 
লন। 

উত্তর প্রদেশের সহরগুলোতে 
হিন্দী সেনাদলের আন্দোলনের লক্ষ্য 
এখন ইংরেজী সাইনবোর্ড এবং 
গাড়ীর নম্বর প্লেটে আলকাতরা 
মাখানোতেই কেন্দ্রীভূত। সেই সঙ্গে 
গত কয়েক দন ধরে 'হন্দী সেনা- 
দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা বিনা পাঁরি- 
শ্রামকে 'হন্দীতে সাইন বোর্ড এবং 
নাম্বার প্লেট লিখে 'দচ্ছে। 


সংবাদে বলা হয়েছে রাজ্য সর-- 


কার এ ব্যাপারে অবগত আছেন । 
কিন্তু. “সোঁনকদের” ক্রিয়া কলাপে 
হস্তক্ষেপ করবার ইচ্ছা আপাতত 
রাজ্য সরকারের নেই। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন 
করোছিলেন। 

এই ক্ষোভ সমাবেশ যাতে 
সফলভাবে সংগঠিত হতে না পারে, 
তার জন্যে অবৈধ মুখ্যমন্ত্রী লছমন 
সং গিল (পাঞ্জাবে যু্তক্রন্ট মান্তি- 


১০৭1১৫১ ধারান্মসারে শোঁন্তি- 
ভঙ্গের আশঙ্কা) গল সরকার বহু 
রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার 
করোছিলেন। এদের মধ্যে 
নাখল ভারত কিষাণ সভার সভা- 
পতি এবং প্রবীণ বিপ্লবী নেতা 
তেজা সং স্বতন্ আছেন। তাছাড়া 
আছেন প্রান্তন কংগ্রেস নেতা নারায়ণ 


{সং সাহাবাজপুরশ (বর্তমানে তান 


সন্ত আকালী দলে যোগদান করে- 
ছেন), সি, পি আই নেত্রী বিমলা 


ডাং আছেন। স প আই-এর কর্মী- টু 


দের বেপরোয়াভাবে গিলের প্ালশ 
নির্যাতন করেছে। অমৃতসর থেকে 
সি পি আই কর্মীরা চণ্ডাঁগড়ে 
যাবার জন্য ট্রেনে উঠেছেন, পুলশ 
ট্রেনের কামরায় ঢুকে তাঁদের মার- 
ধোর এবং গ্রেপ্তার করে। বিমলা 
ডাং তখন সেখানে 'ছলেন। তাঁকেও 
পুলিশ রেহাই দেয় নি। 

চশ্ডগড়ে যাতে "বাভন্ন স্থান 
থেকে লোক আসতে না পারে, তার 
জন্য শহরের চতুীদকে ' পুলিশ ' 
ঘাঁটি করোছিল। পীলশের এই মত-' 
লব বুঝে কিষাণ সভার বহু কর্মী 
দুদিন পূর্বে শহরে পেশছোছলেন। 

লছমন সং ছিল সামরিক 
বাহিনীকে প্রস্তুত রেখোঁছলেন। 

এতৎসত্বেও চন্ডপীগড়ের জীবনে 
এত বড় সমাবেশ ইতিপূর্বে আর 
কোন দিন হয় নি। পঞ্চাশ হাজারের 
বোশ লোক সেই সমাবেশে 
এসেছলেন। 


চ্মারকাঁজীপ পেশ 

ফুক্তফ্রন্টেরে নেতারা _-সন্ত 
আকাল দলের গুরণাম সিং, সি 
শপি আই নেতৃদ্বয় সত্মপাল ডাং ও 
অবতার সিং মালহোন্রা, নির্দলীয় 
গ্রুপের মেজর জেনারেল রাঁজন্দার 
সং প্রমুখ রাজ্যপালের নিকট এক 
মেমোরেশ্ডাম পেশ করেন। এই 
মেমোরেন্ডামে রাজ্যপালকে বলা 
হয় যে, তিনি গুরণাম সিং এর 
সুপারশ অন্দযায়ী মধ্যবতশীকালীন 
নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে এবং 
লছমন সং িলের নেতৃত্বে দল- 
*ত্যাগীদের মন্ত্রিসভা গঠন করতে 
দিয়ে অগণতাল্দক এবং সংবিধান 
বাঁহভূত কাজ করেছেন। রাজ্য- 
পালকে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনু- 
জ্ঠানের জন্ম বলা হয়। 


প্রসঙ্গত বলা দরকার, বিক্ষোভ- 


1 


EE EE CET 
রাজভবনের চারপাশে ইলেকাট্রক 
তারের ব্যারিকেড রচনা করা হয়। 
যাক্তফ্রন্টের প্রোগ্রামে রাজভবনে 
প্রবেশের কোন কথাও ‘ছল না। 
রাজভবনের চারপাশে ১৪৪ ধারা 


বলবৎ আছে। যুক্তফ্ুন্টের প্রোগ্রামে , 


এই ১৪৪ ধারা ভঞ্গ করারও কোন 
কথা ছিল না। কিন্তু লছমন সং 
শিল ইলেকাঁট্রক তারের ব্যারিকেড 
দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে যেমন 
প্রফলল্লচন্দ্র ঘোষ, তেমান পাঞ্জাবেও 
লছমন সিং 'গিল শান্তিভজ্গের জন্য 
সমস্ত প্ররোচনামূলক ব্যবস্থাদি 
করেছিলেন। 

নেতৃবৃন্দ রাজ্যপালের কাছে এই 
বেড়াজাল সম্পর্কে তীর প্রাতবাদ 


— 





দর্পণ 
করেন। রাজ্যপাল বলেন, 'তাঁন 
সকালে ত এই তারের ব্যারিকেড 
দেখেন নি। তান পরে সাংবাঁদক- 
দের নাকি এই কথা বলেন যে তান 
এই ব্যারিকেড সম্পর্কে কিছুই 
জানেন না। তিনি এ বিষয়ে খোঁজ 
খবর নেবেন। 
" নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, এই 
বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদানেচ্ছ 
বহু লোককে পুলিশ গায়ের জোরে 
আটকে দিয়েছে । 
রাজ্যপাল বলেন, 'তনি এর কিছুই 
জানেন না, সোঁদন সকালেই তান 
খবরের কাগজ মারফত জানতে 
পেরেছেন। 
পুলিশী নির্যাতনের চালাও 
ব্যবস্থা থাকা সত্বেও চন্ডীগড়ে 


‘পণ্টাশ হাজার লোকের সমাবেশে 


যোগদান যাক্তফ্ুন্টের পক্ষে বিপুল 
গণ সমর্থনকেই স্পষ্ট করে। 


কংগ্রেসে ভাঙন 

এঁদকে যুক্তফুন্টের এঁক্য (যাঁদও 
লছমন সং গিলের দলত্যাগের 
নোংরা ঘটনাটি ছাড়া, যুন্তফ্রন্টের 
মধ্যে মতভেদ তেমন সংকটের সৃষ্টি 
কোনাদন করে নি) দড়তর হচ্ছে 
যখন তখন কংগ্রেস শাবরে সংকট 
দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে যারা 
গল সরকারকে সমর্থন করছে 
কংগ্রেস ছাড়াও 'রিপাবাঁলক্যান 
পার্ট ও মাষ্টার আকালী দল 
তাদের মধ্যেও এক ধরণের না এক 
ধরণের সঙ্কট সমষ্ট হচ্ছে। এর 


'লছমন সিং 


সেই সম্পর্কে 


ইক 


॥ শুক্রবার ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


মধ্যে কংগ্রেসের সংকটটাই বড় রক- 
মের। . 

অমৃতসর জেলা কংগ্রেস নেতা 
নারায়ণ সিং সাহাবাজপদর তাঁর: 
দলবল নিয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে- 
ছেন। তান অমৃতসরের কংগ্রেসের 


i 


[ 


একজন প্রভাবশাল নেতা! তাকে 


শিল চন্ডণীগড়ের, 
বিক্ষোভ সমাবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে: 
গ্রেপ্তার করেন। অমৃতসর টাউন এবং: 


এই জেলার সহরগাঁলতে সি পি' 


আই-এর প্রভাব বৌশ হলেও গ্রামা- 
গুলগুলিতে কংগ্রেসের প্রভাব কম 
ছিল না। সাহাবাজপুরীর দলত্যা- 
শের ফলে কংগ্রেসের যথেষ্ট সাংগ- 
ঠাঁনক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এই 
জেলার ১৪টি বিধানসভা আসনের .. 
মধ্যে কংগ্রেস গত সাধারণ নির্বা- 
চনে মাত চারাট আসন পেয়েছিল । 
প্রবোধ চন্দ্র নাকি ক্রুদ্ধ হয়ে- 
ছেন। তিনি কংগ্রেসের আমলে 
শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন । 
প্রভাব আছে দলের মধ্যে। শোনা 
যাচ্ছে, তাঁকে নিয়ে দলের মধ্যে 
প্রবল গুঞ্জন উঠেছে। এ বিরোধ 
সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। 
লাধয়ানার কংগ্রেস নেতা আজ- 
মীর সং-ও পরানো দলে অর্থাৎ 
সন্ত আকাল" দলে ফিরতে পারেন 
এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। 
এখন ভগ্ন দশা 'নয়েও কংগ্রেস 
পাঞ্জাবে চাচ্ছিল, সন্ত ফতে সং- 
এর আকালণ দলের মধ্যে এবং যুক্ত- 
(শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায়) 


রাজস্থানের কংগ্রেম & মৃথাডিয়ার ত তা বাজী: 


ত সাধারণ নির্বাচনের পর 
শীষে নয়টি রাজ্যে অকর্রেসী 
সরকার প্রাতম্ঠিত হয়েছিল, তাতে 
অংশগ্রহণকারী দলগ্যাল ন্যুনতম 
সাধারণ কর্মসূচীর মধ্যে ছোট 
জাঁমর মালিকের ওপর থেকে ভূমি- 
রাজস্ব তুলে নেয়ার প্রাতশ্র€াত 
রেখোছল। 
ফলে এ বিষয়টি সাম্প্রীতিক 
কালে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। রাজস্থানে কংগ্রেস যখন নানা 
কারচপ করে ক্ষমতা পুনরায় ফিরে 
পায় তখন মোহনলাল সুখাঁড়য়াও 
এই প্রতিশ্রুত 'দয়োছলেন। অর্থাৎ 
তান ছোট জমির মালিকের থেকে 
ভূমি রাজস্ব আর আদায় করবেন 
না। 
গত মে মাসেও বিধানসভার 
অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণে এই 


না। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই একটা 
ভাঁওতা ছাড়া ছু না। কেননা, 
ভূমিরাজস্ব যথারীতি আদায় হতে 
লাগল! 

সৌঁদন যখন রাজ্যের অর্থ- 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হল, মশাই, 


না। 


(দর্পপের প্রাতানাধ ) 


রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত সিদ্ধা- 
ন্তের নড়চড় হল কেন? তান বল- 
লেন, না, ও সিদ্ধান্ত ত আগের 
বারের শস্যের জন্য। সদস্যরা যখন 
চেপে ধরে রাজ্যপালের ভাষণাঁট 
উদ্ধৃত করে মাননীয় মল্তীপ্রবরকে 
শুনিয়ে দিলেন তখন তান বে- 
কায়দায় পড়ে গেলেন। কল্তু দমলেন 
না। ভাঁওতা ধরা পড়লে কি হবে, 


শাসনযল্ত তাদের হাতে, তারা যা. 


খুসাী তাই করবেন। জনতার রায় 
কিংবা বিধান সভার রায় গণতন্ম 
সম্মত হতে পারে, 'কল্তু তাতে 
কংগ্রেস শাসকদের উৎসাহ নেই। 
গায়ের জোরে, মিথ্যার জোরে শাসন 
চাঁপয়ে দিতে তাদের লজ্জাসরমে 
আটকায় না। সেজন্য অর্থ সাঁচ- 
বকে যখন 'বরোধশ সদস্যরা বললেন, 
এবার তাহলে ভূমিরাজস্ব আদায় 
বন্ধ করুন, তান আঁবচজিতভাবে 
জবাব দলেন যে, হীতমধ্যেই শতকরা 
৭৫ ভাগ আদায় হয়ে গিয়েছে, অত- 
এব এর আর নড়চড় হতে পারে 


নাথুরাম মির্ধা সুখাড়িয়ার" আঁত 
প্রিয় লোক। রাজস্থানের কৃষকদের 
মধ্যে জনতা* পার্টির (অধুনা ভার- 
তীয় ক্রান্তি দল) প্রাতজ্ঠাতা কুম্ভ- 
রাম আর্যের পরেই মিধার প্রভাব 
কুম্ভরাম আর্য এবং সংখাঁড়য়ার মধ্যে 
রেযারোষ সর্বজ্ঞাত। আর্ষের প্রভাব 


তাঁর যথেষ্ট * 


4 


মূ 


খর্ব করার জন্য স্মখাঁড়য্া নাথুরাম " 


মির্ধাকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত 
করেন। উত্তর প্রদেশের বি কে ড- ? 
র চরণ িং-এর মত ভূুমরাজস্ব 
বিষয়াটি দেখছেন না কুম্ভরাম আর্য 
চরণ সিং ভূমিরাজস্ব বিলোপের পক্ষ- 
পাতী নন। এ 'িষয়ে মতভেদের 
জন্য তাঁর মান্্সভা সপ পি আই 
মন্দ্বারা ত্যাগ করলেন। আর্য ভূমি- 
রাজস্ব বিলোপের পক্ষপাতী 
রাজ্য কংগ্রেস সভাপাঁত 'ির্ধা 


< 


~~ 


{ক বলেন? মির্ধণ বলেন, ভূমি রাজস্ব ' * 


বিলোপের ত কোন কথাই ওঠে না, : 
বরণ ভূমি রাজস্বের হার বাড়িয়ে * 
দেয়া উঁচিত। মির্ধা এই কথা 
প্রকাশ্যে বলছেন। 

তাহলে সমখাঁড়য়ার কেন এত, 
মিথ্যাভাষণ, এত কারচুপ 2 কৃষক- 
দের ভাঁওতা দিয়ে দলে টেনে কুম্ভ- - 
রাজ আর্ষের প্রভাব খর্ব করাই 
সুখাড়িয়ার উদ্দেশ্য ছিল। সেটা, 
ধরা পড়ে গেল, স্ুখাঁড়িয়ার অর্থ 
সাঁচবের কার্যকলাপ এবং তাঁর প্রিয় * 
পাত্র নাথুরাম ইির্ধার উন্তি দ্বারা। 


। ঞ। 
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অমর ভিয়েতনাম 





আরতি প্রধান- 
মন্ত্রী হ্ঘ্ার্ড হোল্টের 
মৃত্যুর স্মরণে লণ্ডনের ওয়েম্ট- 
মিনিষ্টার আ্যাবিতে এক সভার 
আয়োজন করা হয়োছল। এটা সর্ব 
জ্ঞাত তথ্য যে, হজ্ট ছিলেন 'ভিয়েত- 
নামে মানি ভূমিকার প্রচন্ড সম- 
থ্ক। নামমাত্র সমর্থন নয়, হল্ট 
ভিয়েতনামে যুদ্ধরত মাঁর্কন সৈন্য- 
দের সাহায্যের জন্য ভিয়েতনামে 
অষ্ট্রোলয়ার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন । 
এর জন্য তাঁর গর্বের অন্ত ছিল 
না! 

সেই ওয়েষ্ট 'মাঁনম্টার আযবিতে 
কুড়ি জন ইংরেজ যুবক ঢুকবার 
জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান 'দাচ্ছি- 
লেন, “আমরা ভিয়েতনামের যুদ্ধে 
মৃতদের জন্য শোকপ্রকাশ কারি” 

তখন উইলসন সাহেবের 
পালিশ তাদের ওপর হামলা 
চালায়। তা-ই শুধু নয়, পুলিশ 
ওই কুড়ি জন ছেলেকে আ্যাঁবর 
চোহদ্দীর বাইরে ঠেলে নিয়ে যায়। 


ইয়ার্থা কীট 


খ্যাত নিগ্রো গায়িকা 

ইয়ার্থা কটকে হোয়াইট 
হাউসে নিমন্ত্রণ করেছেন মিসেস 
জনসন। কিট সুযোগ ছাড়লেন না। 
এই সুযোগটাকে তানি যুদ্ধ- 
বিরোধী মনোভাব প্রকাশের কাজে 
লাগালেন। একেবারে স্বয়ং প্রোস- 
ডেন্টের স্বীর কাছে এই মনোভাব 
প্রকাশ করলে, তার একটা গুরুত্ব 
আছে বই কি? আরো পণ্চাশ জন 
সেই মহলাসভায় 'নমান্তত হয়ে- 
ছিলেন। কট গিয়ে সরাসাঁর মিসেস 
জনসনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে 
সমস্ত ঘণা, ক্রোধ ফুটিয়ে তুলে 
বললেন, “তোমরা মাকিন ছেলেদের 
ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছ ভিয়েতনামে 


"গল করে মারার জন্যে।” অপ্রস্তুত 


শ্রীমতী জনসন. ভাবতে পারেন 'ন, 
এ আনন্দসভায় এ ধরণের ব্যাপার 
সৃষ্টি হতে পারে। তিনি ফ্যালফ্যাল 
করে কিটের মুখের দিকে কেবল 
তাকিয়ে থাকলেন। 


মহিলা সমাজের পক্ষে 
হো sts 
ঘটনাটি ঘটল, তার পর 
দিন পঞ্চাশ জন বিক্ষোভকাঁরনণ 
হোয়াইট হাউসের বাইরে বিক্ষোভ 


"প্রদর্শন করোছিলেন। তাঁদের হাতে 


বিরুদে হ্‌ 


যে সব পোষ্টার ছিল, তাতে, লেখা 
জের পক্ষেই বলেছেন,” “ঁভয়েত- 
নামে গুলী খেয়ে মরবার জন্য 
আমাদের ছেলেদের সেখানে নিয়ে 
যেওনা তোমরা” ইত্যাঁদ। 


অন্যদিকে তখন 

দিকে যখন িক্ষোভকা- 
রাঁরা ভিয়েতনামের যুদ্ধের 
আন্দোলন করাছলেন, 
তখন পররাষ্ট্র সাঁচব ডীন রাস্ক 
লেডাঁ বার্ড জনসনের হাতে “বুক 
অফ ফ্রেন্ডশিপ” বইখাঁন উপহার- 


স্বরূপ 'দিয়েছিলেন। কেন? না, 
লেডী বার্ড আন্তজ্াতক শান্ত 
এবং বোঝাপড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট 
কাজ করেছেন। বাভিন্ন জাতির মধ্যে 
শান্তি ও মৈত্রীর প্রচেষ্টায় লেডী 
বার্ডের অবদান স্মরণীয় বলে ডন 
রাদক উপহার অনুষ্ঠানে মন্তব্য 
করেছিলেন। 


শিল্মীরাও 


কৃ দে যে সব সদস্য 
ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণের 'বরো- 
ধিতা করে আসছেন, তাঁদের সম্মা- 
নার্থে আনন্দোংসবের আয়োজন 
করোছিলেন হলিউড এবং ব্রডওয়ের 
শিঙপীরা। এই উৎসবের নামকরণ 
করা হয়োছল, “শান্তির পক্ষে ব্রড- 
ওয়ে, ১৯৬৮৮ 

এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নেবার 
সময় শিল্পীরা ঠিক করোছিলেন, 
বাভন্ন শো-এর আয়োজন করে 


তাঁরা এর থেকে ১ লক্ষ ডলার তুল- 


বেন। এই অর্থ দুজন সেনেটর এবং 


পাঁচজন কংগ্রেসম্যানের (যাঁরা 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়েছেন) পুন- 
নির্বাচনে ব্যয় করা হবে। 


সেনেটের দু-জনের নাম হল, 
ডেমোক্র্যাটিক দলের আঁরগণের 
ওয়েন মোর্স এবং আলাস্কার 
আনেন্ট গ্রুয়োনং। 


মুননহেড ঘলেন 
৬5 দুবার 
দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঘুরে 
এলেন। "দ্বিতীয়বার অর্থাৎ আঁত 
সম্প্রাত (তান সেখান থেকে ঘুরে 
এসে বলছেন যে, ১৯৬৫ সালে তান 
যখন প্রথম সায়গণে 'গয়োছলেন 
সেবার ভিয়েতকংদের যে মনোবল 
দেখোঁছলেন, এবার সেসম্পর্কে তাঁর 
আভিজ্ঞতা 'ভন্নরকম। এত বোমা, 
এত আক্রমণের ধার বাড়ানো সত্বেও 
ভিয়েতকংরা দমে ত নয়ই, বরং 
তাদের মনোবল ক্রমশ দৃঢ়তর 
হচ্ছে। তারা আঁধকতর উদ্যমের 
সংগে লড়াই চাঁলয়ে যাচ্ছে। তাদের 
হাতে ক্রমশ আধ্ীনক অস্তশস্ত্রাদি 
এসে পেশছছে। যেমন, এ-কে-৪৭ 
রাইফেল তারা পাচ্ছে। এই রাই- 


ফেলের ক্ষমতা এম-১৬-এর সমান! 


এই আঁভজ্ঞতার উল্লেখ করে 
মুরহেড বলেন যে, এই আভিজ্ঞতা 
তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা চিন্তার কারণ 
হয়ে দাঁড়য়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, এই কংগ্রেসম্যানটি প্রোস- 
ডেন্ট জনসনের যাদ্ধবাদী নীতির 
একজন সমর্থক। 


মোস লেন 
গ 'ন্তবাদশ সেনেটর ওয়েন 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এক 
ভাষণে বলেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ 
সম্পূর্ণ বে-আইনী, অন্যায় এবং 
একেবারে নোৌতিকতাশুন্য। 








দালাল ঘলে 
স্‌ য়গনের সংবাদপত্র সম্পা- 

দকগণ কর্তৃক প্রদত্ত 
সম্বর্ধনা সভায় তাঁবেদার সরকারের 
প্রোসিডেন্ট নগুয়েন ভন থিউ বলেন, 
প্রোসডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামে 
বোমা বর্ষণ বন্ধ রাখা সম্পর্কে ষা 
বলেছেন, তা স্পষ্ট এবং সরাসাঁর 
ভাবেই বলা হয়েছে। 

প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রোস- 
ডেন্ট ১৮ই জানুয়ারী তাঁর “ষ্টেট 
অব দি ইউনিয়ন মেসেজ”-এ বলে- 
ছেন যে, বোমাবর্ষণ বন্ধ হবে যাঁদ 
কথাবার্তা আঁতদ্বৃত শুরু হয় এবং 
এই কথাবার্তা যাঁদ আশানুরূপ ফল- 
প্রসূ হয়! নতুবা নয়। 

থউ এটারই সমর্থন করে বলেন 
যে, প্রোসডেন্ট জনসন চান না যে, 
বোমাবর্ষণ বন্ধের সুযোগ কাঁমউ- 
ধনম্টরা নিক 


লাওমে হামলার অভিযোগ 
(দর্পশের বিশেষ প্রাভীনাষ ১ 


য়েতনামে জনগণের হাতে 
৬৩ মার খেয়ে মাঁকন সামা 
জ্যবাদ এখন তার আশে পাশে 
কাম্বোডয়া, লাওসের ওপর ব্যাপক 
হামলার মতলব ভাঁজছে। এবং মাঝে 
মাঝে লাওসের সীমারেখা লঙ্ঘন 
করে মুস্তাণ্চলের ওপর বোমা বর্ষণ 
করছে। সম্প্রীতি লাওসের বৃহৎ 
রাজনোতিক শান্ত, নও লাও হাক- 
সত পাটির সাধারণ সম্পাদক ফী 
ভগ 'বাশ্চৎ জেনেভা সম্মেলনের 
যুগ্ম সভাপাঁতি ব্রিটেন ও সোঁভ- 


য়েতের পররাষ্ট্র মন্তী যথাক্রমে . 
ব্রাউন ও গ্রোমকোর কাছে এক . 


বাতীয় মার্কন য্বন্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
আঁভষোগ করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
গ্রহণের দাঁব জানয়েছেন। ফ্ীম 
ভঙ্খাবশ্চৎ অভিযোগে বলেছেন 
যে, থাইল্যান্ডে মান সাম্রাজ্য 
বাদের যে সব বোমারু বিমানের 
ঘাঁটি আছে সেই ঘাঁটি থেকে সাম 
ঘনউয়া প্রদেশের মুয়াং 'লয়াৎ 
গ্রামের ওপর হামলা চালানো হয় 
এবং প্রায় তারশজন ব্যান্ত হতাহত 
হয়েছে। 


১৯৮০ সালে 
(দর্পপের বিশেষ প্রীতনাষি ) 
১৯৮০ সালে পাঁথবীর বৃহত্তম 

দুভক্ষ হবে বলে ফরাসী আ্যাগ্রো- 
নমিস্ট অধ্যাপক রেনে দম সম্প্রাত 
লণ্ডনে ঘোষণা করেছেন অধ্যা- 
পক দ:ম হচ্ছেন সেই বিখ্যাত তিন- 
জন বিশেষজ্ঞের একজন যাঁরা ১৯- 
৫১৯ সালে ভবিষ্যৎবাণী করোছলেন 
যে, সাতবছর বাদে ভারতে দঃভিক্ষ 
হবে; তাঁদের ভাবষ্যতবাণ ফলে 
গেছে। অধ্যাপক দ'ম মনে করেন 
যে, এই ব্যাপকতম দ্বর্ভক্ষে ভারত 
ব্রাজল, পেরু এবং বাঁলাভয়ার 
পার্বত্যাণ্ডল গবশেষভাবে ক্ষাত- 
গ্রস্ত হবে? 


সাইণ্লানে 
কশ্কি 'শহতেছেছ 
(দর্পণের বিশেষ প্রাতীনাধ ) 


স্বাধীন সাইপ্রাসের অগ্রগতির 
সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ন্যাটো 
চক্র। সাইপ্রাসের বর্তমান সংক- 
টের 'সমাধান হতে পারে যদি 
বিদেশ হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়। এবং 
যাঁদ সাইপ্রাসের গ্রীক ও তর্ক 
ভাষাভাষী আঁধবাসীদের মধ্যে 
সম্প্রীত পুনরায় ঘাঁনস্ট হয়। 
সম্প্রীতি গনকোশিয়াতে এ ড এনের 
প্রাতানাধর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
সাইপ্রাসের বৃহত্তর দল, আকে- 
লের সাধারণ সম্পাদক এঝোকয়াস 
পাপাইয়োয়ানু উপরোন্ত ঘোষণা 
করেন। 

তান আরও বলেন যে, সাই- 
প্রাসের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার সর্বরকমের ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘের 
{নিরাপত্তা পারষদের করা উচিত। 
প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই উচিত রাষ্ট্রসংঘের 
একজন সদস্য হিসেবে সাইগ্রাসের 
সঙ্গে সমানে সমান ব্যবহার করা৷ 
আকেলের নেতা পাপাইয়োয়ান্দ 
দাঁব করেন যে, সাইপ্রাসকে বিদেশী 
সৈন্য মস্ত করতে হবে। এবং যে 
কোন ধরনের 'বদেশী হস্তক্ষেপ 
বন্ধ করতে হবে। তান এই প্রসঙ্গে 
সাইপ্রাস থেকে গ্রীক ও তর্ক সৈন্য 
সারয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সাই- 
প্রাস থেকে সমস্ত 'ব্রাটশ মাঁল- 
টার ঘাঁটি ভেঙ্গে দেবার দাঁব 
জানান। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাইপ্রাসের 
দ্বপটকে পুরোপুরি ন্যাটোচক্রের 
শমালটারণ ঘাঁটিতে পাঁরণত করার 
জন্য সাইপ্রাসের জঙ্গী প্রাতাক্রয়া- 
শখলচকু গ্রীক জেনারেল গ্রভাসকে 
গশখন্ডপী করে একটি জোট পাকিয়ে 
তোলে। সাইপ্রাসে অবাস্থত গ্রীক ও 
তর্ক আঁধবাসীদের সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদ মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে 
প্রীতাক্য়াশশল চক্র রাম্ট্রপাঁত ম্যাকা- 
{রওসকে ক্ষমতাচন্যত করার বড়- 
যন্ত্র করে এবং সি আই এ এই 
ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু 
সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্বন্বের ফলে 
ন্যাটো গোষ্ঠীর সভ্য গ্রীস ও 
ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ লাগবার 
উপক্রম হয়। দুই দিকেই জঙ্গীরা 
যুদ্ধের দামামা বাজাতে থাকে৷ 
সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছিল যে, এই 
ধাক্কায় সাইপ্রাসের এঁক্য ভেঙ্গে 
পড়বে এবং তখন রাষ্ট্রপতি আর্চ 
শবশপ ম্যাকারওসকে গদী থেকে 
রেলকে গদশীতে বসানো যাবে। 
‘কিন্তু দেখা গেল, সাইপ্রাস এই 
সংকটের মুখে ভেঙ্গে তো পড়লই 
না বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে 
এবং সাইপ্রাসের জনগণ আজ অনেক 
বেশী সংঘবদ্ধ! ফলে সাগ্রাজ্য- 
বাদীরা তাদের ছলাকলা বদলালো। 

(শেষাংশ ১ পৃচ্ঠায়) 





ন্যাটোর 
কম্যাণ্ডার পদে 
একজন 
প্রাক্তন নাসা 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতাঁনাঁধ ১ 


ন] হা কো লক 
ফৌজের *কম্যাণ্ডার পদে 
হিটলারের আমলের এক 'ঝাণু 
নাৎসী জেনারেল ইয়নরগেন বেন্নে- 
কেকে নিয়োগ করা হচ্ছে। বেনে- 
কের মত কুখ্যাত নাৎসীকে এই 
গুরত্বপূর্ণ পদে সুপারশ করার 
জন্য যুরোপের বিাভনন জায়গায় 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃম্টি হয়েছে। 
এই কুখ্যাত নাংসীর পাঁরচালনায় 
থাকবে ২৩ 'ডাভশন 'ব্রটেন, 
মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জামানী, 
ওলন্দাজ ও বেলজিয়ামের সৈন্য 
এবং পারমাণাবক অস্ত সান্জত দু 
হাজারাট বোমারু 'মান। বেম্নেকে 
তাঁর কুকীর্তির শিরোপা হিসেবে 
হিটলারের আমলে বহু পদক পান 
এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই 
তিনি সাধারণ লেফট্যানেন্ট থেকে 
কর্ণেল পদে উন্নীত হন। বেন্বে- 
কের কাছে যুদ্ধ উন্নাতর 
সোপান। তাই তারপক্ষে যেকোন 
হঠকারী কাজ করা স্বাভাবিক বলে 


জেনারেল বেন্নেকে ভেরমাখূটের 
কেন্দ্রীয় ফৌজের পরাগলের প্রধান 


হন। এই সময় তানি যে ভাবে 
নরহত্যা চালান তা ভাবলেও ঘৃণা 
জাগে। তার নির্দেশে নাৎসী ফৌজ 
বহ; গ্রামের সমস্ত আঁধবাসীঁকে 
পর্যন্ত খুন করেছে এবং বহু গ্রাম 
অসম্পূর্ণ ধবংস করে দিয়েছে। এহেন 
থুনীকে ফাঁসিতে না লটকে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধকালঈন 'মনর্শীন্তর অন্যতম 
ব্রিটেন, আমেরিকা নতুন সম্মান 
দিচ্ছে এটাই আরও লঙ্জার কথা। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাটোর সংশ্লিষ্ট 
পদের জন্য পশ্চিম জামান সর- 
কার পূর্বে জেনারেল আলবের্ট 
শ্চনেজের নাম সুপাঁরশ করেছিল, 
কিন্তু হল্যাণ্ডের প্রবল, আপাস্ত 
থাকায় এই কুখ্যাত নাৎসণীটর নাম 
প্রত্যাহৃত হয়। হিটলারের অনুচর 
*চনেজ সম্পকে দর্পণে পূর্বে খবর 
দেওয়া হয়েছিল যে, এই নাৎসণর 
নিয়োগে ব্রিটেন ও যুরোপের বহু 
দেশে প্রবল প্রতিবাদ দেখা যাচ্ছে! 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাটোর সংশ্লিষ্ট 
পদে আছেন হিটলারের অন্যতম 
বিশ্বস্ত অনুচর জেনারেল ইয়ো- 
হান আডলফ ফন িলমানজেগ ; 
িলমানজেগকে বয়সের কারণে 
অবসর দেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নে যে গণহত্যা চালানো হয়; 
তার অন্যতম নায়ক ছিল এই 
িলমানজেগ। 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 
ত্র রাজা প্যারি- 
চাঁদ কলেজে প্দীলশের 


গ্রহণ করোঁছলেন। এই 'সদ্ধান্তকে 
কেন্দ্র করে কিছুসংখ্যক কংগ্রেসী 
অধ্যাপক যে-ভাবে জল ঘোলা করার 


*** চেষ্টা করেছেন তা এই প্রদেশের 


শক্ষাজগতে কংগ্রেসী রাজনীতির 
ববেকহান কর্দমান্ত কুখীসত চেহারা- 
কেই উদ্ঘাঁটিত করেছে। অধ্যাপক" 
সাঁমাতির প্রস্তাবকে পেছন থেকে 
ছুরিকাঘাত করার ”য কৌশল এই 
কংগ্রেসণ বাবুরা গ্রহণ করেছিলেন 
তা হচ্ছে এই, এ'রা বলছেন, অধ্য- 
পক সাঁমাত ধর্মঘটের প্রস্ত৷ব গ্রহ- 
ণের জন্য কোনও ব্যালটের ব্যবস্থা 
করোনি, শিক্ষকদের এ জাতীয় 
ধর্মঘট রাজনোৌতক উদ্দেশ্য প্রণো- 
দিত। কলেজের স্টাফ-কাউীন্সিল- 
গুলোয় যখন 'নন্দাবাচক প্রস্তাব 
গৃহত হয়েছে তখন এ জাতীয় 
অমর্যাদাকর আন্দোলন আর কেন। 

এই মহংপ্রাণ ব্যান্তরা শিক্ষা- 
সরস্বতীর অঙ্গে রাজনীতির ধৃঁল- 
স্পর্শে বড়ই ব্যাথত, গণতাল্লিক 
নীতির অবমাননায় দিবারাত্ত চোখের 
জল ঝাঁরয়ে চলেছেন। 'কিল্তু শিক্ষার 
এই ধ্বজাধারীরা অধ্যাপক সাঁমিতির 
প্রকাশ্য অধিবেশনে ধর্মঘটের প্রস্তা- 
বের বিরোধিতা করতে সাহস করেন 
ন! সমগ্র ভারতবর্ষে কংগ্রেসের যে 


ফন্টের মধ্যে ভাঙ্গন আনা! লছমন 


শপ্রয়তা শিখ জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড। 
জনসম্ঘ-আকালী মৈরী য্যক্তফন্টের 
নেতৃত্বে ন্দু-শিখ সাম্প্রদায়ক 
সম্প্রীতিকে বাঁড়য়ে তুললেও সেটা 
কংগ্রেসের একটা মহল পছন্দ কর- 
ছেন না। তারা লছমন সং ও 
মাষ্টার আকালণী দলকে 'দয়ে জন- 
সঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে 
উস্কানণ দিতে আরম্ভ করেছে। এই 
পথে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে 


না কংগ্রেস কেননা, যুক্তফ্রন্ট 
মিলিতভাবে হন্দু-শিখ সম্প্রণীতকে 


কোনওমতে ক্ষন হতে দেবেন না। 


তান্ডব সমর্থনের সাহস ছিল ন। 
এ'রা আনন্দবাজজার ও হেথা হোথা 
স্বতীর পবিত্রতা রক্ষায় তৎপর 
হয়েছেন। 

উত্তরপাড়া কলেজের কুঁড়জন 
অসহায় অধ্যাপক যখন লাঠির 
আঘাতে রন্তস্নাত হয়েছেন, তখন 


- কিন্তু এই বাবুরা কোনও কাগজে 


এক ছন্র িখেও অত্যাচারের প্রাত- 
বাদ জানান নি। পুলিশ বেপরোয়া 
ভাবে যে এই হতভাগ্য, অসহায় 
অধ্যাপকদের পিটিয়ে গেল, ষাট 
বছরের বৃদ্ধ উপাধ্যক্ষ পর্যন্ত যে 
রেহাই পেলেন না, এই কংগ্রেসী 
বাবুরা বলতে পারেন, সেটা কোন 
নপীতসম্মত 2 .এ'রা মূহুর্তের 
মধ্যেই বাংলাদেশে, বিপ্লব ঘটতে 
যাচ্ছিলেন 2 ' রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা: 
লেন? এটা ক রাজনীতিরংব্যাপার, 


স্বার্থশীস্তর চাপ সব থেকে বেশী । 
তব; তাঁদের কোনও অংশই এই 
বাঙলা দেশের কলঙ্ক... টশক্ষকদের' ' 
যানান। আর পশ্চিমবঞ্গ সরকার 
দুঃখ প্রকাশ ত দুরের কথা, উত্তর- 


কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, পুলিশ বেশ কিছ 
সময় ধরে কলেজের ছাত্র ও অধ্যা- 
পকদের প্রহারে ব্যস্ত থাকলেও তারা 
যে কেউ আহত হয়েছে একথা শোনা 
যায় নি। তারা কিভাবে নির্বিবাদে 


এখনও হতভাগ্য অধ্যাপকদের রক্তের 
দাগ লেগে আছে। আমাদের অন্দ- 
রোধ, এই কংগ্রেসী অধ্যপকেরা 
সেখানে যান, তাকে এখনও রক্তের 
দাগ বলে চেনা যাবে। 
মণ-প্রতি-আক্রমণ-আত্মগোপন পদ্ধ- 





ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে 


মেন্টেশনের উচ্চতর কক্ষে উপনীত 








দপশ ॥ শ্ক্রবার ইরা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


করা সম্ভব হয় নি। ' পরভূৎ রাষ্টু- 


সমস্যাটা এই নয় যে আগে কে, 
বিপ্লব ঘটাবেন, সমস্যা এই সাবি বাস কার। আমরা আশা কার 
করা যাবে। ১: বেন। এই.বিপজ্জনক দশকের সদর 
লিবারেশন ফ্রল্ট্রে ত চিতাশয্যার ওপর যখন সামন্ত- 
যারা জাতীয় গা ON id ধনতান্তিক ইমারতের কোটর থেকে 
ওকালতি করেন' তারা তুলে “যান বিষধর নাগিনীরা বোরয়ে এসে জন- 
যে, ঘটনা এটা নয় বে.দাক্ষণ ভিয়েত গণের মৌলিক অধিকার ও সংব- 
র bl অর্থনৈতিক দস্তা, শিক্ষার নামে 
ই কপটাচার, ভাবিষ্যতের নামে স্তোক- 


শন: ঘটিয়েছেন এবং সমগ্র দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামব্মপণ প্রধানতঃ কৃষকদের 
নিয়ে যে দুর্ধর্ষ অকুতোভয় গেরিলা 
ইউনিট গড়ে উঠেছে তার সংগ্রামকে 
দাবানলের মত সমগ্র দাক্ষণ ভিয়েত- 
নামে ছাঁড়য়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। 
সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে গোরলা 
ইউানিটগনীল এখন এক 'নাশ্চ্র 
গ্রানাইট চাদরের মত সামারক জন্টা 


তার জনগণকে রক্ষা করছে। সর্ব- : 
ব্যাপক সংগ্রাম এক অখণ্ড সংগ্রামে ম্যন্তিফরন্ট গণতান্ত্রিক শান্তর 
পাঁরণত হয়েছে। এবং শান্ত গত 
শি 


ক্ষেত্রে যেমন, সংগ্রামের li 
তেমান আজ ভিয়েত কং ্ৌঁরদা, করা হয়েছে কিনা যাতে বিপ্লবী 
শক্তি তারা রক্ষা করতে সক্ষম। এই বন্য হল্লাবাজী তখন যুন্তফরন্ট জন- 


ইউনিট রোজমেন্টেশন থেকে গার- 

য়েন্টেশন, ওরিয়েন্টেশন থেকে রৌজ- মূল ্ু্টিপোশ কাটিয়ে নিছক যন্ত- গণের নিপাড়নকারা শক্তির মোকা- 
ফুন্টের”্ওালতিও, এক নেতিবাচক বিলা করার জন্য দ্ঢবন্্র পদক্ষেপে 

পদ্ধাত। নির্বাচনৈর আগে 'এই জনগণের পাশে দাঁড়য়ে লড়াই 


- "ডাক দেওয়া ইং এই জন্যই নিউক্লিয়ার ঠিশন-এর একমান্র জবাব 
- সেদিন যতরন্টবেন গ্রহণ আজ থারমো নিউক্লিয়ার ফিউশন! 














৷ ডায়ালেকাটক্যাল “নৌতর 


মেষেদেব ছোটবেলা থেকেই 
স্বকেব যত্ধ নিতে শেখান । 


প্রতিদিলের ত্বক পরিচর্যায় ঠাঁর এই অপরূপ সৌন্দর্ধের * 
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম । 


সাধনা ওষ্ধালয়-ঢাকা 


চি / সাধন! খবঘালয় ব্রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, 








কলিকাতা কেন্দ্র 
মাযূর্বেদশান্তরী, এফ.সি.এল. (লণ্ডন) ডাঃ নরেশচজ্জ ঘোষ, 
এষ-সি-এস, আমেরিকা) ভাগলপুর এমবিবিএস. (কলিঃ) 
কলেজের রসায়ণ-শাস্তের ভূতপূর্ব অধ্যাপৰু আযুরবেদা চার, 
| রি 4 
oe a ডং 


যন্তে যা্তন্ট বারংবার সেমসাইড . 


লাগ 





jh 


চে 


an শহর ইরা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


গণিত ঘককাৱনাথ ঠা ঠাকুর 


উজ্জবল নক্ষত্রকে চিরতরে - 
{পত করে 'দল। বাংলা দেশ বিশে- 
যতঃ কলকাতার রাঁসক সমাজের 
সংগে পাঁন্ডতজণর সম্পর্ক ছিল 


যেমন ঘনিষ্ঠ তেমাঁন একান্তিক। বিষ 


স্বগণতঃ ফৈয়াজ, আবদুল কারিম 
এবং গহর জানের সমকালে. সর্ব 
ভারতীয় খেয়ালীয়া হিসাবে তাঁর 
আত্মপ্রাতষ্ঠা কম প্রাতভার প্রমাণ 


= নয়। উনবিংশ শতকের শেষ ষামে 


মহারাম্্রীয় সংগীতের যে ধারাটি 


স্বগশয় বিষ্ণু দগম্বর পলহদ্করের . 


নেতৃত্বে এবং প্রেরণায় অধ্যাত্মচেত- 
নার স্বকীয়তার মধ্যে নিজেদের 


,* স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ অন্বেষণ 
ছলে পণ্ডিত ওজ্কারনাথ 


ছিলেন তারই পাঁথক। এর ফলে 


কিছুটা সম্প্রদায়গত চেতনা হয়তো . 


তাঁকে আঁধকার করোছল তবু সাধন 
ও ভান্তবাদশী খেয়াল ও ভজন গানে 
ওতকারনাথ যে সার্থকতা লাভ করে- 
ছিলেন, একজন কন্ঠাঁশল্পশর পক্ষে 


' তা কম ঈর্ষণীয় নয়। স্বদেশ চেতনা 


bh) 


এবং পরাধীনতাবোধ একদা তাঁকে 
কারাবরণে পর্যন্ত প্ররোচিত করে- 


ছিল। কছু মাত আশ্চর্য নয় যে, - 


এমন একজন সংগাঁতজ্ঞ স্বধর্মের 


" খৰ আদৰ্শ নিষ্ঠতায় তাঁর শিল্পি জাঁব- 


তা Pes UR tL 


_ পরবতশী কালে বামপন্থী 


ন 


চু 


গত এই প্রকার অবৈধ কার্যকলাপ ' 


চলা সত্বেও পাঁরচালকমস্ডলন 
আইনানুগ পথ অবলম্বন করিয়া 
চলিয়াছেন এবং তাহার ফলে শেষ 


পর্যন্ত 'বদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা 
এবং দশম শ্রেণীর ছাঘীদের নির্বা- .. 
চনী পরীক্ষা ও নির্বাচনও সমাপ্ত 


হইয়াছে! শ্রীমতী রূন্দনগোও শেষ 


পর্যন্ত আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন . 


এবং তাঁহার মামলা বিচারাধীন 


* আছে। ইতিমধ্যে মধ্য শিক্ষা পর্যৎ 


ও পাঁশ্চম বঙ্গ সরকারের তরফ 
তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে পাঁর- 
চালকমণ্ডলশর কার্যকলাপ কোথাও 
কা রা হর বলা 


কে সম্মান ও স্বীকীত দিতে অভ্যস্ত 
হয়েছিলেন পাঁরণাত ও বিবর্তন 
তাঁর মহৎ 1শাষপসন্তার পারচায়ক। 


তাঁর গাওয়া টোঁড়, দরবার অথবা... 
মালকোশ সামনে শোনার আঁভন্দ্রতা 


"প্রমাণ প্রহসাবে তাঁর, টোড়, সুঘরাই 
এবং: ন্ীলাম্বর রেকর্ড কাঁটর কথা 


“উল্লেখ করা যায় সংগাঁতে তান 


ছেন যা সী এইজ 














অবশ্য তাঁর জনৈকা শিষ্যা এই 
রা মাহা অক 


নজরে পড়েনি। মনে হয় 





- আজকের দিনে অলিতে গাঁলতে 


«দেহপট সনে নট (এবং সংগীতজ্ঞ), বাংলা দেশের সংগীত সাধনায় 
স্কাঁল হারায়” ভূপেনবাবুর দানের বিল্তৃত এবং 

তানভীর নাতে রািতীর জবতোমধাঁ একা পালোছনার 
দান যেমন স্মরণীয় তাঁর অভাবও প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। 
তেমাঁন অপুরণীয়। অবশ্য সংস্দের আয়োজিত আসরে 
- তার অবকাশ কতখানৈ সম্ভবপর 
এ ছল জানি না [কেন না, সংগীতের 


গন দৃতিবাঘর : .বাচানক ০ প্রবং স্মরেল 


ধূনাল্প্ত স্বনামধন্য সং ক উর রঃ 
আত সংখ, অল বেঞ্গল বারেন্দ্রাকশোর . রায়্্চৌধুরীর 
কনা দের. প্রাতচ্ঠাতাহ সংমাননা সম্পর্কেও 


- এবং কর্মবাঁর সবর্গত ডভুপেন্দুকৃষ্ণ প্রযোজ্য। তব একথা সথা স্বীকার্য 


ঘোষ মহাশয়ের নাম বাংলা দেশের যে, “সুরেশ সংগত সমাজ” যে 
পণ্টাশোস্তর প্রজন্মের কাছে ততো আঁভনন্দন ও ফ্বর্ণপদকের . দ্বারা 
স্বপরিচিত নয়। কলকাতা শহরে উত্ত সাধকদ্বয়কে সেদিন 1 
ভারতাঁয় সংগণতকে সমা- করেছেন তার প্রয়োজন এবং গুরুত্ব 
জের উপর মহলের মৌরসপঁ পাট্টার অপাঁরসপম। সভাপতি 'হসাবে 
₹বলমনন্ত করে সাধারণ মাননযকে ' আনন্দবাজার পল্লিকা গ্রুপের মালিক 
রাগসংগীত উপভোগের সদ যোগ শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয় যে 
করে দিয়ে যে কজন মহৎ বঙ্া- এই গায়ের সাংগীতিক দান 
সন্তান ভাবী কালের কৃতজ্ঞতা- সম্বন্ধে গৎবাঁধা এবং ওপর-ভাসা 
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মহাশযুঞ্তাঁদের পুরোধা । রাগ- ব্যতীত সমবেত রাঁসিকমণ্ডলপ 


Of ৬ ৩ এ 
- সেদিন আজকের এতে আমরা বিস্মিত হইান। তবু 
ন বা সহজ ছিল তাঁকে এই কারণে ধন্যবাদ দেব যে, 


না। ভারতাঁয় রাগসংগীতের উপ- তিনি খুব বেশী সমর ধরে শ্রোতৃ- 
পত্তির ক্ষেত্রে স্বর্গ'তঃ বিফণুনারায়ণ মন্ডলীর কর্ণপাঁড়া উৎপাদন করেন 
ভাতখণ্ডে এবং বিষ্াদগম্বর পল;- Lt ws 


গাঁ না? 
স্কর যে যুগোপযো ইলা Ac 


চিত ul 2 
করে গেছেন ভূপেন্দ্কফণ। তা না হলে : য়ৈর একটি বাণশ উদ্ধৃত দেখা গেল 
“বাংলা গ্রাহলে লোকে আদর 
সংগীতসংমেলনের কল্পনাও সম্ভব কাঁরবে না, ওস্তাদমণ্ডলণী অবজ্ঞা 
হত কিনা সন্দেহ। গত তেইশে কাঁরবেন_ এই কুসংস্কারের কুজ্‌ঝ- 

য়ারী পর্বাহ্ছে উত্তরা প্রেক্ষা- টিকা-মালা.ভেদ কারবার সময় উপ- 
সংসদ” স্থিত হইয়াছে। কেন বাংলা খেয়াল 
আয়োজিত উন্ত স্মৃতি বাসরে উপ- হইবে না?” অভিযোগাঁট সত্য হলে 
স্থিত হয়ে এই কটি কথা মনে হল। খুবই কোধাবহ' হত সন্দেহ নেই। 


ক্র 


(2 
Ko 
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বাংলা গান বহুকাল যাবৎ সর্ব- 
ভারতে সমাদৃত যথা বাংলা লোক- 
সংগীত, কীর্তন এবং রবীন্দু- 
সংগীত। বাংলা “আধ্ানক গ্রানের 
জলসায় অবাঙ্গালী গায়ক এবং 
(বিশেষতঃ) গায্িকাদের কল্যানে 
আগেভাগে প্দীলশ এবং দমকল 
দুই-ই মজনুদ রাখর্তে হয় কোলা ঘাট 
পার্কের দক্ষযজ্ঞ স্মরণীয়)? উন- 
বংশ শতক. থেকে অবাঞ্গালী 
ওস্তাদেরা তাদের গানের পরে রাগ- 
ভাঁত্তক বাংলা গান গয়ে আসছেন, 
আজকের লতা-রাঁফ-তালাতের কথা 
বলাই বাহুল্য অতএব 'দলীপ- 
বাবুর আবিষ্কার যেমন স্বকীয় 
তেমান নৈর্বস্তুক। সুরেশ সংগীন্ত 
সংসদ একটি নেহাৎ ব্যক্তিগত ধার- 
ণাকে মহাপুরুষ মখনিঃস্ত বাণী 
{হিসাবে জাহর করতে গেলেন কোন 


লন করা হয়োছল, পাছে অমনো- 
যোগী কোন দর্শক পধথাটর পাতা 
ওলটাতে ভুলে যান। এই সম্পর্কে 
আগাম’ সংখ্যায় পুনরায় আলোচনা 
করব। - 
-শ্ৰীসামাজিক 


সাইপ্রাস 


(এম পৃম্ঠার পর). . 
ন্যাটো বন্ধুর মধ্যে শান্তির জন্য 
“মধ্যস্থতাশর ভাণ করল । আকেলের 


- নেতার ভাষায় “এই মধ্যস্থতার মানে 


হচ্ছে যু্ধমান দুই ন্যাটো রাষ্ট্রের 
মধ্যে বিবাদ মেটানো এবং সাইগ্রাস- 
সংকট সমাধানের নামে অন্যভাবে 
ন্যাটো গোষ্ঠীর স্বার্থকে রক্ষা 
করা।” কিন্তু সুখের কথা আজ 
সাইপ্রাসের মানুষ তাদের সেই 
ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে । এবং তাঁদের 
সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। 
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_ দ্ৰাযর্বেদীয় ধৰ 


 গ্রস্ততকাৱকদেৰ স্কট - 


চা ভোট দচাকৎসা 
পন্ধত আফুর্বেদ। লক্ষ লক্ষ ভারত- 
বাসী আধ্যীনক গ্যালোপ্যাথথ ওষুধ 
পারহার করে আয়দ্বেদের আশ্রয় 
নিয়ে থাকেন্ছ। তার কারণ, আয়;- 
' বেদীয় ওঁষধ দামে অনেক সস্তা 
এবং দ্বিতীয়তঃ আয়দরবেদীয় চিকি- 
ধসা পদ্জীতর প্রাত বিশ্বাস তথা- 
কাঁথত উচ্চাশাক্ষত শ্রেণকে বাদ 
দিলে আঁধকাংশ ভারতবাসীর মজ্জা- 
গত। 

বর্তমানে আয়ুর্বেদ গষধ 
প্রস্তুতকারকরা প্রয়োজনীয় মাল- 
মশলা এবং রাসায়ণিক দ্রব্যের 
, অভাবে দারুন সঙ্কটের সম্মুখীন । 
এই সব জিনিস বিদেশ থেকে আম- 
দানী করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখ- 
এবং যেগুলি প্রধান কয়েকটি ওধ- 
ধের পক্ষে অপরিহার্য। নিত্যপ্রয়ো- 
জনায় দ্রব্য আইন অন্যায় আয়ু- 
বেদীয় উষধের মূল্য বাদ্ধির 
পথ বৃদ্ধ, ফলে আয়বেদীয় প্রাত- 
ঘ্ঠানগুল বিশেষ অসুবিধার সম্মু- 
খীন। এ'দের, প্রয়োজনীয় জনি: 


গুলির পরিমাণ নি্দন্ট করে দেন 
ড্রাগস কন্ট্রোলার।' কিন্তু, আমদান' 
করার দায়িত্ব স্টেট ক্রোডং কর্পো- 
রেশনের। তারা জিনিসগুলি সর- 
বরাহ না করার ফলে অসুবিধা 
ঘটছে।. সাধনা উষধালয়ের সত্বাধি- 
কার ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এক 
সাক্ষাৎকারে জানান যে, দীর্ঘীদন 
পরে স্টেট ধ্রঁডং পারদের -নাদর্টি 
কোটার এক অংশ তাঁদের নামে 
সম্প্রীতি এ্যালট করেছে। 
বর্তমান কালে আয়ুর্বেদ ওঁষ- 
ধের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক প্রচেষ্টা 
চলছে। . জনসাধারণের এক বিরাট 
অংশ জাঁবকা সূত্রে এর সঙ্গো 
যুন্ত। গভর্শমেন্ট যাদু 'প্রয়োজনায় 


বেলঘরিয়ায় কি ঘটেছে 


(২য় গৃম্তার পর) 


এর পরেই িনরস্ত সাধারণ 
: মানুষ যখন একত্রে জোটবে'ধে আত্ম- 
রক্ষার তাগিদে কংগ্রেস গুস্ডাদের 
প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যান তখনই 
পুলিশ এসে এ গ্দণ্ডাদের পালা- 
বার সুযোগ করে দেয় বলে আঁভ- 
যোগ পাওয়া গেছে। আভিষোগে 


ফোনে সংবাদ দেওয়া সত্বেও তারা 
ঘটনাস্থলে যথা সময়ে আসে নি। 
উল্লেখষ্মেগ্য যে, সাধারণ মানুষের 
একক্রে প্রতিরোধের সময়েই প্রাতি- 
রোধকারী বাদল দাস নামে ষুবকাঁট 
মারা যান বলে পরে জানা গেছে। 

স্টেশনের কাছে এই দৌরাত্ম্য 
করার আগে প্রত্যুষে এ গুণ্ডারা দেশ- 


"৮." প্রিয় নগরের আশেপাশে কয়েকটি 


বাড়ী বেছে বেছে হামলা চালায়। 
সেখানেও কয়েক ব্যান্ত দুব্ত্তদের 
আক্রমণে গুরুতররূপে আহত হন। 
ওরা দুটি, দ্রাকে করে এসেছিল। 

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, 
কংগ্রেসী গুস্ডাদের এই আক্রমণের 
পেছনে বাঘা বাঘা কংগ্রেসীরা 
রয়েছে। ঘটনার আগের রানে কংগ্রে- 


সরা এবং গৃস্ডারা বেলঘারয়ার. 


একটি ঘাঁটিতে মিলত হয়ে এ 
আক্রমণের পরিকল্পনা এবং নক্সা 
তৈরী করে। এর পরেই সেই অশুভ 


আভযান শুরু হয়। 
বেজঘারয়া এবং তার আশে- 
পাশের যে কোন দ্ধানে এখন 


" গেলেই শুনতে পাওয়া ঘাবে যে, 
মাস্তফ্রল্ট সরকারই ভাল 'ছিল। পাঁচ. 


টাকা কিলো চাল হলেও মানুষের 
জশবনের নিরাপত্তা ছিল। বেলঘারয়া 


. অঞ্চলে সাধারণ মানুষ দে সময়ে . 


নির্ভয়ে চলাফেরা করেছেন। - 


. সর্বশেষ সংবাদ প্রকাশ ' যে, - 


প্রীলশ কংগ্রেস গুণ্ডাদের 'থুজে 
বের করে গ্রেপ্তার করার 
বর্তমানে প্রাতিরোধকারশ সাধারণ 
মান্ষগ্দালুকেই খুজে বেড়াচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র, দপ্তরের 
দৃম্টি আকর্ষণ করে আমরা বলতে 
চাই যে, দমদম ও .বেলঘ'য়ার থানা 
পুলিশকে সংযত করুন এবং জন- 
তার দাবী অনুযায়ী জেলার পুলিশ 
সুপারকে বদলী করুন। তা না 
হলে বেলঘাঁরয়ার এবং তার পাশের 
গ্রাম দমদম থানা এলাকার নিমতার 
মানুষ শান্তিতে বাস করতে পার- 
বেন না। কারণ, জেলার পনীলশ 
সুপার স্বয়ং দলীয় প্রভাবে পড়ে 
কাজ করছেন বলে আঁভযোগ পাওয়া 
যাচ্ছে! 

উল্লেখযোগ্য যে, এই আক্ষমণ- 
কারণ কংগ্রেসী গু্ডাদলের সর্দারটি 
১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে কামার- 
হাঁটি এলাকার একাঁট কাপড়ের 
মলের প্রায় তিরিশ জন শ্রামককে 
একসঙ্গে হত্যার পাশ্ডা ছিল বলে 
আঁভযোগ আছে। কংগ্রেসীরা কাজ 
হাসিলের উদ্দেশ্যে একে সমাজসেবা 
আখ্যা 'দিয়ে এর কাজের খুব বাহবা 
ধৃদৃচ্ছে। 


পি ডি এফ 
(প্রথম পন্ঠার পর) 


{বত ভারতীয় লোকদলে রূপান্ত- 
[রত করা হোক। ডঃ ঘোষ রাজ- 
নীতির পাকা খেলোয়াড়। তান 
বুঝতে পেরোছলেন কবির সাহেব 
প-ড-এফ দলের নেতৃত্ব পুরোপাীর 
দখল করতে চান। অই (সঙ্গে সঙ্গে 
বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বারে 
বারে নাম পাল্টালে দলের ক্ষাত 
হবে। জনসাধারণের মনে কোন ছাপ 
দেখা দেবে না। ডঃ ঘোষের প্রবল 
দার। অন্যাদকে কাঁবর সাহেবেরও 
সমর্থকরা - নাম পালটাতে চান। 
মতাবরোধ :চীৎকারে পাঁরণত হয় 
এবং শেষ পর্যায়ে ডঃ- ঘোষ বলেন, 
আগামী এপ্রিল মাসে এ সম্পর্কে 


চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে৷ . 


ইতিমধ্যে পি-ডি-এফ দলের আফস 


খোলার জন্যে কলকাতায়. একটা 


বড় বাড়ী ভাড়া নেবার সিদ্ধান্ত 


করা হয় এবং এ“সম্পর্কে দলের '' 


্রেঞ্জারার এস, এন, ঘোষকে ব্যবস্থা 
বরুতে বলা হয় উল্লেখযোগ্য, এই 
এস: এন, ঘোষরকেমান্তিসভা দু্গণ- 
kh ইন্ডাস্ট্রিজ, মির চেয়ারম্যান 


ন্মণই জানানো হয়নি। আর কয়েক- 
জন ইচ্ছা করেই যানান। এই অব- 
স্থার পটভূমিকাও বেশ কৌতুককর। 
ি-ড-এফ মল্ত্িসভা গঠনের পর 


কারণ, মজনুমদার মহাশয়ের দলে ' 


এখনও ২৪ .পরগণার পাঁচজন এম- 
এল-এ আছেন। তাই ডঃ ঘোষ কোন- 
মতেই হরেন: মজ:মদারকে 

সাহস করছেন না। বিদ্রোহীরা মনে 
করছেন হরেন মজুমদারের পরা- 
মশেই ডঃ ঘোষ প্রচার দপ্তর ভু 
নাঁলনাক্ষ্য সান্যালের হাত থেকে 
কেড়ে 'নয়েছেন। ডঃ সান্যাল কল- 


কাতার সাংবাদিক মহলে স্পার- ; 


চত। সাংবাদিকরা প্রায় প্রাতাদনই 
ডঃ সান্যালের কাছে যান। 
সাংবাদিকদের এই সান্যাল প্রীত 
হরেন মজুমদার ভালো মনে গ্রহণ 
করতে পারছিলেন না। আর সাংবা- 





tA 


ur 


না তিন কাজের লোক। কল্তু 
তাঁকে ঘিরে পি ডি এফ দলের 
1 বন্রোহীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 


তাঁরাও হরেন মজুমদার ডঃ ঘোষ *':: 


আঁতাত বরদাস্ত করতে চাইছেন না। 
এই অবস্থার পেছনে রয়েছে আশু 
ঘোষের চ্যালেঞ্জ । সেই চ্যালেঞ্জকে 
কংগ্রেসী কর্তারা যত ছোট করার 


চেষ্টা করছেন ততই কিন্তু পি ডি 


এফ দলে আশংকা বাড়ছে। কারণ 
পি ড এফ-এর সবাই: ১দলত্যাগী 
সদস্য। দলত্যাগ করানোর ব্যাপারে 
আশু ঘোষের ক্ষমতা সম্পুর্কে 
1 এঁদের প্রত্যেকের বাত আঁড- 
জ্ঞতা আছে। তাই এরা এখন সন্ত- 
ও পাশে খবর নিচ্ছেন, আন ঘোষ কত 
দূর যাবেন। কেউ “কেউ আবার 
গোপনে আশু ঘোষের সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষা করছেন। এ হচ্ছে পি বড এফ 
দলের অন্তার্বরোধের একটি মোটা- 
মু'টি চেহারা। j 

- কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে পি- 
এড এফ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ . কিংবা 
অন্যান্য মন্দের সম্পর্কে অবজ্ঞা 
প্রদর্শনের ঘটনা প্রাতাদনই ঘটছে। 
আগগৈল্রদেখা যেতো, কংগ্রেসী আমলে 
মন্দা মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে 
যাবার জন্যে রাড়াকাঁড় 
করছেন। এখন কিন্তু অবস্থা ঠিক 
পরত . মন্ত্রিসভার বক ছাড়া 
কংগ্রেস মন্মরা পারতৃপক্ষে মুখ্য 


মী ডঃ ঘোষের কক্ষে" যান না। . 
মাঝে মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে". 
-  অর্থমল্লশ ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের বেলায় । .." 
এর লিফটে উঠে সোজা নিজেদের ' ' 


ঘরে চলে যান। মুখ্যমন্ত্রীর ঘূরের 
দিকে একবার তাকাতেও দেখা যায় 
না। অন্যান্য পি ডি এফ মন্ত্রীদের 
ঘরে তো তাঁরা যানইনা। কংগ্রেসী- 
রাই এদের কাছে যাওয়া আসা 


রা 


দূলশয় মন্দ্রারা কিছু বলতে সাহস 
করছেন না। এর একটি মান্র কারণ, 
ডঃ ঘোষের দলের সংখ্যা মাত যোল। 


- আর কংগ্রেসের সংখ্যা প্রায় ৯৩০। 
তাই ঢোক গিলতেই, হচ্ছে। দপ্তর 


বে টা 


-DARPAN, Price 25 ৮. 


বন্টনে কংগ্রেসণী মন্দের যেভাবে * 
হেনস্থা করা হয়েছে তারই শোধ 


নিচ্ছেন বিজয় সিং নাহার। 


. কংগ্রেসী মন্দ্রীরাও কিন্তু আশু 
ঘোষের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা 
দেখাচ্ছেন। 
্রর্জুপ চন্দ্র বারেবারে আশু ঘোষের 
চ্যালৈঞ্জকে ডীঁড়য়ে দেবার চেষ্টা 
করলেও মোটরগাড়ীর মধ্যে গংগা- 
তীরে আশ ঘোষের সঙ্গে আলো- 


শুনা করে একটা রেকর্ড স্থাপন করে- 


ছেন। প্রতাপ চন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপাঁত এবং অতুল্য চক্রের লোক। 
আর অন্যাদকে আশু ঘোষ কংগ্রেস 
ওয়াকিং কাঁমটিতে অতুল্য ঘোষের 


Y 


কংগ্রেস অর্থমন্দু 


৮ 


জায়গায়, বিজয় সিং নাহারের নাম্‌. 


প্রস্তাব" করোছিলেন। 
সং নাহার সম্পর্কে অতুল্য চক্র 
নিশ্চিন্ত নয়। বিজয় সিং নাহার 
কড়া লোক। প্রফুল্প সেন 


2: 


এখন অতুল্য চক্রের কাছে আত্মসম--, 


পণ করতে থাকলেও বিজন্ন সং. ‘ 
নাহার করেনাঁন। তাই কংগ্লেসী মহ- 
লেও এখন আশ ঘোষের দিকে 


চেয়ে আছেন। 4 ৰ 


তু মুভ. অর্থনৈতিক ও 
সাং শট সম্পর্ক .. ঘানষ্ঠ- 
ত্র পুর বেলগ্রেদ দিল্লী 





করে একই উত্তর পাচ্ছেন, এই মান্তি- 
সভার পতন ঘটাবোই। 

আশু ঘোষের চ্যালেজকে কেউইস্ 
আর তাচ্ছিল্য করতে সাহস পাচ্ছেন 
না। য্য্ত ফ্রন্টের নেতারাও এখন 


আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাঁরাও 
তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আশু ঘোষের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা 
করছেন। / 
নাটক জমে উঠেছে। 





হি 


ত 








ঘা ঘোষের ঢালে তত করার জন্য যে চক্র 











যাওয়াকে কেন্দ্র ক ক; 


তার জন্য এবং অন্য কারণেও 
তাঁকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে 
বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে 


করেন। 
প্রকাশ, ডক্টর ঘোষ, ডর 
প্রতাপচন্দ্র চন্দ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ 


সমর্থক প্রায় ৩৯ জন (কারো কারো 
' মতে ৩৩ জন) ডক্টর ঘোষের মাল্ত- 
828 বসের দিলা সভা থেকে, তাঁদের সমর্থন সরিয়ে 


নেবেন এবং মোটামুটিভাবে এটাও 
স্থিরীকৃত হয় যে, ১২ই ফেব্রুয়ারী 


কংগ্রেস নেতৃত্ব অপমান করছেন তার 


বিরুদ্ধে প্রাতশোয়াত্মক ব্যবস্থা 


হিসেবে তান এই মান্িসভার পতন 
ঘটাবেনই। সংশ্লিষ্ট মহল বলেন 
যে, যক্তফ্রন্টের কোন একটি দলের 


: কোন্‌ নেতা নাকি শ্রীঘোষকে এই 


আস্ঘা: দিয়েছেন যে, যাঁদ' শ্রীঘোষ »»সস 
এই মাল্পসভার পতন ঘটিয়ে দেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনার্নবাচন হয় 
তবে নাক যুক্তফ্রন্ট তাঁর সমর্থক- 


দের জন্য সীঁট দেবেন। এই সম্পর্কে 


যুক্ত ফ্রন্টের জনৈক নেতা বলেন যে 
এই ধরনের প্রস্তাবের কথা তাঁদের 
জানা নেই। তবে এই মন্মিসভার 
পতন ঘটলে তারা খুশি । 

প্রকাশ, কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি 
অংশ শ্রীআশু ঘোষকে 'নরস্ত 
করার জন্য একটি কমপ্রোমাইজ 
ফর্মূলা দেবেন। তা হল, প্রীঘোষের 
সূ্নর্থকদের অন্তত একজনকে মান্তি- 
সভায় নেওয়া এবং কিছুকাল পরে 
তাঁর বিরদ্ধে মামলা প্রত্যাহার। 
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই রাজ্যে 
পুনরায় অন্তত আযাডহক কাঁমটি. 
গঠনের প্রাতশ্রৃতি হাইকম্যান্ড দিতে 
পারেন। এবং পরে শ্রীআশ:ু ঘোষ 
ও শ্রীঅতুল্য ঘোষের যুস্ত বিবৃতিতে 
দলীয় ব্যাপারের িটমাটের খবর 
ফলাও করে দেওয়া হতে পারে বলে 
একটি মহল মনে করেন। 

আর একট মহলের মতে, রাজ্ট্র- 
পাঁতর শাসন হলে শ্রীঘোষ বা তাঁর 
দলবলের কোন লাভ হবে না_এটা 
বৃবিয়েও শ্রীঘোষকে 'নরস্ত করার 
চেষ্টা হবে। তাছাড়া শ্রীঘোষকে 


পুনরায় গ্রেপ্তারেরও ভয় দেখানো 
হবে। 


(দরপশর-রাজনোতিক সংবাদদাতা ) 


গুরুতর দংকটের' সম্মুখশন হতে 
যাচ্ছে। আশ; ঘোষ এম এল স-র ' 
দৃঢ় চ্যালেঞ্জের জবাবে রাজ্য কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ এখন দুটি কৌশল স্থির 
করেছেন। প্রথম, নয়াদিল্লি থেকে 
আশ; ঘোষের সমর্থক এম এল এ-রা 





কোল ll খণি ডি এফ দলে টমুকগ্রদ নাটক = 


ফরে এলেই তাঁদের ভাঙাবার চেষ্টা 
করা! 


অবস্থা এমন পর্যায়ে পেশছেছে যে, 
কংগ্রেস চক্রের এই কৌশল শেষ 
পর্যন্ত কার্ধকরণী হবে কিনা সোব- 
ঘয়ে গভশর সন্দেহ আছে। নিরপেক্ষ 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে কর- 
ছেন ডঃ ঘোষ মল্িসভার পতন 
জনিবার্ঘ। 


[ন্বতীম্প, * ক্রমাগত মধ্যবতণী 
নির্বাচনের ভয় দেখানো! কিল্তু 


নি চ্যালেঞ্জের 
একটি প্রতিক্রিয়া; 'খ্খনই দেখা 
। সেটি হোল, দাম্ভিক বংগে- 
১711 
ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে তাঁর বরো- 
ধাঁদের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা কর- 


এক খগেন দাশগুপ্ত বাদে অন্যান্যরা 
আত্মসমর্পণের নীতি গ্রহণ করেন, 
নি। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিজয় 
[সং নাহার, তরুণকান্তি ঘোষ, 


(শেষাংশ ১০ম পৃচ্ঠায়) 


ষ্যাজ্ন 1 


নতুন কোয়ালিশনের জল্পনা কল্পনা 


(দর্পাপের বিশেষ প্রতিনিধি) 

স্ত ফ্রন্ট সরকার ভাঙার 

0! ষড়যন্ত্রে মদদ দিয়ে রাজ্য- 
পালের পদের মর্যাদা ক্ষুপ্ করতে 
পশ্চিমবঞ্গের- বর্তমান রাজ্যপাল 
ধরমবণীরের সম্মানে যেমন বাধে ন, 
তেমাঁন দি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়া- 
{লশনকে উপলক্ষ্য করে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের রাজনীতিতে যে টানাটান 
চলছে তাতে নতুন করে অংশ গ্রহণে 
তাঁর বাধছে না। কারণ পুরাতন 


প্রভুকে খুশী করার জন্য তান 


যেমন ষড়যন্মে লিপ্ত হয়োছলেন 
তেমাঁন আবার প্রভু-দ্রাতাকে ভর 
করে নতুন দাবার ঘটি চালতে চাই- 
ছেন। হনমায়ূন কাঁবর যখন তৈল- 
পাল দপ্তর সেক্রেটারী ছিলেন। 


সম্প্রতি রাজ্যপাল ধরমবীর 


জাহাঙ্গীর কাবরের সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে কাঁবরকে উপদেশ 
দিয়েছেন যে, তান যাঁদ অকাঁমউ- 
নস্ট দল এবং কিছ কংগ্রেসীকে 
পারেন তবে ধরমবীর ডক্টর ঘোষের 
মাল্পসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সং" 
্লম্ট নতুন গোষ্ঠীকে মন্লিসভা 


গঠনে সাহায্য করবেন। প্রকাশ, 
কংগ্রেসের একি মহল পি ডি এফ 
কংগ্রেস কোয়াঁলশনের বদলে অন্ত- 
বর্তশ ব্যবস্থা হিসেবে উল্লিখিত 
ধরনের মন্ন্িস্ভা গঠনের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করছেন। 


আরও প্রকাশ, জাহাঙ্গীর কবিরের 


০০ ত্মাজ্ল্ফে ০শ্তভ্র শ্বশ্দ্ল 
পি ডি এফ দলে মতবিনোথ 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতীনিষি ) 
শ্বস্ত সূত্ৰে জানা যায় যে, 
কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়া- 

িশনকে বাঁচাবার জন্য নানা মহল 


মামলা তুলে নেওয়া এবং শ্রীঘোষের 
দুজন সমর্থককে মান্দ্রসভায় গ্রহণের 
প্রস্তাবে প্রবল আপান্ত তুলেছেন। 
তাঁদের মত হল এই যে, যাঁদ 
শ্রীঘোষের মামলা তুলে নেওয়া হয় 
তবে সে ঘটনা কংগ্রেস ডি এফ 


কোয়ালিশনকে জনচক্ষে আরও হেয় 
করবে। জানা যায়, শ্রীগঞ্গাধর 


দারের এই চিন্তাধারার বিরোধী 17: 


তাঁর মতে সামায়ক একটু দুর্নাম 
হলেও মাল্রসভা তো 'টিকবে। 


আরও জানা যায়, শ্রীপ্রামাণক 

শ্রীআশ ঘোষের সমর্থক বলে বর্ত- 
মানে পারচিত বাঁরভূমের শ্রীবৈদ্যনাথ 
ব্যানাজশিকে মল্মিসভায় গ্রহণের জন্য 
ডন্র ঘোষের কাছে দরবার কর- 
ছেন। তবে ডঃ ঘোষ এখন 
পর্যন্ত মনস্থির করতে পারেন ন। 
কারণ তাঁর বিবৃতির পর (আশু 
ঘোষ সম্পর্কে) এখন ব্যাপারটা 
প্রেসটিস ইস্‌ হয়ে দাঁড়য়েছে। 








ক্িন্লেভলাহেন 


ছি গু . 
সাজ্মাজ্ত্য বালী 


আনেক্রিক্াল্ব কক্ত চুল 





ডেন্ট বাংকার-থিউ নরমেধ যজ্ঞের 
হোথাবৃন্দ কার্যতঃ পৃজ্ঠ প্রদর্শন 
করেছেন। সায়গনের অদুরে সমুদ্রো- 
পক্‌লে পারমাণ্ণাবক নোৌঁ-বহরের 
পাটাতনে দাঁড়য়েও মাকন প্রোস- 
ডেন্ট জনসনের হি, কাঁপছে। 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৫ লক্ষেরও 
বেশ মান সৈন্য, ৭ লক্ষ সামারক 
জন্টার দস্দ্ববাহিন, এবং দক্ষিণ 
কোরীয়, ফিলিপাইনস, অষ্ট্রোলয়া 
থাইল্যান্ডের মালত আরও কয়েক- 
লক্ষ জল্লাদের যুদ্ধজয় তো দূরের 
কথা পায়ের তলা থেকে অস্তিত্ব 
রক্ষার মাঁটটুকু পর্যন্ত সরে যাচ্ছে। 


কত 


শ্যামশোভামাশ্ডত .দক্ষিণ [িয়েত- 
নামের মাত দেড় কোটি মানুষের 
বিরুদ্ধে প্রাত ঘন্টায় ১০ কোটি 
টাকার এই বিপুল সামরিক আঁভ- 
যান আজ কার্ষতঃ ব্যর্থ হবার 


বুম্ধ জয়ের মিথ্যা আশ্বাসে ভুঁলয়ে 
রাখার সমস্ত অপচেষ্টা আজ ব্যর্থ। 
জনসন ও পেন্টাগনের মুখোশ খুলে 
পড়েছে 

জনসনাঁ জেনারেল ওয়েম্ট-মোর 
ল্যাপ্ডের নার্মট ইঙ্গিতবহ। এই 
জল্লাদেরই হীঙ্গতে দক্ষিণ ভয়েত- 


* নামকে ভূগোলের পৃষ্ঠা থেকে চির- 


পর দিন আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ 
করে অসংখ্য জনপদ্র, শস্যক্ষেত ধংস 
করা হয়েছে। বিষাল্ত গ্যাস, রাসা- 
য়াণক, ও প্লেগ জাবাণ্রবাহিত 
বোমা 'নীর্বচারে ফেলা হয়েছে দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামের বুকে, সেখানকার 
ভূমির উৎপাদন শান্ত চিরতরে খতম 
করবার জন্য, বংশকে বংশ লোপ 
করবার জন্য। দৈহিক অত্যাচারের 
নজীর সৃন্টিতেও এই' দস্যবর 
জেনারেল হিটলারের বন্দী 'শাবর 
ও গ্যাসচেম্বারকে হার মানয়েছে। 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভিয়েতনামী শিশুদের 
বাঁলর বস্তার মত ব্যবহার করা 


কাতায় অধ্যাপক নন্নডেন 


(দর্পশের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


6642-৩ উলারের আমলের দাবি তুলে 

পশ্চিম জামানীর িাঁল- 
টারী কর্তারা পোল্যান্ড, চেকো- 
*লাভাকিয়া," জামান গণতান্তিক 
সাধারণতন্নদ আক্রমণের বড়যল্ম 
করছে। এবং সমগ্র জার্মানীর এক- 
মাত প্রাতানাধ পশ্চিম জামান 
এই দাবির আঁছলায় পাশ্চম জামা“্নী 
জামান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত 
গ্রাসের উদ্যোগ করছে।” মঙ্গলবার 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবা- 
দিক বৈঠকে জার্মান গণতান্ত্রিক 
সাধারণতন্তের সোস্যািম্ট ইউীনাট 
পার্টির (এস ই ডি) পাঁলটব্যুরো 
ও বিশ্ব শান্তি সংসদের সদস্য 
অধ্যাপক আলর্বেট নরডেন পশ্চিম 
জামা্নীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত আঁভ- 
যোগ করেন! পার্ট পন্ন-পান্রকার 
প্রান্তন সম্পাদক ষাট বংসর বয়স্ক 
বুদ্ধ অধ্যাপক নরডেন 'হটনারের 
আমলে আত্মগোপন অবস্থায় নাৎ- 
সাঁদের হাতে কয়েকবার নিগ্‌হ'ঁতও 
হয়েছেন। 


অধ্যাপক নরডেন বলেন যে, 
পশ্চিম জামানাীর একক প্রাতানাধত্ব 
স্বীকার করে এবং জামান গণ- 
তান্দিক সাধারণতন্ত্কে স্বাকৃত না 
দিয়ে অনেকে পরোক্ষে পশ্চিম 
জাম্মনীর যাদ্ধবাদীদের জার্মান 
গণতান্তিক সাধারণতন্তের ওপর 
হামলার সুযোগ করে 'দিচ্ছেন। স্পষ্ট 
ভাষায় তিনি জানান যে, তাঁরা একক 
প্রীতানাধত্বের দাঁব করেন না। 
জামান গণতান্তিক সাধারণতল্ত 
জামান ভূখণ্ডে দুটি রাষ্ট্রের স্বাভা- 
ববিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য 
বহু প্রস্তাব "দিয়েছে, কিন্তু পাঁশ্চম 
জামান সরকার প্রতিবারই তা 
প্রত্যাখ্যান করেছে। অধ্যাপক নর- 
ডেন বলেন যে, ক্লুরোপে শান্তি 
প্রাতচ্ঠার জন্য এবং তৃতীয় মহা- 
যুদ্ধ যাতে না বাঁধতে পারে তার জন্য 
'নিরস্তীকরণ, সহাবস্থান এবং দুই 
জামান রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার 
দাবি তাঁরা করছেন। 

তান আশা করেন ভারত সর- 


১ 
বন্ধ করে কবর দেওয়া হয়েছে, 
জীবন্ত মানুষের পাকস্থলীতে 
রোন্তি আদায়ের চেষ্টা এবং নারীর 
জননৌন্দ্ুয়তে জঞলন্ত লোহার শিক 
দুীকয়ে পৈশাচিক উল্লাস লাভের 
জন্য দেশ ছাড়া মাকিনি' সৈন্যদের 
চিত্তীবনোদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে 
এই জেনারেল। অত্যাচারের এই 
বাঁভৎসতায় অংশগ্রহণ করে বহু 
তরুণ মানি সৈন্যের মানাঁসক 
ব্যাধি দেখা দিয়েছে এবং তাঁরা সাম- 
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ত্যাগে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে এক 
মেধ যজ্ঞের বিরুদ্ধে অসহায় দেশ- 
গুলির জন্য বিপুল বলশালণ 
প্রাতশ্রুতি। প্রত্যক্ষ আঁলঙ্গনের 
সুযোগ না থাকায় দূর থেকে এই 
মরণবিজয়ী মুক্ত ফৌজকে আমা- 
দের আভিনন্দন জানাই। 


কার পশ্চিম জার্মানীর একক প্রীত- 
শনীধত্বকে অস্বীকার করে বিশ্ব 
শান্তির স্বার্থে জামান গণতান্তিক 
সাধারণতন্নের সঙ্গে ' কুটনোৌতক 
সম্পর্ক স্থাপন করবেন। প্রসম্গত 
কটি প্রশ্নের জবাবে তান জানান 
যে, পশ্চিম জামাতে যে সব 
মানুষ, বিশেষত শ্রাীমক ও বুদ্ধি- 
জবা এবং দল আছেন তাদের 
অনেকে জামান গণতান্ত্রিক সাধা- 
রণতন্ত্রকে স্বীকঁতি দেবার কথা 
বলছেন। 

অধ্যপক নরডেন ভারতের 
কাঁমিউনিস্ট পার্টর আসন্ন কংগ্রেসে 
এস ই ডর শ্রাতৃত্বমূলক প্রাতানীধ 
{হসেবে এসেছেন। তান এক 
প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, কোন 
একটি দেশে শ্রামক শ্রেণীর দুটি 
পার্ট থাকুক, তা তাঁরা মনে প্রাণে 
চান না। তানি বিশ্বাস করেন যে, 
ভারতে দুই কামিউনিস্ট পাঁ্ট পর- 
স্পর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে এবং 
একদিন ভারতের কমিউীনস্টরা 
আবার এঁক্যবদ্ধ হবেন। 





নিশি 





অভিনন্দন 


মানুষের জন্যই তো সব 
সাত পুরুষের ভিটে, গর্ব সুখ দুঃখ, 
মানুষের . জন্যই তো সব ভালোবাসা । 


* দেয়াল ভাঙতে মাথা গঠীড়য়েছে হাজার হাজার, 


ভেসেছে সংসার, 


পথ। ভাগীরথী সহ্য করেছে অশ্রবতে। 


মানুষের জন্যই তো সব 
গর্ব ভালোবাসা । 
পদ্মায় জেগেছে নয়া চর 


শুনেছে খবর? 


চ্ৰদেশ্রগ্জান দত্ত 





সস্শমভীন্ত্র 


জ্ঞাল্নিস্সাতী 


ক ম্যুল্ুহল্জ ঢাল 


দিত ও ম্কুন্দদাসের 


গ্রল্থাবলশী সম্পার্কত সংবাদ প্রকাশ 


করার জন্য ধন্যবাদ তবে প্রকাশের 
পূর্বে কোন কোন তথ্য যাচাই করে 
নিলে সংবাদাঁট সম্পূর্ণতঃ নিখুত 
হত। 'সনেমা ও নাটকের কল্যাণে 
মুকুন্দদাস পদনরায় জনাদর পেতে 
আরম্ভ করেছেন বলেই বসুমতাঁ 
তাঁর গ্রল্থাবলণ প্রকাশ করেছে, একথা 
সত্য নয়। বসুমতার গ্রন্থাবলীতে 
প্রকাশ কাল থাকেনা । কাজেই কবে 
যে বর্তমান গ্রন্থাবল প্রকাশ 
পেয়েছে বলা দুম্কর।, তবে মনে 
হয় স্বাধীনতার অব্যবাহত পরেই 
এট প্রকাশিত হয়ে থাকবে। ১৩- 
৬১-৬২র শারদীয়া দৌনিক বস: 
মতাঁতেও এর বিজ্ঞাপন দেখোঁছ। 
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু মহাশয় এত- 
কালের মধ্যে আইনের সাহায্য নেন- 
{ন কেন, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়! 
এ ধরণের কাগুজে লেখালেখিকে 
বসুমতণর কর্তৃপক্ষ কোনরকম প্রশ্রয় 
দেন না, নইলে এসংবাদ প্রকাশ হও- 
যার পরেও তাঁদের পক্ষে গ্রন্থাবল'া 
বিক্রী করা সম্ভব ছিল না। কাজেই 
আইনের আশ্রয় না নিলে শ্রীযুস্ত 
বস্দর দাবী বস্মতী কর্তৃপক্ষের 
কোন দামই যে পাবে না তা নর্বা- 
ধায় বলা চলে। 


প্রসঙ্গত বলা উচিত, সাপ্তাহক / 


পল্লশীচিত্ত ১৩১৬ সালে প্রকাশিত 
হয়ান! ১৩১৫-১৬ সালে বাগের- 


হাট প্রকাশিত পল্লশীচন্র ছিল মাসিক | 


পত্রিকা, সম্পাদক সম্ভবতঃ অশ্বিনী 
কুমার সেন। এ পত্রিকার কয়েক বৎ- 
সরের সেট (১৩১৫-২০') চৈতন্য 
লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে। শ্রীযুস্ত 
বসু সম্পাদিত সাপ্তাহক পল্লী- 
চিনের প্রকাশকাল ১৩৩৬, এগুলি 
সাহিত্য পারষদে আছে। পাঁরষদে 
রাঁক্ষত সাময়িকপত্রের মুদ্রিত আঁলকা 
অবলম্বন করায় সাপ্তাঁহকের তারিখ 
ভুল ঘটেছে। ব্যাপারটা ভালভাবে 


নয়--এ কথার যেটুকু প্রমাণ দেওয়া 
হয়েছে, তা যথেষ্ট নয় । শুধু 
আশ্বনীকুমার দত্ত বা শ্রীযুস্ত বস্দুই 


নন, আরো অনেকে তাঁর পালা " 


লিখেছেন, গান বে'ধেছেন। বরি- 
শালের হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 
গান “সাবধান সাবধান” এতকাল 
মুকুন্দ দাসের নামেই প্রচারিত ছল 
বছর দুয়েক হল হেমকবির দৌঁহন্র 
এর কাঁপরাইড- পেয়েছেন। ব্রক্গ- 
চারিণাঁর স্বৃকটি গানই কি বস্দমহা- 
মহাশয়ের ৯ লেখা? গ্রল্থাবলীতে 
সংকলিত 'ন্য পালাগ্যালর (সমাজ 
পল্লশসেবা, কর্মক্ষেত্র ) লেখক কে 
এবং সেগ্লর মধ্যে কোন কোন 
গান শ্রীষন্ত বসুর লেখা? আশা 
কার আগামী কোন সংখ্যায় এসব 
প্রশ্নের মীমাংসা করা হবে শ্রীযুন্ত 
বসুর সাহায্যে। 
সম্পর্কে ওঁর স্মৃতিকথাও 
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দর্পণ ॥ শুত্বার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


যী পরিবহনের আয় বাড়াবার ' 
সহজ উপায় 


মন্ত্রী মশায়ের অর্থহীন হুমকী 


ত'মানে আমাদের ঘাটতির 

পারমাণ-সরকারী খণের 
সুদ ইত্যাদি বাবদ দেয় টাকা বাদ 
দিলেও মাসিক প্রায় দশ লক্ষ টাকা। 
এই ঘাটাত আমাদের আগাম তন 
মাসের মধ্যে, অর্থাৎ ?তারিশে এপ্র- 
লের মধ্যে, সম্পূর্ণ পূরণ করতে) 
হবে। নতুবা এই সংস্থাকে তুলে! 
দেবার কথা সরকারকে বাধ্য হয়ে 


. কে, ভট্টাচার্যের আবেদন--সংস্থার 


xi 








কর্মীদের কাছে। ॥ 


কোন লোকসান হয় না। লোকসানটা 
হয় কাগজে-পন্রে ক্ষয়পূরণ ও খণ 
শোধের কিস্তি বাবদ। 

এগারো শতেরও বেশী বাস 
এবং পনেরো হাজার কর্মচারী নিয়ে 
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। 
এই সংস্থা উঠে গেলে এক ধাক্কায় 
পনেরো হাজার কমণি,বেকার হবেন, 
অনাহারের সম্মুখীন হরেন এ'দের 
পাঁরবারের প্রায় এক লু মানুষ! 
অথচ পরোক্ষ এই দায়ে- 
তেই নাকি পাশ্চমব্গ পি, ডি, এফ- 
কংগ্রেস কোয়াঈলশন সরকার এই 
ঝঠাক নেওয়ার হুমাক দিয়েছেন। 
স্বভাবতঃই এভাবে “মাথা কেটে মাথা 
ব্যথা সারানর” প্রস্তাবে দেশের 


: মানুষ সায় দিতে পারেন না। 


কলকাতা রাম্ট্রীয় পাঁরবহন 
সংস্থার বাসের সংখ্যা এগারো 
শতেরও বেশী হলেও রুটে বেরয় 
কম-বেশী সাড়ে-ছশ বাস। অনেক 
গাড়ী বহন পুরনো হয়ে গিয়েছে, 
অনেকগ্দীল যন্ত্রাংশ পাঁরবর্তনের 
অপেক্ষায় অকেজো হয়ে রয়েছে। 
এই যন্মাংশগুলো আমদানী করতে 
হয় বিদেশ থেকে এবং সেজন্য 
বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন! বৈদে- 
শিক মুদ্রার টানাটানিতে বল্তাংশ- 
গুলো আনা হয়ে ওঠে না এবং 
এজন্য প্রায় আরও একশো খানার 
মত বাস রুটে আদৌ বেরতেই পারে 
না। এই একশো খানা বাপ যদি 
নিয়মিত রুটে বেরয় তবে দৌনিক 


অমূল্যরত সেন 
বাড়ানো মোটেই কম্টকর নয়৷ 


যাওয়ার সঞ্গে শুধু যে হাজার 
হাজার মানুষের বেকার আর অনা- 
হারের প্রশ্নই জাঁড়ত শদধ তাই 
নয়, এর সঙ্গে রয়েছে আমাদের 
সমাজতান্তিক সমাজ আদর্শের মূলে 
কুঠারাঘাতের ভয়ঙ্কর নজ্ীরের, 
প্রশ্ন! কাঁলকাতা পাঁরবহন সংস্থার 
বাসগুলোর জন্য স্পেয়ার পার্টস 
কেনার সমস্যা আজ নতুন নয়; বছ- 
রের পর বছর কেন্দ্রীয় সরকারের 
অকৃপণ অসহযোগিতার দাক্ষণ্যে এ 
বাবদে বৈদেশিক মুদ্রার দর্শন কখ- 
নই বড় একটা পাওয়া যায় 'ন। 
তার ওপর এই সংস্থাটির ওপরে 
যেন রয়েছে রাজ্য সরকারের বিরূপ 
মনোভাব । এক যুগেরও বেশী এই 
সংস্থা নিকৃষ্ট প্রশাসনে ক্রমাগত 
ভরাডুবির পথে গেছে! সংস্থাটির 
ধন-সম্পত্তি কখনই খুব জ্যরাক্ষিত 
ছিল না। ব্যাপক চার ও দলা- 
দাঁলতে সংস্থাটি আরও হ’ঁনবল 
হয়েছে। যত্্তক্রন্ট সরকারের আমলে 
কমশিরা স্বীয় উদ্যমে এই মৃতপ্রায় 
সংস্থায় যেটুকু প্রাণসঞ্জীবনের চেষ্টা 
করেছেন তাতেই দেখা যায় দৌনক 
প্রায় দশ হাজার টাকার মত গড়- 
পড়তা আয় বেড়েছে। 

পূর্ববঙ্গের 'ছম্মমূল উদ্যাস্তু- 
দের কর্মসংস্থানের জন্য ডক্টর 
বিধান রায়ের আমলে কলকাতা 
রাজ্ট্রায় পাঁরবহনের জন্ম হয়োছল। 
সুতরাং এই সংস্থার সঙ্গে একটি 
রাষ্ট্রিক দায়িত্ব এবং ডক্টর বিধান 
রায়ের অসমসাহসিক কর্মোদ্যমের 
স্মৃতিও 'িজাঁড়ত। এই সংস্থাটি 
তুলে দেওয়ার কথা, তাই চিন্তাই 
করা যায় না। 

আশ দশ লক্ষ টাকার মাঁসক 
ক্ষত নিবারণের পথ খুজে পাওয়াই 
হচ্ছে বড় কথা । মোটামুটিভাবে বলা 
যায়, ষাঁদ ব্রেক ডাউন কমিয়ে ১৯৬৬ 
সালের সমসংখ্যক বাসও রুটে বের 
করা সম্ভব হয়, তবে কর্মীদের 
আঁতীরন্ত উদ্যমের সাহায্যে এখনই 
বিশ হাজার টাকা দৌনক আয় 
বাড়ানো হয়তো অসম্ভব নয়। এ 
ক্ষেত্রে মাসিক দশ লক্ষ টাকার 
অন্ততঃ ছয় লক্ষ টাকা উশুল করা 
যায়। 

১৯৬৬ সালে রুটে বাস বেরত 
গড়ে ৬৭৬টি, প্রাতাউ বাস পিছু 
দৈনিক গড় আয় ছিল কম-বেশী 
২১৪ টাকা' ৫০ পয়সা, গড়ে দৌনিক 
মোট আয় এক লক্ষ 8৪6৫ হাজার 
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সংখ্যা দাঁড়য়েছে ৬৫৪টি, 'বিশ্তু 
বাসাঁপছ; দৌনক গড় আয় বেড়ে 
হয়েছে কমবেশী ২২৯ টাকা ৩৩ 
পয়সা, গড়ে দৌনক মোট আয় এক 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । রুটে ব্রেক- 
ডাউনের সংখ্যা ১৯৬৬-র গড়পড়তা 
৯৩ থেকে ১৯৬৮-তে ১৩৫ এসে 
দড়র়েছে। এ-সত্বেও কিল্তু দোনিক 
গড়পড়তা আয় বেড়েছে বৈ কমে 
নি। বাইশ খানা কম বাস নিয়ে 
এবং শতকরা বশ ভাগ ব্রেক-ডাউন 
নিয়ে আয় কমে নি! ১৯৬৬-র তুল- 
নায় ব্রেক-ডাউন বেড়েছে শতকরা ছয় 
ভাসে হিসেবে বাস কমেছে প্রায় 
ষাট খাঁন, সাকুল্যে দৈনিক গড় 
আয় বেড়েছে বিশ ' হাজার টাকা। 
ভাড়াবাদ্ধ ও কর্মীদের উদ্যম 
দুইয়েতে দিলেই এই বাড়তি আয়। 
এখন, ব্রেক-ডাউন কমিয়ে দশ 
পার্সেন্টে নামাতে ' পারলে এবং 
ছোটখাট 'রিপেয়ারিং করে ১৯৬৬-র 


সমসংখ্যক বাস রুটে নামাতে 
পারলে দু দফায় দৌনক আরও 


ইনি একটা অফিসের হাস্যাম্যী, এবং স্ুচতুরা 
কঠোর পরিশ্রম এবং 
কমকুশলতার জন্য তিনি টাইপিষ্ট থেকে 
এতোখানি উন্নতি করতে পেরেছেন। তিনি 

লন, “বাড়ীর জন্য আমাকে বিশেষ কোন 


সুপারিনটেণ্ডেণ্ট । 


্ঁ 
কব 


সম্ডভব। 
পরিবহন সংস্থার কিছু কিছু 
প্রশাসীনক বিধানেরও পাঁরবর্তন 


চনা ছাড়া পারবহন মন্ত্রীর হুমাক 
সত্বেও কর্মীদের উদ্যম বিনষ্ট হও- 
য়ার কারণ নেই। চেয়ারম্যান খুবই 
থোলাখুলিভাবে সমস্যাগুলো 
সম্মুখে রেখেছেন। 
শুনেছি, এই সংস্থাটকে ধারে 
ধীরে কর্মীদের হাতে তুলে দেবার 
এক পাঁরকল্পনা কোন এক 
কর্মী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে 
করেছিলেন। পনেরো হাজার কর্মী 
মাঁসক দশ টাকার হস্তান্তরের অ- 
যোগ্য শেয়ার কনে বিশ বছরের 
মেয়াদে সংস্থাটির পণ্চাশ ভাগের 
বেশী মালিকানা পেতে ৷ পারেন। 
তাঁর মতে, কর্মীদের এতে উদ্যম 
বাড়বে। তাছাড়া সংস্থার মাঁসক 
দেড় লক্ষ টাকা আতারস্ত আর্ক 
নংস্থানও এতে হতে পারবে। 
কর্মীটির আরও মত, প্রশাসন- 
বাধ থেকে টি, ই, স্টার্টারদের 
“কেস” লেখানোর বদখৎ দাক্লিত্বটি- 





চিন্তা করতে হয়না বলে আমার কাজ আমি 
মনযোগ দিয়ে করতে পারি। আমি এবং 


আমার স্বামী যে মাইনে পাই, ভা আমাদের 
ছোট পরিবারের পক্ষে যথে্ট। আমাদের 
তিনটী সন্তানকে যথাসন্তব উপযুক্ত ভাবে 
মানুষ করে তোলবার জন্য আমরা চেষ্টা 
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{ বিশ হাজার টাকা a: করা কেও ছেটে ছোট করতে হবে এবং 


সে স্থলে তাঁদের বুঁকং-এর দায়িত্ব 
দিতে হবে। বর্তমানে একজন টি, 
ই, বা স্টার্টার শুধু ড্রাইভার কণ্ডা- 
ক্টরদের খত খুজে বেড়ান, অথচ 
্রামে টি ই বা স্টার্টাররা ড্রাইভার- 


. কণ্ডাক্টরদের খত খুজতে ততটা 


ব্যস্ত নন যতটা ব্যস্ত ভাঁড়ের সময় 
গাড়ীতে উঠে কন্ডাক্রকে বুকিং- 
এ সাহায্য করায়। ব্ভীড়ের সময়, 
বাসে কৌন টি, ই-কে প্রায় দেখাই 
যায় না! কম্মীটি বার্ষক এক লক্ষ 
টাকার ভাড়া-াড়ীতে সি, টি, ও, 
পুষে রাখারও পক্ষপাতী নন। তাঁর 
মতে, সংস্থার পাঁচটি ডিপোয় পাঁচটি 
পেহ্লাই বিল্ডিং রয়েছে। সি, টি, 
ও,”কে এসব বাড়ীতে অনায়াসে 
স্থানান্তারত করে সংস্থার অনা- 
বশ্যক খরচ কমানো যেতে পারে) 
তারাতলা 'ডপোর ইমারতাঁট নাক 
একেখারেই ফাঁকা! 


প্বাসের সংখ্যা যখন কম, সংস্থা 
যখন আর্থিক "দক থেকে বিপন্ন, 
ফালতু খরচে তখন পাঁতি অফিসার- 
দের আবার আলাদা আলাদা 'িক- 
আপেরই বা প্রয়োজন কণ 2” কমশিটি 
পারবহন সংস্থার জন্য যথার্থই 
দরদভরা মন নিয়ে চিন্তিত। 














আন্নাদুরাই সাহেবের 


বিপজ্জনক রাজনৈতিক, গতিবিধি 
আবার বিদচ্ছি্নতার শ্লোগান উঠবে 


 দের্পদের পর্যবেক্ষক) 
ভা ক লন নিউ 


এস এস পি ও জনসস্ব 


হিন্দভাষা নিয়ে যেমন একদিকে 


প্রচন্ড জঙ্গাপনা দেখিয়েছে তেমান হন্দীকে গ্রহণের ব্যাপারে এস এস পি 
এবং জনসম্ঘ তাদের জাতীয় সম্মেলনগ্যালতে স.ব্যাদ্ধর অর্থাৎ সংঘম 
ও মন্ত আমদানগ করার চেষ্টা করেছে। কেননা, জনসংঘ হিল্দভাষী 


এলাকাতে যেমন নিজেদের বাঁচি প্রতিষ্ঠিত 


করতে পেরেছে, তেম্নি 


দাক্ষণ ভারতের আঁহন্দ এলাকায় নিজেদের প্রভাব নাম্ধর জন্য এখন 
সচেম্ট হয়ে উঠেছে। সেজন্য হিন্দাকে চাপানোর প্রচেষ্টার চেয়ে গ্রহণণয় 
করার মনোবৃত্তি তারা গ্রহণ করেছে। তেমনি এস এস প-ও। বত 


দ্রাবিড় মঃমেন্রা কাজাঘাস হিন্দ বিরোধিতায় চরম 


হয়ে উঠেছে। 


২৩শে জানুয়ারী মাদ্রাজ বিধান 
সভায় মুখ্যমন্ত্রী আল্লাদুরাই ন্রিভাষা 
ফর্মলার বরদুদ্ধে প্রস্তাব আনলে 
তা গৃহীত হয়। কেন্দ্রকে এই মর্মে 
বলা হয় যে, তারা সংশোধিত সর- 
কারা ভাষা বলের (সম্প্রাত পালণ- 
মেন্টে গৃহত) সংশোধন করুন। 

অস্নাদুরাই কোন অবস্থাতেই 
শহন্দীকে সরকারী ভাষা ?হসেবে 
স্বীকারের 'বরোধী'। সেজন্য তাঁর 
মতে, সংশোধিত আকারে গৃহীত 
সরকারী ভাষা বল শেষ পর্যন্ত 


হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষ্য : 


হিসেবে স্বীকারের জন্যই রচিত 
হয়েছে। অতএব আল্লাদুরাই এ 
গৃহত প্রস্তাবে বলেন ইংরেজী সর- 
কারী ভাষা হিসেবে চালু থাকবেই 
যদ্দিন পর্যন্ত তামিল এবং অন্যান্য 
ভারতীয় ভাষাগুলিকে সরকারী 
ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া না হয় । 
অর্থাৎ তাঁর বন্তব্য হল, ইংরেজী না 
থাকলে কোন বিশেষ ভারতীয় 
ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা যেন না 


না 


+ পায়, তা বাংলাই হোক কিংবা 


মালায়ালমই হোক কিংবা কানাড়ীই 


টা ' অথবা মারাঠাঁই হোক। এই প্রস্তা-. 
বটি গৃহীত হওয়ার ফলে মাদ্রাজ - 


রাজ্যের ২২০০? মাধ্যমক বিদ্যা- 
লয়ে যে ভ্রিভাষা ফর্মূলা চালু 
আছে তা বাতিল হয়ে গেল। 
, হিন্দী বাধ্যতামূলক না হলেও এর 
পর থেকে এ্রচ্ছিকও থাকবে না 
সেখানে। 

এন সি দিকেও আঁনার্ট- 
কালের জন্য “সাসপেন্ড” করে 
দেয়া হল এই রাজ্যে। এন সি সি-র 
ওপর এত রাগ কেন আম্লাদুরাই- 
* এর? না, হিন্দীতে এন ?স স-র 
“কম্যান্ড ওয়ার্ডস” গুলি রয়েছে! 
এন 'স সি-কে পুনরায় চাল? করা 
হবে যাঁদ আন্নাদুরাইকে কেন্দ্রীয় 
সরকার ভিক্লী দেন এই মর্মে যে 
এন সি সির “কম্যাপ্ড ওয়ার্ডস” 
গুলি ইংরেজী অথবা তাঁমলে হবে। 
নতুবা নয়। 

এন সি 'ি কেন্দ্রীয় সংস্থা 


হলেও মাদ্রাজ রাজ্য সরকার যেহেতু, 


বাধ্যতামূলক এন দিস শিক্ষার 
জন্য ৬৬ লক্ষ টাকা বছরে খরচ 
করেন, সেহেতু এই ব্যাপারে রাজ্য 
সরকারেরও বন্তব্য রয়েছে। বছরে 
মাদ্রাজ রাজ্যের ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ 


জঙ্গণপনায় 


গুলি এন *স স-র ভেতর দিয়ে 
অন্প্রবেশ করবে এই রাজ্যে, সেট 
হবে না বলে মাদ্রুজের শক্ষামন্তরী 
ভি আর নেদুনাচয়াবঝিয়ান বলেন। 

তাছাড়া আল্লাদুরাই তামিল 
অরাসু কাজাঘাম দলের নেতা 'শব- 
জ্ঞান গ্রামানর প্রস্তাবাঁট-ও গ্রহণ 
করেন। গ্রামানির প্রস্তাব ছিল যে, 
পাঁচ বছরের মধ্যে - ইংরেজী থেকে 
তামিলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্য- 


জাতীয় সংহতির কথা বাদই দিলাম। 

সেই আসন্ন বিপদের “দিনে 
আন্নাদুরাই কি করবেন? যোঁট 
করবেন সেটি আমরা অনুমান করতে 


বাংলা, গঁড়য়া প্রভাত উত্তরভারতের 
ভাষা হলেও, স্গুিকে [তান 


গুরুত্ব দেন না। 
নৈতিক দলের নেতা সেই "রাজ- 
গড়ে উঠেছে, উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের মধ্যে। দ্রাবিড় কাজাঘাম 
দল্‌ উত্তর ভারত থেকে বিচচ্ছন্নতার 
দাবী নিয়েই ' গড়ে উঠেছে (এ- 
সম্পর্কে নিকট ভবিষ্যতে দর্পণের 
পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করব-_ 
লেখক)। এই দলে থেকে তান 
বেরিয়ে দ্রাবিড় মুক্সেত্রা কাজাঘাম 
দল খাড়া করেছেন। 'বাচ্ছন্নতাবাদী 
দলকে . বেআইনশ ঘোষণা করলে, 


" তাঁর দল এই শ্লোগান, পরিত্যাগ 


০ 
' যে সব জিনিসের ওপর এগ মার্কার মোহর থাকে, সেগুলি যে ভালো সে সম্পর্কে 


নিঃসন্দেহ হতে পারেন । 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে তারপর এই সরকারি মোহর দেওয়া হয়। 


হি 


পাও পট 


গৃহত হওয়ার ফলে গার্বত আম্বা- 
দুরাই বলেন হিন্দীর বিরুদ্ধে তাঁর 
্শ বছরের সংগ্রাম সফল হল। 
বাটশ আমলে কি 'হন্দীকে তৎ- 
কালীন সরকার চাপাতে চেয়োছল ? 
তাহলে হিন্দীর বিরুদ্ধে তখনকার 
লড়াইটা তাঁর কি দরকার ছিল? 
অর্থাৎ হিন্দী ভাষার বিরদ্ধে নয়, 


এর থেকেই আমাদের অন্দমানের , 
কথাটা এসে যায়। ভাঁবষ্যতে উত্তর ' 
ভারতে যাঁদ মাদ্রাজ রাজ্যের ছেলে- 
দের চাকরী-বাকরীর অস্দাবধে 
দেখা দেয়, তখন্‌)আল্লাদ,রাই-এর দল 





তুলবে। আর্মাদুরাই তলে তলে এ 


বিজিত 


পেয়ে বসেছে। 


“শিস পিতঞক কু ডিহি টব সঙ 
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[সিংহলে দ্রাবিড় ই 
দল সম্প্রীত গঠিত হয়েছে। আল্লা- 
দুরাইরা আজো দাঁক্ষণ ভারত, 
সিংহল নিয়ে স্বতন্ত্র তামিল রাষ্ট্রের 
স্বপ্ন দেখেন। ভাষাগত বিরোধের 
ঝড় তুল্ধে আন্নাদুরাটু কি সে স্বপ্ন , 
সার্থক করার সুযোগ খজছেন? * 

কামরাজ সাধারণতন্র দিবসে 
মাদ্রাজ শহরে এক বিরাট জনসভায় 


- বলেন যে, জনগণের শান্ত 'ানভর 
করে ভারতীয় প্রজাতন্নের শান্তর 
১; ওপর এবঃ-এমন কোন কিছু করা 


উচিত নয় যাতে ভারতের এক নষ্ট 


আল্লাদ্দরাই সাহেবের গাঁতাবাঁধ। 
সম্পর্কে হুশিয়ার হওয়া দরকার ।+ 
এস এস পি, জনসঙ্ঘের মত উগ্র 
হিন্দী প্রেমীদের বোঝা উচিত 


করা যায় না। একদিকে আন্নাদুরাই- 


- এর মত হহিন্দশীবিদ্বেষী, অন্যদিকে 


এস এস"ীপ, জনসঙ্ঘের মত উগ্র; 


হিন্দী . প্রেমী-এ দুই শান্তর 
প্রাদুর্ভাবে ভারতের সংহতির পক্ষে 
বিপদ দেখা দিয়েছে। 





তপতি সু পন ৪ - 


ঘি, মাখন, ভিম, মধু ইত্যাদি কৃষিজাত ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি 


আপনি 


যখন এগমার্কা দেওয়া কোন জিনিস কেনেন ভখন আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন 
যে কঠোর বৈজ্ঞানিক মান অনুযারী সেগুলির শ্রেণীবিভাগ ক'রে ঠর্যাক করে, বাজারজাত 
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ভাৱতে গণতন্ত্রের তবিয্যৎ 


ন্‌ গত ৈশ' বৎসরের সংসদীয় 


গণতল্মের' পথ. .পারক্রমার 


ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা ..স 


যায় যে কিছুসংখ্যক ভারতবাসীর 


তর হয়েছে। ভারতের ডি 


গগনে জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র 
আধপত্য ব্যাহত. :হয়েছে বিগত 
সাধারণ নির্বাচনে, এটাই এই রাজ- 
নৌতিক সচেতনতার একমাত্র পাঁর- 
চায়ক নয়। স্থানে স্থানে ব্যাপক- 
£ . ভাবে এবং কোথায়ও আংশিকভাবে 
কংগ্রেস পার্টর পরাজয় মানুষের 
$ মনের আনাশ্চিত ভাবধারার প্রতীক। 
কংগ্রেস শাসনে বাতশ্রদ্ধ ভারত- 
৯. বর্ষের একাঁট বিরাট মানবগোষ্ঠী 
| "4 শবরোধী দলগুলির মধ্যে অনককেই 
সমর্থন জানয়েছেন। সক্ষ্ম্দষ্টতে 
বিচার করলে এটাও বোধগম্য হবে 
যে এই সমর্থনের মধ্যেও অনেক 
স্থানেই একটা বিশেষ সূত্র রয়েছে। 


শি পড়েছে।, পাঁচসালা পাঁরকৃজ্পনাগ্াল 
> আদৌ সাধারণ মানুষের" আশা এবং 
আকাঙ্খা, মেটাতে সমর্থ হয় নি। 
মোটামুটিভাবে, পঠুজিবাদশ গোষ্ঠী 
বাদ দলে এক াতরেদসবা 





<, সাধন এবং দুই অথবা ?তিনাট প্রধান 
| * স্দলের প্রবর্তন? এইপপ্ুকরণ ও 
বিবতন সময়সাপেক্ষ সনদের "নেই 


| চন এই বিষয়ে এক নতন দিকের 
- 'িদেশ দিয়েছে। রাজনোতিক সচে- 
তনতার সীমাবদ্ধতা হেতু বহু রাজ- 
নোৌতিক দল এখন গণতন্তের আসরে 
বিরাজমান। কিন্তু আঁধকাংশ দলে- 
রই শিকড় খুব সদ না থাকায়, 
(আজ নির্বাচিত প্রাতীনাধদের 
খেয়াল খুসীতে গণতন্দ্র বিপন্ন হয়ে 
পড়েছে। হয়ত আগাম” বংসরগুলির 
মধ্যে এই প্দলত্যাগ” বন্ধের আইন- 
গত অথবা গঠনতাল্তক উপায় 
উিদ্ধারণ করা সম্ভব হবে, কিন্তু 
দলগত এক, সংহাঁত এবং বিশ্বা- 
সের মূল দড় না হলে এই দলত্যাগ 
। সমূলে উৎপাঁটিত হওয়া সম্ভব নয়। 
9 এ কংগ্রেসকে সমর্থন না করে 
| কোন 'বকজ্প সরকার গঠনের 





উদ্দেশে অন্য দলগ্দালকে সমর্থন - 


। গ্ররবার মধ্যে আমরা কোন চিন্ 
দেখতে পাচ্ছি? পশ্চিমভারতে এবং 
মধ্য ভারতে বামপল্ধী দলগুলি 


তা 





এবং ১৯৬৭ সালের সাধারণ নর্বা-- 


০ সি 


\ 
\ 


kd 


প্রভাতকুমার ঘোষ 
অপেক্ষা দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র ও 


-  কংগ্রেসকে সবগুপেক্ষা অধিক আঘাত 
হেনেছে। কেন? মাদ্রাজে ডি. এম 
কৈ. কংগ্রেসকে শোচনীয় পরাজয়ের 
সম্মুখীন .করেছে। কিন্তু মহশ- 
শূরে এবং'অন্ধে কংগ্রেস তার 
বিজয় বৈজয়ন্তী ডীঁড়য়ে চলেছে। 
বিহার ও ডীঁড়ষ্যায় কংগ্রেসের পরা- 
"জয় দক্ষিণপন্থী দলগ্ালর নিকট, 
যাঁদও উভয় রাজ্যে পূর্বতন 
কংগ্রেস-পন্থীদের বিকল্প দলগুাঁল 
শান্তশালশী। পাঁশ্চমবত্গে বাংলা 
কংগ্রেসের সাফল্য এবং পরে বেশ 
কিছ সংখ্যক বাংলা কংগ্রেসীদের 
দলত্যাগ এবং কংগ্রেস ও পি ডি এফ 
দলে যোগদান সরি »তাৎপর্য- 
পূর্ণ। যে মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ 
এই কৈংগ্রেসত্যাী দলগিকে 'সূম- 
থন জানিয়েছিলেন তাঁরা রুটের. 


আদর্শ তখনও {নিকট হান 
'মনে-হয় নি- কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 
এবং কংগ্রেসে, ও.কমশীদের আচ- 
রণে হতশ্রদ্ধ হর ই অংশ কংগ্রেস." 
বরোধীদের সমর্থন জানিয়োছলেন, “ 
পাঁরসংখ্যান কৃতীতই এই কথা বলা 
যায় যে মধ্যাবস্তের এই অংশ তখ- 
. নও (হয়ত আজও) কংগ্রেসের 
আদর্শে আবিশ্বাস্ন হন নি। জন- 
সংঘ, স্বতন্ত্র ও আব প্রভূ- 
{তর আধীশক সাফল্যের 

শবাবধ। ' আকালদ*দীলের কথা 

দিলে- স্বতন্্ ও জনসংঘ গত 'ৰ্বা- 
চনে যে পাঁরমাণে সাফল্যলাভ 


করেছে তার ' কারণ (১) 'হন্দী-, 
প্রেমীদের কংগ্রেসের প্রতি আঁব- 
শ্বাস (২) 


) ধর্মীনরপেক্ষ নীতির 
প্রীতি বিভৃষ্ণা (৩) রাজন্যবর্গের 


ফলা বু ৎকংপ্রেস নাতির প্রতি অশ্রদ্ধা (৪) 
বার অন্যতম পন্থা হলেটু বহ বিধ- 
| * রাজনৈতিক ডা 


পঠজবাদর্ণ শিল্পপাঁত ও ধানিক- 
গোষ্ঠীর: কংগ্রেসের কর নির্ধারণ 
নাতি সম্বন্ধে-বিতৃষ্কা (6) অর্থ- 
সাহায্যপ্রাপ্ত__ দেশণয় ধাঁনকগোষ্ঠী 
এবং বিদেশী, বিশেষতঃ আমে- 
{রকার সি, আই, এ 2 প্রতিষ্ঠান 
মাধ্যমে । এগুলির সঙ্গো আছে 
শিক্ষাহনতা, ধর্মান্ধতা এবং বড়- 
শিল্পের অভাবজনিত শ্রেণী চেত- 
নার অভাব। আগামী দশ-পনেরো 
বৎসর এই কারণগুলিই সাধারণ 
ননর্বাচনকে প্রভাবিত করবে। এই 
প্রভাবকে পরিহার করার জন্য 
প্রয়োজন, শুধু গরভীরতর নয় 
ব্যাপকতর রাজনৈতিক চেতনা । 
তারও পূর্বে প্রয়োজন শিক্ষার 
প্রসার, যেটা বিগত বশ বৎসরে 
অগ্রসর হয়েছে অত্যন্ত ধীর পদ- 
ক্ষেপে। এর জন্য দায়শ দেশের 
বর্তমান শাসকেরা, যারা ক্ষমতায় 
আসন থাকার জন্য জনসাধারণকে 
সর্বতোভাবে বিদ্রান্ত করে রাখবার 
চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তি 
সর্বকালের .জন্য থাকবে না। কৃষক- 
শ্রমিক" সুম্প্রদায়ও আজ তাদের 
ভালোমন্দ 5কছুটা বুঝতে পারে। 
যাঁদও তাঁরা সম্পূর্ণ রাজনপীতি সচে- 


নতু ও “কংগ্রেসের 


6 মধ্যবি্ প্র 


নত 
he 


তন শ্রেণীতে যখন পরিণত হবে 
সোদন এখনও অনেক দুরে। 
আমাদের দেশের, সংসদীয় গণ- 
তল্মকে পরিণতির ' পথে ' নিয়ে 
যাওয়া এবং সমাজ্তন্তের ক্রমাবকা- 
শের পথে দেশকে চাঁলত করার 
দায়িত্ব প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
উপরই আপাততঃ বর্তাবে। এই- 
জন্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশের বর্ত- 
মান পারপ্রোক্ষতে নিজের অবস্থা 
এবং ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে সম্যকরূপে 
অবহিত থাকার প্রয়োজন। কিন্তু 
এই সম্বন্ধে কতজন সঠিকভাবে 
চিন্তা করেন, কয়জনই বা বর্তমান 
সমস্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ 
করেনঃ আজ দেশের কয়জন মধ্য- 
গম করবার চেষ্টা করেছেন যে 
বর্তমান রাজনোতক পটভূমিকায় যে: 
বাবা তত শত হত চো 
সয্যুবত শ্রেণীর {বিলোপ . .সাধন 
হবে? কয়জন উচ্চমধ্যাবিত্ত: ‘বুঝতে 
পারেন যে তাঁরাই শাসকবর্গ এবং 
ধনক শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর এক বিরাট অংশের 
বিলুপ্তিকরণে সহায়তা করবেন? 
"উচ্চপদলোভ, খ্যাঁতলোভ, সম্পদ- 
লোভ এবং সম্ভোগলোভ এক ক্ষুদ্র 
মধ্যাবত্ত শ্ৰেণীকে বিরাট মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর ধৰংস সাধনে প্রবৃত্ত করেছে। 
এই  স্বার্থাপ্বেষী  মধ্যাবত্তদের 
এই কথা উপলাব্ধ করবার সময় 
এসেছে যে এই ঘৃণ্য কার্যকলাপের 


গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন 
ও নিম্ঠজুর হতে চলেছেন, যার ফলে 
ভবিষ্যতে রাজনোৌতিক এবং অর্থ 
নৌতক চেতনায় জাগারত হয়ে 
দেশের এই. িপশীড়ত, অবহোলিত, 
শোষিত ও নিঃস্ব জনগণ ধাঁনক- 


বের পথে আসবে কিনা বলা শন্ত। 
তবে 'ধিস্পব ত কোন না কোন 
ভাবে সংঘটিত হবেই, সেটা শ্রেণী 
সংগ্রামের মাধ্যমেই হোক অথবা 
গৃহযুদ্ধের ফল হিসাবেই হোক। 
বিপ্লব প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী হবে অথবা 
রন্তশূন্য হবে, এর উত্তর ভাঁবষ্যং- 


কালই দেবে। এই বিপ্লবের পথ ও. 


মত সম্বন্ধে বর্তমানে মতানৈক্য 
আছে । মাকসপল্থী দলগুজিও এই 
বিষয়ে নিজেরা পরিচ্কার নন। 


সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা : 


প্রয়োজন যে, বিস্লব ত্বরাশ্বিত কর- 
বার জন্য কোন কোন দল ও সম্প্র- 
দায়ের যে আগ্রহ পারলাক্ষিত হচ্ছে, 
তাও বোধহয় সময়োচিত নয়। 
ভারতবর্ষের কৃম্টি, সংস্কার এবং 
এঁতিহ্য এই শিক্ষাই দেয় যে, সামা- 
জিক পরিবর্তন সাম্যবাদের পথে 
রূপায়িত হবে সকলের ' আগ্রহেই, 
অনাঁভপ্রেত বোঝা হিসাবে নয়। 
এই আগ্রহ মাষ্টমেয় পাজবাদী ও 
ও বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কখনও 
হবে না৷ হবার, কথাও নয়। কিল্তু 
দেশের আপামর জনসাধারণ যখন 


কতা । এই গ্রহণ করার মধ্যে থাকবে 
সামাগ্রক তের আদর্শ, কোন ব্যান্ত- 
গত অথবা দলগত আদর্শ নয়। 


প্রভাব সামক্সিকিভাবে এই প্রকরণের 
মধ্যে এসে পড়লেও ভারতের বলব 
তার স্বকীয় পথেই আসবে। 
কৃষক ও শ্রামক শ্ৰেণী আজ 
আঁশক্ষার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং 
নিজেদের আঁধকারের পরিধি তাদের 
-আঁধকাংশের 'নকটই অজ্ঞাত। তা 
হলেও তারা 'নিশ্চতভাবে জাগ- 
রণের পথে, এই জাগরণের দর্নবার 
গাঁত একদিন বর্তমান শাসন ও 
সমাজ ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে আঘাত 
করবে। মধ্যবিত্ত সমাজ যাঁদ এই 
অভিযানের অঙ্গ হিসাবে নিজেদের 
না প্রস্তুত করে নিতে পারেন তবে 
তাঁদের ভাঁবষ্যৎ অন্ধকার । 
মধ্যবিস্ত শ্রেণীকে সুষ্ঠুভাবে 
এবং সম্পূর্ণরূপে সচেতন করে 
তোলবার প্রধান উপায় হোল জাতশয় 
কংগ্রেস আজ কোন পথে চাঁলত 
হচ্ছে, সেটা সম্যকভাবে উপলব্ধি 
করবার চেম্টা। আজ কোন দূজ্টান্ত 
অথবা কোন প্রমাণ উপস্থাপিত না 
করেই প্রায় বলা ষায় যে, কংগ্রেস 
ক্রমশঃ পঃঁজিবাদী' শিল্পপতি 
গোষ্ঠীর ক্লীড়নক ' হয়ে পড়েছে। 
জমি বন্টন ও শস্য বন্টন সমস্যার 
বিষয়েও তারা জোতদার আড়তদার 


শ্রেণীর তাঁবেদারী করছে । এই সকল- 
- কায়েমশ স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের 


অর্থে পুষ্ট কংগ্রেস আজ দেশের 
জনসাধারণের স্বার্থে একের পর 
এক আঘাত হানছে। নিজেদের 
দলশয় গোষ্টণকে সন্তুষ্ট -রাথবার 
জন্য অর্থনৌতক 'দিক থেকেও 


-একের-পর "এক ভূল নাতি এবং 





॥ পাঁচ ৯ 


অসাম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করে 
দেশের লোককে বিভ্রান্ত করছে। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি আজও বুঝতে ' 
পারছেন না যে, কংগ্রেসের শাসন 
আজ আর দেশের স্বার্থে পাঁর- 
চাঁলত হচ্ছে না, হচ্ছে বিশেষ 
বিশেষ কয়েকাঁট গোহ্ঠীর স্বার্থে ? 
এতদ্ব্যতীত নানা ধরণের প্রাতিরোধ- 
মূলক আইনের বর্মে আবৃত হয়ে 
তারা দেশের লোকের স্বাভাবিক 
রাজনৈতিক অথক অর্থনোতিক 
আন্দোলন দমন করার আয়োজন 
সমাপ্ত করেছে। এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই যে আগামী চার বৎসরে 
দেশের গণতন্র স্বৈরাচার এবং 
দুর্নীতির বন্যায় ভেসে যাবে, কিন্তু 
কালের অমোঘ গাঁততে প্রবল হয়ে 
উঠবে জনমত ৷ এই শাসনকে নাশ্চিহ 
করবার জন্য যাঁদ রন্তশূন্য বিপ্লবে 
সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর কোন আস্থা 
থাকে তবে তাঁদের উঁচত হবে এখন 
থেকেই নিজেদের সঠিক রাজনোৌতিক 
দলের সঙ্গে সমদর্শী করে নেওয়া 
এবং মধ্যবর্তীকালশন নির্বাচন 
সংঘটিত হলে সদলবলে সেই দল 
অথবা দলগনালকে সর্বাষ্গীন উপায়ে 
সমর্থন জানানো । যে দলের মূল 
নশীত এবং কার্যপদ্ধাত যত প্রগীতি- 
শীল; সার্বজনীন এবং বিজ্ঞান- 
সম্মত সেই দলই আগামী দিনে 
নিজের পথ কেটে নেবে। কংগ্রেসের 
আদর্শ আপাতদ্যাম্টতে সৎ হলেও 
সেটা আসলে - বিভ্রান্তিকর এবং 
প্রাতক্রিয়াশাল এবং তাদের পথ 
সম্বন্ধে মন্তব্য নিম্প্রয়োজন। সেই- 
জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে আবেদন 
জানাই-যে এখন থেকেই তাঁরা 
তাঁদের আত্মাভমান এবং আত্ম- 
সন্তুন্টিভাব পাঁরত্যাগ করে ভাঁবষ্যৎ 
সম্বন্ধে চিন্তা করুন এবং ঠিক পথে 


চলতে শর করুন। 





লাগ লাগ লাগ ভেলকা খেলা, 
হাত সাফাই, না মন্দ সাফাই, 
কর্শলশনের খেল ক! 





বিহারে অকংগ্রেসী 


[” 


শট 
FA 


পতনের নেপথ্যে টাকার খেল৷ 


DSU 
রের অকংগ্রেসী মান্দ্রসভার 
পতন ঘটেছে। [সে রাত্রে বিধানসভায় 
মহামায়া প্রসাদ সিংহের মন্মিসভার 
বিরুদ্ধে অনাস্ধাসূচক প্রস্তাব 
১৬৩--১৫০ ভোটে গৃহীত 
হয়েছে। দশ মাস আয্মুদ্কালের বহা- 
রের জনাপ্রয় অকংগ্রেসণ ম্লিসভার 
মুখ্যমন্ত্রী মহামায়াবাবু সঙ্গে সঙ্গে 
রাজ্মপালের নিকট ‘পদত্যাগ পেশ 
করেন। আরো একটি অকংগ্রেসী 
রাজ্যে কংগ্রেস তার চক্রান্ত সফল 
করল। . 
বহুদিন ধরে এই জনপ্রিয় 
মল্ল্িস্ভাকে খতম করার চেষ্টা চল- 
ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে 
সময় এই য্ল্তক্রম্ট বিহারে ক্ষমতা 
পেল, সেদিন এই রাজ্যের জীবনে 
ঘোরতর দার্দন নেমেছে। দুভিক্ষ 
এই রাজ্যকে গ্রাস করেছিল। এই 


সভা। এমন বলা অযৌন্তিক হবে না, 
ভারতবর্ষের অকংগ্রেসী মাঁল্মসভা- 
সমূহের মধ্যে বিহারের এই ষযন্ত- 
ফ্রন্ট মান্সভার কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা 
বোঁশ। 

এই মাল্লিসভার পতন ঘটাবার 
জন্য দুই ব্যান্ত মূলতঃ দায়ী। 
একজন হলেন, বিন্ধ্েশবরীপ্রসাদ 
মণ্ডল; দ্বিতীয়জন হলেন, কে বি 
সহায়। .বিন্য্যেশবরণপ্রসাদ মন্ডল 
পূর্বে কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। এই 
নির্বাচনের পূর্বে তান কংগ্রেস 
ছেড়ে এস এস প দলে যোগদান 
করেন। প্রভূত্ত ধন-সম্পান্তর আঁধ- 
কারী বি পি মন্ডল যুক্তফ্রন্ট 
প্রফন্ল ঘোষের মত ত্যাগ করেন 
নি। তিন এস এস পি দলের 
টিকিটে লোকসভায় নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। কিন্তু যখন বিহারে 
যুন্তফ্রন্ট গাঠত হল, তখন তান 
মান্তত্ব নিলেন। দল থেকেই তাঁকে 
মনোনয়ন দেয়া হয়েছল। কিন্তু 
রামমনোহর লোহিয়া এ নিয়ে 
প্রবল আপত্তি তোলেন। 'তাঁন 
বলেন, লোকসভার সদস্য হয়ে 
তিনি কেন রাজ্য মল্লিত্বের লোভে 
" পড়েছেন। লোইহয়া জীবিত থাকতে 
লোঁহয়ার বাক্য এস এস পি-র 
সদস্যদের মধ্যে দারুণ কাজ করত। 
তাই হল। অর্থাৎ 'বন্ধেশ্বরীপ্রসা- 
দের ওপর চাপ পড়তে লাগল মীল্দত্ব 
ছেড়ে দিয়ে লোকসভায় যাবার জন্য। 

শেষ পর্যন্ত ‘তান মান্তিত্ 
. ছাড়লেন বটে, কিছু এস এস 'প 
সদস্যকে 'নয়ে নিজেও দল ছাড়- 
লেন। তিনি গড়ে ভুললেন শোষিত 
দল। শোষিত দল গড়ার পর মন্ডল" 
সুযোগ খুজতে লাগলেন কিভাবে 
এস এস প-কে এবং সমগ্র যুস্ত- 
ফ্লন্টকে শায়েস্তা করা যায়। তিনি 
কংগ্রেসের মহেশপ্রসাদ সিংহের 
সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন কিভাবে 
যুস্তফ্রল্টকে খতম করা বায়। শেষ 


(দপপের সংবাদদাতা ১ 


পর্যন্ত তানি সফল হলেন এবং 
শুধু তাই নয়, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী 
পর্যন্ত হলেন। নেতাজীর একদা 
বিশ্বস্ত সহকর্মী পরমানন্দ তাঁকে 
রাজ্য বিধান পাঁরষদে যাবার জন্য 
নিজে পাঁরষদের সদস্য পদ ছাড়- 
লেন। পরমানন্দের লক্ষ্য, কাঁভাবে 
কমন্যানিস্টদের প্রভাব খর্ব করা যায়। 
সেজন্যই তাঁর মণ্ডল-প্রণীত। 

প্রান্তন কংগ্রেসী মুখ্যমল্মী কৃষ্ণ- 
বল্পভ সহায় এই য্ব্তফ্ুন্ট . মান্তর- 
সভাকে খতম 'করার জন্য কম 
চেষ্টা করেন ন। তান গত সাধা- 
রণ নির্বাচনে একাধিক স্থানে প্রাত- 
দ্বান্বতা করেও নর্বাচিত হতে 
পারেন নি। নির্বাচনে পরাজয় 
জনিত একটা আক্রোশ তাঁর ছিল 
সন্দেহ নেই। তান বিশ বছরের 
কংগ্রেস রাজত্বে যে সব দুর্শশীতি- 
মূলক কাজ করেছেন তাকে য্স্তফ্রন্ট 
মন্ীরা প্রকাশ্যে এনে তার তদন্তের 
কথা ঘোষণা করেন। এতে সাজ্বা- 
তিক ভাত হয়ে পড়েন কৃষ্ণবল্পভ 
সহায়। যত্তক্রন্ট মন্তিসভা এ সব. 
তদন্তের জন্য আয়ার কমিশন নিয়োগ 
করোছিলেন। য্ব্তফ্রন্ট ষোলই জান্ু- 
যারা প্রকাশিত এক বিশেষ গেজেটে 
ছয় জন প্রান্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীর : 
বিরুদ্ধে ১৯২টি. দুনপীতির আঁভ- 
যোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই 
ছয় জন মন্দা হলেন কৃষ্ণবল্পভ : 
সহায়, বর্তমানে রাজ্য বিধানসভায় 
কংগ্রেস দলের নেতা মহেশ প্রসাদ 
সিংহ, সজেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, রাম- 
লখন সিং যাদব, রাঘবেন্দ্র নারায়ণ 
সিংহ এবং আঁম্বকা সরণ িসং। 
এর মধ্যে কে বি সহায়ের বিরুদ্ধেই 
রয়েছে ৭৪টি কেস। 

১৯৪৬ সালে কে বি সহায়ের 


১৯৬৭ সালে দাঁড়ায় সতেরো লক্ষ & | 
টাকা। সত্যেন্্র নারায়ণ সিংহের 1. 
সম্পান্ত ১৯৬১ সালে ছিল এক লক্ষ |} 


{বশ হাজার টাকা জ ১৯৬৭ 
সালে দাঁড়ায় ছয় লক্ষ বাষাট হাজার 
টাকা । ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে 
টাটা কোম্পানীও কৃষ্ণবল্লকে 8৪-৮৫ 
ল্‌ক্ষ টাকা দেয়। | 


সুতরাং মহেশ-কৃষ্ণবল্লভ চল" 


প্রাণ থাকতে যুন্ত ফ্রন্টকে বোঁশ দিন 
গদাঁতে আসীন থাকতে দেবে না, এ- 
ত খুবই স্বাভাবিক । । 


যুন্তফ্রন্টের কাঁপলদেও সং, 
ভোলাপ্রসাদ, রামানন্দ তেওয়ারী 
প্রমূখ একুশে জানুয়ারী এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে বলেন যে, কৃফবল্লভ 
সহায় বিহার ক্যা্ক থেকে ২:৪৫ 
লক্ষ টাকা এবং প্রদেশ কংগ্রেস 
কামাটি একাউন্টস থেকে ১*৩০ 
লক্ষ তুলে নিয়ে দলত্যাগ করানোর 
জন্য ব্যয় করেন। 

তেশরা ফেব্রুয়ারী মহামায়া 
প্রসাদ সিংহ দিল্লীতে বলেন যে, 
বিহারে দলত্যাগ করানোর জন্য 
কংগ্রেস বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করেছে। | 
শুধু টাকা দিয়ে কেনা নয়, 








oY 





ভয় দেখিয়েই দলত্যাগ ঘটানোর 
ব্যাপক প্রচেষ্টা চলোছল। যেমন 
যুস্তফ্রন্টের একজন রাষ্ট্মন্ম্ী প্রমোদ 
কুমার মিশ্র সংবাদপত্রে এক 'ববৃ- 
{ততে বলেন যে, তাঁর গ্রামে জ্ঞাত 
ভাইদের মারধোর করা হয়। তাঁর 
ভগনপাঁতকে দ্বারভাঞ্গায় আক্রমণ 
এবং আহত করা হয় তাছাড়া পাটনা- 


' শস্থত তাঁর ্নরকার্ণী বাসভবনে 


কয়েকজন গুস্ডা ১৮ জানুয়ারী তাঁর 
ওপর চড়াও হয় এবং নানারকম অপ- 
মানসূচক কথাবার্তা বলে। চলে 
যাবার সময় তারা তার রন্ত নেবার 
হুমকী দিয়োছল। 

শপ এস পি সদস্য এফ এন 
শর্মা এবং এস এস পি সদস্য রত্বা- 


পি, 4 


৯৮ পা 


2 
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কর নায়েককে গুম করার চেষ্টা 
হয়। নায়েককে কংগ্রেস থেকে কুড়ি 
হাজার টাকার লোভ দেখানো 
হয়োছিল। 

ঠিক বাংলা দেশে যেমন টাকা, 
বল প্রদর্শন এবং গম করার দ্বারা € 
যুন্ত ফ্রন্ট সরকারকে খতম করা* 
হয়েছে, তৌম্ন বহারেও হয়েছে। 
ভারতের বৃহত্তম দল এবং কেন্দ্রে 
শাসক দল এই কংগ্রেসের তাতে 
কিছু এসে যায় না। মোরারজন 
বলেছেন, রাজনীতিতে মর্যাদা বলে 
কোন বস্তু নেই৷ হায়দরাবাদ আঁধ- 
বেশনে ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করে 
_অকংগ্রেসী সরকারসমূহকে খতম 
করার প্রকাশ্য ডাক 'দয়ে কংগ্রেস 
এই মর্ধাদাহীন কাজ করতেই এগিয়ে * 
চলেছে। হায়দরাবাদ অধিবেশনের .. 
গোঁরবান্বিত কন্ঠে উচ্চারিত মর্যাদা- + 
হন সদ্ধান্তের প্রথম বাল িহার। 
সম্ভবত দ্বিতীয় বাল হবে উত্তর 
প্রদেশ। 
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' অমর ভিয়েতনাম 





১ জারা ভোর থেকে 
উত্তর ' ভিয়েতনাম সরকার 


৭3 জাতাঁয় উৎসব “তেত” উপলক্ষে এক- 


+ তরফা যুদ্ধাবরাত ঘোষণা করে- 


ছিলেন। য্দ্ধবিরাতির সময় সাত- 


দিন 'নার্দস্ট করা হয়োছল। 


যুদ্ধরাজার! অন্াজী 


উত্তর ভিয়েতনামের সরকার 
জাতীয় উৎসব “তেত” উপলক্ষে 
যুদ্ধাবরাতি ঘোষণা করলেও মাঁকনণ 


বোমারু বিমান সমূহ (বি-&২). 


ওসব ছুই না মেনে যথারীতি 
তাদের বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। 
উত্তর ভিয়েতনামের খে সান সুস্তাতে 
তারা বোমাবর্ষণ করেছিল ২৮শে 
জানুয়ারী ৷ 

উত্তর *ভয়েতনাম'দের সপ্তাহ- 
ব্যাপা যুদ্ধবিরাতর জবাবে দাক্ষণ 
ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকারের 
প্রভুরা এভাবে বোমাবর্ষণ করে 
চলেছে। তবে জাতীয় উৎসব উপ- 
লক্ষে তারা কি ফ্ুম্ধীবরাতি করবে 
না? হ্যাঁ, তারা রাজী হয়েছে যুদ্ধ 
'বিরাতিতে তবে এক সপ্তাহ ত দূরের 


কথা, মাত ৩৮ ঘন্টার জন্ম। সেই 


যদদ্ধবিরাত তারা করতে রাজী 
হয়েছে সেই উৎসবের দিন অর্থাৎ 
৩০ জানুয়ারী । এর পূর্বে তারা 
যথারশীত সংগ্রামী ভিয়েতনামণদের 
বিরুদ্ধে নারকীয় সামারক আভষান 
চালিয়ে যাবেই। 


নিবেক সৈন্য 


দ্ধ চলছে ভিয়েতনামে, কিন্তু 
অন্যত্র অবস্থিত মান ঘাঁটগ্যাল- 
রও সৈন্যদের মধ্যে বিবেকের পীড়ন 
চলছে। সে সমস্ত মাঁক্কন ঘাঁটিগু- 
ির সৈন্যদের ত এখুনি কোন 
যুদ্ধের ভীতি নেই। কিন্তু ভিয়েত- 
নামের সংবাদ তাদের কোন 'নাশ্চ- 
ন্ততা দান করতে পারছে কই? 
যে ভাবে মাকিনীরা ভিয়েতনামে 
বিপর্যস্ত হচ্ছে, তাতে পাঁথবীর 


৮. অন্য সমস্ত ঘাঁটির মাঁক্ন 


সৈন্দদেরও সেখানে যেতে হতে 
পারে যে কোন 'দন। সুতরাং 
তাঁদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোড়ন 
চলছে। নিজেদের প্রাণের ভয় ছাড়াও 
বিবেকের কামড় ত রয়েছে। সারা 


সামারক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে 
দেবেন সে রকম সম্ভাবনা নেই বলে 
সংশ্লিষ্ট মহল জানান। 


 অধ্িকাল নেই 


মাঁক্ন পাত্রকা “লাইফ”-এর 
প্রাতানীধর সংগে এক সাক্ষাৎকারে 
সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী এলো 
কোঁসাঁগন বলেন, “ঁভয়েতনামে 
নোংরা যুদ্ধ ঘটানোর জন্য ইাঁতহাস 
কোনাঁদন মার্কিন যবুন্তরাষ্টকে ক্ষমা 
করবে না। সোঁভয়েট ইউীনয়ন 
উত্তর 'িয়েতনামকে সামারক পরা- 
জয় বরণ করতে কোনমতেই দেবে 
না।” 

তিনি আরো বলেন, “ভয়েত- 
নামে শান্তি স্থাপনের চাব মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এবং সেখানে যুদ্ধ 
চালিয়ে যাওয়ার সর্বপ্রকার দায়িত্বও 


জনসন কংবা অন্য কারো সাথে 
এধরণের আলোচনা করার কোন 
আঁধকার আমার আছে। 'ভয়েত- 
নামের জনগণ তেমন কোনু কাজ 
সরকারকে দেন ন” 


সেই দিনটি ৃ 
৮শে জানুয়ারী হ্যানয় 
২ থেকে পুনরায় ঘোষণা করা 
হয় যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমা- 
বর্ষণ বন্ধ হলেই তবে শান্তি আলো- 
চনা শুরু হতে পারে। 
তেত উৎসবের, নাট অর্থাৎ 
৩০শে জানুয়ারী সায়গণ, ডন", 
ব্যাংকক, ওল ও ওয়াশংটনকে 
চকিতে চরম আতংাঁকত করে ভুলে- 
ছেন দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের সংগ্রামী 
যোদ্ধারা। দৃক্ষিণ ভিয়েতনামের 


" খাস রাজধানন সায়গণ, সেখানে 


অবাস্থত মাঁক'ন দূতাবাস রোঁডও 
স্টেশন সব তছনছ করে দিলেন 
তাঁরা। এত সামারক 'বাধানষেধের 


ডেন্ট থিউ। সায়গণের তথাকাঁথত 
সরকারের বর্তমান বেতার কেন্দ্রের 
কোন ঠিকানা নেই। নাট শহরে 








প্রচন্ড লড়াই চলেছে। বিস্লবী 
সরকার প্রাতম্ঠার কথা ঘোষিত 
হয়েছে। রাজধানী শহর সায়গনের 
অধিকার নিয়ে যুদ্ধ চলছে ১২০০০ 
মাকন সৈন্য ও ৪০০০ ম্যান্ত 
ফৌজের (রয়টারেরই পারবোশত 
এই তথ্য। আসল তথ্য নিশ্চয়ই 
মাঁকনী সৈন্যের সংখ্যা অনেক 
বেশিই বলবে ।) মধ্যে। তাতে এখনো 
শহরাঁটতে মুক্ত ফোঁজরা প্রবল 
শান্ততেই অবস্থান করছেন। ' 


নটি শহর ম্দান্ত ফৌজের দখলে এবং 
মান্তফৌজ আধকৃত এলাকায় প্রশা- 
সন চালাবার জন্য রাজনৈতিক সংস্থা 
গঠন করেছেন 'বপ্লবীরা। এই সব 
রাজনোতিক সংস্থাগুলৈর নাম হল, 
“ইউানয়ন ফর দি ষ্ট্রাগল ফর ইন্ডি- 
পেণ্ডেস, ফ্রিডম এবং পণস।» 

এই ইউনিয়নের সভাপতি হয়ে- 
ছেন হিউ এবং সায়গণ 'বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের প্রফেসন ডাঃ লেন হাও। এই 


& লা ঘ 


চি দার্মাণীৱ বি 
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অতীত কীৰিকাহিণী 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতানধি ) 


গা বর্তমান 
রাষ্ট্রপাঁত হাইনারশ লদ্যবকে 
হিটলারের কুষ্ঠাত মতত্যুক্যাম্প (লউ-র 
'নমাতা ছিলেন একথা ঢাকার জন্য 
পাশ্চম জামানীর নয়া ফ্যাসীবাদী 
সরকার নানা ভাবে চেষ্টা করছে। 
পশ্চিম জামান সরকার নাৎসী লদ্যু- 
বকের বিরুদ্ধে আনীত আভিযোগকে 
পূর্ব জামানীর কুৎসা বলে এতদিন 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। 
সম্প্রতি নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সর 
জেনারেল পাবাঁলক প্রোঁসাকউটরের 
গ্রাফলাঁজ বিশেষজ্ঞ, বিখ্যাত মার্কন 
হস্তলেখাবিদ, অপরাধ বিজ্ঞানী 
হাওয়ার্ড হোঁরং, সংশ্লিম্ট আভযোগ 


- সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করে 
- বলেছেন যে, হিটলারের কনসেনদ্ে- 


শন ক্যাম্পগ্বলির বিল্ডিংয়ের প্লান 
হাইনারশ লু্যবকে করে দিয়োছলেন 
বলে জামান গণতান্দিক সাধারণতন্্র 
থেকে প্রকাশিত দলিলগ্যাীলতে যে 
অভিযোগ করা হয়েছিল তার সবই 
সত্য। 

সম্প্রাত পাঁশ্চম জামানীর বিখ্যাত 
পান্নকা 'স্টার্ঁ”-এ মিষ্টার হোঁরংয়ের 
দীর্ঘ বিশ্লেষণ বেরোলে পশ্চিম 
জাম্মনীতে চাণ্চল্যের সৃষ্ট হয়। 
{বশেষজ্ঞ হোঁরং বলেছেন যে, দালি- 
লের হস্তাক্ষর থেকে প্রমাণিত হয় 
যে, এ হস্তাক্ষর হাইনারশ লদ্যব- 
কের। | 

এই প্রসঙ্গে “্টার্ণ” মন্তব্য 
করেছে যে, আমৌরকার বিশেষজ্ঞের 
মতামত পাওয়ার পর আয় “জাঁল- 
য়াত” ইত্যাঁদ চীৎকার তুলে পূর্ব 
বাঁলনের ল্যবকে বরোধী আঁভ- 
যানকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের 
১৭ই মার্চ তারিখের দপশে “পশ্চিম 
জাম্মনীর রাল্ট্রপাত হাইনারশ 


. ল্য্যবকে হিটলারের কুখ্যাত অন্নচর 


এবং একজন যুদ্ধাপরাধী” শিরো- 
নামায় পশ্চিম জামান্নীর রাষ্ট্রপাঁত 


ল্যবকের কুীসত অতীত ইতিহাস |" 


ফাঁস করে দেওয়া হয় এবং পাশ্চম 
জামানীর রাষ্ট্রপাত লন্ভবকের 
স্বাক্ষরিত একটি মৃত্যু ক্যাম্পের 
নক্সার ফটোস্টাট ছাপা হয়। ল্য্যবকে 
লিউ ক্যাম্পের শ্লেম্প 'বাচ্ডেং 
স্টাফের কতা ছিল। পশ্চিম জামা“- 
নীর পান্রকা ডয়েশে ভলকস জাইট: 
১৯৬৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই 
{লিউ ক্যাম্পের বর্বরতা সম্পর্কে 
লখোঁছল, 'শলউ কনসেনন্রেশন 
ক্যাম্পের পরিস্থিতি বুকের ভাল্টের 
চেয়ে খারাপ 'ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার 
চারমাস আগে বোশর ভাগ মানুষ 
মরেছেন কঠোর শ্রম ও ক্ষুধার জন্যে! 
যখন মাটির নীচে অস্বশস্বের কার- 


_ খানা নিমাণ করা হাচ্ছিল তখন 


পর্যবেক্ষণ করার সময় কি হের 
ল্যবকে এই দনদর্শা দেখেননি? 
{তান কাম্পবাসদের "দুর্দশা দেখে- 


ছেন এবং তাঁদের মৃত্যুর কথাও 
জানতেন» ৬ 

হের লয্যবকে যে শুধু লিউ 
ক্যাম্প তৈরীর জন্য দায়া তা নয়। 
তিন মারয়েনবন হেলমসস্টাড বাল- 
বৈরগবেরেনবু্গ, পীনে মুণ্ডে, হয়- 
ক্সটার প্রভাত ক্যুখ্যাত ক্যাম্পগুপলির 
পারকল্পনা ও নিমাণের সঙ্গে 
জাঁড়ত ছিলেন। বুকেনভাল্টে যেমন 
লাখে লাখে মানুষকে 'বিষান্ত গ্যাস 
দিয়ে হিটলার খুন করোছিল তেমাঁন 
সংশ্লম্ট এইসব ক্যাম্পগৃিতেও ৷ 

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, 
জামান গণতান্তিক সাধারণতল্ 
১৯৬৫ সালের ২৯শে জুন লন্যব- 
কের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আভিযোগ . 
আনেন। তখন পূর্ব জামান সর- 
কার লদ্যবকের নাৎসী অতশত 
সম্পর্কে গুরুতর আঁভযোগ করে 
লম্যবকে সংক্রান্ত বহু দলিল প্রকাশ 
করেন। এ দাললগুনঁল 'হটলারের 
পতনের পর পাওয়া যায়। 





















ছিলেন। কিন্তু এবার সব তথ্য | 
ফাঁস হয়ে গেছে। এখন ইন্দো- ' 
নোৌশয়ার খণ দাঁড়য়েছে আড়াই ' 
শো কোট ডলার বা ১৫৭০ ' 
কোটি (ভারতীয় মুদ্রায়) 

টাকা । এবং এবছরই পাঁশ্চমীদেশ 

ও জাপানের ধার শুধতে হবে 
১৯ কোটি ৫ লক্ষ ডলার। ফলে 
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ঠি 
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[ল নিয়ে বাচালরা অর্থাৎ 

সরকার এবং ব্যবসাদাররা 
যা কাণ্ডকারখানা বাধিয়েছে সে- 
সম্পর্কে কিছু হক কথা বলা উচিত৷ 
সরকারের সব '্ুম্মৎ কুপোকাৎ হয়ে 
গেছে বলে তার মুখপান্ররা ব্যবসা- 
দারদের কাছে দাসখৎ লিখে 'দয়ে 
মুক্তি পেতে চাইছে, কিন্তু আমরা 
ছাড়ব কেন? কোফিয়ৎ চাইব ৷ সর- 
কার শান্ত, সুবোধ বালকের মত 
উত্তর দেবে, লেভার ব্যবস্থা তো 
সম্পূর্ণ হয়েছে, গ্রামের লোকেরা 
লেভীতে ধান বা চাল দিলেই সহ- 
রের লোকদের খাদ্যসমস্যা মিটে যাবে, 
তাহলেই সহরে আর কোন হৈচৈ 


, বা আন্দোলন হবে না, অবাধ গাঁততে 


গাণতন্ের রথ গড়গড় করে কংগ্রেস 


* ভবন থেকে রাজভবন যাওয়া-আসা 


করবে যেন সিঙ্গল ফেয়ার, ডবল 
জান, তবে রথের তলায় চাপা পড়ে 
কেউ মরলে তার জন্যে রথ বা রথ 
কেউ দায়ী হবে না, দায় হবে সেই 
নিহত জন-ই (এ-ভাবে শত-সহস্ত্র 
লোক মরলে কেমন আর পাঁরবার 


ইনামও চাই না, শুধু মস্ত আলো- 
বাতাসে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা- 
টুকু যেন বজায় থাকে। সহজভাবেই 


- প্রশ্ন করছি, বাচালদের চাল নিয়ে 


বাচালতা আর কতকাল চলবে? 
য্তফ্ুন্টের আমলেও তা চলেছে, 


, কিন্তু বেশী দিন চলত না, সে- 


''}-বিশ্বাস সবে দানা ঘাধছিল' অমান- 
“ কোথেকে পহেলা গকস্তি খেল খতম 


র্ 


;» হয়ে দুসরা কিস্তি শুরু হয়ে 


'* গেল- পৌষের মাঠে ধান ছিল, তারই 
। খোলস ছাড়িয়ে“ চালের গন্ধ শুকে 


বাচালরা কিনা সংবিধানকেই বান- 
চাল করে দিল ( পণ্ডিতদের সাংাব- 
ধাঁনিক উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা শুনে 


. অনেক মূৰ্খ মান্ষেরই হেসেহেসে , 
পেটে খিল ধরে গেছে, তাদের ধার- 


নায় এ যেন পুরনো আমলের খেমটা 


: নাচ, তরজা লড়াই, লেটো গান)! 


গ্রামান্তরে কিন্তু তহশণলদার 
থেকে বি ড় ও সাহেবদের সকলের 
ডান চোখ লাফিয়ে উঠেছে। বাচাল- 
দের সঙ্গে তাদের কোন অদৃশ্য 
বৈঠকে নিশ্চয়ই সুদৃশ্য পাঁরকজ্পনা 


১, তৈরা হয়ে গেছে, তারই খেই ধরে 
. 'নাচতে-নাচতে তারা লেভাঁর নোটিশ 


- লটকে দিয়েছে যথাস্থানে । যার 


- তিন কুলে কেউ নেই এবং নিজেও 


| 





রমন ও বিপন্ন এ জঘন্য ব্যান্তরা 


' তার, ঘাড়েও কয়েক কুইন্ট্যাল ধানের 


লেভাী বাঁসয়েছে। আবার যার কয়েক 


শত বিঘে জমি আছে সে কিন্তু, 
, লেভাঁর আওতায় পড়োন। প্রথম 

| ভুলটার সংশোধন নিশ্চয়ই হবে, 
কিন্তু দ্বিতীয় ভুলটাই শেষ পর্যন্ত - 


, হারমটর গুনাছ। 
আমাদের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে, 


কৃ 
না 


সঠিক বলে প্রমাণিত হবে, কারণ 
হারিহর, হারমতণ, রাম, শ্যাম, যদু 
মধ বদ, সীতা, গীতা, বাসুট/এই 


‘দশ জন (বাপ-মা ও ভাই-বোন) 


এক-একাঁট পাঁরবার- এর চেয়ে আর 
ছোট করা যায় না। রাতে কিন্তু 
হরিহর ও হরিমতকে এক ঘরে 
পাবেন এবং খাবার সময়ে তাদের 
ছেলেমেয়েদেরও একই স্থানে 
পাবেন। এ নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর 
হবার বাসনা স্বাধীন ভারতে না 
থাকাই ভাল্‌। 
তারপরই দেখা যাবে হারহর- 


দের শত শত গাড়ী ধান 'বাভন্ন 
থানা ও জেলার কর্তীনং-এর ওয়ার্নিং 


স্তব্ধ করে ঘাটাত এলাকায় 
ঢুকছে। আমাদের সান্তনা দেবার 
জন্যে বাচালদের এক বিশেষ অংশ 
নিজেদের গা চেটে খাস সুপ্রীম 
কোর্টের 'বচারপাঁতি সেজে ফরমান 
জারী করবে যে, কর্ডানং-এর পাশ্বস্থ 
গ্রামগুলোর সব হাঁস্কং মেশিন বন্ধ 


করা হোক, সেই সঞ্চে গ্রাম ভারতের 


অন্যতম প্রাচীন এতিহ্যের স্বাক্ষর 
ঢেশকগুলোও সযত্নে তুলে সরিয়ে 
নেওয়া হোক।- স্বীকার করি, তা 
হয়েছে এবং আরো হবে। একটা 


প্রবাদ আছে, ঢেশীক স্বর্গে গেলেও 
ধান ভাণে (থানা বা অন্যান্য সর- ' 


কারী এজলাসে তা ভাণে কিনা 
জানিনা)! কিন্তু মর্তলোকে গ্রামের 
সাধারণ লোকদের ভাত খাবার কি 
হবে? আমোরিকার জনসনী গমও 
তো সেখানে গিয়ে পেশছায় না। 
নাঁক, যাদের ধান আছে, ভাণতে না 


“পারার জন্যে খেতে পারছে না আর 
যাদের ধান নেই এবং অণ্চল, প্রধান . 


ও বি ডি ও স্বাঙ্ষীরিত রেশন- 
কার্ডের মারফৎ যাদের কল্ট্রোলে 
চাল দেবারও সচল বাঁধ-ব্যবস্থা 
নেই--উভয় শ্রেণীর সকলেই কি না 
খেয়ে মরে ভারতীয় গণতন্ত্ের সাম্য" 
ও এরক্য প্রাতাম্ঠত করবে? 

মগের মুলক আর কাকে বলে? 
তুঘলকি শাসন আবার কি? বলবার 
সময় এসেছে, বাচালদের যোগসাজ- 
সেই সব অনাসৃম্টি কাণ্ড ঘটছে এবং 
আরো ঘটবে। হরিহররা কাকে না 
চাঁদর জুতো মেরে বশ করে 
যশ একনেছে? তাই তো লাভের 
পরীর পিঠে চড়ে তারা মনের সুখে 
চাঁদে যাচ্ছে আর আমরা খাল পেটে 
তারপরই গ্রামে 


যাচ্ছে, হারিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে যেন 
মমুশানের নিশি-অন্ধকারে। অথচ 
সহরের চতুর্দক স্বাভাবক আলোক 
বন্যায় উদ্ভাসত! খেয়াল নেই, 


কের্যুসিনেঁ আগ্ন লেগেছে_ষত 


টিন ও ভ্রামগুলো পর্যন্ত সব ধোঁয়া 
স্ব হাওয়া! কেরাঁসনের অভাবে 
গ্রামের ছেলেমেয়েদের' রাতের পড়াও 
'শকেয় উঠেছে। 

সেই ভাল। লেখাপড়া শিখে 





“নিকট ভাবষযতে তারা _ সাবালক, 


সচেতন ভোটার হলে 
তন্ত্র হত্যাকারী 


গণ- 


'কশাই- 


দের সমূহ বিপদ হবে যে কিন্তু 
' শাপে বর হয় যাঁদ, সেই যেমন হয়ে- 


কুটিরে! নূরু ইসলামের মত 


আলোক-ীশশু এসে আবার কি 
বুড়ো খোকাদের ছেলোমি ঘুচিয়ে অ 
দেবে না? তথন প্রফুল্ল ঘোষের - 
ভার নেবে! 'কন্তু নকল, সাজানো 
শতুদের পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত 
ও বিরন্ত হয়ে তারা যে কোন অস- . 








মেষেদেব ছোটবেলা খেকেই 
স্বকেব বত্ব নিতে শেখান । 


সি এ রি 
পপ ৪১ সি 
i fl | § 


দর্পণ |. শুক্রবার ১ই ' ফেব্রুয়ারী ১১৬৪ 


উতৰবঙ্গ বিদ্যালয়ে 
অ্নাবন্থাৰ মেগথ্যে 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


কলেজ ও 





রর নর বসের 


উৎস-সাধনা বিউটি 


TIDE RNAI SAT 


8 সাধনা ওষধালয়-ঢাক৷ 


সাধনা উবহালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা৮ 


অধ্যক্ষ যোগেশ চক্র ঘোষ, এম.এ. 
আযুবেদশামী, এফ,সি.এল., (লগুন) 
এম-সিএএস্, (আহষেরিক[) ভাগলপুর 


কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্বের তৃতপূর্ব অধ্যাপক 


কলিকাতা কেন্দ্র 
ভা: নরেশচজ্জ ঘোষ, 
এসম.বি.বি.এস. (কলি:) 

আযুবেদাচার্য 
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জিডির HG 
করে ২২শে জানুয়ারাঁই পরাঁক্ষার 
দিন 'নার্দ্ট করেন এবং বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এলাকার বদলে উত্তর 


- বঙ্গের সাতটি কেন্দ্রে পরাক্ষা গ্রহ- 


শের কথা ঘোষণা করেন। 

জানা যায়, ২২শে জানুয়ারী 
৭টি কেন্দ্রের ৬টি কেন্দ্রে ১৪০০ 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৫০ জন অন্ব- 
পস্থিত থাকায় 'িশ্বাবদ্যালয় কর্তৃ- 


পক্ষ পুনরায় ২৫শে জানুয়ারী 


পরাক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। আঁভ- 
যোগে আরও প্রকাশ, গুণ্ডা, সশস্ব 
প্ীলস *পাহারায় পরীক্ষা পরাক্ষয 
খেলা হয়, এবং মাত্র যে চারটি কেন্দ্র 
পরাঁক্ষা হয় সেখানে ১৫০ থেকে 
১৭৫ জন পরাক্ষার্থী হাজির হন। 
জলা রায়গঞ্জ, ও মালদা 
কেন্দ্রে কোন ছাত্র পরনক্ষা দেনশন। 
অভিযোগে আরও প্রকাশ, কোচ- 
বিহার, জলপাইগনাড় ও. শালগু- 
ডিতেঁ:কংগ্নেসী গুণ্ডা ও প্ালস 
“মাপ সিম পন্ড) 
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দপণ ॥ শরুবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


পরাজয়ের র ক্রমপর্যায 


ধ 


বিসবেনেই প্রথম সুযোগ 
৭% পাওয়া গেল। যাঁদও কঠিন লক্ষ্য, 
- *তবু মরণ পণ করলে তা যে অপ 

রণশয় থাকবে না, এটা ভাবতে 
ভালই লাগ্গল। পতোঁদিও ক তাই 
ভেবোছিল ? হয়ত হ্যা, হয়ত না। 





হল। সিমসন টায়ার করছেন। 
তার জায়গায় কে আসবে? তৃতীয় 
টেস্টে তাকে তাই দল থেকে বাদ 


কিন্তু প্রথম অধিনায়ক হয়ে দায়িত্ব ছিল, প্রথমবারের দায়িত্বেই তাকে দিয়ে নঙুঁন খেলোয়াড়ের রাজ 


ঘাড়ে নিয়ে মুশড়ে পড়েছিল লরণ। 


বিল লরী। সে প্রায় ধরেই নিয়ে- ০094 শাল 'বোলার ম্যাকেনজ্দও। 


যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। 


শউল্ভুল্রন্যঙ্গ শিস্মলিল্যালস্ল 
টি (৮ম পচ্চার পর) . 
নাগাদ নিরাপত্তা ফোঁজের সহায়তায় করলেন ঝ্যাঁটটকে বলের আঘাতে 


বাহন ছাত্র-ছাত্রীদের মারধোর 
ং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্র- 


গ্প্ত ও শ্যামলা দাশগপ্তকে গুন্ডারা 
- বে-ধড়ক মারে এবং কুান্গুত ব্যবহার 
করে। উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয় ছাত্র 
সংসদ তাঁদের আট নম্বর বুলেটিনে 
| গুণ্ডা ও পুলিস হামলার এক 
বিস্তৃত বিবরণ 'দিয়েছেন। .._. 
সংশ্লিষ্ট বুলেটিনে বলা হয় 


শা 


যে, “বিশ্ববিদ্যালয় মহলা “কন্দ্র 


গঠিত হয় ছাত্রী নিবাসের খেলার 
ঘরে, গুদাম ঘরে শোবার ঘরে ও 
রান্না ঘরে আসন *বিন্যাস 'করে। 
ছাত্রীরা এই পরণক্ষা . প্রহসনের 
» প্রাতবাদে ছান্রশ বাসের প্রবেশ 
* পথে শুয়ে পড়েন। বেলা তিনটা 





‘ বিনা সর্তে প্দালস ও.. 


কলাবিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সন্হা 
শায়িতা ছাত্রীদের পদদালত করে 
ভেতর থেকে দোদুল্যমান চিত্তের 
কয়েকজন ছাত্রীকে হাত ধরে বাহিরে 


চলবে । বাদ গেলেন দ্ুততন্ন নির্ভার- 
ফ্ৰি 
ম্যানকেও পুড়িয়ে নিখাদ করে 
{তে হবে ভাঁবষ্যতের জন্য। অস্ট্ে- 
"লিয়ার, গোড়াপত্তন সিমসন বাদেও 
চমগকার। আয়ান রেডপাথ বৃন্তান্ত 


লরশর সম্গে। নতুন তরুণ ল্যাজের 
দিকে আভমন্দ্ার মতোন, ডগ ওয়া- 
ম্টারস। ভারতীয় দলে সমশহ কর- 
বার মতো বোলার যা একজন,,সে 


এনে চা, মিষ্টি খাইয়ে পরক্ষা প্রসন্ন । 


দানের জন্য নিয়ে যান। এ ছাত্রী: রে 


দের কয়েকজনকে ক্রন্দনরতা.. অব 
স্থায় ডঃ সিনহা, ড হারপ চুর 
বতণ টেনে হহণচড়ে* নিয়ে যান। 
রাত আটটা পর্যন্ত গ্রঁতহাসক 
পর'ক্ষা. মেলে চলে বলে জন্য যায়।” 
বিশ্ববিদ্যুলন়র অচলাবস্থা দুরণ- ' 
করণের জন্য ছাত্র সংসদ 'কষণ 
চ্যাটা্জীসহ সমস্ত ছাত্রের মস্ত, 
নিরাপত্তা 


"যাই হোক ভারতীয় দলের 
“প্রথম ইনিংস আগের মতোই ৷ মেঘের 
> ফাঁক দিয়ে ম্লান 'রোদ, যার কোনো 
তেজ নেই, বর্ণ নেই। যেটুকু তাপ 
এক পতোঁদ আর সার্ত। সর- 
দেশাই বাদ গেছে। নিজেকে বরবাদ 
* করেছে সে বাইরের ' বল খোঁচা 
দিয়ে । কিন্তু তার পারবর্তে হাও- 
য়াই জাহাজ চড়ে অনেক পয়সা 
খরচ করে পাঁরবর্ত জয়স্নমা যা- 


ফৌজ প্রত্যাহার এবং স্নাতকোত্তর হোক মান রাখল নিজের । স্কশপা- 
পরণক্ষার জন্য এক মাসের নোটশের রের সমান রান।' দুজনেই চুয়াত্তর। 


দাবি করেছেন। 


EE 


(সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ) 


k *"-" “ভাতের জাতীয় সংহৃতি ' 
এই একই বিষয়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিযোগিতা 
অমুষ্ঠিত হইবে । 
ধ বিচারকমণ্ডল'র সভাপতি i 
[০৫ ইংরাজী £ অধ্যাপক নিমঠলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম, এল, পি 
বাংলা £ অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
হিন্দী £ অধ্যাপক কে, এম, লোড়া, কাঁলঃ বিশ্বাবদ্যালয় 





প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ১৪ই এপ্রিল, 
১৯৬৮। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে । 


পুরষ্কার 
উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় £ একটি স্বর্ণ পদক, প্রতি 


প্রথম পুরস্কার : 
মাসে ১৬ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও 
&০ টাকার বই। 
« দ্বিতীয় পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি হ্বর্ণথচিত রৌপ্য 
| পদক, প্রতি মাসে ১২ টাকা করিয়া এক বসব 
স্টাইপেও্ড ও ৩০ টাকা মূল্যের বই। 
তৃতীয় পুরস্কার : উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি রৌপ্য পদক, 


প্রতি মাসে ৮ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্ত 
স্টাইপেও্ড ও ২০ টাকা মূল্যের বই! 
এতদ্যতীত প্রতিটি ভাষায় অতিবিক্ত দশটি করিয়া ষোগ্যতামুষারী 


সার্টিফিকেট অব মেরিট (প্রশংসাপত্র ) ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার - উনচাল্লিশ, মাত্র উন্চল্লিশটা রানের 


দেওয়া হইবে। 
বিশদ বিবরণ ও এনরোলমেন্ট ফরমের জন্য লিখুনঃ 


৭ জুলেখা গ্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি 


স্যলেখা পাক কালকাতা--৩২ 





এছ 


- লিয়ার এ এক চরমতম ক্ষাতি। সিম- 


অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় 
ইনিংস প্রথমের চেয়ে খারাপ। তা- 
হলেও যথেম্ট। কারণ ব্যবধান অনেক 
{তনশ 'ছিয়ানব্বই। দ্বিতীবু ইনিংসে 
যা ভারতীয়দের ম্বারা প্রায় অস- 
ম্ভব। িল্তু ক্রিকেট খেলাই হল 
আনিশ্চিয়তার, না বলা ভবিষ্যত চম- 
কের। দ্বিতীয় দফায় হঠাৎ ঝলকে 
উঠল ভারতাঁয় লাঁলত লাবণ্য। 
বর্ণময় ব্যাটের ছটা। আঁবদ আলণ, 
সুরত, পতোঁদ- সর্বোপাঁর জয়- 
সীমা ও প্রসন্ন । একটি দন ব্যায়িত 
হল। আর বাকী একাদন। অঢেল 
সময় এবং হাতে তখনো জয়সীমা 


" বোরদে ও নাদকান্ন। 


বোরদে আশার আলো দেখা- 
লেন। কিন্তু সেই তিনিই যখন 
ষাটের কোঠায় হেচিট খেলেন ও 
নাদকানণী স্বভাবাসম্ধ ব্যস্ততায় 
হতাশ করল তখন আবার অন্ধকার । 
ঘোর অন্ধকারে একমাত্র সুর্য জয়- 


ক্লান্তি ভেঙ্গে দিল মনসংযোগ, 
জয়সমা একশ এক করে আউট। 


জন্য লক্ষ্য ছিটকে গেল। 

সিডন' মাঠে সিমসনের বিদা- 
য়ের বাজনা । এ যুগের একজন 
অন্যতম প্রথম জুটির খেলোয়াড়ের 
বিদায় টেস্ট যুদ্ধ থেকে। অস্ট্রেঁ 


সনের শেষ খেলা ভারতের সঙ্গে 


চতুর্থ টেস্টে। আর জসলনের প্রথম 
আগমন অস্ট্রেলীয় দলে। এবার 
কিন্তু প্রথম জুটিতে কাউপার-_ 
স্ন্দর শুরু, শেষ রক্ষা অবশ্য 
তেমন নয়-এক ওয়ালটারস। 
আগেই বলেছি আভমন্যর চেয়েও 


* অভিজ্ঞ এই তরুণ। ভারতীয় দলে 
বোলিং-এ সেই প্রসন্ন । একাই ছ 
উইকে 


প্রথম দফায় ভারতীয় গোড়া- 
পত্তনও আশাপ্রদ। আবিদ আল্‌, 
ইঞ্জিনীয়ার। তারপর চিরাচারত 
দৃশ্যের মতো স্র্ত ও নবাব। 
বোরদের খেলা এখন গনবন্ত 
আগ্দেয়াগার, ইংলণ্ড ভ্রমণ থেকেই 
তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। যারপর 
মেরুদণ্ডের ভরসা । 'ব্রিসবেনের জয়- 
সীমা শূন্য মাত। বিদায় বেলায় 
ব্যাটে ঝলক দেখাতে না পারলেও 
সিমসন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার 
বোলিং-এ। অনবদ্য মেরুদণ্ড তার। 

অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় 
দফায় সত্যই কোণঠাসা ক্যাঞ্গারুর 
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লয়] 


দফা! চারটি টেস্টের মধ্যে সবচেয়ে 
কম রানের ইনিংস, ধন্যবাদ প্রস- 
মকে, ধন্যবাদ ভারতশয় দলের 
িল্ডিং। ব্যবধান মাত্র. তিনশ বিয়া- 
ল্লশ রানের । মানে, তৃতীয় টেস্টের 
চেয়ে কম। এবার, এবার বোধহয় 
পারব! আগের বার সামান্যর জন্য 
লক্ষ্যছুট হয়ে গেছে। 

' (শেষাংশ ১০ম পল্টাক্স) 


অমর ভিয়ে তনাম 

(৭ম প্‌ন্ঠার পর) 

এই ইউনিয়ন গঠনের কথা 
ঘোষণা করেছেন জাতীয় মাস্তি 
ফ্রন্টের হ্যানয়াষ্থত প্রাতীনীধ এক 
সাংবাদিক বৈঠকে । প্রাভদার সংবা- 
দদাতা মুক্তি ফৌজের এই বন্তব্য 
হ্যানয় থেকে জানিয়েছেন। হ্যানয়- 
স্থিত জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের প্রাত- 
নিধি আরো 'বলেন যে, দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে যা ঘটছে তাকে জাতীয় 
অভ্যুখান বলা চলে। 
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ওপরের মানচিন্রট জামান গণতান্তিক রা মানাচন্তে 
দেখানো হয়েছে কয়েকাট প্রধান প্রধান শল্পোদ্যোগ। ছোট 
তার শিল্পোদ্যোগাটি বিরাট । ১৮ 
শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে জামাশীনর এমন একটি এলাকায় যেখানে 
১:42 
তারও আঁশ শতাংশ যুদ্ধের সময়ে বিধ্বস্ত হয়োছিল। এমনি 

শর করে পনেরো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদনের 
দিক থেকে এই দেশটি ইউরোপে স্থান অধিকার করেছে পঞ্চম ও 
বিশ্বে অস্টম। 

মানচিত্রটি যাঁদ হত কৃষি ও পশুপালনের তাহলে দেখা যেত গোটা 
এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ জবড়ে রয়েছে খেতথামার ও বনবাগান। আবাদ 
জমির শতাংশ জুড়ে রয়েছে কৃষি-সমবায়। দেখা যেত প্রায় 


করতে হত আরো ছবি আরো বিবরণ । শেষ পষন্ত দেখা যেত-এই 
কাজ একসঙ্গে করতে শিয়ে একটি পাঁত্রকা প্রকাশ করার 

প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। ভারতের চারটি ভাষায় এমান একটি পাত্রকা 

প্রকাশিত হচ্ছেও। তার নাম ঃ . 


পি-১৭ মিশন রো এক্স্টেনশন, কাঁলকাতা-১৩ 
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এরা সহজে নরম হবার 
কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানের 
মধ্যেই এরা অতুল্য চক্রকে চ্যালেঞ্জ 
করাছিলেন। অতুল্য ঘোষ ঝাণু 
লোক। তিনি জানেন, আশুতোষ 
ঘোষের চ্যালেঞ্ীকে রোখা শল্ত। এই 
চ্যালেঞ্জ শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈ- 
তিক অস্তিত্বে সংকট সৃষ্টি করতে 
পারে। তাই তিনি আপাততঃ দুই 
ফ্রন্টে লড়বেন না বলে স্থির করে- 
ছেন এবং এখন সেন গোম্ঠীর সদস্য- 
দের সঙ্গে আপোষের চেস্টা কর- 
ছেন। পূরবী মুখাজশীর প্রতি তাঁর 
স্নেহের স্তর শোনা যাচ্ছে। তরুণ- 
কান্তি সম্পর্কে মিন্টি মিষ্টি কথা 


, বলছেন। বিজয় নাহার কোনো কথা 


বললে প্রতিবাদ করছেন না, তার চক্রের 


' সদস্যদেরও প্রাতবাদ করতে দিচ্ছেন 


না। কৃষ্ণকুমার শুকর্লের পদত্যাগের 
সংকল্প ঘোষণায় তো একেবারে 
কে'দেই ফেলেছিলেন। অতুল্য 
ঘোষের এ এক নবরূপা। 

কিন্তু এসত্বেও অতুল্য ঘোষ 
আশ্বস্ত হতে পারেন 'নি। তাই 


শর; করল 
আবিদ আল আর এঞ্জনীয়ার। 


সাতাশী। কিন্তু শুরুতে যে প্রতাপ 
তাই অপলাপ হয়ে দেখা 'দিল। 
কোথায় কামান, কোথায় গোলা- 
বর্ষণ, মাটি কামড়ে পড়তে চাইল 
ভারতপয়রা। 

ওয়াদেকার স্তি সামান্য 
খেলল। ওয়াদেকার আউট হবার 
পর এক শোকাবহ শোভাযাত্রা ৷ 
চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের প্রায় 
পরাজিত করুণ বিমর্ষ এক মৃর্তি। 
বোরদে, পতোদি, জয়সীমা, নাদ- 
কানন সব যেন প্রস্তরের ভগ্ন- 
মৃর্ত। | 

পণ্টম দিন সকালে আটাশ 
মিনিট খেলা হয়োছল। চার রানে 
বাকি চারটি উইকেট নিয়ে শেষ 
টেস্টেও জিতল অস্ট্রেলয়া। অবাক 
কাণ্ড! এরকম জিত হাত ফসকে 
বোধহয় একমান্র ভারতায়দেরই যায় 
অবাক আজকের ভারতের চেহারা । 


তি 


[ 
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বশংবদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ. 
প্রতাপ চন্দ্রকে দিয়ে আশু ঘোষকে ' 


কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড কারিয়ে- ' 


ছেন, এখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে চলেছেন। আশা কর- 
ছেন শান্তিমূলক ব্যবস্থার ভয়ে 
অন্যান্য বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস এম এল 
এ-রা ধাঁদ মত বদলান। শুধু তাই 
নয়, মতুল্য চক্ক খবর পেয়েছেন, 
আশ ঘোষের পেছনে নয়াদিল্লিতে - 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা, মোরারজী 
দেশাই আছেন। চ্যবন সাহেবও 
কিছুটা আছেন। এদেরই প্রাতানাধ 
রূপে রাজ্যপাল ধরমবীর পাঁশ্চম- 
বংগের রাজনীতিতে প্রথম থেকেই 
নাক গাঁলয়েছেন। অতুল্য ঘোষ 
খবর রাখেন, ইতিমধ্যে আশু ঘোষ 
রাজ্যপালের সঞ্গে দুঘন্টা আলো- 
চনা করেছেন। কয়েকজন বিক্ষুব্ধ 
কংগ্রেস এম এল এ-কেও রাজ্যপাল 
আশ্বাস 'দিয়েছেন। শেষ পর্যায়ে 
আশু ঘোষ দলের নেতা শংকরদাস 
ব্যানাশীর সঙ্গে রাজ্যপালের 
সাক্ষাৎকারের খবর সংবাদপত্রে বোরি- 
য়েছে। 

“ রাজ্যপালের এই আচরণের প্রাঁত- 
শোধ নেবার জন্যেও অতুল্য ঘোষ 
এখন এগিয়ে এসেছেন। অতুল্য 
চক্রের কাছে খবর আছে, রাজ্যপাল 
সেরকম অবস্থা হলে আশু ঘোষের 
দলকে সংখ্যালঘু মল্ত্িসভা গঠনের 
অনুমতি দেবেন, যেমনটি প ভি- 
এফ দলকে দেওয়া হয়েছিল। এর 
বিরুদ্ধে অতুল্য ঘোষ ভিন্ন স্ট্র্যাটোজ 
নিয়েছেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁত ডঃ প্রতাপ চন্দ্রকে 'দয়ে 
রাজ্যপালকে বাঁলয়েছেন, কোয়া- 
লিশন মন্নিসভার পতন হলে কংগ্রেস 
মধ্যবতশী নির্বাচন চাইবে । দ্বিতীয় 
পর্যায়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল 
ঘোষকে দিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 
প্রীধানমন্তীর ঝাছে নালিশ জান- 
য়েছেন। কিন্তু রাজ্যপাল ধরম- 
বীরের কোনো নীতির বালাই নেই। 
‘তান জানেন, কেন্দ্রের অন:গ্রহেই 
তাঁর চাকরী । তাই কেন্দ্রের কথা- 
মতোই চলছেন। 


রাজী নন। তবে তাঁদের অনুমান, 
বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী এম-এল-এ-দের 
ভয় দেখানোর জন্যেই এরকম বলা 
হচ্ছে, কার্যকালে এটি বলা হবেনা । 
আর সেই আশবাসেই তাঁরা চুপ করে 


/ 
i 


আগেই বলা হয়েছে, প-ডি-এফ 
দলে ডঃ ঘোষ হরেন মজুমদার 
ক্লিকের বিরুদ্ধে পিডএফ-এর 
আঁধকাংশ মল্তী। এখন প-ডি-এ- 
ফের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ আমর আলী 
মোল্লা সরব হয়ে উঠেছেন। ডঃ মোল্লা 
এর মধ্যে সি-আই-টি রোডে শিয়ে 
আশু ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
এসেছেন এবং তারপর থেকেই ডঃ 
প্রফুল্ল ঘোষের ব্রিরুনুদ্ধে প্রকাশ্যেই 
মন্তব্য করতে স্ুরনধ্করেছেন। কয়ে- 
কাঁদন আগে ডঃ:ঘোষের বাড়ীতে 
শি-ড-এফ দলের এক বৈঠকে বেশ 
কথা কাটাকাটি হয়েছে। এই বৈঠকে 
শক্তি সরকার প্রশ্ন করোছলেন; 
১৪ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভার বাইরে 
ছাত্র বিক্ষোভ আর ভিতরে গোল- 
মালের পাঁরপ্রোক্ষিতে মান্দসভা কোন 
নীতি গ্রহণ করবে? সঙ্গে সঙ্গে ডঃ 
ঘোষ জবাব 'দিয়োছলেন, “মনখ্যমল্ল্ী 
হিসেবে আমি ২৫-৩০ বা ৫০ জন 


চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম 


ছাত্র মরলে কিছু মনে কোরবোনা ৷? 
(য়্যাঙ্জ চীফ মিনিষ্টার, আই ডোন্ট 
মাইন্ড 'িলিং টোয়েনটি ফাইভ, 
থার্টি অর 'ফফ্‌টি স্টুডেন্টস )। 
মুখ্যমন্ত্রীর এই জবাবে পি-ড-এফ 


দল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । বৈঠকের . 


শেষে গুঞ্জন ওঠে এবং পরবতী 
পর্যায়ে সেই গুঞ্জন কংগ্রেসী মহ- 
লেও শোনা যায়। 

তারপরের নাটকটি আরও চমক- 
প্রদ। আশু ঘোষকে সাসপেন্ড 
করার খবরাঁটি ডঃ ঘোষকে দিতে যান 
থগেন দাশগুপ্ত আর 'সিম্ধার্থশংকর 
রায়। খবরাটি পাবার সঙ্গে সঞ্গে 
ডঃ ঘোষ এক বিবৃতি বের করে 
বলেন, আশ; ঘোষ তহবিল তছর্‌প 
মামলার আসামী এবং সে জন্যেই 
নাক মাল্মিসভায় তাঁকে নেনাঁন 
ইত্যাদ। বিবৃতিতে আশু ঘোষ 
মহলে প্রচণ্ড কৌতুকের ' সণ্তার 
হয়েছে। তাঁরা বলছেন, গত ১লা 





মনোরম স্টাইল...বাটার এইসব স্যান্ডাল বা চপ্পলে 


নিজেকে আপাঁন অনেক বোশ পারচ্ছন্ন 


এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন । সুঠাম, 


মজবুত সোল- প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য 
আরাম! স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্য 

এদের আরেকাঁটি বৌশিষ্ট্য। আজই এসে 

দেখে যান বাটার দোকানে স্যাপ্ডাৱা ও চপ্ণন্দের 
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নভেম্বর থেকে ডঃ ঘোষ এপর্যন্ত 
আশু ঘোষের কাছ থেকে কি ক 


$ 


সাহায্য নিয়েছেন তার একটা লট 


করলে নাটকটি জমতো ভালো । ডঃ : 


= [থকে ঝাঁকায় ফল, ফুল আর 
মাছ সরবরাহ করা হয়োছল এসব 
কথা তাঁরা বলছেন। অবশ্য অশু* 
ঘোষ বলছেন, কারুকে কিছু 'দয়ে 
বলতে নেই৷ ডঃ ঘোষের এই বিব্‌- 


কের প্রাতাক্রিয়ায় কংগ্রেস আর *প- 
ড-এফ দলে ছন্নছাড়ার মতো একটা 
অবস্থা হয়েহে। 





মের্দণ্ডহশীন জবদের এক সত্য- চি 
কার দৃষ্টান্ত । এদের দোষ নেই, আছেন। তাঁরা অবস্থার প্রতি লক্ষ্য হিং টি 
দোষ একটি দেশের শত শত বছ- রাখছেন। যাঁদ আশু ঘোষের দল ৮7২ 
রের অভিশাপ, যে আঁভশাপে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে তবে 
জাতশয় চরিত্র, মনোবল গড়ে ওঠে সুনাশ্চতভাবে বহু সংখ্যক কংগ্রেসী 
নি। শুধু বর্ণচ্ছটায় ফুলের শ্রেষ্ঠত্ব এম:এল-এ সেই দলে ভিড়ে যাবেন। [৮ 
প্রমাণত হয় না, তার সৌগন্ধ কারণ, এরা জানেন এইবারই লাষ্ট | DY 
চাই। ভারতের সার্বিক চেহারা চাল্স। . ৮১1 
এখন গন্ধহশন অন্তসারশূন্য বণের ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের ি-ডি-এফ 4 

i * য়ারকুল ১৭.১৫ 
সমারোহ! দলের অবস্থা আরো শোচনীয়। 

রি , r 
সম্পাদক-হ'রেন বল্‌ 


সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ" ইণ্ডিয়া প্রেস, ,৭ রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং দট লেন, কলিকাতা ১৩ দপ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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একাদশ বর্ধ ৪র্থ সংখ্যা ॥ শঢক্বার ৯৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


আশু ঘোষের শর্তে 


ই এন ডি এফ কংগ্রেস 
বিরোধ মেটানোর জন্য 


আ 


কংগ্রেসের উদ্ধতন একাট মহল 
১থেকে কয়েকবার চেষ্টা হয়। 


তার 
মধ্যে মহ্গলবারের প্রচেষ্টাট সর্বা- 
পেক্ষা উল্লেখ্য । জানা যায়, মঙ্গলবার 
দুপুর সাড়ে - বারোটায় .অতুল্য 
ঘোষের কয়েকজন দূত আশু ঘোষের 
বাঁড় যান এবং রাত..সাড়ে সাতটায় 
স্থান ত্যাগ করেন। তাঁরা শ্রীঘোষের 
কাছে প্রস্তাব দেন যে, "তাঁর কথা 
মত কিছ; ' লোককে মান্ঘিসভায় 
নেওয়া হবে এবং 
। আশু ঘোষের নামে যে মামলা আছে 
তা প্রত্যাহার করে “নেওয়া হবে। 


(এক) পশ্চিমবঙ্গে আযাডহক কাঁমাঁট 
করতে হবে; (দুই) কংগ্রেস সংস- 
দয় দলের পুনর্গঠন করতে হবে; 
এক্ষেত্রে অতুল্য ঘোষ কোন কথা 
বলতে পারবেন না এবং ডঃ প্রতাপ 
চন্দ্র চন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের 
সভাপাঁতির পদ থেকে সরাতে হবে; 
(তন) অ-মাকর্সবাদী দলগুলি 
নিয়ে কোয়ালিশনের প্রস্তাব অন্দু- 
মোদন করতে হবে। 

- জানা বায়, আশু ঘোষের এই 
প্রস্তাব সম্পর্কে সোঁদন কংগ্রেস 
মহলে আলোচিত হয় এবং অতুল্য 


-ঘোষ তৃতীয় নম্বর প্রস্তাবাঁট ছাড়া 





আর সব প্রস্তাব প্রত্যান্কান করেন। 


'অতুল্য ঘোষ রাজী নন 


করেন। এই প্রস্তাব 2 
লীর ডাঃ গোপালদাস নাগ প্রধানত 
আলোচনা করেন। কলকাতার 
মেয়র গোবিন্দ দে, কৃষকুমার শুরু 
প্রমখও অন্যরূপ অন্ুরোধ করেন। 
আশু ঘোষের ঘনিষ্ঠ মহলের মত 
যে, শ্রীগোবিন্দ দে তাঁদের প্রত 
সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সম্প্রাত 
'অতুল্য বিরোধী বলে চাহন্ত তাই 
এই সংকট শ্রাণে প্রীদেকে ধরে বেধে 
ওঁরা পাঠিয়েছিলেন। 
প্রকাশ, যে সব কংগ্রেস নেতা 
অতুল্দ ঘোষকে টি করার জন্য 
আশু ঘোষকে মদদ 'দাচ্ছলেন তাঁরা 
কংগ্রেস সংগঠনকে রক্ষার জন্য 
আশু ঘোষ ও তাঁর দলবলকে 
নিরস্ত করতে পারেন। : এবং কেউ 
কেউ“বন্ড বাড়াবাঁড়” হচ্ছে বলে 
একট: সরেও দাঁড়াচ্ছেন বলে জানা- 
যায়। এছাড়া কংগ্রেসদল-আই এন 
ডি এফ সমবওতার প্রশ্নে ডক্টর চন্দ্র 
পর্যন্ত স্যাক্কিফাইজ করতে পারেন। 


মেয়রের তোড়জোড় মাও 


€(দর্পপেন্র বিশেষ প্রাতিনিধি ) 


(নম বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাবের তোড়জোড় করে 
খসড়া নিয়ে কলকাতার মেয়র 
শ্রীগোঁবন্দ দে কংগ্রেসের বৈঠকে 
গিয়োঁছলেন। এবং ঠিক ছিল 
অন্যান্য অতুল্য বিরোধশরা বেশ হৈ- 
চৈ করবেন। অবশেষে দেখা গেল, 
গোঁবন্দ দে হৈ চৈ করেছেন বটে, 
কিন্তু খুব বেশী নয়। সংশ্লিষ্ট 
মহল অভিযোগ করেন যে, শ্রীদে 
এত হম্বিতাম্ব করার পর খসড়া 
পকেটে নিয়েই ফিরে এসেছেন। 
আরও কথা ছিল, শ্রীদে অন্ততঃ তাঁর 
দশজন সমর্থক নিয়ে মঙ্গলবার দল 
ত্যাগ করে বৌরয়ে আসবেন। 


(দ্পণের রাজনোতিক সংবাদদাতা-) 
গু! স্বার্থ আর সমস্ত নাত 
পরিত্যাগ করে পশ্চিম বংগের 
কংগ্রেস এখন এম এল এ ভাঙানোর 
কাজে সর্ব শান্ত নিয়োগ করেছে। 
শকিল্তু শুক্রবার সকাল পর্যন্ত খবর 
হচ্ছে, আশু ঘোষ এখনও মন্ত্রিসভার 
পতন ঘটাতে আঁবচল রয়েছেন। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো মুহুর্তে 
পাশ্চম বংগে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রব- 
তনের আশা করা হচ্ছে। 

এম এল এ ভাঙানোর কাজে 
নেমেছেন স্বয়ং বংগেশবর অতুল্য 
ঘোষ, আর তাঁর ' আশ্রত প্রদেশ 
কংগ্রেস .সভাপাঁত ‘ডঃ প্রতাপচন্দ্ 
চন্দ্র, এই কাজে দোসর হয়েছেন 
পি ডি এফ দলের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল 
ঘোষ আর অন্যান্য মল্লীরা। ডঃ 
নলিনাক্ষ্য সান্যালের উৎসাহই সব- 
চেয়ে 7াশী। তিনি ইতিমধ্যে কয়েক 
জন এম এল এ-কে ভাঙাতে ন! 
পেরে তাঁদের শাসিয়েছেন। একজন 
এম এল এ-র বান্ধবীকে জোর ভয় 
দেখিয়েছেন। মৃখ্যমন্্ী ডঃ ঘোষ 
নিজে মনোনীত দুজন এম এল এ 
শ্রীনরোন্হা এবং শ্রীমতী আঁল্ভ 
িমেন্টেলকে ভয় দোখয়ে “জের 
দলে টেনেছেন। নরোনহার একটা 
রুটির কারখানা (বেকারী) আছে। 
ডঃ ঘোষ এই কারথানার আটা-ময়- 
দার কোটা বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে 
কাজ হাসল করেছেন।' শ্রীমতী 
িমেন্টেল কর্পোরেশনে কাজ 
করেন। তাঁকে চাকরাঁ খাবার ভয় 
দোখয়ে হাত করা হয়েছে। 

অন্যাদকে অতুল্য প্রতাপ চন্দ্র 
জুটি টাকার ভাণ্ডার খুলে দিয়ে- 
ছেন। রাজ্যের কুখ্যাত চোরাকার- 
বারীরা টাকা দচ্ছেন। এখন নয়া- 
শদঙ্লী থেকে রেলের রাজ্ট্রমন্ত্রী পাঁর- 
মল ঘোষ কলকাতা এসে মদদ 
দিচ্ছেন। পরিমল ঘোষের হাতে 
অনেক মধু আছে। সেই মধুর লোভ 
দেখানো হচ্ছে। অতুল্য ঘোষ এখন 
শুধু মান্মদ্ধের লোভ দেখিয়ে 
চলেছেন। কিন্তু সব চেষ্টা সত্বেও 
আশু ঘোষ সদলবলে, তাঁর সংক্পে 
অটুট রয়েছেন। 

. হুমায়ুন কবির কলকাতা এসে 
এবার আর আসর জমাতে পারছেন 
না। তান রাজ্যপালকে ধরে সময় 
নিয়ে চলেছেন। 

রাজ্যের এই দল ভাঙাভাঙর 
খেলার মধ্যে কংগ্রেস দলের আভ্য- 
ন্তরীণ ঝগড়াও একটা সুস্পষ্ট রূপ 
নিয়েছে। কংগ্রেস মেয়র গোবিন্দ 
দে এখন কংগ্রেস পাঁরষদ দলের 
নেতৃত্ব কব্‌জা করতে চাইছেন। তিনি 
এক সঙ্গে ডঃ প্রতাপ চন্দ্র আর খগেন 
দাশগৃপ্তকে সরানোর জন্যে চেষ্টা 
করছেন। উদ্দেশ্য, অতুল্য-প্রফুল্ল 
সেনকে একেবারে ধরাশায়ী করা! 


গোবিন্দ দের এই প্রচেষ্টার পেছনে 


মুখাজীরা। অন্যাদকে তরুণকান্তি 
ঘোষ চাব্দশ পরগণার আটজন 
কংগ্রেসী এম এল এ-কে নিয়ে জোট 
করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে অতুল্য 
চক্রকে হঠানো। মোট কথা, অতুল্য 
চক্র এখন 'তিনদিক দিয়ে কোণঠাসা 1 


ফলে স্দানাশ্চতভাবে কোয়াঁলশন 


মাল্পসভা সংখ্যালঘু হয়েছে। আগে 
প্রফুল্ল ঘোষ আর প্রতাপ চন্দ্র ঘোষণা 
করোছিলেন, সংখ্যালঘু হয়েছেন 
বোঝা মাত্রই তাঁরা পদত্যাগ করবেন। 
সেই প্রাতিশ্রাত ভাঙা হয়েছে। যে- 
কোনো পদ্ধতিতে তাঁরা গাঁদ আঁকড়ে 
থাকতে চান। মোটকথা, পাঁশ্চম 
বঙ্গে এখন হারয়ানার মতো দল 
ভাঙাভাঁঙ চলছে। 

এই পরাস্থাত সত্বেও রাজ্য- 
পাল ধরমবীর * চুপ করে থেকে 
কোয়ালিশন মাল্সভাকে দল ভাঙা- 
নোর সময় দিয়ে চলেছেন। 
মাঝে ডঃ ঘোষকে ডেকে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা প্রমাণ করার অনুরোধ 


মাঝে . 


জানিয়েই নিরপেক্ষতার ভাণ ক্র- 
ছেন। বিধান সভার পাচ্ছদুয়ার 
প্রবেশ করে নোংরামাঁর একটা 
অভূতপূর্ব নাঁজর নি স্থাপন 
করেছেন। এখন পক্ষপাতিত্বের 
একটা দৃষ্টান্ত গড়ে তুলছেন। 
রাজ্যের এই নোধুরা রাজনীতির 
মধ্যে পুলিশের ইনেসপেকটার 
জেনারেল উপানন্দ মুখাজশী এখন 
পুরোপুরি নেমেছেন। তানি 
বিরোধশ এম এল এ-দের গত্তিবাধর 
ওপর নজর রাখকার জন্যে পুলিশ 


নিয়োগ করেছেম। আশুতোষ 
ঘোষের বাড়ীর সামনে “ওয়াচ” 
বসানো হয়েছে এবং ভার টোলি- 


ফোনে আড় পাতবার ব্যবস্থা 
হয়েছে। আই জি পালিশ প্রায়ই 
মৃখ্যমন্তী ডঃ ঘোষের কাছে গিয়ে 
অভয় দিয়ে আসছেন। ডঃ ঘোষ ' 
তাঁকে এক্সটেনশান দিয়েছেন। তারই 
প্রতিদান দিচ্ছেন উপানন্দ মুখাজশি। 
অন্যদিকে পঢ়ালশ বাঁহনশর ওপর- 
তলা আই 'জি-র বিরদ্ধে রুষ্ট 
হয়েছে। 

কিন্তু তব; কিছুতেই কিছু 
হচ্ছেনা । কোয়ালিশান মান্তসভার 
আন্তমকাল এসে গ্রেছে। 


প্রথমে অতুল্য বিতাড়ন 
পরে মার্কসবাদীদের 
পাল্টা সংগঠন 


ন্িখ্যাভ স্ঞ্ুক্ষান্র সত্ব 
(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ) EK 


আঁ == ঘোষ যে ভাবে 
অতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাতে 
তাঁর পেছনে খধুটির জোর আছে বলে 
পর্যবেক্ষকরা সন্দেহ করছিলেন। 
প্রকাশ যে, অতুল্য ঘোষের পরম 
শত্রু শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (পূর্ব 
তন যুগান্তর দলের 'বখ্যাত নেতা 
মধ্দা) এবং জে সি গৃপ্ত যথাক্রমে 
নব্য অতুল্য বিরোধী আশু ঘোষ ও 
অন্য একটি দলকে নানা ভাবে 
সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে 
কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা উল্লাখত 
ব্যান্তর সুপারিশ ছাড়া হত না বলে 
সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন । 
দ্বিতীয়ত, পাঁশ্চমবত্গে কংগ্রেস 
সংগঠন যে ভাবে ভেঙ্গে পড়ছে 
তাতে কোন এক ব্যান্তর (অতুল্য 


ঘোষ) জন্য সংগঠন আরও দর্বল . 


হোক এটা শ্রীমতশ ইন্দিরা গান্ধীর 
গ্রুপ চান না। কিন্তু কংগ্রেসের 
মধ্যে “দক্ষিণ পল্থ*”দের প্রবল প্রতা- 
পের জন্য ইন্দিরা গ্রুপ পশ্চিম 


বঙ্গে কিছ করতে পারছেন না। 
সুতরাং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা : 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 
কিছু নেতার ওপর চাপ স্যাম্টর 
উদ্দেশ্যে হীন্দিরা-গ্রুপ 'বিক্ষু্খদের , 
প্রথমে মদদ দে শুর করেন। 


'জানা যায় যে, পশ্চিম বোর পারি- 


আদর্শ রুপাক্সত করা যাবে বলে 





» প্র দুই এ. 


মি 
পা 


র্‌ বধবিধান রাজ্যগাল এবং অন্যান্য প্রন 


২৯৯ 
। 


[বাদ প্রাতবাদ ] 


গত ২৬শে জাননয়ার দর্পণে পাকাপাকিভাকে গাঁচ্ছত আছে। 


আম যাঁদ বাল, মানুষ হচ্ছে 


রাজ্যপাল এবং আমার অন্যান্য চৈতন্যবান সত্তা এবং মানুষ হসাবে 
প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সুতরাং যা কিছু মানবিক তা আমার পর 


তান ধন্যবন্ধা্হ। তাঁর সেই জবা- 


নয়, সবই একসঙ্গে আমার চৈতনোর 


বের-ও ফের জবাব দিতে হবে এই অন্তভুন্ত হোমো সুম, হুমানি এ 


কারুণে যে, তান আমার রচনা 


সম্পর্কে ভুল সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত : এবং তাঁর গোঁড়া ধারণা প্রায়শঃই ' 


[নিয়েছেন। নেওয়াই স্বাভাঁবক, 
কারণ একটি 'নীশ্ছদ্র প্রোটোটাইপ 
ভেবে তান যাঁদ আমাকে হয় তাঁর 
দলে অথবা “কর্তাদের দলে” ভরসা 
করে ফেলতে না পারেন তাহলে 
তাঁর আলোচনা করতে 'বলক্ষণ 


অসুবিধা হয়। মুশাকল হচ্ছে প্রথম ' 


প্রেমস থেকেই তাঁরা এই অকাটা 
বিশ্বাসের খুঁটি আগলে বসে 
আছেন যে, সমাজ-পারিচালনার 
আইন-কানুন একমান্র তাঁরাই জানেন 
এবং সেই তথাকাঁথত জ্ঞানের বলে 
এইরকম এক সরল ও প্রকৃতপক্ষে 
অবৈজ্ঞানিক হেত্বার্থ বা ফ্যালাসাঁ 


' তাঁর করেন যে, সমাজকে ভেঙে- 


চরে গড়বার ও তার কাজকর্ম নয়- 
ন্মণ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁর 


অথবা এ দলের দলীর ওপরেই 





মেয়েদের রা কে 
ত্বকের যত নিতে শেখান । 


মী নাহল এলিয়েনাম পুতো) 


শ্রেণী সম্পর্কে ধারণার প্রচুর অদল- 
বদল হয়েছে। এমন কি একথাও 
প্রমাণত যে, শ্রেণীহশীন সমাজ 
অনেকাংশে “মিথ” মাত্র তথাকাঁথত 
শ্রেণীহশনতার পাঁরবর্তে তোর 
হয়েছে এক বিশাল বলশালী নব্য 
শ্রেণী । লেনিন-ও জানতেন মে, তাঁর 
দল মানুষের সামাঁজক ইতিহাসে 
এক অসাধারণ, অভূতপর্ব ঘটনা 





কিন্তু তান কি ঘুণাক্ষরেও টের 
পেয়োছলেন যে, তাঁর দলই ভাঁব- 
য্যতে ফের এক নতুন শ্রেণী রচনা 
করবে? স্তাঁলনের ভয়াবহ কাণ্ড- 
কারখানার পর তোগলিয়াত্ত কী 
বলেছিলেন, সুবোধবাবুর মনে 
আছে? তান বলোছিলেন, এতে এই 
দাঁড়ায় যে, 'নশ্চয়ই আমাদের 
প্রার্থত সমাক্জ-ব্যবস্থায় কোথাও না 
কোথাও গলদ আছে! গলদ তো 
আছেই; নইলে টিটো সকলকে বুড়ো 
আঙুল দেখিয়ে নিজের দেশের 
অর্থনীতি, পররাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিজেই 
বানিয়ে তুলবেন কেন? শুধু তাই 
নয়, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে 
সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত হবার জন্য 
যুগোশ্লাভিয়া যে খসড়া পাঁরকজ্পনা 
প্রস্তুত করে তাতে ঁতনাট মারাত্মক 
প্রস্তাব নেওয়া হয়োছল। অন্য দু 
টির কথা থাক, একটি হল £ “বগ্লব 
ছাড়াও সমাজতন্ম অর্জন করা 
সম্ভব” । 

সদবোধবাবু আমার “হাওয়ার 
শিপরশতে” কথাটিকে নিজের স্এীব- 
ধার্ে কাজে লাগয়েছেন। হাওয়া 
থেকে থেকেই ভারতবর্ষে হরেকরকম 


li 
Hl 
8 


তত হং তোর হয হারা তত্র 


উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম 


সন HF BARNA SAAT 


5) সাধনা ওষধালয়-ঢাক৷ 


সাধন! খুহমালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাত্তা-৪৮ 


ৰ 


অধ্যক্ষ মোপেশ চন্দ্র খোষ, এস,এ, 


আযূর্বেদশাহী, এফ.সি.এল, (লগুন) 
এম-লি-এস, (আঙেরিক।) ভাগলপুর 





কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক 


কলিকাভা। কেন্জ 
ভাঃ নরেশচত্ ঘোষ, 
এমবিবিএস (কলি:) 
আমুর্বেজ!চার্য 















, দৃপপি ॥ শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


বইছে। শিবসেনার হাওয়াও হাওয়া 
আবার নোংরা সাম্প্রদায়কতা বা 


- প্রাদোৌশকতার হওয়াও হাওয়া । তাই 


বলে ক আমরা অর সম্পূর্ণ বশী- 
ভূত হয়ে পড়েছি ? স্বদেশে টোট্যা- 
লিটারিয়ানজম কিংবা সুবোধবাবুর 


৷ বিস্লবা হাওয়া সম্পূর্ণ বইবে যখন, 


'দাঁশ্বাদক আচ্ছন্ন করে ফেলবে__ 
তখন কি তার বিপরীতে আমার 
লেখবার সাধ্য অথবা সাহস থাকবে ? 
কোথাও থেকেছে? অমন যে উদার- 
নৌতক ষুগোশ্লাভিয়া সেখানেও 
লেখক মিহাইল মিহালহব-এর কী 
হাল হয়েছে? নোকটা বছরের পর 
বছর জেলে, পচছে, নিজের সপক্ষে 
পুরোপুরি একটা জবানবন্দী পর্যন্ত 
কোন আদালতে দিতে পারছে না! 
আম সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্ের 
গোপন পাঁরপোষক হিসাবে এ 
লেখাটি লিখতে যাই নি। রাজ্য- 
পালকে সংবিধান কোন ক্ষমতা দেয়- 
নি বলে সুবোধবাবু যে চুড়ান্ত 
(ফাইন্যাল) ও আযাবসোলনট মতামত 


দিয়েছিলেন তার পাঁরবর্তে আম 


সংাবধানের স্রগুলিকে অন্যভাবে 
পরখ করে দেখতে চেয়োছিলাম এবং 
সঙ্গাতকারণেই কিছু প্রশ্ন তুলে- 
ছিলাম সুবোধবাবুর কাছে। - গণ 
তাম্প্িক ব্যবস্থায় একই সঙ্গে ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ অন্বয়, বা আঁভমত 
যাচাই কনে দেখবার অবকাশ আছে 
কল্তু বিপদ হচ্ছে সুবোধবাবুঝে 
গণতল্ল সম্বন্ধে 'বলতে গেলেই 
তান আমাকে “বড় বড় কথা” বলা 
বলে থামিয়ে দিতে চাইবেন! অথচ 
১৯৬৮ সালের এই জানুয়ারি মাসে 
তান নিজে নতুন গণতন্ত্রের যে- 
ভাঁজ দিয়েছেন তাও তো কার্যতঃ 
নতুন বোতলে পুরনো মদের তুল্য! 
১৯৪৫ সালে মাও এ গণতল্তের 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করোছলেন. এবং 
দলউ-শাও চী-র মুখ থেকে তা 
প্রকাশ পেয়েছিল-_-ওটাও আবার 
১৯০৫ সালে লোনিনের প্রস্তাবিত 
ণ্টু ট্যাকটিক্স”-এর রকমফের । 
আসলে গণতন্ত ভুলেও “ওয়ন আই- 
ডয়া স্টেট”-এর সর্বগ্রাসী কার্য 
কলাপ অনুমোদন করে না, অথচ 
স্মবোধবাবুর এখন সেটাই দরকার । 
আমার কথা হচ্ছে, তাহলে আর 
গণতন্মের জন্যে হা-হুতাশ কেন? 
নব্য গণতন্ত্রের ফতোয়া জারশীর-ই 
বা প্রয়োজন ক ? জেনাস-এর ভুঁম- 


করব! কত লাখ লোক মরবে (এক 
িনল্যাশ্ডেই তো পঁচিশ হাজার 
লোক সাবাড় হয়েছিল) নির্বাসনে 
যাবে, দেশ যদ কোরিয়া হয় কিংবা 


তাদের চিনতে কারো বাকী থাকে * 
না। অথচ জুবোধবাবু ছদ্মবেশ্রটি 
রাখতে চান, রাখতে চান বলেই 
তান আমাকে শ্রেণতত্বের উপদেশ 
দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রাজনৈ- 1+ 


আলাদা হওয়া সত্বেও তার কাজ বা. 
ফল পাওয়া যাচ্ছে। যাঁদ ধরেও ₹ 
নেওয়া যায় যে, ডেটারমোনজম-এর 
দাপটে মানুষের কলেকটিভ মন 
হচ্ছে স্ল্যাস্টিক, তবু কি একথা 
সুবোধবাবদ প্রমাণ করতে পারেন ফ্যো 
মান্মষ 'নজেই মূলতঃ এক অখণ্ড)‘ 
বিশাল প্ল্যাসাঁটাসাট 2 নীতি 
প্রসঙ্গে একটা কথা তিনি যেন ভুলে 
না যান যে, হোঅট ইজ এঁথক্লশ 
রঙ, ক্যান নট বাঁ সোস্যলশ রাইট 
এবং তার উল্টোটা । এবং তা এক- 
মাত তখনই সম্ভব যখন মানুষের 
পেছনাদককার মতলব এবং বাস্তব ॥ 
কাজ ও'ফলাফল একসঙ্গে সমান- 
ভাবে হাত ধরাধার করে চলে । 
সংবিধান এবং রাজ্যপালের ক্ষম- 
তার ব্যাপারটি এখন আদালতের, | 
বিচারাধীন সুতরাং তা ননয়ে বেশ” « 
বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। উপ" 





রন্তু সংবিধানের মর্যাদাও ইভ: 


মধ্যে অর্ধেক উকে গ্েছে। ৩৬১৯নং 
আর্টিকৃ্লাটি অন্য একটি মামলায় 
(জে পি মিত্রের) কোয়াশ্‌ করে 
দেওয়া হয়েছে এবং সেই নাঁজরাঁট 
এক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়েছে। তবু 
বলতে পারা যায় ষন্ত শিড়্যুল-এর 
ব্যাপারটি  সুবোধবাবু তাঁর রচ- 
নায় অকারণ ব্যবহার করেছেন। 
ষষ্ঠ শিড্যুল সম্পর্কে সংবিধানে 
আলাদা করে নির্দেশ দেওয়া আছে * 
অথচ ১৬৩ (২) ও ৯৬৪ (১) 
থেকে রাজ্যপালের কোন ভিসৃক্রিশন 
জন্মাচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট করে বলা $. 
নেই-সেটা একই সঙ্গে ইমৃস্লায়েড 
ও স্পোঁসাফক হতে পারে। সংব- 
ধানে হারমোনিয়াস কনস্্রাকসন-এর ₹ 
প্রশ্নাট তো কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। 
আর সেই জন্যেই ১৬৪ এক ও 





b> 


তা হলফ করে বলে দেওয়া আছে 
কি সংবিধানে? সুবোধব্যবু ইংল- » 
শ্ডের রাশীর কথা বলেছেন এই 
প্রসঙ্গে । পাঞ্জাব রাজ্যের একটি 
কেস-ও এব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টে 
উঠোছল। কিন্তু তানি কি কম্ডি- 
সন-কে তুলে নিয়ে কোন এসেন্স মৃ * 
আশা করতে পারেন? ইংল্যান্ডে যা 9 
ভ্ৃতাঁয় জজে'র আমল থেকে কনভেন- 
শন ও নেতাদের চারিন্র্গণে সুষ্ঠ 
এতিহ্যে পরিণত হয়েছে তা কি 
আমাদের দেশে সমানভাবে কার্য” 
করণ? উভয় দেশের সংবিধান ব্যব- 
হার করার ক্ষেত্র ও পাঁরবেশ কি + 
এক? সম্প্রীম কোর্ট তাই মল্শ- 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 
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গণতন্ত্র ও নিয়মতন্থের নামে 
. শাসক ও শোষক শ্রেণীর দালালী 


আন্্লন্বাজ্াাল্লী ন্বদ্দিজ্ীলীত্ৰ অস্সান শালী " 


নন্দবাজার পাঁত্রকার সাধা- 

রণতন্দ 'দবসের ক্রোড়- 
প্লে প্রকাশিত “আটবাট্রর সন্ধিক্ষণে” 
প্রবন্ধে অম্লান দত্ত লিখেছেন, “গত 
পনের বিশ বছরে খাদ্যোৎংপাদন 
দেড়গুণ বাদ্ধ পেয়েছে, এদেশের 
মানুষের আয়ন বেড়েছে; কলেজে 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে চারগঢুন ৷ 
এই উন্নাত দেশের সর্বত্র সমান প্রসা- 
রত হয় নি এবং দেশের সর্বশ্রেণীর 
মানুষ এর ফল ভোগ করতে 
পারেনি। যা হয়েছে তার চেয়ে 
অনেক বেশী অসমাপ্ত আছে। তব; 
এ কথাটা স্মরণ করা ভালো যে দেশ 
এগিয়ে চলেছে ।” ১৯৪৭ সালে 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কুঁড়বছরে 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে 
চলেছে, দেশের অর্থনীতি স্বাধশন- 
ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করছে, দেশের 
সাধারণ মানুষের জশবনে সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে এসব কথা 
আজকে দেশের 'নপপাঁড়ত জাঁবন 
সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মানুষকে তিনি 
শোনাতে চেয়েছেন। মনে রাখতে 
হবে, “দেশ এগিয়ে চলেছে” বলে 


__ অম্লান দত্ত কংগ্রেস তথা শাসক- 
১ শ্রেণীকে এমন এক সময়ে প্রশংসাপত্র 


দিচ্ছেন যখন দেশ এক বিরাট অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈোতিক সংকটের চরম 
বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়য়েছে! প্রাক 
স্বাধীনতা যুগে জনগণের মনে 
কংগ্রেসের প্রতি যে মোহ ছিল, 
স্বাধগনতা প্রাপ্তির পরবর্তণী অধ্যায়ে 


পেয়েও একক সংখ্যাগাঁরণ্ঠ দল 


॥ শহসাবে কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে 






এনজেকে আঁধাচ্চত রাখতে সমর্থ 

ও চতুর্থ শনর্বাচন তাদের মেরু- 
দণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে 'বাঁভন্ন প্রদেশে 
তারা একক সংখ্যাগারষ্ঠতা হারিয়েছে, 
য্যন্তফুন্ট মান্মিসভা গঠন করেছে, 
তাছাড়া কেন্দ্রেও তাদের আগের মত 
"সংখ্যাগার্ঠতা আর নেই! এ সম- 
স্তই প্রমাণ করে ভারতের জনগণ 
কংগ্রেপী কুশাসনের অবসান চান। 
দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ, তথা 


< ক্ষষক-শ্রীমক মধ্যবিত্ত শাসকশ্রেণর 


জনস্বার্থীবরোধা অর্থনীতির পরি- 
বর্তন চান। যে অর্থনীতি দেশকে 
সাম্রাজ্যবাদের পদানত করে রেখে 
বছরের পর বছর আরও বেশী 
তার উপর নিভরশ'ীল করে 
(তালে, ভারতের মুষ্টিমেয় বড় বড় 
পাঁত ও জাঁমদারের হাতে 
সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করে 
রাখে আর দেশের কোটি কোট 
'রিদ্রু জনগণের জ'াঁবনে আরও বেশ 
বেশী করে দারিদ্যের বোঝা চাঁপিয়ে 
শদয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় 
দালালদের দ্বারা শোষণে জজরীরত 


(বিশেষ প্যবেক্ষক) 


করে সেই অর্ন্শীতর বরুদ্ধে 
ভারতের জনসাধারণের তীব্র ঘ্ণা ও 
ক্ষোভ মুর্ত হয়ে উঠেছে চতুর্থ 
সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে । আর 
এই যখন দেশের প্রকৃত অবস্থা 
তখন অম্লান দত্ত আমাদের স্মরণ 
কারয়ে দিতে চাইছেন “দেশ এগিয়ে 
চলেছে!” মিথ্যাভাষণ ও 'নর্ল- 
জ্জতারও একটা সামা থাকা উঁচত। 

অম্লান দত্ত আমাদের আরও 
অম্লান বাণী শ্দীনয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন, “গত বছরে চনে খাদ্যোৎ- 
পাদন শতকরা যতভাগ বেড়েছে, 
ভারতে তার চেয়ে কিছু কম বাড়োনি। 
এ কথা বলার মত তথ্য আছে। অথচ 
যাঁরা এবিষয়ে ছুই জানেন ন! 
তাঁরাও প্রায়ই অত্যন্ত প্রবলভাবে 
বলতে শুর করেন যে, চীনে কৃষির 
আশ্চর্য উন্নাত হয়েছে এবং ভারতে 
কিছুই হয় নি। তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞত' 
দ্বারা এই মিথ্যাস্তঁত . ও মিথ্যা- 
বিলাপ কিছু মানত 'দ্বধাগ্রস্ত হয় 
না।” বুঝতে অস্বিধা হয় না কার 
স্তুতি পাইতে অম্লান দত্ত এগিয়ে 
এসেছেন। চনের কৃষিতে যে উন্নাতি 
হয়েছে সেটা তেমন কিছু নয়, ভারতে 
গত পনের কুড়ি বছরে তার চেয়ে 
কিছু কম উন্নতি হয়নি-_এই “তথ্যে” 
যাঁরা আবশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই 
“অজ্ঞ? একম, ধারণা আমাদের 
দেশের জনগণের মনে জন্মাতে 
পারলে মার্কন সাম্রাজ্যবাদের বড়ই 
সুবিধা হয়! আমোরকানদের মুখে 
একথ। শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে 
না, তাই দেশীয় দালাল দিয়ে দেশের 
সামন্ততাল্তিক কৃিব্যবস্থার গুণ- 
গান করতে হবে একথা সাম্রাজ্য- 
বাদের জানা আছে। তাই সি আই 
এ টাকা ছড়ায় ফাঁদ পাতে, আর 
অম্লান দত্তর মত ব্াদ্ধজীবীর মুখে 
শোনা যায়, চীনে পনের বছরে যা 
খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে ভারতে তার 
চাইতে কম বাড়েনি। একথা বল- 
বার মত “তথ্য” নাক তাঁর হাতে 
আছে। অর্থাৎ চনে গত পনের 
বছরে কি পরিমাণ খাদ্যোংপাদন 
হয়েছে সেই তথ্য অম্লান দত্বর হাতে 
আছে বলে মনে হয়। জানিনা 
তিনি কোন সূত্র থেকে এই অমূজ্য 
তথ্য সংগ্রহ করলেন কিন্তু অম্লান 
দত্তকে জিজ্ঞাসা করি, গত পনের 
বছরে চনে যা খাদ্যোৎপাদন হয়েছে 
ভারতের খাদ্যোৎপাদন তার চেয়ে 
কম হয় নি একথা না হয় তথ্যের 
ভিত্তিতে স্বীকার করে নেওয়া গেল 
কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে কিছু বল- 
ছেন না কেন যে, আমরা খাদের 
জন্য প্রাত বছর ভিক্ষাবৃত্তি করেও 


দেশের সকলকে পেটপুরে খেতে ' 


দিতে পার না, কিন্তু চীন ত ভিক্ষার 
ঝুলি নিয়ে কখনও দুয়ারে দুয়ারে 
ঘোরেনি তবু তাদের দেশে দুভিক্ষি 
বা মহামারীর খবরও কোনো 
কাগজে দেখা যায় না? .এমনাঁক 


চঈলের সম্প্রাত অন্যাম্ঠত সাংস্কৃ- 
{তক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে 'নাত্য- 
নতুন পিলে চমকানো চমকপ্রদ 
প্থকুরে”র আবিভাব যে সব কাগজে 
ঘটেছে বা এখনও ঘটছে তারাও ত 
এখনও (অন্ততঃ খবর তৈরণ করেও) 
বলেনাঁন যে চনে ভীষণ দর়্াভকক্ষি 
দেখ দিয়েছে? বরং চীন বিদেশে 
খাদক্শস্য পাঠিয়ে সাহায্য করছে 
এখনর এরাই ছেপেছেন। অথচ 
বিদেশের কাছে ভিক্ষা করেও 
দুার্ভক্ষ আমাদের নিত্যসঙ্গী। 
তাহলে ব্যাপারটি ক? এক্ষেত্রে 
লোন্ডসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার চিরা- 
চরিত অজুহাত দেওয়া চলে না, 
কারণ চীনের লোকসংখ্যা ভারতের 
চেয়ে অনেক বেশশী। লক্ষ্য কর- 
বার বষয় অম্লান দত্ত এই বিষয়ে 
এক আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন 
করে-ছন। 

আমাদের দেশে "ণতন্্” বাঁচবে 
{কন তা তান জানেন না শুধু 
জানেন যে “গণতন্ন ছাড়া আমাদের 
গাঁত নেই।”। ভালো কথা। কিন্তু 
“গণতন্রে” বিশ্বাসী অম্লান দত্ত 
আমদের দেশের সংসদীয় গণ- 
তন্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে 
মোটেই চান না বলেই মনে হয়। 
এই গণতন্ত্রে কাদের স্বার্থ বাক্ষিত 
হচ্ছে আর কাদের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে 
সে-সবন্ধে গণতল্লের পুজারণ 
অম্লন দত্তর কোন আগ্রহ নেই। 
এদিকে আবার তান “নরঙ্কুশ এক- 
দল'যৃতন্নের? সাফল্যও এদেশে 
আশ করেন না। লক্ষ্য করুন, 
এখানে সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে 
“নরুকুশ একদলাীয়তল্মকে” তান 
আলদা করে দেখাতে চাইছেন। 
কিন্তু আমরা জানি, সংসদীয় গণ্‌- 
তন্ত্ৰ বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা 
করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আজভকর অর্থনৈতিক সংকটে কলে- 
কারখানায় ছাঁটাই, লে-অফ, লক্‌ঁ 
আউট সম্পূর্ণ সর্ধাবধানসম্মত ও 


দের ন্যায্য দাবী দাওয়া পেশ করার 
জন্য মালিককে ঘেরাও করেন তবে 
তা “অবৈধ”, “বেআইনস” ও “অগ- 
ণতান্রিক”*! এই হল ভারতের 
সংবিধানের আসল চাঁরত, আর এই 
হচ্ছে আমাদের দেশের গণতন্ত যা 
ছাড়া অম্লান দত্তদের “গাঁত নেই”! 
ঘেরাও সংক্রান্ত হাইকোর্টের সধাব- 
ধানসন্মত রায় বোধহয় তাঁর চোখে 
পড়ে না, অথবা পড়লেও না পড়ার 
ভাণ করতে হয়। সংসদীয় গণতল্লে 
বুজ্েয়া শ্রেণীর একচোঁটয়া স্বার্থ 


রক্ষিত হচ্ছে। অর্থনোতিক সংকটকে 
ঠোঁকয়ে রাখার জন্য মালিক শ্রেণী 
শ্রীমক কর্মচারীদের ছাঁটাই করলে 
তাঁরা যখন জীবনে চরম 'বপর্যয়ের 
সম্মুখীন হন, তখন কিল্তু সংবি- 
ধান ও গণতন্ম তাঁদের জাবন 
রক্ষা করতে এঁগয়ে আসে না। 
কাজেই শ্রামক কর্মচারী মানই 
আজকে জানেন যে সংসদীয় গণ- 
তল্্ বুর্জোয়া একনায়কতন্দেই নামা- 
ন্তর ভিন্ন কিছুই নয়। তাই গণ- 
তল্দে বিশ্বাসী অম্লান দত্ত “নর- 
গ্কুশ একদলায়তন্মেগ্র বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রকাশ করে যে “নরপেক্ষ- 
তা”র ভাণ . করেছেন তা সাধারণ 


না অতএব এখানে নেতা বিশেষের 
উদ্দ্বে স্থান দেওয়া আবশ্যক 'নয়ম- 


, তল্মকে, অনিয়মের রাজত্ব ডেকে 


আনলে. দেশের হবে তাতে সব" 
নাশ৷” .এখানে কোন নিয়মতন্দের 
কথা বলতে চেয়েছেন অম্লান দত্ত ? 
সাংবিধানিক 'নয়মতন্তে কি তান 
বিশ্বাসী নন? সেরকম কোন কথা 
তার সুদীর্ঘ রচনায় কোথাও চোখে 
পড়ল না। ভারতের গণতন্ত্র ত 
সাধীবধাঁনক নিয়মতল্তের উপরই 
গ্রতিষ্ঠিত। গত কুড়ি বছর ধরে এ- 
দেশে বু্জেয়া-জমিদার শ্রেণীর 
নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা কংগ্রেস সর- 
কার সাংবিধানিক 'নয়মতল্তের দোহাই 
পেড়েই সহ্য করে আসছেন, এ- 
কথা আজকের রাজনশীতি-সচেতন 
মান্দষ যথেষ্টই অবগত আছেন। 
বুর্জোয়াজামদার শ্রেণীর এই 
স্বেচ্ছাচারতা দেশের জনগণের 
কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও জনগণ 
কি করতে পারছেন? জনগণের 
ভোটে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গের য্্ত- 
ফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকা- 
রের একজন বেতনভুক কর্মচারী 
তথা রাজ্যপাল' কলমের এক 'খোঁচায় 
খারিজ করে দিয়েও যখন সংবি- 
ধানের দোহাই পাড়েন তখনও 
বিক্ষুব্ধ জনগণ ক করতে পারছেন? 
সাম্রাজ্যবাদের তল্পাীবাহক প্রাত- 
ক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার 
ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসপি, ভি, 
এফ, কোয়াঁলশন সরকার পুরো- 
পুরি ফ্যাসিস্ট কায়দায় জনগণের 
গণতাল্তিক আঁধকার ফিরে পাও- 
যার আন্দোলনকে যেভাবে পৃলিশ- 
লিটার দিয়ে পিষে ফেলতে চান 
সেই সম্বন্ধে “গণতন্ন? ও  শীনির- 


- পেক্ষতা”র পৃজারী অম্লান দত্ত 


নীরব কেন? এই নীরবতা 'নিতা- 
ন্তই অর্থবহ সন্দেহ নেই। আজকে 
শ্রামিক-কর্মচারী কর্মচন্যৃত হয়ে 
জীবনে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
হচ্ছেন, জাবনধারণের বিকল্প কোন 
পথ তাদের কাছে খোলা নেই, তবু 
তারা প্রাতবাদ জানাতে পারবেন না, 
কারণ তাতে মাঁলকের সুখানিদ্রা 
শৃঙ্খলা” নষ্ট হয়! একাদিকে শ্রামক 
বাঁচার জন্য সংগ্রাম করলে, কৃষক 
নিজের জবন ও জীবিকার 'নরা- 
পক্তার খাতিরে জমির জন্য লড়াই 


ডেকে আনলে এবং এই অনাচার, 
অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার ও শোষণের 
রাজত্ব চালিয়ে যেতে দিলে এই 
“গণতাল্তিক” দেশের পাঁবতর সাধাব- 
ধাঁনক “নয়মতন্্” বজায় থাকে, 
এবং এই “ীনয়মের রাজত্বের উপর 
আস্থা হারিয়ে ঈন্যযাতিত জনগণ 
অম্লান দত্তর মতে “দেশের হবে 


সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষক ১২ টাকা 
যান্মাষক ৬ টাকা 
ন্িমাসিক ৩ টাকা 


ই ্‌ 
ঠিকানা £ 
৬১, জট লেন, কাঁলি-১৩ 








সনদের আদ নৈত: 
লিঙ্গাপ্পা নাখল ভারত 
কংগ্রেস দলের সভাপাত শন্বাচিত 
হওয়ার ফলে কঞ্গ্রসের মর্যাদা কি 
সেখানে বেড়েছে? কেন্দ্রের শাসক 
নির্বাচিত হওয়ায় এই রাজ্যের 
মর্যাদা কিছু বেড়েছে হয়ত। তা- 
কমিউনিস্টদের হাতে, মাদ্রাজ 
গিয়েছে ভ এম কে-র হাতে, কিন্তু 
অল্প অথবা মহাঁশুর রয়ে গেছে 
কংগ্রেসের হাতে অকংগ্রেসী দল- 
 গ্যালর মধ্যে, বিশেষত সি পি আই 
এবং সি পি আই এম দলের মধ্যে 
তীব্র বিরোধের ফলে। কিন্তু মহণ- 


ঠাসা হয়ে রয়েছে। সেখানে সি পি 
আই দ্যাট মাত্র বিধান সভার আসন 
লাভ করেছে, স পি আই এম, এক- 
টিও পায় নি। পি এস পি-র মত 
দলের শাক্ত কামউনিস্টদের চেয়ে 
সেখানে বেশি ৷ জনসংঘ সেখানে 
ধীরে ধীরে অন্যতম প্রধান রাজ- 
নৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করতে চলেছে। কংগ্রেসের মর্যাদা 
এখানে এখনো এত বেশি রয়েছে, 
তার কারণ নিজাঁলঙ্গা্পা নিজ। 
মনে রাখা উচিত, িজালহ্গাপ্পাকে 
কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল 
ইন্দিরা কামরাজের মধ্যে মতানৈ- 
ক্যের 'বিক্প এবং সর্বসম্মত 
মামাংসার উপায় হিসেবে । 
নিজালিঙ্গাপার এই সম্মান লাভ 
মহীশুরের একজন রাজনশীতকের 
সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুরু- 


__ ত্বপ্ূৰ্ণ মৰ্যাদা লাভ। হনুমন্তিয়া 


জ্ঞাভীন্ম সঙ্গগত্েত্র নিন 
ভি শ্রস চকে স্ৰী 


দর্পণের গত সংখ্যায় ডি এম 
কে দলের মাতগাঁতি সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করা হয়োছিল। অর্থাৎ বলা 


ণের পটভূমি তৈরী করছে এই দল। 
সম্প্রাত আরো একটি খবর, 
দর্পণের পর্যবেক্ষকের মল্তব্যকে 


ম্বাটোরে তাঁমল পাঁশ্ডতদের সম্ব- 
কার 'মউীনাঁসপ্যাল কাীন্সল। 
তাতে মাদ্রাজ রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী কে 
, এ মাখিয়াঝকাগণকে সভাপতিত্ব 


তান অনুরোধ রেখোছিলেন। 
সভার শুরুতে যখন জাতীয় 

সলাত গাইলেন শিল্পীরা, তখন 

এই ভি এম কে মন্দা মািয়াবাগণ 


চেয়ারে চুপচাপ থাকতে পারেন ন। 
iu Toe ধরি পালন চাখহাত- 


শ্‌রে কমিডীনিস্টরা একেবারে কোণ- 


সত্য বলে প্রমাণিত করছে। কোয়ে- . 


করতে অনুরোধ করা হয়োঁছল।, 


২. (দর্পণের প্রতিনিধি > 


প্রশাসানক সংস্কার কাঁমাটর চেয়ার- 
ম্যান হলেও নিজলিঙ্গাস্প্রার মত ? 


গোঁরব ' মহাীঁশূরকে এনে দিতে. 
পারেন ন! 
এই অবস্থায় মহশীশুরে কংগ্রে- 
সের গৌরব আরও বেড়েছে ফি? 
িজালিঙগাস্পার প্রেসিডেন্ট হও- ' 


হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেস সর্ব- 
ভারতীয় কংগ্রেস দলে একজন নেতা 
দিতে পারলেও লোকসভার এই 


উপনির্বাচনে তাদের প্রার্থণকে জয়ী 


করতে পারে নি।, 

শি এস পিপি প্রার্থণ তরুণ এস 
এম কৃষ্ণা তরুণ কংগ্রেস প্রার্থী 
এইচ ডি চোদয়াকে পরাস্ত করেন। 
প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস প্রার্থীর, 
জিতবার সমস্ত উপকরণ িল। 
কিন্তু তা সত্বেও কৃষ্ণা চৌদিয়াকে 
হারিয়ে দলেন। অথচ কৃষ্ণা গত ' 


সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর . 


কাছে হেরে শিয়েছিলেন। 


নৈতিক পরাজয় বশেষ। 


সঙ্গত গাওয়া বন্ধ করে দিলেন। 
{তান উচ্চকন্ঠে দাবী জানাতে থাক- 
লেন, কেন তামিল, ভাষাকে বন্দনা 
করে কোন গান গাওয়া-হল না। 

সমস্ত, দাক্ষণ . ভারতীয়দের 
প্রতিনিধিত্ব করার স্পর্ধা উচ্চকন্ঠে 
ঘোষণা করে থাকে এই উত্তর ভারত 
বিদ্বেষী দলাটি। মাদ্রার্জের নির্বা- 
চনের ফলাফল তাদের দাবীকে 
অনেকখাঁন সমর্থন 'করেছে। এই 
অবস্থায় যে বোম্বাইয়ে শিব সেনা, 
বাংলা দেশে বিজয় সেনা, কিংবা 
উত্তর. ভারতে হিন্দী সেনারা 
ফাঁসস্ত কায়দায় দাঁক্ষণী বিদ্বেষে 
গড়ে উঠেছে, তার দায়িত্ব শুধ 
তাদোর নয় এই দক্ষিণ. ভারতীয় 
দলাঁটর জাতীয় স্বার্থ বিরোধ ক্রিয়া 
কলাপও দাক্সী। জাতীয় স্বার্থ এই- 


সব দলের কোনাটই রক্ষা করছে," 


= | 


' সমর্থন করেছিল। 
, হাল্গামা ব্যাপক হয়েছিল। সম্পত্তি 


* উদ্বোধন নিয়ে। 


মহীশুর কমিউনিষ্টরা কোণঠাসা হলেও 
কংগ্রেসের গৌরব হ্থাসপ্রাপ্ত 


: গসঞ্গতৃ উল্লেখযোগ্য, মহশশূরে ডি 


এ 


ই EY কৃষণাকে 
ভাষা 'নয়ে 


লাশ ও প্রাণহানিও হয়েছিল এই 
হাঙ্গামার ফলে। গুলী চাঁলয়ে- 
ছিল রাজ্য পলিশ 'বক্ষোভকারাী- 


. হারাীদের ওপর। 


নিজলিঙ্গাপ্পা হিন্দী বিরোধী 
আন্দোলনকে লঘু করতে চেয়ে- 
চিলেন। অথচ মহশশুরে হিন্দী 
বিরোধী বিক্ষোভ এত তীব্র ও 
ন্ঞাপক ইতিপূর্বে আর কখনো হয় 
লি. িজালিৎগাস্পা বললেন, হাঞ্গা- 
মটা ভাষা নিয়ে নয়, আসলে এর 
সৃষ্টি হয়েছিল সিনেমা হলের 
সমস্ত ঘটনাকে 








রা ফু, aA LT ৯৯১ 
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লঘু করার কারণ সম্ভবত নিজ- 
লঙ্গাপ্পা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃ- 
ত্বের কাছে নিজের রাজ্যের এই খব- 
রটা পেশছক এটা চাচ্ছিলেন না। 

ভাষা ছাড়াও খাদ্য আন্দো- 
লনকারীদের ওপরও পলিশ গুলী 
চালিয়োছিল। দোড়াবলপপদর মহ 
শুরের সিল্ক শিল্পের একটি বড় 
কেন্দ্র। এখানে হস্তচালিত এবং 
বিদন্যৎচালত বহ তাঁত রয়েছে। 


সামনে খাদ্যের দাবীতে . জনগণ 


বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন। স্থানীয় 
ভন জিগৃতি সংঘ এই বিক্ষোভ 
পরিচালনা করেছিলেন। ৭ পৃঠিলশ 
বিক্ষ-দ্ধ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ 
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করার জন্য গুল চালায়। 

গণের মধ্যে আশ্ড হক ব্যবস্থায় 
খাদ্য জোগান দেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, এই বিক্ষোভকারীরা 
প্রথমে সংখ্যায় খুবই কম ছিলেন, ; 
কিন্তু আস্তে আস্তে এ'দের সংগে * 
ছাত্র ও শ্রামকরা যোগদান করেন 
এবং এদের সংখ্যা ৫০০০ ছাঁড়য়ে 
যায়। 


. 


রকম ঘটনা ঘটতে চলেছে বলা অস- 


গত হবে না। 
১২ চর পপবমপাগগকলপপপাপপপপপাপল 


৮ 
2:44 


ত 





চাবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্টিসাষনে ও হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অত্যান্চর্যয গুণাবলী সর্ব্বজ্জন 


বিদিত । 
ও বনু মূল্যবান 


রসায়ন । 


অধ্যক্ষ _ টীযোগ্রেশচন্র ঘোষ, এব. এ ৷ আমুৰকেদলাী, 
এফ. সি. এস. (লেন) এম্‌ সি এস (আমেরিকা) 


সাধন ওষধালয়- “চাকা ডাগলপুর কলেজের রসায়ন শাহের ভূতপূ্বব অধ্যাপক . 


সাধনা খীষ্হাশয সো খাঁধনা নগর কলিকাতা-৪৮ 


এতছ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যত্বত-_ 
কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য হুপ্রাপ্ 


ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 


প্রস্তুত হয়। ইহা! আয়ু্কেদের সর্বশ্রেষ্ঠ > 





কলিকাতা কেল -ভাঃ লরেশচন্্র ঘোষ, 
এহ্‌. বি. বি. এস. (কলি) আদুরে চারা । 

















Y 


পদ 


দর্পশ 1 শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


অমর ভিয়েতনাম 





প্রাণান্ত প্রয়াস, 


সামারক শান্তর সংগে লড়াই করে 
যাচ্ছে! 

তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
একটা হতাশা, ভীত এসে গিয়েছে । 


ভিয়েতনামের ম্বান্ত- 
ফৌজের লড়াই খুবই জনীপ্রয়। এর 
পেছনে জনগণের সমর্থন রয়েছে। 
সর্বব্যাপক জনসমর্থন না পেলে 
মস্ত ফৌজের লড়াই এমন দুঃসাহ- 
সক হতে পারে না,” একথা বলে- 
ছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাম্ট্র-িজ্ানের অধ্যাপক ডাঃ হাল্স 
মর্গে নথু। এই অধ্যাপক ভদ্রলোক 
দিল্লীর সপ্র হাউসে “মার্কিন 
নীতি এবং ভিয়েতনাম” শীর্ষক 
বন্ধুতায় উপরের কথাগীল বলেন। 


(বধ ও ন্যায়সঙ্গত ! 
£উজ ভিয়েতনামে বোমা- 
বষণ আত্মরক্ষার জন্য 
প্রয়োজনীয় বৈধ কাজ। এই -বোমা- 
বর্ষণ তখাঁন ‘বন্ধ করা যেতে পারে 
যখন উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম 
আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করবে” 
ওয়াশংটনেরই কথার প্রাতধ্বান 
করলেন সেদিন 'দিজ্লীস্থিত দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামের বাণিজ্য দূত নগুয়েন 
রিয়েন দান। 
মাকিন সরকারের প্রশংসাধন্য 
দুনিয়ার সমস্ত পর্রপত্রিকাগীলও 
যখন সর্বরকমের চেষ্টা সত্বেও মুক্তি- 
ফৌজের সফল আক্রমণের প্রশংসা 
ন্ন করে পারছে না, তখন এই দূত- 
ভদ্রলোক বলেছেন যে, সায়গনের 
ওপর ম্বাস্তফৌজের আক্রমণ সফল 
হয়নি। কেননা, “তাঁবেদার” সর- 
কারের সৈন্যরা নাক অড়াতাঁড় 


ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। তারা এসে 
প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে এবং 
অনেক “ভিয়েতকং”কে খুন করে। 

নগুয়েন ত্রিয়েন দান মাঁর্কন 
পালাল করতে গিয়ে আঁত স্পষ্ট 
ঘটনাকে চেপে যাবার চেম্টা কর- 
লেন। 


তথ্যের কালছুপি 

বার্ট কেনেডী মার্কন 

NE কতৃক 
পাঁরবোশত তঞ্যাঁদর সমালোচনা 
করেছেন। মাঁকন সরকার প্রাতি- 
পক্ষের হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে 
পরস্পরাঁবরোধী তথ্য দিচ্ছেন বলে 
কেনেডী মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, 
“প্রাতরক্ষা সাঁচিব মোঁক্ন যুন্ত- 


. রাষ্ট্রের) আমাদের জানিয়েছেন যে, 


১৯৬৭ সালে কমহ্যনিস্টরা ১৯ লক্ষ 
৬৫ হাজার যোদ্ধাকে হারিয়েছেন, 
অথচ এঁ সময়ে তাদের সৈন্যসংখ্যা 
সর্বদা ১ লক্ষ দশ হাজার, ৪৪৪ 
থেকে এক লক্ষ পনের হাজার-এর 
মধ্যে ছিল। এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট 
হচ্ছে যে, আমরা কতজন 'ভয়েত- 
কংকে নিহত করতে পেরোছি এটা 
কোন বিষয়ই নয়। যেটা লক্ষ্যণণয় 
সেটা হল এই বে, আঁতাবিস্ময়কর 
সংখ্যা একই রকম দাঁড়য়ে আছে। 
এখন গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান 
আমাদের জানাচ্ছেন যে, যে ষাট 
হাজার ভিয়েতকং সৈন্য সাম্প্রাতিক 
শহর আক্রমণে লিপ্ত হয়েছে তার 
মধ্যে বিশ হাজার সৈন্য নিহত 
হয়েছে। যাঁদ এর 'ভীত্ততে আমরা 
ধরে নিই যে, প্রাত একজন নহত- 
পিছ; দুজন আহত হয়েছে, তবে 
গোটা শরুবাহিনী নক্ষিয় হয়ে 
গিয়েছে। তাই যাঁদ হয় তবে সেখানে 
কে লড়ছে?” 


মোহ 
ভা 


প্রমাণ দিচ্ছে যে, পাঁচ লক্ষ মাঁকিনি 
সৈন্য সাত লক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনামী 
সৈন্য নিয়ে, আকাশ এবং -অলপথে 
পুর্ণ কতৃত্ব থাকা সত্বেও, বিপুল 
সম্পদ 'এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র 
দ্বারা সজ্জিত হয়েও শন্নুবাহনীর 
(যাদের: মোট সংখ্যা প্রায় আড়াই 
লক্ষ) আক্রমণ থেকে একাঁট শহর 
পৰ্যন্ত৷ লাভ করতে পারে নি!” 
|| 





আবার স্তালিনের নাম 


(দপপের বিশেষ প্রাঁতানাধ) 
ঘকানম পরে সোভিয়েত 
ইউানিয়নে প্তালনের নামাট 

আবার শোনা গেল৷ প্রসঙ্গের সন্ত 
স্তাঁলনগ্রাদ বিজয়ের (২রা ফেব্রু 


' যার) পণ্চাবংশ বার্ষকী উপলক্ষে 





সালাজারের বর্বরতা 


মুক্ত অঞ্চলে 


(দপপের বিশেষ প্রতিনিধি) 
XD 
ৃ বেশ পর্তুগীজ, গিনি, 
আগ্গোলা, মোজাম্বিকের স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে পর্যূদস্ত করার জন্য 
পর্তুগীজ সরকার বে-পরোয়াভাবে 
মুন্তালে , নাপাম ও ফসফরাস 
বোমা ব্যবহার করছে। আর এই 
নারকীয় কাজকে অস্রশস্ত দিয়ে 
সাহায্য করছে ন্যাটোচক্র। সম্প্রাত 
কোনারাকতে গাঁনর আঁফকান 
ইশ্ডিপেন্ডল্স পার্ট . এবং কেপ 
ভার্দে আয়ল্যান্ড (পাইগাঁস) এক 
বিবৃতিতে ন্যাটো চকু, বিশেষ করে 
বন-সরকারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত 
কাঁভিযোগ করেন। 

। ডাকারে প্রকাশিত আর এক 
বিবৃতিতে পাইগাঁস আরও আভি- 


(বামা বর্ষণ 


যোগ করেন যে, পর্তুগীজ 'গানর 
মুস্তাগলে সালাজার সরকার বেপ- 
রোয়াভাবে বেসামারক অধিবাসীর 
ওপর নাপাম ও ফসফরাস বোমা 
বর্ষণ করছেন। 

এই বোমা বর্ষণের ফলে কাফাল, 
টম্বালশ, বোকঝাতাগ্রামের বেশশর- 
ভাগ শিশু ও নারী নিহত 
হয়েছেন। হাঁশ্ডিপেনডেল্স পার্টর 
জনৈক- মুখপাত্ৰ সালজারের এই 
কুৎসিত ‘ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য 
প্রসঙ্গে বলেন যে, পর্তুগীজ সাম্রাজ্য- 
বাদের যে আয়; শেষ হয়ে আসছে 
তার প্রমাণ তার এই বর্বরতা ৷ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পতুগিজ 
গান, আঞ্গোলা এবং মোজাম্বিকের 
প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এখন জাতীয় 
মুন্তি ফৌজের হাতে। 


| টিটোর সফরের ফলে 


1 ভারত-যুগোল্্লাভ বাণিজ্য ন্বদ্ধি 


(দপশের বিশেষ প্রতিনাধি ) 


রি গোম্লাভ রাম্ট্পীত যোসেফ 
! ০: বোজ টিটোর ভারত সফ- 
নিগার গোনা বাণিজ্য 


শিকাগোতে বলেন, “ভয়ে | ধিশেবভাবে বন্ধ পাবে বনে বিশে: 


নাম সম্পর্কে মার্ক য্্তরাষ্ট্রের : 
RELI TE EGS 
তাই নয়, ভিয়েতনামের যুদ্ধকে 
সেখানকার জাতীয় স্বার্থে লড়া 


হচ্ছে বলে যে ধারণা মাঁকনি যাব্ত-/ 
রাষ্ট্রে আছে, তাও পরিত্যাগ করার 


সুযোগ তার এসেছে।” 


প্রোসডেন্ট জনসন দাক্ষণ' 
[িয়েতনামের মুন্ডি ফৌজের সাম্প্র- 


তক "বিস্ময়কর সাফল্যকে খাটো 
চাচ্ছেন যে, মান্তফৌজ সামারক 
দিক দিয়ে কোন সুবিধে করতে 
পারে নি। রবার্ট কেনেডশী সে 
বষয়ে মন্তব্য করতে. গিয়ে বল- 
ছেন, “গত দু সপ্তাহের ঘটনাবলী 
মাঁকন যাস্তরাম্ট্রের জয়কে চিহিত 
করছে-এই বিভ্রান্তি থেকে আমা- 
নিক Lh AS 
ব্যাপারটা তা নয়” 
OE IE 
দের উন্নতির 'বাভিত্ব তথ্যাদি সত্বেও 
এই সব (মদান্তফৌজের) আক্রমণ 


| বজ্ঞ মহল মনে করছেন। তাদের 


। মতে, এবছরে বাণিজ্য (দুই দিকে) 


| দশ কোটি ডলারের বেশী হবে। 


জানা যায়, ইতিমধ্যেই ভারত ও 
যুগোশ্লাভিয়া দশ কোটি ডলার 
বাণিজ্যের এক চান্ত করেছে। আরও 


| জানা যায় যে, ভারতের পণ্য আরও 


বেশী পারমাণে যাতে যূগোশ্লাভিয়। 
কিনতে পারে তার জন্য যুগোশ্লা- 
ভিয়ার এক বিশেষজ্ঞ দল ভারতীয় 
বাজার পর্যালোচনা করছেন। 
এছাড়া বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 


দুই ক্ষেরে লক কনসে শের ' 


ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছর 
ডিসেম্বর মাসে ভারত যুগোশ্লাভ- 
আরব য্যস্তরান্ট্ের মধ্যে এক ন্রিপ- 
ক্ষয় আলোচনায় চ্যান্ত হয় যে, ৭৭টি 
শুল্ক শিরোনামায় দুই পক্ষের 
সম্মতি ক্রমে ৫০০টর বেশী দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে কাসটমস্‌ ভিউঁটির ৫০ ভাগ 
হাসের ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যব- 
স্থার প্রথম ধাপ হসেবে ১লা এঁপ্রল 
থেকে সংশ্লিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ 


কাস্টমস ডিউটি হাস করা হবে এবং 
আগামী বছরের ১লা এাপ্রলের 
মধ্যে আরও শতকরা দশ ভাগ ডিউাঁট 
রদ করা হবে। 

ব্রিপক্ষীয় আলোচনায় আরও 
ঠিক হয় যে, (তিনটি দেশের বৈদে- 
শিক মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে বাভন্ন 
সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। 


উত্তর কোরিয়ার 


ওপর হামলার 
মতলব 


(দর্পপের বিশেষ প্রতিনাধি) 


টু তাত 
মার খেয়ে মাঁকন সাম্রাজ্য- 
বাদ দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ার অন্যন্ 
নতুন যুদ্ধের কেন্দ্র খোলার মতলব 
করে বাচ্ছে। প্রথম চেস্টা হল 
কাম্বোভিয়ায়। যদি হটপারসুটের 
নাম করে মার্কন সৈন্যবাহনী 
কাম্বোভিয়ায় পাঠানো যায় তবে 
তো উত্তর ভিয়েতনাম থেকে শুরু 
(শেষাংশ ৮ম পচ্ডায় ) 


প্রাভদায় মার্শাল আলেকজান্দার 


ভাঁসিলেভদ্কর লেখা। মার্শাল 
ভাঁসলেভাঁস্ক স্তালনগ্রাদ আক্র- 
মণের সময়ে সোভিয়েতের সৈনা- 
বাহনীর সর্বময় প্রধান অর্থাৎ 
স্তাঁলনের প্রীতীনাধ হিসেবে 
সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর তিনটি 
রণাষ্গনের তৎপরতার সম্বন্বয় সাধন 
করোছিজেন। স্তালিনগ্রাদ বিজয় 
অর্থাৎ হিটলারের বণুহনীকে পর্য- 
দস্ত করার ঘটনা সম্পর্কে 
মার্শাল ভাসলেভাঁস্ক বলেছেন যে, 
সোভিয়েত জনগণের বিজয় জাপান 
ও তুরস্কের শাসকচক্রকে সোভিয়েত 
যযক্তরাষ্ট্র আক্রমণ থেকে নিরস্ত করে 
ছিল। তান আরও বলেছেন যে 
স্তাঁলনগ্রাদের সৈন্যদের বীরোচিত 
কাজ সোভয়েত সৈন্যদের দেশের 
সেবায় সব কিছু উৎসর্গ করতে 
অন্প্রাণত করে এবং সমাজতান্ন্রিক 
মাতৃভূমি রক্ষায় তাদের আরও বেশশ 
শান্তশাল করেছে। - 
ব্ক্িপৃজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
নামে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট 
পার্ট ব্যান্ত উৎসাদনের যে অবৈজ্ঞা- 
নিক পদ্ধাত ১১৬০ সাল থেকে 


স্তালিনগ্রাদের নাম ভলগোগ্রাদ রাখা 
হয় এবং সোভিয়েত পন্র-পণিকায় 
ভলগোগ্রাদ নামটি চালু করার চেষ্টা 
করা হয়। কিন্তু বিশ্ববাসীর মন 
থেকে স্তাঁলনগ্রাদ নামটি কেউ 
মুছে ফেলতে পারেন নি। স্তালি- 
নের আমলে ব্যান্তপূজার প্রবল 
প্রতাপে বহু ভুল হয়েছে এবং 
কমিউনিস্ট নৈতিকতা 'বিরোধী- 
কাজও হয়েছে এটা সত্য। সৌভি- 
য়েতের সব কিছ গৌরব ও ফ্যাসধ- 


বাদ বিরোধণ সংগ্রামে সোভিয়েতের - 


জনগণের অসাধারণ ভূমিকার জন্য 
সোভিয়েতের কামীনস্ট পাট" 
শিরোধা পেতে পারে সন্দেহ নেই! 
কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক 'হসাবে যে মানু- 
ষাট তিরিশ বছর ধরে কর্মতৎপর 


খুুশ্চভকে নিয়ে যা হয়েছে। তবে, 
সোভিয়েত কামিউনিস্ট পাটির বর্ত- 
মান কেন্দ্রীয় কাঁমাটি অতীতের বহু 
ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছেন, এটা 
সুখের কথা সন্দেহ নেই। ব্যান্ত- 


~~ পিস, 
টি ই 
প্রা. 


£ হয় ॥ 


কি এ 
চা, 


কমিউনিষ্ট বিরোধিতায় 


২৬ 
০২ t 


বিশ 


pe 


শিব মেন ও জবামন্ী দল একা 
আসামের ঘটনা থেকে হম বড়ুয়ার শিক্ষালাভ 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ১ 


| 

1 

| 

aS তি ates 
গোরে শিবসেনা দলের বিরদ্ধে সতকবাপণী উচ্চারণ করলেও | 


বোম্বাই কোরেশনের নির্বাচনে তাঁর দল শব সেনার সংগে আঁতাত | 
করেছে। এতাঁদন পি এস পপি শিব সেনা সম্পর্কে কোন কথা ক্রভ্বকল্ঠে | | আন্নাদুরাই প্রমুখ। 


বলেনি। ৮১১৮৮ | 
{শব সেনাধপাত বাল 


মায়' সেই শলা পরামর্শ একসংগে করেছেন 
০১১০৮১ 


কফ মেননের 


উনার লা ক rE 
শপি এস পি, জনসংঘ, ল্বতন্্ এক্‌ জোট হয়ে কংগ্রেসকে সহায়তা . 


করো তাহলে গন বিজ গোর কেন এন: সতর্কবাণী ছ;ড়েছেন 


বিরদ্ধে? এ প্রসংগে প্রথম জিজ্ঞাসা হল, গোরের . 


ডি 


মনে রাখা দরকার, গোরে পূণার 
মেয়র। যোঁদন গোরে শিব সেনা- 
দের তিরস্কার করলেন, তার ঠিক 
আগের দিন শিব সেনারা পুণার 
একাঁট সিনেমা হলের সামনে 
শবক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। তাদের 


দাবী ছিল তামিল ছাঁব দেখানো, 


চলবে না। তাঁমল ছবি দেখবার 
জন্য যত টিকট পূর্বেই বুক হয়ে 
গিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের দাবী 
সেই সব “বুঁকং* বাতিল করে 
শদতে হবে। ফলে িরকিতে দুটি 
সিনেমা হল বুঁকং বাঁতল করে 
দল । 


সেনার দল আন্বাদোরাই বিরোধী 
শ্লোগান দিয়েছে, দাক্ষণ ভারতায় 
সোসাইটির একটি “সাইন বোর্ড” 


‘জোরপূর্বক নাময়ে ফেলেছে। 


“শব সেনা জিন্দাবাদ” এই শ্লোগান 
দিয়েছে। 

এত বড় ঘটনার পর মেয়র 
{হিসেবে গোরের চুপ করে থাকা 
চলে না। বাধ্য হয়ে মুখরক্ষা করার 
জন্য তিনি শিবসেনার বিরুদ্ধে 
কিছু কর্কশ কথা বলেছেন। এই 
কর্কশ কথা বলার সময় গোরে যে 
কথাটি বলেন তার সারার দাঁড়ায় 





সপ সম 


(সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য ) 


বিষয় £ 
| ভারতের জাতীয় সংহতি 
এই একই বিষয়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরার্জী ভাষায় প্রতিযোগিত| 
অনুষ্ঠিত হইবে । 
?বচারকপ্ডলশয সভাপাত 
ইংরাজী £ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম, এল, পি 
বাংলা £ অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
হিন্দী £ অধ্যাপক কে, এম, লোড়া, কাঁজঃ বিশ্বাবিদ্যালয় 


প্রতিযোগিতার অন্য প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ১৪ই এপ্রিল, 
১৯৬৮। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত বলিয়া গণ্য হইবে । 


প্রথম পুরস্কার 


পরদকার 
উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় £ একটি দ্র্ণ পদক, প্রতি 


মাসে ১৬ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও 
&« টাকার বই। 


দ্বিতীয় পুরস্কার : 


উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় £ একটি স্বর্ণথচিত রৌপ্য 


পদক, প্রতি মাসে ১২ টাকা করিয়া এক বৎসর 
স্টাইপেণ্ড ও ৩০ টাকা! মুল্যের বই। 


তৃতীয় পুরস্কার £ 


উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় : একটি রৌপ্য পদক, 


প্রতি মাসে ৮ টাকা করিয়া এক বৎসরের অন্য 
স্টাইপেণ্ড ও ২০ টাকা মূল্যের বই। 
এতঘ্যতীত প্রতিটি ভাষায় অতিরিক্ত দশটি কবিয়া যোগ্যতানুষায়ী 
সার্টিফিকেট অব মেরিট (প্রশংসাপত্র ) ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার 


দেওয়া হহবে। 


বিশ বিবরণ ও এনরোলমেন্ট ফরমের জন্য লিখুন : 


মূলেধা পরব প্রতিযোগিতা কর্মিচ 


স্যলেখা পার কঁলিকাতা--৩২ 


এই ধরণের কার্য- 
| কলাপ অহেতুক নয়। কেননা, এর 
| জন্য শিবসেনাদের উদ্ধুদ্ধ করেছেন 


মেয়র হিসেবে গোরের লোক- 
দেখানো এই কথা না” বলে উপায় 
[ছিল না। আন্তাঁরকভাবে তান যাঁদ 
এই কথাগুলি বলতেন, তবে গোরে 
পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে শব 
সেনার সংগে বোম্বাইয়ে যে আঁতাত 


; হয়েছে তা ছিন্ন করে দিতে বলতেন। 


কিন্তু গোরে এসব কিছুই করেন 
নি। 


: আসলে কমিউনিস্ট বিরোধ- 
' তায় বোম্বাইয়ের শিবসেনা এবং পি 
এস পি একাত্ম । পি এস *প বারে 


বারে কমিউনিস্টদের বীবরদদ্ধে 
.জিগির যেমন তুলছে, শিব সেনারাও 
‘তাই । 


কামিউানস্টদের জাতীয় 
স্বার্থ বিরোধ দল বলে পি এস 
শপ রাতাঁদন চিল্লায়। অথচ দাক্ষিণ 
ভারতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করাটা কি 
জাতীয় ব্যাপার হল? সেটাও কি 
জাতীয় "স্বার্থ বিরোধী নয়? 
কমিউনিস্ট বিরোধিতা হলেই সাত- 
খুন মাপ মান পৃজ্পোষকতায় 
লালিত পি এস পি-র রাজনৌতিক 
মত হল এই ৷ 


কাছ 'থেকে জেনে নিন। সাধারণ- 
তন্ত্র দিবসে গোঁহাঁটতে লন্ঠনের 
তান্ডব নৃত্য করোঁছল যারা সেই 
চিত সেনা আর শিব সেনার 
মধ্যে চাঁরর্গত পার্থক্য নেই। লাচিত 
শোষকরা আসাম ছাড়ো”, “আমরা' 
ভারতীয়দের রস্ত নিয়ে হোলি খেলা 
করব” এই দলের এই কার্যক্রমের 
প্রাথামক মহড়া হরে গেল সৌঁদন 
গোহাটিতে। আধ্দানক সভ্য রাষ্ট্র বলে 
কাঁথত ভারতভূমির প্রশাসাঁনক যন্দ- 
পাতি সেদিন নিশ্চল হয়ে ছিল। 
সেই 'সাধারণতন্ত্ দিবসে লাচিত 
সেনার বশংবদরা সি পি আই-এর 
দিকে যেমন ক্রুদ্ধ নজর ফেলেছিল, 
তেমন ক্রুদ্ধ নজর পি এস পির 
ওপরও ফেলোছিল। লাল পতাকার 
সংগে পি এস *প-র পতাকাও তারা 
সেদিন ছিন্ন করেছিল। 

চ্যবনকে *স পি আইয়ের এম পি 
ধাঁরেশবরকাঁলতা সেদিন ক্রুদ্ধ কন্ঠে 
বলোছিলেন_“আপাঁন নিজের রাজ্যে 
{শব সেনাদের কিছুই করতে পারেন 
ধন বরণ তাদের উদ্কানশ দিয়েছেন 
শক ভারে দি পি আই-কে শায়েস্তা 
করা যায়।। এখানে আপনি এসে- 
ছেন ক করে লাচিত সেনাদের 
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দপপণি ! শত ক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


কিছু নেই। পর্বতীয়ীরা যাঁদ বলে, « 


বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। 
এটা কি মায়া, না মরীচিকা না মাঁত- 
ভ্রম! নিজের জায়গায় গিয়ে এধর- 
ণের সংস্থাগ্ুলিকে সায়েস্তা করার 
কায়দা শিখে আসুন 1৮” চ্যবন একে- 
বারে চপ 

“আন্ডার গ্রাউন্ড গভর্ণমেন্ট” 
বলে কাঁথত লাচিত সেনার বিরুদ্ধে 
হেম বড়ুয়াকে আপশোষের সংগে 
বলতে হয়োছিল £ “আম এতদিন 
ধরে পার্বত্য রাজ্যের বিরোধিতা করে 
আসাছ। আজ আর আমার বলার 





এই জন্যই তো আমরা আলাদা রাজ্য 
চাইছিলাম, আমরা এই সব গৃশ্ডা- 
দের সংগে থাকতে চাইনা-_-তাহলে 
আমার কি বলবার আছে >’ 
বোদ্বাইয়ের গোরেজণ আসামের 


শখ 


শিক্ষা নিয়ে ষথার্থভাবে শিবসেনা 


বিরোধতা যেন করেন_কমিউনিস্ট 
বিরোধিতায় মোহ বিভ্রান্তিতে ভুগলে 
পরে হেম বড়ুয়ার মত আপশোষ 
করতে হবে৷ 





আনন্দবাজারা বুদ্ধিজীবান বাণী 


(৩র পৃত্ঠার পর) 


রাজনীতির আবহাওয়া থেকে মুক্ত 
হয়ে নিজেদের শুধুমাত্র অধ্যয়নেই 
নিষুন্ত রাখতে উপদেশ দচ্ছেন! 
আমরা জান এ শ্রেণীর উপদেশ 
দেওয়াও একধরণের রাজনীতি। 


দেহের একটি অংশ হসাবে যাঁদ 
ধরা যায় তাহলে গোটা সমাজদেহ 
যখন অর্থনোতক ও রাজনৈতিক 
ঘটনায় আলোড়িত হতে থাকে তখন 
একাঁট অংশ হিসাবে ছাত্রসমাজ *ক- 
ভাবে 'নাক্কয় থাকতে পারে? তা- 
ছাড়া দেশের অর্থনীতি ছাত্রদের 
জীবনে কি প্রত্যক্ষ কোন * প্রভাব 
বিস্তার করছে না? 

কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে 
ইদানীং যেসব আলোচনা হচ্ছে সেই 
প্রসংগে “গণতন্ত্রে” বিশ্বাসী অম্লান 
দত্ত এক ধূর্ত “নরপেক্ষতা”র ভাণ 
করেছেন। তাই তাঁর কথার মধ্যে 
পরস্পরবিরোধতা প্রকট হয়ে 
উঠেছে। তিনি লিখেছেন, “কেন্দ্রে 
কাছ থেকে আর্ক আন্দুকূল্য 
লাভের জন্য 'বাভল্ন রাজ্যের প্রাতি- 
দ্বান্বিতা অস্বাভাবক নয়। কিন্তু 
নিজের ব্যর্থতার সমস্ত দাঁয়ত্ব 


কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে কোন 


রাজ্যেরই সমস্যার সমাধান হবে না। 
যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের সামনে 
দেশকে গড়বার কাজটাই প্রধান 
সেখানে বহুমতের সংঘাতও কাম্য। 
কিন্তু যে আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য 
কেন্দ ও রাজ্যের ভিতর সম্পর্ক 
বিষয়ে তোলা তাতে এঁক্যের বিনাশ 
ছাড়া সদর্থঘক আর কিছুই আশা 
করা যায় না!” লক্ষ্য করবার বিষয়, 
কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ককে তান 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শুধু অর্থ 
নশীতর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে 
চেয়েছেন! এক্ষেত্রে রাজনীতির কথা 
উল্লেখ করলে অম্লান দত্তের “গণ- 
তন্ন” ও নিরপেক্ষতার মুখোস খসে 
পড়তো, কংগ্রেসকে খোলাখুলিভাবে 


সমর্থন জানাতে হত। কাজেই সে-. 


রাস্তায় তিনি যান দন । সংসদীয় 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 'ির্বা- 
চনের মাধ্যমে বাভিন্ন রাজ্যে অ-কং- 
গ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হও- 
য়ার পর “আইন শৃঙ্খলা” রক্ষার 


অজুহাত দৌঁখয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস- 
সরকারের চক্রান্তে যযন্তফ্রন্ট সর- 
কারগ্লির একে একে পতন ঘটিয়ে 
কংগ্রেস শাসন যেভাবে 'ফাঁরয়ে 
আনা হল, এর বিরুদ্ধে কিন্তু 
গণতন্ত্র” ও “নিয়মতন্তের” প্রাত 
আস্থাশীল ও কেন্দ্রের প্রতি সহান্দু- 
ভূঁতিশীল বাদ্ধজীবী অম্লান দত্তর 
কোন অভিযোগ নেই। বরং তাঁর 
মতে যে আন্দোলনের লক্ষ্য কেন্দ্র ও 
রাজ্যের ভিতর সম্পর্ক পাবাঁষয়ে 
তোলা” তাতে এঁক্যের বিনাশ ছাড়া 
আর কিছুই নাক আশা করা যায় 
না! কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁরকল্পনায় 
বিভিন্ন প্রদেশে যে অসম অর্থনৈ- 
তিক উন্নতি হয়েছে, যার ফলে 
ভারতের এঁক্য ও সংহাঁত নষ্ট হচ্ছে 
সে সম্বন্ধে তাঁর কোন বন্তব্য নেই! 
এই প্রসংগে হয়ত ধরা পড়ে যাওয়ার 
ভয়ে তিনি এমন কোন বিশেষ 


শ্রেণীর এই সংকট মুহূর্তে এক 
দাঁড়াবার জন্য তান আহবান জানা- 
চ্ছেন। লক্ষ্য করুন, “দেশের বৃহত্তর 
স্বার্থে”  কৃষক-শ্রামক কর্মচার 
তথা দেশের বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ 
বিরোধী এই “সংবিধান” ও “গণ- 
তল্মে”্র মহখোস উন্মোচন করে তার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা 
এবং তাকে বাতিল করে জনগণের 
দ্বার্থরক্ষাকারণ নতুন সংুঁবধান ও 
সাত্যকারের গণতল্র প্রতিষ্ঠা করা 
নয়, সাম্রাজ্যবাদ ও তার লেজুড় 
দেশীয় বৃহৎ-বদর্জোয়া ও জাঁমদার 
শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারশ ও গণহত্যা" 
কারী এই “সংসদীয় গণতন্ত্র” রক্ষা 
করার জন্য তিনি সমস্ত প্রাতিক্রিয়া- 
শীল শান্তকে এক্সবদ্ধ হতে উপদেশ 
দিচ্ছেন। 
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মবিধান ও বান্্যগাল 
(২য় পৃজ্চার্ পর) 


মন্ডলী ও রাম্ প্রধানের সম্পর্ক 
{নির্ণয় করে বলেছিল ৪ “এ হাইফেন 
হুইচ জয়েনস, এ বাকৃল হুইচ 
4 ফ্যাসেনস”। এখন এর মধ্যেও বিস্তর 
ফাঁক থেকে যায় অর্থাৎ “যোগ” 
দেওয়া বা “বাঁধাবাঁধ”তে যাঁদ কোন 
- পক্ষ-_ ঝ্স্তব কাজ তার যাই 
হোক না কেন, পিছনের মতলবের 
সাহায্যে না আসতে চায়, যাঁদ সে 
অন্য কোন 'ফাঁকর খোঁজে! বুটে- 
নের লেবার পার্টি কা সংসদীয় গণ- 


পার্তুম। কিন্তু তা হবার নয় 
একদিকে দুনীতি, দুঃশাসন বিবে- 
কহখীনতা অন্যাদকে সুবোধবাবুর 
“এগাঁজসাটিং স্ট্রাকচার”-কে ভেঙে 
ফেলার চেষ্টা তা প্রাতমহূ্তে 
ব্যর্থ করে দচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ বা 
ধনতন্তের ভিত্‌ টলে উঠছে “কনা 
তার জন্যে আমরা মোটে ব্যাকুল 
নই-তার একখানা একখানা ইট 
আমরা বুকে করে আগলে রাখতেও 
চাইনা । কিন্তু এর অপর প্রান্তে 
আছে ভয়ংকর টোট্যালটারয়া- 
নিজ্ম-- তা-ও আমাদের কাম্য 
নয়ন! 

ইণ্ডিয়ান ল *ইনাস্টট্যট-এ 
রাষ্ট্রপাত রাজেন্দুপ্রসাদের সেই 
ভাষণটির কথা ক সুবোধবাবুর 


ছিলেন, মন্ত্মণ্ডলার সাহায্য ও 
পরামর্শ যে রাল্ট্রপাতকে বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে মানতেই হবে এমন 
কথা সংবিধান স্পম্ট করে বলোন 
টি) তবু তান আশা করছেন ইংল- 
শ্ডের আচরণ অনুযায়শী এদেশেও 
তা মেনে চলা হবে। এখানেও সেই 


প্রন প্রতিনাধি যথার্থ গণতন্ত্র রক্ষা 
করতে পারেন কিনা এপপ্রশ্নও বহু 


“আগে তুলেছিলেন জয়প্রকাশ 


দপণ ॥ শাক্রৰার ১৬ই ফেব্রুয়ারণ 


- স্মরণে আছে? তাতে তিনি বলে-, 


আম রাখ এবং এটুকু বস্তুনিচ্চাও 
আমার আছে যে, তাঁর দল “কম- 
রেড ষোশশর দলের কারবার?” নয়৷ 
এক্ষেত্রে আমি মোনোঁলাথক স্ট্রাক- 
চার-এর কথা বিবেচনা করেই বিপ্ল- 


ভাষণ "দিয়েছেন রদ্ধীনঃশ্বাসে এবং 
আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। "তান 
আভজ্ঞ লোক, পরামর্শ আমাকে 
অবশ্যই দিতে পারেন তবে, এ- 
বিশ্বাস আমার সুদ হচ্ছে যে, 
রক্ষণশশীলতা কোন পাপ বা অপরাধ 
নয়! একাঁদকে সাম্রাজ্যবাদ আরেক- 
দিকে টোট্যালটারিয়ানজম -এর 
ভয়ংকর কাম্ডকারখানা ই'তাহাসকে 
আচ্ছন্ন করে আছে--তাই রক্ষণশীল 
তায় প্রত্যয় জাগা খুবই স্বাভাঁবক। 


সরকারী খেতাব ও 
বাংল! সাহিত্য 


(দর্পশের স্িহত্য সমালোচক ) পি 


মানুষই আকছাড় খেতাব পেয়ে ধন্য 


দেখা যাবে খেতাবধারীগণের প্রাত 


ব্কিমচন্দ্র, মধুসংদন, রবীন্দুনাথ, 
শরৎচন্দ্র, ডি, এল, রায় জন্মেছেন 
সে সাহত্য চর্চাকারীদের প্রাত 
ভারত সরকার খুবই কৃপণ। এক 
দায়ে না পড়লে, খুব ধরাধার ন! 
হলে কোন বাঙাল সাহত্যিকই 
সহসা খেতাব পাওয়ার যোগ্যতার 
মাপকাচিতে পড়ে না। ভারতের, 
সর্বোপাঁর বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ ভাষার 


মর্যাদায় চিহ্নিত হন নি। এর কারণ 
কিঃ 

কারণ কি এই যে বর্তমান বাং 
লায় যারা প্রথম শ্রেণীর কাব 
গল্পকার তারা অন্য ভাষাভাষী 
খেতাবধারাদের চেয়ে কম শীস্তশালী, 





















না বাংলা সাঁহত্য তার চলমান 
চেহারায় আজকে ধক জায়গায় এসে 
থেমে পড়েছে, যেখান থেকে কারো 
দ্বারাই তার আর কোন প্রগতির 
সম্ভাবনা নেই? 

কেন্দ্রীয় সরকারের খেতাব 
িতরণকারণ বিভাগের কাছে নশ্চ- 
য়ই এর উত্তর আছে। কিল্তু উত্তর 
চাইবে কে? যারা চাইবার তারা 
চুপ করেই থাকবে । সাধারণ দশজন 
যাঁদ কোন রা কাটে তাহলেই তারা 
নয় রাষ্ট্রদ্রোহ, নয় অগণতাম্তিক বা 
কমিউনিস্ট আথ্যালাভ করবে। 

কেন্দ্রীয় সরকার আজ বোধহয় 
জোর 'করেই বাংলা ভাষাকে দাঁবয়ে 
রাখতে আগ্রহশ। ফলে কোন 
বাঙালশ লেখককে খেতাব 'দিয়ে 
স্বীকৃতি জানাতে তার অনাগ্রহ 
দ্বাভাবিক। এর বিরুদ্ধে বলতে 
হলে বাংলাদেশের লেখক সমাজকেই 
এগিয়ে যেতে হবে। একন্র হয়ে 

(শেষাংশ ৮ম পচ্ঠায়) 


রক্ষণশলতা এঁ দুই প্রান্তিক ক্ষম- . 


তার ভারসাম্য। পদার্থের নিয়ম-ই 
হচ্ছে বাস্তবতার প্রাতানয়ত সংঘর্ষে 
তা পালটায়। ইতিহাসের প্রগতি 
শুধু একদিকে হচ্ছে একথা সুবোধ- 
বাবু মনে করছেন কেন £ মধ্যযুগীর 
বর্বরতা থেকে কল্যাণ রাষ্ট্রের বিব- 
তন পর্যন্ত দি সেই কথাই বলে? 
ওপাঁনবোৌশকরা কি আজ আস্তে 
আস্তে উপাঁনবেশের চক্রান্ত ছেড়ে 
দিয়ে নিজের ঘরে ফিরছে না? সুই- 
ডেন বা স্ক্যাপ্ডিনোভয়ান দেশ কি 
অধুনা যুদ্ধ ও অন্যান্য প্রমত্ততা 
ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বদেশে মনো- 
নিবেশ করে নি? অথচ অন্যাদকে 


চন বলছে রাশিয়ায় ফের বিপ্লব ' 


হবে। এবং নিজের দেশে বিস্পবের 
এতকাল্‌ পরেও ভীষণ গৃহযুদ্ধ লেগে 
ররেছে। তা সেখানেও কি ফের 


আরেকটা 'বস্লব হবে না কি? তার- 


পর ক্রমান্বয়ে কেবল সার্কাসের 
খেলার মতো বিপ্লব হয়েই চলবে! 
তখন সঙ্গতভাবেই ক একথা মনে 
হবে না যে, মানুষের জন্যে বিপ্লব, 
না বিশ্লবের জন্যে মানুষ £ মাস 
যেমন হেগেল-কে জিগ্যেস করেছি- 
লেন ঃ ঘোড়ার আগে গাঁড় নয় গাঁড় 
আগে ঘোড়া? সুবোধবাবুনও এই- 
সব সত্য বিবেচনা করে দেখতে চেষ্টা 
করুন। 





যাওয়ার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে 


এমন শন্ধকার নেমে এলো যে নদীব তীর, 
গাছপালা কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা ॥ 
আগামীকাল সোনারগাঁয়ে রথের মেল!। 
ভোর বেলায় গিয়ে রথের মেলায় পৌঁছুতে 
ন। পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। 
কাজেই প্রাণপণে এগিয়ে যেতে চেষ্টা 
করছে। খেলনাগুলি যদি বিক্রী করতে 
পারে তাহলে ছেলেটার জন্য একটা বাশি, 
'কিছু মুড়কি মেঠাই আর বউয়ের ফরমায়েস 
মনো দুটো ধাম! কিনে নিয়ে যেতে পাববে। 
এই সব ভাবঙগায় মাঝি এতে বিভোর যে 
কতক্ষণ ধরে নৌকা বাইছে তার পর্যন্ত 
খেয়াল নাই ! FE 

হঠাৎ মনে হলো! পূর্ববদিক যেন ফস হয়ে 
আসছে, তাহলেতো সোনারর্গার কাছাকাছি 
এসে পড়েছে। ভখন একবার দীড়িযে 
চারিদিকে দেখতে লাগলো। কিন্তু একি 
পাট থেকে যে বেশীদূর এপ্ততেই পারেনি। 
মাঝি ভাবলো স্বপ্নের ঘোর নয়তো ? 
চোখে জ্বল ছিটিয়ে আবাব চাবিদিকে চোখ 
বুলিয়ে নিলো। সত্যিইতে৷ ঘাট থেকে 
বেশী দূর এগুতে পাবেনি। তখন সে 
বুঝতে পারলো, স্রোতের টান এতো বেশী 
যে তার সারা রাত্রির পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছেন 





আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিও প্রায় একই রকম। দেশের 
ভঅনমাধারণের, জীবন ধারণের মান উঁয্নততর করার জন আমর! 
গত কুড়ি বছর ধ'রে যে ওঁকান্তিক'চেষ্ট। ও পরিশ্রম করছি তাতেও 
আমরা .বেধান থেকে সুরু করেছিলাম সেখান থেকে খুব বেশী 


দূরে এগিয়ে যেতে পারিনি , যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা, 


অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। দৃষ্টান্ত হিসেবে খাচশস্োর 
উৎপাদনের কথাই ধর! যাক্‌। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত 
১৪ বছরে খাস্ঠের উৎপাদন এক কোটি ৭* লক্ষ টন বেড়েছে, 
কিন্ত জনপ্রতি থান্তের পরিমাণ ০.৪ আউন্স কমে গেছে। কর্ণ- 
সাস্থানের ক্ষেত্রে বা শিক্ষার সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে কি হয়েছে ? 
এই সব ক্ষেত্রে এবং উন্নয়নের আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে জনসংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আমাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। প্রতি বছর 















| 





Regd. NO. 072 





৷ জটিল রগ 
দুর্ঘট তা নর, ছোট কাগ- 
তা নিত্য অকুলান। অতএব 
ম্পাদক মহাশয় যে সংগীত সভার 
বিগত বঁকাস্ত্র ১ ম.ড়াটি ছেপে 
ল্যাজাটি রেখে দিয়েছেন তার জন্য 
তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। 
বাংলা খেয়ালের প্রশ্নটি একটু 
জাঁটল। হিন্দুস্থান" খেয়ালের মতো 
সমান ভাবে আস্থায়শীর বাণীর উচ্চা- 
রণ বিকৃত (অর্থাৎ যদচ্ছ পাঁর- 











বাতিত) করে খেয়ালের সবাঁবধ 
অঞ্গ যথা বিস্তার, তান, বাঁট, লয়- 
কারি, গমক, শিটকারি, খটকা, 
ঝটকা ইত্যাঁদ প্রয়োগের পরেও ষঁদি 
বাংলা খেয়াল বাংলা গানই থাকে 
এবং তা ব্রজব্যাীল বা 'হন্দী খেয়া- 


| লের সমকক্ষ হয় তাহলেই তাকে 


বলব বাংলা খেয়াল ৷ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ 
গোস্বামী কিছু বাংলা “রাগপ্রধান” 
গান রেকর্ড করেছিলেন ষার মধ্যে 
হিন্দী উচ্চারণভাঁঙ্গ ছিল। তাতেই 
কিন্তু বাঙাল শ্রোতার পলে চম- 
কানোর দাঁখল হয়োছিল। 'হন্দীর 
সমকক্ষ না হলে তা বাংলা হতে 
পারে কিন্তু খেয়াল হবে না। ক্রিকেট 


ইংলন্ড-নিউজিল্যান্ডের সমানে যেতে 
হবে। তাদের সব কায়দা-কানুন 
আত্মসাৎ করতে হবে। নতুবা হবে 
নিউজিল্যান্ডের ফাম্ট বলে ভারতের 
দশা। ব্যাটাটও চাই ভালো উইলো 


বাংলা । খেয়াল প্রসঙ্গে 


দিনের জাতের কাঠে তৈরি-স্বদেশশ বকুল 
বা কদম কাঠে নৈব নৈব। বিশুদ্ধ 
বাঙাল! প্রথায় ইংলন্ড-অস্ট্রোলয়ার 
সংগে প্রাতযোগিতা করতে গেলে 
বিপর্যয় রুখবে কার সাধ্য? ক্রিকেট 
যেমন সর্বপার্থঘব খেলা, খেয়াল 
তেমনি একটি সর্বভারতীয় গণীত- 
রীতি। তবে নিরীক্ষণ সর্বদা আভি- 
নন্দনযোগ্য এই কারণে যে, ভারত 





অন্বেষণে বোরয়ে যাঁদ আমোরকায় 
পেশছে যাই তাতে লাভ বই ক্ষাত 
নেই। 

ব্যাপারটা কেমন হয় তার 
উজ্জবল দৃষ্টান্ত সেদিনকার শ্রীমতী 
মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া ভূপেন্দ্ 
প্রশস্তি গানাট। শ্রীশৈলেন্দ্র- 
কুমার চট্রোপাধ্যায় 'বিরাচিত 
অপিচ সুরারোপিত চতুস্তবক এবং 
দবাতিংশং পধান্ত সমান্বত এই 
গীতিকাটকে স্বর্গতঃ ভূপেন্দকৃষ্ণ 
ঘোষ সম্পর্কে একাঁটি ছোট খাট 
ছন্দোবদ্ধ প্রবন্ধ (এসে) বলা চলে । 
রাগসাগরের ঢঙে সুরাট মন্দ নয়। 
শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 





বাংলা সাহিত্য 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) 


তাদের চলমান সাহিত্যের প্রগাত- 
শ্টীলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখাতে হবে। যেমন আজ অন্য 


"১, ভাষার লেখকরা করে। আর সেই 
, গঠনমূলক প্রয়াসের পদরস্কার 


০০০ 
হয়। 

ভরা 
সম্মান সেই ভাষার অন্য সব লেখক 
পাঠক আর দেশবাসীর কাছে। 
কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষার শ্রেচ্চ 
লেখক একজন আরেকজনকে পাস্তা 
দিতেই চান না! এমন বহ লেখককে 
জানা যায়. যারা শরংচন্দের পর 
নিজেকেই একমাত্র সাহিত্যক মনে 
করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। 
কাঁবদের কথা ছেড়েই দিন, একজন 
আরেকজনকে অনেক ক্ষেত্রে চেনেনই 
না। সুতরাং সে দেশে সত্যকার 
লেখক সমাজই বা কোথায় আর 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
বাংলার জন্য মর্যাদা আদায় করবার 
মতো মানুষই বা কোথায়! 

আত্মতুম্টই আমাদের একমাত্র 
লক্ষ্য । বাঙাল যে কোন লেখকই 
সবসময়ে নিজের কোলেো ঝোল 
টানতে ব্যস্ত। ফাঁক-ফোকর আর 
তৈলপ্রদানের রাস্তায় তারা যে যার 


কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতি কোন 
কৃপাই যে বর্ষণ করছে না এ বছরের 
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প্রজাতন্ত দিবসের তালিকাটি দেখলে 
তাই বোঝা যায়। 

আগামী ভাবিষ্যতেও কেন্দ্র বাঙালী 
সাহিত্যিককে তার প্রাপ্য মর্যাদা 
দেবে না যদ এমন চলতে থাকে। 
বাংলা সাহত্ের বাজারে সব সাহ- 
'ত্যিকই মহাভারতের ষদুবংশের মতো 
খেয়োখোঁয় নিয়ে মত্ত। তাদের 
খেয়াল নেই যে এ ধরনের কলহে 
নিজেদের তো কোনো স্মাবধেই হবে 
না, উপরন্তু অন্য প্রদেশের, অন্য 
ভাষার সাহত্যের প্রচার আর প্রসা- 
রই বাড়বে। 

এ পর্যন্ত শোনা বায়, কোনো 
বাঙাল সাহাত্যিকের প্রত কেন্দ্রের 
নজর পড়লে যাতে তান কোন 
খেতাব পুরস্কার না পান তার জন্য 
আর দশজন সাহৃত্যিক ভীষণ তৎ- 
পর হয়ে ওঠে। 'বাঁভ্ দল আর 
উপদলে বিভন্ত বাংলা দেশের সাহ- 
ত্যকদের অবস্থা ভয়ংকর । দেশের 
বা সমাজের কাছে যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
জায়গা করে নেন সেই তাদের মধ্যে 
নোংরা দলাদলির চেহারাটা যখন 
দেশবাসী জানবে তখন দি আর ওই 
শ্রদ্ধা অবাঁশস্ট থাককে। 

নিজেদের জন্যই, বাঙালী স্বভা- 
বের স্বার্থপরতা আর খলতার জন্য 
আজ বাংলা সাহিত্য কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য 
হারাতে বসেছে। এ রকম চললে 
বিশ্ব সাহিত্য থেকেই বাংলার সম্মান 
একদিন মুছে যাবে তাতে সন্দেহ 
নেই। এখনও শোধরানোর সময় 
আছে। 


তাঁর সাঁঙ্গনীরা গেয়েছেনও ভাল । 
তবে মাঝে মাঝে সারগমগুলোতে 
কৌশল আছে সত্য কিন্তু, রবীন্দু- 
নাথের কথায়, কলা নেই। গুণ- 
বর্ণাত্মক নিবন্ধের সংগে' একটি 
গানের পার্থক্য বুঝতে হলে শুধু 
সংগীত প্রাতিভাতেই ' কুলোবে না, 
কি সাহিত্য প্রাতিভার প্রয়োজন 
হবে। রবীন্দ্রনাথ এটি বুঝতেন। 
সেইজন্য মহর্ষি এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের 
মৃত্যুতাথর জন্য যে গান লিখেছেন 


উচ্চমানের হয়োছল। ফাহিমুদ্দপন 
ডাগরের টোঁড় আলাপ এবং প্রুপদ্‌ 
সুমাঁজতি। কোমল আসাবরীতে 
শ্রীনর্মলচন্দ্রু চক্রবত্শীর সেতারে 
আলাপ ও গৎ তোর হাতের পাঁরিচয় 
দিয়েছে। আসরের মুখ্য শিল্পী 
আমীর খাঁ সংহেবের সোদনকার 
গান স্মরণীয় অনুষ্ঠান। তাঁর কন্ঠ 
ছিল যেমন চনমনে মেজাজও ছিল 
তেমাঁন শরীফ বহুকাল তাঁর কন্ঠে 
এমন মেজাজীঁ শ্রুতির কাজ এবং 
অনর্গল তানের লহরা শাঁনান। 
সুরেশ সংগীত সংসদের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের আনু- 
চ্ঠানগুল সুপাঁরকঙ্পত এবং 
সশৃষ্খল। গানবাজনার ব্যাস্তিও 
এ*রা মোটামুটি নির্ধারণ করে দেন। 
তার ফলে কোন আইটেমই 'বরান্ত- 
কর সীমায় উপনীত হয় না! এই 
অন্ষ্ঠান শুনে আমাদের কিছ 
ভাবনা লাপবদ্ধ করা হল। তার 
মানে এ নয় যে, বাংলা রাগভিত্তিক 
গানটির রচনাগুণ বা তার গায়নের 
ভাল মন্দ সংসদের উপরে বর্তাবে। 
বাংলা খেয়ালের সম্ভবপরতা সম্বন্ধে 
সংসদ যাঁদ আন্তারক বিশ্বাস হন 
তবে তাতেও আমরা দৃষণীয় কিছু 
দেখ না। তবে তার আগে বাংলা 
কাব্যসংগণতের সমকালীন দশার 
প্রতি আমরা সংগণত প্রেমীদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সং বাংলা 
কাব্যসংগীতের সমষ্ট যদি সম্ভব 
করে তোলা যায় তাহলে বাংলা 
খেয়ালের নিরীক্ষা সম্ভবপর হতে 
পারে। তবে এই বিতর্ক অবসান 
করার একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা হবে 
পুরো বাংলা খেয়াল রচনা ও গান 

করা। 
_শ্রীসামাজিক 


উত্তর কোরিয়া 
(৫ম পঙ্ঠার পর) 


করে এক বিরাট ভূখস্ডকে যুদ্ধে 
জাঁড়য়ে ফেলা যাবে এই ছিল, মত- 
লব। “দ্বিতীয় চেষ্টা, থাইল্যান্ড- 
উত্তর ভিয়েতনাম সীমান্তে, তৃতায় 
কোরয়ায়। গণতন্ত্রী কোরিয়া 
সাধারণতন্ত্রের (উত্তর কো'রয়া) 
ভূখণ্ডে গোয়েন্দা জাহাজ পুয়েবলো 
পাঠিয়ে যদ কোন রকমে একটা 
গণ্ডগোল: পাকানো যায় তার চেষ্টা 
হল। 


সম্পাদক- হুশরেন বস 
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গদি চাল গোপনে .' 
জোভদারদেৰ গোলায় উঠছে. 


(দর্পশণের সংবাদদাতা ) 


বার ভাল ফসল হওয়া 
সত্বেও কংগ্রেসীপ ডি এফ 
কোয়াঁলিশনের দৌলতে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সাধারণ মানুষ দারুণ আকা- 
লের মুখোমুঁখ দাঁড়য়ে। ইাত- 
মধ্যেই সর্বনাশা ইঁ্গিত পাওয়া 
ষাচ্ছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে 
খোলাবাজারে, বিশেষত ২৪-পরগণা, 
হাওড়া প্রভাতি জেলায় (কলো প্রাতি 
চালের দাম আশী নয়া পয়সা বেড়ে 
গেছে। কলকাতায় রেশন ক্বস্থা 
থাকা সত্বেও খোলা বাজারে যে সদ্ধ 
চাল বিক্রয় হচ্ছে তার দর দু টাকা 
আশশ পয়সা এবং আতপের দর 
চার টাকা । প্রকাশ, কোয়াঁলশন 
দেরীতে চাল সংগ্রহ শুরু করায় 
সরকারা ভাড়ার প্রায় শুন্য। প্রায় 
শতকরা সত্তর ভাগ পাওনা শস্য 
জোতদারদের গোপন গোলায় গুদাম- 
জাত হয়েছে বলে জনৈক সরকারী 
উদ্ধতিন কর্তা আঁভযোগ করেন। 
{তান আরও আঁভষোগ করেন 
যে, চাল সংগ্রহ যাও বা হচ্ছিল 
তাতেও বাদ সাধছেন প ডি এফ 
ও কংগ্রেসের কিছু নেতা । বেশশর 
ভাগ ক্ষেত্রে 'বাঁভন্ন জেলার উদ্ধতন 


গশিমবনের তথ্য ধিবর্র 
অনু আবদাৰ 


(দপশের বিশেষ প্রাতানাধ) 


IE শ্বস্ত সূত্রে জানাগেল যে, 
তথ্য ও জনসংযোগ 'বিভা- 
গের সর্বময় অধিকর্তা শ্ীঅমূল্য 
মুখোপাধ্যায় পাবলিক সাঁভদ 


কাঁমশনের উপর অধথা খবরদার" 


করার সুযোগ নচ্ছেন। এই 'বভা- 
গের অধীনে প্রকাশন সম্পাদক নামে 
একাঁট পোস্ট আছে। 'হন্দী, উদ 
ও নেপাল পান্রকাগ্ীলর দাঁয়ত্ব 
দেওয়া আছে এই প্রকাশন সম্পা- 
দকের উপর। বর্তমান সম্পাদক 
{বশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় গত দশ 
বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন। 
হঠাৎ তান গোঁজাটিয়ার পান্রকায় 
অস্থায়ী একটা কাজ পেয়েছেন। এ 
কাজে তান কমেকমাসের জন্যে 
'িয়েন নিয়ে যোগ দিতে চান। 


_ তান পারন্কার জানয়েছেন, এ 


পোষ্টে যোগ দিতে তাঁর আর ইচ্ছা 
নেই। কিল্তু ইতিমধ্যে সার্ভস কমি 
শন এ পোস্টের জন্যে দরখাস্ত 
আহ্বান করোছিলেন। আর এ বভা- 
গের সহকারশী সম্পাদকরা যথারশীত 
তার জন্যে দরখাস্তও প্রেরণ করে- 
ছেন। সামান্য কয়েকাদনের জন্যে 
যাঁদ হয় যে কোন সাব-এডিটারকে 
এ পোস্টে প্রমোশন দিলেই কাজ 
মিটে যেত। 

ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় দর- 
খাস্ত দেওয়ার পর এাঁদকে অধিকর্তা 


সরকার কর্তাদের ওপর হা 
মন্ত্রী বা মল্লীদের দোসর এমন সব 
হদুকুমজারী করছেন যা সংগ্রহনশীত- ; 
কে অকেজো করে দিচ্ছে। সরকারী 
লেভন ফাঁক দেবার জন্য প্রায়শই 
দুষ্ট ব্যান্তরা উীজ্লিখিত দলের নেতা- 
দের সুপারিশ হাজির করছেন। ' 
ফলে সংগ্রহ নীতি বানচাল হচ্ছে। 

জনৈক কৃষক নেতা বর্তমান 
থাদ্যসমস্যা পর্যালোচনা করে বলেন, * 
যাঁদ এখনও মজুত উদ্ধার আঁভ- 
যানে না নামা হয় তবে এবার মার্ট- 
এাঁপ্রল মাসেই চার-পাঁচ টাকা দাম 
উঠবে! ইতিমধ্যেই ২৪-পরগণা, 
হাওড়ার কিছ মান্ডু্ষ (ভূমিহীন 
কৃষক) গ্রাম ত্যাগ করে কাজের 
খোঁজে শহরমনখী হতে শুর করে- 
ছেন। এবার যে রকম ফস ফলে- 
{ছল তাতে এইভাবে গ্রামত্যাগের 
বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। ২৪- 
পরগণার দক্ষিণ অণ্চলের অবস্থা 
ইতিমধ্যেই শোচনীয়। বাজার দর 
হু হু করে বাড়ছে। শুধু চাল নয়, 
সবাঁজ ও অন্যান্য 'জনিষের দয্নও 
একই হারে বাড়ছে। , 


+ 


মহাশয়ের মেজাজ বদল হয়ে 
শিয়েছে। তান তাঁর এক আত্মীয়কে 
এ পোস্টে আনতে চান। বিজ্ঞাপনে 
পাঁরজ্কারভাবে লেখা ছিল যে, নির্বা- 
চিত প্রার্থীদের শুধু সাক্ষাৎকারের 





কাঁমশনের আঁধকারিকগণ বার বার 
চিঠি লিখে তাঁকে একথা বোঝাতে 
চান যে, যাঁরা এ পোস্টের জন্যে 
দরখাস্ত করেছেন তাঁদের 'লাখত 
পরীক্ষা দিতে বলা তাঁদের পক্ষে অব- 
মাননাকর ৷ কাঁমশন এ ধরণের অবথা 
হয়রান ও বিব্রত করার পক্ষে নয়। 
তা সত্বেও আঁধকতণ নাক তাঁর 
জেদ বজায় রাখতে বাধ্য করেছেন। 
বোঝাই যাচ্ছে সমস্ত পরণক্ষাটাই 
একটা প্রহসনে পারণত হবে। যে 
নামই পাঠানো হোক তাঁর ?নর্বা- 
চিত প্রার্থীই আসবেন। 


এখনই এ অবৈধ পরীক্ষা বন্ধ 
করে দিয়ে তথ্য আঁধকর্তার 1দখিত 
পত্রাদ তলব করা হোক । নচেত, এ. 
ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়াকে। 


শপ রি 
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একাদশ বর্ষ পণ্চম সংখ্যা ৷ শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুস্রারী,'১১৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


ধীর গোগন মালোচন! 


(দর্পণের বিশেষ প্রাভানাঁধ ) 


কারণে গোপন রাখা হরেছে। কারণ 
: এই সংৰাদ প্রকাশ পেলে 'বিক্ষুদ্ধ 





হীন্দরা গান্ধীর বিশেষ পরামর্শ 
দাতা এবং তানি শ্রীমতী গান্ধীর 
গ্রুপের 'বাশন্ট পাণ্ডা বলে পাঁর- 
চিত। অতুল্য ঘোষের দাপটে 'তাঁন 
বাংলা দেশ ছেড়ে আজ 'দল্লাবাসী। 

তাই তান সব সময়ই সুযোগ 
খঃজেছেন, কিভাবে অতুল্য ঘোষকে 
জব্দ করা' ষায়। কয়েকবারের চেষ্টা 


কর্থ হলেও এবার তান অতুল্য 


ঘোষকে অনেকটা নাজেহাল করতে 
পেরেছেন বলে মনে হয়। প্রকাশ, 
এজন্য নানাভাবে তান আশ: ঘোষকে 
সাহায্য করেছেন। 


শ্লীমতর গান্ধীকে অনেক বেশী 
কোণঠাসা করে “ফেলায় শ্রীমতী 


গান্ধীও পালটা আঘাতের কথা. 


ভাবাঁছলেন। জানা যায়, শ্লীমত 
গান্ধীর পরামর্শ অনুযায়ী আই 


. এন ডি এফকে অকামউনিস্ট ও অ- 


মাকসবাদীদের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে 
তোলার চেষ্টা হবে এবং কংগ্রেস 
থেকে ব্যাপকহারে সদস্য দল ত্যাগ 
করে এই নতুন দলের শোভা বর্থন 
করবেন। বাইরে কংগ্রেস বিরোধী 
চেহারা থাকায় নির্বাচনে বাম পক্ষের 
কোন কোন দল বা যুক্ত ফ্রন্ট এদের 
সমর্থন করতে পারেন, এ ভরসাও 
যখন আছে। 
(শেষাংশ ১০ম পহ্ঠায়) 


এছাড়া কংগ্রেস ' 
ওয়াক কমিটিতে অতুল্যচক্র 


+ বাঁচান। 
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ঘন্তিম 





(দপণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
রিট টা সত্য 8৯ ১. 
প্রমাণিত হয়েছে। পাঁশ্চম- $১০. 

হয়েছে। খলতা ও প্রাতাহংসার 

প্রীতমার্ত ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে | 
রাজট্নীতক ইতিহাসের আবর্জনায় | 
নিক্ষেপ করা হয়েছে। 

কিন্তু এই বিরাট, সিদ্ধান্ত রোধ | 
করার জন্যে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস ; 
আর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ যে করুণ | 
দৃশ্যের অবতারণা করোছলেন সে | 
কাহনও একাঁট নাটক। জানা |" 
শেষ রাতে ডঃ ঘোষকে ঘুম থেকে | 
তুললে যখন সংবাদটা দেওয়া হয় | 
তখন তান হাউ হাউ করে কাঁদতে | 
শুরু করোছলেন। বারে বারে 

প্রধানমন্ত্রীর করুণা ভিক্ষে করে- |. ২. 

ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছ (ু ২ 

হয়নি৷ সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন, | 

মংগলবার দুপুরের মধ্যে হয় পদ- ; 

ত্যাগ করতে হবে, নয় তো পদ- ! 
চ্যত করা হবে। নয়াদিল্লিতে এই |. 
করুণ নাটকের সময় ডঃ ঘোষের | 
পাশে অতুঙ্য ঘোষ বা প্রফুল্ল সেন 
ছিলেন না। তাঁরা সংবাদটি আগেই 
জানতে পেরে সরে পড়েছিলেন। 


কলকাতায় কংগ্রেসীদের অবস্থাও 






পরবতী পর্যায়ে শুরু হয়েছিল 
কংগ্রেস পি-ডিএফ আর আশু 
ঘোষের এম, এল, এ-দের কান্না । 
এ কাহিনশ এতটুকু মিথ্যে নয়। পাঁচ 
বছরে কিছু না হলেও প্রত্যেক এম, 
এল, এ তিরিশ হাজার টাকা রোজ- 
গার করবেন। সেই আশায় ছাই 
পড়ছে। সমস্ত দলাদি ভুলে প- 
ভি-এফ দলের মল্তশ হরেন মজুম- 
দার, দাশু তা ছুটে শিয়েছিলেন 
আশু দ্বোষের বাড়ীতে । জানিয়ে- 
ছিলেন, তাঁরা প্রফুল্ল ঘোষকে 
তাঁড়য়ে দিচ্ছেন। আশু ঘোষ যাঁদ 


'কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রফন্ল ঘোষকে 
গেছে। আশু ঘোষের ত্‌ণের তার তাড়াচ্ছেন অন্যদিকে নিজের মর্যাদা 
ফুরিয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধীর বৃদ্ধি করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী কল- 
স্বনামধন্য পিতা জওহরলাল নেহে- কাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 
রুকে ডঃ ঘোষ মদ্যপায়া পর্যন্ত নিরুপদ্ূকে বন্তুতা করে যাবার 
আখ্যা দেবার সাহস পেয়োঁছলেন। দ্র্যাডিশান বজায় রাখতে চান। 
হান্দরাজশী সুযোগ খংজছিলেন এই আগেই বলা হয়েছে, তান সাধাব- 
কোপন স্বভাব বৃদ্ধকে তাড়াবার। . ধানিক ছুতোর আশ্রয় নিতে সম্মত : 
আশ ঘোষ সেই সুযোগ এনে হচ্ছিলেন না। কোনমতেই যখন '." 
'দয়োছলেন। এক ঢলে হীল্দরাজী কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত রোধ 
পাশ্চমবঙ্গের রাজনীতি থেকে (শেষাংশ ১০ম পুষ্ঠায় ) 






নি 





সালতি্শ্ভীলী =াণ ভুত 
এসব, ভব দ্বোস্ব 


তিন মাস রাজত্ব করার পর 
অন্কে জল ঘোলা করে 
শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল ঘোষ মালতি 
সভাকে বিদায় নিতে হল। মন্ত্র 
হবার আশা য্যস্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে পুরণ হয়ান বলে যাঁরা যুস্ত- 
ফ্রন্ট ত্যাগ করোছিলেন, তাঁদের 
একাংশ তন মাস কাল রাইটার্স 


বাজ্ডংসে বিরাজ করে সেই আশা 
মিটিয়েছেন। কিন্তু পি-ড-এফ- 
কংগ্রেস কোয়ালিশনের আমলেও 
বাকী কয়েকজনের মান্দত্বের সাধ 
মিটন না ফলে তাঁরা যু্তফ্রল্ট সর- 
কারেন বিরুদ্ধে প্রধান ষড়যল্ত্রকারী 
কীর্তমান বশ্গ সন্তান আশ্চ 
সভা থেকে পদত্যাগ করে তার পতন 
ঘটালেন। লোভে পাপ পাপে মৃতু 


গঞ্গাযান্লা করেছে। 

মনে রাখা দরকার, বিগত এক 
বছর বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক 
সমুদ্র মল্ধন করে শুধু গরলই 
উঞ্চেছে, তার থেকে কণামানও অমৃত 
পাওয়া যায় ন।, শাসন ক্ষমতা 
হারিয়ে কংগ্রেসের নেতারা যে কত 


চে নামতে পারেন, কি ভাবে পঙ্ক- 


কুশ্ডে অবগাহন করতে পারেন তার 
পরিচর : পাওয়া “গেছে যুক্ত ফ্রন্ট 
রাইটার্স বিলাডংসে আঁধাম্ঠিত হবার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । তখন থেকেই 
শুরু হয়েছে ষড়যন্র আর আশ; 
ঘোষের নেপথ্য কার্যকলাপ । আশু 
ঘোষ কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়াল- 
শনের পতন ঘটিয়েছেন বলেই বয়- 
ণীয় বীর এবং সাধুপুরুষ নন। 
আশু ঘোষ ধন্যবাদের পাত্র এই 
কারণে যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র 
{ক বস্তু এবং সংবিধানের ঘোমটার 
আড়ালে কত জঘন্য খেমটা নাচ 
চলতে পারে তাঁর কার্যকলাপ সে- 
কথা প্রমাণ করে 'দিয়েছে। 

আশু বোষ-শঙ্করদাস গ্রুপের 
প্রীতি যান্ত ফ্রন্টের সমর্থনকে রাজ- 
করার কৌশল আখ্যা দিলেও অনে- 
কের মন হয়ত এই যযন্ততে সায় 
দেবে না। যাঁদও প্রাতপক্ষ অর্থাৎ 
কংগ্রেস চূড়ান্ত নোংরামীর আশ্রয় 


দনতে দ্বিধা করেনি এবং রাজনণতি ' 


থেকে নীতিটাকে ছেটে বাদ দিয়েছে, 
তব, মাক সবাদীদের অন্তত-যাঁরা 
একটি আদর্শবাদী জীবন দর্শনে 


রাজনীতি শব্দ থেকে বিষুস্ত করা 
উচিত হয়নি। 

সম্প্রীতি ভারতীয় কমিউনিস্ট 
পার্টি পাটনা কংগ্রেসে ব্যাপক গণ- 
তান্ত্রিক এঁক্যের নীতি গ্রহণ করেছে 
এবং এই এঁক্যের প্রাতি তাদের 
ধব*বাসও অসীম। জানিনা, কোন্‌ 
অভিজ্ঞতা থেকে তারা এই বিশ্বাস 
আহরণ করেছে।। কেননা, বাঙ্গলা 
দেশের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের নয় 


.মাস এর বিপরীত সাক্ষ্য দচ্ছে। 


যদ ভরতীয়, গকুমিভীনস্ট পার্টির 
বন্তব্য অভ্রান্ত হত, 'বিশবাসঘাতকৈর 
ছুরিকাঘাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপ- 
মৃত্যু ঘটত না। মনে রাখা ভাল যস্ত 
ফ্রন্টের কেন কোন শাঁরক মারাত্মক 
রকমের কমিউনিস্ট বিদ্বেষী যার 
ফলে য্মস্ত ফন্টে পরস্পর বিরোধী 
শান্তর সমাবেশ হয়েছে। এই কারণে 
সদিচ্ছা, সততা ও আন্তারকতা থাকা 
সত্বেও এবং জনসাধারণের আস্থা ও 
আশীর্বাদ লাভ করেও ষুন্ত ফ্রন্ট 
কংগ্রেসের বিশ বছরের আবর্জনা 
সাফ করার কাজে বিশেষ অগ্রসর 
হতে পারোনি। এটা য্স্ত ফ্রন্ট সর- 
কারের পতনেরও অন্যতম কারণ। 
যুন্ত ফ্রন্টের বর্তমান এঁক্যের ভিত 


কতখানি, শন্ত সেকথ্ অদূর ভাবষ্য- 


তেই প্রমাণিত হবে। এবং এই ভিত 
শন্ত না হলে বাহ্গলা দেশ রাহুমুস্ত 
হবে না। বিগত এক বছরের ঘটনা 
থেকে যান্ত ফ্রন্ট যদ শিক্ষা গ্রহণ 
করে তাহলে অন্তর্বতশকালীন 
নির্বাচনের পর তারা বাঙ্গলা দেশে 
স্থায়ী সরকার গঠন করে জনসাধা- 
রণের কল্যাণ করতে পারবে। 

বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক রণ- 
ক্ষেত্র এই মুহূর্তে শান্ত। আঁব- 
লম্বে কারাগার কয়েদীশন্য হবে 
এবং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহ্ৃত হবে। 
রাজ্যপালের এখন বিশ্রামের সময়। 
যুস্ত ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দও কথ 
আত্মচিন্তায় মগ্ন হতে পারবেন। 
সাংবাঁদক কূল: রাইটার্স বিলাঁডংস 
রাজভবন কংগ্রেস ভবন আশু ঘোষের 
দৌড়োদোঁড় করার হাত থেকে 
রেহাই পাবেন। কে জানে, এই 
তৎপরতা আবার কবে শুরু হবে। 
কেননা, অন্তর্বতশীকালশন নির্বাচন 
কবে হবে একমাত্র বিধাতা পুরুষই 
বলতে পারেন। 


শ্যাক্কে শ্কানাম্তাম্ক্ন্ 


a 
লিট 
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সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণের নামে 


পৃ 


ডিসেম্বর উপ- 
হি of মোরারজাী 


দের উপকার হবে এবং দেশের কোট 
কোট জনসাধাধারণের কল্যাণ উপছে 


পড়বে। তাই যাঁদ হয়, তবে কে, এ 


আপত্তি করবে? ব্যাঙ্ক, কর্মচারীরা 
তো তাই চান। তারাই তো ব্যান্ক 
রাষ্ট্রীয়ত্তকরণের দাবষ্টু তোলেন, 
আন্দোলন করেন। :? 

কথা হল, দেশের লক্ষাধক 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীর শন্ভেচ্ছার সঙ্গে 
যাঁদ কংগ্রেসী অর্থমন্তী একাত্মই 


নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে চাইছেন 
কেন? এই বিল পুরো উদ্ধৃত করা 
সম্ভব নয়। এর দু-চারাটি ধারা 
তুলে ধরলেই এই “কেন”্র জবাব 
পাওয়া যাবে। এই বিলের একটি 
ধারা ৩৬ এ ভি-র একটি উপ-ধারা 
বলছে £ 

No person shall hold any 
demonstration . (including 
shouting any slogan) which 
Is indecent or, which 


amounts to the commission, . 


or incitement to the com- 
mission, of any offence, 
within the precincts of, or 
inside, "any building in 
Which the office or place of 
business of any banking 
company is situated or 
within ‘ten metres from any 
entrance to or exist from 
Such building. 
এমন আরো অনেক উপধারা আছে 
যা প্রমাণ করে এই বিল বৃহৎ 
পঠুজপতিদের (যাঁদের অধিকাংশই 
বৃহৎ ব্যাঙ্কগুীলর পাঁরচালকও) 
একচেটিয়া স্বার্থে আঘাত 
হানার নাম করে আসলে ক করতে 
চাইছে। ৩৬ এ ডি-র আরেকটি 
উপধারা এখানে তুলে 'দিচ্ছি। তা- 
হলে আরো পরিদ্কার হয়ে যাবে 
এই বিলাঁটতে কর্মচারীদের ট্রেড 
ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করার খে 
অপচেম্টা রয়েছে তার স্বরূপ। 
এই উপধারায় বলা হয়েছে £_ 
Whoever contravanes any 
provision of sub-section (?)} 
without any reasomn- 
able excuse shall be 
punishable with imprison- 
ment for a term which may 
extend to six months, or 
with fine which may extend 


৮ 


পর্যবেক্ষক ) 


to one thousand rupees, or 


ধরে সংগ্রাম করে যে ষে আঁধকার 
অর্জন করেছেন আজ তা 'নঃশেষে 
কেড়ে মতে দঢ়-প্রাীতিজ্ঞ বৃহৎ 
পঃজপাঁতদের একনিষ্ঠ সেবক 
কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী মোরারজাী 
দেশাই ও তার প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। 
এই বিল সেই প্রাতজ্ঞাপন্ন। 

বিলে ব্যান্ক মালিকদের আরো 
অজন্ন আবদার রক্ষিত হতে যাচ্ছে। 
ক্যা্ক-মালিকদের .স্বাথে" সরকারকে 
বাধা অবশ্যই ঝটাতে হবে, এবং 
এখনই, তা হোল-- 

(a) To take steps to 8005 
the service and discipline 
in Banks. (b) Banking 
should permanently be dec- 


19799 a Public Utility Ser- 


Vite. (c) ‘Negotiable Ins- 
ftrument Act. be amended 
ands ৬৪0 356 allowed to 
declare “Lock Out”, (d) 
Definition of strike should 
include “GosSlow” as well. 
(e) Punishment ofr dismis- 
sal or complete break in 
service be provided for 
participation in illegal 
strike (f) Government la- 
bour machinery be instruct- 
ed not to interfere in the 
cases where the.banks held 


enquiries against the em-' 


ployees and take actions 
against them. (g) There 
should be a seperate legis- 
lation to govern the activi- 
ties of the bank employees. 
(h) Banks be completely 
exempted from 'the Shops 
and Establishments Acts. 
(i) A commission be 
appointed for operational 
efficiency of the banking 
sysem and working methods 
and procedures (Rationali- 
sation ?) 

ব্যাঙ্ক-মাঁলকদের এই দাবশী- 
গুলি রাক্ষত ও বাস্তবে কার্যকরী 
হতে পারলে কি হবে? সে চিন্র 
কল্পনা করতেও কম্ট হয়। হাজার 
হাজার শ্রামক-কর্মচারীকে মুখ 
বুজে নীরবে সহ্য করতে হবে 
মালিকদের অজস্র অন্যায়-অবিচার 
অত্যাচার । প্রতিবাদ করা চলবে না। 
করলেই ছাঁটাই। মালিকদের হুকুমে 
যে সরকারী আইন। আইন অমান্যে 
প্যীলসের লাঠি ও গাুল। অটো- 
মেশন চালু হলে তো দেশের 
নব্বই কি আরো বেশশ শতাংশ 
লোক ছাঁটাই হয়ে যাবে। উত্তর 
পুরষেও আর কাউকে চাকরী 
করতে হবে না। | 

সরকার তরফে শ্রামক-কর্মচারী- 
দের স্বার্থ বিরোধী বিল আনার 


'জিপতিদের রক্ষা | 


ক 


পেছনে শুধমান্র বৃহৎ পজিপতি- 


বেকারী-মূল্যের 'বানময়ে। না 
কিনলে মান প্রভু অর্থন্ধণ, অস্ত 
ধণ ও খাদ্য-ধণ দেওয়া বন্ধ করে 
দেকে। তা হলে চলধে কেমন করে? 
আমাদের জাতীয় সরকার যে পর- 
নর্ভরতায় পারঙ্গম। লাইফ হীন্সি- 
ওরেল্স, রেলওয়ে এবং রিজার্ভ 
ব্যাৎ্ক-এ অটোমেশন পুরোপ্দার 
এখনো চালু করতে ' না পারলেও, 
জোর চেষ্টা চলছে চালু করার। এ- 
দের সঙ্গো এখন সমস্ত ব্যাঙ্ক-এ : 
অটোমেশন চালু করাতে পারলে 
সাফল্যের আরো কিছ; ধাপ এগিয়ে 
যেতে পারবে সরকার-পাঁজপাঁত 
চক্রান্ত। বহুদিন আগে থেকেই 
অটোমেশন চালু করার চেস্টা চলছে « 
ভারতবর্ষে। প্রথম থেকেই যাঁদ সমগ্র 
দেশের সমস্ত শ্রামক-কর্মচারী, এই 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে একযোগে সক্রিয় 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তা- 
হলে হয়তো মোরারজী দেশাইদের 
আজকের দুঃসাহস এমন পরাক্রম 
দেখাবার সাহস পেত না। হয়তো 
চিন্তা করতো, পিছু হটতো। 
দুঃখের সঙ্গে হলেও বলতে হচ্ছে 
তা হয়ান। বিশেষ করে আজকে 
যাদের ওপর সোস্যাল কন্ট্রোল-এর ! 
নামে 'ডার্সাগলনার ঞ্াকশান আর 
অটোমেশন-এর খড়গ নেমে আসতে 
উদ্যত, সেই ব্যা্ক-কর্মচারীদের , 
বৃহত্তম কেন্দ্রীয় সংগঠন এ. 
আই, বি, ই, এ-র নেতৃবৃন্দ 

ডি 
সাক্ষর রেখে এসেছেন নিকট 
অতাতে ইণ্ডিয়ান ব্যান্কস এ্যাসো- 
সিয়েসস ও এক্সচেঞ্জ ব্যাচ্কস 
এ্যসোিয়েসন-এর প্রতিনাধবৃন্দের 
সঙ্গে দি্বপাক্ষিক সমঝওতার 
সময়। জুন, ১৯৬৬-র দ্বিপাক্ষিক 
সমবাওতার সংক্ষপ্তসার থেকে দ;- 
চারাঁট উদ্ধত দিলেই তা বোবা, 


নাম করা হয়েছে, 

IBM-ICT Machines 
lerith Power Samas) 
নামও- বারা চুক্তি করেন চুক্তি ভঙ্গ 


Hol 
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ডি 5 এম কে ও আনাদুরাই সাহেবের অতীত ও 


বর্তমান রাজনীতির ইতিকথ! 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 


তা] মধ রাজনীতিতে 
তা মুক্েন্রা কাজাঘাম 
দল একচ্ছত্র আধপত্য বিস্তার 


““*করতে সমর্থ হয়েছে-এ আজ অন- 


ক্বাঁকার্য ঘটনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, প্রশাসনিক দক্ষতায় তামিল- 
নাদের কংগ্রেস দল ভারতের অন্যান্য 
রাজ্যের কংগ্রেস দলের তুলনায় 
ডে যোগ্যতার পরিচয় 
দর্শতে পেরেছিলেন। ভন্তবৎসল- 

মের নেতৃত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস নেতারা এতদূর নিঃসান্দি- 
হান ছিলের্ন'যে, ১৯৬৭ সালের 
নির্বাচনে কংগ্রেসের সুনিশ্িত 
সাফল্য তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন। 
কিন্তু কোন আর্থনীতক কারণ 
নয়” কোন রাজনৈতিক কারণ নয়, 
যার জন্য ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন রাজ্য 
কংগ্রেসের ভাগ্যে পরাজয়__নিম'ম 
পরাজয় {য়ে আসে তামিলনাদেই। 
এই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে 
ভারতের রাজন্লীত নতুন ভাবে 
মোড় নেয়। একচেটিয়া কংগ্রেসী 


. নেতৃত্বের অবসান ঘটে এই চতুর্থ 


» 


he - 


সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা। 
অনেক রাজ্যেই কংগ্রেস দল শাসন 


* ক্ষমত হারায়। অন্যত্র আর্থনণীতক 


. 


এবং রাজনৈতিক কারণ যতটা প্রবল 
ভাবে কংগ্রেসের প্র্জবকে আলো- 
ড়িত করে, মাদ্রাজে কিন্তু সম্পূর্ণ 
ভিন্ন কারণে আলোড়ন ঘটে। একটা 
আণ্টালিক দল এই দ্রাবিড় মক্সেতা 
কাজাঘাম "শুধু আণ্টালক শ্লোগা- 


নের ভাক্তিতিই এই রাজ্যে কংগ্রে- 


সকে রিন্তু করে ছাড়ে। ডি এমকে-র 
নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস-বিরোধী 
আঁতাতে ছিল যেমন চরম প্রাত- 
ক্রিয়াশীল স্বতন্ম দল, তোম্ন আঁত 
বামপন্থী দল মাকর্সবাদ কাঁমিউ- 
নস্ট পার্টিও। স্বতল্দের সংগে 


০ মোর্চা করতে রাজী না হওয়ায় 


রে 


/ 


সি পি আই একা নির্বাচনে লড়ে- 
ছিল। মোর্চা করলেও একক 
সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করতে পারায় 
আম্নাদুরাই শাসন কার্যের দায়িত্ব 
নিলেন। কেননা, 'স পি আই এম 
এবং স্বতল্তকে নিয়ে মোর্চা করার 
সময় এই খৎ 'দিইয়ে নিয়োছি- 
লেন “বিগ ব্রাদার” আল্লাদুরাই যে 
একক সংখ্যাগারন্ঠতা পেলে তাঁর 


- দলই শাসন ক্ষমতায় বসবে। তাই 


হল। মাদ্রাজ রাজ্য বিধান সভার 
মোট ২৩৪টি আসনের মধ্যে 
১৩৮টি আসন লাভ করল আন্না 
দুরাই-এর দল! এই প্রসংগে উল্লেখ- 
যোগ্য, ডি এম কে ২৫ লোকসভা 
আসনে প্রাতিত্বান্বঘতা করে সব 


« কাটতে সফল হয়। 


এই বিস্ময়কর এবং অভাবনীয় 
সাফল্যের ফলে স্বভাবতই এই 


* দলটি সম্পর্কে সর্বত্র একটা কৌত- 


+ 


হল জন্মেছে। ভারতবর্ষের রাজ- 
নীতিতে এই দলাঁট বর্তমানে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে 
চলেছে। সম্প্রতি হিন্দীর এবং 
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নাদ বিধান সভা যে সিদ্ধান্ত নেয় 
(যার জন্য রাজ্যে হিন্দা শেখানো 
বন্ধ, এন সি স্‌ বন্ধ করে দেয়া হয় ) 
তা ানয়ে সর্বত্র চাগল্য সৃষ্টি 
হয়েছে। দর্পণের পুববিতণী সংখ্যায় 
এানয়ে াবস্তারত আলোচনা 
হয়েছে। 

এখানে সংক্ষেপে এ দলের 
ইতিহাস এবং বন্তব্য হাজির করার 


চেষ্টা হল। 
দ্রাবিড় মুক্সেন্রা কাজাঘাম কথা- 
টির অর্থ কিঃ “দ্রাবিড়” শব্দটির 


নৃতাত্বক অর্থ এখানে ধরা হয় না। 
এখানে তামিলভাষী লোক এবং 
তাদের দেশকে অর্থাৎ 'মাদ্রাজকে, 
বোঝান হয়েছে -“মুনেতরা” 

অর্থ বিকাশ বা অগ্রগাঁত। “কাজা- 
ঘাম” শব্দাটর অর্থ “ফোরাম” বা 
সাম্মলন স্থান। সব মালয়ে এর 
অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আমল জাতির অগ্র- 
গাঁতর স্বার্থে নিবেদিত জনসংগঠন। 


জাস্টস পার্টি ও ডি কে 

এ দলের উহপীত্তর-সং্তপাত' হয় 
বিশ শতকের প্রথম 'দকে। তখন 
মাদ্রাজের অবাঙ্গণুরা ব্রাহ্মণদের পর- 
দেশী রলে 'বুবেচনা করত। ব্রাহ্মণ- 
দের মাদ্রাজ থেকে উৎখাত করে 
দাও। তাতে মাদ্রুজের কোন ক্ষাত 
হবে না।, এর ওপর 1ভাত্ত করে 
তৈরী হল-জাম্টস পার্ট। কিন্তু 
অন্ত্দলায় বিরোধের ফলে জাস্টস 
পার্ট টি'কল, না। ই ভি রামস্বামী 
নাইকারের উদয় হল। নাইকার 


' তৈরী করলেন দ্রাবড় কাজাঘাম। 


১৯৩৭ সালে রাজাগোপালাচারী 
মাদ্রাজে "হন্দী, শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করতে চাইলে নাইকার তাঁর দলকে 
হন্দী-বরোধী আন্দোলনে লাগা- 
লেন (অদৃস্টের পারহাস, এই রাজা- 
গোপালাচারীর আশীর্বাদ নিয়ে 
ডি, এম, কে দলকে নর্বাচন আঁভ- 
যান শুরু করতে হয়েছিল!) নাই- 
কার তখন মাদ্রাজবাসীর মধ্যে 
অসম্ভব জনপ্রয়তা লাভ করলেন। 
তান “ই, ভি, আর” নামে জনীপ্রয় 
হলেন। ১৯৩৯ সালে নাইকার 
“দ্রাবিড় নাড়; কনফারেন্স” সংগঠন 
করলেন। ১৯৪০ সালে মুশ্লিম 
লীগের মিঃ জিন্না ভারত বিভাগ 
দাবী করলেন। নাইকারও দাক্ষিণা- 
গল নিয়ে পৃথক দেশ দাবী কর- 
লেন। নাইকারের পথক দেশটি 
কল্পিত হয়েছিল নৃতাঁত্বক 'বিচা- 
রের সাহাষ্যে। তান দাবী করে- 
ছিলেন অন্ধ, মাদ্রাজ, কেরালা ও 
মহীশূর নিয়ে স্বতন্ত স্বাধীন 
“দ্রাঁবড় স্থান” গঠিত হোক। তাঁর 
মতে, যেমন মাদ্রাজের জনগণ, তেমাঁন 
কেরালা, মহীশুর এবং অধ্লের আঁধ- 
বাসীরাও দ্রাবড় জাঁতর অংশ। 
১১৪৫ সালে দ্যাবিড় কাজাঘাম 
দলের সংাবধান রাঁচিত হল ' এবং 
নিজস্ব পতাকাও তৈরী হল। 
নাইকার চন্রবর্তী রাজাগোপালা- 


রিনি নত ০ 





-বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধেও 


রর ₹ কাছে রাজ- 
নত বড় নয়, বড় &&দ্‌ কে ব্রাহ্মণ 
আর কে অব্রাহ্মণ । যে 
অব্রাহ্মণ, সেই তাঁর সম- 


থৰ্ন পাবে। কামরাজ অব্রাহ্মণ, অত- 
এব কামরাজ তাঁর কাছে 'প্রয়। 
কিন্তু এই দ্রাবিড় স্কা 
দলের মধ্যেও জাম্টস পার্টির মত 
*স্ংকট দেখা দিল । নাইকার বরাবরই 


কতৃত্বপুরায়ণ। তিনি এই দলকে * 
. এমনভাবে চালিত করতে চাইলেন 


যাতে তার দলের সভ্যদের কাছে 
ক্রমশঃ মনে হচ্ছিল তান ধর্মীয় 
গুরুর মত আচরণ করতে চাচ্ছেন। 
এই অংশ্বাটি আশ্নদুরাই-এর নেতৃত্বে 


* কৃমুদ্ঃ, অসহিষ হতে লাগলেন।- ! 


প্রসঞগত উল্লেখযোগ্য, আন্না জান্টিস 
পাঁটরিও-ফ্লভ্য ছিলেন! পাচায়াপ্পা 
কলেজের" ছাত্র থাকাকালীন আন্না- 
দুরাই জাম্টিস পার্টর কাজকর্ম 
করতেন। , 

আল্লাদদুরাই, করমণানিযি প্রমুখ 
নেতারা নাইকারের ধর্মীয় গরদবৎ 
আচরণকে আস্তে আস্তে বিরান্তর 
সঞ্গে গ্রহণ করতে লাগলেন। অব- 
শেষে তাঁরা নাইকারকে ত্যাগ্ই কর- 
লেন। ১৯৪৯ সালে বাহান্তর বৎসর 
বয়স্ক নাইকার সম্ধান্ত নিলেন, 
[তান আঠাশ বৎসর বয়স্কা এক 
যুবতীর পাণিগ্রহণ করবেন। এই 
সিদ্ধান্ত আন্নাদুরাইকে ক্ষিপ্ত করে 
তুলল। {তান দল থেকে বোরয়ে 
এলেন। 


ডি এক কে গঠিত হল 

গঠন করলেন দ্রাবড় মুক্নেন্রা 
কাজাঘাম। অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে 
দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম দল 
স্থাঁপত হল। অল্পদিনের মধ্যেই 
আম্নাদুরাই অসম্ভব জনাপ্রয় হয়ে 
উঠলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর দল 
ডি-এম-কে-ও ৷ কিন্তু এখানে মনে 
রাখা দরকার, দ্রাবিড় কাজাঘামের 
বন্তব্য আর দ্রাবিড় মুন্নেৱা কাজাঘা- 
মের বন্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই৷ নাইকারের মতই আম্বাদুরাই- 
ও ব্রাহ্মণ বিরোধী শ্লোগান জিইয়ে 
রাখলেন। তাঁনও বলতে লাগলেন, 
বড় বড় সরকারী চাকরীগদাঁলতে 
ব্রাহ্মণরা বসে আছে, সেখান থেকে 
তাদের হটাতে হবে! ব্রাহ্মণদের 
তান 
শ্লোগান তুললেন। আরো বললেন, 
তন করা চলবে না। 

এই সব দাবার মধ্য দিয়ে আন্না 
দুরাই জনপ্রয় হলেন, লোকে তাঁকে 
“আন্না” অর্থাৎ “বড়ভাই” বলে 
সম্বোধন করতে লাগল, “আঁরগনর” 
বা বিদ্বান ব্যাস্ত বলেও আখ্য৷ 
পেলেন 'তাঁন। 

১৯৬০ সালে দেখা গেল আন্ন! 
তাঁর দলের সদস্য সংখ্যা সাড়ে 
সতেরো হাজারে-এ দাঁড় করিয়েছেন। 
আন্না কিন্তু নাইকারের মত সমস্ত 


নি রা রি ভিতর ০ one He 


তিনি ক্ষমতা গণতাঁল্লকভাবে তার 
সহকর্মীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। 
নিজেও নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে 
চেয়েছিলেন। [কল্তু দলের অন্যান্যরা 


করে যাবার জন্য চাপ দেওয়ায় তান 


নেতা রয়ে গেলেন। 


১৯৬২ সালের পূর্বে আন্বা- 
দুরাই নাইকারের মতই স্বতল্ল 


পৃথক দ্রাবিড়স্থানের স্বপ্ন দেখে- 


ছিলেন, কিন্তু কুশলী আন্ন। 
১৯৬২ সালের 'বাচ্ছিল্নতা বিরোধী 


তারা বড় বড় প্রকল্প পছন্দ করে 
না, কেননা, এতে প্রচুর অর্থের অপ- 
ব্যয় হয়। তারা মনে করে, দরিদ্ু 
জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে 
পারে ছোট ছোট প্রকল্প । ইউীনয়ন 
সার্ভদ কমিশনের পরাক্ষায় চোদ্দ- 
টি ভারতীয় ভাষাকেই মাধ্যম হিসেবে 
স্বীকৃতি দিতে হবে বলে ইস্তাহার 
দাবী করে। বিদেশ ধণের ওপর 
নির্ভরতা কমাতে হবে এবং এীঁশ- 
যান কমন মকেট গঠন করা দরকার 
বলে আন্নাদুরাই-এর দল ঘোষণা 
করে। পররাষ্ট্র নাতি বিষয়ে ভি- 
এম-কে-র বন্তব্য হল, জোট নিরপেক্ষ 
পররাষ্ট্রনীীতই তাদের কম্য। 


নির্বাচন সাফল্য 
১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বা- 
চনে ডি এম কে দল প্রথম রাজনৈ- 
{তক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 
এর পূর্বে এই দল সাংস্কৃতিক 
সংস্থা হিসেবেই পাঁরাঁচত ছিল, 
ফলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 


(uu 2 পলে) যা ঘা রুল ঢলে 





re 1 তিন] . 


প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে অবতীর্ণ 
হয় নি। ১৯৫৭ সালে প্রথম 'নর্বা- 


চনী আসরে নেমে এই দল তেরোটি 
আসন লাভ করে (কময্যানস্ট পার্টি 
-আঁবিভন্ত মা তখন চারটি আসন 
লাভ করতে পেরোছল)। ১৯৬২ 
সালে ভি এম কে দল পণ্যাশাট 
আসন পায় (আঁবভন্ত কমন্তনিস্ট 
পার্টি সেবার মার দুটি আসন লাভ 
করে)। এবার কমযানিষ্টরা "মোট 
তেরোটি আসন (সি পি এম 
এগার এবং সি পি আই দুই) লাভ 
করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, £স 
পি এম এই নির্বাচনে যেখানে 
দুধর্ধ ডি এম কে দল এবং রাজ্য- 
গোপালাচারীর স্বতন্্ দলের সংগে 
মোর্চা করেছিল, সি পি আই-কে 
সেখানে কংগ্রেস এবং এই সম্মিলিত 


. মোর্চার বিরুদ্ধে লড়তে .হয়েছিল। 


ডি এম কে দলের অস্বাভাবক " 
অগ্রগতি এবং বিস্ময়কর সাফল্যের 
মূলে রয়েছেন সি এন আন্নাদুরাই। 
ভি কে এবং ডি এম কে দলের মধ্যে - 
মৌলিক পার্থক্য নেই, অথচ ভি 
কে দলকে নাইকার অতটা জনাঁপ্রয় 


- করতে পারলেন না যতটা পারলেন 


উনিশ বছরে আল্লাদুরাই ডি এম 
কে দলকে। সি এন আন্নাদুরাই-এর 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে. আছেন 
করুণানাধ, মাথিয়ালগন, নেদুন- 
চোঁঝয়ান প্রমূখ । এ'দের দক্ষ সহ- 
যোগিতা সি এন-কে প্রচণ্ড জন- 
প্রিয়তা এনে দেয়। 

আল্লাদঃরাই লোকাঁট সম্পর্কে . 
লোকের কৌতূহল বেড়েছে। ১৯০৮ '! 
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 হয়। এম এ পাশ করার পরে তিনি .. 


নাইকারের “কুঁড় আরানু” (প্রজা- 
তন্্) শীর্ষক পত্রিকায় যোগদান 


_ করেন। এই তরুণ সাব-এডিটারের 


কাজে সন্তুষ্ট হয়ে নাইকার তাঁকে 
ডি কে দলের জেনারেল সেক্রেটারণর 
পদে নিষুন্ত করেন। ১৯৪৯ সালে 
পূর্ব বার্ণত কারণে আম্নাদুরাই 
নাইকারের দল থেকে বৌরয়ে 
আসেন। oo 
আম্াদুরাই একজন শান্তশালাী 
লেখক। 'তাঁন এখনো দুটি কাগজ 
সম্পাদনা করেন। তান নিজেকে 
সাংবাদিক বলেই পাঁরচয় "দিয়ে 
থাকেন। লেখক আম্নাদরাই-এর 
চেয়ে বন্তা আন্নাদুরাই "আরো বেশ 
শন্তিশালী। ঘন্টার পর ঘন্টা লোক 
নিঃশব্দে তাঁর বন্তৃতা শোনে। মাদ্রাজ 
সম্ভবত একমাত্র কামরাজ ছাড়া 
আর কোন দ্বিতীয় ব্যাস্ত নেই, বিন 
আন্নাদুরাই-এর মত অতটা সফল 


‘জনগণের সংবধানের আমন ধর 
কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল 


এবং যুক্ত ভ্রণ্ট 


১শে নভেম্বর রাজ্যপাল 
ধরমবীর যখন দলীয় 
রাজনীতিতে অবগ্াহনপুর্বক ' ডক- 
টর প্রফল্লা ঘোষের শিখণ্ড৯ মন্তী- 
সভাকে পশ্চিমবাংলায় গদীনসান 
. করোছিলেন তখন সংবিধান লেহনের 
ভয়ংকর নজীরের মুখে যুক্তফ্রন্ট 
শারকরা এক্যবদ্ধঘভাবে জনগণের 
মোৌলক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের 
কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৯ 
সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের মাত 
শতকরা চোদ্দ জন লোকের 'ির্বা- 
চিত গণপাঁরষদের সদস্যগণ যে 
“মহান সংবধান” গ্রহণ করেছিলেন, 
ভারতের সামন্ত-ধনতন্ত্রের প্রাতি- 
ক্ডুরা সেই সংবিধান চাঁজ্লশ কোট 
ভারতকাসীর কাঁধে সেদিন চাপয়ে 
দিয়োছলেন, একে “জনগণের সংাব- 
ধান”-এর ভাঁওতা 'দিয়ে। ভারতের 
চোদ্দ শতাংশ স্বাক্ষরের দায়-দায়িত্ব 
শতকরা ছিয়াশী জন ভারতবাসীর 
কাঁধে চাঁপয়ে দেওয়াতে নাকি কোন 
অপরাধ ছল না, যেহেতু য্যান্তাট 
এইরূপ যে, এ সংাবধানেরই সাম- 
বোশত ভোটাধকার জনগণ ব্যবহার 
করেছেন এবং এ ব্যাপারে বিধিগত 
দক যা-ই হোক, নীতিগতভাবে এই 
'ধানই সামীগ্রকভাবে ভারতবাস্ণাও 
গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইহাই 
“জনগণের সংবিধান” 
৮১৯৪৯ সালে গৃহীত “জন- 
গণের সংবিধানে” ভারতীয় জন- 
গণের আশা-আকাম্থধা কতথান 
প্রতিফাঁলত হয়েছে এবং সেই আশা- 
আকাঙ্খাকে শাসকমহল কতখাঁন 
বিশ বছরে বাস্তবরূ্প দিয়েছেন 
সেই প্রশ্নে আপাততঃ আম যাব 
মা কারণ ভারতীয় জীবন ও সংস্ক- 
তির যে মূলাধার গ্রামীন সমাজ 
সেই শতকরা আঁশ জন নিরক্ষর 
গ্রামবাসীর এই সংবিধান সম্পর্কে 
কোনই ধারণা" ছিল না, যাঁদও তাঁরা 
ভোট দেবার জন্য কাতারে কাতারে 
ভোটকেন্দ্রে উপাঁস্থত হয়েছেন চার 
চারটি সাধারণ নির্বাচনে । শতকরা 


চোদ্দ শতাংশ লোকের নির্বাচিত 
গণপাঁরষদের সদস্যগণ ছিলেন “সমা- 
জের” উজ্জবল তারকা । সাম্রাজ্য- 
বাদী উর্পানবেশে তারা . ছিলেন 
জ্যের বুর্জোয়া পাঁরষদীয় শাসন- 
ব্যবস্থার জৌলুস মুখ্ধদের” প্রাতি- 
নাধ। ভারতে এই “চোদ্দ শতাং- 
শের সমাজ” সৃষ্টি করোছল 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। ইংরেজেরই 
কৃপায় শাশ্বত ভারত সমাজের 
কুকে এই “পরগাছা সমাজের” দৃষ্টি 
বাহা্বশ্বে প্রসারত হয়োছল। 
পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান ও হাফ- 
ভারতীয় সংস্কৃতিয়ানায় এদের 
মানসভূমিতে লালিত হয়োছিল এক 
নেতিবাচক মানবতাবোধের িদা- 
নন্দবাত্ত| সাম্রাজ্যবাদীরা যখন পর- 
স্বাপহরণ করে নিজেদের মাত্ব- 
ভূমিতে “ওয়েলফেয়ার স্টেট” গড়ে 
তুলত তখন সেই জহনাদী মানব- 
তায় “ভারতাঁয় পরগাছা সমাজের” 
হৃদয় হতো রোমাণ্চিত, ভক ভক 
করে সমাজাবজ্বানীদের 'থওরাী 
হুইস্কির দুর্গন্ধের সঙ্গে মুখ 
থেকে বেরোত। প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের 
শেষে মহান সোভিয়েত সমাজতাল্পিক 
দেশের অভ্যুদয় ঘটে। সাম্রাজ্বাদীরা 
শিশ বর সোভিয়েত রাষ্ট্রকে খতম কর- 
বার জন্য এক হাজার বালয়ন 
ডলার_খরচ. করে ব্যর্থ হয়। এই 
ব্যর্থতার পরিণামে পাশ্চাত্য সমাজ- 
বিজ্ঞানাদেরও সোভিয়েত সমাজ - 
ব্যবস্থার প্রশংসায় মত্ত হতে হয়, 
অনেকটা প্রগাঁতশ'ল সমাজবিজ্ঞান! 
বনবার জন্যই বটে। সুতরাং সংঁব- 
ধান রচিয়তাদের হুইস্কির সঙ্গে 
কিছুটা ভদকারও ব্যবস্থা করতে 
হলো। এবং তার থেকেই বেরিয়ে 
এলো ভারতের জনগণের সংবিধান 
সমাজতান্ঘিক ধাঁচের সমাজের একি 
ডিম্ব যার উদরে ভরা। এই সংব- 
ধানই আবার বোরিয়ে এলো জন- 
কলযাণরতাঁ রষ্ট্ের নিশান উড়িয়ে! 





হুড এস আই ভরতে সাসনেন 
ণভজজ্াাভীদেন্ল শিস্কোভড- 


(দর্পণের বিশেষ প্রতানাধ ১ 


“ভিয়েতনামের মাটি থেকে 


হাত ওঠাও”, “ভিয়েতনাম ভয়েত-- 


নামবাসীর” “মাকিন সাম্রাজ্যবাদ 
মাঁকন ও পাশ্চম জামানীর সৈন্যরা 
ধ্বংস হোক” "মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ 
এশিয়া ছাড়”, “সায়গনের বিপ্লবী 


শত ছাত্র-ছাত্রী ইউ এস আই এসের 
সামনে চার ঘন্টা কাল বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন। সায়গনের বিস্লবী 
জনগণ *সায়গনের বাভন্ন অঞ্চল 
মুস্ত করে সাম্প্রতিক কালে যে ইতি- 
হাস সযাম্ট করেছেন, তারই সমর্থনে 
এই মাক্ন বিরোধাঁ ছাত্র বিক্ষোভ। 
১৪৪ ধারা ভেঙ্গে এই ছান্র-ছান্রশরা 
যখন বিক্ষোভ জানাতে থাকেন তখন 


টকন্তু একথা আজও 'অনেকেহ 
জর্ম্িন না যে, ভারতায় নাব্রধানে 
ধানকদের ধনরক্ষার 'সাধাবধার্ঘ আঘ- 


কার আছে, !কল্তু সংবিধানে গরাব-. 
কে অর্থনৈতিক ধকান্ধ দেওয়।: 


হয় নি । এই হলো, চোদ্দ শতাংশের 
গণপাঁরষদের “জনগণের মহান সংাব- 
ধান”! এই সাবধান ও সমাজ- 
তআন্তক সমাজের কথা যাঁরা একহ . 
কন্ঠে এক সঙ্গে উচ্চারণ করেন 
তাঁরা নিঃসন্দেহে বেইমান। 
লোনিনীয় সুত্র ধরে অ্জমরা 
বলতে পারি, পীজ্বাদী ইতিহাসে 
এমন একাঁট অনিবার্য: সন্ধক্ষণ 
উপস্থিত হয় যখন বুর্জোয়া সমাজ 
নিজেই নিজের সংবধীন লেহন 
করে। পঠীজবাদী সমাজ “ফ্যালা- 
[স”ই এই বিড়ম্বনাটি ধটায়। , 
ভারতে সামন্ত ধনতন্বের প্রচি- 
ভূরা ১৪ শতাংশের গণপারিষদের 
সংবধানও লেহন সুরু করেছে 
অনেক আগেই, আজ এটা আরও 
প্রকট হয়ে দেখা 1দয়েছে কারণ আজ 
সেই অনিবার্য এীতহাসক সম্ধি- 
ক্ষণ উপস্থিত যখন শোষিত পরনগুন 
এবং সামন্ত পঃজিবাদী ব্যবস্থার' 


সংকট তাঁৱতম আকার "ধারণ 


করেছে; শোষিত, নিপীড়িত, হতা- 
*বাস সেই শতকরা ৮৬ জন ভারত- 
বাসী এই সমাজব্যবস্থার 1ভার্ত- 
মূলে আঘাত করতে চাইছে। 'এই 
এীতিহানিক কারণেই সামন্ত পঠুঁজ- 
বাদশ শাসকগোষ্ঠী এবং ' তাদেরই 
স্বার্থে সস্ট . সধাঁবধানের সঙ্গে 
তাদের তীব্রতম বিরোধ উপস্থিত 
হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপাঁন- 
বেশবাদী নগ্ন রাহুগ্রাসের সঙ্গে 


সঞ্গাতিপূর্ণভাবে এই জনিরোধশ 


শাসকেরা এখন সংবাধানকে আরও 
সংকুচিত করার অমোঘ প্রয়োজনীয় 
সদরে উপাস্থত। 

সামন্ত-ধনতন্দের প্রাতভূ হিসাবে 
কংগ্রেস এই বিশাল ভারত ২০ 
বছর শাসন করেছে। চতুর্থ সাধা- 
রণ নির্বাচনের পর কয়েকটি অঙ্গ- 
রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়ে স্বভাবতঃই 
তার ভাঙ্গা হাটের কোন্দল সুরু 
হয়েছে। কংগ্রেসের ভেতর থেকে 
বেরিয়ে পড়েছে কতগনালি উপদল'য় 
স্বাথের দ্বন্দমূলক বরোধ। পাঁচ 
হাজার কোট টাকার গ্রামীন খণে 
ন্যক্জদেহ ভঙ্গুর কাঁষ-অর্থনীতি 
শিল্প-অর্থনীতিকে গভশর গ্ান্ডায় 
ফেলেছে। সংঘাত সুরু হয়েছে 
সামল্ভবাদী অনড়তার সঙ্গে শিজ্পা- 
য়নের গাঁতবেগের এবং সামাগ্রক- 
ভাবে 'বন্ব প:জিবাদণী লেন-দেনের 
পচনশীলতার। কংগ্রেসের কাছে 
আজ আতংককর প্রশ্ন, কোন্‌ পথ? 
কোন্‌ পথে এই সমস্ত পঃজিবাদী 
সমাজের ভিত টিশকয়ে রাখা 
যু? এরই জন্য তার উপদলশয় 


লি 
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সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের এই উপ- 
দল্ায় কোন্দল তাদের |মন্রতামূলক 
ববরোধ (নন্‌-এন্টাগোনাচষ্টক কন- 
দ্রাড়কশন )। এই 'বরোধে ভারতায় 
জনগণের শতকরা ৮৬ জনের ভাল- 


মন্দ জাড়ত নে বম এক্যকে 
আজ এই নী বুঝতে 
হবে। 


এই রি রাজ্যপাল 
শ্রাধরমবীরেরও ২১শে নভেম্বরের 
ভু।মকা খাঁতয়ে দেখতে হবে। রাজ্য- 
পালের এ ভুীমকা ব্যাপক ভয়।বহ 
ফাযাসদ্ত স্বৈরাচারের সম্ভাবনাকে 
নিকটবর্তী করেছে। . কারণ এ 
ভূমকা সামন্ত-পঠুজবাদ শাসক- 
গোষ্ঠীকে সাবধান লেহনের সদচ্ছ 
অধিকারের সুযোগ এনে দেয়। 


48৯৪৯ সুদে, ১৪ শতাংশের 
ক পিক ধবধান যাঁদ শু 
“জনগণের সৃংব- 
ধারন” হয়ে উঠতে পারে তবে আজ 
গ্ধ; সংবিধানের আক্ষারক বয়ানের 
অজুহাতে,’ ঈ্ধাবধানের নণীতিগত 
দিককে নজন্‌ কবরে প্বৈরাচারন ফ্যাস- 
চ্তদের অনুপ্রবেশের পথ পরিষ্কার 
হতে. দেওয়া চলে না। প্রয়োজন 
ব্যাপক গণ অত্যুথানের 
ক্িগে স্বৈরাচারী ফ্যাঁসস্তৃদের 
রি করে 
টু উম ''সামন্ত-পঠ'জবাদী 
নর স্জোতাদেরই স্ধীবধানের 
যে আজ. 'তীরতম বিরোধ সেই 
'বিরেধিই হকে .বামপন্থী ফ্রন্টের 
সংগ্রামের লক্ষ্য। প্রকৃত গ্ন্ুতান্তিক 
এক্যের বনিয়ানুর ওপর দাঁড়য়ে এ 
বিরোধকে ব্যবহার করা, কাজে লাগা- 
নোই হবে আজ কৌশলী রাজনৈতিক 
সংগ্রামের "সাঙ্গন। 
বামপল্থী ফ্রন্টকে এই মুহূর্তে 
{বিশ্বাসঘাতক শারকানা বর্জন করতে 
হবে। 
একথাটি বোঝার .জন্য সামন্ত- 
পঠঁজবাদী শাসনের সঞ্চে সংধি- 
ধানের বিরোধ কোথায় সে প্রসঞ্গাঁট 
আগে বোঝা দরকার । 


সংবিধানে শতকরা ৮৬ জনকে 
অর্থনৌতক দস্যুতার 'রিরুদ্ধে যাঁদও 
সংগ্রামের আঁধকার দেওয়া হয় নি, 
কেননা সাবধানে অর্থনোতিক 
সাম্যের কোন আঁধিকারই বর্তায় 
নি; তথাপি পঃাজবাদা মানবতার 
জৌল.সে সংবিধান রচাঁয়তারা সধাব- 
ধানে রাজনৌতক সাম্যের উল্লেখ 
করেছিলেন। সংবিধানের এই রাজ- 
নৈতিক সাম্যই এখন সামন্ত পঃঁজি- 
বাদী শাসকদের দুঃস্বপ্ন রচন। 
করেছে। অর্থনৈতিক দুর্গাতর সঞ্চে 
সঙ্গে জনগণের এক বৃহৎ অংশের 
মধ্যে তঈব্রগাঁততে রাজনোতিক চেতনা 
সণ্টারত হওয়ায় জনগণের এই 
বৃহৎ অংশ এখন রাজনোৌতিক 
সাম্যের ব্রন্গাস্তরটি প্রয়োগে জঙ্গী 
হয়ে উঠেছেন। আর যতই তাঁরা 
জঙ্গী হচ্ছেন ততই তাঁদের রাজ- 
নৈতিক অধিকার কেড়ে নেবার জন্য 
ষড়যল্ল করছে সামন্ত-পঃজিবাদী 
শাসকেরা- কংগ্রেস যার পাণ্ডা। 

এই বাস্তব পটভূমিকায় বাম- 
পল্থী ফ্ুল্টে বিশ্বাসঘাতক শাঁর- 
কানার লক্ষ্য হয় অনাপোষমূলক 
বিরোধের (আ্যানটাগোনাম্টিক কনদ্রা- 
ডিকশন ) কেন্দ্র থেকে ফ্রন্টের গণ- 
তাল্তিক, সংগ্রামকে আপোষমূলক 


ৰ 


প্রশ্ন এই নয় যে, ধরমবীর. 


রাজ্যপাল কনা, প্রফুল্ল ঘোষ শৈখন্ডী 


মন্ত্রিসভার মহখ্যমন্্ীী কিনা, কংগ্রেস ' 


আশ ঘোষ বিদ্রোহ করেছেন কিনা; 
প্রশ্ন এই ষে সংবিধানপ্রদৃত্ত রাজ-: 


নৈতিক সাম্যকে দলিত করে, জনু- ৬ 
প্রাতানধিরা 


গণের দ্বারা নির্বাচিত 

একজন মনোন*ঁত আমলার স্বৈরা:- 
চার সলভ আচরণে বিতাড়িত হয়ে-:- 
ছিলেন কিনা। কংগ্রেস উপদলাীয় 


কোন্দলে ইন্ধন জন্গয়ে বামপন্থী, 


বৃত্তি ঘটাতে বাধ্য করেন তবে বান্তি 


হিসাবে ধরমবীর-জব্দ হলেও ম্বাস-. 
নালিটা কেটে দেওয়া হয় গ্রণতান্দমিক *"+ 


ফ্রন্টেরই। নজশর হিসেবেও রাজ্য- 
পালের স্বৈরাচার সুলভ আচরণই 
স্থায়িত্ব লাভ করে। 

যুস্তফল্টের বিশ্বাসঘাতক শাঁর- 
কানা আমাদের সম্মুখে এক 'বিপ- 
জনক প্রশ্নের উদ্ভব ঘাঁটয়েছে। 
বারংবার নেতিবাচক রাজনীতির পাঁর- 
ণাম কখনই শুভ নয়। এই ফ্রন্টের 
মাকসবাদী শান্তগাঁল ক্রমাগত এমন 
এক পারণামের কাছে আত্মসমর্পণ 
করে চলেছেন যেখান থেকে হটলা-' 
রের রাইখস্ট্যাগ .খ্ুব দূরে নয়। 
কিন্তু এই পাঁল্টিক্যাল ব্রিংকম্যান- 
শিপঁএই রাজনোতিক সার্কাস 
{বিধানের দেখতে জনগণ খুব বেশী প্রস্তুত নন। 
জনগণ এজন্যও প্রস্তুত নন, কোন্‌ 
নব্য প্রভাতে মার্কসবাদী সারথাীরা 
কুতুবমিনারের শিখরে বসে শিঙা 


ফু'কবেন। ২০ বছর ধরে এই ধুকে 


মরা জনসমন্টি অনেক রোমান . 


সঞ্চার হাততালি দিয়েছেন। দশ- 
কের পর দশক নজেদের দৈনান্দিন 
বুঝে ফেলেছেন, এই জোড়া হাতের 
পাঞ্জাই তাঁদের একমাত্র সংহৃদ। 
সুতরাং ইতিহাসকে বাঁদ আজ 
রাজনোৌতক ব্রিংকম্যানশিপের 
সাহায্যে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করা 
হয়, সন্দেহ নেই, এই আঁস্থচর্মসার 
৮৬ কোটি পাঞ্জা দধশীচর বন্ত্রসম 
অস্থির পরাক্রমে ইতিহাসকে যথার্থ 
পথেই চালত করার মত বিক্রম 


প্রকাশ করবে। 
বারুদ কোন ভূমিকা বা ভঙ্গিমা 
পছন্দ করে না। বারুদকে তোয়াজ 
করা বিপজ্জনক । বারুদের ব্যাপারে, 
অজ্ঞরা থাকেন দূরে, বিজ্ঞরা অর্থাৎ 
[িশারদরা থাকেন নিলিপ্ত! '. 
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“নির্বাচনের বাক্স আর হরতালের ডাক ' 
. বর্তমানে কমিউনিষ্ট পাটির সংগ্রামী পথ 


সশদ্ত্র বিপ্লবের পথে ক্ষমতা দখ- 
লের অনযকূল অবদ্থা ভারতে নেই 
এবং আম্তজর্ণতিক অবচ্থাও এই 


পথের পক্ষে প্রশস্ত নয় বলে পার্টি 


কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
নয়াদন ব্যাপী অধিবেশনের পর 
পাটির চেয়ারম্যান শ্রীপাদ অমৃত 
কাঁমউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখলের 
জন্য বুর্জোয়া কলাকৌশল আয়ত্ত 
করবে এবং সেগুলো ব্বথাষথ প্রয়ো- 


গের ব্যবস্থাই বিশ্ষে লক্ষ্য হবে 


অবশ্য আন্দোলনও চলতে থাকবে 
এ আন্দোলন নিশ্চয়ই সংগ্রামী, 
তবে আইন বাহর্ভূত নয়। অর্থাৎ, 
আইনানুগ সংগ্রামী আন্দোলন। " 
শনববাচনের বাক্স আর হরতালের 
ডাক বর্তমানে কাঁমউীনস্ট পার্টর 
সংগ্রামী পথ।” 

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীডাঙ্গে বলেছেন, প্রয়োজন মত 
দল ভাঙ্গানোর কাজে কমিউীনস্ট 
পার্ট ধপাঁছয়ে থাকবে না। কারণ 
এই প্রথেও গণতান্হিক শান্তির বৃদ্ধি 
সম্ভব । 
শ্রীডাঙ্গে বলেন, “দল ভাঙ্গানো 
দুরকমে সম্ভব- কংগ্রেসী কায়দায় 


মন্নিত্বের অথবা টাকার লোভ দেখিয়ে - 


আর সংগ্রামী কায়দায় আন্দোলনের 
চাপে । কাঁমউীনস্ট' পার্ট দল 
ভাঙাবে এই "দ্বিতীয় কায়দায় ৷” 

এক সাংবাঁদক প্রশ্ন করেন, 
আশু ঘোষের দলত্যাগ কোন্‌ 
সংজ্ঞায় পড়েবস্লবণ না ব্যান্তগত 
লোভ? একট থতমত খেয়ে 
শ্রীডাঞ্গে প্রশ্ন এড়িয়ে যান, বলেন, 
“আম আশু ঘোষকে ব্যান্তগতভাবে 
চান না। তবে'একথা জানি, সারা 
ভারতে কংগ্রেস পার্ট এক বিরাট 
সন্কটের স্ম্মুখীন। এই পার্ট 
ভাঙ্গতে চলেছে। এই অবস্থায় 
গণতাল্লিক শান্তর মোর্চা জোরদার 
না হলে ফ্যাসশবাদী দাঁক্ষণপন্থীরা 
দেশের রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ 
নেবে। দেশের পক্ষে সেটা কল্যাণ- 
কর নয়” 

বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রার ৭০০ 
ডেলিগেট কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৭২ জন গিয়ে- 
ছিলেন। জেলা অথবা রাজ্যের প্রাতি- 
নিধি স্থানীয় নির্বাচিত সদস্যরা 
কংগ্রেসে যোগদান করতে পারেন 
নি। পাশ্চমবঙ্গে বর্তমান আন্দো- 
লনের প্রয়োজনে এই সমস্ত সদস্য 
দের রাজ্যে উপস্থিত থাকতে হয়ে- 
ছিল। কেবলমাত্র একাঁদনের জন্য 


শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস 
WHT পাসিিাতলনি লেজ চা 





রঙ. 


ৃ আর এই প্রোগ্রামে 
আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে অথবা 


' শ্রেণী শবন্যাস নিয়ে বেশী বাদ- 


বিতন্ডী করতে থাকলে আন্দো- 
লন ক্ষীতগ্রস্ত হবে, গণ্তাঁল্দক 


. এক্য ব্যাহত হবে আর শেষ পর্যন্ত 
... ফ্যাসীবাদ প্রাতুষ্ঠিত হবে। 


“নিজেদের আদর্শগত অবস্থা 


রা 
। আলোচনার ংডুন্্যু কাঁমউনিষ্ট পার্টি 


সারা ভাধবেশনে পথ বা না [তিনটি মূল দালল কংগ্রেসে উপ- 


নিয়ে আদর্শগৃত কোন চার দে 
দেয়ান। সকলেই একমত 


ভিত্তিক গণতান্মিক পি 


আর সেই একের সমুভুধনা নিবণ- 
চনের পর* আরও উজ্জল হয়েছে। 
এই এক্যের প্রধান, শারুক হবে দুই 


কমিউনিস্ট পার্ট, সংযুন্ত সমাজ- ' 
'তন্ল দল এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ।, 
বাংলা কংগ্রেস আর এস 'পি, এস ইউ 


সি, ফরওয়ার্ড রক, এমন কি ডি এম 
কে কে-ও এই মোর্চার শাঁরক্ক হবে। 


কিন্তু তারা প্রধান নয়, কারণ এরা. 


কেউই সর্বভারতীয় দল নয়! ' 


গণতান্দক শান্ত লোকসভায় সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠ হয়ে যাবে আর এর ফলে 
দিল্লীর মসনদ মিলে যাকে। 
ধদল্লীতে ক্ষমতা দখল বিশেষ 
প্রয়োজন, কারণ এর ফলে গণ- 


ব্যপারে কেন্দ্রে অগণতাশ্পিক, 


হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে। 
কাঁমউনিস্ট পার্টি সারা ভারতে 
গণতাল্দিক আন্দোলনের একাঁট 
প্রোগ্রাম নিয়েছে। দাবী £ পাশ্চম- 
বঙ্গ বিহার ও পাঞ্জাবে অবিলম্বে 
পাল পদের বিলোপ, রাজ্যগ্াীলর 
হাতে আঁধক শাসন ক্ষমতা আর 
শেষ পযন্তি সারা ভারতে অন্ত- 
বর্তিকালঈন নির্বাচন! 

এই প্রোগ্রামে শ্রেণী 'ন্যাসের 
কোন কথা নেই। তবে বলা 
হয়েছে যে, সংগ্রাম খুব সহজ পথে 
চলবে না! সংঘর্ষ আসবে, কারণ 
প্রতিক্রিয়া, এখন আব্রমণমুখশী। 
গণতল্তে প্রয়োজন প্রাতীক্ষষার এখন 
ফুরিয়েছে। তারা গণতল্লকে শেষ 
করতে চায়। অতএব" গণতন্ত্রকে 
হাহা AULT শ্ঙগাযাক্ান Me 


৪ স্বরে : এই দাঁললে দেশের 
“রাজনৈতিক অব্য পার্টর সংগ- 





£ ১৮ ৮ 


মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 


ত্বকেব যত্ব নিতে শেখান । 


৫ 
তিনি সুনদন্ী' ভি রূপসী। 


অষ্টম পাটি-কংগ্রেসে lL LUG ডাঙ্গেষট (ঘাষণা 


{বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এর 
মধ্যে একটি দলিলে, পার্টির 
বন্তব্য £ কংগ্রেসের একচোঁটয়া 
রাজনোৌতিক ক্ষমতার শেষ অধ্যায় 
এখন। পার্টির আভ্যন্তরীণ কলহ 
আর দেশের কায়েম” স্বার্থের গাঁত- 


" প্রকৃতি কংগ্রেস দলকে ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো করে 'দিচ্ছে। 


এর 
ফলে এক শবরাট রাজনোতক 


শৃন্যতা দেশের সামনে উপাঁস্থত। 


এই শন্যতায় কিন্তু গণতান্তিক 
শান্তির চেয়ে প্রতিক্রিয়ার দুই পার্ট“ 
বেশী শান্তশালী হয়েছে। মার 


কয়েক বছর আগে প্রাতাষ্ঠত হলেও 


জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্ট লোক- 
সভায় ৭৯টি আসন দখল করেছে 
আর সর্বভারতীয় চারাট বামপন্থী 
দলের মোট আসন সংখ্যা ৭৮টি। 
উত্তর ভারতে ডীঁড়ষ্যা উত্তর প্রদেশ 


. মধ্যপ্রদেশ গুজরাট রাজস্থান আর 





প্রতিদিনের ত্বক লি তার এই অপরূপ সৌন্দর্যের 


উৎস-সাধন! বিউটি 


এডি অ ARIAT আনন 


(8) সাধবা ওষধালয় [০ 


সাধনা ওয়াল রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৯৮. 


গ্যধাক্ক রর চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, 
» "্যুবেশাসী, এফ,সি.এস. (লগুন) 
‘সিএস. আঙেরিকা) ভাগলপুর 
"লেনের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক 


ডাঃ নরেশচজ্দর ঘোষ, 
এম.বিবি,এস" (কলি:) 
আবুর্ষেদচার্য 





কূল। শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রাত- 
ঘ্ঠার মানে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃ- 


ত্বের অপসারণ আর এই অপসারণের , 


জন্য শ্রামক শ্রেণী প্রস্তুত নয়। 
তাছাড়া এই সংগ্রামে জাতীয় এক 
ব্যাহত হবে। ফলে গণতল্োর 
বিনাশ হবে। 


জন্য যে সংগ্রামের প্রয়োজন তার 


অতএব কমিউনিস্ট পার্টির ' 
মতে “গণতন্ত্র বাঁচাও” আন্দোলনই ' 


এবং তাও আইনসঙ্গত উপায়ে এখন 
দেশের একমাত্র রাজনোতিক কর্তব্য। 


tore fer 








দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের প্রতি 
বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত 
মুরাদের মনেও কি নুন? হার? 


আনম জনগণের ওপর 
ভিন্ন ভাষা চাপানো যেমন 
অবৈজ্ঞানক এবং বাস্তববোধ 
বর্জিত কাজ, তেম্নি অন্যভাষ। 
সম্পর্কে বিদ্বেষ, হিংসা, মমত্ব- 
হানতাও। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর 
প্র কংগ্রেসের ভেতরকার হিন্দী 
লাব, জনসংঘ, সংযুস্ত সমাজতন্ত্র 
দল প্রভৃতির দৌরাত্ম্য মাত্রাহীন 
স্পর্ধায় ইংরেজ! িতাড়নের নামে 
হিন্দীকে বলপূর্ক সর্বভারতীয় 
মর্যাদায় আভাঁষন্ত করার জন্য মত্ত 
হয়ে উঠেছে, তার তুলনায় অধিক- 
তর মত্ততা এবং য্াীন্তহীনতার 
- কলজ্কে কাঁলমালপ্ত হয়ে উঠেছে 
দক্ষিণ ভারতে । 

উত্তর ভারতের ফ্যাসীবাদী 
কায়দায় চালিত ীহন্দী প্রেম? 
আন্দোলন মুলত অধীর এবং 
অধযৌন্তক হলেও তা ইংরেজ? 
ভাষার বিরুদ্ধেই ভীদ্দম্ট, 'কল্তু 
দাঁক্ষণ ভারত? ইংরেজী রাখতে 
তারা বরং আগ্রহশশল, কিন্তু অন্য 
কোন ভারতীয় ' ভাষা? অসম্ভব । 
ভারতের যোগাযোগের ভাষা হবে 
হয় ইংরেজ নয় তামিল, বলেন ডি 
এম কে নেতা আন্নাদুরাই। অন্ধ, 
মহীশুরেও হিন্দী বিরোধিতা আছে। 
সৈ-বরোধতা এতদিন ' পর্যন্ত 
মোটাম7ট য্যান্তর রাস্তায় ছিল। সে 
বান্তি হল, হিন্দীকে জোর করে 
চাপানো অবৈজ্ঞাঁনক। এই অবৈজ্ঞা- 
নিক নীতি চলতে পারে না। হিন্দী 
প্রেম জাগাতে হবে তবেই হিন্দীকে 
লোকের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা 
সম্ভব, নতুবা নয়। কিন্তু পাশ্ব- 
বর্তী মাদ্রাজের জঙ্গী "হন্দী 
জেহাদের প্রাবল্য অন্ধ এবং মহণী- 
শুরের য্যান্ত সঙ্গত পন্থায় হিন্দী 
{বরোঁধতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল 
এবং তৎস্থলে মাদ্রাজের ভি এম 
কে দলের ফ্যাঁসবাদ আমদানী 
করা হল। মাদ্রাজের শহন্দী-বরো- 
ধিতায় জাত্যাভমানের প্রবল দৌরা- 
তই পরিলক্ষিত হয়, এতে বৃহত্তর 
ভারতের স্বার্থের কথা 'বিবোচিত 
হচ্ছে না। যাঁদ এই স্বার্থের কথা 
ধিববেচিত হত তবে আন্দোলনের 
কায়দাও অন্যরকম হত, হিন্দী 
বিরোধিতাকে "হিন্দী 'িদ্বেষে পাঁর- 
ণত করা হত না, উৎকট, অধীর 
অস্থির জম্প্রসারণবাদী 'হন্দী 
প্রেমীর প্রীতি অসন্তোষ শহন্দী- 
ভাষার প্রতি জেহাদ এবং ঘৃণায় 
পাঁরণত হত না। আল্লাদুরাই এই 
কাজাটই করলেন! মাদ্রাজে আন্না- 
দুরাই-এর হাত শল্ত করেছেন মাক্স- 
বাদী কাঁমউীনস্ট পার্টর নেতা 
বালসব্রাঙ্মণিয়াম। কিন্তু কেরালার 
কাঁমউীনস্টরা ও সি পি এম নেতা 
নাম্বাদ্ুপাদ এবং সি পপ আই 


-কেরালাও দাঁক্ষণ ভারতে । 


(দপপের প্রতানাষ) 


নিষ্ঠ ভঙ্গীতে রাজ্যকে পারচালনা 
করছেন। উভয় পাই ভাষা 
সম্পর্কে হিন্দীকে ভারতের যোগা- 
যোগের ভাষা হিসেবে নীতিগত- 
ভাবে স্বীকার করেন, কিল্তু উভয় 
দের ওপর বলপূর্ক চাপানোর 
[বিরোধী । হিন্দ প্রোমকদের কর্কশ 
মনোভাবের ফাঁদে তারা পা দেন 
নি। তারা কেরালায় 'হন্দী- 
বিদ্বেষের বন্যা ডেকে আনেন 'নি। 
কেরা- 


ছেন। 
কাদীদের অবৈজ্ঞানক নীতি তাঁর 
সন্দেহের 'িতকে নড়বড়ে করে 
তুলেছে। এখন প্রশ্ন হল, এই 
সন্দেহের পরবতী ধাপ আন্নাদুরাই- 
য়ের নীতি? হিন্দী সম্প্রসারণ- 
বাদশীদের অবৈজ্ঞানক চিন্তাধারা ও 
কার্ধকলাপকে ভারতের সংহাঁত 
রক্ষার স্বার্থে রোধ করার উপায় কি 
সি পি আই এবং সি পি আই এম- 
এর যাীন্তীনষ্ঠ নীতিকে আরো 
বোশ করে জনসাধারণকে বোঝান 
নয়? ই এম এস নাম্ববাদ্রপাদ এবং 
তরি দল (অনেকেই সি পি এম-কে 
সর্বভারতীয় দল না বলে আণ্ঞালক 
দূল বলতে আরম্ভ করেছেন। যেমন 
১৬। ২1৬৮ তারিখের জ্টেটসম্যান- 
এ দিলীপ মুখাজশী লিখেছেন) 
ভবিষ্যতে কি ভূঁমকা নেবেন সেটা কি 
বালসব্রাক্মণিয়ামের আচরণ থেকেই 
এবং নাম্ব্দ্রপাদের সন্দেহ প্রকাশ 
(স্টেটসম্যান ১৫। ২। ৬৮) থেকেই 


স্পস্ট হচ্ছে? হিন্দী ভাষী এলাকায় ' 


তাঁর দলের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য 
নাম্বুদ্রপাদ এবং তাঁর দলীয় 
নেতাদের কি এই মনোভাব? 

অন্যাঁদকে পাটনা কংগ্রেসে সি- 
প-আই চেয়ারম্যান ভাঙ্গে এতাদিন- 
কার অনুসৃত নীতি সম্পর্কে দ্বিধা 
বা দ্বন্ব প্রকাশ করেন ন, যাঁদও 
আঁহন্দী ভাষীরদের ওপর বলপূর্ক 
হিন্দী চাপানোর বিরুদ্ধে পুনরায় 
তান মত প্রকাশ করেছেন। ভাষা 
স্মরণীয় ভাষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
ষোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হিন্দ? 
ভাষা এলাকায় যেমন সি পি আই 
সার্থক হতে পেরেছেন, তেমনি 
দাক্ষিণেও পেরেছেন। 


এঁদকে- বাঙ্গালোরে দক্ষিণ 


| ত ll রঙ 


০, পচ ত সস্ক।- hx) 


সম্মেলন ডেকেছেন মহাঁশুরের 


মুখ্যমল্তী এবং বর্তমান কংগ্রেস 
সভাপতি নিজালিঙ্গাপ্পা। এই 
সম্মেলনে আন্নাদুরাই কিংবা 
নাম্বুদ্রপাদ যোগ দেবেন কিনা 
জানা যাচ্ছে না। আন্নাদুরাই বর্ত- 
মানে হাসপাতালে রয়েছেন। এখানে 
বলা দরকার যে, কংগ্রেস শাস্তি 
মহীশুর এবং অল্প সরকার সরকারা- 
ভাবে ন্রিভাষা ফর্মলার প্রীতি আনু 
গত্য জাণনয়েছে। সে সব জায়গায় 
শহন্দশ বিরোধী বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে 
উঠেছে। 

ণনজালঙ্গাপ্পা এই মুখামল্তী 
এই 


সম্মেলন আহ্বান করেছেন। 


সাধনা ওষধালয় 








সাধনা উবযালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা 


আজি ২ 
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সম্মেলন আহ্বান করার পক্ষে তাঁর 
বন্তব্য হল যে, এই সম্মেলনে দক্ষিণ 
আরতীয় রাজ্য সরকার সমূহের 
ভাষা ফর্মুলা সম্পর্কে এক্যমত 
- শির্ধারণ করা হবে। 


এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, এধরণের 
একটা সম্মেলন হওয়া দরকার । তবে 
কথা আছে। কথাটি হল, এই 


ভারত -দাঁক্ষিণ ভারতের 'বষয় বলে 
বিচার না করা হয়। হিন্দীকে উত্তর 
ভারতের প্রতীক বলে ষেন ভাবা না 
হয়; যেমন ডি এম কে দল ভাবেন। 
যেহেতু ভাষা ফর্মলা নিয়ে কেরালা 
বাদে (বাদ গেলেও নাম্বাদ্রপাদের 
সাম্প্রীতক ন্রিভাষা ফর্মূলা সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ কেরালাকেও এর 
সংগে সং্লম্ট করে ফেলেছে) অন্য 
সব রাজ্যে যেভাবে হিন্দী বরোঁধ- 
তার নামে দাঁক্ষণী মনোভাব জাগা- 


বার চেস্টা চলছে, তাতে বৃহত্তর 
ভারতের স্বার্থের তাগিদে ভাষা 
হওয়া দরকার। সেজন্য এই ধরনৈর 
সম্মেলনের প্রয়োজন: আছে যেমর্ন” 


রগ 


তেম্নি প্রয়োজন আছে সি পি জীই » 


. সি পি আই এম-এর কর্মীদের দ্বারা 


এই সম্পর্কে সেই সমস্ত রাজ্যে 
একটা সুস্থ মনোভাব জাগানোর। 
অর্থাৎ সমগ্র ভারতের এ্ক্য- 
বদ্ধ রূ্পটিকে যেকোন সমস্যা 
সমাধানের সময় মনের মধ্যে স্স্পম্ট- 
ভাবে স্থির রেখে আলোচনা করার 
জন্য যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দর- 


কার সেই মানাসিকতাকে জাগানোর ', 
দায়িত্ব সি পি আই, সপ এম - 


কর্মীদের নিতে হবে। অন্য দল- 
গুলির প্রাত এর জন্য কোন কটাক্ষ 
প্রকাশ না করলেও ডি এম কে-র 
গঁতাবাধ দেখে তাদের সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ না করে পারা 
যায় না। মরণোল্মুখ কংগ্রেস দল 
এই প্রবল হিন্দী বিদ্বেষের জোয়ার 
রোধ করতে ভরসা পাচ্ছে না। 
তাছাড়া তাদোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
(শেষাংশ ৮ম পৃচ্ঠায় ) 


অধ্যক্ষ - প্ীযোগ্নেশচন্ত্ ঘোষ, এষ, এ আবুর্বোদানতরী 
এক, সি. এস. (লগ্ন) এস্‌ সি এস (আমেরিকা) 
সধালয় ঢাকা ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাহের ভূতপুর্ব অধ্যাপক 


ফলিকাত। কেশ -ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 
এষ্‌. বি. বি. এস. (কলি) আদুবেরদাচার্ধা । 
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অমর ভিয়েতনাম 





যে প্রচন্ড আঘাত খেয়েছে, তাতে 
বিশ্বের দরবারে তার মুখ দেখাবার 
জো নেই। “বিশেষ রণনশীতি”, 
“স্থানীয় যুদ্ধের মহড়া” দিয়েও কূল 
কিনারা না পেয়ে ওয়াশিংটন কর্তৃ 
পক্ষ যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করতে 
উঠে পড়ে লেগেছে। শোনা যাচ্ছে, 
[ভিয়েতনামে পারমাণাবক অস্ত 
প্রয়োগ করার কথা প্রোসডেন্ট জন- 
সন চিন্তা করছেন। 

এটা জানা গেল মাঁকন সেনে- 
টের স্পষ্ট কথার লোক ফুলৱাইটের 
১৫ ফেব্রুয়ারীর উক্তি থেকে। তান 


তানি এই কামাটির তরফ থেকে পর- 
রাম্ট্র সচিব ডীন রাস্ককে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন যে, ভিয়েতনামে পার- 
মাণাবিক ট্যাকটিক্যাল অস্ত্রশস্ত্র ব্যব- 
হারের সম্ভাবনা, আছে ক না। ডান 
রাস্ক নাক স্পষ্ট জবাব দিতে 
অস্বীকার করেছেন। বরং ভান 
রাস্ক পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন যে, 
ভিয়েতনামে পারমাণীবক অস্ুশস্ত 
ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে কি নেই 
এমন প্রশ্ন তুলে দেশের ক্ষতিই করা 
হয়েছে। 

সৈনেটর ফুলব্রাইট এর উত্তরে 
স্পম্ট ভাবে বলেছেন যে, হিরোিমা 
এবং নাগাসাকির পর দুনিয়াতে এ- 
পর্যন্ত পারমাণাবক অস্ত্রশস্ত্র ব্যব- 
হারের বিরদ্ধে যে বিশ্বব্যাপী মন- 
স্তাত্বক প্রাতিরোধ রয়েছে. মার্কন 
যুক্তরাম্ট্র তাকে ধ্বংস করবে এটার 
আমি ঘোরতর ‘বিরোধী 


আনে! মাকিন সৈন্য 
8 সমর দপ্তর 
ঘোষণা করেছে যে, আরে। 


১০,৫০০ জন মার্কিন সৈন্য ভিয়েত- ' 


নামে যাচ্ছে। আগামী দু মাসের 
মধ্যে এই সৈন্য নিয়ে ভিয়েতনামে 
মোট মাঁকন সৈন্য সংখ্যা গয়ে 
দাঁড়াবে &২৫,০০০। 


মাঁকন সেনেট সর্বোচ্চ পরি- 


*মাণ মাকিনি সৈন্য সংখ্যা ৫২৫,০০০- 
তে 'নার্দন্ট করেছেন। এর বোঁশ 
সৈন্য পাঠাতে হলে আবার সেনেটের 


মুখোমুখি হতে হবে। শোনা 
যাচ্ছে, জনসন আরো সৈন্য বাড়াবার 


MCOIWT প্র স্্্ন | 


ষজ্ঞরা এই সাবধান বাণ থেকে অন্য ' 


মান করছেন যে, সোঁভয়ের রাশি- 
য়া উত্তর ভিয়েতনামকে পাররমাণাঁবক 
অস্বশস্ত সরবরাহ করতে পারে। 


ল্লেজনেভ ঘলেন 
(OE কাঁমউানস্ট 

পাঁট'র এক সভায় সোঁভ- 
যেত কমিউনিস্ট পার্টর সম্পাদক 


- খলগানিদ ব্রেজনেভ মার্কিন পররাষ্ট্র 


নীতিকে বোন্বেটোগার আখ্যা 
দেন। 

ভিয়েতনাম সম্পর্কে মার্কন 
ভূমিকা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 
তান বলেন যে, মাঁকন সরকার 
যদ যুক্তির কন্ঠকে মানতে সমর্থ হন 


_ তবে তাদের উচিত আবিলম্কে উত্তর 


ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ এবং অন্যান্য 
আক্রমণাত্মক কার্যাবলী বন্ধ করা। 

সোভিয়েত রাশিয়া ভিয়েতনাম 
বাসীদের ব্যাপক এবং সর্বপ্রকার 
সাহায্য রাজনৌতিক, আর্থনপীতিক 
এবং সামারক সাহায্য দিয়ে চলবে 
বলে ব্রেজনেভ বহু ঘোষিত সোভি- 
য়েতের ভিয়েতনাম নীতি পুনর্বার 
ঘোষণা করেন। 


তাবেদাদ্প মল্লী - 


ক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবে- 

দার সরকারের পররাষ্ট্র 
সচিব ট্রান ভন দো নয়াদল্লীতে এক 
সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, উত্তর 
ভিয়েতনামের ওপর মানি বোমারু 
বিমানগুলির বোমাবর্ষণ এক তরফা 
ভাবে বন্ধ করা হবে না। যাঁদ তা 
করা হয় অর্থাৎ যদ এক তরফা- 
ভাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা হয় তবে 
তা দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে বিপ- 
য‘য় ঘটাবে। 


অগ্রগতি 


স্তর ভিয়েতনামের পাহাড়ী 

ও অরণ্য অঞ্চলের নিরাপদ 
স্বানগীলনে বিগত দু বছরে পাঁচ 
শতাধিক আগ্চাঁলক কারখানা 'নীর্মত 
হয়েছে। দেশের জনসাধারণ ও 
সামরিক বাহিনীকে 'বাভম্ব সর- 
গাম সরবরাহ করার ব্যাপারে এই 
04558 
রয়েছে। 


উড 
গুঁলতে প্রধানতঃ স্ত্রলোকেরাই 
নিযযক্ত আছেন। ১৯৬৭-তে 


'পড়তা হার (১৯৫০ 


সপ 


শতকরা আড়াই ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। অথচ ১৯৬৭-তেই উত্তর 
ভিয়েতনামে মাঁকন বিমান হানা 


' এবং . আক্রমণের তীব্রতা সর্বাঁধক 


বৃদ্ধ পায়। সার, জুতো ও পোষাক 
পাঁরচ্ছদে শিল্পের উৎপাদন _পাঁর- 
কল্পিত লক্ষ্য অপেক্ষা এক তৃতী- 


- য়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যল্ল চালিত 


পাম্পের উৎপাদন দঃ-গুণ বেড়েছে। 


কানা লাভবান 


ই 
না করত তবে দক্ষিণ 


মধ্যেই ধবসে পড়ত। সম্প্রীতি নিউ 


_ ইয়র্ক টাইমসের প্রাতানাধ ম্যালকম 


বোন বুয়েনর্স আয়ার্সে উপরোক্ত 
মন্তব্য করেন। ‘তান আরও বলেন 
যে, আমেরিকান দখলদাররা ভিয়েত- 
নামে থাকার ফলে দবনীতিপরায়ণ 
দুটি দলের (অর্থাৎ সায়গন সরকার 
এবং ভ্রস্ট কনদ্রাকটাররা) .লাভবান 
হয়েছে, যারা প্রায়ই আমোরিকানদের 
কাছ থেকে রাস্তা বা িমানপোত 
নির্মাণের কন্রাকটরী পাবার জন) 
কামড়াকামাঁড় করছে। 


শ্রীম্যালকম স্পষ্ট ভাষায় বলেন ' 


যে, দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের ওপর থেকে 
মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন 
সরিয়ে নেকার সঙ্গে সঙ্গে [িয়েত- 
কঙ বাহনী (জাতীয় ম্বান্ত ফৌজ) 
এ যুদ্ধ জিতবে, কারণ এই সংগঠন 
যেমন মজবুত, তেমনি আছে তার 
রাজনৈতিক অতাঁত। তান আরও 
জানান আমেরিকানরা মনে করে যে, 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৈন্য বাঁহ- 
নীর শতকরা তারশ. ভাগ জাতীয় 
মুন্তি ফোঁজের প্রত সহান্দভূঁতি- 


সম্পন্ন! 





(দর্পপের বিশেষ প্রতিনিধি ) 
(সক শীঘই , পাতি কুমোদন তার আগেকার 
পরিকল্পনা বদলেছেন। 
চি ৮৬ একথা নিশ্চিত বলে মনে 
বুমোদন স্পেনে পাঠিয়ে দেবেন হয় যে, শোম্বকে বুমোদন 
বলে সম্প্রতি ফরাস্ণ সাপ্তাহক আর আলজোরিয়ায় রাখতে 


নভেল; অবজারভের্ত এক খবর 
দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহকের 
মতে, আলজা রিয়ার রাম্ট্রপাঁতির 
পাঁরকঙ্পনা ছিল মোসে শোম্বে- 
কে রোয়ান্ডায় পাঠানোর ৷ কিন্তু 
সম্প্রতি কঙ্গোর (কিনসাসা) 
রাম্ট্রপাতি মোবোতু এবং রোগ্রা- 
“ডার রাষ্ট্রপাত কাইবান্দার 
মধ্যে মতবিরোধের ফলে রাজ্ট্র- 





ভ্রাপলে জ্ঞাজ্ছাত্দীকেকন্ত্ 
ভ্জঙ্গী সং হীন 


(দর্পণের বশেষ প্রতিনিধি ) 


সে ফ্যাঁসস্ত মালটান্নী- 

তন্মের বিরুদ্ধে ক্রমেই গণ” 
আন্দোলন দানা বেধে উঠছে। 
{বিশেষ করে গ্রসের জাহাজণীদের 
মধ্যে জঙ্গত ট্রেড ইডীনয়ন সংগঠন 
গড়ে উঠেছে এবং জাহাজীরা বাজ 
দেশের পোতাশ্রয়ে ফ্যাসণ বিরোধ 
গ্রীক জাহাজ সংগঠন নামে একটি 
জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলছেন: বলে 
জানা যায়৷. যে সব নাবক পাঁথ. 
বীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত 
০48 


ধনতান্িক (দশের চেয়ে 
সমাজতান্ত্রিক দশে অগ্রগতির 
হার শতকরা ৮'৩ ভাগ বেশা 


(দপপের বিশেষ প্রাতনধি ) 


সাঁই গদ ২১তম আধি- 
গুলির উন্নতি ও অগ্রন্গাতর বিষয়ে 


বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করা হয়। 


দেখা যায় ষে, সমাজতাল্মিক' দেশ- 
গুলির অর্থনৈতিক অগ্রগাঁতির গড়- 
সালের, তুল- 
নায়) সব চেয়ে উন্নত ধনতা্দিক 


‘৮-৩ ভাগ বেশী 


সি এম ই এর সংশ্লিষ্ট আঁধ- 
বেশনের সভাপাঁত হাশ্গেরায় 
ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী শ্রীআপ্রো মন্তব্য 
করেছেন যে, সি এম ই এর দেশ- 


. গুঁজর জাতীর আয় (১৯৫০ সালের 


এছাড়া শ্রীআপ্রো সমাজতান্ত্িক 
দেশ ও ধনতান্নক দীনয়ার শিল্প- 
বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক এক 
তথ্য দেন। তান বলেন যে, ১১৫০ 
সাল থেকে ১৯৬৬ সালের সময়ের 
মধ্যে সমাজতান্নিক দেশগুলিতে 
যেখানে শিল্প বৃদ্ধির হার শতকরা 
১০.৫ সেখানে উন্নত ধনতান্মিক 
দুনয়ায় মাত্র শতকরা ৫:৫ ভাগ। 
এছাড়া তান আরও জানান যে, 
সমাজতান্ত্রিক দেশগাঁলর বৈদেশিক 
বাণিজ্য ১৯৫০ সালের তুলনায় 
বেড়েছে পাঁচগুনা। শ্লীআপ্রো মন্তব্য 


পিজ্য, কো-আর্ডনেশন ইত্যাদি বিষ- 


চিরিক রা এজি নর 


মধ্যেই এই বিক্ষোভ অনেক বেশ? 
ঘনীভূত। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন, ফ্ৰান্স 


' এবং স্কান্দানেভিয়ান দেশগ্দাীলতেও 


এই সব সংগঠন বেশ মজবুত । 
জানা যায় যে, পৃথিবীর 'বাভব 
পোতাশ্রয়ে যে সক ফ্যাসী বিরোধ 
গ্রীক সংগঠন গড়ে উঠাঁছল, তারা 
এখন একটি বৃহৎ সংগঠন, এক- 
নায়কত্ব বিরোধ সংযন্ত গ্রীক সীমে- 
নস ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজেশনে 
নিজেদের সংয্যন্ত করেছেন। 

সম্প্রীতি গ্রীক সীমেন্স অর্গানা- 
ইঞ্জেশনের (গ্রীসে এই সংগঠন সর- 
কার কর্তৃক 'নাষম্ধ) সভাপাঁত 
িথারাউীলস কোপেনহেগেনে বলে- 
ছেন, “ষাঁদ পৃথিবীর বাজন দেশের 
নাঁবক ও ডক শ্রামকদের সমর্থন 
পাই.তাহলে আমরা একনায়ক শাস- 
নকে নাজেহাল করতে পার । তান 
আশা প্রকাশ করেন যে, একাঁদন 
যাঁদ তারা জাহাজ বয়কটের আন্দো- 
লন গড়ে তুলতে পারেন তবে গ্রীসের 
মানুষ যে ফদ্মাসীবিরোধী সংগ্রাম 
করছেন তা আরও জোরদার হয়। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রাসে এই সামেন্স 
সংগঠনাটিই শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে 
অনেক বেশশি শান্তশালী ৷ এর সদস্য 
সংখ্যা এক লাখের বেশী। 

গ্রীসে 'মালটারণ ক্ষমতা দখলের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের সমস্ত ট্রেড 
ইউটনয়ন সংগঠনের ওপর ফ্যাসস্ত 
হামলা চালানো হতে থাকে। কার- 
খানার কারখানায় 'মালটারী কমা- 
স্ডাররা গিয়ে বসতে শুরু করে। 


_ ইউনিয়ন অফিসগুলো প্ীলস তালা- 


বন্ধ করে দেয় এবং হাজারে হাজারে 
শ্রমিক নেতা ও কর্মীকে . প্দালশ 
গ্রেপ্তার করে জেলে অথবা কনসেন- 
ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাতে থাকে। কিছ 
নেতা ও কর্মী অবশ্য ‘মিলিটারী 


০ ১১৩ AAR AER Kae 


শোম্বেকে স্পেনে... 
পাঠিয়ে দেওয়৷ হচ্ছে 





| 


সি ৬পশপাি লি 





আধুনিক বাংলা গান 
আধুনিকও নয় গানও নয় 


ধ্ীনকী বাংলা গানের আধু- 

নিক কথাটি কারো কারো 
কাছে আপত্তিকর এবং তা সংগত 
কারণে । চলতি সময়ে রচিত বলেই 
তাকে যাঁদ আধুনক আখ্যা দিতে 
হয় তাহলে বরং বলা উচিত- সম- 
কালশন গান। কেননা আধুনিক 
কথাটার মধ্যে একটা সময়চেতনার 
তাগিদ ওতপ্রোত। আধ্দীনক মন 
অর্থাৎ আজকের মানুষের চেতনা- 
ভাবনার জ'বনযন্দ্রণার স্বাক্ষর 
কিছুমাত্র যে গান বহন করে না, 


আধুনিক সংজ্ঞা তার পক্ষে আদ- 


পেই সুপ্রযুস্ত নয়। শুধু এই 
বছরে অথবা বর্তমানের কোনো 
'নীর্ঘন্ট সময়সণমায় রাঁচিত গানকেই 
যাঁদ কেবল আধুনিক বলতে হয় 
তাহলে রবীন্দ্রনাথের তাবৎ গানকেই 
এই কোঠা থেকে বাতিল করে দিতে 
হয়। অথচ সকলেই জানেন যে, 
তথাকাঁথত আধুনক গাঁতিকার- 


নক গানের” ভাব এবং ভাষার 
সংগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগণীতের 
তুলনা করলে আমাদের বস্তব্যের 
যুক্তিমত্তা প্রমাণিত হবে। বেতারের 
আধুনিক গানের রচায়তাগণ এখনো 
রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে বাস কর- 
ছেন অনুভবের বিচারে। ভাষার 
ক্ষেত্রে এতকাল তাঁরা রবান্দ্ুকাব্যের 
ভাঁড়ারে অক্ষম হাত চালিয়েছেন। 
উপমা, চিত্ৰকল্প এমন “কি বাক্যংশে 
পর্যন্ত তারা বেপরোয়া পরস্মৈপদণ। 
শ্রোতাদের 'বরুদ্ধ সমালোচনার 
পরে ইদানপ্ং তারা রব'ন্দ্রোত্তর কবি 
যথা মোঁহতলাল 


রেখোঁছ বনলতা ), নজরুল ইত্যাদির 
কঁবতার ঝাঁপর দিকে নজর 'দিয়ে- 
ছেন। ভাগ্য ভাল ষে, সুধীন দত্ত, 
অমিয় চক্রবতশী বা বিষ্ণু দের কাঁব- 
তার কথাংশ এদের দ্বারা আজো 
ধবমার্দত হয়নি (অন্ততঃ আমার 
কানে আসোঁন তবে আসতে হয় তো 
বেশী বিলম্ব নেই।) 
বোম্বাইয়ের সিনেমাওয়ালাদের 
শুনেছি সাহাত্যকের দরকার হয় 
না- প্রযোজক বা পাঁরচালকদের 
শোফারেরাই নাক “জবাব নোহ” 
গ্লট এক লহমার মধ্যে হাজির 
করতে পারে৷ এর কারণ হয়তো এই 
যে, বোম্বাই মার্কা ছাঁবর প্লটে 


একটা সহজ জ্যামাতক ছক দেখা 


যায়। আমাদের আধানক গানের 
গণীতকারেরাও তেমাঁন একটা সহজ 
ফর্মূলা বের করে নিয়েছেন। এর 
মধ্যে একটি হল এক শব্দের যুগ্ম 


(সোনার হাতে 
+ ' সোনার কাঁকন), জীবনানন্দ (নাম 


দূর সি'দুর, হলুদ হলদ্দ 
ইত্যাদি। 

১৯৬৪ সনের চন ভারত সংঘ- 
যে'র পরে বেশ কিছু নতুন দেশাত্ম- 
বোধক গান লেখা হয়েছিল। আশা। 
করা গিয়েছিল যে, অন্ততঃ গত- 
রচনার এই ক্ষেত্রে আধুনিক গঁত- 
রচাক্সতারা তাঁদের মোৌলকতার পাঁর- 
চয় দেবেন। কিন্তু হা হতোস্মি, 
এখানেও তারা যে সব নজির 
হাজির করেছেন (স্মরণীয় শপথ 
নিলাম) তা না কবিতা, না গান। 
এই সব গান বেতার জগতে “এ 
মাসের গান” নামে স্বরালাপ প্রকা- 
শিত এবং কলকাতা বেতারে গত 
ও প্রচারিত হয়েছে। বাংলা কাঁব- 
তার সংগে যাদের সম্পর্ক আছে 
তাদের কাছে এই সব গানের কাব্য- 
গুণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার 
প্রয়োজন আশা কার হবে না। 





সংক্ষেপে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, 


ক ভাষার আড়ষ্টতায় কি ভাবের 
পরকীয়তায় কি রচনারীতির স্থুল- 
তায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল নজ- 
রুলের পরে এই সব গান এক কথায় 
তাজ্জব। আমাদের মাতৃভূঁম এবং 
তার জন্য কর্তার নির্দেশে রচক্সিতা 
কি কতব্য বোধ করেছেন তার অবি- 
কল 'ঁফারাস্ত এই গানগ্যাল। 
১৯৩০ সালের পরে স্বদেশ এবং 
স্বজাত চেতনায় ভারতবর্ষ এবং 
বাংলা দেশ যাঁদও অনেক এগিয়ে 
গেছে কিন্তু আমাদের ললাট এমাঁন 
দগ্ধ যে, কলকাতা বেতারের গীত 
রচাঁয়তারা সেই চেতনার “বিন্দুমাত্র 
স্পর্শ তাদের গান নামক পদ্যে 
আনতে পারেন নি। তার উপরে 
এই সব গানের ব্যস্ত আবেগ এতই 
মোটা দাগের এবং -অপারস্রাত যে. 
শিল্পের সার্থকতা তাতে আসোঁন। 


উচ্ছবাস মান্ুই যেমন কবিতা হয় না ' 


যাঁদচ তা ছন্দোবদ্ধ পদ্য হয়, তেমনি 
অপারশ্রুত আবেগ মাই গান হয় 
না। সাময়িক চিত্তরঞ্জন হলেও তর 
কোনো স্থায়ী মূল্য হয় না। এই 
সব গানের ভাব নিয়ে প্রবন্ধ রচনা 
করে বেতারে তার প্রচার করা চলত ৷ 

আধুনিক বাংলা গানের বর্ত 
মান পরিস্ধিত আমরা পূর্বেও 
আলোচনা করেছি। আমরা শুধু 
হতাশা প্রকাশ করেই কর্তব্য সমা- 


একটি উল্লেখযোগ্য গায়ন 








প্রথম শর্ত হল একটি সৎ কাঁবতার 
সুরের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠা । এই 
দুইটি শর্ত যাঁদ একজনের দ্বারা 
পূর্ণ হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে 
একজন সংকাঁব এবং কাব্যমনস্ক 
সুরকারের সহযোগ এর জন্য অপ- 
রিহার্য হয়। কৃত্রিম অনুভবের 
কয়েকাঁট ছন্দোবদ্ধ পংক্তি একটা 
চটকদার সুরে গ্রাথত হলেই তা 
গান হয় না। 

দেখে সুখী হওয়া গেল যে, 
অনেক বিলম্বে হলেও কলকাতা 
বেতার আমাদের বন্তব্যের সারবস্তা 
কিছুটা অন্ততঃ স্বীকার করেছেন। 
গত কয়েক সপ্তাহে কর্তৃপক্ষ আমা- 
দের এমন কয়েকটি গান উপহার" 
দিয়েছেন যাকে গান বলে চেনা যায়৷ 
প্রথম গানটি গত আগন্টের প্রথম 
পক্ষে প্রচারিত কবি 
বতশর রচনা । "দ্বিতীয় গানটি ১৮ 
ফেব্রুয়ারী রাত্রে প্রচারিত শ্রীসৌম্ন্দ্ 
নাথ ঠাকুর রচিত ও সরারোিত। 
শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় যদিও গেয়ে- 


ছেন তাঁর নিজস্ব রাবীন্দ্রিক ঢঙে 


(যেমন তান তাঁর নিজস্ব কম্পিত 
আধুনিক ঢঙে রবাীন্দুসংগীত গেয়ে 
থাকেন) তব; রাবীন্দ্রিক সুর থেকে 
এই গানটির সুরের স্বতল্ত্রতা চেনা 
যায়। কিন্তু বেতার জগতে মুদ্রিত 
স্বরালাপর উচ্চারণের সংগে চিন্ময় 


বাবুর উচ্চারণের এঁক্য নেই কেন 
জান না। 


গান দুটির শ্রেণী টার 
করে বলব এ দি সাত্যকারের নতুন 
বাংলা গান। সাত্যকারের কাবির 
সাহচর্য ব্যতীত বাংলা, গানের বন্ধ 
স্রোতে গাঁত সণ্চার হবার নয়। যে 


' কোনো প্রকারের একটি পদ্যে সুর 


বসালেই তা গান হয়ে যায় এই 
ধারণার বশবতশী যারা তারা শোচ- 
নীয় ভাবে ভ্রান্ত । অবশ্য একথাও 
সত্য যে, সব গানই কাঁবতা কিন্তু 
সব কবিতাই গান নয়। ও 

গত সপ্তাহে ' শ্রীমতী গ’ঁতা 
সেনের লোকগশীতর অনুষ্ঠানটি 
একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য! উদাত্ত 
স্বরপ্রয়োগ এবং আন্তারক অন্ুভ- 
তির যোগে তাঁর লোকগনীতি কৃটি 
প্রাণবন্ত হয়োছল। শ্রীমতী সেন 
রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্টা গাঁয়কা। 
লোকগণীতিতেও 'তাঁন সমান সাফল্য 
অর্জন করবেন সন্দেহ নেই। এই 
নতুন ভূমিকায় তাকে আমরা স্বাগত 
জানাচ্ছি। 


ma OOOO 


গোবিন্দ চক্র-. 





নিত কির তামা 2358: 


অন্ন্নিজ' রা চর 
চিজ ও দকস্পরন্নী : । 


কমলকুমার মজুমদার খু | 


{= যার আবৃত গারশৃঙ্গকে 
আরোপ ব্যাপারে সেদিন 
অর্নামন্র প্রকাশ করোছল ষে 
দিয়ে” তখন সমবেত সকলেই 
আমরা আমাদের শৈশবত্ব আঁকড়াতে 
চেয়েছিলাম। এতাবৎ সাদা শব্দাট 
কেন্দ্র করে এক আভনব মাঁয়ক 
স্বাভাবকতা আমাদের ছিল, সেই 
সাদা (blancheur) আর এক 
ভাবে দেখা 'দিল। 
অনমিত্র কথার অশেষ আঁব- 


চ্ছল্নতা আমাদের অন্তর্ম খান করে,. 


যে হেতু উচ্চারণের সময়ে তার দাঁত 
দাঁত ঘর্ষণে [পে সম্যক 
একানম্ঠতা প্রতিভাত হয় আর যে 
সে ছবির রহস্যময় এ্যাবসারাঁডাঁটকে 
যে অজ্ঞাতসারেই আপন শিরায় 
উপলাব্ধ করেছে তাও বুঝায়। 
আপাতপ্যান্টতৈ মনে হবে যে 
সে ক্যানভাসের উপর যেমন বা 
প্রাতশোধ নিতে চাইছে--যে কথা 
প্রসিদ্ধ দার্শানক জ্যাক মাতা 
বলেছিলেন আধুনকতম কোন 


, শিল্পস্রল্টার কাজ দেখে! কিন্তু 


এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়; স্পষ্টতই 
যে ক্যানভসের দুভেদ্যতাকে সে 
ভাঙ্গতে চাইছে। 

ফলে তার কাজের মধ্যে সমস্ত 
ভিত্তির উপাদানগুলি ক্রমে ক্রমে 
আসছে; সে সচেতন; এবার অনেক 
ছবিতে সে নাম সই করেছে। তার 
বয়সের অন্য ছেলেরা বড় জোর 
একটা প্যাটার্নের দিকে অগ্রসর হতে 
পারে কিন্তু সে একাধারে তুলির 
রহস্য, রেখা ও রঙের সমা এবং 
এ্যাকসিডেন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে; 
সে যেন সবাকছুর ক্ষমতাকে জেনে 


 দেখছে। 


এবার অনেক ছাবতে দেখা 
যাবে রেখা না ব্যবহার করেই আন্ু- 
ভূমিক ও শ'ষটানের সম্বন্ধকে কষে 
এখানে হঠাৎ সে অদ্ভুত বাস্তবা- 
নুগ-_কিন্তু.কখনই ন্যাচারলিন্টিক 
নয়-সব থেকে চমকপ্রদ এ ছবিতে 
রঙের ব্যবহার মিনারের মধ্যে মোজা- 
ইকের একটি টুকরা আলগ্রা মোৌরণ 
পাশের আর আর টুকরা যা ডৌল- 
ত্বকে আভাস দিয়ে আছে সেগুলি 


হঠাৎ কালচে এবং পিছনে সমস্ত- 


স্থান এ নীল; এবং মিনারের সম- 
স্ত্টাই. সাদাতে নার্মত_ফলে কি 
অসম্ভব, আলো২যে ধরে আছে তা 
ভাবা যায় না।-. 

ঠিক উন্ত জ্যঁমাতিক সম্বন্ধের 
দিক থেকে তার রাজহাঁস সিরিজ 
আমাদের মুগ্ধ করে, প্রতিটি রাজ- 
হাঁস সাধারণত আদম দ্‌চ্টি- 
ভঙ্গীতে আঁকা অর্থাৎ বাঁ দিকে, 
আরোপিত, হলেও সকল ছবিতে 
সে নিদারুণ তরঙ্গাঁয়ত রেখায় 
হাঁসের গ্রীবা য়ে স্থানকে কক্জা 


করেছে এবং যদিও রেখার উল্লেখ 


নেই তবু শীষটান (ভ্যারটকাল ) 
খেলে উঠেছে চমৎকার রঙে, কখনও 
সিন্দুর, কখনও কমলা এইভাবে। 
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কর ঘটনা। 

রেখা না কবহার করেও অনেক 
ক্ষেত্রে সম্পর্ক ঘাঁটয়ে তলুতে চাই- 
লেও, এই বার আমরা দেখলাম 
রেখাকে সে আশ্চর্যভাবে কাজে 
লাগিয়েছে, যথা “সাদা মাছ” ছাঁবাট। 
মাছটি বাঁদক করে আঁকা সোট 
এক ঢেউ কাটিয়ে যাচ্ছে, ঠিক মাছের 
মাথা থেকে পিঠের ডানার কাছ + 
পর্যন্ত গাঢ় নীল রেখা-যা অত্যন্ত ' 
আধুনিক তাই অতাব বিস্ময়কর ! 
ভাবি এটুকু ছেলের হাত "দিয়ে এ- 
রেখা বার হল কি করে! অবশ্য 
এছাড়া দুএকাঁট ছবিতেও তার দারুণ 
অনেকটা স্টেইনড গ্লাসের মতন, 
রেখা দেখা যায় যথা সানসেট এণ্ড 
এ ব্যওট। এবং এটিতে রঙ তার 
নিজস্ব! 

আর একটি সত্য যা আমাদের 
উদ্দীপ্ত করে তা হচ্ছে, তার রঙ, 
কখনও দেখা যাবে মিউরালের মত. ) 
সাদা মাটা, কখনও দেখা যাবে কিছ 
ব্রাশ স্ট্রোকের তারতম্য; কিন্তু, 
কোথাও সে নির্ভীক যথা চশমাসাহশী 
একটিতে সে সাদার মধ্যে ইণ্ডিয়ান 
রেড দিয়ে রিলিফ মত করেছে; , | 
আবার অন্যটিতে, ছাই রঙ নীল ” 
এর সঙ্গে লাল দিয়ে গুছিয়ে আঁকা ৷ ১ 
এবং এছাড়া প্রায় দশ বারোটা । 
ছবিতে সে নিজে রঙ আবিচ্কারের 
দিকে মন দিয়েছে, বিশেষত এক- 
টিতে, ২৭নং, সবুজ ও ব্রাউনের 
টানে সে এক চমকপ্রদ কলরাইজেশন 
ভাবছে দেখা যাবে। 


দক্ষিণ ভাত 
(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
হিন্দী সম্প্রসারণবাদগী মনোভাবের 
'বির্দ্ধেই ত এই বিক্ষোভ এত 
উত্তাল.এবং এত ব্যাপক । আর এস ॥ 
এস পি? তাদের সদস্যরা বহার, ৬ 
উত্তরপ্রদেশে যা করেছে, তাতে । 


তাদের সর্বভারতীয় চেহারা 
কোথায় ? 


ূ 








ভাল ছাপার জন্য 
ডা ইতি 
প্র 


৭ সুবোধ মন্ত্রক স্কোয়ার 
কলিকাতা-১৩ 
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"দপণ ঢু শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 


পূর্ব পাকিস্তানের আন্"/লেন সম্বন্ধে এদেশের 


> 1 
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কিছু 'প্রগতিশীল' রাজনীতিকের ভ্রান্ত ধারণা 


শি 


৬ 


A 


পূর্ব পাঁকস্তানের জনগণের 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের 
দিরুদ্ধে যে আন্দোলন দীর্ঘকাল 
ধরে চলে আসছে, তাকে ভারতের 
অনেকেই যথাযথভাবে উপলব্ধি 
করতে পারেন নি। সে আন্দোলন 
হল, পূর্ব পাঁকস্তানবাসীর গণ- 
তাঁল্দক আঁধকার অর্জনের আন্দো- 
লন, স্বায়ন্তশাসনের আন্দোলন। 
যাঁরা এই আন্দোলন করছেন তাঁরা 
কখনই বলেন নি এই আন্দোলন 
সফল না হলে তাঁরা ভারতের সংগে 
যোগ দেবেন। অর্থাৎ পাকিস্তান 
থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন 
এমন বাক্য অথবা ভশীতপ্রদর্শন- 
মূলক কথা তাঁরা কখনই তুলেনাঁন। 

প্যাকস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার 
এই আন্দোলনকে ভীতির চক্ষে 
দেখে থাকেন। রাজনীতি সচেতন, 
নিজেদের আঁধকার সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সতর্ক পূর্ব পাঁকস্তানবাসীর 
প্রগাতিশশল চারন্রকে পাঁকস্তানের 
কেন্দ্রীয় সরকার ভয় পান। প্রস- 
গগত বলা দরকার, পাকিস্তানের 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবান ব্যান্ত 
যারা আছেন তাদের বোৌশর ভাগই 


* পাশ্চম পাকিস্তানের লোক। পাঁক- 


স্তানের পঃঁজপাঁত শ্রেণী বলতে 
গেলে পশ্চিম পাঁকিস্তানরাই ৷ তারা 
পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসা বাণিজ্য 
সব কুক্ষীগত করে আছে। পূর্ব 
পাকিস্তান যে পরিমাণ বৈদোশক 
মদ্রা পাঁকস্তানকে এনে দেয়, 
পশ্চিম পাকিস্তান সে তুলনায় যা 
দেয় তা খুবই আঁক্িংকর। অতএব 
পূর্ব পাকিস্তানের ওপর তাদের 
লোভ বলহন লালসা বলুন সবই 
আছে প্রো মান্রায়। এই মুনাফার 
লোভ-লালসাকে চাঁরতার্থ করার 
ব্যাপারে বড় রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি 


. যাতে না হয় তার জন্য পাক সর- 


কার পশ্চিম পাকিস্তানের এক- 
চেটে প:াজপাতি শ্রেণীর প্রাতানাধত্ব- 
করে থাকে এবং পূর্ব পাঁকি- 
স্তানকে দাবয়ে রাখতে চায়। অথচ 
এঁদকে পূর্ব পাঁকস্তানের উন্নয়ন- 


গীলে জী সংগঠন 


(৫ম পৃম্তার পর) 
পুীলশের হাত এড়িয়ে আত্মগোপন 


অবস্থায় কাজ করে যাচ্ছেন। ধৃত 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে আছেন 
গণতন্ত্রী ট্রেড ইউীনিয়ন আন্দোলন 
(ডি টি ইউ এম) সংস্থার সম্পা- 
দক 'দামাতস স্ত্রাতস। এই ট্রেড 
ইউানয়ন সংগঠনটি গ্রপসের বৃহৎ 
বামপল্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা । 
সারা দেশ জুড়ে আছে এর (বৃহৎ 


, ও ক্ষুদ্র ট্রেড ইউীনয়ন সমেত) ৭৫০ 


ইউনিট । সামেন্স আর এই সংগ- 
ঠনের ওপরই ফ্যাঁসস্ত আক্রমণ 
চলছে। 


(দপপের সংবাদদাতা) ' 


মলক কাজ, শিক্ষা, বেকার সমস্যা 
সমাধান প্রভীত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের যেন কোন মাথা ব্যথা নেই। 

ফলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা 
নেমেছেন স্বায়ত্তশাসন আঁধকারের 
আন্দোলনে-যা মূলত এবং পুরো- 
টাই গণতান্তিক। এই গণতান্ব্ৰিক 
আন্দোলনকে দমনের জন্য সরকারের 
কতরকম চেস্টা। আওয়ামী লীগ 
এবং আওয়ামী পার্ট উভয় পার্টর 


এই 
জনসাধারণের মধ্যে এতটা প্রসারলাভ 
করেছে এবং এই আন্দোলনের 
নেতারা এতটা জনপ্রিয় যে আয়ুব 
সরকার একে হেয় প্রাতপন্ন করার 
সমস্ত রকম কৌশল চাঁলয়ে যাচ্ছে। 
একে 'বাচ্ছল্নতাবাদী আন্দোলন 
এবং ভারতের সংগে যুত্ত হবার 
একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা এই আন্দোলন- 
কারীদের রয়েছে বলে আয়ুব সর- 
কার প্রচার চালাবার চেম্টা করছে। 
এর থেকে তৈরী হল আগরতলা 
ষড়যন্ত্র মামলা । 

এই আগতলা ফড়যল্ত মামলাটা 
কিঃ এই মামলার সংগে পাক 
সরকার যাঁদের জড়িত করেছেন 
তাঁরা নাক ভারতের সংগে যোগ- 
সাজস করে পূর্ব পাঁকস্তানকে 
মূল পাকিস্তান থেকে 'বাচ্ছন্ন 
করার ষড়ষন্ত করছেন। এই মাম- 
লার সংগে জড়িত করা হয়েছে 
শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য 
আওয়ামী লীগ নেতাকে। তাছাড়া 
পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ বেশ কয়েক- 
জন আমলা এবং সামারক বিভাগের 
কয়েকজন আঁফসারকেও এই মাম- 
লার সঙ্গে জড়ত করা হয়েছে। 
ঢাকাঁস্থত ভারতীয় ডেপুটি হাই 
কামশন আঁফসের. মিঃ ওঝা 
(যান কছুকাল আগে পাক সর- 
কারের নির্দেশে ঢাকা ছেড়ে চলে 
এসেছেন) নাকি এই সব আভিযুস্ত 
ব্ন্তিদের মদত জুগিয়েছেন নানা 
ভাকে। আঁভযনুন্ত ব্যান্তরা নাক তাঁর 
মাধ্যমে প্রচুর অস্মশস্র ভারত থেকে 
সংগ্রহ করে পাক সরকারের বিরুদ্ধে 
কল্পনা এ'টোছলেন। . 

ভারতের সংগে আভিষ্তদের 
বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয়- 
টিকে বোৌশ করে জনসমক্ষে স্পষ্ট 
করবার জন্য পাক সরকার এই মাম- 
লার সংগে একটি ভারতীয় শহর 
আগরতলার নাম যুক্ত করেছেন। 

অর্থাৎ কিনা একনায়কতল্ল 
বনাম গণতন্দের লড়াইকে এমন 
স্মকৌশলে নিহত করবার উদ্দেশ্য 
নিয়েই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা 
ফেদেছেন পাক সরকার । 


এই. বিকৃত, সম্পূর্ণ কল্পিত 
একাঁট মামলা পাঁকস্তানের শাসক- 
গোষ্ঠী সরকারী মুশ্লিম লীগ 
দল গণতান্তিক আন্দোলনকে দম- 
নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। এতে 
ভারতের কোন কোন জাতীয়তাবাদ 
নেতার মধ্যে উর্বর বুদ্ধ চাড়া 
দুয়েছে। এই ধরনের উর্বর বদ্ধ 





১৯৬৬ সালে যখন আওয়ামী লীগ 
জ্বায়ত্তশাসন এবং পালামেন্টারী 
গ্ণতন্ন লাভের জন্য দু দফা কর্ম 
সূচী রচনা করোছলেন তখন এক- 
শার জেগে উঠোঁছল। রাতারাতি 
তারা পূর্ব পাকিস্তানকে এই কুক্ষী- 
গত করেন কি সেই কারনে । এরা 
দেশঘধ্যে যেমন প্রগাঁতিশীল রাভ- 
নীতির নামে এদেশে মার্ক দালালী 
স্তানের প্রর্গাতশল আন্দোলনের 
প্রীত যে ধরণের দরদ দর্শাতে অধীর 
হয়ে ওঠেন তার আরেক নাম প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল আচরণ । 

"আগরতলা ফড়যল্তল মামলা 
প্রসংগে প্রজা সমাজতন্ত্র দলের 


: ফলে আয়ুবী ষড়যন্ত্রের শিকারে পনিণত 


সংসদ সদস্য সমর গুহর আচরণ 
আমাদের এই কথাই মনে কাঁরয়ে 
দেয়। তান আগরতলা ষড়যন্ল 
মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে জাতীয়- 
তাবাদের জাগরণ ঘটেছে বলে মন্তব্য 
করেছেন এবং তাদের প্রাত পর্ণ 
সমর্থন জানয়েছেন। ফলে হল 
কি? বারা এই মিথ্যে মামলা 
ফে'দোছল, অর্থাৎ কনা পাক শাসক 


চক্র, তারা হাতে নাতে প্রমাণ পেয়ে 


যাচ্ছে যে ভারতাঁয় নেতারা এই 
বাচ্ছন্নতাবাদকে উস্কানী 'দিয়ে 
থাকেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় 
যোগাযোগ মন্ত্রী খান আব্দুল সবুর 
থান সমর গুহের বন্তৃতার উল্লেখ 
করে ২৬শে জানুয়ারী সরকারী 
মুশ্লিম লীগের এক সম্মেলনে 
ভাষণ প্রসত্গে বলেন যে, “ভারত ও 
তার নেতৃবর্গ যে আমাদের জাতীয় 
সংহাত ও ভৌগোলিক অথণ্ডতার 
বিরুদ্ধে আঁবরত ষড়যন্ত্র চাঁলয়ে 
যাচ্ছে, ভারতীয় নেতার এ বিবৃতি 
তার প্রমাণ» 

এই সব রাজনশীতকরা- সমর 
গুহের মত রাজনশীতিকরা দেশমধ্যে 
প্রগাতিশীলতার নাম করে ছদ্মবেশ 
ধারণ করে পেছন থেকে প্রগাঁত 
আন্দোলনকে ছার মেরে থাকেন 
পি এস পির এ ভূমিকা আমরা হাড়ে 
হাড়ে বুঝছি। গায়ে পড়ে তান এ 
বিবৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তদ্রুপই 
ছুরি মারলেন। 





যাকে শ্শাভান্াল্যন্ল 
(২য় পৃত্ডঞার পর ) 


চকত বা স্থানচ্যুত করা হবে না 
এবং কোন কমচারীও মোসিন প্রব- 
তনের বিরোধিতা করবেন না। যে 
দেশে বেকারসমস্যা ক্রমবর্ধমান সে 
দেশে এই জাতীয় মেঁসনগীলকেও 
প্রবার্ততি করার সুযোগ দেওয়া 
অন্যায় দ্বিপাক্ষিক সমঝওতা 
এইখানেই কিন্তু থেমে যায় 
{ন। আরো ক্ষতিকর আশঙ্কার পথ 
ধরে ভাঁবষ্যতের 'দকে এাঁগয়ে গেছে। 
এক জায়গায় বলা হয়েছে 

“The question whether 
the scope of utilisation of 
the machines namely 
LBM - ICT. (Hollerith 
Power Samas) mentioned 
above can be extended or 
not, will be considered 
afresh after a period of 
three years from the date 
of this settlement.” 
আজ ব্যাহ্কের নেতৃবৃন্দ যাঁদ বলেন, 
তিন বছর বাদে আমরা মোঁসন 
ব্যবহারের সযোগকে আর বাড়াতে 
দিতাম না--তা হলেও কিন্তু বিপ- 
রীত বন্তব্যটাও থেকে যায়। অর্থাৎ 
দিতেও পারতেন। পাঁদতেও পার- 
তেন”-এনা দিতেও পারতেন” এই 


দোদুল্যমানতা ছিল বলেই তো. সে- 
দিন ব্যাঙ্কারদের সোজাসুজি তাঁরা 
বলতে পারেন 'ন- ব্যাঙ্ক-এ মোঁসন 
প্রবর্তন করতে 'দয়ে কর্মচারীদের 
করাত করার সুযোগ তোমাদের 
আমরা দেব না। কোন 'ঁকছুর 
মূল্যেই না। সরকারী সহায়তার 
সঙ্গে ঝ্যাঙ্কাররা ব্যান্ক-কর্মচারী 
মানতা ও দুর্বলতার সুযোগ ক 
আজ নিচ্ছেন নাঃ এই 'দ্বপাক্ষিক 
চ্যান্তর সংক্ষিপ্তসারের আরেক জায়- 
গায় বলা হয়েছে 

“The stipulation that no 
unilateral action should be 
taken in connection with any 
Industrial matter does not 
mean that the management 
will have to be sitting in 
consultation with represen- 
tatives of labour in regard 
to every small matter, It 
means that in an industrial 
matter which affects the 
larger interests of workers, 
action should not be taken 
without notice or consulta- 


নিয়ে যাচ্ছেন বহু রন্তক্ষয় সত্বেও 


প্রসৃত উাঁক্ত তাঁদের বিরত করছে। 

পি এস শি মার্কা রাজন্গাঁতক- 
দের প্রাত দর্পণের পন্ঠার্ন বহু বার 
সতর্ক বাক্য ঘোঁষত হয়েছে। 
আমরা এই সংগে বলতে চাই ভারতে 
ভারা কাঁমীনস্ট বিদ্বেষের নামে 
যে কুৎসিত প্রাতিক্রিয়াশশল রাজ- 
নীতি করতে চান, তা এখানেই 
করুন! এখানকার প্রগাতিশশল জনমত 
তাদের কুৎসিত ভূমিকাকে ধূলিসাৎ 
করতে সমর্থ। কিন্তু পূর্ব পাঁক- 
স্তানের জনগণের কোন ব্যাপারে 
তারা যেন “ইনাডসেন্ট ইন্টারেস্ট” 
না দর্শাতে যান! তাঁদের আন্দো- 
লন তাঁরা নিজেরাই পাঁরচালনা 
করতে সমর্থ। যদি পারেন, সমর 
গুহরা শ্রদ্ধার ভঙ্গীতে নিঃশব্দে 
তাঁদের কাছ থেকে গণতান্মক প্রগ- 
{তশাঁল আন্দোলনের পাঠ নেবার 


চেষ্টাই করুন৷ 


চুক্তির এই ব্যাখ্যা থেকে ক এই 
বোঝা যায় না, যে কোনটা ছোট, 


ভাবে? অন্যায়ভাবে কর্মচারীদের 
ছোট-বড় কোন স্বার্থকেই বা ব্যা্ক 
মাঁলকদের মাঁজর ওপর ছেড়ে 


উদ্ধৃতি আর বাড়াতে চাই না। 
একাঁদন কছু ভুল হলেও আজ যে 
তা সংশোধনের তাঁগদ দেখা দিয়েছে 
সেটাই শুভলক্ষণ। অল ইপ্ডিয়া 
ব্যাঙ্ক এমপ্লায়জ এ্যাসোসয়েসন ও 
স্টেট ব্যাঞ্ক স্টাফ ফেঁডারেসন-এর 
নেতৃবৃন্দ ব্যজ্ক-এ সোস্যাল কন্ট্রোল- 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য 
সাম্মীলতভাবে ব্যাঙ্ক-কর্মচারশদের 
ডাক "দয়েছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ 
আজ আন্দোলনের ডাকে সাড়া 
দিচ্ছে। আঠাশে ফেব্রুয়ারী ব্যাজ্ক- 
কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট। 
লোকসভায় বাজেট আঁধবেশনে 
ব্যাঁৎ্কং আইনের সংশোঁধত বিল 
পাশ হতে যাচ্ছে। এই বিল রুখ- 
তেই হবে। এবং তার জন্য শুধু 
ব্যাক্ক কর্মচারীদের নয়, সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী- 
দের এঁক্যবদ্ধঘভাবে আন্দোলনের 
পথে এগিয়ে আসতে হবে। 
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মন্ত্রীদের 


প্রতি দোষারোপ ? কংগ্রেসীদের 
পারস্পরিক রাহ 


করা যাচ্ছে না তখন কংগ্রেসী 
কর্তারা ছুট ছেলেন রাজ্যপাল ধরম্- 
বীরের কাছে।. বলেছিলেন অন্ততঃ 
একশো কংগ্রেসী এম-এল-এ দল- 
ত্যাগ করে আশু ঘোষের সঞ্গে 
আসছেন, অ-কম্যনিস্ট দলগুলো 
যোগ দিচ্ছে। রাজ্যপাল বাদ কেলর- 
কে দিয়ে কিছু করাতে পারেন। 
+ কিন্তু রাজ্যপালের হাতে কোন 
ক্ষমতা ছিল না। কেন্দ্রে আদেশ 
আগেই এসে গিক্বেছে। 
তারপর শুর; হয়োছিল মঙ্গল- 
বার বেলা বারোটায় কোয়ালিশন 
মাল্তিসভার অন্তিম বৈঠক। বৈঠকের 
শুরুতে কয়েকজন প্রেস ফটোগ্রাফার 
ঘরে ঢুকলে ডঃ ঘোষ একেবারে 
মাটির মানুষ হয়ে তাঁদের আপ্যা- 
। য়ন করেন, ছবি তুলতে দেন। ফটো- 
গ্রাফাররা অবাক। যে কোপন স্বভাষ 


এ চি 


বৃদ্ধ সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের, 


বিরুদ্ধে শুধু আক্রোশ আর প্রাতি- 
হিংসা দৌখয়েছিলেন তার কি 
পরিবর্তন! বৈঠক চলছে আর দ্বরের 
বাইরে দলে দলে রাইটার্স বিজি্িং- 
এর কর্মীরা জড়ো হচ্ছেন। সবার 
]. মুখেই একটা চাপা স্বস্তির চিহ 














ফাউণ্ডেশনের 
বড়ক্তা 

ও হুমায়ুন 
কৰি 


(দপশের সংবাদন্দাতা ) 
ফা” ফাউন্ডেশনের ৰড়- 


কর্তা মিঃ ব্রাপ্ড কল- |} 


কাতায় এসেছেন। জনাষ 


হুমায়ূন কবরকে এর সঙ্গে | 


খুব মাখামাঁখ করতে দেখা 
যাচ্ছে।. দুদিন আগে রাজ- 
ভবনে বিঃ ব্রাশড পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল শ্রীধরজবীরের সঙ্গে 
J এক ভোজসভায় মিলিত হরে- 
ছিলেন। সেখানে হুমায়ন 
কাঁবর উপস্থিত 'ছিলেন। পরের 
দিন গস এম পি ও অফিসে 
অন্ষ্ঠত একাঁট সভা থেকে 
মিঃ ব্রাম্ড তাড়াতাড় চলে 
আসেন এই বলে ৰে, হারুন 
কবিরের সঙ্গে তাঁর একাঁট 
গ্যাপয়েন্টমেন্ট , আছে। রাজ- 
নোতিক মহল এর কোন তাং- 


8 সাংবাদিকরাও 
& প্াষতে পারছিলেন না। বৃদ্ধ তাঁদে- 
& ও 


৯ যাচ্ছেন। 


(১ম পষ্ঠার পর) 


আর একই প্রশ্ন £ কথন যাবে এই 
মাল্মপন্ভা? ভাঁড় এত বেশ হয় বে, 
লালবাজার থেকে একজন ডেপুটি 
কমিশনার পুলিশ নিয়ে এসে ভাঁড় 
নিয়ল্লণ করতে থাকেন। 

প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠকের - পর 
প্রথম বোরয়ে আসেন ডঃ প্রতাপ 
চন্দ্ু। উত্তেজনার তাঁর শরীর থরথর 
ধরে কাঁপছিলো। পরে এক সঙ্গে 
কংগ্রেসী মন্শরা বোররে যান। 
শেষ পর্যায়ে পি-ডি-এফ মল্তীরা। 
'কিন্তু কেউই কিছু বলবেন না। 
শুধু এক উত্তর, ডঃ ঘোষ রাজ্য- 
পালের কাছে বাচ্ছেন। ডঃ ঘোষকে 
পালের কাছে ষাবেন আর তারপর 
সাংবাঁদকরা ৰেন তাঁর বাড়ী যান। 
বেলা সওয়া দুটো নাগাদ সাংবা- 
দিকরা প্রফল্লে ছ্গোষের বাড়ী গিয়ে 


দেখেন ডঃ ঘোষের সেই ছোট. ছোট ' 


দুটো চোখে আর প্রাতীহংসা-খল- 
ভার চিহ্ন নেই.। দিষ্প্রভ হয়ে গেছে 
সেই চোখ । 

ভঃ ঘ্বোষ সাংবাদিকরা সবই 
বসার স্থান পেয়েছেন কিনা ভাও 
জিনজ্ঞেস করছেন। এযেন একটা 
অচ্ভুত ঘটনা। তিন মাস ধরে যে 


] বৃষ্ধটি পশ্চিমবাংলাকে লাঠিগীল- 
৯ গ্যাসে ছেরে দিয়েছিলেন, পণ্চাশ 
) হাজার লোককে জেলে দিয়েছেন, 


অন্ততঃ কুঁড়টা শ্ান্বকে গুলী 
সদাশযরূপে দেখা দিরেছেন। কিন্তু 
জানল্দ যেন চেপে 


যোলাই দেবার ব্যবস্থা 
করোছলেন। সাংবাদিকরা দেখবার 
চেষ্টা করাছলেন, আই-জি উপা- 
নন্দ মুখার্জি বা তাঁর স্তী এখনও 
এই বাড়ীতে আছেন কি না। ৰে 
সাল্দসতা থেকে পদত্যাগের খবর 
বেরোর সেই গতীর রাতে ও'রা 
হলেন! ভায়পর থেকে জাই-জি 
স্পারযারে প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ীর 
লারিতব নিয়োছলেন। ও'র স্তী 
জত্যাগতদের চা তৈরশ করে দিতেন। 


'প্রফূল্প খোযের জন্মীলনে ধ্ঁত- 


পাঞ্জাব পরে উপানল্দ মুখার্জ 
তদারক করেছিলেন। আজ অন্তিম- 
কালে ও'রা কোথায়? একজন 
কৌতুক করে বলছিলেন, আলা- 
পরের এক ত্বাড়ীতে এবার ওদের 
পাওয়া ৰাফে। সেখানে যে রাজ্য- 
পাল ষান। 

শি-ডি-এফ  মল্লীরা মন্ত 
বাবার সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চারে প্রফুল্ল 
শঃ নিনাক্ষ্য সান্যাল 


রাইটার্স বিল্ডিং 


প্রকাশ্যে বলেছেন, প্রফল্ল্লি ঘোষ 
একটা আৰুহোসোঁন সরকার করে 
চূড়ান্ত নোংরামীর দম্টান্ত স্থাপন 
ফরে গেছেন। কিন্তুবে সংবাদপত্র 
আর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডঃ 
ঘ্বোষ যড়যন্তর করেছিলেন তার 
কাহিনী নালনাঙ্গ্য সান্যালই সৰ্বত্ৰ 
বলে বেড়াচ্ছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকা 
অবস্থাতেই 
রিপোর্টারদের 
কাছে গ্রফু ঘোষের ব্যান্তগত 
নোংরামীর কাহিনী ইনিয়ে 'বানয়ে 
বলেছেন। শ্রমমন্ত্রী গঙ্গা প্রামাণিক 
আধ-পাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
জাহাংগণর কাঁবরের দরায় নির্বাচনে 
জয়ী হয়োছলেন। পরে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে মন্দ হয়েছিলেন। 
আর বিধান সভায় আসার কোন 
সম্ভাবনা নেই। মাথায় বজ্রপাত 
হয়েছে। মন্ত্রী দাশ তা-কে জল্ম- 
দিনে প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর বাড়ী থেকে 
তাড়িয়ে দিয়োছিলেন। সেই রাতে 
আশু ঘোষ াঁফন ক্যারিয়ার করে 
দাশু তাকে খাবার আর পণ্যাশাটি. 
টাকা পাঠিয়েছিলেন । দাশু তা সেই 
গল্প এখন বলছেন। আর বলছেন 
নভেম্বরের প্রথম থেকেই আশু 
ঘোষের কাছ থেকে প্রফুল্ল ঘোষ 
কত কৈ আর মাগুর মাছ খেয়েছেন। 
বলাছলেন, মাঝে মাঝে ডঃ ঘোষ 
ফোনে বলতেন, “আশু আজ মাগুর" 
গাঠাইও, কৈ 'পাঠাইও না।” Rb 
কথা তাসের ঘরের মতো 

ঘোষের প-ডি-এফ SR 
একদিনেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুছে 
গিরেছে। আর সেজন্যে এক ফোঁটা 
চোখের দলও কেউ নম্ট করোন। 


কংগ্রেস দলের শেষ রাজনৈ- 
তিক নাটকের মোটামুটি আভাস 
দেওয়া হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে 
পারস্পারক অভিযোগ আর কলহের 
পালা। সবার আক্রোশ শ্তুল্য 
ঘোষের প্রাত। অতুল্য ঘোষ বাণু 
লোক। তিনি আর কলকাতার 
আসেনীন। নরাদল্লিতেই বসে 
আছেন। দলে দলে সদস্যপদ হারানো 
কংগ্রেসী এম-এল-এরা এখানে সে- 
খানে জড়ো হচ্ছেন। কিল্তু কি করা 
বাবে তার কোন নিশানা নেই? 
একেবারে কাসি বিয়ের সকালের 
মতো অবস্থা । 


অন্যাদকে যুস্ত ফ্রন্ট বেজার 
থুশশ। সবচেয়ে খুশি কমব্রনিস্টরা। 
আর খুশি স্পীকার 'বজর 
ব্যানার্জ। তাঁর এ্রতহাসিক 
র্ীলংএর সমাধান কেন্দ্র করতে 
পারেনি। রাজ্যের চাঁফ সেক্রেটারী 
আর তাঁর বশংবদ 'লগ্যাল িমেম- 
ব্রান্দার সমাধানের পক্ষে কত কথা 





ঘোষের 


আল মোল্লা . 





তেও র্‌ 
ne তত ৯ পট 





DARPAN, Price 25 ™*. 


. সবতান্ৰত দত্ত ও নিরঞ্জন রায় প্রভৃতি - 


তার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ফ্রন্টের 
এম-এল-এরা আশংাকত নন। তারা 
জনগণকে প্রতারণা করেন ন । লা, 
গুলি, গ্যাস, গ্রেপ্তারে তাদের আদর্শ 
চ্যুত করানো স্বায়ান। তাই তাঁরা 
শংকিত নন কিন্তু অন্ধকারের 
কালো ছায়া নেমেছে সেই বিশবাস- 
ঘাতক এম-এল-এদের জীবনে । এরা 
জনতার সামনে এক কথা বলে ভোট 
নিয়ে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে- 
ছিলেন। এরা এখন ঘরে ফিরবেন 
কি করে? প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিম 
বাংলার কোথায় থাকবেন ? 


ইন্দিরঞএঞ্জ নাশ 


(প্রথম, পৃষ্ঠার পর ) 


সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন যে, 
পাশ্চমবজ্গে কংগ্রেসের যে দুর্নাম 
হয়েছে; তাতে- পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রে- 
“য্নের' ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং 
কংগ্রেসের সত্যকার আদর্শ রূপা- 
য়ণের জন্য অন্য একাঁট জাতীয় 
প্লাটফর্ম দরকার। তাঁরা বলেন, 
এতে বর্তমান কংগ্রেসের ক্ষত হবে 
সত্য কিন্তু “জাতীয় শন্তিরা” বাঁচবে। 
নাহলে কঙ্গিউনিস্টরা দেশটাকে 
ছারখার করে দেবে। সংশ্লিষ্ট মহল 
আরও বলেন যে, তাঁদের কাজের 
ফলে পাশ্চমবঞ্গে অতুল্য চক্কের সংগ- 
ঠন ভেঙ্গে পড়বে এবং ভবিষ্যতে 
অনেকে অতুল্য চক্ককে 'বতাড়নে 
উদ্যোগ হবেন। একটি প্রশ্নের 
জবাবে সংশ্লিষ্ট একাঁট মহল 
জানান বে, যাঁদ কংগ্রেস অতুল্য মুক্ত 
হয় তখন আবার অনেকে কংগ্রেসে 
ফিরে যাবেন। 

জানা যায়, উল্লাখত গ্রান্ড 
স্ট্াটেজী নিয়ে আশু ঘোষ এবং 
শ্রীমত! গান্ধীর মধ্যে আলোচনা হয় । 
আশু ঘোষের কাজকর্মের ফলে 


অতুল্য ঘোষ যে শ্রীমতী গাম্ধীর 


বিরুদ্ধে পার্টর মধ্যে অনাস্থাস্চক 
প্রস্তাব তোলার তোড়জোড় কর- 
ছেন, সেই কাজ থেকে শ্রীঅতুল্য 
ঘোষ 'নরস্ত হবেন বলে শ্রীমতী 
গান্ধী নাকি মনে করেন। তাছাড়া 
আশু ঘোষ চ্যবন ও মোরারজখর 
সঙ্গোও দেখা সাক্ষাৎ করেন । 





সম্পাদক-_হখরেন বস 


_- আসল 
দেশপ্রেমিবর্ 


২৮০ 


€(দর্পপের চলচ্চিত্র সমালোচক) 


বাঙ্গলা দেশের নকল দেশ- 
প্রেমিকদের কান্ডকারখানা দেখে যখন 
দেখে যখন দেশপ্রেমের ওপর প্রায় 
ঘেক্মা ধরে যাবার জোগাড়, [ঠিক ' 
সেই সময়ে নির্মল ' চৌধুরী পরি- 
চালত “চারণ কাব মুকুন্দদাস” 
জীবনীচিত্রে একজন খাঁটি দেশ- 
প্রেমিকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল! _ 
এতে আমরা উল্লাসত। কেননা * 
দেশকে ভালবাসা মানে শুধুমাত্র 
কয়েক বর্গমাইল জায়গাকে ভাল- 
বাসা নয়, সেই সঙ্গে দেশের মান্ু- 
ষকেও ভালবাসা । দেশের মানুষের 
প্রাত এই ভালবাসাই মুকুদ্দ দাসের 
জাঁবনের 'চাঁলিকা শান্ত। এই কার- 
ণেই মুকুন্দ' দাস কৈশোর ও প্রথম 
যৌবনের কৃষ্প্রেমকে কের তুলে 
দেশের মানুষকে জাগানোর জন্য 
অস্থির হয়ে প্রায় সারা বাংলা দেশ 
তোড়পাড় করে বোঁড়কেছেন। 

এই মূল কর্থাট পাঁরচালক 
নির্মল' চৌধুরী ছবিতে ফোটাতে 
পেরেছেন বলেই “চারণ কবি মুকুল্দ 
দাস” দর্শনযোগ্য হয়ে উঠেছে। / 
সাঁবতান্রত' দত্তের পুনপুণ আঁভনয় 
এবং উদাত্ত সংগীতে মুগ্ধ হয়ে 
থাকতে হয়। অন্যান্য চরিত্রে ছায়া 
দেবাঁ, জহর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাঁতর 
অভিনয়ও উল্লেখ্য । একজন নবাগত 
তরুণ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় অশ্বিনী 
কুমার দত্তের ভূমিকায় বেশ দক্ষতার 
পরিচয় দিরেছেন। 

ছবির 'বাভন্ম দৃশ্যের কম্পো- 
জিশন অনেকটা মণ্ত-ঘেবা, অর্থাৎ 
প্রাক-সত্যাজৎ ষূগের প্রভাব এতে 
উপাঁস্থিত। তবে বিন্যাস বেশ 
স্বচ্ছন্দ, বিশেষত যেখানে মুকুন্দ 
দাস পলায়ন করছেন এবং পুলিশ 
তাঁব পিছু নিয়েছে। এই অংশের 
চিনরগ্রহণও প্রশংসনীয় । | 

মোট কথা, এই ভামাডোলের 
বাজারে “চারণ কবি মুকুন্দ দাস” 
ছাঁবাঁট দর্শকদের ভিন্ন জগতে নিয়ে 
যেতে সক্ষম । 
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রাজ্যপাল ধরমবীরকে ভজিয়ে 


রী 


একাদশ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ ॥ শ্কুবার ১লা মাচ ৯৯৬৮ ॥ মুল্য ২৫ পঃ ছেন, রাজ্যপাল কিিকের পরামর্শ 


যাই এন টি এফ লিঃ 


ভাবয্যৎ 


(দর্গনের শেষ প্রা্তানার ) 


*্বষ্ত সুত্রে জানা যায় 
যে, আই এন ডি এফের 
জনৈক প্রাতানাঁধ "দিল্লী. গিয়েছেন। 


, তান প্রধানমন্ত্রী ইন্দির গান্ধী; 
*চ্বন, মোরারজাীর সঙ্গে গোপনে 


বে কোন কৌশল আই এন 'ঁডড 


দেখা সাক্ষাৎ করবেন! যাঁদ পাঁশ্চম- 
গা শীঘ্র নিৰ্বাচন অন্দান্ঠত হয় 


ূ 


এফ গ্রহণ করবে বা পাশ্চমবঞ্গে 
অতুল্য চক্রকে কোণঠাসা করার জন্য 
আই এন ভি এফ কি ক সাংগঠানক 
পদক্ষেপ নেবে সেই সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট প্রাতানাধ নাকি উীল্লাখত 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশদ আলো- 
চনা করবেন। 
= প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কাঁমটিতে শ্রীমতী গান্ধীর 
সমর্থক সংখ্যা কম থাকায় (নিজেকে 
ধরে মান ৬ জন) শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
শ্রীমতী গান্ধীকে নাজেহালের উদ্যোগ 
| এমন কি শ্রীমত' 
বিরুদ্ধে অনাস্থাস্চক 
বু তোড়জোড়ও হচ্ছিল। 
শ্রীমতী গান্ধী আগেভাগে 
এসব জানতে পেরে শ্রীঘোষের 
বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থার উদ্যোগ 
নেন। এবং শ্রীসুরেন ঘোষ, এম পি 
শ্রীনতণ গান্ধখর প্রাতীনিধি হিসেবে 


বাজশীষ্টি', 


শ্রীঘোষ অতটা এগোতেন কনা সে 
বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ কর- 
.ছেন। 

জানা যায়, কিছুকালের মধ্যে 
আরও কয়েকজন বিশিস্ট কংগ্রেস 
নেতা-কংগ্রেস ত্যাগ করে আই এন 
ডি এফ-এ যোগ দেবেন। এ ছাড়া 
আই এন ডি এফ একটি “জাতপয় 
কর্মসূচীর ভিত্তিতে “কংগ্রেস 
বিরোধ” শান্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে। 'কছ7 অবসারপ্রাপ্ত 


বিপ্লবী-ও এই সংগঠনে যোগ দিতে, 


পারেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানান । 


গ্রহণ করেছেন, ফলে,. প্রশাসানক 
স্তরে গভীর হতাশার "লক্ষণ দেখা 
'দিয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় 
Ha SE Ns এই 

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে 
৪ ঘটাতে শুরু 


সপ্ত নল নিয় যখন 


সমস্ত 'রাজনৈঁতক দল ব্যস্ত হয়ে 
ডে রা 
কারের বাভিন্ন স্তরে নিজেদের 
খেয়ালখুশি মতো কাজ করতে শুরু 
করেছে। ক্লিকের মধ্যমাঁণ হচ্ছেন 
চীফ সেক্রেটারী এম, এম, বস স্বয়ং। 
সঙ্গে আছেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে 
এক্সটেনশান প্রাপ্ত আই-ীজ উপানন্দ 
মুখার্জ। এম, এম, বস ১৯৫৪ 
সাল থেকে হোম িপার্টমেন্টে 
আছেন। পাঁশ্চম বাংলার মানুষের 
সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
নেই। পুলিশ রিপোর্টের মারফৎ 
তিনি পশ্চিমবঙ্গকে চেনেন । পালিশ 


পরাজিত, কংগ্রেস; দল.সংখ্যালঘুতে 
পাঁরণত। 

এর পর যত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা 
আর ' মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখাজির 
পালা। অজয় মুখাঁজকে প্রথম 
থেকেই ক্লিক বোঝাতে লাগলো, 
নকশালবাড়তে চীনা যোগসাজসে 
সশস্ম বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে 
ইত্যাদি৷ যুন্ত ফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক 
ছিল বাম কমন্যনস্ট  পাঁট। 
অজয় মূখাঁজঁকে বাম কমযানিস্ট- 
দের থেকে আলাদা করে মন্লিসভার 
পতন ঘটানো এবং কংগ্রেসী মান্দা 
সভাকে ফিরিয়ে আনা। 'ক্রিকের 
নিয়ামত গোপন আর মিথ্যে 
রিপোর্টে অজয় মুখার্জি চণ্চল হয়ে 
উঠোছলেন এবং প্রথম পর্যায়ে 
ইন্টোলজেন্স ব্রাণ্চকে কমুযানস্টদের 
সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করবার 
নির্দেশ দিয়োছলেন। নির্দেশ পাবার 
পর নকশালবাঁড় সম্পর্কে আই- 
বি এমন চাঞ্চল্যকর মধ্যে রিপোর্ট 
যোগাতে থাকে যে বিষয়টি সর্ব 
ভারতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। 
চাঁনা যোগসাজস সংক্রান্ত প্রচারে 
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ভারতীয় সৈন্মবাহিনীও বিৱত বোধ 
করতে থাকেন। চীনা ঠেকানোর 
দায়ত্ব সৈন্যবাহিনীর। পশ্চিমবঙ্গের 
'সাঁভালয়ান 'ক্রিকের নয়। তাই শেষ 
পর্যায়ে সৈন্যবাহিনীর চীফ অব 
স্টাফ জেনারেল কুমারমষ্গলম এবং 
পূর্ধাণুলের সৈন্যধ্ক্ষ লেঃ জেনা- 
রেল মানেকশ একদিন অজ্ঞয় মুখা-' 
ধর্জর কাছে গিয়ে বলৈন, নকশাল- 
বাড়তে চীনা ষোগসাজসের কোন 


প্রমাণ নেই, এটা একটা ভূমি সংক্রান্ত 


সমস্যা! (পাঠক, এই তথ্য অদ্রান্ত 
সত্য। অজয় মুখাঁজ সেদিন নিজের 
মূখে এই কথা স্বীকার করেছেন। 
আমরা সেকথা প্রমাণ করতে 
পাঁর।) 

যাই হোক, অজয় ম্5খার্জর 
মতো একজন জাতীয়তাবাদী নেতা- 
কে ক্লিকাটি এমন মানাঁসক পর্যায়ে 
নিয়ে এসোঁছলেন যে তান দোশরা 
অকটোবর পদত্যাগ করতে বগয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু শেষ মহরতে অজয় 
মনখার্জ পদত্যাগ করেনাঁন এবং 
পরবতশী সময়ে ক্লিকের গোপন 
'রপোর্টগদালি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
করতে থাকেন। কিন্তু দুভাগ্যের 


" গেছে। প্রাতক্রিয়াশশীলরা তখন সেই 


বিশ্বাসঘাতক, কোপন স্বভাব বৃদ্ধ 


ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে ধরেছিলেন 


য্্ত ফ্রন্ট মাল্সভার পতন ঘটাতে। 
যন্ত ফ্রন্ট মাল্পসভার পতন ঘটুলো। 


এবং 'ক্রুকের বিজয় ঘোষিত হলো * 


প্রফুল্ল ঘোষ প্রথম থেকেই 
য্য্ত ফ্রন্ট মল্ল্িসভাকে বানচাল করার 
উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করাছিলেন। সাতই 
যেদিন গভাঁর রাতে ডঃ ঘোষ আর 
সতেরোজন এম-এল-এ-র পদত্যাগের 
খবর জানতে সাংবাদিকরা প্রফন্ল 
ঘোষের বাড়ীতে যখন যান তখন 
দেখা যায় সেই রাতে আই-জি উপানন্দ 
মুখার্জ সেখানে উপাস্থিত। তার- 
পর প্রফুল্ল ঘোষ মখ্যমল্তী হলেন 
আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল প্রাতি- 
হিংসার দুর্বার আঁভিযান। প্রায় 


পণ্চাশ হাজার মানুষ জেলে গেলেন, ' 


লাঠি, গাল, গ্যাসে রাজ্য ছেয়ে 
গেল। সাংবাদিক দলন শুরু হোল, 
সংবাদপনের বিরুদ্ধে ঢালাও ব্যবস্থা 
গ্রহণের আদেশ দেওয়া হোল। আর 
এসবের পরামর্শ দিয়ে চলেছিলেন 
ওঁ 'সাঁভিয়ান 'ক্লিক। 


(শেষাংশ ৮ম পক্ঠায়) 


ফেরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযানের ফলে 
হাজার লোক বেকার 6 ৫ লক্ষ আনাহাবের সন্মুখীন 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
84588 

করার নামে রাচ্রপাতর 
শাসন বা ধরমবীরের শাসন কল- 
কাতার ফেঁরিওয়ালাদের ওপর হামলা 


অনেককেই জামিন পর্যন্ত দেওয়া 
হচ্ছে না। . 

ফুটপাথ থেকে ফোঁরওয়ালা 
হটও আভিষানের ফলে নানি, 
পেন, খেলনা, রেডীমেড কাপড় 


শুরু করেছে। ফলে কয়েকদিন ধরে জামা প্রভৃতির বহু কুটির শিল্প 


শত শত ফোরওয়ালা বেকার। 
তাঁদের ঘরে ঘরে হাহাকার। কল- 
কাতা ষ্ট্ৰীট হকার্স ইউনিয়নের 


বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কল- 
কাতার উল্টাডাঙ্গা, বেলেঘাটা, 
'খাদরপুর অণ্ুলে যে হাজার হাজার 


চারংপাঁচ জন কর্মী কাজ করেন, 
তাঁরাও এবার বেকার হবার মুখে 
কলকাতার ফুটপাথে প্রায় ৭০ 
হাজার ফোঁরওয়ালা আছেন এবং 


সের পোয়াবারো। যাঁরাই ঘুষ দিতে 
অনিচ্ছুক তাঁদের ওপরই হামলা ও 
'পিট্ান চলছে। 

শেয়ালদা অণুলের জনৈক 
ফেরিওয়ালা গত কয়েকাঁদন ধরে 
ফুটপাথে বসতে পারেন নি; ফলে 
দৈনিক যে দু-তিনটাকা (সস্তায় 
পেন বেচে) আয় ছিল তা-ও বন্ধ।, 


‘এদিকে তান চার সন্তানের পতা! 





আলি, 











ক 


দুই 


_. থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ ধর্মবীর 


মহানভব মহাশয়, 
আপনার পূর্বপরম্পরা আপনার 
বহু 'বাঁচন্র কার্ধধারায় ভস্বর হয়ে 
উঠেছে বলেই আপনাকে উপরোন্ত 
রাতিশৃঙ্খাঁলত ভঙ্গীতে সম্বোধন 
করতে হলোপ নচেৎ, স্বাধীন ভারতে 
জননেতাদের জন্য অন্য সম্ভাষণের 
অভাব ছিল না! 7 
অনেকে আপনাকে স্বৈরাচারী 
বলে থাকেন £ আপাঁন নাক ভার- 
তের সধাঁবধানকে, তার আক্ষরিক 
অর্থমাত্র ব্যবহার করে; থোড়া মাংসে 
পরিণত করেছেন। এবং এ কাজের 
উদ্দেশ্য ছিলো, বিশেষ কোনো বিভ্ত- 
বান গোষ্ঠীকে তাদের একচেটে 
ক্ষমতার (সামাঁজক তথা অর্থ 
নোৌতিক) দরুণ তুষ্ট করা। 
বস্তুতঃ ঘটনাবলী 'কন্তু অন্য 
তথ্যের দিকে হীঙ্গত করে। কি 
শিল্পপতি শ্রেণী, কি ব্যাঙ্কার আদ 
এঁকত্িত ধনবলের অধিকারী মবাষ্ট- 
মেয় ব্যান্ত ও গোষ্ঠী-মাঁলকরা, ক 
উঠত ধাঁনক সমার্থত প্রান্তন ও 
পারিবাঁতিতি সামন্ত প্রভু, কি রাষ্ট্র 
শান্তর প্রকৃত চাঁলকাশান্ত দশ্ডদমন- 
রূপ হাতিয়ারের প্রয়োগ কর্তা 
পুলিশ মিলিটারী ও আমলাশাসন 
কাঠামোর উচ্চস্তরের নব্য দেবতা 
আপাঁন সকলের ব্যাস্ত ও যৌথ 


কায়েমী স্বার্থকে অপূর্ব চার 


কৌশলে গ্রল্থন, সংরক্ষণ ও সম্প্র- 
সারণ করেছেন; এবং প্রসঙ্গত, 
এদের মাঝে ষত অগ্গণত গণতান্তিক 
একরনায়ক “গোকুলে বাড়ছিলো” ও 
আজও বেড়ে উঠে মহশরুহকায় হয়ে 
ভারতের অনজ্ীবনে ছায়া বস্তার 
করতে চায় তাদের বেকুব বানিয়ে- 
ছেন। 

ফলতঃ একাঁট আমোদদায়ন 
পরিণাত দেখা যাচ্ছে । জনসাধারণের 
শাক্ষিত ব্দ্ধিজীবী মহলে এক 
অপূর্ব সুখদ রাজনোতক মোহ 
শুশকড় গেড়ে বসছে। বুঝ এ-প্রদে- 
শের রাজনৈতিক ভাগ্যানয়ন্তা 
কোনো ব্যান্ড বিশেষ হয় প্রদেশ- 
পাল, নতুবা প্রফুল্ল "ঘোষ, নতুবা 
স্পীকার মহোদয়, যে ভদ্রলোক এ- 
ধরণের কজ্পনা করতেও নারাজ তবু, 
কিংবা, আশু ঘোষ বা অমাঁন আর 
আশ্চর্য 


চালত হতে 'দয়ে আপন পদের 





র প্র মল্লিক 


ধন্যবাদ আপনাকেও, ধর্মবীর সাহেব 
আপনি তর মহান ব্যবহারিক 
আপাঁন আর একটি আরাম- 
দায়ী মোহ আরামকেদারাশ্রত রাজ- 
নীতিকদের জন্য রচনা করেছেন। 
বুঝি ষেন তেন প্রকারেণ রাজ্য 
বিধানসভার অধিবেশন করাতে পার- 
লেই সর্ব সাংবিধাঁনক জাটলতা 


আঘাতে নির্মূল করে দিলেই বুঝি 
বিধানসম্মত গণতল্দের রথ গড় গড় 
করে চলতে শুরু করবে। এভাবে 
আপনি সমস্যার মূল শেকড়, যার 
প্রধান বপনকারীী একুশে নভেম্বর 
রাঁত্রতে আপান স্বয়ং হয়োছলেন, 
তার থেকে জনমানসের সমীক্ষু দৃষ্টি 
সাঁররে আনতে চৌঁম্টত। অথচ 
আপাঁন সংবিধানের ১৬৪ ধারার 
বদলে বা সঙ্গে ও অনুষঙ্গে আর 
কোন ধারার প্রয়োগ করলেই, যা 
ছিল আপাতঃ-সধীবধান “রোধ, 
তা আপাতঃ বৈধতার জামাকাপড় 
পরে স্বৈরতন্তীর উলঙ্গাতা ঢেকে 
গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতো। অন্ততঃ, 
চাটুকার ও ভেরীবাদক সংাবধান- 
বিশেষজ্ঞদের পক্ষে গণতান্নুক 
কুম্ভীরাশ্র বওয়াবার সুযোগ 
জুটতো। আহা, ধর্মবীর সাহেব, 
তাহলে আপনি আরও সোচ্চার ধন্য- 
বাদ জ্ঞাপনের প্রাপক হতে পারতেন। 
তবে, এ যে 'হন্দীতে একটা প্রবাদ 
আছে, “আঁত তাড়াতাঁড় কাজ, শয়- 
তানের কাজ”! হায়, ঘটনাচক্ে আপ- 
নাকে, সামক্সিক ভাবে হলেও, রাজ্‌- 
নৈতিক তথা প্রশাসনিক ক্ষমতা 
প্রয়োগের দুর্বার  স্ময়মচাঁলিত 
স্রোতে যাঁতর সংযম আনতে দেয়ান। 

যখন সুপ্রীম কোর্টে উল্লেখ 
করার প্রশ্ন পশ্চমবাংলার প্রান্তন 
মল্লিম্ডলশী ' রাম্ট্রপাতর কাছে 
নিয়মতান্মিক ভাবে পেশ ও সুপা- 
রশ করেছিলো, তখন আপনার ও 
অপারপর জননেতাদের কার্ধারার 
যৌক্তিকতা এবং বৈধতা সপ্রমাণ কর- 
বার সুযোগ এসোঁছলো। আপনি 
সে পথ গ্রহণে রাম্ট্রপাতিকে প্রবর্ত্ত 
করতে পারতেন। তা না করে, সং- 
বিধান রাঁচয়তাদের মূল উদ্দেশ্য 
(সধাঁবধানের ক্রিয়াশীলতা 'বিচার- 
বিভাগীয় পদ্ধাতর এক সজাগ 


পারেন ন, হয়তো পারতেন না, 


সম্ভাবনার লোভ দেখিয়ে আরও 
তীন্র করে তুলেছেন। সাংবিধানিক 
জটিলতার সুরাহা মেলেনি, জল্পনা 
কঈপনার অলস রসনা-কণ্ডুয়নের 
ব্যভিচার বেড়েছে মাত্র! 





ব্যাকুল গদী মোহ এবং ক্ষমতা 
অধিকারের জন্য পাঁরিষদীয় গণ- 
তন্মের জবাই, টাকার জোরে শুধু 
মান বিধানসভার ভেতরে শর্টকাটে 


এবং তা ঘুরেওছে। সম্ভবতঃ, ডঃ 
প্রফুঞ্ল ঘোষের পায়ের তলা থেকে 
মাটি সরে যেতে দেখে গোপনে পরম 
প্রীতি লাভ করছেন। সম্ভবতঃ 
তাদের দশা ট্যান্টালাসের দশা) 
তাদের উদ্ব্যগ্র উন্মত্ততাকে, কখনও 
সংবিধানের ১৮০, বক ১৭৯ ধারা 
(স্পীকার অপসারণের উদ্দেশ্যে), 
কখনও ১০৯ (বাজেট পাসের 


“বিকল্প পথ ?), কখনও ৩৫৬ ধারার 
অংশাবশেষের, সবধানজনক প্রয়োগ 


তবে উচ্চকোটি মহলে আত্ম- 
সম্মানের মিথ্যা, আতিস্ফীত ধারণা 
ও ধুম্রজালকে উত্তরোত্তর বাড়তে 
না দিয়ে আপান স্বয়ম স্বীয় পদা- 
ধকারবলে বিধানসভা আহ্বান 
করতে পারতেন অর্থাৎ ডঃ 
প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
বিতক্মূলক এবং স্পম্টতঃ অজন- 
প্রিয় নতি করার পূর্বে। কিন্তু 
এখন আর উপরোন্ত পথ গ্রহণের 
অবকাশ রইলো না। রইলো না কোন 
স্দষোগ ' বিশ্বজনমতের ' সামনে 


দেখানো যে, কংগ্রেস দেশ-ও  গণ-- 


তন্তরীয় এঁতিহ্যের অক্ষুগ্নতা দলীয় 
স্বার্থের উর্ধে বজায় রাখতে জানে। 
বৈধতা, নৈতিকতা, সাধাঁবধাঁনক 
আইন ও লক্ষ্যের প্রতি পাঁবন্র 
আনুগত্যের আদর্শ যাতে কংগ্রেস 
দল স্বয়ম নষ্ট করে ফেলে, ধর্মবীর 
সাহেব রাজনৈতিক গুপ্ত পটভূমিকা 
পারবর্তনের আঁত দ্রুত খেলায় 


বিদিত । 


প্রস্তুভ হয়। 
রসায়ন । 


চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্টিসাধনে ও হৃতশ্বাস্থ্যোদ্ধারে 
আমলকীর অত্যান্ত গুণাবলী সর্বজন 
এতগ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যদ্বত__- 
বৃষ্চতিল তৈল, মিছরী ও অগ্যান্ত হত্রাপা 
ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
ইহা! আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 


শনাক্ষ _ প্রীযোগেশচত্র ঘোষ, এম, এ আমুর্ষোদপাস্্রী, 
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌ লি এস. (আমেরিকা) * 


সাধনা ওষধালয়-ঢাবা দা ল্য লাল শাদা ব্যাগ 


সাধনা উধালয় রোড, লাধনা নধর কলিকাতা-৪৮ কলিকাতা কেন -ভাঃ নয্েশচল্র ঘোষ, 


শএ্রম্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) আযুবেঁদাচার্ষা । 


দর্পপ ॥ শ্ককবার ১লা মার্চ ১৯৬৮ 
এ 
আপনি তারই পথ বেধে দদিয়েছেন। 


পাঁতর শাসন_আশ. মধ্যবততী রা 

চন বাদে_ঠিক এমানই এক _পথ, 

যা জনগণের মাঝে ক্রমশঃ “গণতা- 

ন্মিক” পদ্ধতির প্রতিই ব্যাপক . 
নিরাশা অপরাদকে সকলপ্রকার 

ক্ষমতার মন্ত্র দখল করার অনিবার্য 

কার্যক্রম সহ পান 
আপনাকে ধন্যবাদ, আবার ধন্যবাদ 

সমর্থনকারী আপনার প্রশাসনিক 

কার্যধারার জন্য। 














পি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮৮ 


অমর ভিয়েতনাম 





২ জানবার" ভোর থেকে 
৯ উত্তর 'ভয়েতনাম সরকার 
জাতীয় উৎসব “তেত” উপলক্ষে এক- 
1 তরফা য্বম্ধাবরাতি ঘোষণা করে- 
ছিলেন। যদদ্ধবিরাতর সময় সাত- 
দিন নিদিষ্ট করা হয়োছল। 


মুদ্ধরাজারা অল্নাজী 


উত্তর ভিয়েতনামের সরকার 
যাদ্ধাবরাতি ঘোষণা করলেও মার্কনী 


বোমারু বিমান সমূহ (ব-৫২). 


ওসব ছুই না মেনে যথারীত 
তাদের বোমাবর্ষণ চাঁলয়ে যাচ্ছে। 
উত্তর ভিয়েতনামের খে সান সুপ্তাতে 
তারা বোমাবর্ষণ করেছিল ২৮শে 
জানুয়ারী ৷ 

উত্তর '*ভয়েতনাম'ঁদের সপ্তাহ- 
ব্যাপী ফুদ্ধবিরাতর জবাবে দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকারের 
প্রভুরা এভাবে বোমাবর্ষণ করে 
চলেছে। তরে জাতাঁয় উৎসব উপ- 
লক্ষে তারা কি যুদ্ধাবরাত করবে 
না? হ্যাঁ, তারা রাজশ হয়েছে যুদ্ধ 
বিরাততে তবে এক সপ্তাহ ত দূরের 


কথা, মাত্র ৩৮ ঘন্টার জন্য। সেই' 


ষদ্ধবিরতি তারা করতে রাজী 
হয়েছে সেই উৎসবের দিন অর্থাং 
৩০ -জান্নন্সারী। এর পূর্বে তারা 
যথারণীত সংগ্রামী ভিয়েতনামশদের 
বিরুদ্ধে নারকীয় সামারক আভযান 
চালিয়ে ষাবেই। 


বিবেকী সৈন্য 


যুদ্ধ চলছে ভিয়েতনামে, কিন্তু 
রও সৈন্যদের মধ্যে বিবেকের পণড়ন 
চলছে। সে সমস্ত মার্কন ঘাঁটগু- 
লির সৈন্যদের ত এখান কোন 
যুদ্ধের ভাত নেই। কিন্তু ভিয়েত- 
নামের সংবাদ তাদের কোন 'নাশ্চ- 
ন্ততা দান করতে পারছে কই? 
যে ভাবে মাঁকনীরা ভিয়েতনামে 
বিপর্যস্ত হচ্ছে, তাতে প্রাঁথবীর 
অন্য সমস্ত ঘাঁটর মা্কন 
সৈন্যদেরও সেখানে যেতে হতে 
পারে যে কোন 'দিন। সুতরাং 
তাঁদের মধ্যেও এ য়ে আলোড়ন 
চলছে । নিজেদের প্রাণের ভয় ছাড়াও 
বিবেকের কামড় ত রয়েছে। সারা 
মাকন যুত্তরাষ্টু জুড়ে প্রতিবাদের 
বড় উঠেছে। তার প্রভাব ‘গয়ে 
প্রবাসী মাঁকন সৈন্যদেরও নাড়া 
দিচ্ছে। 

পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত 
একটি মাকিন ঘাঁটির দঃটি সৈন্য 







সামারক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে 
দেবেন_ সে রকম সম্ভাবনা নেই বলে 
সংশ্লিষ্ট মহল জানান। 


' অধিকার নেই 


মাকিন পাঁঘকা “লাইফ”-এর 
প্রাতিনীধর সংগে এক সাক্ষাৎকারে 
সোভিয়েট প্রধান মন্দ এলোঁক্স 
কোঁসাগন বলেন, “পঁভয়েতনামে 
নোংয়া যুদ্ধ ঘটানোর জন্য ইতিহাস 
কোনদিন মার্কন য্যস্তরাষ্ট্রকে ক্ষমা 
করবে না। সোভয়েট ইউানয়ন 
উত্তর ভিয়েতনামকে সামারক পরা- 


জয় বরণ করতে কোনমতেই দেবে 


না।” 

তান আরো বলেন, “ভয়েত- 
নামে শান্তি স্থাপনের চাঁব মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এবং সেখানে যুদ্ধ 
চাঁলয়ে যাওয়ার সর্বপ্রকার দায়িত্বও 
তাদের বহন করতে হবে!” " 

হ্যানয় এবং ওয়াশংটনের মধ্যে 
মধ্যস্থতার প্রসংগে কোসাগন বলেন, 
“কারো সংগে ভিয়েতনাম যুদ্ধ 
সমাপ্ত নিয়ে আলোচনার কোন 
আঁধকার আমার নেই। আমি এটা 
পরিষ্কার করে দিতে চাই এজন্যে 
যাতে কেউ কোন ভুল ধারণা না 
করেন যে হ্যারজ্ড উইলসন, লণ্ডন 


৩০শে বি সায়গণ, ?সিডন৭, 





আঙ্জেণিনায় 
 দাগা চোন 
আর খুনাদ৷ 
সি আই এর 


অনুর 


(দর্পশের বিশেষ প্রাতানাধি) 
* কুখ্যাত সি আই এ আর্জে 
নিন্টনায় একাঁট বড় ঘাঁটি 
গেড়েছে। আজেন্টনায় সি 
আই এর অনুচরদের মধ্যে 
আছে দাগশ খুনী, চোর আর 
বদমাইস। এদের কাজ হচ্ছে 
আজে্ন্টনার বামপন্থী শান্তর 
ওপর আঘাত হানা। সি আই 
এর টাকায় গড়ে উঠেছে কাঁমউ- 
নস্ট বা বামপন্থী বিরোধী 
একাঁট সংগঠন। আর এই 














প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। 'বিদ্লবী 
সরকার প্রতেষ্ঠার কথা ঘোষিত 
হয়েছে। রাজধানী শহর সায়গনের 
অধিকার নিয়ে যুদ্ধ চলছে ১২০০০ 
মার্কিন সৈন্য ও ৪০০০ মানত 
ফোজের (রয়টারেরই পাঁরবোশত 
এই তথ্য। আসল তথ্য নিশ্চয়ই 
মাকিন সৈন্যের সংখ্যা অনেক 
বেশিই বলবে ৷) মধ্যে। তাতে এখনো 
শহরটিতে মস্তি ফৌজরা প্রবল 
শান্ততেই অবস্থান করছেন। ' 


প্রাভদ| বলেন 


৩রা ফেব্রুয়ারী প্রাভদা রিপোর্টে 
বলছেন যে, দাক্ষণ ভিয়েতনামের 
নটি শহর মুক্তি ফৌজের দখলে এবং 
ম্ান্তফৌঁজ আঁধকৃত এলাকায় প্রশা- 
সন চালাবার জন্য রাজনোতিক সংস্থা 
গঠন করেছেন বিপ্লবীরা। এই সব 
রাজনোতিক সংস্থাগুনঁলর নাম হল, 
“ইউনিয়ন ফর দি স্ট্রাগল ফর ইস্ডি- 
পেণ্ডেস, ফ্রিডম এবং পীস।॥” 

এই ইউনিয়নের সভাপতি হয়ে- 
ছেন হিউ এবং সায়গণ 'বি*বাবদ্যা- 
লয়ের প্রফেসন ডাঃ লেন হাও। এই 
ইউনিয়নের প্রোগ্রামে বলা হয়েছে 
যে, এই ইউনিয়ন গণতাল্ত্িক সর- 
কার চান। এই সরকার দেশকে 


সার্বভোমত্ব, স্বাধীনতা এবং জোট- - 


নিরপেক্ষতার পথে পরিচালিত 
করবে। 


(শেষাংশ ১ম পৃচ্ঠায়) 


৯ & সাত £ 


পনি রমানীর রাট্গততি 


"হাইনৰিশ 


ধু/ব্ক 


ভীত বা্িবাহিনী 


(দর্পশের বিশেষ প্রতানধি ) 


গার বর্তমান 
রাষ্ট্রপাতি হাইনারশ ল্যুবকে 
[িটলারের কুখ্যাত মৃত্যুক্যাম্প িউ-র 
মাতা ছিলেন একথা ঢাকার জন্য 
পশ্চিম জামানীর নয়া ফ্যাসীবাদশ 
সরকার নানা ভাবে চেষ্টা করছে। 
পশ্চিম জার্মান সরকার নাৎসী ল্য 
বকের বিরুদ্ধে আনীত আঁভযোগকে 
পুর্ব জামানীর কুৎসা বলে এতাঁদন 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। 
সম্প্রতি নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সর 
জেনারেল পাবাঁলক প্রোসাকউটরের 
গ্রাফলজি বিশেষজ্ঞ, বিখ্যাত মাঁকন 
হস্তলেখাবিদ, অপরাধ বিজ্ঞানী 


- হাওয়ার্ড হোরং সংশ্লিষ্ট আঁভযোগ 


সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করে 
বলেছেন যে, হিটলারের কনসেনট্রে- 
শন ক্যাম্পগ্ালর 'বাল্ডংয়ের প্লান 
হাইনারশ ল্দ্যবকে করে 'দিয়োছলেন 
বলে জার্মান গণতাঁল্ক সাধারণতল্ল 
থেকে প্রকাশিত দাঁললগুদিতে যে 


_ অভিযোগ করা হয়েছিল তার সবই 


সত্য। 

সম্প্রাত পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত 
পান্রকা “স্টার্ণ”-এ ষ্টার হেরিংয়ের 
দশর্ঘ বিশ্লেষণ বেরোলে পশ্চিম 
জানতে চাণ্চল্যের সৃষ্ট হয়। 
বিশেষজ্ঞ হোঁরং বলেছেন যে, দাল- 
লের হস্তাক্ষর থেকে প্রমাণিত হয় 


যে, এ হস্তাক্ষর হাইনারশ লব" { 


কের। 

এই প্রসঙ্গে প্টার্ণ” মন্তব্য 
করেছে যে, আমোরকার বিশেষজ্ঞের 
মতামত পাওয়ার পর আর “জাল- 
যাতি” ইত্যাদি চীৎকার তুলে পূর্ব 
বানের ল্যবকে রোধ আঁভ- 
যানকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯৯৬৭ সালের 
১৭ই মার্চ ভাঁরখের দর্পণে “পাঁশ্চম 
জামানীর রাম্ট্রপাত হাইনারশ 


. জ্যবকে হিটলারের কুখ্যাত অনুচর 


এবং একজন হৃদ্ধাপরাধী” শিরো- 
নামায় পশ্চিম জামানীর রাম্ট্রপাত 


ল্যবকের কুখীসত অতীত ইতিহাস (" 


ফাঁস করে দেওয়া হয় এবং পশ্চিম 
জামানীর রাম্ট্রপাত ল্যবকের 
স্বাক্ষারত একাঁট মৃত্যু ক্যাম্পের 
নক্সার ফটোস্টাট ছাপা হয়। ল্য্যবকে 
লিউ ক্যাম্পের শ্লেম্প ববাল্ডং 
স্টাফের কর্তা ছিল। পশ্চিম জার্মা- 
নশর পান্রকা ডয়েশে ভলকস জাইটু 
১৯৬৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই 
{লিউ ক্যাম্পের বর্বরতা সম্পর্কে 
লিখেছিল, “লউ কনসেনন্রেশন 
ক্যাম্পের পরিস্ধাত বুকের ভাল্টের 
চেয়ে খারাপ ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার 
চারমাস আগে বৌশর ভাগ মানুষ 
মরেছেন কঠোর শ্রম ও ক্ষুধার জন্যে । 
যখন মাটির নীচে অস্ত্রশস্ত্র কার- 
খানা নিমাণ করা হাচ্ছল তখন 
পর্যবেক্ষণ করার সময় কি হের 
ল্যবকে এই দ্দরশা দেখেনান? 
তান কাম্পবাসীদের দুদশা .দেখে- 


ছেন এবং তাঁদের মৃত্যুর কথাও 
জানতেন।” গু 

হের ল্যবকে যে শুধু লিউ 
ক্যাম্প তৈরশর জন্য দায়া তা নয়৷ 
{তান মারয়েনবন হেলমসস্টাড বাল- 
বেগবেরেনব্দগণ পঁীনে মুণ্ডে, হয়- 
ঝটার প্রভাতি ক্যুত্যাত ক্যাম্পগ্যীলর 
পরিকল্পনা ও নিমার্ণের সঙ্গে 
জাঁড়ত 'ছলেন। বুকেনভাল্টে যেমন 
লাখে লাখে মানুষকে 'বষাস্ত গ্যাস 


দিয়ে হিটলার খুন করোছল তেমান 


সংাশ্লম্ট এইসব ক্যাম্পগ্দীলিতেও। 
প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, 
জাম্মন গণতাল্লিক সাধারণতন্ম 
১৯৬৫ সালের ২৯শে জুন লয্যুব- 
কের বিরুদ্ধে সংঁশলম্ট আঁভযোগ 
আনেন তখন পূর্ব জামান সর- 
কার লহ্যবকের নাৎসী অতশত 
সম্পর্কে গুরুতর আঁভিযোগ করে 
ল্যবকে সংক্ান্ত বহু দালল প্রকাশ 
করেন। এ দাঁজলগ্ীল 'হটলারের 
পতনের পর পাওয়া যায়। 


নেশিয়ার খণ দাঁড়য়েছে আড়াই 


শো কোট ডলার বা ১৫৭০ * 


কোটি (ভারতীয় মুদ্রায় ) 
টাকা । এবং এবছরই পশ্চমীদেশ 
ও জাপানের ধার শুধতে হবে 
১৯ কোটি ৫ লক্ষ ডলার । ফলে 








fe 


আচ, 0 . . 





[ল নিয়ে বাচালরা অর্থাৎ 

সরকার এবং ক্যবসাদাররা 
যা কাম্ডকারখানা বাঁধয়েছে সে- 
সম্পর্কে কিছু হক কথা বলা উচিত। 
সরকারের সব ভুম্মৎ কুপোকাৎ হয়ে 
গেছে বলে তার মুখপান্ররা ব্যবসা- 
দারদের কাছে দাসখৎ লিখে 'দয়ে 
মস্ত পেতে চাইছে, কিন্তু আমরা 
ছাড়ব কেন? কৈফিয়ং চাইব । সর- 
কার শান্ত, সুবোধ বালকের মত 
উত্তর দেবে, লেভার ব্যবস্থা তো 
সম্পূর্ণ হয়েছে, গ্রামের লোকেরা 
লেভীতে ধান বা চাল দিলেই সহ- 
রের লোকদের খাদ্যসমস্যা মিটে যাবে, 
তাহলেই সহরে আর কোন হৈচৈ 
, বা আন্দোলন হবে না, অবাধ গতিতে 
গ্রণতন্ত্ের রথ গড়গড় করে কংগ্রেস 
" ভবন থেকে রাজভবন যাওয়া-আসা 
করবে যেন "সিঙ্গল ফেয়ার, ডবল 
জান”, তবে রথের তলায় চাপা পড়ে 
কেউ মরলে তার জন্যে রথ বা রী 
কেউ দায়" হবে না, দায়ী হবে সেই 
নিহত জন-ই (এ-ভাবে শত-সহন্্ 
লোক মরলে কেমন আর পরিবার 


চাল নিয়ে 


মহমদল হক . 


সঠিক বলে প্রমাণত হবে, কারণ 


হারমতশী, রাম, শ্যাম, যদ 


টা 


দশ জন (বাপ-মা ও ভাই-বোন) 


সবাই এক একটা সংসার পেতেছে 
সরকারী পাঁরবার পারিকঙ্পনাকে 
সফল করতেই । এক-একজনকে, নিয়ে 
এক-একটি পাঁরবার--এর চেয়ে আর 
ছোট করা যায় না। রাতে কিন্তু 
হরিহর ও হরিমতপকে এক ঘরে 
পাবেন এবং খাবার সময়ে তাদের 
ছেলেমেয়েদেরও একই স্থানে 
পাবেন। এ নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর 
হবার বাসনা স্বাধীন ভারতে না 
থাকাই ভাল্‌। 

তারপরই দেখা যাবে হারহর- 


দের শত শত গাড়ী ধান 'বাভন্ন 


থানা ও জেলার কর্তীনং-এর ওয়ার্নিং ' 
স্তব্ধ করে ঘাটাত এলাকায় 
ঢুকছে । আমাদের সাল্কনা দেবার 
জন্যে বাচালদের এক বিশেষ অংশ 
নিজেদের গা চেটে খাস সুপ্রীম 
কোর্টের 'বচারপাঁত সেজে ফরমান 
জারণ করবে যে, কর্ডানং-এর পাশ্বস্থ 
গ্রামগুলোর সব হাঁস্কং মেশিন বন্ধ 
করা হোক, সেই সঙ্গে গ্রাম ভারতের 
অন্যতম প্রাচীন এ্রাঁতহ্যের স্বাক্ষর 
ঢেশিকগুলোও সযত্কে তুলে সরিয়ে 
নেওয়া হোক। স্বীকার করি, তা 
হয়েছে এবং আরো হবে। একটা 
প্রবাদ আছে, ঢেশীক স্বর্গে গেলেও 


ধান ভাগে (থানা বা অন্যান্য সর- 


কারী এজলাসে তা ভাণে কিনা 
জাননা)! কিন্তু মর্তলোকে গ্রামের 
সাধারণ লোকদের ভাত খাবার কি 
হবে? আমোরকার জনসনী গমও 
তো সেখানে গিয়ে পেশছায় না। 
নাকি, যাদের ধান আছ্ছে, ভাণতে না 


পারার জন্যে খেতে পারছে না আর 





“নিকট ভবিষ্যতে তারা সাবালক, 


সচেতন ভোটার হলে ভারতের গণ- 
তন্্র হত্যাকারী রাজনোতিক্‌ কশাই- 


‘দের সমূহ বিপদ হবে যে!! 'কন্তু 


শাপে বর হয় যদি, সেই যেমন হয়ে- 
কুটিরে! নরম ইসলামের মত 
আলোক-শশু এসে আবার ক 
বুড়ো খোকাদের. ছেলেম ঘুচিয়ে 
দেবে না? তখন প্রফুল্প ঘোষের 


ভার নেবে! 'কল্তু নকল, সাজানো 
শতুদের পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত 
ও বিরন্ত হয়ে তারা যে কোন অস- 
তর্ক মুহূর্তে আসলে শত্দুর মাথার 
খুলিটাই বন্দুকের গুলগতে ভীঁড়-.. 


য়ে দেবে না, তার নিত ৃালয়ের 
দি? সেই ক্ষণ থেকেই শুরু হবে জজ 
স্বাধীন" ভারতের অতুন্তম আঁতহ্য , 


{বিধৃত ইতিহাস 'সংবধানের 
সতশত্বরক্ষার জন্যে তখন আর ভাবতে 
হবে না। 





- দপপ ॥ শুক্ুবার ৯ 


ই ফেব্রুয়ারা ১৯৬৮ 


্তরবন্ত বিদ্যালয়ে 
তচলাবদ্থার নেপথ্য 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


স্তরবঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য শ্রীঅতুল্যচন্দ্ু 
রায়ের খামখেয়ালীর ফলে উত্তরবঙ্গ 
িশ্বাবদ্যালয়ের পড়াশুনার প্রায় 
দফারফা হবার উপক্রম! ছাত্-ছাত্রী- 
কর্তৃপক্ষ যে তামাসা করেছেন তাতে 


আঁভভাবকদের মহলে এই 'িশ্ববিদ্যা ' 
-লয়টি সম্পর্কে বিরূপ প্রাতীক্য়ারই 
সৃষ্টি হয়। 


সর্বোপাঁর উপাচার্য 
জদের বশবতশী হয়ে ছাত্রস্বার্থ না 


' দেখে প্রাতীক্িয়াশীল চক্রের উদ্দেশ্য- 


চাঁরতার্থ করার জন্য বেপরোয়াভাবে 
ছা্র-ছাত্রীদের 'ওপর গৃস্ডা-প্দালস 
হামলায় সাহায্য করছেন। - 

. আঁভর্ষযোগে প্রকাশ যে, .বি*ব- 
অচলাবস্থা দূরীকরণের 
ম্চমব্গ কলেজ ও ববদ্ব- 
ন্‌ dj শুষ্ক ” এক প্রাঁত- 
ধনীধদর্ল ২২শৈ"জানুয়ারীর' পরে 
কোন এক 'দিনে িশ্বাবদ্যালয় চত্ব- 
রেই স্লড্ুক্্তুরর পরাক্ষা..গ্লুহণের 


সমপারণী রন). পাচা আান- 


+ 


'ন্মিত 'আঁতাঁথদের সুপারিশ অগ্রাহ্য 
করে ২২শে জানুয়ারীই পরীক্ষার 
দিন নির্দিষ্ট করেন . এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এলাকার বদলে উত্তর 
বঞ্গের সাতটি কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহ- 
ণের কথা ঘোষণা করেন। 

জানা যায়, ২২শে জান্য়ারী 
৭টি কেন্দ্রের ৬টি কেন্দ্রে ১৪০০ 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৫০ জন অন্দু- 


পক্ষ পুনরায় ২৫শে জানুয়ারী 
পরাক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। আঁভ- 
যোগে আরও প্রকাশ, গুণ্ডা, সশস্ত 
পুিস*পাহারায় পরণক্ষা পরণক্ষ 
খেলা হয়, এবং মাত যে চারটি কেন্দ্র 
পরণক্ষা হয় সেখানে ৯৫০ থেকে 
১৭৫ জন পরীক্ষার্থী হাজির হন। 
জলপাইগ্দাঁড়, রায়গঞ্জ, ও মালদা 
কেন্দ্রে কোন ছাত্র পরণক্ষা দেনশীন। 
অভিযোগে আরও ' প্রকাশ, কোচ- 
বিহার জলপাইগুড় ও শালগ্‌- 
ড়িতে কংগ্রেস" গুণ্ডা ও পলস 
থা উম পটার) 





- যাদের ধান নেই এবং অুপ্চল প্রধান - 
ও বব ডি ও স্বাক্ষীরত রেশন- 


"হয়ে দঃসরা কিস্তি শুরু হয়ে কার্ডের মারফৎ যাদের কল্ট্রোলে 





' গেল- পোঁষের মাঠে ধান ছল, তারই 


চাল দেবারও সচল 'বাঁধ-ব্যবস্থা 


, খোলস ছাড়িয়ে চালের গন্ধ শুকে নেই-উভয় শ্রেণীর সকলেই কি না 
বাচালরা কিনা সংবিধানকেই বান- খেয়ে মরে ভারতীয় গণতন্দের সাম্য" 
চাল করে দিল (পাঁণ্ডতদের সাংাব- ও এঁক্য প্রাতাত্ভত করবে? 


অনেক মূর্খ মানুষেরই হেসে-হেসে 
' পেটে খল ধরে গেছে, তাদের ধার- 
নায় এ যেন পুরনো আমলের খেমটা 
. নাচ, তরজা লড়াই, লেটো গান)! 
| গ্রামান্তরে কিন্তু তহশশলদার 
থেকে বি ড় ও সাহেবদের সকলের 
ডান চোখ লাফিয়ে উঠেছে। বাচাল- 
দের সঙ্গে তাদের কোন অদৃশ্য 


কিন্তু দ্বিতীয় ভুলটাই শেষ পৰ্যন্ত - 


RY 


মগের মুলক আর কাকে বলে? 


তুঘলকি শাসন আবার কি? বলবার 


সময় এসেছে, বাচালদের যোগসাজ- 
সেই সব অনাসৃষ্ট কান্ড ঘটছে এবং 
আরো ঘটকে। হরিহররা কাকে না 
চাঁদর জুতো মেরে বশ করে 
যশ “কনেছে? তাই তো লাভের 
পরীর পিঠে চড়ে তারা মনের সুখে 
চাঁদে যাচ্ছে আর আমরা খাল পেটে 


সেই ভাল। লেখাপড়া শিখে 


মেযেদেবছোটবেলা থেকেই 
স্বকেব বন্ধ নিতে শেখান । 





কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্ের ভৃতপূর্ব অধাপক 















বৈঠকে নিশ্চয়ই স্ুদশ্য পারকল্পনা হাঁরমটর গুনাছি। তারপরই গ্রামে 
. তৈরণী হয়ে গেছে, তারই খেই ধরে আমাদের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে. ক | 
.নাচতে-নাচতে তারা লেভশর নোটিশ যাচ্ছে, হারিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে যেন lee 
- লটকে দিয়েছে যথাস্থানে। যার শ্মশানের 'নাশ-অন্ধকারে। অথচ SUA ESI RY HRN SAAT সামা 
তন কুলে কেউ নেই এবং নিজেও সহরের চতুাঁ্দিক স্বাভাবিক আলোক 
- ননরন্ন ও বিপন্ন এ জঘন্য ব্যান্তরা বন্যায় উদ্ভাসিত! খেয়াল নেই, (8) সাধনা ওষধালয়-ঢাক 
ই তার, ঘাড়েও কয়েক কুইন্ট্যাল ধানের কের্যসনে' আগদন লেগেছে যত [৬20 / সাধনা ওবখালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 
লেভা বাঁসিয়েছে। আবার যার কয়েক টিন ও ড্রামগুলো পর্যন্ত সব ধোঁয়া অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ" এম.এ, কলিকাতা কেন্দ্র 
“শত বিঘে জাম আছে সে কিন্তু, সব হাওয়া! কেরাঁসনের অভাবে . আযূর্বেশাী, এফ.সি-এস, (লগ্ন) ডাঃ নরেশচজ্্ ঘোষ, 
লেভীর আওতায় পড়েনি। প্রথম গ্রামের ছেলেমেয়েদের' রাতের পড়াও এম-সি,এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর এম.বি.বি.এস. (কলি:) 
ভুলটার সংশোধন নিশ্চয়ই হবে, 'শকেয় . উঠেছে। _“আয়ুবেদাচার্য 


ইনি n শ্ক্রনার ১লা মার্চ ১৯৬৮ 


. ভারতের বর্তমান নতি গঁতুমিকা ৪ 
- গ্রািশী দলষ্ধলির গ- ঘ্ মম 


ভা তের চতুর্থ সাধারণ নির্বা- 


নোতিক পাঁরাস্থধাতর পর্যালোচনায় 
. প্রথম ‘বিবেচ্য বিষয় হবে রাজনৈতিক 
বদলগুলর চাঁরত্র নিদ্ধারণ এবং 
কম্পকলাপ। সর্বভারতীয় দলগুি 


সঞ্ঘবদ্ধ হতে 
পারোনি। তার প্রধান কারণ সকল 
দলই তাদের দলগত আদর্শকে সাধা- 
রণ মানুষের নিকট তুলে ধরতে 
সচেষ্ট ছিল এবং তখনও পর্যন্ত 
কোন শন্বিশালশ এঁক্য অথবা প্র্গাতি- 
শ’ল মোচ্চার প্রাত যথোপযস্ত 
গুরুত্ব দেয় নি। সে করয়টী দল 
একটি সম্বন্ধ শান্তর প্রয়োজনীয়তা 
সত্য সঅই উপলব্ধি করেছিল 
তারাও সকলে একটি এঁক্য সাধনে 
সক্ষম হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের 
' শৃবষয় ভারতের দুইটি কমিউনিস্ট 
পার্টিও সমগ্র দেশে নির্বাচনের 
প্রান্থালে একটি এক্যের সূত্র আবি- 
কার করতে পারে নি। কেরালায় 
. খে ইউনাইটেড ফ্রন্টের গঠন সম্ভব 
৭ হয়োছল পাশ্চম বাংলায় তা সম্ভব 
“হয় নি। অথচ এই দুইটি দলের 
"পরস্পরের বোঝাপড়ার অভাবে বাম- 
পল্ধী জোট বাধাবার প্রচেষ্টা 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে। 
ফলতঃ বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে ও 
অন্যান্য রাজ্যে, কংগ্রেস বিরোধী 
মনোভাব নির্বাচনের ফলাফলে 
আশানুরূপ ভাবে প্রাত্ালিত হয় 
খ্ন। 
অন্যান্য রাজ্য থা বিহার, উত্তর 
, প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্জো কংগ্রেস পরা- 
জিত হলেও বামপন্থী দলগুলি 
উদ্দেখষোগ্যভাবে সাফল্য লাভ করে 
নি। অল্পে দুই কমিউনিস্ট পার্টির 
“ববাদের সুযোগে কংগ্রেস অনায়া- 
-ৎ এসেই নির্বাচন বৈতরণী প্র হয়ে 
যায়! অন্যান্য ৰে সব রাজ্যে অকং- 


দল কেন্দ্রে এবং প্রায় সমস্ত রাজ্যে 
একক বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচিত 
হলেও, একথা প্রায় অনস্বীকার্য যে 
প্রায় সমগ্র দেশেই একটি কংগ্রেস 
বিরোধ মনোভাব পাঁরলকক্ষিত হয়। 
সহানুভূতি সম্পন্ন এবং সহনশশল 
» নীতি নিদ্ধারণের অভাবে বামপন্থী 
* দলগৃলি সেই সুযোগের সন্বযবহার 
করতে পারে নি। নির্বাচনের 
পূর্বে যে কাজে দলগীল অকৃতকার্ধ 


প্রভাতকুঘার ঘোষ 


হয়েছে, নির্বাচনের পরে শুধ্যমান্ 
জনমতের চাপে কিছুটা অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে দলগুলি মিলিত হয়েছে সর- 
কার গঠনে। এই অভাবনীয় পাঁর- 
স্থাতির মধ্যে কোন দল প্রকৃত সমাজ- 
তন্ঘী, অথবা বামপল্থী অথবা প্রগ- 
তিশীল সে সব প্রশ্ন বিচার করবার 
সময় পাওয়া ষায় নি। তাই এই 


নীতি প্রবেশ করেছে অনিচ্ছাকৃত- 
ভাবে এবং এটা ঘটেছে অবস্থার 
চাপে। বিভিন্ন দলের নেতারাও 


অবসান ঘটাতে । নিঃসন্দেহে বনর্বা- 
চনের পরে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস 
বিরোধ দূলগ্ীলি এই অবস্থার 
সম্মূখীন হয়োছিল। অন্যান্য 
রাজ্যেও প্রায় একই অবস্থা। 
কিন্তু এই সামায়ক মিলনের 


মধ্যেই বিরোধের বাঁজ লুক্কায়িত 


ছিল। যাক্তফ্রন্ট সরকারগলি যখ- 
নই কায়েম স্বার্থের সমষ্ট প্রাথ- 
চিক বাধাগদ্ুলি কাটিয়ে উঠছিল তখ- 
নই দলগুলি আপন আপন দলগত 
স্বার্থের প্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যপৃত হয়ে 
অন্তার্বরোধ এবং সম্র্ষে লিপ্ত 


, হচ্ছিল। যদিও অকংগ্রেপী এই 


সরফারগুলি কতগুলি কার্যসূচখ 
সম্মুখে স্থাপন করে সাধারণ মান;- 
ষের সেবায় আপনাদের উৎসর্গ 
করতে প্রয়াসী হয়েছিল, কিন্তু 
কার্যক্ষেত্রে, অন্তার্নীহত বিরোধ ও 
অনৈক্ের হেতু সেই সমস্ত প্রাত- 
শ্রাত অতি অল্পই কার্যে পাঁরণত 
করতে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিম 
বাংলার মত রাজ্যে যেখানে সরকারে 
বামপল্থী তথা কাঁমউীনস্ট পাটির 
প্রভাব অধিকতর দিছিল, সেখান 
সরকার স্মস্ত সরকার নীতির ও 
কার্যসুচাঁর মেহনত মানুষ, শ্রমিক 
কৃষক প্রভাতির কল্যাণের উপর ভাতত 
রচনার সুচনা হচ্ছিল। নীতিগুলর 
ক্পায়নের মধ্যে মত পার্থক্য ও 


' আদৰ্শগত বিভেদ মাথাচাড়া দলেও 


মোটামুটিভাবে য্যন্তফ্রন্ট সরকার 
এই লক্ষ্যেই স্থির ছিলেন। কিন্তু 
সংযুন্ত দলগ্দলর মধ্যে আদর্শ হ'ন, 
নশীতহঈন এবং স্বার্থম্বেষী উপা- 
দানের অভাব ছিল না। তদুপরি 
কতকগুলি সুবিধাবাদশ 'নির্লশয় 
সদস্যের ক্ষমতা ও অর্থলোল-পতার 
সুৰোগ গ্রহণ করে দল ভাঙ্গানোর 
কাজ পুরোমান্রায় সুরু" করবার অব- 
কাশ পেয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত প্রৃতি- 
ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী “যারা তাঁবেদারখ 
করে কায়েম! স্বার্থের । 


দলত্যাগের পালা আরম্ভ, 


হোলো। এই দলত্যাগের খেলা এর 


পূর্বেই অনন্য রাজ্যে আরম্ভ 
হয়েছিল, এবং হরিয়ানা প্রভৃতি 
কয়েকটি রাজ্যে নিতান্ত প্রহসনে 
পাঁরণত, হয়োছিল। কিন্তু আশ্চ- 


য়ানার পরেই পশ্চিম বাংলায় যুত 
ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। অবশ্য 
এই দা রাজ্যেই রাজ্যপাল কর্তৃক 
সরকার বরখাস্ত হল। কিন্তু হারিয়া- 
নার দলত্যাগীরা কোন পুরস্কার 
পেল না, রাম্ট্রপাঁতির শাসন প্রবার্তত 
হল। আর পশ্চিম বাংলায় দল- 
ত্যাগ্ণীরা সরকারে প্রাতিষ্ঠত হল 
কংগ্রেস দলের সমর্থন পুষ্ট 
হয়ে। গণতন্ত্রের এই ঘণ্য হত্যা- 
কান্ডে চিরাদনের মত তাঁর নামকে 


-. অবিস্মরণীয় করে রাখলেন পশ্চিম 


বাংলার রাজ্যপাল ধরমবীর ৷ 
অন্য আর একজন রাজ্যপাল 
যান কেন্দ্রের 'নর্দেশে রাজ্যপাল 
ধরমবীরের পদা্ক অনুসরণ কর- 
লেন তিনি হলেন পাঞ্জাবের রাজ্য- 
পাল পাভাতে। পাঞ্জাবেও দল- 
ত্যাগীদের ভাগ্যে জুটল আশাতশত 
প্রস্কার সরকার গঠনের সম্মান 
এবং এখানেও কংগ্রেস দলের সহায়- 
তায়। কংগ্রেস যে ক্ষেত্রে একক 
বৃহত্তম দল সেক্ষেত্রে দলত্যাগণ 
একটি গোচ্চীকে অথবা কয়েকজন 
কান্তির সমন্টিকে কিভাবে সরকার 
গঠনে আমন্তণ জানানো যায় সেই 
কংগ্রেস দলেরই সমর্থনের: উপর 
নিভর করে সেটা -গণতল্লে 
বিশ্বাসী দেশের এক বিরাট অংশকে 
সংশয়ের দোলায় আন্দোলিত 
করেছে। বিহারেও আজ দলত্যা- 
গাঁরা সরকার গঠন করেছে ষডুন্ত 
ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে । অপর- 
পক্ষে একথাও স্বীকার্য ষে যুন্ত- 
প্রদেশ অথবা মধ্যপ্রদেশের মৃখ্য- 
মন্্ীদ্বয় কংগ্রেস দল ত্যাগ করে 
বিরোধীদের সঙ্গে হাত 'মালয়ে 
কংগ্রেসী সরকারের অবসান ঘাঁট- 
য়েছেন। এই দুই রাজ্যেও দল- 
জআগাীরা ক্ষমতায় আসন হয়েছেন 
কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির সহায়- 
তায়। সুতরাং এটা স্পষ্টই দেখা 
যাচ্ছে যে ক্ষমতা লাভের অদম্য 
উৎসাহ এবং আকাঙ্ধাই আজ রাজ- 
নৈতিক গগনকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছে। এই সাধারণ আবেগ ও 
প্রবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হায়দ্রাবাদে 
কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত মূল 
প্রদ্তাবটি যোঁট অকগ্রেসণ সরকার- 
গুলিকে উচ্ছেদ করবার সঙ্কজ্পের 
মধ্যে সজীব হয়ে উঠেছে, সোঁটকে 
ক্ষমতা. পুনরাধিকারের নূতন অভি- 
যান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। 
হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের 
পূর্বে এবং পরে সর্বভারতীয় দল- 
গুলি তাদের বার্ষিক অধিবেশনে 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় 
নিজ নিজ দলের আদর্শ, নরীত এবং 
কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত 
হয়েছে। এই সঙ্গে দলগুলি তাদের 


ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপল্থা 'নম্ধণ- 
রণ পূর্ক দেশের রাজনোৌতক 
আবর্তে সঠিক স্থান গ্রহণের কথাও 
{বশেষভাবে চিন্তা করেছে। এই 
দলত্যাগের সমস্যা সকল দলকেই 
বিচলিত করে তুলেছে এবং প্রায় 
নকল দলই কংগ্রেস সরকারের বিরো- 
খিতা করার বিষয়ে একমত হয়েছে। 
স্বতন্ত্র দলের কোন সাধারণ আঁধ- 
বেশন হাতমধ্যে হয়নি । িল্তু জন- 
সংঘ, পি, এস, পি, এস, এস, পি, 
কমিউনিস্ট পার্ট বাম ও ডান সক- 
লেই সম্ঘবদ্থ হয়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস! 
শাসনের অবসানের উপর গুরু 
আরোপ করেছেন নীতগতভাবে। 

কিন্তু এই সকল পর্যালোচনা, 
বিশ্লেষণ এবং কর্মপদ্ধাত 'িদ্ধা- 
রণের প্রচেষ্টা সত্বেও প্রকৃত বামপন্থী 
একের তাৎপর্য্য ও উপযোগিতা 
স্বচ্ছভাবে ধবানত হয়েছে ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে 
পাটনায়। তাঁরা সধাবধানে বিশ্বাস? 
একটি বামপন্থী ও প্রগতিশীল 
জোটের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে- 
ছেন। এবং সকল সমদর্শী দলেরই 
এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
স্বতন্ত্র এবং জনসংঘের দক্ষিণপল্থধ? 
দৃষ্টভঙ্গীর বিরুদ্ধে তাঁরা সতর্ক 
করেছেন সকল বামপন্থী মানুষকে 
ও দলকে। এর পূবেই জনসংঘের 
শ্রীবলরাজ মাধক স্বতল্দ ও জনসংঘ 
এই দুই দলের মিলনের সম্বন্ধে যে 
উন্তি করোছিলেন সম্ভবতঃ সেই 
সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই 
বিশেষ সাবধান বাণী উচ্চারত 
হয়েছে। শীকল্তু এই ‘বিষয়ে কোন 
সন্দেহই নেই যে কংগ্রেস দলের 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আভিযানে প্রকৃত 
বামপল্ধশ দলগুির দাঁক্ষণপল্থাঁদের 
নের প্রয়োজন আছে। অন্যথায় অ- 
কংগ্রেস জোটগীল দেশের রাজ- 
নোৌতিক এবং অর্থনৌতিক পাঁরবর্তন 
আনার কার্যেয হতাশা এবং ব্যর্থ 
তার সম্মুখীন হবে। এই ব্যর্থতার 
অন্যতম প্রধান কারণ হবে আদর্শ 
গত পার্থক্য! এই বললেই বোধহয় 
যথেষ্ট হবে যে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক 
সমাজতন্মের ফাঁকাবুলি আউড়ে 
আজ দেশকে স্বৈরাচারের পথে 
চালিত করছে আর স্বতন্ত এবং 
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জনসংঘ সমাজতল্দ্ে আদৌ বিশ্বাস . 
নয়। এই তিনটি দলেরই অস্তিত্ব ' 
আজ কায়েমী স্বার্থের শিকড়ের 
সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তবে জন- 
সংঘের শাক্ত গ্রামাঞ্চলে খুবই পরি- 
মিত হলেও উত্তর ভারতে এবং মধ্য- 
ভারতে শহরাণলে বেশ স্মপ্রাতিম্ঠত 
হয়েছে। যে সব স্থানে শিল্পের 
প্রশ্ার কম এবং শ্রেণী বিন্যাস খুব 
অস্পম্ট জনসংঘের প্রভাব সেই সব 
স্থানে বিস্তৃত হয়েছে! এতদ্ব্যতীত 
জন্সংঘের মোক্ষম অস্ত রয়েছে 
হিন্দি ভাষাকে আঁবলম্বে জাতীয়- 
ভাষার সম্মান দান এবং ইংরাজী 
গবতাড়নের দাবী, যার দ্বারা হন্দী- 
প্রেমীদের একটি বিরাট অংশের 
সমর্থনলাভে এই দলের অসুবিধা 
হয় নি। 

অদূর ভাবষ্যতে দেশে রাজ- 
নৌতিক দলগুলি আদর্শ অনূষায়শ 
দুইটি অথবা তিনাট বিরুদ্ধ 
শিবিরে পাঁরণত হবে। সাধারণভাবে 


ণের পথে চালিত করা যাবে মনে 
করা যেতে পারে। কিন্তু এই পথে 
সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পাঁথবীর 
কোন দেশেই সম্ভব হয়ান! ভারত- 
বর্ষেও হওয়া সম্ভব নয়। ইতিহাসের 
প্ুনরাবৃত্তিতে বিশ্বাস থাকলে এটা 
হৃদ্য়্গম করা সহজ হবে যে 
জাতাঁয়তাবাদী সরকার গঠনের যে 
আহ্বান দেশের কোন কোন সম্প্র- 
দায়ের মুখে শুনা যাচ্ছে সেটা 
আসলে একচেঁটয়া পঃঁজবাদশ 
কায়েমণ স্বার্থের দিক থেকে শ্রমিক, 
কৃষক, ক্ষদদ্র-মধ্যাবত্তের ক্ষমতালাভের 
পথে অন্তরায় সৃষ্টির এক সনাতন 
প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
জাতীয়তাবাদ স্বাধধন লাম্ট্রের নাগ- 
{রকদের নিকট নিছক স্তোকবাকা- 
মাত্র। স্বাধীন জাতির আপন এীতিহ্য 
কৃষ্ট প্রভৃতির প্রাত আসাঁন্ত স্বাভা- 
বক, সুতরাং এখানে জাতীয়তা- 
বাদের উপর প্রয়োজনের আঁতাঁরন্ত 
গুরুত্ব আরোপ করা শুধু অযৌ- 
(শেষাংশ ৮ম পন্ডায় ) 
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আসামে এখনও লাচিত সেনাদের 
কার্যকলাপ অবাধে চলছে 


ওসব গভ্ভি্গীলন্্রাও নিজানত 


সামের অবস্থার কোন 

উন্নাত হয় নি। সাধারণ- 
তন্ত দিবসে যার শুরু, তার প্রসারণ 
ঘটেই চলেছে। গৌহাটির সেই 
বাঁভৎস ঘটনার সময় আসাম সাই- 
কেল ফ্যাক্টর এবং আসাম ক্যাণ্ডল 
ছিল। দাঙ্গাকারীরা এই দুটো 
কারখানার কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি 
বললেই চলে । এর দরুণ এ দুটি 


সেদিন এই তথ্য সাংবাদকদের কাছে 


পাঁরবেশন করতে গিয়ে বলেছেন ! & 


যে, ক্যা্ডল ফ্যাউরীকে নতুন যন্দ্র- 
পাঁতর সাহায্যে পুনরায় চাল; করার 
একটি পাঁরকজ্পনা রচিত হলেও, কাঁচা 


মালের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। & 


(দর্পণের প্রাতানাধ ) 


দাঞ্গার সময় সেই কাঁচা মাল নষ্ট 
করে ফেলা হয়। এই ফ্যাকইরধর 
ক্ষাতর পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা! 

বাইরে থেকে শল্পপাতরা এখন 


আসামে শিক়ে কোন কাজ হাতে : 


নিতে সাহস পাচ্ছেন না। 





হিমাঢল প্রদেশকে পুরোপুরি 


একটি রাজ্যের ম্যাদ! দানের দাবী 


(দর্পপের প্রাতিনিষি ) 


মাচল প্রদেশকে পুরো- 
পার রাজ্যের ' মর্যাদা 
দিতে হবে এই দাবী সম্প্রীত বিধনি 
সভায় সোচ্চার হয়েছে। কংগ্রেস, 
সি পি আই প্রভৃতি, দল সর্ব- 
সম্মত হয়ে এই দাবী তুলেছেন। 
সম্প্রীতি বিধান সভায় এই মর্মে 
কংগ্রেস সদস্য তাঁপন্দার সং একটি 
প্রস্তাব তুললে তা সববসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয়। 

এই প্রস্তাবের ওপর আলো- 
চনার সময় কংগ্রেস সদস্যরা কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সমালোচনা করলেও 
অত্যন্ত মৃদুভাবে তা করা হয়েছে। 
কিন্তু সি পি আই সদস্যরা ভারত 
সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা 
করেন। তাঁরা বলেন, কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রভুবৎ আচরণ করে 
থাকে। বর্তমান ভারতের কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যগ্যীলর এরাই যেন 
প্রভূ_এমন মনোভাব চ্যবনের দপ্তর 
দার্শয়ে থাকে! 


নাগাল্যান্ড থেকে কেন্দ্রীয় সর- 
কার যেন শিক্ষা গ্রহণ করেন. 
বিরোধ সদস্যরা এই মন্তব্য করেন। 
সংগে সংগে এই কথাও তারা বলেন 
যে, হিমাচল প্রদেশের জনগণ শান্তি- 
পূর্ণ আছেন বলে তাদের ইচ্ছাকে 
' আঁনাদচ্ট কালের জন্য দাঁমত করে 
রাখতে হবে এটা ঠিক নয়। 


{হিমাচল প্রদেশের সরকারের 


বর্তমানে যা ক্ষমতা, তা একেবারেই 
আঁকাঁ্চংকর। ন্যুনতম অর্থের কোন 
প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে কেন্দ্র 
থেকে তার অনুমোদন আনতে হবে। 


যাদি সেক্কেটারিয়েটে একজন 'িওনকে 
নিয়োগ করতে হয়, 'দল্পর অনু- 
মোদন না পেলে তাকে নিয়োগ করা 
যাবে না। 

তাছাড়া হিমাচল প্রদেশের কর- 


. ব্যবস্থা দু রকমের। ১৯৬৬ সালে 


পাঞ্জাবের পার্বজ এলাকা সমৃহ 
হিমাচল প্রদেশের সংগে যুক্ত হওয়ার 
ফলে এই দুরকম কর ব্যবস্থা চালু 
হয়েছে। নতুন যুক্ত এলাকায় বিক্রয় 
কর দিতে হয় পাঞ্জাবের নাদ্ট 
হারে, পুরানো এলাকায় হিমাচল 
প্রদেশের পুরানো হারে বিক্রয় কর 
দিতে হচ্ছে। এর ফলে হচ্ছে কি, 
পুরানো এলাকার বিক্রয় করের 
হার পাঞ্জাব থেকে আসা যুন্ত এলা- 


কার হারের চেয়ে কম। একই প্রশা- 


ননিক কর্তৃপক্ষ“তার অধীন এলাকা 
পেকে দুরকম বিক্রয় কর আদায় 
করছেন। 

. স্থানীয় কংগ্রেস পার্টি মনে 
করেন যে, হিমাচল প্রদেশকে যাঁদ 


করে তোলা যায়, তবে কেন্দ্রে বাধ্য 
হবে একে পুরো রাজ্যের মর্যাদা 
দিতে । সংগে সংগে তারা বিরোধী 
দলের সংগেও একমত যে, পুরো 
রাজ্যের মর্যাদা পেলে হিমাচল 
প্রদেশের 'র্থঘননীতিক অবস্থা সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠবে । সি পি আই মনে করেন 
কোন রাজ্যের পক্ষে পুরোপার 
স্বয়ংসম্পূর্ণতা . আর্থনপীতক দিক 


দিয়ে  স্বয়ংসম্পূর্ণতা- বর্তমান 
পারাস্থতিতেই শুধু নয় আজকের 
দিনেও _ একটা প্রাগোতহাসিক 
ব্যাপার। | 


সি 


সেনাকে সায়েস্তা করার কোন কার্য 
করণ ব্যবস্থা না কেন্দ্র না রাজ্য কেউ 
নিতে পারে নি। এই লাচিত সেনার 


আসাম ছেড়ে যাও”। সম্প্রীতি এক 
প্াস্তকায় লাচিত সেনারা ৬ই জুন 
তারিখাট নির্দিচ্ট করে দিয়েছে। 
বলা' হয়েছে যে, ৬ই জুন তারিখের 


_ মধ্যে ভারতীয়রা যেন আসাম ছেড়ে 


ধের করতে পারছেন না? অথচ 
তারা খবর পাচ্ছেন যে, এই সেনারা 
তাদের সংস্থার জন্য জোরপূর্বক 
চাঁদা আদায় করছে। তারা এও 
খবর পাচ্ছেন যে, এই চাঁদা যারা 
জোর করে আদায় করছে তারা নাক 
সমাজাবরোধধ বলে কুখ্যাত এবং 
তাদের নাম. প্7ীলশের খাতায় 
রয়েছে। অথচ প্ীলশ এই সংস্থার 
কাউকেই বের করতে পারছে না। 
আসাম রাজ্য বিধান সভায় সেদিন 
সাধারণতল্্ দিবসের ' ঘটনাটি নিয়ে 
কাঁমউনিস্ট নেতা ফশশী বরা তোল- 


‘পাড় করেন। প্রথম দিন তাঁর 
নেতৃত্বে বিরোধীরা রাজ্যপালের - 


ভাষণ বজন করেন। বর্জন করার 
পক্ষে তাঁদের বন্তব্য ছিল যে, রাজ্য 
সরকার গোহাটর হাঞ্গামা যাতে 
না বাধে তার জন্য কিছুই করেন 
নি এবং তাঁরা রাজ্যপালের ভাষণের 
পূর্বে সর্বাগ্রে গোঁহাটির ঘটনা 
নিয়ে আলোচনার দাবী করেন। 
কিন্তু স্পীকার তাঁদের দাবীতে 
কর্ণপাত করেন নি। 

ফণা বরা বিতকের শুরু করে 
বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 


বতরকম সেনা তৈরী হচ্ছে, সবই 
 পঠঃজিপাঁতদের সৃষ্টি। এই পঃজি- 


পাঁতিরা গ্ণতান্তিক শান্তগুলিকে 
ধবংস করার জন্য এই সব সংস্থা 
তৈরী করে চলেছে। ফণণী বরা 
বলেন. যে, গোহাটির হাঞ্গামার ধরণ 
দেখে এটা স্পষ্ট বোঝা সায় যে, এই 
হাজ্গামা সংপারকীজ্পত। তানি 
সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, সর- 


কার এই হাঞ্গামার খবর পূর্ব- 


থেকেই জানতেন। যখন হাল্গামা 
বাধে পুলিশ দর্শকের ভূমিকা নেয় 
এবং সম্ভবতঃ তাদের ওপর ‘দেশ 
ছিল যাতে তারা দাঙ্গাকারীদের 
কাজে কোন বাধা না দেয়। 

, বিরোধী দলের সদস্যরা রাজ্যের 
অর্থমন্ত্রী কে পি ত্রিপাঠ্ঠির বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ করেন এই বলে যে, সাধা- 
রণতন্দ্র দিবসে পতাকা”. উত্তোলন 
অনুষ্ঠানের পরই ঝাঁটাতবেগে তানি 
হাঙ্গামার ভয়ে গৌহাঁট ছেড়ে 
পালিয়ে যান। ত্রিপাঠি বলেন যে, 


ভুল কথা। 'তাঁন পূরবানরধারত 
জানার FETS 
ছাড়েন, তান পালিয়ে যায় নি। 
বি বলেন যে 
তেজপৃরের দিকে যাবার পথে তান 
নিশ্চয়ই আঁশ্নদশ্ধ গোহাটি থেকে 


ধোঁয়া উঠতে দেখেছেন এবং সেই. 


অবস্থায় {তান কিছুই বুঝতে পার- 
(লন নাঃ 

একটা সুখের খবর এই যে, 
সমস্ত রাজনৈতিক দলই একযোগে 


গৌহ্ণাটর ঘটনাকে লঙ্জাকর বলে" 


আভাহত করেছেন। এমন ক আসাম 
রাঁজ্যন্ড মহাসভা, আসাম পরিষদের 
মত সংস্থাও যাদের সম্কীর্ণতাবাদী 
বলে দুর্নাম রয়েছে প্রকাশ্যে 
গোৌহাটির ঘটনার নিন্দা করেছেন। 
যাঁদও তাদের নন্দা করার মধ্যে 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৬৮ 


কতটা আন্তরিকতার সুর আছে ,তা 
সন্দেহের বিষয়, তাহলেও. তাঁতে 
একটা কাজ হয়েছে এই যে, দাজ্গা- 
কারীদের কাজের - নির্জি-জাতীয় 
স্বার্থ বিরোধী : চারত্র ' সম্বন্ধে 
একটা সজাগ ধারণা জল্মেছে। 1 


(শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় ১ 


কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কট এখন চরমে 
মহীশুরের ঘটনা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 


(দপপের প্রাতানাধ ) 


ংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট 

আজ চরমে এসে পেশছেছে। 
দলশয় শৃঙ্খলা, গণতান্তিক কৌন্দ্র- 
কতা যার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ, সব 
গোল্লায় গেছে। এর দরুণ, দলের 
স্বার্থে এবং সমট্টির স্বার্থের কাছে 
শনবোদত দলের বাধ্যতামূলক দাঁয়- 
ত্বের বিচারে দলের মধ্যে ক্ষমতার 
গণতান্িকীকরণ নাত নিহত হতে 
চলেছে। যে ব্যান্ত সংগঠনের দায়িত্বে 
আছেন, তাঁকেই যখন সরকারে যোগ 


দিতে হয় তখন কংগ্রেস সংগঠন যে. - 
কোন একটা থেকে তাঁকে ম্ান্ত দিতে -. 


পারছে না। এটা কংগ্রেসের মত 
একটা বৃহৎ সংগঠনের পক্ষে চরম 
লজ্জার কথা। ডঃ প্রতাপচন্দ চন্দ্র 
হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, 


কিন্তু পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালি-" 


শন মান্্সভায় যখন তিনি যোগ্‌ 


দিলেন তখন কংগ্রেস সংগঠন তাঁকে 


মুন্ত করে দিতে পারল না। এর 
মুখ্য কারণই হল, কংগ্রেস উপদলীয় 
কলহে এমান মত্ত এবং তার পতন 
এমন আঁনিবার্য হয়ে উঠেছে যে, 
ডঃ চন্দ্র বাদে সর্বসম্মত প্রার্থী যেন 
আর সংগঠনে 'মলছে না। 
তাছাড়া এ ধরণের' বৃহত্তম 
দৃষ্টান্ত, হল, নিজালঙ্গাস্পা। 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কামিটির 
সভাপাঁতির পদে 'নর্বাচিত হবার 
পরও তানি এখনো মহাীশুরের 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে পার- 
লেন না। কংগ্রেস সংগঠন মহাঁশুরে 
তাঁর উত্তরাধকারী এখনো স্থির 


করে উঠতে পারে 'নি। নিজাঁলঙ্গাশ্পা . 


পাবাঁলক ওয়ার্কস 'ানম্টার বীরেন্দ্র 
পাঁতিলকে উত্তরাধিকার 'দয়ে যেতে 


, বেশ ইচ্ছুক । কিন্তু খাদ্যমল্তী বি, : 
ডি, যাঁটুও এই পদের অন্যতম : 


শান্তশালী প্রার্থী । এ দুয়ের কোন্দল 
থামিয়ে দিল্লীর যন্তর মল্তরে 
বসতে যাওয়া নিজালঙ্গাষ্পার পক্ষে 
সহজ কর্ম নয়! তাই আজো 'ঁনজ- 
শলঞ্গাপ্পা মহপশুরের মুখ্যমন্ত্রীর 
গদ! ছাড়ছেন না। 


শোনা যাচ্ছে, এপ্রিলের পূর্বে 
নিজলিঞ্গাপ্পা দুটি পদের একাঁটও 
ছাড়ছেন না। অথচ রাজ্যের আইন 
শৃঙ্খলার প্রশ্ন দন দন গুরুতর 
অবনাঁতর দিকে যাচ্ছে। ভাষার 
প্রশ্নে গোলমাল হচ্ছে, খাদ্যের দাবা 
উত্তাল হয়ে উঠেছে, দ্রাবিড় মুন্নেৱা' 
কাজাঘাম মাথা চাড়া দরে ওঠবার 
চেষ্টা করছে এবং তাকে রুখবার 
জন্য পাল্টা আন্দোলন চলছে। 

রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী পক্ষ 
আঁবলম্বে নিজলিগ্গাস্পার পদত্যাগ 
চাচ্ছেন। তাঁরা সভাকক্ষ ত্যাগ কর- 
ছেন। নিজলিষ্গাষ্পা এই ঝড়ের 
না। স্বরাষ্ট্র সাঁচিব রামা রাও-এর 


বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রীতবা সো- 
চ্চার হয়ে উঠেছে। তান পদজ্াগ- 


প্র পেশ করলেন। নিজালিধ্গাপ্পা 
তাঁকে রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক বানিয়ে দিলেন এবং তাঁর্‌ 
প্দত্যান্ পত্র আজো গ্রহণ করেন 
নি। 


বাইশে ফেব্রুয়ারী বরোধশ 
পক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আবার বিধান 
সভায় বড় তুললেন। তাঁরা নজ- 
িষ্গাপ্পার দুটি পদ একই: সংগে 
অধিকার করে রাখার নৈতিক এবং 
সাংীবধাঁনক প্রশ্ন তুললেন। নিজ- 
িজ্গাপ্পা জবাবে. বললেন_এতে 
কোন নৈতিক কিংবা কোন সাধাব- 
ধানিক বাধা নেই। 

এ অবস্থায় কেউ কেউ এমন 


সন্দেহও,পোষণ করছেন যে, জ- 
লিঙ্গাপ্পা, আদৌ এ পদ 


রী ত1 
দর্পণ ঈ শ্দুক্রবাক ৯লা মার্চ ১৯৬৮ 


ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতায় 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 


(বিশেষ প্রাতনিষি ) 
ংবাদশপর জশাতে আনন্দ- বদনাম দিতে সুরু করেন। সন্তোষ 
বাজার-হন্পুস্থান জ্ট্যাপ্ডার্ড ঘোষ হচ্ছেন একজন ব্যর্থ সাহ্‌ 


ছাপা হয় নন । শুধু তাই নয়, এরা 


সহযোগী সংবাদপত্রের এই শত- : 


বার্ষকী অনুষ্ঠান পস্ড করার জন্যে 
প্রোক্ষে প্রচার চাঁলয়েছিল। 

সংবাদপত্রের মধ্যে প্রাতিষোগিতাং 
ঈর্ষা আছে, সাংবাঁদকদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা ঈর্ষাও আছে। কিন্তু 
তা সত্বেও একটা মোটামুটি ভদ্রতা 
দঘশদন যাবৎ মেনে চলা হচ্ছিল। 
এই ভদ্দুতাবোধে প্রথঙ্ন আঘাত হেনে- 
ছিল আনন্দবাজার পাত্রকা আর তার 
মাক্কনী তাঁবেদার একদল নতুন 
জামদানী সাংবাঁদকগোচ্ঠী। ১৯৬২- 
৬৩ সালে চশনা আক্রমণের সময় 
থেকেই এই শ্গাকনী তাঁবেদাররা 
অন্যান্য সংবাদপত্রের সহকর্মী 
সাংবাদিক 'কংবা সাহাত্কদের 
{বরুদ্ধে ব্যান্তগত অভিযান সুরু 
করেন আনন্দবাজারের কলমে এবং 
বিধানসভার কয়েকজন মাঁস্তম্ক- 
হাঁন সদস্যের বকলমে। এ*দের 
প্রথম শিকার ছিলেন খ্যাত- 
নামা সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়। আনন্দবাজারের মাঁকরনী 
গোষ্ঠা আত ধূর্তা এরা জানতো 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন 
যুগান্তরের প্রধান স্তম্ভ। আর 
তাঁকে ঘিরেই অনেক প্রগতিশীল 
সাংবাদিক যুগান্তরকে বামপল্থী- 
থে'ষা একখানা প্রগাঁতশল কাগজে 
রূপান্তারত্ত করার জন্য সচেষ্ট 
{ছলেন। | 

বিবেকানন্দ মৃখোপাধ্যায়কে যাঁদ 
যুগান্তর থেকে সরানো যায় তবে 
আনন্দবাজারের মাঁলক খুঁশ হবেন 
আর সবার উপরে মাঁক্কনী কর্তারা 
ইনাম দেবেন। তাই সুরু হয়োছিল 
এই অভিষান। আঁভষান সফলও 
হয়োছল। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যা- 
রকে জেলে পর্ষন্ত পাঠানোর জন্যে 
আনন্দবাজারের মাঁকরনী গোষ্ঠী 
তদানীন্তন কংগ্রেসী সরকার আর 
তার ইন্টেলিজেন্স ৱাণ্যের হয়ে 
দালালী করোছিল। কিল্তু শেষ 
পর্যন্ত ববেকানন্দকে বাঁচান 'নির- 
পেক্ষ দৃষ্টিভংীগর দুজন উচ্চপদস্থ 
সরকারী আফসার । 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 


আরো কয়েকজন সাংবাদিকের 
বিরুদ্ধেও এই মাঁক্কনী গোম্ঠী 
আঁভযান চালিয়োছিল। সাহিত্য 
জগতেও এই তাঁবেদারর্য অনুপ্রবেশ 
করোছিলেন। গোষ্ঠীর প্রধান পরি- 
চালক সন্তোষ ঘোষের নেতৃত্বে এ'রা 
স্বাধীন সাহিত্য সমাজ নামে একটা 
মাক্ন পশ্ঠপোঁষত সংস্থা গঠন 
করেন এবং সাঁহাত্যিকদের দেশপ্রেমের 
সার্টিফকেট কিংবা চীনা দালালশর 


দের কার্যকলাপে তাঁর পিতার সুনাম 
ক্ষুঘ্ হচ্ছে, ভাবষ্যতে আনন্দবাজারের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিতে 
পারে। ইতিমধ্যে রাজ্যে য্যন্ত ফ্রন্ট 
মল্লিসভা গঠিত হয়েছিল। ছেলে 
আনন্দবাজারের কলমে মাঁকর্নী 
প্রচার বন্ধ করার জন্যে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করতে লাগলেন। 


প্রথম দিকে সন্তোষ ঘোষ . 


গোচ্ঠী বাধা দেবার স্ট্্যাটেজী 'নয়ে- 
ছিল। কিন্তু বেশ. দূর এগুতে 
পারোনি। এক পর্যায়ে সন্তোষ ঘোষ 
স্বয়ং “ছিন্নপন্র” নামে এক প্রবন্ধে 
কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ছিটে-ফোঁটা 
প্রশান্ত লিখে কামীনস্টদের দর- 
জায় দরজায় গিয়ে পাশ্ডুলাপাঁট 
দেোখয়ে সোট আনন্দবাজারে ছেপে- 
ছিলেন। কিন্তু তবু খুব কিছু 
একটা হচ্ছিল না। মালিক অশোক 
সরকার আর বেশ পাত্তা দিচ্ছিলেন 
না এই গোম্ঠীকে। আনন্দবাজারের 


করতে থাকেন। এই ব্যাপারে এবার 
এল মাহেন্দক্ষণ। অমৃতবাজার 
পত্রিকার শতবার্ষকী ভারতীয় 
সংবাদপত্রের ইতিহাসে যে একটি 
স্মরণীয় ঘটনা সে কথা তাদের মনে 
পড়েনি। মধ্যবিত্ত বাঙালশর প্রাত- 
ছ্ঠিত অমৃতবাজার আজ একটি 
বিরাট প্রাতত্ঠান। ভারতায় মাঁল- 
কানার প্রথম সংবাদপত্রের শত- 





দিতে সুর করলেন। এই উস্‌- 
কানীতে কাজও হোলো। বদায়শ 
পি ডি এফ মান্দসভার বরখাস্তের 
দাবীতে যুক্ত ফ্রন্ট আর ছাত্র প্রাতি- 
্ঠানগৃলির রাম্ট্রপাতর বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত আনন্দ- 
বাজার 'হন্দুস্থান ষ্ট্যাম্ডার্ড-এ 
ফলাও করে ছাপা হো্না। রাম্টী 


হবেন। বড় ছেলেকে কুপোকাৎ করা 
যাবে। কিন্তু এই গোষ্ঠীর বরাত 
খারাপ এবং তুষারকান্তি ঘোষের 
কপাল ভাল। তাই পি ডি এফ 
মন্রিসভা অপসারণ, রাষ্ট্রপতির 
শাসন আর মধ্যরতশী নির্বাচনের 
ঘোষণা করেই রাষ্ট্রপাত কলকাতার 
এসে বিরাট হর্ষধানর মধ্যে অমৃত- 
বাজার পান্রকার শতবার্ষকাঁর উদ্বো- 
ধন করে গিয়েছেন। বাংলা দেশ 
আর ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সংবাদ- 
পনে এবং রোঁডওতে ফলাও করে 
সেই সংবাদ ছাপা হয়েছে। শুধু 
ছাপা হয়ান আনন্দবাজার 'হন্দু- 
স্থান স্ট্যন্ডার্ড পান্রকায়। এই ঘটনা 
ঈর্ষা আর সংকীর্ণ মনোবৃত্তর একটা 
নিদারুণ উদাহরণ ৷ 


ভার সহজ উত্তর হ’ল ক্রমবর্ধমান 
নির্দিষ্টকালীন জমার একটি হিসেব । 


১। পোষ্ট অফিসে, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী 

৫, ১০ ৰা ১৫ বছরের অন্ত প্রতি মাসে টাকা জম! 
বাখুন । তবে সেই টাকার পরিমাপ (৫ টাকা দিয়ে 
টাকার অনুর্ধে হওয়া চাই । নির্দিষ্ট 
সময়ের পরেই আপনি আপনার প্রয়োদনীয় টাকা 


বিভাজা) ৩৭ 


আপনার মেয়ের বিয়ে বা ছেলের লেখাপড়া 
অথযা নিজের একখানা বাড়ী যে উদ্দেশ্বেই 
হোক না কেন তার জন্য যে টাকার দরকার 


ধন্মাতারা। 


দেশে এই বিজ্ঞানের দান অর্থাৎ 


অটোমেশন মানুষের কাছে আভি- 
শাপ রূপেই আসে কারণ ধনতাঁন্ঘিক 
দেশে একচেটিয়া প:ঁজিপাঁতরা একে 
মানুষের শ্রীমক-কর্মচারী) সমং 
দ্ধির জন্য ব্যবহার করে না, ব্যবহার 
করে দুর্ভাগ্যের হায়ার হিসেবে 
ফলে অটোমেশনের নাম শুনলেই 
শ্রনিক-কর্মচারীর মনে আতঙ্ক। 
কারণ আনবার্ধ ছাঁটাইয়ের মুখে 
পড়ে বিপর্যস্ত হয় হাজার হাজার 
পারবার। তাই এই অভিশাপের 
{বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। গত শুক্রবার 


সারা দেশব্যাপী অটোমেশন বরোধী 
দিবসে কলকাতায় হাজার হাজার 


পেয়ে যাবেন ( অর্থাৎ আপনি যে টাক! জমা রেখেছেন 
তা এবং সেই সঙ্গে করবিহীম সুদ )1 

২। যতদিন আপনি এই রকম ভাবে মধ্চয় করবেন 
ততদিন আগনি ১. ব1 ১৫ বন্ধরের হিসেবে যে 


টাকা জমা দেবেন সেই পরিমাণ টাকা, আপনার 
করযোগা মোট আর থেকে বাদ যাবে । 

ও। এই রকম স্কাবে আমা টাকার সম্পদ করও 
দিতে হয়না। 


নিকটবর্তী পোষ্ট অফিসে 
ক্রমবর্ধমান 
. নির্দিকালীন 
জমার একটি 
হিসেব খুলুন - 
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গথওয় 
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ধুনী জনসন 

সনভিলের রাউডন পাঁরবার, 
বিপন্ন বোধ করছেন। কেননা, রাউ- 
ভন দ্পাঁতর দুটি সন্তান জেমস 


এবং জন--দুজনুকেই জনসন সরকার 
ভিয়েতনামে 


পাঠিয়েছে। দুজনই 
সেখানে প্রাণ দিয়েছেন। সুদর্শন 
দুটি যুবাকে তাদের পিতামাতার 
কাছ' থেকে ছিনিয়ে নিয়েও জনসন 
ক্ষান্ত হন ন ৷ তিনি তৃতশর সন্তান 
উনিশ বছরের ডগলাসকেও তলব 
করেছেন। তাকে শারীরিক পরণ- 
ক্ষার জন্য পরাঁক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত 
হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পিতা 
হার্ভে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে 
তাঁর তৃতগর সন্তানাটিকে জনসনের 
রক্তের জন্য লালসার হাত থেকে মুক্ত 
পাখা বার়। হার্ভে বলছেন, “আমি 
মনে করি, ভিয়েতনামের জন্য আমরা 
ঘথেদ্ট ডোনেট করেছি ।” 


বৌদ্ধ ভিক্ষুক গ্রেফতার 
রম পরাজয়ের প্লানিবিদ্ধ 
জনসন সরকার প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ 
হয়ে উঠেছে। সম্ভবত এমন দিন 


আসবে, ষোঁদন দক্ষিণ ভিয়েতনামের 


জনগণের জন্য যুদ্ধের নাম করে 


সমস্ত দাক্ষণ [িরেতনামীকে গ্রেস্তার 


করে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেবে 
এই সাম্রাজ্যবাদী রাম্ট্র। তাঁবেদার 
সরকারকেও আর বিশ্বাস করতে 
পারবেন না বাক্কার কিংবা জনসন 
কিংবা ম্যাকনামারা কেউই। তখন 
সায়গনে ওয়াশিংটনের আঁফস বসবে 
এবং মাকিনীরাই সেখানে রাজত্ব 
করবে। তারাই ভিয়েতনামে লড়বে। 

সায়গ্ন থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু থিচ 
দি ফুয়াংকে গ্রেপ্তার করেছে মাঁক্নি 


নির্বাচনই নয়, পুরোটাই প্রহসন 


ব্যতীত আর কিছ না। এ হেন 
নির্বাচনে বিরোধিতা বলে যদি কিছু 
থাকে, তার নাঙ্গ মাকিন-বরোধিতা 
নয়। মাক্ন আনুগত্যের ভিত্তিতে 
এই বিরোধিতা ব্যন্তগত, সম্পূর্ণ 
পৌকদেখানো। তা সত্বেও টং দিন 
জু-কে বিশ্বাস করতে পারছে না 
সামাজ্যবাদীরা। তাঁকেও মাঁকন 
সরকার জেলে পুরেছে। 
তাছাড়া তাঁবেদার সরকারেরই 
প্রাক্তন অর্থনধীত দপ্তরের মল্মগ 
আউ ট্রহং থানকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করেছে। তাছাড়া সায়গনের বহু 


বুদ্ধিজীবশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। | 


এদের গ্রেপ্তার করার পেছনকার 
কারণ কি? পর্ষবেক্ষকরা অন্মান 
করছেন যে, মুক্ত ফোজের লোকেরা 
তাঁদের সামারক সাফল্য দ্বারা রাজ্র- 
নৈতিক সাফল্য এদের মাধ্যমে 
আনতে পারেন। বযাঁদ মুস্তিফ্রন্টের 
সঙ্গে কোয়ালশনের জন্য একাঁট 
গণ-চাপ সৃষ্টি করা যায়, তবে 


পড়বে। মনুন্তফৌজের লোকেরা 
নাকি ধৃত বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে 
এই গণচাপ সৃন্টি করার চেষ্টা কর- 
ছেন বলে মাঁকন মহলের ধারণা। 


সাকিন গ্র্যাজুয়েট রাও 

কিন যুক্তরাম্ট্রেরে বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজু- 
যেট ছাত্ররা এতাঁদন বাধ্যতামূলকভাবে 
সামারিকবাহিনীতে নাম লেখাবার 
আওতা থেকে মুত্ত ছিলেন। শোনা 
যাচ্ছে, ভিয়েতনামের জন্য আরো 
তরুণ রন্তের প্রয়োজনে জনসন মত্ত 
হয়ে উঠেছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন 
স্থির করেছেন যে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে সামারক- 
বাহিনীতে নাম লেখাতে হবে। 
পূর্বেকার নিয়ম বাতিল করা হলে 
এক লক্ষ পণ্টাশ হাজার আঁতাঁরন্ধ 
সৈন্য পাওয়া যাবে। একমাত্র ডান্তারী 
পড়ছেন এমন ছাত্রদের এ নতুন 
সিদ্ধান্তের কবল থেকে মুক্ত রাখা 
হবে। 


এ নিয়ে শিক্ষাবিদ মহলে প্রচণ্ড 
তের ঝড় উঠেছে। হার্ভার্ড িশব- 
বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নাথান পৃসি 
জনসনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
প্রচারাভষান চালিয়ে বাচ্ছেন। মিঃ 


পুসির মতে, এর ফলে এই রাষ্ট্রের 


উচ্চশিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, 
শিক্ষকের সংখ্যা এ নতুন আদেশ- 
নামার ফলে ব্যাপকভাবে হাস পাবে।, 

কিন্তু জনসন তাঁর উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করতে দৃঢ়সহ্কজ্প। ভিয়েত- 
নামের যুদ্ধে ক্লম বিপর্যয়ে বিপন্ন 
মাঁকিন বাহিনীর জন্য আরো তরুণ 


রন্ত দরকার। এ না করে রক্তীপপাস 
জনসন কোন মতেই নিবৃত্ত হবেন 
না। 


8৪৮০০০ সৈন্য চাই 
কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর_ 
১! !পেন্টাগণ থেকে তেইশে 
ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করা হয়েছে যে, 


এপ্রিলের মধ্যে আটচজ্লিশ হাজার 


মাঁকর্নি তরুণকে সেনাদলে নাম 
লেখাতে হবে। গত দেড় বছরের 


মধ্যে এই সংখ্যাই হবে সর্বাধক। 
এই আটচাল্লশ হাজারের মধ্য - 


থেকে চার হাজার যাবে মোরণ 
ব্যাহন'তে ৷ 

মার্কন বুক্তরাষ্ট্ের পদাতিক, 
নৌ, বিমান এবং মেরিণ বাহনশর 
অধ্যক্ষরা আরো পাঁচ হাজার দাবী 
করোছলেন। তাছাড়া আরো লক্ষা- 
ধিক রিজার্ভ সৈন্য সংগ্রহের জন্যও 
তারা সুপারিশ করেছিলেন। কেননা, 
পারস্থিতি দুত গাঁততে সেইদিকেই 
নিয়ে ৰাচ্ছে। 


জ্যাত্যাভিমানী 


পি?” মাকন বাটে ] 
সরকারকে একাঁদকে যেমন | 
শান্তিবাদী আন্দোলনের মুখো- { 
মুখী হতে হচ্ছে, অন্যদিকে তেমান | 
অন্ধ জাত্যাঁভমানী একদল ফ্যাঁস- $ 
স্তের উচ্ভবও লক্ষ করতে হচ্ছে। | 


কেন ভাঙ্গছে এই ইমেজ-এই মন- | 
স্তাত্বক প্রাতরোধের আন্দোলন + 





খাড়া না করে একদল জাত্ঞাভিমানধ 
যুদ্ধকেই পরম শ্রেয় বলে মনে 
করছে। 


দপপি £. শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৬৮ 
ড্ৰ পৃষ্ঠার প্র), 


এই অন্য আক্রোশে সতত জর রত 


ফঃসছে জাত্যাভমানীর দল। তারাই . 
সেদিন ওয়াশিংটনাস্থত সোভিয়েট 
দূতাবাস বোমার আঘাতে ডীঁড়য়ে 
দিতে চেয়েছিল। ভিয়েতনামের * 
যুদ্ধে সোভিয়েটের সাহায্যই নাক 
তাদের এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। 





মংঘাদ ম্মপ্তাছিক 


॥ চাঁদা ছা ॥ 
বার্ধক ১২ টাকা 
যাল্সাবক ৬ টাকা 
টৈনাসক্ষ ৩ চীফা 


৬১, মট শেন, ফাঁল-১ 


EET En পাতাতে বশত 


-  বাড়াবাড় করা হচ্ছে। 


গোঁহাটির ঘটনাটি নিয়ে আলোচনার, 
সময় কোন কোন প্রগ্গাতশীল সদ- { 
স্যের বন্তৃতায় সেই প্রাদেশিক সুর- 
. টিই যেন ফুটে বেরিয়েছে। নি 

৪8৮ 
সংযুন্ত সমাজতন্তশ দলের সোনেম্বর 
বরার বন্তুতার এই ভাবটিই ফুটে 


- উঠেছে। সোনে*বর "বরা ত বলেই 


ফেললেন ৰে, লাচিত সেনাদের 


অহেতুক নিন্দা করা হয়েছে। গৌরণ 


শঙ্কর ভট্টাচার্য গোঁহাটির ঘটনার 


i নিন্দা করলেও, লাচিত সেনাদের 


ঘটনার সঙ্গে শলাদ্রাজ, মহারাম্ট্রের 
সমধম্মী সংস্থার তুলনা করে বলছেন 
যে, গৌহাটির ঘটনা নিয়ে অহেতুক 
কথা হচ্ছে, 
মাদ্রাজ কিংবা মহারাস্ট্রের ঘটনা যেমন 
নল্দনীয়, গোহাটির ঘটনাও! প্রগি- 
শীল রাজন্পীতক সমধৰ্মী সমস্ত 
ঘটনার নিন্দা সমান গুরুত্ব, সহকারে 
করবেন। আসাঙৰাসীর গণতান্ত্রিক 
অধিকার যাতে ক্ষুঙ্ল না হয় সোট 
দেখতে হবে গ্রণতান্তিক আঁধকার 
রক্ষার নামে প্রাদোৌশকতার সঙ্কীর্ণ 
তাদুম্ট অন্ধ গাঁলতে সেই গণতান্মক 
অধিকার নিহত মা হয়! শিবসেনা 
দি বিজয় সেনা কি তামিল সেনা 
বা তামিলনাদ মুক্তিক্রন্ট কি লাচিত 
সেনা-সবই স্য্ট করে থাকে 


| ৰ | পাঁজপাঁতর দল--খারা গণতান্ত্রিক 


প্র্গাতশীল আন্দোলনকে দমন করার 
জন্য অতীব তৎপর । 








দর্পণ 1 শুক্রবার ১লা মার্চ ১৯৬৮ 


_আফ্রকার মুক্ত অঞ্চলে 
শয়তান সালাজার 
বোমা ফেলছে 
সাহায্যকারী ন্যাটোগোষ্ঠী 


(দর্পণের বিশেষ প্রাভিনিধি ) 


ফ্য সিস্ত সালাজারের শাসনের 
বিরুদ্ধে আহ্গোলা, মোজা- 
{দ্বক, গান-বসাউ, কেপ ভার্দে, 
সাও তোমে, এবং প্রন্সাসপির মানুষ 
সশস্বা সংগ্রামকে মুক্তি সংগ্রামের 
একমাত্র অস্ত হিসেবে গ্রহণ করে- 
ছেন। পতুগীজ সাম্রাজ্যবাদ আফ্র- 
কার বুকে দীর্ঘ কয়েকশ বছর ধরে 
যে ঘাঁটি গেড়োছল' সেই ঘাঁটি 
এখন ধ্বসে পড়ার মুখে । তাই 
পতুগিখজ সামাজবাদ মার্কন যযন্ত- 
রাম্ট্র ও পাঁশচম জাম্মনীর অস্ত 
শস্নে সাঁজ্জত হয়ে মুন্ত অঞ্চলে 
নাপাম প্রভাত বোমা বর্ষণ করে 
মানবতাবিরোধী কাজ - চালিয়ে 
যাচ্ছে। এখনো যে সব অণ্চল সালা- 
জারের দখলে সেখানে ফ্যাঁসস্তরা 
ধনার্বচারে গ্রেপ্তার, খ্দন ও টান 


যুগোশ্লাভিয়ার যুব সংস্থা আঞ্গো- 
লার গেরিলাদের জন্য নানা সাহায্য 
নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত 





[7858 জাপানের 
পরাজয়ের পর মিত্রশান্ত 
ঠিক করোছলেন যে, ভবিষ্যতে 
জাপানে আবার জঙ্গীবাদ যাতে 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে 
সেদিকে তাঁরা নজর দেবেন। কিন্তু 
আর্কন যুক্তরাষ্ট্র সেই চুন্তি লঙ্ঘন 
করে জাপানের একচেটিয়া পঠাঁজ- 
-পাঁতদের এমনভাবে সাহায্য করেছেন 
যাতে জাপানে আবার জঙ্গীবাদ 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। 
ক্জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাতো তো 
বার বার ঘোষণা করেছেন, জাপানকে 


আবার মাথা তুলে 'দাঁড়াঁতে হবে। 
মাণাঁবক অস্ত্র শস্নর। আর জাপানের 
অস্নের বায়নায় বড় ভাইয়ের মতো 


উল্লেখ্য, আঙ্গোলায় পিপলস 
{লিবারেশন ম্যভমেন্ট (এম, পি, 
এল, এ) আঙ্গোলা, কাবিনদা, উত্তর 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব  আঙ্গোলার 
তিনটি ফ্রন্টে সালজারের ফৌজের 
বিরুদ্ধে লড়ছেন। যুগোশ্লাভ ষুব- 


সংস্থার মুখপত্র “ইয়ুথ লাইফ” ৃ্‌ 


সংবাদ দিয়েছেন যে, লিবারেশন 
ম্যভমেন্ট অফ 'গাঁন-বিসাউ (পি, 
এ, আই, জি, সি) প্রায় তিন 
চতুর্থাংশ ভূখন্ড সাম্রাজ্যবাদের হাত 
থেকে মস্ত করেছেন। লিবারেশন 
ফ্রন্ট অফ মোজাম্বিক (এফ, আর, 
ই, এল, আই, এম, ও) সাতাঁট 
প্রদেশের মধ্যে চারটি প্রদেশে লড়- 
ছেন। 
সংশ্লিষ্ট পাত্রকা বলেছেন যে, 
মা্কন, পাঁশ্চম জার্মান এবং 
ন্যাটো গোম্ঠী মারাত্মক রকমের 
অস্ত্রশস্ত্র মুন্ত অণুলের ওপর ব্যব- 
হার কর্‌্ছে। ইয়নথ লাইফ আরও 
মন্তব্য করেছেন যে, পর্তুগীজ 


- সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকার 


মানুষ স্বাধীনতা, শান্তি ও সমৃ- 
দ্ধির জন্য যে সংগ্রাম করছেন তাকে 
সর্বতোভাবে সমর্থন জানায় ষুগো- 
*লভিয়ার যুবক-যুবতাঁ কারণ 


- ষুগোশ্লাভিয়ার মান্দষ অন্মরূপ- 


ভাবেই বিদেশী অনুপ্রবেশকারী, 
হামলাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে- 
ছেন। যুগোশ্লাভিয়ার মানুষ অস্ত 
হাতে করেই স্বাধীনতার সংগ্রামে 
জিতেছেন এবং স্বাধীন উন্নয়নের 
আঁধকার অর্জন করেছেন। 


জাগানে জঙ্গীবাদ ? অন নির্মাথে 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাঁধ ) 


এসে পাশে দাঁড়য়েছে মাঁকনি 
সাম্রাজ্যবাদ। কারণ মার্কন সাম্রাজ্- 
বাদের স্বার্থ অনেক। 

জাপানকে ঘাঁটি করে দাক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ায় সে তার প্রভাব প্রাত- 
পাত্তর বাড়াবার সুযোগ চায়। 

জানা যায় যে, ১৯৬৭ সাল 
থেকে ১৯৭১ অর্থাৎ পাঁচ বছরের 
বাজেটে জাপান ২,৩৪০,০০ কোঁট 
ইয়েন বরাদ্দ করেছে। আর এর 
চাল্লশভাগ অর্থ ব্যাঁয়ত হচ্ছে পার- 
মাণাবক অস্তবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের 
জন্য। জাপানে যে ক ভাবে অস্ত 
নিমাণে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, 
তার তথ্যও মারাত্মক! জাপান সর- 


খা স্ব "৬" সাশ 
পদ ২ বি bis ক 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতীনাঁধ ) 

“শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাড়া আমি 
কথা বলতে পার না। আম এটা 
কর্তব্য বলে মনে করি যে, আমার 
স্মৃতি রুথা বলার সময় তাঁর 
সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে 
তার সবটুকু আমি অকপটে বলব 1” 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের 
ধিলজেন্ডারী 'ফগার, ৮৬ বংসর 
বয়স্ক কাঁমউীনিস্ট, মার্শাল ক্লিমেন্ত 
ভয়োঁশলভ তাঁর স্মীতকথা “জীব- 
নের অধ্যায়”-এ স্তাঁলনের উদ্দেশ্যে 
উপরোষ্ত মর্মে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 
কিছুকাল পূর্বে সোভিয়েত পত্রিকা 
“অক্টোবর”-এ মার্শাল ভরোশিলভের 
স্মৃতি কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকা- 
শিত হয়। সংশ্লিষ্ট স্মাত কথা 
বই আকারে প্রকাশের অপেক্ষায় 
আছে বলে সম্প্রাত মস্কো নিউজে 
প্রকাশিত একাঁট রচনা থেকে জানা 
যায়। মস্কো নিউজে কর্ণেল নকো- 
লাই ফেদোতফ সোভয়েতের কয়েক- 
জন বাশষ্ট সেনানীদের স্মাতি- 
কথার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই 
মার্শাল ভরোঁশলভের বইাট অত্যন্ত 
শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 


| ঠ্যালিন প্রা ভরোধিলত | 


ধশলভের ববপ্লকী দর্শন তার 


তাঁর পাঁরপা্দ্বক এবং বয়স্ক সহযোগী- 


দের প্রভাবে গণিত।” প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, এই বয়স্ক সহযোগীদের 
মধ্যে আছেন যোসেফ ভির্সানোরাভিচ 
স্তালন। মার্শাল ভরোশিলভ 
স্তাঁলন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, িপ্ল- 
বের পূর্বে স্তালিনের সঙ্গে তার 
বহু যোগাযোগ হয়েছে এবং বগল- 


বাঁদিকের 





বাদের বিরুদ্ধে । এই সব সময় তারা 
সোভিয়েত ও পার্টর সর্বেচ্চ 
পদে দুজনে এক সঙ্গেই ছিলেন। 


এছাড়া মার্শাল কনেভের স্মাত 
কথাও স্তালনের নাম শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 


দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ নিজভূমে পরবাসী 


(দর্শণের [বিশেষ প্রাতানাধি ) 


সম্প্রতি পূর্থ বোহোময়ার 
পতসেতেজনে দাক্ষণ আফ্রিকায় 
নিষিদ্ধ সাউথ আফ্রিকান কংগ্রেস 
অফ ট্রেড ইউনিয়নসের সাধারণ 
সম্পাদক মার্ক উইলিয়াম শোপ 
সম্বন্ধ নার উত্তরে দক্ষিণ আফ্রুকার 
ফ্যাঁসস্ত শাসনের কিছু তথ্য দেন। 
দাঁক্ষণ আঁফ্রকার জনগণের আন্দো- 
লনের সংহতি দিবসের প্রাক্কালে 
সংশ্লিষ্ট সভা অন্দাষ্ঠত হয়। 
শ্রীশোপ বলেন যে, দাঁক্ষণ আফ্রিকার 
মান্য নিজ বাসভূমে পরবাসী; 
দাক্ষণ আফ্রিকার এককোঁটি ২০ 


উৎমাহ দান 


কার অস্ত্র নির্মাণ কারখানা 'িৎ- 


থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ৫৩৫০ 
হাজার কোট টাকার কন্ট্রা্ট 'দিয়ে- 
fছিল। প্রকাশ, জাপান সরকার 
গোপনে মার্কন ্যন্তরাম্ট্ের সঙ্গে 
অস্তনির্মাণের জন্য (মা্কন লাই- 
সেল্সে ক্ষেপণাস্ত্র িমারণের ক্ষেত্রে) 
এক চুক্তি করেছে। দাঁক্ষণ ভিয়েত- 
নামে মার্কন সাম্রাজ্যবাদ যে নার- 
কীয় বর্বরতা চালাচ্ছে জাপানের 
জঙ্গীবাদ একচেটিয়া পঠাজপাতরা 


তার 'বাঁশম্ট অংশশদার, কারণ তারা 


বহু অস্তরশস্ন মাঁকন য্যস্তরাষ্ট্রকে 
বিক্রয় করেছে। 


লক্ষ আঁফ্রকাবাসীর কোন নাগারক 
আঁধকার নেই। যোগ্যতা থাকা 
সত্বেও তাদের শ্বেতকায়দের চেয়ে 
কম মাইনে দেওয়া হয়। তান 
জানান, ফ্যাঁসস্ত শাসনের 'বরুদ্ধে 
ক্রমেই মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে। তানি 
জানান যে, নাষদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থার সভ্য হচ্ছে পঞ্সাশ হাজার; 
এর মধ্যে আটশ কর্মীকে ফ্যাঁসস্ত 
সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। 
শ্রীশোপ আশা প্রকাশ করেন যে, 
তারা ফ্যাসস্ত শাসনের নাগপাশ 
থেকে দেশকে মহন্ত করতে পারবেন। 


অন্ভিনব গণ্ধাভিতে 
মুক্তিফৌজকে সাহায্য 


অভিনব পদ্ধাততে দাঁক্ষণ 


{ভয়েতনামের মন্ত ফৌজের সপক্ষে 
আন্দোলন গড়ে তুলছেন। ফরাসী- 
দেশের শ্রামকদের সংহতির স্মারক 
{হসেবে শীঘ্রই তাঁরা একটি মাল. 
বাহপ জাহাজ ভিয়েতনামের গোঁর- 
লাদের জন্য পাঠানোর তোড়জোড় 
করছেন। এজন্য বস, জি, টি, উচ্চ- 
শিক্ষা ট্রেডে ইভীনয়ন, জাতীয় 
বৈজ্ঞানক গবেষণা কর্মী ইউনিয়ন, 
জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সংঘ, কার- 
সের কাঁরগরী প্রশাসন সংস্থার 
কর্মী ইভীনয়ন প্রভাত সংস্থা সারা 
দেশ জুড়ে ভিয়েতনামী গৌঁরলা- 
দের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। 


দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার পয্মাশ 
জন দেশপ্রোমককে ফাঁসী কাঠে 
ঝোলাবার জন্য 'প্রিটোরিয়ায় যে 
তথাকথিত বিচার চলছে তার 
বিরুদ্ধে জার্মান গণতাল্লিক সাধা- 
রণতন্রের বৈদোশক বিষয়ক মন্ত্র 
অট্রো ভিনৎজার রাষ্ট্রসংঘের সম্পা- 
দক প্রধান উ থান্টের কাছে এক 
তারবাতায় বলেছেন, “দক্ষিণ-পশ্চিম 
আঁফ্রকা সম্পর্কে সম্প্রীতি রাস্ট্রসংঘে 
গৃহীত মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত 
প্রদ্তাব এবং দাঁক্ষণ-পশ্চিম আঁফ্ু- 
কার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের পাঁবর 
অধিকার এই বিচার প্রহসনের দ্বার 
লঙ্ঘন করা হয়েছে। দাক্ষণ আক্রিক 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় ষে সম্প্র 
সারণকামী নীতি অনুসরণ করছে 
তা মানবতা বিরোধী অপরাধ ৷? . 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাক্ষিণ-পাঁশ্চঃ 
আফ্রিকার এস, ডবলহ, এ, পি, ও ব 
শবাপুর অন্যতম নেতা পটার এইচ 
কাতজাভিভি সম্প্রাত বা্লনে এক 
সাক্ষাৎকারে দক্ষিণ আফ্রিকার 
ফ্যাঁসস্ত শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিৎ 
আঁফ্রকার সংগ্রামী জনগণের লড়াই: 
কে সমর্থন করার জন্য বিশ্ববাসীর 
কাছে আবেদন জানান । 

তিনি বলেন যে, দাঁক্ষণ 
আঁফকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাঃ 
ফ্যাসিস্ত সরকার জনগণকে নার্ব 
চারে যেভাবে গ্রেপ্তার করছে বা যে 
নির্যাতন চালাচ্ছে তার একাঁটই 
অর্থ এবং তা হচ্ছে £ আফ্রিকার 
জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পদ 
দাঁলত করা। 

{তান বলেন, “দক্ষিণ পশ্চিঃ 
আফ্রিকায় শ্বেত শাসকদের ফ্যাঁসস্ং 
শাসনকে পর্যদস্ত করা বা তাদে: 
গদশ থেকে টেনে নামানোর জন 
সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পথ-_এ কথ 
আমরা অস্বীকার কার না» 

শ্বাপনর নেতৃত্বে বর্তমানে দাক্ষি 
পঁশ্চম এঁশয়ায় যে গোঁরলা- সংগ্রা 
হচ্ছে সেই সম্পর্কে কাতজাভাঘ 
বলেন, “এর উদ্দেশ্য দেশ থেবে 
সমস্ত রকমের বর্ণীবদ্বেষ এবং উপ 
নিবেশবাদ সমূলে উৎপাটন করা! 
তান আরও মন্তব্য করেন যে 
সন্মাস শাষ্টর চেস্টা করুক ন 
কেন আফ্রিকার জনগণের বিপ্লব 
আন্দোলনকে তারা দমন করতে 


পারবে না।” 


ই জি-চীফ গেক্রেটারীর ক্লিক 


(৯ম পৃচ্ডার পর) 


বাইরে যখন এই তান্ডব চলছে 
তখন প্রশাসনিক স্তরেও ক্রিকটি 
নিজেদের দল বৃদ্ধি করতে লাগলো। 
যত্নত ফ্রন্ট মন্তিসভা যা কিছু করে- 
। ছিলেন তা বরবাদ করার পরামর্শ 
এরা দিলেন। আঁফসার স্তরে ফ্রন্টের 
আমলে যে নন্যুয়াগ-বদলী করা 
হয়েছিল তার প্রায় সবই (সাঁভালি- 
| য়ান ক্লিক বাতিল করে নিজেদের 
লোক আনলেন। ফাঁকতালে এম এম 
“ বসুর এক আত্মীয়ও পুনঃপ্রাতম্ঠিত 


দর্পণ 


লিজ্ঞপ্তি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপন্র 
. রেজিস্ট্রেশন (সেন্ট্রাল) রুলস্‌-এর 
ূ ৮ ধারা অন্যায় প্রদত্ত ববৃতি-_ 
১। প্রকাশের স্থানটি 
৬১, মট লেন, কাঁল-১৩ 
২। প্রকাশকাল-সাপ্তাহক। 





১৩। ১ জহরলাল দত্ত লেন 
কাঁলকাতা ৪ 

প্রকাশকের নাম 

ৃ হীরেন বস; 

৯ জাতি--ভারতীয় 
ঠিকানা = 

৯৩1১ অহরলাল দত্ত লেন 
কলিকাতা ৪ 





৫ 





স্বাক্ষর £ 
হরেন বস; 








. প্রেমে আত্মহান্না। 


হলেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আপত্তি 
তিনি অগ্রাহ্য করলেন। 

এই সময় এলো কুখ্যাত আই- 
জি উপানন্দ মুখার্জীর এক্সটেন- 
শনের ব্যাপার । হোম ভিপার্টমেন্টের 
সেক্রেটারী এস বিরায় সরাসার 
এক্সটেনশানের বিরুদ্ধে লিখলেন। 
বললেন, পুলিশ বাহিনীতে দারুণ 
অসন্তোষ দেখা দেবে। এরকমটি 
কখনও হয়ানি। কিন্তু চীফ সেরে- 
টারী এম এম বসু এই আঁভমতের 
কোন গুরুত্ব দিলেন না। শুধু লিখ- 
লেন, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনা 
করছেন, তিনিই স্থির করবেন। 
আসলে আগে থেকেই মৌখিক ভাবে 
তিনি বৃদ্ধ প্রফুল্ল ঘোষকে ভাজয়ে 
রেখোছলেন। প্রফুল্ল ঘোষ এক্সটেন- 
শানে সম্মতি দিলেন আর সঙ্গে 
সঙ্গে টেলিপ্রিন্টারে এম এম বস. 
নয়াদিল্লির সম্মত আনালেন। 'কি 
দ্রুত কাজের পদ্ধাত। 

এক্সটেনশান পেয়েই উপানন্দ 
মুখার্জ যুক্ত ফ্রন্টের আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে শুরু করলেন। প্রকাশ্যে 
বললেন, ফ্রন্টের আন্দোলন একেবারে 
ব্যর্থতায় পর্য্বাঁসত হয়েছে। চশফ 
সেক্রেটারী তাঁকে যথারীতি সমর্থন 
দিতে থাকলেন। খলতার প্রতিমূর্তি 
প্রফুল্ল ঘোষ তখন এই পিকের 
প্রফুল্ল ঘোষের 


জন্মাদনে দেখা গেল, উপানন্দ 
মুখার্জি ধুতি পাঞ্জাব পরে তদা- 
রক করছেন আর এম এম বসু 
বালাপোষের কোট পরে আপ্যায়ন 
করছেন। সারা রাজ্যে ব্যাপক সল্লা- 
সের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ক্রিক 
ক্ষমতার গর্বে আত্মসম্বিত হাঁর- 
য়েছে। কিল্তু নেপথ্যে গোলমাল 
বাঁধালেন আশু ঘোষ । তারই চেষ্টায় 
ফ্রন্ট মান্নিসভার পতন। কিন্তু 
প্রফুল্ল ঘোষ অতুল্য ঘোষ তাঁকে 
অস্বীকার করলেন। প্রফুল্ল ঘোষের 
মন্নিসভার পতন ঘটলো । আর 
সঙ্গে সঙ্গে ক্লক ছেণ্ডা গামছার 
মতো ডঃ ঘোষকে পরিত্যাগ করলেন। 


লাগবে না। তারাই চালাবেন। অর্থাৎ 
পুলিশ দৃম্টভংাগতে দুষ্ট এক 
চাঁফ সেক্রেটারী আর রাজনোৌতক 
উদ্দেশ্য প্রণোদত অবসরের পরে 
এক্সটেনশান প্রাপ্ত এক আই-জি, 
পুলিশের কর্তৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার পরিচালিত হবে। রাজ্যপাল 
ধরমবীরের প্রতি ভগবানের করুণা 
বার্ধত হোক এই প্রার্থনা জানানো 
ছাড়া আর কিছু মন্তব্য আমাদের 
নেই। 


সসন্ন্কান্্ী ক্্যাউ বাড়ি 
জভ্ূন্মদশাল্র সন্স্ শ্ৰীন 


(দপপের প্রতানধি ) 
কলকাতা ও পাশ্ববর্তী শহর- 
তলতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্ন 
ও মধ্য আয়ের পারবারের জন্য যে 
সব বাড়ি তোলা হয়েছে, সেই সব 
বাড়তে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছে। 


' কংগ্রেসী আমলে, বিশেষ করে মন্ত্রী 


খগেন্দ্রনাথ দাশগপ্তের সময় নিম্ন 


আয়ের পরিবারের জন্য ট্যাংরা - 


অণ্যলে এই রকম ছ-শ বাঁড় 'নমা্ণ 
করা হয়। আভযোগে প্রকাশ যে, 
ইতিমধ্যেই বেশির ভাগ বাড়ীতে 
ফাটল ধরেছে! বৃষ্টির সময় অল 


- চুইয়ে পড়ে। আট ফ্লাট ঁবাশষ্ট দুটি 


বাঁড় ইতিমধ্যেই হেলে পড়েছে। 
ফলে বা'সন্দাদের ভাষণ অসুবিধা। 


f ্মঃঞজ রুল মোঃ এ 


ডেপুটি, আযাডিশনাল সেক্রেটারী 
এবং ?বশেষ করে জনৈক হীঞ্জনিয়া- 
রের তত্বাবধানে 'নর্মিত হয়। প্রশ্ন, 
এত তাড়াতাড়ি বাঁড়গ্ালর ভঙ্গ- 
দশা হল কেন? এই ভগ্নদশার 
কারণ হিসেবে অনেকে নিকৃষ্ট মাল- 
মশলার কথা বলেন এবং এইগুলি 
সরবরাহ করেছিল কিছু ঠিকাদার ৷ 
ট্যাংরার বাঁড়গ্ীলর দুর্দশার জন্য 
যারা দায়ী তাদের খইজে বের করা 
দরকার। গৃহ নিমার্পণকালে যে 
সমস্ত 'ঁবাশষ্ট কর্মচারী বাঁড় 
তদারাকতে 'নযুন্ত ছিলেন সরকার 
যাঁদ তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
হাদিস নেন এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 
একটি কাঁমশন নিয়োগ করে এই 


বস রি অব লেট - য়. 





সম্পাদক-হুীরেন বস্‌ 


ভারতীয় রাজনীতি 
(৫ম পৃষ্ঠাৰ পর) 

স্কিক নয় বরং অভিসন্ধিমূলক। 
সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদের পাঁর- 
পল্থী নয়। সুতরাং জাতশয়তা- 
বাদের ধুয়ো একটা বিদ্রান্তিকর 
ধান মাত্র যেটা অশিক্ষিত, অন্ধ 
শিক্ষিত জনগণকে এবং রাজনৈতিক 
চেতনাবিহীন মানুষকে প্রকৃত সমাজ- 
তল্তের পথ থেকে বিচ্যত করে দূরে 
নিক্ষেপ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কায়েমী স্বাথের সংরক্ষণকে শান্ত- 
দান করে। সুতরাং সমাজ [িগ্লকী- 
দের নিছক জাতীয়তাবাদের পথ 
বজ্জন করে সাহসের উপর নির্ভর 
করে সমাজতন্ত প্রতিষ্ঠার পথে অগ্র- 
সর হতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার 
কেন্দ্র শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে 
রুপান্তারত না হলে প্রকৃত সামা- 
জিকু এবং অর্থনৈতিক বিপ্লব সু 
সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য 
যে দল অথবা দলগুলি বামপল্থ 
এবং সমাজতন্ত্র “বিশ্বাসী তাদের 
অগ্রসর হতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
হস্তাল্তারত করার কাজে। ভারতের 
প্রকৃত বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্র 


রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের 


ফেন্িওয়াল! 

(১ম পণ্ঠার পর ) 
তান রাত করে ফেরেন। কারণ তা 
না হলে ছেলে-মেয়েদের কান্না 
শুনতে হয়। 1খদের জবালায় ছেলে- 
পরেই তিনি তাই বাড়ি ফেরেন। 
শেয়ালদায় বসতে না পেরে গিয়ে- 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার 
ফুটপাথের ফোরওয়ালাদের এইভাবে 
ফুটপাথ ছাড়া না করে ‘বিকল্প 
ব্যবস্থার দাবি ফেরিওয়ালা সংগঠন 
বহুদিন থেকে করে আসছেন। 
কয়েক বছর আগে প্রফুল্ল সেনের 
দের আন্দোলনের চাপে পড়ে সর- 
কার প্রাতশ্রুতি 'দিয়ৌোছলেন যে, 
শেয়ালদা ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ 
অণ্চলে ওভার ব্রীজের ব্যবস্থা কর- 
বেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয় 
নি। সংশ্লিষ্ট হকার্স ইউনিয়নের 
সম্পাদক এক বিবৃতিতে সকাল 


দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত 


রাস্তায় ফেরিওয়ালাদের বসার 
সুযোগের দাবি করেছেন। এবং 
জননিরাপত্তার খাতিরে ডালা প্রথার 





ধবলের জন্য উদ্বিগ্ন কেম ? 


DARPAN, Price 25 P. 


প্রতি কর্দম নিক্ষেপের পথ_ থেকে 
নিজেন্রম:ককরে প্রাতিয়াশীজ. 
কংগ্রেস এবং দক্ষিণ্প্্থী দলগুলর 
প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হানবারন: কাজে *- 
ব্রতী হলে ভারতের গণত্য্. রক্ষা 
পাবে নতুবা নয়। 


বিনামুল্যে উপহার ! ' 


আপনার পছন্দসই রঙের 
চৌরিন 


















(প্যান্ট জামা ও বশ 
সার্টের কাপড়) 

এক পাসের মূল্য মান 
১৪ টাকা। প্যাকং ও ডাক 
খরচ আলাদা । পুরো স্টের 
জন্য দাম পড়বে ২৫ টাকা 
মাত। এক পীস কাপড় নিলে 
একটি ফাউন্টেন পেন এবং 
পুরো একটি সন্যটের কাপড় 
নিলে তিনটি ফাউন্টেন পেন 
বিনা মূল্যে উপহার পাওয়া 
যাবে। ষ্টক খুব বেশশ নেই 
তাই ভি পি-তে পাঠাবার জন্য 
অতি সত্বর লিখুন। 


শ্রীশষ্কর কেন্দ্র 
পোঃ লালবিঘা (গয়া ) 










আমাদের  সমপরণীক্ষত 
আয়ুবোঁদক অমৃতবুঁটি চর্মের 
উপরের সাদ দাগ মুছে ফেলতে 
১১৪৬ সাল থেকে প্রাসদ্ধি | 
লাভ করেছে! মাত্র তন 'দনের 
প্রয়োগে সাদা দাগের রঙ 
পাল্টাতে থাকে । এই সুদশর্ঘ 
সময়ের মধ্যে সহম্প' সহস্র ব্যক্ত 
ইহা ব্যবহার উপকৃত। এ 
সম্বন্ধে বহু প্রশংসাপত্র আমা- 
দের নিকট আছে। দাগের পূর্ণ 
বিবরণ সহ পত্র দিন ও সত্তর 
অর্ডার দিন এবং দেখুন কতটা 
শান্তশালী এই ওষধ। প্রচারের 
জন্য এক শিশি বিনা মূল্যে 
দেওয়া হয়। ষ্টক সামান্ন। { 
শীঘ্র অর্ডার দিন--এ স্বর্ণ 

সুযোগ হারাবেন না। ভেজাল ৪ 
সম্বন্ধে সাবধান। 


বহু পরাক্ষার পর নানা- | 
প্রকার দেশীয় গাছ-গাছড়া (| 
থেকে সুশান্ধি আয়বোদক | 
গ্রে হল্ট কেশ তৈল আবিষ্কৃত | 
হয়েছে। ইহা চুল পাকা বন্ধ | 
করে এবং অল্প কয়েক দিনের | 
ব্যবহারে পাকা চুল কালো | 
করতে সক্ষম। একবার পরাক্ষা | 
করুন৷ মূলা ৯:০০ টাকা। | 
তিন শাশি এক সঙ্গে মূল্য 
২৫:০০ টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান 


বিজয় চিকিংসা কেদ্ব | 
পোঃ কাটবিসরাই £ গয়া 












































| দক কাক ঘা হা জন এ রাজা সুবোধ মালিক ক্কোমার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা ১৩ দর্পদ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 











একাদশ বর্ম এম সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৮ই মার্চ, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


যক্তফ্রণ্টে ঘ্রাসন ভাগাভাগি 
























Hate aE 
উনের পটভূমিকায় যাস্ত ফ্রন্টের 
& শবাভন্ন বামপল্থাী দলের মধ্যে আসন 
ভাগাভাঁগর প্রশ্নে মন কষাকাঁষ 
. শুর; হয়েছে বলে জানা, গিয়েছে। 
ফ্রন্টের প্রাতাঁট দল কত বেশী 
আসন পাওয়া যায় সেজন্যে চেষ্টা 
' করছে। এই প্রচেষ্টার বাভল্ল দিক 
* দবশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, বাম 
কমব্যানস্টদের হাত থেকে কত বেশী 
আসন ছিনিয়ে নেওয়া যায় সোঁটই 
+ হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য । অন্যদিকে ফ্রন্টের 
বৃহত্তম শারক হচ্ছেন বাম কমন্য- 
এ । মজবুত সংগঠন আর 


বাম কমানিস্টরা এবার নরম হবার 
লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। তাঁদের 
কোন বামপন্থী দলই শেষ পর্যন্ত 
যুক্তফ্রন্ট ছাড়বেন না। কারণ ফ্রন্ট 
' ছাড়লেই তাঁবযং অন্ধকার ! 
আগাম নির্বাচনে বিধান সভার 
‘আসন ভাগাভাগর প্রশ্নে বাম- 
» কময্যানিস্ট পার্টির সেক্রেটাঁর প্রমোদ 
দাশগুপ্তের এক বিবাত নিয়েই এই 
মন কষাকাষর শুরু হয়েছে। 
প্রমোদ দাশগপ্ত বলেছিলেন, গত 
৬শীনর্বাচনে ফ্রন্টের যাঁরা নির্বাচিত 
“ হয়োছলেন তাঁরা সিট পাবেন 
দলত্যাগররা বাদে) আর 
যু সব আসনে প্রাতিষ্বান্বতা 
হার হয়োছল সেখানে বামপন্থী 
দলগুির যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোট 
পেয়েছিলেন এবার সেই দলকেই 
সেই আসন দেওয়া হবে। এই 
স্বর্থীতকে নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত বলা 
যেতে পারে । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা 


না 


প্রচণ্ড লোকবলের উপর দাঁড়য়ে { 


ছিনিয়ে নেবার দু 
বিভিন্ন দলের ঢেটা 


ক্রণ্টে এক্য অটুট থাকবে 


a তর বগে তিনি) 


যাচ্ছে, এই ফরমুলায় বাম কমন্য- 
নস্ট পাঁটই সর্বাধিক সিট পাবে। 
যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে তীব্র কমন্যানিস্ট 
বিরোধ দল আছে আর বাম কমর 
নিস্টদের বিরোধিতা তো আছেই। 
অথচ, অসুবিধে হচ্ছে, বাম কমন্ত- 
নিস্টরাই বৃহত্তম দল। 

. প্রমোদ দাশগ্প্তের বিবৃতির 
বিরুদ্ধে পি-এস-পি প্রকাশ্যে ববৃতি 
'দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য গত 'নর্বা- 
চনে পি-এস-পি কোন বামপন্থী 


মোর্চাতেই (পি-ইউ-এল-এফ আর - 





5৬ 
ইউ-এল-এফ) যোগ দেয়ান। এই 


দল সিট পেয়েছিল মোট সাতটি। 
তার মধ্যে চারজনই দলত্যাগ করে- 
ছিলেন। সাতজনের চারজন দল- 
ত্যাগ করায় পি-এস-পির অবস্থা 
এবার একেবারে শোচনীয় । যুক্ত 
ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ি-এস-পি মন্ত্রী 
নিশীথ কুণ্ডুর বিভিন্ন বিকৃতি, 
তাঁর সঙ্গে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের ঘাঁন- 


ম্ঠতা ফ্রন্টের অন্যান্য দল ভালো 


চোখে দেখোঁন। ' অবশ্য একথা 
স্বীকার না করলে অন্যায় হবে, 
নিশীথ কুণ্ডু দলত্যাগ করেন নি 
এবং তিনজন সদস্য নিয়ে এখনও 
যুক্ত ফ্রন্টেই আছেন! কিন্তু দলের 
অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় পি-এস- 
পি এখন কিছুটা র্যাকমেলিং পদ্ধতি 
নিয়ে আরো বেশ সিট চাইছে। 
ফরোয়ার্ড রকও প্রমোদ দাশগুপ্তের 
িবাতর সমালোচনা করেছে। 
'কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে আদর্শ 
নিষ্ঠা আছে। কংগ্রেস বিরোধিতায় 
এরা বাম কমন্যানস্টদেরও টেক্কা 
দিতে ' পারে। সর্বোপার দলের 
(শেষাংশ এস পৃ্ঠায়) 


দলাদলির ফলে 
মবঙ্গ কংগ্রেসে 


বেসামাল ঘবন্থ 
কেন্দ্রীয় a) অতুল্য 


প্রফুন্সকে 


হঠাতেচাইছেন 


(দর্পপের বিশেষ প্রতিনিধি > 


দলাদাল আর পারস্পারক আঁব- 
শ্বাসের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস 
দল এখন প্রায় বেসামাল অবস্থায় 
এসে পেপছেছে। মধ্যবতশি নির্বা- 
চনকে সামনে দেখিয়ে রাজ্য কংগ্রে- 





কংগ্রেম হাইকম্যা্ পশ্চিমবঙ্গে নুন থাড 


হক কমিটি গঠনের কথ! বিবেচনা কৰছে 
নিজলিঙ্গাপ্পার সঙ্গে অতুল্য- বিনোর্াদের সাক্ষাৎ 


(দপশের বিশেষ প্রাতানধি) 


শচ্ৰুরদাস ৰ্যনাজণী, আশু 

ঘোষ প্রমূখের কার্যকলাপ, 
পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপাতর শাসন এবং 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অতুল্য-প্রফু্প 
চক্ষের বিরুদ্ধে অন্য কয়েকটি 
গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস সংগঠনে যে নতুন ভাঙন 
দেখা দিয়েছে তা রোধ করবার জন্য 
কংগ্রেস হাইকম্যাপ্ড পুনরায় পাঁশ্চম 
বঙ্গে নতুন আ্যাডহক কাঁমাট গঠ- 
রর হাত 
করছেন। 


অআযাডহক কাঁমাটি একাঁট কম্প্রোমা- 
ইজ পাঁরকক্পনার ভাক্ততে গঠিত 
হবে। সেই নতুন কাঁমটিতে যেমন 
শ্রীঅতুল্য ঘোষের সমর্থক গোচ্ঠী 


বলে পাঁরচিত ডক্টর প্রতাপচন্দর চন্দ, 


তেমনি থাকবেন নব্য অতুপ্য 
বিরোধা শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি, 
শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীরাব চৌধুরাঁ, 
্রীনারায়ণ চোঁধুরাঁ, শ্রীগোরিন্দ দে, 
শ্রীকফ্ষকুমার শুক্লা প্রমুখ এবং 
তাঁদের সমর্থক। 


বিশ্বস্তসুনে জানা যায় যে, 


“ভ্রাতাঁবরোধ” মেটানোর জন্য উপ- 
দেশ দেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রাঁত- 
নিধিকে এই মত আভাস দেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আগ বাঁড়য়ে 
শ্রীততুল্য ঘোষ যে সব কাজকর্ম 
করেছেন তাতে কংগ্রেসের সুনাম 


(শেষাংশ ৭ম পঙ্ঠাক্স) 


সের ক্ষমতাসীন দল, অতুল্য চক্র 
আবার জোট বাঁধার চেষ্টা করেছিল। 
কিন্তু অতুল্য চক্র বিরোধীরা কোন- 
মতেই এই চক্রের নেতৃত্ব - মানতে 
রাজী হচ্ছেন না। এই বিরোধীদের 
নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিজয় সিং নাহার, 
তরুণকান্তি ঘোষ, মেয়র গোঁবন্দ 
দে, পূরবী মুখাজশী, নারায়ণ 
চৌধুরঠীরা। এখন যোগ দিয়েছেন 
উত্তর কলকাতার সুশীল . পাল। 
পাল মশায় এতাঁদন অতুল্য চক্রের 
{বিশ্বস্ত ছিলেন৷ কিন্তু গত সপ্তাহে 
তানি তরুণকান্তির সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে অতুল্য চক্রের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ জানিয়ে গেছেন বলে 
প্রকাশ ৷ 


বিরোধীরা চাইছেন, আগামী 
নির্বাচনে কংগ্রেসী মনোনয়ন দেবার 


ক্ষমতা অতুল্য-চক্রের হাতে থাকবে 


না। প্রদেশ কংগ্রেস থেকে মন্ডল 
কংগ্রেস পর্যন্ত ঢেলে সাজাতে হবে। 
নতুন কর্মীদের সংগঠনে আসবার 


‘সুযোগ দিতে হবে। আর অতুল্য 


ঘোষকে রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্ব 
থেকে হঠতে হবে। অতুল্য চক্রও 
কস কুশল নয় । তাঁরা এখন নরম 
হবার নীতি 'নিয়েছেন। চক্ক বিরো- 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


ee HUE 
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অমুতবাজার পত্রিকার 
শতবাধিকী 


আঁবভন্ত বঞ্গের জেলা যশোহর 
থেকে স্বজ্পাবত্ত 'শাশরকুমার এবং 
মতিলাল ঘোষের দ্বারা বাংলা 
সাপ্তাহিক অমৃত বাজার পাত্রকার 
প্রকাশ ভারত" সংবাদ পত্রের ইীতি- 
হাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। 
ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের এই পাঁন্রকা- 
টিকে পারচালনা করোছিলেন কেবল 
ব্যবসায়ের যল্ল হিসাবে নয়--তারা 
এটিকে তখনকার দিনের স্বদেশ ও 
স্বজাতিচেতনার একাঁট সার্থক 
মুখপাত্র রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে 
চেষ্টা করে গেছেন। প্রকাশক্ষণ 
থেকেই অমৃত বাজার স্বদেশধবাসীর 
অমৃত এবং বিদেশী শাসকদের 
বুকের কাঁটা হয়ে উঠোৌছল। অমৃত 
বাজার শুধু যে ভারতবাস্সীর রাজ- 
নৈতিক দাবকেই ভাষা দিয়েছে তা 
নয়, বাংলা দেশের সাংস্কাতিক জাগ- 
রণের পাঁরিচয়ও পান্রকায় তুলে 

। সেই জন্য, প্রধানতঃ পান্র- 
কার কল্ঠরোধের জন্যই পঁরিকঞ্পিত 
হয়েছিল ভার্ণাকুলার প্রেস আ্যাক্টের 
নাগপাশ। ইংরেজের এই ধ্জ্ট 
চ্যালেঞ্জের জবাব ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় যে 


সেই 'অমৃত বাজার-_শাশর- 
কুমার মাঁতিলালের অমৃতবাজার-_ 
আমাদের শ্রদ্ধেয় । সে অমৃত বাজার 
আশ্ডারসন আমলের বি আর সেন 
লিখিত সম্পাদকীয় লাঞ্ছিত নয়, সে 
অমৃত বাজার ১৯৪৭ সনের বঙ্গ 
বিভাগের পাণ্ডা নয়সে হল 
জালয়ানওয়ালাবাগের এবং রাও- 
লাট বিলের প্রতিবাদী অমৃত 
বাজার । 

সেদিন অমৃত বাজারের এবং 
সাধারণ ভাবে ভারতীয় সংবাদপত্রের 
সংগ্রামের এবং গৌরবের যুগ। 
সংবাদপত্র তখন ক্ষুদ্র ব্যবসায় মা, 


বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি নয়। প:জিপত শ্ৰেণী ) 
বিজ্ঞাপনের দক্ষিণ উৎকোচে সংবাদ- | 
পত্রের বিবেক তখনো কনে নেয় নি। | 


কিল্তু দ্বিতীয় মহাষুন্ধের পরে 
সে ছাঁব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 
সংবাদপত্রের সম্পাদক এখন মালিক 
এবং বৃহৎ পঃঁজপাঁতদের অন্যতম । 
সাংবাঁদকতা এখন আর তাম্লচ্তার 
গোলাম নয়-তা এখন মৃলতঃ 
মালিকের শ্রেণীস্বার্থের অঞ্গ্ীল- 
হেলনে মান্সিষ্ঠতার স্বাধীনভর্তৃকা। 
কাজেই তার উপজীব্য সস্তা সেন্সে- 
শন, স্কুপ-এর নামে খেলো জ্টান্ট- 
বাজি এবং প্রয়োজনমত সাম্প্রদায়ক 


মান অবস্থায় সংগ্রামশগল ine 
সাংবাদিক শিশিরকুমার এবং মঁত- { 


লালের অমৃতবাজার আমাদের 
দৃম্টান্তস্থল এবং আদর্শ বলা যেতে 


. পারে। সে পাব্ুকা ধ্বানত করত 


দরাদ্রত মুক জনতার স্বাভাবিক 
দাঁব। আজকের বৃহৎ সংবাদপত্র ॥' 
বড়ো মানুষ বিজ্ঞাপনদাত্গণের 
স্বার্থে প্রবাণ্িত জনতাকে ধোঁকা 
দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছে। আজ- 
কের দিন উনিশ শতকের দুই 
নিভশিক সাংবাদিকের আত্মত্যাগী 
কশতিঁকে স্মরণ করার সুযোগ্য 
মুহুর্ত বটে। সে কীর্ত অমৃত 
বাজার। কামনা কার সে তার পু- 
রোনো দিনের গৌরব আবার 
ফিরে পাক, আবার দেশের সব ছোট 
লোকদের পাশে এসে দাঁড়াক। 


দ্র 


॥ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষক ১২ টাকা 
ষান্মাষক ৬ টাকা 
তৈমাসিক ৩ টাকা 





বাড়ীওয়ালার কোগে গড়ে সাংবাদিক টব 


শিল্ট পাক্ষিক মুসলিম 
পত্রিকার (দামাল) সম্পাদক 
শ্রীআবদ্দল গণি সম্প্রাত বাড়ীওয়া- 
লার কোপে পড়ে ৪৯নং তালতলা 
লেন থেকে উৎথাত হয়েছেন। 
“দামাল” ১৯৬৫ সাল থেকে নিরব- 
চ্ছিত্রভাবে পাঁশ্চমবঙ্গে হিন্দুমুস- 
লম সম্প্রণীতর কাজে আত্মীনয়ো- 
জত রয়েছে। 
৪৯নং তালতলা লেন দামালের 
প্রকাশ স্থলও বটে! গত ছয়ই 
ফেব্রুয়ারী বাড়ীওয়ালা আদালতের 
একতরফা হনকুমনামা নিয়ে দামাল- 
সম্পাদককে উৎখাত করে। সম্পাদক 
এ বাড়ীর প্রথম তলে ভাড়াটিয়া শ্রী- 
গোলাম জালান ও শ্রীগোলাম 
কুদ্দুসেরই একটি কক্ষে দীর্ঘ দু 
বছর ধরে বসবাস করাছলেন। 


পান্রকা সম্পাদনা ছাড়াও এই তরুণ 


এর ১২।৮।এ িলন্ডসে স্ট্রীট 
ঠিকানায় একটি “হলিউড টেলয়” 
নামে দার্জর দোকান 'ছিল। সরকার 
কর্তৃক এ দোকান ঘরটি দখল নেবার 
, পর বাড়ীওয়ালা উপরোন্ত ভাড়া- 


, (দর্পপের সংবাদদাতা ) 


টিয়াদের উৎখাত করবার জন আদা- 
লতের শরণাপন্ন হয়। বারো নঃ 
ফ্রী স্কুল ম্ঁটে অপর এক কানায় 
বাড়ীওয়ালার অপর একটি দাঁজর 
ব্যবসা থাকা সত্বেও ৪৯নং তালতলা 
লেনের এ ভাড়াটিয়াদের উৎখাত 
করে বাড়ীওয়ালা ব্যবসা স্থানান্তরের 
জন্য, আদালতের একতরফা অনু 
মোদন লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য, বারো নং ফ্রী স্কুল 


ম্ট্টে বহু আগে থেকেই, অর্থাৎ - 
- লিণ্ডসে স্ট্রগটের দোকান ঘর সরকান্ন 


কর্তৃক দখল নেবার আগে থেক্ষেই 
এ স্থানে শ্রীজামল আহমেদের 
দার্জর ব্যবসা ছিল এবং ইতোপূর্বে 
ক্র চ্কুল ম্ট্রীটে ব্যবসা পাঁরচালনার 


করা হয়। 

ছয়ই ফেব্রুয়ারী বাড়ীওয়ালা 
কোর্টের হুকুমনামা ও স্থানীয় 
পুলিশ আঁফসার সহ সম্পাদক শ্রী- 


আবদুল গাঁণর অনপা্থাততে 
ভাড়াটিয়াদের তৈজসপন্র রাস্তায় 
টেনে নামায় এবং দামাল-সম্পাদকের 
কক্ষে তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে 
তাঁর পা্রকা সংক্রান্ত মূল্যবান নাথ- 
প্র ও তৈজসপন্র খোলা রাস্তায় 
নিক্ষেপ ররে। সম্পাদকের বেশ 
কিছু নগদ অর্থের, কয়েকটি মূল্য- 
বান গ্রন্থের পান্ডুলিপিরও হাঁদশ 
পাওয়া যায় নি। 

এই তরুণ মুসলিম সম্পাদক 
তাঁর অকপট মন্তব্যের জন্য বহুবার 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের কোপে পড়ে- 
ছেন। 'নরবাচ্ছন্বভাবে সাম্প্রদ্ায়ক 
সম্প্রাতর সংগ্রাম চালাতে গিয়ে 
দামাল অনেকের ঈর্ধার উদ্রেক 
করেছে। সমস্ত ঘটনাদন্টে মনে হু, 


. উচ্ছেদের লক্ষ্য প্রকৃত ভাড়াটি্নারা 


ছিলেন না, ছিলেন আশ্রিত দামাল . 
সম্পাদক-যাঁন কখনই কোন রাজ- 
নৌতক দলাবশেষের কাছে মাথা 
নোয়ান নি। 

সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় জনৈক 
কংগ্রেস এম, এল, এ শ্রীকরম হোসেন 


-. অনেকদিন থেকেই বলে বেড়াচ্ছেন, 


“আবদুল গণ কাঁমউনিস্ট হয়ে 
গেছে!» কারণ বোধ হয়, বিগত 
নির্বাচনে দামাল কখনই কংগ্রেসের 
বভেদনীতির কাছে আত্মসমর্পণ 
করে 'নি। 





যোগ! হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পত্র- 
টির মারফৎ বসুমতা এবং মুকুন্দ- 
দাস সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্য জন- 
সমক্ষে তুলে ধরেছেন, তাতে তান 
জনসাধারণের যথেষ্ট ধন্যবাদভাজনও 
হয়েছেন। কিন্তু পন্রাটতে কিছ? 
প্রমাদ আছে, তারই সংশোধনের 
জন্য আমার এই প্রয়াস। 

মাঁসক পল্লশীচন্রের সম্পাদক 
ছিলেন শ্রীবধুভূষণ বসু ৷ শ্রীবিধু- 
ভূষণ নিজ সম্পাদনায় এবং পাঁর- 
চালনায় ১৩১৪ সালে (ইং ১৯০৭) 
খুলনা জেলার “বাগেরহাট মহকুমা 
সহরে স্বপ্রাতষ্ঠিত পজ্লণচিন্র প্রেস 
থেকে মাঁসকপন্র {হিসাবে পল্লশীচন্র 
প্রকাশ করেন। ভাদ্রমাসে পাত্রকাট 
প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎকা- 
লীন ইংরেজ সরকারের দোরাত্ম্যে 
পাত্রকাটির আয়; বেশীদন স্থায়ী 
হতে পারে 'ন। পত্রিকাটির 'দ্বিতশয় 
বর্ষ একাদশ সংখ্যায় বসু মহাশয় 
রচিত ছোট গল্প “শিকার?” এবং 
নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র রচিত কাঁবতা 
“এসো মা পজ্লীরানন” প্রকাশিত 
হওয়ায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে 
ইংরেজ সরকার পান্রকাঁটর প্রকাশ 
বন্ধ করে দেয় এবং পজ্লশীচিত্র প্রেস- 
'টিকেও বাজেয়াপ্ত করে। সম্পাদক 
বসৃমহাশয় চার বৎসরের জন্য এবং 
মুদ্রাকর ছয় মাসের জন্য সশ্রম দণ্ডে 
কারাগারে 'নাক্ষপ্ত হন। 

কিছুদিন পরে শরংচন্দ্র মিত্র, 
শয়ের কয়েকজন সহষোগাঁ প্রেস 
এবং পত্রিকাটকে রাজরোষ থেকে 
মূন্ত করে পুনরায় পান্রকাটিকে 
চালু করেন। কিন্তু সে সংখ্যা- 
গুলিতে বসু মহাশয়ের সাক্রয় 
যোগাযোগ. ছিল না, কারণ "তান 
তখন কারাভ্যল্তরে। চৈতন্য লাই- 
ব্রেরীতে পজ্লীচিত্রের প্রথম বর্ষের 
কোন সংখ্যা নাই, দ্বিতীয় বর্ষ 
থেকে পল্লশীচন্রের সংখ্যাগ্ীল 
ওখানে রাঁক্ষত আছে। যে সংখ্যায় 
“শিকার” ছোট গল্প এবং “এসো 
মা পঞ্লীরাণী” কবিতা প্রকাশিত 
হয়, পঙ্লশচিত্রের দ্বিতীয় বর্ষের 
সেই একাদশ (আষাঢ়) সংখ্যাঁটও 
চৈতন্য লাইব্রেরীতে রাক্ষত আছে। 
সম্পাদক যে শ্রীবধূভূষণ বসু 
কাতেও তার স্বীকৃতি-আছে। এ 
বিষয়ে আরও মূল্যবান তথ্য পাওয়া 
যাবে জাতীয় গ্রন্থাগারে রাক্ষত 
“অমৃত বাজার পত্রিকা? এবং 
“বেঙ্গল” প্রভৃতি তৎকালীন দৈনিক 
পাত্রিকাগুলিতে। ১৯১০ সালের 
জানুয়ারী মাস থেকে উত্ত পত্রিকা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই মার্চ ১৯১৮ 


দকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহাও 
জাতীয় গ্রন্থাগার খজলে পাওয়া 
যাবে। 

বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ গ্রল্থা- 
গারে পল্লীচিত্রের যে সংখ্যাগীল 
আছে সেগুলি দ্বিতীয় পথয্যায়ের 
“সাপ্তাহক পল্লীচিত্। ১৩৩৬ 
সালে (ইং ১৯২৯) বস্দ মহাশয় 
স্ব-সম্পাদনায় এবং স্ব-পরিকল্পনায় 
পল্লাঁচিত প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 
পত্র হিসাবে । এবারও 'কিল্তু পল্লা- 
চরের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হোল না। 
১৯৩০ সালের লবণ আইন অমান্য 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় 
বসূমশাইকে ইংরেজ সরকার ছয় « 
মাসের কারাদশ্ডে দশ্ডিত এবং 
দুশো টাকা জরিমানা করে। জার- 
মানা আদায় না দেওয়ায় বসুমশাই- 
এর সম্পত্তি ইংরেজ সরকার, ক্রোক 
দখল করে। পল্লীচিন্নের পুনরায় 4» 
অপমৃত্যু ঘটে। 

পল্লাঁচিত্ প্রকাশের পর্ব হত: 
হাস এবং প্রেরণা সম্বন্ধেও কয়েকটি 
কথা এখানে বলা প্রয়োজন । পল্লা- 
চিত্র পান্রকাটি প্রকাশের কিছু কাল 
পূর্বে বসু মহাশয় রচিত “মীর- 
কাঁশিম” নাটকটি ইংরেজ সরকার 
বাজেয়াপ্ত করে। খুলনা সহরে স্ব- 
সংগঠিত যাব্লাদলে অভিনয় চলা- 
কালে পদালশ নাটকটির পাস্ডুলাঁপ 
হস্তগত করে এবং বসুমহাশয়ের ॥ 
উপর ১৪৪ ধারা জার করে। যার 
ফলে বসুমহাশয়কে তাঁর যাত্রাদল 
ভেঙ্গে দিতে হয় এবং তাঁকে কোন «> 
প্রকার সভা, অনুষ্ঠানাঁদতে যোগ- 
দান থেকে নিরস্ত থাকতে বাধ্য 
হতে হয়। কিন্তু দেশের শৃঙ্খল- 
মানত সংগ্রামে সাক্য় অংশ গ্রহণ 
থেকে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
হয় না। অন্য কোন উপায় না দেখে 
তিনি পাত্রকার সম্পাদনা মারফৎ 
দেশে গণজাগরণ আনতে প্রবৃত্ত হন 
এবং পল্লীচিত্ত মাঁসক পত্রিকা - 
প্রকাশ করেন। ইংরেজ সরকারের 
নির্য্যাতনে কোনবারই পল্লাচিত্রের 
আয়; বেশীদন স্থায়ী হতে পারে 
না। 

প্রসংগত উল্লেখ্য যে “ 
চারণ” নাটকটিতে যে গানগ 
আছে তার ভেতর রামপ্রসাদের 
ছাড়া সকল গানই বসু মহাশয়ের 
নিজস্ব রচনা। 


= 













গোঁ বস; 
কাঁলকাতা 


পপ ॥ শুক্রবার, ৮ই মার্চ ১৯৬৮ 


4“ 


৬ অতুল্য ঘোষের 


b অতীত ও ভবিষ্যৎ 


(দর্পণের রাজনোৌতিক সংবাদদাতা ১ 


৯৪৬ সালের শেষে দেশ 
বিভাগের সময় বংগদেশেন 
ন্নাজনৌতক আকাশে এই শাঁনদেব- 
তার আবির্ভাব হয়োছল। পরবতণ 
শ্বছরগলোতে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠান থেকে নিষ্ঠাবান কংগ্রেসণ- 
দের ব্তাড়ন করে যিনি ক্ষমতা দখল 
* করোছিলেন। নেহেরর মৃত্যু পর 
সর্ব ভারতশয় কংগ্রেস সভাপাঁত 
হবার স্বপ্ন দেখে তিনি ব্যর্থ হয়ে 
বছলেন। চতুর্থ নির্বাচনে জনত। 
ঘাঁকে আচ্তাকু'ড়ে নিক্ষেপ করেছে 
সেই অভুল্য ঘোষের ভাঁবষ্যৎ কি? 
প্রকৃতির প্রতিশোধ কি তাঁকে আগামী 
নে: বিদ্মতর গর্ভে ঠেলে দেবে 
| মাঃ এই প্রশ্নই, এখন রাজ্যের 
কংগ্রেস মহলে আলোচিত হচ্ছে। 
পাঁশ্চম বাংলার এই শানদেবতার 
অতীত ইতিহাস সত্যিই রহস্যাবৃত। 
৮ যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে 
জানা যায়, হুগলীর স্বীয় ধরেন 
মুখাজন যখন হুগলী ব্যাংকের 
কর্তা তখন অতুল্য ঘোষ সেখানে 
সামান্য কয়েক টাকার 'বাঁনময়ে 
৮ একটা চাকরী করতেন আর ধারেন 
_, ম্দ্খাজনীর স্বদেশী আন্দোলনের 
, কাজকর্মে বেতনভুক কর্মচারণ 
হিসাবে ফাই-ফরমাস খাটতেন! 
কংগ্রেস তখন হুগলশীতে িমাটমে। 
, সংগঠন ধীরেন মুখারজশীদের দখলে । 
পাশ্চম বাগুলায় মোদনীপুরেই 
কংগ্রেসের জমজমাট অবস্থা । অজয় 
মুখাজনর নাম ভারতের ঘরে ঘরে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। এমাঁন করেই 
| চলাঁছল। তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস 
ছিল সরেন ঘোষদের (মধ্ুদা) 
* দখলে । তখন পূর্ব বংগ পশ্চিম 
| বংগ বলে কোনো পার্থক্য ছিল না। 
তারপরে সংক্ষেপে বলতে গেলে 
৯৯৪৬ সালের শেষে বংগভংগের 
সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ধরেন 





+ 


বংগ বিভাগ হোল। কিন্তু এদেশে 
কংগ্রেস তখনও প্রধানতঃ হারানো 
বংগের কংগ্রেসীদের হাতে । প্রথম 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন আজকের 
“বিশ্বাসঘাতক সেই ডঃ প্রফুল্প ঘোষ। 
তাঁনও হারানো বংগের! লোক। 
. প্রীরেন মুখাজশী ক্ষমতা চান। 
" কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছেন না। এই 
সময় অতুল্য ঘোষ বাঁদ্ধ দিলেন 
পূর্ব বংগ পশ্চিম বংগের শ্লোগান 
তোলা হোক। শ্লোগান উঠলো 
বাগঙালদের তাড়াও ৷ 

পশ্চিম বাঙলার ব্যাদ্ধজীবশ 
আর সাধারণ মানুষ হতচাঁকত হলেন 
এই নোংরা মনোবাত্ততে। তাঁরা 
সমর্থন করলেন না এই সংকধর্ণতা। 
শকন্তু অতুল্য ঘোষ তখন ধরেন 
মুখাজশীদের চেয়ে এীগয়ে এসেছেন। 
খধীরেন মুখার্্গ ভাবছেন, অতুল্য 
ক্ষমতা এনে ওদেরই হাতে দেবে। 
পকল্তু তা হোলো না। প্রদেশ 
থেকে প্রথমে মধ ঘোষ পরে স্বীয় 








ডঃ সুরেশ ব্যানাঞজর সদলবলে 
বাহচ্কৃত হলেন। ধীরেন মুখা- 
জশীকে ছে'ড়া কাগজের মতো 
অতুল্য ঘোষেরা আস্তাকু'ড়ে ফেলে 
দিলেন। কংগ্রেস থেকে বিরোধী- 
দের তাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব 
বংগীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষকে 
তাড়ানোর ব্যবস্থা হোলো। বাঁকে 
ঝাঁকে নিষ্ঠাবান কংগ্রেসীদের বের 
করে দেওয়া হোলো আর তাঁদের 
সঙ্গে দলে দলে কংগ্রেস কর্মীরা 
অতুল্য চক্রের কাছে লাগত হতে 
লাগলেন। 

গভাঁর বেদনাময় পাঁরস্থাতিতে 
এই বাঁহম্কৃত কংগ্রেসীরা কৃষক প্রজা 
মজদুর পার্টি গড়েছিলেন। বাঙ- 
লার সেই মহান নেতা স্বগর্ণয় শরৎ 
চন্দ্র বসু রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনে 
ঠাই পানানি। শেষ জীবনে কংগ্রেস 
প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনে প্রাত- 
দ্বন্বিতা করতে বাধ্য হয়োছলেন। 
অবশ্য বাঙলার জনগণ শরৎ বসুকেই 
জয়মাল্য পাঁরয়েছিলেন। এই ভাবে 
অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসীদের ওপর 
ষ্টীম রোলার চালিয়ে ক্ষমতা দখল 


করলেন, 'দ্ুপ করে তাঁর নাম * 


দেওয়া হোল বংগেশবর।, 

ডঃ বিধান রায়ের জীবিত কালেই 
একদল তরুণ কংগ্রেসী বিদ্রোহের 
কথাবার্তা বলছিলেন। বংগেশবর 
তাঁদের রাজনৈতিক জাঁবনও শেষ 
করেছেন। শুধু একজন বেচে 
আছেন। তার নাম ডঃ প্রতাপ চন্দ্র 
চন্দ্র। তান বংগেশবরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন। 

শত শত নিষ্ঠাবান কংগ্রেসীকে 
তাঁদের প্রিয় প্রাতষ্ঠান থেকে 
তাড়িয়ে অতুল্য ঘোষ ক্ষমতার দম্ভে 
অজয় মুখার্জীকে। অজয় মুখার্জী 
একাকঁ বেরিয়ে এসে জনতার 
সামনে বিচার চাইলেন। অজয় 
মুখাজর সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ 
সন্ধানী হুমায়ূন কাঁবরও কংগ্রেস 
থেকে বোঁরয়ে এসোঁছলেন। 'কল্তু 
কাবর সাহেব স্বাধীনতার আগে 
কোনদিনই কংগ্রেসী ছিলেন না। 
মাল্পত্বের লোভে কংগ্রেস হয়ে" 
ছিলেন। মাল্তিত্ব চলে যেতে কংগ্রেস 
ছাড়েন। আবার ক্ষমতার লোভে 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝাওতায় এসে: 
ছেন। যাই হোক, অজয় মুখা- 
জরকে জনতা গ্রহণ করোছল গত 
নির্বাচনে আর ছংড়ে ফেলে 'দিয়ে- 
ছিল অতুল্য ঘোষকে, সঙ্গে সঙ্গে 
তার কুকর্মের দোসর প্রফুল্প সেনকো। 
পশ্চিম বাঙলার রাজনীতি থেকে 
মুছে গিয়েছিলেন বংগেশ্বর ৷ জনতা 
হাঁফ ছেড়ে বে"চেছিল, কংগ্রেসীরা 
ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। কিন্তু 
আবার এক বিশ্বাসঘাতক রাজ্যের 
রাজনশীতিতে জন্ম 'নয়েছিলেন। তাঁর 
নাম ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। যে প্রফুল্ল ৪ 
ঘোষকে একদা অতুল্য ঘোষ কংগ্রেস 
থেকে বিতাঁড়ত করেছিলেন সেই 
প্রফুল্ল ঘোষকেই এবার বংগে- 





বর কোল 'দিলেন। বংগে*্বরের 
ক্ষমতা চাই। কোনো নীতির বালাই 
নেই। চাই ক্ষমতা আর এশ্বর্য। 
কিন্তু অলক্ষ্যে অদৃস্ট দেবতা বোধ 


_ হয় হাসাছলেন। অতুল্য ঘোষের 


তাসের ঘর বেশশীদন টিকল না। 
আশ ঘোষ এক ধাক্কায় সেই ঘর 
ভেঙে দিয়েছেন। অতুল্য আবার 
এখন রাজনৌতিক জগতে ীনবীর্য 
ব্যান্ত। 

ঠিক এই মুহুর্তে কংগ্রেসের 
মধ্যে আবার অতুল্য চক্রের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ধহজ্া উড়েছে। ধ্বজা 
তুলেছেন কংগ্রেসী মেয়র গোবিন্দ 
দে, পূরবী মুখার্জী, তরুণ কান্তি 
ঘোষ, নারায়ণ চৌধুরী । অন্যাঁদকে 
কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী অতুল্য 
চক্রের প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করে- 
ছেন। এই প্রাতবাদের মুখে অতুল্য 
ঘোষ আবার নয়াদাল্লতে আত্ম- 
গোপন করেছেন। শুধু তার হয়ে 
ওকালাত করছেন ডঃ প্রতাপচন্দ্ 
চন্দ্র। রাজনোৌতিক মহল আশা কর- 
ছেন, এবার অতুল্য ঘোষের পতন 
অবশ্যম্ভাবী । তারা বলছেন, পশ্চিম 
বংগের কংগ্রেসীদের এখন ঠিক 
করতে হবে সংগঠন অথবা অতুল্য 
চক কোনটার প্রতি তাঁরা অন্গত। 
এই সমস্যায় কংগ্রেসীরা কোন্‌ পথ 
বেছে নেবেন সেটাই আগামী দিনে 


লক্ষ্য করবার বিষয় ৷ 


মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 
ত্বকের যন্ধু নিতে শেখান । 


|. 
কতি স্ব লিলেশীন 


ead চি 


জজ তিন ॥ 





ভারততন্ চচার.আডালে 





“অধ্যাপক” সাংস্কৃতিক প্রাতানাঁধ 
যে ভাবে ঘোরাফেরা শর; করেছে 
তা সাঁবশেষ সন্দেহজনক। তাদের 
অহেতুক বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, 
রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাত আগ্রহ 
এবং এই সুযোগে অর্থাৎ “গবেষ- 
ণার” সুযোগে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট 
রাজনৈতক নেতা, অধ্যাপক, ট্রেড 
ইউানয়ন কর্মীদের সঙ্গে অবাধে 
মেলামেশা করে তথ্য সংগ্রহ বা চক্র 
বা কুচক্ষ স!স্ট করে তারা পাঁশ্চম- 
বঙ্গে সাবেতাজের নেট ওয়ার্ক, 
সৃষ্ট করছে কিনা তা ভারত সর- 
কারের পররাম্ট্র দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থা একটু কম্ট করলে 


জানতে পারবেন। 

জানা যাব, একজন বিখ্যাত 
ভারততত্বাবদের নামের আড়ালে যে 
টানি রথ খোলা হয়েছে 
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কলিকাতা কেন্দ্র 
ভাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, 
এম-বি-বি-স (কলি) 
আছুঢেদাচার্ 








সন্দেহজনক গতিবিধি 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধি) 


সেখানে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা চর্চার 
নামে আসলে সোট «কাট এজেন্ট 
তৈরীর কারখানায় পাঁরণত হয়েছে। 

সম্প্রাত বিদেশী ভাষা থেকে 
অনুবাদের যে প্রচেষ্টা হচ্ছে, সেখা- 
নেও সেই কৌতূহলী দেশাঁটর 
বিশেষ নজর এবং তাদের জনৈক 
প্রীতানাধ বিশেষভাবে আগ্রহ দেখা- 


শচ্ছেন এবং ঘোরা ফেরা করছেন। 


এছাড়া মাঝে মাঝে সুইনহো 
স্টীটের একটি বাড়তে কলকাতার 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রাতানাধি, 
সাহাত্যিক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানীদের 
পানীয় ইত্যাঁদ সহযোগে আপ্যাঁয়ত 
করা হচ্ছে বলে আঁভযোগ ৷ রাতের 
এই গোপন আস্তানায় নানা ধরনের 
সরাপরামর্শ, ডাল ইজ্যাঁদ চলে বলে- 
ও আঁভষোগ। এ দেশের জনৈক 
অধ্যাপকের গবেষণার বিষয় নাক 
ভারতে “নেতৃত্ব”! 




















পা গর 


(দপণের চির 


হা 
রাজ্য বিধানঞ্জভার বাজেট আঁধ- 
বেশন উদ্বোধন করতে এলে বিরোধ" 
সদস্যরা তাঁর উদ্বোধন” ভাষণ বয়- 
কট করেন। অধিবেশনের পর্বে 
ন গ্‌ুরণাম সিং (সন্ত আকাল" দল), 
সত্যপাল ডাং (সি $প আই), বল- 
তাঁপয়ালা (সি পি এম) এবং 


জেনারেল রাজিন্দার সং 


স্পেরো এক য্ন্ত বিবাঁতিতে তাঁদের 
বন্তব্য জানান অর্থাৎ কেন তাঁরা এই 
ভাষণ বয়কট করবেন। 
তাঁদের বন্তব্য ছল, রাজ্যপাল 
LA রি গুরণাম সংহের 
নির্বাচন অন:ষ্ঠানের পরা- 
মর্শ অগ্রাহ্য করে একাটি সংখ্যালঘু 
মাল্মসভা গঠন করতে দিয়ে সংঁব- 





ধান বিরোধ কাজ করেছেন, ও 
এই ছিল সরকারের রাজনৈতিক 
অথবা আর্থনীতিক কোন প্রোগ্রামই 
নেই এবং"জনতা পার্টির যা এই 


'িরোধ্ন দলের সদস্যরা রাজ্যপালের 
ভাষণ বয়কট করেন। 

এদিকে লছমন সিং গিল সর- 

নের ব্যাপারে কংগ্রে- 

সের মধ্যে দ্বন্দ দেখা 'দিয়েছে। লছমন 


বিদিত । 


রসায়ন । 


সিং গিল গ্্‌রদদ্বার কামাটির নেতৃ- 
সাজাতে আরম্ভ করলে শিখ সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে বিক্ষোভ ঘনীভূত হতে 
হন। ফলে তাঁকে লিকার 
রিলাক্ষিত হয়। জ্ঞান সং রাড়েও- 
য়ালার নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটা অংশ 
এবং কংগ্রেস মাল্মসভা গঠনের 
শ্লোগান তুলতে আরম্ভ করে। এটা 
আবার আরেক দল কংগ্রেসণকে 
বিক্ষুব্ধ করল। প্রবোধ চন্দ্র প্রকা- 
শ্যেই রাড়েওয়ালার বিরদ্ধে অভি- 
যোগ তুলেন এই বলে যে, রা 
ke শী দলের নেতাদের 
সংগে হাত মিলিয়ে গিলকে অপ- 
সাঁরত করতে চাচ্ছেন। পরো 
(শেষাংশ ৭ম পণ্টোয় ) 





কীর অত্যাম্ডধ্য গুণাবলী সর্বব্সন 
এতত্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত-_ 
কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অগ্ঠান্য দুস্রাপ্য 


জব্যক্ষ - দীযোগেশচন্স ঘোহ, এম. এ যুগ, 
এফ. সি. এস. লেগুন) এম্‌. সি এস (আসেব্রিকা) 


সাধনা নাল “টাকা ডাগ্মলপুর কলেজেত্ রসাযুন শাকের ভূতপূর্বব অধ্যাপক 


সাধমা উধধালয় রোড. সাধনা নগর কলিকাঁতা-৪৮ , কলিকাতা কেন্রা - ভাঃ a 


0 টিং ও নি 





দপপি ॥ শ্রবার, ই মার্চ ১৯৬৮ 


বিছাবে মন্ডল মন্িযতাঃ রং 


জোতদার ভোষণ 





্যশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের 
নেতৃত্বে গঠিত (িলত্যাগন- 

দের মান্মিসভার তৃতীয় সপ্তাহ 
সমাপ্ত হল। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 
শ্রীমণ্ডলের নেতৃত্বে যে ৩৯ জন 
দলত্যাগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে 
আসল লাভে সমর্থ হয়েছেন। এই 
চার জন অ-মন্তী দলত্যাগীকে যে 
নয়, কিন্তু তাদের পুরো মল্লী 
করা হয় নি বলে তারা শপথ গ্রহ- 
ণের অনুষ্ঠানে যোগার ন করেন রীনা 
প্রসাদের মন্বিসভাকে 

খতম করতে কংগ্রেস দলকে লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ করতে হয়োছিল। এই 
8৮ অংশ বহন 
প্রান্তন কংগ্রেসী মুখ্য- 


নির্বা এই সহায় একাধিক 
কেন্দ্রে নির্বাচনে প্রাত- 

[তা করেও নির্বাচিত হতে 
নি তিনিই বর্তমানে মৃখ্য- 
মন্ত্রী মণ্ডলের প্রধান পরামর্শদাতা। 
বিহার বিধান সভায় কংগ্রেস. 


রা ত সন্তুষ্ট নন। 'তাঁন 


প্রথম থেকেই যক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে 
মণ্ডলকে মদত "দিয়ে আসছিলেন। 


এনে ফেললে মহেশ প্রসাদ (তাঁর 
বিরুদ্ধেও. দুন্শীতর আঁভযোগ 
ছিল এবং যুন্তফ্ন্ট সরকার তার 

ও আদেশ "দয়োছলেন) 
আড়ালে পড়ে গেলেন। তান 
ল্লীতে দরবার করলেন এই বলে 
যে, এভাবে কংগ্রেস-শোসত দলের 


| তে থাকলে বিহার কংগ্রেস 


দলের প্রভূত ক্ষাত্‌ হবে।. কিন্তু 
দল্পশ তাঁকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে 

[য় পাঠিয়ে দিল এবং 
তাঁকে বলা হল, সব কথাই বুঝলাম, 
কিছুটা মানলাম-ও, কিন্তু নত 
চলবে না। 


এদিকে বিনোদানন্দ ঝা প্রথম 
থেকেই হ্যন্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিয়ে 

ত দলকে সমর্থনের পক্ষে 
ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝা 
লেন অর্থাৎ কিনা শোষিত দলকে 
সমর্থন করলেন। 

তাছাড়া বিধান সভায় প্রান্তন 
কংগ্রেসী স্পীকার লক্ষ নারায়ণ 
92 শোষিত দলের বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করলেন। তান বললেন 
যে, শোষিত দল কয়েকজন ক্ষমতা- 
লোভা ব্যন্তির দ্বারা গঠিত এবং 
এদের পেছনে-ও নোংরা টাকা 
নিয়ে র লোভে অন্ধ নোংরা 


' বাঁসয়োছলেন। 


প্রকাশ্যে রয়েছেন। তানি, 
লেছেন যে, তানি" 

বিধান সভায় শোষিত দলকে সমর্থন: 

করবেন না। ৩১শে মার্চ 

বিধান সভার বাজেট রা 

লিনা, 


যন্ত ফন্টের ভূমি রাজস্ব মন্ত 
থেকে ভূমি রাজস্ব বিলোপ করে 
দিয়েছিলেন এবং বড় বড় জোত- 
দারদের ওপর “গ্রেডেড” ভূমি কর 
মণ্ডল মল্তিসভা 
এসবই ভেস্তে দিলেন। মণ্ডল তরি 
কংগ্রেস কর্তাদের খ্বসী করার 
জন্য ভূমি রাজস্ব পূনরায় প্রবর্তন 
করলেন এবং বড় বড় 
ভূমি ট্যাক্স বসানোর সমস্ত উদ্যোগ 
বন্ধ করে 'দিলেন। 


তাছাড়া মণ্ডল মাল্পুসভা স্টার 
বিলোপের জন্য যে উদ্যোগ 
ইন্দ্রদীপ সিংহ করেছিলেন, তা 
বন্ধ রাখবেন। 
এর দ্ধারা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে 
যে, শোষিত দল কংগ্রেস কোয়া- 


, লিশন কাদের স্বার্থে কাজ করে 


যাচ্ছে। কংগ্রেসী মনোভাবের 
অধিক বলা 'নিষ্প্রয়োজন। 


সরকার! কর্মচারণ ধর্মঘট 
বিহার রাজ্যের ননগেজেট্ডে 


| পা ২০-২৪ ফেব্রু 


ঘট সাফল্যের সংগে পালন করে- 
ছেন। বিহার রাজ্য সরকারের ২ 
লক্ষ ননগেজেটেড কর্মচারী এই 
যোগদান করোছলেন। 
হল £ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী 
দের হারে মাগ্‌গীভাতা দিতে 
হবে এবং তা ক্যাশেই দিতে হবে? 
সরকারের 'িভিজ্ব বিভাগে "ছাঁটাই; 
বন্ধ করতে হবে। 
এই ধর্মঘটে দুই লক্ষ কর্ম- 
চারার অভুতপর্ব এক্য লাকি 
হয়োছিল। শোষিত দলের সরকার 
যাদের পৃজ্ঠপোষণায়- নয়ো দহ 
ঘোষণা করলেও তাতে কর্মচারী 
সংগ্রামে ভাটা পড়ে নি। বিহার 
সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামের 
ইতিহাসে এই ধর্মঘট এক অভূত- 
পূর্ব পদক্ষেপ । 


দর্পণ 0 শুক্রবার, ৮ই মার্চ ১৯৬৮ 


টা অমর ভিয়ে তনাম 


ENE SEES ER 


El ০28 ৩7 ঝণ 
বে 
০ নাম মুন্তি যোদ্ধাদের প্রাতি- 

নিধি লে হ ভন একদল সাংবাদিকের 

সংগে সাক্ষাৎকারে বলেন, “সমাজ- 
তাল্লত্িক দেশগদলি আমাদের চাঁহদা 
অন্দুযায়ী সাহায্য করছেন। তাঁদের 
সাহায্যে আমরা কৃতজ্ঞ আর সন্তুম্ট। 
আফ্রো এঁশয়া দেশের মানুষসহ 
পাঁথবীর সমস্ত মানুষের সমর্থন 
ভিয়েতনামবাসীর পেছনে । শান্ত- 
শালী সাম্রাজ্যবাদী শান্তর বিরুদ্ধে 
ভিয়েতনামবাসী লড়ছে, শুধু নিজের 
জন্যই নয়, স্বাধীনতাকামী মানুষের 
আকাঙ্ক্ষার রূপ দানের জন্য! সমাজ-- 
তান্তিক দেশ আর পাঁথবীর প্রগ- 
তিশ'ল মানুষ সাহায্য নিয়ে ভিয়েত- 
নামবাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছে” 

এই প্রসঙ্গে লে হু ভন যান 
কিছু কাল পূর্বেও রাইফেল কাঁধে 
নিয়ে মেকং-এর পাহাড়ে যুদ্ধ করে 
বোঁড়য়েছেন বুদাপেস্টের বা 
হিলের মাথায় মুক্তি যোদ্ধাদের 
অফিসে বসে সেই সুন্দর কথাটি 
বললেন, “সমস্ত প্রগাতিশখীল মান 
ষের কাছে এই. ধরণ ভিয়েতনাম 
পূর্ণ করে দেবে, সাম্রাজ্যবাদ 
আমেরিকার সংগে তাদের সংগ্রামে 
আর সাফল্যে ৷” 


ঢাকতে পান্নছে না 
সা শান্ত 
আবিচাঁলত হয়েই লে হু 
ভন প্রশ্নাট শুনলেন, “আমোরিকা 
যাঁদ আণাবক অস্ত্র প্রয়োগ করে 
[ভিয়েতনামে 2,  জবাবও ' দিলেন 
তান শান্ত কন্ঠে যাতে তার দৃপ্ত 
ভঙ্গা এতটুকু চাপা থাকে 'ন, 
“ভয়েতনামবাসী তার স্বাধীনতা 
যুদ্ধে সমস্ত কিছু বিপদের মোকা- 
বিলা করার জন্য ভাল ভাবেই 
প্রস্তৃত। মাঁকন সৈন্য ভিয়েতনাম- 
বাসীর ওপর জঘন্য অপরাধ প্রাত- 
দিনই করে চলেছে। তবুও শত 
কষ্ট সহ্য করে চূড়ান্ত শান্তি আর 
স্বাধীনতার জন্য ভিয়েতনাম লড়ছে) 
আর আণাঁবক অস্বের কথা ওপা- 
'তেই তো প্রমাণ হয়_আমোরকা 
ভিয়েতনামে তার শোচনীয় অবস্থা 
আর ঢাকতে পারছে না? 

সেন্সর ! 

দ্‌ সণ ভিয়েতনামে মহৃন্তি 
যোদ্ধাদের আভিষানে 
মাঁক্ন এবং তাঁবেদার বাহনী যে 
বিপুল হারে হতাহত এবং ক্ষয়- 
ক্ষতির সম্মখীন হচ্ছে মার্ক'ন সাম- 
রক মহল তা প্রকাশ করতে ভয় 
পাচ্ছে। আজ সায়গনাস্থত মার্কন 
, সামারক কম্যাপ্ডের পক্ষ থেকে 
- কড়া সেন্সার ব্যবস্থা জারী করা 
 হয়েছে। এখন (২৬ ফেব্রুয়ারী) 
থেকে সাংবাঁদকরা স্বচক্ষে যা 
দেখবেন তা লেখাও বন্ধ হয়ে ষাবে। 
মানি মহলের বন্তব্য হচ্ছে, 
মুক্তিযোদ্ধারা যাতে তাদের তথ্যের 
ওপর 1ভীত্ত করে নতুন আক্রমণ 
পাঁরচালনা করতে না পারে তার 

জন্যই এই সেন্সার ব্যবস্থা! 


প্রত্যাঘাতে সক্ষম 


OEE LTS ব্যবস্থা 
সত্বেও মুন্ডি যোদ্ধাদের 
আঘাত করার ক্ষমতা অগপ্রাতহত 
গাঁততে বেড়েই চলেছে। সায়গনের 
জনৈক মাকিন মুখপাত্র ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী বলেন যে, মার্ক 
সৈন্যরা যখন কাম্বোডিয়া সংলগ্ন 
দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্ত পর্য- 
বেক্ষণ করছিল তখন তারা ম্বান্ত 
ফৌজের একাঁটি ট্যাঙ্ক ইউানিটের 
মুখে এসে পড়ে। সায়গনের মানত 
৮৫ মাইলের মধ্যে এই ধরনের 
ট্যাঙ্ক ইউনিট দেখে তারা 'বাঁস্মত 
হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজ- 
ধানী সায়গনী আক্রমণে সক্ষম মুক্তি 
ফৌজের ক্ষমতার যে পারমাপ তারা 
এঁদ্দন করে আর্সাছলেন এখন তা 
ভুল বলে তারা মনে করছেন। মুক্তি 
যোদ্ধারা আরো অনেক বৃহত্তর 
ধরনের প্রত্যাঘাতে সক্ষম বলে মনে 
করছেন। 


জয়ের আশা ছাড়ল 


থাটি বলেছেন মার্কন 
সেনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক 


লিয়ন ফুলৱাইট। ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের বিরোধী এই সেনেটর টোঁল- 
ভিসন সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 
আমাদের এমন একটি সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে, যা জেনেভা সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তের কাছাকাছ যায়। বোমা 
বর্ষণ আবলম্বে বন্ধ করতে হবে 
বলে ফুলব্রাইট জোর "দিয়ে মন্তব্য 
করেন। যুদ্ধে জিতবই এমন অন্ধ 
আশা যাঁদ জনসনের থাকে, তবে 


তিনি কোনদিনই কোন অবস্থাতেই 
বোমা বর্ষণ বন্ধ করবেন না। 
ফুলব্রাইট এ সাক্ষাৎকারে 
আশা প্রকাশ করেন যে, মার্কন 
সরকার যেন ভিয়েতনামে পারমাণ- 
{বক অস্ত্র প্রয়োগ না করেন। 


সন্দেহ 


( নেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক 
কাঁমাটির কাছে ম্যাকনামারা 
টং কিং উপসাগরের সংঘর্ষ সম্পর্কে 
যে সাক্ষ্য দিয়েছেন সে সম্পর্কে 
সেনেটর ফ্ঃলব্রাইট বলেন ষে, 
{তান এই ষাট হাজার শব্দ সম্ব- 
লিত সাক্ষ্য থেকে কোন সন্তোষ- 
জনক তথ্য পাচ্ছেন না। ১৯৬৪ 
সালের আগস্ট মাসে উত্তর ভিয়েত- 


নামের টহলধারী বোটগুি মার্কন 


জাহাজ আক্রমণ করোছল বলে 


ম্যাকনামারা যেসব বন্তব্য রাখেন 
সেনেটর ফুলব্রাইট এর সত্যতা 
সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 


.টিটকারী 
উি েতনাসে গত দু-তিন 

সপ্তাহে সামারক সংঘর্ষ 
গুলি তাঁর কাছে খুবই হতাশা- 
ব্যপ্জীক বলে মনে হয়েছে । এক সময় 
অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, 
মাক্নি সামারক বাহনী যেন 
'রন্ততার চরম অবস্থায় পেশীছেছে। 
উত্তর ভিয়েতনাম ফোজ এবং দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের মযান্ত ফৌজের ব্যাপক 
এবং মারাত্মক ক্ষাত সাধত হয়েছে 
বলে মাঁক্ন সামারক কর্তৃপক্ষ যে 
দাবী করছে, ফুলৱাইট সেই দাবীকে 
বিদ্রুপের সংগে উড়িয়ে দেন। 





ঘ্বনতান্ত্রিক দেশ সামরিক ব্যয় 


(দর্পপের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


মাঁলটারী খাতে ব্যয়বরাদ্দ 
বৃদ্ধির একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। 


খাতে যে ব্যয় হয় সে অঙ্কের 
সামান্য অংশও যাঁদ সদ্য স্বাধীন ও 
পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দেশগনীলর 
জন্য ব্যয় হত তবে পৃথিবী আরও 
অনেক সুন্দর হতে পারত। 
ইউনেসকোর হিসেব অনু- 
সারে ১৯৬২ সালে ১২০,০০ 
কোটি ডলার মিলিটারী খাতে 
ব্যায়ত হয়েছে; অর্থাৎ পাঁথবীর 
সমস্ত দেশের মোট জাতীয় আয়ের 
দশ ভাগ। ১৯৬৫ সালে অস্‌লোতে 
বারোটি দেশের বিশেষজ্ঞ পাঁথবীঁতে 
মালটারী খাতে ব্যয়ের পাঁর- 
মাণের হিসেব করেছেন; তা হল 
১৮০,০০ কোটি ডলার! ১৯৬৭. 
সালে সংশ্লিষ্ট পাঁবসংখ্যান "গিয়ে 
দাঁড়ায় ২২৫,০০ কোটি ডলারের 
কিছু বেশী। মানব সমাজের 
বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যে অর্থ 
ব্যায়ত হয়েছে তাতে দু কোট 
৫০ লক্ষ আধুনিক ধরনের এক- 
পঁরবার 'ফ্লাট নিমাণ করা যেত 


® 

যাতে অন্তত ১২ কোট ৫০ লক্ষ 
মানুষ থাকতে পারতেন। এই 
অঙ্কের হিসেবে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ 
মিলিটারী খাতে ব্যয়কেই ধরা 
হয়েছে। যুদ্ধের জন্য (গত মহা- 
যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক কালে যে 
সব স্থানীয় যুদ্ধ হচ্ছে) যে ক্ষয় 
ক্ষাত (আহত, নিহত সৈন্য ও বে- 
সামারক নাগরিক, শহর-গ্রামের ' 
ধ্বংস) হয়েছে সেই অঙ্ক এই 
হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । 

শুধু অর্থ নয়, পৃথিবীর সৈন্য 
সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। ইউ- ' 
নেসকোর এক হিসেব থেকে জানা 
যায় যে, ১৯৬২ সালে পাঁথবীর 
মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই কোটির 
মত এবং মারণাস্তের সংখ্যা ছিল 
পাঁচ কোটি। 


পাঁথবার বিভন্ন অণ্যলের অর্থাৎ 
এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমে- 
রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে 
দাবিয়ে দেবার জন্য যে যুদ্ধ 
চালাচ্ছে, তাতে মনে হয়, বত মানে 
ডীল্লাখত সৈন্য সংখ্যার হিসেব 
ছাঁড়য়ে গেছে। এই সৈন্য সংখ্যা 
(রেগুলার আর্ম) ছাড়া প্যারা 
মিলিটারী টাইপ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
আরও তিন চার কোটির মত মানুষ 
নিয়োজত আছে। 


উর কোরিয়ার পৰ মাফিন হামলার ইতিকথা 


ল্লান্ত, সং ০ক্কীজেেল্ল আঁসলন স্মহ্্দপ 


, দেপপের শেষ প্রাতানাধ) 


ক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, বিশে- 
ষত দাক্ষিণ ভিয়েতনামে 
জাতীয় মান্ত ফ্রন্টের হাতে বার 
বার মার খেয়ে মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদ 
এশিয়ার বুকে অন্যত্র নতুন যুদ্ধ 
পাকাবার মতলবে ব্যস্ত । এবং 
এক্ষেত্রেও সে বেছে য়েছে অন্য 
একাঁট দ্বিখণ্ডিত দেশ। নাম 
কোরয়া। দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘাঁটি 
গেড়ে নানা ছুতোয় মাঁক্ন সাম্রা- 
জ্যবাদ উত্তর কোঁরয়ার ওপর মাঝে 
মাঝে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। 
সম্প্রীতি প্রকাশত এক তথ্যে 
জানা যায় যে, ১৯৫৩ সালে কোরি- 
য়ায় যুদ্ধ বরাত চ্াান্তর পর 
১৯৬৬ সালের জুলাই পর্যন্ত 
মার্কন ও মার্কন. তাঁবেদার দাক্ষণ 
কোরিয়ার ফৌজ সৈন্যমুন্ত অণ্চলের 
সীমা রেখা লঙ্ঘন করে ৪১,৬০০ 
বার উত্তর কোরিয়ার অখণ্ডতা 
নষ্ট -করেছে বা উত্তর কোরিয়ার 
ওপর গোলা বর্ষণ করেছে। মার্কন 
ফৌজ এইসব দুচ্কর্ম করছে কোর- 
য়ায় (দক্ষিণ কোরিয়ায় ) রাষ্ট্রসংঘের 


ফৌজের পতাকার আড়ালে । 

১৯৪৮ সালে দাঁক্ষণ কোরিয়ায় 
মাকন সাম্রাজ্যবাদের আন্কুল্যে 
িংম্যান রীর পুতুল সরকার গঠিত 
হয়। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন 
সংম্যানরীর সরকার উত্তর কোর- 
য়ার ওপর হামলা শুরু করে কিন্তু 
নিজেরা হামলা শুরু করা সত্বেও 
মার্কন তাঁবেদার সংম্যান রী সর- 
কার বলতে থাকে যে, উত্তর 
কোঁিয়াই তাদের ওপর আক্রমণ 
চাঁলয়েছে। তখন রাম্ট্রসংঘে 
মাক্ন তাঁবেদার গোম্তী অনেক 
বেশ শালন্তমান ছিল। ফলে রাষ্ট্র- 
সংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে 
প্রস্তাব পাশ কাঁরয়ে দাক্ষণ কোঁর- 
য়ার সমর্থনে রাষ্ট্র সংঘের একাঁট 
ফৌজ পাঠায়। 

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মাঁকিন 
নৌবহর ও বিমান বহরকে নির্দেশ 
দেন উত্তর কোয়া আক্মণ করতে ৷ 
কুখ্যাত জেনারেল ডগলাস ম্যাক- 
আর্থার কোঁরয়ায় মাঁক'ন ফৌজ্ছের 
কম্যান্ডার হয়ে আসেন। 


১৯৫০ . 


সালের ৭ই জুলাই নিরাপত্তা পাঁর- 
ষদ মার্কিন ফৌজকে রাম্ট্রসংঘের 
পতাকা বহনের অধিকার দেয়। এর 
পর ব্রিটিশ, ফরাসাঁ, তুর্কি সাম্রাজ্য- 
বাদীরাও তথাকাথত রাম্ট্রসংঘের 
ফোৌজের জন্য সৈন্য ও রসদ পাঠায়। 
দুঃখের কথা, ভারত সরকার মার্ক 
ফৌজের সাহায্যে মোঁডক্যাল মিশন 
পাঠিয়োছলেন। 

এই পশু শান্তর বিরুদ্ধে ছোট্র 
উত্তর কোরিয়া তন বছর কঠোর 
সংগ্রাম চাঁলিয়োছিল। উত্তর কোঁর- 
য়ার পাশে এসে দাঁড়য়েছিল, সোঁভ- 
য়েত ইউনিয়ন, চীন প্রীতি সমাজ- 
আঁন্দক শান্ত। চীনের হাজার 
হাজার স্বেচ্ছাসেবক মার্কন সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ 'দিয়ে- 
ছেন। মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ নাপাম 
বোমা থেকে শুরু করে নানা ধরনের 


'বষান্ত গ্যাস ব্যবহার করেও কোঁর-. 


পার মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারে- 
নি। অবশেষে যুদ্ধে পরাজয় 
সুনাশ্চত জেনে মার্ক পক্ষ যুদ্ধ 
বরাত চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়। 
‘কিন্তু কোরিয়ায় “রাম্ট্রসংঘের 


ফৌজ্” থেকেই যাচ্ছে। তাদের কাজ 
হচ্ছে উত্তর কোঁরয়ার বিরুদ্ধে 
সন্নাসমূলক কাজকর্ম সংগাঁঠত 
করা। রাম্ট্রসংঘের ফৌঁজের মাঁক্ন 
সৈন্য ছাড়া আর সব দেশের সৈন্যরা 
প্রায় বিদায় নিয়েছে। ১৯৬৫ সালে 
ফ্রান্স, এমনাক তুরস্কও তার সৈন্য 
সারয়ে নিয়েছে। এখন অন্যসব 
দেশের কিছু লিয়াজ' আফসার 
আছেন মান্র। কিন্তু তবু মার্কন 
ফৌজের নাম রাষ্ট্রসংঘের ফৌজ”। 
জানা যায় যে, দক্ষিণ কোরিয়ায় 
মাকিন যবুন্তরাষ্ট্রের প্রায় ষাট হাজার 
ফৌজ আছে। এছাড়া মার্কন যু্ত- 
রাষ্ট্র দক্ষিণ কোঁরয়ার ফৌজের 
নামে প্রায় ছয় লক্ষ ভাড়াটে সৈন্য 
সংগ্রহ করেছে, তার মধ্যে প্রায় পণ্চাশ 


আধুনিক গানা 


ধন্যবাদ! ইতস্ততঃ মতান্তর এবং 
সামান্য সংশোধনীর অবকাশ সত্বেও 


সম্পাদকীয়টির মূল বন্তব্য সমর্থন- ' 


যোগ্য। হিন্দী ফিল্মী গানার এই 
যৌন প্রবণতার জন্য তাঁরা দায়ী 
করেছেন রুচাবকারকে। কিন্তু 
রুচিবিকার একটা কার্য তা কারণ 
হতে পারে কিঃ বিষয়টি তাঁলয়ে 
দেখবার মতো । 

সন ১৯৪৭ পর্যন্ত আমাদের 
দেশে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সুযোগ 
সীমাবদ্ধ হওয়া সত্বেও সাধারণ 
মানুষের রুচাবকার কিন্তু এমন 
আতষ্ককর চেহারা নেয়ান। কারণ 
তখনো আমাদের সামনে একটা 
থর লক্ষ্য, একটা আদর্শ ছিল-_ 
ধবদেশশ শাসনের অবসানসাধন। 
আদর্শটা যাঁদও আঁধকতর নোতি- 
বাচক তবু লক্ষ্যাট ছিল ধ্ুব। কিন্তু 
৪৭-এর ভাদ্র মাসে অমাবশ্যাং 
শৃতথো মাউন্টব্যাটনশ ভোজবাঁজতে 
ক ভোঁল্ক খেলে গেল, এ দেশের 
নিরক্ষর চাষারা তা তখন বুঝতে 
পারোৌন। টের যখন পাওয়া গেল 
ততক্ষণে বীরের রক্তদান আরব 
সাগরের ব্যর্থতার স্রোতে বহু দূর 
ভেসে গিয়েছে; আর তাকে ফিরিয়ে 
আনবার সময় পাওয়া গেল না। 
বিদেশী শোষক রাতারাঁত . প্রাণের 


লিল্নীতে 
জ্মান্বাশ্র 


না= সী 
€দর্পণের বিশেষ প্রাতানাঁধ ) 


াাততার বরা 
রীতি ভারত বিরোধী 
কাজ পরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত 
নাংসীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজ পশ্চিম 
জামান সরকার নাৎসী বিরোধী 
ভারতকে উপহার দিয়েছে এক 
নাৎসী প্রবস্তাকে যাঁদও এর পোষাকে 
রয়েছে ক্উটনৌতিক তকমা ৷ ব্যান্তীটর 
নাম গুনঠের ডাঁল। বয়স এখন 
&৯। পশ্চিম জামানীর চ্যাণ্চেলর 
কুখ্যাত নাৎসী কীসঙ্গারের বন্ধ। 
ডীল ১১৩৮ সালে হিটলারের 
নাৎসী পাঁটতৈে যোগ দিয়েছিল । 
নাৎসী আধকৃত বেলাজয়াম ও ফাম্সে 
এই কুখ্যত ব্যান্তীট হিটলারের অন্য- 
তম প্রচারক ছিল। দিল্লীতে বর্ত 


জামানীর দৃতাবাসের প্রচার 
(সংবাদ ) বিভাগের প্রধান হিসেবে । 
এটা সকলের জানা আছে যে, 'হট- 
লারের আমলে যারা হিটলারের 
প্রচার বিভাগে কাজ করেছে তারা 
প্রায় সবাই আসলে হিটলারের গণপ্ত- 
চর বিভাগের লোক, যাদের কাজ 
ছিল নানঃ দেশে গিয়ে সাবোতাজ 
করা। এহেন ব্যান্তর দিল্লী আগ- 
মনে দিল্লীর কটনোৌতিক মহল 
অস্বস্তি বোধ করছেন। 


দোসর হয়ে উঠল। বাঁণকের রাজদণ্ড 
দেখা দিল পোহালে শর্বরী মান- 
দণ্ড রূপে । আমাদের কর্তব্য 
নিদিষ্ট হল-বৈদেশিক শোষণের 
পথে কোন ঝামেলার সৃষ্টি না করা। 

কিন্তু তার বদলে কোন নতুন 
আদর্শ বা লক্ষ্য স্থাঁপত হল ক? 
না, স্ানর্ট কিছু না। তবে 
অনেক বলা-কহার পরে এক প্রকার 
সমাজবাদ ধাঁচের কথা বলা হল 
যার মধ্যে সামন্ত রাজা-মহারাজা, 
বৃহৎ পঠীঁজপাত, মজুর-চাষী এবং 
বিদেশী একচেটিয়া বণিক স্বার্থের 
উপরে গাঁব্ধবাদের মন্ত্-পড়া জল 
ছিটিয়ে বাঘে-গরুতে সহাবস্থান, যে 
ইন্দ্রজাল দেখে িশ্বের তাবৎ হ্যারজ্ড 
লাঁস্ক এবং মাকসবাদীরা পর্যন্ত 
নাক 'ভার্ম খাবে। 

বলা বাহুল্য ধোঁকাটা বোঁশ 
দিন টেকোন কেন না, ও বস্তু টেক- 
বার নয়। 'িন্তু ততো দিনে গঞ্গা 
যমুনায় অনেক জল গাঁড়য়ে গেছে। 
আমরা এমন স্বাধীনতা পেলাম যে, 
গ্রেট বৃটেনের ইন্ডাম্ট্য়াল-কমা- 
শর্যাল ছন্ছায়া থেকে আমাদের 


লাম না এই কুঁড় বছরেও। ফলং 
মরণং শিল্পে, কৃষিতে, শিক্ষায় 
এবং কর্মসংস্থানে । শিক্ষার এবং 
শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় প্রসারের 
অভাবে দেশের 'বাভল্ন অণ্চলে অসম 
উন্নয়ন ঠেকানো গেল না। ফল 
প্রান্তীয় চেতনা এবং তিন্ততা। কিন্তু 
এরই মধ্যে উনাবংশ শতকের মনো- 
ভাব মাথা চাড়া 'দল- রাষ্ট্র যখন 
একটা হয়েছে তখন তার একটা 
রাষ্ট্র ভাষা চাই তো! কে? না, 
{হিন্দী । আঁহন্দীরা বলল, কাঁভ 
নোহ । লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। 
মওকা বুঝে ইংরেজী বলছে, কাজ 
ক বাবা ভ্রাতৃবধে ১ তার চেয়ে বরং 
আমই .....হাজার হোক, একটা 


ইতিমধ্যে হবু রাষ্ট্রভাষা অনেক 
দূর এগিয়েছে। বাংলা দেশের 
কেন্দ্রীয় আঁফসগুলো থেকে বাংলা 
সাইন বোর্ড এবং নাম-ফলক ধারে 
ধরে সরানো হয়েছে, বসানো হয়েছে 
ইহন্দী। ভাষার প্রসারের জন্য 
কেন্দ্রীয় বাজেটাঁর গ্রান্ট পেয়েছে 
একমাত্র 'হিন্দী। তখন কিন্তু এই 
বৈষম্যের বিরুদ্ধে কেউ প্রাতবাদ 
করোনি। কারণ তখন ভারত রাষ্ট্রের 
ধনবাদী বাঁনয়াদ ভালই গাড়া 
হচ্ছিল।। হিন্দী সেক্সী ফিল্মের 
তাড়নায় আণ্ালক 'সনেমা িশজ্প- 
গুলি বিশেষ করে বাংলা সিনেমা 
শিল্প দারুণ সংকটের সম্মুখীন 
হয়েছে । তখনো আমরা চোখ বুজে 
রয়োছ। 

হিন্দী গানা যাঁদ শুধু তার 
এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকত তা- 
হলে ভাবনার কারণ ছিল না হন্দী 
গানের ইঞ্গিতপূর্ণ যৌনতা বাংলা 
গানে পর্যন্ত তার দুগন্ধি ছাঁড়- 
য়েছে। হিন্দ িল্মী গানার সুরে 
বাংলা গান বাঁনয়ে তার রেকর্ড 


, উচিত। 


*- স্বখাতি সলিলে ডুবে মরি 


বেচে গ্রামাফোন কোম্পানী দুহাতে 
পয়সা লুটেছে। তার সম্বন্ধে 
আনন্দবাজার কি বলছেন? কিছু 
না। তারা বরং আকাশবাণীকে বল- 
ছেন-72তাঁহারা হজ্জ মাস্টার্স 
ভয়েস, হিন্দীকে জনীপ্রয় কারবার 
চেম্টা চালাইবেন বই কি। তাঁহাদের 
কতব্য তাঁহারা কাঁরতেছেন।» অত- 
এব মিটে গেল গোল। আকাশবাণী 
(হিজ মন্টার্স কথাটা দ্বতার্থে 
ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পা- 
নীকে চটানোর ঝামেলা বাঁচানো 
গেল), ফিল্ম গায়ক-সূরকার গরীতি- 
কার, রেকর্ড কোম্পানী সকলেই 





যখন জজ নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছে 
তখন আর এত বাগাবস্তারের প্রয়ো- 
জন? 

হিন্দী ফিল্মী গান না হয় 
হলিউডের অনকরণে দর্শক এবং 
শ্রোতার আদম প্রবৃত্তিতে সংড়সঁড 
দিয়ে পয়সা বার করে। কেন না, 
একটা হিন্দী ছবি করতে প্রায় 
কোট টাকা ঢালতে হয়। তা না 
উঠলে প্রযোজক-পাঁরিবেশকের ঘাঁট- 
বাঁট নিয়ে টান পড়বে। কিন্তু 
বাংলার কৌফয়ৎ ? 

শুধু হিন্দী গানার বেলায় 
দোষ হবে কেন তা আমাদের বৃদ্ধির 
অগম্য। হিন্দী ফল্মী গানার অন্ু- 
বাদ যে বাংলা তথাকথিত আধুনিক 
গানা তিনিই বা কোন সীজর্স ওয়া- 
ইফ? এই আধাঁনক বাংলা গান 
একটু খটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে 
যে, সূযমখীর মতো সে সর্বদাই 
পশ্চমাস্যা। তার উপজীব্যও হিন্দী 
িল্মী গানের স্থল যৌনতা । তার 
বাহন হজ মাস্টার্স ভয়েস কো- 
দপানী। রচাঁয়তা কোম্পানীর মাইনে 
করা গখাীতকার এবং রচাঁয়তা। এরা 
একটি মাত্র রসের কারবারী এবং তা 
হল আঁদরস। চাল ঠুমরা, খেমটা। 
জ্যাজ-টুইস্টের অনুকরণও মাঝে 
মাঝে দেখা যায়। রূপকারও বোম্বাই 


ইত্যাদ। তাহলে তথাকাঁথত আধু- 
{নক বাংলা গান রেহাই পাবে কোন 
যুক্তিতে? যৌনতা এবং চন্টক 
সুরের পাণ্ট করে এই গানের যে 
ককটেল সদাশয় গ্রামাফোন কোম্পা- 
গন্ধে গোয়াঁনজ ককটেল থেকে 
তা কি কম ঝাঁঝালো? 

সাহত্য, রাজনীতি এবং সংস্ক- 
{তর মতো সংগশীতেরও একটা আদর্শ 
থাকে অল্ততঃ থাকা উচিত। কেননা, 
সংগীতও মানুষের উন্নত সাধনার 
পরিচয় বহন করে। আনন্দবাজার 
যখন আকাশবাণীতে হারমোনিয়মের 
পুনঃপ্রবতর্নের স্বপক্ষে ওকালাতি 
করেন তখন এই কথাটা স্মরণ রাখা 
হারমোনিয়ম যন্দটার 


সংগে সংগে ভারতাঁয় স্বরগ্রামের 
কীয় লেখকের সেইটুকু খোঁজ খবর 
করে তার পরে লেখায় প্রবৃত্ত হওয়া 
উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথকে তারা 
অনেক বিষয়েই অথরিটি মানেন 
(এমন কি রাজনীতি এবং সমাজ- 
নীততেও)। প্রাচ্য পাশ্চাত্য 
সংগীতে তাঁর ‘কিছু দখল ছল 
শোনা যায়। হারমোনয়ম সম্বন্ধে 
তার মতামতটা আনন্দবাজার একট; 
শ্রদ্ধেয় বিবেচনা করলেন না কেন? 
সংখ্যাগুরু পাঠকের রূুচাবকারের 
অপ্নিতে ইন্ধন গিয়ে কাগজের 
কাটাত বাড়ানো ছাড়া এর আর কি 
যান্ত ছিল? 

এই প্রসংগে মনে পড়ছে সংগীত 
ভবনের রবীন্দ্র সংগীতের পাঠ্য- 
সূচীতে দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলের 
গানের অন্তভূরীন্তর স্বপক্ষে আনন্দ- 
বাজারের ওকালাত। বিশেষ লক্ষ- 
ণীয়-_পাঠ্যস্চীটি রবীন্দ্র সংগণী- 
তের-বাংলা গানের নয়! আনন্দ- 
বাজার গ্রুপের অন্যতম কর্তাব্যান্ত 
সাগরময় ঘোষ মহাশয়ের আত্মীয় 
শান্তদেব ঘোষের অপকর্মকে সম- 
ধন করা ছাড়া এর আর কোন য্যান্ত 
ছিল? মুনাফা এবং দ্বার্থই যাঁদ 
কোনো কিছুকে সমর্থনের যুক্তিগ্রাহ্য 
হেতু হয় তাহলে বোম্বাই সিনেমা 
এবং রেকর্ড কোম্পানীর মুনাফার 
প্রশনাটই বা অত আঁকাণৎকর হবে 
কেন? 

. আমাদের বন্তব্য এই যে, হিন্দী 
এবং বাংলা গানার বিচারে দুই রক- 
মের মাপকাঠি নিলে চলবে না। আর 
ওপর ভাসা দৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করলে 
সংগীতের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব 
হবেনা । পঠ্যসূচাঁ , আন:সাংগক 
যন্ন, গানের ভাব, ভাষা, আবেদন 
এবং বন্তব্য-সব [কিছুকে মালি য়েই 
বিচার করতে হয়। নতুবা, স্বখাত 
সাঁললে 


সাংবাদিক সংগণতজ্ঞতা 

বাংলায় লিখলে ব্যাকরণ বা 
যুন্তিতকের ধার ধারতে হয় না 
কিন্তু ইংরেজীতে হয়। ্টেটসম্যান 
পাত্রকা আকাশবাণীতে হারমোনিয়ম 
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পুনঃপ্রবত নের ওকালাত করতে 
গিয়ে-রবান্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ' 
গাণিতিক প্রাতবাদের “"হুড়ো খেয়ে, 
বিষয়টা বেমালুম চেপ্রে গেছেঠুঁট তার 
পরে আর উচ্চবাচ্য নেই৷ গাঁণত 
জিনিসটা বড়ই দুধর্য। কিন্তু এ 
পন্িকার সংগীত সমালোচক সম্প্রতি 


দেখাঁছ আর একটি ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে - 


বসে আছেন। দাঁক্ষণী নৃত্যের তাল 
সম্বন্ধে পান্ডিত্য ফলানোর লোভ 
যাঁদ সংবরণ করতেন তাহলে তাকে 
এই বিপাকে পড়তে হত না। কর্ণণ- 
টকী রূপক তালকে তিনি অক্রেশে 
ঝাঁপতাল বলে চাঁলয়ে 'দিয়েছিলেন। 
পতলেখকদের জবাবে তান যা বলে+” 
ছেন তাতে ভুল দেখতে পাচ্ছি। 
রূপক তাল চতত্্র জাতির হল ২1৪ 
মান্রার এবং তিম্ত্র জা'তর হল ২1৩ 
মাত্রার! হিন্দুস্থানী বঝাঁপতালের 
মতো কর্ণাটকী রূপক এ জ্ঞান তাঁকে 
কে দিল? 

_শ্রীদামাজক 


সন্দেহজনক 


(৩য় পন্ডার পর) 


নিয়ে গবেষণা । এই সুযোগে ভদ্র- 
লোক ভারতের বিভিন্ন রাজনোতক 
দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ 
করার সুযোগ পাচ্ছেন। একজন 
“ভারত প্রেম” হিসেবে তিনি নানা 
ধরনের প্রশ্ন এদের করে থাকেন। 
ফলে ভারতের বাভিন্ন রাজনৌতিক- 
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দলের উদ্দেশ্য ও কৌশল তার . 


কাছে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। 

আর একজন অধ্যাপক, যানি 
ভাষা শেখান তিনি ইতিমধ্যেই বাংলা 
ভাষা শিখে ফেলেছেন। বয়স তাঁর 
আঠাশ। ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে, 
কখনো কখনো কলেজ স্ট্রীট কাঁফ 
হাউসেও তিনি আড্ডা দিয়ে থাকেন। 
তান নাকি তার দেশের সঙ্গে 
ভারতাঁয় কমিউনিস্টদের যোগাযোগ 
€(অতাঁতের) ইত্যাদ অনুসন্ধানে 
ব্স্ত। সংশ্লিষ্ট দুই ভদ্রলোকই 


মুখে তাদের দেশের সমালোচনা 
করেন এবং সমাজতন্তে বিশ্বাসী 
বলে নিজেদের প্রচার করে থাকেন। 





দর্পণ ॥ শক্রবার, ৮ই মার্চ ১৯৬৮ 
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বাবলন_খুড়ো মশাই, ক্লাসে স্যর 
“পাপের ধন প্রায়াশ্চন্তে যায়” উ্তি- 
টির ভাব সম্প্রসারণ করতে 'দয়ে- 
ছেন, কি লিখবো একটু বলুন না? 

টিশপ খুড়ো-তাইতো ক বাঁল 
বল দোঁখ! আচ্ছা লেখ__ 
.. বাঘের মত্যুর পর প্রাণীগণ 
স্বাধীনতা লাভ কাঁরয়া নিজেদের 
সরকার গঠন কারল। ব্যাং মৃখ্য- 
মন্ত্রীর পদে প্রাতাম্ঠত হইল। 
অন্যান্য প্রাণীরা কেহ ব্যাংকে মানিল 
কেহ বা মানিলনা, একাঁট কানা বা 
একচক্ষু হরিণ দল পাকাইয়া ব্যাংকে 
বশ কাঁরয়া নিজ মনোমত ব্যান্তুদ্বার। 
মান্তিসভা গঠন কাঁরয়া বিশ বৎসর 
রাজ্য চালাইয়া হারণের আকার হইতে 
গণ্ডারের আকারে পাঁরণত হইল, 
রোমান সাম্রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্য 
সকল সাম্রাজ্যই একাঁদন মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে, সুতরাং হারণের 
সাম্ৰাজ্যই বা চিরস্থায়ী হয় কি 
করিয়া? তাহারও দিন ঘনাইয়া 
আসিল, সে মদভরে একাদিন মোঁদ- 
নপুরের রাজহংসকে শিং নাঁড়িয়া 
তাড়া কাঁরল, বিরন্ত হইয়া রাজহংস 
উীঁড়য়া চাঁলয়া গেল, মদগর্বে স্ফীত 
হারণ অন্ধচক্ষুট স্বহক্তানার্মত 
শত্রুর দিকে রাখিয়া কাঁচ কচি তাজা 
নধর ঘাস খাইতে খাইতে দবাস্বগ্ন 
দেখতে লাগল যে সে সমগ্র সাম্রা- 


অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। শ্রীঘোষের 
একগ:য়েমীর ফলেই কংগ্রেস সংগ- 
ঠনে বর্তমান ভাঙন বলে অনেক 
কংগ্রেস নেতা মনে করেন। ফলে 
ওয়াং কাটতে এবং সংগঠনে 
শ্রীঘোষের যে প্রভাব আছে তা ক্রমেই 
হাস পাচ্ছে বলে জানা যায়। 
সুতরাং ওয়াং কাঁমটিতে শ্রীমতী 
গান্ধীর গ্রুপ অতুল্য ঘোষকে কোণ- 
ঠাসা করতে পারবেন বলে জনৈক 
'বাঁশল্ট কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেন। 

প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপাঁত 
শ্লীনজ্াঁলঞ্গাস্পার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
প্রাতানীধর আগামী নর্বাচনের 
বিষয়ে কিছ আলাপ-আলোচনা হয়। 
সংশ্লিষ্ট প্রাতানীধ কংগ্রেস সভা- 
পাঁতকে জানান, যাঁদ তাঁদের প্রস্তাব- 
মত আযাডহক কাঁমাঁট না হয় তবে 
আই এন ডি এফ-কে কেন্দ্র করে 
ভাবিষ্যতে যে গোষ্ঠীর সৃন্টি হবে 
তা কংগ্রেপকে নির্বাচনে বেগ পাও- 
য়াবে। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ দে, 
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ আই এন 
' ডি এফে যোগ দিলে আরও অনেক 
কংগ্রেস নেতা দলত্যাগ করবেন। 
.ফলে বর্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, 
উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের শোচন?য় 


=< অবস্থা হবে! অর্থাৎ আই এন ডি 


এফ যদ বিজয়ী না-ও হয় তবে 
সে কংগ্রেসের ভোট ভাঙতে সাহায্য 


জ্যের একছন্র অধাঁশবর হইয়াছে, 
এমন সময়ে তাহার অদ্টপূর্ শু 
অর্থাৎ স্বয়ং অদৃজ্ট তাহাকে লক্ষ্য 
কাঁরয়া তীর নিক্ষেপ কারল, মেদ- 
বহুল হাঁরণের চর্ম প্রায় গণ্ডার- 
সদৃশ হইয়া উঠায় তীর তাহাকে বধ 
কাঁরতে পাঁরল না বটে কিন্তু এমন- 
ভাবে ধরাশায়ী কারিল যে সে কাদায় 
গড়া্গাড় দিতে 'দতে প্রায় কবরস্থ 
হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঁড়য়া 
গেল। 
কালক্রমে ঘটনার পট পাঁরিবর্তন 
হইল। ব্যাং পুনজন্ম লাভ করিয়া 
ব্যাঙাঁচ হইল, দেশের রাজনীতির 
ধারাও পাঁরবার্তত হইল। মোঁদনী- 
পুরের শ্বেতশুল্র রাজহংস অত্যন্ত 
ন্ট স্বভাব ও জনাপ্রয় হওয়ায় 


দেশের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন। ব্যাঙাচি 


ছিল জাতস্মর। সে স্মরণ কাঁরতে 
পারিল যে পূবজল্মে সে মন্ত্রী 
ছিল। সে কাঁদিয়া কাটিয়া রাজ- 
হংসের নিকট একাট মা্লিপদ ভক্ষা 
কারয়া লইল। শত্রু রাজহংস মুখ্য- 
মন্ত্রী হওয়ায় একচক্ষু হরিণ কিপিং 
বেকায়দায় পাঁড়িয়া গেল, তাই কুচক্রী 
একচক্ষ: হারণ ব্যাঙাঁচিকে কহিল-_ 


“ডক্টর ব্যাঙাঁচ, আপাঁন কেন প্রাধান্য ' 


পাইবেন নাঃ আসুন আমরা ষড়- 
যন্ত করিয়া রাজহংসকে হটাইয়া দিই 
এবং তখন আপনি মখ্যমল্ত্রা হই- 





কংগ্রেস হাইকমাণু ও বিদ্রোহী 


(১ পত্ডার পর) 


করবে। 

আরও জানা যায়, এই সব প্রশ্ন 
আলোচনার পর কংগ্রেস সভাপাঁত 
শ্রীনজলিঙ্গাপ্পা আরও কিছ সময় 
ধৈর্য ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী- 
দের উপদেশ দেন এবং এই আশ্বাস 
দেন যে, যদি শ্রীনারায়ণ চৌধুরণ, 
শ্রীগোবিন্দ দে প্রমুখের বাভন্ন 
গ্রুপ অন্দরূপভাবে হাই কম্যাপ্ডের 
কাছে প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগ নেন 
তবে কংগ্রেস হাই কম্যাশ্ডের পক্ষে 
নতুন আযডহকের প্রস্তাব গ্রহণ করা 
সহজ হবে। 

জানা যায় যে, সংশ্লিণ্ট প্রাত- 
নিধি অতুল্য ঘোষের কিছু সাকরেদ 
সম্পর্কে গুরুতর সব আঁভষোগ 
করেন। হাইকম্যান্ড তাতে বিশেষ 
অস্বস্তি বোধ করছেন। 

জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যান্ত 
কংগ্রেস সভাপাঁতকে এই ধরণের 
আশ্বাস দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
শীঘ্র আডহক কমিটি গঠন করলে 
কার্যত আই এন ভি এফের প্রয়ো- 
জনীয়তা থাকবে না। সংশ্লিষ্ট 
ব্যান্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর 
জনৈক দূত, উপ-্প্রধানমন্তী 
শ্রীমোরারজা দেশাই, শ্রীসাদক আল 
এবং ওয়ার্কিং কাঁমাঁটর অন্য কয়েক- 
জন সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 


বেন।” জাতিস্মর হইলেই যে পর্ব 
জন্মের সকল কথা মনে থাকবে 
এরুপ নহে, তাই ব্যাঙাচির স্মরণ 
ছিল না যে একচক্ষু হারণই তাহাকে 
পূর্বজন্মে বধ কাঁরয়াছিল। তবে 
ইহা তাহার স্মরণ ছিল যে পূর্ব 
জন্মে সে কয়েকমাস মুখ্যমল্লীর 
ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, সুতরাং 
পূর্ব সংস্কারের প্রতি অনুরাগব্শতঃ 
ব্যা্ডাচি কীহিল-“হঃ হঃ ঠিক কই- 
য়াছ, আম মুখ্যমন্ত্রী হম: !” ষড়- 
যন্ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
রাজহংসকে সরাইয়া জে মুখ্যমন্ত্রী 
হইয়া ব্যাঙাঁচ খুবই উল্লাস বোধ 
করল কিন্তু দেখিল যে সে নিজে 
আঁত ক্ষুদ্র প্রাণী এবং শীল্ত, সৈন্য 
সাম*”ত তাহার কিছুই নাই, সে কাঁহল 
“আমারে বর হইতে হইব, আম 
ব্যাঙাচি হইত্যা ব্যাং হমন”। মীন্্- 
তেরে গারমার গরমে ব্যাঙাঁচর 
ঘামাচি হইল, ব্যাঙাচি ভাবল সে 
এইবার গঢ়াটওয়ালা কোলা ব্যাং হই- 
য়াছে সুতরাং সে বড় হইয়াছে। 
ব্যাগাঁচর শান্তবৃদ্ধর জন্য 
একচক্ষু হার তাহাকে কিছ, 
গুগল, শামুক, ইন্দুর, ছংচো ও 
শুয়াপোকা দল, ব্যাঙাচি তাহাদের 
মধ্যে পোর্টফোঁলও বিতরণ কীরল, 
শুয়াপোকা পোর্টফোলিও না পাইয়া 
রাগ কারয়া বাঁলল-_“এটা কি হইল? 
ব্যাঙাঁচ-তুমি মাধবীলতার 
ফুল পাতা চার কইরা খাইয়াছ, 
তোমার নামে মামলা চলতে আছে। 
তোমারে ক্যামনে মন্ত্রী করুম ?” 
শুয়োপৌকা_ মামলাটা খারিজ 
কর না? 
ব্যাঙাঁচি_আরে না না, সে হইব 
না, আমাগোর নাম খারাপ হইব) 
শুয়া বালল “দাঁড়াও শালা, 
তোমাকে মজা দেখাইতেছি।” এই 
বালয়া শুয়া ব্যাঙাচি হইতে উল্টা 
দিকে চলিতে আরম্ভ কাঁরল এবং 
উল্টাগাঁতর জন্য তাহার নামটিও 
উল্টারূপে পাঠিত হইল ৷ .ব্যাঙাচি 
তাহাকে কহিল-“হালার পো হালা, 
তুমি যাইবা তো আমাগোর কাচকলা 
হইব” এবং সে হারণকে কাহল- 
“তুমি কি কও 2” 
একচক্ষু হরিণ কানা চক্ষু 
টেলিস্কোপে লাগাইয়া বাঁলল “না 
ডক্টর ব্যাঙাঁচ, মন্নিসভার সম্মুখে 
কোন সঙ্কট দেঁখতেছিনা।” 
ব্যাঙাচিহঃ হঃ ঠিক বটে। 
হালা শুয়াপোকারে ছুইতে নাই! 
হাত ফুইল্যা ঢোল হইবে। 
শুয়া দলবল লইয়া যতই উল্টা- 
গাঁততে চাঁলল দাঁড়পাল্লায় ব্যাাঁচ 
ততই লঘত্বপ্রাপ্ত হইয়া উপরে 
উঠতে লাঁগিল। অবশেষে সে 
ত্যাগ কাঁরয়া জলের উপরে ভাঁপিয়া 
উঠিতে বাধ্য হইল এবং যেন কোন 
অদৃশ্য শান্তর আকর্ষণে জল হই- 
তেও উর্দে উঠিল। জলে একাট 
বুদবুদ দেখা দিল। পেচকের রূপ 
ধারণ কাঁরয়া ব্যাঙাঁচির দুভগ্য 
বৃক্ষশাখায় বাঁসয়াছল। পেচক টপ 
কারিয়া ব্যাগাঁচকে গালল। ব্যাঙা- 
চির ঘামাঁচর গরম শেষ হইল। 
জল বুদবুদও অদৃশ্য হইল। 
নীঁতিশিক্ষা_কে না জানে 
অন্বুবিম্ব অদ্বুমুখে সদাঃপাতি ই 
অথবা 
ঘংটে পোড়ে গোবর হাসে 


> 


যৃক্তফ্লণ্ট আসন ‘ভাগাভাগি _ 


Ll 


& সাত ॥ 


(১ম পৃম্চার পর) 


নায়ক হেমন্ত বসু আদর্শবান 
নেতা । তাঁর বয়স হতে পারে, কিন্তু 
নিষ্ঠাবোধষ অটুট আছে। তাই 
ফরোয়ার্ড ব্লক বেশশ সিট চাইলেও 
শেষ পর্যন্ত এরা আপোষে আসবে 
বলে রাজনোৌতক মহলের ধারণা! 
ডান কমন্যানস্ট পার্টও এবার বেশন 
{সিট চাইছে । এই দলের সোমনাথ 
লাহিড়ী, বিশ্বনাথ মুখাজশি রাজ- 
নৌতক বুদ্ধি দিয়ে যনন্ত ফ্ৰল্ট 
মন্তিসভার পরাজয় ঠোঁকয়ে- 
ছেন। বিশ্বনাথ মুখার্জ মান্তি- 
সভায় 'বাঁভন্ন বিরোধকে আপোষের 
মধ্যে এনে সকলের প্রশংসা অর্জন 
করেছেন। মোট কথা, ডান কমন্য- 
নিস্ট পার্টির ইমেজ এদের নেতৃত্বে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এরাও বেশী 
সিট চাইছেন। বাংলা কংগ্রেসের 
অবস্থা ফ্রন্টের মধ্যে কিন্তু মোটেই 
ভাল নয়। বাংলা কংগ্রেস থেকেই 
সর্বাধিক সংখ্যক দলত্যাগ ঘটেছে। 
কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের মূলধন 
দোসরা 


ছেন। কোন দ্বিতীয় চিন্তা বা 
দ্বিধার লক্ষণ দেখানান। সোঁদক 
দিয়ে অজয় মুখাঁজর ইমেজ 
বেড়েছে। ফ্রন্টের কোন দলই অজয় 
মুখাঁজকে আর বিষপ্ল করতে চায় 
না। আগামী নির্বাচনে অজয় 
মুখার্জি কংগ্রেস বিরোধিতার এক 
স্তম্ভ হবেন বলে সবাই আশা কর- 
ছেন।. বাংলা কংগ্রেস তাদের এই 
মূলধনের কথা জানে এবং সেজন্যে 
মুখার্জর মুখ চেয়ে বাংলা কংগ্রে- 
সের প্রতি স্মাবচার করা হবে। 
পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘ 
আশু ঘোষের দলকে সমর্থন দেও- 
য়ায় ফ্রন্ট ত্যাগ করেছে। কিন্তু 


পসাৎক্ঞান্য 
(৪র্থ পৃন্ঠার পর ) 


চন্দ্রের নেতৃতাধীন অংশ কিন্তু 
গিলকে রেখে দিতে চান। 

লছমন সং গল জ্ঞান সিং 
রাড়েওয়ালার রকম সকম দেখে 
দিল্লীতে কংগ্রেস হাইকম্যাশ্ডের 
কাছে দোড়লেন। অন্যাদকে রাড়ে- 
ওয়ালা ও প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান 
জইল সিং দুজনেই একত্রে দিল্লী 
ছুটলেন। উদ্দেশ্য, কংগ্রেসের 
নেতাদের পাঞ্জাবের পাঁরাস্থাত 
সম্পর্কে সম্যক অবাঁহত রাখা। 
রাড়েওয়ালা দিল্লাঁতে স্পষ্টই ঘোষণা 
করলেন, কংগ্রেস গিল মান্তিসভায় 
যোগ দেবে না। যতক্ষণ না তাঁরা 
একক সংখ্যাগারম্ঠতা অর্জন করতে 
পারেন, এতক্ষণ তাঁরা গিলকে সম- 
এন করবেন। অর্থাৎ একক সংখ্যা- 
গারষ্ঠতার সন্ধানে কংগ্রেস তাক 
করে রয়েছে, সুযোগ পেলেই গল 
মাল্মসভাফে অপসারিত করে "দিয়ে 
সেখানে তাদের নিজস্ব মন্তিসভা 
গঠন করবে। 


লোকসেবক সঙ্ঘের নেতা বিভূতি 
দাশগুপ্ত আর অরুণ ঘোষ খাঁটি 
মানুষ । তাঁরা কোনদিনই কংগ্রেসের 
পাশে যাবেন না বলে ফ্রন্ট নিশ্চিত? 


আশা করা হচ্ছে, এই দলের সঙ্গে 
আসন ভাগাভাগর ব্যাপারে ফ্রন্টের 
একটা সমঝোওতঞ্ হবে। ফ্রন্টের 
সামনে আর একটা সমস্যা হচ্ছে 
জাহাংগীর কাঁবরের দল নিয়ে । এই 
দল ফ্রন্টে ঢুকতে চায়। 
কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের দল- 
ত্যাগণদের নিয়ে গাঠত এই দলকে 
ফ্রুন্টে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে বাংলা 
কংগ্রেস। অন্যান্য দল একরকম 
রাজী। কিন্তু জাহাংগণীর কাঁবর 
র্বাচনের পর আবার কোন রূপ 
নেবেন সে সম্পর্কে সকলেই সাঁন্দ- 
হান। এস-এস-পি এখনও প্রকাশ্যে 
ছু বলোন। কিন্তু তারাও বেশী 
সিট চায়। মোট কথা, ফ্রন্টের 
আসন ভাগাভাঁগ প্রশ্নের মূল 
লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে, বাম কমদ্যুনিস্টদের 
হাত থেকে যত বেশী সিট নেওয়া 
যায়। কিন্তু বাম কমন্যনিস্টরা ত্যাগ- 
ব্রতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। 
সর্বোপরি সুনিশ্চিতভাবে তাঁরাই 
সবচেয়ে বেশী শান্তশালী দল 
নির্বাচনী লড়াইতে বাম কমম্যু 
নিস্টরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে একক মোকাবেলা 
করতেও সক্ষম! তাই এরা এবার 
নরম হনান। তারা মনে করছেন, 
কোন দল ফ্রন্ট ছেড়ে দিলে সেই 
দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! এই অব- 
স্থার মধ্যেই যুদ্ধ ফ্রন্টে আসন 
ভাগাভাগর আলোচনা চলছে। 





এতে লছমন "সং গিলের অব- 
স্থাটা এবং তজ্জনীত পাঞ্জাব রাজ্যের 


, রাজনশীতিতে ঘোরতর অস্থিরতা 


কল্পনা করতে অস্মাবধা হয় না। 
যুক্ত ফ্রন্ও মধ্যবতশ নির্বাচনের 
জন্য জোরদার আন্দোলন শুর; কর- 
বেন বলে শোনা যাচ্ছে।" 


মুলেচ - :"৯৮-৪৫০ 





.- জাতীয় হতাশা থেকে ভা পরার দ্বতায়টির 
বে দা হেতু হতে পারে না। ব্যাপক গণ- * 
শবিদ্রোহকে অবরোধের জন্য সাবধান 


ফ্যাসিস্ত স্বৈরাচারের ক্ষমতালাভের ক 


রি ন্‌ 





স্টপ শি 





এ 


পথ এবং সংগ্রামী জনগণ - 


আঁধৰার বলতে 

আমরা কী বুঝি? গণ- 
তা হলো সেই সব 
মৌলিক আধিকারগীল যা আমাদের 
জনগণের জনয সংবিধানে সান্সি- 
বেশিত হয়েছে। মোঁলক আঁধকার- 
গুলি অপাঁরবর্তনীয়। এই আঁধ- 
কারগুি সঙ্কুচিত করা যায় না। 
বিশেষ অবস্থায় এই আঁধকারগদল 
সামায়কভাবে স্থাগত রাখা যায় মাত৷ 
এই বিশেষ অবস্থারও শনরিখ 
হওয়া চাই সংবিধানের পীস্পারিট” 
দিয়ে, নিছক শাসক পাটির মার্জ 
শদয়ে নয়। সংাবধানের “ঁস্পারট” 
বা ভাবরূপ যাঁদ শাসক পার্টুর 


" মাঁজীনর্ভর হয় তবে বুঝতে হবে 


সংবিধানের পিঠে একটি কুণ্জ রয়ে 
গেছে, সেখানে শল্যাবদের অস্ত্রো- 
পচার দরকার । 

খণ্ডিত বা সঙ্কুচিত মৌলিক 
'আধকার স্বৈরাচারতারই নামান্তর । 


অপেক্ষা স্বর্গমতে্র রাখীবন্ধন 
অপেক্ষা দৈত্যকাষেই ছিলেন অধিক 
পারত্গম। তাঁরা কথায় কথায় মুণ্ড- 
চ্ছেদ করতেন; রূপসী পুরঃনারীরা 
রাজার ভোগ্য সামগ্রীতে পাঁরণত হয়ে 


বলপ্রয়োগে রাজার রাক্ষিতাকুলে 


হলেন, এলো গণযুগের গ্লাবন। 
পুরনো কায়দায় রাজারা আর 'নিজে- 
দের রক্ষা করতে পারলেন না। কিন্তু 
রাজারা বিদায় হলেও স্বৈরাচারতা 


অমুূলাবতন পেন 


বিদায় হলো না। গণযুগের স্বৈরা- 
চাঁরতায় পাট বসালো ক্ষমতা প্রমত্ত 
সমরনায়ক ও ফ্যাঁসস্তপল্থশরা। 


বন্ষ;বেশশ জহাদ 
ফ্যাসিস্ত্‌ পল্ধীরা সোজা রাস্তায় 
একনায়কত্ব কায়েম করে না। রাজ- 
রাজড়াদের চাইতে এরা আঁধক চতুর, 
গণআধিকার দলনে এরা আঁধক পার- 
গম । কারণ গণষূগে জনগণের নাম 
নিয়েই ফ্যাঁসস্তপল্থীদের বিচরণ 
ও পর্যায়ক্রমে দ্রুত ক্ষমতাদখলের 
মাধ্যমে স্বৈরাচারিতায় "উত্তরণ । জাজ 
'ডামদ্রফ তার বিখ্যাত ফ্যাঁলস্ত্‌- 
পন্থা বইটিতে বলোছলেন, জনগণের 
নাম নিয়েই ফ্যাসিস্তপল্থীরা রাম্ট্র- 
ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে নামে এবং 
ক্ষমতায় পৌছে গিয়ে গণ-দলন- 


কারীর ভূমিকা নেয়। 'হটলার- ও 


মুসোলিনী এই ভাবেই বিশ্ব 
ইতিহাসের কলভ্কময় অধ্যায় রচনা 
করোছল, বিশ্বসভ্যতার বুকে অন্ধ- 
কার ঘুগকে প্রসারিত করেছিল। 
মুসোলিনীর কালোকুর্তা বাহনী 
(র্যাকশার্ট মাঁলাশয়া) মিশে থাকত 
গণ আন্দোলনের সঙ্গে, জনগণকে 


একটি সুবিধা ছিল, কৰচিৎ প্রজা- 
বৎসল রাজারা করুণাপরবশ হয়েও 
অনেকসময় প্রজাকল্যাণের কাজ 
করতেন। ইংরাজী বেনাভলেন্ট 
কথাটি তাৎপর্য পেয়েছে এইভাবে । 

কিন্তু মূল সমস্যাঁট দাঁড়িয়েছে 
এই শতকে । এধুগে গণদলনকারণ 
রাষ্ট্রক শান্তগুলি যখন জনগণের 
মৌলিক আঁধকারগীলি সঙ্কুচিত 
করার পথ নিয়েছে। 

হদয়বান রাজকীয় স্বৈরতল্দের 
{বিকল্প হিসেবে এযুগেও কিছু 


বেনাভলেন্ট ভডিক্টেটরাঁশপের বা হূদয়- 


বান একনায়কত্বের নজীর আছে। 
জনগণের মৌলিক অধিকারগুিকে 
এরা হরণ করে প্রকাশ্যেই, 'কিল্তু 
তাকে সঙ্কুচিত করে না! যদিও 
বলপ্রয়োগ, বিশেষ করে সামরিক 
বলগ্রয়োগই এদের শাসনদণ্ডের মূল 
কথা। 

ফ্যাঁসস্তপন্থী স্বৈরাচারেরা 
এর ঠিক বিপরণশত কাজটিই করে। 
তারা জনগণের মৌলিক আঁধিকার- 
গ্ীলকেই স্বয়ং সঙ্কুচিত করে। এই 


- করে। 


পার্থক্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে 
নি আমরা 
সাম্প্রাতক ভারতবর্ষের বুকে ফ্যাঁস- 
স্তপল্থী বলয়গ্রাসের স্বরূপ উদ্বা- 
টন করতে পারব না। 


নব-উপানবেশৰাদের চোৌকষ 

খেলোয়াড় 

হৃদয়বান একনায়কেরা জনগণের 
মৌলিক অধিকার প্রকাশ্যে হরণ 
করে এবং গণতন্ত্রকে সঙ্কুচিত করে। 

রি স্বরাচারেরা জন- 
গণের মৌলিক আঁধকারগুি সন্ষকো- 
চন করে ও গণতন্মকে বিনাশ করে। 
দুটি পদ্ধাতই আপাতদৃষ্টিতে 
এক হলেও মূলতঃ অনেক প্রভেদ 
আছে। 

জনগণের মৌলিক অধিকার ও 
গণতন্ত্র ক কোন 'বাচ্ছ্ন ঘটনা? 
মোটেই নয়। তথাপি এ দুটি পদ্ধ- 
তির মূলতঃ প্রভেদ কোথায় ? 

মূলতঃ প্রভেদ হলো প্রথমাঁট 
করা হয় প্রকাশ্যে; প্রচালত সংবি- 
ধান, আইন সভা, বিচার সভা উল্‌- 
টয়ে দিয়ে এবং সামরিক শান্তর 
সাহায্যে পরিবর্ত সংগঠন সৃষ্ট 
এখানে রাম্জ্রের প্রত্যক্ষ 
শন্তির (ডাইরেক্ট পাওয়ার পুলিশ, 
মিলিটারী ) প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটে। 
ফলতঃ প্রত্যক্ষ শান্তই পরোক্ষ শান্তর 
( ইনডাইরেক্ পাওয়ার_আইন- 
কানুন, আদালত বিচার) নিয়ামক 
হয়ে দাঁড়ায়। 

'শ্বিতীয়টি করা হয় রাতেব 
অন্ধকারে চুপিসারে প্রচলিত সব- 
কিছুকে রেখে, ধীরে ধীরে সক্কু- 
চিত ও ক্ষয় করে, নঙূর্থক করে। 
কারণ ফ্যাসিস্তপন্থী স্বৈরাচারতার 
ম্বিতীয় নাম প্রীতি বিপ্লবী উদ্বো- 
ধন। প্রাতিবিস্লবী উদ্বোধনে চাই 
প্রাতিক্লিয়াশশল শাঁস্তর সমাবেশ, গণ- 
তান্লিক আঁধকারগুলির নির্বাসন, 
জনগণের নিপীড়নকারণ সন্ত্রাস। 
কাপুরূযোচিত জহ্যাদবাত্ত ছাড়া 
পৃঁথবীর কোথাও কোন প্রাতিবস্লবী 
রূঢ় হতে পারে 'ন। কমরেড মাও- 
সে তুং-এর কথা অনুসারে, প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে মহান সোভিয়েত 
স্ব বিশ্ব ইতিহাসের গাতিধারায় 
ষে গণযুগের *লাবন সাঘ্ট করে- 
ছিল সেখানে জনগণের সংগঠিত 
শাশ্তই হলো সমাজাবকাশের- দারিদ্র 


টি 


পূরবী 


মানব গোষ্ঠী তাই 
খাড়া করে সামাজিক  জহনাদিবাত্তর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 
গণতন্ত্র ও জনগণের মৌলিক আঁধ- 
কারের অনুসঙ্গ হিসেবে নিপীড়িত 
মানবগোম্ঠীর এই ন্যায়বিদ্রোহ যে 
দুত ব্যাপক সংগঠিত রূপ নিয়েছে 
বশবসাগ্রাজ্যবাদের অনূচরদের তাতে 
হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়েছে। প্রকাশ্যে 
জনগণের এই ন্যায়বিদ্রোহকে মোকা- 
বলা করতে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও তার 
অনুচরেরা আজ অসমর্থ। ভারতের 
বুক জুড়েও রাতের অন্ধকারে সংাব- 
ধান লেহনের এই পর্যয়ক্রমিক প্রাতি- 
বিস্লবী ফ্যাসস্ত্‌ স্বৈরাচাঁরতার 
উদ্বোধন ঘটছে। 





সাংৰিধানৰু লালসা 

সুতরাং গণতান্তিক অধিকার 
তথা মৌলক আঁধকার সঙ্কো- 
চনের একাট মাত্রই তাৎপর্য দাঁড়ায়, 
প্রতিক্রিয়াশীল সাম্গ্রদায়কতা 
নিভর রাজনোতক জহ্যাদবৃত্তর 
বিরুদ্ধে ব্যাপক গণাবদ্রোহকে অব- 
রোধ (confrontation) 1 অথচ 


835 
কারের সং 


উদ নাদুুটিয়েও 
ফ্যাঁসস্তপল্থী স্বৈরাচারতার গৃহ- 
প্রবেশের সুযোগ দিতে পারে। কারণ্‌. 
এখানে প্রত্যক্ষ শান্তর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ 
এবং পরোক্ষ শক্তিই প্রত্যক্ষ শান্তর 
পারপূরক হতে পারে। 

আমাদের সংবিধান বিচার করলে” 
দেখতে পাই, এই সংবিধান মহতা 
'বচারসভাগীলকে পাশ কাটিয়ে 
রাষ্ট্রকে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা 
দেয়। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা প্রায় নির- 
ওকুশ। কিল্তু রাম্ট্ের হয়ে যান 
এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাঁর 
ক্ষমতা নিরধ্কুশ নয়। সুতরাং 
স্বৈরতান্মিক একনায়কত্ব অপেক্ষা 
ফ্যাপস্ত্পল্থী স্বৈরাচারের অণ্কুর 
সংবিধানেই রয়ে গয়েছে। স্বাভা- 
ণবকভাবেই রাষ্ট্র সংবধানগত সেই : 
লালসার 'দকে ধাবিত হয়ে বিগত 
যুদ্ধের প্রান্তে টেনে এনেছে। গণ- 
তল্দের গগনবিদারী আর্তনাদ তুলে 
বামপন্থী বা কাঁমউীনস্টদের বাপান্ত 


করে এ সমস্যার সমাধান হয় না। 


অতুল্রযচন্র হুমায়ুন কবিরকে 


(তাষণ 


কমছে 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


ধীরা প্রথম দিকে প্রফুল্ল সেনের 
বিরোধী ছিলেন না। প্রফুল্ল 
সেন নরম প্রকৃতির মানুষ। 
তাই অতুল্য ঘোষ ছোট ভাই সেজে 
প্রফুল্ল সেনকে শান্ত করতে সক্ষম 
হয়েছেন। প্রফুল্ল সেনের ময়দানে 
বন্তৃতা করার সুযোগ অব্যাহত রাখা 
হয়েছে। কিন্তু প্রফুঙ্ল সেনের 
আত্মসমর্পণের পরেও 'িবরোধীরা 
আত্মসমর্পণ করেন নি। তাঁরা 
প্রকাশ্যে অতুল্য চক্রের সমালোচনা 
করে যাচ্ছেন। মেয়র গোবিন্দ দে, 
মুখার্জি পালমেন্টারি 
পার্টিতে সমালোচনা করেছিলেন। 
তরুণকাঁন্তি ঘোষ বৃহত্তম জেলা, 
২৪ পরগণার কংগ্রেস সংগঠন পাঁর- 
বনের দাবী জানয়েছেন। এখানে 
বিক্ষুত্থ কংগ্রেসপীরা তরুণকান্তিব 
ক্যাম্পে সমবেত হয়েছেন। অন্যাঁদকে 
বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরী অতুল্যর 
কড়া সমালোচক । প্রথমে তাঁকে নরম 
করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ 
হতে হয়েছে। এবার ভয় দেখানোর 
পালা। তাই বর্ধমানের অতুল্য-চক্ক 


| ্মঃনম  তুয়ুলারু/ফান: ৬০৯৪ 1৯, ১২১ বদির বি গদুলী টি বাজার) কমিকাতা৯২ 





$ জগা-খচঁড় আঁতাতে 


নারায়ণ চৌধরীর বিরুদ্ধে অনাস্থার 
নোটিশ 'দিয়েছে। চৌধুরী মশায় 
জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁতি। চক্রের 
আশা, অনাস্থার নোটিশে নারায়ণ 
চৌধুরী আত্মসমর্পণ করবেন। 


কংগ্রেসের এই শোচনীয় বে- 
সামাল অবস্থায় আগাম নির্বাচনের 
সম্মুখীন হবার জন্যে অতুল্য-চক্ক 
এখন হুমায়ন কবিরের শরণার্থী । 
কবির সাহেব যতই নিজেকে পাঁণ্ডত 
বলে জাহির করুন না কেন নির্বা- 
চনে 'তাঁন মুসলমান প্রধান এলাকায় 
দাঁড়ান! ২৪ পরগণার গরীব মুসল- 
মানদের সামনে বড় বড় কথা বলাই... 
তাঁর একমান্র কাজ। এইভাবে তান ' 
মুসলমানদের একাংশকে বিভ্রান্ত 
করে তাঁদের ওপর কিছুটা প্রভাব 
বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। 
অতুল্য চক্র এবার সেই প্রভাবের 
সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু সেখা- 
নেও গোল বাধাচ্ছেন কংগ্রেসের 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাঁরা এই ধরণের 
সম্মাত 
দিচ্ছেন না। অন্যদিকে এসেছে 
প্রফুল্ল সেনকে রাজ্যপাল করে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে হঠা- 
নোর চেষ্টা। প্রফুঞ্ল সেনেব ক্ষেত্রে 
এই চেষ্টা সফল হলে অতুল্য ঘোষ- 
কেও হঠানো হবে। ততুল্য চক্র সে- 
কথা জ্ঞানে! কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃ- 
পক্ষ এখন পশ্চিমবশগকে রাহুমুক্ত 
করতে চাইছেন। চরুও বাধা 'দয়ে 
চলেছে। এই টানপোড়েনে রাজ্যের 
কংগ্রেস এখন বেসামাল হয়ে ' 
পড়েছে। 








—~ পীশীশিসি কক, 


ৰস 
লুপাদক কতৃক দভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস, ,৭ রাজা সুবোধ লক্গিক স্কোক্কার কলিক্াভা-১৩ থেকে গতিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা ১৩ হর্পপ কার্মালয় থেকে প্রকাশিত 


পি 


গুযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাম্টপাতির শাসন কালে বাগগলা 
দেশে ধান ও চালের মজুদ উদ্ধার 
এবং চালকলের মালকদের ওপর 
থেকে লেভাঁর পাঁরমাণ হাস গ্রামা- 
গলের কায়েমী স্বার্থকে প্রচুর 
মুনাফা লাভের সুযোগ 'দিয়েছে। 

অন্তর্বতশীকালীন ননর্বাচনের 
পটভূমিতে এই কায়েমী স্বার্থকে 





রে 


ডৌভদার মভ্তদার ও চালকলের 
“মালিকদের টোরাকারবারের স্ব 





তোষণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একাদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ৷ শুক্রবার ১৫ই মার্চ, ১৯৬৮ 1 মূল্য ২৫ পঃ 


বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা নতুন স্ট্রাটেজী ঠিক 
করছেন? অ্ল্যক্রের ন্ভান্তি কটি অগচেট। 


কেননা, এই কায়েম স্বা্থই গ্রামা- 
গুলের ভোটকে যমুন্ত ফ্রন্টের বিবুদ্ধো 
সংহত করার প্রধান হাতিয়ার। 
উল্লেখযোগ্য যে, মজুতদার ও চাল- 
কল মালিকদের বিরুদ্ধে আভষান 
শুর করার নয় দিন আগে একুশে 


৬ নভেম্বর যুস্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন 


| 


৮৮ 


ন্‌ 


_ স্দযোগ নেই। 


ঘটে। 

বাংলা দেশে প্রাত বছর ২৫ 
লক্ষ টন চাল বাজারে আসে এবং 
এতে ৩৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়। 
অতএব মুনাফার পাঁরমাণ সহজেই 
অনুমেয়-_ অন্ততঃ ২০০ কোট 
টাকার কম নয়। এই ব্যবসা প্রধা- 
নতঃ নিয়ল্মণ করে সামন্ত প্রভুরা 
এবং চালকল মালিকরা ।* 

৯লা মার্চ রাজ্যপাল কর্তৃক যে 
মজুত উদ্ধার আঁভযান শুরু 
হয়েছে তাতে ছোট জমির মালক 
এবং ভাগচাষীদের মনে সন্নাসের 
সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তাদের 
সামান্য মজত লুকোবাৰ কোন 
ফলে এই আভি- 
ফানের পূর্বে যে বাজার দর ছিল 
তার চেয়ে অনেক কম দামে এরা 
মজুত বির করে ঁদতে বাধ্য হচ্ছে। 
ধানের দর কুইন্টল প্রাত ১৩৩-৭৫ 
টাকা থেকে ৯৩-১6৫ টাকায় নেমে 
গেছে। সরকারী দর হল ৬৬.৮৭ 
টাকা। 

জোতদার মজ্‌তদার এবং চাল- 
কলের মালিকদের প্রচুর পরিমাণ 
স্টক করার ক্ষমতা আছে।- তারা 


" জানে যে, তাদের গুদামের প্রাত 


সরকারের নজর পড়বে না। 
সম্প্রাত চালকল-মালকদের 
ওপর থেকে লেভীর পাঁরমাণ 


২০% কমানো হয়েছে এবং খোলা 


এ তির মত 


বাজার থেকে চাল কেনার সুযোগও 
. তাদের দেওয়া হয়েছে। 

'_ গত বছর ছোট জমির মালিক 
ও ভাগচাষীরা তাদের মজুত বেচে 
'দয়ে খ্মব অস্দীবধায় পড়েছিল। 
এধছর সেইজন্য তারা চেয়োছল 
যতাঁদন সম্ভব ধরে 
রাখতি। ফলে ধানের দর বাড়তে 
বাড়তে সর্বোচ্চ সীমায় পেপছেছিল। 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 

পশ্চিমবংগে নভেম্বর মাসে 
অন্তর্বতণী নির্বাচনের ঘোষণায় 
রাজ্য কংগ্রেসের অতুল্য-চক্কের মধ্যে 
বিরাট উল্লাস আর চক্রের 'বিরোধী- 
দের মধ্যে হতাশা দেখা 'দিয়েছে। 
অতুল্য-চক্র আগামী নির্বাচনে নাম- 
নেশন দেওয়ার ব্যাপারে স্টীম 
রোলার চালাবে বলে 'বরোধাঁরা 


আশংকা করছেন! টি এখন 


“বিরোধীদের স্ট্যাটোর্জ হচ্ছে রাজ্য 
কংগ্রেসের ইলেকশন কাঁমাট পুন- 
গঠিনের জন্যে চাপ দেওয়া। এই 
উদ্দেশ্যে আগামী ২২শে মার্চ কল- 
কাতায় অতুল্য-চক্র বিরোধী নেতারা 
এক বৈঠকে মিলিত হবেন বলে 
জানা গিয়েছে। | 

এই বৈঠকে তরুণকান্তি ঘোষ, 
মেয়র গোবিন্দ দে, পূরবী মুখার্জী, 
বৈদ্যনাথ বানার্জী, কৃষ্ণকুমার শুরু, 





= হিমাব কারচুপির অপরাধে | 


একটি বিড়ল| কোম্গাণীৱ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
গত সপ্তাহে 'বড়লাদের 
একাঁট কোম্পানীকে আয়কর 
'বভাগ ৬ লক্ষ টাকা জাঁর- 
মানা করেছে। এই জাঁরমানা 
আঁবলদ্বে দিতে হবে। জাঁর- 
মানা ধার্য করার কারণ হল, 
এই কোম্পার্না ইচ্ছাকৃতভাবে 
তাদের ৭০ লক্ষ টাকা আয়ের 
কথা চেপে, গেছে। 
দিড়লাদের একটি কোম্পানী 
ন্যাশনাল ইঁঞ্জন'য়াঁরং {িমি- 
টেডের কাগজপত্র দ্বিতীয়বার 
বভাগ এই কারচ্যাপ ধরে 
ফেলে। এই. কোম্পানী এক 
লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা লাভ 


নারায়ণ চৌধূরশরা থাকবেন বলে 
আশা করা হচ্ছে। এখানেই অতুল্য- 
চক্র বিরোধিতার চূড়ান্ত জ্ট্যাটোজ 
স্থির করা হবে বলে প্রকাশ । 
বিরোধীদের এই প্রচেষ্টার 
জবাবে অতুল্য-চন্ত এখন প্রকাশ্যে 
এদের ভয় দেখাতে সুরু করেছে। 
কখনও কখনও বিভ্রান্ত সৃষ্টি 
করার চেষ্টা করছে। প্রথম বিভ্রান্তি 
সৃষ্টির চেষ্টা হয় ময়দানে কংগ্রে- 


বিঢ্লাদের একটি কে 


বিরুদ্ধে ভুয়াুরির অভিযোগ 


(দ্পপের সংবাদদাতা ) 

{হিন্দুস্থান মোটরস লামটেড 
ও 'প্রাময়ার অটোমোবল 'লামিটেড 
এবং তাদের ডলার ও এজেন্টরা 
আইনের আড়ালে যে লুন্ঠন চালিয়ে 
যাচ্ছে সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের 
জন্য প্রাইভেট বাসের মালিকদের 
একটি এসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে- 
ছেন। 
গত বছরের প্রথম দিকে যখন সর- 
কার প্রাইভেট বাসের মালিকদের 
কলকাতার কয়েকটি রুটে বাস চালা- 
বার অনুমাতি দেন তখন এই দুটি 
কোম্পানী এদের ৩০০ বেডফোর্ড 
ও ডজ চোঁসজ ১১২০০০১০9০০ 
টাকায় সরবরাহ করে। 

সরকারের পারামটের ভিত্তিতে 
মালিকরা যখন ওদের বাস সরবরা- 


লিমিটেড বেডফোর্ডের বক্রয়মূল্য 
৩০০০ টাকা বাঁড়য়ে দিল। 
মালকদের এসোসিয়েশন সর- 
কারের কাছে প্রদত্ত আবেদনপত্র 
বলেছে যে, সাত মাসের মধ্যেই আঁধ- 
কাংশ বাসেই বেশ বড় রকমের 
গোলযোগ দেখা ‘দিতে থাকে, অর্থাৎ 
ইঞ্জিন, গীয়ার বক্স, ক্লাচ এবং ক্র্যাক 
শ্যাফট গোলমাল করে। গাড়ী বসে 
থাকা, সারানো, ডিজেল পাইপ 
প্রায়ই ভেঙ্গে গিয়ে ডিজেল নষ্ট 
হওয়া এবং ইঞ্জিন মেরামতের জন্য 
বাসের মালিকরা গাড়ী পিছু মাসে 
৩০০০ টাকা লোকসান 'দচ্ছেন। 
সরকারের কাছে মালিকদের 
বন্তব্য £ এই ব্যবসায়ের মোট "চন্র 


' হল, প্রস্তুতকারক প্রাঁতম্ঠান, ডিলার 


এবং হায়ার পারচেজ এজেন্ট যৌথ- 
ভাবে বাস-মাঁলিকদের" ১:৫৩ কোটি 


মাসের মধ্যেই তাতে মরচে ধরে 


এসোসয়েশনের সেক্রেটারী 
শ্রীএ কে ঘোষ দর্পণের প্রতিনিধিকে 
বলেছেন যে, তাঁর কাছে প্রমাণ আছে 
অন্তত একটি ক্ষেত্রে হিন্দস্থান 
মোটরস ষে বেডফোর্ড চৌসস সর- 
বরাহ করেছে তার ইঞ্জিন “রকণ্ডি- 
শন্‌ড্‌”। গাড়ীতে প্রথম থেকেই 
যখন গন্ডগোল শুরু হল এবং 
{হিন্দুস্থান মোটরস অঁভিযোগকে 
গুরুত্ব দিল না তখন তাঁরা ফেণ্ 
মোটর কার কোম্পানীতে গাড়ঁীট 


পরাক্ষা করালেন ৷ তারা রিপোর্টে 


পরিষ্কার ভাষায় জ্বানাল যে, এই 
গাড়ীর ইাঞ্জন' রিকান্ডশন্ড। 

ন্তের দাবী জানয়েছেন। তাঁরা 
আরও দাবী জানিয়েছেন যে, চৌসস 


॥ লক্ষ টাকা ফাইন 


হবে বলে আঁগ্রম হিসাব দেয় 
এবং আয়কর 'হিসাছ্ছে ৭০ হাজার 
টাকা দেয়। 

আয়কর {বিভাগের সর্বশেষ 
হিসাব অনুযায়ী কর ধার্য - 
হয়েছে ৩২ লক্ষ টাকা । ফলে 
ক্রুদ্ধ 'বিড়লারা আয়কর 'বিভা- 
শের সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের ভয় 
দেখাচ্ছে বলে একজন সানি 
আয়কর আফসার জানান। 

সম্প্রতি আয়কর বিভাগ 
ভারত চেম্বার অব কমার্সের 
একজন মাতববর শ্রীগজানন 
খৈতান এবং অন্যান্য সাত জন 
ব্যান্ত যে ইন্পাত কালোবাজারে 
দুই কোটি টাকায় বিক্ষী করেছে 
এই ঘটনাও আবিষ্কার করেছে। 








সের গত জনসভা উপলক্ষে । এখানে 
কৃষ্ণকুমার শুর্লাকে সভামণ্ে বসতে 
দেওয়া হয়। কল্কতা করতে দেওয়া 
হয়। তারপরে রটনা চলে, কৃষ্ণ শুরা 
অতুল্য চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, 
ময়দানে বন্তৃতা করার পরাদনই কৃষ্ণ 
শুক্লা তরুণকান্তি ঘোষের কাছে 
যান এবং জানান যে, তাঁর কোনো- 
রকম পাঁরবর্তন ঘটোন। মেয়র 
গোঁবন্দ দেকেও সেই খবর দেন। 

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা 
এখনও চলেছে পূরবী মুখাজশিকে 
নিয়ে। পূরবী মুখাজী পাঁশ্চম 
বংগ খাদ বোডের চেয়ারম্যান 
মনোনীত হয়েছেন! রটনা করা 
হচ্ছে, অতুল্য-চক্ক পূরবী মুখা- 
জশীকে এই পদ দিয়ে দলে টেনে- 
ছেন। কিন্তু এখানেও আসল ঘটনা 
নিযুক্ত করেছেন রাজ্যপাল ধরমবীর। 
[তান অতুল্য চক্রের সঙ্গে পরামর্শ 
করে এটি করেছেন বলে কেউ মনে 
করছেননা। দ্বিতীয়তঃ পূরবী 
মুখার্জীকে ৩রা মার্চ এই পদে 
নিয়োগ করা হয়েছে এবং তারপর 
থেকে কংগ্রেস ভবনের সব কয়াট 


বিরোধীরা মনে করছেন, , এখন 
বেশী চাপ দলে নির্বাচনে কংগ্রে- 
সের ক্ষাত হবে। সেজন্যে তাঁরা 
এখন প্রকাশ্যে বিরোধিতার নীতি 


জোতদীরা-ষারা সব সময়ই লেভী হের কথা বললেন তখন বড়লা- টাকা অপহরণ করেছে! যে চোসস সম্পর্কে গ্যারান্টি [তন মাস থেকে করছেন না! কিন্ত 
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শরহে আভি 


একটি মাকিন কোম্পানীর 


জঘন্য অবহেলা 


(দর্পশের সংবাদদাতা ১ 


® 

বেতন বৃদ্ধির জন্য নয়, কিম্বা 
বোনাসের জন্য নয়, কিম্বা অন্য কোন 
আর্ক সুবিধের জন্য নয়, স্রেফ 
কর্মক্ষেত্রের অস্বাস্থ্যকর: অবস্থার 
অবসানের জন্য বোম্বের মাঁক্ন 
কারখানা ফায়ারম্টোন টায়ার এবং 
রাবার কোম্পানী অফ ইন্ডিয়ার 
শ্রামকরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তারা ১৯৬৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর 
আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়ে 
ছিলেন, সেই থেকে এখনো তাদের 
দাবী আদায়ের লড়াইয়ে মরণপণ 
প্রীতজ্ঞা় অবিচল রয়েছেন। 

এই কোম্পানীর শ্রমিক সংখ্যা 
৯৪৬৭। 
স্বাস্থ্য এতই জঘন্য ষে, তাদের কেউ 
কেউ দ্যাষত বাষ্পের কবলে পড়ে 
বুকে ব্যথা, ফুসফুসে রোগ, চির- 
কালের জন্য পঙ্গৃত্বের যন্ত্রণায় 
কাতরাচ্ছেন। তাদেরকে ৩৫০ ভিগ্রণ 
ফারেনহাইট তাপ মান্নার মধ্যে কাজ 





মেষেদেব ছোটবেলা! থেকেই 
বকের যত নিতে শেখান । 


এখানকার কর্মক্ষেত্রের ' 


করতে হয় এবং ২৬০ থেকে ১০০০ 
পাউস্ড ওজনের টায়ার ওঠা নামা 
করতে হয়। 

তাঁরা ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে রাজ্য সরকারের কাছে এীনয়ে 
এক অভিযোগ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু 
একবছর কোনও উত্তর না পেয়ে তাঁরা 
১৯৬৭ সালের ১১শে মার্চ ধর্ম 
ঘটের পথে পা বাড়ান, তৎকালীন 
শ্রম কমিশনার এবিষয়ে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দেয়াতে 
সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। 
তিনি একমাসের মধ্যে সর্বরকমের 
ব্যবস্থা করার প্রাঁতশ্রাত দেন। কিন্তু 
মাঁক'ন কোম্পানীর কর্তারা শ্রম 
কাঁমশনারকে থোড়াই কেয়ার কর- 
লেন। 

ফলে ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে 
শ্রীমকরা মরণপণ লড়াই-এর পথে 
নামলেন। ১৯৬৭ সালের ২০শে 


নভেম্বর প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কাজ 


করার ফলে বুকে ব্যথা পেয়ে মারা 
গেলেন মেনিনো ফার্নান্ডেজ। 
প্রশ্নোজনীয় চিকিৎসার অভাবে 
চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন 
শ্রমিক এল বি পূজারী । তিনি 
কাজ করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে 
ফেলে ছিলেন। 


একটি বিভাগে &০ জন কম 
কাজ করেন। তার মধ্যে ১৩ জন 
বিভিন্ন রকম শারীরিক যন্ত্রণায় 
ভূগছেন। দু জন জন্ডিস রোগে 
ভুগছেন, দুজন হা্ণ'য়ায়, দুজন 
ষক্ষযায়। একজন অশরোগে, একজন 
গলার গোলমালে ইত্যাদি ইত্যাঁদ। 
ভয়াবহ ব্যাপার! মার্কিনী কর্তারা 
{ক নিজেদের দেশে এধরণের 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নিজে- 
দের শ্রমিকদের কাজ করাতে পার- 
বেন? তাদের মনোভাব পুরোটাই 
ওপাঁনবোৌশকদের মত। উপানবেশের 
শ্রীমকদের পশুর তুল্য বিবেচনা 
করত ওুপাঁনবোশকরা, এই মার্কন 
কোম্পানীর প্রভুরা ত সেই পথেই 
চলছে। ভারতবর্ষ যেন তাদের 
কলোনী। মহারাষ্ট্র সরকার এর 
কোন প্রাতকার করতে পারছেন না। 
একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের 
শ্রীমককে তাঁর মৌলিক আঁধকার 
থেকে বাঁণ্ত করবে একদল বিদেশী 
বাণক, আর ভারত সরকার তা 


(শেষাংশ ৬ম্ঠ পৃজ্ঠায়) 


রী? 
বাঃ 
lL 
i 


প্রতিদিনের ত্বক রা সার এই অপরূপ সৌন্দখের 


উৎস-সাধন! বিউটি ক্রীম 


rear FE তীয় জাদসাখালায়ে আনান 
সাধনা ওষধালয়-ঢাকা | 


ও সাধনা উষঘালয় রোড, সাধনালগর, কলিকাত্তা-৪৮ 


অধাক্ক ঘোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 
অ'দুবেদশান্রী, এফ সিএস, (লগ্ন) 
: এ.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর 





"লেজের রসায়ণ শাস্ত্রের হৃতপূর্ব অধ্যাপক 


কলিকাতা কেন্জ 

ডা: নরেশচন্দ্র ঘোষ, 
এম.বি.বি.এস. (কলি:) 
আযুবেদাচার্য 
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চ্যম্বম্ম হলাক্ডেম্বস্া! 


বিচ্ছিনতাবাদীদের প্রতি নরম 
কমিউনিষ্টদের প্রতি শরম 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


আটই মার্চ লোকসভায় সাম্প্র- 
দায়কতা, আণ্টালিকতা যে ভারতের 
সংহতির পক্ষে বপজ্জনক_ এ নিয়ে 
আলোচনা উঠোছল। উত্তরপ্রদেশের 
দি পি আই এম, পি মৌলানা 
ইসাক সম্বলি ভাগলপুর, মারাট, 
কারমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সাম্প্র- 
দায়ক দাঙ্গা প্রতিরোধে সরকারের 
ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেন। 
বেদনা” প্রকাশ করেন। 'কল্তু এই 
সব দাখ্গা প্রাতরোধে ব্যর্থ সরকারী 
কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকার কোন 
ব্যবস্থা করেছেন কি? রাঁচির 
হাঙ্গামার বীভৎস স্মাত এখনো 
সংখ্যালঘুদের মন থেকে মুছে নি। 
তাদের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব কি 
কংগ্রেস সরকার প্রোথিত করতে 
পেরেছেন? 

লোকসভার সদস্য কে পি সং 
দেও মন্তব্য করলেন যে, এর জন্য 
কংগ্রেসের বিশ বছরের কুশাসনই 
দায়ী। এই কুশাসন ভারতবর্ষের 
সামাঁজক-রাজনৌতক কাঠামোর 
মধ্যে অসাম্য তৈরী করেছে। সি 
পি আই সদস্য অধ্যাপক হরেন 
মুখাজশী বলেন বে, তাঁর সন্দেহ 
হয় যে কংগ্রেস সরকার আদৌ 
জানেন কি না ষে এই সব দাঙ্গার 
সাম্প্রদায়িক এবং আণ্চাীলক মনো- 
ভাবজাত দাঙ্গার ফলে দেশের মর্যাদা 
এবং সুনাম ক্ষত হতে পারে। 
"তান সাম্প্রদায়ক এবং আগুলিক 
সংস্থাগ্ীল ও তাদের প্রচারপত্রের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 
দাবী জানান। 

কিন্তু সরকারের কর্ণকুহরে 
এই সব প্রবেশ করে ক? এই 
কংগ্রেস সরকারের একাংশ পাঁতলের 
নেতৃত্বে জনসম্ঘের মত সাম্প্রদায়িক 
ও শিবসেনার মত আণ্াালক সংস্থার 
সঙ্গে হাত মাঁলয়ে কমন্যানস্ট নধ- 
নের পাঁরকজ্পনা এ'টে চলেছেন। 
চ্বনের উদ্বেগ প্রকাশের মধ্যে 
কপটভাব পর্ণমান্তরায় বিদ্যমান। 
বাংলাদেশে তাঁর দলের লোকেরা 
এক 'বদেশী দূতাবাসের কর্মীর 
সহায়তায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক 
সঙ্ঘের গুরু গোলওয়ালকারের সংগে = 


গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে কমন্য- | 
নস্ট নিধনের পারকল্পনা আটছেন 


-এ তথ্য কি চ্যবনের জানা নেই? 
কারমগঞ্জের দাঙ্গার উত্তেজনা 


শিলচরে পূর্ণমান্রায় রয়েছে। শহরে | 


১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। 
জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম 
চারা শহরে গুরু গোলওয়ালকরকে 
প্রবেশ করতে অনুরোধ করেছেন । 
চমতকার ব্যবস্থা! 


করেছেন। চ্যবনের উদ্বেগ প্রকাশের 
মধ্যে কপটতার চূড়ান্ত হয়েছে 
ধূর্ত চাবন জানেন ভাবষ্যত রাজ- 
নীতিতে তান এই গুরুজশীরই 
প্রসাদ প্রার্থী হবেন। কেননা, কং: 
গ্রেসকে সোজা রাস্তায় বাঁচাবার 
আর কোন পথ নেই সেজনে! 
একদিন এবং অদূর ভাঁবষ্যতে জন. 
সংঘের দ্বারস্থ হতে হবে চ্যবন 
মোরারজীকে । পাতিল, বিজয় সি: 
নাহার প্রমূখ সেইসব ক্ষেত্ই তৈরা 
করছেন। 

শিব সেনাদের বিরুদ্ধে চ্যবন 
মত প্রকাশ করলেও ‘তান এদের 
{বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে শনন্দা করতে 
দারুণ কপণতাবোধ করেন। মহা- 
রাষ্ট্রে দাঁক্ষণ ভারতীয়দের - স্থান 
হবে না_এসব শ্লোগান কি ভারতের 
সংহাতর পক্ষে, না, 'বাচ্ছন্বতার 
পক্ষে? সেজন্য লাচিত সেন৷ 
কিম্বা শিব সেনাদের 'নাষদ্ধ করতে 
চ্যবনের ও তাঁর দলের লোকেদের 
দ্বিধা আছে? 

কিন্তু দ্বিধা নেই চ্যবনের 
গোপন প্রশ্রয় ধন্য দি সি ভার্মার। 
কংগ্রেসের এই লোক সভা সদসা 


য়নি। চ্যবন একটি আইন সদ্ধ এবং 
সংবিধানের কাছে আনুগত্যের শপথ 


এই পড়া থেকেই মুক্তির জন্য তাঁর 
দরকার শিবসেনা, লাঁচত সেনার 
সহযোগিতা । এই সেনারা সি পি 
আই-এর আঁফস আক্রমণ করেছে, 
ফ্ল্যাগ 862 10578 





সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চাঁদার হার ৪ 
বার্ষক ১২ টাকা 
ষাল্মাষিক ৬ টাকা 
টমাঁসক ৩ টাকা 
টাকাকাঁড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার 

ঠিকানা £ 
৬৯, মট লেন, কাঁল-১৩ 
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রয় কমিটিনিট গার্টি সম্পর্ক মার্কসবাদী ££ 
= কমিটনিট পাটির দৃষ্টিভঙ্গির গরিব 


শক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সম্ভাবনা 


(দপশের পর্যবেক্ষক ১ 


চির কর্মসূচীর পার্থক্য 
এক জনয আর সেই 


প 


পার্থক্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ 
প্রসূত' মনোভাব তৈরী করে সাধা- 


রণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ গণ- 
সংগ্রামের পথে বাধা স্যাস্ট আরেক 
জানষ। আমাদের দেশের জন- 
সাধারণের রাজনৌতিক চেতনা এমন 
স্তরে উন্নীত হয় নি যাতে এদুটো 
বিষয়ের পার্থক্য তাদের কাছে পাঁর- 
চ্কৃত হয়। সেজন্য দেখা যায় যে. 
কর্মসূচীর. পার্থক্য নিয়েও যে 
এঁক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন করা যায় 
সেটা তাদের কাছে দ্‌ঢ় প্রাতাচ্ঠিত 
হয় নি। জনসাধারণকে দোষ দিয়েই 
বা লাভ কি। কেননা জনসাধারণের 
কাছে এই আঁত গুরুত্বপূর্ণ িষয়- 
টিকে স্পষ্ট করে তোলার দায়িত্ব 
রাজনৌতিক কর্মীদেরই সর্বাঁধক। 
তাঁরা যদি সে দাঁয়ত্ব সম্যক ভাবে 
পালন করতে পারেন, তবে তার 
অন্কূল প্রভাব জনসাধারণের ওপর 
পড়ে। 

কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈ- 
তিক কম্মীরা সে দায়িত্ব কোনভাবেই 
পালন করতে পারছেন না। আজ 
খানিকটা সে অভাব পুরণ হয়েছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হয়েছে 
আঁত বিলম্বে। বিলম্বে হওয়ার 
ফলে শত্রু শিবির তার পুরো সৃষো- 
গটা নেবার চেষ্টা করেছে এবং 
অনেকাংশে সফলও হয়েছে। 

রাজনোৌতিক কমশীরা পরস্পরের 
কর্মসূচীর বিরদ্ধে রাজনৈোতিক 
লড়াই না করে অত্যন্ত অরাজ- 
নৈতিক এবং নোংরা- ব্যন্তি বিদ্বে- 
ষের মহড়া চাঁলয়ে যাওয়ায় পর- 
বতশীকালে ঘটনার চাপে যখন 
তাদের মধ্যে এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়ো- 


-জন দেখা দল তখন তারা সে 


প্রয়োজন পূরণে সহজে এগোতে 
পারলেন না। ফলে এই 'িবলম্ব 
দেখা দিল। 

বাংলাদেশের য্যন্তফ্রন্টের রাজ- 
নীতি প্রসংগে এই ভূমিকার দরকার! 
প্রফুল্ল ঘোষের বেইমানীকে অসংখ্য 
ধন্যবাদ এই কারণে, যে, এই বেই- 
মানীর বিরুদ্ধে লড়াই এবং আইন 
অমান্য আন্দোলনের চাপে যত 
ফ্রন্টের শারক দলগুির মধ্যে এঁক্য 
জোরদার হতে পেরেছে। নতুবা ক 
হত বলা মুস্কিল । যেমন ধরণ, যাঁদ 
১৮ ডিসেম্বর বিধান সভায় শান্ত 
পরীক্ষার ফলে যা্ত ফ্রন্ট হেরে 
যেতেন, তখন কি য্ত্তফ্রন্টের 
একটা আজকের মত জোরদার হত? 
অথবা জনসাধারণ কি যুক্ত ফ্রন্টের 


, প্রয়োজনীয়তা আজকের মত উপ- 


লব্ধি করতে পারতেন? 


সম্প্রাত মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট 


পার্টির দুজন নেতার উন্তি থেকে 
দুই কমিউনিস্ট পার্টর অর্থাৎ সি 


{পি আই এবং সি পি আই এমের 
মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হতে চলেছে 
তার একটা আন্দাজ মেলে । আমরা 
জানি, প্রাক-নির্বাচনী যুগকে 
বিস্মৃত হয়ে আজ দুই কমিউনিস্ট 
পার্টির মধ্যে সম্পকের উন্নতি 
ঘটেছে। কোন কোন 'হিতাকাক্ক্ষণ 
আশা করছেন, দুটি দল এক হয়ে 
যাবে কিন্তু এই এক হওয়াটা উপর 
থেকে চাপিয়ে দেয়ার চেয়ে গণ- 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করা 
বেশ কাম্য। রাজনপাঁতিসচেতন 
প্রগাতিশীল ব্যান্ত মানেই কামনা 
করেন, কর্মসূচর পার্থক্য যখন 
রয়েছে তাকে জোর করে বিলোপ না 


করে বরং গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে , 


উভয় দল উভয়ের কর্মসূচীর মধ্যে 
মিল আনার চেষ্টা করুক। আর 
কর্মসূচীর মধ্যে যে পার্থক্য সেই 
পার্থক্য নিয়ে উভয় দলের মধ্যে 
লড়াইটা যেন রাজনীীতিগতভাবে হয়। 
এই হলেই প্রশ্গীতশশল জনসাধারণের 
একটা বিরাট অভাব পূরণ হবে। 


গোপালন বলেন 

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কেরা- 
লাতে জনপ্রিয় মাকর্সবাদী নেতা 
এ কে গোপালন এক প্রেস কনফা- 
রেল্সে যে সব মন্তব্য করেন তাতে 
{সি পি আই সম্পকে সি পি আই 
এম-এর দৃষ্টিভঙ্গির পারিবর্জনৈর 
নূতন পরিচয় মেলে। “তান এ 
কনফারেন্সে উভয় দলের মধ্যে ওক 
কর্মের এঁক্য,সংগ্রামের এঁক্য চান 
বলে স্পষ্টই ঘোষণা করেন। এঁ কন- 
ফারেন্দে কোন কোন সাংবাঁদক 
সি পি আই সম্পর্কে গোপালনের 
মুখ থেকে বরূপ মন্তব্য বের করে 
আনার জন্য নানারকম চেষ্টা করতে 
থাকলে গোপালন তাদের মুখের 
ওপর বলে দেন, 

“Gentlemen, your efforts 
to pit us against each other 
will not work. We will 
unite more and more.” 
তাতেও বৃহৎ সংবাদপত্রের বেতন- 
ভুক কর্মচারীরা ক্ষান্ত না হয়ে 
গোপালনকে খোঁচাতে লাগলেন। 
আপনারা ত ঝগড়া করেই চলেছেন 1 
গোপালন তাতেও দমলেন না। 
তিনি বললেন, 

“That we may, but don’t 
forget it 13 nothing more 


than a family quarrel bet- 
ween a husband and wife.” 


ধূর্ত সাংবাদিকরা হাল ছেড়ে 
দিলেন। 


নাম্বাদুপাদ বলেন 
২১শে ফেব্রুয়ারী দিলতে 
নাম্বুদ্রুপাদ সাংবাদকদের কাছে 
বলেন, দুই কমিউনিস্ট দলের কর্ম- 


সূচীর মধ্যে মৌলক পার্থক্য আছে 
অতএব এখান দুই দলের এক হয়ে 
যাওয়ার কথা ওঠে না। তবে দুই 


দি পি আই নেতা গোঁবন্দন 
নায়ার (কেরালার সেচ মন্ত্রী ) পাট 


যেখানেই যাম 
সকলেরই মুখে বাটা 
(স্যানডাকের স্থখ্যাতি 


বাটা স্যানডাক পায়ে দেক্সা 


অভিজ্ঞতা ৷ এক্স গড়ন জার উপকরণ, নির্মাণ আর নকশা 
সব ক্ষছুতেই অনন্ত সজশ্ৰতা। তাই 


ষেখামেই জনপদ, দেখবেন 


বাটার উন্নত 'বাশিণ্ট সংমিশ্রণ কেক্সিলনে তোর, 

এতে জয়তোর গন্তন আর উজ্জ্বলতা বয়াবরই একরকম থাকে, 
সব সময়েই মনে হয় যেন নতুন কেনা, 

ধূলো-ময়লা-কাদায় একটুও মলিন হয় না। 

সদা-কেমার উজ্জবলতা ফিরিয়ে জানতে মোটেই 

ঝামেলা নেই, ভেজা কাপড়ের দু-এক ঝাপটা, ব্যস্‌, 
ধুলো-কাদা, ময়লা দাগ নিমেষে উধাও । 

নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনাদের সকলকে চমৎকার 
মানাবে। আজই সপারবারে আসন বাটার দোকানে। 
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করার a বন্ধ রাখা! রি দর- 
কার এজন্যে যাতে “the two 
may unite in action to de- 
feat the onslaught of the 
Congress and Rightist £0, 
ces in the country”. 


পাটনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 


he 


ডজ্বলতনন 


কংগ্রেস উপলক্ষে পাটনা যাবার 
প্রাক্কালে বলেন, 

There cannot be any Left 
unity without the two Com- 
munist parties becoming its এসব থেকে দুই দলের মধে 
core”, | পারস্পরিক মনোভাব একটা কর্ম“ 

তিনি দুই পার্টর একীকরণের গত সহযোগিতার রাস্তা ধরে 
কথা ভীঁড়য়ে দিয়ে বলেন যে, সবার এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ভারতের 
আগে যা দরকার তা হল দুই প্রগাঁতশশল জনমত একে কাম্য বলে 
পার্টির পরস্পরের বিরুদ্ধে নালশ মনে করছেন। 


কর্মগত এঁক্য অত্যন্ত জরুরী ।” 








লীলা সাইজ ২ থেকে ৬ ৯.৫০ 


স্ান্রই পাবেন নতুন ও পাত্রিতৃপ্ত এক 


স্যামডাক সকলের পুরোভাগে। 
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- উত্তরপ্রদেশের অকংগ্রেসী 
রাজনীতির নেপথ্য চিত্র 


চরণ সিংহ রাজ্যপাল ও আমলাদের আস্থাভাজন 


পশ্চিম বাংলায় প্রোসডেন্টের 
শাসন বলবৎ হবার অব্যবাহত 
পরেই উত্তর প্রদেশে অনুরূপ আদেশ 
জার হয়েছে। কিন্তু দুই প্রদেশে 
কতনা পার্থক্য । 

উত্তর প্রদেশের সংযুন্ত বিধায়ক 
দলের (সংক্ষেপে সংবিদ বা এস 
ভি ডি) সরকারী নেতা চরণ সিংহ 
সকল দলগুলর সমাণ আস্থাভাজন 
নন। এস ভি ডর বৃহত্তম দল জন- 
সঞ্ঘের ত ননই। দ্বিতীয় বৃহত্তম 
দল সংযুন্ত স্যোশালিস্ট দলেরও না। 
দাক্ষণপল্থী কমিউনিস্ট দলেরও 
তাঁর সম্পর্কে বিরূপ চিন্তা আছে। 
১ পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক 
পটভূমিকা ভিল্ন। যুন্ত ফ্রন্টের নেতা 
অজয় মুখাজশী আঁবসম্বাদী রূপে 
সকল দলের আস্থাভাজন । ' 

আর একটি বিষয়ে প্রচণ্ড বৈপ- 
রীত্য আছে। পশ্চিম বাঙলা 
রাজ্যের আমলাতাল্পিক কাঠামোর 
উচু স্তরে যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা 
অজয় মুখাজশির প্রাতি বিশ্বস্ত 
ছিলেন না ঃ তাঁদের দৃম্টিভঞ্গীর 
নিৰ্ণায়ক যত্তক্ষন্ট সরকারের প্রাত 
কেন্দ্রের প্রায় অগোপন বোরতা। 

ঠিক উল্টো ছাঁব উত্তর প্রদেশের 
চরণ সংহের বেলায়। এ-প্রদেশের 
উচ্চপদে আসীন আমলাবর্গ চরণ 
সিংহের প্রীতি বিশ্বস্ত ছিল এবং 
আজও, আছে। কারণ কেবল 
কেন্দ্রের .অপ্রকাশ আনুক্ল্য তা 
নয়। তারু-থেকে বড় হেতু হল 


ও শৃঙ্খলা রক্ষার বেলায়ও চৰণ 
সিংহ যে ভাবে রাজ্যের পুলশী 
ক্ষমতার প্রয়োগ করেছিলেন তাতে 
তিনি, তাঁর সংঁবদ সরকার গঠনকারণ 
দল্সমনস্টির -ভেতরই বামপন্থী" 
ধারাঁবলম্বী শান্তগুলির কাছে 
নিঃসন্দেহে আঁপ্রয় হয়ে উঠোছলেন। 
এবং সেই অনুপাতে "প্রয়ভাজন 
হয়েছিলেন রাজ্যের দাঁক্ষণপল্থী 
শান্তগুলির নিকট। আর হয়োছলেন 
কেন্দ্রের কাছে। 

এই জনীপ্রয্নতা হাসের সুযোগ 
শনয়োছলো জনসম্ঘ। এ দলাঁট 
সাম্প্রতিক কয়েক বছরে দেশের 
অর্থনৌতিক সঙ্কট সম্বন্ধে ক্রমশঃ 
বেশশ মনোযোগন হয়ে উঠছে। এর 
কারণ, দেশে সমাজতন্ত্র 'চন্তা- 
ধারার অনিবার্য প্রসার £ এর কারণ 
জনসজ্ঘ দলের সাধারণ সদস্যের 
স্তরে বহু সংখ্যায় 'নম্ন মধ্যবিত্ত 


চাকুরে (শহরবাসশ ), এবং নিন্ন- 'মাথ 


বিত্ত খুচরা ব্যবসায়, সাধারণ বৃত্তি 
বা পেশাধিলম্বনকারা ক্ষদুদ্র উৎপাদক 
ও গ্রামাপ্ুলের মাঝারি 'কিষাণদের 
অন্প্রবেশ। কালক্রমে এই দলের 


(দপপের প্রতানধ ) 


ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগ ধীরে ধীরে 
বাঁজন্ঠ ও সোচ্চার হয়েছে। 


স্বভাবতঃই, রাজ্যব্যাপী কর্ম 
চারী আন্দোলনের মাঝে সপ্ত 
শ্রেণী-সংঘর্ষের চেতনা থাকায় যে 
যুযুধান মনোভাব সাম্প্রাতক কালে 
উত্তর প্রদেশের ৪৮টি জেলার সর্বত্র 
না হক, অধিকাংশ স্থলেই দানা 
রে'ধে উঠেছে, তার আ্রোতধারাকে 
রাজনোতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে 
যেমন কংগ্রেসের সূচতুর সি বি গুপ্ত 
গোষ্ঠী, তেমানই তা কাজে লাঁগ- 
য়েছে (আর এক উদ্দেশ্যে) এস 
ভি ডির বৃহত্তম অংশীদার জন- 


সঙ্বঘ। ফলে, চরণ সিংহ যত অ-. 
জনীপ্রয় হয়ে উঠেছেন সাধারণ কর্ম- 1 
চারী, শ্রামক, ছোট ব্যবসাদার বা 


কৃষকের নজরে ঠিক সেই অনুপাতে 
উপরোন্ত বিশেষ মহলে হয়েছেন 


আস্থাভাজন । যেমন প্রমাণ পাওয়া ১ 


গেল ১লা মার্চ রাতে; বেনারস 
ক্যান্টনমেন্ট থেকে লখ্‌নৌগামণ প্লেনে 
ভ্রমণরত অবস্থায় তাঁর নিরাপত্তার 
জন্য গৃহীত, বিরাট পরিসর পালিশ 
ব্যবস্ধায়। প্রসঙ্গতঃ এমনি ব্যাপক 
পুলিশী “বন্দোবস্ত? তার "মুখ্য- 
মন্তীরূপে পদত্যাগের অনেকাঁদন 
পরে নেওয়া হল। 

. -এই সঙ্গে যাঁদ বিবেচনা করা 
যায়, সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকার 
বজায় থাকার শেষ অধ্যায়ে রাজ্য- 
পাল শ্রীগোপাল রেড্ডীর আশ্চর্য 
সময় ও সুযোগ প্রদানের কথা, 


"তাহলে একথা বুঝতে অসুবিধা 


হর না যে রাজ্ঞপাল চরণ সিংহের 
মূখ্যমান্িত্ব স্থায়ী হক এটাই চেয়ে- 
ছিলেন। 

এর উৎস খোঁজা প্রয়োজন 
সংযুক্ত বিধায়ক মল্িমস্ডলীর 
স্বক্পায়ু জীবনে । সত্য, ১৮-দফা 
উদ্দেশ্য সম্বালত কর্মসূচী সংঁবদ 
দলসমণ্টির ?দশারী হিসাবে গৃহীত 
ছিল। 'কন্তু তা কেবল কাগজে। 
দলগির আন্তর সম্বন্ধে যা কিছ; 
রেষারোষ তা নীতির প্রশ্নে নয়, 
দলনেতা গ্রহণের এবং তার প্রাত 
আনুগত্যের প্র্নে। 

অবশ্য, আজ উত্তর প্রদেশে 
সকলেই জানে, ভূমি রাজস্ব বিলো- 
পের প্রশ্নে যে অনমনীয় দ্বন্দ্ব, 
একাদকে শ্রীচরণ সিংহ, অন্যাদকে 
এস এস পি ও পরে জনসম্ব ও 
দাঁক্ষণপন্থী কাঁমউানিস্ট দলের মাঝে 
(এ দলের বেলায় শ্রমনীতি, 1শল্পে 
মন্দা, উৎপাদন হাস, যথা 'ব্রটিশ 
ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনে- ব্যয়াঙ্কসূচী 
এবং মহার্ঘ মূলাভাতা সহ পাঁর- 


পিএস পি 

(দক্ষিণ) গস ছি আই 
স্বতল্্ ৯ 
{রপাবালক্যান ৫ 
সি পি মাকীসস্ট ৯ 
সোস্যালস্ট পার্ট ৯ 
হিন্দ; মহাসভা ১ 
নির্দলীয় 









জবভাবতঃই যে জিজ্ঞাসা প্রথ- 
মেই জাগে, তা হল, দলগত শান্তিতে 
অত কম হয়েও ভারতীয় ক্রান্তি 


দলের নেতাকেই সংাবদ দলের সর-' 


কারণ নেতা হসাবে স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছিল কেন। এর কারণ 
দ্বাবধ £ = 

(১) শ্রীচরণ সিংহের প্রখর 
ব্যান্তত্ব, দক্ষ প্রশাসক রূপে সুনাম 
এবং পূর্বতন রাজনৌতিক জাবনে 
প্রগ্গাতশনল হিসাবে প্রোতাক্রয়াশল 
দলের সীমার মাঝেই) এক সদ্দ 
পরম্পরা ও ইাতিহাস-যা প্রায় 
রাজনোতিক 'লজেন্ড হয়ে দাঁড়িয়ে- 
ছিল এবং যার জন্য উত্তর প্রদেশের 
প্রান্তন মখ্যমল্তী স্দচেতা কৃপালনী 
একে গস বব গুপ্তাজীর সাংগঠাঁনক 
ক্ষমতার উল্টো পাল্লায় ব্যবহার 
করোছিলেন। 

(২) উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসে 
গোষ্ঠীদ্বন্দবের সামায়ক অবসানে 
কমলাপাত তরিপাঠী গোষ্ঠীর আঁধ- 
কাংশ গুরুত্বপূর্ণ কীন্তরই ভার- 
তায় ক্রান্ত দলে যোগদান । 

সুতরাং জনসঞ্ঘ গোড়া থেকেই 
“সময় সব ঠিক করে দেবে” এই 
আপ্তবাক্ক অবলম্বন করে চরণ 
সংহকে দলনেতা হিসাবে স্বীকার 
করে চলতে রাজা ছিলো। কিন্তু 
কালক্রমে মাল্মন্ডলীর দৈর্নান্দন 
কার্ষপ্রণালশর মাঝে ঠোকাঠুক 
দেখা দিলো । প্রখর ব্যান্তত্ব প্রায়শঃই 
একনায়কত্ব প্রবণ হয়ে থাকে। চরণ 
সিংহ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। 
তা ছাড়া, পদত্যাগপত্র পেশ বা 
হুমকী যে আন্তরদলীয় কুউনৌতক 
খেলায় পর্যায় বিশেষে চালমান্র 
এবং সেইভাবেই গণ্য, তা বোধ কাঁর 
চরণ 1সংহজী জেনেশহনেই ভুলে 
গেছলেন সেধাবদ সরকারের শেষের 
অঙ্কে) এবং জনসজ্ঘের প্রাতীনাঁধ- 
দের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এক- 


বার মন্ত্রীদের পোটফিলিও বা 
বিভাগীয় দায়িত্ব বন্টন করে বস- 
লেন। ফল তৃমূল হল। ওদিকে 
রাজ্য কর্মচারী সংগঠনকে সন্তুষ্ট 
রাখতে না পারায় সে ক্ষেত্রেও কর্ম 
চার প্রাতানাধমণ্ডলী, বিশেষতঃ 
তাদের নেতা সুকুলজীর প্রাত চরণ 
সিংহের অনাবশ্যক কঠোর ব্যব- 
হার!) রাজ্যের দৈনান্দন প্রশাসন 
পক্ষাঘাতগ্রন্ত হতে বদলো। পর্দার 
আড়াল থেকে সব গুপ্তা গোষ্ঠী 
যেমন, তেমনি জনসত্ঘও, রাজ্যের 
লেখপাল, তহাসলদার থেকে আরম্ভ 
করে ননগেজেটেড কর্মচারী শিক্ষক, 
পাঁরবহনকর্মী। সকলকেই উস্কাঁন 


* য়ে চললো । তবে উস্কানির দর- 


কার ছিল না। নির্বাচনোত্তর রাজ- 
নৈতিক পট পাঁরবর্তনের ফলে 
সকল শ্রেণীর শ্রামকই (যাদের মাঝে 
কলম-পেষা ভদ্রবেশীরাও কমসংখ্যক 
নন) উৎসাহত হয়ে পড়েছিলেন 
এবং সমাজ বগ্লবের আদর্শকে 
চাকুরীগত ক্ষেত্রে ভুল পাঁরপ্রোক্ষিতে 
প্রয়োগ করতে আঁতমান্রায় ব্যস্তও ৷ 

তবে সংাঁবদ সরকারের পতনের 
মূল কারণ এ সব নয়! মূলে 
বোঝাবাঝ, রেষারোষ ও দ্বন্দ্ব 
এবং লক্ষ্য তথা আদর্শের পশ্চাদ- 
পসরণ। 

প্রত্যুতঃ, আজও থেকে থেকে 
নেতা নির্বাচন প্রসঙ্গে কখনও রাম- 
চন্দ্র ভিকল, কখনও বা আবার চরণ 
িংহেরই নাম উত্থাপিত হচ্ছে। 
যদিও .জনসত্ঘ দল হিসাবে চরণ 
[সংহকে একেবারেই চায়না (চরণ 
{সংহও অত্যন্ত স্পষ্ট শব্দে জন- 
সঙ্ঘকে কংগ্রেসের সঙ্গে একাসনে 
বাঁসয়ে হেয় করেছেন), তথাপি 
রাজনোৌতক দিগন্তে বিকল্প 
কোথায়? জনসঙ্ঘের রাজনোৌতিক 
প্রস্তুতি এখনও অসম্পূর্ণ; আর, 
এস, এস পন্থী জনসঙ্ঘ নেতা রাম- 
প্রকাশ গুপ্তা রাজনৌতক অপ- 
কর্ষণের খেলায়, চরণ ীসংহের সাম- 
য়ক অস্তগমন সংঘটিত করতে 
সফলকাম হলেও জনসঙ্ঘের আপন 
ঘর সামলানো সারা হয়ান। তা 
ছাড়া দীনদয়াল উপাধ্যায়জীর মৃত্যু- 
স্তর সঙ্কট জনসজ্ঘকে কাঁঠন পরা- 
ক্ষার ভেতর দিয়ে নিয়ে চলেছে। 
দলের ভেতরে আজ প্রশ্ন £ যুগধর্ম 
অনুযায়ী জনসঙ্ঘের মূল আদর্শ 
ক সমাজতন্ত্র ভাবধারায় নবরূপে 
'নাষন্ত হবে, না ক দলের পুরোনো 
দক্ষিণপল্থীদের কঠোর দাক্ষিণ- 
মাগেই থাকবে আবদ্ধ? 
কতকটা পাঁশ্চমবঙ্গের ধর্মবীরের 
ধারা অনুযায়ী নিজেই ডিভিশন্যাল 
কাঁমশনার ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা- 
গুলির জেলাধীশদের সঙ্গে বৈঠকে 
বসেছেন; বলেছেন “আরও দক্ষ, 
আরও দ্রুত আরও মানাবক স্পর্শ 
সমন্বিত প্রশাসনের” কথা । যেন 
এইভাবেই গণতান্লিক আঁধকার 
থেকে বাণ্চত জনতার ক্ষাতপূরণ 
মিলবে !_ কিন্তু গভর্নর সাহেব শেষ 
পর্যন্ত কাউকেই ডাকেন নি-না 
সংবিদ দলসমাষ্টর বর্তমান নেতা 
রামচন্দ্র ভিকলকে; না কংগ্রেসের 


দর্পণ ৷ শ্যক্রবার, ১৫ই মার্চ ১৯৬! 


অবিসম্বাদী নেতা দি বি গুপ্তাকে। 


এর কারণ কি, রাজ্যপাল সি বব 
গবপ্তাজীর্‌ বিধানস্মায় সংখ্যাগীর- 
চ্ঠতার দাবীকে বিশ্বাস করেন না? 
কিম্বা, বিশ্বাস করেও -তা যাচাই 
করতে নারাজ ৷ শোনা যায়, কেন্দ্র, 
বিশেষতঃ ইন্দিরাজী এখন তাঁর 
পিতৃপুরুষের প্রদেশে সি বি 
গণপ্তার বাড়বাড়ল্ত সহ্য করতে বা, 
সে পথের বিন্দুমাত্র সুরাহা করে 
দিতে নারাজ। সুতরাং আশ্চর্য 
হবার কিছু থাকবে না, যাঁদ ভারত- 
বর্ষের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশে 
গণতাল্নিক জন-আধকার প্রয়োগ 
অনেকাঁদন স্থাগত থাকে। সময় 
কংগ্রেসের অন্দকূলে, সুতরাং যত 
দেরী হবে জনমত তত কংগ্রেসের 
অনুকূলে ঘুরে যাবে, এ তত্ব আজ 
দ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, এস 
ভি ডি থেকে দলজত্যাগী কেউ 
বোরয়ে আসৌন, হাজার গুজবের 
চাপ এবং অর্থকরণ প্রলোভন সত্বেও 
ইতিমধ্যে, এস ভিডি অর্থাং 
সংযস্ত বিধায়ক দলে পারস্পারক 
সমঝওতার পুনঃপ্রয়াস শুরু হয়ে 
'গিয়েছে। এ বিষয়ে উদ্যোক্তা ছোট 
দল রূপে পিপাবলিক্যান পার্ট 
এবং পিএস পি। অবশ্য এদের 
সাংধবধানক চৌহন্দীর মাঝে 
সাঁমত রাজনোতক দাাষ্টভঙ্গশ 


আজ সবাদিত। 
ইতিমধ্যে মধ্যবতরশশী নির্বাচনের 
সম্ভাবনা ও ডামাডোলে দুটি 


উল্লেখ্য ব্যাপার উত্তর প্রদেশে অনে- 
কেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। প্রথম, 
পাহাড়ী জেলা থেকে নির্বাচিত 
এম এল এ রামদত্ত যোশশর পদ- 
ত্যাগ কজপুরে পুলিশ অত্যা- 
চারের প্রাতবাদে। দ্বিতীয়, তিব্বত 
সংলগ্ন উত্তরাখণ্ডে ভূমিহীন চাষী- 
দের ভূঁমদাবীর আন্দোলনকে ক্লুর 
নিষ্ঠুরতায় 'নম্পেষণ ? 





ভাল ছাপার জন্য 


মডার্ণ ইণ্ডিয় 
প্রেম 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাত৷-১৩ 


' ফৌজের , অগ্রাতহত 


দর্পণ 1 শুক্রবার, ১৫ই মার্চ ১৯৬৮ 


অমর ভিয়েতনাম 


ই প্‌ 
০: 


'ক্ষপ্রতায় 
স্থানীয় মার্কন বিমান ঘাঁটিগাল 
চরম 'বপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়াতে 


‘মাঁক'ন কর্তারা বড়ই বেকায়দায় 


পড়ে গেছেন। তারা এখন ভাবছেন 


, জাপানের ওাঁকনাওয়ার সামারক 








৮ 


ঘাঁটি থেকে িয়েতনামের যুদ্ধ 
চালনা করা যায় কনা । 

সম্প্রীতি দেখা যাচ্ছে যে, মার্কন 
{ব-৫২ 'বমানগীল এবং দৈত্যাকীত 
সৈন্য পাঁরবহন বমানগালি সেন্ট্রাল 
ওাঁকনাওয়ার কাটেনা 'বমান ঘাট 
থেকে দিনে ২০০ বার আকাশে ওঠা- 
নামা করছে। 

জাপানের “ইওাঁমউীর শিম্বুন” 
পান্রকায় এক সংবাদে বলা হয়েছে 
যে, এই কাদেনা মান ঘাঁটি থেকে 
প্রাতাদন এক ধরনের গোয়েন্দা 
বিমান চলাচল করছে। এই বিমান- 
“্‌ুলির গায়ে কালো রঙ লাগিয়ে 
দেয়া হয়েছে যাতে সহজে এগ্দাল 
কারো নজরে না পড়ে৷ 


এখানেও সংগ্রামী জনতা 

এভাবে জাপানকে আমোঁরকা 
তার 'নাশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে 
উদ্ধারের আশায় জড়াবার চেষ্টা 
করছে। জাপানের সাম্রাজ্যাবরোধী 
জনতা এটাকে নীরবে সইতে রাজী 
নয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ওাঁকনাওয়ায় 
১০,০০০ ছাত্র ও শ্রীমক কাদেনা 
সামারক ঘাঁটির নিকটস্থ কাদেনা 
গ্রামে এক প্রদর্শন করেন। 
তারা এ ঘাঁট থেকে 'ব-৫২ মাকন 
বোমার; বমানগ্ীলি অপসারণের 
দাবী তোলেন। 

শুধু কাদেনা গ্রামেই নয়, খাস 
টোকিওতেই ২৭শে* ফেব্রুয়ারী 
১২০০ ছান্র, শ্রমিক ও অন্যান্য 


নাগীরকদের শীবক্ষোভ সমাবেশ 
থেকেও নতুন একাঁট সামারক হাস- 
পাতাল নির্মাণের 'বরোধিতা করা 
হয়! 


জনতা-প্যালশে সংঘর্ষ 

এ সভার পর ১২০০ জনতার 
মাছলাঁট টোকিওর মাক্নি তৈল 
গুদামের দিকে এগোতে থাকলে 
১৫০০ পাীলশ এই 'মীছলের 
লোকজনের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে। 
প্রচণ্ড প্রহার ছাড়াও পলিশ ৩ 
জনকে গ্রেপ্তার করে। পঢ়ালশের এই 
আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে 'মাঁছলের 
বাইরের জনতা পদীলশদের ঘরে 
ফেলে। ফলে পাুশলও বিপন্ন 
বোধ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর 
ঘটনা ছাড়াও টোকিওতে ১০ই মার্চ 
আরেকবার পুলিশ জনতা সংঘর্ষ 
ঘটে। টোকিওর পূর্ব প্রান্তে 
দ্বিতীয় আন্তর্জাতক বমান ঘাঁটি 
বানাবার চেষ্টা চলছে। তার বরদদ্ধে 
প্রাতবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে বারোশো 
ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেই 
সময় প্যীলশের সংগে চার ঘন্টা ধরে 
ছাত্রদের সংঘর্ষ চলে। সেই সংঘর্ষে 
২৭৭ জন পুশ আহত হয়। 
১৪৯ জন ছাত্র সহ ৫০ জন সাংবা- 
দিকও আহত হন। 


বিশ্ব মর্যাদা হারানোয় ক্ষোভ 
মার্কন য্যস্তরাম্ট্র আল্তজ্জাঁতক 
ক্ষেত্রে এক ঘরে হয়ে পড়ার এবং 
অন্যান্য দেশের কাছে সন্দেহের ও 
ঘৃণার পাত্রে পাঁরণত হওয়ার মুখে 
এসে পড়েছে বলে মাঁক্ন সেনে- 
টর ইউীঁজন ম্যাকার্থী মন্তব্য 
করেন। 

ভিয়েতনাম যুদ্ধের মার্কন 
নীতির কড়া সমালোচক বলে খ্যাত 


সেনেটর ম্যাকার্থী নিউ হ্যাম্পশায়া- 
রের প্রার্থীমক নির্বাচনী সভায় ভাষণ 
দেবার সময় এ মন্তব্য করেন। 


আরো সৈন্য চাই 
ভিয়েতনামে মার্কন সমরাধিনায়ক 
জেনারেল উইলিয়ম সি ওয়েম্টমোর 
ল্যান্ড ভষণ বিপন্ন বোধ ‘করছেন, 


তাঁর সেখানকার বর্তমান সৈন্যসংখ্যা 


দিয়ে আর কাজ চলছে না, অতএব 
তার আরো সৈন্য চাই৷ তান ইাঁত- 
মধ্যেই ওয়াশংটনের কর্তা ব্যান্তদের 
কাছে ২০৬,০০০ সৈন্য চেয়ে পাঁঠি- 
য়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমস জেনা- 
রেলের এই আকুল নিবেদনের সংবা- 
দণ বেশ ফলাও করে ছাঁপয়েছেন। 
মাঁক্ন দুননয়ায় এই প্রখ্যাত বহুল 
প্রচারিত সংবাদপন্রীট আরো জান- 
য়েছেন যে, জেনারেলের এই চাঁহদা 
দনয়ে কর্তা মহলে প্রচণ্ড বিতর্ক 
চশ্লাছে। 

প্রসঙ্গত বলা দরকার, দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামের দুটি প্রদেশ য়া 
থয়েন এবং কুয়াং ট্রি পুরো উত্তর 
ভিয়েতনামের দখলে নাক রয়েছে। 
জেনারেলের বাহনী এই প্রদেশে। 
দুটিকে উদ্ধার করতে ত পারছেই 
না, উপরন্তু অন্যান্য প্রদেশসমূহ 
এই দু প্রদেশ থেকে মান্ত ফৌ- 
জের পাঁরচালিত আক্রমণের মুখে 
রশাতমত 'বপন্ন বোধ করছে। জেনা- 
রেল তাই আশা করছেন, খাস 
মাঁকন মুলক থেকে আরো 
২০৬,০০০ সৈন্য পেলে তানি 
মুক্তি ফৌজকে চরম “শিক্ষা দিবেন। 
এখন জেনারেল ওয়েম্টমোরল্যাণ্ড 
নিজের তাঁবে মাত্র ৫১০,০০০ সৈন্য 
রেখে লড়াই করছেন। 

নিউইয়র্ক টাইমস বলছেন, ওয়া- 
শিংটনের সামারক কর্তাদের অনে- 
কেই ওয়েম্টমোরল্যাণ্ডকে বাধিত 
করতে রাজী হচ্ছেন না। 


ঢল্িকী। ভিন্সেভলাক্েন্র স্বন্দে 
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স্ত্লোডেশ্িন্ল 


(দর্পণের বিশেষ প্রতানাধি) 

রোডোঁশিয়ার বর্ণীবদ্বেষী বে- 
আইনী 'স্মথ সরকার তিনজন 
{বিপ্লকাী আঁফ্রকাবাসীকে ফাঁসিতে 
লটকে সম্প্রাত খুন করেছে। দাক্ষণ 
পাম আঁক্রকার বিস্লবীদের 
গ্রেপ্তার, নির্যাতন এবং হত্যা করে 
স্মিথ সরকার এক ফ্যাঁসস্ত তান্ড- 
বের রাজত্ব চালাচ্ছে। সম্প্রাত জেমস 
ডেভিড ধ্যামান ও ভিক্টর মলাবোকে 
হত্যা করার বিরুদ্ধে সমাজতাল্্িক 
দেশগুলি থেকে শুরু করে পাঁথবীর 
দেশে দেশে প্রতিবাদ ধবানত হচ্ছে। 
এক্ষেত্রে ভারত সরকার ষে ভূমিকা 
শনয়েছেন তা আঁভনন্দনযোগ্য। 
কারণ িছুকাল ধরে বাভিন্ন দেশের 
মন্ত সংগ্রামকে সমর্থন করার 
ব্যাপারে ভারত সরকার যে দৌদুল্য- 
মন মনোভাব দোখয়েছেন তা এ- 
ক্ষেত্রে অনুপাস্থত। প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রোডেশিয়ার 
মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে অস্ত 
পাঠাতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা 
করেছেন! 
বিপ্লবীদের হত্যা প্রসঙ্গে লুসা- 
কাতে 'নর্বাঁসত 'জম্বাবে আফ্রিকান 
পিপলস ইউনিয়ন ঘোষণা করেছেন 
যে, যারা এই ফাঁসীর ব্যাপারে 
জাঁড়ত আছে, সময় এলে তাদেরও 
ফাঁসীর দাঁড়তে ঝুলতে হবে। 
রোডোঁশিয়ার বি্লবীরা মনে করেন 
যে, এই তিনজন জাতায়তাবাদীঁকে 
খুন করে রোডেশিয়ায় এক নতুন 
অন্ধকারের যুগের সূচনা করা 
হয়েছে, পরে যাতে আরও ১৫০ 
জন জাতীয়তাবাদীকে ফ্যাঁস্ত 


. গোক| মাকড মাৰাৰ নাম কৰে মাকিনীৰ| মানুষ মারছে 
বিষাক্ত রাসায়ণিক তৈরী হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীতে 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতাঁনাধ ) 

পোকামাকড় মারার নাম করে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে মাঁকন 
সামাজ্যবাদ যে সব রাসায়ণিক দ্রব্যাঁদ 
ব্যবহার করছে, আসলে তা হচ্ছে 
মানুষ মারার “ইনসেকটি সাইড”। 
ম্যাকনামারার ধ্বংসাত্মক পাঁরকজ্পনা 
{হসেবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জঙ্গলা 
গলে (প্ৰস্থে ৫৪৭ 'িলোমটর, 
দৈর্ঘে ২৪১ কিলোমিটার) নানা 
ধরনের 'বিষান্ত রসায়ণ দ্রব্যাদি ব্যব- 
হৃত হচ্ছে। এজন্য পেম্টাগণ দশ 
কোটি ডলারের এক পাঁরকল্পনা 
করোছিল। আলন্তজ্াতক নয়ম- 
কানুন ভঙ্গ করে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে যে রাসায়াণক 
যুদ্ধ চালাচ্ছে তাকে প্রত্যক্ষভাবে 
সাহায্য করছে পাঁশ্চম জামা্নী। 

জানা যায়, এই পোকা মারা ওষুধ 


- হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রসা- 


রণ পোকামাকড় মারার নামে ব্যব- 
হৃত হলেও এতে মানুষ ও জন্তু 
জানোয়ারের জাবনহানির সমস্ত 


অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই 
সব “ইনসেকাঁটি সাইড” পশ্চিম 
জার্মানী থেকে ভিয়েতনামে পাঠানো 


- হচ্ছে। 


জানা যায়, ১৯৬৩ খল্টাব্দে 
ডরমাগেনে বেয়ার ফার্ম এই দ্রব্য 
উৎপাদন করতে শুরু ক্রে। ১৯৬৬ 


" খুঙ্টাব্দের মে মাসে এই কারখানার 


৫১০ নম্বর বিভাগে গোপনে উৎ- 
পাঁদত স্টলের ব্যারেলে রাক্ষত 
দুইশত কেজি পাঁরমাণ “পোকামাকড় 
মারা ওষুধ” পশ্চিম জামানীর রটার 
চাম পোত থেকে জাহাজে করে 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে পাঠানো হয়েছে। 
এই দ্রব্য উৎপন্ন করার ফলে ডর- 
মাগেন কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে 


ড্রাইভার নিযুক্ত করা হয়েছে। এবং 
অত্যন্ত গোপনে বিভিন্ন ধরণের 
মুখোশ, প্রোটেকটিং- ক্লথ ইত্যাদ 
পরে এই সব মাল গাড়ীতে বোঝাই 
করা হচ্ছে। গাড়ীর ওপরে বিপদের 
নিশানা হিসেবে মড়ার মাথা চিহ্নত 





আছে। গাড়ীগুলির একটি হল, মান 
সেমি ট্রেলার টাইপ, ডি এ 1টি 
৮৮৮। আরও জানা যায়, মাল 
গাড়ীতে ভর্তি করার সময় একজন 
কোমস্ট ড্রাইভারকে বিভিন্ন কর্তব্য- 
কর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেয়। বলা 
হয় যে, যাঁদ পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে 
তবে সোরগোল না তুলে প্7ীলস 
স্টেশনে খবর দিলেই হল। এছাড়া 
পশ্চিম জাম্মন সরকার ভ্রাইভারদের 
একটি স্পেশাল আইডেনাঁট কার্ড 
দয়েছে। গত বছর এরপ্রল মাসে 
ফরওয়ার্ভং এজেন্ট ভালটার ভিয়েত 
নামে বাইশ টন মাল পাঠায়। এ 


, ছাড়া গত আগস্ট মাসেও আরও 


মাল পাঠানো হয়। এই মালগ্াঁল 
আয়রণ ব্যারেলে রাক্ষত; বারেলের 
সান্তকোতিক চিহ্ন লাল নীল লাল 
এবং 11] 4430 181 এই সাঙ্কোতিক 


মথ খুন করতে পারে। ভারত 
সরকার শব্রাটশ সরকারের কাছে! 
এক আবেদনে ফ্মথ সরকারের 
বিরুদ্ধে সশস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের 
কথা বলেছেন। 

রোডোঁশিয়ায় জাতীয়তাবাদণদের 
যে নির্যাতন চলছে, তার পটভূমি 
কী? পুরোনো 'ব্রাটশ উপাঁনবেশ 
ছল দক্ষিণ রোডেশিয়া। এর বাঁসি- 
ন্দাদের মধ্যে (বর্তমান রোডোঁশয়া) 
চাল্লশ লক্ষ বাসিন্দা হল অ-শ্বেতাঞ্গ 
কিন্তু বাকী দুই লক্ষ শ্বেতাঙ্গই 
চালাচ্ছে শাসন। এখানে অ-শ্বেতা- 
গ্গদের কোন রকমের স্বাধীনতা 
নেই। তিন বছর আগে আয়ান 
{স্মথ এক তরফা ভাবে “স্বাধীনতা” 
ঘোষণা করে এবং বলে যে, ইংলণ্ডের 


সরকার শান্ত সণ্চয় করে জঙ্গী বর্ণ 
বিদ্বেষী নীতি চালাতে শুর, 
করে। রোডোশয়ার বর্ণাীবদ্বেষ 
নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে সমাজ, 
তান্দিক ও জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
গুলোর উদ্যোগে তাকে বয়কটের 
প্রস্তাব গৃহপত হয়। বর্ণীবদ্েষের 
মত কুরীসত বস্তুকে ব্রিটেন € 
সাঁকন যান্তরাম্ট্র প্রভীত সামাজ্য 
বাদী রাষ্ট্রও সামনাসামান সমর্থন 
করতে লক্জ্জা পেল। তাই গোপনে 


মাঁকনি, 'ব্রাটশ, জাপানী সাম্ৰাজ্য 
বাদ ক্রমাগত মদদ 'দচ্ছে।” "তা 
বলেন যে, আফ্রিকান বিপ্লবে 
ভয়েই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বর্ণ 
শবদ্বেষী রোডোশয়া ও দাঁক্ষি 
আফ্রিকাকে অস্তশস্ত সাহায্য দিচ্ছে 
কারণ “রোডেশিয়ায় বর্ণাবদ্বেষ 
স্মিথ সরকারের একতরফা স্বাধ' 
নতা ঘোষণা ও সংখ্যালীঘষ্ঠের সর 
কার গঠনের ঘটনার সঙ্গো সঙ্গে 


আফ্রিকায় গোরলা যুদ্ধ ছাড়ি, 
পড়ছে।» 


রাষ্ট্রসংঘের নিষেধ সত্বেও পাঁশ্চ 
জামানী, মাকিন যতো ট্র ধারা 
রোডেশিয়ার সঙ্গে তামা, তামাব 


আসবেষ্টাস ইত্যাদ ঁজানসে 


বাণিজ্য করছে। যে বৃটিশ সরকা 


- বা ইংলচ্ডের রানী বিপ্লবী আঁ 


কানদের “দুঃখে” বিগলিত হয়েছে 
সেই সরকারই এতাঁদন রোডেশিয় 


য়ত- বর্ণীবদ্বেষীদের আস্কারা দে 


ছেন। এখনো ন্যাটো গো 


রোডোঁশয়াকে উস্কোচ্ছে। 








nf 
A 
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তির শাসনের বকলমে পুলিশী রাজত্বের 
-- "জন্য আনন্দবাজারের ওকালতী 


আপাঁন কি চিন্তা করতে 
পারেন, বাংলা দেশের পদ্বতীয় 
নকশালবাড়ী” প্রোনারপুরের তেহু- 
ড়িয়া গ্রামে একটি বোমা তৈরীর 
' ঘাঁটিতে হানা দিয়ে পুলিশ দু-শর 

আর আনন্দবাজার সেই খবর প্রকাশ 
করল €২রা মার্চ) ৬-্ঠ প্জ্ঠার 
একটি অখ্যাত কলমে- যার বাঁ দিকে 
পাকা চুল কাচা করার ধানাইপানাই, 
মাথার ওপর শেয়ার মাকে্টের তেজী 
' খবর এবং ব্লক্ষতালুতে আইন-আদা- 
লতের “ব্যভিচারের আঁভিষোগ” ? 
বাংলা দেশের বুকে “চীনা পল্খী- 
দের” এতবড় একটা অন্তর্থতী 
' কার্যকলাপের খবরে আনন্দবাজারের 
প্রথম পৃঙ্ভা ব্যানার-হেডিং-এ উত্তপ্ত 


এবার একটা-দ:টো বোমা নয়, 
ু-শর বেশী বোমা-তাজা বোমা। 
তারও ঘাঁটি আবার সাঁকিং তেহ;ু- 
ড়য়া, সোনারপুর। ওরফে “দ্বতীয় 
নকশালবাড়া” 

এতবড় একটা সাংঘাতিক খবর 
আনন্দবাজার ছে+টে-কেটে একেবারে 
“চীনা সাইজ” করে “রঙ্গরসের” 
পাতায় চালান করে দিল কেন এ- 
কথাটি বোঝবার প্রয়োজন আছে। 
কারণ, আনন্দবাজারের “চীনা-মজ- 
লিশ” আর এখন জমে না, বরং 
আনন্দবাজার নিজেই জমে বরফের 
ভাই হয়ে ষায়। ন্যাচারাল "প্রজার- 
ভেশনে আনন্দবাজার গণতন্ত্রের 
বড় ঢাক! বরুণ সেনগুপ্তকে আজও 
হয়তো আপাঁন আনন্দবাজারেই 
পাবেন, কিল্তু তিনি বরফের চাঁই-এর 
নীচে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। সেই 
মহাবজীধর রাজনৈতিক সংবাদদাতা, 
"রাজ্য রাজনশীত*-র আর্চাবশপ 
“উত্তর মেরু আঁভযানে” তার সমাধি 
স্থলে একটি “ফেম্টুন” হয়ে বেচে 
আছেন একাঁট কাঠির মাথায় তার 
ইজেরাঁট পতৃপত্ করে আনন্দ- 
বাজারের সম্পাদকীয় দপ্তরে এক 
নগ্নবাস শোকসন্তাপ ছড়িয়ে 
রেখেছে! 

আশু ঘোষের ব্যমেরাংএর 
সধ্গে সঙ্গে আনন্দবাজার গণতন্ত্রের 
তেজারাত ব্যবসা এখন ফেল মেরে 
লালবাঁতি জেবলে 'দিয়েছে। অথচ 
এই আশু ঘোষেরই জেক্লা নিয়ে 
আনন্দবাজার? গণতন্্ কতই না গলা 
খেশকয়েছে। কাঁচ বিধবার "খড়- 
কীর দরুজা দিয়ে পরপু্র;ষে গমনের 
মত গণতন্মের ব্যভিচারী আঁভসার 
নাক বািধিসম্মত; অতএব আনন্দ- 
বাজার বয়ান দিল, “নশীতসম্মত যাঁদ 


না-ও হয় তব বিধান সভা তো 
বস্মক।” | 

কিন্তু হায়! ET: EE 
আশা! দশ্রমাস দশাদন আঁতিবাহিত 
হবার আগেই রাষ্ট্রপাতর “পল” 
খাইয়ে বিধবা গণতন্তের উদর নীচ 
করতে হালো। আনন্দবাজারের 
নিজের “প্রজেনাঁটিতে” সন্দেহ দেখা 
দিয়ে “ইনস্যানাটি” জে'কে বসল। 
অর্থাৎ আনন্দবাজার ধবজভঙ্গ হলো । 
মরদা মরদা ধাইদের যেমন মাঝে 
মাঝে ধন্ধ লাগে “আম কেন 
আবাগী হলুম গো” 

পাঠক, এ পর্যন্ত পড়বার পর 
আপাঁন হয়তো ভাবছেন, “ভাল- 
গার”! খুবই সম্গাত ভাবনা । একদা 
জনৈক সরলপ্রাণ প্রবীণ ব্যন্তি অধ- 
মের কাছে এমন আভমত ব্যস্ত করে- 


চৌকশ, পড়ুয়া, সাহসণ-_কিন্তু 
অশ্লীল ।” বৈয়াকরণিক ব্যাভচারের 
কথা ছেড়ে দলে এ-আঁভযোগের 
'নীহতার্থ আপাঁনও বোঝেন । ভাল- 
গার অর্থে বেশ্যাসন্ত নয়, উগ্ুতা। 
এ-প্রসঙ্গের একটি মান্রই উত্তর, যে- 
সমাজে ডাম্টাবনে ডী্ছবষ্ট পাত 
কুড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ কষ্যান্- 
বৃত্ত করে, উদর যন্তণায় পিতা 
নিজের দ.*খপোষ্য সন্তানকে ফ:ট- 
পাথে আছাঁড়য়ে মারে, গভর্ধাঁরনী 
তার সন্তানকে করে 'বাক্ক, হাজার 
হাজার মানুষ আত্মঘাতী হয়ে অব- 
সান ঘটায় জীবনযন্তরণ্র; দুয়ুরে 
দুয়ারে এক চিল্ীত র্দাটর জন্য 
ফেউ ফেউ করে ঘুরে বেড়ায় লক্ষ 
লক্ষ জনক-জননী, যেখানে তারুণ্য 
অসহায় অপমানিত, ফুটপাথে ষে- 
দেশে বেওয়ারশ মৃতদেহের ঘ্রাণ 
টানে ফুটপাথের নেড়ী কুত্তার দল; 
আর তারই পাশাপাশি চলে ফ্যাসন 
প্যারেড, ল্যাঞ্ট পরা মেয়েদের 
সৌন্দর্য প্রাতযোগিতা, গণতন্দের 
নামে গলা খেশকয়ে চলে পরস্বা- 
পহরণের , বৃজর্দীক, যে-দেশের 
“মাজত শিক্ষিত ভদ্রুলোকেরা” বিশ 
বছরের স্বাধীনতার পরও সর্বজন- 
পাঠ্য অভিধান থেকে নোংরা ইতর 
শব্দসম্ভার পরিবর্জনের প্রয়োজন 
উপলব্ধি করে না, যে-দেশে প্রস্রাব- 
খানার মধ্যেই তৈরাঁ হয় ষ্টাফ কোয়া- 
টার (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ), 
প্রকাশ্য ফুটপাথে 'বাক্র হয় নগ্নদেহে 
রমণ ও শৃঙ্গারের ছবি, যৌনচর্চার 


কার কার কুর্ধীসত আলোচনা যে. 


দেশে বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য চর্চার মাপ- 
কাঠি সেদেশে সবটাই ভালগার। 
এখানে নতুন করে ভালগার সৃষ্টির 
ক্ষমতা স্বয়ং পরমেশ্বরেরও নেই, 
অধম তো কোন্‌ ছাড়। 

“এহ বাহ্য আগে কহ আর ৷” 
এককথায় আনন্দবাজারের “সুনাক” 


' দেহখাঁন পাঁলটিক্যাল ভালগাঁর- 


জমের একটি ভাগাড় বিশেষ । কংগ্রে- 
সের বারোটা বেজেছে, আনন্দবাজা- 
রেরও বারোটা বাজবে এতে “আশ্চ- 
ধের কী আছে। শাণতল্ত উদ্ধারের 


নামে কংগ্রেস বক্‌না গরুর মত 


ব্তে, তখন আনন্দবাজারের কৃমি- 
কাঁটগাঁত-মাতি, “অগাঁতর গাঁত” দীর্ঘ 
বলাম্বত রাম্ট্রপাতর একচ্ছত্র শাস- 
নের পক্ষে ওকাল[তি সম্পর্কে আমা- 
দের অবহিত হবার প্রয়োজন আছে। 
পালকে “পরম ভ্রাতারূপে”  বিজ্ঞা- 
পিত করবার জন্য ঢোলক বাজাতে 
সুর; করেছে। এবং যে-গণতন্দের 


. জন্য তার একদা এত অশ্রুপাত 


সেই গণতন্ত্র অর্থাৎ দলশয় রাজ- 
নীতিতে আনন্দবাজারের অনাসান্ত 
ঘটেছে! আনন্দবাজার এখন এক- 
নায়ক শাসনের কোড়াঁবষ্ট হয়ে 
“সতী” হতে চায়। কারণ একনায়- 
কাঁটই এখন “একমাত্র পরর্ট্ 
ব্যন্তি”। এই পথ ধরেই আনন্দবাজার 
আবার কংগ্রেসের বুজরুকী গণ- 
তল্তে প্রত্ঞাগমন করবে। অর্থাৎ 
দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবার নতুন 
করে « শি” হবে। বার বার “সত” 
হওয়াই তো আনন্দবাজারের ধর্ম! 
বাংলা দেশে এই মুহূর্তে 
কংগ্রেসের নোংরা _রাজনশীতির জন্য 
কিছু সংখ্যক জনমানসে রাজনীতির 
প্রত বাঁতশ্রদ্ধা অত্কুরত হয়েছে। 
রাজনীতির প্রত সাধারণ মানুষের 
বাতশ্রদ্ধা একনায়ক শাসনের পথ 
উন্মুন্ত করে দেয়। রাষ্ট্রপাতর শাস- 
নের প্রাক্‌-মুহুর্ত পর্যন্ত আনন্দ- 
বাজার ঠিক এই জন্যই_ এই উদ্দে- 
শ্যেই পাতার পর পাতায় নোংরা 
রাজনীতির সংবাদ ফলাও করে 
ছেপেচে। এখন তার মাঘ মাসের 
কৃ্কারজনীর আসঙ্গাল”সা উপায়ে 
পড়ছে। সুদুর প্রসারী এক চক্রান্ত 
জাল পেতে সংবাদ, সম্পাদকীয়, ও 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে সর্বদলীয় রাজ- 
নীতির প্রতি জনগণের বিরূপ 
মনোভাব সৃষ্টির জন্য, রাজনীতির 
প্রীত সাধারণ মানুষের মন “বাঁয়ে 
দেবার জন্য আনন্দবাজার উদ্যমসহ- 
কারে ফ্যাঁসজমের পথ সাফাইয়ের 
কাজ করেছে। রাম্ট্রপাতর শাসনে 


যন্তফ্ুষ্টের রাষ্ট্রপাতর শাসনের দাবী 
নিঃশর্ত ছিল না। কংগ্রেসের ক্লীড়- 
নক কয়েকজন আত্াবাক্কত গদুপ্ত- 
ঘাতকদের হাত থেকে জনগণের 
মৌলিক আঁধকার্তে অপব্যবহারকে 
প্রতিরোধ করবার জন্যই নতুন করে 
জনগণের রায় নেবার গণতান্নিক 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যড্তফ্রন্ট 


এই দায়িত্ব গ্রহণ পৃঁথবীর গণতান্ত্রিক 
ইতিহাসে সর্বসম্মত ন'ীতাভাঁত্তক 
আচরণ । কিন্তু যেহেতু সাংবিধানিক 
বিধিগত প্রতিবন্ধকতার দরুন অজ্ত- 
বৰ্তী কালে রাষ্ট্রপাতির শাসন 


ছাড়া এই নশীতকে বাস্তব . রূপ' 


দেওয়া সম্ভব নয় সেইহেতু রাষ্টর- 


" পাঁতির শাসন য্তফ্রন্ট ঠিক ততট;কু 


চেয়েছেন যতটুকু এই সাংবিধানিক 
{বিধিগত প্রতিবন্ধকতার অবসান 
ঘটায়। 
রাষ্ট্রপাতর শাসন প্রবর্তনের পর 
সেই 'বাধগত প্রতিবন্ধকতা আর 
নেই, নীতিগত প্রতিবন্ধকতার তো 
প্রশ্নই আসে না। নীতিগত ও 
বিধিগত উভয় দিকই এখন যখন 
সম্পূর্ণ বিপল্মন্ত ও একসাপ্পিভে 
দণ্ডায়মান তখন জনগণের হয়ে যুস্ত- 
ফ্রন্ট যথাসম্ভব শীঘ্র জনগণের রায় 
নেবার জন্য সম্পূর্ণ বৈধভাবেই 
তাদের দাবী রাখতে পারেন এবং 
প্রত্যাখ্যাত হলে জনগণের পক্ষে দুত 
ব্যাপক সংগঠিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
আহ্বান জানাতে পারেন। সাম্রাজ্য- 


মনোব্‌ত্তর মানুষ ছাড়া যাঁরা গণ- 
তন্ম বোঝেন, ভারতায় জীবন ও 


.কৃম্টির খবর যাঁরা রাখেন, যাঁরা 


ইতিহাসকে গভীর অধ্যয়নের দ্বারা 
ভারতশয় জীবনে ৫০ লক্ষ গ্রামবাসী 


বা ৪০ কোট জনতার গণতাল্লিক , 


সংহতির মর্মবস্তু উপলব্ধি করেন 
তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রক্ষমতায় জনগণের 
ব্যাপক অংশগ্রহণের তাৎপর্য কাঁ, 
প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাঁন- 
য়াদের সঙ্গে সেই জীবনের সাদৃশ্য 
কোথায়। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণই 
রাষ্ট্রপাঁরচালনার প্রথম ও শেষ কথা । 
কিন্তু গণতন্দ্ের ব)জর;কির নামে 
পরম্বাপহরশের রাষ্ট্র পরিচালনায় 
আমলা বাহনী ও পুলিশই প্রথম 
ও শেষ কথা। গভর্ণরের শাসন 
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আমলাবাছিনী ও প্যালশের শাসন! 
টা 25 
” শাসন। 


৯১৮ 
বাহক.। কায়েম স্বার্থের দুই বাহু 
আমলা ও পদালশী রাজত্বের জন্য, 
প্রকারান্তরে তাই আনন্দবাজার এখন" 
দীর্ঘস্থায়ী রাম্ট্রপাত শাসনের শিঙা 
ফ:কে চলেছে। একদা মাঁকর্নপ- 
গ্রণতন্তের জন্য আনন্দবাজারের 
ওকালাতির সঙ্গে এই দীর্ঘস্থায়ী 
' রাষ্ট্রপতির শাসনের বাসনা সম্পূর্ণ 
সত্গাঁতিপূর্ণ। টি 

গণতন্তের বরাক মণি জন-. 
তাকে ফুটপাথে নামায়, জনতা 
অবশ্যই সেই গণ্তন্যুকে ফুটপাথে 
পায়ের তলায় টেন, নামাবে। বেই- 
মানা আর জাতীয়অ্বাদের মায়া- 
রোদনে সেই ইতিহাসকে প্রতিরোধ 
করা যায় না। কারণ ইতিহাস ফুট- 
গাথ থেকেই সুর; হয়, লাট সাহে- 
বের গালিচায় সর; হয় না। অতএব 
এখনও তা হবে না। 


নিভউ,ল্ত্ডা 
(২য় পঙ্ঠা্স পর) 
নীরবে দর্শন করবেন তবে সের 
স্বাধীনতা, কিসের সার্বভৌম আঁধ- 
কারের বড়াই ? 
কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘটের 
ফলে প্রতি দিন ২.২৫ লক্ষ টাকা 


| *খোয়াচ্ছেন এবং রাজ্য সরকার 
বাদ ইংরেজ শাসনে একমাত্র গোলাম 


৪০০০০ ট্রাকা। শুধু তাই নয়, এই 
কোম্পানীর তৈরী দ্রব্য বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করে। এই ধর্মঘটের 
ফলেএই মুদ্রা আর আয়ও হচ্ছে 


রও এতে যথেষ্ট ক্ষত সাধন 
হচ্ছে। 

১৯৩৯ সালে এই কোম্পানী 
২০০০০ টাকা পেড-আপ ক্যাঁপটল 
নিয়ে শুর; হয়েছিল, আর আজ, 
১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে 
৬.৮ কোটি টাকা বোনাস হিসেবেই 
দেয়া হয়েছে। 'কন্তু যাঁরা শ্রম দিয়ে 
কোম্পানীর সমৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন, সেই 
শ্রমিকের দশা ত এই! 
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আধুনিক বাংলা | গীতসাহিত্য , 


যে ও "ভাষায় মধুস্‌দন-বঙ্কিম- 
রবীন্দ্রনাথ গান লিখে একদিন 
সমস্ত দেশকে মাঁতয়েছেন, উদ- 
দ্ধ করেছেন, সেই ভাষার প্রথম 

শ্রেণীর কবিরা পর্যন্ত আজ গান 
" কুচনায় অনীহ। সত্যই ক গান 
লেখা এমন আঁকাধকর অবসায় 
সংগীত চেতনা ব্যাতরেকে চর্যা- 
পদের চাষ. এ জয়দেব- 
চণ্ডীদাস্ থেকে 
সাম্প্রীতক নষ্ুরূল পর্যন্ত কবি- 


* টুকু? « 
| “ নজরুলযাদপ্ী ধবেংটে আছেন 
, আজো তবু যতদর্ল- স্মরণ হয় 
৷ রবীন্দ্র তিরোধানের' পর তাঁর সার্থক 
সংগীত সৃষ্টির সয় ' খুবই 
সামান্য। রবীন্দে্তুর কাঁবদের মধ্যে 
নজরুলকে গণ্য করা' উচিত নয়। 
| উত্তরসূরী কাঁবদের মধ্যে এমন 
. কারো নাম মনে আসে না যান 
-" স্বপ্রেরণায় একাধারে কাব এবং 
গীতিকার। এক মান ব্যতিক্রম আই 
৬ পি টি-এর সলিল চৌধুরী এবং 
শি জ্যোতারন্দ্র মৈত্র কিন্তু এদের প্রথম 
. শ্রেণীর কাঁবদলের অন্তভুন্ত করা 
যায় কিনা সন্দেহ । এই যুগের 
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত, “সজনীকান্ত দাস 
এবং দিনেশ দাশ সিনেমার ফরমাসে 
কিছু গান িখোছলেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় কাব্যের এই বিভাগের 
“সংগে তাদের আন্তারক সস্‌ক্ষ*তা 
গরবতশীকালে বজায় থাকেনি। তরুণ 
| রূবিদের মধ্যে সুভাষ মনুখোপাধ্যা- 
য়ের একটা গান শুনোৌছলাম-বন্্র- 
কন্ঠে তোলো আওয়াজ; সুর 'দিয়ে- 
ছিলেন খন সম্ভব ‘বিনয় রায় নু 
সে তৎকালীন আই পি টি-এর জন- 
যুদ্ধের প্রয়োজনে । দুঃখের বিষয় 
অপ্রয়োজনের গান তান কোনো 
দিন লিখলেন না। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু 
, দে এই সময়ে কোনো গান 'লিখে 
| থাকলেও তার কথা মনে পড়ছে না। 
'গশ, বুদ্ধদেব বস; এবং স্ধান 
দন্তর গানের কোনো খবর আমি 
হাজো পাই নি। কিন্তু এরা সক- 
রি... এবং একমান্র 
জীবনানন্দ দাশ ছাড়া রবীন্দ্র সংগীত 
উল্লেখযোগ্য 










সম্বন্ধে প্রত্যেকের 
আলোচনা আছে। সংধীন্দ্রজায়া 
সংগত পারদার্শনী। বুদ্ধদেব- 
এঘরণাঁ এককালে সগাঁয়কা ছিলেন 
শুনেছি। 


হল যারা গানের পদ্য লেখেন বটে 
ধন্তু কোনো অর্থেই কি নন। 
এই ভাবে কালক্রমে অর্থনপীত্তর 
জেই সূত্রটি কার্যকরণ হয়েছে যার 
কথা বহু কাল পূর্বে এই প্রসঙ্গে 
টিক EET সাড়া চলর ৰক হাল লো 


উদ্ধত করেছেন। দোষ কার বেশশ 
সে আলোচনা নিরর্থক । কিন্তু এর 
হেতুনিধধারণ অতীব জরুরী । 
সম্প্রাত কোনো কোনো তরুণ 
কি বেতার এবং গ্রামোফোনে প্রচা- 
'রের জন্য কিছু গীতিগুচ্ছ হাতে 
নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষের অনুৎসাহে হাল ছেড়ে 
দিয়েছেন। বিগত দুই দশকে এই 
দুই ক্ষেত্রে কাতিপয় ব্যান্ত এবং 
গোষ্ঠীর 'স্থতস্বাথের আঁতাত যে 
ভাবে কায়েম হয়ে বসেছে তাতে 
তারা কোনো ভাল কারোন্সিকে 
কাছে ঘেসতে দেবে না এই তো 
স্বাভাবক। 
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আধ্যানক গানের প্রাচীন ভাব 
এই সব গণীতকারদের একমাত্র 
বেসাতি ছিল মান্ধাতার আমলের 
শৃঙ্গার রসের ভাব এবং ভাষা। 
১৯৫০-এর পরে এই অনুনাসিক 
ন্যাকামি এমন ন্যক্কারজনক স্তরে 
পেপছায় যে, এদের একদল হিন্দী 
ফিল্মা গানের অনুবাদ করতে লেগে 
যান এবং আর এক দল আই পি টি 
এর অনুকরণে (ভগবান দেখেও 
তুমি দেখ না, ইটের পাঁজরে সোনা 
খাঁচায় ইত্যাদি) গান লিখে সংকট 
এড়ানোর চেস্টা করতে থাকেন। 
বিদগ্ধ বাঙালণী এদের অক্ষম ছেলে- 
মানুষি দেখে অনুকম্পার হাস 
লাগানানি কেউ-ই ৷ 


. সংবাদপত্রের দায়িত্ব 
বালাখল্য চাপল্যে শান্ত অপ- 
চয়ের এই সব কাণ্ডকে পাবালসিঁট 
দেওয়ার ঢালাও ব্যবস্থার জন্য 
আনন্দবাজার পত্রিকা সাণ্তাহিক 
একটী গোটা পৃজ্ঠাই খয়রাত করে 
বসলেন যার সিংহের ভাগ নিয়ে 
নিল পাড়ার পাড়ার তথাকাঁথত 
“সংস্কৃতি সংস্থা” এবং সওদাগর 
আফসের নাটকে ক্লাবগুলো যাদের 
ধাট্য চেতনার নিদর্শন এই ১৯৬৮ 
সনেও “বঙ্গে বগন”-র মতো মেলো- 
ড্রামা এবং “সিরাজউদ্দৌলা” মতো 
নাটকীয় অনৈতিহাসিকতা। য্দগা- 
“তর পান্রকাও পিছিয়ে যে নেই 
“আনন্দলোকে”্র দেখাদেখি খোলা 
হল “কলাকেছ্দ্র”। বসুমতণই বা বাদ 
বাবে কেন? কিছু অর্থীশাক্ষিত এবং 
অর্ধবেকার 'সম্পী যশঃপ্রাথথীর পল্প- 
বগ্রাহী কলাকামনাকে বছরের পর 
বছর প্রশ্রয় দিয়ে সংবাদপত্ৰগুলি 
আজ যাঁদ হঠাৎ এদের রচাবকারের 
আঁভযোগে দায়ী করেন তাহলে 
দোষের বেশির ভাগ বর্তাবে কার 
উপরে? বিচার পরের কথা, তার 
আগে দৌনিক পন্রিকাগীলর কাছে 
আমাদের পরামর্শ এই যে, আনন্দ 
এবং কলার বেনামে নিষ্ঠা ও সাধনা- 
বিমুখ পল্লবগ্রাহতাকে উৎসাহিত 
আর করবেন না। এ পৃষ্ঠায় অনু- 
জ্ঠাতাদের লিখিত রাইট আপ ছাপানো 
বন্ধ করে বরং এ. পৃজ্ঠার অন্ততঃ 
কিছুটা নাট্য এবং চলচ্চিত্র আন্দো- 
লনের জন্য বরাদ্দ করে দন। 
উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা যারা করতে 


লোকে রাইট আপ ছাপানোর কন্‌- 
সোলেশন প্রাইজ ঘসে দেওয়ার 
কোনোই প্রয়োজন হবে না। তারাও 
জানবে যে, খবরের কাগজে জায়গা 
পেতে হলে নৈপুণ্যের কঠিন প্রাত- 
যোগতার সাধনা করতে হবে। 





গত ২রা অক্টোবর রবীন্দ্রসরোবর 
প্রেক্ষাগহে আধ্নিক বাংলা গান 
এবং রবীন্দ্রসংগণীতে হারমোনয়ম 
যন্তের অনুষংগ সম্বন্ধে শ্রীহরণ- 
প্রকাশ করোছলেন। সেই সভায় 
প্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং শ্রীজ্ঞান- 
প্রকাশ ঘোষ শ্রীসান্যালের ডীন্তর 


বরুদ্ধে অশোভন তর্ক তুলেছিলেন। 





অশোভন এই কারণে যে, উন্ত সভাটি 
ছিল শ্রীমতী সুচিত্ৰা মিত্রের সংবর্ধনা 
সভা_কোনো আলোচনা বা বিতর্ক 


, সভা নয়। অশোভনতা বৃদ্ধি এড়া- 


নোর জন্য তখন কেউ ঘোষদ্বয়ের 
অভব্যতার প্রতিবাদ করোনি। আধু- 
নিক গান সম্বন্ধে ভাল বলবার 
অধিকার যেমন জ্ঞানবাবরর আছে 
তেমনি মন্দ বলবার আঁধকারও 
আছে। এই জন্য তার কাছে কৌফ- 
যত চাওয়া বা তাকে আক্রমণ করা 


চলে না_ এট্মকু জ্ঞানবাবূর জানা 


উচিত ছল। 


কিন্তু সৌদনের কথা জ্ঞানবাবু 
দেখছি কিছুতেই ভুলতে-পারছেনা। 
তদবাঁধ বাংলা আধ্ানক গানের মর্যা 


ভিত্তি পাওয়া যায় না। সেই জন্য 
অনেকেই তার সংগে একমত হতে 
রামপ্রসাদের গান আমাদের আজো 
নাড়া দেয় কেন? নিশ্চয়ই তার 


বিদিত। 


প্রস্তুত হয়। 
ঘসায়ন। 


চাবনপ্রাশের মুল উপাদান আমলকী 
দেহের পুর্থিসাধনে 
আমলকীর অত্যাশ্চ্ধা গুণাবলী সর্বব্ছন 
এতগ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যদ্বত-_ 


রুঞ্কতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুলপ্রাপ্য 
ও বনু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
ইহা৷ আয়ূর্যেেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 


5 
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মধ্যে চিরকালের কিছু আছে। 
আধ্দীনক গান নামক যে বস্তু 
বাজারে চলছে তার সংগে আধুনিক 
বাঙালী মনের কতটুকু সম্পর্ক? 
মিথুন চেতনা বা ইচ্ছাই কি অধ 
নাতুম বাঙালীর একমেব কৈবল্য 


৬ এ সত ৪ 


ধারকরা বচনের কোথাও তো পাওয়া 
যায় না। আর, যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ 
বা নজরুল তাদের যুগে আধ্দানক 
সেই অর্থ কি আমরা আরোপ করতে 
পার আধুনিক গাতিকারদের 
বেলায় ? যে অর্থে বফবাব; আজ- 
কের গাঁতকবিতার রচাঁয়তা সেই 
গীতিকার? জ্ঞানবাবু একটু ভেবে 








ও ছ্বতম্বান্থ্যোক্ষারে 


অধাক্ষ_ দীযোগৈশচন্স ধোষ, এম. এ আমুর্বেদপা রী 
এক, সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌ সি এস (আমেরিকা) 


সাধনা ওধালয়- “চাকা লা কদর লাল গার মা * 


সাধনা উষবালয় রোড, সাধন! নগর কলিকাতা-৪৮ - ফলিধাতা কেন্দ-- ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 


এরম, বি. ৱি. এস. কিলিং) আমবেরদাচার্যা ॥ 
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 স্হরিদাস মিত্র - 
* ক্ৰান্তি দলই 
আছেন 


(দপপের বিশেষ প্রাতীনাধ ) 

বাতিল বিধান সভার ডেপদাট 
স্পীকার শ্রীহ্রুরদাস মিত্র ক্লান্তি দলে 
(ভূতপূৰ্ব বাংলা কংগ্রেস) নেই, 
এমন একাঁটি গুজব রাজনোৌতক 
মহলে প্রচারিত আছে। ' এবং 
বাভিন্ন বাজনোতিক দলও এই প্রচা- 
রকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। 
এছাড়া শ্রীমন্রের সঙ্গে শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসৃশীল ধাড়ার 
বিরোধেব কাহিনও গ্রচারত আছে। 
কিন্তু ওয়াঁকবহাল মহল এ গুজ- 
ধকে গুজব বলেই মনে করেন। 

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, 
পশ্চিমবঙ্গের ক্লাঁন্তদলের সভাপাঁত 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ক্লান্তি 
দলের প্রদেশ কাঁমাটির জন্য আরও 
দুইজন সম্পাদক মনোনয়নের কথা 
বিবেচনা করছেন। তাঁরা হলেন 
শ্রীহারদাস শির ও শ্রীপ্রণব মুখো- 
পাধ্যায়। তাঁদের নাম শীঘ্রই ঘোষিত 
হবে বলে জানা বায়। ইতিমধ্যেই 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীসুশীল 
ধাড়াকে অন্যতম সম্পাদক মনোনীত 
করেছেন। আরও জানা যায় যে, 
ক্লান্তি দলের প্রদেশ কাঁমাটর কার্য- 
নর্বাহক কাঁমাটতে ২১ জন সদস্য 
নর্বাচিত হয়েছেন। দলের মধ্যে 


শন্ধৱদাগ কি 





বাংল| জাতীয় 


দে যোগ, দিচ্ছ? 


(দর্পপের 


বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, 
শ্রীশণ্করদাস ব্যানাজশি আই, এন, 
ডি, এফ ত্যাগ করে বাংলা জাতীয় 
দলে যোগদানের কথা বিবেচনা 
কবছেন। এই সম্পকে শ্রীব্যানাজনীর 
সঙ্গে বাংলা জাতীয় দলের জনৈক 
বিশিষ্ট নেতার আলাপ-আলোচনা 
চলছে শ্রীব্যানাজশী বাংলা জাতীয় 
দলে যোগ দিলে দল নানা বিষয়ে 
উপকৃত হবে বলে সংশ্লিষ্ট এক 
নেতা মনে করেন। 

প্রকাশ, আই, এন, ডি, এফে 
যে সমস্ত ব্যান্ত এসেছেন তাদের 
নিয়ে কোন রাজনোতিক দল গড়া 
যায় না বলে শ্রীব্যানাজী মনে 
করেন। শ্রীব্যানাশী আই, এন, 'ড, 
এফের ভাবিষ্যং সম্পর্কেও সন্দি- 
হান। জানা যায়, জনাব কাজেম 
আলা মীর্জাও বাংলা জাতীয় দলে 
যোগদানের বাসনা প্রকাশ করেছেন । 


যাতে কোন বিশেষ ব্যান্তির একনায়- 


কত্ব প্রাতাম্ঠত হতে না পারে, সেই 
দিকে দৃণ্টি রেখেই কার্যানর্বাহক 
হয়েছে বলে জনৈক নেতা জানান । 





এয়ার ইণ্ডিয়াৰ একজন 
ট্ঠগদস্থ অফিগ্রারের কাহিনী 


(দরপণপের সংবাদদাতা ) 


এয়ার ইস্ডিয়ার কলকাতা শাখার 
একজন সিনিয়র আফিসাব শ্রীআর 
মশ্রর গৃহ বৈদেশিক মুদ্রা সংকান্ত 
গোয়েন্দা দপ্তর সার্চ করার পর 
তাঁকে যেভাবে অতি দুত প্যারসে 
বদলণ করা হল তাতে সংশ্লিষ্ট মহল 
বিস্মিত হয়েছেন। 

বতর্মানে শ্রীমান মিশ্র শ্রীমতী 
সিমণ্ডস বলে পাঁরাচত তাঁব এক 
বান্ধবীর সঙ্গে লণ্ডনে বিহার কর- 
ছেন। এই সপ্তাহেই শ্রীমানের ভারত- 
বর্ষে ফিরে আসার কথা এই কারণে 
যে, তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে 
প্যারস পাড়ি দেবেন, সেখানে তিনি 
এয়ার ইন্ডিয়ার আযাসিস্টান্ট ম্যানে- 


জার ীনযুন্ত হয়েছেন। 
গত ১১ই নভেম্বর মিশ্রর বাঁড় 
সার্ট করা হয়। বেনামী আঁভ- 


যোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা দপ্তর 
শ্রীমতী িমন্ডাসের বাঁড়ও সার্চ 
করে। 

এই একই সূত্র দর্পণের প্রাত- 
নিধিকে জানান, তাঁর কাছে এমনসব 
কাগজপন্র আছে যা থেকে এই 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মিশ্র ও 
শ্রীমতী সিমন্ডস বৈদেশিক মুদ্রা 
সংকান্ত গোলযোগের সঙ্গে জড়িত । 
এর থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাঁবক 


গোয়েন্দা দপ্তর এব্যাপারে 


আভযোগকারী এখন বলছেন 
যে, মিশ্র যাঁদ একবার দেশের বাইরে 
যায়, তাহলে তদন্তের ব্যাপারে 
প্রয়োজন হলেও তাকে পাওয়া শস্ত 
হবে। আভযোগ যে, ভারতের 
বাইরে িশ্রর যোগাযোগ আছে, যার 
সঙ্গে যোগ রয়েছে বৈদেশিক মনুদ্রার 


বেশ জোগাড়ে, যখন যা দরকার ঠিক 
জোগাড় করে। তার ট্রাল্সফাবের 
ব্যাপারে আঁফসাররা বলেন যে, 'মশ্রর 
চেষে যথেষ্ট 'সাঁনয়র ও যোগ্য 
বর্ষের বাইরে যাবার চেস্টা কর- 
ছেন। কিন্তু তারা সুযোগ পানাঁন। 
শ্রীমতী 'সমণ্ডস ব্রিটিশ মাহলা। 
৯৯৬৫ সালে প্রথম কলকাতায় আত্ম- 
প্রকাশ করেই আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে 


ওঠেন। তাবপর ১৯৬৭ সালে 
লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন, বিবাহ, ছয় 


মাস কাল অবস্থান এবং স্বামী 
ব্যাতরেকেই ভারতবর্ষে প্রত্যা- 
বর্তন। 


আরও জানা যায় যে, যাঁদ 
বাংলা জাতীয় দলকে যুক্তফ্রন্ট 
না নেওয়া হয তবে বাংলা জাতায় 
দল তাদের প্রার্থী হসেবে কৃষ্ণনগব 


আর 
যদি যুস্তফ্রন্টে বাংলা জাতীয় দলকে 
নেওয়া হয় তবে বাংলা জাতীয় দল 
যুস্তফ্রন্টের প্রার্থীকেই সমর্থন কর- 
বেন। বাংলা জাতীয় দলের জনৈক 
নেতা কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের বিশ্লেষণ 
করে বলেন, এ লোকসভা কেন্দ্রে 
সাতটি বিধানসভা আসন 'ছিল। 
এই সাত'টির মধ্যে পাঁচটিতে কংগ্রেস- 
বিরোধন শান্ত গত নির্বাচনে জিতে- 
ছিলেন। এই পাঁচাটর মধ্যে একটি 
এস, এস, পি (কাশণীকান্ত মৈত্র), 
একটি মার্কসবাদী কামউীনস্ট 
(অগৃতেন্দ2 মুখার্জী), 'তিনটিতে 
বাংলা কংগ্রেস (জগন্নাথ মজুমদার, 
ডক্টর নাঁলনাক্ষ সান্যাল, মাঁণ 
মণ্ডল) দখল করেছিল। বাকী দু- 
টিতে কংগ্রেস (শঙ্কর দাস ব্যানার্জী, 
ফজলুর রহমান) ৷ যাঁদ শঙ্করদাস 
ব্যানাজশী বাংলা জাতীয় দলে যোগ 
দেন তবে বাংলা জাতীয় দলেব 
সদস্য (প্রান্তন বাংলা কংগ্রেসী) 
দাঁড়ায় তিন (জগন্নাথ মজুমদার, 
মণ মণ্ডল, শঙ্করদাস ব্যানাজশি )। 
সূতরাং বাংলা জাতাঁয় দলের জনৈক 
নেতা মনে করেন, এই কেন্দ্রে তাঁদে- 
রই জিতবার সম্ভাবনা বেশী। 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, যাঁদ 
বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র বা বাংলা জাতীয় 
দলেব প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান তা- 
হলে কংগ্রেস নামকেওয়াস্তে কোন 
একজন প্রার্থী দেবার কথা ভাবছে। 
জানা যায় যে, কংগ্রেসের সম্ভাব্য 
প্রার্থী শ্রীচণ্ডাী মুখাজনী তাঁর জনৈক 
বন্ধুকে বলেছেন, যদ শ্রীব্যানাজশি 
দাঁড়ান তবে তান দাঁড়াবেন না। 
কংগ্রেসের একটি মহল মনে 
করেন যে, যাঁদ ব্যানাজশি স্বতন্ত্র 
বা অন্য কোন দলের টিকিটে লোক- 
সভাষ নির্বাচিত হন তবে তান 
পরে কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারেন । 
বিশেষ করে, শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী যাঁদ শ্রীব্যানাজশিকে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন তবে এ 
সম্ভাবনাকে একেবারে ডীঁড়য়ে 
দেওয়া যায় না। কারণ সম্প্রীত 
পাশ্চমব্ে অতুল্য বিবোধিতায় 
শ্রীব্যানাজ্শী শ্রীমতী গান্ধীব কাছ 
থেকে নানারকম সাহায্য পেয়েছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, আই, এন, ডি, এফের 
নেতা শ্রীআশু ঘোষ কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনে- 


সম্পাদক- হখরেন বস 





হুগলী 


৮ 


DARPAN, Price 25 P. 


্শন্োন্ললন 


(১ন পৃষ্ঠার প্র.) 


প্রকাশ্যে না করলেও অন্তরাল থেকে 
অতুল্য চক্লেব বিরোধিতা এটা যথা- 
নীতি করে যাচ্ছেন। রাজ্য কংগ্রে- 
সেব ইলেকশান কাঁমাঁট জম্পূর্ণভাবে 
অতুল্য চক্ষেব কব্জায়! এই কাঁম- 
টিতে আছেন অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল 
সেন, আভা মাইতি, হংসধবজ 
লাল সিংহ, বিজয় সং নাহার 
প্রভাত । একমান বিজয় সং নাহার 
বাদে সবাই অতুল্য চক্রের লোক। 
সুতরাং প্রার্থী নির্বাচনের দাষিত্ব 
যদি এই কাঁমাটব হাতে থাকে তবে 
অতুল্য চক্রকে কোনোমতেই হঠানো 
যাবে না। তাই বিরোধীরা এখন, এই 
কমিটি পুনগণ্ঠনেব দাবী জানা- 
বেন। 

বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরীকে 
নিযেও অতুল্য চক্ত খেলছে। নারায়ণ 
চৌধুরী বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের 
সভাপতি । এখানে অতুল্য চক্রের 
বশংবদ সদস্য আনন্দ গোপাল 
মৃুখাজশী নারায়ণ চৌধুরীব বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ 'দিয়ে- 


চালের ঘাজাঘ 


(প্রথম পজ্ঞার পর) 


ফাঁক দেয়-চড়া দামের জন্য এবার 
বাজার থেকে ধান কিনতে পারোন। 
মজুত উদ্ধার আভিযানের আসল 
লক্ষ হল ছোট জামর মালিক ও ভাগ- 
চাষীদের মজ;ত বাজারে নিয়ে আসা 
যাতে কালোবাজারদের মুনাফা 
লাভের সুবিধা হয়। 


সরকারের চাল সংগ্রহের লক্ষ 
৭০০,০০০ টন এবং এ পর্যন্ত 
১৭০,০০০ টন সংগৃহীত য়য়েছে, 
যাব অধিকাংশ ছোট জাঁমর মালিক- 
দের কাছ থেকে এসেছে। জোত- 
দাররা লেভী ফাঁক দেবার জন্য 
আদালতের দ্বারস্থ হয়ে ইনজাংশন 
পেয়েছে। 

যে মজুত ধান বাজাবে এসেছে 
চালকল ম্ালকরা এখন তা নিজে- 
দের ঘরে তুলছে । ধান থেকে চাল 
হিসাবে খুব সামান্য পরিমাণ দেবে। 
এটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তারা 
আসল উৎপাদনের চেয়ে সরকারকে 
অনেক কম দেখাবে । 


বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী লেভী 
দেবার পর চালকলের মালিকরা যে 
কোন দামে চাল বেচতে পারে। 
তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান যে চাল- 
কলগাীল দশ লক্ষ টন চাল উৎপাদন 
কববে। সবকার এর থেকে দুই লক্ষ 
টন পেলেই নিজেদের ধন্য মনে 
কববেন। বাকী আট লক্ষ টন 
কালোবাজাবে পাচার হবে। 


ছেন তার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস, 
বিশেষ করে অতুল্য চক্র_ কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বেৰ বিরুদ্ধে তাঁব কোন বস্তব্য 
নেই। 


ছেন। এই নোটিশের ফলে বিরোধণ- 
রাও চ্যালেঞ্জ দেবার জন্যে তৈর 
হচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, 







চৌধুবীব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
উঠলে অতুল্য ঘোষ প্রতাপ চন্দ্রের * 
বিরুদ্ধেও অনাস্থাব নোটিশ দেওয়া 





আস্থা প্রসাব পাশ করানোব তোড়- 
জোড় করছেন আর কোনমতেই 
অতুল্য চক্লেব কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে বাজী, হচ্ছেন না। 

মোটকথা, অন্ত্তশী 'নর্বাচনের * 
পারপ্রেক্ষিতে রাজ্য কংগ্রেসেব দলীয় 
কোন্দল এখন নতুন খাতে বইছে। 
এই কোন্দলের কোনো মীমাংসার 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 





বেতার সমাচার 


(৭ম পৃজ্ঠার পর) 


ঘোরতর সন্দেহ জ্ঞানবাব এই 
আলোচনায় যে সমস্ত যুক্তি দেখ 
য়েছেন, পাহত্য সরালোচনার ধোপে 
তা টিকবে বলে মনে হয় না। অথচ ! 
তিনি যে বিষয়ের অবতারণা কবে- 
ছেন ত সাহিত্য সমালোচনার এলাকা 
ভুন্ত। জ্জানবাবুর আলোচনার টেপাঁট 
শ্রীযুন্ত প্লিনাবহারী সেন এবং 
শ্রীবফু দেকে শুনিয়ে এ বিষয়ে 
তাদেব মতামত গ্রহণের জন্য আমরা 


মূল্য - , ১১৮-৪:৫০ 








ভ্নান্জগা আ্ান্কি হত স্লা 
ওশন্রুত আল্ হেলীস্ল ক্ল্লা, 
্ ; EE 

ভিসা লি লা চেওত্মাস্মর। 


_শৃণ্চিমবন্ের বিভিন্ন ব্যন্তি ও 

















তি | 
একাদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৷ শক্রবার ২২শে মার্চ ১৯৬৮ ৷ মূল্য ২৫ পঃ 


টি 





d ইন্দিরা 


কোন “জাতীয়তাবাদ” ' দলের 
সঙ্গে সমঝওতায় এসে নির্বাচনে 
লড়বে, না একাই যুন্ত ফ্রন্টের 


দেখা যাচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহল 
| মনে জানান। 

এই দুটি মতের এক দিকে 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 

পান্ধী, অন্যদিকে উপপ্রধানমল্ত্ী 








> 


শ্রেণীর কংগ্রেসী আর পি ডি এফ * ' 


নেতা রাঙ্রনীতর প্রয়োজনে ব্যবহার 
করতে সুর করেছেন। এই নেতারা 
বলে বেড়াচ্ছেন, আঁদের কথাতেই 


ইন্দিরাজট কলকাতায় |. হাঙ্গামা, 


সংক্কান্ত পাঁরাস্থাত দেখতে এসে- 
গিলেন। প্রধানতঃ রহ মুসালম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এ"রা এই প্রচার 
চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, আগামী 
নির্বাচন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে 
আছেন অশোক কুমার সেন আর 
(শেষাংশ ২য় প.্ঠায় ) 





ট্যাক্স ফাঁক, প্রকৃত আয় গোপন 
করা, হিসাব বাঁহ' সরকারের কাছে 
উপস্থিত না করা ইতাঁদ উপায়ে 
এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও ব্যন্তি 
কেন্দ্রীয় সরকারকে . তার ন্যায্য 
পাওনা থেকে বাত করে যাচ্ছেন। 
কোটি কোট টাকা এইভাবে ফাঁকি 
দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভারতের 
সমৃদ্ধির পথে বিধ্য সৃষ্টি করছেন। 
দীর্ঘ কুঁড় বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে 
শাসকশ্রেণী নানাভাবে একচেটিয়া 


পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্বতীকালীন নির্বাচনে 


চাইছেন কমিউনিষ্ট-বিরোধী ফ্রণ্ট 
কিন্তু মোরারজীর নীতি একলা চল রে 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ ) 


হুমায়ন কাবরের লোক দল, আশু 
ঘোষের আই, এন, ভি, এফ, জাহা- 
গুগীর কাঁবরের বাংলা জাতীয় দল, 
এবং অকাঁমউীনস্ট অন্য কোন কোন 
রাজনোতিক দলের সঙ্গে মোর্চার 
পক্ষপাতী । তান মনে করেন যে, 


একাজ করলেই কংগ্রেসের হৃত- 
গৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব। কারণ 


, জনসাধারণের স্মৃতি বড় দুর্বল। 


এবং যাঁদ এই ভাবে “জাতীয়তা- 
বাদ”দের একটি মোর্চা তাঁরা গঠন 
করতে পারেন তবে কাঁমউীনস্ট 
মোর্চার (শ্রীমতী গান্ধীর ভাষায়, 
যার অর্থ যস্তফ্রন্ট) বিরুদ্ধে বেশ 
জোরালো লড়াই করা যায়। জানা 
যায়, শ্রীমতী গ্যন্ধী পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেস নেতাদের স্গে সাক্ষাৎকারে 
এই পরামশহ দিয়ে গেছেন। 
আরও জানা যায়, কংগ্রেসের সঙ্গে 


সমঝওতার জন্য ভারতীয় লোক 
দলের নেতা জনাব হুমায়ুন কবির 
কংগ্রেসের কিছ; নেতার সশ্গে 
নির্বাচন সম্পর্কে প্রাথীমক আলো- 
চনা করেছেন। 

শ্রীমতী গান্ধীর িরুদ্ধবাদী 
মত পোষণ করেন উপ-্প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজশ দেশাই । শ্রীদেশাই শ্রীমতী 
গাম্ধীর কলকাতা সফরের পূর্বে 
এখানে এসোঁছলেন। শ্রীদেশাইয়ের 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভা- 
পাত ভন্তর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ 

(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 


পঃঁজপাঁত ধানক শ্রেণী ও অসাধু 
ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রীত বছরই 
কোটি কোটি টাকার আয়কর থেকে 
বাত হয়েছেন। লোকসভায় কং- 
গ্রেস বিরোধী বামপন্থী দলগুলি 
বার বার দাঁব তুলেছেন, যারা সর- 
কারকে ফাঁকি দিচ্ছে তাদের নাম 
জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশ করা 
হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতি- 
ক্রিয়াপন্থীরা দীর্ঘকাল ধরে এই 
নাম প্রকাশে নানা বাধা দিয়ে আস 
ছিলেন। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই নাম প্রকাশ শুরু করেছেন। 

কয়েকদিন পূর্বে ভারত সর- 
কারের অর্থ মন্ত্রণালয় (রোভনঠ ও 
ইনস্য্যরেন্স বিভাগ) আয়কর সংক্রান্ত 
এক বিক্প্তিতে ভারতের বিভিন্ন 
অগ্চলের ১২৯ জন ব্যাস্ত এবং 
রেজিস্টার্ড ফার্মের নাম প্রকাশ 
করেছেন এবং আয় গোপন করা, 
ট্যাক্স না দেওয়া এবং 'হসাব বাঁহ 
সরকারকে ঠিকমত না দেওয়া ইত্যা- 
{দর আঁভযোগে বাভন্ন ব্যক্ত ও 
ক্যবসায়ণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জার- 
মানা ধার্য করেছেন। 

এই নামের তাঁলকায় টাটা 
গোম্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত বোম্বাইয়ের 
মেসার্স বোম্বে ডাইং আযান্ড ম্যান 
ফেকচাঁরং কোঃ লিমিটেডের নামও 
আছে। এখানে পাঁশ্চমবঙ্গে যাঁদের 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার জরিমানা 
নির্দিষ্ট করেছেন তাঁদের নাম দেওয়া 
হল। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে 
চোদ্দ জন ব্যন্তি ও প্রতিষ্ঠানকে 


(এর মধ্যে একজনের নামে দুটি 


শীডিউলডে দুবার) জাঁরমানা করে- 
ছেন মোট বত্রিশ লক্ষ ১৭ হাজার 
৬৬৯ টাকা। এর মধ্যে হরিদাস 
মুন্দ্রার কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
জরিমানা প্রাপ্তি দাঁড়াবে ত্রিশ লক্ষ 
৬৬ হাজার ১৫৭ টাকা । এ তালিকা 
পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, 
এর মধ্যে কোন কোন ব্যাস্ত বা 
প্রতিষ্ঠানকে ১৯৫০-৫১ সালের 
আয় সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্রারমানা 
করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে জরি- 
মানা ধার্য হয়েছে তারা হলেন 
(১) শ্রীজে, সি, হুই, ১২ 
নেতাজী সমভাষ রোড, কলিকাতা । 
জরিমানা চঞ্িশ হাজার টাকা। 
১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য। ব্যান্তগত। 
(২) শ্রীএন, এস, সা, ১৪ 
বেন্টিক স্ট্রীট, কলকাতা ৷ মোট জার- 
মানা উনিশ হাজার দুশো টাকা; 
আট হাজার চারশো (১৯৫০- -৫১), 
পাঁচ হজার দুশো (১৯৫১-৫২), 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


বাধা রী পরভিানের বন্ধে 
১২৯৭৬৬৯ টাক! জরিমানা: 


(দপণণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 

















আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভূমিকার 


জীভ 
ন্যাশানাল সেন্টারে কৈন ভারতীয় 
দের আফ্রিকা থেকে “চলে আসতে, 
হচ্ছে সে সম্পর্কে এক আলোচনা 
সভা বসে। শে আলোচনায় আফ্রিকা 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা যোগদান করে- 
ছিলেন৷ এই আলোচনা থেকে আফ্রি- 
কাতে ভারতীয়দের ভূমিকার বিভিন্ন 
{দিক সম্পর্কে একাট সামীগ্রক পরিচয় 
ফুটে ওঠে। 
"প্রায় সমস্ত বন্তাই একমত হয়ে 
বলেন যে, আফ্রিকার ভারতঈয়রা 
স্থানীয় জনসাধারণের সংগে একাত্ম 
হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, 'কলন্তু 
তা সত্বেও তারা সেখানে “শোষ্ণন 
কারণ” বলে আখ্যাত হয়ে আসছেন! 
একমান্র বস্তা “আঁফ্রকা ভায়েরী”র 
সম্পাদক এইচ, এস, ছাৱা বলেন যে, 
আফ্রিকার ভারতীয়রা কোন সহান্ু- 
ভূঁতির যোগ্য নন। কোৌনয়া যখন 
স্বাধীন হল, তার অব্যবাহত পরেই: 
সেখানকার ভারতীয়রা স্থানীয় নাগ- 
{রক হবার জন্য কোনয়া সরকারের 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এর দ্বারা 
ভারতীয়রা কোনয়া সরকারের ওপর 
তাদের অনাস্থাই জ্ঞাপন করেন। 
এটা স্বভাবতই স্থানীয় আধবাসী- 
দের ওপর প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্ট করেছে। তাছাড়া, ছাৱার 
মতে, কেনিয়াষ্থত এশীয়াবাসীরা 
আরো নানাভাবে “কনাফউশন” 


বিভিন্ন দিক 


দের্সপের সংবাদদাতা) . 


ইট করেছেন। : তন্মধ্যে একাঁটর, 
উল্লেখ করে ছাৱা-বলেন' যে, কিছু 
কাল আগে একা গুজব ওঠে, যে, 


ব্রিটিশ সরকার {ৱটেনে এশয়দের ' 
কাছিখিত বহাদনকার , 


. প্রবেশের ওপর - নিষেধাজ্ঞা ব্‌ল্রং 
_করবেন। ' 
এশীয় কেনিয়া “ছাড়তে আরম্ভ 
করেন। অতএব এই কেনিয়া পাঁর- 
ত্যাগের ফলে বাভন্ন কর্মক্ষেত্রে যে 
শন্যতা সৃষ্টর সম্ভাবনা দেখা 
দিল, সে সম্ভাবনাকে মোকাবিলা 
করার জন্য স্বভাবতই কেনিয়া সর- 
কার সেসব ক্ষেত্রে কেনিয়ানাইজেশন 
বা কেনিয়করণের দিকে ঝংকলেন। 
সেক্ষেত্রে, ছারা মনে করেন, কেনিয়া 
সরকারের ভূমিকা অসঙ্গত হয় 'ন। 

পার্লামেন্টের একজন সদস্য ডঃ 
বি এন এন্টনী এর জন্য ব্রিটিশ 
সরকারকে দায়ী করেন। কেন? 
কোঁনয়াস্থিত 'ন্রাটশ হাই কাঁমশনা- 
রের সঙ্গে পরামর্শ করে সেখানকার 
ভারতীয় হাইকমিশনার কেনিয়া 
স্বাধীন হবার পরে ভারতাঁয়দের 
ব্ৰিটিশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন 
করতে বলেন! এভাবে মদত "দয়ে 
এখন 'ব্রাটশ সরকার কোনিয়া থেকে 
এঁশিয়াবাসরা যাতে ব্রিটেনে অন্দ- 
প্রবেশ করতে না পারেন তার জন্য 
আইন পাশ করালেন (সদ্য কমন্সে 
গৃহিত ইমিগ্রেশন বিলের কথা বলা 
হয়েছে লেখক )। তান ভারত সর- 


রাজনৈতিক প্রয়োজন ব্যবহার 


(১ম পৃজ্ঠার পর ১ 


পি ডি এফ-এর পক্ষে হুমায়ুন 
কাঁবর। অন্যাদকে দর্পণ বিশ্বস্ত- 
সূত্রে জানতে পেরেছে, প্রধানমন্জীর 
এই সফরের পেছনে আর যাঁদেরই 
প্রভাব কাজ করুক না কেন, এই 
দুজন নেতার কোনো অবদান 'ছিল- 
না! সাংবাঁদক সম্মেলনে প্রধান- 
মন্ত্রী নিজেই বলছিলেন, রাঁববার 
তাঁর বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। 
যাবার কথা ছিল এলাহাবাদের 
হাতগামা দেখতে । ভাবলেন একবার 
কলকাতায় ঘুরে যাবেন ইত্যাদি। 

যাইহোক, কলকাতায় সাম্প্রীতক 
বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামা কিন্তু এক শ্রেণীর 
কংগ্রেসী আর যুমায়ন কবিরের 
দলের পক্ষে এক “মওকা” এনে 
দয়েছে। কংগ্রেসী নেতা অশোক 
সেন একদা ছিলেন ঘোরতর অতুল্য 
চক্র বরোধী। এই চক্রের বিরুদ্ধে 
তান অজস্র টাকা খরচা করেছেন, 
পশ্চিম বংগ সমাজসেবা সাঁমতি 
নাম দিয়ে কংগ্রেসের একটা পাল্টা 
সংগঠনও করেছিলেন। 

এই সংগঠনে যাঁরা ষোগ 'দিয়ে- 
ছিলেন তাঁরা প্রধানতঃ সমাজসেবার 
উদ্দেশ্যেই যোগ 'দিয়ৌছলেন। কিন্তু 
পরবতী দিনগুলোতে যখন অশোক 
সেনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন তখন 
সামাত ছেড়ে দেন। মোটকথা 
রাজনীতিতে যোগ দিয়েই অশোক 


সেন অতুল্য চক্রের বিরোধিতা সুরু 
করোছলেন। কিন্তু তারপর সময় 
পালটেছে। অশোক সেন এখন 
অতুল্য চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছেন। এর প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, 
কয়েক মাস আগে যখন অতুল্য 
ঘোষকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমাটতে 
নেওয়া নিয়ে পাঁশ্চম বংগের অত্যা- 
চারিত কংগ্রেসীরা বিরোধিতা কর- 
ছিলেন তখন অশোক সেন প্রকাশ্যে 
অতুল্য ঘোষের হয়ে কংগ্রেস সভা- 
পাত নিজালত্গাপ্পাকে চিঠি 'দিয়ে- 
ছিলেন। অশোক সেনের সেই 'ডগ- 
বাঁজতে তাঁর সমর্থররা স্তম্ভিত 
বোধ করোছলেন। এর পর জল 
আরও গাঁড়য়েছে। অশোক সেন 
এখন অতুল্য চক্রের হয়ে নির্বাচনী 
তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে 
ঘোরাফেরা করছেন। কথায় কথায় 
অতুল্যদার প্রশাস্ত গাইছেন। এর 
ওপর সাম্প্রাতক হাঙ্গামা অশোক 


সেনের রাজনীতিতে এক নতুন 
“মওকা” এনে দিয়েছে। নাগারক- 


বৃন্দ নিশ্চয়ই জানেন, এবারকার 
হাগ্গামা নিতান্তই '্বাক্ষপ্ত ঘটনা। 
এবং পুলিশ বিলম্বে হলেও তৎপর- 
তার সঙ্গেই ঘটনাবলণর মোকাবেলা 
করেছে। কিন্তু তাহলে কি হবে? 
অশোক সেন এখন প্রাতাঁদন তাঁর 
কিছু দলবল 'নয়ে হাঞ্গামার এলাকা 


এই সৃত্র-"ধরে অনেক 


কার প্রাম্ট্রীবহণীন” ভারতীয়দের প্রাত 
* কাঁ কার্যকরী ভূমিকা, নিবেন তা 
“'জানতেচান। 


* সুহন্দুস্ধান টাইমস-এর আফি- 
সংবাদদাতা 
আজত গোপাল যে বন্তব্য তুলে 


ধরেন, তাতে পশ্চিম! সাংবাদিকতার 


সুর প্রাতিধ্থানত হয়। তান বলেন 
যে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত শাস- 
কদের নন্দা করার জন্য যে পাঁর- 
মাণ আঁস্থরতা দেখা যায়, এই 
সমস্ত জাতীয় সরকারের ভূমিকা 
সম্পর্কে তেমনু উচ্চবাচ্য করতে ত 


করেন। তাঁর বিষয় হল, কমনওয়েলথ 
আফ্রিকা । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
কেনিয়া কমন ওয়েলথের সদস্য 
লেখক) বলেন যে, ভারতীয়দের 
সম্পর্কে নীতি নির্ধারণে কোনয়া 
{বত হয়েছিলেন। মনে রাখা দর- 
কার, কেনিয়ার উপাঁনবেশ-আমলে 
'ব্রাটশ ভারতাঁয়কে কৌনয়াতে এনে- 
ছিল। তখন ব্রিটিশ প্রভুরা ভার- 


গুলোতে ঘুরছেন আর বলে বেড়া- 
চ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীকে 'তাঁনই কল- 
কাতায় আসতে বলোছলেন। তান 
চেষ্টা, না করলে এত দ্ুত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যেত না ইত্যাঁদ। এর- 
পর কংগ্রেসীদের অতুল্য ঘোষকে 
বলছেন, অতুল্যদা সব ঠিক করে 'দিয়ে 
এসেছি, যুত্ত ফ্রন্টকে প্রায় শেষ 
করোছ। এই হোলো অশোক সেনের 
বর্তমান রাজননীতি। 

হুমায়ুন কাবরের রাজনীতি 
আরও নোত্রা। অধুনা পরিষ্কার 
রাজনীতিকে তান 'বদায় দিয়েছেন 
তাঁর পক্ষে 'র্নরীহ মুসলিমদের 
বিভ্রান্ত করাও সহজ ৷ সেজন্যে হাঙ্গা- 
মার সুযোগে 'তাঁনও রাজনীতিতে 
নেমেছেন। মুসলমানদের কাছে বল- 
ছেন, ইন্দিরা গান্ধী তার বন্ধু 
তাঁর কথাতেই কলকাতায় এসে সব 
ব্যবস্থা করে গেছেন। কাঁবর সাহেব 
না থাকলে অবস্থা আরও ঘোরালো 
হোতো। হান্দরাজী আসবার দিনে 
কাবর সাহেবকে খুব চগ্চল হয়ে 
ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। বিরাট 
এক জনদরদী যেন বেদনায় ফেটে 
পড়ছেন! কল্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, আগামী নির্বাচনে আবার 
মুসালম ভোটারদের বিভ্রান্ত করা 
আর সেই সুযোগে যাঁদ মান্রিত্ব 
যোগাড় করা যায়! হুমায়নন কাবর 
মন্তিত্বলোভী। তাছাড়া আর কোনো 


‘ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ নেই। 


তাঁয়দের স্থানীয় আকফ্রিকাবাসীদের 
থেকে পৃথক করে রাখবার বহু 
ব্যবস্থা করেছিল, এমন কি ভার- 
তীয়দের কেউ কেউ স্থানীয়দের 
সংগে আত্মীয়তাসম্বন্ধ স্থাপনে 
এগোলে "বাঁটশ সরকার তাতে বহু 
ভাবে ' বাগড়া 'দতেন। 'ব্রাটশ 
নীতি পারত্যন্ত হল না। স্বাধীন 
কেনিয়া সরকারও তাই চালু রাখ- 
লেন। এ অবস্থায় ভার- 
তীয়রা স্থানীয় আধবাসীদের সংগে 
ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেও সেটা 
এই কারণেই সফল হয় 'ন। 
পার্লামেন্টের আরেকজন সদস্য 
ডঃ গোপাল সিং ভারতীয়দের সমা- 
লোচনা করেন। তান বলেন, আফ্রি- 
কাস্থিত ভারতীয়রা আঁতমান্রায় 
আত্মআধকার সচেতন। তারা চলনে 
বলনে এমন ভঙ্গী ফুটিয়ে রাখেন 
যেন তারা সভ্য এবং কৃষ্ককায়রা 
অসভ্য। অসভ্যকে সভ্য করার 
দাঁয়ত্ব তাদের ওপর বার্তিয়েছে এবং 
এই মেকী এবং স্ব-আরোপিত 
দায়ত্ব বোধ তারা সেখানে খাটাতে 


নানাভাবে চেয়েছেন * গোপাল সিং 
আরো বলেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
চোরাকারবারী বলে যথেষ্ট খ্যাতি ' 
আছে। তারা চোরাকারবার করে 
প্রচুর টাকা কাঁময়েছেন। ব্যাক. 
ব্যালান্স এভাবে অভজিতি টাকাভে', 
ফে'পে ওঠেছে । তাঁর মতে কেনি-. 


কলার ভারতীয়রা ভারতীয় এবং 


কোঁনিয় উভয় নাগাঁরকত্থই অগ্রাহ্য * 
করেছেন। তারা আর্ক লাভের 
লোভে 'ব্রটিশ পাসপোর্টের জন্য 
অধীর হয়ে ওঠেন। ব্রিটেন দরজা 
বন্ধ করে খন তারা ভারত 
সরকারের দিকেগ্ঠাকিয়েছেন। এই 
স্বাপ‘পর দৃষ্টিউষ্গীর জন্য আ্ীবশ্য 
গোপাল" সিং * মা ভারত 
সরকার তাঁরা, ত ইচ্ছুক এই 
ভারতাদের-সাহায্য'করা বন্ধ করুন । 
কিন্তু তাঁর মতে, এই সম্পর্কে কিছু 
করতে হলে এই বিধয়াটর সমগ্রাদক 
ভালো 'করে ঈবৰেচন্য করে দেখে 
নিতে হবে। 





আমাকে জন্রিসানা হুন্সেছ্ছে 
(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 


পাঁচ হাজার ছশো (১১৫২-৫৩)। 
ব্যন্তগত। 
(৩) ডাঃ 'বমলাচরণ ল, ৬৩ 


রাধাবাজার স্ট্রীট, জাঁরমানা নয় 
হাজার ৫৬। সাল £ ১৯৬২-৩৩। 
ব্যান্তগত ৷ 

(8) মেসার্স জানকাীঁদাস সিউ- 


নারায়ণ, ৪৭ ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা, 


রোঁজস্টার্ড ফার্ম, জরিমানা দশ 
হাজার টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালের 
জন্য। 

(6) শ্রীপ্রমোদ সেন, ৩১ বি 
সাদার্ন এভন্দ্য, কলিকাতা । - মোট 
জারমানা তোত্রশ হাজার টাকা, বিশ 
হাজার টাকা (১৯৫৪-৫৫), এগারো 
হাজার টাকা (১১৫৭-৫৮)। ব্যান্ত- 
গত। 

(৬) শ্রীভগতরাম বাজোঁরয়া 
(আ্যাসোঁস মৃত)। ব্যান্তগত, ১, 
নবরবাগান স্ট্রীট, কলকাতা । জাঁর- 
মানা ছয় হাজার টাকা। সাল £ 
১৯৫৮-৫৯। 

(৭) শ্রীবুদ্ধুমল ভূটোরিয়া, 
কেয়ার অফ ত্রিপুরা ট্রান্সপোর্ট কোঃ, 
৫৬, এন, এস, রোড। জরিমানা £ 
চৌত্ৰিশ হাজার টাকা (১৯৫৮-৫৯)! 
ব্যান্তগত। 

(৮) শ্রী, পি, কুমার, ১১ 
কনভেন্ট রোড। জরিমানা £ ৯ 
হাজার ৯৯৭ টাকা (১৯৫৮-৫৯)। 

(৯) ডাঃ বিমলাচরণ ল, ৬৩ 
রাধাবাজার স্ট্রীট, জরিমানা ৩০ 
৮৮৮ (১৯৬২-৬৩)। ব্যান্তগত। 

(১০) মেসার্স ক্যালকাটা 
সাপ্লাই এজেল্পী, ৮, ক্যাঁনং স্ট্রীট, 


কলকাতা । রেজিস্টার্ড ফার্ম। জার- 
মানা ৮,৫৬৩ টাকা (১৯৬০-৬১)! 
(১১) ডাঃ সত্যচরণ ল, ৬৩ 
রাধাবাজার স্ট্রীট, রোঁজস্টার্ড ফার্ম। ' 
জারমানা ১৬,৮৪০ (১৯৬০-৬১) 
(১২) মেসার্স উমাচরণ কর্ম 
কার, রেজিস্টার্ড ফার্ম, ১৬১, এন, 
এস, (রাড, কলকাতা । জরিমানা 
৬,৭১০ টাকা (১৯৬৩-৬৪)! 
(১৩) শ্রীমতী চাঁদভাই বাজো- 
য়া, ২৯২, কর্ণ ওয়ালশ স্ট্রট। 
ব্যান্তগত জাঁরমানা ৭,২৮৮ টাকা 
(১৯৫২-৫৩)। 
(১৪) হাঁরদাস মুদ্রা, ২৬১৯ 
শপ, কে, টেগর স্ট্রীট, মোট জার- 


- মানা £ ত্রিশ লক্ষ ৬৬,১৫৭ টাকা। 


ব্যান্তগত পনেরো লক্ষ তোত্রশ হাজার 


টাকা (১৯৫৮-৫৯), পনেরো 


লক্ষ 
তোন্রশ হাজার ১৫৭ টাকা ৯১ 


&৯-৬০)। 





নল শি 


দর্পণ ॥ শন্রবার, ২২শে মার্চ ১৯৬৮ 


লগ হানাহানির ছদ্মবেশে 
রাজনৈতিক আক্রমণ 


ঘটনাকে যতই চেপে দেবার 
চেষ্টা করা হোক আসলে কলকাতায় 
দুদিন (শুক্র-শানবার) যা ঘটে 
গেল তা নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা। ) দোল উপলক্ষ্যে 





লারা জানার 
বাগান, আংঁশকভাবে মধ্য কলকা- 
তার বৈঠকখানা, কেশব সেন জ্ট্রট, 
কলাবাগান (শাঁনবার রাতে এই 
লেখার সময় পর্যন্ত) প্রভাত অণ্চলে 
দই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃঘাত 
দাঙ্গা সৃষ্টর জন্য ইতস্ততঃ ছনার- 
কাঘাত, অ্নসংযোগের ঘটনা 
ঘটেছে। রাজাবাজারে ব্যান্তিগত বন্দুক 
থেকে গল বর্ণের ঘটনাও 
ঘটেছে। মৃত্যু ও জখমের সংখ্যা 
ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম, ও "দ্বিতীয় 
দিনে মৃত্যুর সংখ্যা-তিন, আহত 
-পনেরো। প্রথম 'দিন ছাপান্ন 
রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস, দ্বিতীয় দিন 
. গরীলবর্ষণ দাঙ্গার গভীরতা প্রমাণ 
করে। 

যদিও আপাতঃ ভঙ্গীতে দোল- 


বিলম্বে পেশছেচে এবং সংবাদপত্রের 
সংবাদেই পুলিশের পক্ষপাতিত্বের 
প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কলকাতা 
পুলিশের ডেপ্াটি কমিশনার 
শ্রীবিভূতি চক্রবর্তী দুই সম্প্রদায়ের 
সংঘর্ষের প্রথম দিনে (শুক্রবার) 
28857 পড় 
কথা স্বীকার করেছেন (১৬-৩-৬৮ 
তারিখের সংবাদপত্)। সত্য স্বশকা- 
জন্য শ্রীচক্তবত্খকে ধন্যবাদ । 
ধরমবীরের অপদার্থ প্রশাসন- 
নীতি দাঙ্গার ব্যাপারে যে-ভাঁমকাই 
গ্রহণ করুক, পাঁশ্চম বাংলার গণ- 
তাল্ত্িক শান্ত, শ্রাীমক সংগঠন, ছাত্র 
সমাজ যে হাম্গামা প্রাতরোধে 
ঝাঁপয়ে পড়বেন এ-বিষষে আমরা 
নিঃসন্দেহ ! হাঁতমধ্যেই ছাত্র সংগ- 
ঠন ও শ্রমিক সংগঠন থেকে 
দাঙ্গার বিরুদ্ধে হশয়ারী দেওয়া 
হয়েছে। বামপন্থী যুস্তফ্রন্টও প্রথম 
দিনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন, 
ও একজন মানদষেরও ঘাতকের 
পন আগেই তাদের 
গিয়ে আসা উীচত ছিল--তা তারা 
আসেন নি, তব; তারাও যে দাচ্গা 
দমনে অচিরে এাঁগয়ে আসছেন 
একথাও নিশ্চিত। ইতিমধ্যে কংগ্রে- 
সের কেউ কেউ অবশ্য ভালমানুষাঁ 
নাটক করতে পারে। “জুতো মেরে 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 


গরু দান” বা আগে ঘা করে পরে 


মলমের পুলটিস্‌ লাগানোর বজ্জাত 


তো কংগ্রেসের চিরুকালের। দাঙ্গা 
হয়তো ইতোমধ্যেই থেমে যাবে, 


তবুও দাঞ্গার প্ররোচনায় থাকবে " 


ব্যাপক সংগঠিত প্রাতক্রিয়াশাল 
গণতন্ত্র বিরোধী শান্ত, তাদের 
পোষ্য গুণ্ডাদল, ঠ্যাঙ্গাড়ে ও অবাধ 
, লুঠতরাজের জন্য ছিনতাই পার্ট। 
কংগ্রেস বিশ বছর দলীয় স্বার্থে 
দুধকলা দিয়ে এদের পুষেছে 
বিরোধী রাজনোতিক ২দলগুলির 
ওপর হামলা চালাবার জন্য, প্রতি- 
ক্রিয়াশীল হাঞ্গামা পাকিয়ে তোলার 
কাজে বিশ বছর এদের ট্রোনং 


দুয়েছে গণতান্িক ফ্রন্টগৃঁলকে 


পরোক্ষভাবে গলা চেপে ধরবার 
জন্য। 

কিন্তু পাশ্চম বাংলার মানুষ 
সম্প্রদায় ার্বশেষে সকলেই বহু 


রন্তু ও অশ্রর মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের ' 


এই পর্দার আড়ালের ঘাতকবাত্ত 
সম্পর্কে আজ সচেতন। সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়গূলিকে শুধু রাজনৌতক 
আঁধকার দিয়ে কংগ্রেস সেকুলার 
জেঞ্লা বাঁড়য়েছে বটে (প্রাতীক্রিয়া- 
শীলরা এই জন্যই (চোখ টাটানো 
অপপ্রচার করার সুযোগ পায় যে, 
“সংখ্যালঘৃরা এখানে দিব্য আরামে 
আছে!» আরাম তো বটেই!) 
কিল্তু তাদের পশ্চাদপদ শিক্ষা ও 
অর্থনৌতক পঙ্ক থেকে উদ্ধারের 
কোনরকম চেষ্টা করে নি। সংখ্যা- 
লঘু দরদী জনাব হুমায়ূন কাঁবর 
কেন্দ্রীয় মন্তিত্বের আমলে ১৯৬৪-র 
দাঙ্গার পর সংখ্যালঘুদের জন্য দশ 
কোট টাকা সাহায্য আদায় করে 


তাঁর মহব্বতের মহান সাধ পূর্ণ, 


করোছলেন! একে হিন্দভাষায় 
বলতে গেলে, “ভদ্রলোক সংখ্যা 
লঘু সম্প্রদায়ের জন্য. শ্রান্ধের খরচ 
আদায় করতে পারেন ভাল”-কীতিত্ব 
এ পর্যন্তই । ফলে, এই সংখ্যালঘু 
জম্প্রদায়গুির, এবং ভারতের 
পনেরো কোটি ভূঁমহীন কৃষক, 
সোয়া কোট কর্মহীন বেকার মানুষ, 
আর এর সঙ্গে আরও বিশ কোট 
নিম্ন মধ্যবিত্তের ভাগ্য একই সত্ধে 
গাঁথা। কায়েমী স্বার্থের, বাহক, 
পধাজপাঁতিদের সেবাদাস কংগ্রেস তা- 
ই সুযোগ পেলেই দেশজোড়া ভয়া- 
বহ অর্থনৌতিক সংকটের 'বক্ষোভ- 
কে বিপথে চালনা করবার জন্য 
সাম্প্রদাক্িক হাও্গামা বাঁধিয়ে 
তোলে। এ ব্যাপারে তাদের সংগ- 
ঠিত গুণ্ডাবাহনী ও ছিনতাই 
পার্ট প্রধান সহায়! কংগ্রেস  বর্ত- 
মানে পাশ্চম বাংলার মান্তিত্বে না 
থাকলেও কংগ্রেসী লাটসাহেবের 
আমলে এর অন্যথা ঘটবার কারণ 
নেই। গোটা প্রশাসন যন্ত্রের আমলা- 
বাহিনীর বিরাট অংশই তো কংগ্রেস 
ভন্ত--বিশেষতঃ বৃটিশ আমলের 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চৌকিদার 
আই, *প, এস, আই, স, এস-এর 
দূল। নইলে প্যালশ কী করে সাম্প্র- 


- চলতে পারে ন্পেপপ্যে।; 


দাক সপ্ত সর 
নেয়। রর 


পশ্চিম বাংলায় যুস্ত-. 


ফ্রন্ট সরকারের আমলে কংগ্রেস, এবং 
তার সাজ্গপাঙ্গরা অনেক , চেষ্টা: 
করেও সাম্প্রদায়ক হুতাশন 
জবালগতে পারে 'ন- যাঁদও তাদের 
কসরতের অন্ত ছিল না। পারে নি 
তার কারণ যুত্তফ্রন্টের ব্যাপক জন- 
প্রয়তা। জনাবরোধা কাজ 


দম SMG aT 
কার পযলেশ ও আমলাবাহনীর 
অসহযোগিতা সত্বেও মুহূর্তে 
সাম্প্রদায়ক হানাহানি দমন করতে 
পারেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে সাম্প্রদায়িক নরহত্যার 
বিরুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে আসতে 
পারে না। পুলিশ বিভাগের সেকেলে 
আত্মম্ভরণ আফসাররা অবশ্য এতে 


সামাজিক কর্তব্যটাও শিকেয় তুলে 
টো জগন্নাথ হয়ে বসোঁছল। 
কংগ্রেসী আমলের জামাই-আদরে 
আাঁটা পড়ায় বামপন্থী যযুন্তফ্রন্টের 
ওপর তাদের আক্রোশও ছল কম 
নয়। সেই আক্রোশ তারা চাঁরতার্থ 
করোছিল যন্তফ্রন্টের সরকার বাতিল 
হবার পর হাজার হাজার মানুষকে 
পিটিয়ে জন্মের মত পঙ্গু করে, 
৫০ হাজার ম্ান্দষকে কয়েদ করে। 
পদীলশের হয়ে নেপথ্যে ঝাংলার 
লাট সাহেবই একাজটি করে 'দয়ে- 
শছলেন। মধ্যে ছিল শুধু দুই 


নিক্ষেপ করেছে। কংগ্রেস কিংবা 
তার সাঙ্গপাঙ্গদের আজ আর চিনতে 
কষ্ট হয়, না, কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে 
দাঁড়াল জনাব হয়মায়নন কবরের 
মত' রাজনৈতিক ভণ্ডরা_যাঁরা 
সংখ্যালঘয সম্প্রদায়ের “উজ্জ্বল 
তারকা” হয়েও কংগ্রেসের মত জঘন্য 


কার দরজা দিয়ে বার বার নভুন করে 
পারত জমান। কংগ্রেসকে নেপথ্যে 
সাহায্য করবার জন্য ব-কলমে মুস- 
িম ফ্রন্ট তৈরীর কোমর আঁটেন। 
যেন সংখ্যালঘ: স্বার্থ ও এদেশের 


BE তিন 
প্রতি আক্রোশ মেটাবার জন্য কে ওপর আঘাত হানা অনেক স্বাবিধা। 
জানে কংগ্রেসের কাছে আত্মাবক্রয়- এবং এই ব্যাপারই গত. দাঁদনের 
কারণ সংখ্যালঘু :সম্প্রদায়ের হ্ুনতা- দাত্গায় ঘটেছে। ৃ 
দের গোপন হাত রয়েছে কিনা! : বর্তমান দাঙ্গা যাঁদ ননীর্বচার - 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই সংখ্যাঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো তবে এক * 
লঘ, সম্প্রদায়ের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি একটি এলাকা ধরে ব্যাপক আগ্ন- 
করে সীমান্ত উত্তপ্ত রুরার চক্রান্ত সংযোগ ও হত্যাকান্ড ঘটতো। যা 
এই হলে; ঘটেছে “তা ‘বাচ্ছন্ন, খন্ড খণ্ড। তবু 
দাঙ্গার প্রথম রাউনখতি।ক রাজ্যে, , এ সাম্প্রদায়িক দাজ্গা-এতে কোন্‌ 
কি. কেন্দের “সর্ব আজ কংগ্রেসের. " দ্বমত থাকতে. পারে না, বিষয়াটকে * 
অবস্থা দিশাহারা । রাজ্যগুলোতে এখন আর. দু-দলের * হাঙ্গামা বলে 
কংগ্রেস রাজনোতিকভাবে . ভ্নাীঘির- চেপে, দেওয়া: বানর আঁ: 
দাঁড়া নিয়ে বিপন্ন শুধু ছোবলের প্রাতিক্রিয়াশখল রাজনৌতক দল-_ 
বিষে টিকে আছে প্রতিষ্ঠ্রানগতভাবে, বিশেষ করে কংগ্রেস যার পাণ্ডা, ' 
কেন্দ্রে অর্থনৈতিক হাবুডুবু ৷ সারা তারা সরাসাঁর রাজনৈতিক গৃহয্যদ্ধে 
ভারতজুড়ে একযোগে ব্যাপক গণ- ভয় পায়, সেইজন্য তারা সাম্প্রদায়িক 
রোষের প্লাবন দেখা দেবার আশঙ্কা দাঙ্গার আশ্রয় নেয়। তাই মূলতঃ 
বর্তমান। এরই মধ্যে কংগ্রেসের বড় রাজনৈতিক গ্রাতাহংসা প্ররোচিত 
“সৌয়ামী”  আমোরিকায়_ ডলার এই দাঙ্গার লক্ষ্য যাই কেন না 


. বাঁচানোর “রাহ ভ্রাহি” রব শুরু হোক্‌, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীব- 
"হয়েছে; ভিয়েতনামে আক্রমণ নেই এতে নেমে এসেছে ভয়াবহ 


চালাতে গিয়ে শীবশ্বপঃাঁজবাদের দুদিনের ছায়া। বাংলার ছান্র-যবক 
পরমায়ু বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ডলার শ্রামক সংগঠন ও গণতান্নিক রাজ- 
বাঁচবার জন্য আমোরকা সোনা নৈতিক দল, 'নার্বশেষে গণতাদ্তিক 
ছাড়তে সুরু করেছে। এর প্রভাব মানুষ এবং প্রগতিশীল সংবাদপন্রকে 
ভারতে সবচেয়ে বেশী পড়বে, কারণ আমরা আহ্বান জানাক তারা অকু- 
দুবেলা আমেরিকার খয়রাঁত সাহায্য তোবিশ্বাসে -প্রয়োজন হলে এখন , 
না পেলে ভারতের সন্ধ্যা প্রদীপ থেকেই স্থায়শভাবে পাল্টা সংগঠিত 
জবলে না।. ডলার বা সোনার আল্ত- শান্ত প্রয়োগ করে দাঙ্গাবাজদের 
জাতক মূল্যমান পড়ে গেলে টাকার প্রাতিরোধ করুন। সাম্প্রদায়িক 
দাম আরও পড়ে যাবে, ফলে জানষ- শ্লোগান তুলে মানুষের জীবন "নিয়ে 
পত্রের দাম আরও হৃহ করে থেকে থেকেই যারা জয়া খেলে 
বাড়বে। সাধারণ পাঁরবার আয়- তাদের শেষ সমুচিত জবাব 'দিন। 
ব্যয়ের হিসাব কষতে গিয়ে চোখে পাঁশ্চমবাংলার বুক থেকে প্রাতক্রিয়া- 
আরও বড় বড় সর্ষেফুল দেখবেন। শীলদের বিষদাঁত সমূলে উপড়ে 
ফলে ।অসন্তোষ, বিক্ষোভ বাড়বে। ফেলুন, ওদের কোমর ভেঙ্গে ?দন। 
এই "অবস্থায় নির্বাচন হলে কংগ্রে- সংখ্যালঘুদের যাঁদ আপনারা প্রাথ- 
সের পরাজয় অরধারিত। সুতরাং মক ভরসাটুকু না দিতে পারেন 
রাজ্যব্যাপন দাঙ্গা ছাড়িয়ে ির্বা তবে পাঁশ্চম বাংলায় গণতাল্িক 
চনকে পাঁছয়ে দেওয়া যায় কিনা সংগ্রাম এগোতে পারে না। সারা 
বর্তমান দাঙ্গার পেছনে এই হলো ভারতে পনেরো কোট ভূমহশন 
দ্ৰিতায় বা প্রধান রাজনখীত। কৃষক, সোয়াকোটি বেকার, কুঁড় 
দাঙ্গার ভৃতশীয় রাজনীতি বিরোধী কোটি অসহায় 'নম্নমধ্যাবত্তের 
পক্ষের কমীদের ওপর এই ফাঁকে জীবন বল্তণামুন্তির সংগ্রাম এগোতে 
ব্যান্তগত আক্রোশ মেটানো । স্বাভা- পারে না, কারণ এগদীল পরস্পর 
{বক অবস্থায় রাজনৌতক কর্মীদের অন্তঃপ্রাবন্ট সমস্যা । রাজনোতিক 
ওপর আক্রমণ হলে ব্যাপারটা সাম- মুনাফার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
লানো যায় না, সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার মৃলধন প্রাতক্রিয়াশশলদের মুলধন-_ 
আড়াল থেকে রাজনৌতক কর্মীদের (শেষাংশ ৭ম পচ্চায় ) 





চার ॥ 


পাঞ্জাব রাজ্যে গোলমেলে অবস্থ 


রাজ্যপালের ন্নাজনীতিতে অংশগ্রহণ 


রি (লে পরতানাব) 


পাঞ্জাব রাজ্যেও সাধীবধানমিক রে বি উপস্থিত করছে। তান হি তখন পাঞ্জা- 


সংকট দেখা দিয়েছে। রাজ) ? 
সভায় স্পীকার ফোগীন্দার সং, 


তবে সংকুটট?-- : সাহবধা- 
নিক, যাঁদও রাজ্যপাল 'পাভাতে নানা 
রকম কীর্তন গাইবার চেষ্টা করেছেন, 
এটা পশ্চিমবঙ্গের মত নয়, অম- 


কের মত নয় তমুকের মত ইত্যাদ। - 


কিন্তু সংকট ত বটে। এবং তা 
নিঃসন্দেহে সাংবধানিক। রাজ্যপাল 
পাভাতে অথবা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী 
গোপাল মেনন এটাকে যতই ঢাকবার 
চেস্টা করুন। রর 

এই মার্চ স্পীকার যোগনন্দার 
সং মান দুই মাসের জন্য বিধান- 
সভার আঁধবেশন বন্ধ করে দেন। 
রং দেবার সময় তিনি বলেন যে, 
কংগ্রেস ও জনতা পার্ট (মুখ্যমন্ত্রী 
শিলের পার্ট) বিধান সভার কাজ 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পথে নানা- 


আরো. মন্তব্য করেন যে, . 


ই ভরা কান 


“Mr. Gill seems to be ‘a নেতাদের. ত বটেই কেন্দ্রীয় কংগ্রে- 
মানের রর কে ফেলে এই সংকট ২. চাও “tool in the bands 0£,সশীদের পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। 


the: Congress. Party which ০ 


কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে পা- 


‘does hof seem inclined to - ভাতে স্ধীবধানক সংকটকে আরো 
own or লি any respon- বায়ে তুলেছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের 


sibility. 

ডিসেম্বর মানার মান 
নতুন মাল্পসভার পতন এবং যডন্ত- 
ফ্রন্টের পতনের সময় বলেছিলেন যে, 
সংখ্যালঘু ছিল মন্তিসভা যতক্ষণ 
পযন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থ - 


খুসী করতে িয়ে। তান ধান 
সভা “প্রোরোগ” করেছেন। স্পীকার 
যাঁদ আনার্দস্ট কালের জন্য বিধান 
সভা স্থাগত করে দেন তবে রাজ্য- 
পাল সংবিধানুসারে প্রোরোগ করতে 
পারেন। কিন্তু স্টিকার যাঁদ 


লাভ করবে, ততক্ষণ এই সরকার” নির্দিষ্ট কালের জন্য বিধান সভা 


বৈধ। 


৭ই মার্চের রুলৈংএর পর কংগ্রেস 


কর্তৃপক্ষ বড় বেকায়দায় পড়ে গয়ে- 
ছেন। একদিকে যখন কংগ্রেস 
সভাপতি 'নিজালিঙ্গাপ্পা হ7শ্কার 
ছেড়ে চলেছেন এই বলে যে অকং- 
গ্রেসী সরকারগলর পতন ঘটাতে 


স্থগিত করে দেন (এক্ষেত্রে দু মাস) 
তবে রাজ্যপাল সেটা করতে পারেন 
না। সংবিধান তাঁকে সে ক্ষমতা দেয় 
নি। 
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বাজেট পেশ করা হল না 
এখানে বলা দরকার, .৩১শে 
মার্চের মধ্যে রাজ্যের বাজেট পেশ 


করতেই হবে। না হলে রাজ্যের 
সমস্ত সরকারী . খরচ বন্ধ হয়ে 
যাবে। 'অর্থাৎ সরকার অচল হয়ে 
পড়বে। যেহেতু স্পীকার দু মাসের 
জন্য বিধান সভার আঁধবেশন স্থাগত 
করে দিয়েছেন, সেহেতু রাজ্যের 
বাজেট বিধান সভায় পেশ করার 
কোন সম্ভাবনাই £নই। অতএব 
শাসকগোষ্ঠীর মাথায় বাজ। 

আর তাঁর মোকাবিলা করতে 
গয়ে পাভাতের এই কাজ, অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ অগণতান্তিক এবং অসাং- 
বিধানক পদ্ধাততে স্পীকারের 


রুলিংকে উপেক্ষা করে বিধান সভা 


“প্ররোগ” করেছেন। 


দর্পপি ॥ শুক্রবার, ২২শে মার্চ-১৯৬৮ 


ভূমিকা ছেড়ে রাজনশীতকের ভূমিকা 
নয়েছেন। তান স্পাঁকার মান 
এবং মুখ্যমন্ত্রী গিলের মধ্যে সম: 
ঝোতা আনা যায় কিনা সে কাজে 
হাত দিলেন। এই কাজ তাঁর এন্স-. 
য়ারের বাইরে! অর্থাৎ ক্না “গল- 
রাজকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে 
হবে, এই তাঁর এখন একমাত্র মন্দ। 

কিন্তু পাভাতে সফল হলেন না 
অর্থাৎ মান এতটুকু বাঁকলেন না। 


যায়। অর্থাৎ কিঞ্্মী কং 

নীতি আজ এই তে 
কোন সংবিধান, কষা কোন গণতন্ত্র 
না, কোন নরতিশএ্না ধেভাবেই হোক 
কংগ্রেসকেস্জশাসন . ক্ষমতায় জিইয়ে, 
রাখতে হবে। রঃ 


সত্যপাল ডাং বলেন 
এগ্রসংগে উল্লেখ করা যেতে 
পারে, ডিসেম্বর মাসে যখন স্পীকার 


- মান গল মাল্পাসভাকে বৈধ ঘোষণা 


রাজ্যপালের এই ভূমিকা নিয়ে রাজ্যপালের রাজনৈতিক 


চণ্ডীগড় এবং দিল্লীতে প্রবল 'িত- 
কেরি সূচনা হয়েছে। 


ভূমিকা 


রাজ্যপাল তাঁর সাংবধাঁনক 


পৃথিবীর রৃহত্তম গণতন্ত্রের সবচেয়ে যোগ্য 
সার্কাস পাটি কংগ্রেসের নির্বাচনী ঝোলায় 
একমাত্র তাস 'ঘেরাও' 


(দপণের পর্যবেক্ষক) 


পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের বড় 
আশা ছিল মধ্যবত্ণী নির্বাচনকে 
ভণ্ডুল করতে সক্ষম হবে। কিন্তু 
পশ্চিম বাংলার মত জাঁটল রাজ্যকে 
কেন্দ্র বেশী দন হাতে রাখতে চায় 
না। তাছাড়া “মরেও না মরে অরি” 
এহেন বামপল্থী য্য্তফ্রন্টকে যখন 
দেখা গেল সাধীবধাঁনক স্বৈরাচারের 
নাগপাশে বে'ধেও খতম করা গেল 
না, তখন মধ্যবতশি নির্বাচনের 
বিরুদ্ধে আর 'বশেষ কোন অজন- 
হাত আনতে সাহসী হলো না 
কেন্দ্র। রাজ্যপালও এখন দেখা 
ফচ্ছে_ সবাকছ সুবোধ বালকের 
মতই প্লেনে নিচ্ছেন! না নিয়ে কেন্ত 
বা রাজ্যপালের উপায় কা? বাম- 
পন্থী যক্তক্রলন্ট তো সাফ সাফ বলে 
দিয়েছেন আঁবলম্বে মধ্যবতণী 'ির্বা- 
চন চাই। 'নর্বাচন নিয়ে গাঁড়মাঁস 
হলে আবার তারা রাজ্যের শাসন, 
কার্য অচল করে দেবেন। 

দেশের মানুষের নতুন করে 
মতামত নেবার জন্য মধ্যবতণি 
ধনর্বচনের দাবী, অন্যথায় শাসন- 
কার্য অচল করে দেবার সংকল্প 
কোনটাই কাঁমউীনস্ট দাবী নয়; 
». কংগ্রেস যে পুজিপাঁতি সংবিধান, 
/ সাধারণ নির্বাচন ও আহংস আন্দো- 
লন নিয়ে লক্ষ কম্ফ করে তার 
' চাইতে এক রাস্তও- বেশী কিছ; 
দাবী' করেন ন বামপল্থী হ্য্ত- 
ফ্ুন্ট। এতেই কংগ্রেসের হিক্‌কা 


ওঠার জোগাড়। বামপন্থী যু্ত- 
ফ্রন্টের সভার পর িউ িউ করে 
রাজ্য কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল, 
নির্বাচনে তারাও ভাত নয়, বঙ্গ 
কংগ্রেসও নাকি মধ্যবর্তী নির্বাচনই 
চায়, এবং এই মাসেই। অথচ এই 
মধ্যবতশ নির্বাচনকে এড়াবার জন্য 
কংগ্রেস কত রকমের রাজনৈতিক 
ব্যালেই না নাচল। প্রথমে তারা 
গণতন্মকে রক্ষা করল প্রফুজ্ল 
ঘোষের মত একজন গণাবদ্বেষী 
রাজনৈতিক 'ব*বাসঘাতককে কোল 
দিয়ে, আবার তারাই নাকি রাজ্যের 
স্বাভাবক অবস্থা ফাঁরয়ে আনার 
জন্য রাম্ট্রপাতর শাসনের সুপারিশ 
ও প্রফু্ল ঘোষকে পদত্যাগের 
অনুরোধ জানাল জেনসেবক) দেশের 
মানুষ কি জানতে পারল কার 


হাতে গণতন্ত্র জবাই হয়েছে? কার . 


আমলে অস্বাভাবক অবস্থায় দেশ 
ছারখার হয়েছে? দেশের মানুষ 
ষে বোকা, তারা জানবে কী করে! 
দেশের মানুষ কী করেই বা বুঝবে, 
য্তফ্রন্টের আমলে ঘেরাও-এর ফলে 
যখন এক লক্ষ আশী হাজার মানুষ 
কর্মচ্যত হয়োছল, যুস্তফ্রন্ট আর 
ঘেরাও বিদায় হবার পরও তারা 
কাজ ফিরে পেল না কেন। 
চীন চীন করে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
পাঁচ বছর বেজায় মজা 
লুটেছে, এখন ঘেরাও নিয়ে বংগ 
কংগ্রেস আরও পাঁচ বছর মজা 


লুটতে চায়। মধ্যবতশী নির্বাচনের 
আগে তাই তাদের 'নর্বাচনী আঁভ- 
সারে ঘেরাও একটি মৃখ্য আই- 
টেম। সারা ভারতবর্ষে এক কোট 
পণচশ লক্ষ মানুষ বেকার, বাংলা 
দেশে দশ লক্ষ; চতুর্থ পরিকজ্পনা 
আদৌ ভূমিষ্ঠ হলে চতুর্থ পরি- 
কল্পনার শেষে “দেশের অভাবিত 
অর্থনৌতিক উন্নাতির " জেল্লায় 
বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে দু কোঁটি- 
রও বেশী! আর যাঁদ চতুর্থ পাঁর- 
কল্পনা শেষ হতে হতে কংগ্রেসী 
রাজত্বে বেকারদের এক পুরুষ 
আঁন্দ্য বেকার-মৃত্ত লাভ করে 
তবে বেকারের সংখ্যা দু কোটি 
থেকে দশ কোটিতে পেপছতে পারে । 
এর মধ্যে ভূমিহীন কৃষকদের বেকা- 
রৈর সংখ্যা বা শিল্পাঞ্চলে যাঁরা 
ঠিকা মজুরের কাজ করেন সেইসব 
অর্ধবেকারদের সংখ্যা ধরা হয় 'ন। 
ভারতবর্ষে পনেরো কোট ভূমিহীন 
কৃষক বছরে নয় মাস বেকার 
থাকেন। কংগ্রেসী গণতন্ত্র বশ 
বছরের যৌবনে জেল্লা আছে বৈ 
ক! 

তব কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারে 
নেমেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণ- 
তন্ত্রের সবচেয়ে যোগ্য সার্কাস 
পার্টির ক্লাউনদের নির্বাচন 
ঝোলায় এবার ঘেরাও ছাড়া আর 
কোন তাস নেই! চাল্পশ হাজার 
মানুষকে কয়েদ করে, হাজার হাজার 


মানুষকে পিটিয়ে অমৃত করে, 
এম এল এ-দের মদ খাইয়ে িড- 
ন্যাপ করে কংগ্রেস তার কোয়ালিশন 
মশ্রিসভার আগে ও আমলে দেশে 
যে রাজনৈতিক পরিচ্ছন্নতার পাঁর- 
চয় দিয়েছে, শ্রদ্ধার যে বান ডাঁক- 
য়েছে তাকে তো সন্মাসবাদ বলে 
না, তাকে বলে “গণতন্ত্র”, কংগ্রেসী 
গণতন্দ্র! আর মার্ক'সবাদাঁ কমিউ- 
নিস্টরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাক 
ছাঁড়য়েছে। এ নাহলে কংগ্রেস! 
আর কংগ্রেসের নেতা অতুল্য ঘোষ- 
প্রফুল্ল সেন! 
যুক্তফ্রন্ট সরকার তখন জীবিত। 
সুন্দরবনের মধুক্ষরা ভোলানাথ 
ব্রহ্মচারী প্রভীতর রাজনোতিক 
ব্ৰহ্মচৰ্য ত্যাগ করে চোরঞ্গর 
সংসারধর্মে প্রত্যাবর্তনের পরই 
জনমতের প্রাত 'নর্বাচিত প্রাতানাধ- 
দের বিশ্বাসঘাতকতার গুরুতর 
প্রশ্নাট দেখা দেয়! জনমতের প্রাত 
'নবিড়ভাবে ঘাঁনম্ঠ মাক্সবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টর পক্ষ থেকে 
তখনই সর্বপ্রথম শ্রীপ্রমোদ 
দাশগুপ্ত মধ্যবতী নির্বাচনের ডাক 


দেন। অতুল্য-প্রফ্জ্ল যতই লম্ফ- 
ঝম্ফ করুন, সংসদীয় রাজনীতির 
যুষৎসুতেও যে তারা মার্কসবাদী 


কমিউনিস্ট পাঁট'র কম্যান্ডে চলতে" 


বাধ্য এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। 


করেন তখন সি পি আই নেতা 
সত্যপাল ডাং পয়েন্ট অফ অর্ডার 
তুলে বলোছলেন যে, গল সরকার 
অবৈধ। তিনি অবৈধ আখ্যা দেয়ার 
সময় যে য্যন্ত 'দয়োছলেন সে 
য্ন্তির সমর্থনে লোকসভায় রুলং 
দোঁখয়েছিলেন। সত্মপাল ডাং-এর 
বন্তব্য ছিল, 'গলের দল জনতা 
পার্টি কতকগুলি দলত্যাগণকে নিয়ে 
গঠিত। এই দলের কোন ঘোষিত 
প্রোগ্রাম নেই বা কোন নশীতও নেই ॥ 
তারা এই প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম কিম্বা 
নাত নিয়ে জনসাধারণের কাছেও 
কোন দিন যান ি। তাছাড়া. 
বিধানসভার বাইরে এই দলের কোন 
সংগঞ্নও কিছু নেই। এই রকম 
একটি দন্দের সরকার কোন য্যান্তুতে 
বৈধ হতে পারে, এই প্রশন তুলে- 
ছিলেন য্তফ্রন্টের প্রান্তন খাদ্যমল্ম 
সভ্যপাল ডাং। 

সি পি আই নেতা ডাং লোক- 
সভায় যে সব ব্যালং-এর উল্লেখ 
তাঁর বস্তব্যের সমর্থনে করেন, তাতে 


বলা আছে বে, লোক সভায় সপ [কার 


সেই দলকেই বিরোধী দল হিসেবে 
স্বাঁকার করবেন যে দল লোকসভার 
বাইরে স্হানার্দস্ট বন্তব্যাভাত্তক 
সংগঠন গড়তে পেরেছে । “ 

৭ই মার্চের রুলং-এ স্পীকার 
মান বন্তব্য রাখেন, সত্যপাল ডাং 
সে 'বন্তব্যের পাঁরপ্রেক্ষিতে মানের 
কাছে আবেদন রাখেন এই বলে ষে 
তিনি (স্পীকার) যেন ভিসেম্বর 
মাসের রুলিং সম্পর্কে পুনার্ববে- 
চনা করেন। 

পাঞ্জাবের এই দাংবিধাঁনক 
সংকটে যাক্তক্রন্ট (সি পপি আই, 
পি আই-এম, সন্ত আকাল”, 
সঞ্ঘ প্রভৃতি আছে) দাবী করছে 
যে, অবিলম্বে গিল মাল্মসভা খারিজ 
করা হোক এবং মধ্যবতশী নির্বাচনের 
ব্যবস্থা হোক। ১৬ই মার্চ 


ul 1-পরবার, ২২শে মার্চ ১৯৬৮ 


৪ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 
চার দোসররা সামারক 
য় ক্রমাগত বাড়াচ্ছে 


দের্সণের বিশেষ প্রাতানাধ) 


মাকিনি যত্তরাষ্্র ও তার দোস- 
রা খাতে ক্রমাগত ব্যয় 
রাদ্দ. বাড চুলৈছে। একাঁট 
৬ 
৯ "হাজার কোট 

লার- অর্থাৎ প্রায়”০ কোট 
[কা 'মালিটারণ খাঞ্ে খরচ করেছে। 
যাটো গোম্ঠী* প্মলটারঙ্জ খাতে 
তাক্ষতাবে যে অর্থ, বায় করে সেই 


৬৭-৬৮ খঙ্টাব্দের) হল সাত 
হাজার দশ কোট ডলার । এই হিসে- 
বের মধ্যে আধা মালটারী সংস্থা 
ইত্যাঁদকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে 
বিশেষজ্ঞদের মতে, এবছর এই বরা- 
দ্দেরও অনেক বেশী টাকা মার্কন 
ষুন্তরাষ্ট্র ব্যয় করতে পারে, কারণ 


ধানী তিরানায় ১৯৬৮ সালের 
আলবেনিয়া-ুগোশ্লাভ বাণিজ্যের 
যে চ্ান্ত হয় তা সাঁবশেষ উল্লেখ্য । 
দুই পক্ষ ষাট লক্ষ ডলার বা সাড়ে 


চার কোটি ভারতীয় টাকা মূল্যের ' 


পণ্য বিণিষয়ের এক চ্দান্ত করে। 
গত কয়েক বছরে আলবোনয়া ও 
যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে বাণিজ্য খুবই 
কম হয়। এবং ১৯৬৪-৬৬ সালে 
বাঁণজ্য প্রায় হয়ান বললেই চলে । 
সেদিক থেকে এই অজ্ক দুই সমাজ- 
তান্ক দেশের মধ্যে পুনরায় 
সম্পর্ক বৃদ্ধির 'নর্দেশ 'দচ্ছে। 
যুগোশ্ল।ভ একসপোর্টের (আল্ত- 
জাতক সংস্করণ) এক তথ্যে 
আরও জানা যায় যে, গত বছর প্রথম 
দশ মাসে আলবেনিয়া -ও যুগো- 
শলাভয়ার মধ্যে প্রায় ৫২ লক্ষ 
ডলার মূল্যের পণ্য বিনিময় হয়। 
এর মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া আলবোঁন- 
রায় ২৮ লক্ষ ডলারের পণ্য রপ্তান 
করেছে; আর আলবোৌনয়া ষুগোশ্লা- 
ভয়ায় পণ্য রপ্তাঁন করেছে ২৪ লক্ষ 
ডলার মুল্যের! 


এশিয়ার অন্যনও সে আক্রমণের তাল 
করছে। ফলে এই বরাদ্দ বেড়ে সাত 
হাজার সাত শ কোটি টাকায় উঠতে 
পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে 
করেন। শুধুমাত্র ভিয়েতনামে 
মা্কন সাম্রাজ্যবাদ মাসে দ:-শ কোট 
ডলার বা দেড় হাজার কোটি টাকা 
ব্যয় করছে। 

আর একটি হিসেব মতে, মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের শতকরা 
কুঁড়িভাগ অপ্রত্যক্ষ 'মালটার খাতে 


ব্যায়ত হয়। এছাড়া ‘মালটারী বা 


আধা মিলিটারী গবেষণা খাতে এক 
{বিরাট অগ্ক যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করছে। 
'বাভন্ন ধরনের গবেষণার নাম কর- 
লেও দেখা যাবে মাঁক্ন য্যস্তরাম্ট 
াঁলটারী গবেষণা ইত্যাদির দিকেই 
জোর 'দয়েছে। এক তথ্যে জানা 
যায়, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ খজ্টাব্দে 
গবেষণা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল 
যথাক্রমে ২৬০০ কোট ও 
২৭০০ কোটি ডলার এবং 
এর মধ্যে প্রাতরক্ষা বিভাগ মহাশনন্য 
ও আণাঁবক কমিশনের জন্য যথাক্রমে 
১৪৯০ হাজার কোটি (সমগ্র থবে- 
যণার শতকরা ৫৪:৪ ভাগ); ও 


Ef 


১৪৩০ হাজার কোটি ডলার (সমগ্র 
গবেষণা পরিকল্পনার শতকরা ৫৩ 
ভাগ)। 

প্রসঙ্গত-উল্লেখ্য জনস্বাস্থ্য ও 
শক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৯৬৬ 
থৃঙ্টাব্দে বরাদ্দ হয়েছিল মাত্র ৮৭ 
কোট ৭০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ গবে- 


অমর ভিয়েতনাম 





শান্তির লালত বাণী, না 
পরিহাস? . 
. অবশেষে বুদ্ধবাজের মুখে 


আত্মরক্ষামূলক.. ভূমিকা কি 
হতে পারে? উত্তর ভিয়েতনামের 
.ওপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করে শুধু 


ষণা বরাদ্দের মাত্র শতকরা ৩:৪ শান্তির ললিত বাণী ? মার্কিন পর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে মহন্ত 


ভাগ। 


: রাষ্ট্র সাঁচব ডাঁন রাফ্ক . সেনেটের 


ফোজের মোকাবিলা করাই হবে 


কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বৈদৌশক 'বষরক ফ্লামাটর ' কাছে এই আত্মরক্ষামলক ভুমিকা। কিন্তু", 
অধ্যাপক বেনট বেসামারক . খাতে ' বন্পেন যে, যয্ধাবসানের ' আলোচনা মস্তফৌজের দক্ষ আক্রমণাত্মক ভাঁম- * 
শুরু; করার .জুন্য উত্তর ভিয়েতনামের, কলার কাছে মাক্নিএকট-কৌশল সব 


ব্যয় বরাদ্দের হিসেব করে এই, 


সিদ্ধান্তে .পেণঁছেছেন যে, ১৯৩৯: ওপুর বোমা 'বর্ষণ বন্ধ করনত ব্যর্থ হয়ে বায়"এবংগীন্ুড়ন্যাপায় j 


খষ্টোব্দে যে ব্যয় হত রর্তমান'ব্যয়ের * [তিন্‌ রাজন আছেন। ভান - রাস্ক হয়েই তারা“ রূর্মকে সঙ্গরসারত ' 
হার তার চেয়ে অনেক এনীচে। অ সহজে শান্তি, - আলোচনায় করে। যুদ্ধকে মার্ক যুদ্ধবাজরা 


{বিখ্যাত মার্কন অধ্যাপক গলৱেথ 
মার্ক যুন্তরাষ্ট্েরে অর্থনৌতক 


উন্নয়ন ইত্যাদ পর্যালোচনা করে 
মন্তব্য করেছেন যে, এই অর্থনীতি 
দারদ্য কমাতে পারে নি এবং 


প্রবেশ করবার পাত্র নন, তবে? 
মাকনি যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম” 
" যুদ্ধের, বিরুদ্ধে মনস্তাত্বিক প্রাত- 
রোধ আন্দোলন বেশ সুসংগঠিত 
হয়েছে। এ কাঁমাটির চেয়ারম্যান 
স্বয়ং ফৃলৱাইট এই বিষয়ে মার্কন 


কৃষ্ণকায় জনসাধারণের জগীবনের “প্কারকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়- 


উন্নাত করতে পারোন। অর্থাৎ 
মালটারী খাতে ক্রমাগত ব্যয় বাড়া- 
বার জন, উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় 
কমাতে হচ্ছে। ফলে মাঁক্ন নাগ- 
করা অনেক সুবিধা থেকে বাত 
হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, এই ব্যয় বৃদ্ধির 
ফলে ক্রমেই সাধারণ মানুষের ওপর 
ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে। একাঁট 
[হিসেব মতে, গত ষোল বছরে িন- 
গুণ ট্যাক্স বেড়েন্ছ, যার পাঁরমাণ 
ষোল হাজার একশ কোটি ডলার। 
১৯৬৬ খন্টাব্দে মার্কিন জাতীয় 
আয়ের পাঁরমাণের শতকরা ৩৫ ভাগ। 


পশ্চিম জার্মানী আফ্রিকার 
হ্বত শাসকদের সাহায্য করছে 





পশ্চিম জামান সাম্রাজ্যবাদের 
সাহায্যকে সম্বল করেই 
চক্র আফ্রুকা মহাদেশের বিভন্ন 
অঞ্চলের জনগণের ওপর নিতন 
চালাচ্ছে। সম্প্রতি কায়রোতে খাাফ্রি- 
কার বিভিন্ন অঞ্চলের মান্তযোদযাদের 


" এক বৈঠকে উপরোন্ত মর্মে মতামত 


ব্যস্ত করা হয়। এ বৈঠকে ক্ষণ 
আফ্রিকায় নিষিদ্ধ রাজনোৌত:চ দল 
আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অফ 
সাউথ আফ্রিকা (এ এন সি), 
আঙ্গোলার এম পি এল এ, ভিন্বাবে 
আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়ন ক্লাপ) 
প্রভৃতি সংগঠনের প্রাতানাধর উপ- 
স্থিত ছিলেন। এ এন ি-র প্রতি- 
'নাধ ম্যাকিওয়ানে আঁভযোগ করেন 
যে, আরব-ইসরাইল সংকটের সময় 
ফরস্টার সরকারের (দক্ষিণ আফ্রুকা) 
সৈন্যরা ইসরাইলের পক্ষে মজুত 
হয়েছিল এবং এই সব টোন্যদের 


কয়া পাশ্চম জামানী। 


এছাড়া প্রাতনাধরা আরও 
আঁভযোগ করেন যে, পশ্চিম 
জামানী, ইসরাইল ও দক্ষিণ 
আঁফ্রকা গোপনে পারমাণাবক অস্ত্র 
বানাচ্ছে এবং গোপনে তারা পর- 
স্পরকে সাহায্য করছে। এম পি এল 
এর প্রাতানাধি ফ্রানাঁসস,/কা বারোস 
মন্তক্ক করেন যে, পশ্চিম জামানণর 
সাহায্য না পেলে পর্তুগাল এক- 
দিনও আর মুন্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে 
এ'টে উঠতে পারত না। জাপুর 
প্রাতানাধ স্টেফান নকামো বলেন 
যে, আফ্রিকার জনগণের মাান্ত ও 
স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরুদ্ধে 
যারা কাজ করছে তাদের স্বরূপ উদ- 
ঘাটন করা প্রাতটি স্বাধীনতাকামী 


মানুষের কতব্য। 


গণতান্ত্রিক মহিল| ফেডারেশনের খোলা চিঠি 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাধ ) 
আন্তজাতিক গণতাল্ত্িক মাহলা 
ফেডারেশন (ডর আই ভি এফ) 
সম্প্রাত মাঁক্নি যুক্তরাষ্ট্রে মাহ- 
লাদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি 
লিখেছেন। সেই চিঠিতে মাঁহলা 
ফেডারেশন তাঁদের কাছে আাবেদন 
করেছেন যে, তাঁরা ষেন ভিন্নেতনামে 





মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বদা আবিচল 


এই মাসের মাঝামাঁঝ এক বিশেষ 
অধিবেশনে মিলিত হবেন। 


ছেন। সোঁদনও অর্থাৎ যোদন রাস্ক 
এ উত্তি করেন, ফুলৱাইট স্পষ্ট 
ভাষায় মন্তব্য করেন যে, তান 
অতিশয় নিশ্চিত যে, ভিয়েতনামে 
মার্কন নীতি ঘরে বাইরে ষে প্রাতি- 
ক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে তা মারা- 
তক. ধহংসাত্মক। ১৯৬৪ সালের 
টনকিনের ঘটনা 'নয়ে প্রবল বিত- 
কেরি সূত্রপাত করেছেন ফুলব্রাইট। 
তান বলেছেন, সমস্ত ঘটনাটিই 
প্ররোচনামূলক এবং এর দ্বারা 
মার্কিন যাস্তরাষ্ট্রই যুদ্ধকে সম্প্র- 
সারিত করতে চেয়েছে। 

ভন রাস্ক কাঁমাটর কাছে 
প্রেসিডেন্ট জনসনের {তন 'বালয়ন 
বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জরের অন্ব 
মোদন প্রার্থনা করতে গেলে তাঁকে 
প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হতে 
হয়। মান যুন্তরাষ্টরর নয়া- 
সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যকে ফলপ্রস্‌ 
করার কাজেই -এই সব বৈদোশক 
সাহায্য নিষ,ন্ত হয়েছে। এই নয়া- 
সামাজ্যবাদের রাস্তাতেই মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা 
খুজে চলেছে। খানিকটা পয়গম্ব- 
রের মেজাজে এবং খানিকটা করুণ 
{নাতির সুরে ডান রাস্ক ফুলব্রাইট 
কমিটির কাছে বলছেন £ 

“We cannot find security 
apart from the rest of the 
World. And in the long run, 
we Can be neither prosperous 
nor safe if most other people 
live in squalor or if violence 
consumes the world around 


Us.” 

অবশেষে ডান রাস্ক স্বীকার 
করেছেন যে, “তেত” উৎসবের সময় 
মুন্তিফোজের আক্রমণে মার্কন 
এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবেদার 
সরকারের বহু সৈন্য হতাহত 
হয়েছে। এই প্রথম মার্কিন সর- 
কারের পক্ষ থেকে ' এ ধরণের 
স্বীকীত মলল। | 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র- 
সমূহের মতে, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা 
ভিয়েতনাম সম্পর্কে দ্বিতীয় 
চিন্তার দিকে ঝংকেছেন। এই 
দ্বিতীয় চিন্তা কি হতে পারে? 
মাকিণি যনন্তরাষ্ট্র হয় ভিয়েতনাম 
থেকে সরে আসবে নতুবা আক্রমণা- 
আক ভূমিকা পাল্টিয়ে আত্মরক্ষা- 
মূলক ভূমিকা গ্রহণ করবে। 


উত্তর ভিয়েতনাম শুধু নয়, সমগ্র 
ইন্দোচীনে প্রসারত করতে চেয়ে- 
ছিল। অর্থাৎ কনা, প্রাক্তন ফরাসী 
উপাঁনবেশের অন্য দুটি দেশ লাওস 


সণ্চার করল যে, সে মতলব কার্য- 
করী করতে তান এখন রীতিমত 
দ্বধাগ্রস্ত বোধ করছেন। দেখা 
যাক, পরবর্তী ঘটনার গাঁত কোন 
দিকে যায়? 


দূতদের মধ্যে শলাপরামর্শ 

হেনরী ক্যাবট লজ পাঁশ্চম 
ইউরোপের বিভন্ন দেশের মাঁকন 
রাম্ট্রদূতদের সঙ্গে ভিয়েতনাম 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা কর- 
ছেন। প্রেসিডেন্ট জনসনের অন 
রোধেই এই সব পরামর্শ বৈঠকগদুলি 
বসে। 


আযালায়েন্সের বিপুল সংখ্যক ছাত্র 
হাঁলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেন। সেখানে পুলিস ও ছাত্রদের 
মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্7ীলশ পাঁচজন 
ছাল্রকে গ্রেপ্তার করে। র্যাঁডক্যাল 
স্টুডেন্টস আযালায়েন্স এক ‘বব 
তিতে বলেন যে, হালের প্রাতরক্ষা 
বিভাগকে পোষার জন্য সামাজিক 
খাতে কয় বরাদ্দ ক্রমাগত কমানো 
হচ্ছে। এবং অস্ত্রের জন্য খরচ 
বাডছে। ফলে 'ব্রটেনের দুর্নাম 
হচ্ছে। এছাড়া কিবৃতিতে আঁভ- 
যোগ করা হয় যে, ব্রিটেনের পাশ- 
পোর্ট থাকা সত্বেও বহু ব্যন্তিকে 
ব্রিটেনে ঢুকতে দেওয়া হয়ান কারণ 
তাঁদের অপরাধ তাদের "গায়ের রং 
শাদা নয়। 





॥ 
1] 





আয়বী গণতন্ত্র সম্পর্কে বিরোধী 


গোষ্ঠীর. মধ্যে স্থসম চিন্তার অভাব 
মৌলানা ভাষানীর, অপরিফার রাজনীতি 


মুভমেন্ট দল এবং ন্যাশানাল আও- 
জাম পাঁট্র যে অংশটা ভাসানী 
বিরোধী-_-তারা স্পম্টভাবে তাদের 
মত ব্যস্ত করেছেন। 

পর্ব পাকিচ্তানে পাকিস্তান 


A) 





শাল 





দের; সাত) 


ডৈমেক্ল্যাটিক মুভমেন্ট দল বা পি 
ডি এম দল .২৪শে ২৫শে ফেব্রু 
'যারী , তাদের জাতীয়, পরিষদের ' 
কার্যকর পাঁরষদের দাঁদন ব্যাপণী 


সভা করে। তারাশীনর্বাচনে অর গ্রহণ 
তারা চান, প্রাপ্তবয়দ্কের “করার পক্ষপাতী । এই নির্বাচন 


মাধ্যমে ঈীপ্সত নির্বাচনী দাবীর 
শ্লোগানকে তারা জনসাধারণের কাছে 
স্দপারচিত করার চেষ্টা করবে। এই 
দুদিন ব্যাপী বৈঠক থেকে পি- ভি 
এম দল 'বািতর প্রস্তাব গ্রহণ করেন 
দাবানল হল নিম্নরপ (১) আণ্চ- 
চিক বৈষম্য দূরীকরণ; (২) 


জর রী আইনের আশ: প্রত্যাহার; 
(৩) ইত্তেফাক সহ নিষিদ্ধ পৱি- 
কার বনাশর্তে পুনঃপ্রকাশের অন্‌- 


~ 


# 


মতি দান; (৪) সকল রাজবন্দীর 
“আশ মাত? (৫) মৌলিক আধ 
রানির রিডার 
সমাবেশ এবং মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ 
ঘোষণা বন্ধ করা ; (৭ ) প্রেস ট্রাস্টের 
বিলোপ সাধন এবং সংবাদপত্রের 
ওপর আরোপিত সকল বাধনিষেধ 
প্রত্যাহার ৷ 

পি ডে এম দল ভিয়েতনাম 


সম্পর্কেও তাদের বন্তব্য পেশ করে। 
“ঁভয়েতনাম.: 


প্রস্তাবটি এরূপ £ 
পাঁরাস্থততে গভাঁর উদ্বেগ প্রকাশ 
করে এই আঁভমত গ্রহণ করছে যে, 
বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত 


অধ্যক্ষ - জীযোগেশচন্র ঘোর, এম. এ আয়ূর্ফেদপীরী, 
অক্ষ সি. এস. লেশুন) অ্রম্‌. সি' এস আমেরিকা) 


টলমল? TN 


সাধনা ওঁখধালয়- “চাকা ভাগলপুর কলেজের রসামন শান্তর ভূতপূর্বব অধ্যাপক 


্ ০৮০৪০ সাধনা নগর কলিকাতা শা ক্রলিকাত কেন্র---ডাঃ লরেশত ঘোষ, 


গ্রদ্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) আদর্দা চারা ॥ 





rl Pet 





আওয়ামণ দলের যে /মংশটা ভাসানী 
বিরোধী (তাঁরা ভাসানীকে আয়ুব 
খাঁর সমর্থক বলে মনে করেন) বৈঠক 
নির্বাচন বিষয়ে এই মত প্রকাশ 





এই 'িপশীড়ত, বাঁণ্চত, রাজনীতি 
সচেতন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ 
দূঢ়মাষ্টতে অন্যায়ের ীবরুদ্ধে 


দর্পণ ॥ শক্ুবার, ২২শে মাচ ১৯৬৮ 


রদখে দাঁঁ়িয়েছেন। এর , মধ্যে, 
নিজেদের পতনের * ছায়া দেখতে 


আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহ- 
মান প্রীতির ওপর - শাসকগোষ্ঠী 
ঝাঁপয়ে পড়েছে। ৫ 
ভাসানণ সাহেবের রাজনশীত 
ভাসানীপল্থী ন্যাশানাল আও- 
শৈষ সপ্তাহে টাঙ্গাইলে , বর্সেছিল। 
তাতে ভাসানী সাহেব নির্বাচন 


সখেন নি। *চানপর্নিপঃনেল 
ভাসানী সাহেব-বলছেন, আয়ুব. খাঁ 
আসেন তুবে তাঁর দল তাঁকে সম- 
রন করবেঁদী। লোকে তাঁকে আনব 
সরকারের দালাল বলে-এর উত্তরে 
ভাসানী সাহেব বলছেন যে, ১৯৬২ 
সালে আয়ুবের জেল থেকে (১৯৬২ 
সালের পর চীন-ভারত সম্পর্কের 
পাঁরবর্তনটা লক্ষণীয় এবং সেই সংগে 
রাষ্ট্রসংঘে চশনকে আসন দৈয়ার 
ব্যাপারে সেই সময় পযন্তি বিরোধী 
পাকিস্তানের সংগে চীনের খাঁতির- 
টাও;লক্ষণীয় ) ছাড়া পেয়ে তান 
মোট ৩৭১টি সভায় বন্তুতা করেছেন। 
বের কন্তুতার সুর যে আয়ুব খাঁর 
দালালিতে প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটা দলের 
সদ্য মনোনীত সম্পাদক মেজর 
ইসহাকের কানে ঠেকোঁছিল। মেজর 
ইসহাক এর জন্য সংবাদপন্রে 


নতুন ব্যাখ্যা করতে চেয়োছলেন। 


০লাস্পাল্ল 
ভলাশ্যাতেলল্ক্র 
চিত্র ওশ্দুর্্পনী 


নাম। তাঁর নতুন আঁকা ছবিগালর 
একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল পার্ক 
আ্টীটের আর্টস আ্যান্ড প্রিন্টস 
গ্যাল্ারতে গত সাতাশে ফেব্রুয়ারী 
থেকে আটই 'মার্চ। গোটা কুঁড় 


, ছাবি টাঞ্ঘানো হয়েছিল যার মধ্যে 
' প্রায় অর্ধেক তেল রং এবং 


বাঁক 
ড্রয়িং। স্ব্গতিঃ নিখিল বিশ্বাস, 


, ' শ্রীবজন চৌধদরী, রবীন মশ্ডল 


এবং গোপাল সান্যালের এই দলাট 
ছবি সম্বন্ধে নানা পরপক্ষা করে 
যাচ্ছেন কিছু কাল ধরে। এদের 
হাতে জোর আছে, চোখে আছে 
গভীর নজর এবং বুকে সাহসেরও 
অভাব নেই। 
দ্বারা গোপাল সান্যালের ছাবি- 
গুলোও মণ্ডিত! তিনি য:গান্ত- 
কারী বা অসাধারণ কিছু করতে 
পেরেছেন কিনা মেটা বড়ো কথা 
নয়। তার মন সব সময়েই জাগ্রত 
এবং তুলি সক্রিয়! ছবির ভালমল্দ 
সম্বন্ধে গ্ররুমশায়গিরি আমাদেরও 
কর্তব্য বিবেচনা করি না। তাঁর 
ছবিগুলো দেখে তাঁর মনের এবং 
নিশ্চিত হয়েছি। 
মধ্যে উল্লেখ করা যায় গাঁজার 
ছাঁবাটর কথা। 


এই যৌথ গুণের 


কয়েকাট ছবি ' 





শা 


- | 


৪. &. 
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এ জি বেঙ্গল অফি 





প্রতিক্রিয়াশীল নাটকের অভিনয় 


ট্রেজারী 'বল্ডিংস.ইনাস্টাটিউটের 


প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এ জি ওয়েম্ট ' 


বেঙ্গল আঁফসে গত ১২ই ও ১৩ই 
মার্চ নাট্য উৎসব অনুন্ঠিত হয়েছে। 
আঁফিসের একজন কমণচারী রচিত 
“ইতিকথা” ও আর একজন ভদ্র- 
লোকের রচিত “গভশর জলের মাছ” 
দর্শকদের গভীরভাবে ভাবিয়ে না 
তুলে গাতিবরোধন 
ও প্রতিক্রিয়াশশীল - চরিত্রের জন্য। 
সংখাদে যে নাটক-ীনবাচনধ 
কাঁমাটর সভাপাঁত, ঠঁতপুর্বেই 
শ্রামক-কর্মচারীদের স্বার্থ বিরোধী 
এই নাটক মগস্থ না করবার পক্ষে 
সুপারিশ করেছিলেন। নাটক 
সর্পর্কে খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ জি ওয়েণ্ট বেওগল অফিস এসো- 
সিয়েশনের সভাপাতি নিজে ইনান্ট- 
টিউট্রের সভাপাঁতর সঙ্গে যোগাযোগ 
ফরেন, এবং এঁ শ্রেণীর নাটক বর্জ- 


বর্ণবিদ্বেী 


স্মিথ দেখেছেন যে, উইলসন যতই 


করুন না কেন, আসলে উইলসনের 


তরুণ রন্ত চণ্ডল। তাঁরা সশস্ত 

আন্দোলনের পথে নেমেছেন। 
স্মিথ প্রায় একশো জনের বেশি 

তরুণ কৃষ্ণ আঁফ্রকাবাসীকে ধর- 


লেন। 'তনজনকে প্রথমে মৃত্যু- 
দণ্ডাজ্ঞা দান করলেন স্যালসবার 
সরকার। 


রাণীর সরকার লন্ডনে বিরত 
বোধ করলেন। নিয়মরক্ষা করতে 
ত হবে। অর্থাৎ তারা জানেন, 
বেয়াদপ স্মিথকে সাজা দেয়া অত 
সহজে তাদের সাধ্যে কুলোবে 
না! তাহলে ক করা যায় যাতে 
{বিশ্ববাসীকে পুনর্বার ধাপ্পা দিয়ে 
একথা জানান যায় যে, উইলসন 
সরকার 'স্মথকে এখনো গ্রাহ্য 
করেন না। তার সরকারকে উইলসন 
এখনো স্বীকার করেন না। রাণশীকে 
দিয়ে ঘোষণা করালেন যে, এ 'তিন- 
জন আফ্রিকাবাসীকে মত্যুদণ্ডাজ্ঞা 
দেয়ার বদলে যাবজ্জপবন কারাদণ্ড 
দেয়া হোক। 

কিন্তু 'স্মথ অত সহজে হাল 
ছাড়বার পাদ নন! তাছাড়া 
সম্প্রাত দেখলেন যে, উইলস 
কোনিয়া থেকে আগত এঁশয়াবাসী- 
দের বিরুদ্ধে কি ভূমিকা 'নিয়েছেন। 
এতে বর্ণবৈষম্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত 
দস্মথের নজর এড়ায় নি। 


নের অপ্‌রোধ জানান । "আরো জান 
গেল প্রা্শ্রৃতি পাওয়া সত্বেও নাটক 
দুটি মণ্চপ্থ হওয়াতে শ্রাক কর্ম 
চারার মধ্যে বিস্ময় ও বিক্ষোভ 
সৃষ্টি হয়েছে। 
ইতিকথ্‌র নায়ক অমূল্যবাবুন্ 
নামকরণে একটি রাজনোতিক দলেন 
একজন কুখ্যাত নেতার নামের সঙ্ে 
মল আছে সভা, কিন্তু তান যখন 
চুরুট হাতে ধূতি পাঞ্জাবী পত্রে 
মণ্টে আসেন, তখন পশ্চিম বাংলার 
একটি বামপন্থী পাঁটর রাজ্য 
কামাঁটর সম্পাদককে মনে কাঁরয়ে 
দেঘ। এই নেতা ভদ্রলোক তার 
দুঙ্ধন অনুগত সাকরেদকে টাক 
'বানময়ে এক মাস দশর্ঘস্থায়ী একটা 
আ.ন্দালন সৃষ্টি করতে আদেশ 


করছেন। ফলে জোর করে একজন 


বেকার লোককে 'দয়ে অনশন ধর্ম- 
ঘট চাল; করা হোল। অনশনকান্রী 


যখন তাকে ছেড়ে দেবার জন্য, 
কাকুতি-মিনতি করছে, তখন এই. 
সাকরেদরা বলছে প্রাত রাতে রুটি 
ইত্যাদি যে খাদ্য তাকে সরবরাহ করা 
হচ্ছে, তাতে কি তার পোসাচ্ছেনা। 
একমাস অনশন ধর্মঘট না চালালে 
তাকে একদিকে প্রহারের ভয় ও 
অপর 'দিকে অর্থের লোভ দেখান 
হচ্ছে। ইদানীং কালের শীবাভক্ষ 


চি 


'অর্থনৌতক ও রাজনৌতরু দাবী 


আদায়ের জন্য অনশন ধর্মঘট বাম- 


ন্বিথ এবং ব্রিটিশ মৱকাৰ 


রাণশ দণ্ডাদেশ লাঘবের দেশ 


দিলেও 'স্মথ মানলেন না। ত'দের 


ফাঁসী দিলেন। এই তরুণ দেখ- 
প্রোমকের দল ফাঁসীর মণ্ে জ'ব- 
নের জয়গান গেয়ে গেলেন! 
মধ আরো জানেন খে, রোডে- 
শিয়ায় তার সরকারকে “ডি জুরি” 
স্বাঁকীতি না দলেও ল*্ডন সরকার 
অদূর ভবিষ্যতে বাধ্য হবেন সে 
স্বীকৃতি দিতে। টোরি বা রক্ষণ- 
শীলরা ক্ষমতায় এলে এই স্বীকৃতি 
আঁশবার্যভাবে পাবেন '্মথ। এই 


পা 


করছেন। 
জেনেভা থেকে ইন্টারন্যাশানাল 
জুরিষ্টস ঘোষণা করছেন যে, 
রোডেশিয়া সরকার যেহেতু বে- 
আইনী সেহেতু তার দণ্ডাদেশও 


বেআইনী । অতএব এ তিনজন 
তরুণ কৃষ্ণ দেশপ্রোমককে ফাঁস 
দেয়াও বে-আইনগ। 


স্মিথ তাতে দমবার পাত্র নন! 
প্রথম থেকেই সর্বকর্মে সর্ব আচ- 
রণে স্বাধীন সার্বভৌম শাসকের 





বোধই হল স্মিথের স্বাধীন জার্ব- 
ভোৌম মনোভাবের শান্তর উংস। 
এটাও উইলসন জানেন বুলই 
তান আজো "স্মিথের কেশাগ্র স্পর্শ 
করতে পারেন 'ন। | 

তিনি চালাক করে তাঁর দলের 
লোকেদের বলছেন যে, িথের 
কাজে আমরা ক্রুদ্ধ হয়েছি নিঃস- 
ন্দেহে। কিন্তু ক্রোধের বশে দুত 
কোন বাক্য কিংবা দ্রুত কোন 
কাষের ঝাঁকি নেয়া উাঁচত নন্্। 

উইলসন সরকারের কমন- 
ওয়েলথ সেক্রেটারী জর্জ টমদনও 
কপট ভঙ্গীতে মন্তব্য করলেন যে, 
অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ 
করেছে। 

স্মিথ এদের সরাসার অভি- 
যুক্ত করলেন যে, এরা তার দেশের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 


ভূমিকা তান দেখিয়ে আসছেন। 
তান বিশ্বের বিবেককে বিন্দুমাত্র 
গ্রাহ্য করেন না। তান সংগে সংগে 
আরো ছয় জনের ফাঁসর আদেশ 
ঘোষণা করলেন। 

এদিকে উইলসন নাঁক-সামারক- 
বাহনীর তিন বিভাগের তিন 
অধিনায়কের সঙ্গে এক বৈঠকে 
{মিলিত হয়েছেন। বিশ্ববাসীকে 
ভাঁওতা দেবার এ আরেক ফন্দী 
কি না কে জানে। 

একমান্র সশস্ত্র পন্থায় উইলসন 
সাহেবের উচিত স্মিথের সরকারকে 
উৎখাত করা। সেটা ক গদ! রক্ষায় 
তৎপর কপট উইলসন করবেন? 
বিশ্বের বিবেককে উইলসনের ভয় 
আছে, 'কন্তু সে বিবেককে কার্য 
ক্ষেত্রে মর্যাদা দান করার মত দডড় 
পণ কি তাঁর রয়েছে? সত্যন্রত রায় 


“তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। 


LY 7 নর উস, 


এই নাটকে কতকগনীল সমাজাবরোধী 
ও প্রগ্গাতাবরোধী বন্তককে তুলে 
ধরা হয়েছে, যার এক মাত্র লক্ষ্য জন- 
গণের মধ্যে সংগ্রামবিমুখতা সৃস্টি 
করা। সুখ ও দুঃখ দুটি প্রধান 
চরিত্র সখের কথায় প্রতিবাদ করে 
দুখ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে ভার- 
তের, সবাই. তাকে চায়। একজন 


.ভখার. বলছে অপরের উপার্জনের 


উপরে.'ভাগ বসানই তার কাজ। 


সুখ। সুতরাং বাসস্থান শিক্ষা 
প্রভৃতি বালাই-এ তার প্রয়োজন 
নেই। এক মধ্যবিত্ত ক্রেতা ব্যব- 
সায়ীর পা জাঁড়য়ে একটা ভেজাল 
বেবি ফুডের জন্য প্রার্থনা জ্যনাচ্ছে। 
আগের শিশুটিকে 'যমালয়ে পাঠিয়ে, 
এবছরে তার আবার একটা চাই, 
পরের শিশুটিকে মারবার জন্য। 
দুঃখ তার নেই, কারণ পরের বছরেই 
তো আবার একটা আসবে। একজন 
শিক্ষক ক্লাশ রুমেই নাকে সর্ষের 
পরে 
জেগে উঠে তার ছান্রাটকে শীঘ্র 
সিগারেটাট শেষ করতে বললো ও 
গ্যান ইভাঁনং ইন প্যারস হিন্দী 
ছবির এক্সট্রা টিকিট আছে 'ক-না 
জানতে চাইলো। ছাত্রের হাতে 
পাঠ্য পুস্তকের বদলে একটি সিনেমা 
মাঁসক। এইভাবে 'বাভন্ন বন্তব্য 
কৃষক, নেতা, আঁফসার কেরাণী আর 
আঁববাহত যুবক-যুবতীর জবা- 
নাতে বলা হয়েছে যা বাস্তব জীব- 
নের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই সব 
অবাস্তব পান্র-পান্রীর বৈপরীত্য 
দেখানই যাঁদ নাট্যকারের উদ্দেশ্য 
হোত, তাহলে আমাদের বলবার 
কিছু ছিল না। কিন্তু মুনাফাখোর 
ব্যবসায়ীর চাঁরত্রাটকে ঠিক ঠিক 
উপস্থাঁপত করা হয়েছে। আর 
এখানেই নাটকের প্রগাতাবিরোধী ও 
প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি প্রকাশত হয়ে 
পড়েছে। এই সব পাব্র-পান্রীরা 
সুখের গলা টিপে তাকে দেশছাড়া 
করে প্রমাণ করতে চাইছে সমাজের 
শবাভন্ন শ্রেণীর মানুষ দুঃখকেই 
চাইছে। আজকের ভেজাল, সস, 
নীতিহবীনতা ও দুর্নীতির রাজত্বে 
সমাজের বিভিন্ন স্তরের মান্দুষ 
অপরিসীম দহঃখকম্টের যাঁতাকলে 
পড়ে যে আর্তনাদ করছে তা নাট্য- 
কারের মতে তাদের আকাঁ্ক্ষিত। 

২ বাজনৌতক মতলব হাসল ও 
অর্থের লালসায় এক শ্রেণীর বিবেক- 


বিক্কীত সাহাত্যিক কাঁবি নাট্যকার - 


সমাজের মধ্যে ' ইদানীংকালে অবা- 
স্তব বিকৃত ও প্রর্গাতাবিরোধণ বন্তব্য 
তুলে সংগ্রামী মানুষকে বিভ্রান্ত 
করতে চাইছে। সমাজের 'বাঁভল্ন 
স্তরের সংগ্রামমুখী মনোভাবকে 
ধংস করবার জন্য বিদেশন দাক্ষিণ্য 
পুষ্ট চক্রান্ত ক্রমশঃ শান্ত অর্জন 
করতে চাইছে। এ জি বেঙ্গল আঁফ- 
সের এই ঘটনায় শ্রীমক কর্মচারীদের 
যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন আছে 
বলেই মনে হয়। 


' প্রাৱেন' বুলে, জনৈক 
রোদে-জলে . ভিক্ষে করাতেই তার ফরানান। ত 





কংগ্রেমের 
নির্বাচনী শীতি 


- (দর্পণের শেষ প্রতিনিধি) 


, পশ্চমবঙ্গে মধ্যবতশি নির্বাচনে 
কংগ্রেস, মাত্র দুই শত আসনে লড়তে 
ওয়াকিবহাল 

বৃতমীর্ন- কংগ্রেস 
188 
কোন 'কোঁমল নৈহকু »সে সম্পর্কে 
প্রদেশ নেতৃত্ব ধিবিিল্মর আলো- ' 
চনা করছেন বলে” ঞ্জানা যায়ুগ-কংগ্রেস 
মহলের সূত্র থেকে জানা যায় যে, 
কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশ অন্য 
সব "গ্রাতীয়তাবাদী” দল বা ব্যান্তর 
{বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবার বিপক্ষে ৷ 
কারণ তারা মনে করেন যে, কমিউ- 
নিস্টদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে বড় 
সংগ্রামের সময় তারা এঁ সব ব্যান্ত 
বা দলকে পাবেন। +দ্বতীয়ত, এই 
ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থী না 
দলে কংগ্রেস গিবরোধী ভোটদাতা- 
দের মধ্যে নানা সন্দেহ, সংশয় সৃষ্ট 
করা যাবে। প্রকাশ, এই শ্রেণীর 
কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংলা কংগ্রেসের কিছু 
নেতা, বাংলা জাতীয় দল, লোক- 
সেবক সংঘ, প এস প ও ফর- 
ওয়ার্ড রকের কিছু নেতার বিরুদ্ধে 
প্রার্থী দেবার বিপক্ষে । প্রকাশ, 
সংিলষ্ট প্রস্তাব প্রদেশ নেতৃত্বের 
ববেচনাধীন। 


নির্বচন ইন্দিরা ও দেশাই 


(১ম পশ্ঠার পর) 


অন্য রাজনৈঁতক দলের সঙ্গে আপন 
নাদের কোন মতেই নির্বাচনী 
আঁতাতে যাওয়া উচিত নয়। এমন 
দলও নেই যাদের সঙ্গে আঁতাত 
করলে কংগ্রেস লাভবান হবে৷ 
কংগ্রেসের একটা মর্যাদা আছে। 
কংগ্রেস চিরকাল একাই লড়েছে। 
এবারও একা লড়বে? আপনাদের 
উচিত নিজেদের মধ্যে যে 'বরোধ 
তা গিয়ে ফেলা । তাহলেই কং- 
গ্রেস নির্বাচনে অনেক ভাল ফল 
করবে। প্রকাশ শ্রীদেশাই বিভিন্ন 
জেলার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতাদের 
সত্গে অনেক ভাল ব্যবহার করার ' 
উপদেশ দেন; যাতে দল থাকে তার 
জন্য আরও একটু নমনীয় হতে 
নেতৃত্বকে উপদেশ দেন। 


সাম্প্রদায়িক হানাহানি 
€৩য় পৃষ্ঠার পর) 

নয়া-সাম্াজ্যবাদ ও ডলারের কল্ঠলগ্ন 
কংগ্রেসী রাজনীতির মূলধন। 
পশ্চিমবাংলার কুক থেকে এই রাজ- 
নীতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। 
বামপল্থী গণতাল্নিক শাবিরকে 
পৃলিশ ও সৈন্যবাহনীর ওপর 
নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে গণসমা- 
বেশ ও গণফৌজের সাহায্যেই সংখ্যা 
লঘুদের জাবনরক্ষার দায়িত্ব নিতে, 
হবে! 





দোটানায় মার্কবাদী কমিটি? গা 
ভবে নিজের গায়ে দাঁড়াবার চট] কৰছে 


এপ্রিল মাসের ছয় তাঁরখ থেকে 
রো তাঁরখ পর্যন্ত মাকর্দবাদশী 
মউীনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাম- 
[ বা্ধত-. আঁধবেশন বর্ধমান 


রে। ২২০: জন" প্রতিনীধ্এই" - - 


ধবেশনে -কোগ.5 “দেবেন। : তার, 
৮৫০: জন *পশশ্টিমবঞ্ ' 

ন 80 জন কেরালার।-* 

৯৯৬৪ সালে নতুন পার্ট 
স্ট হওয়ার পর এই অধিবেশন 
রুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী কাঁমউ- 
পার্ট দোটানায় পড়েছে। পর- 
র বরোধশ দুটি "তত্ব পার্টিকে 
পরীত মুখে টেনে নিয়ে যেতে 
ছে। এই দুটি তত্ব হল ৪ সং 
[ধনবাদ এবং আঁত জঙ্গশবাদ। 
টির আভ্যন্তরীণ আলোচনার 
্য কেন্দ্রীয় কাঁমাটি যে খসড়া 
নল প্রচার করেছেন তাতে এই দুই 
ঘর্ষকামী বিপরীত তত্বের কথা 
পরখ করা হয়েছে। কিন্তু কি 





(পলির রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 


ভাবে এর মধ্য থেকে_একটা মধ্য- 
বর্ত"ী পথ বার করা যাবে তার কোন 
সুস্পষ্ট হীঞ্গত দলিলে নেই। আর 
যাঁদ দাঁললে মধ্যপন্থার কথা থাকত 
তাহলে পার্টর অস্তিত্ব বিপন্ন 
হত। 

দুটি বিশেষ রাজ্য কমিটি, 
পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা এখন 


পার্ট মধ্যে নশীত 'িয়ামক। আর 


এই দুই কাঁমাঁটই, পার্টির তত্ব যাই 
হোক না কেন, রাজনোৌতিক কার্য- 


উনার জর? ঢৌৰ 


ইউৎস-সাধন! বিউটি ক্রীম 


sear Rr HRN SA | 
সাধনা ওষধালয়-ঢাক৷ 


সাধনা খওুহম়ালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 


রি 
দধ্যক্ষ যোগেশ চজ্জ ঘোষ, এম.এ. 
শাযুর্বেধশানী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 
এম-সি“এস, (আমেরিকা) তাগলপুর 


‘লেজের রসার়ণ-শাস্ত্ের ভুতপুব অধ্যাপক 





কলিকাতা কেন্দ্র 
ডাঃ নরেশচজ্জ দোষ, 
এম.বি-বিএএস- (কলিঃ) 

আযুেদাচার্য 








কমের দিক থেকে যুক্ত ফ্রন্টে 
বিশ্বাসী ৷ 

যুস্ত ফ্রন্ট গঠনে আজ আর 
শ্রেণী বিশেষের সহযোগতা অথবা 
কৃষক শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বের কথা 


উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এর ফলে, 





সম্পাদক-_হগরেন বস; 


এবং মার্কসবাদী পার্টির মর্যাদা 
বৃদ্ধিতে পার্টির পাশ্চমবঙ্গ শাখার 
অবদান অনস্বীকার্য। তাই সভ্য- 
সংখ্যা মাত্র ১৬ হাজার হলেও 
পশ্চিমবঙ্গ শাখা ৫০ জন অথবা 
সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রাতীনাঁধ পাঠাবার 
সুযোগ পেয়েছেন। অর্থাৎ, যুন্ত 
ফ্রন্ট সরকারের পতনের পর পাঁশ্চম- 
বঙ্গের যে “বরা” আন্দোলন 
হয়েছিল এবং যার ফলে ঘোষ মন্তি- 


, সভার বদলে রাষ্ট্রপতির শাসনের 


নও সে সন্দেহ পার্টর সর্বস্তরে 


বর্ধমান আঁধবেশনে পার্টির 


দার থাকতে রাজী নয়। আর এঁশ- 
য়াতে উত্তর কোরিয়া জাপান ও 
ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্ট 
চীন কর্তৃক পাঁরচাঁলত হতে চায় 
না। ভারতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পার্ট মাওবাদী প্রভাবে সৃন্ট হলেও 
আঁভজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, চীনের 
কাঁমউীনস্ট পার্ট তাঁত্বক সহন- 
শবীলতায় সোভিয়েত কাঁমউনিস্ট 
পার্টর স্ট্যালন যুগে এখনো 
রয়েছে। ভারতের শ্রামক-কৃষক 
বিপ্লক কি পথে হবে তার পুজ্খানু 
পুঙ্খ কৌশল চীনের পার্ট বলে 
দিতে চায় বেতারের প্রচার মারফৎ। 
অধিকারের কথা বাদ দিয়েও চীনের 


DARPAN, Price 25 ৮. 


গত কিছুদিনের মধ্যে পাঁশ্চম- 
বঙ্গ শাখার দুই নেতা শ্রীপ্রমোদ . 
দাশগুপ্ত এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ 'কোনার 
জেলা কাঁমাঁটগৃলির সঙ্গে আলো- 
চনায় বসোঁছলেন। দুজনেই জোরের 
সং্গে সাম্যবাদী আন্দোলনে আ্ত- 
জর্গাতক রূপের কথা বলার মধ্যে 
দিয়ে প্রাত দেশে কাঁমউনিস্ট পার্টির 
স্বাতন্র্যের আঁধকার ঘোষণা করে-. 
ছেন। চীন সম্পর্কে, সমালোচনা 
এখনও পর্যন্ত মদ: হলেও এর ' 
পরিস্কার গাঁততে কোন ভুল নেই। 


করেছেন 
সঙ্গে নিকট হওয়া সত্বেও ইন্ডদ্ব- 
নোশয়ার পার্টি ডুবেছে পাঁঠি জঙ্গা- 


ধ্বংসের মুখে প্রাতিক্রিয়া লক্ষ লক্ষ 
কামউনিস্টকে হত্যা করতে সক্ষম 
হয়েছে। এ'রা হীঙ্গত করেছেন যে, 


“ভয়েতনাম কিউবা 


তোলা যায় এবং এর ফলে সাম্য- 
- বাদী আন্ত্জাতকও ক্ষন হয় 
না। 

'কিল্তু স্বাতন্ত্যের ঝাঁক অনেক । 
কারণ এর ফলে নিজেদের চিন্তা 
করতে শিখতে হয়। দেশের মানু- 
ষের চিন্তা ও আবেগের সঙ্গে য্ত 
থাকতে হয় এবং কোন তৈরী ফর- 
মূলায় বা শ্লোগানে আড়াল নেওয়া 
যায় না! কাঁমউনিস্ট পার্ট স্বতল্্ 
চিন্তার অভ্যাস নেই। বর্ধমান আঁধ- 
বেশন যাঁদ সেই চিন্তার পথ করে 


দংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চাঁদার হার ॥ 
বাৰ্ষিক ১২ টাকা 
যাল্মাষক ৬ টাকা 
মৈমাসিক ৩ টাকা 


পার্টির রাজনৌতক দুরদৃষ্টি 1 


সম্পর্কে মার্কসবাদী কাঁমউানিস্ট 


৬৯, রন কাঁল-১৩ 





*পাদক ফলক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৭ মাজা সুবোধ, মাজক স্কোয়ার কলিকাতা-৯৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা ১৩ দর্পণ কার্যালর থেকে প্রকাশিত 
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করার চনয ঘন ঘোষ 


"উত্তরবঙ্গ সফরের গোপন 





! 
একাদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা 1 শক্রবার ২৯শে মার্চ, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পুঃ 


হুমায়ুন কবিরের খণ্ডে 
রাজনৈতিক চণেটাঘাত। 


€দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) , 


বংগেশ্বর অতুল্য ঘোষ সম্প্রাত 


। অধ্যাপক হুমায়ুন কাঁবরকে এক 


প্রচণ্ড রাজনৈতিক চপেটাঘাতে ধরা- 
শায়া করে 'দিয়েছেন। ' কৃষ্ণনগর 
লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কাঁবর 
সাহেবকে এই চপেটাঘাত সহ্য 
করতে ' হয়েছে। কাঁবর সাহেব 


জগন্নাথ কোলে 
কংগ্রেন ছাড়ছেন 
(দর্পপের বিশেষ প্রাতীনাধ ) 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় যে, 
প্রান্তন কংগ্রেস মল্লী শ্রীজগন্নাথ 
কোলে আগামী ১৯শে এপ্রিল 
কংগ্রেস দলের সঙ্গে * তাঁর সমস্ত 
সম্পর্ক ছেদের কথা ঘোষণা করবেন। 
অন্তত এখন পর্যন্ত এই তাঁরখাঁটিই 
[তিনি ীনার্দ্ট করেছেন। পি ভি 
এফ-কংগ্রেস কোয়ালশন গঠনের 
পূর্ব থেকেই শ্রীকোলের সঙ্গে 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখের মতান্তর 
ঘটোছল। পশ্চিমবঙ্গে অতুল্যচক্রের 
একচেঁটয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাঁরা 
বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলেন তাদের 
অনেককে শ্রীকোলে মদদ "দ্‌চ্ছিলেন 
বলে ঘোষ চক্র মনে করেন। 

প্রকাশ, শ্রীকোলে কংগ্রেস দল 
ত্যাগ করে বাংলা জাতীয় দলে 
যোগদানের কথা "চন্তা করছেন এবং 
। নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী মোর্চার 


| ' সমর্থন পাবার জন্য তার প্রান্তন 


বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা চালা- 
চ্ছেন। 











বলোঁছলেন, এই 
Ls স্বগতঃ হাঁরপুদ 
চট্টেপ্রধ্যায়ের স্তর শ্রীমতী প্রণীত 
চট্টোপাধ্যায়কে হীপ্ডপেশ্দেন্ট প্রার্থমী- 
রূপে দাঁড় করানো হবে এবং 
ও কবিরের দল (ভারতায় ) 
তাঁকে সমর্থন জানাবে। এই মর্মে 
কাঁবর সাহেব প্রফুল্ল সেনের সে 
কয়েকবার আলোচনা করে সম্মাত 
িয়োছলেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর 








অগ্রাহ্য করেন। তখন কাঁবর সাহেব 


বলেন, প্রফুল্ল সেন সম্মত 'দয়ে- 
ছেন, প্রতাপ চন্দ্রের, সঙ্গেও কথা 
হয়েছে। উত্তরে অতুল্য ঘোষ কড়া- 
ভাষায় বলেন, “গুদের সঙ্গে {ক 


| 
আলোচনা হয়েছে তার সঙ্গে কংগ্রে- 


সের কোনো সম্পর্ক নেই। কংগ্রেস 
ওসব কিছু মানে না?” এই জরা- 
বের পর অতুল্য ঘোষ আর দেরী 
রশকে কংগ্রেস প্রার্থী বলে ঘোষণা 
করেছেন। অপমানিত হুমায়ন 
কাঁবর “কল খেয়ে কিল চুরি” 
করতে বাধ্য হয়েছেন। এখনও তাঁর 


পাধ্যায়ের হাতে। শ্রীমতী চটরো- 
(শেষাংশ ৮ম পৃহ্ঠায়) | 









মধ্যব্া ।পর্বাটনে বরধীপণতায় গতিদাদ্বিতা ১০ 


রাগ হায় খু 


উদ্দেশ্য 


€দর্পণের রাজনৈতিক রাত) 
আগাম মধ্যবতপী নির্বাচনকে ১ 





উত্তর.বংগ থেকে চিত 
বৃদ্ধ খগেন দাশগুপ্ত য়্যাড-হাঁকদের 
ধ্য দৃূর্বলতম। কংগ্রেস প্রাত- 
স্ঠানে তাঁর নিজস্ব কোনো দল নেই : 
বললেই চলে। অতুল্ট চুক এই 


দার কোনো মান্নিত্ব 
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[পন পান- 
নি। প্রফুল্ল সেনকে ব্যন্তিগত খোসা- 

খগেন দাশগুপ্তই 
মান্মত্ব করেছেন। এখন মাল্দিত্ব 
নেই, প্রফুল্ল সেনও দুর্বল । . তাই 


- খগেন দাশগপ্তকে শায়েস্তা করার 


অভিযান চলেছে। খগেন দাশগুপ্ত 
মরণ কামড় দেবার জন্যে অতুল্য 
ঘোষের সভাসাঁমাততে বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টিতে উস্কানি দিয়েছেন। কিন্তু 
ব্যাপার দেখে অনুমান করা হচ্ছে, 
বৃদ্ধ খগেন দাশগুপ্তের রাজনোৌতক 
আল্তমকাল এসে -যাচ্ছে। অতুল্য 
*ঘ্রোয়কে এবার বিধান সভায় আন- 


'বার, জন্যে - অতুল্দ চক্র- গোপনে * 


কেন্দ্র করে পাশ্চম বঙ্গ.কগ্রেসে দূর্বলত্ম ব্যন্তির্কে শায়েস্তা করার ' তোড়জোড় করছে। -তাঁদের আশা 


দলীয় কোন্দল এখন নতুন্‌-রংপ 
গ্রহণ করছে। সমস্ত j 
এখনও পাঁরহ্কার নয়। তবু কয়ে- 


কটা তথ্য এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 
তার মধ্যে প্রধানতম তথ্যটি হচ্ছে 


বংগেশবর অতুল্য ঘোষের উত্তরবংগ 
সফরে বিভন্ন সভায় যে বিক্ষোভ 
দেখানো হয়েছে তার পেছনে খগেন 


দাশগুপ্ত আর তাঁর সাঙ্গোপাঞ্গদের 


হাত আছে। দ্বিতীয় £ অতুল্য 
ঘোষের উত্তর বংগ সফর নিছক 
কংগ্রেপী সফর নয়। তাঁর নিজস্ব 
সবার্থও আছে। অতুল্য ঘোষ সরেজ- 
মনে দেখতে গিয়েছেন, পশ্চিম 
দিনাজপুর কিংবা মালদার কোনো 
আসন থেকে তান বিধান সভায় 
প্রার্থী হতে পারেন কনা । তৃতীয় ঃ 
বাঁকুড়া থেকে ২৪০ জন 'বাশম্ট 
কংগ্রেস কমর পদত্যাগের পশ্চাতে 
জগন্নাথ কোলের অবদান আছে। 
চতুর্থ ঃ বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের 
সভাপাঁতি নারায়ণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাবকে "মীমাংসার পথে 
নিয়ে যাবার জন্যে অতুল্য চক্র চেষ্টা 
করছে। 'কল্তু নারায়ণ চৌধুরী 
রাজী হচ্ছেন না, তান শান্ত 


পরীক্ষা চাইছেন। পণ্চম ৪ উত্তর-- 


বংগের কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অতুল্য 
চক্র খগেন দাশগনপ্তকে হঠাতে চাইছে। 
জলপাইগ্দাঁড় জেলা কংগ্রেস সভা- 
পাত রব শিকদার এখন চক্কের 
‘বিশ্বস্ত ব্যন্তি। 

এই পাঁচটি তথ্য আরো িশ্লে- 
ষণ করে জানা ছে 
সেই বাঁতিল য়্যাড হক 
অন্যতম সমর্থক কে 







জন্যে ব্ধপাঁরকর। এস্জেগে দোসর 


মোগাইটি ১৭ 





প্রেরিত হয়েছে। আর এই 
সাহায্য পাঠিয়েছে কলকাতার 
মাড়োয়ার রালফ সোসাইটি ৷ 


দক্ষিণ তিয়েতনামে মাকিণীদের 
স্বার্থে মাড়োয়ারী ৱিলিষ 


জানা যায় যে, মাড়োয়ারী . 


| (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


ছাজার টাকাৱ 


ষধগত্র পাঠিয়েছে 


(দপপের বিশেষ প্রাতানাধ) 







ন্বগিভ ভ্ঞান্রতভীম্স লান্ষদলেলল্্ 
ল্লাভ্টনৈভিন্ষ হীভ্িিন্বিন্ছি 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানিধি ) 
ভারতীয় লোকদলের সঙ্গে পাশ্চম 
বঙ্গের কংগ্রেস এখনই নির্বাচনী 


মোর্চা গঠন করবেন ক করবেন 


না, এই প্রশ্নে ভারতায় লোকদল 
খুবই চিন্তিত আছে। প্রকাশ, 
শ্রীহমায়ুন কাঁবর কংগ্রেসের সঙ্গে 


সমঝওতার জন্য দিল্লঁতে ‘চেষ্টা : 


করছেন | ডঃ প্রফনল্লচন্দ্র ঘোষও 
কলকাতা? নানা মহলে তাঁদৰর কর- 


- ছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন 


রকম কথা না পাবার ফলে ভারতীয় 

লোকদলে একটু উদ্মার ভাব দেখা 

যাচ্ছে। 
বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় যে, 


- কংগ্রেসের একদল নেতা ভারতায় 


লোকদলের (পূর্বতন প্‌ ডি এফ) 
সঙ্গে নির্বাচনী সমঝওতার সম্পূর্ণ 


বিরোধী । তাদের মতে ডঃ ঘোষ, 
প্রামাণিক প্রমুখ এতই ডসক্লোডটেড 
যে তাঁরা ষে"নর্বাচনে হারবেন তা 
সূনাশ্চত। তবে, যুক্ত ফ্রন্ট ভাঙার 
পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেস কয়েক- 
জন লোক দল নেতার বিরুদ্ধে 
কোন প্রার্থী না দিতে পারে ।। কারণ 
সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন যে, ডঃ 


"ঘোষ, প্রামাণিক, চণ্ডী মিত, হরেন 


বেন। সুতরাং তাদের ওখানে প্রার্থী 
দেওয়া বাতুলতামান্র। 

এাঁদকে লোক দলের মহল 
কংগ্রেসে নির্বাচনী সমবওতায় 
আনার জন্য নানা কর্ম কৌশল গ্রহণ 
করছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় 
যে, লোক দল কৃষ্ণনগর লোকসভা 
কেন্দ্রে জনৈক ধনীর দুলাল শ্রীরবীন 


বিশবাসকে-প্রার্থী দেবার কথা 'ঁববে- 
চনা করছেন। তবে ডাঃ ন'লিনাক্ষ 
সান্যাল এই প্রস্তাবের বিপক্ষে । 
তাঁর মতে, যাঁদ কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট ও 
অন্য পক্ষ দাঁড়ায় তবে যুন্ত ফ্রন্ট 
জিতবে। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র 
যুক্ত ফ্রন্টের প্রার্থী হলেন শশাত্ক- 
শেখর সান্যাল। ডাঃ সান্যালের 
মতের বিরদ্ধে অনেকে আছেন। তাদের 
মত যে, যদি শশান্কশেখর - সান্যাল 
মাঝ থেকে জিতে যায়, তাতে ক্ষাত 
বৃদ্ধি নেই। কারণ কংগ্রেস তখন 
বুঝতে পারবে লোকদল ক্ষুদ্র হলেও 
একটা শান্ত বটে অন্তত ভোটভা- 
গার শান্ত! কংগ্রেসের ওপর চাপ- 
সৃষ্টির জন্যও কৃষ্ণনগরে প্রার্থী 


‘দেওয়া উচিত বলে লোক দলের 


কিছ কিছু নেতা মনে করেন। 





আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রীর, + 
নয়া আবিষ্কার 


ছিল, তখন. ডি পক্ষে তিনি রেড গার্ড শিব সেনা, হিন্দী দিক দিয়ে এদের মধ্যে কোন আমল 


সুরু হোল সৌঁদনই এই পারকায় 
একটি প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়েছে। এই 
প্রবন্ধের লেখক আসামের 'কংগ্রেসী 
অর্থমন্ত্রী কে পি ন্রপার্ঠী। ভারতের” 
"প্রাইভেট আরমিফ;কথা বলতে গয়ে 


এই ভদ্রলোক আবিষ্কার করে বসে- = --- পি 


ছেন z 
“Jn states like Kerala 
and West Bengal, where 
left governments were or 
are ‘saddle, Red Guards 
were organised under vari 
ous names in the shape 
and style of Chinas coun- 
terpart”, 
কেরেলা ও পশ্চিমবঙ্গে নাক 
চীনের অনুকরণে রেড গার্ড তৈরী 


এত বেশ আতাঁঙ্কত হবার কারণ 
ঘটেনি বলেই মনে হয়৷. 





সেনারা দাঙ্গা হাণ্গামা করে আট 
লক্ষ টাকা ক্ষতি ও দুটি কারখানা 
ধংস করে এক হাজারের বেশী 
মানুষকে বেকার করেছে । '্রপাঠী 


হয়েছিল বলেই বোধকাঁর '্িপাঠী- সাহেব এই সব কুকশীর্তর কথা 


বাবুর গোঁসা! তবে গঠন যখন 
একালে ঘটোন, বরং এককালে ঘটে- 








আড়ালে রেখে বাজার গরম করতে 
চাইছেন। লাঁচত সেনার সঙ্গে 


চাবনপ্রাশের 
দেহের পুষ্টিসাধনে 
৭ বিদিত । 


ও, বু মূল্যবান 
প্রস্তুত হয়। 
স্বসায়ন । 


সেনা, নাগ সেনা প্রভাীতর উল্লেখ নেই। 


করেছেন। আর লাচিত সেনার নাম 


“কুট থা, ভদ্রলোক , একট ৩ 
বল ই রেড 
7 এ 0 সন 


৯৯৮ 


« bs 


ঠ EE 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে মার্চ ১৯৬৮ ই 


চীন-চীন খেলার কথাই বলতে আক্রমণের ফল। শিক্ষিত ও আঁশ- 


{তান ইচ্ছাকরেই ভার- 


চেয়েছেন। 


ক্ষিত সব মলিয়ে কয়েক কোট 
মানুষ আজ যে বেকার হয়ে আছেন 
‘ তা দঃএকটা বছরে ঘটোন। আজ- 


সংস্থাগ্যালর নামের সঙ্গে রেড কের ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা যে 


গার্ডের নামাট 'জুড়ে দিয়েছেন 
অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন যে চরিত্গত 


ব্যাপারটা মোটেই তা নয় সেটা / 
উল্লেখ করেছেন সর্ব শেষে। আসল প্রীতাটি গণতান্ত্রিক মানুষ জানেন। 


ভারতেরাবাঁভন্ন রাজ্যে যতরকম 


এ হচ্ছে তার" সবই 
সী 


তদের সৃষ্ট । এই পংুজি- 
পাঁতরা' গণতান্তিক আদর্শের শাল্ত- 
গুনলকে ধংস রুয়ার জন্য এই সব 
সংস্থা তৈরী করছে। এদের একমাত্র 
সদবল্‌ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিরোধিতা । 
উত্তরঞ্পন্ক' বোম্বাই: লোকসভা 
কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্র্গাতবাদণ 


MS কিক সেননের বিদ্ধ একজোট REE 
{বিশেষ রাজনৈতিক ঈলের দ্বারা ছল পি এস পি, জনসজ্ব, স্বতন্ত্র 
সংগঠিত। অর্থাৎ কংগ্রেসী মন্ত দলের মত দাক্ষণপল্থী দলগ্ীল। 
মশাই দয়া করে সেই দলটির বা আর ছিল শিব সেনার প্রত্যক্ষ বিরো- 


ভারতের তথাকাঁথত বৈরাঁভাবাপন্ন ধিতাঞ্চ 


গত ২৬শে জানুক্সারী 


সেই দেশটির নাম উল্লেখ করেন গৌহািতে সুপাঁরকল্পিত দাঙ্গা: 
গন! তবে কৌশলে সেই পাঁরচিত হাচ্গামায় দেখা গিয়েছে যে দাঞ্গা- 





পা 


মুল উপাদান আমলকী 
ও হ্তত্বাস্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অত্যান্চ্া গুণাবলী সর্ব্বন্রন 
এতদ্যাতীত বিশুদ্ধ গব্যদ্বত_ 
কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অগ্যান্ হুশ্রাপা 


ভেষস্ত সংমিশ্রণে ইহা 


ইহা আূর্বেবদের পর্যদশ্রে্ঠ 


জব্যক্ষ- ইিযোগেশচক ঘোষ, এস, এ আহুর্কেদপাহী, 


এফ. সিং 


এস- (লগ্ন) এম্‌. সি এস (আসশেররিকা) 


সাধনা রর ঢাকা গজ লা গত বাপৰ 


সাধনা উধঘালয় রোড. সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮ ফষমিকাতা কের - ডাঃ নরেপচ্ যো, 


প্র. বি. বি এস: (কলি:) আঁুর্কেদোচার্যা । 





কার লাচিত সেনারা লাল পতাকা 


চারটি কংগ্রেসীমাক্ণা পণ্তবার্ষকী 
পরিকল্পনাগুলির শোচনীয় ব্যর্থতা - 
সেকথা "বেমালুম চেপে গিয়ে 
'ব্রপাঠীবাবু চীন ও পাকিস্তানের 
ওপরে দোষ চাপাচ্ছেন। মাঝে 
লোকাল ইনটারেষ্ট প্রভাত ক্থা- 
বার্তার পরে আবার চনের কথায় 
ফিরে এসে বললেন 

“China tanks must have 
entry into Indian 805, ৪0 
that the giant pi 01 
China and Pakistan may 
ahead against India froni East. 
& West, ৯১ South India 


may stand’ ৪1১৩1 feeling safe 
that they are not aggressed? 


একেই বলে ধান ভাঙ্গতে 
শিবের গীত! উনি আরম্ভ করলেন 
প্রাইভেট আরমির কথা 'দয়ে। এলেন 
রেড গার্ডের কথায়। পাঁরশেষে, 
চীনের ক্পিত আক্রমণ কল্পনা 
করে মন্তব্য করে বসলেন। অর্থাৎ 
চনের প্রসঙ্গ তুলে কমিউানিস্টদের 
বিরুদ্ধে ঘণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি 


্ 


এই জব ঘটনায় পাঁরত্কার হয়েছে 
যে শিব সেনা বা লাচিত সেনাদের 
লক্ষ্য অন্ধ কমমিউীনস্ট বিরোধিতা 
ও অপর দিকে গণতন্দের নামে 
প্রাদেশিকতার অন্ধ গাঁলতে সেই 
গণতনল্লকে বসর্জন দেওয়া। প্রাদে- 
শিকতাবাদী ও 'িবভেদপল্থী 
সংস্থাগ্দপর সঙ্গে রেড গার্ডের 
নামাট মীশয়ে সাধারণ মানুষের 
মনে বিভ্রান্তির সৃষ্ট করতে চাই- 


-চাইছেন এই মন্ত্র ভদ্রলোক কিন্তু 


কংগ্রেস সেবা দলের মত একটা আধা 
সরকারী সংস্থার নাম ভদ্রুলোক 
বেমালুম চেপে গেছেন। সাধু সাজ- 
বার ঝোঁকে '্রিপাঠবাবু বলেছেন 

““This has to depend 
upon divisive and explosive 
forces, the set-up has to 
WOIk splitter against nation- 
list forces of cohesion’.’ 

এতই যাঁদ বুঝতে, পারেন তো 
তান গোঁহাটির সাধারণতন্ত্র দিবসে 
পতাকা উত্তোলন করেই ত্বারত- 
গাঁততে হাঙ্গামার ভয়ে গোঁহাট 
ছেড়ে পায়ে গিয়েছিলেন কেন! 
পশ্চিমবঙ্গে যু্তফন্ট মাল্তত্বের 
আমলে সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামার 
সময়ে কয়েকজন বাঘা বাঘা কাঁমউ- 
নিস্ট মন্ত্রী শান্তি স্থাপনের জন্য 
হাত্গামার মধ্যেই ছুটে "গয়েছেন। 
তাহলে কি প্রিপাঠীবাবু স্বীকার 
করতে চাইছেন যে কাঁমউীনস্টরা 
তাঁর বা তাঁদের থেকে বেশী 
“্যাশানালিস্ট” ৷ 
'ন্রিপাঠীবাবু কিন্তু এখানেই 

থামেনান। এই সব সেনা সংগঠনের 
কুফল ব্যাখ্যা করতে করতে একস্থানে 
পরিষ্কার ভাবে বললেন 

“The Chinese and Pakis- 
tani aggressions have hit 


-hard our development with 


the result that unemploy- 
ment is fast growing. 


অর্থাৎ দেশে বর্তমানে যে ৪০ ' 
হাজার শুধু ইঞ্জিনীয়ার বেকার যোগ্য হয়নি বলে পর্যবেক্ষক মহল 
হয়ে রয়েছেন তা বোধ হয় এই মনে করেন। - 


সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 


হুমায়ুন 

কবিরের 
তৃতীয় ফ্ৰণ্ট 
এখনও * 

কল্মলাকে 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ ) 


শ্রীহুমায়নন কবির পশ্চিমবঙ্গে 
তথাকথিত “জাতীয়তাবাদী তৃতাঁয় 
ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে নানা মহলে 
দৌড়ঝাঁপ করেও এখন পর্ষন্ত 
বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। .. 
বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় যে, এক- 
মার পি এস পি ছাড়া অন্য কোন 
রাজনৈতিক দল শ্রীকবিরের এই 
প্রস্তাবে সায় দেয়ন। প্রকাশ, 
শ্রীকাবর ফরওয়ার্ড রক ও এস এস 
পিকে তার তৃতীয় ফ্রন্ট 
আনার জন্য বশেষ চেষ্টা করে 
ষাচ্ছেন। ফরওয়ার্ড রক এই 
প্রস্তাবে রাজণ হয়ান। এস এস শি 
কারের ফন্টে আসবে না। তবে 
ফরওয়ার্ড ব্লকের কোন কোন নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্ত এই ধরণের ফ্রন্টে 
যোগদানে আগ্রহী বলে কবিরের 
ঘাঁনষ্ত মহল দাবী করেন। 

প্রকাশ, শ্রীকবির তস্য ভ্রাতা 
জাহাঙ্গীর কবিরের বাংলা জাতীয় 
দল ও কংগ্রেস থেকে যে সব ব্যক্তি 
বোঁরয়ে আসবেন তাঁদের এই ফ্রুন্টে 
পাবেন বলে আশা করেন। জাহা- 
জ্গীর কাবরের দলের বেশীর ভাগ 
সদস্যই বাংলা কংগ্রেসে ছিলেন এবং 
পরিষ্কার কর্মসচশর ভিত্তিতে এখ- 
নও সংগঠিত হয়নি জাতীয় দল। 
এখনও রাজনৈতিক গুর্ত্বলাভের 





টি 


দপপ চু শুক্রবার, ২৯শে মার্চ ১৯৬৮ 


উপাচার্যের পোষা গুণ্ড 


দখলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
অচলাবস্থার নেপথ্য কাহিনী 


‘ 


দা an {বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের স্নাতোকোত্তর পরীক্ষা প্রহ- 
সন সম্পর্কে কিছুদিন আগে একটি 
* সংবাদ প্রকাশিত হয়োঁছুল। গত ছয়- 
সাত এজ ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
-জনরনে এক চরম অচলাবস্থা 


চলছে। ১৩ এই 
« ছয়-সাত মাসের জানা 


চারপাশের গ্রাম-সমূহ থেকে হাজার 
হাজীর মণ মজুত. ধান চাল উদ্ধার 
করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 
জোতদারের আহ্বানে সশস্ল পীলশ 
বাহিনী সাহায্যের জন্য গ্রামের মধ্যে 
চলে এসেছে। গত ৩১শে আগস্ট 
শালগঁড়র তদানীন্তন এস 'ড 
'প ও যখন এক 'বরাট (প্রায় দেড় 
শত) সশস্ত পুলিশ ফৌজের 
সাহায্যে মজুত উদ্ধারে সাহাষ্য- 
কারী নয়-দশ জন কৃষককে বিনা 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় (বশ্বাবদঘ্ব- 
| তকে এদের হনে নেয়। উল্লেখ 
যোগ্য ৩০শে আগষ্ট রাতেই এই 
পুলিশ বাহিনী নিয়ে এস, ডিন পি, 
ও তাড়াতাড়ি গ্রাম ঘিরে ফেলে 
নারী পুরুষ নার্ধশেষে সকলের 
উপর বন্দুকের কুপদো দিয়ে অবর্ণ 
নয় অত্যাচার চালায়। 
এর আগে ছাত্রদের ন্যাষ্য 
আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ পরী- 
ক্ষার তারখ ষোলই আগম্ট থেকে 
ছয়ই সেপ্টেম্বর অবাধ: 'পাছয়ে 
* দেন! গত দোসরা সেপ্টেম্বর উপ- 
রোন্ত ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষিতে জোত- 
দারদের গৃষ্ডাবাহিনী এবং কিছু 
প্রতিক্রিয়াশীল গোম্ঠীভুন্ত ছাত্র ও 
শালগুঁড়ির কায়েমী স্ধার্থের সহা- 
* তায় কাঁতপয় গণ্ডা মোটর ও 
ট্রাক যোগে এসে বোমা, ভোক্তশল 
ইত্যাদ নিয়ে হোস্টেল আক্রমণ 
করতে চেষ্টা করে। ফলে তারা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের চত্বরে ছাত্রদের হাতে 
প্রচস্ডভাবে মার খেয়ে পরে প্ান- 
শের সাহায্য নিয়ে ফিরে যায়। এই 


করে এবং ঘটনাও তা প্রমাণ করে। 
এই ঘটনার অজুহাতে বিশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ চোঁঠা সেপ্টেম্বরের পরীক্ষা 
আঁনার্দন্টকালের জন্য বন্ধ করে 
দিয়ে এরীদনই সমস্ত ছাত্র-ছান্রীকে 
বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য 
করেন। 

এর পর কর্তৃপক্ষ বাড়ীতে 
বাড়তে চিঠি পাঠিয়ে ছান্র-ছাত্রী- 
গণকে জানান, বিজ্ঞান বিভাগের 
পরীক্ষা শুরু হবে ছয়ই নভেম্বর 
এবং কলা-বিভাগের চৌঠা িসে- 


৯ ম্বর। আরও জানানো হল, প্রত্যেক- 





সামান্যতম অংগ, 


(বিশেষ প্রাতাঁনাঁধ ) 


কে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার. মাত্র 
তিন দিন আগে 'িশ্ববিদ্যাল্য চত্বরে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হবে আর 
পরাক্ষা শেষ হওয়ার চব্বিশ ঘন্টার” 
মধ্যে প্রত্যেককে চত্বর ছেড়ে চলে 
যেতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাক্ষা 
দেওয়ার জন্য পেশছলে, ছাত- 
ছান্রগণকে জানানো হল, উপাচার্য 
বিশ্ববিদ্যালয় সংবধানের ১৯৫৩)", 
ধারা অনুযায়শ ভারত রাষ্ট্রের এক 
প্রায় আট শো 
একর জাঁমর উপর জরুরী অবস্থা 
বলবৎ করেছেন, যার ফলে চত্বরের 
মধ্যে,সমস্ত প্রকার গণতাল্তিক 
আন্দোলন অর্থাৎ সভা, “মাছিল, 
পোম্টারং শ্লোগান ইত্যাদি নিষিদ্ধ 


হল । আরও দেখা গেল সমস্ত চত্বর 


কাঁটা তার 'দয়ে ঘেরা হয়েছে এবং 
প্রায় এক শ নতুন লোককে 'নয়ে 
বন্দুক, ভোজ্জাল, ছোরা, লাঠি সহ 
সশস্ত নিরাপত্তা বাহনী গঠন করা 
হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
এই নিরাপত্তা বাহিনীর অনেকেই 
উত্তর বঙ্গের 'বাভক্ন শহরের কু- 
খ্যাত গুণ্ডা এবং দোশরা সেপ্টেম্বর 
হোম্টেল আক্রমণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে জাঁড়ত। এরা 'দনের 
বেলায় চত্বরে এবং রান্রিবেলায় 


, হোম্টেলে বিভিন্ন দরজায় করাঘাত 


করে, পরীক্ষার আগের রাতে অর্থাৎ 
পাঁচই নভেম্বর বন্দুকের ফাঁকা 
আওয়াজ করে সমস্ত চত্বরের মধ্যে 
এক ন্রার্সের রাজত্ব সৃষ্ট করে। এই 


পড়ে এবং চারজনকে জখম করে। 
সামনের ফাঁকা হোম্টেল 'বা্ডিং 
থেকে রাত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর 
লোকজনেরা বায়নাকুলার দিয়ে 
বারান্দায় ছাত্রদের গাঁতাবাধ লক্ষ 
করতে থাকে। 


পদার্থ বিদ্যায় গবেষণারত শ্রী- 
িষণলাল চ্যাটারজীকে এবং অন্য 
দুই জন ছাত্রনেতা 'দিলশপ বাগচী 
ও পবিব্রপাশি সাহাকে উপাচার্য 
সাসপেন্ড করেন। কারণ হিসেবে 
এদের লিখিতভাবে হাস্যকর য্যান্তর 
অবতারণা করে জানানো হয়, এদের 
বিরুদ্ধে পুলিশ কেস আছে। 
উল্লেখযোগ্য, কলকাতার এক 
বিখ্যাত দৈনিক জানায়-_-আচার্ষ 
ধরমবীর যখন নভেম্বরের আগে 
উত্তর বঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন, তখন 
তার নির্দেশে এ সমস্ত কিছুই 
হয়েছে। যাহা হউক, নিরাপত্তা 





বাহিনী , প্রত্যাহার, সা্পেনসন্‌ : 
আদেশ বাল, প্রলশ নী. 
প্রত্যাহার, স্বাভাবিক." 
ফিরিয়ে এনে পরাক্ষা গ্রহণ.* 
করার দাবীতে নভেম্বর মাসে বিনা” 
পকোঁটংয়ে সমস্ত পরীক্ষা বর্জন 
য়, যাঁদও উপাচার্য: বিজ্ঞান বিভীই 
গের পরীক্ষা সমূহ পরীক্ষার্থী 
ছাড়াই চালিয়ে যান। প্রসঙ্গক্রমে 
ব্ল্য দরকার, নিরপ্র্তাঁ বাহিনীর: 
সঙ্গে 'গত"নর্ভিত্বর মাস” থেকেই 
বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ বাহিনী 
মোতায়েন আছে। 

িনি-ডিকটেটর উপাচার্য শ্রী- 
অতুলচন্দ্র রায়ের স্বৈরাচার অতঃ- 
পর ক্রমাগত বাড়তে থাকে৷ নভে- 
ম্বর মাসের মাঝামাকঝ একাঁদন রাত 
বারোটা নাগাদ তান চারজন ছাত্রকে 
ধরে নিয়ে যেতে নিরাপত্তা ]হি- 
হোজ্টেলে পাঠান (হোষ্টেল থেকে 
উপাচার্যের বাড়ী প্রায় পৌনে এক 
মাইল দূর) এবং এদের অকথ্য 
ভাষায় গালাগাল করে 'িশবাবদ্যালয় 
চত্বর থেকে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে 
বার করে দেবার । নির্দেশ দেন। 
নিরাপত্তা বাহনীর লোকজনেরাও 
চার-পাঁচ জনকে এক সঙ্গে চলতে 
দেখলে জরুরী অবস্থার অজুহাত 
দেখিয়ে বাধার সৃষ্টি করতে থাকে! 
অবশ্য চোদ্দই নভেম্বর প্রায় একশত 
ছান্রের এক 'মাঁছল উপাচার্যের 
জরুরী আইন ভেঙ্গে শ্লোগান দিতে 
দিতে চত্বরের মধ্যে মিছিল করে। 


এই টু রা 
8 

প্রথমে ছান্র-সংসদ্‌ ও দাহ 
সহায়তা করার আহ্বান জানিয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবনের 
অচলাবস্থা দূর করতে এগিয়ে 
আসেন। ছান্র-সংসদ শতাহিানিভাবে 
শিক্ষক-সামাতকে. সমস্ত রকম 
সাহায্য করার আশ্বাস দেন। উপা- 
চার্য কিল্তু এর কোন উত্তরই দেন 
না; পরন্তু তাঁর জরুরী আইন 
ভাঙ্গা হচ্ছে ভেবে শিক্ষকদের 
ঘরোয়া সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারণী 
করেছিলেন। অতঃপর. শিক্ষক 
সমিতি বিশ্বাবদ্যালয় চত্বরে ক্রমা- 
গত পাুলশের উপস্থিতি, চত্বরে 
এবং হোম্টেলের মধ্যে নিরাপত্তা 


দি 


ইল 7 কা এ... ০১ 


পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে প্রায় 
তিনশো ঘর-যুস্ত এক ফাঁকা 
হোম্টেলে সতেরো জন ছান্রের 
আলাদা থাকার ব্যবস্থা উপাচার্য 
করেন। এদের উপর নির্দেশ ছিল 


* যে, এরা অন্য কোন ছার সঞ্চে 


| | 
কথা বলতে পারবে না, ডাইনিং রুমে' 


» যেতে পারবে না; এবং ভূঁদের প্রহর। 


দেবার জন্য প্রত্যেকের ঘ্যরর সামনে 
একজন করে সশস্ব । নিরাপত্তা 


“নাট সময়ের অনেক পরেও ঘরে 
র না .পেণঁছানোয় এন, ডাইনিং 
1১ এক”, 
সম ধান "এর উপা- 
চার্যের নিকট ধরে নিয়ে! যায়! এই 
অবস্থায় পুর্কোন্ত চাবীগ্যালর 
ভাঁত্ততে ডিসেম্বর মাসে ম্লা-বিভা- 
গের সমস্ত পরীক্ষা কায'তঃ সকল 
পরাক্ষার্থী বর্জন করে।, - 
নিরাপত্তা বাঁহনীত্ বাবু- 
শ্রেণীর লোকজনেরা : গেস্ডারা) 
দৈনিক সাত থেকে দশ টকা ম্যাহনা 
পায়, ব্যবহারের জন্যে ৷ সবসময়ই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী পত়, অথচ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সাধারণ. কর্ম 
চারীরা মাত্র একশো-একটশা কুঁড়ি 
টাকা মোঁসক) বেতন পান। কর্ম 
চারীদের মাঁহনা বাড়াতে বললে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁড়াড়ে] টাকা নেই 
ধলে অজুহাত দেখানো :হয়। উপা- 
চার্য কছু চতুৰ্থ শ্রেণীর কর্মচারী- 
কে (মাসিক বেতন ধরুন ৬০-৭৫ 
টাকা) মাঁসক ২০1২৫ টাকা 
মাহনা বাড়িয়ে দেবার মিথ্যা 
আশ্বাস দিয়ে অকমন্যানস্ট কর্মচারী 
সাঁমত গড়বার চেস্টা করেছিলেন। 
উপাচার্যের ক্রমাগত । আস্কারায় 


নিরাপত্তা বাহনীর লোকজনেরা 


শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারদের মধ্যে 
ক্ৰমাগত সন্তাস সৃষ্টি করতে থাকে। 
গত একান্শে িসেল্দর জনৈক 
ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে 


প্রবেশের অজুহাতে ভীষণভাবে 


প্রহার করে। | 
এর পর জানুয়ার; ' মাসের 
প্রথমে কর্তৃপক্ষ হঠা জানান, 


উত্তরবঙ্গের সাতাঁট বাভত্ন কলেজ- 
কেন্দ্রে স্নাতকোত্তর পরাটক্ষা সমূহ 


1 





১৪ নব TER | 


বাইশে জানুয়ারী থেকে গ্রহণ করা 
হবে। মারও জানানো হয়, বিশে 
জান,য়ারী থেকে তিনজনের উপর 
থেকে সাসুপেনসন আদেশ তুল 
নেওয়া হবে,১ এ তারিখ থেকেই 
[িষণলাল চ্যাটারজীর গবেষণা ব্াস্ত 
আর মঞ্জুর করা হবে না। এর আগে 
ছান্র-সংসদের ব্রাঁড়া বিভাগের সাধা- 
রণ সম্পাদক রাত দত্ত টপাচং ব্লক 
থেকে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে চেষ্টা করলে তান দম্ভভরে, 
“তোমাদের সঙ্গে কথ্থঠগ্বলব না রলে , 
ফোন নাঁময়ে রাখেন, আর সঙ্গে 
সঙ্গে পিছনে ধাওয়া করার জন্মে 
একগাড়ী নিরাপত্তা বাহনীর 
লোকজন পাঠিয়ে দেন। 

এ সব সত্বেও ছাত্র-সংসদ তাদের 
আন্দোলন স্থাঁগত রাখতে 'রাজী 
আছে বলে ঘোষণা করে। উত্তর- 
বঙ্গের বিভিন্ন পরশক্ষা কেন্দ্রে বাই- 
রের পরীক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার 
কোন ব্যবস্থা নেই বলে এবং ?বকে- 
ন্দ্রীয় অবস্থায় প্রকৃত অস্দবিধ্নর 
উল্লেখ করে ছান্্-সংসদ সমস্ত 
পরীক্ষা ফেব্রুয়ারী মাসে ঁবশ্ব- 
বিদ্যালয়ের চত্বরের মধ্যে নেওয়ার 
দাবী জানায়। ছাত্রদের এই ন্যায্য” 
দাবা বিশ্বাবদ্যালয়ের অনেক 'শক্ষক 
এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল কলেজ গ্যান্ড 
ইউানিভা্সীট ট৭চার্স এ্যাসোিয়ে- 
শনের এক প্রতিনিধি দল 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ে গিয়ে উপাচার্যকে 
বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এর 
পর উপাচার্য দুপুর থেকে গভীর 
রাত অবাধ পাাঁলিশ-গুণ্ডার সাহায্যে 
বই-নোট দিয়ে যে বিস্ময়কর ও 
নিলজ্জ পদ্ধাততে পরীক্ষা নেও- 
যার চেষ্টা করেন, তা ভারতবর্ষ 
তথা পাঁথবীর ইতিহাসে সম্পর্ণ 
নতুন। দর্পণের পাঠক-পাঁঠকারা 
এর সম্যক বিবরণ অবগত আছেন। 





(দপশণের সংৰাদদাতা ) ) 


| বিহারে কংগ্রেস- 
"দল কোয়ালিশন খতম হল। : 


প্রধান 

কংগ্রেস টি 
স্পষ্ট 

ঘোষণা 


নংখ্যা দাঁড়াল ১৭২ । ভোলানাথ 
এই ফ্রন্টের নেতা করা 


তাঁর প্‌ণ্ঠপোষক কংগ্রেস দলের 
বহুবাঞ্চিত ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে 
পারেন নি বটে, তবুও রাজ্যপাল 
কাননগো মহেশপ্রসাদ [সিংকে 
অযথা সময় দিয়েছিলেন এবং ভোলা- 
নাথ পাসোয়ানের শপথ গ্রহণ করার 
পারে টালবাহনা করাঁছলেন। 


কংগ্রেস থেকে যাঁরা. বেরিয়ে' 


লেন, তাঁরা একটা দল গঠন কর- 
লেন। নাম দিলেন লোকতান্নিক 


করলেন--যে - 


ed 


কংগ্রেস দল। সদস্য সংখ্যা কুড়ি 


তান্তক দলের সদস্য হবার আবে- 


এই যুন্তফ্ন্টে যে সব দল 
আছে তাদের সদস্য সংখ্যা নিম্ন- 
রূপ £ এস এস পি-&৭ (সাধারণ 


নির্বাচনে তারা ৬৫টি আসন পেয়ে- 
7 ছিল, কিন্তু দলত্যাগের ফলে সংখ্যা 
বর্তমানে এই দাঁড়ায়), স পি আই 
--২৪, বি কে ২০, জনসঙ্ঘ- 
২৩, সি পি আই এম-৪, লোক- 
তান্ত্রিক দল--২০, পি এস পি-১৬, 
ঝাড়খণ্ড--২, ির্দলীয়--৭। 


হাই কম্যাণ্ডের ব্যর্থ চেষ্টা 
তেরোই মার্চ বাজেট আঁধি- 
বেশনে এই সংকট দেখা দিলে 
ংগ্রেস থেকে দুজন প্রভাবশালণ 
সদস্য রামসভগ সং এবং জগ- 
জাবন রাম বিহারে গিয়ে দলের 
পতন রোধে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 
লোকসভা চলাকালে এই দুজন 
প্রভাবশালী এবং দুয়ত্বপূর্ণ পদে 
আসীন সদস্যের অনুপস্থিত 
অবাঞ্ছনীয়। তা সত্বেও জারা বিহারে 
থাকেন, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হল 
. না। হরিজন সদস্যদের এবং তাঁদের 
নেতা ভোলা পাসোয়ান জগজীবন 
রামের কোন অনুরোধই মানেন নি। 
কংগ্রেস দলের সংকট আজ কোথায় 
এসে দাঁড়িয়েছে! এস এস পি নেতা 
কপূরা ঠাকুরের অনাস্থা প্রস্তাব 
আনার পূর্বেই ব্যাপারাঁট ঘোরালো 
হয়ে উঠেছিল। এটা ইন্দিরা গান্ধী 
পুবেহি জানতে পেরেছিলেন বলেই 
তিনি মণ্ডল-মদ্রিসভাকে পদ- 
ত্যাগ করতে বলোছিলেন। কিন্তু 
কোন ফল হল না। কর্পুরী ঠাকু- 
রের অনাস্থা প্রস্তাব কংগ্রেস দলের 
বিভেদকে বাস্তব করে দিল। 


কেপ 


ওপর মাক প্রাধান্য অটুট রাখ- 
বার বিষয়ে দুয়ে কোন আমল 
ছিল না। এবারকার ব্যাপারে জন- 
সনের দলেই যাঁরা তাঁর বিরোধিতায় 
নেমেছেন তাঁদের মধ্যে পার্থক্য বেশ 
স্পষ্ট । 

পারপ্রেক্ষতটা সংক্ষেপে রাখা 
যাক। জনসন ভিয়েতনামের মন্ত 
ফৌজকে 'কছুতেই নিশ্চিহ্ন করতে 
পারছেন না অথবা হ্যানয় হাইপং 
সহ সমগ্র উত্তর ভিয়তেনামের ওপর 
বোমাবৰ্ষণ করেও হ্যানয় সরকারকে 
আলোচনার টেবিলে বসাতে পার- 
ছেন না জনসন। এ ছাড়া টেট 
উৎসবে মুক্তি ফৌজের প্রচণ্ড মার 
খেয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নিয্দন্ত 
মাঁকনি সামরিক প্রধান ওয়েম্টমোর- 
ল্যা্ড বিপর্যস্ত, বাঙকার সায়গনে 
কোনও ক্রমে প্রাণ রক্ষা পেয়েছেন । 
= বর্তমানে পাঁচ লক্ষ দশ হাজার 
মাঁকন সৈন্য মানত ফৌজের বিরুদ্ধ 
লড়লেও মার্কন সেনাপতি ওয়েজ্ট- 
মোরল্যান্ড আরো দু লক্ষাধিক 
সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন । 

সেনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক 
কমিটির চেয়ারম্যান ফুলব্রাইট 
প্রচণ্ডভাবে ভিয়েতনাম নীতির সমা- 
লোচন? করছেন। তিনি সরাসাঁর 
টনকিন উপসাগরের ঘটনাটিকে 
যুদ্ধ সম্প্রসারণের জন্য মাঁক্ন 
কারসাঁজ বলে উল্লেখ করেছেন । 

সৈন্য পাঠানো নিয়ে পেন্টাগনের 
মধ্যেও মতানৈক্য দেখা 'দিয়েছে। 
“কনাক্কপ্ট তলব করার ব্যাপারে 
ছাত্র ও তরুণ মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
পঞ্জীভূত হয়ে আছে। 

তবুও প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর 
সিদ্ধান্ত থেকে নড়ছেন না। তান 
হ্যানয়ের মনোবল ভাঙবার জন্য 
ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে ভিয়েতনাম থেকে 
সাঁরয়ে আনছেন 'কন্তু হ্যানয় সর- 
কার স্পষ্টই বলেছেন এতে কোন 
কাজ হবে না, মুক্তি সংগ্রামী জনতার 
মনোবল এত সহজে ভাঙ্গে না। 

এই পারিপ্রোক্ষত সাম্নে রেখে 
এবারকার প্রেসিডেন্ট Bolan 


শাবির ধরে ডন কিন্তু 
প্রোসিডেন্ট নির্বাচনে পুনরায় দলের 
মনোনয়ন পেতে হলে জনসনকে 
বেশ খানিকটা বেগ পেতে হবে। 
সেটা নিউ হাম্পাসায়ারের প্রাথামক 
নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করছে। 
এই রক্ষণশীল এলাকায় যেখানে 


৪২ ভাগ এবং জনসন ৪৮ ভাগ। 
এতে জনসনের শিবিরে আতঙ্ক 
দেখা দয়েছে। কেননা এই রক্ষণ- 
শীল এলাকাতেই যখন জনসনের 
স্বল্প সংখ্যাগারষ্ঠতা, উইস্কনসিন, 
কালিফো্য়া, আরগন প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত প্রগাঁতশশল এলাকায় 
জনসন আদৌ সুবিধে করতে পার- 


প্রলুব্ধ করল ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে । 


পারি নি। | 
তার ফলেই প্রশন ওঠে তবে 
দাঁড়াতে গেলেন কেন? 


বেন না বলে বিশেষজ্ঞ মহল অনু মাক যাদের কম জনি 


মান করছেন। 
এখন কথা হল, ম্যাকাথশীর 
ভিয়েতনাম সম্পর্কিত বন্তব্য কি? 
তার বন্তবা অত্যন্ত সস্পম্ট এবং 
দুঃসাহাসক। তিনি বলছেন, যুদ্ধ 
বন্ধ করতে হবে বিনাশর্তে এবং 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে কোয়ালিশন সর- 
কার গগন করতে হবে। বলা 
বাহুল্য, তিনি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকে 
ba কোয়ালিশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ 
বলে মনে করেন। মার্ক'ন রাজনীতি 
এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধকে জড়িয়ে 
সেখানে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন 
বিবেচনা করলে ম্যাকার্থীর এই 
প্রস্তাব দুঃসাহাসিকই বলতে হবে। 
মুক্তি ফৌজকে সাহায্য দিচ্ছে বলে 
ওয়াশিংটনের সোভিয়েত দূতাবাসে 
যদি কয়েকবারই বোমা নিক্ষেপ করা 
হতে পারে, তবে তার দ:ঃসাহাঁসক 
বন্তবের জন্য তার প্রাণহানিও ঘটতে 
পারে। 
ম্যাকার্থীর পেছনে তরুণরা 
দলে দলে ভীড় করছেন। কেননা 
তাঁরা মনে করছেন যে, জনসনের 


পুনর্মনোনয়ন মানে আর কিছুই 


মহিলা ভোটারদের মধ্যে তাঁর জন- 
প্রয়তা লক্ষ করবার মত। ম্যাকার্থী 
শুরু করলেন যে বিশ্বাসের সংগে. 
এবং সাফল্যের সম্ভাবনাকে প্রোজ্জবল +. 
করে, তাতে তানি কি বাধা সৃষ্টি; 
করতে এলেন নাঃ ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের যাঁদ তিনি সত্যই. বিরোধী 
হন এবং ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি 
চান, তবে এ মুহূর্তে দরকার 1 


শান্ত দিয়ে জনগনের বিরুদ্ধে তে 
দেয়া। ভারজন্য এক্যবদ্ধ হওয়া দর, 
কার সর্বাগ্রে।. তান ত যদ্ধাবরোধী 
শান্তর মধ্যে ভাঙন > 


পাওয়ার | 
তোলা হ 


জনসন 
ভন কেরে তুলে 
না। 


দিলেও প্রত্যাহার 
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অমর ভিয়েতনাম 





নির্বাচন শ্লোগান £ শাম্তি চাই 

যুদ্ধের বিরদ্ধে মনস্তাত্বক 
প্রাতরোধের আন্দোলন খাস মার্ক 
মুলকে আজ জোরদার হয়ে 
উঠেছে। এত জোরদার, এত প্রবল' 
এই আন্দোলন সেখানে ধৈস্প্রেস- 
ডেন্ট নির্বাচনে পর্যন্ত এই শান্তির 
জন্য লড়বার শ্লোগান ব্যবহার 
করতে হচ্ছে। ডেমেক্র্যাটক দলের 
অন্যতম মন্যেনয়ন প্রার্থী 
, মাল স্পষ্টতই সোঁদন , ঘোষণা 

যে, ভিয়েতনাম যু্ধ হল 
ঈআন-আমেরি ”। তান যাঁদ 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত, হতে 
পারেন, তবে তিনি কথা দিচ্ছেন 
ষে তান ভিয়েতনামের যুদ্ধাবসান 
ঘটাবেন। ূ 

আরো একটি প্রস্তাব তান 
নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে রেখেছেন 
যে, তিনি যাঁদ প্রোসডেন্ট পদে 
নির্বাচিত হন তবে তান জাতীয় 
মুক্তি ফ্রন্টকে স্বীকৃত 'দবেন। 
তাছাড়া জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টকে নিয়ে 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে কোয়ালিশন সর- 
কার গঠন করতে [তান সাহায্য 
করবেন। তারপরে তিনি দাক্ষণ 
ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত সৈন্য 
মাকিনি সৈন্য সারয়ে নেবেন। 


কিন্তু তিনি যথারীতি যুদ্ধের পক্ষে 
তান অর্থাৎ জনসন তাঁর 


গ্রীক মংগামীদের 
সু ক্তি্ৰ 
ঢ্োন্ৰী 
(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


গ্রীসে হাজার হাজার দেশপ্রোম- 
ককে কনসেনন্রেশন ক্যাম্প বা জেলে 
পোরা হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 





৮ নাৎসীবরোধী যুদ্ধে যে সব বিশব- 


be 


বিখ্যাত গ্রীক বর তাদের শোঁযের 
পারচয় দিয়েছেন (মনোলম 
গ্লাজোস প্রমুখ) তাঁদেরও আটক 
করে রেখেছে ফ্যাঁসস্ত জ:ন্তা। 
দেশে দেশে গ্রীসের সংগ্রামীদের 
মন্তির দাঁব উঠছে। সম্প্রীত চেকো- 
শ্লোভাক শান্তি কর্মিটি আন্ত- 
জাতক রেডক্রস সংস্থার উদ্দেশ্যে 
প্রচারত এক আবেদনে বলেছেন যে, 
ধৃত গ্রীক দেশপ্রেমকদের প্রত 
যাতে একটু ভাল ব্যবহার করা হয় 
সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আন্তর্জা- 
তিক রেড ক্রস সংস্থা যেন প্রচেষ্টা 
চালান। এছাড়া, শান্ত কাঁমাঁট 
যুরোপীয় মানবাধিকার কমিশনকে 
অনুরোধ করেছেন যে, গ্রীসে যাতে 
গণতান্তিক স্বাভাবক অধিকার 
পদুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হয় সোঁদকে কাঁমশন 
যেন নজর দেন। শান্তি কাঁমাটি 
মুরোপের জনসাধারণের কাছে এক 
আবেদনে বলেছেন যে, যাতে মিলি- 


টারী জুতা গ্রীসে মানবাধিকার 


পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করে সোঁদকে নজর 


রেখে য়ুরোশীয় জনগণ যেন 
আন্দোলন গড়ে তোলেন। 


যুদ্ধোল্মাদ মনের গঠন এতটুকু 
পারবর্তন করলেন না। 1তাঁনও 
পুনর্বার প্রোসডেন্ট পদপ্রার্থী । 
সেদিন এই ব্যাস্ত জাতির কাছে 
ভিয়েতনাম যুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
লড়বার জন্য আবেদন করেছেন। 
তিনি প্রাতিশ্রাত এ দিয়েছেন যে 
এই যুদ্ধ তিনি জিতবেন। এ বিষয়ে 


তাঁর দঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। তান 
দুট্ভের সঙ্গে ঘোষণা কট যে, 
যাদ্দন তান প্রোসডেন্ট পদে 


থাকবেন কম্যনিস্টরা ভিয়েতনামে 
তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে 
পারবে না। দারুণ “পবিত্র” দায়িত্ব 
তুমি নিজের ওপর আরোপিত 
করেছ, প্রেসিডেন্ট জনসন। 


পেন্টাগন ঘোষণা করেছে.......- 

পেন্টাগন ঘোষণা করেছে যে, 
এপ্রিল মাসে আটচাঁজ্লশ হাল্লার 
জনকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক 
শিক্ষা নেবার জন্য ডাকা হবে। মে 
মাসে চুয়াজ্লিশ হাজার জনকে 
বাধ্যতামূলক ‘ভাবে সামারক শিক্ষা- 
দান করা হবে এবং তাদেরকে সরা- 
সার সৈন্যবাহানীতে নিয়ে নেয়া 
হবে। 

এই যে বাধ্যতামূলক সামারক 
শিক্ষা নেবার জন্য তিন মাস ধরে 
তরুণদের ডাকা হচ্ছে, গড়পরন্তায় 
প্রতি মাসে চাঁল্লশ হাজার-এর ওপর 


সংখ্যা উঠেছে। এর পূর্বে সবেচ্চ 


সংখ্যা ১৯৬৭ সালের আগম্ট 
মাসে। সংখ্যা ছিল উনাব্রশ 
হাজার। " 


বিন্বোধীদের প্রীত জনসন 

তবু জনসন বলেন, আরো 
কৃচ্ছতাসাধন করতে হবে জাতিকে, 
যদি ভিয়েতনাম যুদ্ধ জিততে হ্য়। 
তিনি তাঁর ভিয়েতনাম নীতির সমা- 


করতে সম্মত হন। 

জনসন সেজন্য ওই সতর্ক বাণী 
উচ্চারণ করেন। তান অর্থাৎ জন- 

সন ভিয়েতনাম যুদ্ধ না জিতে 
থামছেন না। তাই তান বলছেন 
যে, হ্যানয়ের নেতারা বড়ই ভুল 
করবেন যদ আঁরা ভেবে থাকেন যে 
তাঁরা মার্কিন য্ব্তরাম্টেরে নৈতিক 
গঠনকে আক্রমণ করতে সক্ষম 
হবেন। 


রাসেল ট্রাইব্যুনালের আবেদন 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাঁধ ) 
আন্তর্জাতিক রাসেল ট্রাই- 
বুনালের যুগ্ম সভাপাঁত বিখ্যাত 
সাহিত্যক জাঁ পল সার্তর্‌ এবং 
লরেন্ট শভারৎস সম্প্রাত বিশ্বের 
সমস্ত দেশ ও সরকারের কাছে এক 
আবেদনে মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত- 
মান প্রশাঙ্ষনকে খুনী আখ্যায় 
চাহৃত করার জন্য আহবান জানি- 
য়েছেন। প্যারিস থেকে প্রচারিত এ 
আবেদনে তাঁরা বলেন যে, মার্কন 


যুস্তরাষ্ট্রের প্রশাসনকে শুধুমাত্র 
নন্দা করলেই হবে না, তাদের, যুদ্ধ 
অপরাধী বলে 'নন্দা করা প্রয়োজন। 
তাঁরা আরও বলেন যে, যারা স্বাধী- 
নতা ও মান্তির জন্য লাঁতন আমে- 
'রিকা ও অন্যান্য জায়গায় গোরলা 
যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের দমন করার 
এবং তাদের মনে ভয় সৃষ্টির উদ্দে- 
শ্যেই মাঁক্ন ষ্যন্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে 
আক্রমণ চালাচ্ছে। 


চীন-চেকোশ্নোভাকিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত 


(দর্পণের বিশেষ প্রতানাঁধ ) 

চেতেকার এক খবরে জানা 
যায়, বৈজ্ঞাঁনক ও কারগরশী সহ- 
যোগতা সম্পর্কে সম্প্রতি সমাজ- 
তান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া সাধারণ- 
তন্ন ও জনগণতল্তী চন সাধারণ- 
তল্ের মধ্যে একট চুক্তি সম্পাদিত 
হয়েছে।, সংশ্লিষ্ট প্রোটোকলে 
চেকোশ্লোভাকিয়া ও চীনের পক্ষে 
যথাক্রমে স্বাক্ষর করেছেন চেক উপ- 
মন্ত্রী চেক সরকারের কারিগরণ 


কমিশনের সভাপাঁতি 'মিরো*লাভ 
স্মক ও প্রাগস্থ চশনা দূতাবাসের 
শার্দয ফেয়ার্স ইয়াং-চুংচাও। গত 
২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাগে চেক-চীন 
বৈজ্ঞানক কারিগরী সহযোগতা 
বিষয়ক কমিশনের চতুর্দশতম যস্ত 
অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট নতুন চুক্তি 
সম্পাদিত হয় এবং চীনের প্রাতি- 
াধিদলের নেতৃত্ব করেন ইয়াং চুং 
চাও। 


শান্তি নয়, শক্তির জোরেই গৰ্িব্তন মন্তব 


(দর্পপের বিশেষ প্রতিনিধি ) 

«আমরা কুঁড় বছর ধরে শান্ত- 
পূর্ণ উপায়ে সব কিছু বদলাবার 
চেষ্টা করোছলাম। এখন এই 
সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হয়েছে 
যে, একমান্র শান্তর জোরেই বদ- 
লানো সম্ভব।” সম্প্রীত লন্ডনে 
প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের সদস্য, 
৪৭ বৎসর বয়স্ক নেতা জর্জ পক 


উপরোন্ত ঘোষণা করেন। "তান 
দেশে তাঁর স্ত্রী লুল: ও দুই 
কন্যাকে রেখে এসেছেন। সাংবাঁদক- 
দের প্রশ্নের জবাবে তান বলেছেন 


রোবেন আয়ল্যান্ডের কুখ্যাত কারা- 
গারে তিন বছর কাটিয়ে এসেছেন । 


. যাচ্ছে। মোজাম্বকের 





মোজা 
বিরুদ্ধে যু 


(দর্পণের বিশেষ প্রারতানাধ ) 

মোজাম্বকের মন্ত ফোঁজ এক- 
টার পর একটা সাফল্য||অর্জন করে 
উত্তরাণলের 








অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে 

এম জি ২১৩৬ ও এম! 
টাইপের বহু 

মার তি 
জারকে সরবরাহ করোঁছবা। ফ্রেলিমো 
সম্প্রীতি এক বিবৃতিতে (ঘোষণা করে 
যে, “আমাদের মান্ত CU 
খৃষ্টাব্দ একটি চুড়ান্ত বছর” মনে 
হয় এবছরই পর্তৃগালকে;এখান থেকে 


পাততাঁড় গুটিয়ে পালাতে হবে। 

সম্প্রীতি ভরি 
এ ইউ এর দশম সম্মেলনে ফ্রেলিমো 
সম্মেলনের প্রাতিনাধদের! ভেন সের- 
মস (আমরা জয়ী হাই) নামে 


একাঁট ডক্যুমেন্টারণ বব দেখায়। 








মোজাম্বিকের মুক্তি যোগ্রাদের দিয়ে 
এটিই প্রথম ফিল্ম। |এই দাঁলল 
চিতে, মোজাম্বকের মন্ত অগ্যলের 


হয়েছে। কি ভাবে তর্বণরা মদীন্ত- 
ফৌজে যোগ দিতে এগিয়ে আসছেন, 
কিভাবে প্রাণ হাতে করে৷ গ্রামবাসীরা 
গেরিলাদের নানা ধরণের রসদ 


মাকিনীদের বিরুদ্ধে 
লাওসের অভিযোগ 








উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বার্তায় 
মাঁকনি য্যন্তরাচ্ট্রের দ্ধ গুরু- 
তর সব অভিযোগ ৷ আঁভ- 
যোগে বলা হয় সে, লাওসের মুক্ত 











তরিকা 
ফ্রেলমো আফ্রিকার দেশগহীলর 
মন্ত্র মন্ডলীর কাছে আবেদনে বলে- 
ছেন, ন্যাটো চক্রের বিরুদ্ধে সমস্ত 
স্বাধীন আফ্রিকান 'াম্ট্রগুলোকে * 


এক্যবদ্ধ হতে হে যাতে তারা ॥' 


আফ্রিকা ভূখণ্ডে ‘সায়াজ্বীদ' ও 


উপানবেশবাদকে কবর দিতে" 
পারে। এ 


চ 


জাপান ঘরকারের প্রতি 
উদ্ধৱ ভিয়েতনাম 
(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ) 


, দাঁক্ষণ ভিয়েতনাম ও উত্তর 


ভিয়েতনামের ওপর যে মার্ক 


বোমারু বিমানগুলি (ঁব ৫২) 
বোমা বর্ষণ করছে, সেই 'বিমান- 
গুলিকে জাপান সরকার জাপানের 
মাঁট ব্যবহার করতে দিচ্ছেন! 
অর্থাৎ জাপানকে ঘাঁটি হিসেবে 
ব্যবহার করে মাকনি বোমারু বিমান 
গুলি ভিয়েতনামে এসে ধৰংসকার্ষ 
চালাচ্ছে। সম্প্রাত গণতন্ত্রী 
ভয়েতনাম 'সাধারণতন্ত্রের (উত্তর 
ভিয়েতনাম) বিদেশী মন্দ্রণালয়ের 
জনৈক মুখপাত্র এক 'িবাঁতিতে 
জাপান সরকারকে জাপানের ভূখন্ড 
মার্কন স্বার্থে ব্যবহার না করার 
জন্য অনুরোধ করেছেন। জাপানের 
ভূখন্ড ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যতে 
যে অবস্থা সান্ট হবে, তার সমস্ত 
দাঁয়ত্ব জাপ সরকারের বলে বু 
{ততে হুশিয়ারী দেওয়া হয়। 
জাপ-মার্কন নিরাপত্তা চ্যান্তর 
বিরুদ্ধে ওকিনাওয়া দ্বীপ জাপা- 
নকে প্রত্যার্পণের দাবতে জাপানের 
জনসাধারণ যে আন্দোলন করছেন, 
গববাঁততে তাকে সমর্থন করা হয়। 


সূপেচ - ১ 15-8৫0 





রনী মা মা মা্যবাদের 
িফৌজের দাদলা মান্য 


1 





ছয় 


ভারতের বাইরে ভারতীয় সংগীত 


অনেকেই শুনে হয়তো আশ্চর্য" 
হবেন যে, ইংলশ্ডের রাণী ভিক্টো- 


রিয়ার অভিষেক অনুষ্ঠানে পরথ- - 
' বীর ষে' সব নামকরা সংগত চীশজ্পী 


যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্ল্যে এক- 
জন ছিলেন ভারতীয় উস্তাদ মহম্মদ 


আলশ। বিগত, শতকে ইউরোপীয় | 


মণ্ডে' ভারতীয় সংগীত বাঁণাজ্যক 


৬ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি সত্য 


* দিনত সংগীতের ক্ষেত্রে' পূর্ব ও 
পশ্চিমের যোগাযোগ যে একেবারে 
ব্যর্থ হয়ান তার প্রমাণ ইউরোপীয় 


দ্য হন্দুস-প্রকাঠ্রিত হয়েছিল ১৭- 
৮৪ সনে। অর্থাৎ কৃষ্ধন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের গীতসূব্রসার-এর একশত 
বছর আগে । জোনসের প্রবন্ধে ভার- 
তীয় সংগীত বিজ্ঞানের বিস্তৃত 
আলোচনা আশা করা সমশচঈন নয়; 
ভারতীয় তালের সম তার শেষ 
মান্ায় পড়ে তার এ 'সিম্ধান্তও 
হয়তো 'বদেশীর শোনার ভুল হতে 
পারে কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আনুসন্ধিৎসা 'নিয়ে ভারতীয় সংগত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা তিনিই যে প্রথম 









মেটযেদের ছোটবেলা থেকেই 
হকের যন নিতে শেখান । 


উতস-সাধন। বিউটি 





আঅধাক্ষ মোগেশ চক্র দোৰ, এম এ. 


লাযুবেঁদশা্রী, এফ সি.এন. (লণ্ডন) : 


দযলিএএস, ।আহসেরিক।) লাগলপুর 





mms, 


সাধনা ওুহঘালয় রোড, সাধনানগর কমিকাডা-৮ 


- (জের রসায়ণ-শাস্ত্রের কৃতপুও অধ্যাপক 


হিপ 


কঠিন এবং বিলাদ্বত হয়। ভারতীয় 
Se বিজ্ঞান এবং শিল্প 
সম্পর্কে ইউরোপপয়দের শ্রদ্ধা 
উদ্রেক করার ব্যাপারে এই বইগ্ালর 
ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । , 
সংগীত যেহেতু. প্রায়োগিক 
শিল্প এবং ভারতীয় সংগত যেহেতু 
8৮ 


ভি 
রামমোহনের মৃত্যুর তন বছর পরে KE 
এবং রবান্দ্রজন্মের ২৭ বছর আগে । 

ভারতীয় এবং ইউরোপীয় 'সংগী- 

তের মৌলিক বিষয়গুলির তুলনা- 

মূলক আলোচনা এই . 
বোঁশিল্ট্য। উইলার্ডের 
বেরোলে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ' 
মহারাজা সৌরান্দ্রমোহন এবং কৃষ্ণ 
ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক প্রকাশ 
এত সহজসাধ্য হত না। এই পর্যা- 
য়ের বিস্তিততর এবং মহস্তর প্রয়াস 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
রবাীন্দ্রসূহদ ফক্স জ্ট্যাংওয়েজ-এর 
দ্য মউাঁজক অফ হিন্দোস্তান 
পুস্তকের প্রকাশনা । এই বইগ্দালু 
না লেখা হলে ভাতখাশ্ডেজশর পক্ষে . সচিত্রা মিত্র ইউরোপের নানা দেশে 
দশ ঠাটে উত্তর ভারতীয় রাগরাগিণী- 'গিয়েছিলেন। তার পরে আলণ আক- 
গঁলর বগ্গীকরণ হয়তো আরো বর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই 





শ্ৰেষ্ঠ পারচয় লাভের - পন্থা হল 
ভারতীয় কলাকারদের ব্যান্তগত-. 
সাম্পিধ্য লাভ। ১৯৫২-৫৩ সালের 
পরে বিশ্ব শান্তি সংসদের আয়ো- 
জনায় ওজ্কারনাথ, নায়ক রাও 
পটবর্ধন, বিলায়েৎ হোসেন খাঁ, 
রবিশজ্কর, নির্মলেন্দু চৌধুরণী, 


ক ০৫০০ ধা 


কলিকাতা কেন্দ্র 
ডাঃ নক্লেশচন্দ্র ঘোষ, 

এম.বি.বি.এস. (কলিঃ) 

বআযূর্বেদাচার্ষ 





দত্ত, পূর্ণ দাস প্রভৃতি অনেকেই 
বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেঁলো- 
শিপ নিয়ে সেই সব দেশে নানা 
সেমিনার এবং ষ্টাড সার্কলে অংশ 
গ্রহণ করে বহুমুখী আঁভিজ্ঞতা নিয়ে 
ফিরে এসেছেন। 
ধুপদ গানও বাদ যায়নি। স্বর্গত 
মৈনহদ্দীন ডাগর এবং আঁর ভ্রাতা 
বন এবং 
এসেছেন। প্যারিসে : 
৮ 
হয়েছিল তারই দ্বারা অন্মপ্রাণিত 
'হয়ে একটি সুইডিস কোম্পানী 
রাজস্থানে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে 
একটি চলচ্চিত্ৰ তুলতে আরম্ভ করে- 
ছেন। তার নাম £ ভারতীয় সংগত 
ও তার সামাজিক পারবেশ। এ 


১ দ্বারা গৃহীত না হয়ে বহু কাল- 


পূর্বে কোনো ভারতীয় দলের 
08 ১৪ 


নি ইউরোপীয় কোনো 
কলমবস িমটি ভেঙে ট্রোবলে 
বাঁসয়ে-না দেওয়া পর্যন্ত. আমাদের 
এতিহ্যকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখার কথা আমরা ভাবতে পাঁর 
না। 

একাঁটি কথা না বললে অবশ্য 
সত্যের অপলাপ্‌ হবে। ভারতীয় 
সংগীত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অধুনা- 
তন আগ্রহাতশয্যের কারণ ততটা 
ব্যান্তগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান নয় 
যতটা ভারতীয় চলচ্চিত্রের আবহ- 
সংগঁতের কার্যকারিতা । সেই সংগণী- 
তের দুই দিকপাল পঃ রবিশঙ্কর 
এবং উস্তাদ আল আকবর খাঁয়ের 
পরবতী বাংসারক ভ্রমণের ফলে 
আমোরকা এবং ইংলগ্ডে ভারতীয় 
যল্সংগীতের চর্চা অনেক বেড়ে 
গেছে। যাই হোক, সংগীতের ক্ষেত্রে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগ 
নিম্ফলা এমন অন্ধ আপ্ত বাক্যের 
পিছনে কোন মনোবৃত্তি কার্যকরী ? 
পাশ্চাত্য সংগাঁতের সংস্পর্শে না 
এলে রবীন্দ্রসংগণীতের এমন 'বাঁচন্র 
বিকাশ সম্ভবপর হত কিনা তাও 
ভেবে দেখবার মত । 

হারমান এবং কাউন্টার পয়েল্ট- 
বহুল সংগীতে একেশবর হলেন 
কম্পোজার। এই.সংগীত স্বরাল- 
পির গড়ে আবদ্ধ বলে শিল্পীর 


স্বাধীনতা এই সংগীতে এত সীমা- 


বধ যে, আধুনিক মনের চাহিদা 


মেটানোর ক্ষেত্রে এর আবেদন 'দিন - 


দিন কমে আসছে। এই কারণেই 
ভারতীয় যন্ত্রসংগণীতের আলাপ এবং 
তানের স্বাধীনতা আধুনক 
পাশ্চাত্য যুবসমাজকে প্রভূত ভাবে 
আকর্ষণ করেছে। ৃ 

এই উৎসাহের মধ্যে আঁতশয্যের 
আিলতা হয়তো আছে কিন্তু সেই 
কারণে একথা বলা কখনো ঠিক 
হতে পারে না যে, এর সবটাই মোক। 
আমাদের দেশে শাঁন-রবিবারে বগলে 
একটি হাওয়াইয়ান গাঁটার বাগয়ে 
যারা গানের স্কুলে যায় তারা সবাই 
যে শিল্পী হয় বা হবে এমন নয়। 
যত লোক শিল্পচ্চা করে, কোন 
যুগেই তাদের সকলে শিল্প হয় 
না; কেউ কেউ হয়। তাই নয়ে 
শিল্প শিক্ষাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। 
বাঁক লোকেদের সংগীত সম্পর্কে 
অবাহাতি (্যওয়ারনেস) গড়ে 


স্ব 
দর্পণ ৷ শুক্রবার, ২৯শে মাচ ১৯৬৮ 


ওঠে। তাতে সমবদারের সংখ্যা বাড়ে। 
প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে একই রীতি । «. 
সুপরিমিত ঘৃত-মশলায় সুপক্ক 
ভোজ্য বস্তু দর্শন মাত যাদেক্র 
মুখেচোখে ভীতির চিহ্ন পারস্ফুট 
হয়, তাদের লণভারের স্বাভাবিকতা 
সম্বন্ধে আশাঁঙ্কত হওয়ার হেতু ' 
আছে। এই প্রসংগে ২৩শে ফেব্রু 
য়ারির দেশ পান্রিকায় গা 
7 শাঙ্গদেবের-আর্ত নাদে 
অনেকেই আমাদের. ন 
মিশ্রিত কোতৃহল বোধ করে থাক- 
বেন। রবিশত্কর আলী আকবর 
বাইরে যে সব ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে যান 
সেখানে বিট্‌লে-মৃর্কা হক্লোড়বাজি 
ছাড়া আর কিছুই হর, মাঁ-এমন।." 
সংবাদ তাঁকে কে- দিল জানি না! 


বারে “কস না” বলে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। এই সব জানিস 
জানবার এবং বোঝবার মতো"যে | 
পরিমাণ অনুসান্ধিসা এবং ধৈর্য - 
প্রয়োজন, দেশ পত্রিকার বিজ্ঞ সংগী- 
তজ্ঞের তা নেই। রাঁবশগ্কর ফিরে 
এসে বাইরে ভারতীয় সংগীতের 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন 
তার দ্বারা শাঙ্গদেবের সিদ্ধান্ত 
সমর্থিত হয় না। মন-গড়া ধারণা 
এবং বাস্তবের পার্থক্য চিরকালশন। 
পাশ্চাত্য সংগীতকে হারমাঁন- 
ভিত্তিক এবং ভারতীয় সংগঁতকে 
মেলডি-ভিত্তিক বলে শাঙ্গদেব উত্ত 
আলোচনায় যে রায় দিয়েছেন, তার 
মধ্যে একটি জটিল জানসকে অতি 
সরলীকৃত করার শাঙ্গদেবীয় 
বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা অবাক হইনি ৷ 
১ই মার্চের দেশে শ্রীমতী জয়শ্রী 
ধন্দ্যেপাধ্যায় যে আলোচনা করে- 
ছেন তাতেও শাঙ্গদেবের জ্ঞানোদয় 
হবে বলে মনে হয় না। শ্রীমতী স্বয়ং 
ভাঃতীয় সংগীতের চর্চাকারী 
হিসাবে ইউরোপ ভ্রমণ করে এসে- 
ছেন। মেলডি এবং হারমানর 
প্রসঙ্গে শাঙ্গদেবের ধারণা তাঁর 
কাছে ভ্রমাত্মক মনে হয়েছে। 
আমাদের সংগীতে হারমাঁন এবং 
পাশ্চাত্য সংগীতে মেলাডির ব্যবহার 
নেই - অপিচ ইউরো-আমোরকান 


'সংগণতজ্ঞরা মেলাকে আদম 


স্তরের সংগীত মনে করেন_ শার্গ- 
দেবের এই ডাঁস্ততে শ্রীমতী বন্দ্যো- . 
পাধ্যায় বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে 
চেয়েছেন, কলকাতার কন্‌সুলেটে 
কোনো পাশ্চাত্য সংগণতজ্ঞ তাঁকে 
একথা বলেছে কিনা । আমরা জান 
কেউ একথা বলেনি, কারণ বলা 
সম্ভব নয়। শাঙ্গদেব এই জ্ঞান 
লাভ করেছেন 'দলশপ রায়ের বই 
পড়ে যার সংগীত-পাশ্ডিত্যের অন্রা- 
ন্ততায় আজকাল অনেকেই সান্দ- 
হান। জটিল সমস্যাকে “দেশ” সমা- 
লোচক লবণ্ড:ষ খাওয়া শিশুর মত 
কত সরল করে নিতে পারেন তাৰ 
প্রমাণ দেশের ৯ই মার্চের রস-সম্প- 
তি আলোচনা । সরল মনে তান ৫ 
রায় দিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতে রস- 
তত্বের যে আলোচনা হয়েছে তার 
তুলনায় পাশ্চাত্যের কান্ট, হেগেল, 
ক্রোচে, হবট রাড ইত্যাঁদর এলথে- 
'টিকস নাক একেবারে ছেলেখেলা । 


(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 





না 
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নে 


. মানবাধিকার রক্ষার বত্মর 
= রোডেশিয়া এবং ব্রিটেন 


রাষ্ট্রসংঘ থেকে ৯৯৬৮ সালকে 
রক্ষার বৎসর, বলে 
ঘোষণা করা ুয়েছৌ সরা বিশ্বের 
" জনসমাজকে মানবতার জন্যে, প- 
নিবেশিকতার সম্পূর্ণ অবল্হাপ্তর 
জন্য, মানবাধিকারের সর্বজনীন 
ঘোষণার মুলফ-নষ্ীতগনীল সবন্তু 
পক তার- 
তর, করা, করা , হয়েছে। 
"এই এ মানবিক বৎসরে 
". রাষ্্রংঘের একট’ সদ্য রং 
কারভাবে মানুব্রাধিকল্লএ রক্ষার রত 
নিয়েছে। হ্যারি. উইনসন ৮এই- 
সদস্য রাষ্ট্র বৃটেনের প্রধান। ” কাঁ 
চমৎকার ভাবে তিনি রোডৌঁশয়ার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ « কৃক্ণ : আঁধিবাসীর 
মানবাধিকার রক্ষা" এব$ তার.. জন্য 
সর্বপ্রথম ধাপ £ ওপননরোশিকতার 
অবল্যাপ্তর পথে * এগয়েছেন! 
মানবাধিকার রক্ষার বৎসরের গোড়া- 
তেই সংকল্প গ্রহণকারী রাষ্ট্রসং- 
ঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রের কী অপুর্ব 
ভূমিকা! 
স্যার এলেক ডগলাস হিউমের 
পর দশ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের বাঁড়- 
টিতে হ্যারজ্ড যখন ঢুকলেন, তখন 
রোডোশয়ার চল্লিশ লক্ষ কৃষ্ণ আঁধ- 
= বাসীর মনে উঠল খানিকটা স্বাস্তর 
ঢেউ। হ্যারজ্ড কি আর স্যার হিউ- 
মর রাস্তায় রোডেশিয়ার দু লক্ষ 
শ্বেতাঞ্গদের স্বার্থরক্ষাকারী বর্ণ 


বিদ্বেষী কতিপয় শ্বেতকায় রাজ- ' 


নীতিকদের তোষণ করবেন? না, 
শ্রামক নেতা হ্যারজ্ড কথাও 'দিলসেন 
তাঁর মনোহরণকরা বাক্যের এন্দর- 
জালক কায়দায়, রোডোঁশয়ার ক্ষমতা 
হস্তান্তর হতে পারে নু সম্পূর্ণ 


ভিন্ন কায়দায় অর্থাৎ কনা সংখ্যা- 


সংগাতি সভা 
(৬ষ্ঠ পৃঙ্ঠার পর ) 


শাঙ্গদেব অবশ্য আরিস্ততল ব্যতীত 
আর কারো নাম করেনান তবে ওর 
মধ্যে অদ্যাবাধ তাবৎ পাশ্চাত্য 
নন্দনতত্ববিদকে নস্যাৎ করে দিয়ে- 
ছেন। ব্র্যাভো! এরই নাম বটে 
পেঁট্টিয়াটজম ৷ সে বস্তু যে শ্রেণীর 
লোকেরই লাষ্ট 'িজর্ট হোকনা কেন, 
শাঙ্গদেবের এই সব্যসাচী বারত্ব- 
দর্শনে আমরা বাঁলহাি ষাই। ভার- 
তায় রসতত্বের সংবাদও যে তিন 
কত রাখেন তার প্রমাণ এই যে, এর 
প্রবস্তা হিসাবে তানি অভিনব গৃপ্তর 
নাম করেছেন, ধাঁনবাদের নাম করে- 
ছেন কিন্তু ভুলেও এই তত্বের প্রবস্তা 
আনন্দবর্ধনের নাম করেন নি। 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক) . 


গারষ্ঠের আস্থাভাজন ব্যান্তদের 
বা সর যাবেন। 

উ্ীতশ্রীত হ্যারজ্ড দশ 
নং বাঁড়টিতে চুকবার পূর্বেও 
দিয়েছিলেন। কিন্তু জর্জ টমুসনের 


কথামত রাণীর যে নির্দেশ রোডে-. 


শিয়ার স্মিথের উদ্দেশে দেয়া 
হয়োছল, সে নরেশ অনুসারে ত 
স্মিথ ধৃত কৃষ্ণ তরুণদের প্রাত তার 
ফাঁসির আদেশ বন্ধ রাখেন নি।. 

অর্থাৎ কিনা হ্যার্ড কোন 
প্রীতশ্রুতি রাখেন 'ন। তাঁর কপ- 
টতা বিশবচক্ষে আঁত সত্য ঘটনা । 
১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে কমন- 
ওয়েল প্রধানদের সম্মেলনে উইল- 
সনকে বারংবার, অনুরোধ করা 


হয়োছিল যে, কু তরফা স্বাধীনতা, 


ঘোষণাকারী স্মিথের বিরুদ্ধে বল- 
প্রয়োগ করা হোকা! কিন্তু উইলসন 
মানেন নি। তিনি আর্থনীতিক অব- 
রোধের কথা তুললেন, এতেই 
রোডেশিয়া কাত হবে অর্থাৎ স্মথ 
এতেই বিব্রত হয়ে হাল ছেড়ে 
দেবে। অতএব বলপ্রয়োগের দরকার 


নেই৷ 


কিন্তু কী হল? দু বংসরাধিক-, 
কাল গত হল আয়ান স্মথ_এক- 


তরফা স্বাধীনতা ঘোষণাকারশ 
আয়ান স্মিথ, যথারীতি রয়েছে। 
তাঁর ঘাড় বাঁকে ন, মনোবল ভাঙে 
নি। রাণীর নির্দেশ সরাসাঁর অগ্রাহ্য 


করে আয়ান “স্মথ ফাঁস দিল : 


কয়েকজন কৃষ্ণ তরুণকে । তার এক- 
তরফা স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রের 
গায়ে আঁচড় কাটতে পারে ন 
'ব্রিটেন। 

তাহলে বলপ্রয়োগ কর। চল্লিশ 
লক্ষ কৃষ্ণ আঁধবাসীকে দু লক্ষ 
শ্বেত আবাস শাসন-শোষণ 
করবে, দাবিয়ে রাখবে আর স্বাধী- 
নতার কথা বলেই ফাঁস দিবে স্মিথ 
-এ অবস্থায় জর্জ 'টমসন কিংবা 
হ্যারজ্ড উইলসন কেবল “শকড” 
হয়েছেন এটুকুই প্রকাশ করলেন। 
কিন্তু বলপ্রয়োগের কথা তাঁরা 
ভাবেন না, অথচ বিশ্ববাসীকে প্রতা- 
রণা করে বেড়াচ্ছেন এই বলে, যে- 
করেই হোক ্মথ-রাজত্বের অবসান 
ঘটাতে হবে। যখন রাণী তিন জন 
তরুণ কৃষ্ণ আঁধবাসীকে ফাঁসির 
হাত থেকে ম্ন্ত করার আদেশ 
দিলেন, তখন আমরা বুঝলাম যে 
রাণশর সরকার বোধ হয় কিছু 
করবেন। কিন্তু কোথায়? 

বিশে মার্চ নিরাপত্তা পাঁরষদে 
রাণীর সরকারেক্স প্রাতীনাধ লর্ড 
কর্ডন স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, আঁর 
সরকার স্মিথের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ 
করবেন না। সেই পুরানো কাশ্ান্দ 
বিশ্ব থেকে সর্বাদক দিয়ে বাচ্ছিত 
করতে হবে। সমুদ্র পথ, স্থলপথ, 
আকাশপথ সর্ব দিক 'দয়ে। আর 
কি? ডাক ও তারের যোগাযোগ, 
আকাশবাণী, সংবাদপত্র, ফিল্ম, 
টোলাভশন প্রোগ্রাম সব কছু বন্ধ 


আসছেন। 


ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আভযোগ করে 
বলেছেন .লে, রাণীর সরকার বে 
আইন’ স্মিথের বিরুদ্ধ একক + 
অর্থনৈতিক অব্যুরোধের কথা বলছেন, 


অপরাঁদুকে স্মিথের সরকারের " ক্‌টনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। 
সঙ্গে ১০-৬২ কোটি টাকার 


গোপন বাণিজ্য চাঁলয়েছে। সুতরাং 
তাঁর আঁভসাঁম্ধি, সম্পর্কে যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে। এমন সন্দেহে দ্বিধা- 
শ্বিত নন জগৎ্বাসী যে, ব্রিটেন 
ধীরে ধীরে রোডেশিয়াকে দাক্ষণ 
আফ্রিকা বানাবার ষড়যন্ত্র করছে।, 
সেবারও এমন হৈ চৈ হয়েছিল, 


ড়ার স্মিথ শাসনের বিরুদ্ধে ত 
যাচ্ছে না। অতএব, রোডেশিয়ার 
মাত জাসবে কৃষ্ণ আঁধবাসীদের 
চ্বারা। চজ্লশ লক্ষ কৃ আঁধবা- 


এই মনত কমিটি গঠিত হয়োছিল। 
সাহায্য কাঁ ভাবে? যেমন, মুক্ত 
জংগ্রামীদের সামারক ও গোঁরলা 
শিক্ষা দান। এ বিষয়ে আলাজারয়ার 
বেন বেল্লা সরকারীভাবে কাজ 
শুরু করোছলেন। সেই সংগে 
সংযুন্ত আরব যবক্তরাম্ট্রও। কিন্তু | 
আফ্রিকার "যে তিনাট দেশ এই 
সাম্রাজ্যবাদ ‘বরোধা আন্দোলনে 
সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে সর্বদাই 
উৎসুক ছল, সে তিনাট দেশ হল 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ম, আলাজাঁরয়া 
ও ঘানা। শুধু উৎসুকই নয়, সক্রিয় 


ভাবে কাজও 
[তিনটি দেশ। কিন্তু আলাজরিয়ার 
বেনবেজ্লার র 


--- সাহাব ' 
রি জী 7 সাত 


দেশগুলির 
পশ্চিমী ঘে'ষা রাজনীতিকে তাঞ্জা- -'_ 


শুরু করেছিল এ পূর্ব আফ্রিকার 


রকারের পতনের পর নিয়ার নায়রোর প্রগতিশশলতা 


দান করতেও সমর্থ হচ্ছেন না। - 


বুমোদয়েন এলেন। ফলে সামায়ক 
বিরতি ঘটল । 
নক্তুমার পতন ঘটলে সেখানে 
সাম্রাজবাদী ঘেন্যা ব্যান্তিরা ক্ষমতায় 

| , এলেন। 
রর EEE PEE ET যুদ্ধে, কায়রো সরকার আভ্যন্তরীণ 
একবার বলছিলেন, রোডোশয়ার সমস্যা নিয়েই সৰ্বদা বরিত। অন্য- 
বিরুদ্ধে নে অবরোধ কর। 'কন্তু “দিকে বুমোদয়েন সাম্রাজ্যবাদ- 
টেন চাপ সৃষ্ট করে রোডোঁশয়াকে বিরোধ) হলেও তান এদিকে যেন 
ঠান্ডা করকে। টাইগার ফর্মূলা, লর্ভ বেঙ্লার মত মন 'দিতে পারছেন 
আলপোর্টকে দিয়ে মীমাংসার ট্টা: দ্য যেহেতু তাঁর নিজের সরকারের 
প্রভৃতি করে উইলসন আপোষ্মলক ১ পন্রূপত্তাই বাস্িমিত। এর ফলে 
মনোভাব প্রথম থেকেই দোঁখয়ে আঁফ্রকা এক্য সংস্থার মুক্তি কামাট 
নিরাপত্তা পাঁরষদে নামে মাত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে 


সোভয়েট প্রাতানাধ জেকব মাঁলক আছে। ' 


তারপর, ঘানাতে 
সংস্থার দশম অধিবেশন বস্ঁছিল। 
তারপর আরব-ইসরাইল 


কনক্ষীট কিছ করার মত আবেগই 
বা কোথায়? এখন সদ্য “স্বাধীন 
দেশগ্ীলর কাছে সরকারের সা 
রক্ষা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা 
এই সমস্যা সমাধান না করা পর্যন্ত 


এত আছেই, আফ্রিকার রাষ্টু- টালমাটাল থাকবে। ফলে মানত 
গুলির মধ্যেও - বিরোধ রয়েছে। আন্দোলনে সর্বরকম সাহায্য দান 
- মালয়শ ত দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে করা এঁক্য সংস্থার লিবারেশন কাঁম- 


টির পক্ষে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার । 
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ওপরের মানচিত্রাট জামান গণতীন্িক সাধারপতন্তের। মানাঁচন্রে 
দেখানো হয়েছে কয়েকটি প্রধান প্রধান শিজ্পোদ্যোগ। দেশাট ছোট কিন্তু 
তার শিজ্পোদ্যোগাট বিরাট। এখন বিশ্বাস কর্ম শক্ত যে এই বিরাট 
[শল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে জামাীনর -এমন একটি এলাকায় যেখানে 
যুদ্ধের পূর্বে শিজ্পোদ্যোগ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, যেটুকু ছিল 
তারও শতাংশ,যুদ্ধের সময়ে বিধ্বস্ত হয়োছিল। এমনি অবস্থায় 
শুরু করে পনেরো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে 


' দিক থেকে এই দেশটি ইউরোপে স্থান আঁধকার করেছে পণ্চম ও 


বিশ্বে অষ্টম । 

মানাচত্রাট যাঁদ হত কৃষি ও পশুপালনের তাহলে দেখা যেত গোটা 
এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ জড়ে রয়েছে খেতখামার ও বনবাগান। আবাদ 
জমির িয়াশ শতাংশ জুড়ে রয়েছে- কৃষি-সমবায়। দেখা যেত প্রায় 
দেড়-লক্ ট্যান্টর, পনেরো-হাজার কম্বাইন ও অজন্দ আনু- 
ষাঁঙ্গক যল্পপাতি। মানচিন্রট হতে পারত 'শক্ষা ও .সংস্কাতর, 
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বা ভূগোলের বা আরো অনেক 
িছুর। শুধু মানচিত্র একে সবকথা বলা যেত না। তখন যোগ 
করতে হত আরো ছবি আরো বিবরণ। শেষ পর্যন্ত দেখা যেত এই 
সবকটি কচুর একসঙ্গে করতে গিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার 


প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। ভারতের চারটি ভাষায় এমনি একটি পত্রিকা |. 


হচ্ছেও। তার নাম £ 


তথ্য পাত্রকা সূচনা পত্রিকা 
সচিত্র বাংলা মাঁসক সচিন হিন্দী মাসিক 
বৃত্ত পান্রকা - ডেমোক্রাটিক জামান 
সচিত্র মারাঠী মাঁসক সাঁচত্র ইংরাজী পাক্ষিক 
প্রকাশ করছেন i 


জামানি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বাণিজ্য প্রাতনিধি-সংস্থা 
পি-১৭ মিশন রো এক্স্টেনশন, কলিকাতা-১৩ 


সদস্য রাষ্টসমূহ " সবাই ওপাঁশবে- » 


কিন্তু তার মধ্যে উত্তাপ কোথায় বা. 


সম্প্রতি আদ্দিস, আবাবায় এক | 


«৭ 


প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘর সামলাতে ঃ 


চিক ৃ 
ডোঙার লেনের ঈলমা 

(দর্পশের সংগতসমালেোচক ) 

এক সময়ে এই শহরে প্রথম শ্রেণীর 
কলাবত সংগত শোনার সুব্যবস্থা 
করেছিলেন অল বেঙ্গল মিউজিক 
কনফারেন্স। তার পরে ত্য দুই ভাগ 
হয়ে গেলে পাড়ায় পাড়ায় নতুন 
কয়েকটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এর 
মধ্যে দুটি ‘সংস্থা. আভিজ্যত্ত অর্জন 
' করে এন্টালপ মিউজিক কনফারেন্স 


ডোভার লেন বর্তমানে 
স্বজ্পাবত্ত স্রুথচ রুঁচমান শ্রোতাদের 
ভরসা । 


এদের আয়ু্কাল সম্পর্কে আশা- 
{বত হওয়ার কারণ দেখাছনা। প্রথম 
দিনে বিসমমল্লা খাঁ সাহেবের সানাই 
দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা যারা আশা 
করোছিলেন তাদের নিরাশ করে 
ফকে এই কাজের ভার দেওয়া 
হয়েছিল তিনি সানাই থেকে কি 
করে স্বর বার করতে হয় তাই 
আজো আয়ত্ত করতে পারেন ন! 
এই দিনের কল্ঠীশম্পী যান তাঁর 
উচিত এরূপ আসরে গাওয়ার আগে 
আরো ঝাড়া তন বছর খরজ 
এবং সপাঁট তান অভ্যাস করা 
তাহলে গলায় দানা আসতে পারে। 


অতুল্য-বিরোধী 
(প্রথম পৃজ্ঠার পর ) 


[বধান সভায় আসতে পারলে অতুল্য 
ঘোষ মুখ্যমল্যী হবেন। কিন্তু 
বাঁকুড়া বর্ধমানে অতুল্য ঘোষের জয়- 
লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই 
উত্তর বংগে কোনো আসন পাওয়া 
যায় কনা সে সম্পর্কে খোঁজ খবর 
চলছে। স্বয়ং অতুল্য ঘোষই এবার 
সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এলেন। 

বাঁকুড়া থেকে ২৪০ জন কংগ্রে- 
সীর পদত্যাগে একটা সেম-সাইডের 
মতো অবস্থা হয়েছে। এই পদ- 





শবেতীর দাগ 
মোচন” ম্বেতর দাগকে সাঁরয়ে 
চামড়ার স্বাভাবিক রঙে পাঁর- 
পৃত করে তোলে। এক ফাইল 
গুষধ বিনামূল্যে দেওয়া হবে' 
সত্বর লিখুন। 

বিহার কুষ্ঠ কুউটর 
পোঃ লালাবঘা (গয়া ) 


গাকা চুলকে খা করুম 


কলপের রঙে রঙ করে নয়, 
আমাদের সগান্ধ আয়ুবোঁদক 
মনমোহিনী কেশ তৈল পাকা 
চুলকে চিরকালের জন্য কালো 
করতে সহায়ক যাঁরা মাঁস্ত- 
চ্কের কান্দ করেন তাদের পক্ষেও 
এ তেল উপকারী! 

ইন্দিরা আমুবেদ ভবন ' 
পোঃ কাটারসরাই, (গয়া ) 


























পঃ মাঁণরাম যখন গাইতে আরম্ভ 


করলেন. তখন রাত প্রায় এগারোটা । - 


দ্বিতীয় দিনেও প্রকৃত অনুষ্ঠানের্‌ 
সরু রাত দশটার পরে যাঁদও ঘোষিত 
সময় ছিল রাত আটটা । শ্রী এ টি 
কাননের কল্সংগণত গতানুগাতিক। 
শ্রীনাথল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুদ্ধ 


বসন্ত স্মরণীয় অন্দ্ঠান। আমজাদ 


আর শরদ যখন আরম্ভ হল রাত" 


তখন শেষ। তাঁর বাজনায় নতুন 
কোনো বিরাশ দেখা যাচ্ছে না, তাঁর 
মতো তরুণ শিল্পীর পক্ষে এটা 


খানে “আধ- ঘন্টা থেকে 1৪৫ মিনিট 
মণ শুন্য রাখক্রার যৌন্তকতা 


আমরা অনুধাবন করতে পাঁরান 


বলে শ্রীমন্তী বাণাপাঁণ মুখোপাধ্যা- 
য়ের বেলায় এত অল্প সময়ের বরাদ্দ 
অযোন্তক এবং . অসম্মানজনক মনে 
হয়েছে। তিনিও যে ভাবে এই বিষম 
আচরণের, জবাব দিয়েছেন »তাতে 


তাঁর কোনো অনময় আমরা"দেখিনা।.. 


উদ্যোস্তাদের কাছে সময় তো ততো 
মূল্যবান বলে মনে -হয়নি। শ্রীমতী 
মুখোপাধ্যায়ের কাফি ঠাটের আড়ানা 


আমাদের ভাল লেগেছে। শ্রীমতী 
মালাবকা কাননের সুরেলা কন্ঠে 
বসন্ত এবং ভজন শ্রোতাদের আনন্দ 
দিয়েছে। এই প্রথম গান যাকে 
প্রথম শ্রেণীর বলা চলে। 


ত্যাগের পেছনে জগন্নাথ কোলের 
অবদানের কথা রাজনৌতক মহল 
জানেন। জগন্নথ কোলে যাঁদ শেষ 
মূহুর্তে মত না পালটান তবে তান 
আগামী নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
হয়ে দাঁড়াবেন। জগন্নাথ কোলের 
আঁভযোগ অতুল্য চক্রের বরুদ্ধে। 
অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস 
মোটামুটিভাবে অতুল্য চক্র বিরোধ! । 
ঝাঁকুড়ার পনেরো জন প্রদেশ কংগ্রেস 
সদস্যের মধ্যে তেরো জনই চক্র 
বিরোধী । এই অবস্থায় জগন্নাথ 
কোলে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস “থেকে 
এই পদত্যাগ ঘটিয়ে অতুল্য চক্র 
বিরোধীদের দুর্বল করে দিলেন 
কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। 
শ্যেই অতুল্য চক্ক বিরোধী । অবশ্য 
অন্য পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জগন্নাথ 
কোলে যখন কংগ্রেস নাঁমনেশন 
নেবেন না তখন, বাঁকুড়া কংগ্রেস 
থেকে তাঁর সমর্থকদের সারিয়ে নেও- 
মাই তো ঠিক। মোটকথা, জগন্নাথ 
কোলের ব্যাপার নিয়ে বাঁকুড়া 
কংগ্রেসে সোরগোল দেখা 'দিয়েছে। 
কারণ, কোলেমশায় জনাপ্রয় এবং 
দুর্ননীতর কোনো আঁভযোগ তাঁর 
বিরুদ্ধে নেই। বর্ধমান জেলা 
কংগ্রেসের ব্যাপারও ঘোরালো হয়ে 
দেখা দিয়েছে । নারায়ণ, চৌধুরীর 
বিরুদ্ধে অনাস্থার নোটিশ "দয়ে- 
ছিলেন আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় । 
আনন্দগোপাল অতুল্য চক্রের বশং- 
বদ। নাকর্ময়ণ চৌধুরী এখন মোকা- 
বেলা করতে চাইছেন। অতুল্যচক্র 
তা চাইছেনা। সোমবার রাতেও 
কংগ্রেস ভরনে মিটমাটের - চেস্টা 
করেছে চক্রের সমর্থকরা । কিন্তু 
চূড়ান্ত কিছু হয়ান। 


পাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, তিনি 
নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। - 

' পশ্চিম বংগ যুন্ত ফ্রন্ট মন্তি- 
সভা ভাঙবার পর থেকেই হুমায়ুন 


কবিরের রাজনৌতক জীবনে ঢল . 


নেমেছে। অনেক লম্বা লম্বা কথা 
বলে তান সেই কোপন স্বভাব 


, আর খলতার প্রতিমূর্তি ডঃ প্রফল্প 


ঘোষকে দিয়ে পি “ডে এফ মান্দ্রসভা 
গঠন করে ভেবোছলেন, স্বয়ং 
বংগের কর্ণধার থাকবেন। কিন্তু 
অদৃষ্টের পাঁরহাসে ডঃ প্রফনল্ল ঘোষ 
এখন রাজনৈতিক ডনম্টাবনে নাক্ষপ্ত। 


তাঁর মন্মীরা জনারণ্যে হারিয়ে 


গেছেন বিশ্বাসঘাতকতার - জন্যে 
নিজেদের নির্বাচকমণ্ডলণীতেই পাত্তা 
গ্রাচ্ছেন ; না।" কিন্তু অন্যাদকে 
হয্ায়ুন কাঁবরের অবস্থা একেবারে 
, শোচনীয়। -যুন্ত ফ্রুন্টে তাঁর স্থান 
কোনোদিনই হবে না। তাই কাঁবর 
সাহেব সুযোগ খঃজাঁছলেন কংগ্রে- 
সের ঘরে 'ফরে যাবার, অন্ততঃ 
কাছাকাঁছ হবার জন্যে। এই 


“উদ্দেশ্যে কবির সাহেব তাই ঘনঘন 


কাঁমউনিস্ট বিরোধ আর যুন্ত ফ্রন্ট 
{বিরোধ বন্তৃতা করছেন আর প্রফনুল্ল 
সেনের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে 
যাচ্ছেন। অন্যাদকে আগামী মধ্য- 
বতশী নির্বাচনে একটা “দাঁও” মার 


Be eho aes) 


পারবর্তন করে “লোক দল” রেখে 
ছেন। ভাবাঁছলেন কংগ্রেসের সঙ্গে 
আসন বন্টনে “লোকদল” একটি 
অংশ পাবে। 

পি ডি এফ দলের নাম 
পারবর্তনের কারণাঁটও বেশ কৌতু- 
ককর ব্যাপার। "রাবির সাহেব তাঁর 


ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, অন্ততঃ 


চল্লিশ হাজার গ্রেপ্তার, লাঠি, গ্যাস 
আর গ্াীলবর্ষণের ফলে প ভি 
এফকে (প্রগ্নোসভ ডেমোক্রেটিক 
ফ্রন্ট) এখন লোকে মনে করছে 


_পেটাই ধোলাই ফ্রন্ট। এই দলের 


নামে ভোট পাওয়া যাবে না। তাই 
নাম পাল্টাতে হচ্ছে। যাই হোক 
নাম পাল্টে “ভারতীয় লোকদল” 
করার পর তান কংগ্রেস দলের 
ওপর মাতব্বরি করতে যাচ্ছিলেন 
প্রথম পরণক্ষা করতে 'গয়েছিলেন 
কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী 
মনোনয়নে । কিন্তু প্রচন্ড চপেটা- 
ঘাতে বংগেশ্বর অতুল্য ঘোষ কাঁবর 
সাহেবকে তাঁড়য়ে দিয়েছেন। বিতা- 
'ড়ত কাঁবর সাহেব এখন ঘাঁনম্ঠ 
মহলে বলছেন, তাঁর লোকদল মধ্য- 
বত নির্বাচনে অন্ততঃ চাঁল্লশটি 
আসনে প্রার্থী দেবে কংগ্রেসের 
কোনো পরোয়া করাই হবে না 
ইত্যাদ ইত্যাঁদ। রাজনীতির 
অন্দরমহলের খবর যাঁরা রাখেন 
তাঁরা কিন্তু বলছেন, এ শাসাঁন 
ভূয়ো। কাঁবর সাহেবের অবস্থা এখন 
শোচনটয়। সেই অবস্থা থেকে 
মুক্তি পাবার জন্যেই এই সব 
আবোলতাবোল বকে যাচ্ছেন। আশা 
শেষ পর্যায়ে যাঁদ রাজ্যের কংগ্রেস 
দল তাঁকে ডেকে পাঠান! এখনও 


৮2 
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দেখা যাচ্ছে না। 

কাঁবর সাহেবের এই রাজনৈ- 
{তক চপেটাঘাত খাবার পাঁরপ্রোক্ষিতে 
রাজ্য কংগ্রেসের  অন্তদ্বস্দবিও 
লক্ষ্যণীয় । 'এখানে দেখা যাচ্ছে 
প্রফন্প সেন তাঁর সমর্থকদের ছেড়ে 
অতুল্য ঘোষের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেও কোনো গুরুত্ব পাচ্ছেন না। 
দেখা যাচ্ছে, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র নামে 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাত। ক্ষমতায় ' 


কেউ নন।; নইলে কাবির সাহেবের 
সত্যে এদের আলোচনা অতুল্য চক্রের 
কাছে কোনো গুরুত্ব পেল না 
কেন? প্রতাপ চন্দ্র কংগ্রেস সভার্পাতি। 


কিন্তু যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ধ 


তা অতুল্য ঘোষ করছেন কেন, 
প্রতাপ চর সেখানে কোথায়? 
কিন্তু এ'দেরও কোনো উপায় 
নেই। প্রফুল্ল সেন তাঁর ঘানষ্ঠ 
সমর্থক বিজয় সিং নাহার, তরুণ- 








DARPAN, Price 2 


কবির অতুল্য প্রতাপ প্রভৃতি ৷ 


তি রা মৃখাজশ 
নারায়ণ..চৌধুরীদের ছেড়ে অতুল 
চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন] 
এখন আর ফেরবার পথ নেই। ক্র 
করা আর সেভাবে প্রফন্াদাকে 


ফলে 


aa 





&ই যুগের সব ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মতবাদের একমাত্র গর 


ফী 


মার্কসবাদের গোড়ার কথা 


সোঁবয়েত 'বস্লবের পগ্চাশৎ বর্ষ পদীর্ত উপলক্ষে মার্কসবাদের 
রা কোন বিশেষ দলের কর্মনীতি বা কর্ম- 


কৌশলের আদৌ আলোচনা নেই। 


_ বিষয়বন্তুর বিবরণ 
সমাজ বিবর্তনের ধারা ॥ বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুখান' ॥ সমাজে 


ধর্মের স্থান ॥ ভাববাদ খন্ডন ॥ 


য় দর্শনের স্বরূপ ॥ সমাজ- 


বিজ্ঞান ও অর্থ-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ॥ শ্রেণী সহযোগের ক্ষতিকর রূপ ॥ 
ফ্যাঁসবাদের বীভৎসতা ॥ সমাজতল্তী দলগুলির বিশ্বাসঘাতকতার 
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কত্বের' বাস্তব সম্ভাবনা ॥ বিপ্লবের ও,'আন্ত- 

সঠিক দিক্‌ নির্দেশ ॥ বিপ্লব সংগঠনের কর্মপ্রেরণার 
উৎস সন্ধান ॥ সাম্যবাদী সমাজে নারাঁর স্থান ॥ শিল্প ও সাহত্যের 


গুরুত্ব আলোচনা । 
লেখকের পরিচয় 


আদৌ নেতা বা বস্তা নন। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হয়ে সাধারণ মানুষের. 
বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষার রচনায় সিম্ধহস্ত। লেখকের এই পাঁরচয় -- 
তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে প্রমাণিত ৷ 

-পোৌঁনে চারশো পাতার স্মবৃহত গ্রল্ষ , 


॥ দাম নয় টাকা ॥ 


নেত্র প্রকাশনী 


২৬/২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-»৯ 








ই 


সম্পাদক__হশীরেন বস; 


নাক কতক লা" হা শা পৰনাম সক জালা হেত এ ৬১নং নট লেন, কলকাতা ১৩ দর্পশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


ব্রি 


তর শাসনের আসলরুপ 
7 পড়ছে। একদিকে 
চমবঙ্গের খাদ্য দপ্তরে 


ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত চলছে 


২ 


১৯৬৮ মূলা ২৫ পঃ 


€দর্পণের বিশেষ প্রতানধি ) 


চক্লান্ত করছেন রাজা সরকার । এই 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদে- 

ক কৃষক সভা রাজ্যব্যাপী কৃষক 
আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান 


জানিয়েছেন। 


যুক্তফ্রন্ট সরকার হাওড়া জেলার 


, বাক্সস এলাকাস্থ সেচ বিভাগের প্রায় 
ত. তিন শ বিঘে জমি একশ আশী জন 


ক্ষেতঅমজুর ও ভাগচাষীর মধ্যে 


র বালি করে দেন। জানা যায় যে, 
রাজা, সরকার পুনরায় এ জামির 
Bl নিয়ে জমিগুলি নিলাম বিরুয় 


কন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংাশ্লস্ট 


চু জানিল টল ও কংগ্রেসী 


| . লনে যাঁরা যোগ দেবে 


তালিকা দর্পণ সংগ্রহ করতে স্‌ 
হয়েছে। তালিকাতে দেখা 


== 'চাঁবশ পরগণা থেকে তরুণকান্তি 


_ মধ্যবতণী বচনে কংগ্রেস ক 
প্রার্থী স্থির করা সম্পর্কে রাজ্য গোবিন্দ 
কংগ্রেসে ক্ষমতাসীন. অতুল্য চক্র. চোধবর 
সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করায় সাধা-; ব 


রণ কংগ্রেসীদের মধ্যে নতুন: করে : 
বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই: 
বিক্ষোভকে নিদিষ্ট রূপদানের জন্যে 


আগামী সপ্তাহে অতুল) চক্রের 
= বিরোধীরা, কলকাতায় এক গোপন 
সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন বলে টা 
গ্রিয়েছে।: জন. 
বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সম্মেলনে 


অন্ততঃ ' তিরিশ 


যোগ দেবেন। এ'দের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 


ভোগ করত। এখন জমিগুঁলি 
নিলামে বিক্রয় করা হলে পুনরায় 
রাঘববোয়াল জোতদারদের কবলেই 
সেই জমি চলে যাবে বলে স্থানীয় 
কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা 
দিয়েছে। 

তাঁরা এই জোতদার মজুতদার 
তোষণ নাতির বিরুদ্ধে প্রবল 
আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছেন। রবিবার সুহ্‌দ মালিক 
স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক 
কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে 
কৃষক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপশী 
আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। 


“ পনগঠিনৈর দাবী জানাবেন । 
দাবী স্বীকৃত,না হয়. তবে তারা 


প্রকা = এখানে চক্ব- 


বিরোধীরা আগামী নির্বাচনে জয়ী 


হবার প্রয়নেজনে প্রদেশ: কংগ্রেস 
কমিটি এবং . নিৰ্বাচনী কমিটি 
যদি 


নয়াদলি পষন্তি * তাঁদ্বির করবেন। 
শুধু তাই নয়, অতুল্য ঘোষের উত্তর 
বংগ সফরের জবারে তাঁর বিরোধাী- 
দের পক্ষ থেকে মেয়র গোবিন্দ দে, 
পূরবী মুখাঁজশী আর নারায়ণ 
চৌধুরী এই মাসের শেষে উত্তর 
বংগ সফরে যাবেন বলে স্থির করা 
হয়েছে। 

বিক্ষুব্ধ এই কংগ্রেসীরা অতুল্য 
চক্রের কমপদ্ধাতিতে এখন সাত্য- 
কারের আশংকা বোধ করছেন। জানা 
গিয়েছে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস 
প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে এখন কংগ্রেস 
ভবনে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা 
কংগ্রেসের সভাপতি আর সম্পাদক- 
দের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ 
আলোচনা সুরু করেছেন। কিন্তু 
মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই কংগ্রেস! 


 কতৃপপিক্ষের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস 


সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র ঠাঁই 
পাচ্ছেন না। প্রফল্লেচন্দ্র সেনকে 
প্রকাশ্যে অবহেলা করা হচ্ছে, আলো- 
চনায় তাঁকে ডাকা হচ্ছে না। 
আলোচনায় থাকছেন বংগেশ্বর 
অতুল্য ঘোষ, রাজ্য কংগ্রেসের সাধা- 
রণ সম্পাদক সৌরীন মিশ্র আর 
কোষাধ্যক্ষ বদুবাবু (ওরফে নির্ম 
লেন্দু দে)। বদুবাবু আলোচনার 
সময় একখানা মোটা খাতা নিয়ে 
বসে থাকছেন আর বিরাট মুরু- 
বিৰর মতো এক তরফা “সিদ্ধান্ত 
নিয়ে চলেছেন। সেখানে মিশ্রের 
অবস্থাও অসহায় বালকের মতো । 
যে ঘরে আলোচনা হচ্ছে তার পাশের 
ঘরে প্রফুল্প সেন বসে আছেন। 
কিন্তু তাঁকে একবার ডাকাও 
হচ্ছে না। 

একদিনের বিবরণ দিলে অব- 
স্থাটা বোঝা যাবে। গত মঙ্গলবার 
সন্ধোবেলায় বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের 
সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেস কতৃপক্ষ 
আলোচনা করেন। কতৃপক্ষের 
তরফে উপস্থিত ছিলেন অতুল্য 
ঘোষ, সৌরান মিশ্র আর বদুবাবু। 
আলোচনা আরম্ভ হয় প্রায় পোনে 
ছয়টায়। আলোচনা চলা কালে প্রায় 
পৌনে সাতটার সময় প্রফুল্ল সেন 
তাঁর ঘরে আসেন। একবারও তাঁকে 
ডাকা হয়ান। প্রফুল্ল সেন মিনিট 
কুড়িক অপেক্ষা করে কংগ্রেস ভবন 
থেকে নীরবে বেরিয়ে গেলেন। 


ঘোষ, কৃষ্ণকুমার শুক্ল, মল্মথ ব্যানাত 
কলকাতার গোবিন্দ দে, *স 
পাল, পা বাই পাল, ডঃ বলাই « 


ধর 


হা ও থাকছেন। 
. (শেষাংশ ৮ম দি 


8৫০ টাকা 
বাড়ি ভাড়। 
কে দিচ্ছে? 


(দপণণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা 


চিত হচ্ছে। মুখ্যমন্দিত্ব যা 
পর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে 


তারপর বহু তাঁদ্বরের পর 
তানি উঠে গেছেন দক্ষিণ কল 
কাতার অভিজাত পল্লী কেয়া 
তলাতে। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা 
পি-৪৮৬, কেয়াতলা রোড। 
টেলিফোন নম্বর ৪৬-৬৫৪৯। 
বাড়ী ভাড়া মাত্র 02) সাড়ে 
চারশো টাকা। আই জি পালশ 
উপানন্দ মুখাজশী বাড়ীর 
পাশেই এই বাড়ী। আই জির. 
বাড়ীতে পুলিশ. আছে। ডু! 
ঘোষের বান্ডীতেও সাদা 
পোষাকে পুলিশ আছে। 
মোটকথা কেয়াতলার এই. 
এলাকা পুলিশে পুলিশে ভরে 
গিয়েছে। অনা বাসিন্দা 
রাহি ত্রাহি করছেন। 

কিন্তু সে অন্য কথা। 
আসল প্রশ্ন হোল, এই বাড়ী- 
ভাড়ার টাকা কোথা থেকে 
আসছে? ডঃ ঘোষের এখন. 
বিধান সভার মাইনে নেই। 
তিনি কোনো চাকরণও করেন 
না। তাঁর সঙ্গে থাকেন 
“পালিত কন্যা” সাবতা। এর 
ওপর ঝি-চাকর আছে। তাই 
সাড়ে চারশো টাকা বাড়ীভাড়া 
কোথা থেকে আসছে আর কে 
সংসার খরচা দিচ্ছে এই নিয়ে 
জল্পনা কল্পনা চলছে। ্‌ 

“পরম গান্ধীবাদী” 
প্রফুল্ল ঘোষ প্রশ্নটির উত্তর 
দিয়ে সংশয় নিরসন করবেন 





১ 


পাপা 


'সিয়া' রসে মজে আছে 


পক্ষযাবাত্ত নিবারণ”-এর মতই 
“কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্্” কথাটি 


'দ্বিরান্ত দোষদুস্ট ও হাস্যকর। 


আনন্দবাজ্বারী পাঁস্ডতেরা যাঁদ 
শেষেরটি ব্যবহার করে ধরাধামে 
অক্ষয় কীঠুর্ত রেখে যেতে চান 
আপত্তি করতে পার না, বড়জোর 
ওঁরা মূর্খ বলে দুঃখ করতে পাঁর। 
ভারতে সমৃদ্ধি, সংহতির জন্য 
নাক এখন কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্মের 
প্রয়োজন! ভরসার কথা যে, আনন্দ 
বাজার এখনও প্গণতান্ত্িক স্বৈর- 
তন্রের” কথা চাল; করোনি। 
ভারতে কংগ্রেসের কুড়ি বছরের 
একদলীয় শাসনের সমস্তকালটা 
জুড়েই স্ৰৈরতন্ত্র বলবৎ রয়েছে। 
৯৯৬২-র চীন-ভারত সীমান্ত 
সংঘর্ষের আগে পর্যন্ত বিষয়টি 
খোলাখ্যীলভাষে বোঝা যায় নি; 
যেমন 'হিটলীরের নাজশবাহনীর 
পোল্যাণ্ড আক্রমণের আগে বোঝা 
যায় নি নাজী-ফ্যাঁসজমের প্রকৃত 
স্বরূপ ক । তবু হিটলার ছিলেন 
স্বনির্ভর ক্যাসজমের জল্মদাতা__ 
সেইজন্য জামান জাতির পঃাঁজবাদী 
শল্তিকে তোঁন আধদীনকর,প দিতে 
পেরোছিলেন, কিদ্তু ভারতে কুঁড় 
বছরের আমলে কংগ্রেসী-স্বৈরতন্্ 
করে মাকন সাম্রাজ্যবাদের ওপর 


' ধনর্ভরশীল রয়েছে। 
এই পাঁরপ্রোক্ষতেই ১৯৬২, 


সালৈ যখন চীন-ভারত স্লমান্ত 
সংঘর্ষ ঘটল এই পরনিভরশীল 
স্বৈরতন্ত্, সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ 
করে মার্কন সাম্রাজ্যবাদের চ্বার্থে 
দেশের মধ্যে এক, ব্যাপক জাতি- 
বিদ্বেষ, বিশেষ করে চাঁন বিদ্বে- 
ষের প্লাবন সৃষ্টি করল। তদা- 
নীন্তন কুখ্যাত গমাঁকন পররাষ্ট্র 
সচিব ডালেস মশায়ের ততোধক 
কুখ্যাত ডালেস-ডকার্রন বা ভালেস- 
নীতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
করে ভারত সরকার “এশীয়দের 
বিরুদ্ধে এশীয়দের লাঁড়য়ে দেও- 
য়ার” (ডালেস-ডকান্ররিন) ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হলেন। সামন্ত পবাঁজ- 
বাদী কংগ্রেসী স্বৈরতন্দের এই 
অভিসারে মদদ দেবার জন্য মুহূর্তে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল তথাকাঁথত জাতীয়- 
তাবাদ সংবাদপত্রের দল, কল- 
ক্যতায় আনন্দবাজার যার প্রধান 
পাণ্ডা। এবং এরপর থেকেই 
আনন্দবাজারের সরে; হোল লাগা- 
মহখন চীন-বিদ্বেষ ও মার্কন 
ভজনা। 

খুজে খুজে আনন্দবাজার-সেই- 
সব ব্াম্ধজীবীদের জোগাড় করল 


যাঁরা নেপথ্যে মাকিনি সাম্রাজ্যবাদের, 
গোয়েন্দা দফতরের সঞ্গে সংশ্লিষ্ট । 


এদের অনেককে আনন্দবাজার 
রাতারাতি “মনীষা” বানিয়ে ফেলল 
ধাঁষক্প পুরুষ অন্নদাশংকরকে 
প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। আনন্দবাজার 
গোষ্ঠীর “দেশ” সাপ্তাহিক “স্বাধীন 
সাহত্য সমাজে”্র চীন বিদ্বেষী 


5 


আসর আলো করলেন, আবু সয়ীদ 
আইয়ুব ( ৯৯৬৪-তে- সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় আনন্দবাজার গোষ্ঠী 
সম্পর্কে সয়ীদ সাহেবের মোহভঙ্গ 
হয়েছিল, এখন আবার বোধহয় নতুন, 


জনৈক 


রে ১ & 
সাহেব। ইতোমধ্যে মাঁকনু গোয়েন্দা 


দপ্তর সি আই এ বা “ঁসয়ার” কার্য- 
কলাপ ফাঁস হয়ে পড়ল। জানা 
গেল, বিশ্বব্যাপী স্বাধীন" রাম্ট্র- 
গুলোতে সামারক অভ্যুর্থান ও 
কাঁমউীনষ্ট 'বদ্বেষে লক্ষ লক্ষ নর- 
হত্যার নেপথ্যে রয়েছে এই সাম্রাজ্য- 
বাদী গোয়েন্দা দপ্তরের হাত! পাঁক- 
স্তানী মাঁকর্ন ঘাট পেশোয়ার 


অননপ্রবেশ তো প্রায় প্রাত্যাহক ঘটনা 


যদিও পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ইউ-২-এর অন্ুর্প | 

স্বভাবতঃই এহেন মার্কন 
গোয়েন্দা দপ্তর “সয়া” সম্পর্কে 
ভারতের পার্লামেন্টে জনপ্রাতি- 


করে 'দতে বাধ্য হন। 
২৫1৩।৬৮ তারিখে পদনরায় 
পঁসয়া*্র প্রশ্ন উঠলে আনন্দবাজা- 
রের ধৈচদ্যিতি ঘটে এবং ২৭1৩1" 
৬৮  তাঁরখের আনন্দবাজারে 





7... বিধাতা হতারকিন 


“গোয়েন্দা-গল্প” শিরোনামে এক 
সম্পাদকীয় লিখে ফেলে। 


মাকন সংবাদপত্র অপেক্ষা আরও 


, ব্যাপক বিস্তারিতভাবে “পসয়ার” 


কায়কলাপ ফাঁস করে দয়েছেন। 
আনন্দবাজারকে বিশেষ করে বিচ- 
িত করেছে ভারত সম্পর্কে স্মিথের 


* উক্তিগদীল-এই উীন্তিগলি থেকে 


সামাঁজক,. 


ভারত 





সাংস্কাতক ও সাংবাদিকতার 
জগতে “সিয়ার” ভাড়াটে ব্দ্ধি- 
জীবশীদের অন্/প্রবেশের কথা 
জানা ঘায়। আনন্দবাজারও এ থেকে 
অব্যাহতি পায় নি। 

, আলোচ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
আনন্দবাজারের মোট বস্তব্য, পৃথি- 
বীতে সব রাস্ট্রেরই যখন গোয়েন্দা 
দপ্তর রয়েছে তখন একমান্র সয়া 
সম্পকেই এত কাদা ছোঁড়া কেন। 


“মোট বন্তব্যের মধ্যে যদ কেউ 


দেখতে পায় * যখন 


পবশেষ অনুরাগ” 
তাতে অপরাধ কোথায়? চীন এবং 
পাকিস্তান দুইংই যখন ভারতের 
শত তখন বিশেষ করে আনন্দবাজা- 


রের চীনাবদ্বেষের উৎস কোথায়? 


“কেন”র উত্তর এইখানে । 


সরকারের মাক্কিনী 


সদ শঙ্জুবার, 


৮ 


পক্ষে চ্যবন জন স্মিথের আঁধকাংশ 
বন্তব্য অস্বীকার করেছেন, এর মধ্যে 
১৯৬৫-তে ইম্ফলে “ঁসয়ার” সশ্গে| 
নাগাদের যোগাযোগের ঘটনাটি ২ 
উল্লেখযোগ্য। আনন্দবাজার চ্যবনের 
অস্বীকৃতিকে লুফে নিয়ে “বৈরী 
নাগ্যুদের” পিঁকৈং-ট্রোনং এর প্রতি 
কটাক্ষপাত করে আত্মপ্রসাদ লাভ 
করতে চেয়েছে, অথচ ১৯৬৫-তেখ 
মিশনারী-বিদ্বে্ষে আ 















দাসত্বের একটি উদাহরণ 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে 
২৮টি পুস্তক ভারতে নিষিদ্ধ 


আমাদের সদাশয় ভারত সর- 
কার তাদের মার্কন প্রভুকে খ্ুসী 
করবার কত চেষ্টাই না করছেন। 
ভিয়েতনামে এক বিশেষ আন্ত- 
জাতিক দায়িত্ব নিয়ে সেখানে 
গেলেও সমস্ত দায়িত্ব নরকে পাঠিয়ে 
দিয়ে ভারত সরকার নয়া-ওপাঁন- 
বোঁশক শন্তি মার্কন যু্তরাষ্ট্রের 
জেনেভা সম্মেলনের ওপর ব্যঁভ- 
চারকে নিনার্ববাদে প্রকাশ্য 'দিবা- 
লোকে দর্শন করেও 'কছুই কর- 
লেন না। নিরপেক্ষতার ভেক 
ধরে ভারত সরকার ভিয়েতনাম 
এবং ভিয়েতনামের সংগ্রামী জন- 


" গণের প্রতি যে মনোভাব প্রদর্শন 


করে চলেছেন তাতে যে কোন 
স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগ- 
'রিকমান্লেই লাঁজ্জত বোধ করবেন, 
কিন্তু ভারত সরকারের তাতে 
কিছ এসে যায় না। দাক্ষণ 
ভিয়েতনামের সংগ্রামী মা্ত- 
ফৌজের প্রচণ্ড আঘাতে 'বপর্যস্ত 
মাঁক্ন সৈন্য বাহনীর ক্পিত 
জয়ের কাঁহনী নিয়ে ঢাক পেটাবার 
বিশ্বব্যাপী যে আয়োজন, এখানকার 
পন্রিকাগুজি তাতে অংশ গ্রহণ কর- 
ছেন। এখানকার সরকার সেগ্7াীল 
সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন 
না ধরণ সেগদীলর প্রচার ব্যাপারে 
ভারত সরকার আকাশবাণী মার- 
ফত উৎসাহ এবং মদত দয়ে 
থাকেন। 

সম্প্রত লোকুসভায় সি পি 
আই সদস্য 'ভোগেন্দ্র ঝার এক 
প্রশ্নের উত্তরে সহকারী প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজ' দেশাই বলেন, নোঁট- 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


ফিকেশন নং ২৫_কাল অনুসারে 
ভিয়েতনাম থেকে নিম্নীলাখিত বই- 
কের ওপর 'বাধানষেধ আরোপ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব বই 
ভারতে আসা নিায়দ্ধ করে দেয়া 
হয়েছে। লোকসভায় সেই সব বই- 
য়ের একটি তালিকা রাখা হয়। এই 
মনোভাব মাঁক্কন যুক্তরাষ্ট্রের দাসত্ব 
করার কথাই ঘোষণা করে। 

তালকাভুস্ত আঠাশাঁট বইয়ের 
নাম দেয়া হল। 

1. South Vietnam is on 
Road to Victory. | 

2. Vietnamee Janta ka 
samarthan karo, Amriki 
Hamlabaru ka Parajit kar do. 
(Hindi version) .' 

§. ‘Vietnamee Janta Jai 
সি Amriki Hamladar ai 

21 (Hindi & Urdu versions). 

4. Some Aspects of Gueril- 
la Warfare in Vietnam by 
Lieutenant-General Hoang 
Van Thai. 

5. AP BAC (Major'Vic- 
tories of the South  Viet- 
namese Patriotic Forces in 
1963 and 1964) by Le Hong 
Linb—Virong Thanh Dieu 
Nguyew QS. 

6. ‘The Vietnamese Peo- 
রি on the Road to Victory 

y Lieutenant-General Ngu- 
yen Van Vinh. 

7. The Way He Lived 


(The story of Nguyen Van 
Troi) . 
8. Vietnamese Intellec- 


tuals Against US Aggression. 

9. We Will Win (Second 
Edition) . 

10. ‘Ta ‘Thi Kieu. An 
Heoic Girl of Bintre by Phan 
Thi Nhu Bang. 

11. The NLEF of South 
Vietnam (The only genuine 


and legal répresentative 
the South Vietnam people). 

12. A Bitter Dry Season 
for the Americans, by Truong 
Son. 

13. My visit to the Libe- 
rated Zones of South Viet- 
nam (Third Edition) by Wil- 
fred Burchett, 

14. American Use of War 
Gases. — And World Public 
Opinion. 

15. The South Vietnam 
People Will Win by General 
Vo Nguyen Giap. 

16. Snapshots of an  Ag-* 
gression. 

17. Speech by Lawyer 
Nguyen Huu Tho; President 
of the Presidium of the C.C. 
of the South Vietnam Nation- 
al Front for Liberation on 
the Occasion of the 5th ১ 
ding Anniversary of the বব, 

18. ‘Vietnam'-—105/6.7966. 

19. Weekly Paper “Viet- 
nam-Courier" No. 75 — 5th 
Sept., 1966. 

20. Weekly Paper “Viet- 
nam Courier” No. 2১120 
Sept., 1966. 

21. ‘Vietnam Courier’ No. 
76 dated 9-9-66. 

22. Against US Aggres- 
sion (2nd Edition). 

23. After Political Failure 
The US Imperialists Are Fac- 
ing Military Defeat in South 
Vietnam. * 


24. Gunners with Insignia. 


25. “Vietnamese Studies 
No. 8” (South Vietnam 1954- 
1965-— Articles & Documen 





26. Vietnamese Studi 
No. 9 
27. Heroes and Herines 


of the Liberation Armed For- 
ces of South Vietnam. 


28. “Vietnam Today”. 
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বৃদাণেন্ত সন্মেলন রে 
কূমানিয়াৰ আগত কেন 


(মাহির ঘোষদ্তিদার ) 


“কৌন ধরণের পার্থক্যমূলক 
আচরণ না- করে আন্তর্জাতিক 
কামউীনস্ট আন্দোলনের 'বশ্ব- 
সম্মেলনে সমস্ত দেশের কাঁমউীনিস্ট 
পাঁট'কেই আমন্ণ করা উচিত বলে 
করে। যেসব দেশে একাধক' 
কাঁমউানস্ট পার্ট রয়েছে, সেই সব 
দেশের একাধিক পার্টিকেই আন্ত- 
জর্তিক বৈঠকে আমন্মণ করা 
উচিত, কারণ একটি পার্টিকে শনম- 
ন্ণ করলে মনে হতে পারে যে, 
সম্মেলন এ প্রার্টিকেই সাচ্চা মা্কস- 
বাদ" পার্টি বলে মনে করছে। 

সম্প্রাত বুদাপেস্তে আন্ত 
জর্গৃীতক কাঁমিউনিস্ট আন্দোলনের 
পরীমর্শমলক বৈঠকে রুমানিয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রাতানাঁধ দলের 
পক্ষে পাউল নিকুলেসকুমিজিল উপ- 
রোস্ত মর্মে ভাষণ দেন। নিকুলেসকু- 
মাজিল এই প্রসঙ্গে ভারত ও ইস- 
রাইলের কথা উল্ল্লখ করেন। 

এঁ বন্তৃতায় রূমানিয়ার কাঁমউ- 


মেক্সিকো অলিম্পিক 


ও দক্ষিণ আফ্রিকা 
এ দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি) 


এক খবরে জানা যায় যে, আন্ত- 
জণতক আলিম্পিক কাঁমাটির ৯ জন 
সদস্যের মধ্যে ৬ জন বর্ণীবদ্বেষী, 
দক্ষিণ আফ্রিকার মেক্সিকোর আঁল- 
পক খেলায় অংশ গ্রহণের বিপক্ষে 
রায় দিয়েছেন। অবশ্য মোক্সকো 
শহরে গুজব আছে যে, আন্তজাতিক 
আলাম্পক কাঁমাটর সভাপাঁত 
আভারে ব্রুনডাজ দক্ষিণ আফ্রকাকে 
আঁলাম্পকে 'নমল্ণের মতলবে 
আছেন। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা 
সম্পর্কে কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত 
নেবার ব্যাপারে যাতে অসুবিধা হয় 
আরা নাগা 
করছেন প্রদনডাজ । 


পশ্চিম জার্মানীতে 
ছাত্র-বিক্ষোভ 


€দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


ভিয়েতনামে মার্কনী আক্কমণ 
ও পাঁশ্চম জামানীতে জরুরী আই- 
নের (হিটলারের ফ্যাঁসস্ত আই- 


নের অনুরূপ) বিরুদ্ধে পশ্চিম - 


জামানখর বিখ্যাত শহর নুরেমবের্গে 
সম্প্রীতি তিন সহস্র ছাত্র ও যুবক 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নুরেমবের্গে 
“ঘ্যাসীবাদের শিকার স্কোয়ার”-এ 
পাঁণ্চম জামানীর সোস্যাল ডেমো- 
ক্লাঁটক পার্টর সম্মেলন শুরু হবার 
পূর্বে এই বিক্ষোভ শোভাষাত্রা সংগ- 
ঠিত হয়। “জরুরী আইন নয়, 
সোস্যাল ডেমোক্লাসী” “ভিয়েতনামে 
ধান দিয়ে শোভাযাল্লা এগোতে 
থাকে! 


নিস্ট পার্টির প্রাতীনাধদলের মুখ- 
পানর নিকুলেসকু মাঁজল জানান যে, 
তাঁরা পরামর্শ বৈঠকে ভারত বা ইস- 
রাইলের দ্বিধাবভন্ত কাঁমউনিস্ট 
পার্টি সম্পর্কে বিশ্লেয়ণ করতে বস- 
ছেন না। তান বলেন. যৈ,'এই জায়- ' 


“গায় পার্ট দুভাগগ হয়েছে। এই-বৈঠ- 


কে একটি পার্টিকে আমল্ণ জানানো 
হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি পাঁটই 
প্রকৃত কাঁমউনিস্টদের মুখপাত্র ধরা 
হচ্ছে। একটি পাকে আমন্দণ 
করলে এ সব দেশে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনে সংহাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
কোন সাহায্যই হয় না। সংহত 
রক্ষা ও পা্টগনালর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের 
সম্পর্ক »সহষ্ট্র মৃধ্য দিয়েই একটি > 


জাপান, ইন্দোনোশিয়া, বার্মা, লাওস, 
Gh hE 

আমাদের দৃষ্টি এদিকে 
ES এই পরামর্শ-_ 
মলক বৈঠকে এশিয়া মহাদেশের 
বেশীর ভাগ কাঁমউনিস্ট ও ওয়া- 


(ধ্যখানে 
পাট গলি এখনও ছোট) কমিউ- 
নিস্ট ও ওয়ার্কার্স পাটিগিডলরও 
ভালভাবে প্রাতানধিত্ব হয়নি। অর্থাৎ 
বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী 
। মানুষ যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে লিপ্ত তাদের প্রাতানাধত্ব 


সুপারশ করেন যে, এই সম্মেলন 
হবে অনেকটা পুুনার্মলনের মত, 


পারিগিচিলর পারস্পরিক ভুল 
.বোঝাব্দাব্য জন্য। আর 
এই প্রস্তুতির জন্য তারা 


গঠনমূলক আন্তজার্তিক সম্মেলন”. সুপারিশ করেন যে, এই সম্মেলনে 


সম্ভব বলে রুমানিয়ার কাঁমিউীনিস্ট 
পার্ট মনে করে। যুগোম্লাভিয়ার 
লশগ অফ কাঁমউনিস্টস এবং অন্যান্য 
কাঁমউীনস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টকে 
এই পরামর্শমূলক বৈঠকে আমন্ত্রণ 
না জানিয়ে পার্থক্মূলক আচরণ 
করা হয়েছে বলেও রুমানয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রাতনাধদলের 
ম.খপান্র নিকুলেসকু {মজিল ঘোষণা 
কণেন। 

বুদাপেস্তের পরামর্শমূলক 
বৈঠকে বিপুল সংখ্যক পার্টর অংশ 
গ্রহণ করাকে রুমানিয়ার কমিউীনিস্ট 
পার্ট বৈঠকের একটা ভাল দিক 
বলে উল্লেখ করেন। তবুও রুমা- 
'নিয়ার প্রাতীনীধ গভীর দুঃখের 
সঙ্গে বলেন, আলবোনিয়া ও চীনের 
কাঁমউীনস্ট পার্ট এতে অংশ গ্রহণ 
করছেন না। ভিয়েতনামের ওয়াক 
পিপলস পার্ট এখানে উপাঁস্থত 
নেই। তার মানে, সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সমস্যা সম্পর্কে 
যে প্রস্তুতি সম্মেলন তাতে যারা 
প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
রন্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের 
প্রাতাঁনীধই উপস্থিত নেই। এই 
পরামর্শ বৈঠকে উবার কাঁমউ- 
নিস্ট পার্ট নেই; যে সমাজতান্তিক 
দেশাট হল মাঁকনি যুক্তরাষ্ট্রের 


পড়শশ এবং মাঁকিন সাম্রাজ্যবাদের . 


আক্রমণ ও চাপের মুখোমুখি 
দাঁড়য়ে। গণতন্ত্র কোরীয় সাধা- 
রণতল্লের &উত্তর কোয়া ) ওয়া- 
কার্স পার্টির প্রাতানীধ এখানে নেই, 
যে সমাজতান্ত্রিক দেশটি প্রাতীনয়ত 
মাক্ন হামলা প্রাতরোধ করছে। 
{তান বলেন যে, বুদাপেস্ত বৈঠকে 
বিভিন্ন পার্টি বিভন্ন কারণে অংশ 
গ্রহণ না করে থাকতে পারেন, কিন্তু 
অনুপাঁস্থাতর ঘটনা সত্য। সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যা 
সংক্রান্ত আন্তজাতিক সম্মেলনে 
সমাজতাল্নিক 
অর্ধেক দেশ অনুপাঁস্ধিত। এ ধর- 
নের সম্মেলন সমাজতাঁল্লক দেশের 
সংহতির প্রকাশ নয়। 
ধন্তান্তিক দেশ এবং উন্নাত- 
শ’ল দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি 
এই সম্মেলনে অনুপস্থিত যেমন 


দেশগুলির প্রায় 


কোন শ্রাতৃপ্রীতম পার্টি সম্পর্কে 








মণ করা চলবে না বা কোন পার্টির 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু বলা 
চলবে না। পারস্পারক সহযো- 
গিতা ও সম্মানের ভিত্তিতে এই 









সম্মেলন হওয়া উচিত। এই সম্মে- 
লনে মূলত সেই সমস্ত বিষয়ই 
আলোচিত হওয়া উচিত যাতে প্রায় 


সমস্ত পার্টি একমত, যেমন সাম্রা- 


জ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামের । 


পুরোপুরি মিলিটারী ঘটি ? 


(দপণের বিশেষ -প্রাতানাধ ) 

এ এস পিএ সি.কে কি 
পুরোপীর নতুন কোন 'মালটারী 
ঘাঁটিতে পরিণত করা হবে? এ 
'প্রশ্নাটতে এ এস 'প এ সি-র মধ্যে 
কিছু "মতবিরোধ” আছে। চেতা- 
কার এক খবরে প্রকাশ, জাপানের 
বিদেশী মন্ত্রণালয় এখন এই 
প্রস্তাবে রাজী নয়। জাপানে যে 
মার্কন বিরোধী মনোভাব রয়েছে 
তার ফলে জাপান সরকার সরাসাঁর 
কোন মিলিটারী চুক্তিতে যেতে এখন 


ছসায়ন । 


সংশ্লিষ্ট সংস্থার, ফে্তৃতীয়: নো 
দয় বৈঠক হবে, তার পর্বে জাপান " 
কোরিয়া থাইল্যান্ড এবং 
ফিলিপাইনের সং্গে এই ব্যাপার 
সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবেন। 
এই এ এস পি এ ?স সংস্থার 


সদস্য হল মাঁকন তাঁবেদার দাঁক্ষণ . 


কোয়া, চিয়াংয়ের তাইওয়ান, 
থাইল্যান্ড, মালাশিয়া, নিউজিল্যান্ড, 
ফাঁলাপন, জাপান এবং অস্ট্রোলয়া। 
সংশ্লিষ্ট এ এস পি এ স মার্কন 
আনুকৃল্যে দণ্ডায়মান হয়েছে। 
উদ্দেশ্য “কামিউনিজম খতম করা 1৮ 


ও বহু মূলাবান তেষন্ড সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আমূরবদের সর্বশ্রেষ্ঠ 


অধ্যক্ষ - গীযোপেশচন্র ঘোষ, এষ. এ আমুর্বেদশারী, 
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌. সি এস (আমেরিকা) 


অধর ওঁ যযালায় ভাৰক সণ শত লাল শাল বাক 


সাধনা গুদযাল্য় ত্রোড, দাঁধন! নগর কলিকাতা-৪৮ ফলিকাত কেন্রু - ডাঃ নরেশচন্্র ঘোধ, 


oh AVAL ৪৯১ 








পর্ণ ॥ শরবার, ৫ই একনি 


রর অবহেলিত আলোচনা বিভাগ. টি ও গে পয 


কলকাতা বেতারের টক সেক- 
শনের প্রোগ্রামে কয়েক বছর আগেও 
মাঝে মাঝে শোনার মত কিছু 
পাওয়া যেত। এই সব অন্যন্ঠানের 


সাফল্য নির্ভর করে এদের সচ- 


গ্তত প্ল্যানংয়ের উগ্ররে।. প্রথমাঁট 


হল বিষয় নির্বাচন আর “দ্বিতীয় 
'বন্তা। বিষয় সম্বন্ধে বস্তার ধারণা 
যদি বিতকে'র অতশত না হয় তা-" 
হলে কাঁথকাই বলুন আর আলো- 
চনাই' বলুন--ত্াতে আলোর চেয়ে 
চোনার আঁধকাই ঘটে থাকে। 
সংবাদপত্রে রচনা এবং পরিবেশন 
পর্যালোচনাও যাঁদ তাই হয় তা- 
হলে এই সব রচনা বা কথনের মধ্যে 
যে নিম্নতম পাঁরমাণ মনন .আমরা 
আশা করি তার সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় না। 

কিন্তু ইদানীংকার বৈতারিক 
আলোচনা, টক প্রভাতিতে সাংবাদ- 
কতার' প্রভাব সুস্পষ্ট! এর প্রধান 
কারণ হয়তো এই যে, সাধারণত 
সাংবাঁদক এবং -সাংবাঁদক-সাহাত্য- 
কেরাই এই সব কাঁথকা বা আলো- 
চনার ফরমাশ পেয়ে থাকেন! অবশ্য 
মাঝে মাঝে দু-একজন ব্যর্থ সর- 
কারী আমলার নামও শোনা যায়। 

এ তো গেল রাজনীতি, সাহিত্য, 





দেয়েদের হোটেল! থেকেই 
স্বকের যন্ধু নিতে শেখান! 


৫ এবং সামাজিক বিষয়। টুয়ার স্তম্ভে সুত হয় তার 
সঙ্গীত সম্পর্কে কলকাতা বেতা- সঙ্গে এই সব কাথকা বা আলো- 
রের গত দু-তিন বছরের আলোচনা চনার [বিশেষ পার্থক্য নেই। আবার 
শুনে ধারণা হওয়া অস্বাভীবক জাতীয় এঁক্য দিবস, সেনাবাহনর 
নয় যে, বাংলাদেশে এই ধরণের ‘বিভিন্ন দিবস ইত্যাদি বিষয়ে যে 
টক দিতে পারেন বা ইন্টারভিউ সমস্ত কাঁথকা বা রূপক প্রচারিত 
নিতে পারেন মাত্র দুটি, লোক_-. হয় তার অধিকাংশ মূল হিন্দী 
কলকাতা কেন্দ্রের অন্যতম কর্মা- রচনা থেকে অনাদিত। এই সব 
্যক্ষ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং কাঁথকা আণলিক ভাষায় মূলত 


বিষয়ে গবেষণা করে ভি-ফিল পেয়ে 
ছেন। এরা কি এর চেয়ে উন্নততর 
আলোচনা বা পর্যালোচনার দায়িত্ব _ 
গ্রহণ, করতে পারেন না? সংশ্লিষ্ট 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তা কি কোন - রচিত হতে বাধা কোথায় জানা যায়. 
চেষ্টা বা চিন্তা করে দেখেছেন এ - না। মন হয় 





আমরা্টাটালটোর এ হানা ৬৩ মা নারে 
সম্বন্ধে? এই সব ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত ই 


আঁফসার যাঁদ উদ্যোগসম্পন্ন না হন থেকে চিন্তা নিয়ন্তণ্রে যে. আঁ; ”১বাংলা -নাট্য* 


তাহলে প্রোগ্রাম গতানুগতিক বা যোগ কার তার উপরে প্রজাতন্রের 
নিম্নমানের হতে,বাধ্য যেমন হয়ে লেবেল এ'টে দিলেই তা একেবারে 


চনার। যেমন আঠাশে মার্চ সন্ধ্যায় বা কাথকার একটা মস্ত সুবিধা এই 
সুষম খাদ্য সম্বন্ধে ডাঃ বিশ্বনাথ যে, মননচিল্তন বা [বিশ্লেষণের 
রায়ের কাঁথকা ।-ডাঃ রায় একজন অভাব তাতে যতই থাকুক না কেন. 
লেখক।-সেইর্জনাই বোধ হয়।বিভা- কিছু গানের ব্যবস্থা থাকলেই 

গায় কর্তার, ধারণা যে, ভিঃএক- ক্ষতপ,রণ হয়ে যায়। শ্রীশান্তিদেব 
2 ঘোষ গত দ-তিন বছর ধরে রবীন্দ্- 


কাথকাটি সুকাঁথত হত। 


. সংগীতের উপরে বিশ্বভারতী থেকে 


বিজ্ঞান সম্পাক্তি কাঁথকা আলোচনা করছেন) তাঁর দ:-একটি . 


সম্বন্ধে ভাববার কথা এই যে, এর পাণ্ডিত্যের নমুনা দর্পণে এর আগে 
রচনা এবং বাচনভঙ্গী যাঁদ সাধারণ -আমরা প্রকাশ করোছি। গত ২৫এ 
স্তরের উপরে না হয় এবং আলো- মার্চ রাতে বাল্মশীক প্রতিভা এবং 
চনা পদ্ধাত যাঁদ চিত্তাকর্ষক অৰ্থাৎ শ্যামার গান সম্বন্ধে তিনি আলো- 


বয়স্ক লোকের ইন্ট্যরোস্টং চনা করলেন! এগুলি নাকি নাট্য- 


না হয় তাহলে সৈ আলোচনা লৌক্‌-. 'সংগীত।»আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হল। 


প্রিয় হতে পারে না। , অ-ছাড়া 
বিতারত' ! জ্ঞান নিছক জানাকথা 
হলে তা :শোনবার যোগ্য হয় না। 
সেইজন্য এই বিভাগে পঢ্খান্পনত্খ 
পলানিং প্রয়োজন । সুলেখক হলেই 


বাল্মাঁকি-প্রীতভা থেকে শ্যায়ার 
গান নাকি অন্য ধরনের । এই নতুন-*- 
খবরের জন্যও ঘোষদাদাকে আর্মী- 
দের ধন্যবাদ। কিন্তু এর পরেই 
তিনি :একেবারে-কেচ্ছা করেছেন। 


থাকে জাতীয় নেতাদের সম্বন্ধে 
দিল্লী কেন্দ্রের ইংরেজী এবং 
হিন্দী, কাঁথকাগ্ল। বিখ্যাত ব্যান্ত- 


ধোয়া তুলসণ পাতা হয়ে যায়। 
বাদ 'দলে কলকাতা বেতারের অপ- 


দের মৃত্যুর পরে তাদের জাঁবনী- রাপর আলোচনা অত্যন্ত অপাঁর- 
নামক যে বস্তু সংবাদপত্রের ওাঁব- কা্পত। বিশেষ করে উল্লেখ 





তির দাদ এই অপ সৌর 


উৎস-সাধন। বিউটি ক্রীম 


| ria REE অস -কাদসাংর্নায়ে অনন্য 
(১ সাধনা ও ষ্ধালয়-ঢাকা 


সাধন! খুহম্নালয় রোড, সাধনানগরু, কলিকাতা-৪৮ 





সধ্যক্ষ ঘোগেশ চন ঘোষ, এম.এ. 
খাযুরবেদশাডী, এফ.সি.এস, (লগ্ন) 
নম-সি.-এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর 


'কলেজের রসায়ণ-শাত্রের ভূতগুব অধ্যাপক 


কলিকাতা কেন্দ্র 
ভা: নরেশচজ্ত ঘোষ, 
এম.বি-বিএস- (কলি:) 
আযুবেদাচার্য 








যে সুবন্তা হবেন এমনও কোন 
গ্যারান্টি নেই। 


তাঁর ধারণা হল যে, তাঁর কন্ঠাঁট 

রোদ্র সের খুবই উপষোগণী। 

নতুবা এই স্খলিত কন্ঠ নিয়ে 

তন কাঁদতে হবে রে পা” 
গানটি 

! গাইতে গেলেন কেন? 'যে 


তা আন. | না সেনের গান গাই 
সংস্থাগ্ুতি সম্পর্কে ষে পাঁরমাণ তার গলায় (ঘোষদাদা কিছ মনে: 
তধ্যের সমাবেশ ঘটেছে বিশ্লেষণের করবেন না) . স্যর শান্তিবারূর 
পরিমাণ তত নয়। কিন্তু তাঁর চেয়ে অন্ততঃ বেশশ। “হায় এ কণী 
হা কযা, লে আরা হত সমান, গ্রানাটও যদি তানি 


হয়োছ ৪ বাংলা নবনাট্য আন্দো- 
লনের শর ১৯৫৪ সনে বহু" কাঁণকা দেবীকে গাইতে দিতেন 


রূপণর প্রন্তকরবণ” দিয়ে-তান তাহলে এই বিপর্যয় হত না। একে 
বলেছেন! আই-ীপ-টি-এর প্রযো- তো শান্তিবাবুর হেড়ে গলাটি 
জনায় 'বঙ্মন ভট্টাচার্যের “জবান- কোন কালেই কোন সাধনার 


বন্দী”-র অভিনয়কাল যতদূর নাল 
স্মরণ হয় ১১৪৪ সনের পরে নয়।- ৫ টিনা 


“নবান্ন” খুব সম্ভববতঃ 88-86 নামক. বহ্তুটি তাঁর গলায় একেবা- খু 
সালেই আভনীত হয়েছিল৷ তুলসী রেই আসে না। গায়ের জোর 'দয়ে 
৪১৪৮7 সর বার করতে গেলে ফল যা -হয় 
সনের আগে। তাহলে, বহর, তা আস্হারক। শান্তিবাবূর 
রন্তকরবী (রচনা নয় ) আঁভনয় বাংলা - - 
নানি পাঁথকৃৎ আস্দীরক রবান্দ্রসংগণত প্রচারের 
সেনগুপ্ত মহাশয়ের এই দুধর্ষ গবে- জন্য আকাশবাণীর  গাঁট-গচ্ছা 
ষণা কতখান ইতিহাসসম্মতঃ বছরে কত,*আশা কার কেন্দ্রাধ- 
বাংল নবনাট্য আন্দোলনে আই- কারিক আমাদের. জানাবেন। শান্তি- 
উড বিজন El নিকেতনে শান্তিবাবূর চেয়ে এলেম- 
Ep) পার গাইয়ে যদ না-ই থাকে তা- 


যাঁও অন্বীকার করতে পারে না। 
এবং তার সূচনা ১৯৫৪ নয়- ইলে এ ষ্ট্ডিওটি তুলে দিলে 


-১৯৪৪। হয় না? রবীন্দ্রনাথের নামে 
শর ভাদুড়র টোটাল অযোগ্য পোষণ করদাতারা আর 
থিয়েটারের কনসেপ্ট বলতে সেন- কতকাল সইবে বলে তাদের } 
গৃপ্ত মহাশয় কি বোঝাতে চেয়ে- ধারণা । = শ্রীসামাজিক 


ছেন? শীশরকুমারের আঁভনয় কুশ- 
তার থিয়েটারকে টোটাল বলা চলে ESS 
‘ক? তাঁর এতিহাসক নাটক- 
গুলিতে যে নৃত্য ব্যবহৃত হত 
তার কদর্যতায় 'তাঁন নিজেই 
লাঁজ্জত ছিলেন। “চন্দরগুপ্ত” নাট- 
কের যে-সংগাঁত এত কমাশ্যাল 


সাকসেস হয়োছল তা আদৌ, ' এ সংবাদ সাপ্তাহিক 

যুগের সংগীত নয়-তা আরো 

আঠারো শত বছর পরেকার। ঢ চাঁদার হার ॥ 
আলোচ্য বস্তুর প্রশ্নযোগ্যতার বার্ষক ১২ টাকা 

জন্য অবশ্য বিভাগীয় কর্তা দায়ী যাল্মাষিক ৬ টাকা 


নন। কিন্তু এই সব 


একটা প্রথা আছে ন।? অথবা এটা 5955 
যাঁদ টেপ করা আলোচনা হয়ে ঠিকানা £ 

থাকে তাহলে সৌঁট ক শুনে বাজা- ৬১, মট লেন, কাঁল-১ 
বার অনুমাত দেওয়া হয়নি? 55 















॥. হয়োছিল জ্াদের লম্ফবম্প বে এত 
ক্ষণ্থায়ী হবে তা এর বিধাতা 
সপুরুষও বোধ হয় জানতেন না। 

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ার এ্রলের 



























রর সার উপর আলো- 
চনা হওয়ায় স্বাধীন সাহত্যিকেরা 
সসাগরা সদলবলে শত্রুপক্ষের উপরে 
ঝাীপয়ে পড়োছলেন বলে সংবাদে 
প্রকাশ। দেশ পাঁতকায় এই কুরু- 
ক্ষেত্রের যে চাক্ষদষ বিবরণ রোদ 
য়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি আভমন্য 
৮ স্বয়ং “ৰবর”-এর জনক Et 
বস ু। গদাযুদ্ধে [তানি যে বীরত্ব 
y সেখানে দোখয়েছেন তা মধ্যম পাণ্ড- 
বকেও হার মানায় । আমরা তদ্দর্শনে 
বিস্ময় মেনোছ এবং তাঁকে প্রভূত 
সাধুবাদ দিয়োঁছ। 
কিন্তু আভিমন্ন্যর বরাত এমনি 
মন্দ যে, তার খোঁড়া পাট বার বার-ই 
খানায় পড়ে! মা হলে জামশেদপ রে 
[গয়ে তান বেয়াড়া নারায়ণ চৌধু- 
রীর পাল্লায় পড়বেন*কেন? সেদিন 
যে তাকে হটে আসতে হয়েছিল তার 
কারণ সোঁদন পাণ্ডবগণ কেউ-ই 
সংগে ছিলেন না। ~ 
উভয়ন্র সমরেশ বসকে আত্মপক্ষ 
সমর্থনের বিস্তর সুযোগ দেওয়া 
হয়েছিল এবং তিনি সদলবলে তার 
প্রভূত সদ্ব্যবহার করোছলেন বলে 
খবরে প্রকাশ । কিন্তু এতংসত্বেও 
: বাজারী প্রতিবেদনে এই সমালো- 
নার বিরুদ্ধে স্বাধীন ভাইদের 
একটা চাপা ক্লোধের সুর একেবারে 
চাপা থাকোন। কিন্তু এই ক্রোধ 
: স্াাহিতোর সমালোচনায় সরব হতে 
আরম্ভ করেছে বলে 
এই ক্রোধের ফলবর্তী রণসঙ্জার 
: প্রমাণ পাওয়া গেল এদের সাম্প্রতিক 
সভার প্রাতবেদনে। সভা হয়ে- 
ছিল যথাযোগ্য স্থানে--কাল্‌চারল 
সাহত্য সম্পর্কে বিতর্ক চির- 
র্‌ দিন আছে, থাকবে এবং খানা 
ধর যর জীবন্ততার লক্ষণ । বে- 
সরকার পঃজিপাঁতর এবং সরকার 















স্টক: প্রচার  যাঁদ 

















“যে বিবরণ বাজার সূত্রে নির্গত, 
হয়েছে তাতে “সমালোচকদের প্রাতি 
রন্তচক্ষুর ভাবাঁট বেশ ফুটে বোর- 
য়েছে। 
নামটি কিন্তু আমাদের একটু অবাক ' 


সে যাই হোক, সভাপতির 


সম্বন্ধে বলেছেন যে, তার বিরদ্ধে 
নাকি ব্যাকরণাশুদ্ধর আভযোগ 
ছিল কিন্তু অশ্লীলতার আঁভযোগ 
নাক কোনো দিন শোনা যায় নি! 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনে 
হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছ না। 
নবম সর্গের পরে একটু বাদে 
বাদেই লেখা দেখতাম_অশ্লীল- 
ত্বাং নানুদিতঃ। তান আরো প্রশ্ন 
করেছেন-ভারতীয় সাঁহত্যের 
বিরুদ্ধে অশ্লীলত্বের অভিযোগ 
কবে থেকে? যাঁদ বাল কালিদাসের 
কাল থেকে তাহলে গাঞ্গ্ল মশাই 
খুশি হবেন ক? বেশ দুরে যাও- 
য়ার প্রয়োজন ি-পণতন্ের 
গৌড়ীয় সংস্করণ যে 1হতোপদেশ 
তার যে কোনো একটি পথ খুলে 
দেখুন, অনেক 

আছে-অশ্লীলত্বাৎ 
এমন কি আভিজ্ঞান শকুণ্তলম্‌ 
এর গৌড়ীয় সংস্করণে তৃতীয় 
অংকের লতাবিতান দৃশ্যের একটি 
গৌড়ীয় পাঠান্তর পাওয়া যায় যা 
অশলীল। সংস্কৃত, খতু এবং 
শৃঙ্গার-কাব্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 
কাঁলিদাসের সাহত্য এবং জাবনা- 
দর্শের পক্ষে নিছক অশ্লীলতা এমন 
বেমানান যে, বিদ্যাসাগর মশায় 
অনায়াসে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, 
উত্ত অংশগুলি, শৃঙ্গারাম্টক ইত্যাদি 
আদৌ কাঁলদাসের রচনা নয়। কালি- 
দাসের রচনায় ব্যাকরণগত ভ্রযাটর 
আঁভযোগ এই প্রথম শোনা গেল, এর 
আগে আমরা শুনীন। বস্তুত 
কিলদাস-সাহত্যকে পাঁণানি এবং 
নাট্য শাস্তের জীবন্ত দম্টান্ত বলে 
মনে করা হয়। তবে ছন্দ মেলানোর 
খাতিরে ব্যাকরণের কচিৎ ইচ্ছা- 
কৃত ব্যাতক্ুম সংস্কৃত বৈয়াকরণ এবং 


য় _আলঙকারিকগণ “আর্য প্রয়োগ” 





জায়গায় লেখা 
[াদতঃ। 


এবং চারন্গল আদৌ বালীক, 
হোমর বা জয়দেবের ব্যান্তগত আবি- 
জ্কার নয় এগ্টীল পূর্বতন কর্ত- 
গুলি লৌকিক গাথা এবং কাব্য 
থেকে গৃহীত। 
সৃষ্ট। এই জন্য খগ্বেদে এই ধর- 
ণের সাহিত্যকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ 
সমাজের যৌথ সাষ্ট বলা হয়েছে। 
(বুশম্যান), স্থাপত্য, সংগীতও 
সমাজের যৌথ স্াঁষ্ট। বর্তমান 
কালের ক্যান্তক শিল্পীরা বিস্মৃত 
যুগের বিকাশ অবাহত নন-এই 
মাৰ৷ 
বাংলা দেশের এই নতুন সাহ- 
ত্যের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত লিঙ্গ 
সাহত্য। সমরেশ বসুর স্বজ্পাবিত- 
তি গল্প দুটি এদেশে বা বিদেশে 
আজব কিছু নয়। মানুষের লিঙ্গ 
(Phalus cult) আদিম যুগে দেব- 
তার মর্যাদা পেয়েছিল যার অবশেষ 
আমাদের 1শবালঙ্গ। বিদেশে যৌন- 
তাকে উপজীব্য করে সাহত্য প্রচুর 
রাঁচত হয়েছে । এদের মধ্যে সর্বা- 
{ধক উল্লেখযোগ্য হেনার মিলার । 
কিন্তু এই সাঁহত্য আজো পর্ণো- 
গ্রাফর পর্যায় অতিক্রম করতে 
পারেনি? পাঠককে জীবনের উচ্চ- 
তর শ্রেয়সে উদ্বৃদ্ধ করা সাহিত্যের 
যে অন্যতম লক্ষ্য তা এই সাঁহত্যের 
দবারা পূর্ণ হয় না। তবু মোরা- 
ভয়া, মিলার বা কলিন উইলসনে 
সমকালীন জীবনের এবং জগতের 
যে বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বাংলা 
দেশের লিঙ্গ-সাহিত্যে তার বাজ্প- 
টুকুও নেই। এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য 
প্রথমতঃ হঠকারী নীতিভ্রংশ ঘাঁটয়ে 
মানুষকে চমকে দেওয়া এবং দ্বিতী- 
তঃ, অর্ধীশক্ষিত পাঠক (বিশেষতঃ 

উঠা তরুণ ) সমাজের অতৃপ্ত যৌন- 
বোধে সংসদ দিয়ে বইয়ের 
কাটাতি বাড়ানো। যেমন এক ধর- 


এগুলি সামাজিক 





কমবার কোন লক্ষণ নেই। 


চয় না দিলেই পারতেন। সংক্ষেপে - আধ নিক লী ভিলেন, ৭ 
বলা যায় ভারতীয় সমাজে যখাঁন রস কি? ধা ভাৰে বল 
অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তখনি কব 


শিক্ষা, এবং 


ইতিহাস নয়। অতএব সত্যও নয়। 


গৌরবাবুদের মুখে জাবনযল্ত্র- 


ণার কথা শুনতে অবাক লাগছে। 
ওর মধ্যে মার্কসবাদের গন্ধ আছে 
না? গৌরবাবূর কাছে তো ও জানিস 


নৈষ্ঠিক হিন্দুর পাতে গোমাংস-“ কিন্তু ভগ 


তুল্য। গৌরবাবু শিল্পীর স্বাধী- 
নতার- কথাও বলেছেন। এ সময়ে 
{নার্ভ থিয়েটারের অঙ্গার নাট- 
কের উপরে বঙ্গ-সাংস্কৃতিক হাম- 
লায় আনন্দবাজার উস্কানির কথাটা 
বোধ হয় তিনি ভুলে 'গয়েছিলেন। 


_রধান জেলার কালনা ও গৃবস্থলী থানার চালের ॥ 
কমেই বাড়ছে £ জলের অস্ভাবে আতঙ্ক | 


কালনা 
জেলার মধ্যে সম্ভবতঃ 
সঙ্কটপূর্ণ এলাকা । 


ও পূর্স্থলী থানা 
সর্বাপেক্ষা 
পার প্রাতট গ্রামে পানীয় জল 
সমেত চাষের জলের অভাব তীব্র 
হয়ে উঠেছে। 

সত্য কথা বলতে কি যাঁদ 
জলসমস্মার সমাধান করা যেত 
কালনা ও পূর্বস্থলী থানা সঙ্কট 
কাটিয়ে উদ্বৃত্ত এলাকায় পাঁরণত 
হোত। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই 
এলাকাতে চাষের জলের কোন 
সমাধান হয় নি। রাঁব শস্যের 
মধ্যে আলু এই এলাকার অন্যতম ' 
প্রধান ফসল। জলের অভাবে ও 
পোকার আক্রমণে চরম ক্ষত হয়েছে 
এই ফসলের। অসময়ে কিছু ধান 
পাবার জন্য তাইচুং জাতীয় ধান 
ও গমের চাষাবাদ হয়েছিল কিন্তু 





বঁড়জ্যে স্্রীটে গোপনে 





ওতো-তা-ই)। পড়তে পড়তে : 








এবং পঠিত যে কোন বাংলা: 






তির সদস্য মই। নাঁতবোধ 
জীবনের সংগে 


তার সঙ্গে নিঃসাম্পিউ 
তা আপাতঃরম্য হলে 
বিরোধী এবং ব্যর্থ । 
প্রতিটি সংকট কালে 


সামান্য জলের অভাবে তারও 
শ্বাস উঠছে। আমন :' 
চরম মার খেয়েছে । এর 
তাঁৱতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


কিন্তু কোথাও কোন সাড়া 
না। তার উপর ৭৩-৭৪ 
খাজনার তাগাদা, বাকী পড়া 
অস্থাবর আছে। এই সমস্তগ 
আদায় এই বৎসর বন্ধ রাখা: 


(দপ্ণের সংবাদদতা yt 


নয়াদিল্লশীতে লালতকলা 

নী. কন্টেমপোরার ওয়র্লড 
যে প্রথম ট্রায়নেলের ব্যবস্থা 

॥ তাতে প্রখ্যাত ভাস্কর 
রায়চৌধ্রীর প্রতি 

করা হয়েছে। 

ভাস্কর্য 'বভাগের জন্য 
পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য 
ীয় ভাস্কর্য ট্রায়নেলে ছিল না 
অজুহাতে এ পুরস্কার উদ্যো- 
[ অন্যতম শ্রীকষেণ খান্নাকে 
রঃ হয়েছে তাঁর একটি 'চিন্রকলার 


কংগ্রেসে কৌদল 
(৯ম প্‌ষ্ঠার পর ) 


থ কোলেকেও আমন্ণ জানানো 
য়ছে। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের 
পাতি নারায়ণ চৌধুরী আস- 
ব। বীরভূমের বৈদ্নাথ ব্যানাজশি 
সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোন্তা। 
য়া থেকে যোগ 'দচ্ছেন ভূত- 

রাষ্ট্রমন্ত্রা স্মরজিৎ ব্যানার্জী । 
নীপুরের প্রাতানধি হচ্ছেন 


থেকে 


শ্রীদাস বেরা, হুগলী 


আর শ্রামক নেতা -বিষ্ু 
উত্তর বংগ থেকে 

ষ মুখাজশী সম্মেলনে যোগ 
| উদ্দ্যোন্তারা সেই বদ্ধ খগেন 
£ আমন্্ণ করেন নি। 


মার শংকরনারায়ণ সিংদেও 

ন্‌ আসবেন। এছাড়া রেণুকা 
ভাস্বর মিত্র প্রভৃতি আরও 
টয়েকজন সম্মেলনে আসবেন বলে 


কর্তৃক মভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস; ,৭ রাজা স[বোধ মল্লিক ক্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মনত এবং ৬৯নং ঘট লেন, কা ১৪ দি 


হবে তা করা রা পি 
বাঁঝয়ে দেওয়া সত্বেও সেটি যথা- 
যথভাবে রাখা হয়ান। 

ললিতকলা আকাদেমীর চেয়ার- 
মান শ্রীমূলকরাজ আনন্দ। তিনি 
ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীরও সর্বময় 
কতণ। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী 
শর্বরী রায়চৌধুরীর ভাস্কর্যাট 
দুই হাজার টাকায় ক্রয় করতে চায় 
বলে শ্রীআনন্দ তাঁকে চিঠি দিয়ে 
জানিয়েছেন। মজার ব্যাপার হল 
এ চিঠি পাবার পরই শ্রীরায়চৌধুরী 
আর একটি চিঠি পেলেন। সেটি 
লিখেছে ললিতকলা আকাদেমী। 
তাদের বন্তব্য হল, শ্ত্রীরায়চৌধরী 


তাঁর ভাস্কর্য বিকুয় করে যে দুই 
হাজার টাকা পাবেন তার থেকে 
আকাদেমীকে ১৫% কমিশন দিতে 
হবে। 


জানা 'গয়েছে। এইভাবে অতুল্য 

[বরোধীরা এবার সঙ্ববদ্ধভাবে 
বিরোধিতার পথে এগুবার চেষ্টা 
করবেন বলে জানা 'গয়েছে। 

রাজ্য স্তরে অতুল্য চক্রের এই 
বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর কল- 
কাতায় এই বিরোধতাকে এক নতুন 
রূপ দেবার চেষ্টা হচ্ছে বলে খবর 
পাওয়া যাচ্ছে। আদালতের ইনজাং- 
শনে উত্তর কলকাতায় কংগ্রেস কাঁম- 
টির নির্বাচন স্থাঁগদ আছে। এখানে 
অতুল্য চক্র বিরোধিতার প্রধান স্তম্ভ 
হচ্ছেন প্রফল্লেকান্তি ঘোষ। অন্য- 
দিকে উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের 
সভাপাতি অপরেশ ভষ্টাচার্য অতুল্য 
চক্রের পরম বিশ্বস্ত জন। এখানে 
অতুলা চক্র ভাঙবার জন্যে আগামী 
নির্বাচনে অপরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 
প্রফল্লকান্তি ঘোষকে দাঁড় করানোর 
জন্যে জোর চেষ্টা চলছে। প্রফল্প- 
কান্তির সমর্থকরা ইতিমধ্যে এক 
গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁকে 
অপরেশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে দাঁড় 
করানো নিয়ে আলোচনা করেছেন। 


করে একথা বলা-যায় যে, নানা 


*প্রীতশ্রুুতি, সংখ্যাতথ্যের আড়ালে 
_ কলকাতাবাসীর কাছে গদীয়ান 


গ্রেসদল.যে বাজেট পেশ করে- 


ডিন আসতে একাট খাসা ডা 


একথা জেনেও ভিন প্রা 
_শহসেবে ধরেছেন। আশা, সরকার 


এ টাকার বিষয় পুনার্ববে্না কর- 
বেন। এ টাকা যাঁদ না পাওয়া যায় 
তবে এ অর্থের সমপরিমাণ অর্থাৎ 
দুই কোটি টাকা আঁতাঁরন্ত ট্যাক্স 
মারফৎ সংগ্রহের সুপারিশ তিনি 
করেছেন। এছাড়া এ বাজেটে 
অক্টোরয় ডিউটি বাবদ দুই কোট 
আয় ধরা হচ্ছেড সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে 
রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কোন 
সিদ্ধান্ত নেন 'নি। অর্থাৎ রাজ্য 
সরকার যাঁদ আক্টোরয় ডিউটি সংগ্র- 
হের আধিকার না দেন তা হলে এ. 
টাকাও কলকাতার জনসাধারণের 
ঘাড়ে ট্যাক্স হিসেবে কংগ্রেসী পৌর- 
'পতারা চাপাবেন। এছাড়া কাঁম- 
শনার ১৯৬৭-৬৮ সালের রিপোর্টে 
কর্পেরেশনের ঘাটতি তন কোটি 
টাকা ধরেই রেখেছেন। তাহলে 
সর্বমোট ঘাটাতির পাঁরমাণ এবার 
দাঁড়াতে পারে (উীল্লাখিত অঙ্কের 
যোগফলে ) সাত কোট টাকা 
অর্থাৎ সাত কোটি টাকা কর্পো 
রেশনকে ট্যাক্স চাপিয়ে সংগ্রহ করতে 
হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, 
বাজেটে দেখানো হচ্ছে যে, ১৯৬৯ 
সালের ৩১ মার্চ পৌরসভার হাতে 
উদ্বৃত্ত থাকবে ১২ লক্ষ ৫৯ 
হাজার টাকা। 

এবার একটু পেছনের দিকে 
অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজে- 
টের দিকে নজর দেওয়া যাক। গত 
বছর বাজেটে আয় ধরা হয়েছিল 
১৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৯ হাজার 
টাকা; সাঁত্কারের আয় হয় ১৩ 
কোট ৬৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । 
ঘাটতি হয় এক কোট ৫৯ লক্ষ 
২৯ হাজার টাকা। 'কল্তু ঘাটাঁত 
এই অঙ্কের চেয়ে আরও বেশী 
হত; কারণ বাভিন্ন উন্নয়নমূলক 


কাজের বারোটা বাঁজয়ে প্রায় কোটি - 


টাকার ব্যয় কমানো হয়। না হলে 


সম্পাদক--হশীরেন বস; 
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কর্মীদের নাৰগাঁরকদের বর লাগা- 
নোর ব্যবস্থা আছে। পৌর কমশি- 
বেতন ইত্যাদ ব্যাপারকে এম্টাব- 


লিশমেন্ট খাতে রাখা হয়। কংগ্রেসী আনদনাজরের এত রস তাদের 


পৌর শাসকরা কলকাতার রাস্তা- 

জঞ্জাল ইত্যাদির পাঁরহ্কার না 
করতে পারলে দোহাই দেন, কি 
করব সব টাকা কর্মীদের মাইনেতে 
চলে যায়। আসল ঘটনা কিঃ 
ভিহিকাল ডিপার্টমেন্টে যে ৫৫০ 
খানা গাড়ী আছে তার মধ্যে চল- 
মানের সংখ্যা ২৫৫ তা-ও প্রায় 
ঝরঝরে । আর প্রাতি বছর লরী 
ভাড়া বাবদ বায় হয় প্রায় নয় লক্ষ 
টাকা। যাঁদ কক্ট্রাক্টদের না পুষে 
পৌধ সভা গাড়ী কিনত তবে পৌর 
সভার বহু অর্থ বাঁচিত। 


ন্বিন্বন্ সাহিত্য 
(৭ম পৃজ্ঠার পর ) 


অর্থাৎ নতুন নীতিবোধকে প্রাতি- 
ফলিত এবং পরিণামে প্রতিষ্ঠিত 
করে। এর নাম নীতিহীনতা বা 
নৈতিক নৈরাজ্য নয় 

পাঠককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 
প্রজাপাতর মধ্যে একটা ছাত্র-অনশন 
এবং রাজনৌতক মিছিলের প্রসঙ্গ, 
আছে। এর দ্বারা খুব অল্প ব্যক্তিই 
প্রতারত হবেন। এমন কি বাংলা- 
দেশের ড্রেন পাইপ পরা উল্মার্গ- 
আঁত্মক সংকটকেও 
যদি ভাষা দিতে পারত তাহলেও 
আমরা সমরেশবাবু গয়রহদের 
সাহত্যকৃতিকে অভিবাদন জানা- 
তুম। মহাকবি কাঁলদাসের কথায়ই 
প্রসঙ্গের উপসংহার কাঁর £ ন চাঁপ 
স্‌চ্টি-ছাড়া 
একটা কিছু লিখতে পারলেই: তা 
_সাহিতা হবে এমন কোনো কথা 





নেই। সমাজের সমাষ্টগত শ্রেয়ো- 
বোধের সংগে যোগ না থাকলে তার 


লিগ্-সাহিত্য সের 









একাদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ॥ শূক্রবার ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


খু সুরু 


হয়েছিল। কিন্তু শেষে এসেছে 


ক্লান্ত দলের পশ্চিম বংগের যুক্ত 


ফ্রন্ট ছাড়বার সম্ভাবনা, শংকরদাস 
ব্যানাজনর আই-এন-ডি-এফ-এর 








যজদার তীর লোক দল থেকে 
পদত্যাগ করার কথা বিবেচনা কর- 
বা এই সপ্তাহেই লোক দলের 
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এক মহল মন্তব্য করেন। 

সংশ্লিষ্ট এক মহল জানান যে, 
ডক্টর ঘোষের সঙ্গে লোক দলের 
অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে 
শ্রীশচাঁ রায়, শ্রীচণ্ডী মিত্র প্রমুখের 
সম্পর্ক খুব তিন্ত। অবস্থা এমন 
হণেছে যে, আর এক সঙ্গে কাজ 
কর সম্ভব নয়। 

কৃষ্ণনগর লোকসভা উপাঁনর্বহ 
চনে প্রাথখি মনোনয়ন প্রসঙ্গে এই 


বিরোধের সূত্রপাত ৷ প্রথমে জনৈক : 


রবীন বিশ্বাসকে সম্ভাব্য প্রার্থণী 
হিসেপে জোগাড় করা হয় এবং তাঁকে 


নানা তশ্রুুতিও দেওয়া হয়? 
তারপর লোক দল দেখল যে, 


কংগ্রেস তাদের সংঙ্গে এখনই কোন 


তীয় লোক 


আঁতাতে আসতে চাচ্ছে না। তাই 
কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে লোক দলের একটি মহল 
ডক্টর ঘোষকে প্রার্থী দাঁড়ানোর 
জন্য অনুরোধ করেন। ডক্টর ঘোষ 
বলেন, যাঁদ সংশ্লিষ্ট অণ্চল সমীক্ষা 
করে দেখা যায় যে, তার জয়লাভের 
দাঁড়াবেন প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের 
অবস্থা বোঝার জন্য - লোক দলের 
রায়, শ্রীফণী দত্ত প্রমুখ পাঁচ জন 
লোকদল. নেতা কৃষ্ণনগর যান। 
তারা ফিরে এসে ডক্টর ঘোষকে 


তথ্য পারিজ্কার হয়ে আসছে। সেটি 
হচ্ছে আগামী মধ্যরতশ নির্বাচনে 
পশ্চিম বংগের সম্পদশালী  প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী (হ্যাভ্‌স) এক- 
জোটে মেহনতি মানুষের জোট 
(হ্যাভ নটস) যুন্ত ফ্রন্টকে ধরা- 
শায়ী করতে চাইছে। 

এই উদ্দেশ্যে রাজ্য কংগ্রেসের 


অতুল্য-চক্ত বিরোধীরা পর্যন্ত এখন 


নতুন স্ট্রমাটেজী খুজছেন। গত 
সপ্তাহে আমরা ব.লাছলাম, অতুলা- 
চক্র বরোধীরা কলকাতায় এক 
গোপন সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন। 
কথা ছিল, ১০ই এপ্রিল সম্মেলনটি 
হবে সম্মেলনের কনভেনর হচ্ছেন 
মেয়র গোঁবন্দ দে। কিন্তু ১০ই 
এপ্রিল গোবিন্দ দে পলতায় গিয়ে- 
ছিলেন রাজ্যপালকে নিয়ে । মেয়রের 
কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে 
আমন্বিতেরা কিছুটা অবাক হন। 
পরে টেলিফোন করে অন্যতম 


উদ্যোক্তা সম্মেলন স্থাগত রাখার 


খবর দেন। উদ্যোন্তা্টি সারাদিনের 
চেম্টাতেও মেয়রের সঙ্গে সংযোগ 


করতে পারেনানি। তবে বৃহস্পাতি- 
বার উদ্যোন্তা জানিয়েছেন, গোপন 


সম্মেলন স্থাগত রাখার প্রশ্নই 
ওঠেনা। আগামী সপ্তাহে এটি অনু- 
জ্ঠত হবে বলে আশা করা যায়। 
মধ্যবতশী নির্বাচনে টাকা সংগ্রহ 
নিয়েও এখন অতুল্য-চক্রের সঙ্গে 


ত্যাগ করতে চাইছেন 


উপনির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন, এখবর 
শুনে কংগ্রেস মহল একট; চান্তিত 
হয়। কংগ্রেস মহলের ধারণা যে, 
তৃতীয় প্রা দাঁড়ালে যুক্ত ফ্রন্টের 
প্রার্থী নি:সন্দেহে জিতবেন। তাই 
কংগ্রেস মহল ডক্টর ঘোষের সঙ্গে 
যোগাযোগের চেষ্টা করেন। 

প্রকাশ, ডক্টর ঘোষ তাঁর দলের 
লোকজনদের না জানিয়েই ডক্টর 
প্রতাপ চন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং কংগ্রেসকে কথা দেন যে, 


তিনি দাঁড়াবেন না। এই ঘটনায় 
শ্রীচণ্ডী মিত, শ্রীশচী রায় প্রমুখ 
অসন্তম্ট হন। কারণ একে তাঁরা 


ডক্টর ঘোষ অতীতে পি ডি এফের 
সময়েই নিজের খেয়াল খুশী মত 






































স্লেনামে তীর রান সংবাদ 
কাগজেই বেরুচ্ছে । এখানে বিরে 
ধের মূল কথা হচ্ছে চাঁন : 
রাশিয়াকে নিয়ে। এই পার'র পি 
বংগ শাখার একদা-প্রবল চীনা 
দারা এখন চীন সম্পর্কে সমালো-. 
চনা সুর; করেছেন। তাঁরা একটা 
নিজস্ব কর্মসূচী রচনা করতে 
চাইছেন। বাধা আসছে উ্রপন্থীদের 
মহল থেকে । কিন্তু একথা 
নিশ্চিত, উগ্রপন্থীরা পরাজিত 
হবেন। মাকর্সবাদী কাঁমউীনস্ট 
পার্ট. আগামী নর্ণচনে যুক্ত 
ফ্রন্টকে অটুট রাখতে চায়। 
গত সপ্তাহের সবচেয়ে উল্লেখ 
জনক খবর হচ্ছে ভারতীয় ক্লান্তি 
দল কর্তৃক পশ্চিমবংগ শাখাকে, 
যুক্ত ফ্রন্ট ছেড়ে দেবার নিশি । 


এই নিদেশি জানানোর নেপথ্য; 
ঘটনা সাঁতাই দুঃখজনক । অজয় 


মুখাজশি দ্বিতীয়বার বোকা বনে-। 
(শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায় ) 


বান্তগত অপমান বলেই ধরছেন। 
ডক্টর ঘোষের বিরোধীদের অত যে 


কাজ করেছেন, এখনও তাই 
করছেন। তাঁর ক্রিয়াকলাপে দলের 
দুনণম বেড়েই চলেছে। এই মহল. 
নিজেদের কংগ্রেস বিরোধী বলে 
মনে করেন। কিন্তু ডক্টর ঘোষ 
ক্রমেই দলটাকে কংগ্রেসের কোলে 


টেনে নিয়ে ফেলতে চান বলে গুদের 
অভিযোগ । ডক্টর ঘোষ দল ত্যাগ 
করবেন বলে জানা যায়। 





আই 


=সতাসত 


ুদাণেন্ত ৫ একটি 


| ৯৯৬০ সালের মস্কো--৮১ 
পার্টির গর্বে চিড়ধরে এ বছরের 
মার্চে গত কয়েকাঁদন আগে হাঙ্ছে- 
রপর রাজধানী ব্দাপেস্তে যে ৬৭ 


চেক প্রেসিডেন্ট নভোতানর পদত্যাগ 
ঘটেছে। 

“জনগণের হাতে সমস্ত গণ- 
নিস্ট পার্ট মাত্রেরই শ্লোগান । 
কিচ্তু চেক, পোল্যান্ড ও হাচ্গে- 
রাতে বুর্জোয়া পদ্বতিতেই গণ- 
তাম্ঘিক শান্ত সমাবেশের আবদার 
উঠেছে সোভিয়েত সংশোধনবাদের 
জানকূল্যে। ঘটনা মোটেই “নবীন 
আকাঙ্ক্ষার কাছে, পরাজিত প্রাচ- 
নে'র' নয় যে-কথা -এ দেশের 
বুর্জোয়া পান্রকাগোম্তী সাড়ম্বরে 
প্রচার করছে; ঘটনা বরং তার তিক 
উল্টো। বিশ্বব্যাপী কাঁমিউনিস্ট 


বিরুদ্ধে এই বুর্জোয়া * 





(৭ম পৃচ্ঠার পর ) 
ভার সংজ্ঞা হিসাবে নির্দেশ করে 
গোেছেন। তাহলে জ্টেটসম্যানের 


অন্মসারেই রবিশত্করের সোঁদনের 
অনুষ্ঠান ছিল, প্রাতভাদণপ্ত। 
. উত্ত সমালোচনা যে আদৌ কোনো 
সমালোচনা নয়_তা যে মাকর্নিৰ 
কুৎসাব্যবসায়ী সাংবাদিকতার অক্ষম 
অন্করণ মাত্র একথা অনেকেই 
অনুভব করেছেন। বস্তুতঃ ব্যব- 
সায়ক ব্যর্থতাপ্রসৃত বিদ্বেষের 
এমন উজ্জ্বল দম্টান্ত সচরাচর 
দেখা যায় না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
জ্টেটসম্যানের ২২-৩-৬৮ তাঁরখের 
আলোচনা । দলীয় মনোবৃত্তি এবং 
ঢক্কাননাদের নাম আর যাই 
হোক, সমালোচনা নয়। 
প্রকৃত রাঁসক ব্যান্ড কখনো িলা- 
য়েংকে বড়ো করার জন্য রাঁবি- 
শঙ্করকে ছোট .অথবা তার বিপ- 
রত করে না; দুজনের মধ্যেই 
যোগ্য রস উপভোগ করে। এরূপ 
মনোভাবের প্রকৃত স্থান 'বকাঁসং 
রিংসংগীতের আসর নয়। 
ষ্টেটসম্যানের কাছে আমাদের 
জিজ্ঞাস্য £ ব্যান্তগত ভাবে কোনো 
সংগণতচর্চাকারণ যদি বিশেষ কোনো 
গোষ্ঠীর বশংবদ হয়ে সমালোচনা 
করেন তাহলে তার পক্ষে নিরপে- 
ক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব দিনা । যে 
কারণে কোন কোম্পানীর ডিরেক- 
টরের মন্তী হওয়া উচিত নয় সেই 


কারণেই কোন ব্যন্তগত সংগত- ' 


১ পার্টি - 


বনের স্বীক্বতত 


অপপ্রচারেরও হাতিয়ার 'পরোক্ষ- 
ভাবে সরবরাহ করেছে সোভিয়েত 
সংশোধনবাদ। 

চোদদটি ভীতির বাউল 
বুদাপেস্তের ১৬৭-পার্টর 
“নবরষ্গ” বঙ্জন করেছেন_এদের 


দের বিরদ্ধে মরণ-পণ সশস্ত 
সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। এরা সক- 


করেন শ্রীমন্মঘনাথ ঘোষ এবং সংস- 
দের যুগ্ম সম্পাদক ৷ প্রথমে পুরাীয়া- 
কল্যাণে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল 
শ্রোনানোর পর দাদরা গেয়ে শোনান 
শ্রীমতঈ মালবিকা কানন। শ্রীমতীর 
সুরেলা কন্ঠ এবং ললিত তান 
সকলকে খুশি করে আজকাল । এর 
পরে ঝিঝোটি রাগে আলাপ এবং 
জোড় আর থাম্বাজ রাগে গত্‌ 
বাঁঞ্য়ে পাঁরপূর্ণ রবীন্দ্রসদনকে 
মন্মূগ্ধ করে রাখলেন শ্রীরাব- 
শংকর । আবার প্রমাণ পাওয়া গেল 
-রাবিশঙ্কর কত মহৎ শিল্পী আর 
তথাকথিত সাংবাদিকদের 'রিপো- 
টাজ কত 'ভাত্তহীন, মন-গড়া এবং 
{বদ্বষ্ট। তবে আশার কথা এই 
যে, প্রকৃত শিল্পী যে, তার এতে 
কিছুই এসে যায় না ঃ না ‘নিন্দায়, 
না স্তুতিতে। 

গানের সংগতে তবলায় শ্রী- 
শ্যামল বস্‌ এবং সারাঁত্গতে পাঁণ্ডত 
মহেশপ্রসাদ এবং বাজনার সংগতে 
তবলায় শ্রীকানাই দত্ত সংগীতের 
ভবরূপায়ণে সহযোগিতা করেন। 


_ শ্রীসামাজিক 


৬৬-প টুর গৃহীত প্রস্তাব বলাই 
ভাল . ্ 
দ.নয়াব্যাপী  কাঁমউনিস্ট 


িবিরকে “বুর্জোয়া ভদ্রুতাবাদের, 


জৌল,সে” দু-ফালা করে দেওয়ার 
মূলে সোভিয়েত সসশোধনবাদ। 
একটি আরোঁপত মহাযুদ্ধের €২য় 
মহাযুদ্ধ) সুযোগে ইউরোপের যে- 
সব কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল 
করেছে বা দুনিয়ার যে সব পার্টর 
আদৌ কোন বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রা- 
মের ইতিহাস; নেই তারা সহজেই 


জায় সংশোধনবাদশ সুবিধা 


বাদের খপ্পরে ' প্রড়েছে। সম্মেলনে 
এই জন্যই ভারতের, কমিউনিষ্ট 


- পার্টির ভূমিকা ছিল স্মৌঁভয়েত 


সংশোধনবাদখদের সঙ্গে শুধ; হাত 
তোলার ও হাততালি দেওয়ার। 
ফৌজকে অস্ত সরবরাহের “বত 
ব্যঞ্জক” প্রকাশ্য ঘোষণায় কোপসি- 
গন যখন ডগমগ, তখন ভিয়েত- 
নামও কনা সোভিয়েত আন:- 
কূল্যে আহুত বুদাপেস্ত সম্মে- 
লনকে বর্জন করে বসল! 
সায়গনের রাজপথে বিপ্লবী 
ফোঁজের রন্তান্ত লড়াইয়ের পর 


“ভয়েতনামের ম্যন্তিতে মুখর» 
বধর্জোয়া সংবাদপত্র “ভিয়েতনাম 


চানপন্থী”? বলে আর এক দফা 
অপপ্রচারের বান ডেকে কোপসাগ- 





এই অংশে অন্ধকারে এক- 
শ্রেণীর সমাজাবরোধী গুস্ডা- 
দের আড্ডা জমে। 

এরা কারা?  ওয়াগান 
ব্রেকার, চোরা-চালানদার । 
ছিনতাই পার্ট 

বাঁলগঞ্জ স্টেশন ও 
ঢাকুরিয়ার মধ্যবতপিী অণুলের 
অনেক যাত্রী দক্ষিণ-প্রান্তের 
কোঁবনের পাশ দিয়ে সোজা 
বড় রাস্তায় গিয়ে ওঠেন, কিন্তু 
যাবার সময় এই বে-আইনী 
মদের আড্ডার পাশ দিয়েই 
তাদের এগোতে হয়। 

তা ছাড়া দিনের বেলাতেও 
প্রকাশ্যে যাত্রীদের সম্মুখে এই 
মদের আড্ডায় পানোৎসবের 
বিরাম নেই। এই আড্ডাটকে 
টাকয়ে রাখায় রেলওয়ে 


বিভাগ ও রেলপুীলশের 


কৃতিত্ব বোধহয় সবচেয়ে বেশী । 





গশ্চিমবন্ের রাজণীতি 


(প্রথম পৃজ্ঞার পর) 


ছেন। জানা গিয়েছে, নয়াদাল্পতে 
ভারতীয় ক্লান্ত দলের সম্মেলনে 
একটা কার্যসূচ ছিল, যুন্ত ফ্রন্ট 
সরকারের আমলে ক্লান্তি দলের 
আঁভজ্ঞতা। উত্তর প্রদেশের ভূত- 
পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী চরণ সং আর 
বিহারের মহামায়াপ্রসাদ সিংয়ের 
কমিউনিস্ট পাট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
খুব সুখকর নয় তাঁরা সম্মেলনে 
কাঁমউনিস্টদের" . বিরুদ্ধে বলেন। 
তারপর পাশ্চম বঙ্গের ভূতপূর্ব 
মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জুনুর পালা। 
{তাঁনও সরল বিশ্বাসে যু্ত ফ্রল্টের 
আমলৈ-নকশালপন্থাঁদের কাজকর্মের 
সমালোচনা করেন, “ঘেরাও” এর 
নিন্দা করেন। অজয় মুখার্জীর এই 
সমালোচনার পরে সম্মেলনের প্রীত- 
ধনাধরা সহসা 'স্থর করেন, কাঁমউ- 
'শনস্টদের সঙ্গে হাত মেলানো চল- 


বেনা। অজয় মুখাজী ক্ষীণ কন্ঠে * 


--প্রাতবাদ করত ণ্চান1 -তু-হীন 
নিজেই কাঁমউনিস্টদের” সমালোচনা 
করে 'নজের কবর খংড়েছেন। 
প্রস্তাবাঁট গৃহত হয়ে যায়। তখন 


কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন যড়যন্দ 
করার পরেও তাঁরা অজয় মুখাজশীকে 
নেতৃত্বের আসনে রেখেছেন। এক- 
মাত ক্লান্তি দলের জেদের জন্যেই 
জাহাঙ্গীর কবরের দলকে যন্ত 
ফ্রন্টে নেওয়া হয়ন। এসস্বেও 
-ক্রান্তি দল যাঁদ যুন্ত ফ্রন্টের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে জন- 
সাধারণ কোনোমতেই তা বরদাস্ত 
করবেন না বলে ফ্রন্টের অন্যান্য 
শারকরা মনে করছেন। তাঁরা ক্লান্ত 
দলের পশ্চিম বঙ্গ শাখার চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত কোনো 
নির্দিষ্ট মন্তব্য করতে চাইছেন না। 
সপ্তাহের আর একটি কোতুককর 
রাজনৌতিক ঘটনা' হচ্ছে, আই এন 
ডি এফ থেকে শংকরদাস ব্যানাজশির 
পদত্যাগ । পরবর্তী পর্যায়ে শংকর- 
দাসকে কংগ্রেস থেকেও বাঁহজ্কৃত 
করা হয়েছে। মোম্ধা কথা, শংকর- 


দপ্ণ ॥ শুক্রবার, ১২ই এপ্রিল ১৯৬৮ 


£ 
দাস ব্যানাজণ দুই, কুলই হারি- 
য়েছেন। এই ঘটনায় কংগ্রেস ভিন্ন 


বৃন্দ বেদনা অনুভব করেছেন। 
তার কারণ, শংকরদাস মোটামুট- 
ভাবে একজন প্রাণখোলা মানুষ 
বলে রাজনোৌতিক মহলে পাঁরাচত 
তার এই প্রাণখোলা স্বভাবের 
জন্যেই কংগ্রেসের অতুল্যচন্র শংকর- ৃ 


দাসের রাজনোতিক শেষ 
করে দেবার চেষ্টা করেছে। এই 
চেষ্টার কাহিনীও কৌতুককর। 


আই:-এন-ডি-এফ দল গড়েছেন 
আশ? ঘোষ। (আশু ঘোষই দলের 
মস্তিদ্ক। ডেই- আশ রে 
অতুল্য চকু প্রথমে গে: থেকে 
বাহষ্কৃত করে। আশ ঘোষেরু, 
রোধেই শংকরদাস' রিট 
এর সভাপাঁত; হয়োছলেন। তাই 
প্রথম থেকে আতৃল্য চক্র নে 
শং “আই-এন-ীড-এফ দল 
পথেকেশ্পারয়ে আনার চেষ্টা 
এই উদ্দেশ্যে শংকরদালের 
বন্ধ্‌ প্রফুল্ল সেনকে লাগানো 

পববতশী পর্যায়ে প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁত ডঃ প্রতাপ চন্দ্র আসরে 
নামেন। কিন্তু শুধু অতৃল্য-চককে 
দিয়ে হবে না। তাই চক্র বিরোধ'- 
দের অন্যতম বর্ধমানের নারায়ণ 
চৌধুরীকেও কাজে লাগানো হয়। 
শংকরদাদকে রাজ্য কংগ্রেস “শো 
কজ” নোটিশ দিয়োছল। এরা 
পরামর্শ দিয়েছিলেন, “শো-কজের” 
জবাব না দিতে আর আই-এন-ড- 
এফ থেকে পদত্যাগ করতে । কথা 
দিয়েছিলেন পদত্যাগ করলে 
শংকরদাসকে আবার কংগ্রেসে 
ফিরিয়ে নেওয়া হবে। সেই কথার : 
ওপর ভিত্তি করেই শংকরদাস প্‌দ- 
ত্যাগ করেন। কিন্তু পরাঁদন রাজ্য 
কংগ্রেসের কার্যকরী কাঁমাটতে যখন 
শংকরদাস ব্যানাজ | সমেত এগারো 
জনের বিরদ্ধে শো-কজের প্রসঙ্গাঁট 
উঠলো তখন একমাত্র নারায়ণ 
চৌধুরী ছাড়া আর কেউ শংকর- 
দাস ব্যানাজীর হয়ে মুখ খুললেন 
না! প্রফ্ল সেন নীরব রইলেন। 
প্রতাপ চন্দ্র একেবারে চুপ। ছয় 
বছরের জন্যে শাস্তমূ্লক ক্বস্থা 
গৃহীত হয়ে গেলো! অতুল্য-চক্রের 
একজন প্রবল 'বিরোধীকে এইভাবে ! 
রাজনোতিক “জবাই” দেওয়া হোলো ৮ 
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LL সম্ত্য্বত্তী নিৰ্বাচনে 


পশ্চিমবঙ্গে দুইটি তৃতীয় ফ্রণ্ট 
একটির নেতৃতে জনসঙ্ঘ অন্যটির জাতীয় দল 


সে 
রাজনৈতিক দল:-বা ব্যান্ত এএকটি 
১ কাজে ব্যস্ত । 


তৃতীয় ফ্রন্ট” গড়ার 


হাওড়া। 
প্রত্যহ হাজার হাজার কর্ম 
ফেরতা পাঁরশ্রল্তে মানুষ চা 
পান করেন এই দুটি স্টেশ- 


নের চায়ের স্টলগুলোতে। 
শিয়ালদহ স্টেশনের চা- 
য়ের স্টলগুলের ভেণ্ডার 
কারা? যান্ীরা এই স্টেশনে 
ষাপান করেন তাতো চা 
নয়ই, এমন কি সব সময় গরম 
জলও বোধহয় নয়। পয়সা 
নিয়ে স্রেফ” কেতলীর জল 
দেওয়া হয় এই স্টলগুলোতে। 
শিয়ালদহ মেন স্টেশনের 
নয় নং প্ল্যাটফরমের টাকি 
ঘরের দক্ষিণ দিকে ভেণ্ডার- 
এর ঘর থেকেই তেরো 


দের কথা অপেক্ষা রেলওয়ের 
অন্য কোন নেপথ্য কাহনীই 
বোধহয় যোগ্যতার মাপকাঠি! 





€দর্পশের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


সমিতি ৷ প্রকাশ, শ্রীবাজপেয়ী ফ্রন্ট ব্যাখ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে পি এস বিরোধী কংগ্রেসী তাঁদের সম্মাত 
গঠনার্থে প্রার্থামক কাজকর্মের জন্য পর অনুরূপ এবং ?প এস পি, জানিয়েছেন. সংশ্লিষ্ট মহল খুব 
কংগ্রেস, এস এদ পি-তে তাঁদের , জোর দিয়ে দাবি করেন যে, শ্রীজগ- 
বহন পুরোনো -বদ্ধ্য আছেন। ফুলে মাথ কোলে,.. শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, 
যাঁদ একটি জাতীয় ধরন হয়ণ্তবে শ্রীগোবন্দ দৈ তাঁদের সঙ্গে আলাপ- 
সেখানে ফরওয়ার্ড রকের যোগদান আলোচনা, চালাচ্ছেন। 
একেবারে, অসম্ভ্ব-- নয়। 
সম্পর্কে ফঁরওয়ার্ড রকের কোন যে বিকৃতি বা চিঠি দেবেন, তার 
নেতাকে প্রশ্ন করলে তান জানান খসড়া ইতিমধ্যে কয়েকবার হয়েছে 
যে, এ ধরণের কোন ইচ্ছা তাঁদের বলে জানা যায়। জনৈক অতুল্য- 
নেই। তাঁরা ঘুক্ত ফ্রন্টেই থাকছেন। 


বেশ কিছু টাকা “দিয়ে গেছেন। 


আরও প্রকাশ “যে, ডীল্লাখত দল, « 


বা ব্যবসায়” গোষ্ঠ'ার মধ্যে প্রার্থীমক ' 
বৈঠকে-ঠিক-ইয়েছে; যে, সংশ্লিষ্ট , 
জাতীয় ফ্রন্ট" উত্তরবঙ্ো অনেক 
প্রার্থী দেবে। মহলের 
ধারণা যে, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম 
দিনাজপুর, মালদহ, কোাবহার 
জেলায় ফ্রন্ট সাফল্য অর্জন করতে 
পারবেন। জনসংঘ স্বতন্ত্র হিন্দু 
সাম্প্রদায়কতাবাদী - ফ্রন্ট টরাভল্ন 


গলে হাওয়া বুঝে কনো কংগ্রেস 
কিট যতি” বরোধী কোন" 


জন্য চেষ্টা করছেন জাহাঙ্গীর 
কবির। বাংলা জাতীয় দলের ঘাঁনষ্ঠ 
এক মহল দাঁব.করেন যে, এই 
ফ্রন্টই কার্যত তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে 
তুলতে পারবে। প্রকাশ, বাংলা 
জাতীয় দল পি এস পি, এস এস 
পি, গোর্খা লীগ, ফরওয়ার্ড ব্লকের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। তবে 
এক পি এস পি ছাড়া কেউ-ই 
এখনো কোন 'সিম্ধান্তে আসতে 
নারাজ। এস এস পি-র “জাতীয়- 
তাবাদী গোম্ঠীর” নেতা শ্রীভূপাল 
বসু এবার এস এস পির চেয়ার- 
ম্যান হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহল মনে 
করেন যে, এস এস 'ি-তে কাঁমউ- 
নিষ্ট বিরোধী গোম্ঠীই পার্ট 
নেতৃত্বে এসেছেন। ফলে এস এস 
'পি-র ভূমিকা অনেকটা পি এস 
পি-র মতই হবে। এবং যুক্ত ফ্রন্টের 
অন্যান্যদের সঙ্গে মতপার্থক্যের 
ব্যবধান বাড়বে বই কমবে না।, 

তৃতীয় থাকছে ফরওয়ার্ড ব্লক। 
ফরওয়াব্রিকের দুটি গোষ্ঠীর 
এরুটি কিছুটা কমিউীনস্ট বিদ্বেষী 
তাই আসনের ব্যাপারে যে সব 
অঞ্চলে জাহাঙ্গীর কাবির বা পি 
এস পি বা তথাকাথত “জাতীয়তা- 
বাদী” মানুষ দাঁড়াবেন সেখানে 
গোপন আঁতাত হওয়া অসম্ভব 
নয় বলে জনৈক পর্যবেক্ষক মন্তব্য 
করেন। প্রসঙ্গত ওয়াকিবহাল মহল 
জানান যে, য্ুন্ত ভ্রন্টে বাংলা 
জাতীয় দলকে নেবার ব্যাপারে 
ফরওয়ার্ড ব্লক নাক রাজী ছিল 
এবং শ্রীঅশোক ঘোষ সেই, মর্মে 
শ্রীজাহাঙ্গীর কাবরকে কথা 'দয়ে- 


এছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লকের একট 
মহল মনের দিক দিয়েও রাজনৈতিক 


তল ১১৯৭ 





এয়ারলাইট ১৯.৯৫- 


ওয়াকিবহাল মহল জানান যে, ফর- 
ওয়ার্ড বক যাঁদ এ তৃতীয় ফন্টে 'না নেই 
আসে তবে এঁ ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে 
বিশেষ কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে 
পারবে না। ! 


খবরে আরও জানা যায় যে," 


শ্রীকবিরের উদ্যোগে যে তৃতীয় ফ্রন্ট 


- গড়ার চেষ্টা হচ্ছে তাতে বহু অতুল্য 






& তিন 


করেন যে, না আঁচালে বিদ্যা 

। তবে তৃতীয় ্টওয়ালাদের 
বিশ্বাস যে, শীপ্রই রাজ্যে এমন 
পারাস্থিতির উদ্ভব হবে যে, কমিউ- 
নিস্ট বা মাকসিবাদ ঘৈ'ষা পার্টি 
বিরোধ হাওয়া উঠবে। তখন সত্য- 
কারের একটি জাতীয় ফ্রন্টের সম্ভা- 
বনা বাস্তবে পরিণত হবে। 


ডীল্লাথত তৃতীয় ফ্রন্ট ছাড়াও 
জাতীয় গণতন্ত্রী ফ্রন্ট নামে একটি 
ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা হুচ্ছে। উদ্যোস্তা- 
দের মধ্যে আছে ডাঃ কুমার 
বানা, শ্রীবনয় সরকার প্রমুখ । 
সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর এক মুখপান্র 
দাব করেন যে, তাঁদের ফ্রুন্টেই 
শ্রীজগন্নাথ কোলে, প্রমুখ যোগ 
দেবেন এবং পরে বাংলা জাতনয়- 
দল, পৈ এস পি এবং এস এস পর 
একটি অংশ এই ফ্রন্টে যোগ দেবেন। 


শ্লীকোলে 
এই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার জন্য 


বরোধী কংগ্রেস নেতা মন্তব্য 





! পায়ে গাঁলয়েই বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল গ্রঁক্মের 
পথচলায় এত উপভোগ্য কেন। তার আসল কারণ, 
: এদের নকশা । এমন নকশা যাতে উপরে 
- হাওয়া খেলবে আর নিচে তাপ আটকাবে। 
পথের যে পাথুরে বা পিচঢালা গরম, পায়ের তলা 
1 ভার খোঁজ পাবে না। পায়ের পাতার শু 
হাওয়া খেলবে সারাক্ষণ-গ্রীব্মে এর চেয়ে 
সুখকর অভিজ্ঞতা আর ফি হতে পারে! 
বাছাই মসৃণ চামড়া, কোমল হলেও সুঠাম । 
তাল, গোড়ালি, সুখতলা-সবই 
বহু পরাক্ষা-নিরীক্ষার ফল। তার সঙ্গে 
আধুনিক নির্মাণ কৌশল। ফলে 
বাটার স্যান্ডাল এমন মজবুত যার কথা 
সকলের মুখে-সুখে। কারখানা থেকে 
মনোজ্ঞ সব নকশা এখন 
- দোকানে এসেছে। আজই এসে দেখে যান। রা 


৮ ০ 





প্লাজস্থানে পাওয়া গেছে। ৩১শে 


মার্চ রাজ্য বিধান সভায় সি পি. 


আই সদস্য রামানন্দ আগরওয়াল 
আভষোগ আনেন যে, 'পলানীতে 
িড়লাগোম্ঠী পরিচালিত দুটি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের জন্যে বরাদ্দ 
অপেক্ষা আধক বিদযুৎশন্তি এনে 
এবং পুনরায় তা আঁতাঁরন্ত দরে জন- 
সাধারণের নিকট 'বাক্ করে রাজ- 
স্থান সরকারকে ৩০ লক্ষ টাকা 


মামলা দায়ের করা হোক। 
আগরওয়াল এই সন্দেহও প্রকাশ 
করেন যে, বিড়লা গোষ্ঠী ও রাজ্য 
সরকার সম্ভবত বিড়লাদের স্বার্থে 
কোন গোপনচ্যাম্ততে আবদ্ধ হয়ে- 
ছেন। 

সরকারী দাঁললপন্রের সাহায্যে 


রামানন্দ .আগরওয়াল বলেন যে, ' 


- সরকার ১৯৫৯ সালে যথাক্কমে 
বিড়লা শিক্ষা ট্রাষ্ট এবং 'বিড়লার 
অপর একাঁট সংস্থা কেন্দ্রীয় ইজ- 
নীয়ারিং গবৈষণা ইনাস্টিট়ুটের সংগে 
মাসে ২৫০ 
১৫০ িলোওয়াট দ্য সরবরা- 
হের এক চ্যন্তি করেছিলেন। কিন্তু 
্রা্ট ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ৮ শত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
ব্যবহার করেছে। অনুরূপভাবে 
ইঞ্জিনীয়ারিং ইনণ্টিটযটও _ বরাদ্দ 
বিদ্যৎশান্ত অপেক্ষা অধিক {বদুৎ- 
শক্তি ব্যয় করেছে।. উক্ত দুটি 
সংস্থাই আঁতারন্ত 'বিদন্যৎ আহরণ 
করে চীন্তর শর্ত ভঙ্গ করেছে। 

এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে 
্র্যান্সফর্মারটি যখন পরাঁক্ষা করা 
হয় তখন দেখা যায় এমন কৌশল 
অবলম্বন করা হয়েছে যে প্রকৃত 
বিদ্যুৎ যা কয় হয়েছে মিটারে তদ- 
পেক্ষা অনেক কম উঠেছে। 

২২শে মার্চ ব্লা্জস্থান বিধান 
সভায় এস এস পি সদস্য মুকুট; 
বিহারী গোয়েল -বিড়লাদের অগণ- 
তাগ্চিক কার্ষকলাপের আরেকটি 


সি. 


" কষাকাষতে পঃজিপতির ' স্বার্থ- 


সন্দেহ নেই। 


. দাক্িত্ব আমাদের বইতে হবে। - 


িলোওয়াট এবং 


পাঞ্জাবের রাজ্যপাল 


দৃষ্টান্ত হাজির করেন। বিড়লা- 
নি HG পাগল দাতার শিল্প মন্ত্রী উল্লেখ করা প্্রয়োজন। এীদন 
চনে প্রার্থী হন। এখন তাঁকে বব এন মাক্কায় পদত্যাগ করার ১৯৬৮-৬১৯ সালের বাজেট পাশ 


সংগে সংগেই পাঞ্জাবের রাজ্যপাল 
পাভাতে সুরা, এপ্রিল অনি্দল্ট- 
কালের জন্য রাজ্যের {বিধান সভা 
বন্ধ করে' দেন। এর, পূর্বে 
'বিধান্সভ্যু : +১৮ই মাম থেকে ৫ই 
(এপ্রিল পর্যন্ড, স্থাগত 'ছিল। 


এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের আঁতাঁরন্ত 
ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জর করার জন্য 
পাঞ্জাব. ব্রাজযপাল বিধানসভা ডেকে- 
ছিলেরন। অধিবেশনের সময় ঠিক 
ছিল+১৮ই মার্চ বেলা দুটায়। 
কিন্তু সেদিন, সকালের ''সংবাদপত্র- 
গলিতে বড় বড় "হরফে ' সংবাদ 
বেরুলোংষে কেবল দলত্যাগ্গীদের 
শনয়ে গঠিত গল মন্তিসভা ২২ জন 
বরোধশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করার জন্য 
পরোয়ানা বের করেছে। ১৭ই মার্চ 
রাত্রে ২ জন প্রান্তন মন্ত (তাঁদের 


যাওয়া আর স্বতন্ত্.এদ্রলের লোক 
রা ২রা এপ্রিল লোকসভায় পাঞ্জাব 
বিরোধ থাকতে পারে না। তাই : 

হল। স্বতন্ত্র নেতারা রা 
হল না। স্বতল্ম ভিতর 'ছাড়েন। চ্যবন সৌঁদন যে মনো- 
জন্য বিড়লাদের কত টাকা দিতে (ভাব দর্শন, ভাতে সংবিধান কংকা 
হয়েছিল জানা যায় নি, তবে দর বিধান সভা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আচ-. 
রণের প্রতি যে 'তআঁর বিন্দুমা্ 
আবার স্পষ্ট হয়) :5' “সমেত তন "জন: ববধান সভা-সদ- 

এটা বিশদ করার পূর্বে পাঞ্জাব স্যকে গ্রেপ্তার করা হল! 

বিধানসভায় ১৮ই মার্চের ঘটনার  ১৮ই মার্চ বিধান সভার চার- 


রক্ষায় প্রতজ্ঞ স্বতন্ত্র দলের নেতারা - 
লোকসান দেন ন এ বিষয়ে কোন 


{বষয়াট যখন গোয়েল বিধান- 
সভায় উত্থাপন করেন তখন স্বতন্ত্র 
পার্টির সদস্যরা গোয়েলকে বন্ধৃতা 
দানের সময় বাধা 'দাঁচ্ছলেন এবং 
সভা মধ্যে একটা চরম হট্রটগোলের 
সৃষ্টি হয়। 

{বষয়াট যখন জানাজাঁন হয়ে 
যায়, তখন স্বতন্ত্র দলের নেতা মহা- 
রাওয়াল লক্ষ্মণ সিং' নাকি খুবই A | | I 
ধিকৃত বোধ করেন। এই | Ez? 
নিয়ে স্বতন্ম দলের 'মধ্যে বররোধ 
ধূমায়ত হয়ে উঠেছে। দলের' চাফ 
হুইপ বিজয় সিং রাওয়াট যখন 
মহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিংয়ের কাছে 
এ নিয়ে আলোচনা করতে যান 
তখন মহারাওয়াল নাক জবাব দেন 
যে, পাপ খন আমরা করেছি, তার 


দিশ্বিজয় সং প্রমুখ মাঝাঠর 
গোছের নেতারা উধর্ব নেতৃত্বের প্রাত 
এই সতর্ক বাণশী উচ্চারণ করেন যে, 
তারা“যাঁদ এইভাবে দলের সাধারণ 





বিদিত। 


প্রস্তুত হয়। 
রসায়ন } 


পড়ে গয়েছেন। অর্থাৎ একটা সংক- 
টের সময় এই আত্মগোপনকারীরা 
কংগ্রেসী দল থেকে বেরিয়ে বি কে 





শান! ওঁষযালয় রোড, সাধনা দগর কলিকাতা-৮৮ 


“রাজনীতি করছেন... : 


(দের সংবাদদাতা) শি a 


রি পাঞ্জাবের . জনাপ্রয় - 
কমিউনিস্ট বৃ সত্যপাল ডাঙ ২ সভার শুরুতে ফন্টের নে 


i 
তপন ক পু, সা ত 
পি শব ১২ই এর 


প ভাতে ' 


4 


এ. শৰ ত be 


দিকে পলিশ ও চণ্ডপগড় থেকে 
আমদানী করা গোয়েন্দা নঁৱভাগের 
লোকজনকে মোতায়েন করা হয় 1এরা 
যাদের নিয়ে বিধানসভার আধিবেশন 
হওয়ার কথা তাদের অনেককেই 
প্রবেশপথে বাধা দিতে থাকে। এম- 


নকী স্পাকারের্‌ . গাঁড় আটকে 





প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী গুরণাম সং সভা 
আহ্বানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ 
স্পীকারের রুলিং চাইলেন। 





চাসনপ্রাশের মুগ উপাদান আমলকী ' 
দেহের পুষ্টিসাধনে 
আমলকীর অত্যাশ্চধা' গুণাবলী সর্ধবঙ্গন 
এতত্যাতীত. বিশুদ্ধ গবাধ্বত-_ ' 
ছফ্চতিল তৈল, মিছরী ও অগ্তান্ত হুপ্রাপা 
ও বন মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 


ইহা! আমুর্বেধদের পর্য্গ্রেষ্ঠ 


*  হতশ্বাস্থ্যোদ্ধারে 


ধরা - দীযোগেশচন্র ঘোষ, এম, এ ব্দুর্কেদণারী, 
এক, সি. এস. (লন) এম্‌. সি এস (আমেরিকা) 


সাধ উদ্বধালয়- "চুক পাসলপুর কলেজের রান পালের ভুতপূর্বব অধ্যাপক 


কলিকাতা! কেরা _ ডাঃ দরেশচম্র ঘোষ, 


এম্‌. বি. বি এস. কেলি) জাঘুবেদাচার্য] । 





ভি দলে যোগ দিতে পারেনা ' = 







CREE: 3) 





কাছ থেকে মদত পেতে এসব বে- 
আইনী সংবিধান বিরোধী, অগণ- 
তান্ত্রিক কাজ চালিয়ে যাঁচ্ছলেন। 
কিছুতেই যাতে পাঞ্জাবে মধ্যবতশ 
‘কোন অবস্থাতেই কংগ্রেস সমার্থত 
এই গল মন্নিসভার পতন না ঘটে 
তার জন্য চ্বনের অঞ্গুঁল হেলনে 
রাজ্যপাল পাভাতে এধরণের ভূমিকা 
গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই ভূমিকা 
আরম্ভ হয়েছে ডিসেম্বর মাসে 
এবং ৭ মার্চের বিধান সভ্য স্পীকার 
কর্তৃক দু মাস মুলতুবী রাখার 
রুলিং দানের সময় থেকে। 

দর্পণের গত এক সংখ্যায় ৭ই 
মার্চএর রুলং এবং রাজ্যপালের 
চিত হয়েছে। 

ইরা এপ্রিল লোকসভায় বিরোধী 
সদস্যরা বলেন যে, পাঞ্জাবের রাজা- 
পাল পাঞ্জাব বিধানসভার স্পীকার বা 
ডেপুটি স্পীকারের দ্বারা যথারীতি 
উপস্থাপিত করা নয় এমন একটি 
ব্যয় বরাদ্দ বলে স্বাক্ষর করেছেন। 
তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন বলেন যে, 
“রাজ্যপাল অনবধানতাবশে পাঞ্জাব 




















আরা যখন সংগে সংগে দাবী করেন 
যে, রাজ্যপালকে অপসারিত করা 
হোক, তখন চাবন কিন্তু রাজ্য- 
পালকে সমর্থন করতে থাকেন। 
অর্থাৎ তিনি রাজ্যপাল বে-আইনী 
কার্যকলাপ চালিয়ে গেলেও তাঁকে 
অপসারণ করতে একেবারেই রাজী 


লন. 
কি জাত ডল 
খাচ্ছেন এবং অত্যন্ত মত 
কায়দায়। = 


নিজলিঙ্গা্পার হায়দ্রাবাদ 


স্বাধিকার রা আন্দোলনের 
মার্টিন ার কিং 6: এপ্রিল 
টেনেসি প্রদেশের মেমার্ফাসে : আত- 
তায়ীর গুলীতে নিহত হন। আত- 
তায়ী এখনো ধরা .পড়েনি। কিন্তু 
প্যালশের বর্ণনায় আততায়ী একজন 
সুবেশ শ্বেতকায় যুবক। সেই 
সময় মার্টিন ল্‌থার কিং লোরেইন 
মোটেলের তিন তলার বারান্দায় 
মাথাটি সামান্য ককিয়ে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন। 

তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুভব্দদ্ধি 
সম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে 
যেমন লজ্জা জাগয়ে তুলেছে, অন্য- 
দিকে তেম্নি কৃষ্ণাঙ্গ আঁধবাসীদের 
মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ স্টার করেছে। 
মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব শহরেই 
দাঙ্গা বেধে গিয়েছে । এক বিস্ফো- 
রক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে- 
ছেন প্রোসডেন্ট জনসন। ভিয়েত- 
নাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর 
হনলুলু যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন 
প্রেসিডেন্ট জনসন। কেননা কিং- 
এর মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট এই বিস্ফো- 
সহজ কর্ম হবে না মার্কন যু্তরাষ্ট্রের 
প্রশাসনিক কর্তাদের । 

মাত্র ৩৯ বছর বয়সে রেভারেণ্ড 
কিং বিশ্বের সমস্ত শুভব্দাদ্ধ 
সম্পন্ন মানুষের হয়ে একটি 
পেরেছিলেন। ১৯২৯ থেকে 
১৯৬৮। মাত ৩৯ বছর। এরই 
মধ্যে এই বিরল আসনের আধকারণ 
হওয়া পাঁথবীর বিখ্যাত লোকদের 





খুব কমেরই সম্ভব হয়েছে। তিনি 


জীবনে ১৫ বার কারাবরণ করে- 
ছেন, মারধোর খেয়েছেন বহুবার 
এবং ভাতিপ্রদর্শনের ঝামেলা 
মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর সংগে সংগে 
লেগোছল। 

- - বর্ণবৈষম্যের বেদনা তিনি ছয় 
বছর বয়স থেকেই টের পেতে 
থাকেন। তাঁর সংগে তখন দুটি 
= সমবয়সী -- শ্বেতাঙ্গ বালকের 


সত্যব্ৰত রায় 


বন্ধুত্ব হয়েছিল । কিন্তু কিং এক- 
দিন দেখলেন, এই দুটি বালক আর 
তাঁর সংগে কথা বলছে না, খেলাও 
করছে না, দেখাও না। 

১৯ বছর বয়সে তান মোর- 
হাউস কলেজ থেকে বি এ পাশ 
করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বোষ্টন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ড্টরেট 
লাভ করেন। গান্ধি-শিষ্য স্টানলি 
জোনস-এর মহাত্মাগান্ধী সম্পার্কত 
বইটি তাঁকে দারুণ ভাবে নাড়া দেয়। 
নিগ্রোদের স্বাঁধকার আন্দোলনের 
জন্য সংগ্রামের পদ্ধাতিট অহিংস 
হবে কি সহিংস সে সম্পর্কে বিভিন্ন 
নেতার মধ্যে বিরোধ রয়েছে কিন্তু 
লুথার কিং প্রত্যয় বলিষ্ঠ কন্ঠে 
বলতেন যে, এই সংগ্রামের পদ্ধাত 
হবে আহংস। যাঁদ শেষ পর্যন্ত 
একজন লোকও এই পদ্ধাত নিয়ে 
বেচে থাকেন তবে সেই শেষতম 
আহিংস যোদ্ধাটি হবেন মার্টন 
লুথার কিং-নিজেই সেকথা জর্ন- 
সনকে একবার বলেছিলেন। 

তিনি ৯৯৬৪ সালে ৩৫ বছর 
স্কার লাভ করেন। তখন তিনি 
মন্তব্য করেছিলেন যে এই সম্মান 
তাঁর ব্যন্তগত নয়, এই সম্মান শুভ- 
বুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ ও 
শ্বেতাঙ্গ মানুষদের প্রাপ্য যাঁরা 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রাতি- 
রোধ খাড়া করতে সমর্থ হয়োছি- 
লেন। তান তখন পুরস্কারের 
অর্থ ৫৪,১২৩ ডলার স্বাধিকার 
আন্দোলনের জন্য ব্যয় করবেন বলে 
ঘোষণা করলেন। 

তাঁর প্রবার্তত আঁহংস আন্দো- 
লন সম্পর্কে নিগ্লো সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মত পার্থক্য বর্তমান থাকলেও এতি- 
হাসিক মন্টগোমারির সাফল্য নিগ্রো 
স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁর সেই 
স্ানীরর্ট সুচিন্তিত পদ্ধাতকেই 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সেই সংগে নিশ্রো 
স্বাধিকার আন্দোলনকেও অনেক- 


তখন বাসে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বৈতাঙ্গরা 
একপংগে চলাফেরা করতে পারত 


নিগ্লো মহিলা শ্রীমতী রোজ পার্কস 


তাঁর আসনটি শ্বেতাঙ্গ বাস যাত্রীকে 
ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। ফলে 


তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন শহর- 


লৃথার কংকে দনগ্রো স্বাধিকার 


আন্দোলনে বিনা দ্বিধান্বিত নেতৃত্ব 
দেয়া হল। অহিংসা পদ্ধাত সম্পর্কে 
একজন মাকর্সবাদী বুদ্ধিজীবী 
জেমস বোগস-এর সুচিন্তিত 
মন্তব্য হল ঃ 

“These tactics were extre- 
mely effective in 5০ far as they 
enabled the youth to take the 
initiative in a disciplined 

manner, achieve co-operation 
between “white and Negro 
youth, and dramatize the 
realities of the Southern jus- 
tice. But the white mobs in 
the South responded with 
violence, and it was these 
mobs who were upheld by the 
Southern authorities as they 
restored order by hosing the 
students throwing tear gas at 
them, arresting and jailing 
them, convicting them otf 
breaking the law, and fining 
or imprisoning them.” 


১৯৬০ সালে নিগ্লো ছাত্ররা এই 
মাটন লৃথার কিংন্এর পদ্ধাতিতে 
“্লশট-ইন” আন্দোলন শুরু করে 
দেন। রে"স্তোরা, দোকান, গ্রল্থা- 
গার, সিনেমা, পার্ক, সমদ্রতীর-- 
সর্বত্র সমান আঁধকার দিতে হবে- 
এই দাবীতে এই ছাত্র আন্দোলন। 
দাক্ষণে নিগ্রোরা আন্দোলন করতে 
পারবে না এই ধারণা থেকে অনেক 
নগ্রো সোঁদন দক্ষিণ থেকে উত্তরে 
বাস করবার জন্য চলে এসৌছিলেন। 
কিন্তু তাঁদের আশ্চর্ধযান্বিত করে 
দিয়ে দক্ষিণে নিগ্লো ছাত্ররা আঁহংস 
কায়দায় ফ্যাঁসম্ট শ্বেতাঙ্গদের 
মুখোমুখি “সীট ইন” আন্দোলন 
আরম্ভ করেন। এর ফলে দাক্ষণের 
ভাত সন্ত্রস্ত নিগ্লোদের মধ্যে স্বাধি- 
কারের চেতনা জল্মাল। এই আন্দো- 
লনের প্রভাবে শ্বেতাঙ্গ যুবক এবং 
ছান্ররাও এই আন্দোলনের পেছনে 
এসে দাঁড়ান। 

১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট 
মাঁক্নি যুন্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এবং 


লুঘার কং-এর জীবনে একা স্মর- 


ণীঁয় দিন। এই দিনে মাঁকিন যৃত্ত- 
রাষ্ট্রের স্বাধিকার আন্দোলনের ও 
কর্মসংস্থানের পক্ষে বৃহত্তম 




















































(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি 
রোডেশিয়ার মুক্তি যুদ্ধ | 


দার-এস-সালামের এক খবরে ₹ 
যায় যে, বর্ণবদ্বেষী ূ 


এবং এ এন সির নেতৃত্বে আ 

কার বিপ্লবীরা প্রবল সংগ্রাম 
শুর করে দিয়েছেন। এব 
সংগ্রামের বিশেষত্ব এই যে, 
আফ্রিকা, রোডেশিয়া, 






প্ান।তার পর থেকে তানি আহারে- 
বিহারে কঠিন নিয়মশাসনে আপ- 








যায় এখনকার লেখকদের আধি- 
কাংশেরই অভ্যস্ত জীয়নযান্লার ছাঁচ 
তান নিজ জীবনে গ্রহণ করেন 
নি, একজন খাঁটী সারস্বতব্রতধারী 
বাণীসাধকের ন্যায় সাহত্যের পঠন- 
পাঠন অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেই তাঁর 
জাগ্রত মুহূর্তের আঁধকাংশ সময় 
নের এই সংযত-গম্ভীর দায়ত্ব- 
উদ্ভাসিত নিয়তকর্মপারপূর্ণ রূপ 
আমার মনকে শুরুতেই তাঁর প্রতি 
আকৃষ্ট করোছল। তাঁর শৃঙ্খলা ও 
নিয়মানগত্যের আদর্শ অন্যান্যদেরও 
অনুকরণের যোগ্য বিষয় বলে মনে 
হয়েছিল। এক বৃহ সংসারের 
দায়দায়ত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল 
সে দায়ত্ব তান আতিশয় যোগ্যতার 
সঙ্গে পালন করে গেছেন। 

তাঁর পিতা ফণীন্দ্রনাথ রায় 
পাবনা জেলার অধিবাসী 'ছিলেন। 
মাইঝাঁদয়ার ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি 
মারা যান। রথীন রায়দের পাঁর- 
বারে যখন এই বিপর্যয় দেখা দেয় 
তখন রথান্দ্রনাথের বালক বয়স। 





ছিল। be. Hs তাঁর খাত 
ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা ছেন, 


র্থীন্দ্রনাথ বিচলিত হননি-হাসি- 


এবং সংসারের 
সমান- নিষ্ঠায় পালন করেছেন। 
এ সংগ্রামে চটক নেই সত্য কথা 
কিন্তু তা বলে তা কম ীবস্ময় 


উদ্দেককারী নয় বরং খাঁতয়ে দেখলে 


সমধিক বারত্বপূর্ণ। যে সংগ্রাম 


শ্বাহরের হাততালির অপেক্ষা রাখে ' 





ডি না হলেও তারই 
দীপ্তময়তা বেশী। 


এমনতরো সংগ্রাম আরও 


উদ্লেখ্য এই কারণে যে, তা আদর্শ 


বাদাবর হিতও নয়। রথীন্দ্রনাথ ছাত্র 
পাঁড়য়ে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে- 


ছেন, অধ্যাপনার কর্ম গ্রহণ করার + 


পরও অনেক ছাত্র পাঁড়য়েছেন, 
কিন্তু শিক্ষক বা অধ্যাপকের সামনে 
যা সবচেয়ে লোভনীয় অর্থকরী 
কর্ম তা তাঁকে কখনও প্রলুব্ধ 
করতে পারেনি। তান এ কাজের 
হাতছানি থেকে বরাবর নিজেকে 
সযত্বে রক্ষা করেছেন। আমি কলেজ- 
পাঠ্য প্যাথ-কেতাব বা নোট লেখার 
কথা বলাছ। অন্যন্য শিক্ষক- 
অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকে এই কাজে 
খেয়ে-না-খেয়ে আত্মনিয়োগ করেন 
এবং এই অর্থকরা ধান্দায় এমন 


চ মজে যান যে তাঁদের আর সব কাজ 


শিকায় তোলা থাকে। এ কাজে 
এতটাই রস পান যে তাঁদের আসল 
কাজ--শিক্ষকতা- সেটাই উবে যায়। 
কিল্তু রথীন্দ্রধাথের স্বকীয় বৃত্তি 
সম্বন্ধে দায়িত্ব সচেতনতা ও মর্ধাদা- 
বোধ কখনই তাঁকে প্রায়শঃ ছাত্রের 
মাথা-খাওয়া নোট লেখালোঁখর 


খেলায় টেনে নামাতে পারে নি।. 


তাঁর সংসারে অর্থের প্রয়োজন ছিল 
যথেষ্ট প্রয়াজন ছিল-কন্তু তা 
বলে নোট িখিয়েদের গঙ্ডলম্োতে 
গা ভাসাতে তাঁর রুচিতে বেধেছে । 
তা ছাড়া তাঁর ছিল সাহত্যসাধনা 


সম্বন্ধে একটা উচ্চ পাঁবন্রতার 


ধারণা । হেলাফেলার মনোভাব নিয়ে 
{তান সাহত্যসেবায় অবতীর্ণ হন 


নি। তিনি বলতেন, “নোটবই লৈখে - 


উপরে এসে পড়ে। মা.ও অনেক- 
গুলি ভাইবোন নিয়ে সংসার। 


পানু নাতে 










বৃত্তসীমার বাহিরে সণ্চরণ করতেও 


রথান্দ্র- 

ছিল 
ব্যাপক! স্মাতশক্তিও ছিল অসাধা- 
রণ। সভা-সাঁমীততে বন্তৃতা করবার 
কালে যখন দিকপাল লেখকদের 
গদ্যপদ্য রচনা থেকে দীর্ঘ সব 
তখন আমাদের তাক লেগে যেত। 
আবেগোচ্ছল ছিল তাঁর বন্তৃতার 
ধরণ 'কলন্তু লেখায় আবেগের চেয়ে 
যুক্তি ছিল বেশী। বেশ দ়বদ্ধ 
সংহত গভীর-গম্ভীর ছিল তাঁর 
ভাষার বিন্যাস। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ- 
গুলির মধ্যে এই কটি সমধিক 
প্রসিদ্ধ £ “সাহত্য বিচিত্রা” “ছোট 
গল্পের কথা,” “বাংলা সাহত্যে 
প্রমথ চৌধুরী” “দ্বিজেন্দ্রলাল কাব ও 
নাট্যকীর”। (তার ডক্টরেট উপাধি 
এই শেষোন্ত বইটির জন্য।) এ 
বাদে তান 'দ্বজেন্দুলালের রচনা- 
বলীর একাঁট সংকলন সম্পাদনা 
করেছিলেন। যাস্তানজ্ঠায়, তথ্য- 
ভার সমাদ্ধতে ও বন্তব্যের সার- 
বস্তায় তাঁর গ্রন্থগুলি প্রকাশের 
অজ্পকালের মধ্যেই সুধাঁজনদের 
সপ্রশংস দৃম্টি আকর্ষণ করেছিল। 


রথীন্দ্রনাথ বয়সে আমার চেয়ে 
ধায় বারো বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। 
দর্পণ-এর সম্পাদক অনুজপ্রাতম 
শ্রীমান হীরেন বসুর মধ্যস্থতায় 
তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয়। 
প্রথম থেকেই রখীন্দ্রনাথ আমাকে 
“দাদার সম্মান দিয়েছিলেন। কেন 
দিয়েছিলেন তা আমার জানা নেই, 
একমাত্র এই কারণ ছাড়া যে আম 
তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলাম । 
সংসারে আগে আসার সুযোগে 
ভাবে কনিম্ঠদের উপরে তাঁম্ব কার । 
অগ্রজত্বের অভিমানের পিছনে যদি 
কমবেশী কয়েক বছর আগে 


তাঁর অস্দৃবধা হত না। 





 পৃথকীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার. গৌরব 


ছাড়া আর কোনো গৌরব না-ই 


ছিল না। 











































ক লেনের বাড়ীতে কতো ₹ 


হার তাঁর 'ছিল। 








আর কারও পেরে ওঠবার যো ছিল 
না। বন্তৃতাশাক্ততে আমার স্বভাব- 
অপটুতা তাঁর সর্বস্বীকৃত বাঁগ্ম- 
তার পাশে আরও বেশ! প্রকট হয়ে 
পড়ত। কিন্তু এজন্য আমার : 
সংকোচ ছিল না, সোদরপ্রাতম 
এক সতীর্ঘের সাফল্যের গৌরবট্াই 
আমার মনকে দোলা দিত বেশী 
এবং পত্রের কাছে পিতার পরাজয়ে 
পিতা যেমন মনে মনে গৌরব বোধ 
জয়ে গুরু যেমন মনে মনে রোমা-, 
সত হন, তেমনি অনুজের of 
অগ্রজের এই পরাজয়ে অগ্রজ 
সুখ অপেক্ষা পরাজয় সুখেই বেশী 
মেতে উঠতেন। টা 
রথীন্দ্রনাথ মূলতঃ গদ্য সা 
ত্যের সরণীতে বিচরণ করলেও 
{প্রথম জীবনে কাব্যচর্চা ছন, 
ছোট গল্পও কিছ; কিছু লিখে- 
ছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ আর 
Ll টা 
হারা র। রা ঘানম্ঠ- 
ভাবে তাঁর সঙ্গে না মিশলে তাঁর, 
এই রোমান্টিক ধাত বোঝা সহজ ্ 
কিছ; করবার তার সাধ ছিল আমার 



























জ্ানবাবুকে বলার সঙ্গে সঙ্গে 





জ্ঞানবাব হৈটৈ,করে টাকার কথা 


তুলে খোঁটা মেরে বসেন। এই জটি- 


লতার মাঝখানে অক্ষয়বাবূর বিধবা 
ভাইাঝ কেয়া ওরফে কাসুন্দী-কে 
নিয়ে নাটকীয় ঘনঘটার সৃষ্টি হয়। 
কেয়া বিধবা হলেও বিয়ের দিন 
যৌবনের সমস্ত উচ্ছরাসটূকু উজাড় 
করে দিয়ে সমস্ত বিয়ে বাড়াটাকে 
মাথায় তুলে নাচতে থাকে । সে 
নাচে যোগ দেয় বর পক্ষের দুটি 
যুবক শিব; আর শম্ভু। ওরা দুজ- 
নেই কল্যাণের বন্ধ। শিবু আর 
শম্ভু ভুল করে কেয়াকে কুমারী 
মনে করে -বিয়ের প্রস্তাব করে বসে। 
কেয়া রসিকতা করে ওদের দুজনকে 
এক সঙ্গে বিয়ে করার কথা বলে। 
শম্ভু বলে যে, ওর বন্ধুর জন্যে ও 
সরে আসবে । শিবু একাই বিয়ে 
রতে রাজী হয় কেয়াকে। কেয়া 
কল্যাণের মিলিটারী জ্যেতামশাই- 
কে সিরাঁয়াস হয়ে তার বৈধব্যের 
কঠিন প্রশ্ন তোলে । কেয়ার রেঙ্গ 
নের পিসেমশাই সকলের বিয়ে 
দিয়ে এযামেচার ঘটক রূপে নাম 
কিনেছিলেন। কিন্তু কেয়ার 
বিয়েতে উনি রাজযোটক মেলাতে 
গিয়ে সাফল্যলাভ করেন নি। এক 
বছরের মধ্যেই কেয়ার বরের কলেরা 
হয় এবং মারা যায়। তারপর থেকে 
কেয়া অন্যরকম হয়ে যায়। রেঙ্গ- 
নের পিসেমশাই মদ খেয়ে পড়ে 
[থাকেন এই দুঃখে । কল্যাণের 





হিত হতে থাকে। 





মিলিটারী . . জোঠামশাই, 


ট্রাজিক কাহিনী টি 


মশাই-এর কাছে শুনতে পান। 


কেয়ার সঙ্গে শিবুর বিয়ের প্রস্তাব 


তোলেন . কল্যাণের . মাঁলটারী 
জ্যাঠামশাই ৷ কিন্তু কেয়া বর্ত- 
মানকে নিয়ে- সুখী থাকতে চায়। 
কেয়ার ছদ্মবেশ উন্মোচনের পরই 
বর-কনে যাত্রা করে। কল্যাণের 
পণের টাকা অক্ষবাবকে ফের 
দিয়ে দেন। 

নাটকের চারব্র-লিপি পড়েই 


মনে হয় নাটক হাস্যরসে ভরা), 


বিয়ের কবিতা ছেপে থিয়েটারের 
চারন্র-লিাপিতে একটা নতুনত্ব আনার 
প্রয়াস করা হয়েছে। নাটক শুরু 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারব্রগাল 
দর্শকদের মধ্যে দিয়ে মঞ্চে উদয় 
হয়। বরযান্রীদের আগমনের পরেই 
নাটক জমে ওঠে। যদিও নাটকের 
সিরীয়াস অংশ বেশীক্ষণ স্থায়ী না 
হওয়াতে হাসির দমকা হাওয়া প্রবা- 
নাটকের শেষ 
অংশে যখন নাটক 'সিরীয়াস হতে 
চাইছে তখনও পর্যন্ত স্থল সংলাপ 
এবং বাজে রাঁসকতা নাট্যরসে বিঘ্য 
সৃষ্টি করেছে। : 

কটা । স্বভাবতঃই মনে হয় রমাই 
নায়িকা । কিন্তু কেয়ার চরিত্রের 
মধ্যে এমন প্রচণ্ডতা আছে যে, রমা 


চারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। 


লম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ,৭ রাজা সোধ মল্লিক দেকায়ার কলিকাতা-১৩ ১ মুদ্রিত এবং ৬১নং জট লেন, 





অভিনয় অংশে রেগনের পিসে- 
আনে নি। তাতে হয়ত 





আগেই: বলোছ। কেয়া ওরফে 
প্রচশ্ডতা সঠিকভাবে রূপায়িত 
হয়েছে। 

কারুর. লট জ্যা 





পি চাঁরতের গাল্ভাঁয a কবে 


ব্যক্তিত্ব সংযমের সঙ্গে রূপায়িত 
করেছেন। বড় জামাইয়ের চরিত্রে 
জহর রায় বিশেষ সুবিধা, করতে 
পারেন নি। ঈপ্টাখ্যাত অমরনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞানবাবু প্রথমে 
একট 'সারও-কমিক। পরে ক্রমশঃ 
অত্যন্ত সিরায়াস। চরিত্রের ক্রম 
পরিণতির পর্যায়ে আরও সংযম 
প্রয়োজন। সব্যসাচীর ভুমিকায় 
নির্মল চ্যাটা্শী ক্যানসার রোগীর 
ব্যথা-বেদনা, ব্যর্থ প্রেমিকের অস- 
হায়তা চিন্রণে যোগ্যতার পরিচয় 
অসহায় ভাবটুকৃতে হরিধন মুখো- 
পাধ্যায় পুরাতন অভিনয়ের ক্লান্তি 
এনেছেন। দরিদ্র আগন্তুক এবং 
ঘে'ট্‌ চারৰ দুটিতে যথাক্রমে" মিন্টু 
চক্বতণী ও স্মাজত দাসকে এঁড়য়ে 
যাওয়ার কোন উপায় নেই। 


আরও একজন | 











































১৯৪৭ সাল. থেকে ১৯৯৬২ 
সাল পর্যন্ত অগোচরে আর গোপ- 
নেই শৈলেন ঘোষ এগিয়ে যাচ্ছি" 
সঙ্গে মিশছেন, তাদের নিয়ে নাট 
করছেন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে ন 
করবার বাতিক ছিল তাঁর। ছোট-. ... 
দের নিয়ে। ছোটদের, মতো. করে... 
ছোটদের মনের, ঘটনা সাজানো। .. 
১৯৬২ সালে টুই টুই পুস্ত-.. 









এমন রুপকথা অনেককাল, অনেক- . 
দিন অনেকেই লেখে নি। কিন্তু. ৮. 
শৈলেন ঘোষ, সেই শৈলেন ঘোষ। 





টুইটুই-র সম্ভাবনা সাফল্য তিনি 
যতটা বুঝোছলেন সেটা যে তার 
চেয়েও অনেক গভীরে মি 
খেয়াল তিনি করেন নি। কার 

সোচ্চারে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা 


(শেষাংশ এম পচ্ঠোয়) 





























পারজ্কার, রূপ নে নেয় নি। তবে, নানা 
সতের সংবাদে জানা যাচ্ছে, যত 
চট পরাজিত করার 
রায়গঞ্জে পি এস পির 
সম্মেলনে যাস্ত ফ্রন্ট ছাড়ার প্রস্তা- 
বের পেছনে এই আমোরকান লবা 
কাজ করেছে...বলে খবর পাওয়া 
গেছে। ক্লান্তি দলের নয়াদল্ি 
বৈঠকের সিদ্ধান্তের পেছনেও এ 
হাত রয়েছে বলে অনুমান 


























চ্ছে। 
শাক্তশালী আমোরকান লবা চাইছে 
: পদ্ধতিতে যুক্ত ফ্রন্ট 
হবে। ভাঙা না গেলে 





ভাঙতে 
নির্বাচনে ফ্রন্টকে হারাতেই হবে। 





আমোরকান লবাঁর চেষ্টার 


i সং ্চো কংগ্রেল দলও এখন নানাভাবে 
ফ্রন্টের কাঁমউানস্ট বরোধী শারক- 





এস পর রায়গঞ্জ প্রস্তাবকে প্রফুল্ল 
সেনের অভিনন্দনে। অবশ্য, এত 
চেষ্টা সত্বেও এখনও যুক্ত ফন্ট 
ভাঙবাব কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 





না। বরং ফন্টের বৃহত্তম শা {রকদ্বয় 

দুই কামিউীনস্ট পার্টি কান্তি দ 

বা পি এস পি সম্পর্কে অনেক কড়া 

মনোভাব 'নয়েছে। তার কারণ, 
১" কাঁমিউিস্ট পাটা জানে, যুক্ত ফন্ট 

ছাড়লে ক্লান্তি দল বা পি 










“যাকমোলং” করবে তারপর নির্বা- 
চনের পর ফ্রন্ট ছাড়বার চেষ্টা করতে 








পারে। এই সম্ভাবনাকে প্রথম 
থেকেই রোধ করার জন্যে য্স্ত 
ক এ 












সাক্রিয় হয়েছে। .. 
বিরোধী দলগীলর এই বদ. 
মান অবস্থার মধো রাজ্য কংগ্রেসের 
দলাদলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 
কয়েকাঁদন আগে কলকাতা কপেণ- 
শনের মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেস 
প্রার্থী স্থির করা নিয়ে অতুল্য-চক্ত 
বাধ্য হয়েছে । চক্র-ীবরোধী গোঁবন্দ 
দেকে দ্বিতীবার মেয়র পদের জন্যে 
প্রার্থী স্থির করতে বাধা হয়েছে 
অতুলা-ক্র।  প্রীতবার কংগ্রেস 
মিউনিসিপ্যাল এসো সিয়েসনের 
সভাপতি বংগেশ্বর অতুল্য ঘোষকে 
মেয়র, ডেপুটি মেয়র স্থির করার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। অতুল্য 


. ঘোষই শেষ মুহূর্তে ফতোয়া ঘোষণা 


করে থাকেন। এবারে তা হয়নি। 
কংগ্রেসী কাউীন্সিলারদের ব্যালট 
ভোট নিয়ে প্রার্থী স্থির করতে 
হয়েছে। ব্যালটে গোবিন্দ দে, শিব- 


"কুমার খান্না আবার 'জতেছেন। 


গোবিন্দ দের জয় অতুল্য-চক্ত পছন্দ 
ল- করেনি। কিন্তু হজম করতে 
য়েছে। কংগ্রেস ভবনের পাঁর- 
বিশেষ কোনো পরিবর্তন 


দল গিয়েছিলেন, সাধারণ সম্পা- 


প্রীসশীল ঘড় যেতে পারেন 











নেবন ৷ 
প্রসাদ সিংহ 


»নেতৃর্ন্দ হতভম্ব হয়ে যান। তারা 
কেউ ধারণাই করতে পারেন নি যে, 


[বিশেষ করে, যে মহামায়া 
আগেও বাভল্ন বন্তৃতায় এ 
বলেছেন যে, তারা যডন্ত ফন্টে 






থাক- 


ছেন; কারণ যুক্তফ্ন্টকে সাধারণ 
মানুষ চান। মহামায়াপ্রসাদ সিংহ 
দক্ষিণ, কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম 


বুক্গ্রেস উপলক্ষে অন্যাষ্ঠত 


এ 





রাজ্য শাখার অন্যতম তরুণ 





ই প্রস্তাবের অৰ্থ হল, ৰ 
থেকে বেরিয়ে আসা ৷ 

রাজা শাখার অন্যতম 
শ্রীপুকুমার রায় সবে *হ 
থেকে বেরিয়েছেন। 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে. 
জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক 
ধাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ, 
শ্রীধাড়ার মতও তাই। তর 



















দক প্রণব মুখোপাধ্যায়ের 
পরামর্শ করলেন। তারপর 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পদ্ঠায় 








স্তি দলের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রি 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ ) 

ভারতীয় ক্রান্তি দলের পশ্চিম 
বঙ্গ শাখা (ভূতপূৰ্ব বাংলা কংগ্রেস) 
একাট যড়ধন্তের হাত থেকে অব- 
শেষে নিজেদের মুস্ত রাখতে পেরে- 
ছেন। যাঁদও ১৫ই এপ্রিলের 
প্রস্তাবে এখনও কিছু সংশয় থেকে 
গেছে তবু মনে হয়, রাজ্যের নেতৃত্ব 
যুক্ত ফ্রন্ট ত্যাগের ষড়যন্ত্রে আর পা 
দেবন না। প্রস্তাবে আছে যে, 
প্রদেশ সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় যখন ইচ্ছে মনে কর- 





উল্লিখিত অংশাট কলকাতার রাজ- 
সাম্ট করেছে। ওয়াকবহালের 
খবরে জানা যায় যে, রাজ্যের যুন্ত- 
ফ্রন্টের বিভিন্ন দল শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রম্খকে সংশ্লিষ্ট 
অংশটি ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ 
করেছেন। 

প্রকাশ, ক্লান্তি দলের সর্বভার- 
তায় নেতৃবৃন্দের মুখ রক্ষার জন্য 
কর্ম কৌশলের কারণেই এ অংশটি 
প্রস্তাবে সংযোঁজত হয়েছে। তা 
না হলে, পশ্চিমবঙ্গের প্রচ্তাবাট 


































এছাড়া নাক আরও 


অসুবিধা শছল। কর্ম 
প্রস্তাব গ্রহণের সময় 
শাখার সভাপাত শ্রী 


মুখোপাধ্যায় নীতিগতভাবে : 
ধিতা করে ধলোছিলেন যে, 3 
প্রস্তাব নিলে পশ্চিমবঙ্গের 
ঘবদ্বোহ দেখা দেবে, সতরা! 
ভারতীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হে 
য়াট পুনর্বিবেচনা করেন।.. 
বলা সত্বেও শ্রীমূখোপাধ্যা় 
পরিষদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
দেন নি এবং প্রস্তাবাট 
রূমে গৃহীত হয়। 





















| 
ঘ দুই ॥ 


গ্রামে না | বর্গীদের উৎপাত 


মহম্দল হক 


গ্রামের মাটিতে 'ঁব 'ড ও-রা 
টোরালিনের স্যুট আর শ্যাম্পু করা 
চুল আরো একট: ফাঁপিয়ে-« নিয়ে 
জীপ গাড়ী থেকে লাফিয়েই লাল 
চোখ বের করে যার তার কাছে ধান 
চাইছেন। কাউকেই ভাববার সুযোগ 
দচ্ছেন না পকান্‌ ধান? কংগ্রেসী 
আমলের খাতায় কলমে পয়দা করা 
কাষ-বিপ্লবের ধান, না পি ডি এফ- 
শাহ'র ধর্মগোলায় গাচ্ছিত ধান? 
ততক্ষণে বুটের তলায় কৃষকদের 
ইজ্জত-আন্রুকে মাঁড়য়ে তাদের 
শোবার ঘর থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত 
নয়া বরা আনাগোনা শুরু করে- 
ছেন, নিকৃষ্টতম জন্তুর মত শ:কে- 
শুকে দেখছেন কোথাও ধান 
লুকোনো আছে কনা। 

কিল্তু ধান ল্ুকোবে কেন? 
পাঁজরের হাড় কটা জোড় লাগিয়ে 
তাদের কেউ কেউ এক আধটা ছোট- 
থাটো ধানের মড়াই বেধে রেখে- 
ছিল শীর্ণ উঠোনে সমগ্র পারবারের 
ভরণপোষণের একমাত্র হেতুরূপে। 
চাষীর অন্যকোন কাজ-কারবার 
নেই, উপরি আয়-উপায়ও নেই। 
অথচ জীবনের ছকে সাজানো {বয়ে 
সাদী, দান-খয়রাত, দ্নেহ-আহনা- 
দেরও ট:টি টিপে ধরতে পারে নি 
বাঙালশ মন ও চরিত্র নিয়েই তারা 


বাঁচতে চেয়েছিল। একটা প্রশ্ন 
কিন্তু শাঁসয়ে যাবে, এ মগের 
মনল্লপকে সরকার হিসেবের বাইরে 
ধান রাখকে কেন চাষী ? তা রাখতে 
হয় রাখবে মিলমািকরা, দারদ চাষী 
নয়। (৫মিলমালিকদের চোরাকার- 
বারের জন্যে শুনাছি ৫০ পারসেন্ট 
ছাড় আছে!) চাষাঁরা যাঁদ সাত্য- 
সাঁত্য ধানাসিপড় বেয়ে উঠতে উঠতে 
ধনের মিনারে চেপে বসে তাহলে 
চিরকালের ভারতীয় ধনঈরা যাবে 
কোথায়? খাস আমেরিকান মূলুকে ? 
তাই চাষীর সাধের মড়াই 'ভেঙে 
নামমাত্র ধান তাদের জন্যে রেখে 
বাকী ধান লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন 
বব ডি ওগণ। (সংবিধান কি এই 
লুটকে আইনাসদ্ধ করতে বলেছে )? 


: কৃষিপ্রধান ভারতকে বাঁচাবার ' 


কথাটা কি কেউ ভাববেন নাঃ না 
সরকার না কোন রাজনোতিক দল-_ 
কারো চাষীদের জন্যে মাথাব্যথা নেই, 
অথচ এই ভাগ্যাবড়াম্বিত চাষীদের 
উৎপাদিত ফসলেই ভারতীয় সভ্য- 
তার চাকা চলছে। কেবল ভোটের 
সময় সকলের তাদের কথা মনে' 
পড়ে, তখন জাঁপগাড়ী ছুটিয়ে দল- 


নেতাদের তাদের খোঁজখবর "নেবার জন্যে 


ক্ৰান্তি দলের সম্মেলন 


(প্রথম পচ্ডার পর) 


ক্লান্তি দলের রাজ্য শাখার বেশীর 
ভাগ নেতা নাঁক মনে করেন যে, 
জাতীয় কর্মপারষদের প্রস্তাব অনু- 
সরণ করে তারা কখনই যযন্তফ্রন্ট 
থেকে বোরিয়ে আসবেন না। 
ওয়াঁকবহালের খবরে আরও 
জানা যায় যে, যাঁদ জাতীয় কর্ম 
পাঁরষদ পশ্চিমবঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুন্ত- 
ফ্রন্ট বিরোধ প্রস্তাব পাটির ওপর 
চাপানোর চেষ্টা করেন তবে ক্লান্তি 
দলের পাশ্চমবঙ্গ শাখা সর্বভারতীয় 
ক্রান্তিদল থেকে বেরিয়ে আসতে 
পারে এবং ভূতপনুর্ব বাংলা কংগ্রেস 
ধহসেবে স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে 
পারে। 

আরও জানা যায় যে, ১৫ই 
এপ্রিলের সভার মেজাজ দেখে সর্ব 
ভারতায় ক্রান্ত দলের সভাপাঁত 
শ্রীমহামায়া প্রসাদ সিংহ এবং সাধা- 
রণ সম্পাদক ডঃ কুন্তে সম্ভবত 


আমেবিকান লবী 


(১ম প.দ্ঠার পর) 


তিনি শুধু যাওয়া-আসা করেন মাত্র। 
ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের অবস্থা অসহায় 
বালকের মতো। আঁকে অতুল্য- 
চক্রের নির্দেশে কাজ করতে হচ্ছে। 
নিজস্ব কোনো নীতি তাঁর নেই। 

মোট কথা, রাজনৈতিক পাঁর- 
স্থধাতির টালবাহনা এখনও অব্যাহত 
আছে। এই টালবাহানার মূল 
লক্ষ্য হচ্ছে, যুক্ত ফ্রন্ট ভাঙা কিংবা 
ফ্রন্টকে নির্বাচনে হারানোর ব্যবস্থা । 


, শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ নাকি অস-” 


জিদের বশবর্তী হয়ে এ প্রস্তাব 

পশ্চিমবঙ্গে চাপানোর চেষ্টা কর- 

বেন না। 
পশ্চিমবঞ্ে প্রস্তাব গ্রহণের পর 


২৯২, 


হায়ের মত বলেছেন অজয়বাবু/ যা 
ভালো বোঝেন করবেন, তার ওপর 
তো আর কিছু বলার থাকে না। 


হয়েছে। সাধারণ ভাবে য্ত ফ্রন্টের 
বেশীর ভাগ দল খুশী হয়েছেন, 
কারণ ক্রান্তি দল যুক্ত ফ্রন্ট ছাড়ছে 
না। তবে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে 
এখনও প্রশন আছে। 

একট প্রশ্ন হচ্ছে যে, নির্বা- 
চনের পর কি পশ্চিম বঙ্গের ক্লান্তি 
দল যুস্ত ফন্টে থাকবে? অথব৷ 
নশীতগত বিরোধ দেখা দিলে বা 
নীতিগত বিরোধের ধ্‌য়ো তুলে 
ষল্তফ্রন্ট ত্যাগ করে যুক্তফ্রন্ট মান্ম- 
সভার ( আসন মধ্যবতশী সাধারণ 
নির্বাচনে য্যন্ত ফ্রন্ট বিজয়া হবে 
বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন) 
পতন ঘটাবে? অর্থাৎ কর্মপাঁর- 
ষদের প্রস্তাব প্রয়োগ করব এই ভয় 
দেখিয়ে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 
কি তখন য্য্ত ফ্রন্টের শারকদের 
ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন? 

আর একটি রাজনোৌতিক মহল 


মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের 


ক্রান্তি দলের প্রস্তাবের মধ্যে গত 
বছরের ২রা অক্টোবরের ভূত থেকে 
ষাচ্ছে। ফলে যুক্ত ফ্রন্ট সম্পর্কে 
সাধারণ মানের সনে সংশয় থাকাবে। 


ছিড়ে যাবে! মাননীয় স্পীকারের 
'প্রাইমা ফোঁসর” গহুতোর দৌলতেই 
মূলতঃ বাগলায় এবার নেতাদের 
চাষীর ভিটেয় পা দেবার টুযোগ 
চতুর্থ নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাসের 
ব্যবধানেই হতে চলেছে। গ্রামে ভোট 
প্রার্থনা করতে গিয়ে এবার হয়ত 
শুনতে হবে গণতন্দের পুরোহিত- 
দের যে চাষীরা ভোট কাউকেই দেবে 
না_স্হর ও 'শিল্পাণ্ডল নিয়ে গণ- 
তল্ল বাঁচানোর ভেজাল পাঁলাসতে 
তাদের আর সায় নেই। 

চাষীদের এহেন মনোভাবকে 
দোষ দেওয়া যায় না-চোখ কপালে 
তুলে সহরবাসী অনেকেই সকল 
চাষীকে জোতদার ও মঞ্জুতদার 
ঠাউরে ধর্মবীরের বীরপুঞ্গবদের 
গুটিয়ে এগিয়ে আসবেন। ধর্মবীর 
তো তাদের খাওয়াবার জন্যেই চাষা 





টু 
চেপে গ্রামের 01 
,করতে এসে পর্ণকুটিরের "আত্মীয় 


স্বজনদের সঙ্গে , “হাঁন্দ ' ফাল্ছ্‌ 


গানা”র স্ভ্রে, কুশলালাপ করে 
যাচ্ছে। ./ ২ 

মাটির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারণ 
আসল চাষীরা কিন্তু উপবাসী 
ইংরাজ আমল থেকেই । স্বাধীন 
ভারতে সেই চাষা ভেবেছিল যে 
তাদের ভাগ্যের 'চাকা ঘুরবে, তাদের 
অন্ধকার কুংড়ে ঘরে এশা রোশনণ 
ঝলকে উঠবে, তারা বুক চাঙ্গা করে, 


ETE SOE ডিজে নেই জাল 
গাড়ীতেও নেই_ আছে সেই মান্ধাতা 
আমলের লাঞ্গলের ফালে, 
ভারতাঁয় সভ্যতার ষোগানদার 
চাষীর সংকজ্পে। সেই চাষীই যাঁদ 
নয়া বগাঁদের হামলায় উত্যন্ত ও 


(লিসঘাততা HUET ELE) 


1 
8. দপণি ॥ শ্বক্রবার, ১৯শে এপ্রল ১৯৬ 


ওনত্ঞান্েন্ত্ ৩৭ কিভিমল্লা 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


পরগ্নণা, বীরভূম, নদীয়া হাওড়া, 
মোঁদনীপুর, কলকাতা প্রভৃতি 
জেলার সভার্পাত ১3 সম্পাদকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। সবাই 
এক বাক্যে বললেন যে, যাঁদ সর্ব 
ওপর এ প্রস্তাক চাপানোর চেষ্টা 
করেন তবে তাঁরা ক্লান্তদল থেকে 


বেরিয়ে আসবেন। কারণ এই 
প্রস্তাব জনসাধারণের আশা-আকা: 
ক্ষার বিরোধী । যদ রাজা শাখা 


এই প্রস্তাব সমর্থন করে তবে তা 
হবে তার পক্ষে আত্মহত্যার,সামিলএ 
আর কংগ্রেসকে পুনরায় গদশীতে 
ফিরিয়ে আনতে এই প্লসূতাব সাহায্য 


ছেন। 

দলের সরকারুল্নাও সহরবাসী দের i 
বাঁচাবার চেষ্টাচার্রই“- ব্যভারে. ধু 
করেছেন, এতটা উুঘলকর্শ (দা 
হুকুমত জ্বী করতে পারেন নি। ১] 
দু-একটা | ল্‌ পদ! 
ধরা পড়ে] A r 79 
কাংশই জল ৪০ গেছে_ 28. 


be 


tl চলেন্তাঞ্চহতর রাজ্য শাখার 
* পক্ষে আত্মহত্যার সামিল? 


ওপর চাপ দিয়েছিল। তাই যু্ত 
ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের 
আকাঙ্ক্ষার ফল। 


থেকে ভয়ের কিছু তিনি দেখেন 
না। যাস্ত ফ্রন্টে থাকার ফলে অকামি- 
নিস্ট দলেরই শান্ত বৃদ্ধি হয়েছে। 
প্রসঙ্গত তিন সম্প্রীতি বর্ধমানে 
অন্দম্ঠিত মার্কসবাদী .কাষ্টিউনিস্ট 
পার্টির প্লেনামের উল্লেখ করে বলেন 
যে, ওঁরা স্বীকার : * যে, 
ওঁদের কুঁড়ি হাজার সদস্য কমেছে। 


CC Ll 
জাতায় পরিষদের প্রস্তর 


অন্যতম সম্পাদক শ্্রীপ্রণব 
মুখোপাধ্যায় সর্বভারতীয় নেতৃ- 
বৃন্দের সমালোচনা করে বলেন, 
কমিউনিস্ট জুজ;র ভয় থেকে সর্ব- 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এ রকম অবা- 


- স্তব ক্ষাতকারক প্রস্তাব 'নয়ে- 


ছেন। কমিউনিস্টরা যে জাতীয়- 


৪ তাঁবরোধণ শান্ত এই তথ্য সর্ব- 


ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করতে 
পারেন নি। তান সর্বভারতীয় 


নর .. স্কার করে বলেন যে, সাধারণ সম্পা- 





জাতীয় কর্পাঁরষদের প্রস্তাব অনূ- 
সরণ করে তবে কি সেই যুস্ত 
ফ্রন্টের দলগর্মালর প্রত বিশ্ঝাস-. 
ঘাতকতা করা হবে না? এই প্রশ্নও 
উত্থাপিত হয়েছে। 


এর পর মহামায়াপ্রসাদ সিংহ 
ও ডঃ কুন্তে কলকাতায় এলেন, 
রাজ্যের নেতারা ঝ্যান্তগত ভাবেও 
উদ্মা প্রকাশ করলেন। 

১৫ই এপ্রিলের সভায় -শ্রীসিংহ 
ও ডঃ কুন্তে বেশ নাজেহাল হলেন। 


তাঁর দীর্ঘ বন্তৃতায় ' সর্ব- 
সমালোচনা করেন। তান 


প্রশ্ন করেন যে, পনেরো কুঁড়ি দিনের 
মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যে, তিনি 
সিদ্ধান্তে বদলালেন 2 শ্রীসংহ 
ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা কাঁমিউ- 
নিস্টদের সঙ্গে ফ্রন্টেই থাকছেন। 
এই সিদ্ধান্তে বদলের ব্যাপারে 
টাকার খেলা আছে বলে পর্যবেক্ষক 
মহল মনে করেন। 
সঃশীল ধাড়া প্রসঙ্গত জাহা- 
গগীর কবিরের দলের বিপক্ষে 
ফ্রন্টের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে 


বলেন, এই প্রস্তাব কার্য করা করলে 


তা হবে জনসাধারণের প্রাত িশবাস- 
ঘাতকতা। এছাড়া তান বলেন যে, 
বাংলা দেশের মানুষই এই ফ্রন্ট 


পাঠিত লনা DMETDIAON এ বির 


দক (ডঃ কুন্তে) আমাদের উপ- 
দেশ দিচ্ছেন যে, তাদের (কাঁমউ- 


? শীনস্ট) সঙ্গে স্পটের সমঝওত 


1 


করতে কিন্তু এক সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট 
থেকে কাজ করতে নয়। এর ফলে 
সাধারণ মান্য আমাদের সুযোগ 
সন্ধানী ভাববে। আমাদের নানা- 
ভাবে সন্দেহ করবে। তিনি আরও 
বলেন যে, ষাঁদ সর্বভারতয় প্রস্তাব 
অন্দসরণ করা হয় তাহলে তা ভাঁব- 
ষ্য:ত কংগ্রেসকে পুনরায় গদশতে 
বসতে সাহায্য করবে এবং জন- 
সাধারণ আমাদের ওপর যে আস্থা 
স্থাপন করেছিলেন তার প্রাত 
বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। 
এছাড়া মধ্য কলকাতার সাধার 
সম্পাদক শ্রীঅসত চৌধুরী, ২৪ 
পরগণার কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, বড়বাজা- 
রের তারাচাঁদ শফ, শ্রীকে ভি 
গাঙ্গুলী প্রমুখ তাঁদের ভাষণে 
সর্বভারতাঁয় নেতৃবৃন্দকে তিরস্কার 
করেন। শ্রীচৌধুরী তাঁর ভাষণে 
বলেন যে, এটা মহামায়াবাবুর 
{বহার নয়, বাংলা দেশ একথা যেন 
তিনি মনে রাখেন। 
সভায় কার্ষীনব্ণহক কাঁমাটর 
একুশ জন সদস্যের মধ্যে বিশ 
জন, এবং উনিশ জেলার ৩৩ জন 
সভাপাঁত ও সম্পাদক হা 
ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শাখার" 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একমাত্র বন্তা 
?ছলেন নীহারেন্দ; দত্ত মজুমদার । 
কিন্তু সাক্কু মেজাজ দেখে ভোটের 
সময় তিনি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট 


endian" SAA La esa nad ya Wl s. 


ডে 





এ 


" শশক্ষাসংক্রা্ত যে-সব আলোচনা হয় করতে পারবেন? 


ডু রসন। - স্ননিদিষ্ট বিষয়” কষা: জগতটিকে সম্পর্ণর্পে 


ক্ষেত্রে, "যান, আলোচনায় আত্ম, 





: দি |. ্ররুবার, ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৮৯ পনি 


বেকার িনীয়ারদের সমস্যা 


(দর্পপের যাবেক্ষক) 


আমাদের দেশে এনীয়ারং নীয়াররা” নিজেদের. প্রাতপালন 
বিশেষ করে এর সমস্যার দিক নিয়ে বতণ্মান অবস্থায় আঁজনাারিং 
তা অনেক সময়েই অন্ধতাপ্রসূত বা 'শক্ষাসঙ্কোচ এই জন্য ' অপাঁরহার্ 
ভাসা ভাসা জ্ঞানের ওপর লেখা! যে, সামাগ্রকভাবে, শিক্ষাপ্রাপ্ত এ্জি- 
অনেকে আবার 'ন্ছক "শোনা কথাও ; ক্লীয়ারদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এই . 


ভাসা ভাসা জ্ঞান বা ধ্বংস করে দিতে পারে। এঞ্জি- 
শোনা কথার “উপস্থাপনা. দেশের: নয়ারিং শিক্ষাস্কোচন না করে 
মানুষকে “বিভ্রান্ত করে। : এমন যাঁদ, বর্তমান হারে কলেজগুলো 
থেকে এ্রর্জনীয়াররা বেরতে থাকেন 
নিয়োগ 'করেনপ্রভৃত'সাদচ্ছা সত্বেও তবে আগামী পাঁচ বছরে যাঁদের 
তান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমাজের বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে দ্বিগুণ 
আঁহতের কারণ হয়ে পড়েন। অর্থাৎ লক্ষাধিক, তারা ‘ক সামাগ্রিক 


এঁজ্নীয়ারং শিক্ষাকে অনেকে সামাজক বিনমসের ' AE 







ডিগ্রা ভিপ্রোমা সাটিফিকেটঠআসল নকলের থাথা 


কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যার সংকোচন অপরিহার্য 


সরকার আমলার গদ! সাজাবার 
জন্য এটা করা হয়ে থাকে তবে সৎ- 
পরামর্শ, এইসব আমলাদের সরকার 
হরিণঘাটায় চালান দিন। গো-দোহন. . 
তব্য ভাল, কিন্তু ছাত-দোহন নৈৰ 
নৈব চ। 

অনেকে এমন আঁভমত বান্ত 
করেছেন' যে, এ্জনীয়ারিং কলেজ- 
গুলোতে রেগুলার কোর্সে ষাঁদ 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমানো হয় তবে, 
ইন্নাম্টাটউট অব এঁ্জনীয়াস”- 
এরও (এ এম আই ই) পরাক্ষা- 
থশির সংখ্যা কমানো হবে না কেন? 
"এজন্য অনেকে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রী, 
ডঃ তিগুণা সেনেরও সমালোচনা, 
শকরেন। রন মধ্যে কিছ" 
সত্৩- কুছ ভ্াটিত আছে। এ 


লসালোচিন 


তবে অনেকে এই পরাঁক্ষায় 
(এ এম আই ই) অংশগ্রহণের জন্য 
অসঙ্গত পদ্ধাতর আশ্রয় নেন। 
অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কর্মরত না থেকেও 
খংাটর জোরে কোন এঁজনীয়ারং 


পরীক্ষায় বসেন। ১৯৬২ সালের 
প্র থেকে ইনাম্টিটিউট এ বিষয়েও 
খুবই সতর্ক হয়েছেন। 
প্রফেশনাল এক্সটার্নাল পরা- 
ক্ষার ছাত্র সংখ্যা কমানোর কোন 
যুক্তি নেই৷: যান এ এম আই ই 


প্রয়োগকর্মে কুশলতার 'ভাত্ততেই 
তাঁর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। 
বরং প্রয়োগকমেরি কুশলতা ও 
তত্বগত পাঠের 'ভান্ততে পরাঁক্ষা 
নিয়েও প্রত্যেক তিন বছরে “ভারত 
সরকারের দ্রেড আ্যাপ্রোন্টসাঁশপ 
'.আইন” যে বিপুল বেকার দক্ষ-কারি- 
গরণী বাহিনী স্যাষ্ট করছে তাকে 


এই মুহূর্তে" সীমায়ত করা দর- 


দেশে ৫০ হাজারের, মত বেকার জনের সময় মন পক্ষকে উই ই মী হলো একস- কার। ট্রেড লেভেলে দক্ষ কারিগর 
এঁজনীয়ার থাকা সত্বেও এই শিক্ষা- সম চু রি টার্গুল প্র শট একজামিনে- সৃষ্টির দায়িত্ব শুধুমাত্র শিজপ- 
সঙ্কোচনের বিরোধিতা করেন। তখন বিগর দিনে ) ্ শন" অর্থাৎ শুুং্থায় কর্ম প্রাতিষ্ঠানগাঁলর বাধ্যতামূলক ট্রোনং 
এই বিরোধিতা যদিও অনাভ- জনক পর্ণ, আগামী. পৃরষকে শ'রতরাই  একমান্র এইপরীক্ষা দিতে বিভাগের ওপর নযল্ত থাকাই সঙ্গত। 
প্রেত, কিন্তু তা স্বভাবতঃ। প্রথম হর্ঠোদিম' ফু 21 পারেন। এক্ষেত্রে রী থাকার যেমন রয়েছে রেল বা আধা-সর- 
কারণ, রোজগারের আর সব দরজা মনে রাখা ররর, তি ঠক ' প্রশ্ন আসে পা সিমটি বেকার কারা প্রতিষ্ঠানগলোতে। 
যখন বন্ধ তখন এনা য়ারং শিক্ষাই একটি পরেন 'নিগ়ুনর্ঠঘটে, পরী থাকা-নীল রর নে) ই. ভোরতসরকারের ট্রেড আপ্রে- 
একমাু [শেষ ' ভরসা। দ্বিতাঁয়” ছয় বছর আর ; -প্রজন্ম * ১ টিটি বা ১৯ a ~~ 
y ৰ Re 217 Ey ৭ ৬ এ - 
কারণ, শিল্পায়নের যুগে এই বাধ 2 চল্লিশ 1৯ ১০ ২৩০২ 
ক্ষার ব্যবহারক মূল্য ছাড়াও... রছর রত | ০০ 


ঘটে না এর “এ 
এজিনীয়ারং শিক্ষাপ্রাপ্তদের বেকা- পাঁচশতগুণ রি 


দ্বিতীয় কারণের প্রভাব সমাধিক। 


নিজেদের ভাঁবষ্যৎ বিচার করবেন 1 A 


সামাঁজক প্রাতষ্ঠালাভের সবচেয়ে আজকের এঞজনায়ারিং শক্ষাপ্রাপ্ত 5 রা 


আশ; কার্যকরী মাধ্যমাটকে সমা- তরুণদের যাঁদ আরও দুই, চার বা. 


জের প্রায় সকলেই আঁকড়ে থাকতে পাঁচ বছর বেকার বসে থাকতে হয় %) 


চান। এর" কোনরকম , রদল-বদল প্রথমতঃ ব্যবহারক বিদ্যা তাঁরা 


বা পনীর্বন্যাস ণনর্বক্াট প্রিয়দের, যাবেন ভুলে, দ্বিতীয়তঃ নতুন/. . 


প্রলুব্ধ করে না। তারুণ্যের প্রবেশ পথে তাঁরাই আবার ' 
এপিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রাতবন্ধকতা সৃষ্ট করবেন জগন্দল 
বেকারত্বের এই সাম্প্রীতক যুগেও পাথরের মতো। অথচ বেকার থাকার 
এই প্রকার সামাজিক প্রবণতায় ' দরুণ পুরোগামীদের কোন. ব্যব- 
কোন ভাটার লক্ষণ দেখা দেয় নি। হারিক অভিজ্ঞতাও থাকবে না। 
কাজেই এজিনীয়ারিং শিক্ষার স্বস- সম্প্রসারণের মুখে তখন সবচাইতে 
আপত্তি। রর করে দিতে হবে। নচেৎ বিক্ষোভ ও 
ভান্তার বা আইনব্বসায়ীদের বিশৃঞ্খলা দেখা দেবে, মানবিক 
তুল্য-মূল্য করার ভ্রান্তিটি এখানেই নীতির প্রশ্ন তো. থাকবেই। এই- 
যে, ডান্তার বা আইন ব্যবসায়ীরা ভাবে নতুনেরা সবসময়ই পড়ে যাবেন 
আর্থেক মুলধন’ ব্যয়ের শরণাপন্ন পেছনের সারিতে শষ, অনভিজ্ঞতা 
না হয়েও তাঁদের রোজগারের পথ অর্জনের জন্য! প্রয়োগবিদ্যার পার- 
তৈরণ করে দিতে পারেন নিজ ্গমতা আজকের থেকেও তখন আরও 
[নিজ পেশাগত শিক্ষার জোরে; কিন্তু সংকটের স্তরে নামবে, যাঁদ এখনই 
একজন এঁ্জনীয়ারকে তাঁর পেশা- এাঁজনীয়ারং শিক্ষার পরিসীমা 
গত শিক্ষার জোরে প্রার্তাষ্ঠত হতে সুসমঞ্জসভাবে সামায়ত করা না 
রোজগারের পথ তৈরী করে নিতে হয়। 
কম বেশশ বিশ হাজার টাকার সুতরাং রেগুলার কোর্সে ভবি- 
আর্ক মূলধনন ব্যয়ের দরকার। ষ্যতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাঁময়ে 
ইচ্ছা করলেই একজন এঞ্জনীয়ার ফেলাই ভাল। 'সাট আ্যাণ্ড গিল্ডস' 
স্বাধীনভাবে এঁজনীয়ারিং ফলাতে অব লণ্ডন ইনট্টিটিউটের কোর্স 
পারেন না, সেজন্য তাঁর সর্বানম্ন ' গীলরও এবার ঝাঁপ ফেলে দেওয়া 
যাল্তিক হাতয়ারও চাই। দরকার_সরকার যখন এদের কোন 
এই .যান্ক হাতিয়ার জোগা- মূল্যই দেন না। সি জকোর্স 
নের পরও থাকে দেশের শিল্পগত নিয়ে সরকার এমন নশতিহখন ঠিকা- 
অবস্থা । অর্থাৎ শ্লিপ অর্থনীতি দারা করেনই বা কেন, যখন জাতাঁয় 


" সামগ্রিকভাবে প্রাণবন্ত থাকলে তবেই প্রতিষ্ঠানের তিরুশরাই হাজরে 


হিরন হাজারে বেকার থাকছে ? যদ কিছ; 






৫৫% 0০৫৫৫০৫০০৫৬ কে 


ঘটা চিটিপও 
i তাড়াতাড়ি ডাবে 


" সেই দিনের 'ডাবে 


{ 
ন্টিশপ আইন একটি ব্যস্গ বিশেষ। 
তিন বছর হাতে কলমে কাজ শেখার 
সঙ্গে সঙ্গে থিওরী .ও ডুয়ং-এ 
ট্রেনিং পাবার পরে যাঁদের “মাস্‌ 
এমপ্লয়মেন্ট” পাবার কথা তাঁদের 
'শিক্ষান্তিক' নিয়োগের হার শতকরা 
তিন থেকে পাঁচ জন। অর্থাৎ 
কোন বৃহৎ কারখানা থেকে বছরে 
১০০ জন। নিয়মিতভাবে দক্ষ কার- 
গর ( স্কলড টেকানাঁপিয়ান ) বের- 


বার পর সেই সংস্থায় চাকুরী 


সংস্থান হয় মাত্র তন থেকে পাঁচ 
জনের। শতকরা * ১০1ট শজ্প- 
প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের হার এই, বা 
এর সামান্য কিছু কম-বেশী। 
প্রসম্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পর্ব 


, লের জনৈক কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতার 


সঙ্গে আলাপে জেনেছিলাম, তিন 
বছরের জন্য ছেলেদের মাসিক ২৫- 
৬০ চাকা এলাউন্সে বন্দী করে 
রাখাই ' সেন্দ্রাল দ্রেড ত্যাপ্রোন্টস- 
ফান্দোলন তিন বহরের জন্য বন্ধ 
থাকে; শিক্ষা-দ'ক্ষা সব বাজে। 
আসলে তো সরকারী আমলা আর 
ক্ষুদে-দুদে আঁফসারদের একটা 
হিল্লে করা হয়েছে এই আইনে, 
রজত কোৌলণন্যে প্রাইভেট পাঁণ- 
টেকাঁনকের সঞ্চে বেশ জভাঁকৈয়েও 
বসেছেন এবং টন টন কাগজের শ্রেফ 
শ্রাদ্ধ হচ্ছে! 

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেল, 

(শেষাংশ ৪র্থ পৃচ্ঠায় ) 
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ডাকেই খর 


a নতি তত হন্নে 


হয় (যে 


পোষ্ট অফিসগুলির পক্ষে তা একট! বড় সমস্যার সুষ্টি করে। এতে { 


কাজ খুব বেশী বেড়ে যায় ফলে সেগুলি বাছাই ক'রে পাঠাতে দেরী হয়। 


চিঠিপত্র 


দেগুলির গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরী হয় না। 


এখনই ভযকে দিব । বিকেল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন কেন ? €ি 


ESE 6157 ৪ 


ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ 


ডাকে দিলে সেগুলি সে দিনই পাঠানো যায় এবং. 
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ভারতের আকাশ পথে পন্মাণু 


- অস্ত্রবাহিত মাকিনী 
বিমানের যাতায়াত 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


অস্ত (এটম বোমা) ব্যবহার করা 
যথেষ্ট নিরাপদ নয়, কারণ িরো- 
সিমা নাগাসাকর নাটক উল্টে গয়ে 
মার্কন যুন্তরাষ্ট্রের প্রাতপক্ষও এখন 
পরমাণ্দ অস্ত বলে বলীয়ান। 
কিল্তু /ভিয়েতনামে পরমাণু 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মান পর- 
মাণু অস্ত্র বাহিত বমানগীল 

















সাধনা ওঁষধ্যলয়-ঢাকা 


লাঘনা ওবধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮ 


({ব-৫২) ভারতের আকাশ 'দিয়ে 
যাতায়াত. করছে। এর বিরদ্ধে 
তখব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কারণ 
আকাশপণে পরমাণ্‌ বোমা বহনে 
মাকিনি .বুস্তরাম্ত্ী একাধকবার 
দুর্ঘটনা ঘাঁটয়েছে। মানুষের 
সৌভাগ্য ষে, আকাশ থেকে ভূ-পৃচ্ঠে 
পড়ে যাওয়া সত্বেও ওঁ বোমাগুলি 
বিস্ফোরিত হয় নি। স্বয়ং আমে- 
'রিকাতে প্রথম যে এটম বোমাটি 
বিমান থেকে পড়ে 'গয়োছল তার 
সাতাঁট চাঁবর ছয়াটি মুখই খুলে 
গিয়োছিল, বাকী একটি চাঁবর মুখ 
খুললে চোখের পলকে আমোরকার 
লক্ষ লক্ষ মানুষের অহেতুক প্রাণ- 
বলি ঘটত ও কোটি কোটি টাকার 
ধনসম্পান্ত মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে 
পাঁরণত হতো। 

দু বছর আগে স্পেনের পলো- 
মেয়ারসের সমুদ্র কিনারে একটি 


rs - 
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মার্কন বিমান থেকে উদ্যান বোমা 
বা হাইড্রোজেন বোমা (এটম বোমার 
চাইতেও বহুগুণ শান্তশাল্ন ) পড়ে 
ষায়। এ বোমাঁটিও ফাটে নি, কিন্তু 
ব্যাপক তেজাঁক্কিয়তা প্রমাণিত হও- 
য়ায় এবং আগুালিক দারয়ার জল 
বিষান্ত হওয়ায় এ অঞ্চলের হাজার 
হাজার মানুষের সংসার গুটিয়ে 
অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। এ-বছর 
জানুয়ারীতে উত্তর মেরুর গ্রীণ- 
ল্যান্ডে আবার মানি বিমান থেকে 
পরমাণু বোমা খসে পড়েছে। এই 
বোমাগঁলকে এখনও উদ্ধার করাই 
সম্ভব হয় নি। বোমাগ্চুলি কঠিন 
বরফের গভীর আম্তরণে বসে 
গেছে। শতাধক বিজ্ঞানীর চেষ্টা 
ব্যর্থ হয়েছে। এই বোমাগ্ঁল 
বিস্ফোরিত হলে পৃথিবীর আবহ- 
মন্ডল, সমুদ্রের জল, ভাষণ ভাবে 
বিষান্ত হয়ে পড়বে। ভারতের 


$ স্পে 


চাবনপ্রাশের গুল উপাদান আমলকী . 
দেহের পুর্বিসাধনে ও হ্হতস্বাস্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অত্যাম্চ গুণাবলী সর্ববঙ্গন 
বিদিত। এতত্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যস্বৃত-- 


হুফষতিল তৈল, মিছরী ও অগ্কান্ত হ্ত্রাপা 


ও বহু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আমৃরেদের দর্বধ্রেষ্ঠ 
দ্বসায়ন। 


অধ্যক্ষ - পিযোগেশচত ঘোষ, এই. এ জহুর্বেদপারী, 
এফ. সি. এস: (লণ্ডন) এম্‌. সি এস (আশেরিক) 


ডাগলপুর কলেজের রসায়ন শাহের ভূতপূর্বব জধ্যাপক 


কলিকাতা কেন্্র - ডাঃ নরেশচন্র ধোষ, 
এম্‌ বি. বি. এস. (কলি;) জাছুবেছাচার্যয ॥ 
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সস্পডিস্ঙ 


অল্িন্বেশন 


এত 


দপশি ॥ শ্ক্রবার, ১১শে এপ্রিল ২১৬৮ 


গুশনক্েল্ক্র 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


এই এল বেলা ১টায় বরাহ- 


নগরের টাঁবন রোডের মুখে পেশছে 
দাঁড়াতে হলো- সম্মুখে সদ্য নিহত 
মার্টিন ল্ুথার িংএর স্মরণে 
তোরণ, তোরণের দু-পাশে শান্তি 
আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পতাকা! 
মস্তক আনত হলো। 

এীদন ছিল পশ্চিমবঙ্গ শান্তি 


আন্তর্জাতিক 
সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের শাখা এটি। 


_/ আঁধিবেশনে প্রস্তাব নেবার সময় 


= এবং তারপর বিকেল সাড়ে পাঁচ- 


টায় “প্রকাশ্য '.অধিবেশন্নে, সংসদ- 
সম্পাদক অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত পরি- 
সকার কন্ঠে জানালেন, এই শান্তি 
আন্দোলন, কোন, . নেতিমূলক 
আন্দোলন নয়। “প্রকৃত, যুদ্ধ- 
বিরোধী বলেই তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী 





বন্তা--অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত, মহম্মদ 
ইলিয়াস বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। শাল্তি 
আন্দোলনের ওপর এখানেও তিন- 
চার ঘণ্টা বন্তৃুতা চলে। পনের 


হাজার মানুষের এক বিশাল শ্রোতৃ- 
মন্ডল স্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশে 
শান্তি সংগ্রামের সুদূরপ্রসারী তাং- 
পর্য সম্পর্কে বিভিন্ন বস্তার বন্তব্য 
শোনেন। | 
নীর আদর্শ 'বিদ্যায়তন কক্ষে বার্ধত 
অধিবেশন অন্ষ্ঠিত হয়। 
অধিবেশনে আসন্ন 'আুয়ন্রাবাদ 
অধিবেশনের জন্য (এপল এ, 
২৮, ২৯শে এই অধিবেশন হবে) 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক : শান্তশালণী 
প্রাতানধিদল নির্বাচিত হয়েছেন। 
বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডান্তার 
মনীন্দ্লাল 'বিশবাস, অধ্যাপক কল্যাণ 
দত্ত, অধ্যাপক বেদুইন চকুবতশি, 
ডান্তার কালিদাস মিত্র, মঃ ইলিয়াস, 
গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ কন্তিদের নাম 
ঘোষণা করা হয়। অধিবেশনে নতুন 


যাঁদের সভ্যপদ দেওয়া হয়েছে 


তাঁদের নামও ঘোষণা করা হয়। 
সভ্যপদের বার্ষিক চাঁদা দশটাকা, 
শান্তি আন্দোলনের মুখপত্র এবং 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ পান্রকা 
“আন্তজাঁতিকে”র বার্ষক চাঁদা 
দশ টাকা। শান্তি আন্দোলনের 
পক্ষে দলমত নির্বিশেষে সকলেই 
সভ্যপদ লাভের যোগ্য বলে আঁধ- 


 বেশনে উদার ঘোষণা করা হয়েছে। . 





এঞ্সিনীয়ারদের সময! 
(শয়ন পৃষ্ঠার পর) 


কেন্দ্রীয় সরকার আর দেরী না করে 
১৫ হাজার বেকার এঞ্জিনীয়ারের 


কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। কত. 


দিনের মধ্যে এই “মহৎ আকাৎ্ক্ষা”? 
বাস্তবে পরিণত হবে তা অবশ্যই 
“ফলেন পরিচীয়তে।” তবে এই 
-১& হাজারের মধ্যে যাঁদ সামারক 
দপ্তরের ৮ হাজার শূন্যপদ পূরণের 
আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে ১৫ হাজারের 
অঞ্কটি থেকে এখনই ৬০ ভাগ 
ছেটে নিয়ে আশা করা ভাল, তাতে 
দীর্ঘ*বাসটা অন্ততঃ কিছুটা সহ- 
নীয় হবে। কারণ এদেশের এপ্জি- 
নীয়ারং শিক্ষাপ্রাপ্তদের মানীসক 
সংগঠন এমন নয় যে, বেকার থাক- 
লেও তারা সামরিক বিভাগে যোগ 
দেবেন। দিলে এত 'দিন ৮ হাজার 
পদ খালি থাকত না৷ 

তা ছাড়া সরকার তো শুধু 


এঁ্জনীয়ারং গ্র্যাজুয়েটদের কথাই ' 


ভাবছেন। তার. নাচের স্তরে? 
সেখানে হতাশা কতদূর গড়াবে । 
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*দপপদ ॥ শুক্রবার, ১৯শে এপ্রশ ১৯৬ 


Y 


কলিকাত| হোলসেল কনজিউমার্স 


কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


সমবায় আন্দোলনকে জোরদার 
করবার জন্য সরকার প্রচুর অর্থ 
ব্যয় করছেন কিন্তু পাঁশচমবঙ্গে 
এই আন্দোলন সফল হয়ে উঠতে 


পারছেনা । এর' কারণ অনেক । তার' 


মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান অন্তরায় 
কলকাতা হোলসেল কনজিউমার্স 
'কোঅগু ৷এই সমবায় সাঁম- 
পত্রী দরকার প্রচুর অর্থ দেন যাতে 
এর মাধ্যমে সমবায় সামাতগদলি 
পশ্চিম বঙ্গে বস্তার লাভ করে। 
' এই সাঁমাত, কতকগুলি প্রাথ- 
মক সাঁমাত নিয়ে গঠিত এবং 
এজন্য প্রাথমিক সমিতিগ্ালর 
প্রত্যেককে শেয়ার কনতে হয়। 


* শেয়ারের ঁবানময়ে সর্বাধিক এক 


বা দেড় গুণ টাকার মাল কাঁলকাতা 
হোলসেল থেকে ধারে কিনতে 
পারে! ' অর্থাৎ ষাঁদ কোন প্রাথমিক 
সামাত ৫০০০ টাকার শেয়ার য়ে 
থাকে তবে ওঁ প্রাথামক সাঁমাত 
৭৫০০ টাকার মাল ধারে কিনতে 
পারে। 

সরকারের কাছ থেকে এবং 
প্রাথামক সামাতগাঁলর থেকে 
শেয়ার বাবদ যে টাকা আসে তা 
যথাযথ ভাবে খরচ হচ্ছে কি না, 
“পাঁরচালনা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না, 
প্রাথামক সামাতগুলি শেয়ার সার্ট 
ফিকেট বা লভ্যাংশ পাচ্ছে কিনা 
দেখার জন্য সরকার পক্ষ থেকে 
আছেন কো-অপারোটভ সোসাইটির 
€ কনাঁজউমার্স) আসস্টান্ট রোজ- 


. স্ট্রার জয়েন্ট রোজিস্ট্রার এবং আরও 


উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার! এ- 
ছাড়া ২।৩ জন আঁফসারকেও 
কলিকাতা হোলসেলে ভাল মাইনে 
+দয়ে রাখা হয়েছে তাদের কার্য পাঁর- 
চালনা করবার জন্য। এতগ্ঁলি আঁফ- 
সার থাকা সত্বেও প্রার্থামক সাঁমাত- 
গুলি মার থাচ্ছে। 

প্রাথামক সাঁমাতগ্ল সুযোগ 
ও সুবিধা থাকা সত্বেও কলিকাতা 
হহোলসেল-এর রেশানং ইউনিট থেকে 
বেরিয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ 
অসাধূতা ও বিশ্বাসভঞ্গ! যেমন 
প্রাথমিক সমিতিগুজি তাদের রেশ- 
নের দ্রব্যের জন্য কাঁলকাতা হোল- 
সেলকে লিফাঁটং এজেন্দী দিয়ে 
থাকে। কলকাতা হোলসেল ইন- 
ডেন্ট মত ফুড কর্পোরেশনের 


, শদদাম থেকে মাল এনে নিজেদের 


ইচ্ছে মত দোকানে ভাল চালগনুলো 
বিল করেন এবং কিছু চালের 
খহসাব রাখেন না বা কাকে ক ভাবে 


না। ফলে প্রাথামক সাঁমাতর রেশন 
দোকানে প্রায়ই মাল থাকে না। তা 
ছাড়া বহু প্রাথামক সামাঁতকে মাল 
সরবরাহ করা হয়নি। যাদের মাল 
দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের 
কাছে দেখা যায় চালানে যে মাল 
লেখা আছে কোন দিক দিয়েই তা 
,মেলেনা। সেক্ষেত্রে ফুড কর্পো- 
রেশন প্রাথামক সাঁমাতির ইনডেন্টের 
পাঁরবর্তে কি মাল দিয়েছে তা জান- 


‘তকে 


(দ্পপের, প্রাতানাধি) 


বার কোন উপায় থাকেনা। এরকম 
অনেক যায়গায় দেখা গেছে চালান 
ছাড়াই চাল বা গম দেওয়া হয়েছে 
প্রাথামক সামাতগ্লিকে। কোন 
কোন যায়গায় চালানে থাকে ১০০ 
টাকা দরের ১৫ মণ চাল। দেবার 
সময় ৪৪ টাকা দরের ৮ মণ, চাল 
প্রা্থামক সাঁমাতিকে দেওয়া হয়েছে। 
আবার প্রার্থামক' সাঁমাতির হিসাবে 
দেখান হচ্ছে ১০০ টাকা দরে ১৫ 
মণ খরচ। ফুড কর্পোরেশন যখনই 
মাল সরবরাহ করেন তখন ডোঁল- 
ভারী অর্ডার ও ট্যালি শিল্পে 
লিখে দেন কোন প্রাথামক সাঁম- 
কোন শ্রেণীর চাল 
বা গম সরবরাহ করা হচ্ছে? 
কলিকাতা হোলাসেল এঁ ট্যালি 
শিলপ কখনও প্রার্থামক সাঁমাতকে 
দেন না। 7 
কর্পোরেশন “ক” ্রারীমক 
লা 


সে চাল পাননি এক্ষেত্রে কি 


সভারা নিজেদের রেশন কার্ড বদলা 
করে নিয়ে এসে কি ঝামেলায় পড়ে- 
ছেন। পাশের দোকানে ভাল চাল 
দিচ্ছে 'আর সমবায় করতে 
নি: 

এ ছাড়া, 
তাঁনক-থ | কো a \ 
স্তর 
থাকেনা ও সরকারের মাস্ক ৫০ 
টাকা সাহায্যে ঘর ভাড়া, ' লাইট 
খরচা ও কৃ্ম্‌যদের (জন) 
দিয়ে সাধারণতঃ এমন কিছু, 
সামাতিকে'আত্মানভরিশীল করবার । 

এই অবস্থায় কলকাতা হোল- 
সেল রেশন দোকান খোলা থাকা- 
কালে কখনও মাল দেন না। বেশার 
ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দোকান বন্ধের 
পর এমনকি রান ৮1১ টার পর মাল 


1দতে' আসেন এবং প্রত্যেক বস্তায় 


২1৪ কেজি করে মাল কম! ফলে 
প্রাথামক সাঁমাতর পরিচালকদের 
নাজেহাল হতে হয়। এছাড়া কাঁল- 
কাতা হোলসেল রেশনের মাল 
পেপছে দেবার জন্য গাড় ভাড়া 
নেন প্রাত ১০০ টাকা মালের 
দরুন ১:২৫ টাকা । অর্থাৎ ১৩ টাকা 
দরের ১০০ কেজি চালের বা ১০০ 
কোঁজ পাঞ্জাব গমের দরুন গাড়ী- 
ভাড়া প্রার্থীমক সাঁমাতগুলকে 
দিতে হয় যথাক্রমে ১:১৬ টাকা 
এবং ১:৩৫ টাকা ।' যদ প্রাথামক 
সামাত নিজেই ফুড কর্পোরেশন 
থেকে মাল আনায় তবে উভয় ক্ষেত্রে 
৭০ পয়সার বেশী ভাড়া 'দতে 
হয় না, গভীর রাত্রে মাল আসে না 
এবং মালও কম হয় না। আজকাল 
ভাড়া কিছু কমিয়েছে। 
কলিকাতা হোলসেঁল প্রথম 


যখন রেশন সরবরাহের কাজ শুরু 
করেন তখন একশোর কাছাকাছি 
দোকানে মাল সরবরাহ করতেন। 
এখন এই সংখ্যা কমে সম্ভবত মাত্র 


৫০ থেকে ৫৫-তে এসে পেশছছে। - 


৬ ইতিমধ্যে খাদ্য বিভাগ জয়েন্ট 
রেজিস্ট্রার ও ক্যালকাটা হোলসেলের 
কর্তাব্যান্তরা এক বৈঠকে বসে- 
ছিলেন তাতে এটা নিশ্চয় প্রমাণ 
হয়েছে ষে ক্যালকাটা হোল সেল 
চালান ছাড়া প্রাথামকদের মাল সর- 
বরাহ. করেছেন, এবং বহু মালের 
হিসাব দিতে পারছেন না। 


* সাধারণ 'জানষও কলিকাতা 
হোলসেল প্রারথীমক সমাতিদের 
দিয়ে থাকেন। তারমধ্যে বহু জিনিষ 
সাধারণ বাজার থেকে হোলসেলের 
দাম বেশী । প্রাথামক সামীতগঁল 
কাঁজকাতা হোলসেল থেকে মাল 
নিয়ে বাজারে-কি দামে বিকুয় করবে 
এবং সভ্যরা বেশী দামে কনকে 
কেন? সুতরাং প্রাথামক সাঁমাতিগন্দীল 
অন্যান্য দোকানের সঞ্গে পাল্লা ব্দৈতে 
পারে না ও লোকসান খায়। :.. 
এছাড়া দুষ্প্রাপ্য জিনিষগাঁল 
অর্থাৎ আমূল বাটার (১০০ গ্রাম) 
ব্যাটারি, সাইকেল টায়ার- ও বেবী 
ফুড সমস্ত প্রাথমিক সাঁমাতগ্াল 
প্রয়োজন মত পায় না। এই সব 
মাল সববরাহ করার কোন নিয়ম 
এতাঁদন, ছিল না, ছিল পারচেজ- 
এর উপর ও নগদ টাকার 'বানিময়ে ৷ 
সুতরাং প্রাথামক সামাতি এই সব 
মাল পেত না। 'বশেষ কয়েকাঁট 


॥ পাঁচ এ 


প্রাথামক সাঁমাত, যারা কলকাতা 
হোলসেলকে মদত দত তারাই এই 
সব দুষ্প্রাপ্য মাল পেত । এমন কি 
এ সামাতগলি তাদের শেম্ারের : 
টাকার পরিমাণ থেকে ৪ গুণ টাকা 
ধার পেয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে 
প্রাথামক সাঁমাতগুনঁল শেয়ারের 
টাকার দেড় গুণ টাকার মাল ধারে 
পেতে পারে। সবগ্‌ডলে প্রার্থামক 
সাঁমাতর ৬৬ ।৬৭ সালের আঁডটেড 
একাউন্টস দেখলে বুঝতে পারা 
যায় কোন কোন সমাঁতি কাঁলকাতা 
হোলসেলের সুনজরে আছে এবং 
আরও ভেতরে গেলে নিশ্চয় জানা 
যাবে কোন প্রাথীমকের সঙ্গে হোল- 
সেলের কর্তাব্যান্তরা জাঁড়ত আছে! 
অপরদিকে বহু প্রাথামক সাঁমাঁত 
পাওয়া যাবে ষারা হোলসেলকে মদত 
না দেওয়ার জন্য নগদ ঢাকা দেওয়া 
সত্বেও মাল পায় না। 


জলগাইগড়ি গনিটেকনিক ও ইঞ্জিনীয়াৰিং কলেজেৰ 


ছাত্রদের ওগৰ ভলিচালন| প্রমঙ্গে, 


ঝগড়া, মারামারির ঘটনা চরম্‌ 
আকারে প্রকাশ পেল। জেলা 
কতৃপক্ষের ' নির্দেশে সুসচ্জিত 
রি হা 
কলেজকে ঞ্যামবূশ করে পাঁজটেক- 
নিকের ছাত্রদের দিকে কয়েকরাউণ্ড 
, গলি ছ:ড়ল। গ্ৰালর আঘাতে 
হত লহ বিষত নাদৰ 
চক্রবতশী আর সেরে উঠল না। গত 
এই মার্চ বুলেটাবদ্ধ গ্যাংরনের 
যন্ত্রণা নিয়ে শিলিগ্‌ড় হাসপাতালে 
বিপ্লব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল । 
৮ই মার্চ বিপ্লবের শব নিয়ে এক 
বিরাট শোক মাছল জলপাইগ্াাঁড় 
শহরের বিভিন্ন, রাস্তা পরিক্রমা 
করল। ছাত্রদের উচ্ছজ্খলতার সমা- 
লোচনা করে যারা মন্তব্য করে- 
ছিলেন “গুলিচালনা ঠিক হয়েছে” 
আজকের এই প্রশান্ত শোক মিছিল 
দেখে তাদেরও চোখের পাতা 
ভিজে গিয়েছিল। সোঁদন নানা 


জনকে নানান টুকরো মন্তব্য করতে 
শুনেছি-_পালিটেকনিকে সাধা- 
রণ ঘরের ছেলেরা পড়ে, রাইফেলের 
গুলও তাই এদের দিকে এক 





শনের সভাপতি শ্রীকাঁপল ভর 
উত্তর বধ্গের বিশিষ্ট নাগারিক শ্রীবি, 
সি ঘোষ প্রমূখ এক বাক্যে ঘোষণা 
করোছিলেন, প্ীলশের গুিলচা্গনা 
অন্যায় এবং অযৌন্তিক, আবলম্বে 
বিচার বিভাগ'য় তদন্ত করা হোক। 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
৮ই মার্চ জলপাইগুঁড় মাদ্রাসা 


প্রাঙ্গণের সভায় দাবী উঠল, “বিচার 


বিভাগীয় তদন্ত চাই, দোষণর 
শাস্তি চাই।» 

কিন্তু জনতার সব দাবীকে 
উপেক্ষা করে, গণতন্মকে বৃদ্ধা- 
গ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর 'নর্দেশ 
দিলেন বিভাগীয় তদন্তের। আরও 
মজার খবর, এই গুলি চালনার 
জন্য যান দায়ী, তরি ওপরেই 
দায়িত্ব দেওয়া হল বিভাগীয় তদ- 
ন্তের। চোরকে দিয়ে চোরের খবর 
নেওয়া হয় জান কিন্তু চারর তদ- 
ল্তের ভার চোরকে দেওয়ার খবর 
জ্জানা নেই। জানা নেই বোধ হয় 
অনেকেরই । তাই গত ২১৯শে মার্চ 
অধ্যাপক নির্মল বসু এম এল সি, 
শ্রীএমর রায় প্রধান ও পাঁলটেক- 
নিকের্ অধ্যাপক রঞ্জিত নাগ বিচার 
বিভাগ্গীয় তদল্তের দাবীতে ,নয়া- 
'দল্লশতে কেন্দ্রীয় স্বরাম্টী মন্ত্র 
শ্রীচ্যাবনের সঙ্গে দেখা করে যখন 
বলোছলেন, যে জেলা কর্তৃপক্ষ 
গুিচালনার জন্য দায়ী তার ওপ- 
রেই বিভাগীয় তদন্তের ভার 
পড়েছে, তখন শ্রীচ্যাবন অবাক হয়ে 
চোখ কপালে তুলে বলোছলেন, 
“ইজ ইট সো?” 

অধৌন্তিকভাবে গুলি চালনা 
ও ছান্রহত্যা সম্পর্কে তথাকাঁথত 
সহানুভূতি সরকারী কর্তৃপক্ষের 
অনেকে পোষণ করলেও, সকলেরই 
শুধু গা-বাচানোর চেস্টা। এটা ওটা 
বলে সময় কাটানো। খবরে প্রকাশ, 


'বি রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বল- 
বেন বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব 
আর কাউকে দেওয়া হোক, কিন্তু 
তার আগেই স্বরাষ্ট্র সাঁচব জল- 
পাইশগুঁড় জেলা শাসকের :৪৮" 
পৃজ্ঠার এক রিপোর্টের কিছু ছু 
অংশ উদ্ধত করে অধ্যক্ষকে জানা- 


লেন যে, গ্ীলচালনা যান্তযাস্ত 
হয়েছে। 

এতো জানা ছিল, শুধু শোনা- 
টুকু ছিল বাকী। গুলিচালনা 
সঙ্গত কি অসঙ্গত-_এর মীমাংসার 
একমাত্র পথ ছিল বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত। কিন্তু ১৯৫১ সালে 


হওয়ার পর (রিপোর্টে বকুল-বন্দনা 
প্রমুখ পাঁচজনকে হত্যার জন্য তদা- 
নীন্তন কোচাবহার জেলার উদ্ধতন 
কর্মচারীগণকে দায়ী করা 
হয়েছে।) আর কোন আমলার 
বিচার বিভাগীয় তদন্তের সম্মুখীন 
হওয়ার সৎসাহস না থাকাই স্বাভা- 
'বিক। 

সরকারের এই পক্ষপাতিত্ব ও 
ওদাসীন্য আজ শুধু পাঁলটেক- 
নিক ছার নয়, সমস্ত ছাত্র সমাজকে 
চগ্চল ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। 
বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে 
আজ তারা আরও সংগঠিত ও সুসং- 
বদ্ধ হতে চলেছে। ৪ঠা এপ্রিল 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাঁল- 
টেকানক ইন্সাটাটিউটে সপ্তাহব্যাপী 
ধমণ্বট সুরু হয়েছে। 

ছাত্রদের শুধু সব সময় বলা হয়, 
তারা উচ্ছঞ্খল, তারা আইন 
৩ম-্যকারী, তারা অরাজকতা 
হাঁতিধার। তর্ক না করে ষাঁদ ধরেও 
নেওণে হয় এসব অংশত সত্য, কিন্তু 
তাসত্বেও যাঁদ ছাত্রদের প্রকৃত আঁভ-. 
যোগ ও ক্ষোভের কারণগুল দূর ' 
করার চেষ্টা না করা হয় এবং তার. 
ফলে বিস্ফোরণ ঘটে তবে তার জন্য 
দায়ী কে। সরকারী কর্তৃপক্ষ 
শুধু “নন্দ ঘোষের ওপর সব 
দোষ চাপিয়ে নিজেরা “ধোয়া তুলসী 
পাতা” সাজতে চান কি? 


গজামমাজতন্ী দলের অমন রাজনীতি 


হনভ্ডান্ত্রা শুুন্বি্বান্বাদেন্ত্র কাস 


মধ্যপ্রদেশেও সেই প্রজাসমাজ- 
তন্দ্রা! : বাংলাদেশে এই দল 
থেকেই সবচেয়ে বেশী এম এল 
এ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। 
এই দলের নেতারা বোঝেন 
মাত্র একটা 'জানষ, সোট হল 'ঁক- 
ভাবে কমুনিস্টদের খতম করা যায় 
এবং কমহ্যানস্টদের খতম করার 
জন্য যে কোন কায়দাঁতা যত 
জঘন্যই হোক না কেন- গ্রহণ করতে 
' তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত নন। বোম্বেতে 
শিবসেনার সঙ্গে এরা হাত 
মলয়েছিলেন কময্যানস্টদের খতম 
করার জন্য। এরা দেশকে নিয়ে যে 
বজ্জাত আরম্ভ করেছেন, তার পাঁর- 
ণাঁত দেশের প্রর্গাতশশল মান্ষকে 
ভাবিয়ে তুলেছে। 

মধ্যপ্রদেশের অকংগ্রেসী সর- 
কার প্রগাঁতিশশল সরকার নয় এ- 
বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কংগ্রেস 
কি প্রগাঁতিশশল? কংগ্রেসের প্রাতি- 


* চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই জন- 
মত কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল । 
এই জনমতের প্রাত শ্রদ্ধা রাখাও 
গণতান্মিক মানুষের কর্তব্য । 
মধপ্রদেশেও প্রজাসমাজতন্ত্রীরা 
কংগ্রেসের সংগে হাত মিলিয়ে 
অকংগ্রেস্ণী সংযুন্ত বিধায়ক দল- 
মাল্মসভার পতন ঘটাতে চেয়োছ- 
লেন। রাজ্য [নেতা সি পি তেও- 
যার কংগ্রেসের পুতুল মুখ্যমন্ত্রীর 
স্বপ্ন নিয়ে 'গোবিন্দ সিং মাল্তি- 
সভার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগোঁছ- 
লেন! বিধানসভার সাতজন সদস্য 
বাশম্ট পি এস পি দলের চারজন 
তেওয়ারাীর সংগে মান্দিত্বের স্বপ্নে 
বুদ হয়েছিলেন। বাক তিনজন 
তাতে রাজশ হন 'ন। 
ফলে শেষ পর্যন্ত তেওয়ার- 
কংগ্রেস যৌথ ষড়যল্ল ব্যর্থ হল। 
সেই সঙ্গে  প্রজাসমাজতন্রশ 
দলের নেতৃত্বের আরো একটি ঘণ্য 
চাঁরন্ প্রকাশিত হল । কেন্দ্রীয় নেতা 
প্রেম ভাঁসন নাকি বারংবার নিষেধ 
করেছিলেন, কিন্তু তেওয়ারী তাঁর 
কথায় কর্ণপাত করেন নি। পশ্চিম 
বঙ্গ শাখার পি এস পি সদস্যরা 
যেমন একবার দলের উলঙ্গ কুৎ- 
সত চাঁরত্র প্রকাশ করোছিলেন, 
মধ্য প্রদেশেও তারা তারই পুনরা- 
বৃত্ত করলেন। সমর গুহরা নিজেদের 


“ , দলত্যাগণী সদস্যদের জন্য লজ্জা 


প্রকাশ করেন ন, কিন্তু স্পীকার 
বিজয় ব্যানার রদীলং-এর 


' খনন্দা করতে তাদের 'দ্বিধা হয় না। 


এই জোড়াতাঁল রাজনীতির মধ্যে 
সুসমঞ্জস, দড়মূল্ রাজনৈতিক 
বন্তব্য কোথায়? থাকতে পারে না 
বলেই এরা রাজ্যে রাজ্যে প্রাতীক্রিয়ার 
হাত শন্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। 


(দর্পপের প্রাতীনাধ ) 


মধ্যপ্রদেশের সংযুক্ত সমাজ- 
তল্ীরা প্রজা সমাজ- 
তল্শদের এই কাজকে বিশ্বাস- 
ঘাতকের কাজ বলে ঘোষণা করে- 
ছেন। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীরা পি এস 
প-র তুলনায় আধকতর বামপন্থার 
ঝোঁক নিয়ে থাকলেও তাঁদের 
মধ্যেও সুসমঞ্জস' নীতি লাক্ষত 
হয় না। হারে শোষিত দলে বব 
পি মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন অংশের 


ঘোর লোকসভা নির্বাচনে এদের | 
বিশেষ করে মধু 'লমায়ে-রাজনারা- 
য়ণ চক্কের নেতৃত্বাধীন অংশের 
ভূমিকা আমরা দেখোছি। মোটামুটি, 


সম্মিলিত মোর্চার সংগে রয়েছেন, 
যথাসাধ্য সংগতি রেখে চলবার 
একটা চেষ্টা এদের রয়েছে। 
, মধ্যপ্রদেশের প্রজবাসমাজতল্তী 
দলের নেতৃত্বাধীন অংশের এই রাজ- 
নীতি পি এস পি-র কেন্দ্রীয় রাজ- 
নাঁতির থেকে মূজতঃ পৃথক 
নয়, এটা তাদের 'বাঁভল্ন কেন্দ্রীয় 
নেতা প্রেম ভাঁদন, এন জ গোরে, 
সমর গৃহ প্রমুখের বিভিন্ন সময়ে 


এরা এখনো বৃহৎ অকগগ্রেস * সু 





উচ্চারিত বন্তব্য থেকে. সুস্পষ্ট হয়। 
তেওয়ারী ষড়যন্ত্টা সুক্ষনরভাবে 
করতে পারেন নি বলেই তাঁকে 
এমনভা!বে পরাজয়ের প্ল্যান ,বরণ 
করতে হয়েছে। 

প্রজাসমাজতন্তী দলের প্রাতি- 


' ক্রিয়ার সামিল ভূমিকা আরো এক- 


বার প্রমাণিত হল পশ্চিমবঙ্গ 
শাখার রায়গঞ্জ সম্মেলনে । সেখানে 


প্রথমে দলের সরকার! প্রস্তাব ছল 


যুক্তফ্রন্ট থাকার। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত সমর গুহ-স্টনশীল দাস- 
নিশীথ কুণ্ডু চক্রের কাছে দলের 
এঁক্যকামণ শান্তি পরাজিত হয়েছে৷ 
যুক্তফ্রন্টের সার্থকতা আরো এক- 
বার প্রমাণিত হল এভাবে ষে, *প 
এস পি-র একটা বড় অংশ যুত্ত- 
ফ্রন্টে থাকবার জন্য প্রাণপাত 
লড়াই করেছেন রায়গঞ্জ সম্মেলনে । 
১১৮--১০৩ ভোটে অর্থাৎ পনেরো 
ভোটের ব্যবধানে এঁক্যকামশ শান্ত 
পরাজিত হয়েছেন। যুস্তত্রন্ট 
ত্যাগের সংশোধনী প্রস্তাব আনা. 


সা 


তি 
সি 
i 


দর্পণ ॥ শুরুবার, ১৯শে এপ্রিল ১১৬৮ 


এঁক্যকামী অংশের সংগে িভেদ- 
কামী অংশের হাতাহাতি লেগে 
যায়। 

শপি এস পি-র কেন্দ্রীয় নেতৃ- 
ত্বের কমন্যানস্ট বিদ্বেষ রাজ্য- 
কামাটর সদস্যদের ওপর তেমন 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
নি সেটা ভোটাভুটির ফলাফল 
থেকে স্পষ্ট হয়। যুস্তফ্রন্টের রাজ- 
নীতির এটি একটি ফসল । মার্কস- 
বাদী কমন্যানিস্ট পার নেতৃত্বের 
মধ্যে যদি যত্তফ্রন্ট-মনস্কতা যথাযথ 
রূপ পেত তবে সম্ভবত পি এস 
ি-র রায়গঞ্জ সম্মেলনের ফলাফল 
অন্যরূপ হত। এই যুক্তির 
এই নয় যে, পি এস পি-র কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব মার্কসবাদী কম্য্ানস্ট 
পার্টর জন্যই এই সিন্ধান্ত গ্রহণে 
সাফল্য লাভ করেছে, কেন 
না তাদের শু ভারতের কমন্যুনিস্ট 
পার্টি ও মাকর্সবাদী কম্দ্যানস্ট 


ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতিতে 
ভারতীয় ধনকুবেররা খুশিতে ডগমগ 


লিল » সম্মেলনে আল কস্মেক্ততে চানী ভঞ্জালন 
(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


সম্প্রাত 'দিজ্লীর অশোকা 
হোটেলের কনভেনশন হলে ফেডা- 
রেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অব 
কমার্স এন্ড ইন্ডাম্ট্রীর বার্ষক 
আঁধবেশন হয়ে গেল। এই আঁধ- 
বেশনের সভাপাঁত ছিলেন এল এন 
বিড়লা। ভারতের  প্রধানমন্রী 
ইন্দিরা গান্ধী এর উদ্বোধন করেন। 

অন্যান্যবারের আঁধবেশনের 
পারপ্রেক্ষেতের সঙ্গে , ফেডারেশ- 
নের এবারকার বার্ষিক আঁধবেশন 
নের পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্য সুস্পষ্ট 
বলে ফেডারেশন ও সরকারের মধ্যে- 
কার সম্পর্কও হয়েছে এবার ভিন্ন- 
তর এবং ফেডারেশনের স্বার্থে সে 
সম্পর্ক নিঃসন্দেহে মধুরতর, অর্থাং 
উভয়ের স্বার্থ যেন ঘাঁনম্চসূত্রে 
আবদ্ধ হয়েছে। এবার সম্পর্কের 
একটা ধারণা দেয়া দরকার। পংাজি- 
পাঁত গোম্ঠীর মুখপত্র ইকনমিক 
টাইমস একাঁতশে মার্চ এ আঁধ- 
বেশন সম্পর্কে বলেছেন যে, 


Mr 1025 presidential ad- 
dress was set in a subdued, 
co-operative key..The Prime 
Minister, in her part, was 
obviously impressed. She 
ciously conceded that 
Birla's speech was “informed 
by a constructive approa 
and she sought the co-opera- 
tion and PAR of the 
FICCI and industry in gene- 
ral.” 


এল এন বিড়লা এবং ভরত- 
রামের দল সরকারকে তার অর্থ 
নৌতিক নীতির জন্য অভিনন্দন 
জানাতে দ্বিধা করে নি। অথচ 
অন্যান্যবার এই সম্পর্কটা ছল 
কট, ফেডারেশন সরকারের বিরুদ্ধে 
অর্থাৎ অর্থনৌতিক নীতির বিরুদ্ধে 
সোচ্চার প্রতিবাদে ছিল উত্তাল। 

কারণ পূর্বেকার পারপ্রেক্ষি- 


তও ছিল আলাদা। বর্তমানে: চতুর্থ 


পরিকজ্পনা সরকারের পক্ষে. নিদা- 
রুণ কষ্ট কম্পনা।; পণ্ঘবার্ষকী 
পারকজ্পনার মূল কথাই হল রাষ্ট্র 
কর্তৃক রাম্ট্রের বিভব সম্পদের 
নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনের 
গুরুত্ব অনুযায়ী সেই সব সম্প- 
দের তদন্দরূপ ব্যবহার। সেই 
{হিসেবে পধীজর্পাতরা কোন মতেই 
সরকারের পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করতে 
পারে' না! এই পাঁরকল্পনা মুনাফা 
লুন্ঠটনের নামে তাদের সম্পদের 
যদূচ্ছ ব্যবহারের পথে মস্ত প্রাত- 
বন্ধক। ভারতের কংগ্রেস শাসকরা 
যত অপদার্থের মতই এই সব পরি- 
কম্পনাসমূহকে ব্যবহার করুক না 
কেন পরিকল্পনার নিজস্ব স্বাভা- 
{বক ভঙ্গীতে এাঁগয়ে চলার একাঁট 
ক্ষমতা থাকে এবং তাঁর গুণে 


কার করে আসাঁছল এই বলে, পারি- 
- কম্পনাগ্ঁলি তাদের জন্য দেশের 


সম্প্দ ব্যবহার করার কোন অবকাশ 


০ না রেখে সমস্ত ব্যান্তগত কারবার- 


গুলিকে সুযোগ থেকে বাত 
করছে। 

এবারকার ফেডারেশনের বার্ষক 
অধিবেশনে প্ধাজপাঁতরা এই 
সন্তুষ্টি নিয়ে হাজির হয় যে, পাঁর- 
কল্পনা আজ মৃত কল্পনা, এর পুন- 
রুজ্জীবনের কোন আশা নেই এবং 
সরকার তাদের পথে এসে- 
ছেন। মোরারজন তাঁর সাম্প্রতিক 
বাজেট ভাষণে পার অভ্যুত্থান 
এবং দেশের অর্থনীতিজগতে চাণ্চ- 
ল্যের সূত্রপাতে দেশবাসীর জন্য যে 


উদ্জব্ল চিত্র উপহার দিয়েছেন, 
পঃজিপাঁত গোষ্ঠী জানে এই 
উজ্জবল চিত্র দেশবাসীর জন্য নয়। 
এ তাদের জন্যই মোরারজী ভাই- 
য়ের উপহার 

স্বভাবতই এই সব কারণে একটা 
নতুন প্রেরণা এবং উজ্জবল আত্মবি- 
শ্বাস নিয়ে অশোকা হোটেলে এল 
এন 'বিড়লার দল শ্রীমতা গান্ধীকে 
অভ্যর্থনা জানাতে আঁতিশয় ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছিল এবং এই ব্যস্ততা 
আত ভন্তিরই লক্ষণ। আর আঁত- 
ভ্তি কিসের লক্ষণ? 

কিসের লক্ষণ সেটা প্রকাশ পেল 
এল এন 'বড়লা এবং ভরতরামের 
দলের সরকারের কাছে ক ক কাম্য 
তার প্রকাশে । পঃাজপতিদের প্রথম 
দাবী হল যে, শিল্পকে কীষর সংগে 
আরো খানষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ করা 
হোক। অর্থাৎ কিনা এই দাবী 
আদায় করে এই একচেটে পঠাঁজপাঁত 
গোষ্ঠী গ্রামা্লের জোতদার 
গোষ্ঠীর সংগে একটা স্মানাদস্টি 


- মোর্চায় আসতে চায়! এর অর্থই 


হল শিল্প এবং কৃষির কায়েমী 
গোষ্ঠী যৌথভাবে শোষণের কাজ 
পরিচালনা করা! 

দ্বিতীয়ত, অশোকা হোটেলের 
কনভেনশন হলে ফেডারেশনের কর্ম 
কর্তারা তাদের আরো একটি বাঞ্ছিত 
দাবীর কথা জানাল। সোঁট হল, 
রাজনৌতক অবস্থার স্থায়ত্বের নামে 
আইন এবং শৃঙ্খলার প্রাতচ্ঠা। 
অর্থাৎ কোন আন্দোলন নয়, বর্তমান 
শাসক গোষ্ঠীর অপসারণ নয়" এবং 
এই সব করতে গেলে চ্যবনের পীল- 
শকে কঠোর হতে হবে। চ্যবনকে 
সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল হতে হবে, 
এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করল তারা! 


তৃতীয়ত, বিড়লা ত অত্যন্ত 


স্পজ্টতার সংগেই ঘোষণা করলেন 
যে, বিদেশশ পাঁজর সংগে সহ- 
যোঁগতার ব্যবস্থা সরকারকে করে 
দিতে হবে এবং স্ুয়েজের পর্বে 
অবস্থিত সেই সব দেশগুলির 
সংগে রাজনৈতিক. মৈতী বন্ধনের 
সংষ্টি করতে হবে যারা বর্তমান 
ভারত সরকারের সমধর্মী। কথাটা 
খোলসা করেই বলি, ইন্দোনেশিয়া, 
মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ 
কোরিয়া প্রত্াীতি দেশই 'বড়লাদের 
ব্যাখ্যামত ভারত সরকারের সম- 
ধর্মী । 

চতুর্থত, শেনয় প্রমুখ বুর্জোয়া 
অ ফেডারেশনের 
সুযোগ্য মুখপান্র। তাদের দাবা, 
রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতি বাতিল করে 
দিতে হবে। যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 
ঠিক মত চাঁলত হচ্ছে না, কিংবা 
লাভজনক হতে পারছে না, সেগুলি ' 
তাদের হাতে অর্থাৎ এই সব শিল্প- 
পতিদের হাতে তুলে দেয়া হোক। 
সেদিন অশোকা হোটেলে ইন্দিরা 
গান্ধীর কি মনে হচ্ছিল যে, পরীজ- 
পতি গোম্ঠী তাঁকে অর্থাৎ ভারত 
সরকারকে কানমলা খাওয়াবার 
জন্য অভ্যর্থনা করে এনেছে? না, 
ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে পরম মিলের 


তন, সতর্ক এবং প্রাতরোধ-প্রাতজ্র__ 
তা নিশ্চয়ই হবে রাজনোতিক-__হতে 
হবে। একচেটে পধাজবাদের ভয়াল 
চিত্র অশোকা হোটেলের কনভেনশনে ' 
হল দেশবাসীর সাচ্নে ভুলে ধরেছে। : 


0c 


দর্পশ.] শক্রবার, ১৯শে এপ্রল ১৯৬৮ 





Yl 


পার্টি, উভয়েই । কামাথ জনসভায় 
এদের দুটির সংগে কাজ করার 
শর্ত দাবী করেছেন। শতণট কি? 
শতণট হল, দুটি পার্টিকে দেশ- 
প্রোমক, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী 
প্রভৃতি হওয়ার প্রাতশ্রীত দিতে 
হবে। যেন এরা কেউই দেশপ্রেমিক 


' নয়, গণতান্তিক নয় প্রভাীত। 





কামাথেরা, যারা পিয়ার দাসত্বাীরি 
করে বেড়ান, নিজেদের দলের 
সদস্যদের কাছে ওই সব বস্তাপচা 
শব্দগুলির অর্থ পাঁরচ্কার করুন 
জনসাধারণের কাছে পাঁরজ্কার 
করুন। দেশপ্রেম, গণতন্ত্রের প্রাত 
কি দরদ এই মহান কামাথেরা 
দোঁ যখন পশ্চিমবঙ্গে 

* হাজার মানুষ গণতন্দ 
রক্ষার সংগ্রামে লড়াই করাছলেন? 
তারা নকশালবাড়ীর নামে যে শ্রাস 
সারা ভারতময় স্াঁম্ট করার জন্য 


দলের এম এল এ-রা পশ্চিমবঙ্গে 
যুক্তফ্রন্টকে খতম করতে এঁগয়ে 
আসেন? অথবা মধ্যপ্রদেশের তেও- 
য়ারাঁর দল? | 
সম্প্রীতি দি এস প-র উত্তর- 
প্রদেশ রাজ্যশাখার অন্যতম প্রাত- 
চ্ঠাতা ভ্রিলোকি সং কংগ্রেস দলে 
যোগদান করেছেন। দলের এমাঁন 
মাঁহমা, এমান আদর্শীনষ্ঠা এবং 





একজন প্রাপ্ত বধস্ক বাক্তিব চাউল, গম, ভাল, 
ছধ এবং শাকসব্জির স্বাভাবিক খাশ্য ছাড়াও 
প্রতিদিন ৫৭ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত । 


কিন্ত ভারতে জনপ্রতি প্রতিদিন ফল গ্রহণের 
পরিমাণ হঃল মাত্র ৩* গ্রাম! কাজেই ফলের 


যত ফলশুলি সহজেই 
জন্মানো যায়। আপনার 
বাভীব আশেপাশে একট 


ভাষগ! থাকলেই হয। এই জনপ্রিষ কলগুলিতে 
কালপিয়াম, ফলফবাসেব যতো খনিজ পদার্থ এবং 
ক, থও গ এর মতে। থাগ্রপ্রাণ যথেষ্ঠ বুয়েছে। 








আসেরিকাকে 


নাপাম বোমা 


দিচ্ছে পশ্চিম জামানা 


_ ৫দর্পপের বিশেষ প্রাতানধি ) 


রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাঁমাঁট 
নত্ষারত নীতি অগ্রাহ্য করে 
মার্কন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে 
নাপাম বোমা ব্যবহার করছে। আর 
এই বোমা সরবরাহ করছে পশ্চিম 
জামানন। 

সম্প্রাত মার্কন যনদ্ধ বিরোধী, 
কাঁমিটির সভাপাঁতি জি বি কোয়ান 


মাকিন সাম্রাজ্যবাদের এই জঘন্য 


ক্রিয়াকলাপের তথ্য দেন। তান 
বলেন যে মাঁক্নি সৈন্যবাহনীর 
নাপাম বোমার বড় সরবরাহকারী 
হল আমোরকান ডাও কোঁমক্যাল 
স্্রাট, এই স্ট্রাটের সাবাঁসাঁভয়ারী 
সংস্থাটি রয়েছে পাশ্চম জার্মানীর 
ফ্রা্কফূট অন মাইন-এ। একাঁট 
তথ্যে জানা যায় যে, গত বছর উন্ত 


৯ 
গণতান্তিক আদর্শের প্রাত এমাঁন 


ভালবাস যে, শীতরলোকী সং-এর 
মত নেতা 'যাঁন এ রাজ্যে পি এস 
পিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন 
কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। 


সংস্থা মাঁকন ফৌজকে ৭০ লক্ষ 


ডলার মুল্যের নাপাম সরবরাহ 
করেছে। 

{বিজনেস উইকের আর এক 
খবরে জানা যায় যে, এই ভয্নগ্কর 
গ্যাস বোমা তৈরীর খরচ খুব কম। 
এবং উৎপাদনের : জন্য মাত্র কুঁড় 
জন শ্রামক আছেন। 


বিবৃতিতে বলা হয় পঁহংসার মধ্য 
দিয়েই আয়ান স্মিথ সরকারের জল্ম 
এবং হিংসার আশ্রয় করেই এই সর- 
কার বেচে আছে, তাই একে উৎ- 
খাত করার একটি মাত্র রাস্তা-ই 
আছে, তা হল হিংসা ৷” 

এই মান্ত সংগ্রামের আহ্বানে 
সাড়া দিয়েছে আফ্রিকার নানা 
দেশের মান্ুষ। তানজেনিয়ার ছোট্ট 


আয়ান স্মিথ বেপরোয়া অত্যাচার চালাচ্ছে 


(দূর্পণের বিশেষ প্রাতনিধি ) 


খন) গম খনন, গ্রেপ্তার, 
টুন বর্ণাবদ্বেষী রোডোশয়ার 


প্রাত্যাহক ঘটনা । হাজার হাজার 
আফ্রিকান আজ 'স্মথের কারাগারে, 


কেউ মৃতপ্রায়, কেউ বা মৃত্যুর দন, 
গুনছেন। ফ্যাঁসস্ত গুশ্ডারা যখন 
ইচ্ছে হচ্ছে আফকানদের ধরছে। 
এক কথায় সন্তাসের রাজত্ব! আর 
এই ফ্যাঁসস্ত গৃস্ডাদের তালিম 


দিচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর ঝাণু 
ফ্যাঁসস্তরা । 

সম্প্রীতি কায়রোতে 'জিম্বাবে 
আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়নের 
প্রীতিনাধ স্তেফান নকোমো পাঁশ্চম 
জামানীর বিরুদ্ধে গুরুতর সব 
অভিযোগ করেন। তান বলেন ষে, 
যে সব বর্বরোচিত পদ্ধাততে 
আকফ্রকানদের মার ধোর করা হচ্ছে, 
সেই সব পদ্ধতির পরামর্শদাতা হল 
পশ্চিম জাম্মনীর এজেন্টরা। 


5 প্রচেষ্টা হবে। 


৮১2 
তু 


চলাত ॥ 


সহর মরো গোরোর ছাত্ররা ইতি- 
মধ্যে কাঁড় পাউণ্ড মুক্ত সংগ্রাম 
কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন বলে 
জানা যায়। 


মারোকোয় আন্দোলন 
(দর্পণের বিশেষ প্রাতিনাধ ) 


ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের 
দার্বঁতে মরোক্কোতে * প্রবল আন্দো- 
লন গড়ে উঠেছে। আর এই আন্দো- 
লন দমন করার জন্য মরোকোর 
সরকার মরোক্োর ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতৃব্ন্দকে ব্যাপকভাবে আটক 
করছেন: ধৃত ব্যন্তদের মধ্যে 
আছেন, আরবের মুক্ত আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা, মরোন্ধান লেবার 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহ- 
বুব বেশ সাদ্দিক। এই আন্ত- 


' জর্শাতক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা ও তার 


সহচরদের মান্তর দাবী করে পাঁথ- 
বর বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থা, আন্তজাতিক দ্রেড ইউ- 
নিয়ন সংস্থা, রাজা হাসানের 
(দ্বিতীয়) কাছে তারবাতণ পাঠি- 
য়েছেন। এই বার্তা প্রেরকদের মধ্যে 
আছেন জেনেভাস্থ আন্তজশাতক 
লেবর ইউনিয়নের ডাইরেক্টর এবং 
চেকস্লোভাক ট্রেড ইউনিয়ন সম্‌- 
হের কেন্দ্রীয় পরিষদ । 














এই দিকে একটু চেষ্টা ককন--এটা একট ফলপ্রগ 


আপনাব বাড়ীর পেছনে ব! পাশে কয়েকটা ফলের 
গাছ থাকা প্রষোজ্রনীয--এটা সৌপিনত! নয় | 
.+-- এই বিষষে আবও বিববণের জন্ক আপনি, ব্লকের 
$ রুমি সম্প্রসারণ .অফিসার বা উদ্ভাণ বিভাগের সঙ্গে 
যোগাযোগ কবতে পাবেন । 
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' নু RR: 


ছু আট ই 


সৎ ল্বাঙকপত্র পল্ৰিক্তৰস। 


চীন-বিরোধী ঘোমটার আড়ালে 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদের প্রচার 


দৈনিক ন্বল্তীল্ ল্লাজন্দীভি . 


ফিরি 
সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে 
যাব। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলো- 
চনা যেমন প্রভূত সময় . সাপেক্ষ 
তেমনি তথ্যের সুশৃঙ্খল তথা পর- 
শপর সন্নিবেশ প্রভূত আয়াসসাধ্য। 
একই সঙ্গে বিষয়াটি এত গুরুত্ব- 
পূর্ণ যে, ভীবষ্যতে বিষয়াটর 
পুর্ণাঙ্গ আলোচনা, উপেক্ষা করা 
, যায় না। কারণ, শুধু বাম্ট্রক 
ক্ষেত্রেই নয়, শুধু) রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের বোধ-ব্যাধ- 
চেতনার ক্ষেত্রেও সাম্প্রীতক বছরে 
কলকাতার বিশেষ করে দুইটি 
বাংলা সংবাদপত্র আনন্দবাজার এবং 
দৈনিক, বসুমতী ব্যাপক হল্লাবাজশ 


অম,ল্যরতন দেন 


আলোচনায় এ-সম্পকে আমরা 
আরও ব্যাপক বিস্তারিত তথ্য উপ- 
স্থিত করার সুযোগ পাব। 
আমাদের এই মূুহর্তে স্মরণ 
রাখতে হবে, জামানীতে নাৎসী 
ফ্যাঁসজম (দ্বিতীয় ', বিশ্বযুদ্ধ 
বাধিয়ে যা ৬ কোট মানুষকে হত্যা 
করোছল ) প্রাতিষ্ঠার সময় হটলার 
সৃনির্দিচ্ট দুইটি নীতি অন্সরণ 
করোছিল; একটি হলো দক্ষিণপল্ধী 
প্রাতীক্রয়াশশলতার বিরোধতা 
€জাম্রানীতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা 
আমাদের 'ববেকানন্দ মুখুজ্যের 
মতো এতই শান্তশালী ছিলেন যে, 
এদের বিভ্রান্ত করে বিপথে চালনা 
না করলে নাৎসী ফ্যাঁসজম জামা 
নীতে মাথা তুলতে পারত না), 
অপরটি লাল-সন্দাসের নামে কামিউ- 
নিজম বিরোধিতা । হিটলারের 


' প্রকৃত লক্ষ্যই ছিল কমিউনিজম 


বিরোধিতা । ইউরোপীয় প:ঁজবাদের 
সম্মুখে মহান সোভিয়েত দেশের 
বিরাট সমাজতান্তিক কর্মযজ্ঞ তখন 
চ্যালেঞ্জ .রূপে আবির্ভূত হয়োছিল 
এবং পঠুজবাদশী অন্তদ্বন্তের 
[বরোধকে তুঙ্গে উঠতে বাধ্য করে- 
ছিল। ইউরোপীয় পংাঁজবাদীদের 
মধ্যে এই সময় যে জাতগত 
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা 
1858 
ফ্যাঁসজম, পাঁরণামে "দ্বিতীয় বিশ্ব- 
৮ ব্যাধ এল কোনা! 

কিন্তু মূলতঃ এই ফ্যাঁসজমের 
প্রতিষ্ঠা জার্মানীর সোস্যাল ডেমো- 
ক্যাটদের পাশ কাটিয়ে বাস্তবে 
পরিণত করা সম্ভব ছিল না। 
কারণ তাঁরা ছিলেন সমাজতান্ত্রিক 
কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে সচেতন এবং 
পঠাজবাদণ, প্রাতাক্রিয়াশশলতার 


আপনি যখন দেহেব উত্তাপ পৰীক্ষাব থার্সোমীটাব 
কিন্বেন তখন তার চিহৃগুলি সেটিগ্রেড পদ্ধতি 
অনুযায়ী আছে কিনা, তা ভালো কবে দেখে নেবেন। 
১৯৬৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে সমগ্র দেশে, 
্ তাপমাণেব ক্রম পর্যায়ে সেণ্টিগ্রেড পদ্ধতিব ' 
ব্যবহাব বাধ্যতামূলক হযে গেছে। 


5 সমগ্র দেশে কেবলমাত্র মেটিক পদ্ধতির পরিমাপই বৈধ 





চারজন রর 
বরণ করে নেবার মতো মানাঁসক 
নূঢ় সংগঠনও তাঁদের ছিল না। 


ভাগ ভাগ করে দেখতেন। যাঁদও 
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী জীবনাদর্শ 
আঁবিচ্ছেদ্য। হিটলার এই অবস্থার 
পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপল্থী 
প্রাতিক্ষিয়াশীলতার বিরুদ্ধে লোক 


আমাদের জার্মান সোস্যাল ডেমো- 
ক্রযাটদের কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 
সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা প:ঁজবাদী 
জই এদের অবস্থানকে নিক্ান্দিত 
করে, কিন্তু সমাজতান্িক বিশ্বের 
প্রাত এদের দৃষ্টিভঙ্গী এদের 


সহজেই উদ্ঘাটন করতে সক্ষম 


7 হবো। 


একথা আজ আর গোপন নেই 


. যে, বিবেকানন্দ মুখুজ্জ্যেরা প্রকা- 


শ্যেই মাঁকন সাম্রাজ্যবাদী চীন- 
বিরোধী কোরাসে যোগ দিয়েছেন 
এবং ভারতে সামন্ত ভুমব্যবস্থা 
উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম প্রাত- 
ক্রিয়াশীল শান্তর পক্ষপুটে অশ্রয় 
নিয়েছেন। আমরা এইসব অর্বা- 


আমলের কথা স্মরণ কারিয়ে দিতে 
চাই। ১৯০৫ সালের পর ১৯১৭ 
সালের স্শস্ত বলশোভক প্রস্তু- 
তির জন্য লোনন কেন “উগ্রপল্থা”, 
“টেন ডেজ দ্যাট, শুক দ্য ওয়াল্ড” 
বেছে নিয়োছলেন এবং বিস্লবের 
পর প্রথম বলশোভিক ঘোষণাটি কণ 
ছিল? “আমরা শ্রামক শ্রেণীকে 
কলকারখানা বেটে দিলাম”, না 
“ভূমির ওপর প্রকৃত কৃষকদের ন্যায্য 
অধিকার স্বীকার করে নিলাম” 2. 
একথা মনে রাখা প্রয়োজন, রাশি- 


| য়াতে সরাসাঁর সমাজতান্তিক বিপ্লব 


ঘটানো হয়োছল-ষে 'বপ্লরের 
মর্মবস্তু শ্রীমিকশ্রেণীর একনায়কদ্ব- 


- বাদ। “জাতীয় গণতান্তিক স্লব” 
. বা “জনগণতান্্রিক বিপ্লবের” মত 


বলশোঁভক বিপ্লব পাঁচামশালশী, 
ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, কারণ 


= -জারের রাঁশয়া ছিল সাম্রাজ্যবাদী 


মূল দন্দ ছিল শ্রমিক ও ধনবাদী 
পঠাঁজপাঁতিদের মধ্যে ("নয়া গণ- 
তন্ন”_ মাও-সে তুং)। কিন্তু সেই 
বলশোভিক 'বিপ্সবের পরও প্রথম 
বলশোঁভক ঘোষণাটই ছল ভূমির 
ওপর প্রকৃত কৃষকদের আঁধকার 
স্বীকার করে নেওয়ার। অর্থাৎ 
সামল্তবাদের- যা ধনতান্তিক পঃঁজ- 
বাদের চাইতেও পশ্চাদপদ, সর্ব 
প্রথমেই তার সমূল উচ্ছেদ সাধ- 
নের। 

সামন্তবাদের উচ্ছেদ চান, তবে 


"মাকণ সাম্রাজ্যবাদ নিয়াদ্ঘিত দুই 


কমিউীনস্ট শিবিরের কক্ষপথে হাটু 


- রেখে চীনবিরোধী িগীরের 


মাধ্যমে। .ভারতে সামন্তবাদ 
উচ্ছেদে চীনাবরোধী 'জগণীরের 
রের তাৎপর্য কাঁ? সামন্তবাদ 
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যা শামাজারারী বকেয়া 
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য়ের সমাজতান্তিক স্পুৎনিক ওড়াতে 
গিয়ে এখন বড়ই বিপদে পড়েছেন। 
য্ল্তফ্রন্টেরে এজেন্ট প্রভোকেটররা 
মার্কসবাদী সম্মিলিত কেন্দ্রীয় 
শান্তর চাপে যতই খসে ;;প্রড়তে 
বাধ্য হচ্ছে ততই তাদের * টুঁকণর 
ণায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ' 
'নিরাবরণ চাঁরত্রাট কু্ধীসত ঘোষ- 
আপ্রাণ চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে 
কিন্তু আমরা ভুলতে পাঁর না, 
এই সোসাল ডেমোক্র্যাট সম্পাঁদত 
দৈনিক বস;মতশ তার চখনবিরোধখ 
জিগশর ছাড়াও সরাসার মাকণ 
সাম্রাজ্যবাদের চ্বার্থে ইন্দোনেশিয়ার 
সহাতে-নাস্দতিয়ন অভ্যুর্থানকে 
গণতান্ত্রিক অভ্যৃ্থান বলে সম্ব-. 
তি করোছল, উত্তর কোরিয়ার 
দরিয়ায় মাকণ গোয়েন্দা জাহাজ 
পুয়েরোর অন:প্রবেশকে অস্বীকার 
পালাবার পথ না পেয়ে ষাকে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়োছল, 
দৈনিক বসুমতী তাকে অস্বীকার 
করে জনসন পদ-সেবার মহান্‌ 
সাক্ষ্য রেখেছে1), এবং শান্তি) 
আলোচনার ভাঁওতা দিয়ে মাকিপি/ 
প্রেসিডেন্ট জনসন যখন িয়েত- 
নামে অব্যাহত নরহত্যা চালিয়ে 
যাচ্ছিল তখন এই আন্তজাতিক 
জহনাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন * 
করেছিল! সমগ্র বিশ্বাববেক যখন 
হো-চি-মিনের পক্ষে তখন হো-চি- 
মিনের "বিপক্ষে িষোদ্গারের 
জোয়ার চলেছে দৈনিক বসুমতাঁতে। 
মাকনি জহনাদেরা নয়, হোচ- 
ীমনই ভিয়েতনামে নরহত্যার জন্য 
দায়-বলছেন বস্মতশীর ইউরো- 
পায় ভাষ্যকার। 


নোকরদের 'িয়মতন্নকে আশ্রয় ভাল ছাপার জন্য 


করা। এই 'য়মতন্রে নাকি সমাজ - 
তন্তের কথা আছে! জার্মান সো- 
স্যাল ডেমোক্র্যাটরা তবু সমাজতন্ত্র 
কথাটা বুঝতেন, আমাদের ববে- 
কানন্দবাবূরা তাও বোঝেন না। হয় 
তাঁরা পি, এল-৪৮০-র খবর 


ফেলেন, নয়তো লেখা-পড়ার কোন 
বালাই-ই বিবেকানন্দ মুখুজ্জ্যেদের 

নেই। এপ্রা সমাজতম্ম দেখেন 
ডাঙ্গের মহারাম্ট্রীয় তিলকে, অজয় 
মুখ্যজ্জ্যের কোঁচায়, আর আশু 
ঘোষের বাঁশে! (পাঠকরা মানা 
করবেন, শেষের কথাটা বিবেকানন্দ 
মুখুজ্জ্যের। দৈনিক বসুমতাঁ যাঁরা 
পাঠ করেন না তাঁরা জেনে রাখুন, 


আশু ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঞ্গে { 


টি 


মডার্ণ ইষ্ডিযা 
্রেম 


৭. সুবোধ মল্লিক ক্ফোয়ার 
কর্লিকাভা-১৩ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৮ 


এর জন্য সংগীতের আঁ্গক 


য় করে একট! | গান লিখুন’ 


রা কলকাতা বেতারে 
হোলশীর গানের পসরা সাজানো 
হয়েছিল। নব রচিত কয়েকটি 
' গানও পাঁরবোশত হয়েছিল যার 
« একটিও আজকে আর শ্রোতাদের 
মনে নেই। কোনোটিই এমন মোৌঁল- 
কতা বা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার নয় 
যে কারণে গাইয়েরা - তার অন্তত 
Vie তাদের গানের খাতায় 

টুকে রাখতে পারেন। প্রসঙ্গত 

ন্ট দিনের কোনো গানই সম- 
, কালীন কোনো কাঁবর রচনা নয়। 

দোল পাার্ণমা শ্রীচৈতন্যের 
জন্মাতাঁথও বটে। এই ঘটনা নতুন 
গান রচনার উপলক্ষ হতে পারত। 
কিন্তু এই নামে যা পাঁরবৌশত 
হয়েছে তা আর যাই হোক গাতি- 
.- কবিতা নয় “শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের 
যত বড় সার্টিফকেটই এদের উপরে 
বাত হোক না কেন)। . 
আধুনিক বাঙালী কাঁবদের 
সংগে আধ্যানক বাংলা কাব্য সংগণী- 
তের বিচ্ছেদের বিষয় ইতঃপুর্বে 
আমরা বিস্তৃত ভাবে 'বশ্লেষণ 
করোছি। সম্প্রীতি শহরে মহাসমা- 
রোহে যে কবি সম্মেলন হয়ে গেল 
তার পাঁরপ্রোক্ষতে কাঁব কুলের অব- 
ধানার্থে বিষয়টির পদনরুথাপন 
প্রয়োজন বোধ করছি। 

রবীন্দু জীবনের শেষ যুগে 
অজয় ভট্টাচার্য হমাংশ্ দত্ত-শচীন 
দেবন্ত্য়ী বাংলা গানের মোড় ফেরা- 
নোর চেষ্টা করেছিলেন। এই 
আন্দোলন থেকে বাংলা গানের 
একটা নতুন ফর্মের উদ্ভব হয়োঁছল 
যার বতাঁকত আঁভধা হল রাগ- 
প্রধান। এর মিউাঁজক কনটেন্ট খ্যাল 
এবং ঠুমরী রীতির দ্বারা প্রভাবিত 
যে-রীতর সদ্ব্যবহার “রবীন্দ্রনাথ 
তেমন করেন নি। এর মূল্য যাই 
হোক না কেন, এর দ্বারা বাংলা 
“ গানের রসের পাত্রে নতুন ভোজ্য 
সংস্থান হয়োছল, এ বিষয়ে সংশয় 
নেই। রবীন্দ্র ?িতরোধানের অব্য- 
বহিত পরে বাংলা চলচ্চিত্রে কয়ে- 
কাট অসাধারণ গান সন্মিবিষ্ট 
হয়েছিল যার রচাঁয়তার নাম 
শ্রীপ্রেমেন্দর নর, সুরকার 'ছলেন 
ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কমল দাশ- 
গুপ্ত ইত্যাঁদ। ভাবে এবং ভঙ্গীতে 
. এই গানগ্দলো ছিল একেবারে 
নতুন জাতের। কিন্তু চলচ্চিত্রের 
ফরমায়েসের বাইরে এদের সন্চয় করে 
“রাখবার কোনো চেষ্টা হয়নি। যত- 
দুর স্মরণ হয় বাংলা কাব্য সংগী- 
॥ তের নিরীক্ষায় কোন প্রথম শ্রেণীর 
বাঙালী কাঁবর শেষ প্রয়াস এই 
গান। 

তার পরে বাংলা_গণীতি কবিতা 
অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে শুনতে পাই 
. কিন্তু তার মধ্যে বাংলা গানের চিরা- 
চাঁরত আসনটি কখন যে বাংলা 
সাহত্যের দরবার থেকে তুলে দেয়া 
হয়েছে তা কেউ জানে না। আধ্দীনক 


্ 
৯ স্পট 


বাঙাল? কাঁবরা কেউ গান লেখেন « 


না। কেন লেখেন না তা কেউ জানে 
না, সম্ভবত তারা নিজেরাও না। 
S তারা যে গানের প্রয়োজন স্বীকার 
করেন না বা গান ভালোবাসেন না 
বা কেউ কেউ নিজেরা গান করেন 





না তাও নয়। তবু কেন জানি না 


আধ্বানক বাঙাল কবিরা এক স্বয়ং- 


আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কবল থেকে 


কিছুতেই নিজেদের মুক্ত করতে 


পারছেন না। 


প্রশ্ন উঠেছে- আধুনিক কাঁব- 


দের লেখা গান বেতারে এবং গ্রামোন' 


ফোনে গাওয়া হবে কিনা। প্রথমত 
হয়তো নাও হতে পারে িল্তু কাল- 
ক্রমে হবে না কেন? আধুনিক বাংলা 
গান.নামে যে-বন্তু এইচ এম ভি 
কোম্পানীর মাইনে করা পদ্য িশি- 
য়েরা সাস্লাই করছেন তার চেয়ে 
ভালো জানস বাজারে মেলে না 
বলেই বাংলা বেতার-চলচ্চত্র এবং 
গ্রামোফোন রেকর্ডে এই সব খাজা 
বস্তু অবাধে বিকোচ্ছে এবং কাঁব- 
রাও নির্দিধায় সেই অনুপম বস্তু 
গাঁটগচ্ছা দিয়ে কিনে নিয়ে 


গানের ফরমাশ দেবেন তার পরে 
তারা গান লিখবেন এমন উদৃভট 
ধারণাও দেখোছ কোনো কোনো 
কবির আছে। অথচ ব্যাপারটাকে 
সম্পূর্ণ উলটো দিক থেকে দেখতে 
হবে। কাঁবরা কোনো সরকারের 
সহযোগিতায় গান বাঁধবেন, গাইয়ের 
দল গড়বেন এবং তাদের তালিম 
দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাঠে ময়দানে 
গাওয়াবেন £ এই ভাবে এক বা একা- 
ধিক গানের আন্দোলন গড়ে উঠবে 
এবং তার মধ্যে দিয়ে কাবিরা তাদের 
গানের ফর্ম এবং কনটেন্টের . সাক 


হাদশ পাবেন। তাদের প্রকাশিত. 


কাবতায় €ষা আদপেই গেয় নয়) 
সুর দিয়ে গান করে বাঙালীরা 
ধন্য হকে এমন ধারণা প্রভূত অহ- 
িকাসঞ্জাত হতে পারে কিল্তু একে- 
বারেই 'ক্রিয়াসাধ্য নয়। 


কবিদের কাছে প্রার্থনা 
আধ্মনিক কাঁবদের সংগে আলো- 
চনা করে বুঝতে পেরোছ যে, কাঁবতা 
এবং গানের পার্থক্য (যত কম-ই 
হোকনা কেন) সম্বন্ধে তারা সচে- 
তন নন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রব- 
ন্ধের অবতারণা না করে সংক্ষেপে 
মদীয় সূত্রের পুনর্দান্ত করে বলা 
যায় £ সব গানই কবিতা কিন্তু সব 
কাঁবতাই গান নয়। তা হলে কাবিতা 
থেকে গানের পার্থক্যসচক গৃণটি 
শি? তা হল গ্েয়তা। যে কাঁবতা 
সুরে এবং তালে গাইলে এক স্বতন্ত্র 
রসানষ্পান্ত হয় তাই গান। 'বপ- 
রত পক্ষে, যা গাওয়া চলে না তা 


গৈয় নয়। অতএব গান করার জন্য 
আলাদা করে গান 'লখতে হবে? 


সম্পর্কে কিছু হাতে-কলমে জ্ঞান 
থাকলে ভালো হয়। কবিতার 
অক্ষরবৃত্ত, মান্রাবৃস্ত এবং স্বরবৃত্ত 
এই ত্ৰিবিধ মামলা যারা ফয়সালা 
করতে সক্ষম তাদের পক্ষে গানের 
ছন্দ আয়ত্ত করা এমন কিছু কঠিন 
হওয়া উচিত নয়। গানের ছন্দে 
একাঁট জিনিসই চলে তা হল 
মান্রাবৃত্ত এবং সে মান্রার মাপ এক। 
কাব যদি নিজে স্মর না জানেন 
তাহলে তান অনায়াসে কোনো সুর- 
কারের বা সংগাতজ্ঞের সঙ্গ করতে 
গারেন। 

রবান্দ্রসদনে সদ্যসমাপ্ত সর্ব 
ভারতীয় কবি সম্মেলনে বাংলা গান 
গীতিনাট্য বা নাটকের কোনো 
আয়োজন না দেখে বাইরের কবিদের 
বিস্ময় নিশ্চয় আমাদের চেয়ে বেশী 
হয়েছে। আজকের দিনে হিন্দী, 
উদ্‌ অথবা তামিল কবিতা বোধ 
হয় সংগীত থেকে অতটা দুরে নয় 
যতটা বাংলা কাঁবতা। উদ; কাঁবিতা 
মানেই তো শ্যার অর্থাৎ গান। 

বাংলা গান রচনায় আধ্ীনক 
বাঙালী কবিদের এই অনীহার 
পিছনে, আমার ক্ষুদ্র ধারণায়, ক্রিয়া- 
শাল রয়েছে সঙ্গীতের আংফ্দাক 

(শেষাংশ ১০ম পুন্ঠাক়স) 









মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 
ত্বকের যত্ধু নিতে শেখান । 





অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ 


আবূর্বেদশাহী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) * 


এম.সি-এস. (আমেরিকা!) ভাগলপুর 





সাধনা ওঁহমালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাত্তা-৪৮ 


কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্রের ভৃতপূর্ব অধ্যাপক 


মলম 





(কুন একল .. 
৫-্বস্নস্স্যুলন্ক আচল্ললা 2 


ভারতবর্ষ বিভন্ত হওয়ার পর 
আমরা প্রায় ৩০।৪০ ঘর 'ছিত্র- 


মূল বাস্তুহারা পর্ববজ্গ থেকে 
চলে আসতে বাধ্য হই এবং কোন 
প্রকার সরকার সাহাষ্য ছাড়া আমা- 
দের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য 
বেহালার জামদার রায়েদের কাছ 
থেকে বেহালার সাহাপুর মেন 
রোডে একটশ অকেজো ও অপাঁর- 
স্কার জাম কাঠা প্রাত মাসিক চার 
টাকা হিসাবে লইতে বাধ্য হই। 
অথচ পাৰ্দ্ববর্তনী জমির খাজনা যখন 
কাণ্ডা প্রতি বাৎসরিক ২৫ পয়সা 
থেকে ১ টাকা মান্। এখন আমাদের 
দিতে হইতেছে মাঁসক কাঠা প্রাত 
৪ টাকা। 

আমরা ভাবয়াছলাম সরকার 
জাঁমদারী নিলে আমাদের সম্বন্ধেও 
কিছু কারবেন এবং সমান হারে 
খাজনা ধার্য কারিবেন। কিন্তু বহু 
দরখাস্ত ও অনুনয় বিনয় করার 
পর সরকার আজ পর্যন্ত আমাদের 
বিষয় কিছু করেন নাই, তাই আমরা 


প্রতিদিনে চক 
হা ba 30 এই অপরূপ সৌন্দর্ষের 


কলিকাতী কেন্দ্র 

ভা: নরেশচজ্ ঘোষ, 
এম.ৰি.বিন-এস. (কলি:) 

আযু্বেদাচার্য 








এখন রাজ্যপালকেও এই বিষয় 


জানাইয়াছি। কিন্তু তাহার কাছ 
থেকেও এখন পর্যন্ত কোন উত্তর 
আমরা পাই নাই। 


যুন্ত ফ্রন্ট সরকার আমাদের এ- 
বিষয়ে দোথতোছলেন এবং যাহাতে 
আমাদের উপর সাটিণফকেট না হয় 
তার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন-_ কিন্তু 
এই সরকার পারিবর্তনের পর আবার 
আমাদের উৎখাত করার জন্য 
সার্টিফিকেট করা হইতেছে । আমরা 
সদভাবে এবং কোন প্রকার সরকারণ 
সাহায্য ক্যাতরেকেই ব্টাচবার জন্য 
সংগ্রাম কারতোছি ইহাই কি আমাদের 
অপরাধ । আমাদের উপর সরকারের 
এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ কেন। 
এই দ্মল্যের বাজারে এই আঁত- 
ধরন্ত হারে খাজনা দিতে আমরা 
অক্ষম । 

_ কয়েকজন ভুন্তভোগণ 


Regd. NO. ০৮32 


মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পাঁটর 
বধমান প্লেনীমে “আঁত বিপ্লবী” 
বলে পাঁরচিত অংশাঁট মাদরাই 
দলিলের প্রচন্ড বিরোধিতা করে- 
ছিলেন। এই অংশের নেতৃত্বদান 
করেন অন্ধের টি নাগি রেন্ডী। 
তানি শুধু মাপুরাই দাঁলিলের বিরো- 
ধতাই করেন ন, পোল্লা রেজ্ডীর 
সহায়তায় একটি পাল্টা দাললও 
হাজির করেছিলেন। কাঁমউানস্ট 
পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা 
দাঁলল রীতিমত বিদ্রোহ বিশেষ । 
কেননা, পাল্টা দলিলকে “সংশো- 
ধনী” প্রস্তাব বলে বিচার করা হয় 
না। অতএব পার্টর শৃঙ্খলা- 
বিরোধী কাজ হিসেবে পাল্টা দলিল 
রচনাকে ধরা হয়। 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে নাগ রেজ্ডী 
ও পোল্লা রেন্ডার যুগ্ম প্রচেষ্টায় 
পাল্টা দলিলকে মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার 


ব্যক্তি ও ল্যভ্িজ্ৰ 


মার্কবাদী কমিটি গাটিৰ বর্ধমান গ্ননামে টগস্থা নত 
গাণ্ট! দলিলের প্রবন্ত। নাণি বরেড্টী প্রশ্নে 


€দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


অস্ত হিসেবে ধরা যায়। আরো 
একটি দলিল এসোঁছিল বর্ধমানের 
স্লেনামে। এটা রচনা করেছিলেন 
আল্পরের কোল্লা ভেঙ্কায়া। দেখা 
যাচ্ছে, অল্প গ্রুপই আত বস্লবী 
অংশের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গত 
বলা ধায়, মাদুরাই দাঁলল রাজ্য 
কাঁমটি কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়োছল। 
রাজ্যক'মাটর অধিবেশনে কেন্দ্রীয় 
নেতৃমণ্ডলশীর তরফ থেকে হাঁজর 
ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক 
সৃন্দরায়া এবং পাঁলটব্যরো সদস্য 
বাসবপুত্রষ্ঘা। তাঁদের উপস্থি- 
তিতেই অন্ধের আঁত বিপ্লবী অংশ 


"দলের, সরকারী দাঁললকে অগ্রাহ্য 


করেন। এই দলের নেতৃত্ব 'দয়ে- 
দিলেন নাগি রেজ্ডজী। রাজ্য কামাটর 
সম্পাদক হনুমন্ত রাও মাদুরাই 
দাণল সমর্থন করোছলেন। "তানি 
বর্ধমানেও মাদুরাই দলিলের পক্ষে 
মত প্রকাশ করেছিলেন। 


আসন জাশগাজ্ডাি নিন্মে 


জ্তালন হ্লাহীন্ে ন! 


মধ্যবতশী নির্বাচনে য্,ন্তফ্রন্টের 
বিভিন্ন দলের আসন নিয়ে বোঝা- 
পড়ার ব্যাপারটা এখনও অমীমাং- 





মুল্য - ॥৮;৯৮-৪'৫০ 





জ্পাদক কতৃক মভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস, ,৭ রাজা সুবোধ মল্লিক 





চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ পেকে 


এর থেকে নাঁগ রেড্ডার শান্ত 
এবং প্রভাবের স্পষ্ট পাঁরাচাঁত 
মেলে। তান রাজ্য সম্পাদকের 
চেয়েও শাল্তশালী ত বটেই, তাহাড়া 
কেন্দ্রীয় নেতৃমপ্ডলীর দুজন জাঁদ- 
রেল তাত্বিক সুন্দরায়া এবং বাসব- 
পুল্বায়ার ব্যাখ্যা সত্বেও মাদুরাই 
দাঁললকে অগ্রাহ্য করার পক্ষে কম- 
রেডদের বোঁশর ভাগকে নিজের দলে 
টেনে নিতে সক্ষম হয়োছলেন। 

বর্ধমানে নাগ রেজ্ডীর বন্তব্য 
বিভিন্ন কাগজে বোৌরয়েছে। তার 
পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। 
সুতরাং এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, 
নাগ রেজ্ডী বর্ধমানের প্লেনামে 
পোল্লা রেজ্ডীর সহায়তায় প্রচণ্ড 
প্রীতরোধ সৃষ্টি করোছলেন। তাঁর 
প্রতিরোধের ক্ষমতার সংখ্যাগত 
বিচার করতে গেলে তাঁর প্রাত 
আবিচার করা হবে। কেননা, কেবল 
সংখ্যাগত বিচার করা হলে মাদুরাই 


শড্ডিহ্মঙিল 


নিস্ট পার্টর নির্বাচনী লড়াইতে 
অন্য কোন বপদ তো সান্টি কর- 
বেনই না, বরং মূল পার্টিকে মদদ 
দেবেন। মার্কসবাদী কাঁমউননিস্ট 
পার্টিকেই নকশালবাড়ীর গ্রুপ 
নিজেদের পার্ট বলে মনে করেন 
সেজন্য তারা অন্য কোন তৃতীয় 
পার্টি গড়েন না। তা ছাড়া, 
পার্টর মধ্যে তাঁদের গ্রুপের বহু 
কমশি রয়েছেন আল্তঃপার্ট সংগ্রামের 
দ্বারা নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য। 


নির্বাচনে তই তারা চাইবেন না, 


তাদের গ্রুপের কর্মীরা দু নৌ- 
কায় পা দিক, কিংবা বিভ্রান্ত হোক! 
সুতরাং নকশালবাড়া গ্রপের মদদ 
মাক্সবাদী কাঁমউীনস্ট পার্টর 
দিকে আসবেই। আঁভযোগকারীরা 
মনে করেন, এসব কথা বিবেচনা 
করলে মধ্যবর্তী 'িবাচনে মার্কস 
বাদী কাঁমউীনস্ট পার্টর যে শান্ত 


_ সমাবেশ ঘটবে সেটা আন্দাজ করতে 


পেঁরেই অন্যান্য শারকদের প্রমোদ 
দাশগুপ্তের প্রস্তাব গ্রহণে আপাত্ত 
উঠেছে। , 


“কিন্তু যাই হোক, য্যস্তফ্রল্টের 


* দসট নিয়ে ভাগাভাগর গাঁড়মাঁস 


আর ভাল লাগছে না। আমরা চাই 
সিটের ব্যাপারটা ওরা মাটিয়ে 
ফেলুন। কংগ্রেসকে ভোট যখন 
দেবই না, যকন্তফ্রল্টকে দেবার মত 
একটা মর্যাদাজনক সমঝওতা তো 
ওদেরও থাকা চাই ?” 


সম্পাদক--হশীরেন বস; 


দলিলের এতটা গ্ঢরুত্বপূর্ণ সংশো- 
ধন হত না। খসড়া দাললে মার্কস- 


এ অংশাঁটর আমূল পাঁরবর্তন হয়। 
এ অংশে বলা হয়, “সোভিয়েত 


সোভিয়েত ইউীনয়নের শোধনবাদশ 
নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধারা 
থেকে 'ঁবাচ্ছন্নতা এড়াবার কৌশল 
{হসেবে নিজেই এগয়ে এল এক্য- 
কার্যক্রমের আহ্বান নিয়ে” 

বাংলা দেশের নকসালবাড়ী গ্রপ 
বলে যাদের চিহিত করা হয়, 
কেন্দ্রীয় মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট 


না। গকল্তু এটাও ঠিক নাগ রেজ্ডীর 
অংশকে পার্ট থেকে বের করে 
{দলে অল্ধে পাটির অবস্থা বিহার 
বা উত্তর প্রদেশের দশা প্রাপ্ত 
হবে। নাগ রেছ্চী মাদুরাই দাঁল- 
লকে “সুবিধাবাদী এবং নয়া শোধন- 
বাদ” আখ্যা দিয়েছিলেন । 

নাগ রেজ্ডঁ বিদগ্ধ তাঁত্বক নন, 
তাঁর উদ্বাঁপত পাল্টা দাঁললের 
রচাঁয়তা হলেন পোল্লা রেন্ডী। 
সবন্তা নাগ রেন্ডা তাঁর রাজনোতিক 
জীবনের সূচনাতেই সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করোছিলন। নাগ রেন্ডী 
অন্যে খুবই জনীপ্রয়। জ্দন্দরায়া 


DARPAN, Price 25 ৮ 


যেবার রাশিয়া থেকে হত স্বাস্থ্য ॥ 
পুনরুদ্ধারের পর দেশে ফিরলেন, 
সেবার নাগ রেডী তার বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হলেন। নাগ রেজ্ডী বল-* 
লেন যে, রাশিয়ার আঁতথ্য গ্রহণ 
করা স্ন্দরায়ার' উচিত হয় নি। 
দুজনের মধ্যে এ নিয়ে প্রচন্ড মত- 
বিরোধ গড়ে ওঠে। অনেকে মনে » 
করেন, এই ব্যান্তগত মতানৈক্য রাজ- 
নৈতিক মতের সংঘর্ষে পরস্পরকে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে ঠেলে 'দিয়েছে। 
লোকসভার স্পীকার সঞ্জীব রেজ্ডীর 
নিকটাত্মীয় নাগ রেকুরয়স 
এখনো পচ্চাশ হয় *ন। হ্‌ 


(বতার সমাচার 


(নবম পৃচ্ঠার প্র ) 1 


সম্বন্ধে কাঁবদের অজ্ঞাতসঞ্জাত 
হশনম্মন্যতা। অথচ ' সংগীতের 
আঁঙ্গককে যত দ:রাধগম্য মনে হয় 
আসলে তা ততো নয়। 
এবধাবধ পাঁরাস্থাততে আধু- 
{নক কাঁব-বন্ধুদের কাছে আমাদের 
সাঁনবন্ধ আবদার ৪ দয়া করে আপ- 
নারা প্রত্যেকেই দুটো একটা অন্তত 
গান লিখুন । যারা গাইতে পারেন 
তারা গনজেরাই গেয়ে শোনান 
যারা তা পারেন না তারা গাইয়েদের 7- 
সাহাষ্য নিন। আমি যতদুর জানি 
সুরকারেরা সাঁত্যকারের নতুন 
বাংলা গান চান। গাইয়েরাও নতুন, 
মেজাজের, নতুন ভঙ্গীর গান পেলে 
লুফে নেবেন। তবে একথা সত্য 
যে, অন সব গতরাীীতর মতো এর 
জন্যও একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে 
হবে। একে যাঁদ আপনারা সত্য করে 
তুলতে পারেন তাহলে রেকর্ড: 
রোডও সনেমার অর্থহীন এবং 
উজান 
দয়া করে দু একটা গান লিখুন! 
শ্রীসামাজিক 


লল্ভা জ্বঞ্লীন্ব্র ভত= পাভ 
&েদ্বিতশয় পৃষ্ঠার পর) 


সর্বস্বান্ত হয়ে স্রেফ পেটের দায়ে 
লাঙ্গল গরুও বেচে দিয়ে সহরের 
ফুটপাথে এসে জড়ো হয় জঙ্জালের 
মত, তাহলে এক সার্কক বস্লবের 
বাঁহ-উৎসব ভিন্ন পথ দেখিনা ৷ 
ভারতের ক্ষুধামীন্তর প্রশ্নটা 
সকলেই একটু তলিয়ে দেখুন ঠাণ্ডা 
মাথায়। কৃষক সাধারণের যাবতীয় 
দাবী ববেচনার জন্যে তদন্ত কাঁম- 
শন বসান এবং তার সুপাঁরশমত 
কাজ হোক, তাহলে আর ভিক্ষাপান্র 
হাতে 'বদেশের দ্বারে ঘুরতে হবে 


মদত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা ১৩ দশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত . 


না, লেভী আদায়ের জন্যে জোর 
জুলুমও করতে হবে না, নিজেদের 
উৎপাদিত ধানের জন্যে চাষীদের 
চোর সাজতে হবে না, উদ্বত্ত ধান 
অর্থনীতির নিয়মেই হাটেবাজারে ' 
আসবে, সহর ও গ্রামের মধ্যেও 
যথার্থ সেতুবন্ধন হবে। মনে থাকে 
যেন গ্রামকে বাদ দিলে ভারতের" 
মানচিত্রে আর কোন স্থানই তেমন 
অবাঁশস্ট থাকবে না। বশ বছর বাদ 
গণতন্ত্র যাত্রা সেই অবহোঁলত গ্রাম 
থেকেই শুরু হোক। 





রন 





কমিটনিট-বিরোধিষার এনে ভারতীয় ক্লান্তি দলের 


} সর্বভারতীয় 
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অগাধ নিবাৰণ মণ্তাহে 
ঘাই জি উগানন্দর দূর্ভোগ 


(দ্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


অপরাধ নিবারণ সপ্তাহে 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ইনেষপেক- 
টার জেনারেল, উপানন্দ মুখার্জকে 
দুটি প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করত 
হয়েছে। প্রথম আঘাত এসোছিল 
রাজ্যপাল ধরমবীরের কাছ থেকে, 
ঘটনা । কেননা এখানে আঘাত 'দয়ে- 
ছিলেন কলকাতা পুলিশের পক্ষ 
* থেকে অস্থায়ী প্যীলশ কামশনার 
সুনীল চৌধুরী । 

রাজ্যপাল ধর্মবীরের কাছ 
থেকে আঘাত পাওয়ার ঘটনাটি 
এই রকম £ অপরাধ, 'নবারণ 
সপ্তাহে রাজ্যপাল বেতার ভাষণ রচ- 
নার জন্যে পুলিশ দপ্তরকে মাল- 
মশলা পাঠাতে নির্দেশ দেন। 
শনর্দেশ পেয়ে আই-ীজ মহা খুশি 
কারণ, রাজ্যপালের সঙ্গে সংযোগ 


করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।, 


এমানিতে রাজ্যপাল, যে উপানন্দ 
" মুখার্জকে কোন. পাত্তাই দিচ্ছেন 
না। তাই আই-জি, প্দীলশ অনেক 
মেহনত করে মালমশলা, কাগজপত্র 
পাঠালেন। কিন্তু সেগ্দাল দেখে 
রাজ্যপাল 'বরন্ত বোধ করলেন? 
“তানি উপানল্দ মখার্জর বন্তুব্য 
রাজ্যপালের ভাষণে বলতে চান না! 
‘তাই আই-জ, পুলিশের মালমশলা 
বাতিল করা হোলো । ডাক পড়লো 
প্রচার উপদেষ্টা পি, এস, মাথু- 
রের। মাথুর সাহেব যোগ্য ঝ্যান্ত। 
শতাঁন রাজ্যপালের প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদ সরবরাহ করলেন আর সেই 
তথ্যের উপর রাজ্যপাল বেতার 
ভাষণ 'দিলেন। পুীলশের ওপর- 
- ন্তলায় এখনও এই ব্যাপারাট 
গোগন রাঁসকতার খোরাক 
যোগাচ্ছে। 

দিবতীয় ঘটনাটি হচ্ছে 
আই-জি, পুলিশের সাংবাদিক 
সম্মেলন 'নিয়ে। অপরাধ 'নবারণ 


সপ্তাহে তানি একটি সাংবাদিক 


সম্মেলন ডাকলেন। প্যীলশ কাঁম- 
শনার পি, কে, সেন ছুটিতে শ্রী 


সুনীল চৌধুরী অস্থায়ী কাঁম- 
শনার। নিয়ম অন্ুষায়ী এই ধর- 
ণের সাংবাদিক সম্মেলনে পীলশ 
কাঁমশনারকে ডাকতে হয়। কারণ, 
ওটি ছিল সমগ্র রাজ্যের ব্যাপার, 
পশ্চিমবঙ্গ পুঁলশের নয়। কিন্তু 


আই-ীজ, পঢ়ালশ সম্মেলনে ' 


প্যীলশ কমিশনারকে আমন্ত্রণ কর- 
লেন' না। বোধহয় ভেবেছিলেন, 
সুনীল চৌধুরী আংশিক সময়ের 
জন্যে তাঁর অধীনে ট্রাফক পহীল- 
শের ডি-আই-জি। তাকে আর 
ডাকবার কি দরকার। . যাই হোক, 


শুধু আমল্লণ না করেই খ্দাশ হন 
নি। সাংবাদিক সম্মেলনের মাঝে - 


বোধহয় আপন ক্ষমতা জাহ্র কর- 
বার জন্যে অস্থায়ী পুলিশ কমি- 
শনারকে' ফোন করে কলকাতার 


অপরাধ সংক্রান্ত কতকগ্দীল তথ্য 


নিলেন। কোন প্রয়োজনে এগুলো 


টয় সঙ্কট 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতনাষি) 


ভারতীয় ক্রুন্তিদলের পশ্চিম- 
বঙ্গ শাখা জাতাঁয় কর্মপাঁরষদের 
প্রস্তাব কার্যত বাতিল করায় ক্লান্তি 
দলের সর্বভারতাঁয় নেতৃবৃন্দ উভয় 
সঙ্কটে পড়েছেন। যদি পশ্চিম- 
বঙ্গের শাখাকে যাস্ত ফ্রন্টে থাকতে 
দেওয়া হয় এবং কাঁমউনিস্টদের 
সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে 
বিহার ও অন্যান্য রাজ্যে যাঁরা 


কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করতে | 
চান তাঁদের হাতকেই শাস্তশালধ করা 


একাদশ বর্ষ ১৪শ সংখ | শকক্রবার ২৬শে এপ্রিল, ১৯৬৮ ॥ ম্যল্য ২৫ পঃ হবে। ফলে বিভন্ন রাজ্যে সর্বভার- 


তীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে পশ্চিম- 
বঙ্গের মত বিদ্রোহ দেখা দিতে 
পারে। আর যাঁদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
শাখাকে হযন্তফ্রন্ট থাকতে দেবার 
অনুমাত দেওয়া না হয় তবে 
পশ্চিমবঙ্গ শাখা সর্বভারতণীয় 
ক্লান্তি দল থেকে বোরয়ে আসতে 
পারেন। 

ক্লান্তি দলের সভাপাঁত শ্রীমহা- 
মায়াপ্রসাদ সিংহ এবং সাধারণ সম্পা- 
দক ডঃ কুন্তে পাঁশচমবঙ্গে এসে 
সদস্যদের যে গরম মেজাজ দেখে- 
ছেন তাতে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ 
চিন্তিত। তাই চেষ্টা চলছে এমন 
একটি উপায় উদ্ভাবনের, যাতে 
সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না। 
কারণ ক্রান্তি দলের সর্বভারতীয় 
প্রভাব বা নাম-ডাক অনেকটা নিভ'র 
করছে পশ্চিমবঙ্গের ওপর ৷ পাঁশ্চম 






বঙ্গ ইউনিট ক্লান্তিদল থেকে বেরিয়ে 


এলে ক্লান্তদল্‌ অনেকটা কানা 
হয়ে যাবে। 
জানা যায় যে, ঘোর কাঁমউানিস্ট 


বিদ্বেষী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ 
সংগঠন বাঁচানোর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ: 
ইউনিটকে বিশেষ সুবিধা দেবার 
কথা বিবেচনা করছেন। কিন্তু সাধা- 


রণ সম্পাদক ডঃ কুল্তে এই প্রস্তা- 
বের ঘোরতর বিরোধী । তাঁর মত, 
পার্টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একই 
নীতি অনুসরণ করুক। 


ভাবত অৱৰকাৰেৰ 


সভায় পাশ্চিমবজ্ছা শাখার সন্ধান 
সম্পর্কে আলোচনা হবে। সাধার 
সম্পাদক ডঃ 'কুন্তে, মধ্যপ্রদেশে 
ক্লান্তদলের সৃভাপাঁত থাকতমল জৈ। 
রাজস্থানের কুদ্ভরাম আর্য; গ্লান্দ 
হোটেলের মালিক ওবেয়র, নীহা 
রেন্দ্‌ দত্ত মজুমদার প্রমুখ কার্য 
নির্বাহক কাঁমাটির সদস্যরা পশ্চিম 
বন্গের প্রস্তাব নাকচ করার প্রস্তা' 
করবেন বলে জানা যায়। বশে 


করে এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে: 

সদস্য নীহারেনদ দত্ত মজুমদার 

বিভন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ). 





বৈদেশিক খণের পৰিমাণ 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) . 


কেন্দ্রীয় সরকারের অসাম- 
{রক বিভাগগ্যাল সম্পর্কে 
১৯৬৬-৬৭ সালের আঁডট 
রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, 
১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ 
বৈদোশক ধণের পাঁরমাণ ছিল 
২৫৯১ কোট টাকা, ১৯৬৭ 
সালের ৩১শে মার্চ তা দাঁঁড়- 
য়েছে ৪৬৩৩ কোটি টাকা। 
উত্ত রিপোর্টে আরো বলা 
হয়েছে যে, ১৯৬৭ সালের 
৩১শে মার্চ তাঁরখে ভারত 
সরকারের মোট সরকারণ 
ঘণের অশ্ক দাঁড়য়েছে ১৩৮০৩ 
কোটি টাকা। 





নের ফলে তা প্রায় ১৮ গুণ 
বেড়ে গিয়েছে। ওসব খাতে 
ধার্য অঙ্ক ছিল '১২ কোটি 
৬৩ লক্ষ টাকা_অবমূল্যায়নের - 
ফলে তা দাঁড়ায় ২১৮ কোটি 
টাকা। 








বিগ তায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড ও জনগেবকেৰ 


টাকাশগয়ত| লেনদেন নিয়ে গশ্চিমবন্ 


বাধে কমিটির তায় চণ্ড তর্কাতিকি 


চাইছেন, তা কিল্তু বললেন না। ' 


এদিকে তথ্যগুলো নিয়ে আই-জি, 


পুলিশ কলকাতায় হত্যাকাণ্ড 


ইত্যাদি সম্পর্কে সাংবাদক জম্মে- 


'লুনে নানা মন্তব্য করলেন। একটা 


আইডিয়া দিলেন, কলকাতায় অপ- 


রাধ বেড়েছে। অন্যাদকে 'রিপো-' 


ট্রদের জানাবার চেষ্টা করলেন 
যে, তিনি কলকাতা প্ীলশের ওপ- 
রেও মাতব্বার করতে পারেন। 
অবশ্য কোন 'বিপোর্টারই আই-জি 
পুলিশের টোলিফোন করার ব্যাপার- 
টিকে গর্ত্ব দেনান। কেননা তাঁরা 
জানেন, আইজ পুলিশের রুল- 
কাতা পাশের ওপর কোন পরত 


-ক্লারই নেই। 


যাইহোক পরদিন প্রভাত 
সংবাদপত্রে আই-জি পুলিশের কল- 
কাতায় হত্যাকাপ্ডের ঘটনা সম্পর্কে 
বিবৃতি প্রকাশিত হওয়াতে কল: 
কাতা পুলিশের ওপরতলায়, বিশেষ 
করে গায়েন্দা দপ্তরে তীব্র ক্ষোভ 
দেখা দিল। তাঁরা অস্থায়ী পুলিশ 
কাঁমশনারের কাছে ক্ষোভ 

(শেষাংশ ৮ম 'পৃচ্ঠা়) . 


পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের 
ক্ষমতাসীন ক্রিকের মৌচাকে সেদিন 
বিজয় সিং নাহার এক প্রচণ্ড 
আঘাত করেছন বলে জানা গিয়েছে। 
গত দশই এপ্রিল কংগ্রেসের কার্য - 
করা কমিটির, সভায় বিজয় সিং 
নাহার সরাসার কংগ্রেস পরিচালিত 
কয়েকটি তহাবলের (ফাণ্ড) হসাব 
নিকাশ সম্পর্ক প্রশ্ন তুলেছিলেন। 
তানি প্রশ্ন করোছিলেন, বি, সি, 
রায় মেমোরিয়েল তহবিল নিযে, 
দুর্গাপুর কংগ্রেসের হিসেব সম্পর্কে 
এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি 


ছিল জনসেবক পান্রকার পাঁর-- 


নিয়ে। জনসেবক সংক্রান্ত প্রশ্নে 
প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়োছল। 
কারণ, জনসেবক চালান অতুল্য 
চক্রের বেনামদার নির্মলেন্দু দে 
(ওরফে বদুবাব্‌) যান বর্তমানে 
প্রদেশ কংগ্রেসের ট্রেজারার । 
এই তর্কাতার্ক এতদুর গড়ায় যে, 


,(দের্পশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


শেষে স্থির হয়, আগামী চাঁববশে 
বৈশাখ পর্যন্ত জনসেবক বদ 
বাবুর হাতে থাকবে। ইতিমধ্যে 
কার্যাকরণ কাঁমাট স্থির করবে, 
জনসেবক কার পাঁরচালনায় চলবে 
কিংবা তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ 
যোগ্য, পপ্চশে বৈশাখ জনসেবক 
প্রথম বেরিয়েছিল। ' 

দশই এপ্রিলের .কার্যাকরী 
কাঁমাটর বৈঠকে বিজয় সিং নাহার 
বেশ দূঢভাবে কংগ্রেস পরিচালত 
কয়েকটি ফান্ড সম্পর্কে প্রশ্ন 
তোলেন। দুর্গাপুরে বিগত কংগ্রেস 
আঁধিবেশনের হিসেব সম্পর্কে প্রশ্ন 
তুললে শ্রীঅতুল্য.ঘোষ জবাব দেন 
যে, বিজয়বাব তখন ট্রেজারার 
িলেন। তান হিসেবপত্র দেখেন 
নি কেন? 'বজয় সং নাহার জবাবে 
জানান, তানি কয়েকাট 'হসেবের ' 
খাঁতয়ান স্বাক্ষর করতে অস্বীকার 
করেছেন। 'ব-ীস-রায় মেমোরিয়াল 


বলা হয়, উত্তর এ তহাবিলের কর্ম- 
কর্তাদের কাছে পাওয়া যেতে 
পারে। শেষে বিজয় সিং নাহার 
জনসেবক পত্রিকার হিসেব গনকেশ 
দাবী করেন। তখন প্রচণ্ড কলহের 
সৃষ্টি হয়। এই কলহের এক 
পর্যায়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলে ওঠেন 
গায় জায়গায় আপনি বলে বেড়ান 
যে, জনসেবক থেকে বদু দুপয়সা 
রে ।” আর যায়৷ কোথায় ? বিজয় 
সিং নাহারও বলে ওঠেন যে, তানি 
ওসব কথায় ভয় পাবেন না।"তিনি 
{হিসেব চান! জনসেবক কংগ্রেসের 
পয়সায় চুলে । সুতরাং হিসেব 
দিতেই হবে। বিজয়, সিং নাহারের 
এই দৃঢ় দাবীতে অতুল্যচ্ক নরম 
হয়ে আসে এবং 'স্থর হয় চাব্বশে 
বৈশাখ পর্যন্ত বর্তমান , ব্যবস্থা 
থাকবে। ইতিমধ্যে কার্যকরী 
কাঁমাট স্থির করবে, জনসেবক 
সম্পর্কে ভাবষ্যতে কি করা হবে। ; 





বাডিমানুষের মুক্তির পরশে মমাজদর্শনের প্রক্রিয়া এবং 
রাজনৈতিক সংগ্রামের ভাৎগর্য 


'.. মধ্যবতশী নির্বাচনের প্রাক্‌- 
কালে বর্তমান আলোচনাটি অনে- 
কের মনঃপুত না-ও হতে পারে। 
তব, -এই আলোচনার প্রয়োজন 
আছে। মধ্যবর্তশী নির্বচন সম্পর্কে 
স্পম্টতর ধারণা, বুর্জোয়া সংসদীয় 
নির্বাচনে মাকসবাদদদের অংশগ্রহ- 
ণের তাৎপর্য, জনমতের রায়ের তাৎ- 
পয, দলীয় রাজনীতির তাৎপর্য, 
শাসন ক্ষমতায় আঁধকতর গণতাঁল্িক 
শন্তির অংশ গ্রহণের তাৎপর্য, গণ- 
তাঁল্নক শান্তগুীলর এক্যবদ্ধ কর্ম- 
সৃচীর তাৎপর্য, কর্মসূচী রূপা- 
য়ণের প্রাতবন্ধকতা, এঁক্যের মধ্যে" 
বিরোধের বীজ প্রভৃতি বিষয় মধ্য- 
চিত হওয়া দরকার। আলোচনা 
সুরু করার আগেই একটি কথা 
বলে নেওয়া ভাল। বর্তমান আলো- 
চনা প্রধানতঃ বামপল্ধী যুস্তফ্রন্টকে 
কেন্দ্র করে- যেখানে সর্বাঁধক পর- 
স্পর বিরোধ আপোঁক্ষক গণ- 
তান্মিক শান্তির সমাবেশ ঘটেছে। 
“আপেক্ষিক গণতান্দক শান্তর সমা- 
বেশ” কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখা দরকার। আলোচনায় পার্্ব- 
বর্তী আরও অনেক কথাই আসবে, 
সেগ্দল প্রাসাঙ্গিকভাবে আলোচিত 
হবে। 

প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ রাজনোৌতক 
দলেরই একটি বিশেষ সমাজদর্শন 
থাকে। বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ রাজনৈ- 
তিক দলগুলি যখন এঁক্যবদ্ধ হন 
তখন একাধক “ঁবশেষ সমাজ 
দেখা দেয়। সমাজদর্শনে, অর্থ 


নশীত থেকে সুরু করে সাংস্কৃতিক 
উপারিসৌধ অবাঁধ যে আক্মষ্ঠ জশবন, 
তার একটি সার্বিক পাঁরব্যাপ্ত ঘটে 





চালাবেন। বিশ্বব্রহ্মাশ্ডে কিছুই 
যখন অনড় নয় তখন এ-তর্কও 
থামবে না, বিশেষ . সমাজদর্শনও 
নার্বশেষ হবে না। তবে প্রসঙ্গতঃ 
একটি বিষন্ন জেনে রাখা ভালো । 
পৃঁথবীতে আজ পর্যন্ত ষত সমাজ 
দর্শন নিয়ে 'তর্ক-বিতর্ক হয়েছে 
এবং আজও চলছে তার সবগুলোই 
ব্যন্তিমানবের সর্বোত্তম 
সমস্যা নিয়ে ৷ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে 
প্রায়শঃই একটি গ্রভশর অসত্য 
প্রচার করা হয়, কমিউনিজম ব্যাস্ত 
মানুষের মূল্য দেয় না, তারা সব 
কিছুরই বিচার করে সম্টি দিয়ে । 
এজন্য কাঁমউনিস্ট দেশগনীলকে 
এ'রা “টোট্যালিটারিক্সান রেজিমস্গ 
বলতেও [দ্বিধা করেন না। অসত্য 
প্রারকাররা এইভাবে মানুষের 
জ্ঞানের দ:ক্নারকে উন্মৃন্ত না করে 
বরং তাকে অবরুদ্ধ করেন! প্রকৃত- 


মন আছে--যা কখনো একের অন্দু- 
রুপ অন্য নয়; সমস্টি দিয়ে ব্যাস্ত 
মান্ষকে বিচার করলে তো এঁ “অন্য 


- নয়”-কে অপসারিত করতে হবে। 


অর্থাৎ প্রত্যেকেই “একের অন্য- 


রূপ অন্য হয়” করে তুলতে হবে। 


আমাদের আলোচনার উপ- 
ক্রমাণকা ইতোমধ্যেই বেশ দীর্ঘ 
হয়েছে। এখন. আমাদের যথাসম্ভব 
দ্রুত বর্তমান আলোচনার গভীরে 
অন্তঃপ্রাবম্ট হওয়া দরকার । 

যে সামাজিক শত ব্যান্ত- 
মানুষের সত্তাকে অধানস্থ করে 


ম্যান্তর পাঁর মানাবিক দায়িতবোধগুঁল অক্ষুন্ন 


রেখেও কীভাবে এঁ শর্গ্ীলর 
নাগপাশ থেকে ব্যন্তি মানুষকে 
যথার্থ মুক্তির দুয়ারে পেশছে 
দেওয়া যায় (সবগুলি শর্ত অবশ্য 
সমাজবদ্ধ মানুষের আঁতক্রম করা 
সম্ভব নয়, সেইজন্য “সর্বোত্তম 
মুক্তি” কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে ) 
এই সমস্যা নিয়েই দার্শীনকদের 
তর্ক এবং বাভিন্ন সমাজদর্শনের 
অভ্যুদয় । আমরা আগেই বলেছি, 
বিভিন্ন সমাজদর্শনের মধ্যে কোনটি 
সর্বোস্তম সে-তর্কে আমরা প্রবেশ 
করব না। প্রশ্ন হলো, সামাঁজক 
শর্তগহীলর ধারক-বাহক কে? সর্বো 
স্তম সমাজে শতগ্দীলর ধারক-বাহক 
ব্যক্তি মানুষের নিজেরই হওয়া 
উচিত! কিন্তু শত্গদ্ীলকে একের 
অনুরূপ অন্যতে হতে হবে 
(অপপ্রচারকারীরা একেই বলেন 


কিছু সমন্টির 'র্নীজ্তে বিচার, .অর্থাৎ 


ব্যান্তসত্তা ও ব্যন্তিস্বাতন্ত্য এবং 
সামাজিক শতগুলিকে তাঁরা বদ- 
মাইসি করে পরস্পরে রূপান্তারত 
করেন, ব্যন্তসত্তা পরম ও অনপেক্ষ, 
ব্যান্তস্বাতন্ত্য ও সামাজিক শর্ত 
আপোক্ষিক) না হলে সামাজিক 
বোধ ব্যান্ত অনুসারে 'বভন্ত হয়ে 
পড়বে (স্বাতল্ত্য বোধের ফলে ব্যাস্ত 
মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শর্তের অধশন 
হতে চাইবে)। সমাজ িকাশের 
উষাকালে ব্যান্তমান্ুষ তার চৈত- 


ন্যের . দ্বন্_ব্ডান্তস্বাতল্ত্যবোধ ও : 


সামাজিক শর্তগুাঁলর দ্বল্ঘকে আঁত- 
ক্রম করে “অন্ুরূপ অবস্থার” 
সংহাঁত ঘটাতে পারে নি, কারণ 
ব্যান্তস্বাতন্ত্য বোধের নিয়ন্তা 
সামাঁজক সম্পদের মোর্কসবাদ অনু- 
স্যরে চৈতন্যবোধেরও নিয়ন্তা, 
সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে) সম- 
বন্টন নীতি সোঁদন তার জানা 
ছিল না। এই “ভ্যাকুম” বা 
“শুন্যতা” থেকে শতগদালর ধারক- 
বাহক বা িজার্ভাররূপে পৃঁথবীতে 
যুগে যুগে তৈরী হয়েছে শ্রেণী 
স্বার্থবাহী রাষ্ট্র, আমলযবাহিনণ। 


. পাশ ও দৈন্যদল। রাম এই শর্ত- 


গুলির ধারক, আমলা বাহন 
শর্তগুলির প্রচারক, পীলশ ও 
সৈন্যবাহনী শর্তগুলির বন্দুক- 
ধারী রক্ষক! শ্রেণী সমাজে অন্তঃ- 
প্রবিষ্ট হয়ে ব্যন্তিমান্ুষ এইভাবে 
দ্বৈত অধশনস্থ হচ্ছে। একই শর্ত, 
ব্য্তিমানুষ সমাজে অন্তঃপ্রবিষ্ট 
হয়ে নিজেই যার অধীনস্থ হয়েছে, 
সেই শতহি রাষ্ট্র আমলা বাহনশ 
পুলিশ ও সৈন্যদলের সাম্মীলত 


শক্তি আবার তার কাঁধে চাপাচ্ছে। 
একই শর্ত দুদক থেকে ব্যাস্ত 
ব্যক্ত 


{রখ এঞ্গেলস। শত্গীলকে অন্দ- 
রূপ অবস্থায় ক্ষীরয়ে আলবার 


অস্তিত্ব থাকে, এবং এই রাষ্ট্রও 
বিশেষ শ্রেণী স্বার্থের নিয়ম অন্- 
যায়া চলে_ যেমন শ্রামক শ্রেণীর 
স্বার্থ অনুযায়ী! 

তা হলে কীভাবে শতর্গযীলকে 
“অনুরূপ অবস্থায়” ফিরিয়ে আনা 
যায়, শত্ালর দ্বৈত আক্রমণ 
নাশ্হ করা যায়? তারও সন্ধান 


তান্ত্রিক সমাজের পরবর্তী ধাপে 
সাম্যবাদী সমাজের বিকাশ ঘটাতে 
হবে; |বুজেখ্মা সমাজে থাকে 
শ্রামক শ্রেণীর পরাধশীনতা ও মালিক 
শ্রেণীর স্বাধীন মুনাফা লন্ঠনের 
*্বল্দব, বুর্জোয়া সমাজাবকাশের 
কোষ শদীকয়ে আসায় এই দ্বন্দকে 
তাঁৱ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
স্বাধীন শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় 
ঘটানো যায়; আবার স্মাজতাল্িক 
সমাজে থাকে বুর্জোয়া উীচ্ছৰ- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে এঁপ্রল | 


চ্টের (চিন্তাধারার ) পেছুটান এবং 
নবীন শ্রামক সমাজের এগিয়ে চলার 
দ্বন্দ ৰ, শ্রমিকদের একাংশে সামর্ত 
-অবশেষের দ্বন্দৰ (যেহেতু বজোয়া 
শ্রেণী-শোষণের আমলেই একদল 
কৃষক-সর্বহারা এসে শিল্পে প্রবেশ 
করেছিল।) সমাজতীল্মিক সমাজের 
এই সকল দ্বন্দের অবসান হবে 
সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের মধ 
দিয়ে। মার্স বললেন, সমাজ- 


ষের সঙ্গে যুন্ত করে দিতে হবে, 
নইলে সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে একটি 
জীবন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 


দলও দ্বৈত নাগপাশ সৃষ্টি করবে। ' 


- ক্রিয়াশীল থাকতেই হবে, কাঁভাবে 


তার উদ্ভব ঘটবে? তাই কমরেড 
মাও-সে তুং বলেছেন, “জনগণের 
একনায়কত্বকে সংহত করার অর্থই 
হলো এই একনায়কত্ব বিল;প্ত করার 


' মত এবং যেখানে কোন র্লাম্ীয় 


সংস্থা থাকবে না সেই ধরনের 


উন্নতদ্তরে এগিয়ে যাবা মত - 


অবস্থা প্রস্তৃত করা। কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রতিষ্ঠা ও 'িকাশপাধতনর 
উদ্দেশ্যই হলো কাঁনউানষ্ট পাঁচ 
সহ সমদ্ত পার্টি ব্যবস্থাই যাতে 
উঠে যেতে পারে সেইরকম অবস্থা 
প্রচ্তৃত করা।”  [জাপাঁবরোধশ 
সামারক কলেজে ভাষণ] 
রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাজনৈতিক 
দলগুজিকে উৎখাত করবার জন্যই 
{বশেষ সমাজদর্শনের একনায়কত্ব 
কায়েম করতে হবে এই হলো দ্বন্। 
বিল্যাপ্তর জন্যই ডীপ্তকে সংহত 
করা চাই এই হলো দ্বন্্। 
বুর্জোয়া একনায়কত্ব জনগণের 
একনায়কত্বের বিপরীত দিকে 
এগিয়ে চলে, চড়ান্ত পর্যায়েও 
রাষ্ট্রীয় সংস্থার অবল্দপ্তি না 
ঘটিয়ে বরং তাকে আরও অবিন- 
*বর করে তোলে। 


এ হর 


সময় রাষ্ট্র, সৈন্যব্যহনীর আমলা 
(শেষাংশ এম পৃন্যান্ ) 


+ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে এপ্রিল ১৯৬৮ - 


প্রাচুর্য ও বিক্ষিপ্ত মাকিনী নীতিবোধ 


) অর্থই ক ঈশ্বর £- এই নশীতি- 


' মুন্ত হওয়ার নানাবিধ জাল 
বাধাগ্লর চেয়ে কী করে, সং- 
উপায়ে অর্থবান হওয়া যায় সেই 
প্রশ্নটার সমাধান আরো বেশি 
গোলমেলে। 'ঁকাণ্চং সংকোচের 
সঙ্গে তারা স্বাকার' করে টাকা- 

সমস্ত সুখের মূল ধরে 
' নিয়ে মানি সমাজে মুরার পূজো 

” করা হয়। আবশবাস্য প্রাচুর্ষেযের 
মধ্যে বাস করেও আমাদের মতোই 
আধুনিক য্যস্তরাষ্ট্রের মানুষগ্াঁলর 
কাছে বস্তুটি ঈশ্বরের চেয়েও 
স্বগ্গীয়। আসলে জাগাঁতক বক্তু- 
গত সখের সম্ভাবনা সুকুমার 
রায়ের “খুড়োর কলের সঙ্গে 
ক্রমশ মানুষকে আঁধকতর দুত 
টেনেই নিয়ে যায় না 'দিকচক্রবালের 
সত্গে মূল লক্ষের পাঁরাঁধটাকেও 

, অনবরত বাঁড়য়ে তুলতে থাকে। 
তবু সীমানার প্রশ্নে মোটামুটি 
বলা যায় একজন তরুণ মাঁক্ন 
ব্যবসায়ীর 'বচারে বাৎসাঁরক অন্তত 
চল্লিশ হাজার ডলার উপার্জন 
ক্ষমতা সামাঁজক প্রাতষ্ঠার কোনো 
রিপোর্ট কার্ডে “এ, এই বিশিষ্ট 
ছাপ পাওয়ার সমতুল্য। 

* কিন্তু প্রশ্ন, উন্ত এ ছাপ 
ছ্অজরন করার জন্যে সে কতদূর যাবে 
বা. কা উপায় অবলম্বন করবে? 
এ ব্যাপারে মাঁকনীদের মধ্যে 
অনেকেই স্বার্থের খাতিরে অনেক 
অন্যায়ের প্রাত চোখকান বুজে 
থাকবে, প্রয়োজন বোধে মিথ্যার 
আশ্রয় নেবে এবং বন্ধু বা ব্যবসায়ী 
প্রাতিদ্বন্বকে বাত করে,কৌশলে 
ঘাড়ের ওপর 'দিয়ে 'ডাঁ্গয়ে যাবার 
চেষ্টা করবে। কোন এক খ্যাতনামা] 

, অধ্যাপক নিজেদের মূল্যবোধকে 
4 বাতিল করেছেন এই বলে যে, 
“আজকের আমোরকা সাফল্যের 
অজন্ত পাঁরামত শর্তাবলশর দ্বারা 
মনে মনে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন 
হয়ে আছে। এট আসলে আত্ম- 

হিল 

টাকাপয়সা বিষয়ে মাকিনদের 
দ্বিতীয় নশীতগত উভয়সঙ্কট 
সাম্প্রাতক একাঁট ধারণা থেকে 
উদ্ভুত” কোনো বিশাল অব্যন্তি- 
গত প্রীতষ্ঠানের অর্থ সুযোগ 
মতো একটু আধটু পকেটস্থ করা 
চার নয়। পবিত্র মনে নিয়ামত 
চার্চে যাওয়ার ব্যাপারে 'বশ্বস্ত 
এক ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে দম্ভ 
ভরে বলেছিলেন পাঁচ ডলার 

*খুচরো দেওয়ার" জন্যে একটি ওষ্দ্- 
ধের দোকানের কেরাঁণর প্রাত 
তিনি বিরাস্ত প্রকাশ করেন এবং 
এপয়সাটা ফেরৎ দেন। অথচ টোল- 
ফোন বুথ থেকে কোনো দূরবতশী' 
দথানে কথা বলা শেষ করার পর 
তিনিই, যখন একদিন দেখলেন, 
চালিকা ভুল করে খুর্টরো পাঁচাট 
পপচশ সেন্ট ফেরৎ দিয়েছে 'বিবে- 
একের তাড়না বিনাই তা তান তুলে 
নিলেম। €ওদেশে সাধারণের জন্যে 
এমন অনেক টোৌলফোন ব্যবস্থা 


আছে যেখান থেকে দূরবতশী ফোন 
করা যায়। এক্ষেত্রে অপরেটর বলে 
দেন কত পয়সা ফেলতে হঘে, 
এমনাক ওজন নেবার যন্ত থেকে 
কার্ড বোঁরয়ে আসার পদ্ধাততে 
অপরটরের কাছ থেকে বাড়াত পয়সা 
ফেরংও আসে ।) তাঁর যুক্তি “ফোন 
কোম্পানী এত বিশাল বড় ষে এ 
সামান্য পয়সার জন্যে তাদের কিছু 
আসে যায় না।” মাঁকর্নীর্দের মতে, 
এই জাতীয় ব্যাপার, অর্থ বিষয়ে 
তাদের অদ্ভুত নীতবোধের এমনই 
আদর্শ নমুনা যে কয়েক বছর 
আগে নিউ জার্সঁর আ্যাডসন 
শহরে দশ বছরের একটি মেয়ে 
ধরটার্ন স্লটে ৬.৩০ ডলার পেয়ে 
চালিকাকে ফেরৎ দেওয়ায় িউ- 
জার্সর উত্ত টেলিফোন কোম্পানী 
এ নিয়ে দারুণ হৈ চৈ লাগিয়ে 
দিয়োছল। তারা মেয়েটর ছাব 
খবরের কাগজে প্রকাশ করে তাকে 
লাণ্টে আপ্যায়ত করল। অর্থাৎ, 
প্রাতচ্ঠানাট প্রাণপণে এই সত্যটা 
প্রকাশ করার চেষ্টা করাছল যে 
যখন কোনো ব্যাস্ত যন্মের মুখো- 
মুখ : দর্টাড়য়ে নগীতগত প্রশ্নের 
ম্মুখীন হবে, তখন তার উত্তরটা 
হওয়া উচিত ঠিক একই অবস্থায় 
একটি মানুষের মুখোমুখি দাঁড়য়ে 
উত্তর দানের অনুরূপ । 
বৈজ্ঞানক-লেখক সি, পপ, 
ভিজঅনেস্ট আ্যাবাউট মানি দ্যান 
আওয়ার গ্র্যাশ্ডফাদার্প ওয়্যার ? 
নিউ হাভানার এক মোটরগাঁড়- 
বীমা দালাল দুর্ঘটনার পর মবেল- 
কে এই মিথ্যে ভাণ করতে উপদেশ 
দিয়েছিল যে পিঠে গুরুতর আঘাত 
লেগেছে!। (এতে বিস্মিত মক্কেল 
প্রীতবাদ করলে, দালালটি বলল, 
“সবাই তাই করে থাকেন। বামা 
প্রীতষ্ঠান এটাই আশা করে। সেই 
জন্যেই কিস্তির হার এত বেশি!” 
বীমা পীবশেষজ্ঞরা 'হসেব করে 
দেখেছেন, বীমা-বিষয়ক দাঁবদাও- 
যার শতকরা পণ্চান্তর ভাগই ছল- 


পাঁচশো রুপোর হাত ধোবার পাত, 
৩৫৫টি রুপোর কাঁফপট এবং 
একশো, মূল্যবান বাইবেল অপ- 
হরণ করতে অনুপ্রাণত করোছল। 
একথা অবশ্য আমাদের, ভার- 
তাঁয়দের বলার প্রয়োজন করে না, 
ক ভাবে মানুষের ক্টান্তগত ন্যায়- 
পরায়ণতা প্রায়শই অর্থদেবতার 
পায়ে আত্মসমর্পণ করে। নয 
ইয়কের এক হোটেল-ম্যানেজার- 
রের মতে, যদ আঁববাহিত দুটি 
নারী ও পুরুষ নাম “লিপিবদ্ধ 
করার খাতায় নিজেদের স্বামী-স্ত্রী 
রূপে পরিচয় দেয় তাহলে তান 
মোটেই মাথা ঘামাননা, কিন্তু যাঁদ 
কেউ একক বাসিন্দা হিসেবে ঘর 
ভাড়া নিয়ে সেখানে কোনো মেয়েকে 
নিয়ে আসে তাহলে তার তাঁৱ 
প্রতিবাদ করেন। কারণ, এর অর্থ 
হোটেলকে প্রতারণা করা। 
অপটু ও শখের চোরদের 
সিদ্ধিলাভের আদর্শ জায়গা সুপার 


মাকেটি। এই সমস্ত চোরের শত- 
করা আশি জনই মহলা । কয়েক 


সুপার মাকেটি থেকে অদৃশ্য হয়ে- 
ছিল। প্রাতাটর গড়পড়তা দাম 
[তিরিশ ডলার ধরে পাঁচ লক্ষ গাঁড়র 
দাম হয়োছল পনেরো "মাঁলয়ন 
ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলেন খাবার- 
দাবারের মূজ্যবাবদ যে পরিমাণ 
অর্থ পাওয়া যায়,তার শতকরা 
পনেরো ভাগই যায় ক্রেতা ও কর্ম- 
চারীরা যা অপহরণ করে তার খরচ 
বহন করতে। বিবেকের সংক্ষন্ন 
যল্লণাকে তারা নিশ্চয়ই এই বলে 
উপশমিত করে যে বিশাল প্রাতি- 
আ্ঠানগুল এমন কিছ কিছু ক্ষাত 
বহন করতে সক্ষম। কিন্তু আসল 
প্রশ্নটা হওয়া উচিত একাঁটি আত্ম- 
জিজ্ঞাসা, আমি কি. কোনো ক্ষতি 
বহন করতে প্রস্তুত? অথবা 
সক্ষম ? 

পরিসংখ্যানে আরো দেখা 
গেছে, বিভিন্ন সুপার মাকেটের 
কর্মচারীরা প্রত্যেক কার্ধকালণন 
দিবসে তিন লক্ষ ডলার সমমৃল্যের 
সামগ্রী চুরি করে। আর স্মগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রে কর্মচারীদের পণ্যদ্রব্য 
এবং সোজাস্দাজ অর্থ অপহরণের 
যোগফলের পাঁরমাণ সারা বছরে 
দুশো 'মালয়ন ডলার। এই জাতীয় 
ছশ্চকে চুর বহু সমৃদ্ধ প্রাত- 
চ্ঠানকে ধংস করে দয়েছে। 
বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে ব্যাপার- 
গাল আধকাংশই আয়তন বা পরি- 


.মাণের বিচারে এতদূর অপরাধ- 


শুন্য বলে মনে হয় যে এর অসৎ 





চস্টন্ষকনল ও স্চুভ্ডান্ষভল 
্িক্ষকেল্ শৰ্ত 


(দপরণের সংবাদদাতা ) 


চাতুরির দ্বারা বিকৃত, এবং শুধু- পনেরোই এঁপ্রল পশ্চিমবঙ্গের 


মার মোটরগাড় দনর্ঘটনার সূত্রে দু 
বছরে এই জাতীয় ক্ষাতির পাঁরমাণ 
৭৪০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এ- 
সবের কারণ কাঁ? হার্ভাভ য্ান- 
ভার্সাটর অধ্যাপক *ডন মনরো 
বঙ্গ করে বলেছেন, “অর্থবান হতে 
পারার দক্ষতা মানুষকে সব অক্ষ- 
মতা ও অপরাধের দাঁয়ত্ব থেকে 
রেহাই দৈয়।৮ 

দবধাবিভন্ত নীতিবোধের তাড়- 
নায় ওদেশের মানুষের ব্যান্তত্ব 
অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছে। 
এই সামায়ক মানাঁসক অবস্থা যা 
খেয়াল’, বিষপ্ন একমাত্র ডাঃ জোকল 


আযাপ্ড মিস্টার হাইডের সঙ্চে, 


তৃলনীয়। এর আওতায় পড়ে, টেক- 
সাসের এক তেলের ব্যবসায়, দূর- 
বত" স্থান থেকে তর্যক ভাবে বা 
পাশাপাশ কূপ খনন করে বড় 
বড় তেলের প্রাতষ্ঠানের মাঁট 
থেকে পণ্টাশ মিলিয়ন ডলারের 
তেল চার করে 'নিয়োছল। এমন- 
কি একই মনস্তত্ব, ডান্ভার থেকে 


দু লক্ষ চাল্লশ হাজার চটকল ও 
পঞ্চানন হাজার সত্যকল শ্রমিক 
সর্বত্র একদিনের প্রতীক ধর্মঘট 
করেন। এই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য 
আই এন টি ইউ সি-র তরফ 
থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল, 'কল্তু 


কোথাও এই চক্রান্ত সফল হতে 


পারে নি! কলকাতায় সোৌঁদন ধর্ম- 
ঘটীরা রাজ্যপাল ভবনের সামনে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং পরে 
মালিক পক্ষের সদর দপ্তরে গিয়ে 
খব্ক্ষোভ প্রদর্শন করেন। 

১৯৫৩ সালের তিরশে সেপ্টে- 
ম্বর বোনাসের দাবী নিয়ে যে ধর্ম 
ঘট হয়েছিল, তা এত ব্যাপক হয় 
নি। সেবার আই এন টি ইউ 'স 
সরাসার বিরোধিতা করে নি! 
এবার লালঝাশ্ডার একক প্রচেষ্টায় 
চটকল শ্রামকদের এই ধর্মঘট 
{বপুলভাবে সফল হয়েছে। প্রস- 
গত উল্লেখযোগ্য, সত্তর হাজার 
আঁত সম্বিত চুয়ান্তরাটি চট- 
কলের শ্রামকরা এই ধর্মঘটে যোগ 


দিয়েছিলেন। এবারের দার 
ছিল £ (১) বিশেষজ্ঞ কাঁমাঁটর সু- 
পারিশ অন্দুযায়শ বকেয়া মাগগণ 
ভাতা, (২) বেতন বোর্ডের মেয়াদ 
শেষ হয়ে গেছে ৩১-১২-৬৭। 
সুতরাং নতুন বেতনক্রম চালু করা, 


(৩) গ্র্যাচুইঁটি ৫৪) নৈশভাতা, 
€&) গড় হাজিরার 'ভন্তিতে প্রাতটি 
মিলে একশো ভাগ স্থায়ীকরণ 


ইত্যাদি। 

বাংলাদেশে 'স্পানং মিল ও 
কম্পোজিট মলে মোট দশ 
হাজার তাঁত ও প্রায় ছয় লক্ষ 
স্পিনিং সহ পরয়াত্রশাট বড় বড় 
মিল-রয়েছে। সৃতাকল কর্মীদের 
সংখ্যা হল পণ্টাশ হাজার। 
এ'দের দাবী হল $ দ্বিতীয় বেতন 
বোর্ডের রায় প্রকাশ, ভোগ্য পণ্য 
সূচকের কারচুপি বন্ধ করা, 
পাওয়ারলমের শ্রমিকদের মাগ্শ্সী- 
ভাতা ও বন্ধ 'িলসমূহ খুলতে 
মালিকদের বাধ্য করা বা মাদক 
গররাজী হলে সরকার কর্তৃক 
এ িলগ্ীল গ্রহণ করা ইত্যাদি। 


তিন 


একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এ 
প্রসঙ্গে বলেছেন, যাঁদ কোনো 
মেয়েকে ফোনটা নামিয়ে রাখতে 
বলা হয়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ 
ভাববে ব্যান্তাট ক্রোজ বা 'বিকৃত- 
মাঁদ্তচ্ক। সবাই মনে করে কাজের 
সূত্রে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো 
এই স্াবধেটাও অবশ্য প্রাপ্য। 
অর্থ বিষয়ে মাঁকর্নীদের ' 


বেশনের সভাপতি এডওয়ার্ড ড় 
কার্ঁস বলোঁছলেন, মোটরগাড়ি 
চালকেরা প্রায়শই ইচ্ছাপর্বক পথ- 
আইন ভঙ্গ করার মুহূর্তে ভ্রাম্য- 
মান পুলিশদলের সম্ভাব্য প্রাত- 
রোধ বা গ্রেপ্তারী থেকে রেহাই 
পাবার উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়েদের 
পেছনের কাচ দিয়ে নজর রাখতে 


.নিদেশ দেন। এরাই আয়কর ফাঁক 


দেওয়ার সাফল্য নিয়ে বড়াই করেন, 
কোনো প্রদর্শনীতে অর্ধেক মূল্যে 
প্রবেশাধিকার লাভের জন্যে ছেলে- 
মেয়েদের বয়স কাঁময়ে বলেন 
অথচ 'বাদ্মিত হন এই ভেবে যে 
তাঁদের সন্তানেরা কেন স্কুল- 
কলেজের পরীক্ষা নকল করার 
মতো অসদুপায় অবলম্বন করে। 


জাতীয় খাদ্যনীতির ব্যর্থতার জন্য: 
কেন্দ্ৰই দায়া 


দায়িত্বশীল জননেতার বন্তব্য তাৎ- 
পর্যপূ্ণ। এই সোমনারে অংশ 
গ্রহণ করেন কেরালার কৃষি মল্ত্রী 
এম এন গোবিন্দন নায়ার, মুখ্য- 
মন্ত্রী নাম্বাদ্রপাদ, কেন্দ্রীয় আইন 
মল্তী গোবিন্দ মেনন, কেন্দ্রীয় খাদ্য 
মন্ত্রী জগজশীবন রাম, যোজনা কামি- 
. শনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ গ্যাড- 
গল, ভি কে কৃষ্ণ মেনন, এস এস 
পি-র চেয়ারম্যান এস এম যোশল 
প্রমূখ আরো অনেকে। 

গোবিন্দ মেনন বলেন ৮ 

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী গোঁবন্দ 
মেনন তাঁর উদ্বোধন ভাষণে বলেন, 
ঘাটতি রাজ্য বাড়াত, যোগান পেল 
শক পেল না এটা দেখাই ষথেন্ট 
নয়। বিশেষ করে এটাও দেখতে 
হবে যে, ঘাটাত রাজ্য খাদ্যোৎপাদন 
বাড়াতে পারল কি. পারল না। তার 
{বলা করতে সুবিধা হয় যদি 
ঘাটাত রাজ্যের ঘাটাতির পাঁরমাণ 
. সেই রাজ্যের উৎপাদনের পাঁরমাণের 
শতকরা ২৫ ভাগের বেশি না 
হ্য়! 


ডঃ গ্যাডাঁগলের মতে 

যোজনা কমিশনের ডেপ্দাট 
চেয়ারম্যান ডঃ গ্যাডাগল বলেন যে. 
কেন্দ্রের নিজস্ব কোন অণ্যল নেই 
যার থেকে. খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব। 
খাদ্যসংগ্রহ আঁভষান কেবলমাত্র 
সফল হতে পারে যদ রাজ্যগ্ল 
সহায়তা করে। স্হাঁচীন্তত ভাষণে 
গ্যাডগিল বলেন, ষখন খাদ্যোৎপাদন 
সন্তোষজনক হয় তখন দেখা যায় 
খাদ্য নীতির মধ্যে ফাঁক থাকে 


শবস্তর। আবার যখন খাদ্যোৎ্পাদন' 


আশানুরূপ হয় না, তখন সেই 
_ খাদ্যন্ীতর ফাঁক পুরণের পালা 
চলে কেবল। তান সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করে বলেন যে, ভারত- 
বর্ষের মত বৃহৎ দেশের পক্ষে প্রচুর 
ফলনের জন্য ভাগ্যের ওপর 'নিভর- 
শ’ল হওয়ার বিপদ যথেম্ট। গ্যাভ- 
গিলের মতে, রাজনোৌতক পর্যায়ে 
খাদ্যনীতি 'বষয়ে একটা সর্বসম্মত 
তান এটা দুর্ভাগ্যজনক বলে 
মন্তব্য করেন যে, কোন রাজনোতিক 
খাদ্যনগীতকে ফলপ্রস্‌ করা যায়। 
প্রচেষ্টা থাকা দরকার যাতে সেই 


.প্রচুর ফলনের ফলে যোগান বাড়ে 
ঘাটাত রাজ্যে এবং মল্যও কমে। 
কিন্তু বর্তমানে চিন্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
রূপ। কি দেখা যাচ্ছে কেরালায়? 


দেখা যাচ্ছে যে, গত বছর অনটনের, 


সময় রেশনে দোনক ৬ আউন্স চাল 
চাল ৩ আউন্দে যে নামানো হয়ে- 
ছিল তা আর বাড়াতে পারা গেল 
না। চালের বাজার দর ১৯৬৪-৬৫'র 
তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে তিন 
গুণ (বস্তাপ্রাত. মূল্য হল ১৫০* 
২০০ টাকা )। ষোল বছর ধরে পাঁর- 
কোল্পত অর্থনীতি অনুসরণ এবং 
উন্নত ধরণের বাভিন্ন বীঁজ সরবরাহ 


১ করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে, সেই 
। কেরালা এখনও ঘাটাত রাজ্য 'হিসা- 


বেই বিরাজ করছে। এর দ্বারা এটাই 
স্পষ্ট হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না 
বতরণ ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের পূর্ণ 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ 
অনুসরণ করলেও অথবা খাদ্যোৎ- 
পাদন বাড়ালেও ঘাটাতি রাজ্যের 
ভাগ্য কিছুতেই ফিরবে না। অথবা 
খাদ্যে রাষ্ট্রের একচেটে ব্যবসা চালু 


লিক ব্যবস্থার অর্থ এ নয় 'যে, 
উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটাত অণ্তলে 
খাদ্য যেতে পারবে না! 'ঁতান 
এটা পরিষ্কার করে. দেন যে, 
সরকার নিয়ন্মণ নীতির সংগে 
চিরকালের জন্য গাঁটছড়া বাঁধেন 
নি। 


চণ্ডীর বন্তব্য 
খাদ্য কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 


কে টি চণ্ডী বলেন যে, কেন্দ্র থেকে 
বোঁণি খাদ্য সরবরাহের দ্বারা 


রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাজার দরকে ' 


-নিয়ন্ঘিত করতে পারা যায় কেরালার 
এই যান্তি তাঁন অস্বীকার করেন 
না। গকল্তু চণ্ডার মতে, এইভাবে 
বাঁদ ঘাটাতি রাজ্যের বাড়ীতি খাদ্যের 
দাবী মানা হতে থাকে তবে আপৎ- 
কালীন মজুত কিংবা বাজার ষ্টক 


তৈরী করা যাবে না। আমরা মজুত . 


রাখতে চাই বলে যুক্তি প্রয়োগ কার 
তবে বর্তমান অবস্থায় ভোগের 
ওপর নিয়ন্তণ আরোপ করতে হবে। 


আবার বাফার ষ্টক কিংবা আপৎ- 
কালীন মজুত করার ব্যাপারে মস্ত 
বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থের অপ্রা- 
চূর্য। যদি ত্ৰিশ লক্ষ টন খাদ্য 


' মজুত করতে হয় (এই মজুত 


কয়েক সপ্তাহের খাবার) এর 
' জন্য প্রয়োজন ২৪ কোটি টাকা। 


কৃফমেনন বলেন 
কৃফমেনন বলেন, তিনি যে- 
সব লোক “উদ্বৃত্ত রাজ্য”, “ঘাটাত 
রাজ্য” বলে চীৎকার করেন তাঁদের 
সঙ্গে একমত নন। কথাটা তান 
মুখ্যত গোবিন্দ মেননকে লক্ষ্য 
করেই বলেন। কৃষ্ণমেননের মতে, 
জাতীয় খাদ্যনীতি নির্ধারণের 


সপ 





করে পি এল ৪৮০ অনুসারে আম- 
দানার ওপর! এই পরানির্ভরতাই 
এবং যথাযথ খাদ্যনীতির অভাবই 
বর্তমান পাঁরাস্থাতর মূল কথা 


এম এন গোবিন্দ নায়ার 
কেরালার কৃষ মল্লী এম এন 
তাঁর ভাষণে কেন্দ্রকে দায়ী করে- 
ছেন। তাঁর মতে, খাদ্যনীতির চরম 
বার্থতার জন্য কেন্দ্রই দায়ী 
হ্বাসপ্রাপ্ত রেশনের পারমাণ আজো 
বৃদ্ধি পায় নি। তান তথ্যের 
সাহায্যে বলেন যে, কেরালার কৃষ 
পণ্য থেকে ভারত বছরে ১৩৯ 
কোটি 'বদেশী' মদ্রা অর্জন করে। 
তাহলে কি খাদ্যে স্বয়ংসম্পর্ণ 


{বিষয়টি জাঁতত্বকে সংশ্লিষ্ট করেই হবার জন্য কেরালা এসব কাঁষ পণ্য 
গৃহপত হওয়া উঁচত। অতশতে অর্থাৎ রবার, কাঁফ প্রভীতর উৎপা- 


কিংবা বর্তমানে ৷ কোথাও 


কোন দন বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র চাল 


বাদ্য খাদ্যে চ্বানভ'রতার ভিত্তিতে উৎপাদনে নজর দিবে? তাতে কি 
গঠিত হয় নি। এই রাজ্যগনঁল ভারতের স্বার্থ অক্ষুম থাকবে ? 


মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 
ত্বকের যত্ব নিতে শেখান । 


অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 
আযূর্বেদশাস্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 
এম.সি-এস. (আাসেরিক!) ভাগলপুর 





কলেজের রসায়ণ-শাত্রেরু ভূঙপুর অধ্যাপক 










কনিকাতী কেন্দ্র 
ভাং নরেশচন্ ঘোষ, 
এম্‌বি.বি-এস- (কলিং) 
আযুবেদাচার্য 








দপপি 1 শুক্রবার ২৬শে এপ্রিল ১৯৬৮ 


গোবন্দন নায়ার গুরুপদদ্বামধ 
গোবিন্দ মেনন, চণ্ডী প্রমুখের" 
যুক্তির অসারতা অতি সমস্পর্ট 
ভঙ্গাঁতে প্রাতপন্ন করেন। কেননা, 
এ ভদ্রলোকেরা রাজ্যের স্বার্থকে 
ধন্দ দিয়ে ভারতাঁয় স্বার্থকে দেখতে 
চান। গোবিন্দন নায়ারের যান্তি 
অপুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ 
তুলে এভাবে বলা যায় যে, পাঁশ্চম- 
বঙ্গ যাঁদ তার খাদ্য ঘাটাঁত পূরণে 
পাট চাষ বন্ধ করে দিয়ে ধান চাষ 
আরম্ভ করে দেয় তবে পাট যে 
বিপুল পাঁরমাণ শীবদেশশি মুদ্রা 
আনে তার কি গাঁত হবে। : 
মধ্যে বিরাট ফাঁকি ধরিয়ে 
কৃফমেনন এবং গোবিন্দন নায়ার। 
কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্ক, জাতীয় 
স্বার্থ ও রাজ্য স্বার্থ, উৎপাদন ও 
বিতরণ প্রভীত রাজনৌতিক এবং 
আর্থনীতিক প্রশ্নগুলির সদুসম- 
পাস উত্তর কেন্দ্রীয় খাদ্যনশীতর 
মধ্যে প্রতিফলিত না হলে 'ভারতের 
হবে না। এর ফলে একদিকে 


বিদেশের দ্বারস্থ হওয়ার অভ্যাস 
দ্বভাবে যেমন দ্ীড়য়ে যাবে অন্য- 
,কামী শক্তি মাথা চাড়া দিতে 
থাকবে। এবং বাস্তবে তাই হচ্ছে 
না কি? 


ka 


: 
1 
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_. “নয়৷ ফ্যামীবাদী শামকদের বিরদ্ধে . 
পশ্চিম জার্মানীতে ছাত্র-বিক্ষোতের পটভূমি 


পশ্চিম জামানীর 'বাশষ্ট ছাত্র 
নেতা হের র্যা ভুচকেকে খন 
করার জন্য নয়া ফ্যাসীবাদী . চক্র 
তার ওপর সম্প্রীতি যে আক্রমণ 
চালায়, তার প্রাতিবাদে পশ্চিম 
জামান ও পশ্চিম বাঁলনের গণ- 
ব্যাপী এক প্রবল আন্দোলন শুরু 
করছেন। খবরে জানা যায় যে, 
সম্প্রতি পাম জামানীতে ফ্যাসী 
দীর্ঘকাল বাদে এই প্রথম পশ্চিম 
ন্জাসানীতে, বামপল্থী যুন্তফ্রন্ট 


‘গঠিত হয়েছে। এই যত ফ্রন্টে 


“আছেন পশ্চিম জামানসর বাম- 


“পন্থা 'ছাত্র সংস্থা, শ্রমিক, যুবা ও 


ব্দ্ধিজীবী। সংশ্লিষ্ট সংস্থা 
পশ্চিম জামানীতে গণতন্ত্র প্রাত- 
দেশর্যাপ'া সরকার বিরোধী বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের আহ্বান ! জানিয়েছেন। 
পশ্চিম বার্লপনে দুই সহস্র ছাত্র 
সমাবেশে সংশ্লিষ্ট যত ফ্রন্ট গঠ- 
নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। 

সোশ্যাল ডেমোকাটিক পার্ট 
(এস পি ডি)র ছাত্র সংস্থার 
সভাপাঁত র্দাড ড্‌চকের জীবন- 


২ হানি ঘটাবার চেষ্টা কেন? কারণ 
প্রায় দুই বছর ধরে এস পি ডর, 
. ছাত্র সংস্থা পশ্চিম জামানধতে নয়া 


আন্দোলন করছেন। দ্বিতীয়ত, 
এস পি ডির ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বে 
গত বছর ভিয়েতনামের মুক্তিফোঁ- 
জের সমর্থনে বড় বড় ছল সংগ- 
ঠিত হয়। মুখে আওয়াজ ছিল ঃ 
“মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম 
ছাড়। ভিয়েতনামের মাট থেকে 
পশ্চিম জামাননীর সৈন্যরা ফিরে 
এস। পাঁশ্চম জামানীর নয়াফ্যাস- 
বাদ ধবংস হোক!” এছাড়া ছাত্ররা 
পশ্চিম জামান'র প্রস্তাবিত জরুরী 


, আইনের বিরুদ্ধে পাশ্চম জামানীর 


{বিভন্ন শহরে লহ্যবকে কশীসংগার 
'িরোধশ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। 


(দপপের বিশেষ প্রতিনিধি) 


পাশ্চম জামানীর জরুরী আইন 
হিটলারের আমলের 'মালটারণী 
আইনের অনুরুপ । ৃ 

এছাড়া বামপল্থী ছাত্র সংস্থা 
পশ্চিম জামানীর কমিউনিষ্ট 
পাঁটর. ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
তুলে নেবার দাবী জানান এবং 
পুর্জামানীর সঙ্গে কুটনোৌতিক 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দাবশ জানান! এ 
সব কারণে পশ্চিম জামানীর শাসক 
গোম্ঠী বড়ই বিব্রত বোধ করে, 
বিশেষ করে পাঁশচম জার্মানীর 
কোয়ালিশন সরকারের (ঁস' ডি 
ইউ-এস পি ডি) অন্যতম পার্ট 
নার এস পি ভি-র নেতৃবৃন্দ। 
দেশে প্রবল বামপন্থী ঝোঁক দেখা 


থেকে ভিয়েতনামে মার্কিন "যুদ্ধ 
নীতির সমর্থন করছে, সেই এস পি 


ডর ছাত্র সংস্থা-ই পশ্চিম জামা“ 
নীর য্দদ্ধবাদী নাতর বিরদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করে 'দিয়েছেন। এস 
এই ছাত্র কর্মীদের হাতে নেতৃবৃন্দ, 


বিশেষ করে পশ্চিম জামানীর পর- 


রাষ্ট্র মন্ত্রী [ভাল ব্র্যাপ্ডেকে নাজে- 
হাল হতে হয়। এমন কি ভাল 
ব্রাস্ডের ছেলেও এই ছাত্র বিক্ষোভে 
যোগ 'দিয়েছে। 

গত বছর ২রা জুন পশ্চিম 
শোভাযাত্রার ওপর পঢ়ালস গাল 
চালায়; বেল্ো ওনেসর নামে একটি 
ছাত্র নিহত হয়। এই খুনের প্রাত- 
বাদে সারা দেশব্যাপী প্রাতবাদ 


মিছিল অন্দন্ঠত হয়। ছাত্ররা 
আওয়াজ তোলেন £ “ভিয়েতনাম 
ভিয়েতনামবাসীর ৷ মার্কন 


আম্াজ্যবাদ নিপাত যাক। 'ভিয়েত- 
নাম যুদ্ধে একজন জামানও যোগ 
দেবে না। জরুরী আইন, ফ্যাসিস্ত 
আইন, ও আইন ছিড়ে ফেল, 
পুড়িয়ে ফেল ৷” 

এ বছর -১৮ই ফেব্রুয়ারী 


আফ্রিকার বাজারে পশ্চিম 
_জামানীর একচেটিয়া পুজি 


(দ্পণের বিশেষ প্রতানাষি) 


শয়তানের কাছে নীতিবোধের 
কোন দাম নেই। পশ্চিম জামাঁনীর 
বর্তমান শাসকদের কাছেও তাই। 
নিষেধ অমান্য করে পশ্চিম জার্মান 
সরকার যথারীতি দাক্ষিণ আফ্রিকার 
ফ্যাঁসস্ত সরকারের সঙ্গে ব্যবসা- 
বাণিজ্য পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। 


শুধু সাধারণ ব্যবসা নয়, এমন কি 


অস্ত ব্যবসাও! অর্থাৎ পশ্চিম 


 জামা্নী দক্ষিণ আফ্রিকাকে মারা- 


ত্বক অল্ত্রশস্থ সাহায্য করে যাচ্ছে। 
মুরোপের একটি হিসেবে 


দেখা যায় যে, পুর্ব বছরের তুলনায় 
দাক্ষিণ আফ্রিকা আর পাশ্চম জার্মা 
নীর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির হার শত- 
করা ৩২ ভাগ। সম্প্রীতি পশ্চিম 
জামানীর ডয়েশে ব্যাঞ্কের ডাই- 
রেক্টর তো স্পষ্ট বলেছেন যে, 
আফ্রিকায় পুজি নিয়োগের অপূর্ব 
সম্ভাবনা .রয়েছে। জানা যায় যে, 
পশ্চিম জামানীর - একচেটিয়া 
পহাঁজ ক্রমেই আফ্রিকার বাজারে 
আসছে এবং এই ভাবেই সাম্রাজ্য- 


বাদ আঁফ্রকায় তার নয়া উপান- 


বেশবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। 


পশ্চিম বালন ও. 
জামানীর বিভিন্ন শহরে অনুরূপ 
প্রীতবাদ সভা ছাত্ররা সংগঠিত করে। 
তাই নয়া নাৎসীরা ছাত্র নেতাদের 
খুন করবার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। 
এছাড়া গত বছর, পশ্চিম জামানীর 
পাকা বিল্ট জাইতুং ২৭শে নভে- 
ম্বরের সংখ্যায় ছাত্র নেতা ডুচ্‌- 
কেকে খুন করা উচিত বলে ফ্যাঁসি- 
বাদীদের কাছে আহরান জানায় । 
বিষ্ট জাইতুংয়ের মালিক হচ্ছে 
একচেটিয়া প:জিপাতি স্প্রিং গারস 
গোম্ঠী। পশ্চিম জামনীর শত- 


করা আশী ভাগ পন্রিকার মালিক 


হল এই স্প্রিং গারস। 

ডাঁ ভেস্ট, বিজ্ট্‌ জাইতুং ইত্যাদি 
পত্রিকা মারফৎ ছাত্রদের বিরুদ্ধে 
কুৎসা প্রচার করা হতে থাকে। এবং 
পশ্চিম জামানীর স্বস্থ ছা 
আন্দোলনকে গুণ্ডামী বলে গালা- 
গাল দেওয়া হতে থাকে! পশ্চিম 
জামান সরকারও ছান্লদের ' ওপর 
নানা হামলা শুরু করে দেয়। প্রাত- 
কিয়াচক্রের কুৎসত রূপ আরও 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ১১ই এপ্রিল 
ডুচকে যখন পথে বের হাঁচ্ছলেন 
তখন আততায়ী তার ওপর গুলশ 
বর্ষণ করে। ডুচকের গলায় ও বুকে 
গুলী বিদ্ধ হয়। 
ভ্চকের ওপর এই আক্রমণের 
প্রীতবাদে ১২ই এপ্রিল পশ্চিম 
বালিনে পাঁচ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন। 
প্রস্তাবে দাবী করেন (১) বর্তমান 
সরকার গদী . ছাড়ো এবং গ্রণ- 
তান্তিক পদ্ধততে নির্বাচন করে 
নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা কর। (২) 
স্প্রিং গারাস সহ সমস্ত একচেটিয়া 
সংবাদপত্র, মালিকানা জাতীয়করণ 
কর। (৩) রেডিও, “রিয়াস” জাতীয় 
করণ কর (৪) রোডিওর প্রচার 
সুচটতে এক ঘন্টা সময় ছাত্রদের 
বঙ্মার জন্য [নাট !করা। দেশে 
কথাবলার, প্রেসের স্বাধীনতা প্রাত- 
স্ঠিত কর। 

এর পর ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই 


এপ্রল পশ্চিম  জামানার 


বিভিন্ন শহর, ফ্রাচ্কফুট, ক'ল, 
গোটেনগেন, কোলন, নুরেনবূর্গ 
ডুয়েসবুর্গে হাজারে হাজারে ছার, 
শ্রমিক ব্দাম্ধজীবার প্রদর্শন করে- 
ছেন। ভুয়েসবুর্গের বিক্ষোভকারশ- 
দের মুখে শোনা যায় £ “ওরা, আজ 
ভদ্চকেকে পুন করছে! কাল আমা- 


দের খুন করবে, 
রে 


. পশ্চিম 


তারা গৃহীত 


চ পাঁচ ও 





সংগে যুজন্ত হয়েছে লক্ষ মানুষের 
দিক্ষোভ_এই যুদ্ধের কোন প্রয়ো- 
জন নেই, অর্থহীন এই যুদ্ধ একটি 
ক্ষুদ্র দেশের মনান্তকামী জনগণের 
বিরুদ্ধে চালত করা হাচ্ছে। িয়েত- 
নামের মান্তকামী জনগণের প্রত 
সমর্থনও য্স্ত হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক 
হারে। সেনেটর ম্যাকার্থী প্রোস- 
ডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের 


প্রকাশ করলেন। এর আড়ালে যুদ্ধ- 
নীতি সীমিত হারে হলেও চাঁলয়ে 
যাচ্ছেন, অন্যাদকে নিজের পাঁর- 
তান্ত “ইমেজ”, পুনরুদ্ধারে প্রয়াস 
হয়েছেন। 'কল্তু উত্তর ভিয়েতনাম 
সরকার তাতেও পেছপা হলেন না। 
তাঁরা যুদ্ধে যেমন দক্ষ, তোম্ন দক্ষ 
শান্তি আলোচনায়-_এটা দেখাবার 


- আবেদন করা হয়েছে। 


হতে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
জানয়ে ১৪ই এপ্রিল “নিউইয়র্ক 
টাইমস” পন্রিকার তন পৃচ্ঠা জুড়ে 
১৮০ জন ছাত্র, উচ্চাবদ্যালয়ের 
শিক্ষকের স্বাক্ষারত এক বিজ্ঞাপন 
বেরিয়েছে। 

এই সব অভিযদন্তদের বিরুদ্ধে 
মামলা করার হেতু কি? না, এ'রা 
ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষদের 
সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের 
{বরুদ্ধে মত প্রকাশ করোছলেন। 

{নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এই 
বিজ্ঞাপনে দেশের সমস্ত শুভব্বুদ্ধি 
সম্পন্ন মানুষ, জনসন এবং এটী 
জেনারেল র্যাষান ক্লার্কের কাছে এ 
মামলা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য 
বিজ্ঞাপনে 
বিজ্ঞাপন দাতারা স্পষ্ট করে বলে- 

(শেষাংশ ৬চ্ঠ পৃচ্ঠায়) 


মোজাদ্িকে 
গেৱিল| যুদ্ধে 
শেষ সংবাদ 


(দর্পপের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


. মোজাম্বকের গোরলা বাহনী 
সম্প্রীতি পর্তুগশজ সাম্রাজ্যবাদের 
ভাড়াটে বাহনগকে তেতে প্রদেশে 
প্রবল আক্রমণ শুর করেছেন। 
তেতে প্রদেশের ফ্রন্ট নিয়ে গোঁরলা 
ফৌজ এখন মোজাদ্বকের তিনটি 
ফ্রন্টে লড়ছেন। অন্য দ্যাট ফ্রন্ট 


- হচ্ছে কাবো দেলগাদো ও নিয়াসা 


প্রদেশ। প্রসঞ্গিত উল্লেখ্য কাবো 
দেলগাদো ও নিয়াসা ফ্রন্টের মুক্তি 
ফৌজের শান্ত বৃদ্ধির জন্য 'মোজা- 
ধম্বক ম্যান্ত ফ্রন্ট তন বছর আগে 
তেতে প্রদেশের যুদ্ধ সামীয়ক' 
ভাবে বন্ধ রেখোঁছলেন। এবং তেতে 
প্রদেশের বহু গোরলা উল্লিখিত 
দুটি ফ্রন্টে গিয়ে লড়েছেন। 
সম্প্রতি দার এস সালামে 


অশ্লীলতা ও বাংল৷ সাহিত্য 


' . স্মাহত্য-আলোচনায় অশ্লীল- 
তার সঈমানর্দেশের প্রশ্নাট বহু 
বিতাঁক'ত হলেও, অদ্যাবধি অম"- 
মাংসত। ইদানশন্তন বাজন পন্র- 
পাঁতকায় এ বিষয়ে আলোচনা এবং 
চিঠিপত্রের উল্লেখযোগ্য উপচয়ের 
মূলে নিঃসন্দেহে সাম্প্রাতক কয়ে- 
কট বিতাঁকত উপন্যাস। গত ৯ই 
মার্চ ইণ্ডিয়ান কাঁমাটি ফর কাল- 
চারাল ক্রিম কর্তৃক “অশ্লীলতা ও 
বাংলা সাহত্য” প্রসঙ্গে বিতর্কের 
উদ্দেশ্যে সভার আয়োজনের মুলেও 
বোধকাঁর এ একই কারণ। 

এ সভায় সমরেশ বসু বলেন, 
“আমার লেখায় এ-যুগের চেহারা 
ফুটিয়ে তুলতে চাই। জাবনে পাপ 
কই থাকবে কেন? .... নইলে 
সাহিত্য নিরর্থক । সাহত্য কিছু- 
তেই ভণ্ডামি নয়।” ীবশেষ প্রাণ- 
ধানযোগ্য যে বস; মহাশয় নিজের 
প্লচনার সাফাই গেয়েছেন, *লীলতা 
বা অশ্ললতার সাঁমানির্দেশ করে 
বাংলা সাহত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে 
তথ্য ও যুক্তিনরভর কোন বন্তব্য 
রাখেন নি। যাঁদও বিতর্কের বিষয় 
তাই ছিল। স্ভার সভাপাঁত 
অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন, “এখানে 
আসবার আগে আইনের বই পড়- 
ছিলুম। অবাঁসানাট সম্পর্কে কেউ 
একমত নয়” 

এ কথা অনস্বীকার্য যে কোন 


সাহিত্য কর্ম, কর্ম হলেও কতদূর 





সাহজ্ঞ হবে, তা চিন্তার বিষয়। 
সাহত্যে যুগ-মানস প্রীতাঁবাম্বিত 
করার উদ্দেশ্যে একমাত্র পাপ-চিন্ণ, 
জীবনের গহনে দৃম্টিপাতে অনুৎ- 
সক ফটোগ্রাফারের বিশেষ এক 
বিলাস চরিতার্থতার সমগোরীয়। 
সাহিত্য অবশ্যই পাপের শদদ্ধ চিন্র- 
লিপি হতে পারে না। পাপ-ীচন্রণ 
ব্যাতরেকে সাহত্য যাঁদ ভণ্ডামর 
পর্যায়ভুন্ত হত, তবে জগতে কোন 
সাহিত্যকীতই চিরন্তনত্বলাভ করতে 
পারত না। যে কোন্‌ সাহত্যের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য 
প্রকাটত হবে। পারতপক্ষে, স্তশ- 
পুরুষের মিলন ব্যবহারিক জীবনে 
যতই সার্থক সত্ব হোক না কেন, 
তার আলোকাঁচন্র যে কদর্য, এ- 
বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন বিচারক সাঁন্দ- 
হান নন! ইডীফামজমের প্রশ্রয় 
বিশেষ ক্ষেত্রে কাম যতই কলার 
পর্যায়ে উন্নীত হোক না কেন, 
প্যারস-পিক্চার বাস্তাঁবক হলেও 
জশিবনের একমাত্র বাস্তব পক্‌চার 
নয়। পাপ-চিন্রণে বাস্তনিষ্ঠা যতই 
গভীর হোক না কেন, বিক্ষিপ্ত 
পাপাচরণ বা পাপানুষ্ঠানের সম- 
ম্ধয় কি জীবনের সামাগ্রকতা ? 
ভাঙ্ীনয়া উলফ্‌ বলেছেন 
‘Life is not a series of gig 
lamps symmetrically arranged; 
life is a lumimous halo—’ 
(The Common Reader, Ist 


Series). রা 
সাহত্যে 


প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশ- 


সোজান্বিকে গেরিল| 


(৫ম পৃজ্জার পর) 


গোপন কারণ আছে। দাক্ষণ আঁফ্র- 
কায় পশ্চিম জামাননীর সহায়তায় 
দাঁক্ষণ আঁফ্রকার বর্ণীবদ্বেষী সর- 
কার গোপনে পারমাণাীবক কার- 
খানা চালাচ্ছে, তাতে সুলভে 'বদদ্যুৎ 
সরবরাহ করাও এই ‘বিদুৎ কেন্দ্ 
স্থাপনের আর একটি উদ্দেশ্য । 
এছাড়া সংশ্লিষ্ট পাঁরকাজ্পত 


বদন্যুৎ কেন্দ্র মারফৎ মোজ্ঞাম্বক, . 


দাঁক্ষণ আফ্রিকা, রোডেশিয়ার মধ্যে 
আরও খাঁনষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠবে 
এবং সংশ্লিষ্ট অগ্ুলে বিদ্যুৎ সর- 

বরাহও করা যাবে। তাই পাঁরকঞ্পিত 


বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপনার কাজ 
'নার্বঘে] সম্পন্ন করার জন্য দক্ষিণ 
আঁফ্রুকা তেতে অঞ্চলে, তার সৈন্য- 
বাহনী প্রেরণ করেছে। তেতে 
প্রদেশে মান্তি ফোজ নতুন ফ্রণ্ট খুলে 
উল্লিখিত সাম্রাজ্যবাদ আঁভসাম্ধর 
মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। 

ডাঃ মন্দলেন আরও বলেন, 
‘আমরা 'জিতবই। তেতেতে নতুন 
ফন্ট খোলা ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশে 


রক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের 
প্রকতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্ততে 
মনুষ্যত্বের সার্থকতা মান্ঢষ উপ- 
লাব্ধ করে না। তাই ভোজনের 
ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক, 
ব্যাপক হোক, সাহিত্যে ও অন্য 
কলায় ব্যলোর ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার 
ভাবে তাকে স্বীকার করা হয় নি। 
স্তী-পুরুষের মিলন আহার-ব্যাপা- 
রের উপরের কোঠায়, কেননা ওর 
সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ । 
জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক 
থেকে এটা গোঁণ, কিন্তু মানুষের 
জশবনে" তা মৃখ্যকে বহু দূরে 
ছাঁড়য়ে গেছে। প্রেমের মিলন 
আমাদের অন্তর-বাহিরকে 'নাবড় 
চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসত করে 
তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্বটু- 
কুতে সেই দীপ্ত নেই।” প্রেমের 
এই দীপ্তই সাহত্যের উপজীশব্য। 
তথাকাঁথত অশ্লগল সাহিত্যকার ডি 
এইচ লরেন্স, “সেক্স ভার্সাস্‌ লাভ্‌- 
িনেস প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন-_ 

“they talk of sex as an 
appetite, like hunger. An 
appetite; but for what? An 
appetite for propagation? It 
is rather absurd... We have 
the fire of sex slumbering or 
burning inside us.... But 
beauty is an experience. .a 
lovely woman is an experi- 
ence. It is a question of 
communicated €... But, 
now-a-days, however, instead 
of the fire of loveliness, it is 
sex appeal. ‘The two are the 


same ithing, I suppose, but 
on vastly different levels.” 


এই জন্যই প্বোন্ত প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, “মান;- 
ষের রসবোধে যে আন্রু আছে সেই- 
টাই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে 
রসের ক্ষেত্রে সেইটাই নিত্য ।” 
উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 
“সমাপ্তি” গল্পের উপসংহারে নায়- 
কার চুম্বনের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। নায়িকার এঁ চুম্বন, বৈজ্ঞা- 
নক বিচারে স্থূল প্রসান্তি-সম্ঞাত 
হয়তো হতে পারে, কিন্তু তবু তা 
প্রেমের শুচিতার দশীপ্তিতে উদ্ভা- 
{সত বলেই পাঠকের মনে যৌন- 
উত্তেজনা সৃষ্ট করে না। আব্লুর 
আড়াল অগ্রাহ্য করলে দাম্পত্য- 
জীবনযাপনও আপত্তিকর কদর্যতা, 
ট্রাফক”। সংবাদপত্র পাঠকদের 
স্মরণে না থাকলেও বিচারকদের 
অবশ্যই স্মরণে আছে যে প্রকাশ্যে 
আলিঙ্গন ও চুম্বন করার অপরাধে 
স্বামীর বিরুদ্ধে কোন এক স্ত্রী 
*ল্বলতাহানর আঁভযোগ এনে- 
ছিলেন বিচারালয়ে! সুতরাং, 
*লশীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্নাট 
অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ্য করার পাঁর- 
মিতিবোধের উপর 'নিভ'রশশীল। 

রন্ধনের বিচার ভোজনে; 
সাহত্যের বিচার পঠনে। সাহত্যে 
অশ্লীলতার প্রশ্নে রচায়তার পাঁর- 
পাঁরামাতবোধই পাঠকের প্রধান 
বিচার্য। স্াহত্যে বিষয়বস্তুর উপ- 
স্থাপনায় পাঁরামাত অপরিহার্য, 
নচেৎ অপারামাতর একাঁট মান 


ফোঁটাই সাহত্য-দুগ্ধের চারন্রহননের 
পক্ষে যথেস্ট। অধ্ুনাতন শীকন্ছু 
কিছু রচনায় যে পাঁরামাতবোধের 
অভাব পারিলাক্ষত, তার অন্যতম 
কারণ আধ্ুনাতন সাহত্যিন্তা 
পাটোয়ার-ীবচিন্তার অনুবতশী। 
সুতরাং সাঁহত্যে নিভে'জাল পাপ- 
চিত্রণের পক্ষ-সমর্থন, পারতপক্ষে 
ভড়কদার মাল গছনের উদ্দেশ্যে 
সেল্‌স্‌ প্রোমোটারের চটকদার 
অসত্য-উদ্গীরণ। অনেকেই কথায় 
কথায় ডি এইচ লরেন্সের উদাহরণ 
দেন, কারণটা বোধহয় লরেন্স লেডি 
চ্যাটা্ল প্রভাতি চাঁরত্রের স্রষ্টা! 
{কল্তু য্যান্ত সমার্থত করার উদ্দেশ্যে 
যাঁরা লরেন্সের উল্লেখ করেন তাঁরা 
কি লরেন্সের সাহত্যদর্শনের 
স্বরূপ উপলব্ধি করেছেনঃ জন 
গলস্‌ওয়ার্দর বিখ্যাত উপন্যাস 
“ম্যান অফ প্রপাটি*র সমালোচনায় 
লরেন্স মন্তব্য “করেছেন 


“Mr 02151010015 treatment 
of passion is really rather 
shameful. ‘The whole thing 
is doggy to a degree. The man 
has a temporary ‘hunger’ ; he 
is ‘on the heat’ as they say of 
dogs... With the fall of the 
individual, sex falls into a 
dog’s heat. Oh, if only Mr. 
Galsworthy bad bad the 
Strength to satirize this too, 
instead of pouring a sauce of 
sentimental savouriness over 
it. Of course, if he had done 
so he would never have been 
A popular writer, but he 
would have been a great one.” 
(John Galsworthy), 


লরেন্সের উীন্তর শেষাংশাট 
বিশেষ প্রাণধানযোগ্য। সুতরাং 
স্যাহাত্যকের সাহিত্যে পাপ-চিন্রণ 
সমর্থন প্রকৃতপক্ষে সহজলভ্য জন- 
'প্রয়তার মনস্তৃফ্কা। 

সাহিত্যে অশ্লীলতা সমর্থনে 
অনেকে বলে থাকেন যে প্রাচীন 
সাহত্যেও অশ্লীলতা ছল । রবীন্দ্র- 
নাথ এ-সম্পর্কে বলেছেন- “সাহিত্যে 
লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি 
বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন 
কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি 
নে। 'কন্তু ও জিনিসটা সাহত্যের 
পক্ষে বপদ্জনক। বলা বাহুল্য, 
সামাঁজক 'বপদের কথাটা আমি 
তুলাছ নে। বিপদের কারণটা 
হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত শস্তা- ধুলোর 
উপর শুয়ে পড়ার মতই সহজসাধ্য। 
অর্থাৎ ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ 
নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ । 
পাঠকের মনে এই আঁদম প্রবৃত্তির 
উত্তেজনা সণ্টার করা অত অল্পেই 
হয়। এই জন্যেই পাঠকসমাজে 
এমন একটা কথা যাঁদ ওঠে যে, 
সাঁহত্যে লালসাকে একান্ত উল্ম- 
পিত করাটাই আধুনিক যুগের 
একটা মস্ত ওস্তাদ, তা হলে এ 
জন্যে বিশেষ শান্তমান লেখকের দর- 
কার হবে না- সাহস দেখিয়ে বাহা- 
দুর করবার নেশা যাদের লাগবে 
তারা এতে আঁত সহজেই মেতে 
উঠতে পারবে ৮ (সাহত্যে নবস্ব) 
রবীন্দ্রনাথের বন্তব্য ও লরেল্সের 
বস্তব্যের নৈকট্য বিশেষ লক্ষণীয় । 

আজকের দিনে কিছু সাহাত্য- 
কের এঁ “মেতে ওঠার” পশ্চাৎপটে 
জনীপ্রয়তার কাঙালপনা ছাড়াও অন্য 
এক কাগালপনা বিদ্যমান৷ এ-রহস্য 
ফাঁস করে দিয়েছেন বনফুল। 
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জবানীতে বনফুল মন্তব্য করেছেন 
“আধুনক বাংলা উপন্যাস পড়লাম 
সেদিন একখানা । ইনিয়ে বানিয়ে 
কেবল মেয়েমানুষের কথা । কেবল 
59, 56X আর ৪৪৯. ও ছাড়া অন্য 
প্রসঙ্গাই নেই। ওই কথাই নানা 
রঙে ফেনিয়ে নানা ঢঙে বলবার 
চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। আমার 
মনে হল ভদ্রলোক 56%-518550 £ 
মনে হল গজ্পলেখার ছুতোয় 
তারিয়ে তারিয়ে কামরসটা নিজেই 
তিনি যেন উপভোগ করেছেন। 
অপরের পক্ষে যা বীভৎস ও ন্যক্কার- 
জনক তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক । 
আমি ক্ষুধাৰ্ত লোককে 
ভাত তুলে তুলে খেতে দেখোঁছি। 
কোনও নৌতিক বন্তৃতা দিয়ে এদের 
সংশোধন করা যাবে না। আসল 
কারণটা সম্ভবতঃ অর্থনোতিক। 
জীবনকে ভোগ করবার সামর্থয নেই, 
কিন্তু লোভ আছে প্রচুর 1” 
বনফ্লের অভিমত প্রকৃতপক্ষে : 
{বিশেষ বিশেষ আধানক উ? 
জন্মপাত্রকা পাঠ ও জাতি- 
সহায়ক। (অবশ্য দপ্চেন্ত্কুমার 
সান্যাল জীবত থাকলে 'নশ্চয়ই 
মন্তব্য করতেন যে এঁ সমস্ত উপ- 
ন্যাসের/জাতির বালাই নেই, যেহেতু 
ওদের সবটুকুই বজ্জাতি )। পারত- 
পক্ষে, এ জাতীয় উপন্যাস, সাহিত্যে 
অশ্লীলতা নয়, একেবারে. অম্লশল, 
অর্থাৎ পর্ণগ্রাফ কারণ, পর্ণগ্রা- 
ফির লরেন্স-নির্ধারিত সংজ্ঞা 
‘Pomography in art is that 
which is calculated to arouse 
sexual desire, or sexual excite- 
ment” (42070059007 and 
Obscenity’). 
অতএব, জনপ্রিয়তার আঁছিলায় 
সাহিত্যে নিছক অশ্লশলতা সমর্থন 
করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে 
পারে না। জনপ্রিয়তা উৎকর্ষ- 
(শেষাংশ এম পষ্ঠায় ) 





সাক্কিন তেশেশে 

(6ম পৃচ্ঠার পর) 
ছেন, “প্রকৃত প্রস্তাবে ভিয়েতনাম 
নশতির জন্য সরকারের আসামীর 
কাঠগড়ায় দাঁড়ান উচিত। আমরা 
এটা স্পম্ট করে দেব যে, 'ভয়েত- 
নাম যুদ্ধের বরোধিতাকে ভয় 
দোঁখিয়ে দমানো যাবে না, প্রাতি- 
বাদকে দমন করা যাবে না। সর- 
কারের অজাচার ও নীতি বিগ্াহত 
আচরণের 'সাক্রয় বিরোধিতা আমা- 
দের মহত্তম জাতীয় এীতিহ্যেরই 
অনুসারগ ৷” 

জনসন' সরকার যেখানে ষে 
কোন ধরণের প্রাতবাদকেই কঠোর 
হস্তে 'নয়ল্লিত করতে চান সেখানে, 
প্রতিবাদের সমর্থনে একজন ছাত্র ও 
শিক্ষক বিন্দুমাত্র ভীত ঘস্ত না 
হয়ে বহুল প্রচারিত কাগজে 'বিজ্ঞা- 
পন দিতে এগিয়ে এসেছেন এই 
ঘটনা খীনঃসন্দেহে বিশ্লবশ পদ- 
ক্ষেপে ভিয়েতনামের সংগ্রামধদের 


+" একটা মস্ত বড় রকমের প্রেরণা। 


এবং সংগ্রামের সাফল্যও এর দ্বারা 
চিহ্নত হচ্ছে। ঘরে ও বাইরে এই 
প্রাতরোধের প্রাচীরকে অতিক্রম . 
করা জনসনের পক্ষে সাধ্য কর্ম নয় 
তা তাঁর সাম্প্রাতক বিষাদময় পাঁরণ- 
তির দ্বারাই স্বীকৃত। 
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রাজনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্য 


করেন। 'কল্তু একথা ভুলে যাওয়া 
উচিত নয় যে, লবারেল বুর্জোয়া- 
রাও এই তত্বাটকে গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছেন। বর্জোন্না গান্যশীৰাদী 
পর্যন্ত ব্যান্তমানবের সর্বোস্তম 
ম্যাস্তর প্রশ্নে র্বাষ্দী ও সৈন্যবাহ- 
নর জবল7স্তির তত্ব মেনে নৈতে 
বাধ্য হয়েছেন। রাজনৈতিক সংগ- 
- ঠনগ্ীলকে বিল/গ্য করার প্রশ্নে 
র্যাডক্যাল হউম্যানিস্টরা একমত । 
এরা কেউই কাঁমউীনস্ট নয়। কিচ্তু 
গাম্ধধবাদ নিয়ে আমাদের দেশে 
অহংকারে যেসব পরমাত্মাদের ব্রি- 
সন্ধ্যা মাটিতে পা পড়ে না, যেসব 
ঘরানার গণতল্রীদের ব্যন্তিমানুষের 
মাীন্ত নিয়ে রাতে ঘুম হয় না, 
মাক্সবাদীয়া একাজাঁট , এগিয়ে 
করতে এলেই এদের ত্রাহ শ্রাহ 
রব শুরু হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী 


অব্লীহলভ্ডা 

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
{বচারের একমাত্র মাপকাঠি নিশ্চয়ই 
নয়; সত্যাজৎ রায়ের ছাঁব দেখতে 
যত লোক আগ্রহী, “সঙ্গম” দেখতে 

তার বহুগুণ লোক আগ্রহণী। 





আধ্দীনক বাংলা সাহিত্যে, 


অশ্লীলতার অবাধ প্রচার সমর্থন 
করতে এমন যুক্তিও অনেকে দৌখ- 
য়েছেন যে বাংলা বইয়ের বাজার 
নতাল্তই সীমত। কল্তু সীমিত 
, বাজার বাংলা সাহিত্যের ক্লমোম্মীতর 
* পথে কোন বাধা হয় ি। সুতরাং, 
এঁ ব্যাস্ত একেবারহে অসার। তাছাড়া 
'বইয়ের বাজার সীমিত বলে বাংলা 
সাহিত্যে “রাতরঙ্গ” সাঁরজের বই- 
য়ের অজন্রতা ঘটাতে হবে এ 
নতাল্তই অসুস্থ চিল্তা কারণ, এ 
রচনা, লরেন্সের ভাষায় = 
“70061050160 to the human 
body, the ‘insult to a vital 
human relationshp. Ugly and 
cheap, they make the human 
nudity urgly and degraded; 
Chey make the sexual act'tri- 
* yia] and cheap and nasty.”— 
(‘Pomography and Obsce- 
nity’)). 


' গণসংগ্রামরে মধ্য দিয়েও 


ষায় না, ফলে পরের কাজ আগে 
আগের কাজ পরে এই বিশৃঙ্খলা 





বাদঈদের অনুগত দোসর হিসাবে 
দেশের বুকে নয়া-ফ্যাঁসবাদ কায়েম 
করতে চলেছে। নয়া-ফ্যাঁসবাদ 
হলো সেই জিনিষ যা তাঁর শোষণ- 


নির্ভর এক রাম্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে 


দেশের মান্ষের ওপর, ব্যান্তমাদন- 
ষের ওপর দেশপ্রেমের পাঁরসীমা 
বেধে দিয়ে একাঁদকে ঠুনকো 
জাতীয় অহমিকা আর অন্যাঁদকে 
বন্য জ্ঞাঁতাবদ্বেষের জাতি িদ্বে- 
যের তব্র আক্ৰমণকাৰী শত্গনল 
চাঁপয়ে দেয়। এই আক্মণকারী 
শতগ্ি ব্যান্তমানুষের 1ববেক- 
বাদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে 
প্ররোচিত করে, পাঁরবর্তে সেখানে 
এক যাঁন্তিক ব্যান্ত-মানূষকে_ 
ফ্র্যাঞ্কেন্টাইনের দানবকে ভূমিষ্ট 
হতে সাহায্য করে। ব্যন্তিমানূষের 
নিদারুণ অপমৃত্যু ঘটতে থাকে 


জন্মায়। জনমত শষ; ভোটে নয়, ১১৮ 


আহরণ 
করতে হবে এবং ক্ষমতায় যাবার 
পরও এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত 
রাখতে হবে। একেই বলে চ্বাধীন 
দেশগড়ার কাজে দেশের মান,ষের 
প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ । ক্ষমতায় গিয়ে 
আইন-শঙ্খলার অজুহাতে গ্যালশ 
ও আমলাবাহিনী দুই দখা নিয়ে 
ঘৃন্দাবনললাম্স মত্ত হলে তা হবে 
কায়েম স্বার্থে পদলেহনের 
সামিল, তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা । 
বুর্জোয়া নির্বাচনে জনমত প্রাতি- 
ম্ঠিত হয় পঠাথগতভাবে- যেহেতু 
একাঁট জীবনদর্শনের অনুগামী 
হয়েই তাঁরা ভোট দেন। কিন্তু 
রুপায়ণের প্রক্রিয়া থেকে যদ জন- 
গণকে দূরে সারিয়ে রাখা হয়, যদ 
আমলা ও পীলশবাহনীকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে সেটা গণ- 
তন্ত্র হয় না, গণতান্তিক শান্তর 
বিকাশ তো হয়ই না; সেটা হয় 
বণ্চনা, নগ্নভাবে ধাস্পাবাজশ। 
কংগ্রেস বিশ বছর যে ধাপ্পা দিয়েছে 
যন্তচ্ষন্ট অন্তত প্রথমবারের অভি- 
জ্ঞতার পর সেই ধাস্পার যেন 
আশ্রয় না নেন। এই সহজ কথাটা 
যারা বুঝতে না চাইবে, তারা 



































নয়া-ফ্যাসিবাদী সমাজে । সামথ্যের 
জন্য লাগামহীন ভোগবাদ 
অসহায় মধ্যবিত্ত, দারদ্র ও শ্রামক- 


কৃষকদের জন্য জাবনব্যাপশ ভয়াবহ 
উদ্ছবাস্তর দাহ-এই সামাঁজক 
জহাদবৃত্ত থেকে নয়া-ফ্যাঁসবা- 
দের জল্ম। 

মরনোল্মূখ নয়া-সাম্রাজ্ঞবাদের 
জীবন-কোষ থেকেই নয়া ফ্যাঁস- 
বাদ উপ্ত হয়েছে এবং কচ্ছপের 
মের মতোই তা দ্যানয়ার গণ- 
তান্তিক সংগ্রামের অকার্ধত জাঁমতে 
ছাড়িয়ে পড়েছে। আজকের গণতা- 
শ্ঘিক সংগ্রামের তাৎপর্যকে এই 
পটভূমিকায় গভশরভাবে উপলাব্ধ 
করতে হবে। 

বামপন্থী যত্তফ্রল্ট দ্বিতীয়বার 
রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পেশীছ্ে একাজাঁট 
করতে পারলে, ইতিহাসকে এগিয়ে 
দেবার গৌরব অর্জন করবেন। জন- 
গণের শক্তিই ফ্তফ্রন্টের শান্তি একথা 
যেন তারা মুহূর্তের জন্যও ভুলে. 
না যান। 


পরি 
ot 


হসাত॥ 


খর গত গীজ গিনি ৪ বেগ দার্দে 


দীণে গেরিলা যুদ্ধের প্রচার 
€দর্পদের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


পর্তুগাঁজ গান এবং কেপ 
ভার্দে দ্বীপে ক্রমেই পি এ আই 
জি সি-র নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ 
প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রাত কোনার- 
কীর এক খবরে জানা যায়, মস্ত 
ফৌজ ১৪ই জানযয়ান্রী থেকে ১২ই 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পর্তুগালের ওঁপ- 
নিবোশক সৈন্য বাহিনীর নয়টি 
ঘাঁটর ওপর বড় রকমের হামলা 
চালিয়ে বহু সৈন্য, ও রসদ নিয়ে 
গেছে। ওরা ফেব্রুয়ারীর হামলাট 
সাঁবশেষ উল্লেখ্য। পর্তুগালের শক্ত - 
ঘাঁটি বিসাও থেকে . মাত্র বারো 
{কলো'মটার দুরে বিসাসেমা গ্রামের 
কাছে পতুর্গালের যে বিরাট ফোঁজ 
মোতায়েন ছিল, তার ওপর মুক্তি 
ফৌজ অতাঁকতে প্রবন হামলা 
চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য বাঁহ- 
নীতে তছনছ করে দেয়! এই যুদ্ধে 
বহু সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য মস্তি 
ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। 





জবাক্ষ _ টিযোগেশচজ ধোহ, এই. এ জাযুর্কেদপারী, 
এফ, সি. এস. লেওন) এম্‌. সি এস (আমেরিকা) 
ভাগ্বলপুর কলেজের রসায়ন শানে ভূতপূর্বব অধ্যাপক 





দপপি ॥ শক্রেবার ২৬শে এাপ্রল ১৯৬৮ 








এরা কেউই কমিউনিস্ট নয়। কিন্তু 
গান্ধীবাদ নিয়ে আমাদের দেশে 
অহংকারে যেসব পরমাত্মাদের ব্রি- 
যা, তে পর লন 


মাকর্সবাদীরা কাছা এগিয়ে 
করতে এলেই এদের ভ্রাহ ৪ 
রব শুরু হয়ে যায়। 





অক্লীলভ্ভ 

(ষ্ঠ পচ্ঠোর পর ) 
বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নিশ্চয়ই 
নয়; সত্যাজং রায়ের ছাঁব দেখতে 
বত লোক আগ্রহী, “সঙ্গম” দেখতে 

তার বহুগুণ লোক আগ্রহা। 





আধানক বাংলা সাহিত্যে 


অশ্লীলতার অবাধ প্রচার. সমর্থন 
করতে এমন য্যান্তও অনেকে দেখি- 
য়েছেন যে বাংলা বইয়ের বাজার 
বাজার বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নীতর 
পথে কোন বাধা হয় ন। সুতরাং, 
এ যুজন্ত একেবারহে অসার । তাছাড়া 
বইয়ের বাজার সীমিত বলে বাংলা 
য়ের অজম্রতা ঘটাতে হবে_এ 
নিতান্তই অসুস্থ চিন্তা কারণ, এ 
্লাতীয় রচনা, লরেন্সের ভাষায় = 

“the insult to the human 
body, the insult to a vital 
human relationshp. Ugly and 
cheap, they make the human 
17077 urgly and degraded; 
they make the sexual act tri- 
vial and. cheap and nasty.”— 
(‘Pornography and EE 


nity’ )). 


ন কায়েমী স্বার্থ ও হাফ-ঘরানাদের 
মম বীভৎস আক্ৰমণ ৷ 


(২য় পম্ঠোর পর) 


বালা ও হারা 
চ্ট্যই এই যে, কপট মানবতার নামে 


কৃষক আন্দোলনের 
ঘেরাও-এর বিরুদ্ধে 


এই পটভূমিকাতেই বামপন্থী 
সংস্থায় যোগদানের প্রশনকে আমরা 
বিচার করে দেখব। যুব্তফ্রন্টের 
ভেতরকার শান্তগুলির দ্বন্দ কী? 
এই শান্তগ্ীলর প্রধান দ্বন্দ হলো 
প্রকৃত গণসংগ্রামের মাধ্যমে এক্য- 
বদ্ধ না হওয়ার দ্বন্দ। কারণ 
মৌলিক পাঁরবর্তনকামী সংগ্রাম 
স্থান ও রূপায়ণের প্রক্রিয়া বোঝা 
যায় না, ফলে পরের কাজ আগে 
আগের কাজ পরে এই বিশৃঙ্খলা 


জন্মায়। জনমত শুধ; ভোটে নয়, ৮০ 


গণসংগ্রামরে মধ্য দিয়েও আহরণ 
করতে হবে এবং ক্ষমতায় যাবার 
পরও এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত 
রাখতে হবে। একেই বলে স্বাধীন 
দেশগড়ার কাজে দেশের মানুষের 
প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ । ক্ষমতায় গিয়ে 
আইন-শৃঙ্খলার অজুহাতে প্যালশ 
ও আমলাৰাহিনশী দুই সখী নিয়ে 
ঘৃন্দাবনলণলায় মত্ত হলে তা হবে 
কায়েমী স্বার্থের পদলেহনের 


সামিল, তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা । 


ভ্ঠিত হয় পঠীথগতভাবে-যেহেতু 
একটি জীবনদর্শনের অনুগামী 
হয়েই তাঁরা. ভোট দেন। কিন্তু 


রূপায়ণের প্রক্রিয়া থেকে যদি জন- 
. গণকে দুরে সরিয়ে রাখা হয়, যদ 


আমলা ও  পাীলশবাহিনীকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে সেটা গণ- 
তন্ত হয় না, গণতান্ত্িক শান্তির 
বিকাশ তো হয়ই না; সেটা হয় 
বণ্চনা, নগ্নভাবে ধাপ্পাবাজী। 
কংগ্রেস বিশ বছর যে ধাপ্পা দিয়েছে 
যন্তফরন্ট অন্তত প্রথমবারের আভি- 
জ্ঞতার পর সেই ধাপ্পার যেন 
আশ্রয় না নেন। এই সহজ কথাটা 


ঘোর সেয়ানা; সামাজিক বিকাশ. 


তো নয়ই, দেশকে কায়েমী স্বার্থের 
জোয়ালে বেধে রাখবার জন্যই তারা 
যুক্তফ্রন্ট গুপ্তচরের কাজ করছে। 
তারা সব সময়ই অজুহাত খুজবে 
আমরা নিজেরাই যখন শাসনভার 
নিয়োছ তখন আর আন্দোলনের 
প্রয়োজন কী? ব্জেয়াদের এটি 
চিরাচারত কৌশল। এবং এই 
কৌশলেই তারা বিশ বছর ধরে 
দেশুকে সামন্ত-ধনতন্ত্েরে জোয়ালে 
বেধে রেখেছে। এদের সময়ে 
দেওয়া দরকার, রাজননীতর ক্ষেত্রে 
উড়োপ্রেমের পরিণাম ভয়ঙ্কর! 


রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর নাম 


নিয়ে কংগ্রেস বিশ বছর সাম্রাজ্য- 
বাদীদের গোয়াল ঘরের মল সাফা- 


সংগ্রামের 






ঘের তীব্র আক্ৰমণকারী শত্গযাল 


বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ধংস হতে 
এক যাল্তিক ব্যন্ত-মানুষকে-_ 
ফ্র্যাঙ্কেন্টাইনের দানবকে ভূমিষ্ট 
হতে সাহায্য করে। ব্যান্তমানুষের 
নিদারুণ অপমৃত্যু ঘটতে থাকে 















তান্ত্রিক সংগ্রামের অকার্ধত জাঁমতে 
ছাড়িয়ে পড়েছে। আজকের গণতা- 
ন্ধিক সংগ্রামের তাংপর্যকে এই 
পটভূমিকায় গভীরভাবে উপলব্ধি 
করতে হবে। 

বামপন্থী যুন্তফ্রন্ট দ্বিতীয়বার 
রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পেশছে একাজাঁট 
করতে পারলে ইতিহাসকে এগিয়ে 
দেবার গৌরব অজন করবেন। জন- 
গণের শান্তিই যডন্তফ্রন্টের শক্তি একথা 
যেন তারা মুহুর্তের জন্যও ভূলে 
না যান। 





জি সি-র নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ 
প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রতি কোনার- 
কীর এক খবরে জানা যায়, মুক্তি 
ফোঁজ ১৪ই জান[য়ান্নী থেকে ১২ই 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পর্তুগালের গপ- 
নিবেশিক সৈন্য বাহিনীর নয়টি 
ঘাঁটির ওপর বড় রকমের হামলা 
চালিয়ে বহু সৈন্য, ও রসদ নিয়ে, 
গেছে। ওরা ফেব্রুয়ারীর হামলা 
সবিশেষ উল্লেখ্য। পতুগালের শক্ত 
ঘাঁটি বিসাও থেকে. মান বারো 
কিলোমিটার দূরে বিসাসেমা গ্রামের ' 
কাছে পতুর্গালের যে বিরাট ফৌজ 
মোতায়েন ছিল, তার ওপর মুক্তি 
নীতে তছনছ করে দেয়। এই যুদ্ধে 
বহন সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য মস্তি 
ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। 























চাবনপ্রাশের খুল উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্িপাধনে ও হ্ৃতন্বাস্থ্যোদ্ধারে 
আমলকীর অত্যাশ্চধ্য গুণাবলী সর্বজন 
বিদিত। এতছ্যাতীত, বিশুদ্ধ গব্যহৃত-- 
কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অশ্যান্ত দুষ্রাপা 
ও বহু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা! আয়ুবের্দদের সর্ধশ্রেষ্ঠ 
ত্সাযুন । 


ছাথাক্ষ - জীযোগেনচন্য ঘোর, এ. এ. আয়ুর্কেদলারী, 
এফ. সি. এস. (লিওন) এম্‌. সি. এস আসেরিকাট 
টু "চাকা ভাগলপুর কলেজের বুসারন শান্তের ভূতপুরধ সিকি 


ফলিকাতা কেন্ত্- ডাঃ নয়েশচল বোষ, 
শষ: বি. বি- এস. কেলি) আযুবেদাচার্যা । 


Regd. NO. 0772. 


"কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 


শ্রমিক নেতৃত্বের সর্বনাশা আপোষ 


ন্তিকর আপোষ চুক্তিতে "সই করে 


ছল, মশমাংসার জন্য তা কেস নং 
৩৮১/৬৬) শ্রম বিরোধ আইনের 
৯০ ধারা অন্মুসারে ট্রইবুন্যালে 
পাঠান হয় (অর্ডার 'নং ৪০৭৮-- 
আই আর/ আই আর/৪ এল- 
১৪:4 ):/৬৬ ডেটেড্‌.১১।১০- 
: ৬৬)। স্মরণ থাকতে পারে যে, 
শেষোক্ত দাবী দুইটি যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারের আমলে দর্পপও উল্লেখ 


+ করোছল। ১৮/১১/৬৭ তাঁরখে 


ইউনিয়নের কতিপয় নেতা এবং 
কর্ভুপক্ষ এক দ্বিপাক্ষিক আপোষ 
চ্ন্ততে আবদ্ধ হন। এই চচৃত্ত 


আই জি উপানন্দ 
(১ম প্‌ষ্ঠার পর ১ 


প্রকাশ করে জানালেম, কলকাতায় 
বাল সাম্প্রদাক্িক হাংগামায় 
খুনের ঘটনা উল্লেখ না করে আই- 
'্জ, পলিশ শহরে হত্যাকান্ডের 
সংখ্যাতত্ব পাঁরবেশন করে কলকাতা 
পুলিশকে ছোট করবার চেষ্টা 
করেছেন। এর প্রাতবাদ হওয়া দর- 
কার। অস্থায়শ পুশ কাঁমশনার 
. সুনীল চৌধুরী শন্ত আঁফসার। 
তান পালিশ কামশনারের চেয়ারে 
বসে আছেন। কোনো “ক্লিকের” 
মধ্যে নেই। কলকাতা প্ীলশের 
ইজ্জৎ দেখবার দায়িত্ব তাঁর । তাই 
পরদিন তিনি কলকাতায় খুনের 
ঘটনার পটভূঁমকা বিশ্লেষণ করে 


সংবাদপত্রে বিবৃতি 'ঈদলেন। আই-. 


জি, পুলিশকে নীরবে আঘাত 
-' সহ্য করতে হোলো। | 


(দপশের সংবাদদাতা ) 


- ২৮১১৬৭ তারিখে ঘইব্বন্যাল 


জ্যোৌতবাবুর তো ২১।১১।৬৭ 


তে বিদায় হলেন, ট্রাইব্দন্টালও ২৮- 
১১।৬৭-তে চ্যান্তাটর স্বীকাতি 
দিলেন, এখন ঠেলা সামলাবে কে? 


ডয়ারনেস এলাউন্সের চ্ান্ত- 


“টির বয়ানেকাঁ ', “আছেঃ অনেক 
ভাল ভাল:কথার, পর বলা আছে,. 


কর্মীদের ভিয়ারনেস' . এলাউয়েন্স 
বাড়বে €এই বাড়াও নিরঙ্কুশ নয়, 
অর্থাৎ সংস্থা যেখানে অসমর্থ 
সঙ্গে সঙ্গীত রেখে 'ডয়ারনেস 
এলাউয়েল্দ না বেড়ে মূল্যস্তর 


ং. ব্বদ্ধর হারের স্গে সঙ্গত রেখে 


ভিয়ারনেস এলাউয়েন্স বাড়বে ); 
তবে আরো চমৎকার, হিসাব কষবার 
সময় “ফিনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি অব 
দা করপোরেশন”-অর্থাৎ কিনা 
সংস্থার  সাধ্যটাকে ধরেই তবে 
হিসাব কষতে হবে। চলাত আর্থক 
বছরে সরকার ভিয়ারনেস এলাউয়েন্স 
বাড়ালে সংস্থার কর্মশদেরও 
বাড়বে, কিন্তু এ একবারই এব্যা- 
পারে সরকারের সশ্গো সামঞ্জস্য করা 
হবে; একবার সামঞ্জস্য হয়ে গেলে 
এই চরে আর কোন সামঞ্জস্য 
বিধানের বাধ্যবাধকতা : সংস্থার? 


. থাকবে না. অর্থাৎ এই সামঞ্জস্য 


বিধানকে কর্তৃপক্ষ নজীর হতে 
দেবেন না। সংস্থার কর্মীদের 
ভাগ্য (দন্ভগা) অতঃপর সম্প্্ণ 
স্বাধীন। " 

এখন ধরে নেওয়া যাক, সরকার 
এই চ্নুক্তুটি মেনে নিলেন, সরকারী 


কর্মীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে '. 
পারবহন কম্মশদেরও একবার.ডি এ 


বাড়ল, তারপর? তারপর মূল্য- 
স্তর ৫০০ গুণ বাড়লেও যে পাঁর- 
বহন কর্মীদের ডি এ বাড়বে এমন 
গ্যারান্টি ইউনিয়নের কর্তারা দিতে 
পারেন কাঁ? ডি এ-র পারমাণ 
দূরে থাকুক, হিসাবের মারপ্যাঁচে 
দৈনিক ৩৭ হাজার টাকা লোক- 
সানের এই সংস্থাটির “ফনাল্সয়াল 


ক্যাপাঁসাঁটি”-তে ডি এ-র কথা নেতারা, 


আদৌ উত্থাপন করতে পারবেন ?ক £ 

সানওাঁরাটর "ভীঁম্ততে প্রমো- 
শনের যে দ্বিপাক্ষিক চ্াান্তীটতে 
ইউনিয়নের নেতারা সই দিয়ে এসে- 


থাকতে পারে না। 
Cope 


ছেন তাতেও উহ 
এই িনিওরিটির “ভিঁত্তাট নিঃশর্ত 
নয়। অর্থাৎ বিগত" তন বৎসরের 
সমস্ত সাভিস রেকর্ড প্রমোশন 


লববাজদের ফাঁদে পড়ুন। কর্মশ- 
দের যা করণীয় তা হলো অপদার্থ 
নেতৃত্ব সম্পর্ক সতর্ক হওয়া। এম- 
গ্লয়িজ -.ইউনিয়নের সাংগঠাঁনক 
দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের কোন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু নেতৃত্ব অপদার্থ 
তার্‌ পরিচয় দিলে দর্পণ মুখ বুজে 


DARPAN, Price 25: 


, । 
' অশান্তি লক্ষি 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
যোগাযোগ করছেন। যাতে যুস্ত- কে ডি কাউ 
ফ্রন্ট বিরোধণ প্রস্তাবে বাধা সৃষ্টি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের জন্য নান 
করা যায় তার জন্য পাশ্চমব্গ ভাবে উসকোচ্ছেন। তাদের প্রচার 
থেকেও চেস্টা হচ্ছে। আসন্ন গুরুত্ব হল: ৪ ক্রান্তিদ্স হ্য্তত্রুল্ট থাকলে 
পূর্ণ বৈঠকে শ্রীসুূশধল ধাড়া যাতে এবার কামিউনিস্ট খু মাক“সবাদ' 
বিশেষভাবে উপস্থিত থাকেন তার শৃন্তিই শন্তিশালশ হবৈ?, এবং নব 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের ' বিভিন্ন জেলা চনের পর, ২রা অক্টোবরের ঘটনা 
থেকে অনুরোধ ,আসছে। বৈঠকে কথা স্মরণ কায়ে দিয়ে 
শ্রীধাড়া নিমান্মত প্রাতানাধ হিসেবে পাধ্যায়কে আর যন্তক্রন্টের নেত 
যোগ দেবেনা . | রাখা হবে না বা তাঁকে আর 
খবরে আরও. "প্রকাশ দুজন মুখ্যমন্ত্রী করবে নার 
বিশিষ্ট সদস্য রাজ্য:$-কামাটর ফ্রন্ট। তখন হয়ত ক্তিদল 
প্রস্তাব খুব ভাল মনে গ্রহণ করেন ফ্রন্ট ত্যাগ করতে হতে পারের: 
গি। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরা ফ্রন্ট যাঁদ ত্যাগ করুতেই হয় ভবে 
কিছ,কালের অন্য. কামিউনিষ্টদের আগে করাই ভাল এবং যাঁদ শ্রীমুখো- 
সঙ্গে কাজ -করতে রাজা হয়েছেন : পাধ্যায় ইচ্ছে করেন ..তবে অন্যান! 
মা। এই দু জন নেতা হলেন £ “জাতীয়তাবাদ” দলপচল নিয়ে 
হরিদাস মিত্র ও কানাইলাল ভট্টাচার্য । তিনি একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে 
ক্লান্তি দলের মধ্যে যে উগ্র কামউ তুলতে পারবেন। তাদের মতে, এই 
নস্ট. খিদ্বেষীরা রয়েছেন, তাদের তৃতীয় ফ্রন্ট কমিউনিস্ট,” বায 
সমবেত করার জন্য শ্রীদত্ত মজুমদার ফন্ট গোচ্ঠীকেই নির্বাচনে দি 
ও তাঁর পঁকছন সমর্থক উঠে পড়ে করবে এবং তখন ক্রান্তি দল্্রে পদে 
লেগেছেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদ" 
টন লে দলের সমর্থনে মন্হিসভা গঠন কর! 
বঙ্গে তৃতশয্স ফ্রন্ট গড়ার জন্য সম্ভব হবে। ৃ 
{বাভন্ন “জাতায়তাবাদ৭” দলগাঁলর খবরে জানা বায়, শ্রীমুখ্যেপধ্যায 
সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এই এ মতের জাবের বিশেষে আমল 


FE 





উগ্পল্থীরাই শ্রীঅজয়কুমার মুখো- দিচ্ছেন না। রি 


হরি 


একজে দংহতি বাড়ায় 


ও ৫ 





লম্পাদক- হরেন বস্‌ 





রেতপধের 
১১৫ বহর পুর্ণ হ'ল 8, 
০১252222০০৮ 


এ নাচো সূরায় 'সঘক স্কোয়ার কাজকাতা-১ ৩ থেকে মদত এবং ৬১নং সচ লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পশ রকি 










পরিবহন: সংস্থা এবং এই সংস্থার 
৯৫ হাজার কর্মীর স্বার্থে দর্পণ 






















এই কারণে যে, যাঁদের জন্য প্রভূত 
ঝুকি নিয়েও আমরা সাংবাদিকতার 
অঙ্গনে শ্রামক,স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে 
নেমোঁছলাম, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পাঁর- 
বহনের সেই ১৫ হাজার কর্মীর 
স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ইউনিয়নের 
আঁতিপয় অযোগ্য '- অপদার্থ নেতা 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন এক বিভ্রা- 
ন্তিকর আপোষ চ্যান্ততে সই করে 
এসেছেন যার ফলে ভাবষ্যতে 
শ্রমিকদের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত 




















আন্দোলনও 'পাঁছয়ে পড়তে বাধ্য ?ট 
ও বলে আমাদের আশঙ্কা । 

ত হয়েছে: | সেটি পণ্চম শ্রম 
বিরোধ ট্রাইবুন্যাল সংক্কান্ত। ডিয়ার 





ছল, মীমাংসার জন্য তা (কেস নং 
৩৮১/৬৬) শ্রম বিরোধ আইনের 
১০ ধারা অনুসারে ট্রাইবুন্যালে 
পাঠান হয় (অর্ডার নং ৪০৭৮-- 
আই আর/ আই আর/৪ এল- 
১৪:৫এ) /৬৬ ডেটেড্‌ ১১।১০।- 
৬৬)। স্মরণ ধাকতে পারে যে, 
কারের আমলে দর্পণও উল্লেখ 
করেছিল। ১৮/১১/৬৭ তারিখে 
ইউনিয়নের কাঁতপয় নেতা এবং 
কর্তৃপক্ষ এক দ্বি-পাঁক্ষক আপোষ 
চান্ততে আবদ্ধ হন। এই চান্ত 


আই জি উপানন্দ 
(১ম পৃচ্চার পর ) 
খৃবাভন্ন সাম্প্রদাক্মিক হাংগামায় 
খুনের ঘটনা উল্লেখ না করে আই- 
জি, পুলিশ শহরে হত্যাকাণ্ডের 
সংখ্যাতত্ব পাঁরবেশন করে কলকাতা 
প্যালশকে ছোট করবার চেষ্টা 
করেছেন। এর প্রাতিবাদ হওয়া দর- 





মধ্যে নেই। কলকাতা পুলিশের 
ইজ্জৎ দেখবার দাঁয়ত্ব তাঁর। তাই 
ঘটনার পটভূঁমিকা বিশ্লেষণ করে 
সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন। আই- 
জি, পুলিশকে নীরবে আঘাতাঁট 
** সহ্য করতে হোলো । 


এরা 8 ববি মডাৰ্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক ₹ স্কোয়ার কালকাতা-১ 


২৮১১৬৭ তারিখে প্রাইবন্যাল 
কর্তৃক স্বীকৃত হয়। | 

_ এই দ্বিপাক্ষিক আপোষ 
চ্ান্তর সবচেয়ে মারাত্মক প্রসঙ্গ 
হলো ডয়ারনেস এলাউয়েল্স 
চুক্তিটি। এই চুক্তির প্রথমেই বলে 
নেওয়া হয়েছে, চ্যান্তীট সরকারের 
অনুমোদন সাপেক্ষ। ইউনিয়নের 
নেতারা বোধহয় মনে করেছিলেন, 
জ্যোতিবাবূই তাঁদের চিরকাল পাঁর- 
বহন মন্ত্রী থাকবেন, যত বাধা- 
বিপত্তি এ ভদ্রলোকই সামলাবেন, 
ুতরাং চোখবুজে যা হোক একটা 
কছু সই করে দিলেই হলো। কিন্তু 
জ্যোতিবাবকুর তো ২১।১৯।৬৭ 
তে বিদায় হলেন, ট্রাইব্ন্যালও ২৮- 
১১।৬৭-তে চ্যান্তাটর স্বীকৃত 
দিলেন, এখন ঠেলা সামলাবে কে? 


এ শৃডয়ারনেস এলাউন্সের চ্যান্তি- 


টির বয়ানে. কা আছেঃ অনেক 
ভাল ভাল কথার পর বলা আছে, 
মূল্যস্তরের সঙ্গে 'সঙ্গাতি রেখেই 
কর্মীদের িয়ারনেস এলাউয়েন্স 
বাড়বে (এই বাড়াও নিরগকুশ নয়, 
অর্থাৎ সংস্থা যেখানে অসমর্থ 
সঙ্গে সঞ্জাত রেখে ভিয়ারনেস 
এলাউয়েন্স না বেড়ে মূল্যস্তর 
বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে 
গিয়ারনেস এলাউয়েন্স বাড়বে); 
তবে আরো চমৎকার, হিসাব কষবার 
সময় “ফনান্সিয়াল ক্যাপাসাঁট অব 
দা করপোরেশন”-অর্থাৎ কিনা 
সংস্থার সাধ্যটাকে ধরেই তবে 
{হসাব কষতে হবে। চলতি আর্থক 
বছরে সরকার ডয়ারনেস এলাউয়েন্স 
বাড়ালে সংস্থার কর্মীদেরও 
বাড়বে, কিন্তু এ একবারই এব্যা- 
পারে সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা 
হবে; একবার সামঞ্জস্য হয়ে গেলে 
এই চ্যান্তবলে আর কোন সামঞ্জস্য 
{বিধানের বাধ্যবাধকতা সংস্থার 
থাকবে না অর্থাৎ এই সামঞ্জস্য 
বিধানকে কর্তৃপক্ষ নজীর হতে 
দেবেন না। সংস্থার কর্মীদের 
ভাগ্য (দুর্ভাগ্য) অতঃপর সম্পূর্ণ 
স্বাধীন । 
এখন ধরে নেওয়া যাক, সরকার 
এই চুাকন্তটি মেনে নিলেন, সরকারী 
কর্মীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
পাঁরবহন কমশদেরও একবার ডি এ 
বাড়ল, তারপর? তারপর মূল্য- 
স্তর ৫০০ গণ বাড়লেও যে পাঁর- 
বহন কর্মীদের ডি এ বাড়বে এমন 
পারেন কী? ডি এ-র পরিমাণ 
দৈনিক ৩৭ হাজার টাকা লোক- 
সানের এই সংস্থাটির “ফনান্সয়াল 
ক্যাপাঁসাঁট”-তে ডি এ-র কথা নেতারা 
আদৌ উদ্থাপন করতে পারবেন ক? 
দ্সনিগওাঁরাটর ভাঁত্ততে প্রমো- 
শনের যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটতে 
ই রিভার 


এই সানওরিটির 'ভাত্তাট নিঃশত'। 


নয়। অর্থাৎ বিগত তিন বংসরের 
সমস্ত সার্ভস রেকর্ড প্রমোশন 
বিবেচনার আওতায় আসবে। এর 


-অর্থ, প্রাতক্রিয়াশশল কংগ্রেস আমলে 


যে সব কর্মী অন্যায়ভাবে প্রশাস- 
নের শিকার হয়েছেন তাদের কোন 
প্রমোশনই হব না। 

দ্ব-পাঁক্ষক চ্যান্তগলি সম্পর্কে 
আমাদের এই পর্যবেক্ষণের অর্থ- 
এই নয় যে, ইউনিয়নের নেতারা 
চরম অপদার্থতার পাঁরচয় দিয়ে" 
ছেন বলেই কর্মীরা ইউনিয়ন থেকে 
বোঁরয়ে এসে প্রাতক্রিয়াশীল মত- 
লববাজদের ফাঁদে পড়ুন। কমশী- 
দের যা করণীয় তা হলো অপদার্থ 
নেতৃত্ব সম্পর্ক সতর্ক হওয়া। এম- 
প্লায়জ ইউনিয়নের সাংগঠাঁনক 
দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের কোন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু নেতৃত্ব অপদার্থ 
তার পাঁরচয় দিলে দর্পণ মুখ বুজে 
থাকতে পারে না। 


? হকে যাহ এবং 










প্রস্তাব খুব ভাল মনে গ্রহণ করেন গ্র 


শন। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরা 


সঙ্গে কাজ করতে রাজী হয়েছেন 


মাৱ। এই দু জন নেতা হলেন £ 
হাঁরদাস 'মন্র ও কানাইলাল ভট্টাচার্য । 
ক্লান্তি দলের মধ্যে যে উগ্র কমিউ 
নস্ট খিদ্বেষীরা রয়েছেন, তাদের 
ও তাঁর কছু সমর্থক উঠে পড়ে 
লেগেছেন। 

এই গোমষ্ঠীই গোপনে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার জন্য 
শবাভন্ন “জাতীয়তাবাদী” দলগাঁলর 
সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এই 
উগ্রপন্থীরাই শ্রীঅজয়কুমার মনখো- 


ভারতীয় 
রেব্রগধের 





সীল 





১১৫ নছর পূর্ণ হ'ল &, 





করবে এবং তখন কলা 
কংগ্রেস ও অন্যান্য 


৬৯নং নট লেল, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কাল হক প্রকাশিত 





পপ 





ডগ বর উল যা জরিনা ১০ ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


টে 


wae 
ভবিষ্যৎ 


া্মূচা 


(দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদাতা ) 

পশ্চিম বংগ প্রদেশ কংগ্রেসের 
অতুল্য-চক্র বিরোধীরা এবার জেলায় 
জেলায় জনসভা করবেন বলে 'স্থর 
করেছেন। এই বিরোধীরা পুর্ব 
ঘোষণা অনুযায়ী ৭ই মে কলকাতায় 


৮ এক গোপন সম্মেলনে মাঁলত হয়ে- 


- ছলেন। 


এখানে ষ্ট্যাটোজ 'জ্থর 
হয়েছে যে, নির্বাচনের উদ্দেশ্যে 
এ'রা জনসভা ও কংগ্রেস কর্মী বৈঠ- 
কের আয়োজন করবেন, এবং সেই 
সব বৈঠকে সরাসার প্রদেশ কংগ্রেস 
“ক্লিকের” বরুদ্ধে অছিল. চালা: 
বেন। 

অতুল্য-চক্ক বিরোধীদের রই 


, সম্মেলনে এবার একটি 'বশেষ 


ঘটনা লক্ষ করা 'গিয়েছে। সোঁট 


₹ হোল, কয়েকঞ্জুন চক্র বিরোধী নেতা 


সম্মেলনে যোগ দেননি এবং শোনা 
ফাচ্ছে, আগামী নধচনের স্বার্থে 
তাঁরা ঠিক এই মুহূর্তে কংগ্রেসের 


£ মধ্যে নতুন কোনো বিরোধ সৃষ্টি 
“ করতে চাইছেন না। 


প্রকৃত পক্ষে ৭ই মের সম্মেলনে 
শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি প্রায় এই 
মর্মে ইংগিত দেওয়ায় প্রচন্ড 
বিরোধিতার সম্মুখীন হন। হুগ- 


 লীর ইন্দুভূষণ রায় সঙ্গে সঙ্গে 


উঠে তাঁর প্রতিবাদ জানান এবং 
শূরবী মুখাজশীও তৎক্ষণাৎ উঠে 





দাঁড়ান এবং 
সম্পর্কে এই ধরণের মন্তব্য করা 
হলে তান সম্মেলন ছেড়ে চলে 
ষাবেন। তান বলেন, চক্র বিরোধন 
প্রতিটি সম্মেলনে, বৈঠকে তান 
উপস্থিত হয়েছেন এবং কোথাও 
দর্বলচিন্তের পারচয় দেন ন। 

/অবস্থা তখন শান্ত হয়। উত্তর 
কলকাতার, প্রফল্ল্নকাল্তি ঘোষ সম্মে- 
লনে ..বলেন, নীতিগত প্রশ্নের 
ওপর দাঁড়য়ে' তাঁরা আন্দোলন 
করবেন। অতুল্য চক্র পশ্চিম বংগের 
একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীদের সংগ- 
ঠনে কোনো দায়িত্বশীল কাজে অংশ 
নিতে (দচ্ছেনা। অথচ কংগ্রেসকে 
বাঁচাতে টুহলে এই কমশিদের সংগ- 
ঠনে আনা অবশ্য প্রয়োজন। আরাম- 
বাগের কান্তি মোহম রায় তাঁর 
ধরঠৃতায় প্রদেশ কংগ্রেসের এই 
ক্লিকের বিরদ্ধে লড়াই করবার 


ডে “কমন কংগ্রেস" কমশিদের 
য় অগ্রসর হতে আবেদন 
জানান। এছাড়া ডঃ বলাই, পাল, 
ভাস্কর িতও বন্তুতা করেন। 
সম্মেলনে স্থির হয়েছে আগামী 


১৬ই মে কলকাতায় অতুজ্য-চক্র 
বিরোধীরা আবার সমবেত হবেন। 





(দর্পশের সংবাদদাতা) . 

কলকাতার পলিশ কমিশনার 
শ্রীপ্রণবকুমার সেনের বিরুদ্ধে তদন্ত 
করে পাঁশ্চমবঙ্জের  ভিজিলেন্স 
কাঁমশন যে রিপোর্ট তৈরাঁ করেছে, 
তার থেকে এই আঁফিসারের দুনীশত 
সম্পর্কে কিছু তথ্য দর্পণ বিশ্বস্ত 
সূত্রে জানতে পেরেছে। 

এই পোর্ট বলছে যে, প্যীলশ 
কমিশনার প্রণবকুমার চেতলায় একাট 
বাঁড় করেছেন, ষা তৈরী করতে 
৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় 
হয়েছে। এবং এই বাড়তে ফান 
চার আছে ৩ লক্ষ টাকার। 


মা 


এত টাকা প্রণবকুমার কোথা 
থেকে পেলেন? ব্যাঙ্কে ছিল তাঁর 
৩২ হাজার টাকা আর ১ লক্ষ 
টাকা তান ধার করেছেন। মোট 
১০ লক্ষ পণ্টাশ হাজার টাকা 
থেকে ১ লক্ষ ৩২ হাজার 
টাকা বাদ দিলে বাকী টাকাটা অর্থাৎ 
৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা প্রণবকুমার 
কি করে ম্যানেজ করলেন? 
পুলিশ আঁফসাররা কোন্‌ কোন্‌ 
সূত্র থেকে টাকা ম্যানেজ করেন সে 
সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল । 
তবে প্রণবকুমারের সূত্র সম্পর্কে 
এখনও কিছু জানা'যায় নি। '- 





.. কিন্তু চোলাই”. মদের “ঘাটি: 
গুলিকে উৎখাত করার জন্য পালিশ 


লক ১৮ হাজার টাক! কোথ| থেকে এল? : 


সক্রিয় নয বলে, অঁভযোগ। কিছ 
দিন আগে 'ঁখাদরপূরে একটি 
চোলাই “মদের ঘাঁটিতে শ-খানেক 


. মদ্যপায়ীর মৃতু পুলিশ মহলকে 


একট; নাড়া দিয়েছিল। এই ঘাঁটির 
আঁধকর্তা এ অণ্চলের কুখ্যাত . 
ব্যান্ত। লোকটির নয়টা 'বয়ে। তা- 
ছাড়া তার একটি হারেম আছে, 
যেখানে শ খানেক 'মেয়ে আছে। 


জর এদের দিয়ে বেশ জমজমাট ব্যবসা 


চালানো, হয়। স্থানীয় লোকেরা 
29 
কিন্তু প্দীলশ কোন 
যা মহ করি, বরং অভিযোগ- 
কারাদের নাম: আরতি কাছে 
প্রকাশ করে' দিছৈ ফলে গুন্ডা 
বাহনী আভবোগকারীদের ওপর 
হামলা চাঁলয়েছে। 
আর এঁকটি-কৃখ্যাত ঘাঁটি আছে 
ফ্রী স্কুল স্ট্রাটে। এট একাট বার 
ও রৈস্তোরাঁ। আইনমাফিক মধ্য- 
রাত অর্থাৎ ১২টা পযন্ত, 
রাখবার এবং মদ ও খাবার সর- 
বরাহের লাইসেল্ন এদের আছে। 
বার ও রেস্তোরাঁট এক তলায় 
এবং বেশ সাজ্জানো গোছানো । 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় 
ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কট দেখা দিচ্ছে 


ক্রুম্বন্কেন্ল অন্বজ্ভা ৫শীচ্লীল্জ 
০তাতিলান্লন্া ০শন্লাক্কান্-্বাহ্ল চালাচ্ছে 


€দর্পখের বিশেষ প্রাতানাধ) 

২৪ পরগণা, পুরুলিয়া মাল- 
দহ ও অন্যান্য জেলার বর্তমান 
খাদ্য পারস্ধাত বিশ্লেষণ করে 
পর্যবেক্ষক মহল এই সিদ্ধান্তে 
পেশছেছেন যে, এবার সংশ্লিষ্ট 
জেলাগ্যালতে ভয়ানক খাদ্যসংকট 
দেখা দেবে। হাঁতমধ্যেই যে সব 
খবর এসে পেশছেছে তাতে দেখা 
যায়, ২৪ পরগণা পুরুলিয়া, মাল- 
দহে চাষীর ঘরের খাবার বেহাত 
হয়ে গেছে। এবং তারা অনাহারে 
অর্ধহারে দিন কাটাচ্ছেন। ২৪ পর- 
গণার মহেশতলা, বিষ্ণুপুর, কাক- 
দ্বীপ, বজবঙ্জ অণ্ুলে চালের দর 


হু হু করে বাড়ছে। হাঁতিমধ্যেই 
সংশ্লিষ্ট অণ্লে চালের দর গড়ে 
সোওয়া তিন টাকা। কাকদ্বীপ 


'অগ্চলে চালের দর তিন টাকার 


কাছাকাছি। 

২৪ পরগণার জনৈক কৃষক 
নেতা এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 
জোতদারদের ওপর ষে লেভীর 
নোটিস ছিল তা হাইকোর্ট মূল- 
তুবী রেখেছেন! ফলে অসৎ জোত- 
দাররা পুলসের নাকের ডগায় 
চোরাকারবার চালাচ্ছে। অন্যাদকে 
পুলিস কিন্তু ধান সংগ্রহের নাম 
করে গরীব কৃষকদের ওপর মার- 
ধোর, শাসন থেকে শুরু করে 
নানা রকমের অত্যাচার চালাচ্ছে। 

একেই কৃষকরা রুজির জন্য 
ঘরের বাসনপন্র ইত্যাদ জলের 
দরে বেচে দিচ্ছেন, বন্ধক 'দচ্ছেন 
তার ওপর গ্রামে এখন টেস্ট 'রাল- 
ফের কাজ নেই। খয়রাঁত সাহা- 
য্যের নমুনা নাম মান্। উদ্বৃত্ত 
অণ্চলেও গাঁয়ের মানূষ আধ পেটা 


খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। 

তান জানান যে, আর কয়েক- 
দিনের মধ্যে এই খাদ্য সংকট আরও 
তীত্র হবে। , ইতিমধ্যে ২৪ পর- 
গণায় কছু কিছু অগ্চল থেকে 
কৃষকরা গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতা- 
মুখী হচ্ছেন। 

সংশ্লিষ্ট কৃষক নেতা আর 
একটি সমস্যার' প্রীত, দৃষ্টি আক- 
বর্ণ করে বলেন যে যযস্তফ্রন্টের 
আমলে যে সব বেনামা জমি কৃষকরা 
উদ্ধার করে চাষবাস করেছেন সেই 
সব জমির ওপর পি ডি এফ কংগ্রেস . 
কোয়ালশন সরকার থেকে শুরু. 
বর্তমান রাষ্ট্রপতির আমলের সর- 
কার জোতদারদের দ্বারে” হামলা 
করছেন। তিনি জানান যে, গত" 
বছর কৃষকরা দশ হাজার 'বিঘার 

(শেষাংশ ২য় পৃজ্ঠায়). 


খুলে -, 


a - বি চু 
গ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেণারেল 
গণ্চিমবঙ্র এব অফিম 


কাঁলিকাতা-১ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন 
{বাভন্ন পি ডাঁরউ 'ডাঁভশন এবং 
অন্যান্য অফিসের জন্য" কয়েকজন 
1সাঁনয়র আযকাউন্টস ক্লার্ক নয়ো- 
গের 'নমিত্ত* ট্রেজার 'বাজ্ডিংস, 
কাঁলকাতা-১ ঠিকানায় ২৫ ও ২৬ 
জন ১৯৬৮ তাঁরখ বেলা ১১টায় 
একটি প্রাতষোগিতামূলক পরীক্ষা 
গৃহীত হইবে! প্রার্থীদিগকে 
দনম্নোন্ত গবিষয়গ্ী্গতে পরণক্ষা করা 
হইবে (১) রচনা বা প্রিসি, গ্রামার 
ও ড্রাফট এবং (২) সাট গাত ও 


বেতন ১৫০-৫-১৯৫-যোঃ বাঃ- 
৫-২৫০ টাকা তদুপাঁর প্রচালত 


ভাতাসমূহ'! নির্ধারিত বিভাগীয় . 


পরাক্ষা ('সনিয়র অআ'যাকাউন্টস 
ক্লার্ক হিসাবে ৩ বৎসর চাকার কাঁর- 
বার পর প্রার্থগণ যে পরীক্ষা দেও- 
য়ার যোগ্য হইবেন) পাশ কাঁরবার 
“পর 'সানয়র আঞাকাউল্টস ক্লার্কের 
গ্রেড ১ পদে (বেতনক্রম ২০০-১০- 
৩০০ টাকা) প্রমোশনের এবং 
ডাঁভশনাল আযাকাউল্ট্যান্ট (বেতন- 
কর্ম ১৮০-১০-২৯০-যোঃ বাঃ 
১৫-৩৮০ যোঃ বঃ-১৫-৪৪০ 
টাকা) হইবার সম্ভাবনা আছে। 
বয়ঃদ'মা--সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে 
১-৬-৬৮ তাঁরখে ২৫ বংসর- 
তফাঁসালি জাতি / উপজ্ঞাতর 
প্রার্থীর জন্য ৫ বৎসর পর্যন্ত 
শাথলযোগ্য এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
প ডাঁরউ ডাঁভশনের আযাকাউন্টস 
ব্রাণ্টের ক্লাকগণ এবং ব্রা আঁফস 
সহ এই অফিসের আঁডটারগণের 
(যাহারা ২ বৎসর চাকুরী কাঁরয়া- 
ছেন) জন্য বয়ঃসীমা ৩৫ বৎসর । 
শপ ডাঁরউ ডি ক্লাকর্দের জন্য ন্যুন- 
তম যোগ্যতা হায়ার সেকেস্ডারী বা 
সমতুল পরীক্ষা পাস, 'তৎসহ পি 
ডব্লিউ ডি আযকাউন্টসে ৫ বৎসরের 
অভিজ্ঞতা; আঁডটার হিসাবে 
প্রমোশন প্রাপ্ত এই আঁফিসের লোয়ার 
'ডাঁভশন ক্লার্ক বাদে অন্যান্যাদগকে 
গ্রাজুয়েট হইতে হইবে। এই আঁফ- 
সের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক / 
স্টেনোগ্রাফারগণ যাহারা এসব পদে 
& বৎসর চাকুরশ কাঁরয়াছেন, তাঁহা- 
দের বয়স ৩৫ বৎসরের বেশী না 


দিতে দেওয়া হইবে। 

শনিবার বাদে কাজের দন বেলা 
২টা ও ৩টার মধ্যে নিজে আসিয়া 
অথবা একটি স্বনামাঠিকানালাখত 
ডাকাঁটাকটযুন্ত বড় আকারের খাম 
- পাঠাইয়া সপারিন্টেন্ডেন্ট, ডারুউ 
এম আই সেকশন, ৪, রেবর্ন রোড, 
কাঁলকাতা-১ (৩য় তল)-এর নিকট 
হইতে দরখাস্ত ফরম এবং অন্যান্য 
বিবরণাঁদ পাওয়া যাইবে। “প্রাথমিক 


নিয়োগ পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত, 


ক 


কথাগুলি উপরে লিখিয়া যথোপয্ত 
ভাবে প্রণ্করা) ফরম একটি এক- 
ইডি নিজে হাতে- 


কলিকাতা-১-এর অনুকূলে ইসন্য- 
করা টাঃ ৭:৫০ পয়সার €তফাঁদাজ 
জাতি / উপজাতির প্রার্থাদগের জন্য 
টাঃ*১-৮৭ পয়সার) একটি রোখত 


পোস্টাল অর্ডার ; (২) ম্যান্টিকুলেশন, 


স্কুল ফাইনাল অথবা হায়ার সেকে- 
“ডারী পরাক্ষার সাঁটিঁফকেটের 
প্রত্যায়ত নকল; এবং (৩) ইউনি- 
ভাঁসাট ডিগ্রীর প্রত্যায়ত নকল 
অথবা কনভোকেশনে ডিগ্রী প্রদানের 
পূর্বাহে কোন কলেজের 'প্রাল্সপ্যাল 
কর্তৃক ইসদ্য করা একা প্রাভশনাল 
সাঁটাফকেট। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ 
তাঁরখ ২৫-৫-৬৮. 

ভিএভিপি ৬৬৫৩) / ৬৮। 


পি ক চসন 


(১ম পষ্ঠার পর ১ 
কিন্তু দাম একেবারে গলাকাটা । 
প্রধানতঃ জাহাজাীদের ভীড়। এবং 
কুখ্যাত অণ্চলের মেয়েদের কল- 
কাকলী । আইনতঃ ১২টা পর্যন্ত 
খোলা থাকবার কথা। “কিন্তু ১২টার 
পর দীর্ঘ সময় এটা খোলা রাখা 
হম়। 

এই বারের দোতলায় একটি ঘর 
আছে, যেখানে পুলিশ অফিসার- 
দের আপ্যায়িত করা হয়। অনেক 
বাঘা বাঘা পুলিশ আফসার এখানে 
পদধূল দেন এবং মদ্য মাংস ও 
নারী দেহের আস্বাদ গ্রহণ করেন। 


আসলে এট চোরাচালানের- 


একটি ঘাঁটি তাই জাহাজীদের ভাঁড় 
এখানে লেগেই আছে। প্লিশের 
"হাত থেকে যাতে বাঁচা যায় তার সব 
ব্যবস্থাই করে রেখেছেন এই কুখ্যাত 
ঘাঁটির মালক। 


আাদস্য ভলক্ষভি 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 
পাঁতিত, বেনামী জামি, চর ও ভেরী 
দখল করে চাষবাস করেন। 

সংশ্লিষ্ট জেলার খাদ্য সংকট 
কছুটা দূরীকরণের জন্য পর্য- 
বেক্ষক মহল সুপারিশ করেন €১) 
অবিলম্বে “ক” ও “থ” শ্রেণী ভূত্ত 
বাধবদ্ধ রেশন এলাকায় সমপাঁর- 
মাণ খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। (২) 
সংশ্লিষ্ট দুস্থ অগুলে ব্যাপকভাবে 
খয়রাতি সাহায্য বাড়ানো দর- 
কার (৩) টেস্ট রিলিফ চালু করা 
প্রয়োজন। (৪) পুরোনো খণ আদা- 
য়ের জন্য চাষীর ওপর যে জুলুম 
চলছে তা বন্ধ করা দরকার এবং 
ধণ আদায় সাময়িক বন্ধ রাখা 
প্রয়োজন। (6৫) চাষীর জন্য নতুন 
খণের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার 
(৬) এবং জোতদারদের মজুত ধান 
সংগ্রহের জন্য সরকারের আঁবলম্বে 
আঁভযান চালানো উঁচিত। 


টেকা 


রর ॥ শুক্রবার ১০ই মে, ১১৬৮ 


সিনেমা কর্মীর! ধনী রা পক্ষের 
বিরুদ্ধে কি ভাবে লড়াই করছেন 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতাঁনাঁধ ) 
পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঘট আন্দো- 
লনের ইতিহাসে" সনেমা কর্মচারী- 
দের এবারের সংগ্রামের কথা স্বর্ণা- 
ক্ষরে লেখা থাকবে । হুমকী, শাসন 
ছাটাই, এবং অনাহারের বিরুদ্ধে যে- 
ভাবে পশ্চিমবঞ্পোর আট হাজার 


'সনেমা কর্মী দুই মাস ধরে লড়- 


ছেন, তা যেমন প্রশংসনীয় তেমান 
অন্যান্যদের কাছে দজ্টান্ত স্বরূপ । 
ধর্মঘটের জন্যে প্রায় দুই মাস মাইনে 
পান নি 'কর্মীরা। এদিকে অভ্য- 
বের সংসারে আরো অভাব । মাল- 
কের দালালরা ঘর ঘুর করছে। 
হতাশা ছড়াচ্ছে। বাড়ি ভাড়া দিতে 
পারছেন না বলে কখনো বাঁড়ও- 
য্নালার উঠে-যাবার নোটিস, কখনো 
মুদি-দোকান থেকে ধার শোধ করার 
তাড়া। যাদের ছোট ছোট ছেলে 
মেয়ে আছে তাঁদের অবস্থা আরও 
শোচনীয়। পয়সা থাকলে কখনো 
সখনো একটু আধ; দুধ িনতেন, 
তা এখন বন্ধ। বলতে গেলে বেশীর 
ভাগ আধ পেটা খেয়ে আছেন তবু 
তাঁরা ভেঙ্গে পড়েন নি। লড়ছেন। 


দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রাণ- 
পাত লড়বেন। কয়েক বছর আগে 
জয়ার শ্রটুমকরা যে ভাবে দাঁতে 
দাঁত দিয়ে লড়েছিলেন তেমনি লড়- , 
ছেন জামিল, , চক্রবর্তী, ব্নয়ন্না ৷ - 

কলকাতায় পথ - চলতে বক ১ 
শেয়ালদা, কি ধর্মতলী ' সথবা ; 
বেহালা বা বালাগঞ্জে একই যি: 
ধর্মঘটের তালা বলছে সিনেমাণবর- 
গুলোর গায়ে । সংখা কলকাতা 
আর পশ্চিমবঞ্ছোর সব শহ'র মিলিয়ে 
২১০। এ থেকে -শুরট করে 
'স-ড ধরনের সিনেমা ঘর। আর 
এই  সিনেমাঘরের সামনে কোথায়ও 
তেলেভাজা, কোথায় বা তরিতরকারণী 
কাঁচের বাসন নিয়ে বসেছেন 
সিনেমা কমশী। লাল সালদ্যতে 
বেঙ্গল মোশন ?পকচার্স এমপ্লয়জ 
ইউনিয়নের নিশানা আঁটা। ধর্ম 
ঘটীদের জন্য সাহায্যের আবেদন। 
প্রীতদিন সিনেমা ঘরগুলোর কাছে 
পথ চলত মানুষের ভাঁড়। নানা 
প্রশ্ন £ কাঁদ্দন আর চালাতে পার- 


কি? ইত্যাদ। কেউ কেউ যেচে 





প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় ভার এই অপরূপু সৌন্দর্যের. 


উৎস-সাধন। বিউটি ক্রীম । 


SUUAT PSIG RF BARNA VAT 


(€))সাধনা ওষধালয়-ঢাক৷ 


সাধনা উহদালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 


অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ ঘোষ, এম.এ. 
আূর্বেদশান্ী, এডুসি.এস. (লগ্ডন) 
এম.পি.এস. (আসেরিক!) ভাগলপুর 





কলেজের রসায়ণ-শাত্রের ভূতপুৰ অধ্যাপক 


' কলিকাতা ৰেন 
ডা: নরেশচন্্র ঘোষ, 
এমবিবিএস (কলি:) 
আফুবেদাচার্য 








এসে সাহায্য দিয়ে খাচ্ছেন। ডাল- 
হোঁসাঁ হাওড়া ও অন্যান্য 'অগ্তলের। 
শ্রামক-কর্মীরা এসে ভাঁড় করছেন। 
প্রাতীদন। উৎসাহ দিচ্ছেন। সব- 
“চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ' 

ও ছাত্ররা এসে সিনেমা { 

*পাশে বসছেন। তাঁদের জ্রুন্য; টাকা 
: তুলছেন। পূর্বে এ দজ্টুন্ত, ছিল 
প্রায় বিরল। বেঙ্গল মো: পক 
চার্স এমপ্নয়াঁজ ইউনিয়নের ই 

দক শ্রীশবনাথ *চ্যটাজশ' এক 
সাক্ষাৎকারে জানান যে, গণতাচ্তক 
যুব ফেডারেশনের কমশীরা যে- 
ভাবে শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়- 
য়েছেন তা দেখে তিন অভিভূত ৷ 
শ্রীচ্যাটার্জী জানান যে, 'বাভন্ন 
শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন তাঁদের 
অর্থ 'দয়ে এবং € ভাবে, 
সাহায্য করছেন। তিনি; মস 

জানান এ পর্যন্ত ইউনিয়ন প্রায় 
কুঁড় হাজার টাকা ধর্মঘটী শ্রামক- 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) : ': 









| 


bY 


7১৬ 
শর্ত 


চু 


দর্পণ £ শুক্রবার ১০ই মে, ১৯৬৮ 


Nm 


রবীন্দ্রনাথের 


দৃষ্টিতে বিজ্ঞান 


হরিপদ মজুমদার সংকলিত 


তিতা দেশে 
সাড়ম্বরে ও ব্যাপকভাবে কাবগরু 
রবান্দ্রনাথের জন্ম স্মরণোৎসব উদ, 
বাত হয়ে আসছে। এ বৎসরেও 

র ব্যতিক্ৰম হবে বলে মনে হয়: 
না। তার কারণ, আলো-বাতাসেরা, ? 

ত্রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমাদের 
দেশের শশক্ষিত লোকদের জাবনে 
মশে“আছে। , রবান্দ্র-কাব্য-সাহিত্য 
ও শিল্পকে দূরে সারয়ে রেখে এ 
যাবৎ কালের সৃজ্ট বঙ্গ সাহিত্যের 
ও সংস্কৃতির কথা চিন্তাই করা ষায় 
না। রবীন্দ্রনাথ অর্থ শতাব্দীর 
আঁধক কাল ধরে বাংলা সাহত্য 
ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে নানা রূপে 
রসে, ও উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ করে 
রেটে! গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আমা- 
রেট দেশের শুধুমাত্র একজন বি্ব- 
বাঁন্দত কাব বা মনীষাীঁই ছিলেন না, 
“তান একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কও 


' ছিলেন। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, 


'' "শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভ্রমণবৃস্তান্ত 
” "* প্রভীর্ত আরও বহ: বিষয় এবং সম- 


কালীন নানা সমস্যা সম্পর্কে 


. রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানগর্ভ রচনাসম্ভারই 


এই উন্তির উজ্জল .পাঁরিচয় বহন 
করছে। 

. রবধন্দ্রনাথ আজন্মকাল থেকেই 
উপানষদীয় আধ্যাক্বাদী আব- 
হাওয়ায় ও পাঁশ্চমদেশীয় ভাব- 
ধারায় আলোকিত পাঁরবারক 


ঘাতে এবং সমকালশন |হীতহাসের 
শিক্ষা ও নানা অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু জীর্ণ পুরা- 


, তন ধ্যানধারণাকে সাহসের সঙ্গে 


'পারিত্ঞাগ, করেছেন আবার বহু 


' নতুনকেও গ্রহণ করেছেন; ‘কিন্তু তা 


সত্বেও তান তাঁর জাীবন-দর্শনের 
মূলসূত্র থেকে কখনই বচনত, হন 
নাই। কাব কর্তক সোঁভয়েত 
রাশিয়া পর্যটন ও বিশ্বাবখ্যাত 
মনীষী রমাঁ রলার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
নায় এক নবাঁদগল্ত উন্মোচিত হলে- 
ও তান কখনই অধ্যাস্মবাদের তথা 
ভাববাদের .সীমাকে লঙ্ঘন করতে 
অন্তিম পর্বে: কবি-চেতন্য় ক্রম- 
শঃই দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

এ কথা আজ স্ুরজনস্ব্ীকৃত 


যে মানব সভ্যতার অগ্রগতির বাহন, 
বজ্ঞান। আর সেই বিজ্ঞান মূলতঃ 
৮৮৮৮৮ 


রি 


সুতরাং বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ 
দৃঁষ্টতৈ বিচার করেছেন তা তাঁর 
বাভিন্ন রচনায় ব্যন্ত হয়েছে। যাঁদও 
ইহা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 
বাংলা'ভাষায্ “বিশ্ব পরিচয়” নামক 
জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা 
কিংবা স্যার... এজগদণীশ বসুকে 
[িলেতে বিজ্ঞান অনুশীলন ও 


গবেষণার কাজে আর্থ সাহায্য 
প্রেরণ এবং উৎসাহদান কিংবা 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তক রচনার 
| . বিজ্ঞান-সাহিভানরষ্টাগণকে 
উদ দান অথবৃ. পুত্র রবীন্দ্র 
“ আমোরিকাষ্ কাঁষ-বিজ্ঞান 


উর জনয পে হাত ঘটনা 


রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রাত অনু 
রাগের সাক্ষ্য বহন-করলেও জীবন- 
দর্শনের ক্ষৈতে রবীন্দ্-চেতনায় কখ- 
নও মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটে 'ন। 
তবুও রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞান 
কোন্‌ মৃর্ততে দেখা দিয়েছিল 
তাঁর রচনা সম্ভারের মধ্যে। তা 
থেকেই কিছু অংশ নিম্নে সাজিয়ে 
উদ্ধার করা হয়েছে। 

“কোন যুগ থেকে সহসা কোন 
যুগান্তরে এসেছি মানুষের মূল্য, 
মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত 
আশ্চর্য্য বড়ো হয়ে দেখা 'দিল 
কোন শিক্ষায়। অথচ আমাদের 
নিজের পাঁরবারে প্রাতবেশে, পাড়ায়, 
সমাজে, মানুষের ব্যান্তগত স্বাতন্ত্য 
ও সম্মানের দাবী, শ্রেণী 'নার্ব- 
চারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান 
অধিকার তত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে 
আমাদের চারত্রে প্রবেশ করতে 
পারে নি। তা হোক আচরণে পদে 
পদে প্রাতবাদ সত্বেও যুরোপের 
প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে 
কাজ করছে। 
সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। 
পাঠশালার পথ 'দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে 
আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে 
পাঁজপুথ এখনও তার সম্পর্ণ 
দখল ছাড়ে ন। তবু যমরোপের 
বিদ্যা প্রাতবাদের মধ্য দিয়েই আমা- 


এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে 
মানুষের ফল কামনাকে আঁতকায় 
করে তুললে সেইখানেই 'সে হল 
যমের বাহন । এই,.পোথবীতে যাঁদ 


7 একেবারে মরে তকেসে এই জন্যেই 


তাকায়” না, সে কেবল দ্ুব্যকে চায়, 
যন্ত তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন 


বৈজ্ঞানক বুদ্ধি . 


বানিজ্যশ্রীর নিলক্জ নির'য়তা 
নদীর দুইধারে দেখতে দেখতে 


এসোৌছ। ওর মনে প্রীত নেই 
বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর 
গঙ্গার ধারাকে এত অনায়াসে নস্ট 
করতে পেরেছে ।......এখন কলকাতা 
বাংলাদেশকে আপনার চারিদিক 
থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে; দেশ 
ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল 
শোভা পরাভূত হল, কালের করাল 
মূতিহ লোহার দাঁত নখ মেলে 
কালো নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।» 
[জপান যাত্রী] 


“বজ্ঞনের কৃপায় বাহুবল আজ 
নিদারুণ দঃজয়। পালোয়ান আজ 
জল স্থল আকাশে সর্বত্রই 'সংহ- 
নাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ 
একাঁদন মানুষের হিংসাকে আপন 
সীমানায় ঢুকতে দেয় ন! মান্ু- 
ষের ক্লুরতা আজ সেই শন্যকেও 
আঁধকার করেছে। সমুদ্রের তলা 
থেকে আরম্ভ করে বায়? মণ্ডলের 
প্রান্ত পর্যন্ত সক জায়গাতেই 
বিদীর্ণ হৃদয়ের রন্তু বয়ে চলল ৷” 

[কালান্তর] 


'্ুরোপের বাইরে ফুরোপ 
সর্বত্রই িভীষকা হয়ে উঠেছে; 
তার প্রমাণ আজ এশিয়া-আফ্রিকা 
জুড়েয়ুরোপ আপন বিজ্ঞান 
নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, 
এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই 


লাঞ্ছিত করবার এই যে চর্চা বহু 
কাল থেকে যুরোপ করছে, নিজের 
ঘরের মধ্যে এর ফল যখনই ফলল 
তখন আজ সে উদ্বি্ন। তৃণে 
আগুন. লাগাচ্ছিল, আজ তার 


নিজের বনস্পাঁতিতে সেই আগুন - 


লাগল। সে ভাবছে, থামবো কোথায়। 
সেই থামা ক যন্দ্কে থামিয়ে দিয়ে 
আমি তা রাল নে। থামাতে হবে 
লোভ। রক ধর্ম উপদেশ 'দিয়ে 
হবে। তাও সম্পূর্ণ হতে না। তার 
সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ চাই» 
[যাভাযান্রীর পত্র] 





মানুষেরই মনটাকে যন্নে না বেধে 
প্রাকীতক শান্তককেই যল্মে বেধে 


সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা 


নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে 
ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে 
দেশের বিপুল দাঁরদ্যু কিছুতে 
দূর হতে পারে না। মান্ষের 
জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল 
তার করাই চলতে থাকবে, মানূষের 
পক্ষে এতবড়ো কুলাগারর সাধনা 
আর কিছুই নেই।......বিজ্ঞানের 
দৃচ্টতে মহাচক্রের যেোঁবিরাট শাল্ত- 
রূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভূল, 
যখন কোনো এক বিশেষ কালের 
{বিশেষ চরকাকেই 'সুতো কাবার 
চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্ত 
ভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা 
{ভতরের দিক থেকে আমাদের কাছে 
বোবা হয়ে থাকে, তখন যে চরকা 
মানুষকে একাদিন শান্তর পথে ধনের 
পথে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে 
সে-আর এগোবার কথা বলে না। 
কানের কাছে আওয়াজ করে না তা 
নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় 
না'।” 

[কালান্তর] 


“আজ আমাদের দেশে চরকা- 
লাঞ্গন পতাকা ডীঁড়য়েছি। এ যে 
সংকীর্ণ জড়শান্তর পতাকা, অপাঁর- 
ণত যন্দ্শীন্তর পতাকা এতে চিত্ত 


নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে এক- 
মাত্র করে চাই চোখ বুজে মনকে 
বাঁজয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু 
সহস্র বৎসর পর্বে . যেমন চালানো 
হয়োছল তারই অনুবর্তন করে। 
স্বরাজ সাধনষাত্রায় এই হল রাজ- 
পথ? এমন কথা বলে মানুষকে একি 


হি 
সা 


+ He যন ॥ 


অপমান “করা, হয়। নাও, বস্তুত 
. যখন সমগ্রভাবে দেশের কাদ্ধিশান্ত 


কমর্শান্ত উদ্যত -থাকে তখন . অন্য 


দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও 


স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। 
গাছের গোড়ায় বিদেশী সার 
দিলেই .গাছ দেশ হয় না, যে 
মাটি তার স্বদেশী তার মৃলগত 
প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। 
পাঁথবীতে স্বরাজী এমন কোনো, 
দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের 
আমদানী জিনিষ বহুল পরিমাণে 
ব্যবহার না করে?» 

[কালান্তর] 


মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব 
একটা বড়ো" তাৎপর্য আছে। প্রকৃ- 
তির সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহ- 
যোগিতা আছে, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ 
করে। প্রকৃতির সাহায্যেই প্রাকীতিক 
{নির্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া 
মানুষ আপন ধর্মীববেকের স্বাধীন 
নির্বাচনের গৌরব লাভ কাঁরতে 
পারে; ইহাই বিজ্ঞানের শক্ষা। 
প্রকৃতি যে মানুষের পাঁরপূর্ণতা 
লাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকাতির 
আমাদের চিন্ময়কে রূপদান কাঁরিয়া 
তাহার বাস্তু প্রাতচ্ঠা কাঁরতে 
পার; যূরোপের প্রাতি এই সত্য 
প্রচারের ভার আছে। বিজ্ঞান 
যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং 
অভাব মোচনের কাজে লাগে, 
যেখানে তার দান 'বি*বজনের কাছে 
গয়া পেস্ছায়, সেইখানেই বিজ্ঞা- 
নের মহত্ব পূর্ণ হয়। কিল্তু যেখানে 
সে বিশেষ ব্যান্ত বা জাঁতকে ধনী 
বা প্রবল কাঁরয়া তুলিবার কাজে 
{বিশেষ করিয়া নিযুন্ত হয় সেইখানেই 
তার ভয়ংকর পতন। কারণ; ইহার 
প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড 
রূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবাদ্ধ 
তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে 
এবং স্বাজাত্য ও স্বাদোশকতা 
প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম 
পারয়া নিজেরই শান্তর বিরুদ্ধে 
দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ 
জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে 
অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে 
ছলন বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং 
প্রবলের দিকে হংস্রতার অন্তহুন 
প্রীতযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠি- 
তেছে; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের 
উদ্যোগ নিত্য হইয়া উীঠয়াছে এবং: 
পোঁলিটিকাল মহামারীর বাহন 
যে- রাষ্ট্রনীর্ত তাহা নিষ্ঠুরতা ও 
প্রব্নায় অন্তরে অন্তরে কলহাষত 
হইতে থাকিল। তথাপি এই আশা 
করি, য়ুরোপের এতদিনের তপ- 
স্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ 
দ্বন্দ্বের মধ্যে পাঁড়য়া পায়ের তলায় 
ধুলা হইয়া যাইবে না। আজকার 
দিনের প্রচণ্ড সংকটের 'বপাকে 
যুরোপ আর কোনো একটা নূতন 
প্রণালশ, আর একটা নূতন রাষ্ট্- 
নৈতিক ব্যবস্থা খঠাঁজয়া বেড়াই- 
তেছে।” [ কালাল্তর ] 

“সভ্যতার এই 'ভাত্ত বদলের 
প্রয়াস দেখোঁছলম রাশিয়ায় গিয়ে 
মনে হয়েছিল নরমাংসজশীব 'রাজ্ট্ 
তন্দমের রুচির পাঁববর্তন যাঁদ এরা 
ঘটাতে পারে, তবেই আমরা বাঁচবো 
নইলে চোখ রাঙাঁনর ভাণ করে 
অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল 

(শেষাংশ্ব ৪র্ঘ পড্ঠায় ) 


| চার ॥ ডি 


- পারমাণবিক বোম! 


কুটনৈভিক ৪ নৈতিক প্র এবং ভাৰত 


পরমাণাবক বোমা তৈরীর 
মর্যাদা এখন অস্তাচলগামী । 

এই বোমা এখন আছে আমে- 
'রিকার, সোঁভঞ্ধেত রাশিয়ার, ইংল- 
স্ডের, ফ্রান্সের এবং হালের শারক 
লাল চশনের। 

হালের শারক সম্প্রীতি উদ্যান 
বোমাও কব্জা করছে। 

সেই দ্বিতীয় ‘বিশ্বযুদ্ধে 
ফ্যাঁসস্ত ইতালী, জাম্মনী, ও 
জাপানী অক্ষশান্তর বিরুদ্ধে যখন 
সারা বিশ্ব রূখে দাঁড়য়োছল তখন 
পূবরিণা্গনে এই দানব অস্বের 
প্রথম প্রয়োগ । এক লহমায় লক্ষ 
প্রাণ বাল। বিশ্বযুদ্ধ খতম। কিন্তু 
তবু, তবুও বিশ্বের ফ্যাসিস্ত 
বিরোধী মান্দষ নিতান্ত শততার 
খাতিরেও এই দানব অস্ত্রের প্রয়োগ 
সমর্থন করতে পারে 'ন। এমন 
নরঘাত 'িজয়ডংকায় 'বশ্বাববেক 
হলো বিব্রত। তারই প্রায়াশ্চন্তের 


নিরন্তর প্রচেষ্টায় পরমাণু অস্ত ' 


{নাষদ্ধকরণ চুস্তির অবিরাম প্রয়াস ৷ 
সে প্রয়াস অংশতঃ সফল হলেও 
মূলতঃ আজও ব্যর্থ । কেননা পর- 
মাণ্‌ অস্ত নিমাণের প্রতিযোগিতা 
এখনও থামে নি। সংগৃহীত অস্ত্ 
ধ্বংসের কথা তো অনেক দুরে। 


রবীন্্নাথের দিতে 
(তয় পম্ঠার পর) 


কখনও ম্ান্তলাভ করবে না। নানা 
ঘট সত্বেও মানবের নবধুগের 
রূপ এ তপোভূঁমতে দেখে আমি 
আনন্দিত ও আশান্বিত হয়োছলুম ৷ 
মানুষের হাঁতহাসে আর কোথাও 
আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ 
দেখ নি। জানি প্রকান্ড একটা 
বিপ্লবের উপর রাশিয়া এই নব- 
যুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই 
বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর 
ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব 





ফূরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা 
হয়ে আছি আমরা, এশবর্যভোগের 
'বষবাষ্প তার তলায় জমে উঠেছে। 
সে কি নিবাপদ প্রতাপের কোন 
মন্দের সন্ধান খুজে পেয়েছে তার 
লোহার ক্যাশ বাক্সর মধ্যে 2... 
কিন্তু, সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে 
যখন ভাব তখন এ মনে আপাঁন 
আসে যে, নব্য রাশিয়া মানব সভ্য- 
তার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যু 
শেল তুলবার সাধনা করছে সেটাকে 
বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে 
যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। 
দুর্ধর্ষ প্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার 
থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহু কালের বহু 
বন্দীকে মস্ত দিয়োছলেন তেমান 


ধনমদমন্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে. 


শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন 
একদা ম্যান্ত পায়” 
[ আঁময় চক্তবতশীকে লাখত পত্র] 


কি উদ্দেশ্য সার্থক হবে এই 
দানব অস্ত য়ে? এ প্রশ্নে বিশ্ব- 
খ্যাত আণব বিজ্ঞানীদের উত্তর £ 
৮০ কোটি মানুষের মৃত্যুপরোয়ানা 
ঝুলিয়ে রেখেছে এ গুদামজাত 
দানব অস্তগ্ীল। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধে সাকুল্যে নরহত্যা হয়োছল 
৬ কোঁট। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশব- 
যুদ্ধের তুলনায় নস্যবৎ। 

কিন্তু বিজ্ঞান ছাড়া এই দানব 
অস্ত গুদামের যাঁরা প্রকৃত মালিক 
সেই রাষ্ট্রকর্ণধারদের এক উত্তর £ 
“আত্মরক্ষা!” কেউই এ অস্ত প্রথম 
প্রয়োগ করবেন না-এই প্রীতশ্রাত 
পরমাণু অস্নহীনদের জন্য। সক- 
লেই গঙ্গাজল ধোয়া তুলসপাতা। 
সন্দেহ নেই, আজ যাদের হাতে এ 
অস্ত্র নেই তারাও কালক্রমে এই 
অস্ত বানাবে এবং একই সরে 
কৈফিয়ত দেবে। 

যারা পরমাণু অস্ত বানায় নি 
তাদের অনেকেরই পরমাণু বিভা- 
জন কেন্দ্র রয়েছে। অর্থাৎ দানব 
অস্ত নিমাণের সম্ভাব্য মাল মশল্লা 
অনেকেই সংগ্রহ করে রাখছে। আর 
এটা সম্ভবও হচ্ছে। কারণ-পর- 
মাণ্ুর একদিকে যেমন সীমাহপন 
কল্যাণ শান্ত, অপর দিকে তেমাঁন 
আঁচিন্ত্যনীয় প্রাণঘাঁতকা শাল্ত। 
সুতরাং কল্যাণশান্তর নামেও একে 
সংগ্রহ করা যায়। উদ্দেশ্য যাই 
থাকুক, সেটাকে আপাতঃ মাহিমা- 
ন্বিত উদ্যোগ বলে ডংকা বাজানোর 
সুযোগ আছে পরমাণু বিভাজন 
কেন্দ্র স্থাপনে । তারপর কোনদিন 
যে এ থেকে মরণডংকা বেজে উঠবে 
কে জানে? 

বিজ্ঞান স্বয়ংসম্ভবা নয়। আঁব- 
জ্কারও নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগাত 
আর এক একটা আবিম্কারের 
পশ্চাদপটে থাকে গোটা মানব 
সমাজের অতীত ৷ অর্থনীতি, সমাজ 
নীতি, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি সব 
মিলিয়ে যে মানব সমাজ তার 
অতাঁত। সেই অতীতের আঁভজ্ঞ- 
তায় ভবিষ্যতের কল্পলোক রচনা । 
তারই বাওময় সীবন চর্চা বিজ্ঞানের 
আঁবচ্কারে। জীবন 'নরবাধ চলন্ত 
কাব্য। গোটা সাঁষ্ট মাহমময় শান্তর 
দ্রামামান পদাতিক। 

সেই পদাতিক , আজ বন্দী 
রাম্ট্রশান্তর কারাগারে, কিংবা পাঁর- 


পরমাণু বোমাও। একদিন পরমাণু 
তত্বচর্চা ছল দর্শন- জাঁবনবেদ, 
আজ তা জীবন বধের দৃর্মদ হাতি- 
য়ার। দর্শনের এই রূপান্তরের 
পশ্চাদপটে রয়েছে কোন মানব সমা- 
জের প্রাতচ্ছাব ? 

বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের অহমিকা 
বোধ হয় সেই আদিকাল থেকে। 


গোষ্ঠী প্রধানদের প্রাধান্যস্পৃহা, যুদ্ধের পটভূমি সংচ্টিতে প্রকাশ্য ২... 


সামন্ত প্রতুদের প্রাধান্য স্পৃহা, 
পুরোহিত প্রধানদের প্রাধান্য স্পা, 
রাজন্যবগেরি প্রাধান্য স্পৃহা থেকে 
ক্রমে ক্রমে জাতিগত প্রাধান্যস্পৃহা। 
এককের বহুধাবিস্তৃত প্রেতচ্ছায়া 
জাতিতে জাতিতে সপ্টারত। 
সংস্কৃতিশূন্য বিশ্ব আজ 'শবশান্ত- 
হশন নীলকন্ঠ। এ িষজর্জর দেহে 
প্রমাণ; দানব অস্ত্রের বোধন। 
বিজয়া তার মরণ ডংকায়। 

লালচীন পরমাণু বোমা বানি- 
য়েছে- ফাটিয়েছে। উদ্যান বোমাও 
ফাটাবে।  শ্রেণীহীন সমাজের 
জাতীয় অহমিকা আজও দুর হয় 
ি। জনষুদ্ধের শান্তই অবশেষে 
তৃতশয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম ভাগ্য 
নির্ধারিত করবে_ মাও-সে-তুংএর 
এই আঁবসম্বাদত ডকাঁই্রনের পরও 
কোন্‌ কাগজে বাঘের প্রয়োজন? 
প্রশ্নটি থেকেই যায় মনে। 

আর সোঁট হলো পরমাণু অস্ত 
তৈরাঁটা সম্পূর্ণ যদদ্ধ প্রস্তুতির 
আবরণ। ক আমোরকা, কি চীন 
সবার ক্ষেত্রে। কেউই এই আবরণটা 
সরিয়ে নিজেকে নগ্ন হতে দিতে 
রাজী নয়। 

বিশ্বযুদ্ধের জন্য সংগোপন 
অস্ত চর্চা আজ দুটি দেশের_ 
আমোরকার আর লাল চীনের। 
আমোঁরকা মুখে বলে, সে বিশ্বযুদ্ধ 
চায় না, এমন কি চীনের সঙ্গেও 
না। চীন খোলাখুলি বলে, বিশ্ব- 
যুদ্ধ আবসম্বাদত। কারণ তা 
আন্তজাতিক গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব 
বহন করে। যুদ্ধই পংঁজবাদী ও 
সায়াজ্যবাদীদের সঙ্গে মীমাংসার 
একমান্র শেষ কথা। 

ফিকিরবাজ জঙ্গীঁপনা কিংবা 
প্রকাশ্য জঙ্গীপনা কোনটিই যাদের 
লক্ষ্য নয় পরমাণু অস্ত্র নিয়ে তারা 
কোন্‌ ধরনের আত্মরক্ষা করবে ? এটা 
বিবেচনার বিষয়। বিশবাবজয়ের 
তাদের কোন প্রোগ্রাম নেই, সুতরাং 
কোন সামারক প্রস্তুতির আবরণ 
সৃষ্টর প্রয়োজনও তাদের নেই। 
মহাভারতে দেখা যায়, কুরু-পাণ্ড- 
বের গৃহযম্ধে সমশন্তিধর অস্ত্র 
নিয়েও কেউ তৃতীয় পক্ষ রচনা 
করতে পারেন ন; কোন না কোন 
পক্ষে ভিড়ে যেতে হয়েছে ভীম্ম, 
দ্রোণ, শ্রীককে। তাঁদের তো তবু 
পি, এল,-৪৮০-র বন্ধন ছিল না! 
আজ উন্নাতকামী দেশগুলো এই 
পরমাণু দানব অস্ত্র শানাতে থাকলে 
তাদের অর্থনৌতিক পরানির্ভরতা 
যে কোন 'দকে তাদের ঠেলে দেবে 
সেটা সুস্পম্টা কে আমোরকার 
দিকে গেল তা নিয়ে সান্ত্বনার কি 
আছে! স্বর্গরোহণও তো সেই 
নরক 'ডাঁঙ্গয়ে ভিঞ্গিয়ে! 

আর অতটা যদি না-ও হয়, 
সংযুক্ত আরব-ইজরায়েল, ভারত- 
পাকিস্তানের মতো শীল্তদ্বন্দেব পর- 
মাণু বোমা আন্তর্জাতিক গৃহ- 


জণ্গীঁপনারই দোসর হয়ে পড়বে না 


{বিশ্বযুদ্ধে ট্যাঙ্ক আবিষ্কার হয়ে- 
ছিল। আজ তা পাবার প্রায় সব 
দেশেরই হাতে। এমন ক নিতান্ত 
হতদারদ্র দেশেরও ৷ তে 

তেমনি আধানিক জেট বোম 
{বিমানের ক্ষেত্রেও ৷ 

তেমান জলযুদ্ধের সারি 
ণের ক্ষেত্রেও । 

অথচ যুদ্ধের ক্ষুধা  এমাঁন 
প্রচণ্ড যে, অস্যের গুণগত উৎকর্ষ 
সত্বেও তার প্রয়োগের পাঁরমাণ 
কমে না। গোটা দ্বিতীয় 'বিশ্ব- 
যুদ্ধের চাইতেও বেশ বারুদ এক 
ভিয়েতনাম যুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, 
পণ্টাশ বছরে অস্তের অভাবনীয় 
উৎকর্ষ সত্বেও ৷ J 

অস্ত্শস্দের ক্রমোন্নীতি 'বাভন্ন 
দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভাল্‌কের 
থাবা বাঁসয়েছে। অবশ্য যুদ্ধ 
প্রস্তুতি মানেই অর্থনপীতকে যুদ্ধ 
ভাত্তক করে তোলে । কিন্তু অস্বের 
উন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে যুম্ধাভন্তিক 
অর্থনশীতর দুর্বলতাও বেড়ে যায়। 
কারণ ক্রমোন্বত অস্ত্রের জন্য ক্লমা- 
গত বেশী বেশী অর্থ অস্বোৎপা- 
দনের দিকে ঠেলে 'দিতে হয়। এই- 
ভাবে দেশে ভোগ্যপণ্যোৎপাদন 
ব্যাহত হয়। মানুষের দর্দশা 
বাড়ে। দেশের মানুষ বিক্ষোভ 
প্রকাশ করতে থাকে। কারণ 'নিতাল্ত 
আত্মরক্ষার জন্যও যে যুদ্ধ সেই 
যুদ্ধের চাইতেও উদরের উত্তেজনা 
বেশী । দারদ দেশের এই উত্তেজনা- 
কে কেন্দ্র করেই অপেক্ষাকৃত ধন- 
শাল” দেশ নানা রকম চাপ সৃষ্টি 
করে-দলে ভড়ানোর জন্য প্রাতি- 
বিপ্লব সৃষ্টি করে গোপনে অর্থ 
ঢেলে। ফলে বিপদ আসে দুদক 
থেকে। শতুকেও ঠেকানো যায় না 
-কারণ যুদ্ধের বুনিয়াদী সম্পদ 
জনবল বিক্ষুত্খ,ণ অনঃপ্রবেশও 
ঠেকানো যায় না_কারণ উদর বড় 
দাবীদার। এই সাঁড়াশী আঁভযানে 
জাঁতর মূল নাঁতিই শেষকালে 
পাল্টে ফেলতে হয়। আর কে না 
জানে মূলনীতি পারবর্তনের মতো 
বড় আত্মহত্যা বোধ হয় আর কিছু 
নেই। 


০১০০১১১১৩১০ 


টাকাকাঁড় ও চাঠপন্র "পাঠাবার 
৬১, লট লেন, কলি-১৩ 
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এস্ব ব্যাপারে আমেরিকার বা 
চীনের তুলনা নিরর্থক। আমমোরকা 
ও চীন দু তরফই তো বিষ্ব- 
যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শানাচ্ছে। গোটা 
ইউরোপও কোন না কোন তরফের 
শারক। পাঁকস্তানও যুদ্ধজোটের 
শাীরক। 

দ্‌ দুটো বিশবযদ্ধের+) কোন 
ধাক্কাও আমেরিকা যায় নি! অথচ 
পারণামে পৃথিবীর ষাটভাগ্ সম্পদ 


কেই চীন বিশ্বাস করে না, যেহেতু 
তার মতে যে কোন পাঁরধেয়ই 
সন্তরণের প্রাতবন্ধক। আর এই 
নশীত তার আল্তজর্শীতক গৃহ" 
যুদ্ধের নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাম- 
জস্য পূর্ণ। তা ছাড়া অস্তচর্চার 
চীন কোন বৈদোশক শান্তর সাহা- 
য্যেরও শাঁরক নয়। 


, 


‘ 


চন তো চায়-ই, গোটা, আক্রো-২২১ 


এশীয় জগত আলাদা 'আলাদা 
নশীতির বাহক না হয়ে এক জোট 
হোক-_ অন্ততঃ অস্ত "নর্মাণের 
ক্ষেত্রে। সেজন্য ভারতের পরমাণু 
অস্মলাভের সে প্রথমতম চাটুকার। 

তা হলেও, স্বয়ম্ভর পরমাণদ 
অস্ত নর্মাণও ভারতের কাম্য হওয়া 
উচিত নয়। কারুণ এটা তার মুূল- 
নত বিরোধ এবং বিবাদমান একটি 
জোটের নপীতর পাঁরপূরক স্বার্থই 
বহন করে। 

মূল নীতিও অবশ্য 'নরগকুশ 
নয়। কারণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 
মূল নীীতিও স্থান বদল করতে 
থাকে। অবশেষে বাস্তব অবস্থাই 
রায় দেয় কী ঘটবে। 

গণতল্প্রের দুর্ভাগ্য যে তার 
কোন আনৃতজীতক কেন্দ্রীকরণ 
নাত নেই। সে সামাজ্যবাদীর 
কাঁধেও চড়ে, আবার আধা-জঙ্গী- 
বাদীদের কাঁধেও চড়ে। গণতন্ম 
বড় মজার সাঁহস। সাম্যবাদের 
ণবকাশমান কেন্দ্রীকরণ নীতি 
তাই একে ক্রমশঃ বিপদাপন্ন করে 


কোথাও অপহৃব ঘটেছে এবং সেই 
স্বাবরোধিতা থেকে পরমাণু মার- 
ণাস্বের প্রসার ঘটেছে। 

ভারত এই স্বাবরোধিতা থেকে 
দুরে থাকুক সেটা কারুরই কাম্য 
নয়! না আমোরকার, না চীনের। 
যাঁদও একজন তার সাম্রাজ্যবাদী 
'বলম্বিত উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য 
খল উপদেশামৃত " বর্ষণ করছে, 
ভারতের মত দাঁরদ্ু দেশের পরমাণু 
বোমা বানানো উচিত নয়; অন্যজন 
শত শত্রুতা সত্বেও বলছে, আলবং 
বানাও। একদিকে পাশ্চান্ত আধি- 
পত্য বজায় রাখার দুরভসম্ধি, অন্য- 
দিকে নতি বিসনের সোৎসাহ 
আহ্বান ভারত যে দিকেই ষাক 
সেদিকেই কাঁটা। 


তাই ভারত আজ কোন পথে 


যাবে সেটাই বোধহয় শেষ কথা নয়, ' 


কীভাবে যাবে সেটাও সমান গর্ব 


8 পূর্ণ। 
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বিক্ষোত € ঘ্বান্বোলন 
গণ্চিম জার্মানীর বিভিন শহৰে ছড়িয়ে গড়ছে 


 (দর্সপের বিশেষ প্রাতানাধ ) 
* গত মাসে ছাত্র আন্দোলনকে 
* কেন্দ্র করে পশ্চিম জার্মানী ও 
পাশ্চম বার্লিনে যে বিক্ষোভের ঝড় 
উঠোঁছুল আজ তা বিরাট সাইক্রো- 
নের আকার ধারণ করেছে। এমন 
একটি দিন যাচ্ছে না যোঁদন পশ্চিম 
জারমন্ন্মীর বিভিন্ন শহর ও পশ্চিম 
বুলন, ছাত-প্রামক কর্মচারীদের 
, সঙ্গে গর্ীলশের সংঘর্ষ হচ্ছে না। 


2 করেছ্বেন।% 
ছান এখন শুধু; ছাত্ররা নয়, 
শ্রামক ও বুদ্ধিজীবীরা এসে দাঁড়া- 
চ্ছেন। 

১১ই মে পাশ্চম জার্মানীর 

, সরকার হিটলারের অনুরূপ যে 
জরুরী আইন পাশ করতে যাচ্ছে 
সেই আইন কিছুতেই যাতে লোক- 
সভায় পাশ না হয় এদিকে লক্ষ্য 
রেখেই এখন পশ্চিম জামা্নীতে 
* ঁবাভন্ন আন্দোলনের ঝাটকা কেন্দ্র 
গড়ে উঠছে। বিক্ষোভকারীদের 
আরও দাবী £ পশ্চিম জার্মান 
সরকার, ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য 


মাকিমীরা ভিয়েতনামে 
দীবাধুযুদ্ধ চালাচ্ছে 


£দর্পপের বিশেষ প্রতিনিধি ) 
মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ রাম্ট্রসংঘের 
, সনদ অমান্য করে দাঁক্ষণ ভিয়েত- 
নামে যে জীবাণুযুদ্ধ চালাচ্ছে তার 
নানা প্রমাণ ক্রমশই প্রকাশিত হয়ে 
পড়ছে! দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
গোরলা অগ্চলে বা মুক্ত অণ্তলে 
. মাঁকন যান্তরাষ্ট্র প্রচুর পাঁরমাণে 
+ বিষাস্ত গ্যাস বোমা রাসায়াণক বোমা 
' ইনসেকৃটিসাইড এবং জগবাণু 
বোমা ক্যবহার করছে বলে যুরো- 
পের বৈজ্ঞানক মহল আভষোগ 
করছেন। কিছুকাল "ধরে দক্ষিণ 
, ভিয়েতনামের মস্তাগলে যে মারাত্মক 
ধরণের প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে তা 
মাকন সাম্রাজ্যবাদের জীবাণুষুদ্ধের 
ফল বলে মাকন বিজ্ঞানীরাও 
. এখন মনে করছেন। 
অভিযোগে প্রকাশ, 
+ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে 
যে জীবাণু অস্ত্র পরণক্ষা চালিয়েছে 
তাতে ছয় হাজার ভেড়া মারা 
4 িয়েছে। এমন কি, পরাক্ষার ফলে 
একটি পাঁখও আর সেই দ্বীপে 
থাকতে পারছে না। এই প্রসংঙ্গে 
লণ্ডন “সানডে টাইমস” মন্তব্য 
করেছে, যাঁদও কয়েক বছর ধরে এটা 
স্ববাই জানত যে 'ভয়েত্নামে মাঁক'ন 
৯ য্্তরাম্ট্র জীবাণুযুদ্ধ চালাচ্ছে কিন্তু 
এতদিন খুব কম আমোঁরকানই এটা 
বিশ্বাস করত। 


নি 


পেন্টাগণ .. 


ফাঁরয়ে নিয়ে এস, নয়া ফ্যাসশবাদশ 
পার্ট এন প ডকে নিষিদ্ধ কর, 
পশ্চিম জামানশতে প্রগাঁতশীল সর- 
কার গঠন কর, সমাজতান্তিক দেশ- 
গুলির সঞ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন কর, 
পঠ্ণ্চম জামানীর লক্ষ লক্ষ বেকার 


শ্রয়ককে কাজ দাও, পুজিশী 


জুলুম বন্ধ কর এবং বাক ও সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা দাও ইত্যাঁদ। 
খবরে আরও জানা ষায় যে, 
পশ্চিম জামানীর ছাত্র সংস্থা এস 
ডি এস, পশ্চিম জামানীর বৃহৎ 
শ্রীমক সংগঠন 'ড জি বি-র রাজ্য 
শাখাগ্াীল, পশ্চিম জার্মানীর গণ- 
তাল্লতক সংস্থা কুরাটোরয়াম নস্ট- 
ল্যাপ্ড ডেমোক্রাটিক এক বিবৃতিতে 
আগামী এগারই মে জরুরী আই- 
নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
জন্য সমস্ত পাঁশ্চম জার্মানীর জন- 
গণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন 
এবং এই উপলক্ষে এখন পশ্চিম 
জামানীর বিভন্ন শহরে “বন 
চ্ঠিত হচ্ছে। পর্যবেক্ষক মহলের 
মতে, ১১ই মে পশ্চিম জামানশর 
রাজধানী বনে কম করে দশ লক্ষ 
মান্দষ প্রাতবাদ জানাতে যাবেন। 
পশ্চিম “জামান্ঠির । নিষিদ্ধ 
কমিউনিস্ট পার্ট কে প ডি তার 
গোপন রেডিও কেন্দ্রে (স্বাধীনতা 
রেডিও নং ৯০৪) মারফৎ জরুরণ 
আইন ও নয়া ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে 
সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের একটি 
যাত্ত ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানিয়ে- 
ছেন। কেন্দ্রীয় শ্রীমক সংগঠন ডি 
জি বির অন্তভুন্ত যানবাহন ওয়া- 
ক্স ইউনিয়নের সভাপাতি হাই- 
নংস রুদনকার ভূপারটালে এক 
শ্রমিক সমাবেশে ঘোষণা করেছেন 
যে, যানবাহন শ্রমিকরা “বন চলো” 
আঁভষানে অংশ গ্রহণ করছেন। 
গত ২৫শে এপ্রিল ডুসেল- 
ডফের কুঁড় হাজার ছাত্র ধর্মঘট 
করেন এবং দশ সহস্র ছাত্রের এক 
বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। 


ছাত্ররা “বন চলো” আঁভিযানে যোগ- 


দানের 'জন্য বাভিন্ন স্তরের মানু- 
ষের কাছে আহবান জানান।' ২৬শে 
এপ্রিল রেমশাইডে ইগে মেটাল 
শ্রমিক ইউনিয়ন এক শ্রমিক 
সম্মেলন থেকে জরুরী আইনের 
বিরদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
নিদ্ধন্তি নেন। 

পশ্চিম জামানীর এই বিক্ষোভ 
আন্দোলনের আর একাঁটি তাৎপর্য- 
পূর্ণ ঘটনা হল পশ্চিম জার্মানীর 
যুব সংস্থা, জামান যুব সমাজ 
ও পূর্ব জামাননীর যুব সংস্থা মুক্ত 
জামান যুব সংস্থার মিলিত 
বৈঠক। এই বৈঠক ১৯শে এাপ্রল 
পূর্ব বালিনে অনুষ্ঠিত হয়। 
পশ্চিম জামনীর যুব নেতা হের 
এঁরশ রোজমান ও পূর্ব জামানশর 
যুব নেতা এরিশ রাউয়ের মধ্যে 
আলোচনা হয়। মার্কন সাম্রাজ্যবা- 
দের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণ 
যে গৌরবময় সংগ্রাম চালাচ্ছেন সেই 


সংগ্রামে দুই জামানীর দুই যুব 
নেতা তাদের পূর্ণ সমর্থন পুন- 
ঘোষণা করেন। পাশ্চিম জামানীতে 
নয়া নাৎসীবাদের বরুদ্ধে যে 
সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাকে প্রসারিত 
করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া 
যুস্ত বিবৃতিতে - ঘোষণা করা হয় 
যে, পশ্চিম জার্মানীর জরুরী 
আইন য়নরোপের নিরাপত্তারে বিপন্ন 
করবে। এবং এই আইনের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে পশ্চিম জামানীর গণতান্ত্রিক 
শক্তির কন্ঠরোধ করা -এবং নতুন 
যুদ্ধ পাকানো। 

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, 
পশ্চিম জার্মানীর ছাত্র সংস্থা এস 


আরামজুতে 


প্রচণ্ড গরম । এই গরমে বাটার স্যান্ডাল পায়ে দিয়ে 


ডি এস ২১শে এপ্রিল এক বিবৃ- 
তিতে পাঁশ্চম জামানীর স্বরাষ্ট্র 
মন্ম্রী বেস্ডাকে তীব্রভাষায় নিন্দা 
করে বলেছেন যে, “আমরা তাঁকে ভয় 
পাই না। গণতান্নিক শান্তর বিরুদ্ধে 
যে চাপ সংষ্টি হচ্ছে তাতে জনগণের 
পাশ্চম 


ইঞ্গিত করেছেন যে, পশ্চিম 
জার্মানীর এস ডি এসকে তারা 
নিষিদ্ধ করতে পারেন কারণ এস 
ডি এস “পশ্চিম জামার সংঁব- 
ধানের বিরুদ্ধে” কাজ করছে। 

আরও উল্লেখ্য, শাসক দল 'স ডি 
ইউ-র নেতারা সম্প্রীতি বলেছেন ষে 
তারা ভাঁবষ্যতে নয়া নাৎসী পার্ট 
এন দি ডর সঙ্গে কোয়াঁলশনে 
রাজী। এদিকে এন 'ড পি পার্টর 
কর্তা থাডেন কাল‘রুয়েতে অন্দাম্ভত 


, যা আরাম তা খাঁল-পায়ের সুখেরই সামিল। 


এমন হাওয়া-খেলানো এদের নকশা! 

হাজার গরমেও বাটার স্যান্ডাল ছিমছাম, 

ফিটফাট তার কারণ এদের দশর্ঘস্থায়ণ মসৃণ চামড়া । 
উপরন্তু আধুনিক যন্তপ্রয়োগে দক্ষ কারিগরের 
নিৰ্মাণ কৌশল তো আছেই। সণঠাম তা, 


গোড়ালি আর সুখতলা-_বহ 


ব্যবহারেও অটুট থাকে। বেশ কিছ; 
সুদৃশ্য স্যাপ্ডাল বাটার দোকানে এসেছে, 


আজই এসে দেখে যান।, 





7 ৪ পাঁচ এ 
এক সভায় বলেছেন, আমাদের 
পার্টিকে যাঁদ সরকারে নেওয়া হয় 
এবং আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্র পদ 
দেওয়া হয় তরে আমরা দোঁথয়ে 
দিতাম কি করে সমাজতল্ত্রী ছাত্র- 
দের শায়েস্তা করতে হয়! প্রান্তন 
কুখ্যাত নাৎসী থাডেন অন্যত্র বলে- 
ছেন যে,তান এটা দেখে খুবই খুশী 
হয়েছেন যে, বন সরকারের বহু উচ্চ- 
পদস্থ পদে প্রান্তন নাৎসী পার 
লোকজন আছে। তিনি বলেছেন যে, 
যদ আমি চেনছেলখর হতাম তবে 
দোখয়ে দিতাম কফি করে ছাত্রদের 
শায়েস্তা করতে হয়। আমি 
তাদের জেলে পুরতাম। উল্লিখিত 
পটভূমিকায় পশ্চিম জামানীর 
মানুষ নয়া নাংসীবাদের 'বরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়াচ্ছেন। মনে হয়, ৯১ই 
মে পশ্চিম জামানীর শ্রামক ছাত্ররা 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এক 
নতুন বিপ্লবী অধ্যায় সাঁষ্টি কর- 
বৈন। 

















এরো ১৫.৯৫ 


কলকাত রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 
অফিসারদের দুর্নীতি 


হতে দেখোঁছ। আমার স্থির বিশ্বাস 
দুনশীতপরায়ণ কয়েকজন আঁফ- 
সারের অকর্মণ্যতা দিন দিন এই 
সংস্থাকে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে 
শনয়ে যাচ্ছে। 
বর্তমানে এই সংস্থার আয় 


যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও লোক-' 


সানের মান্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। 
এখনও যদি কর্তৃপক্ষ অন্ধের মত 
চোখ বন্ধ করে কানে তুলো দয়ে 
বসে থাকেন, তবে অদূর ভাবষ্যতে 
এতবড় একটা সংস্থার -পারসমাপ্তি 
ঘটবে ৷ 


চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষকে ব্যয় কমাবার 
চেষ্টা করতে হবে। কয়েকজন আঁফ- 








সার সামান্য কিছু দর্শনী দিয়ে 
২৪ ঘন্টার জন্যে যে গাড়ী ব্যবহার 
করছেন এটা খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। 
তাঁদের এই আয়েশের জন্যে সংস্থার 
কি. পরিমাণ অর্থব্যয় হয় এটা 
সাধারণের জানা প্রয়োজন। কয়েক- 


জন বিশিষ্ট অফিসারের ঘরে শীতা- 


তপনিয়ন্দণযন্্র ব্যবহার কোনও 
শক, বিশেষ, করে একাঁটি দেউীিয়া 
সংস্থায় ? 

যাওয়া এবং'বাড়ী থেকে নিয়ে আসা 


ছাড়া'এই সংস্থার গাড়ীগ্লোকে 





বিদিত। 
দ্চতিল তৈল, 


প্রস্তুত হয়। 
ঘসায়ন । 


জ্ধ্যক্ষ - 


- 


টিলা ন 


থচ্ছভাবে ধ্যবহার করা হয়ে থাকে। 
পন তি 
সেটা কর্তৃপক্ষ জানাবেন ক? এই 
সব গাড়ীতে মাইল টার এবং 
পেদ্রোল মিটার নেই কেন? গাড়ী- 
গুলো গ্যালনে কত মাইল যায়? 


চাবনপ্রাশের খুল উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্টিসাংনে ও হ্ৃতম্বাস্থ্যোদ্ধারে 
আমলকীর অত্যান্চধ্য গুণাবলী সর্বজন 
এতদ্যাতীত, বিশুদ্ধ গব্যযৃত-_ 


মিছরী ও অন্যান্য ছুপ্রাপা 


"ও বহু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 


ইহা আমূ্বদের সর্ব 


সু 
এ ৪ 


প্িযোগেশচজ ঘোষ, এব. এ আদান, 


এফ, সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌. সি এস (আমেরিকা) 


সাধনা ওম্বধালয়- সাক্ষ্য ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাহের ভৃতপূ্বর অধ্যাপক | 


সাধনা উধযালয় রোভ, সাধন! নগর কলিফাতা-হ৮ 


ফলিকাত৷ কেল - ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোষ, 


এষ বি. বি. এস. কৈলিঃ) আমুবেবদাচার্য ৷, 





গাড়ীতে স্কুল থেকে বাড়ী নিয়ে 
যাওয়ার ঘটনা কতৃপক্ষের নজরে 
আসা সত্বেও সমস্ত ঘটনা ধামাচাপা 
পড়ে। ডিপোতে থাকাকালীন এই 
আঁফসারের যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। 
শোনা যায় রাইটার্স বিল্ডি-এর 
একজন অফিসার তাঁর বড় সহায়। 
তাই তাঁর সাতখুন মাপ। 


কর্তৃপক্ষের নজরে এটা যথা 
সময়ে এসেছিল। কিন্তু” সেই. 
আফসার জেনারেল ম্যানেজারের 
বিশেষ বন্ধ স্থানীয় । অতএব 
এঘটনাও চাপা পড়ে। শুধু এখা- 
নেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে সেই 
দোষী অফিসারকে শীঘ্রই প্রমোশন 
দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। 

. গাড়ীর অপব্যবহারের এবং 
অন্যান্য দনাীতর নজির অনেক 
আছে।. এই সংস্থার গাড়ী "নয়ে 
বাজার করা, বন্ধুদের বাড়ী অপাঁর- 
বারে যাওয়া এমনাক কোনও বিশেষ 
দোকানে সামান্য একটা পান খেতে 
যাওয়া বা বিশেষ কোনও বস্তু পান 
করার জন্য অস্থানে কুস্থানে যাওয়ার 
ঘটনা অনেকেই জানেন। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনা জানা সত্বেও 
তা বন্ধ করার কোনও চেষ্টাই করেন 
{ন। উপরন্তু গাড়ীগুুলোতে যে 
সি এস টি. সি চিহ্ন করা হয়েছিল, 
তা পর্যন্ত তুলে দিয়ে এইসব অন্যায় 
চলবার আরও স্মাবধা করে 'দিয়ে- 
ছেন। 

এই সংস্থাতে যে পাঁরমাণ 
আঁফসার আছেন তাঁদের সকলের 
প্রয়োজন আছে ক? আঁফসারদের 
“বিদ্যার দৌড় কতদুর এবং তাঁরা 
ক পাঁরমাণে মাহনা পেয়ে থাকেন 
এটা সাধারণের জানা দরকার । 


আসলে ব্যাপার হল তোষামোদ 
এবং খয়ের খাঁয়ী করে কয়েকজন 
আঁফসার এবং কর্মী উপরওয়ালার' 
বিশেষ স্নেহধন্য হয়ে নিজেদের 
কাজ গাছয়ে [নিয়েছেন বা নিচ্ছেন। 
এই সব কারণে এই সংস্থার মধ্যে 
একটা চাপা অসন্তোষ জানত 
অস্বাস্থ্যকর পাঁরাস্থাতর সৃষ্টি 
হয়েছে। প্রকৃত যে সং এবং কর্ম 


ক্ষম সে যাঁদ তোষামোদ না করে 


তবে তার কোনও গাঁতই নেই। এই- 
সব দদনীত বন্ধ হবে কিঃ লাভ ' 
লোকসানের, কথা পরে, তার আগে . 
‘লাভের গুড় যে পি'পড়েতে খেয়ে 


যাচ্ছে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করা 


প্রয়োজন। 

সম্প্রাত আবার 'বাভন্ন বাসের 
কতকগুলো উদ্ভট নামকরণের একটা 
চেষ্টা চলেছে এটা সবাই লৃক্ষ্য করে- 
55 আমার বস্তুক ইল শুধু ভা 
বাসের কেন, যে “সর্ব“গাড়ী” কয়েক 
জন বাঘ্বাঘা :আফসারের নিজস্ব 
ব্যবহারের জন্যে বৃথা খেটে মরছে 


. তাদেরও এক একটা জ.ুংসই নাম 


১ ধারণা যে কতৃপক্ষ নিশ্চয়ই এ 
“ব্যাপারে /চিল্তা করে ' দেখছেন। 
সুতরাং আদর ভাবফ্তে যাঁদ পথ- 
চারী ,ক্লেউ হঠাৎ “রেশানিকা”, 
শবপণিচ্যরী” বা পীবহারিণী” 
নাম লেখা$গাড়ী রাস্তায় চলতে 
দেখেন তাইলে যেন বিস্মিত বা 
কষ ন্যহন। এগুলো যে রাষ্ট্রীয় 


দি ॥ শবার ১০ই দে মে, ১৯৬৮ 


পরিবহন: সংস্থার অফিসারদের রেশন 
আনা বা তাঁদের দোকানে যাওয়ার 
জন্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে এ কথা 
জেনে জনপাধারণও নশ্চল্ত হতে 
পারবেন। 
কতৃপক্ষের" ঘুম. ভাৎ্গানোর 
জন্যে আম কোনো গালগল্প কর : 
না! যা বললাম তার প্রাতীটি ঘটনা* 
সত্য। যাঁদ প্রয়োজন হয় তবে "যে 
কোনো কর্মী এই সব আফসারদের * 


, নাম এবং কার্যকলাপের ফিরিস্তি 


বানাতে সক্ষম হবে। 
কয়েকজন তোষামোদীকে নিয়ে 
বসে না থেকে এবং তান 
কালহরণ না করে প্রকৃত অপরাধী- 
দের প্রকাশ্যে শাস্তি বিধান করার * 
চেষ্টা করার জন্যে এবং এই সংস্থাকে 
দুর্নবীতর হাত থেকে বাঁচানোর 
জন্যে আম বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের 
দৃচ্টি আকর্ষণ করছি। 
জনৈক পাঠক- 
আগা 


হাসপা তালে 
হাদয়হীন 
ব্যবহার 


(দপ্পপের সংবাদদাতা ) 


নি 


রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের জনৈক 

কমণী ভ্রাইভার শ্রীদেবনারায়ণ মুখো$ 
পাধ্যায় ৫১৯৮২ নং) সম্প্রাত তাঁর 

ভিপোতে শন্ভুনাথ হাসপাতালের 
মোঁডকেল আউটডোরের বরুদ্ধে 
হৃদয়হীন ব্যবহারের এক গ্বরদতর 
আঁভযোগ জানালে রাষ্ট্রীয় পাঁর- 
বহন কমশদের মনে গভীর: বিক্ষো- 
ভের সপ্টার হয়েছে। 

উত্ত শ্রীমুখোপাধ্যায় কর্মরত 
অবস্থায় পত্তশ্‌লের বেদনায় মৃত- 
প্রায় হয়ে শম্ভুনাথ পাঁণ্ডত হাস- 
পাতালের মেডিকেল ভোরে উপ- 
চি না 
যখন -পারিবারক আলোচনায় মত্ত 
তখন এ পয্মাতিশ নট ধরে শ্রী- 
মুখোপাধ্যায় প্রাণাবদারী যন্ত্রণায় 
ছটফট করেছেন। 

শ্রীমখোপাধ্যায়ের দুইজন সহ্‌- 
কর্ম কণ্ডান্টরের' (১৮৪৭, ২২৭২) 
'সহায্যে অবশেষে চক্রবোঁড়য়া রোডস্থু 

ডাঃ মানার চেণ্বারে, নত হন এবং 
াঁকংসিত হয়ে গল হয়ে ফিরে 
যান {| 

EAE যন্্রণাকাতর . 
শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বারংবার আবে- 


দনের উত্তরে আউট ডোরের 

উল ০৮ 
থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি 
দেন! প্রকাশ, অসুস্থ শ্রীমুখো- 
পাধ্যায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশ- 
নের মোঁডকেল বোৌনফিটের একজন 
সভ্য হওয়া সত্বেও হাসপাতাল থেকে 


এইরকম হৃদয়হশন ব্যবহার করা: 
হা: 













. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
বঁয়োরোপের যে-কটি দেশ 
জতন্তে দীক্ষিত হয়, তাদের 
পরতে: কের কর্মে ও ভাবনায়, প্রগাতি- 
শীলতার স্বাক্ষর স্বত কুটে ওঠে। 
কাঁদকে নাৎসী-প্রাতরোধের দীপ্ত- 
ত ইতিহাস, অন্যদিকে সংগঠন- 












আযাসেস আপ্ড- ডায়মন্ডস, রোমিও 
জ.লেয়েট আ্যণ্ড ডাক্নেস, স্টার, 
প্যাসেঞ্জার ইত্যাদি ছবি যাঁরা 


দেখেছেন, ভুলতে . 
আভিজ্ঞতা। 
ক্রমশ এতদ্দেশে রোমান্টিকতাও 
প্রবেশ করেছে, (ভাইদার “লোটনা” 

বা “ইনোসেন্ট সরসারাস)। সেই 
রে এক কঠিন আত্মসমালোচনার 
প্রবণতাও-যেমন, কাদার ও রলজের 
পদ আকিউজড্‌”। রোমান্টিক- 
তায় অস্বাস্ত বোধ করেছি; কিন্তু 
[জিত আনন্দে বলে উঠোঁছ £ 
'শাবাশ | 

ষাটের দশকে “চেক ' নভেল 
ভাগ”। ওদেশের সমালোচক বল- 
লেন £ ফরাসী নবতরঙ্গের চেয়েও 
অনেক বেশী শান্তশালী চেক নব- 
তরঙ্গ । প্রথমটি যখন “বিশুদ্ধ 
সিনেমা”-র মোহে আকণ্ঠ নিমাজ্জত, 
চেকোশ্লোভাকিয়ার তরুণ পাঁরি- 
চালকরা তখন একটি সবাহত 
দর্শে আত্মীনবোদত। মানুষকে 
তাঁরা দেখেন একক নৈঃসশ্গ্যে নয়, 
সামাজিক জীব, বহুর প্রাতানাধ 
। এদেশের ফিল্ম-সোসা- 

ইনটেলেকচুয়ালরা, বলা 

বাহুল্য, যথারীতি প্রাতিধহনি তুল- 
লেন ঃ “চেক নবতরঙ্গ অতুলনীয় ।” 
আমরাও মেনে নিলাম। 
অতঃপর নতুন তরঙ্গের চেক 


পারবেন না সে 








€দপর্ণের সমালোচক ) 


ছবি দেখলাম তিন পর্বে গত কয়েক 


বছরে। আমরা সাধারণ সভ্য বা 


দর্শক; উচ্চকোটর সমালোচক ও 
ইন্টেলেকচু্য়ালদের সঙ্গে গলা 
মেলাতে পারলাম না। বরং, বাস্মত 
বেদনায় লক্ষ্য করলাম £ আর্টের 
বিশুদ্ধ, নিঃসঙ্গতা, আশাহনতা, 


আত্মরমণ, এমনকি যৌনাবেদন-_ 


অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের যাবতীয় 
উপকরণ ও উপাদান নতুন জেনারের 
চেক ছাঁবতে অবাধে ঠাঁই পেয়েছে। 
“পিটার ও পাভলা”র মধ্যে কিশোর 
সমাজের সমস্যাকে বোঝবার একটা 
সৎ চেষ্টা তবু লক্ষণীয়, কিন্তু দ্য 
-গ্রসবরতা স্তীর ষল্তণা এবং 
ব্যাকুল স্বামীর পথে-পথে পায়চারী, 


ঞ [ই 


কোন্‌ সামাজিক বন্তব্যকে তুলে ধরছে 


বুঝতে পরলাম না। 

আঙ্গিকের দিক থেকে অধিকাংশ 
ছবিই অবশ্য রুপদক্ষ, কোন- 
কোনটা চতুরও। কিন্তু বিষয়ের 
দিক থেকে সমাজতান্তিক চেতনার 
গরহাঁজর তৈমাঁন বিস্ময়কর । 

চিতিলোভার “সালং” বা 

“আযনাদার ওয়ে অফ লাইফ” দেখতে 
দেখতে মনে হয়েছে ৪ ফরাসী ছবি 
দেখাঁছ! আশাহীনতা ও নিঃসঙ্গ- 
তার প্রবনতা কাফকার অনুসরণে 
“জোসেফ কিলিয়ান”। বা বুর্জোয়া 
দর্শন অস্তিত্ববাদ ও সংবিদ প্রবা- 
হের সংযোগে নির্মিতি জুরাচেকের 
“ডায়মশ্ডস অফ দ্য নাইট” সমাজ- 
বলে কোনদিন ভাবতে পার. নি। 
যেদেশে হাঁলউডকে বাঙ্গ করে 
“লেমনেড জো” 
কারই হলিউড অনুকূৃত ছাঁব “ইফ এ 
থাউজেণ্ড্‌ ক্লারিনেট-স”। 

এহ বাহ্য 1 

চেক নবতরঞ্গ . চলচ্চিত্র এখন 
দুটি “জরুরী” বিষয়ে আত্মসমর্পণ 


ক 


. করেছে। এক £ ক্রাইম স্টোরী ; দুই £ 
যৌনক্রিয়া। দ্বিতীয় পর্বে প্রদ- 


আ. 





পস্ট্রকটলণী গােড দ্রেনস" ছবির একটি দৃশ্য 


াস্তিক চেক ছবি? ক্রাইম আৰ দে 


kb 


মনে হোক, স্থানাবশেষে অশুভের 
ইঞঙ্গিতই বহন করে। এবং মিলো 
ফোরম্যানের সেই বশ্ববাঁন্দিত ছাব £ 
“ুন্দস লভ”। এক সাক্ষাৎকারে 
ফোরম্যান বলেছেন £ “আম এমন 
অনেক ঘটনা জানি, যেখানে আম- 


'ন্নত না হয়েও মেয়েরা ছেলেদের 
বিছানায় শয্যাসাঙ্গনী হয়। কিন্তু 
তারা একাজ অসৎ উদ্দেশ্যে করে 
না, তারা ছেলেদের পছন্দ করে এবং 
বিয়ে করতে চায়।” তাচাক এই 
চাওয়ার পদ্ধতির মধ্যে একটা বিরাট 
আত্ম অবমাননা আছে; তা নিয়েও 
তর্ক তুলব না। কিন্তু পক্রন্দস্‌ 
লভ” এর এ-ই যদি মৌল বন্তব্য হয়, 
তাহলে বুজোয়া দেশজ ছাঁবর 
সংঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? কিছু- 
দিন আগে দেখা ফরাসী ছবি রেনের 
“দি ওয়ার ইজ ওভার”, লেলুশের 
“ম্যান আ্যাণ্ড উওম্যান”, রোজয়েরের 
“আ্যাদউ ফিলিপাইনস”-এও তো 
একই বক্তব্য, একই দশা  নগনতা- 
শৃঙ্গার যৌনশয্যা। শুনোছ £ 
ব্রন্দস্‌ লভ”-এ গেট-ভাঙ্গাভাঙ্গি 
পর্যন্ত হয়েছে শুধু এ একটা দৃশ্য 
দর্শনের আশা-লালসে । 

তৃতীয় পর্বের চেক নবতরজ্গের 





উৎসবের হোতা ভারতণ্সরকার। কল-. 
কাতায়. সিনেমা হল বন্ধ, 
এ-ভার নিয়েছে স্থানীয় ফিল্ম: 


সোসাইটিগ্াল ! প্রথমে 





নারির যৌনক্ষুধা অবং 
আকাংক্ষা অত্যন্ত স্পম্ট। ইভালড্‌ 


অন্যান্যরাও শরিক হবেন। . 
এ-পর্েরও মূল বিষয় ? ক্লাইম 
: আগের ছবিগ্ীলতে তবু 
কর্মের ভালো: নমুনা ছিল, 
সোঁদক থেকেও হতাশ 








নিয়ে পাভেল কহুতের 
লস্ট ডেজ”_নম্ট সাতটি দিন। 
তার কারণ ৪ প্রাতি দিনই, সে এক- 
“একটি পুরুষের কাছে যায় বিরহ- 
তাঁপত হৃদয় শীতল করার জন্যে। 
শেষ পর্যন্ত এদেহযোগ ‘অবশ্য হয় 

না; কিন্তু তার কারণ অন্য। তরুণী 
তপ্ত 





শমএর “দ্য রিটার্ন অফ দ্য প্রাড- 

সন”-এর নায়ুক মানাঁসক 
বিকারগ্রস্ত ত-সনন্দরী স্ব, স্বাস্থ্য- 
বান পত্র, নিরাপদ চাকরী, সুখী 
পারবার-তৎসত্বেও। তার কারণ 
না, সমাজ সম্পর্কে কোন চিন্তা তার 
চিত্তকে পীঁড়ত করছে না-স্ব 
পরপুরুষে আসন্ত ।  স্বামীজী 
আবার বিকারগ্রস্ত অবস্থাতেই ডান্তা- 


_রের স্বীর শফষ্যাসঞ্গী। সত্য কথা 


বলতে কী, সমস্ত ছাবাটতেই আল- 





্গন-চূম্বন-শৃংগার তথা বাংস্যায়নের 
কামশাস্বোন্ত প্রাককামকলা ও 
তদন্তে ষযৌনাক্রয়ার যাবতীয় 
দূজ্টান্তে ভরাট । 

এর চেয়েও প্রাগ্রসর ইরি মেঞ্জে- 
লের “স্ট্রক্উলী গার্ডেড্‌ ট্রেনস”। 
জামান অধিকৃত চেকোশ্লোভাকি- 
য়ার একটি ছোট্ট স্টেশন। 
যায়, ট্যাঙ্ক যায়, সৈন্য ও গো 
বারুদ যায়। চি িডা। ৃ 


একেবারে শেষে। তার, 
ঘটনাগুলোই মজাদার ।, 
মাষ্টার পায়রা ওড়ায়; 


মাশা, 











মেঞ্জেলের স্বগত মন্তব্য £ 
ছবিতে দেখানো হয়েছে 
টেশন অফ দি. বু 
ট্যাজক?। ০, 
ছবিতে জনৈক 3 





পাছায় স্ট্যাম্প মারছে, আর 


নারী-সংগম করতে 


শ্লোভ জি বত 


পরিস্থিতির সঙ্গে ত i এই নৈতিক il j 


অধোগাঁতর কোন 
সম্বন্ধ আছে কি-না, জাননা ৷ তবে, 


- কিছুদিন; আগে আগত রাশিয়ান 


ফিল্ম - 'ভে্গিদেশনের * দলনেতার 


,মন্তবোর প্রতিধহনি করে বলব £ 


“চেক নবতরঙ্গকে ছাব বলেই 
মনে কার না v 





A 

























































উদ্ভেদশ্য কংগ্রেসের াক্ষিণপল্থী 
এবং প্রতিক্রিয়াশীল ম্হল তোড়- 
জোড়. সুরু করেছে। 

- সংবাদটির ঘটনাস্থল: টি ন্ট 
নয়া তে। i এই 
সম্প্রাত কলকাতায় এসেছেন এবং 
তাঁর কাছেই ওপরের খবরটি জানা 







শ সংখ্যা ॥ শ্যক্রবার ১৭ই মে, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


Hing OEE 253 
আই এ এস আঁফসারের সম্পত্তির 
“ব্যাপারেও ভিঁজলেন্স কাঁমশন 

২ অভযকে জাই পি এস অফি- 
[| হলেন শ্ৰীএস পি সিংহ, শ্রীপ 







€দর্পপের সংবাদদাতা ) 


নয় তার নিন্দা করে নিজেদের 
আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। 

শ্রীকবির স্বীকার করেছেন যে, 
সমর সেনের সম্পাদনায় “নাউ” 
পাত্রকা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের 
বাইরে প্রভূত সুখ্যাতি অর্জন করে- 
ছিল এবং সমর সেনের বিদায় গ্রহ- 
ণের পর পত্রিকাটির | সাকুলেশন 
দুত কমে যায় ॥ 





শ্রীআর ঘোষ, শ্রীএস সেনগুপ্ত এবং 
মাজ গোমেজ । i 





৪-"দয়েছেন। কারণ তাঁর সাধের সাপ্তা- 
১ হিক পত্রিকা “নাউ” থেকে সমর 
{অপসারিত হবার পর এর 
বিক্রী যেমন একেবারেই কমে গেছে 






$খান রূপে বর্ণনা করািহয়। এই | তেমন লহ সংখ্যাও হাস, ১৯৬৭ সালের শুরুতে তে “নাউ”-এর 
দপ্তরগ্‌লতে অব্যবস্থা ও গণ্ড- j প্রচার-সংখ্যা পাঁচ হাজারে পে'ঁছে- 


ছিল এবং এই বছরেই সাড়ে সাত 
হাজার ছাড়িয়ে গিয়োছল। তার 
আংশিক কারণ ছিল, সম্পাদক বাম * 
কমিউনিস্ট বনে গিয়েছিলেন এবং 
পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় 
আসার পর পত্রিকার নীতি, ভঙ্গ 


গোলের একথা প্রায় সকলেই: -জানেন, 
এবং এই অবস্থা ইচ্ছাকৃত বলে দি যে, বড় বড়: *গ্বজ্রীপন 
সন্দেহ হয়। প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের 

খাদ্য দপ্তরের কথাই ধরা যাক। ' বেশ কিছ পাবালাসিটি আফসার 
সেখানে গভর্ণমেন্ট সব সময় চাল দ্রায়ং রুম কমিউনিস্ট, যারা ধন- 
কলের মালিকদের চাপের কাছে নাঁত ' তান্ত্রিক সমাজের সব. রকম সুযোগ 









(শেষাংশ ২য় পচায়) 


গুনিশ কমিশনাবের বাড়ী 


বরের নোংরামী 


শ্রীকাবর স্বীকার করেছেন, 





E কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী প্রাতি- 
ক্রিয়াশীলদের এই অপচেষ্টা সম্পর্কে 
প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বস্ত মহলও খোঁজ 
খবর রাখছেন এবং আমাদের সূত্রের 
কাছে বলেছেন, কংগ্রেস পার্লামে- 
যে অবস্থায় রয়েছে তাতে ইন্দিরা 






bd 


সেপ্টেম্বর মাসের পর তাঁর বাম 
কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ প্রকট হয়ে 
ওঠে এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকবার 
আলাপ-আলোচনা ও তাঁকে কয়েকবার 
হ:শিয়ারী দেওয়ার পর ট্রাস্টিরা, 
যারা পত্রিকাটি পাঁরচালনা করেন, 
১৯৬৮ সালের জানুয়ারীতে 
সম্পাদককে অপসারিত করতে বাধ্য 
হন। 
সাকুলেশন একেবারেই পড়ে গেছে। 
দর্পণের সংবাদদাতা তদন্ত করে 
জেনেছেন, সমর সেনের সম্পাদনা- 
কালে কলকাতা ও শহরতল'তে 
নাউ” বিক্ৰী হত তিন হাজারের 
ওপর। এখন বিক্লী হয় আড়াই- 
শোরও কম। 
"কমিউনিস্ট সম্পাদক” চলে 
যাবার পর “নাউ” _পািকার সার্কু- 
(শেষাংশ ২য় | 





আছেন এস, কে পাতিল, জতুৱা 
ঘোষ, উত্তরঞ্প্রাদেশের এঙ্গী বি গুপ্ত 


এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বে 


ঞ্জান নেই । তবে কংগ্রেসে তা 


আশঙ্কায় দিন গুণছেন। কেননা 


.এসিশ্ডিকেট 


"সন্ত জানাচ্ছে ষে, ডঃ 











এস কে পাতিল 











(শেষাংশ কয় প্‌ জ্ঠায়) 











(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা) 
নয়াদিলশ £ কাজধানশ 
করছে। রাজনৈতিক মহল 









কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের 
একাংশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীকে গদীচন্যুত 
করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।.. 
এই খড়যন্ত্রের নাটের গর 
গোষ্ঠী । : 




















দের ওপর শ্রীকবিরের তথা- 
কথিত প্রভাবের কথা স্মরণে {; 
রেখে অতুল্য ঘোষ এখন কবির 
ও তার দলবলকে কংগ্রেসে 
ভেড়াতে চাইছেন। আশা, 
কবিরের সাহায্যে মুসলমান 
ভোট কৰ্জা করে পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় 
ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু 
ক্ষমতালোভাঁ পাশ্ডতম্মন্য 
হনমায়ুন কবির সহজে সন্তুষ্ট 
হবার লোক ন্ন। তার দাবা, 
তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রে- 
সের সভাপাঁতি করতে হবে। 
জানা গেছে, অতুল্য ঘোষ এই 
শর্তে রাজী হয়েছেন। 
সম্ভবতঃ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 
এই সংবাদ জানতে পেরেছেন। 
কারণ দর্পণের কংগ্রেস ভবনের 
চন্দ 
আজকাল কংগ্রেস ভবনে যাতা- 
য়াত কমিয়ে | দিয়েছেন এবং. 





























৪ দই 


গদীদ্যুত করার 
যড়যন্্ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


যৌথ নেতৃত্ব চান। উল্লেখযোগ্য, 
{বিগত নির্বাচনে শোচনীয় পরা- 
জয়ের পর থেকে পাতিল সাহেব 
কখনও কংগ্রেসকে অন্য সমমতা- 
বলম্বী দক্ঈদর সঙ্গে কোয়ালশনের 
কথা বলে আসছেন। তাঁর সঙ্গে 
ব্যবসায়ীদের সম্পর্কের কথা স্ীব- 
দিত। তান আমোরকানদের শবন্ব- 
স্তজন। সম্প্রীতি এক প্রকাশ্য {ববৃ- 


থাকছেন । এখন জানা যাচ্ছে, এস 
কে, পাতিল ভারতীয় জনসংঘ আর 
স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে একটা সম- 
ঝোওতায় এসে ইন্দিরা গান্ধীকে 
হঠানোর চেষ্টা সুরু করেছেন। 

অতুল্য ঘোষ সম্পর্কে ইন্দিরা 
গান্ধীর বীতরাগের কথাও কংগ্রেস 
মহলে সুপাঁরীচিত। এখন মৌচাকে 
পটল মেরেছেন কলকাতার আশ 
ঘোষ৷ বিধান রায় ছান্রাবাসের জন্মে 
২ লাখ ২৮ হাজার টাকা অতুল্য 
ঘোষ আত্মসাৎ করেছেন বলে আশ; 
ঘোষ প্রকাশ্যে লাখত আঁভযোগ 
করেছেন। তান অতুল্য ঘোষকে 
আদালতের আশ্রয় নেবার জন্যে 
চ্যালেঞ্জ জানয়েছেন। কিন্তু এই- 
টুকৃতেই আশ: ঘোষ নীরব হয়ে 
যানান। নয়াদাল্পতে চ্যবন সাহেবের 
কাছে ‘বিষয়টি সম্পর্কে তদন্তের 


জন্যে দূত পাঠয়েছেন। সব আই বেছে নিলেন তা অনেকের কাছেই 


সংস্থা চ্যবন সাহেবের অধানে। 
তাই ব্যপারাট এখন তাঁর চূড়ান্ত 
গসদ্ধান্তের উপর শীনর্ভর করছে। 
অতুল্য ঘোষ এই ব্যাপারে আশং- 
িত। তাই চ্যবন সাহেবকে প্রধান- 
মান্ত্ব দেবার বড়যন্তে লিপ্ত হয়ে 
চ্যবন সাহেবের খোশামোদ করে 
যাচ্ছেন। আশা, ক্যাপারাট যেন 
তদন্তের জন্যে সিীব-আই-এর হাতে 





গপ-ভব্ল্যডি কাঁলকাতা সেন্ট্রাল 
ডিভিশন নং ১ এর এাক্সাঁকউাটভ 
ইাঞ্জনীয়ার উত্তর কলকাতায় 
এমপ্লাঁয়জ স্টেট ইনস্যরেন্স করপো- 
রেশনের আঁফস তথা আবাঁসক 
ইমারত নমাণের জন্য শীলমোহরা- 
শঙ্কিত দফাওয়ারী টেন্ডার আহবান 
কাঁরতেছেন। টেন্ডার দখলের শেষ 
তারিখ ২৯-৫-৬৮। আনুমানিক 
ব্যয্২,০৯,৯২২ টাকা । টেন্ডার 
ফরমের মূল্য_-১৫ টাকা । অপরাপর 








bd 


কন্যা '‘বদ্বেষী। 
প্রদেশে তাঁকে মন্দ্িত্ব গঠনের সুযোগ 
না দিয়ে ইন্দিরাজী মধ্যবত নির্বা 
চনের আদেশ দেওয়ায় গৃপ্তাজীর 
ক্রোধে ঘৃতাহ্যাত পড়ছে। তাই 
তান এবার প্রকাশ্য সমরে নামছেন। 

ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপাঁত 
কামরাজের অবস্থা একেবারে শোচ- 
নীয়। তাঁর নিজের রাজ্য মাদ্রাজে 
তিন একেবারে রাজনোতিক ফাঁকর 
বনে খিয়েছেন। ভি-এমকে দল 
মাদ্রাজ থেকে কংগ্রেসের প্রাতপত্ত 
প্রায় মুছে ফেলেছে। একটি উপ- 
নির্বাচনেও কংগ্রেস সেখানে জয়ী 
হয় নি। কামরাজ মাদ্রাজের কেউ 
নন। অথচ, কিছ; ক্ষমতা তাঁর চাই। 
ইান্দরাজী এক রাজনোৌতক চালে 
কামরাজের রাজনশীত শেষ করে 
'দয়েছেন। কামরাজ এখন তার 
প্রাতশোধ নেবার জন্যে হীন্দরা- 
শবরোধশদের সঙ্গে গাঁটছড়া বে*ধে- 
ছেন। 

এ হোলো কংগ্রেস মহলের 
কথা। এর সঙ্গে এখন যোগ 'দয়ে- 
ছেন, ভারতের এক শ্রেণীর কুখ্যাত 
ব্যবসায়শরা। তাঁরা দেখছেন, হীন্দ- 
আরো বৃদ্ধি করা কম্টকর হচ্ছে। 
কারণ, এই তদন্ত এঁ তদন্তে প্রধান 
মন্তগ সায় দিয়েছেন। ফলে এরাও 
আদাজল খেয়ে হীন্দিরা-বিরোধী 


ষড়যল্লে যোগ 'দয়েছেন। 


দুর্বোধ্য । তাঁর ভ্রান্ত ধারণা নিরসন- 


সংগণতের বিকৃতির হেতু স্বরালাঁপ 
নয়_ওটা অজুহাত মাত্ৰ । যাই হোক, 
বিশ্বভারতীর উপাচার্য যে-ভাবে 
একটি অনমষ্ঠানে সভাপাঁতদ্থের 
সুযোগে উত্ত অন্দষ্ঠানের প্রধান 
আঁতাথর নাম ধরে খোলাখ্যীল 
আক্রমণ করলেন তা থেকে শান্তি- 
নিকেতনের অধুনাতন এটিকেট এবং 
কোড অফ কণ্ডাক্টের পাঁরচয় পেয়ে 
রবীন্দ্রন্তরা সেদিন ধন্য হলেন। 
তারা আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলেন 
যে, নিজেকে একজন লে-ম্যান 


দরজাট যাদও তান খোলা রাখ- 
লেন তবু তাঁর সমগ্র বন্তব্যাট 
সংগীত ভবনের ব্যাস্ত বিশেষের 
প্রীতপাদ্যের আঁবকল উদশগীরণ 
ছাড়া আর কছু নয়। সময় জম্বন্ধে- 
ডঃ ভট্টাচার্যের চেতনা খুব ক্ষীণ 
হওয়ার ফলে দুঃসহ গরমে সৌঁদন- 
কার পর্ণ প্রেক্ষাগৃহটিকে পুরো 
পৌনে দঃ ঘন্টা যে শাস্তি ভোগ 
করতে হয়েছিল তার জন্য অবশ্য 
তাঁন একা দায়ী নন। 

অবশ্য এর পরে সুরজ্গমা-উপ- 
স্থাপিত চণ্ডাঁলকার প্রথম অংকের 
অভিনয় দেখে শ্রোতাদের কম্ট লাঘব 
হয়েছিল ৷ প্রকৃতির ভূমিকায় শ্রীমতী 
শামন্ঠা দাশগ-গ্তর আভিনয় এবং 


পাত তাকে কালা 2 





অফিসারের ছুর্নাতি 


(১ম পৃজ্ছার পর ) 


৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা নিয়- 
১৯৬৬ সালের খাদ্য 


দের দায়ী করেন! এ ব্যাপারে 
নেপথ্যে কি চাল-কল মালিকদের 
টাকার খেলা আছে? 


কৃষি বিভাগে গভীর নলক্‌প 
খনন করতে গিয়ে গভর্নমেন্টের 
প্রচুর অর্থ অপব্যয়ের আঁভষোগ 
প্রায়ই শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গে যা্ত 
ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর খাদ্য ও 
কাঁষ দপ্তরের কীমশনারদের অপসারিত 
করা হয়োছল। আর উন্নয়ন দপ্ত- 
রের কাঁমশনার শ্লীএস কে ব্যানা- 


'জর্ঁকে রাজ্যপাল সম্প্রাত সমরয়ে 


দয়েছেন। শ্রীব্যানাজশি বদলশ এড়া- 
নোর জন্য ছুটি নিয়েছেন এবং 
ছুটির মেয়াদ ক্রমাগত বাড়াচ্ছেন। 

শুধু; পুলিশ কাঁমশনার নয় 
সাধারণভাবে প্ীলশের বিরুদ্ধেই 
আভিষোগ উঠেছে। সন্দেহ করা 





হচ্ছে যে, উৎকোচ গ্রহণ প্রায় নিয়মে 
দাঁড়য়েছে এবং সমস্ত উৎকোচ এক 
জায়গায় জড়ো করে কনস্টেবল 
থেকে শুরু উপরওলা আঁফসারদের 
মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয়। 
ভাজলেন্স কাঁমশনা লক্ষ্য করেছে 
যে, বহু আফসার যেভাবে থাকে 
তা তাদের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য- 
হশন। 

গত সংখ্যার দর্পণে একটি চোলাই 
মদের দোকানের মালিক সম্পর্কে 
কিছু তথ্য দেওয়া হয়োছিল। কল- 
কাতায় চোলাই মদের দোকান এবং 
আনসঞ্গিক নানা অপরাধ অবাধে 
চলছে। পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
না থাকলে এগদীল এভাবে চলতে 
পারত লা। 

উপরের দিকের অনেক পদালশ 
অফিসারের আমেরিকানদের সঙ্গে 
সম্পর্ক বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। এ'দের 


একজন সম্প্রাত আমোরকান জীবন 
যাত্রার প্রাত এত আসন্ত হয়ে পড়ে 
ছিলেন যে, তাঁর আনুগজ্ের প্রাত 
তাঁর স্ত্রীর সন্দেহ হয়। তানি রুদ্ধ 
হয়ে তাঁর পিতার কাছে চলে যান। 


দর্পশ 1 শুক্রবার ১৭ই মে, ১৯৬৮- 


৮ 


বের শ্যালক এবং তাঁর 'ব্রটিশ 
বিরন্ত হয়ে তাকে বেশ উত্তম ম 


প্রহার করেন। ক্ষতাবক্ষত মুখ নিয়ে” 


পূলিশ অফিসার তথ্ন রণে ভঙ্গ 
দেন। কিন্তু বন্ধুরা যখন তাঁকে এই 
অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, 
শ্যালক ও শ্যালক পত্নীর হাতে 
নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা চেপে গিয়ে 
তিনি অন্য কথা বলেন।০, 


কবিরের নোহ্রামী' 

(প্রথম পজ্ঞার পর) 
লেশন কমে যাওয়ায় শ্রীকবির অবাক 
হন নি। কারণ ১৯৬৭ সালে বহু 
কমিউনিস্ট সমর্থক নাউ পাঁৱকার 
প্রীতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞা- 
পনের সংখ্যা কমে যাওয় 
শ্রীকাঁবর হতবাক, অতএব তাঁর 
সিদ্ধান্ত, পাবালাসাঁট আঁফসাররা 
সব ড্রয়িং রুম কমিউনিস্ট ৷." 

পত্রের শেষাংশে ্রীকাবর 
পনের জন্য করুণ আবেদন জান- 
য়েছেন। 





ঠাবনপ্রাশের শু উপাদান আমলকী 
দেহের পুর্িসাধনে 





ও হ্ৃতম্বাস্থ্যোন্ধারে 


আমলকীর অত্যাশ্চ্া গুণাবলী সর্বব্গন 
বিদ্নিত'। ' এতদ্বযতীত, বিশুদ্ধ গব্যদ্বৃত-_ 


হসায়ন । 


দৃষ্ণুতিল তৈল, মিছরী ও অস্যান্য ছুত্রাপা 


ও বছ মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আুর্কেদের সর্বশে্ট 


অহাক্ষ - শীযোগেশচন্ত ঘোষ, এষ. এ মাযুর্কেদসীরী; - 
এক. সি. এস, লেশুন) এম্‌. সি এস (আর্সেরিকা) রব 


হাতল ওস্বৰ্যলয়- ঢাকা শপ বজ্র ইল ব্যাপক 


সাধনা ওষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮ কলিকাতা কেন্্র - ডাং লরেশচন্জ ঘোষি, 


এস্‌. বি. বি. এস. (কেলি) আয়ুর্কেদাচার্য্য ॥ 








রতি 


ছি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই মে, ১৯৬৮ 


রাজনৈতিক স্বার্থে হৰিজণ- 


থিম! বেড্ডা 


ৰেহাই গেলেন 


(দপণের সংবাদদাতা ) ' 


চি রানির 


জন মারা যান। কাঁণগকাচেরলা 
গ্রামে অনকাথা কতেস নামে একটি 
হরির্জন বালককে উচ্চ বর্ণের গ্রাম- 

মরে ফেলে। অন্ধের সি 
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ধুনট লোকসমক্ষে আনেন। 
বুর্জোয়া পাত্রকাগলি চেপে যায়। 
“বশালাম্প” সম্পাদকীয় কলমে 
এর বিরুদ্ধে সমানে মন্তব্য করতে 
থাকেন। কল্তু অন্ধের কংগ্রেসী 
সরকারের খদ্দর পাঁরহিত ভদ্রুলো- 


.,কেরা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার- 


মূলক ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করেন ন। 


অঞ্পকালের মধ্যে আরেকটি ঘটনা 
ঘটল। :ম্যানকোণ্ডা গ্রামে ইন্দুপল্লা 
উইলসন নামে একজন হাঁরজন 
শ্রমিককে অনুরূপ ভাবে খুন করা 
হয়। বিশালাম্প্র তাও প্রকাশ করেন। 
এবার “অন্ধ পাত্রকা” যা অন্ধ 
প্রদেশের সর্বাপেক্ষা পুরনো পত্রিকা 
এনিয়ে লেখেন। শকছাদন পরে 
কৃষিমন্মশ মা রেন্ডা সেই জঘন্য 
উন্তিটি করলেন। কৃষিমন্ত্রী 'থমা 
রেজ্ডজী বললেন যে, “এই সব হাঁর- 
জনেরা চোরের জাত, চুরি করাই 
এদের ধর্ম। জুতরাং এদের ভাগ্যে 
লাঁথ গঃতোই জোটে এবং ইহাই 
স্বাভাবিক ৷” 

ভাবুন, স্বাধীন দেশের একজন 
দাঁয়ত্বশশল ব্যান্ত যান শাসক দলের 
একজন প্রভাবশালন সদস্য এই ধর- 
ণের ডীন্ত করতে পারলেন। সাম্প্র- 
দাঁয়কতা প্রাতরোধ *সৌমনারে 
কংগ্রেসীরা ত সেদিনও খুব আস্ফা- 
লন করলেন, কিন্তু নিজ দলের 
ব্যকিদের সাম্প্রদায়ক মনোভাবের 
কোন সমালোচনা করলেন না। যে 
সমস্ত সাংবাঁদক থমা রেজ্ডীর এই 
জঘন্য উক্তির জন্য নিন্দা করে মন্তব্য 
করলেন, মা রেড্ডী তাঁদের বিরু- 
দ্ধেও কুধীসত মন্তব্য করলেন। 
সাম্প্রদায়কতার বুলিতে আড়াল 
করতে চায় এবং তা য়ে হৈ চৈ 
করে তাদের ভালো করে ধোলাই 
দেওয়া উচিত ৷” 

”২৮শে এপ্রল হায়দ্রাবাদের 
সাংবাদিকরা সমবেত হয়ে এই 
উীন্তর বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেন। তাঁরা শাসকদলের প্রত 
হঠঃশয়ারণ দিলেন যে, ষাঁদ এই ধরনের 
অভ্যাস সংযত না করা হয় তবে গণ- 
তন্বের মৃত্যু হতে বেশি দিন 


_ লাগবে না। “অন্ধ গরা্িকা” মন্তব্য 
করলেন, িমা রেন্ডীর এইসব অসংযত * 
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শদচ্ছে। “বশালান্ধ”' থিমা রেজ্ডীর 
পদতাগ দাধী করলেন? মা রে 
হলেন দ্যার্বনত সামন্ত প্রভুদের 
প্রাতানীধ। মাল্নিসভায় এই ধরণের 


"লোক থাকা মানেই হাঁরজন এবং 


অন্যান্য নিপশীড়ত শ্রেণীর ওপর 

শনর্ধাতনের মান্রা বেড়ে যাওয়া । 
এই দুটি ঘটনার পরেও হার- 

জনদের ওপর আরো 'নিপণড়ন 


হয়েছে এবং হচ্ছে। 'রিপার্ক্যান 
দলের হারজন এম এল এ শ্রীমতী 
ঈশ্বরী বাঈ বলছেন যে, হরিজন 
বালকটির যেভাবে মৃত্যু ঘটেছে 
অনুরুপ মৃত্যু ঘটেছে ওয়ারাঙ্গলে, 
অনন্তপুরে। তাছাড়া পাশ্চম 
গোদাবরী জেলায় ইয়েলামান্ডীতে 
৫৫ বছর বয়স্ক চোস্পালা ভোঁঙ্গয়া 
নামে একজন হারিজনকে জমিদার 


বাড়ীতে মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া 
হয় এবং একটি পিলারের সংগে 
তাঁকে বাঁধা হয়। সেখানেও তাঁকে 
বেধড়ক মারা হয়। তারপর তাঁর 
কাছ থেকে হাজার টাকার প্রাত- 
শ্রাতি নিয়ে (তাঁকে দিয়ে আতগ্‌- 
লের ছাপ দেয়ানো হয়) মস্ত দেয়া 
হ্‌য়। 

কিন্তু অন্ধ্র প্রদেশের কংগ্রেসী 
নেতারা মা রেজ্ডীর বিরদ্ধে কোন 
ব্যবস্থাদ অবলম্বন ত দূরের কথা, 
কোন টুশব্দীট করেন 'নি। কংগ্রেস 
সভাপাঁত শ্রীনজলিত্গা্পাও কোনও 
মন্তব্য করেন নি। 'তনি এর. 
চেয়ে দুই কাঁমউীনস্ট পার্টিকে 
নিষিদ্ধ করার ব্যাপারাটকে আঁধক- 
তর আদরণায় মনে করেন। কেননা, 
এরা অগণতান্ত্রিক, জাতীয়তা 
বিরোধী । আর নিজালঙ্গাপ্পার 
শখিমা রেজ্ড অতীব গণতান্জিক, 
অতীব জাতাঁয়তাবাদী। দেশোদ্ধা- 
রের সার্থক দায়িত্ব যত সব থিমা 
রেন্ডীর দলের । 

মা রেজ্ডীর প্রসংগে পালণ- 
মেন্টে পর্যন্ত প্রশ্ন উঠোছিল। তার 
পূর্বে পালামেন্টের শতাধিক 
সদস্য রাষ্ট্রপাতর নিকট এক.স্মারক- 
লিপ প্রেরণ করেন। তাতে অন্ধের 
কাঁষমল্লীর পদত্যাগ দাবী করা হয় 
এবং অন্ধের হারজনদের ওপর যে 
অত্যাচার করা হয়েছে তার বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা হয়। 

স্মারকালাপতে এই সংসদ 
সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 
তাঁরা" মন্ত্রীর অস্বীকীততে সন্তুষ্ট 
নন। কারণ, ইতিমধ্যেই যে ক্ষাত 
সাঁধত হয়েছে তা পূরণ করতে 
বহু বছর সময় লাগবে। ৷ এ ভদ্রলোক 
আর একাঁদনের জন্যেও মন্লিপদে 
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পক্ষে তা হবে একটি স্থায়ী কলঙ্ক 
স্বরূপ ৷ স্মারকাঁলাপতে স্পষ্ট করে 
বলা হয়েছে যে, ন্যায়ের দাঁব হল, 
যে ব্যান্ত এরুপ চিন্তা করতে পারেন 
তান প্রকাশ্য আদালতে, আইন- 


নুহ 


- শা তিন ৷. 


পি তব সিনেট ও আযাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনে 
অধ্যাপকদের কুৎসিত 
দলীয় রাজনীতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


যার যোগ্য। 

এদিকে লোকসভায় ৮ইমে চ্যবন 
বি 
এ কথা বলেন নি। তান িমা 
রেন্ডার অস্বীকৃতি-পত্র এবং তা 
সমর্থনে কয়েকজন সাংবাদিকের 
সাক্ষ্য নিয়ে সংসদে হাজির হন। 

তদন্তের দাবী উঠলে স্বরাজ্ট্র- 
মল্ম চাবন বলেন, এই ধরণের তদ- 
ন্তের কোন প্রয়োজন আছে বলে 
তিনি মনে করেন না। 

সমস্ত বিষয়াটিকে কেন্দ্রীয় সর- 
কার দেখেছেন নিচ্প্‌হ ভাবে এবং 
কোন গুরুত্ব দিতে চান 'ন। শোনা 
যাচ্ছে থিমা রেজ্ডীর বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অন্ধের 
কংগ্রেস দলের রাজনশীতিতে বড় রক- 
মের ভাঙ্গন ঘটতে পারে, এই 
আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্ধানন্দ রেডী 
কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে প্রকাশ 
করেছেন। থিমা রেজ্ভী অন্ধের এক- 
জন প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতা। 
ধূর্ত চ্যবন সেজন্য অত্যন্ত অগণ- 
তাল্িক উপায়ে সমস্ত বিষয়টি 
চেপে দিতে চেয়েছেন। 


গত ছয়ই মে কলকাতা 'বশব- 
বশবাবদ্যালয়ের {সিনেট ও আ্যাকা- 
ডোঁমক কাউন্সিলে কলেজ শিক্ষক- 
দের প্রাতানাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়ে গেল৷ কলেজ শিক্ষকদের এই 
নির্বাচন অন্যান্য নির্বাচনের কুৎ- 
সত দলীয় রাজনশীত, পরস্পরের 
প্রতি কদর্মীনক্ষেপ, বিরুদ্ধপক্ষায় 
প্রার্থীকে হেয় করার জন্য কুটীল 
চক্রান্ত এ সমস্ত কদর্ধতা থেকে মুন্ত 
থাকবে, এই প্রজ্যাশাই স্বাভাবক। 
কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা গেল, কলেজ 
শিক্ষকেরা এ ব্যাপারে অনেককেই 
টেক্কা দিতে পারেন। সনেট ও 
আযকাডোমক কাীক্সলে প্রার্থী- 
দের দুটি প্যানেল ছিল, প্রথমাটতে 
কংগ্রেস, এস, এস, পি, ফরওয়ার্ড 
রক, আর, এস, পি প্রভাতি রাজ- 
নৈতিক দলভুক্ত শিক্ষক এবং একদা 
কাঁমউীনস্ট, বর্তমানে অম্লান দত্ত- 


দের মতানুরাগণ ** শ্রীসতী্দ্রনাথ 
চক্রবতশী প্রমুখ শিক্ষকেরা জোটবদ্ধ 
হয়েছেন। বাম ও দক্ষিণ কমিউনিস্ট 


বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীআময়- 
কুমার দাশগুপ্ত এই প্যানেলের অন্ত- 
ভুন্তি ছিলেন। আঁময়বাবুরা বাভিন্ন 
কলেজে নির্বাচন প্রচারে গিয়ে 
দেখতে পান যে ওয়াবক্যুটার সম্পা- 
দকের সাঁলমারা আবেদনপন্রে তাঁরা 
শিক্ষকসংস্থার  প্রাতীনাধরূপেই 
নির্বাচন প্রার্থী, এ ধরণের িফ্‌- 
লেট ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে - এবং 
বিরুদ্ধপক্ষায় প্রার্থীরা তাঁদের নামে 
(শেষাংশ ৪র্থ পৃ্ঠায়) 


ভারতীয় গঁজিগভিন বায় শিল্পকে 
যমালয়ে পাঠাতে চাইছে 


উননান্রশে এঁপ্রল জয়পুরে 
সুতাকল সাঁমাতর বাৎসারক সাধা- 
রণ সভায় ভারতীয় বাণক ও শিল্প 
ফেডারেশনের প্রান্তন সভাপাঁত শ্লী- 
এল এন বিড়লা ভাষণদান প্রসঙ্গে 
বলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে লগ্নীর 
ওপর অযথা জোর দেয়াতে এবং 
পাঁরকজ্পনার অংশ হিসেবে ট্যাক্স 
ও শনয়ল্মণকে অপরিহার্য করে 
তোলাতেই পণ্ুবার্ধকী পাঁরককুপ- 
নাকালে আসল কাজ ও লক্ষ্যের 
মধ্যে বিরাট এক ব্যবধানের সৃষ্টি 
হয়েছে। সেজন্য তাঁর মতে, রাষ্ট্রা- 
য়ন্ত সংস্থার বিস্তার ঘটেছে, ট্যাক্স 
বৃদ্ধি পেয়েছে, নিয়ন্ণের সংখ্যাও 
বেড়েছে । তবে, এল এন 'বিড়লা 
স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পের প্রসারের ফলে স্বাধীনতার 
পর ভারতবর্ষের কোন উন্নত হয় 
নি তা নয়৷ শ্রীবিড়লা এটাও বলেন 
ষে দেশের অর্থনীতিতে সরকারী 
হস্তক্ষেপের তানি বিরোধী নন। 
কিন্তু তিনি স্পষ্টতই আঁভিযোগ 
করেন, বেসরকারী শিল্পগৃলিকে 
অবজ্ঞা করা হয়েছে। অনেক &ত্রেই 


_ তাদের মর্যাদা দেয়া হয় নি। সর- 


কার ভূলে যান যে, এই বেসরকারী 
সংস্থাগ্যাল ধনসম্পদ উৎপাদনে 
তাদের সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে। 

যোজনা কাঁমশনের নিকট 
উপস্থাপিত ডাঃ আর কে হাজারীর 
রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 
যে, ভারতের শিল্পে যত মূলধন 
নিয়োগ করা হয় তাহার এক প- 
মাংশ নিয়ন্রণ করে ভারতের চারটি 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী। এই পণ্চমাংশ 
মূলধনের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠীর 
সাম্মলিত মূলধনের প্রায় দ্বিগুণ 
এই 'বিড়লাগোম্ঠী নিয়ন্রণ করছে। 


থাকে! 
পাঞ্জাব প্রভীত স্থানের কংগ্রেসী 
শাসকদের কাছ থেকে 'বড়ল্সাদের 
আনুকূল্য লাভের ফলে সরকার 
প্রচুর কর এবং আয় থেকে বাত 
হয়েছে। এইসব খবর দর্পণের 
পৃঙ্ঠায় ইতিপূর্বে বহুবার প্রকা- 
{শত হয়েছে। বাঁণকসভার অশোকা 
হোটেলের অধিবেশনে হীন্দরা 
গান্ধীর নিকট এল এন বিড়লার 
স্পার্ধত আবদার আমরা দর্পণের 


হবে কি হবে না সে বিষয়ে এখনও 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যাঁদও ঘটা 
করে ডি আর গ্যাডালকে পাঁরি- 
কল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ার 
ম্যান করা হয়েছে। “প্ল্যান হলিডে” 
বিড়লা গোম্ঠী বলে নয় সমস্ত 
ভারতীয় পঃজিপাতিদের বহবাঞ্থিত 
স্বঙ্ন। ভারতের ধনসম্পদের ওপর 
পূর্ণ নিয়ন্তণ না আনা পর্যন্ত এই 
সব পধাজপাঁতদের বিশ্রাম নেই। 
সেটা সম্ভব হবে যাঁদ রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পকে স্পূর্ণরূপে বনবাসে 
পাঠানো করা যায়। সেজন্য তারা 
রাজনৈতিক দলগুিতে ভালভাবে 
অনুপ্রবেশ করতে চাচ্ছে। স্বত্ত, 


- যন্তের থেকেই উদ্ভুত। 


জনসংঘ এবং কংগ্রেসের মধ্যে 
এরা অন্প্রবেশ করতে সমর্থ 
হয়েছে। 

জয়প্রে এল এন 'বিড়লার 
ভাষণ এই স্ব পাঁরকাঁজ্পত ষড়- 
সমস্ত 
শিল্পপাতদের তারা সংগঠিত করতে 
তৎপর হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের 


, প্রতবন্ধকতায় এদের প্রাতরোধের 


চাপ মোরারজীদের ওপর গিয়ে 
পড়ছে। মোরারজী এবারকার 
বাজেটকে “পুনরহজ্জীবন বাজেট” 
বলে ঘোষণা করেছেন। এই পুন- 
রুজ্জশবনের নামে তিনি শিল্পপাঁত- 


প্নরদজ্জী- 
বনের মহিমাতেও সন্তুষ্ট নয়। 
এভাবে ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে যে, 
তারা ভারতের শাসক দলকে প্রায় 
কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছে । ভারতীয় 
অর্থনীতি প্রায় এইসব পঃঁজপাতি- 
গোষ্ঠীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হতে 
চলেছে। ফলে ভারতের অর্থনশীত 
আজ মারাত্বক রকম বিপন্ন হয়ে 
পড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে সেজন্য 
রক্ষা করা, প্রসারিত করা দরকার 
এবং সমাজতান্তক দেশগ্যালর 
নিকট থেকে নিঃশর্ত সাহায্য গ্রহণের 
দ্বারাই ইহা সম্ভব৷ 


চার] 


উত্তর প্রদেশে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-নেতৃত্বের 
অনভিপ্রেত ব্যক্তি সি বি গুপ্ত পূর্ণ ক্ষমতায় 


র প্র মাল্লক 


শ্রীচন্দ্রশেখরকে রাজ্যসভায় প্রার্থী 
'হসেবে কংগ্রেসের মনোনয়ন দিতে 
বাধ্য করে. কেনদুরীয় নেতৃত্ব ভেবে- 
ছলেন, উত্তর প্রদেশে একছন্র 
সাংগঠীনক আঁধপাঁত চন্দ্রভান 
গুপ্তাকে বুঝে কাৎ করা গেছে; 
অন্ততঃ আংাঁশক ভাবে রাজ্য 
নেতৃত্বে তার বজ্ত্র-আধিপত্য শাথল 
করা গেছে। ভুলের. খেসারৎ দেওয়া 
শুরু না হলেও, ভুলটা যে কত বড় 
ভুল তা এইবার কেন্দ্রে শখের 


নয়, প্রাদোশক সংগঠন হাতে 'নয়ে 
কেন্দ্রে এবং অন্যৱ রাজ্যের কংগ্রেসী 
প্রীতানাধরা কি ভূমিকা নেবেন 
তাও 'নিদ্ধারণ করছে এখন সি বি 


পূর্বে এত আলোড়ন, তিনি এখন 
গুপ্তা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপন সঙ্গত 
করে চলতে ব্যস্ত। তবে তবলার 


বোলটা খুবই সুক্ষ, ওপরে িড়লা- 
বিরোধী “সমাজবাদী” রাগ খুব 
সোচ্চার। 

তা চলুক। তাতে গপ্তাজণর 
দুশ্চিন্তা নেই। স্থানীয় বানয়া 
সম্প্রদায়, আগন্তুক পাঞ্জাবী ও 
সিন্ধী উঠাতি-বত্তবান ব্যবসায়ী 
(তাদের মাঝে কিছু তথাকাঁথত 
শরণার্থীও আছেন), কানপুর 
শ্রয়ী পঞীজপাঁতি শল্পমালিক তথা 
খাদ্য পণ্য ব্যাপারীদের একচেটে 
অর্থনোতক ক্ষমতার চাকা উল্টো- 
নোর প্রয়াস না করলেই হলো। 
তাই, কানপুর থেকে গোরক্ষপুর 
(সেখানে সম্প্রীতি প্রধান মল্্ী, 
বিদেশশ সহায়তায় দাঁড় করানো 
সার কারখানা উদ্‌ঘাটন করতে 
‘গয়ে স্থানীয় শ্রামকদের প্রাতবাদ 
মুখর প্রদর্শন দেখে এসেছেন), 
ফরক্কাবাদ থেকে আজমগড় পর্যন্ত 
বাঁসয়ে দেওয়া অথবা শুরু থেকেই 
বেকার শিল্প শ্রামক তথা ভূমিহীন, 


অধ্যাপকদের দলীয় রাজনাতি 


(ওয় পম্ঠার পর) 


এই কুৎসা রায়ে গেছেন যে তাঁরা 
শিক্ষকসংস্থার পদমর্যাদার অপ- 
ব্যবহার করছেন। তারপরেই কয়েক- 
জন কংগ্রেসী অধ্যাপক তাঁড়ঘাঁড় 
এর প্রাতবাদ কাগজে কাগজে ছাপা- 
লেন, বিশেষত বামপন্থীদের 
বিরুদ্ধে সর্বাবধ মিথ্যার প্রীষ 
জমা করার ডাস্টীবন আনন্দবাজার 
পাঁৱকা ত তাঁদের সেবার জন্য সকল 
সময়েই উন্মুক্ত থাকে। প্রাতিপক্ষরা 
যে ওয়াবকু্টার রবারক্ট্যাম্প তৈরী 
করে বামপন্থী প্রার্থীদের হেয় 
করার এই জঘন্য ষড়যন্তে লিপ্ত 
হতে পারেন, তা তাঁরা ভাবতেও 
পারেন নি। ওয়াবক্যুটার সভাপতি 
ডাঃ মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী একাঁট 
বিবৃতিতে বলেছেন, এই সংস্থার 
সভাপাঁতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ 
সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ কেউ-ই 
তাঁদের সীল ভোট শকারের অস্্র- 
রূপে ব্যবহার করেন নি এবং এ 
সমস্ত প্রচারপত্র জাল। 

আমরা দুই কাঁমউীনস্ট পার্ট ও 
এস, ইউ, সি-র প্যানেলের যে সমস্ত 
প্রচারপত্র দেখেছি, তাতে কোথায়ও 
কেউ ওয়াবক্যুটার সঙ্গে তাঁদের 
অতীত বা বর্তমান সম্পর্ক উল্লেখ 
করেন 'নন। পক্ষান্তরে, প্রথম প্যানে- 
লের অল্তভূন্ত কোনও কোনও 
সদস্য বিভন্ন কলেজে যে সমস্ত 
ব্যান্তগত আবেদপন্র পাঠিয়েছেন, 
তাতে 'শিক্ষকসংস্থার সঙ্গে তাঁদের 
সম্পর্ক সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত 


হয়েছে। প্রথম প্যানেলভুস্ত, ওয়াব- ' 


ক্যুটার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীদলশীপ 
চক্ববতণীকে গাড়ী নিয়ে নির্বাচনের 
সময় কলকাতার বাইরের কলেজ- 
গুলোয় ঘরে ঘুরে কংগ্রেসী রাজ- 


নীতির তজ্পীদার অথবা তার সঙ্গে 
জোটবাঁধা শিক্ষকদের সঙ্গে শলা- 
পরামর্শে ব্যস্ত হতে দেখা যায়। 
আশা কার চকুবতশীবাবক একথা 
বলবেন না যে 'তাঁন তাঁদের সঞ্গে 
বিশুদ্ধ শিক্ষা সম্পার্কত বিষয় 
নিয়েই আলোচনায় তদগত হয়ে- 
ছিলেন! 

আর গ্র্যাজুয়েট 'নর্বাচনকেন্দ্ে 
ত কোনও বামপন্থী দলেরই নাক- 
গলাবার উপায় নেই। কারণ, এই 
কেন্দ্রে ভোটার হতে গেলে রোঁজ- 
স্টেশন ইত্যাদি ফী বাবদ প্রায় 
তের টাকা কয় করতে হয়। কংগ্রেস 
থেকে প্রভূত অর্থদান করে. ভোটার 
করানো হয়েছে! কালোবাজারণ, 
জোতদার, িলমালিক প্রভৃতির 
দাক্ষিণ্যপুম্ট কংগ্রেস ছাড়া আর 
কোন্‌ দলের এত ভোট ক্রয়ের সামর্থ্য 
আছে! 

এই নির্বাচনীদ্বন্দের একট 


, কৌতুকাবহ 'নিদর্শনও উল্লেখযোগ্য৷ 


যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের এক 
অধ্যাপক এবং কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের অন্তভূক্ত একটি মফঃস্বল 
কলেজের পার্টটাইম লেকচারার 
তাঁর আবেদনপত্রে নিজের ছবি 
ছাপিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জশবনের 
পাঁরাচাতর বাইশাঁটি আইটেম ইংরে- 
জিতে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন; 


যেমন, ১1 নাম, ২1 পিতার নাম, 
৩। জন্মতারখ, ৪1 জন্মস্থান, 
&। স্থায়ী ঠিকানা, ৬1 আাকাডে- 
{যক রেকর্ডস, (স্কুল ফাইনাল 


থেকে আরম্ভ করে এম এ পর্যন্ত). 


৭1 একস্ট্রা আকাডোমক রেকর্ডস 
৮। শিক্ষকতার আভিজ্ঞতা ইত্যাদি 
ইত্যাদি! ধন্য! ধন্য! ধন্য। 


কর্মহীন কৃষ শ্রমিকদের দুর্দশার 
আসল কারণ যারা, তাদের কায়েম 
স্বার্থে কেউ যাতে আঘাত করতে 
না পারে সে ব্যবস্থা আজ প্রদেশ 
কংগ্রেসের আঁধকর্তারা 'বশ্বস্ত 
দক্ষতার সঞ্গে করে রেখেছেন। 
তথাকথিত নবীন কংগ্রেসীদের 
উপদলভুন্ত গপ্তা-বরোধীরা তাই 
অঞ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় £ দিল্লীর 
“কৈলাস” থেকে প্রেরণা সত্বেও এই 
নবীনদের, গোম্চীতে প্রথম সারির 
জননেতার নাম দেখতে পাওয়া যায় 
না। পাওয়া যায় অখ্যাত কয়টি মাত্র 
কংগ্রেস কর্মীর নাম; যথা সবশ্রী 
শ্যামলাল বাজপায়ী, রাম অবতার 
দীক্ষিত, রাজেন্দ্র আঁ্নিহোন্রী, অম- 
রেশ চন্দ্র এবং 'শবকান্ত মিশ্র। 
একদা প্রখ্যাত ্রলোকী স্‌ 
(এবং গোপালনারায়ণ সাকসেনা ) 
যারা একদিন সি বি গৃপ্তার নেতৃত্ব 
রূপ লোটা প্রায় ডুঁবয়েই 'দয়ে- 
ছিলেন এবং ভোটযুদ্ধে তৎকালীন 
কে এম পি পি দলের জয়ঢাক 
বাঁজয়োছলেন সেই ত্রলোকা সিঙ 
এখন পুনর্বার কংগ্রেসমাঞ্জলে আশ্রয় 
গ্রহণ করার পর কিন্তু গুপ্তা নেতৃ- 
ত্বকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া দূরে থাক, 
খোলাখুলি সমালোচনা করতেও 
সাহস! হয়নি। সম্প্রাত ইনি রাজ্য 
কংগ্রেসের একজাকিউটিভ কাঁমিটিতে 
স্থান পেয়েছেন £ আপাততঃ এই 
তার পুরস্কার । 
হালে যে কাউন্সিল নির্বাচন 
(উত্তর প্রদেশের বিধান পাঁরষদে ) 
হয়ে গেল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
কেন্দ্রের এগারাটি ক্ষেত্র থেকে, তার 
মধ্যে যতগুল কংগ্রেসী বিজয় তত- 
৮5 
শ্রীদাউদয়াল খান্না, যান 
বব 
গেছলেন, তান এবার মোরাদাবাদ 
ক্ষেত্ৰ থেকে ভারত"য় ক্লান্ত দল 
প্রার্থীকে হারিয়ে নির্বাচিত হলেন। 
এই পরিষদীয় নির্বাচনের বিশেষত্ব, 
ভারতীয় ক্লান্তি দলের শান্ত হাস 
এবং জনসঙ্ৰের পশ্চাদপসরণ (জন 
চক্ষে)। অবশ্য একথা স্মর্তব্য যে, 
স্থানীয় স্বায়স্ত শাসন কেন্দ্র থেকে 
রাজ্যের 'বধান পারষদে নির্বাচন 
জনাপ্রয়তার মাপকাঠি নয়। বহু 
আমলাতল্দের দ্বারা গৌণ প্রভাব 
প্রয়োগের ফল। 
প্রসঙ্গাতঃ আসে আসন্ন কর্পো- 
রেশন নির্বাচনের কথা। বৃহত্তম 
শহর কানপুর ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি 
মহড়ায় সরগরম। রাজধানী লখ- 
নৌও তাই প্রধান দলগুজি নিজ 


প্রার্থী ছাড়াও এমন কয়েকটি প্রার্থী. 


দাঁড় করিয়েছে, যাদেরকে বকলমে 
প্রাতিক্রিয়াশশল বলা চলে। উদাহর- 
ণতঃ, রাজ্যকর্মচার আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণের দরুণ ভুক্তভোগী এমন 
অনেকগ্াীল প্রার্থী (৪৫ জন 
সংখ্যায়); “মজদুর পাঁরষদ” নামে 
এক সংগঠন এরা প্রায় রাতারাতি 


তৈরী করে ফেলেছে। এদের কাছে 
প্রচার যুদ্ধের সাধন প্রচুর; জাপ 
গাঁড় থেকে উচ্চ হারে বাঁড় ভাড়ায় 
আঁফসঘর--সবই আর্ক সঙ্গতি 
লক্ষণ. অথচ এদের নেতা স্বনাম- 
ধন্য শুকুলজাঁ স্বয়ং একজন হৃত- 
চাকরশ “দরিদ্র” নাগারক। রাজ্যের 
বাভিন্ন অণ্চলে, বিশেষতঃ শহর 
এলাকায় যে সকল আন্তর ট্রেড 
ইউনিয়ন জোট গড়ে উঠেছে যার 
মাঝে রেলওয়ে ডাক-তার 'বভাগ 
এবং প্রতিরক্ষা কর্মচারীদের 
{ ডিফেন্স এমপ্লয়ীজ কাউন্সিল) 
আপনাপন সংস্থা ছাড়াও. রয়েছে 
জশবন-বীঁমা কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্ম- 
চারণ, নগরপালিকা ও ক্যান্টনমেন্ট 
বোর্ড কমণী, প্রাথামক, মাধ্যামক ও 
ইউনিভাঁ্পাট শিক্ষক এবং অ- 
শিক্ষক কর্মচারী সংস্থা সেই জোটের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংগ্রামী এক 
গড়ে তোলা দূরে থাক, এই নির্বা- 
চন বিষয়ে এ জোটভুন্ত ইউীনয়ন- 
গুলির সঙ্গে কোনও সমঝাওতায় 
“মজদুর পরিষদ” আসোন। সম্প্রতি 
এাপ্রলের ২৫ তাঁরখে প্রাথীমক 
শিক্ষকদের প্রতীক ধর্মঘট হয়ে 
গেল। অত্যন্ত সুসংযত, শালীন 
গাম্ভীষের সঙ্গে শিক্ষকরা আপনা- 
পন প্রতিষ্ঠানে এলেন, ছাত্র এবং 
অন্যান্দেরকে ধর্মঘটের উদ্দেশ্য, 
মুখ্য দাবী যা ভারতের অন্যান্য 
রাজ্যে শিক্ষক দাবীর সমধর্মী_- 
ইত্যাঁদ বোঝালেন, এবং একাঁদন 
কর্মীবরাত পালন করলেন। আগ্রায় 
নগরপালিকা-কমচারীরা সংগ্রামে 


*. ৬২টি কর্পোরেশন" 
সিটের জন্য ৩১৬ জন প্রার্থী ৷ কান- ' 
পুরের কর্পোরেশন 'ির্বাচনেও ' 


প্রার্থপদের সংখ্যাধক্য বিস্ময়কর ' 


কেন্দ্র বিশেষে এক একটি সিটের জন্য 
দুশ এগারজন করে প্রার্থী । কেবল 
দক্ষিণপল্থীদের সঙ্গে 'দক্ষিণ- 
পল্ধীদের লড়াই চলছে না; বাম- 
পল্থী শাবরও ভেঙ্গে গিয়েছে। 
একটি দৃষ্টান্ত দলেই চলবে। 
কানপুরের 


পা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই মে, ১৯৬৮ 


কারী সমাজতল্লী দল প্রার্থীর সঙ্গে 
বন্দে অবতরণ দাঁক্ষণপম্থী 
কমিউনিস্ট পার্টিই নয় শদধ বাম 

পন্থী কাঁমউনিস্টও, উপরনডু জনসন 
ইত্যাঁদরা তো রয়েছে। প্রত্যুতঃ, 
উত্তর প্রদেশের প্রীসম্ধ “কারাল” 
গ্রুপের প্রধান প্রধান নগর-মহা- 


পালিকাতে নির্বাচন যাঁদ আসন্ন" 


অল্তব্তীকালশন নির্বাচনের "নর্দে- 
শক হয়, তাহলে এ কথা বলল চলে 
উত্তর প্রদেশে মধ্যমবগশীয় শ্রেণণ 
তাদের অস্বচ্ছ 'চন্তার দরুণ রাজ্যে 
রাজনৌতিক পাঁরবর্তনের . কোনও 
গুণগত রূপরেখা জনসমক্ষে ধরে 
দিতে পারলেন না। যেমন প! 
নি চরণ সিং, প্রশাসনের ক্ষেত্রে |" 
প্রস্যুতঃ, চরণ সিংয়ের মত এক- 
জন ব্যান্তগত নিষ্ঠা ও সততার 
আঁধকারণশী কোন রাজ্যের প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে ব্যাপক শ্রষ্টাচারের উল্মূলন 
করতে পারলেন না, তার কারণ 


প্রতি তাঁর অকুন্ঠ প্রীত ও সমর্থ- 


নের মধ্যে। এই সেদিনও মোরাদাবাদে 


“অপরাধ” নিবারণ প্রসঙ্গ : উপ- 
লক্ষ্যে চরণ সিং আইনের উপযুন্ত 
সংশোধন দাবী করেছেন, যাতে 
প্ীলশের হাতে আরও আঁধক 
ক্ষমতা, আঁধক ্দপুণতা একক্ুধ- 
ভূত হতে পারে। প্রত্যুতঃ, পলিশ 
প্রেম তথা দশ্ডদমন ক্ষমতা প্রশীতিতে 
চরণ সং তাঁর পূরবতশ কংগ্রেসী 
মুখ্যমল্মীদের থেকে আঁভন্ন। এখ- 
নও তানি রাজ্যের প্রশাসক কুলের 
“নয়নমীণ”; এবং নয়ািল্লশর বহু 
গোপন কক্ষে আকর্ষণ ও ঈর্ধার 
বস্তু৷ 

প্রসঙ্গতঃ, তাঁরই একদা সম- 
গোত্রীয়। ভুতপূর্ব স্মাজবাদশ 
গেন্দা সং এবং নারায়ণ দত্ত তেও- 
য়ারী এখনা নবীনর্বাঁচিত রাজ্য- 
কংগ্রেস-এজকিউঁটভ কাঁমাটতে 
স্থান পেয়েছেন। প্রান্তন কমিউনিস্ট 
নেতা (দাঁক্ষিণপল্থণ) শ্রীচন্দ্রীজং যাদব 
তাঁর দলত্যাগী িগবাজীর পুরস্কার 
পেয়েছেন। বর্তমান রাজ্য কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্ট কমলাপাঁত ন্লিপাঠী 
বহুক্ষণ ধরে যেমন রাজ্য কংগ্রেসের 


- একমাত্র একনায়ক সি. বি গপ্তার 


সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তেমাঁন 
ভাবে সময় দিয়েছেন এই প্রান্তন 
এবং ইদানশল্তন “সমাজবাদ৭”দের । 
প্রখ্যাত কংগ্রেসী সমাজবাদী দীনেশ 
সিং কে সি পল্ধ এরাও স্থান 


- পেয়েছেন উত্ত এাক্সীকউাঁটভ কাঁম- 


টিতে। প্রকৃতপক্ষে প্রসিদ্ধ ইংরেজশ 


চু 


বিক্ষুব্ধ । 


সি 


নি 1 শুক্রবার ১৭ই মে, ১৯৬৮ 


ঘা তি বুদ্ধিজীবী সম্পদায় 


+ আফ্রিকা মহাদেশ আজ আলোড়ন 
সেখানে সাম্রাজ্যবাদী 
চক্রান্তে ঘন ঘন শাসক অদল বদল 
হচ্ছে, বিভিন্ন নেতা ও পাটির মধ্যে 
চলেছে গ্ববাদ ীবসম্বাদ। কল্তু সেই 
সব ।বরোধীববাদ ?ি কেবল মতা- 
মত বা মতবাদের সংঘর্ষ? তার 
সঙ্গে শ্রেণী সংঘাতের কি কোন 
সরগক্পিনেইঃ সমশীতোফ আঁফ্ি- 
কার জাতীয়তাবাদের কিছু নেতা 
অন্তত তাই বলেন আফ্রিকার 
বর্তমান সামাঁজক অর্থনৈতিক 
অধ্যায়ে শ্রেণীসংঘাতের কোন প্রশ্নই 


* ওঠেনা, এই হচ্ছে তাঁদের বন্তব্য। 


ণকল্তু তা যাঁদ না থাকে তাহলে 
বলতে হয় আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী 
গোষ্ঠাঁর কোন ভাবাদর্শ নেই কারণ 


. যত কিছু মতানৈক্য ও বিবাদ বিরোধ 


র্‌ 


প্রধানত তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
তাহলে "বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ভূঁম- 
কাটা ক এবং কোথায়? 

এটা অনস্বীকার্য যে আঁফ্রকার 
দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে, 
পররাম্ট্রনীত নির্ধারণে এবং সামা- 
জিক উন্নয়নে ব্দা্থজীবীদের 
ভূমিকা দুনিয়ার যে কোন জায়গার 
চেয়ে বেশ এবং বহ: ক্ষেত্রে তাঁরা 
স্বাধীন ভাবে '*নজেদের বুদ্ধ 
বিচার অনুসারে সেই ভূমিকা পালন 
করেছেন এবং সেই জন্যই জম 
ম্বাকে শহশদ হতে হয়। ব্বাদ্ধজশীবী- 
দের বাভন্ন দলের মধ্যে মতৈব্য ও 
মতাবরোধের মধ্যে দিয়ে এবং পার্টি 
ও রাষ্ট্র প্রধানদের বিচার 'িববেচনার 
মধ্যে দিয়েই 'বিবার্তত হচ্ছে আজ- 
কের আঁফ্রকা। এই ব্যাপারের মধ্যে 
কোন শ্রেণঈদ্বাথেরি প্রশ্ন নেই এটা 
ক করে বলা যায়? 

দীর্ঘকাল ওুপাঁনবৌশক শাসন 
আফ্রিকায় সামাঁজক অর্থনৌতক 
ক্ষেত্রকে পোঁছয়ে রাখার ফলে বর্ত- 
মানে সেখানকার সামাজিক কাঠা- 
মের মধ্যে জগাখিচুড় হয়ে আছে 
সেইসব নানান রকমের উৎপাঁদকা 


+" সম্পর্ক যেগ্দল দুনিয়ায় সমাজ- 


তন্মের আ'বর্ভাবের আগেকার 
ব্যাপার । আফ্রিকায় আজও সমস্ত 
শ্ৰেণী ও সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক 
এবং পারস্পাঁরক প্রভাব যেগুলি 
বর্তমান আঁক্রকার অন্যান্য চেহারা 


ও চাঁরন্রের নিম়্ামক। 
আফ্রিকায় শতকরা ৭৫ থেকে 
৯৮ জন পর্যন্ত কৃষিজীবী এবং 


প্রায় সমস্ত শ্রেণী ও পার্টির উদ্ভব 


' তাদের মধ্যে থেকেই ৷ কিন্তু আফ্রি- 


৮০০০০ 


কান চাষীরা সবাই-্স্য়তুল্ নয়। 
তাদের মধ্যে রয়েছে ভবঘুরে মাসাই 
পশুপালক-যারা মুদ্রা ব্যবহার করে 


না এবং নিজেদের দলপাঁত ছাড়া 


অন্য কারো কর্তৃত্ব মানে না। তার- 
পর রয়েছে ছাগা সম্প্রদায়ের চাষীরা 


। (কারণ তাতে মুনাফা বৌশ হয়)। 


এই দুয়ের মাঝখানে আরো হরেক 
রকমের কৃষক সম্প্রদায়, যেমন পাঁর- 
বারক ও গ্রামীণ কমিউন, ভাগ- 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 
চাষা, ক্ষেত মজুর এবং ছোট ছোট 
স্বতন্ত চাষী ।। 


আফ্রিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম 
হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী । কিন্তু অন্যান্য 
মহাদেশের শ্রীমকদের সঙ্গে তাদের 
পার্থক্য এইখানে যে তাদের বহু 
সংখ্যক হচ্ছে মরশুমী কর্ম, 
তাদের মধ্যে এঁতিহ্যের অভাব, 
সাংগঠাঁনক দুর্বলতা এবং আদিম 
প্রথার ও আচার বিচারের প্রভাব 
প্রাতপত্তি। 

আঁফ্রকার জাতীয় বুর্জোয়া 
শ্ৰেণী অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং দুর্বল। 
এ তো হবেই দীর্ঘকাল বৈদেশিক 
মূলধনের আধিপত্যের দরুণ। সেই 
আঁধপত্য আমাদের ভারতের মত 
আঁফ্রকাতেও আজও বজায় আছে। 
তবু তারই মধ্যে পশ্চিম আঁফ- 
কার বুর্জোয়া শ্রেণী কিছুটা গড়ে 
বেড়ে উঠেছে 'বদেশশ কোম্পানী 
ও স্থানীয় পণ্যব্যবহারকারী জন- 
তার মাঝখানে দালাল বা যোগসত্র 
হসাবে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
আঁধকাংশ জায়গায় (পর্ব, মধ্য ও 
পশ্চিম আফ্রিকা) স্থানীয় বুর্জোয়া 
দের মাথা তুলতে দেয়নি পশ্চিমী 
পঃুজপতিরা এবং এশিয়া ও আরব 


আফ্রিকায় শ্রেণী পাৰ্থক্য এখনো 
ততটা স্পস্ট ও তশব্র হয়ে ওঠোঁন 
বলে সেখানে বাদ্ধজীবীরা এক 
{বশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 
তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ও কর্ম 
তৎপরতা সবচেয়ে বোৌশ। কিন্তু 
একথা বলা চলে না যে তাঁরা 
একটি স্বতন্ম সামাজিক-অর্থনৈ- 
তিক শ্রেণী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ- 


" নৈতিক শান্ত। আফ্রিকার প্রত্যেকটি 


দেশে বুদ্ধজীবীদের একাধিক দল 
ঘা গোষ্ঠী আছে যাঁদের মধ্যে মতা 
মতের কোন মল নেই। কখনো. 
একটি দল তাঁদের পার্ট খাড়া 
করেন। আবার কখনো বা 'র্বাভন্ন 
দল উপদল একই পার্টর মধ্যে 
সমবেত হন। সেক্ষেত্রে পারস্পরিক 
প্রভাব ও সমঝোতার মাধ্যমে পার্টির 
নীতি নির্ধারিত হয়! 


কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও 
ঠিক যে আফ্রিকায় শ্রেণীবিভেদ 
রূপ নিচ্ছে এবং খুব দুত যার 
প্রভাব পড়ছে সেখানকার বুদ্ধি 
জবা সম্প্রদায়ের উপর । 
অনুসারে আঁফ্রকার ব্দ্ধজীবী 
শ্রেণীকে মোটামট তিন পুরুষে 
ভাগ করা যায়-€১) যাদের বয়স 
৪০ থেকে বোঁশ, অর্থাৎ যাদের 
মতামত গত মহাযুদ্ধের আগে 
তোর হয়ে িয়োছল, (২) যাদের 
বয়েস ৩০ থেকে ৪০ অর্থাৎ যাদের 
মতামত যুদ্ধের সময় ও তার পরে 
অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার আগে 
গড়ে ওঠে এবং (৩) যাদের বয়েস 
৩০-এর নিচে অর্থাৎ যাদের মতা- 
মত গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার 
প্রাক্কালে ও পরে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 
অধিকাংশ লোকের লেখাপড়া করার 
কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। 
শুধু উপজাতীয় অভিজাত সম্প্র- 
দায়ের কিছু লোক সব বাধা ভেঙ্গে 
বিদ্যাঁশক্ষায় ভ্রতণ হতে পেরোছ- 
লেন। তাঁদের সামনে খোলা ছিল 
দুটি রাস্তা £ ওপাঁনবেশিক শাসন 
তল্তে চাকুরণ করা কিম্বা স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা। যাঁরা 
প্রথম রাস্তা বেছে নিলেন তাঁরা 
হলেন সিভিল সাভ্যান্ট। অন্যেরা 
হয়ে উঠলেন পেশাদার স্বাধীনতা- 
সংগ্রামী ও শিক্ষক। শিক্ষক হয়ে 
তাঁরা ছ্যত্রদের মনে ম্যান্তসংগ্লামের 
চেতনা জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। 

স্বাধশনতালাভের আগে ওুঁপ- 
নিবোঁশক প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠা- 
মের মধ্যে নিচের তলার চাকুরী 
এবং শিক্ষকদের পদগুনলই আঁফ্র- 
ক্যানদের ভাগ্যে জুটত। অন্যান্য 
পেশায় তাদের ঢুকতে দেওয়া হোত 
না বলে আফ্রিক্যান ডান্তারের সংখ্যা 


- খুব কম ছিল, ইঞ্জনশয়ার ও টেক- 


নিশিয়্যান ছিলনা বল্লেই চলে। 
আর শিক্ষা যা দেওয়া হোত সেটা 


"শকরকম তার বর্ণনা দিয়ে হার্পার্স 


ম্যাগাজিন লিখছেন ৫ 
শবদ্যালয়ে, ইউরোপের মূল্য 
কত বোঁশ এবং নিজেদের মহাদেশ 
কত তুচ্ছ, ভাবী মল্জীদের সেটাই 
ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হোত। 
-.পাশ করে ছাত্র সরকারী চাকু- 
রীতে যোগ দিলে ইউরোপীয়দের 


তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাকসবাদ- 


নের জয়লাভ এবং সমাজতাঁম্নুক 
আবির্ভাব আফ্রিকার 


if 


ভল্টেয়ার আর রুসোর লেখার 
মধ্যে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে সোভ- 
যেত সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বার্লিন 
জয় করার পর অবস্থার আমূল 
পাঁরবর্তন ঘটে। সেকুতুরে থেকে 
আরম্ভ করে মডিবো কতা পর্যন্ত 
ভাবী রাষ্ট্রপ্রধানেরা সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের বিজয়োত্তর দুনিয়ায় রাজ- 
নীতিতে পাকাপোন্ত হয়ে ওঠেন” 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রি- 
ক্যান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজ- 
তন্মের আদর্শ শিকড় গাড়তে সুরু 
করে। কতকগুলি দেশে (যেমন 
সুডান ও বাসুটোল্যান্ড ) জন্মলাভ 
করে কমিউনিস্ট পার্ট এবং অন্যান্য 
মার্কসবাদী লোননবাদী পার্ট। 
সেগুলি অবশ্য বিরাট জনসংগঠনের 
রূপ নিতে পারেনি। সেগুলি ছিল 
বাদ্ধিজীবীদের পাঁ্ট। কিন্তু জন- 


চেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে তাদের 


ভামকা সামান্য ছিল না। জন 
আন্দোলনের পুরোভাগ থেকে তাঁরা 
স্বাধীনতার দাঁবর সম্গে অন্য সব 
সংস্কারমূজক রাজনোৌতক দাবি 
রাখতেন যেমন ইউরোপীয় পণ্য 
বন করা। কোঁনয়ায় - িকুক্সু 
চাষীদের জাম দখলের লড়াই যুদ্ধের 
আগেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু 
১১৪৬ সালে জোমো কেনিয়াটার 
নেতৃত্বে কেনিয়া আফ্রিক্যান ইউনিয়ন 
পার্টি গঠিত হবার পর সেই 
আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পাঁর- 
গ্রহ করে এবং 'ব্রাটশ সরকারের কাছে 
বিভিন্ন আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক 
দাঁব রাখে। 

জন আন্দোলনের চাপে ওপাঁন- 
বোঁশক প্রশাসকরা ১৯৪৫ থেকে 
১৯৫১৯ সালের মধ্যে সমশশতোষ 
আফ্রিকায় ১৪টি উচ্চ “শিক্ষায়তন 
প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। 'কন্তু 
সেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের 
এমন ভাবে তালিম দেওয়া যাতে 
তারা বৈদোশক শাসকদের ভক্ত হয়ে 
ওঠে। 
স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত 
উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত আফ্রিকানদের সংখ্যা 


- ছিল খ্বই কম৷ ১৯৫৯ সালে 


ব্রিটিশ উপনিবেশ টাংগানিকায় উচ্চ 
শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ১১৪। আর 
শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ইউ- 
রোপাীয়দের ক্ষেত্রে মাথাপিছু 
৬৬১ শিলিং। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে 
১৪১-৬ শিলং, আরবাদের ক্ষেত্রে 
৩৮ 'শালং এবং . আফ্রকানদের 
ক্ষেত্রে মোট ৮ শিলিং। বেলজিয়ান 
কঙ্গো যখন স্বাধীন হয় তখন 
সেখানে উচ্চ 'শাক্ষিতের সংখ্যা ছিল 
মাত ৩১।১৯৬১ সালে পোতুগণজ্ 
আঙ্গোলায় আফ্রিকান ডান্তার 
ছিলেন ৩ জন, উকীল ছিলেন ২ 


~~ 


‘পাঁচ এ 


জন এবং হইঞ্জিনীয়ার ২ জন। 
আঙ্গোলা, মোজাম্বক ও পোর্ত- 
গীজ গিনিতে একটিও উচ্চাশক্ষা- 
যতন নেই। 
স্বাধীনতা লাভের পর এই অব- 
স্থার পরিবর্তন হয়। তখন বাভন্ন 


, দেশে উচ্চাঁশক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত 


হয় এবং বহ: ছাত্র সোভিয়েত ইউ- 


- নিয়ন ও অন্যান্য সমাজতা্নিক দেশে 


গিয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পায়? 
সেই প্রথম আঁফ্রকানক্ু টেকনিক্যাল 
শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। এই 
সমস্ত কারণে শাক্ষিত ও আঁশক্ষিত- 
দের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল সেটা 


বেশি প্রগাঁতশীল কারণ তারা প্রধা- 
নত মদুস্তি সংগ্রামের পরিবেশে গড়ে 
বেড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে 
অনেকে সমাজতান্বিক দেশে গিয়ে 
শিক্ষালাভ করে এসেছে। যে সব 
দেশ অপঠজবাদী রাস্তা বেছে 
নিয়েছে (যেমন মাল, গান, ব্রাজা- 
ভিল্‌ কথ্গো) সেখানে যুব সমা- 
জের বৈপ্লবিক প্রেরণাকে উৎসাহ 
দেওয়া 'হয় এবং দেশের মঙ্গলের 
জন্য কাজে লাগানো হয়। কিন্তু 
যেখানে দাক্ষণপন্থধীরা ক্ষমতায় 
আসান সেখানে যুবকদের রাজ- 
নীতি থেকে দূরে রাখবার চেম্টা 
করা হয়। 

মিলিটারী অফিসারেরা ব্যাম্ধ- 
জশবীদেরই একটি অংশ এবং সৈন্য- 
ধাহনীই বলতে গেলে একমান্র 
সুসংগঠিত সংস্থা ।. সেই জন্য 
জাতাঁয় জঁবনে অফিসারদের প্রভাব 
খুব বোশ। এই কারণেই গত দেড় 
বছরে আফ্রিকায় ১১ট কু-দে-তা 
সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তার মানে 
এই নয় যে মালটারী অফিসাররা 
সবাই প্রতিক্রিয়াশীল । আসলে 
তাদের মধ্যে মতবোভন্য আছে কারণ 
তাদের কেউ এসেছে কোন জাতীয় 
দলপতির বংশ থেকে, কেউ বা সামন্ত 
বা বুর্জোয়া বংশ থেকে, কেউ বা 
কৃষক বংশ থেকে। সেই অনসারে 
গড়ে উঠেছে তাদের রাজনৈতিক 
মতামত । তবে বুর্জোয়া বা সামন্ত 
বংশ থেকে এসেছে বলেই যে 
কাউকে দাক্ষণপন্থী হতেই হবে 
এমন কথা নেই। তাদের মধ্যে বহু 

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃঙ্ঠায়) 





Ed 


আফ্রিকার উঠতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 


প্রগাঁতশীল লোক আছেন। আবার 
কৃষক বা শ্রমিক বংশোদ্ভূত হয়েও 
চরম দক্ষিণপল্থী হয়েছেন এমন 
দৃম্টান্তের অভাব নেই। 

অন্য সব দেশের মত আঁফ্রকা- 
তেও লোকের রাজনোৌতিক মতবাদ 
তার পদমর্যাদা ও সম্পদ সম্পান্তর 
উপর নিভ'রশনুল। স্বাধীনতালাভের 
পর সেখানে স্ব দেশে বুদ্ধি- 
জাঁবীরা বুর্জোয়া বনে যাচ্ছেন। 
উচ্চশিক্ষা তাঁদের সামনে বহু 
অর্থোপার্জনের রাস্তা খুলে 
+দয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থার উপরের 
ও নিচের দিকের মধ্যে বেতনের 
ব্যবধান খুব বোশ। এমনাক যে 
সব দেশ পঃজবাদের রাস্তা গ্রহণ 
করোন সেখানেও আমলাতান্ত্রিক 
বুর্জোয়া শ্রেণীর আঁবিভাব হচ্ছে। 
“আফুকা আ্যাপ্ড দি ওয়াল্ড” 
পান্নকা এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 
“রাষ্ট্রের নেতারা থেকে আরম্ভ করে 
পুলিশ, এমন কি সিভিল সাভ্য- 
ন্টরা পর্যন্ত সবাইএর পকেটে 
ঘুষের অস্তর। কিছু লোক অগাধ 
পয়সা কামিয়েছে। কোন এক জন 
সুইস ব্যাংকে ১৯ লক্ষ পাউণ্ড 
জমিয়েছে। বহু দুনীশতপরায়ণ 
আফসার লণ্ডন ও 'নউইয়কের 
বিভিন্ন ব্যাংকে মোটা টাকা স্থানা- 
ন্তারত করেছে। কেউবা জমানো 
টাকা দিয়ে সোনা কিনে রেখেছে 1 

কিন্তু তব এটা ঠিক যে এই 
আমলাতান্লিক বুর্জোয়ারা সংখ্যা- 
গার্ঠ নয়। আধিকাংশ বুদ্ধজনীবঠই 
শিক্ষক, কর্মচারী ও টেকনিশিয়ান 
হিসাবে দৈনান্দন পারশ্রম করে 
অশ্রসংস্থান করে থাকেন। 

'ব্রটশ কর্তৃপক্ষের মতে টাংগা- 
নাইকার রাষ্ট্র প্রধান জলয়াস 
নিয়েরেরে একজন নরমপল্থী নেতা 
এবং সেই জন্যই তাঁর হাতে ব্রিটিশরা 
ক্ষমতা তুলে দেয়। কিন্তু সেই নিয়ে- 
রেরে 'ব্রাটশ সরকারের রোডোশিয়ার 
স্মিথ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করার প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে কটনৌতিক সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন ১৯৬৫ সালে। তারপর 
১৯৬৭ সালে তানজ্ানয়া সরকার 
কতকগুলি ডিক্রীর দ্বারা বাভিন্ন 
বিদেশ কোম্পানীর জাতীয়করণ 
করেন। 

কেনিয়ার ঘটনাচক্ক একেবারে 
বপরীত দিকে গিয়েছে। যে জোমো 
কেনিয়াটাকে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় 
বিপ্লবী মনে করা হোত এবং 'ব্রটিশ 
দের যাঁর বিরুদ্ধে দারুণ আক্রোশ 
ছিল আজ সেই '্রিটশরাই তাঁর 
প্রশংসায় পণ্চমুখ ৷ 

ব্রিটিশরা ১৯৫৩ সালে ৫ জন 
সহযোদ্ধা সমেত কোনিয়াটাকে 
কারারুম্ধ করে। সেই পাঁচ ছনের 
মধ্যে ছিলেন ওনেকো ও কাঁগয়া। 
দেশ স্বাধীন হবার পর ওনেকো 
মল্তিত্ব পান আর কাগিয়া পান উপ- 
মল্লিত্ব। এ'রা দুজনেই. দেশকে 
পঃজিবাদের পথে নিয়ে যাবার 


« শীবরোধী বলে এদের কেনিয়াটা 


মল্লিসভা থেকে অবসর গ্রহণ করতে 
হয়েছে কারণ কেনিয়াটা পঠাঁজবাদের 
সমর্থক। 

এই ধরণের ব্যাপার ঘটা কিছু 


(শণন্সম পৃচ্ঠার পর) 


অস্বাভাবিক নয় কারণ স্বাধশনতা- 
সংগ্রাম যখন চলতে থাকে তখন সক- 
লের কাছেই প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 
স্বাধীনতা লাভ। তাই রাজনোতিক 
মতপার্ক্যগুজি তখন চাপা থাকে। 
কিন্তু স্বাধীন হবার পর দেশ কোন্‌ 
রাস্তায় যাবে এই প্রশনাট যখন 
সামনে এসে দাঁড়ায় তখনই মাথা 
চাড়া 'দিয়ে ওঠে এসব মতপার্থক্য। 


বলা যায় যে ১৯৪৮ থেকে ১১৫৩ 
পর্যন্ত গিনিতে যখন প্রতিক্রিয়ার 
প্রচন্ড প্রভাব ছিল তখন সেখানকার 
ব্রেড ইউনিয়ন ডেমোক্্যাঁটক পাঁটকে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । প্রাজা- 
{ভলেও বাাদ্ধিজবশ ও শ্রমিক শ্রেণী 
ট্রেডইউানয়নের মধ্যে এক জোট 
হয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল 
সরকারকে উৎখাত করে। 
আফ্রিক্যান সমাজে লেখাপড়া- 
জানা বুদ্ধিজীবীরাই সমাজতান্ত্রিক 
ধ্যানধারণা গ্রহণের সবচেয়ে উপয্যন্ত। 
সমাজতাল্তিক দুনিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ করার সুবিধাও তাদেরই 
বোশ। সমাজতান্িক দেশগ্ীলর 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে 
আফ্রিকার দেশে দেশে সমাজতা্মিক 


টেকানক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্তদের ভূমিকা 
গ্রহণ করে এক নিয়ামক ভূমিকা । 
প্রশ্নটা তখন দাঁড়ায় যে তারা কোন 
পল্থা অনুসরণ করবে, বৈশ্লবিক 
রূপান্তরের না পঠাঁজবাদের। সেই 
সময় সাম্রাজ্যবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা 
করে যাতে তারা প:াঁজবাদের পথে 
থাকে এবং তাদের সাকরেদী করে 
জাতীয় প্রাতিক্রিয়াশীলেরা। তখনই 
তাদের সঙ্গে প্রশাতশঈলদের সংঘাত 
আনবার্ষ হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী- 
দের বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্য- 
বাদীদের চেষ্টা হচ্ছে আফ্রিক্যান 
বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল "চন্তা- 
ধারা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা । সেই 
জন্য মার্কিন প্রচার বিভাগ আফ্রি- 


কায় ৫৬টি দপ্তর খুলেছে। সেগুলির 
প্রচার প্রধানত ব্বাম্ধজাবীদের লক্ষ্য 
করে। মাকিনি “শান্তি সেনা” বা 
পস্‌ কোরের উদ্দেশ্যও তাই। এরা 
সবাই প্রচুর টাকা ঢেলে বৃদ্ধিজীবী- 
দের কেনবার চেস্টা করে। তারা 
আফ্রক্যান বাদ্ধজশবীদের মাথায় 
এই ধারণা ঢোকাবার চেষ্টা করে যে 
ভবিষ্যতে দেশ কোথায় গিয়ে 
দাঁড়াবে সে কথা চিন্তা করা নর- 
ক। তার চেয়ে আপাত কতবব্য- 
গুলির দিকে মন দিলেই ভাল। 
যেখানে ব্যান্তগত সম্পত্তির অস্তিত্ব 
রয়েছে সেখানে এই ধারণা মেনে 
নেওয়ার মানেই পঃঁজবাদের পথে 


এগিয়ে ষাওয়া। আফরকার কোন 


সি বি গুপ্তা 


কোন নেতা এই ধারণার জালে 


জাঁড়য়ে পড়ছেন। আয়ভাঁর কোস্টের 


প্রোসডেন্ট ফোলক্স রয়লেগাঁনি তারই 
এক উদাহরণ। তান বলেছেন, 
«আমাদের এমন কোন 'শিল্পায়তন 
নেই যা রাম্দ্রায়ত্ত করা দরকার; 
সেগ্ীল নির্মাণ করাই আমাদের 
কাজ! আমাদের এমন কোন বাঁণজ্য 
নেই যার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। 
আরো সুসংগঠিত ভাবে বাণিজ্য 
করাটাই আমাদের কাজ। ‘বাল 
করবার মত কোন জাম আমাদের 
বিছা ডে ফাল লরি গহ 
দের কাজ 1 

জারীর রর 
কায় তাদের প্রভাব বজায় রাখবার 
খুব ভাল একটি মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। 
নর পাত্রকা “হরোয়া” তাই 
মন্তব্য করেছেন যে “সাম্রাজ্যবাদীরা 
এটা বোঝে যে িবশ্বাবিদ্যালয় নিমা্ণ 


পূর্ণ ক্ষমতায় 


(৪র্ধ পৃহ্ঠার পর) 


অবাঁধ। একথা বলা বোধ হয় ভুল 
হবে না, উত্তর প্রদেশের ব্যাপক 
অর্থনৈতিক মন্দা, ভূমিহদন কৃষ 
শ্রামকদের ভূঁমিক্ষুধা, ছাত্রদের মধ্যে 
বিস্তৃত নৈরাশ্য, পাশ করা বিদ্যার্থী- 
দের মাঝে বেকারত্বের দরুণ বিক্ষোভ 
€রুড়াক ইঞ্জিনীয়ারিং 'বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের ছাত্ররা ভারতে সর্বপ্রথম হীঞ্জ- 
নীয়ার স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের 
আঁভশাপ সম্পর্কে গুঞ্জন তোলে ), 
এ রাজ্যে অর্থনীতিগত কারণে 
শীঘ্ই এমন এক সঙ্কটময় পাঁর- 
স্থিত এনে' ফেলছে যখন অন্ত- 
বর্তশিকালীন নির্বাচনও আর জন- 
গণকে মোহগ্রস্ত করে রাখতে পার- 
বেনা। ততাঁদনে নির্বাচন উপ- 
লক্ষ্যে খরচপন্রের স্রোতে পড়বে 
পাঁল। 

ঠিক এমনি কারণে, অর্থনৈতিক 
বৃদ্ধি ও 'বিকাশগত সুযোগের 
অভাবে নিপীড়িত ও দশ্চন্তাগ্রস্ত 
রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়-িশেষ 
করে সহর এলাকার যারা। এরা 
জাঠ অথবা ঠাকুর শ্রেণীর মত 
জাঁমকর্ষণকে জকা হসেবে 
নিতে পারোন। ছোটখাট যে সকল 
পেশা এরা অবলম্বন করে থাকে 
তা রাজ্যের শিল্পগত সমৃদ্ধির 
অংশীদার নয় ৪ চাকারতেও এদের 
বখরা কম। দ্বিতীয় কারণে শিক্ষিত 
মধ্যাবত্ত মুসলমানরা উর্দুকে 
রাজ্যস্তরে স্বাকীতির জন্য দাবী 
ধযানত করে, এবং অনুরূপ কারণে 
হিন্দুদের দ্বারা হয় প্রত্যাখ্যাত। 
অবশ্য উর্দু ভাষা ও সাহত্যের 
প্রাত ব্যাপক শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে, 
কিন্তু তা কৃষ্টিগত ক্ষেত্রে, চাকার- 
গত সুযোগসুবিধা বা প্রাতযোগি- 


তার ক্ষেত্রে নয়। সম্প্রীতি, জমায়েৎ-- 


এ-ইসলাম্প, মুজালস-এ-মুশাহ 
ওয়ারাৎ এবং মুসলিম লশগ (বাহ- 
রাগত) নেতারা একত্র হয়োছলেন, 
সাম্প্রীতক এলাহাবাদ দাঞ্গায় 
ঘলয়ে ওঠা আন্তর--সম্প্রদায় 
সম্পর্কের পারপ্রেক্ষিতে। এরা 
বিচার বিবেচনা করে যে মনোভঙ্গীর 
আঁভব্যান্ত দিয়েছেন, তা কেবল 


মুসলমান নয়, রাজ্যের অন্যান্য 
ভাঁবয়ে 


পল্ধশরাও গোপনে উল্ত 'মজাঁলস- 
তাদেরকে ভোটের খাতিরে প্রেম 
িলোতে রাজ" হয়েছেন। 
তবু আসল মন-কষাকাষর 
কারণ দুর করা যায় নি। 
কিল্ছু ভোট সর্বস্ব রাজনী- 
{তর পারণাম তত পাঁরলাক্ষিত হয় 
ন রাজ্য কংগ্রেস কাঁমাটর নির্বাচনে, 
যতটা হয়েছে মহাপালিকা, অর্থাৎ 
কর্পোরেশনগুঁলর আসম ইলেক- 
শূনে। পূর্বেই বলোছ, এই ইলেক- 
শনের প্রত কেন্দ্রে বহহমুখী লড়া- 
ইয়ের কথা। 'শল্পগত গুরুত্বে 
কানপুর সারা উত্তরপ্রদেশে এক 
অনন্য শহর, রাজধানী হিসেবে 
লখনোয়ের গর ত্বও কম নয়! এ 
নির্বাচনের দুটি প্রধান বিশেষত্ব ৪ 
(৯) নিদলায় প্রার্থীদের সংখ্যা- 
ধিক্য, তাদের এনার্জ এবং টাকা 
খরচ করে ও ব্যান্তগত ছুটোছনটি 


তথা তাঁদ্বরের জোরে জনপ্রিয়তা 


অর্জনে চেষ্টা এবং কথাণ্ণৎ সাফল্য; 
(২) রাজনোৌতিক চাঁরন্রের বদলে 
এক অভূতপূর্ব ব্যবসায়মূলক 
বিজ্ঞাপনী প্রচারের  পদ্ধাত। 
দ্বিতাঁয়োন্ত কায়দায় শহরে যে টাকা- 
খরচের ঢল নেমেছে, এবং যেভাবে 
ভাড়া করা সুবেশ এজেন্টরা অত্তুৎ- 
সাহে নিলজ্জ হৈ-চৈ এর উচ্চরোল 
তুলে নাগরিকদের “অমূল্য মতদান” 
সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতে যে- 
কোনো সং শৃভব্দাদ্ধসম্পন্ন নাগ- 
রিক 'বরান্ত বোধ-না করে পারছেন 


.না। প্রত্যুতঃ মহাপালিকা নির্বা- ' 


“" গ্রসরতা অত্ন্ত প্রকট। 


দপশি ] শক্রবার ১৭ই মে, ১৯৬৮ 


ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য 
মূলধন বিনিয়োগ করলে আখেরে 
শিল্পে বা সামারিক ঘাঁটি নিমাণণের 


পিছনে টাকা ঢালার চেয়ে বোশ 


লাভ হবে।” আফ্রিকার মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গীলতে শতক্রা ১০ জর্ন্ঠ 
অনাফ্রক্যান শিক্ষক এবং 

য়তনগ্লিতে একজনও 

শিক্ষক নেই। এই সুযোগ নিয়ে » 
পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে দলে- 
দলে শিক্ষক আফ্রিকায় পাঠানো 
হচ্ছে সেখানকার ছাত্রদের বিলাতী 
ধরণ ধারণে পোল্ত করার জন্য অর্থাৎ 
তাদের আত্মা জয় করার জন্য )আফু- 
কার ব্দাদ্ধজীবীদের এই _ বিষয়ে 
সচেতন হতে হবে এবং সাম্লাজ্যবর্ি- + 
দের এই ধূর্ত চাল বানচাল করে 
দিতে হবে। এটাই তাঁদের এঁতি- 


হাসিক কতবব্য। 





সি শি সস 


সদ" 


বিভ্রান্তি রচনা করেছে, এবং এমুনি 
ভ্রান্ত পৌরচেতনার পক্ষে মারা 
তমুক । $ 
বলা হচ্ছে বিগ 
পশ্চাদপদ রাজ্য। বাস্তাঁবক তাই; 
অন্ততঃ শিল্পপ্রসার ও লশ্নীর 
তুলনামূলক স্বল্পতায়। পূর্বী- 
উত্তরপ্রদেশের জেলাগ্ীলতে অন- 
কৃষি- 
নিভর এই অপ্চলে সেচের প্রাদু- 
ভাব এক নির্মম সত্য। প্রান্তন 
প্যাটেল কাঁমশন পূরবী জেলা- 
গলির বিকাশের জন্য যা সুপারিশ 


করেছিল, তার কোনোটাই কার্ষ- 


কর করা হয়নি $ বিদ্যুৎ চালিত 
টিউব-ওয়েল এখানে কচিৎ দস্ট 
হয়! চান কলগ্দীলর বেশির ভাগ 
পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে। সূতী শিল্প 
নেই, নেই হীঞ্জনীয়ারং। এমন ক 
যা করা চুলতো, আঁশ, বা বেত 
কিংবা হেম্প জাতায় ফাইবার শিল্প 
অন্ততঃ গ্রামীণ ক্ষদদ্রশল্প (মধ, 
ওষাধ ইত্যাদির) গড়ে তোলা, তাও 
বহুদিন ধরে অবহেলিত। অম্প্রাত 
যে সারকারখানা চাল, হয়েছে 
তাতে দেশশয় কাঁচামাল ব্যবহার- 
সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে বিদেশ 
থেকে আমদানীর ওপর নির্ভরশীল 
করা হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, গোরখ- 
পুরে এই সার-কারখানার উদ্বো- 
ধনের দিনই এখানকার শ্রামকরা 
ঢালাও খানা-পনার সময় তাদের 
প্রাত “দয়ার দীন” মিল্ট বিতরণ 
প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জানে, 
স্বয়ংচালিত যন্দ্ৰ দ্বারা নব্যকরণের 
ঠেলায় তাদের অনেকের চাকরি 
শীঘ্রই গতায়ু হতে চলেছে? প্রত্যুতঃ 
পুরী এবং পশ্চিমাঞ্চলের অর্থ- 
নৈতিক বিবৃদ্ধিতে তারতম্য, উত্তর- 
প্রদেশে প্রান্তীয়তা বা রাজওনা- 
Had জল্মদাতা। ৭ 


চনের আবহাওয়া এমন ভাবে +. 


ঘুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে, গড়-' 


পরতা, নাগারক কি মান অনযায়ণ 
তার রাজনৈতিক মতামত প্রয়োগ 
করবে, তার কোন 'স্থরতা নেই। 
বরণ, বলা চলে ষে, প্রচারের পৌনঃ- 
পুনিক ঘোষণারীত, জল.ষের 
জাঁকজমক, মিথ্যাচারের বিরাট 
মোয়ময়তা, নাগারকসাধারণের মনে 


রাস্তায় ঘাটে অর্থনোতিক 
অনগ্রসরতার, প্রতিফলন দেখা যায় . 
এক আশ্মর্য রাজনোতিক অনী- 
হায়। একথা অত্যান্ত নয়, যে; - 
নির্বাচনের প্রতি সাধারণ্যের আগ্রহ 
কেবলমাত্র আশু বৈষায়ক লাভের . 
জন্া। 


hb! 


ন্‌ 


ন 
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কলাকাত| বেতাৰ & রবীন ঙ্গীত 


. “বেতার জগৎ” নামে একটি 
পাক্ষিক পাত্িকা কলকাতার বেতার 
কর্তৃপ্্ষ প্রকাশ করেন যার প্রচার 


+ এবং বিজ্ঞাপনসংখ্যা বাংলা সামায়ক 


পান্রকার মধ্যে সর্বাঁধক। 'ঁবজ্ঞা- 


" পনের হারও সর্বাধিক । কিন্তু তবু 


এই লক্ষসংখ্যাপ্রমারত পন্রিকাঁটর 
, নয়াসম্পাদক মহাশয় কেন যে 
এটিকে একটি মনোপলি ব্যবসায়ে 
পাঁনত,করার জন্য আদা-নুন-জল 
বেৰে লড়াইয়ে নেমেছেন বোঝা 
“যাচ্ছে না। এত করেও বেতার জগৎ- 
এ লোকসান হচ্ছে ক? তাই যাঁদ 
সত্য হয় তাহলে আমাদের আশংকা 
দৈনিক পত্রিকায় বেতার সূচীম্দ্রণ 
বন্ধ করেও তাদের অবস্থার কোনো 
উন্নতি হবে না কেন না, অপরাপর 


. স্বার্থের প'পড়েরা লাভের সমস্ত 


এগ খেয়ে ষাবে। একচেটে-তন্ম 


.-শদুধধ যে ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে 
এবং ক্রমাগত মুল্যবাদ্ধ ঘটায় তা-ই 


নয়, তা উৎপন্নের মানকেও অবনত 
করে। প্রাতিজ্ঞানটি যাঁদ হয় সরকারণ 
এবং তার যাঁদ কোনো প্রতিযোগী 
না থাকে তাহলে অবস্থা কাঁ হয় 
তার প্রমাণ “বেতার জগৎ”-এর 
৩৯১ পৃষ্ঠায় ছাপা এ-মাসের 
গানের দ্বিতীয় পংন্তি-সারা হলে 
গেলে গান। হলে-র জায়গায় “হয়ে” 
হবে অনুমান করা শম্ত নয়। 
(বেতার জগৎ-এর 
আছে এমন অনুমানও আশা কার 
অন্যায় হবে না।)। এই রকম আরো 
বহু এই সংখ্যায়ই আছে। যেমন 
৯৩ই মে রাত আটটায় একজন 
আলোচকের নাম ডঃ জয়ন্তনিয়া 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ইন কি বঙ্গাসাময়া ? 
আমরা যতদূর জানি যাদবপুর 
বিধ্বাবদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে 
একজন অধ্যাপকের নাম ডঃ জয়ল্তা- 
নুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেতার জগৎ- 
কর্তাদের কর্মীনম্তার এমান অজস্র 
উদাহরণ বেতার জগতে আপাঁন 
দেখতে পাবেন। একই সংখ্যা বেতার 
জগৎ-এ ডঃ নরেশচন্দ্র গৃহ তাঁর 
প্রবন্ধে “শ্রাবণ ঘন গহন মোহে”-র 
যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে দেখাছ 
ছাপা হয়েছে- সবার চিঠি এড়ায়ে 
‘এলে । সবার চিঠি ছাড়িয়ে আসা 
যায়, প্াড়য়েও হয়তো আসা যায়, 
কিন্তু এড়ায়ে আসার কল্পনা কম্ট- 
সাধ্য বটে। নরেশবাবুর লেখা 
“দাঠি? শব্দটা বেতার জগৎ সম্পা- 
দকের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি £ 
তান 'দিঠি-কে চাঠকরে 'দয়েছেন। 
বেতার জগৎ সম্পাদক কতো খবরা- 
খবর রাখেন ভেবে দেখুন একবার ৷ 

শানে দিতিকে চিঠি, করে পারি 
বেশন করেন এমন গায়ক-গায়কাঁরও 
অভাব কলকাতা বেতারে নেই এ 


প্রুফরীডর, 


গেল। কিন্তু অন্য মহলগ্চলোতে যে 
বেসুরো এবং ভুল 'গান পারবোশত 
হয় তাকে কোনো যুক্তিতেই সমর্থন 
করা যায় না। 

ব্লক প্রোগ্রামেও ব্যান্তগতভাবে 
আঁডিশনে উত্তীর্ণ হতে হয় না। হলে 
বৈতানকের গত প্রোগ্রামের একাঁট 
গান কিছুতেই পাঁরবৌশত হতে 





পারত নাঁ আগাগোড়া এমন 
বেসুরো। 

রবীন্দ্রনাথের এমন অন্ততঃ 
হাজার খানেক গান আছে যাদের 
স্বরাঁলাপ রবীন্দ্রনাথ নিজে অনু- 
মোদন করে গেছেন এবং যাদের 
সম্বন্ধে কোনো মতদ্বৈধ নেই। ধাতু 
সংগীত প্রধানত এই শ্রেণিতে পড়ে। 
কিন্তু এই গানগাীলও বাভিন্ন গায়- 
কের মূখে বিভিন্ন রুপ লাভ 
করে। ব্রহ্গসংগণীতের বেশীর ভাগ 
গানের স্বরালাপ "নিয়ে 'দ্বমত নেই 
কিন্তু তাও কোলকাতা বেতারে এক 
একাঁদন এক এক রকম চেহারা নেয়। 
৮ই মে রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে 
ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য এই ব্যাপারে 
স্বরালির মতান্তরের যে অজনহাত 
দেখিয়েছেন তা বিশ্লেষণের ধোপে 
টেকে না। বরং যে সব গানে স্বর- 
লিপির মামলা নেই তাতেই বিকৃতি 


এবং সুরপাঁরবর্তন বেশী হতে, 


শোনা যায়। এর কাঁ ব্যাখ্যা উপা- 
চার্য শ্রীভট্রাচার্য মহাশয় দেন তার 
জন্য আমরা উৎকন্ঠিত থারব। কত 
অদ্ভুত পাঁরবর্তন গানের কথায় করা 
হয় তার একটি মুত দস্টান্ত 
বেতার জগৎ থেকে উপরে উদ্ধৃত 
হল। আর একাঁট হল “এ আসে এ 
বিকশিত বয়ানে”-র স্থলে বয়নে যা 
গীতাঁবতানে সম্প্রীতি করা হয়েছে। 
যতদূর স্মরণ হয় গ'তবিতানের 
54 
ছিল। 

উপাচার্য ডঃ ভট্টাচার্য সুর 
গ্গমার সমাবতশনক ভাষণে এদের 
রবীন্দ্র-আদর্শ অনুসারে সংগত 
শিক্ষণ ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ 
করে বলেছেন যে, রামায়ণের যেমন 
বিভিন্ন রিসেনশন আছে তেমাঁন 
রবীন্দ্র সংগীতেরও 'বাভল্নতা খুবই 
স্বাভাবক এবং সংগত। কিন্তু 
উপমাটি একট: - ফ্যালাসি-সমান্বত 
কেন না,$উভয়ের' মধ্যে সাদৃশ্যের 
চেয়ে বৈসাদ্‌শ্যই আঁধক ! বাল্মীকর 
কালে মুদ্রণ র্যরস্থা, না থাকায় তার 


একালে স্বরলিপি এবং টেপ রেক- 
ডের দৌলতে রবীন্দ্র সংগধতের সুর 
এবং গ্রায়াকি অবিকৃত রাখা সম্ভবা 
রামায়ণের মানাবক কাহিনীর উপরে 
দৌঁবিক প্রক্ষেপের প্রলাপ পড়ে মহা- 
কাব্য হিসেবে তার : মহত্ব ক্ষন 
হয়েছে। 


সংগীতের যা প্রাণবস্তু অর্থাৎ 
গায়নভঙ্গী বা গায়াক তার কথা- 
টিকেই উপাচার্য গৌণ করে দেখে- 
ছেন বলে একজন লে-ম্যান [হিসেবে 
লে-ম্যানস ভিউ তিন পরিষ্কার 
করে রাখতে পারেনান। 

সুরঞ্গমার মতো শিক্ষায়তন 
রবীন্দ্র সংগীতের শুদ্ধ ঢং প্রচার 
করবে আবার বশ্বভারতী এবং সংগত 
ভবন বিকৃত সুর ও গায়ন রীতির 
প্রচারে উৎসাহ দিয়ে অর্থোপার্জন 
করবেন- উপাচার্যের এই উপদেশ 
শুনে উপস্থিত অনেক গ্দাণজনই 
হাঁস চাপতে পারেন 'ন। 'বিকীত 
রোধ করা সম্ভব নয় বলে যে কথা 
উপাচার্য বলেছেন তাও তথ্যসম- 
থিত নয়। কেন না, পাশ্চাত্য 
সংগণতে স্বরালাঁপকে মানা হয় বলে 
সেখানে সবরের কোনো পরিবর্তন 
হয় না। এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই 
ঠাকুর পারবারের লোকেরা স্বর- 
লাপর নর্ভুলতার জন্য প্রাণপাত 
করেছিলেন! এই ব্যাপারে 'িশ্ব- 
ভারতশর কর্তৃপক্ষ এবং সংগীতভবন 
কতখানি দািত্বহশনতার 
দয়েছেন তার সামান্য 'ববরণ 
১৫ই এপ্রিলের ষুগান্তরে শ্রীঅনিল 
ভট্রাচার্য ভারত সরকারের আঁডট 
রিপোর্ট থেকে তুলে 'দিয়েছেন৷। 
'ব*ব্ভারতঈর সংগ্পতভবন বর্তমানে 
কত বড় একাঁট অপদার্থের আড্ডা- 
খানায় পাঁরণত হয়েছে তার বিস্তৃত 


আলোচনা আগামী বারে পাঠকদের 
সামনে হাজির করার মানস রইল । 
সংগত সম্বন্ধে এই সামান্য সাধারণ 
ধারণার পুঁজ নিয়ে সংগীতভবনের 
গোষ্ঠী বিশেষের প্রচারে লিপ্ত হয়ে 
হাস্যাস্পদ এবং অনিরপেক্ষ প্রমাণ 


.করেছেন। 'বশ্বভারতীর কর্তারা 


যত দিন এই মনোভাবের বশবতশ 


দুরস্্খার মমাবতনে 


পারবার্তত কথা ও সুরে রবীন 
সংগীতের স্রোত বন্ধ হবে না। কতৃ 
পক্ষ যখন তাদের স্বার্থকেই ব 
করে দেখছেন তখন সধাঁজনট 
এবিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। 
শ্রীসামা 


বিশ্বভারতীর উপাচার্যের 
বিস্ময়কর বক্তব্য 


(দর্পণের 


পঁচশে বৈশাখ “সুরক্গষমার” 
বার্ষিক সমাবর্তন উপলক্ষ্যে রবান্দ্র- 
সরোবর প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র সংগীত 
জগতের সর্বজনশ্রম্ধেযর শ্রীষুন্ত 
অনাদিকুমার দস্তিদার এবং বর্ষী- 


পরিচয় য়সী গায়িকা শ্রীষুন্তা কনক বিশ্বাস 


মহোদয়াকে বিশেষ মানপৱ এবং 
উপঢোঁকন সহকারে সংমানিত করা 
হয়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-ীশীক্ষিকা- 
গণ কয়েকটি নির্বাচিত গান করেন। 
এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীমতখ 
নীলিমা সেনের গাওয়া “হৃদয় 
বাসনা পূর্ণ হল।” 


পর্যবেক্ষক ) 


সভাপাঁত বিশবভারতীর উপ 
চার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য রবান্চ 
সংগাঁতের শ্রান্ত শিক্ষণ, পাঁরবেশ 
এবং বিকৃতিসাধনের সমস্ত দো 
স্বরালাপ সমস্যার ঘাড়ে চাঁপ 
যখন 'বিশ্বভারতীর দায়িত্ব এড়াবা 
চেষ্টা করেন তখন সমাগত সুধাবৃল 
বিস্ময় বোধ করেন। শ্রদ্ধেয় অনা 
দিদা এবং কনকাঁদকে সংবর্ধন 
জানানোর দিনটিকে এই রূপ একা 
বিতকর্মুলক এবং ভ্রান্ত ধারণ 
প্রচারের উপলক্ষ্য রূপে তান কে; 

(শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায়) 





প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় ভার এই অপরূপ সৌন্দধের 


উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম। 


» UAT ISIE RY BARNA SAAT 
সাধনা ওষধালয়-ঢাকা 


সাধনা ওঁবঘালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 


সখ 
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 
আযূর্বেদশাধী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) 
এম-সি-এস. (আঙেরিকা) ভাগলপুর 





কলেজের রসায়ণ-শান্ত্রের ভৃতপুর অধ্যাপক 


কলিকাতা কেন্দ্র 

ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 
এমবিবিএস. (কলিং) 
আঘুর্বেদাচার্য 













Regd. NO. ca 


"খনি অঞ্চলে মন্ামের রাজ 


মালিকদেৰ ঘামদানী-কৰ। পার 
₹ বেগৰোয়| নৰহত্য| ৪ নুন চালাচ্ছে 


পুলিশ একপ্রকার করেছে 
যে এই সব দুবত্তরা বাইরে থেকে 
আমদানী, করা লোক।, ভারতের 
বিভিন্ন - এলাকা, এমনাকর্ট”কুখ্যাত 
চদ্বল উপত্যকা থেকেও কিছু 
ডাকাত শ্রেণীর লোককে ক্লমবর্্ধ- 
মান "চর আন্দোলন :স্তঝু করার প্রয়োজনীয় 
জন্য আনছেন বিউলা গোয়েফ্কা, 
শোঠিয়া ও অন্যান্য মালিক গোম্ঠী। 

প্াালশ সব সময়ই শ্রামক 





« এমনাঁক পার্টির অস্তিত্বই সাফ হয়ে 
গেল গত মাসে। আর এতে সময় 
লাগলো এক বছরেরও কম। 

গত ১৬ই এপ্রিল বর্মার সর- 
কারণ সৈন্য প্রোম ও থারা ওয়াঁদ 
ং নজেলারু নামান্তবত্ণি পেগু ইয়োমা-. 


‘ত্র অঞ্গলে- “কমিউনিষ্ট ১্ার্টির 
লুকানো সদর দপ্তরে "হানা দেয়. 


দপ্তরে তখন ছিলেন কাঁমউানস্ট 
গেরিলা বাহিনীর পরিচালক বো 
জেয়া ও পার্টির..রাজনৈতিক কত 
থাকিন থান তুন। সাংগঠানক কাঠা- 
মোর নিয়ম বজায় রাখতে তুনকে 
এ পদে রেখেছিলেন আসল লোক 
_ সামরিক নেতা বো জেয়া। সরকারী 
সেনা পার্ট দপ্তরে ঢুকে সংঘর্ষে 
নিহত বো-র মৃতদেহ পান। 

বো জেয়া কয়েক বছর চীনে 
থাকেন এবং সেখানে মাও-দর্শনের 
স্বাদ ও গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা 
নেন! ১৯৬৬ সালে ইনি ফেরার 
সঙ্গে সঙ্গে কমিউীনস্ট পার্টির 
উচ্চতম নেতাদের মধ্যে মতের ফাটল 
ধরে। দলের মধ্যে রাজনোৌতক খুন 
ও সভ্য 'বিতাড়ন শুরু হয়। মাও 
তত্ব নিয়ে বোর সঙ্গে যাদের মত- 
ভেদ ঘটে তাদের দল থেকে বার 
করে দেওয়া হয়। 

চীন ফেরত বো জেয়া-র প্রথম 
রাজনোতিক খুনের বাঁল হন পাঁলট- 
ব্যুরো সদস্য ইয়বা তে ও 
ঘোষাল ৷ মাও ভাবধারা মানতে না 
* চাওয়ায় এদের ১৯৯৬৭-র জন 
মাসে হত্যা করা হয়। পার্টর 


বর্মায় কমিউনিষ্ট পাটি 
কি করে সাফ হয়ে গেল ৷: 


১ সংবাদদাতা ) 


হিরা স্টল কার মিটি ক হিল এন পটিৰ 
দখলের. ২০ বছরের সকল প্রচেষ্টা 'আফসাররা' 


:দেয়ান। 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


করেছে। যড্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 


গুঠলশকে এই পক্ষাবলম্বন থেকে 
নিষযত করা হয়। পনীলশ এরপর 
আড়ালে মালিকদের নতুন নতুন 
রাস্তা বাংলাতে থাকে। নতুন মত" 
কনক অনদুযায়ঁ নানা প্রদেশ থেকে 
ভারতের পুরনো দাগন. প্রকৃত কাজের গুণ্ডা 
এনে খনি শ্রমিক হিসাবে কোম্পা- 


নাট্কুলার খাতায় তাদের নাম্‌, তুলে 


দহ! এই সব , গুস্ডারা - 

ন অস্মও পায়'। খাঁন 
শ্রসিক ফেডারেশনের সাধারণ 
সম্পাদক কল্যাণ রায় “জানিয়েছেন, 
খান শ্রামকদের দুটি “বক্ষোভ 
মাছল ও জমায়েতের উপর আক্র- 






ও ঘোষালকে সমর্থন করায়, কছু- 
দিনের মধ্যেই বো ইয়ান আউং-কে 
হত্যা করা হয়। বো ইয়ানের অন্দ- 
" পস্থধিতিতেই আঁর বিচার এবং 
মৃত্যু দণ্ডাদেশ হয়ে যায়। পাঁলট- 
ব্যুরো বা সেন্ট্রাল কাঁমাট কোথাও. 
তাঁকে ছু বলবার সুযোগও 
বর্মার জাতীয় নেতা 
পরলোকগত আউং সান যে তিরিশ 
জন কমরেডকে সঙ্গে নিয়ে, বমণর ' 
স্বাধানতা যুদ্ধের সূত্রপাত . করে-... 
ছিলেন, বিনাবিচারে নিহত বো 
ইয়ান তাঁদের অন্যতম।: গত বছর 
২৬শে ভিসেম্বর সন্ধায়, মাও 
তাত্বিক বো জেয়া-র - ফায়ারিং 
স্কোয়াড তাঁকে গল করে মারে। 
পার্ট নেতাদের 'বনা বিচারে একের 
পর এক এই হত্যার বিভশীষকায় 
উদভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে বহন 
সংখ্যক পার্টি সদস্য শেষ পর্যন্ত 
সরকারী সেনাদের কাছে আত্মসম- 
পর্ণ করতে থাকেন। ফলে বর্মার 
অধিকাংশ এলাকায় কাঁমউীনস্ট 
আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। 

এখন পাঁটর সদর দপ্তর সর- 
কারের দখলে। থান৷ তুন গুলাবদ্ধ 
হয়ে আহত অবস্থায় পাঁলয়েছেন। 
ঘোষাল, ইয় বা তে, বো ইয়ান ও 
বো জেয়া নিহত। পার্টর আভ্য- 
ন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের ঠেলায় বহু 
সদস্য সরকারশ কারাগারে। বেদ 


* দলত্যাগ, বাহচ্কার, হত্যা আভ্য- 


ন্তরীণ দ্বন্দের পার্টি হধঈনবল, 
প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিহ্ন; বো জেয়া- 
নীতির সাধনোচিত পরিণতি। 


মণ চালানোর সময় গুস্ডাদের কাছে 

মোঁশনগান আছে দেখা গেছে। 
এা্তরন্ট সরকারের পতনের পর 

পুলিশ তার. পুরনো মালিক সম- 


থন', ফিরে যায়। বাইরের 
য় প্রয়োজনও শেষ হয়। এদের 
নায়, শ্রীমক তাঁলকা থেকে 


বীরা বাদ দেন। 'কন্তু এখন 
.কদ্বাঁল ছাড়তে চায় না। অবাধ 
তের IR ত" াকতা পেয়ে শণ্ডা” 


দের এখন কয়লাখাঁন এলাকার * ২০৮ ৯ 
ওপর মায়া পড়ে গেছে। এরা পুরনো 5 


দাপটেই লুঠ ও হত্যা চাঁলয়ে 
যেতে থাকে। 
বুঝে এখন পনুলশকে বলেছেন 
গুণ্ডা দমন করতে। 

গত সপ্তাহে পুলিশ পশ্চিম: 


বঞ্গ সরকারের কাছে এক রিপোর্টে 


এবং একটি ক্ষেত্রে খোলা রাস্তার“: 
ওপর একটি বাস থামিয়ে যাত্রগদের, 
2 

পিস্তল 9. ঘোমা 


' গুশ্ডাদের . এ 
ঘাঁটিতে হানা "দিয়ে টা 
অস্পশস্ত উদ্ধার করেন। ১.. 

এই -গুণ্ডাদের নিয়ে মাঁলকরা 


এক নতুন বিপদে পড়েছেন।' 
গুণ্ডারা মালিকদের ওপর, রেগে, .' 
আছে, কারণ, মালিকদের 'গবপ্ডার , 
-প্রয়োজন ফুরয়ে যাওয়ায় ॥ ওক, *: 
থেকে এরা আর . কেনি * টাকাকারডু, : 


পাচ্ছে না। উল্টে মাঁলকরা গঢুন্ডা- 
দের পেছনে প্দাীলশ লাগিয়েছেন। 
গুস্ডাদের অবস্থা কাজ" ফুরোলে 
পাজন। মালিক ও পালিশ কর্তৃ- 
পক্ষের ভয়, দেড় লক্ষ খাঁন শ্রমিক 


তাঁদের দাবী { আদায়ের জন্য , 


আগাম’, আন্দোলনে যখন নামবেন, 
তখন গঢুণ্ডারা মালিকদের ওপর 
শোধ ‘নিতে হয়তো শ্রায়কদের পক্ষ 
নিয়ে মালিকদের ওপরই . হামলা 
চালাবে। 

শ্ৰীরায় জানান যে, এ অগ্চলে 
প্রায় ডজন খানেক ট্রেডে ইউানয়ন 
নেতা আছেন যাঁরা মালিকদের 
অর্থভোগী। কোন শ্রীমক তার 
ন্যনতম দাবী আদায়ের ব্যাপারে 
জেদ দেখালে কয়েকাঁদনের মধ্যেই 
সে খোঁজ হবে। শ্রমিকদের কাছ 
থেকে পঢালশ সহজে নাঁলশ 
লিখতে চায় না। 


মালিকরা বিপদ 


i হত 


টপ ৬ টেন J 


তারপরই তান নিখোঁজ্ব তালিকায় 
উঠেছেন। 
বেতন বোর্ডের সুপারিশ কার্যকরী 
করছেন না। আঁথক অক্ষমতার 
অজুহাতে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দিয়ে কয়লার টন প্রতি দাম পাঁচ 
টাকা বাড়িয়ে নিয়েছেন। কথা ছিল 
এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য মালিকরা 
শ্রমকদের ১-৬৭ পয়সা মাগ্গী- 
ভাতা দেবেন। কিন্তু আজও সেই 
পুরনো আটান্তর পয়সা মাগ্গী- 
ভাতা পাচ্ছেন শ্রীমকরা।. ... 

শ্রীমকের টাকা লুঠ ছাড়াও 
লোভ, মালিক্রা শিল্পের দিক 
থেকে বিশেষ” গুরুত্বপূর্ণ এই 
অঞ্চলে দুত .টাকা কামানোর লোভে 
বেপরোয়া হয়ে খাঁন সংক্রান্ত আইন 
লঙ্ঘন করে যথেচ্ছ খুড়ে চলেছেন। - 
একটু ঠেকানোর 'জন্য যে সরকারণ, 
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বা মতোই 


টাকা জমায় ৫ বছর পর : 
১২৫টাকা পাওয়া যায়। | 






ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্জিযাব সমস্ত 
শাখায় এবং সহযোগি ব্যাঞ্কগুলিতেও 
গ্রহণ করা হচ্ছে । 


৫০ টাকার গুণিতকে জমা দিতে 
হবে। সীমাঃ পোষ্ট অফিসে নির্দিষ্টকালীন 
জমা টাকা সহ একজনের জন্য ২৫,০০০ টাকা। | 
যুক্তভাবে ছুই জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ৫৪,০০০ টাকা। * - , 
শতকরা ৫ টাকা সাধারণ স্থূদ অথবা শতকরা 
8.৫৫ টাকা চক্ববদ্ধি হৃদ পাওয়া-যায় ৷ 

' আয়কর নেওয়া হয়না! ১০০, 







DARPA, Price 2P. 


হয়েছে। পুতল সময এলাকাই 


মালিকরা কিছুতেই “অদুরে ভাঁবধ্যতে, .ধৰসে যেতে 


পারে। কুঁল্ট কারখানার একাংশ 
বসে যাওয়ার কথা এই 'বপদেরই 
একটি পরিষ্কার দত না 
কয়েকজন শ্রারমীক'ঠনৃতভার সন 
শর্দস্ট কোন রোজগারের “পথ কারও. ৮ 
জানা নেই, অথচ এ'দের প্রত্যেকের '-- 
৪1৬টি করে বাড়ী, সিডি এর 
এবং ট্যাক্সি আছে । রর 
' এদের "ব্যয়ে একটা সাধারণ 
রে রি 
য়কর তথ্য বোঁরয়ে পড়বে॥ মাল- 
কেরও ছাঁবর মতো সাজান্টসুব 
বাংলো আছে। এগুলো আসলে. ৰ 
নানা রসের প্রমোদ ঘট্ছেঞ্ানে 
পুলিশ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সর-. 
কারী আফসারদের ত্াপায়ত করা 


7 


bd 





ES কী TAX লহ © TAXFRES € TAN FREE & TAX TREE কি বত FREE কি TAAFRES © TAXFRES ক নর নি 


Ax FR 


2 t 
ft 
© TAXeRIE © 


V 
hd TAX FREE © TAXFREE © TAX FREE 


৪৬৪ €8151 


আয মক & সঃ স্থা 





FRE SY 


‘ : 
EE) 1 
ES 


A ৬. ~~ 


+ ্ 


রঃ 


ফাটকাবাজীর ছং 








ক 


একাদশ বৰ্ষ টা সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৪শে মে, ১৯৬৮ 7 মুল্য ২৫ পঃ 


“গৈল মুখ জীও ঘযুল্য:বিৱো দে 


দে যোগদান করলেন 


ত্য মাজনোতিক সংবাদদাতা ) 

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী 
রাজনীতিতে অতুল্য চক্র িরোধাী- 
দের সঙ্গে ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী 
শৈলকুমার মখার্জীও প্রকাশ্যে যোগ 
দিয়েছেন বলে জানা খিয়েছে। 
আগামী ২৯শে মে হাওড়ার শৈল 


. মুখাজীর বাড়ীতে অতুল্য বিরো- 


ধীদের এক বৈঠক ডাকা 'হয়েছে। 
এই বৈঠকে পুরবী মুখাজী, 
নারায়ণ চৌধুরশ, গোবিন্দ দে, 
শান্তমোহন রায়, প্রফল্পকাঁন্ত 
ঘোষ প্রমুখ বাশস্ট অতুল্য-চত্র 
বিরোধী নেতৃবৃন্দ যোগ দেবেন বলে 
আশা করা হচ্ছে। , ণ 

জানা গিয়েছে, আগামী মধ্য- 


কর্তন নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী 
মনোনয়ন এবং 'নর্বাচনী আভষান 
পাঁরচালনার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমান কংগ্রেস কাঁমাটকে বাতিল 


করে *য়্যাড হক” কংগ্রেস গঠনের ' 
জন্যে বৈঠকে দাবী তোলা হবে। 
অবশ্য কৃষ্ণনগর লোকসভার উপ-' 


নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরাট 
জয়ে অতুল্য-চক্র বিরোধীরা ভাবছেন, 
ব্যাঘাত দেখা দেবে। কিন, তবু 
এ'রা মোটামুটিভাবে "স্থর নিশ্চয় 
হয়েছেন যে. কংগ্রেসকে শান্তশালী 
করতে হলে অতুল্য-চক্রকে হঠাতেই 
হবে। 


'স্থকুমার সেনগুপ্ত আই এ এস 


ও এস কে সিং আই পি এসের 
বিরুদ্ধে দ্রনীতির অভিযোগ নেই 


(দর্পণের রাজনোঁতক সংবাদদাতা ) 


আই-এ-এস অফিসার সুকুমার 
সেনগুপ্ত এবং আই-পি-এস অফিসার 
এস কে সিং-এর বিরুদ্ধে কোনো 
দুনর্শীতর আঁভযোগ নেই বলে 
জানা গিয়েছে। ভিজিল্যাম্স কাঁম- 
শন সুকুমার সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে 
যে তদন্ত করছে সেট হচ্ছে বাঁকু- 
ডায় টেস্ট 'রাঁলফের টাকা খরচ 
করার ব্যাপারে 'নাদর্ট নিয়মাবলী 
ভঙ্গ করার আঁভযোগসম্পর্কে। 
অভিযোগাঁট সম্পর্কে তদানীন্তন 
বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার এস কে সং 
এর (আই-পি-এস) কাছে কতক- 
গুলি ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল । 
এস কে সং তার জবাব 'দয়েছেন। 
তাঁর বিরুদ্ধে কোনো তদন্তই হচ্ছে 
না। 

সুকুমার সেনগুপ্ত যখন বাঁকু- 
ডার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন সেখান- 
কার পুলিশ লাইনস-এ এবং জেলা 


ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর দেওয়াল 
নিমাণে টেস্ট 'িরিলফের টাকা 
খরচ করা সঙ্গত হয়েছে কনা সে 


'বষয়ে প্রশ্ন ওঠে । 'বিষয়াট ভাজ- - 


ল্যা্দ কমিশনকে অনুসন্ধানের 
জন্যে দেওয়া হয়। কাঁমশন এ 
সম্পর্কে সুকুমার সেনগুপ্তকে কৈফি- 
য়ং শদতে বলোছলেন। প্রকাশ, 
কৈফিয়তে শ্রীসেনগ্‌প্ত বলেছেন, 


তানি যা করেছেন তা 'নয়মসঙ্গত 


কাজ। কোনো বে-আইনী কিছু 
করা হয়ান। বিষয়টির এখনও 
চূড়ান্ত 'নিষ্পান্ত হয়নি। 

পুলিশ কাঁমশনারের-'বির,দ্ষে 

অভিযোগ প্রমাণিত হয়ান ' 
পাশচমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোটে 
জানিয়েছেন, পুলিশ কীমশনার শ্রীপ 
কে সেনের বিরুদ্ধে দ্নীণতর যে 
অভিযোগ তা প্রমাণিত *্হয়ান। 
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পাটের বৃহৎ ব্যবসায়ী জার্ডন 
এস্ডারসন এস্ড কোং লিমিটেডের 
মালিকাধীন হাওড়া জুট মিলের 
একজন সাঁকীরাঁট আফসার শ্রীএম 
আর ওয়াঁজফদারের ওপর তাঁর 
মালিকরা ভীষণ ক্রনদ্ধ হয়েছেন। 
কারণ এই ভদ্রলোক জুট ফায়ার 
এনকোয়্যারী কাঁমটির কাছে প্রদস্ত 
একাঁটি রিপোর্টে পাট ব্যবসায়ে যে 
জুয়ার চলছে তার স্বরূপ উদ্ঘা- 
টন করেছেন। মালিকরা এখন 
শ্রীওয়াঁজফদারের চাকরীটি খতম 
করার চেষ্টা করছেন। শ্রীওয়াঁজ- 
ফদার এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা, করেছেন৷ 

শ্রীওয়াঁজফদার কাঁমাটর প্লামনে 
সাক্ষী হিসাবে হাজির হয়ে একাঁট 
দাঁ্ঘ লিখিত ' রিপোর্ট পেশ 
করেন। এই রিপোর্টে তিনি বলেন 
যে, পাটে আগুন লাগার ঘটনার 
শতকরা একশো ভাগই ইচ্ছাকৃত 
এবং এই কুকর্মীট করে পাটের 
বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ৷ 

শ্লীওয়াঁজফদার হস্তক্ষেপ 
প্রার্থনা করে চিঠি দেবার পরই 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার জার্ডন এপ্ডার- 
সনের বড় কর্তা শ্রীজ এল মেটার 
কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চান। 
শ্রীমেটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 
করে দেখোছ যে, ওয়াঁজফদারের 


" আঁভযোগ ভিত্তিহীন ৷. সাক্ষ্তে এই. 
, ভ্লালোক: . সম্পর্কে স্তুব * কিছু 


বলব 1” ,. 
প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে, 
ওয়াদিফদার রাজনৌতক উদ্দেশ্য 





নয পাটের দু বযবাযীরাই 
টের গুদামে মাপন লাগায় 


' দ্বারা চালত, যাতে সহজে তার 
হাত থেকে মুক্ত পাওয়া যায়। 
কিন্তু ওয়াজফদারের ভাগ্যে যাই 
ঘটুক না কেন তাঁর রিপোর্টে পাট- 
ঘুঘুদের জুয়াচ্ারির চাণ্ল্যকর 
তথ্য উদ্ঘাঁটত হয়েছে৷ 

তান বলেছেন যে, কাঁচা 
পাটের অভাবের দোহাই দিয়ে 
ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোিয়ে- 
শন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
সম্মাতরুমে জুট গলগল বন্ধ 
করে অর্ধভুন্ত শ্রমিকদের মগের 


বলকাত| হাইকোটের প্রধান 


নং 
ie লি 
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টিভি পযাঁড়য়ে 
ফেলছে। | 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
কাছে শ্ীওয়াঁজফদার আবেদন 
করেছেন এই বলে যে, দয়া. করে 
আপনারা কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে 
জেগে উঠে এব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করুন। | 
শ্রীওয়াজিফদারের বন্তব্য, ফাটকা- 
বাজীর জন্য কাঁচা পাট নষ্ট করে 
ফেলা হয়, ফলে পাট-চাষী ও পাট 
শ্রমিকরা দুর্দশার . সম্মুখীন হয়। 
কাঁচা পাট খুবই মূল্যবান, কেননা 
বাংলা দেশে ধানের চাষ এর জন্যে 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুং 
, ১ শ্রীওয়াজফদার দৌখবেছেন যে, 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


বিচারগত্ির সৰকাৰী অর্থে 
বিলাঘ্নিতার রেকর্ড... 


(দর্পপের্ু"রাজনোতক সংবাদদাতা ) 

কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় 
প্রধান িচারপাঁতি িড-এন-সংহ 
সরকারণ ভ্রমণে 'িবলাসিতার এক 
রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মাননীয় 
গবচারপাঁতি দাঁজলং গিয়েছেন 
বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে 
পৃথকীকরণের ব্যাপারে । প্রধান 
{বচারপাঁতর দাঁজশীলং সফরে ব্যব- 
হারের জন্যে পশ্চিম বংগ সরকার 
কলকাতা থেকে ট্রেনে করে একখানা 


বড় মোটরগাড় দাঁজশীলং পাঠিয়ে- 


এই গাড়ীখানা সরকারী 
"দপ্তরের । শুধু ভি-আই-পি-দের 
জন্যে ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন উঠেছে, 
{বচার বিভাগকে পৃথক করার 


,টছন । 


ভারত-বিদ্ধষী ভুট্টার আকস্মিক 
 ববীন্দ-ঞেমের নেধ্যে 


ব্যাপারে হাইকোর্টের জরুরী কাজ 
ছেড়ে প্রধান 'বিচারপাঁতর“ দাঁজশলং 
যাবার প্রয়োজন ছিল কিনা । হাই; 
কোর্টের রেজিস্ট্রার কিংবা এসিস- 
ট্যান্ট রোঁজজ্ট্রারকে দিয়ে ক এই 
দাঁয়ত্ব পালন করানো যেতো]? 
দ্বিতীয়তঃ উত্তর বংগে অনেক 
সরকারী গাড়ী আছে। তাসত্বেও. 
কলকাতা থেকে ট্রেন ভাড়া দিয়ে 
বড় গাড়ী পাঠানোর কি দরকারঃ 
ছিল? গরীব রাজ্য, এমানতেই 
সরকারী. ঘকোষ্মগারে অর্থাভার 
সেখানে *.এই- ধরণের বিলাসিতার্‌ 
উদাহরণ স্থাপন করার ক দরকার 
ছিল ? 


আমার বন্ধ ভোলানাথকে তার পর্ব পাকিস্তানের সন্তান রবান্দ্র- পাশ্চম এবং পূর্ব উভয় পাকিস্তানে 


এক বন্ধ একটা বিশেষ অবস্থায় 
“ভোঁয়াং” বলে ফেলতো। সেটা 
নির্ঘৎ একটা 'বকারগ্রস্ত অবস্থা । 
কিন্তু প্রান্তন পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
জনাব ভুট্রো যখন রবীন্দ্র ভন্ত হয়ে 
পড়েন তখন সেটা যতই অস্বাভা- 
{বক শোনাক না কেন, বিকার মনে 
করা চলেনা 'কছুতেই। কারণ, 
রাজনীতির খেলোয়াড় ভুট্টো সাহেব 
অকারণ কথা খরচ করবার মত 
কাঁচা ছেলে নন। ইনি রাজনণীতরই 
খাতিরে ভারত 'ীবদ্বেষ এমন জায়- 
গায় নিয়ে গেছেন যে, জাপানে 
জলোচ্ছবাস হলেও ভারতকে দায়ী 
করেন। তাহলে? তাহলে এ 'হেন 
ভূট্রো মশায়ের সদর পথ পাড়ি 
দিয়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র 
প্রশংসায় পণ্চমুখ হবার কারণ কি? 
ভূট্টো সাহেব ইদানীং পূর্ব পাকি- 
স্থানে একাধিক ভাষণে বলেছেন, 


নাথ সমগ্র পাকিস্তানের সম্পদ। 
রবীন্দ্রনাথের এঁতহ্যের উত্তরাধি- 
কারী শহসাবে ঁতানও গার্বত। 
সাবাস! অথচ পাকিস্তান রোডওতে 
যখন রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ 
হয়েছিল, তখন তান কিন্তু এ 
সম্পর্কে একটি কথাও বলেন 'নি। 

আসল ব্যাপার হচ্ছে, আগামী 
দেড় বছরের মধ্যে পাকিস্তানে নতুন 
প্রোসডেন্ট নির্বাচন হবে। যাঁরা এ 
পদে বসতে চান, তাঁরা এখন থেকেই 
তার জমি তোর করছেন। কয়েক 
বছর আগে আয়ুব খাঁর যে “শন্ত 
মানুষ” চেহারা ছিল, সেটা এখন 
একট; ম্লান হয়েছে। তান অসুস্থ 
এবং বরসও বেড়েছে। জখম শরীর 


নিয়ে নির্বাচনী প্রচারের ব্যাপক . 


সফরের ধকল তিনি সামলাতে পার- 
বেন ক না সে বিষয়ে সকলেই 
সন্দিহান। এতে উৎসাহিত হয়ে 


তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কিছু 


উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মনে সণ্চারিত হয়েছে। 


সামরিক বাহন, আমলাতন্ত ও 
শিল্পপাতদের ওপর তাঁর প্রভাব 
ও মিতাঁল আগের মতই আছে। 
কিন্তু তা সত্বেও একটা চাপা অস- 
ন্তোষ আছে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে 
যে, তিনি সামারক বাহনণর বাই- 
রের রাজনীতিকদের সঙ্গে মেলা- 
মেশা ক্রমাগত ' বাড়িয়ে চলেছেন। 
সামারক নেতারা আয়ুব খাঁকে সে 
জন্ম আগেকার মত অতটা একাত্ম : 
মনে করেন না। শোনা যাচ্ছে একে- 
বারে উশ্চুতলার কয়েকজন সামারক 
আঁফসার নাকি ইতিমধ্যেই তাঁকে 
অনুরোধ জানিয়েছেন ৭০ সালের 
নির্বাচনে না দাঁড়াতে । প্রকাশ্যেও 
একই পরামর্শ দিয়েছেন সরকারী 
সমর্থন পুষ্ট “পাকিস্তান টাইমসে,” 
(শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় ) 


খা 


রঃ টি ও সি, 
ছি সহ পা bl =" পা 
f পয ০১ সি 


ঘর দহ ৪ 


ভারতবষে'র ভগ্নপ্রায় গণতান্ত্রিক 
কাঠামোর প্ররুত স্বরূপ 


আমাকে রোজই একটি পুরনো 
পাঁচতলা বাড়ীর ন্যাড়া ছাত পর্যন্ত 
ঠেলে উঠতে হয়। প্যারাপেট-রেলিং- 
হীন এই ছাত্র দুদ্শা অবর্ণ 
নীয়। ছাকুনীর মত সহত্র-ছদ্র 
এই ছাতটি দিয়ে বর্ষার জল গাঁড়য়ে 
ইমারতাঁটর অভ্যন্তর ভাগকে এতই 
জীর্ণ করে ফেলেছে যে এ-বাড়ীর 
বাসিন্দাদের ঘরে হয় ব্রিপল খাটিয়ে, 
নয়তো ছাতা, মাথায় দিয়ে গোটা 
বর্ষাকাল'ট কাটাতে হয়। বর্ষার জল 
নঙ্কাষণী পাইপগ্দুলো বহন বছর 
আগেই হয় ফেটে গেছে, নয়তো 
সেগুলো জ্যাম হয়ে অকেজো হয়ে 
আছে। কোথাও কোথাও জয়েন্ট 
খুলে গিয়ে অতুরেদ্ পায়ের মত 
পাইপগন্লো দালানের দেওয়ালে 
দুলছে। ইমারতের দেহাভ্যন্তরে 
জল অন্প্রবেশের জন্য প্রত্যেকাঁট 
ঘরের 'সাঁলং-এর, দেওয়ালের 
গ্লাম্টার খুলে পড়েছে, নয়তো সে- 
গুলো ফোস্কা পড়ার মত ড্যাব- 
ড্যাবে হয়ে ফুলে আছে। জানালা 
দিয়ে একট; জোরে হাওয়া বইলে 
কিংবা কোন বেপথু পায়রা ঘরে 
ঢুকে ডানা ঝাপটালে (শান্তির 
পায়রা!) ঝর ঝর করে এ স্লাম্টার 
খুলে পড়ে। (কেউ কেউ গণতা- 
লক সমাজতন্ত্রের মতো দেওয়াল 
'ডিসটেম্পার করেও রেহাই . পান 
নি।) মল 'নজ্কাষনী পাইপগ্দলো 
প্রায়ই এমন জ্যাম হয়ে যায় যে 
সেগুলো ফেটে গয়ে বাড়ার 
সোপানবলীকে নরককুণ্ডে পারণত 
করে। চারপাশের আবহাওয়া 
দুর্গন্ধে ম* ম* করতে থাকে! এই 
পাঁরবেশেও মানুষ বাস করে দেখলে 
{বিচিত্ৰ মনে হয়। 

ছাতের ওপর জলের ট্যাজ্ক- 
গুলো বাঁঝরা। কার্নিশের ইপ্ট 
ঠেলে বেরিয়েছে। সেখানে কোন 
কাক বা চড়ুই ‘পাখা এসে বসলে 
আঁবলম্বে সেগুলো স্খলিত হয়ে 
কোন্‌ পথচারী ম্দ্ডপাত ঘটাবে 
দনয়ীতই জানে । এরই মধ্যে কার্শ 
ঠেলে উঠেছে বট-পাকুড়ের ঝাড়। 
জনপথ থেকে পাঁচতলা ইমারতের 
এত উপ্চুতে কী করে ডীদ্ভদের_ 
বৃক্ষলতার বীজ এসে পড়ে সেকথা 
রহস্যময় মনে হলেও আভিজ্ঞতার 
অতীত নয়। কাক-চিলের পররীষের 
সঙ্গে এই বীজ এসে পড়ো পড়ো 
ইমারতাঁটর ইটের ফাঁকে আশ্রয় 
{নয়ে অঙ্কারত হয়েছে। 

এই ইমার্তাঁটকে কেন্দ্রে করে 
পৌর, প্রাতিষ্ঠানে বহু আবেদন- 
শনবেদন, আঁভযোগের ফাইল 
স্তৃপীকৃত। ইমারতাঁটর মাঁলকের 
ওপর অনেকবার নোটীশ, গেছে 
ইমারতটির সংস্কারের জন্য, কিন্তু 
কোন ফল হয় নি। ইমারতাঁটর 
খান মালিক তান নিজেই একদা 
" একাঁদক্রমে 'তারশ বছর পৌর- 
দপতৃত্ব ভোগ করেছেন। আম নিজে 
একবার জনৈক বন্ধুর সঙ্গো স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হয়ে ইমারতাঁটর ব্যাপার 


€দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


নিয়ে পৌরপ্রাতিষ্ঠানে ছোটাছুটি 
করোছলাম। তাতে জেনোছলাম, 
কোন প্রান্তন পৌরাঁপতার বিরুণ্ধে 
চরম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা পৌর- 
প্রাতচ্ঠানের নাত নয়। অনেক 
অনমরোধ-উপরোধের পর ইমারতাঁট 
সরেজমিনে পাঁরদর্শনের জন্য ওরা 
যখন একজন পাঁরদর্শক পাঠালেন 
‘তান আমাদের কাছে মোৌখক রায় 
'দলেন, এ ইমারতাঁটির ওপরতলার 
সবগুলো ফ্ল্যাটই বে-আইনাভাবে 
তৈরী; সুতরাং ওপরতলা সম্পূর্ণ 
ভেঙ্গে না ফেললে শুধ  চণ-বাঁলর 
সংস্কারে কোন ফয়দা হবে না] 
পৌরপ্রাতষ্ঠানের পাঁরদর্শক 
মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন। “ওপর- 
তলাটা ভেঙ্গে ফেলতেই হবে ।” 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সূত্রে পাওয়া 
আমাদের এই শাসনষল্ত এ ইমারত- 


টির মতোই ভ্যাবড্যাবে, ফাঁপা আর 


নরককুণ্ডের সামিলি। এই শাসন- 
যন্তের পাঁচতলায় অর্থাৎ ওপরে 
প্দাীলশ ও আমলাবাহিনী। দ্নশি 
{ততে এরা সহস্রাছদ্ু, অথচ অব- 
স্থান উচ্চকোটিতে। এদেরই চৌহ্‌- 


বুকের কোন সম্পর্ক নেই, আছে 
ভগ্নপ্রায় ইমারতের সম্পর্ক। এই 
সাম্রাজ্যবাদী গণতাল্পক বৃক্ষের 
শেকড় আঁতিপাঁত করে ইটের 
ফোঁপরে আশ্রয় খুজে বেড়ায়। প্রথম 
প্রথম বাড়বাড়ন্তও হয় বিস্তর। 
তারপর সবস্দ্ধ নিয়ে ধসে পড়ে 
পথচারীর মাথায়। সুতরাং এ ইমা- 
রতটির মতোই এই শাসনযন্তের 
ওপরতলাটাও পুরোপুরি ভেগ্ে 
ফেলতে হবে। 

কিন্তু ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে 
এ তারশ বছরের পৌরাঁপতৃত্বের 
মতোই মুস্কিল হচ্ছে দেড়শ বছরের 
বৃটিশ ফিন্যান্দপ পাঁজর সঙ্গে 
দেশীয় প:জিপাতিদের সহবাস। 
অধুনাতন “কোলাবোরেশন” তার 
নয়া ও আধ্যানক সংস্করণ। উপ- 
নিবেশবাদী পাঁজব সঙ্গে যুক্ত 
রয়েছে দেশীয় পঠীজ শোষণের 
স্বার্থ। আর ফিন্যান্স পাঁজর 
শোষণের স্বাথেই তৈরী হয়োছল 
বৃটিশ ওপাঁনবোৌশক শাসনযল্ত। 
সুতরাং সেই শাসনষন্ত পুরনো 
ইমারতের মতো কুৎসিত বিবর্ণ 
হলেও শাসনতাল্নক পৌরাঁপতারা 
সে সম্পর্কে কোন চরমপন্থা গ্রহণ 
করতে পারেন না। স্বাধীনতা ? সে 
তো কমন্সসভায় পৌর-নর্বাচনের 
ক্যাপারে। 

দেশীয় পাজিপতি মানেই 


* জাতীয় পজিপাঁতি নয়। উৎপাত্তর 


স্থান সূত্রেই দেশীয় পাজপাঁতরা 
দেশীয়। এরা চাঁরত্রে আন্তজাতিক 
(এরা কাঁচামাল সংগ্রহ করে আন্ত- 


জর্গীতকভাবে, মুনাফা লুন্ঠটনের 
বাজারও খোঁজে আন্তর্জাতিক- 
ভাবে), আন্তর্জাতিক পঠাঁজ সহ- 
বাসের সূত্রেই মাত্র এরা স্বাধীন; 
নইলে এদের নিজেদের বিশেষ দেশ 
বা নিজেদের বিশেষ স্বাধীন্তা 
বলে কিছু নেই। পাঘবলীর যেখানে 
অব্যাহত পঁজশোষণের সুযোগ 
সেখানেই এদের দেশ, একচোঁটয়া 
শোষণের আঁধকারই এদের স্বাধী- 
নতা। সুতরাং এদের আন্তর্জাতিক 
চার হলো ভেজাল হাঙ্গর- 
বৃত্তির, অর্থাৎ শোষণের ও লুল্ঠ- 
ণের। বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এদের 
নিজেদের মধ্যে একটা শন্ুুতার 
সম্পর্ক ছিল, ১ কিন্তু মার্শাল 
প্ল্যানের পর থেকে নয়া-উপাঁনবেশ- 






মেয়েদের ছোটবেলা খেকেই 
ত্বকেব যন্ধ নিতে শেখান । 


ESA 


ঢু ্ 


ন্‌ 
টা 


কৃষক, আর একাঁদকে পঃঁজপাঁতি 
মালক। মনে করুন আমাদের 


et 
ৰ ৰ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে, ১৯৬৮ 


লন্ডন ও শোষণের সূত্রে বডক্ত। 


টাটাশীবড়লার কথা বা ঞ্চসরকারী সূত্রেই স্বীকার করা হচ্ছে 


অন্যান্য বৃহৎ পাঁজপাঁতদের কথা। 
এদেশে উৎপত্তি বলেই এ'রা এদে- 
শের জাতীয় পাীজপাঁত এমন 
কখনো হতে পারে না, কারণ প:াঁজ- 
শোষণের আন্তজর্শাতক শাবরের 
এরা শারক। আর সেই জন্যই 
বিদেশ পঠীঁজপাঁত দেশের কোলা- 
বোরেশনের প্রীতি এদের ও এদের 


সহোদরদের এত আগ্রহ । ১৯৫৬-, 


৫৭ সালে এদেশে বেসরকারী অর্থাৎ 
প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদে- 
শিক পাঁজসহযোগতা (কোলা- 
বোরশন) ছিল ৮১ট ক্ষেত্রে 
১৯৬৭ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়- 
য়েছে প্রায় তিন হাজার! এর মধ্যে 
নাকিনি যযন্তবাস্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও 
পশ্চিম জামানী-বশ্ব পঃীজ- 
শোষণের ' তিনাঁট বড় হাঙ্গরদের 
পঃীঁজ সহযোগিতার পরিমাণ ৫০ 
ভাগেরও অনেক বেশী। এদেশে 
বৃটিশ, মাঁক'ন ও পাশ্চম জার্মানীর 
যৌথ, পাজ খাটে: [বেসরকারী 
১৬৪টি সংস্থায়, এর সব্যে 
এশীয় পঃজীবাদী জাপানের পংাজ 
খাটে ১২৯টি সংস্থায়। বৈদেশিক 
পুজি সহযোগিতার প্রায় ৭০ ভাগ 
দখল করে বসে আছে চারটি শান্ত- 
শালী ধনতান্তিক ও সাম্রাজ্যবাদী 


দেশ। এদের সঙ্গে চাটা-বিড়লা ও 


প্রতিদিনের ত্বক তা তার এই অপরূপ সৌনাধের 


উৎস-সাঘনা বিউটি ক্রীম 


_ সি RV GRIT আন 
=) সাধনা ওষধ্যলয়-ঢাকা 


সাধনা ওবধালয় রোড, সাধনানগর, কমিকাতা-৪৮ 
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ভারতের তৈলাশল্পের শতকরা ১৭ 
ভাগ, রাবার শিল্পের শতকরা ৬২ 
খনি শিল্পের শতকরা ৭৩ ভাগ, 
দেশলাই শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগ, 


চট শিল্পের শতকরা ৮৯ ভাগ, এবং প 


চা শিল্পের শতকরা ৮৬. ভাগ 
সাম্রাজ্যবাদী পাঁজর কুক্ষিগত। এই 
হলো যৌথ পাঁজর মৈত্রী বন্ধনের 
স্বরূপ । 

জাতীয় পাঁত হলো তাঁরাই 
যাঁরা স্বা তাদের শিল্পের 
জন্য আভ্যন্তরীণভাবে, কাঁন্যুমাল 
সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের মুনাফা 
লুল্ঠনের বাজার আভ্যন্তরণণভাবে 
সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ একচোঁটয়া বৃহৎ 
পঃজিপতিদের ঠিক উল্টো। সেই- 
জন্য তাঁদের মধ্যেই প্রকৃত একটা 
ভৌমিক প্রণীত বা দেশ প্রীতি 
বর্তমান থাকে এবং তাঁরাই প্রকৃত- 


পে সাম্রাজ্যবাদ ০ be 


অর্জন করেন। টাটা-বিড়লা . 
SE HF 


রঃ 


বিরোধী দেশপ্রেমই সম্ভব, , প্রকৃত ' 


দেশপ্রেম সম্ভব নয়। কারণ" 

সঙ্গে তাঁদের শহুতার সম্পর্ক যৌথ 
পাজি শোষণের অন্তরায়ের মধ্যে 
আক্রমণের মধ্যে নয়। সেইজন্যই 
সাম্যবাদী দেশের অনান্রমণকে আক্র- 


(শেষাংশ ৭ম প্‌ষ্ঠায় ) 








A 


"+ প্রধান বিষয় 'ছিল, চতুর্থ পাঁচসালা 


দর্পণ 1 শক্রবার ২৪শে মে, ৯৯৬৮ 


. জাতীয় উন পরিষদের গাম্থতিক বৈঠক গীচমাল! 
পারবনা সম্পর্কে কোন আশাৰ বাণী শোনাতে পাৰেদি 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


জাতাঁয় উন্নয়ন পাঁরষদ পর্বে 
কার পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যর্থতা 
নিয়ে বিন্দুমাত্র আলোচনা করেন 
নি। সম্ভবত আলোচনা করলে 
গলদ অনেক ববেশি বেরিয়ে আসবে, 
আর তাকেই সরকারের ভয়। ধন- 
তান্মিক পারকজ্পনার স্বরূপ 
অনেক বোশ নগ্নতা নিয়ে প্রকা- 
শিত হবে। কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীর 
শ্রেণীচারহ আরো বোশ সুস্পন্ট- 
ভাবে প্রকাশ পাবে। 

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ 
করা দরকার। এইবার জাতীয় পাঁর- 
ষদের বৈঠকে কিছ অকাগ্রেসী 
মুখ্যমন্তীও ছিলেন, ভারতবর্ষের 
পারবার্তত রাজনীতির প্রভাব 
এখানে এইসব অকংগ্রেসী মন্ত্রী 
দের মাধ্যমে প্রকাঁশত হবে এমন 
ভাবা স্বাভাবক। বিহারের ভোলা 
পাশোয়ান শাস্নী, কেরালার নাম্বু- 
আমরা চতুর্থ যোজনা কালের তৃতীয় দ্রিপাদ এই দুজন অকংগ্রেসী গণ- 


সতেরো এবং আঠারো মে দু 
শদন ধরে দিল্লশতে জাতায় উন্নয়ন 
পারষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল। এই বৈঠকে িতনাট বিষয় 
''নয়ে আলোচনাঞ্ট্য়েছে। মুখ্য এবং 


৬ সম্ভাব্য রূপরেখা 
"নির্ণয় । দ্বিতীয় বিষয় ছিল, কেন্দ্ৰ 
কর্তৃক রাজ্যকে সম্পদ বন্টনের 
সানার্্ট 'নয়ম। তৃতীয়টি ছিল, 
কেন্দ্র করত পাঁরচাঁলত বাভন্ন 
প্রকল্প কিভাবে সম্পাদনা করা যায় 
তা য়ে আলোচনা । 

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পাঁর- 


তাল্তিক বামপল্থী রাজ্য সরকারের 
প্রতিনাধ জাতীয় পাঁরষদের বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন। মাদ্াজের আম্না- 
দুরাই আনবার্ কারণে উপস্থিত 
ছিলেন না। ভীঁড়ব্যার স্বতন্ত্র 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসং দেও ওখানে উপ- 
স্থিত ছিলেন৷ জাতশয় পাঁরষদের 
পূর্বেকার বৈঠকগ্যীলতে কংগ্রেসই 
ছিল একচেটে। এবার তাতে ভাঙন 
ধরেছে। নাম্ড্াদুপাদ এ বৈঠকে 
কংগ্রেসপী কর্তাদের দাঁম্টিভঙ্গশর 


বরোধিতা করে নিজের বন্তব্য 


সেখানে পেশ করেন। কংগ্রেসের 
হলেও ভি কে আর ভি রাও স্বতল্ 
বন্তব্য রেখেছেন। 'তাঁন বলেছেন 
যে, পাঁরষদ অনুমোদিত এবং পাঁর- 
মারায় কাজ করলে জনগণের ন্যন- 


তম জশবনযার্রার মানও রক্ষা করা 


যাবে না। সেজন্য তাঁর মতে, পাঁর- 


যদ এ বিষয়ে জোড়াতাঁল সিদ্ধান্ত নাক তাতে সায়ও 'দয়েছেন। গ্যাড- চাপড়ানো অব্যাহতই থাকল। 


«aa 


He 2 . প্রত ০ 
॥ তিন 


7 
পত্রের সাহায্যে এই টাকা তোলা যায় 
অর্থাৎ তাহলে করের বোঝা চাপতে 
না। গ্যাডাগল বলোছিলেন 
প্রাতরক্ষা খাতে কয় কাময়ে 
টাকাটা পারিকজ্পনায় ঢালা ন 











নিয়ে উন্নয়ন পারষদের একাঁট মস্ত সুযোগ রয়েছে। 
পৃথক বৈঠক বসান হোক! ডঃ  ষাহোক,পীবীভন জন 
গ্যাডাগল যান পাঁরকজ্পনা কাঁম- মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ৩ 


শনের প্রধান বলেছেন, রাওয়ের 
উন্নয়ন পাঁরষদের বৈঠকে এ সম্পবে 
প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হবে। 


লক্ষামান্রার বিতর্ক ছাড়াও অন্য কোন স্দানীর্দন্ট বন্তব্য তৈরী ক 
প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রীত যায় নি। স্টেটসম্যানের বড় 
বছরে পারকজ্পনার জন্য দুশো িরোনামায় সবুজ সঞ্কেতে 
তি 8 
এ সং Ke 
এও একটা সমস্যা হয়ে দেখা আসন রুপ 
দিয়েছে। অর্থমন্তশ মোরারজশী চাপ বদ কোন আশার বাণী 
£দতে চাচ্ছেন রাজ্যসমূহকে, রাজ্য- পারেন নি। “ল্যান হলিডে? 


চাঁপয়ে অন্য কোন ভাবে এই টাকা 
তোলার কথা উঠেছিল। মোরারজশী এবং 








পাঁরকজ্পনার চূড়ান্ত রূপ চলেছেন। সরকার ভারতে 
হন ত নলে তারে গুরুত্বপুর্ণ শিল্পপ্তলি থেকে বিদেশী গুজি দিল 
আগস্ট মাসে খসড়া দলিল সম্পূর্ণ বোশ করে বিদেশের হাতে 
হয়োছল। ৃ দিচ্ছেন! অর্থাৎ কিনা, 

জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদ পাঁর- [| মুণায। নুটছে বিদেশ মুদ্রা আঁ্জত হয় এবং 
কল্পনা কমিশনের দাললে' পাঁচ EE LSS 
থেকে ছয় শতাংশ হারে অর্থনোতিক অত্যাবশ্যক সেই সব 
উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। পসশ্রিলসাল ক্রস সান বিদেশীর হাতে তুলে দদচ্ছেন এ 
পরিষদ কৃষিতে পাঁচ শতাংশ হারে মহানূভব ভারত সরকার । 
এবং শিল্পে আট থেকে দশ শতাংশ পির জরহা শিল্পকরণের অগ্রগতি ব্যাহতই' 
হারে উন্নয়নের ভিত্তিতে পাঁরক- ভারতে চা বাগিচা, খাঁন, পেস্রো মুনাফা দেশের পাঁরকজ্পিত অর্থ ৩ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে শুধু নয়, পারকল্পনার 


জপনা রচনার জন্য : কাঁমশনকে 
নির্দেশ দিয়েছে। ফলে উন্নয়ন 
হারের গড়পড়তা শতাংশের হিসেব 
ছয় শতাংশকে ঘরেই থাকবে। এই 
লক্ষ্য মাত্রা তৃতীয় পাঁচসালা পারি- 
কজ্পনারই পুনরাবাত্ত। এই তৃতীয় 
পাঁচসালাতেও কৃষিতে পাঁচ শতাংশ 
এবং শিল্পে আট থেকে দশ শতাংশ 
উন্নয়নের হারে স্থির , করা হয়ে- 
শছল। প্রসঙ্গত এও বলা দরকার, 


লিয়াম, বাভল্ব হীঁঞ্জনীয়ারং 
শিল্পে বিদেশী পাজি প্রচুর পাঁর- 
মাণে খাটছে। চা ভারতের দেশী 
মুদ্রা অর্জনের মস্ত হাতিয়ার। 
খাঁন পেক্্রোলয়াম প্রভাত ভারতের 
মৌল শিজ্পসমূহের অন্যতম। 
সুতরাং ভারতের অর্থনীতির স্বার্থে 
জরুরী প্রয়োজনীয় এই সব 
শিল্পে বিদেশ কিংবা বেসরকারী 
মাঁলকানার বদলে রাষ্ট্রীয় পাঁর- 
চালন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবী 
- দশর্ঘাদনের। রাষ্ট্রায়ন্তকরণের দাবীর 
পেছনে দুটি যুন্তি রয়েছে। এক, 
করতে শুরু করেছিল। কোনরকমে চা-এর মত শিল্পে যেমন বিদেশ 
সময় মাত্রা পূরণ করে এবং লক্ষ্য- 
মানা থেকে শত হস্ত দুরে থেকে 
পাঁরকজ্পনার কর্তারা পাঁরকজ্পনাকে 
ছুটি 'দয়ৌছলেন। বলা বাহুল্য, 
স্বতন্ত্র পার্টর পৃ্তপোষক এবং 
কংগ্রেসের স্বতন্মওয়ালাদের প্রভু 
বাঁণক সম্রাটের দল খুশিতে ডগ- 
মগ হয়োছলেন। তাদের আবদারে 
সরকারও িগাঁলতচিত্ত হয়ে তদের 
হাতে নিজেকে অনেকখানি অর্পণ 
করোছিলেন। কেন্দ্রীয় পাঁরবহন 
মন্দশ ভি কে আর ভ রাও যতই 
র্যাঁডক্যাল প্ল্যানের জন্য দুর্দান্ত 
আগুশোষ প্রকাশ করুন না তান 
জেনে রাখুন তৃতীয় পাঁচসালায় 
এই একই লক্ষ্যমান্রা নিয়ে যতটা 
এাঁগয়েছিলেন চতুর্থ পাঁচসালায় তার 
ধারে কাছেও সরকার যেতে পার- 
বেন না! 


মুনাফার আকারে বিদেশে চলে 
যায়। ফলে এই মুনাফা দেশের 
প্রচণ্ড অর্থাভাবের কিছুটা সমাধান 
করতে পারত, তাতে পাঁরকল্পনার 
কাজ ব্যাহত হত না। 'দবতায়, 
মৌল শিল্পগুনলও প্রয়োজনাভাত্তক 
হয়ে গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু 
বেসরকারী বা ক্তক্তিগত মাঁলকা- 


প্রভাব যেখানে যথেষ্ট বর্তমান) 
এই প্রয়োজনাভাত্তক শিল্প গড়ে 
তোলার অত্যাবশ্যক দাবী সফল 
করা সম্ভব হচ্ছে না। মুনাফা- 
ভিত্তিক হচ্ছে। তৃতীয়, 
মৌল শিল্পে বিদেশী পাজি যে 
বিপুল পরিমাণ মুনাফা লাভ করে 
তা-ও বাইরে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত 
হলে এই সব শিল্প থেকে অর্জিত 


মুদ্রা অজিত হয়, তেমনি বহু অর্থ, 


নায় (তাও আবার 'বিদেশশ পাঁজর 


নীতি গড়ার কাজকে সাহায্য করতে 
পারত। 

সম্প্রাত আই' পি এ-র পরি- 
বোৌশত এক সংবাদে বিদেশী পুজি 
কি পরিমাণ মুনাফা শোষণ করে 
তার একটা ধারণা দেয়া হয়েছে। 
ভারতে লগ্নীকৃত বিদেশী পাঁজর 
বড় অংশটা দখল করে আছে 
পশ্চিম জার্মান, মাকিনি য্যস্তরাষ্ট্ 
এবং ফ্রাল্স। উত্ত সংবাদে ১৯৬৫ 
সালের এপ্রল থেকে.১৯৬৭ সালের 
জুন- এই সময়ের ভেতর এই সব 
দেশের পুজি কি রকম মনাফা 
লুন্ঠন করে তার একটা চিত্র দেয়া 
হয়েছে। 

সব মিলিয়ে এই 'তিনাট দেশ 
মান যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, 
ফ্লা্স-ওই সময়ের মধ্যে ১৩:১০ 
কোট টাকা মুনাফা নিয়েছে। এর 
মধ্যে মাক্নি য্স্তরাম্ট্রেরে ভাগ্যে 
সিংহ ভাগটা গিয়ে পড়েয়ে। 
মার্ক'ন যান্তরাম্ট্র পেয়েছে ১১.২৩ 
কোট টাকা, পশ্চিম জার্মানী 
১:৬৭ কোটি টাকা, ফ্রান্স বিশ 
লক্ষ টাকা। 

মাকন হ্যস্তরাষ্ট্েরে মুনাফা 
ক্ৰমবৰ্ধমান । ১৯৬৫-৬৬ এব! 
১৯৬৬-৬৭ সালে যথাক্রমে ৩:৮৮ 


এইসব কোর্ট টাকা এবং ৫-৫৮ কোটি 


টাকা মা্কন যুক্তরাষ্ট্র লাভ করেছে। 
১৯৬৫ সালের মার্চের শেষে 
পেট্রোলয়াম শিল্পে লগ্নীতে 
মাকন পুঁজর পাঁরমাণ হল ৫২. 






আতীরন্ত.১.৮ কোট টাকা লগ্ন অর্থ যোগানে এই সব শক্প্রের 
করার সরকারী অনুমোদন লাভ সম্ভাবনাপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে 
করল মাঁকন . পাজি বিনিয়োগ- অচিরেই বিনষ্ট করা হচ্ছে। 
কারী।  ম্যান্ফাকচাঁরং শিল্পে যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হীতম 
১৯৬৫ সালের মার্চে মাঁকন কাজ করছে, সেগীলর স্দষ্ঠু স্পা 
পাঁজর পারমাণ ছিল ৫১ কোটি দন এবং প্রসারণে এই সব 
টাকা। ১৯৬৫-৬৫, ১৯৬৬-৬৭ পঃজির অধীন শিল্পগদীল নানা 
এবং ১৯৬৭ সালের এপ্রিল -ডিসে- রকম 'বঘ] সৃষ্টি করে থাকে এব 
ম্বর মাসে ভারত সরকার যথাক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চাপ সৃষ্ট 
১২-৪ কোটি, ২০.৮ কোট এবং থাকে এই সব শিষ্পগ্ধীল এবং 
২০:৮ কোটি টাকার আতীরস্ত পঁজ দ্বারা বিদেশী স্বার্থ পু 
লগ্নর অনুমাত দিলেন এইসব রক্ষিত হয়। 
মার্কন সংস্থাকে। I ধবদেশী মুদ্রা অ্নের পক্ষের্থ 
তোম্নি পাশ্চম জামার অত্যাবশ্যক শিল্পসমহ এবং দেশের 
বেলাতে-ও। ১৯৬৫ সালের মার্চে শিল্পায়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক মোল 
ভারতের ম্যান্দফ্যাকচারং শিঙ্পে শিল্পসমহ_এই সবের সামীগ্রবন্ 
পশ্চিম জামানপর সর্বাপেক্ষা বশ পরিচালনা ' বন্্রসুকঠিন রাষ্ট্রায়আ 
অর্থলঙ্্নকারর প:ুঁজর পাঁরমাণ পাঁরচালনার অধীন না হলে একক 
ছিল ১৯:৭ কোটি টাকা । সরকারী EU অর্থনীতির যে-- 
আনুক্ল্য লাভে ধন্য হয়ে এই রয়েছে তা ধুয়ে মনছের 
পধাজপাঁত আতীরন্ত প:ঁজ লগ্ন যাবে, পাঁরকল্পনা কমিশন "ল্যান 
করার সুযোগ পায়। ১১৬৫-১৯- হালিডে-কে স্থায়ী, ভাবে গ্রহণ কর- 
কোট টীকা, বেন এবং 'নজেরা লুষ্ক হবেন, 


৬৬ সালে ২-৫ 
১৯৬৬-৬৭ সালে ১.৬ কোট দেশের অর্থননীতর স্বাধীন 
টাকা এবং ১৯৬৭ সালের 'ডসে- আঁস্তত্ব বলে কিছুই থাকবে না। 


ম্বর পর্যন্ত সময়ে ১ কোট টাকার যে সব বিদেশী পাজি লপ্নী- 
আতীরন্ত পঠাঁজ লগ্নী করার অনু- কারণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প- 
মোদন দেওয়া হয়। সমূহে কাজ করছে, তাদের পাঁজর 

এই চিত্ৰ থেকে কি পারজ্কার পাঁরমাণ কোনমতেই বাঁদ্ধ করা 
হয়ঃ পারজ্কার হয় এই যে, ভারত চলবে না, মুনাফার ওপর সরকারী 


"সরকার রাষ্ট্রায়স্তকরণের নাীতকে বিধি-নিষেধ বাড়াতে হবে এবং সেই 


ক্রমশ পদদলিত করে চলেছেন এবং সব শিল্পকে আঁবলদ্বে রাষ্ট্রায়ত্ত 
বিদেশ পাঁজর লগ্নী বাঁড়য়ে করতে হবে! 


উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস (সেকেণ্ড 
লাইন অফ ডিফেন্স তৈরী করেছে 


কথায় বলে রা লাইন অফ 
ডফেল্স- “ঁদ্বতণীয় 


যাজনা। বলতে গেলে সারা উত্তর 
ধদেশেই আজ শাসকঞ্গলের দিবতাঁয় 
স্শাধন্ত দৃশ্টমান_ দলগতভাবে নয়, 
শ্ৰেণীগত ভাবে। 

সংবিদ, অর্থাৎ সংযুন্ত বিধায়ক 
টনমণ্ডলীর সরকার আপাতঃ- 
জ্পৃম্টিতে কংগ্রেস-বিরোধী মনে 
ট্ছিলেও, আসলে যে শ্রেণন-প্রভুদের 
বার্থ ও সামাজিক প্রাতপাত্ত কংগ্রেস 
ট্ঘক্ষা করে আসছিলো, তাদের ক্ষমতা 
টজনংরক্ষক এরাও । যেখানেই সামান্য- 
জজ্তম স্বার্থদংঘাতের আঁচ লেগেছে 
১ সেখানে আন্তরদলশীয় 'স্যিমেন্ট খসে 
পড়েছে, থাকেনি দলীয় সংহতি । 

উদ্াহরণতঃ, 'ভূঁমি-রাজস্বের 
ঈবলোপ প্রশ্ন, ও কর্ষণযোগ্য ভূঁম- 
স্ন্টনের ব্যাপার । আজ উত্তর প্রদেশে 
নসংখ্যার চাপ প্রভূত (বর্গমাইল 
স্পছ প্রায় ৬৭০)। আবাদ জামির 
স্পরিমাণ কমহাসমান যেমন তেমনি 
ভূমিহীন কৃষক ও কৃষ শ্রীমকদের 
শতকরা অনুপাতও বাড়ৃতির দিকে 
“৩০% থেকে ৩৭%) সুতরাং 


স্এরূপ অভিযান শুরু হয়েছে৷ যথা 
*মরজাপুর। এখানে জঙ্গল পাঁর- 
শ্কার করে আদিবাসী ও খস্ডজাতর 
সরলপ্রাণ মান্দষগ্যীল যেই খেটে- 
খংটে জমি আবাদযোগ্য করে অমাঁন 
ঘুষলোভাঁ ও ক্ষমতাপরায়ণ আম- 
লারা তাদের দখল থেকে কেঠো 
আইনের সাহায্যে এ জমি কেড়ে 
নেবার চক্রান্ত আরম্ভ করে। একজন 
কংগ্রেস দলীয় এম পি সম্প্রাত 


স্বার্থের লড়াই সংঁবদ মন্তীমন্ড- 
লশতেও ঢেউ তুলেছিল। চরণ [সং 
এবং আঁর মত উ“চু-জাতের প্রান্তন 
ভূম্যাধকারণ ও সহপনল্থীরা সংযত 
স্যোস্মালস্ট দলের “ভূমি সেনা” 
আন্দোলন তথা ভূমি রাজস্বলোপের 
দাবাঁকে ধৃজ্টতাই মনে করেছে। 
বাহূল্যই বলা, ম্হখ্যমল্লী চরণ 
[সং-এর পেছনে রাজ্যের আমলা 
আফসার গোষ্ঠী তাদের সমর্থন 
এগিয়ে দিয়েছে অকুন্ঠভাবে। এমন 


A 


র প্র মল্লিক 


ক তার পদত্যাগের বহুদিন পরেও 
রাজ্যের প্রশাসনিক যন্তের -সপ্টা- 
লকরা তাঁকে কংগ্রেসের দ্বিতণয় 
পধন্ত হিসাবেই গণ্য করেছে। 
স্পস্টতঃ, ভারতীয় ক্লান্তি দলের 
উত্তর প্রদেশস্থ নেতারা বরণ বৃহৎ- 
ব্যবসায়ী সমর্থন্পুস্ট কংগ্রেসের 
বতমান নেতৃত্বের, এবং একনায়ক 
সি বি গুপ্তা গোষ্ঠাঁর বেশী নিকটে 
কিন্তু নির্বাচনীীমতা সংযত 
স্যোসালস্ট বা রিপাবল্যিকান 
(আম্বেদকারপল্থী গ্রুপ) বা কমিউ- 
নিস্টদের নিকট নয়। 

সংবিদ সরকারের পতনের 
পেছনে-আজ একথা স্াবাদত-- 


কোনো কংগ্রেসী চক্রান্ত ছিলোনা; 


অন্ততঃ, কেন্দ্রের বত্মানে ক্ষমতা- 
সান ইন্দিরা-স্সবন দীনেশ সিং 
ফক্রদ্দীন আলী আহমেদ 
গোষ্ঠীর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন 
ছিলোনা চরণ সিংকে সরাবার। 
অপর পক্ষে, কংগ্রেস “দক্ষিণপল্থশ”- 
দের সঙ্গে অঞ্গাঙ্গণ শ্রেণীসম্বন্ধের 
অনপনেয় সম্পর্কে জনসঙ্ঘের অঘো- 
যিত সাষুজ্য বিদ্যমান। দলণয় 
লেবেলের পার্থক্যে কিই বা আসে 


- যায়? যেমন ধরা ষাক, ভারতীয় জন- 


সঙ্ব-সমর্ঘক ব্যাপারী অধন্যষত 
রাজধানী লখ্‌নোৌয়ের ফতেগঞ্জ 
থেকে 'সঙ্গারনগর, মায় আয়েশবাগ 
অণ্যলে “টাকার কুমীর”দের দ্বিমুখী 
পৃন্তপোষকতার ধারা। এদের 
থলের একটা মুখ রাজ্য কংগ্রেসের 
সি বি গৃপ্তা গোচ্ঠীর প্রাত দরাজ 
দিল; অন্যমুখ জনসঞ্ঘের প্রাত। 
“সাঁহেবী” বাজারে হজরৎগঞ্জ, লাল- 
বাগ, ক্যান্টনমেন্টেও ছাঁব একই 
রকম, তবে প্রকাশভঙ্গশর তারতম্য 
এই যা। কিন্তু নিম্ন-মধ্যাবত্ত, 
বিশেষতঃ রাজ্য কর্মচারী ও অন্যান্য 
বাঁধা মাইনের কর্মীরা (রেলওয়ে, 
ডাক-তার, ব্যাঙ্ক, জীবনবাঁমা, রাজ্য 
পাঁরবহন, শিক্ষক ব্যান্ত মালিকানা- 
ধান মাঝারি শিল্পে নিষুস্ত মজ- 
দুররা) কংগ্রেস, জনসম্ঘ, ভারতশয় 
কান্তিল সম্পর্কে মোহমুন্ত। 
আশ্চর্যের কথা নয় যে কাঃ বাঃ লঃ 


পালিকা নির্বাচনে জনসজ্ঘ এবং 
কংগ্রেস দুইই তাদের পূুর্বশারমা 


- হারিয়েছে। 


এখানে বিবেচ্য নয় এই দুই দল 
মেজারাটি পেল কনা ৷ বর্তমান শ্রেণী 
সংশ্লেষ এবং অর্থনৈতিক প্রাত- 
পত্তির পটভূমিকায় এদের সেকেণ্ড 
লাইন অফ ভিফেন্সের ঘঃাটগুলি 
যথেষ্ট জোরদার ৷ “হরিয়ানা” প্রান্তের 
মত নির্বাচনী অভিযান নির্ভেজাল 
ব্যবসায়ী ঢঙে পরিচালিত না 
হলেও উত্তর প্রদেশের হালফল ঘটে 
যাওয়া এই মহাপালিকা নির্বাচনে 
প্রার্থীদের সংখ্যা, তাদের এবং 
তাদের এজেন্টদের আঁমতক্যয় (বা 
অপবক্য়!) এবং রবৃরবা, স্পষ্টই 
দেখিয়ে দিয়েছে পয়সার গোপন 


খেলা। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া 
{ যেমন কানপুরের চ্যমন্গঞ্জ) শ্রীমক 
দরদী প্রার্থীর্দের বিশেষ অগ্রগাঁত 
পরিলক্ষিত হয়ান। _ 

লখনৌয়ে সীমিত কয়েকটি 
ক্ষেত্রে “মজদুর পারষদে*র জয়, নিম্ন 
মধ্যাবন্তের মাঝে ভদ্রবেশী শিক্ষা- 
অভিমানী অংশের রোমান্তিক 
“প্রগতিশলতা”কেই সুচিত করে, 
প্রকৃতপক্ষে এমন কোনও সংগ্রামের 
পৃবচ্ছিটা এই নির্বাচনে দেখা গেল 
না, যার সাক্ষ্যে বলা চলে, উত্তর 
প্রদেশের প্রান্তন তালুকদার, বর্ত 
মানে উদীয়মান টিজ্পপাঁতি তথা 
বৃহৎ ব্যবসায়ী তথা আমলা-আঁফি- 
সারবর্গের দ্বারা জমাট ভাবে রচিত 
কংগ্রেসে সেকেন্ড লাইন অফ 
ডিফেন্স বিন্দুমাত্র বিপন্ন হয়েছে। 
প্রত্যুতঃ, বারাণস বা আগ্রাতে যাঁদও 
জনসঙ্ঘ অথবা জনসঙ্ঘ-রিপার্ি- 
কান-নর্দ্ীয়দের সংযুক্ত গোষ্ঠী 
তন্রত্য মহাপালিকাতে ক্ষমতাসীন 
হয়ও, তাহলেও কংগ্রেসের ক্ষমতা- 
ভিত্তিক রাজনোৌতিক শান্তর সামা- 
জিক উৎসগুলি পররোপনারই সক্রিয় 
থাকবে। 

এখন মহাপালিকা নির্বাচনের 


ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
খোদ রাজধানী লক্ষ্নৌয়ে, যেখানে 
বিগত এক বছরের মধ্যে নানাবিধ 
সংগ্রামের মাধ্যমে, বিশেষতঃ কংগ্রেস 
গবরোধণ সরকার রাজ্যে বিদ্যমান 
থাকায় জনমানসে প্রথর শ্রেণী সং- 
গ্রামী সচেতনা গড়ে উঠেছে, 
সেখানে জনসজ্ঘ দলের শোচনীয় 
পশ্চাদপসরণ। বিগত মহাপালকায় 
(কর্পোরেশনে) জনসঙ্ঘের প্রাত- 
নাধ ছিল ২৬, এবার মাত্র ৭। তদ- 
নুপাতে কংগ্রেসের অগ্রগতি উল্লেখ- 
যোগ্য। বিগত মহাপালিকায় ১৩ 
স্থলে এবার ৩২। 

অর্থাৎ, এই দুই দলের শ্রেণী 
সমাবেশে কোনো তারতম্য ঘটোন, 
ঘটেছে দলগুঁলর সমর্থক মধ্যবিত্ত 
(এবং উচ্চাবত্ত) ব্যবসায়শ শ্রেণীতে 
দৃম্টিভঞ্গঁর দিক পারবর্তন। কেন? 
কারণ, “পয়সাওয়ালা”রা দেখেছে, 
নিম্নমধ্যাবন্ত 'শাক্ষত কমচারণ, 
বেকার এবং অর্্ধবেকার তথা মজ- 
দুর বর্গের নতুন চেতনার প্রসার। 
সেই উপলব্ধি তাদের অপেক্ষাকৃত 
উদারপ্রার্থী কংগ্রেসের দিকে ঝঠাঁক- 
মেছে। 

আর একটি উল্লেখযোগ্য ফল £ 
দল হিসাবে প্রজা স্যোসালষ্ট পার্ট 
প্রাতনিধিদের সংখ্যা হাস (কানপুরে 
পূর্বেকার কর্পোরেশনে ৩ জনের 
স্থলে মাৰ ১, লক্্্ায়ে ৬ জনের 
জায়গাছ শুন্য), এবং সংযব্ত 
সোস্যাঁলস্টদের বাদ্ধ। কোনপুরে 
এস এস পপ, ৩এর জায়গায় ৪, 
লক্ষেযোয়ে শূন্যের স্থলে ২)। এই 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে, ১৯৬৮ 


হল, জনগণ বুঝেছে যে, যুষুধান 


এসঙ্এস পি জন-আন্দোলনে কেবল " 


বিশ্বাসী নয়, এতে লেগেও থাকে। 
পক্ষান্তরে পপি এস পির “মহীরূহ” 
সদৃশ নেতারা (যথা নিলোকশ সং, 
গেন্দা সিং, নারায়ণ দত্‌ তেওয়ারণী ) 
দলবদলে ওস্তাদ, সুতরাং দল 
নিভ'রযোগ্য নয়। 

প্রসঙ্গতঃ, জনসম্ঘ দল কংগ্রে 
সের তুলনায় শিল্প প্রধান কানপুরে 
সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে (কংগ্রেস ৩৩- 
এর স্থলে ৩৫) খ্জ্নসজ্ঘ ৩-এর 
স্থলে ৯)। ধমশীয় প্রভাবে অপেক্ষা- 


কৃত অধিক প্রভাবিত বারাণসণ এবং 


আগ্রা মহাপাঁলকাতেও জনসম্ঘ 
আপন শাক্ত বৃদ্ধ করেছে বোরাণসশ 
১৪ স্থলে ২৭, আগ্রা ৭-এর স্থলে 
১৯) প্রসঙ্গতঃ, রিপাঁরকান দলে- 
রও অগ্রগাঁত €আগ্রায় শূন্যের স্থলে 
৯) উত্তরপ্রদেশে এক নতুন আলো 
ফেলবে । 
বছর ব্যাপশ স্বাধীন ভারতের সমাজে 
উচ্চবর্ণের হাতে যে সামাজিক 
নিপীড়ন পাওয়ার অভিজ্ঞতা, তা 
তাদেরকে করে তুলছে প্রাতিবাদমূখর - 
এবং জাত সচেতন, যাঁদও প্রকৃত 


অর্থে সমাজসচেতন নয়। পাঁরশেষে, * 


তেমনি ঈশারা পাওয়া গেল জন- 
মানসের অপর মেরুতে যুষুধান এক 
সমাজচেতনার ৷ 





দলগত শক্তি হ্লাসন্বদ্ধির কফ্টিপাথনে 
হরিয়ানার চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন 
এবং অন্তর্বতী কালীন নির্বাচন 


সম্প্রাত হারিয়াণায় অন্তবতশী 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 
চতুর্থ সাধারণ, নির্বাচনের পর এই 
প্রথম একটি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন 


অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-. 


প্রদেশেও নির্বাচন অন্দান্ঠত হবে। 
পাঞ্জাবে-ও হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 
এই সব রাজ্যেই দলত্যাগজানিত 
রাজনৈতিক এবং প্রশাসানক আঁন- 
শ্চিয়তার ফল স্বরুপ এই নির্বা- 
চন। মূলত এবং মুখ্যত এই কার- 
ণেই এই ব্যবস্থা করলেও কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজের সুবিধানু- 
যায় এই নীতির আশ্রয় নিয়ে 
ছেন। 

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর 
হারিয়াণায় কংগ্রেস একক সংখ্যা- 
গারষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে 
আসে। কিন্তু অচিরেই দলের 
মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব কংগ্রেস-মল্লি- 
সভার পতন ঘটায়। রাও বীরেন্দ্র 
সিংহের নেতৃত্বে জনসংঘের (তখন 
ছ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল) সহ- 
যোগিতায় দলত্যাগীরা অকংগ্রেসী 
মল্তিসভা গঠন করেন। কিন্তু 
সেখানেও কোন্দল শুরু ছহল। 


€দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


চাঁদরাম, দেবীলাল (যান মুখ্যত 
দলত্যাগীঁদের নেতৃত্ব "দয়েছিলেন) 
প্রমুখের সংগে রাও বীরেন্দ্র সিংহের 
বিরোধ বাধলে পর পর দলত্যাগের 
ঘটনা ঘটতে থাকে । রাও বারেন্দ্ 
সিংহ-ও দলত্যাগ ঘাঁটয়ে নিজের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে 
পেরোছলেন। এই ব্যাপারে তাঁর 
দক্ষতা অনেকের আলোচনার বিষয় 
হয়ে দাঁড়য়োছল। দেবণলালের 
মত, চাঁদরামের মত নেতারা তাঁকে 
পরিত্যাগ করলেও তিনি কীভাবে 
নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখতে পেরে- 
ছিলেন এটা অনেকের কাছে বিস্ময়- 
কর। দলত্যাগের ঘটনা ঘন ঘন 
অন্দাষ্ঠত হতে থাকায় রাজ্য মধ্যে 
একটা সংকট দেখা দিতে থাকল। 
যাঁদও রাও বীরেন্দ্র সিং নিজের 


হরিয়াণা দল ছোট ছোট বামপল্থী 
দলগুলির সংগে হাত মেলাল। 


প্রথমে রাও বীরেন্দ্র সিং-এর ইচ্ছা 
ছিল স্বতন্ল-জনসংঘ-নি পি আই- 
সি পি এম-এস এস পি প্রভাত 
সমস্ত অকংগ্রেলী দল 'নয়ে একটা 
নির্বাচনী মোর্চা তৈরী করা। 
প্রসঙ্গত বলা দরকার, জনসংঘ চতুর্থ 
সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম 
দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করোছল। 
তারা সেবার তেরটি আসন লাভ 
করেছিল। স্বতল্ন-ও অন্যান্য দল- 
গুল অপেক্ষা শাল্তশালশী এই 
রাজ্যে। রাজনৌতিক চেতনায় অন- 


গ্রসর এই রাজ্যে রাও বাঁরেন্দ্র সিং- 


য়ের জনসংঘের সংগে মোর্চা সম্ভব 
হলে বিশাল হরিয়াণা পাটির 
সফল হওয়ার সুবিধে ঁছল। 
কিন্তু রাও বীরেন্দ্র সিং তা 
করলেন না। তান সি পি আই, 
সি পি এম, এস এস পি-র সঙ্গে 
মোচণ করলেন। বলা দরকার, চতুর্থ 
সাধারণ নির্বাচনে সি পি আই 
কিংবা সি পি এম কোন আসনই 
লাভ করতে সক্ষম হয় নন! এত 


- দুর্বল এদের সংগঠন এখানে । এরা 


যখন বলল, স্বতন্ত কিংবা জনসং- 
ঘের সঙ্গে মোর্চা করা চলবে না, 
(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


হারজনদের আজ ২০. 





শত, 





দর্পপ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে, ১১৬৮ 


পশ্চিম জার্মানীতে 


গরভিবাধ আদ্োলনের জোয়ার 
বনে ৮০0হাজারন লোকের বিক্ষোভ ন জা আভানকে সমর্থন 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাঁধ ) 


পশ্চিম জামানশতে বামপল্থশ 
আন্দোলনের এক নতুন জোয়ার 
দেখা [দিয়েছে৷ জার্মন ভূখন্ড থেকে 

মূ ফ্যাসীবাদ যাতে সমগ্র 
নরোর্পে যুদ্ধের দামামা বাজাতে 
না পারে তার জন্য পশ্চিম জার্মা- 
নার শ্রামক ছাত্র বুদ্ধিজ্জীবী প্রবল 
ঞ্ছন। তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে 
ডেকে বলছেন, সামাল। আবার 
জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ মাথা চাড়া 
শর্দয়ে উঠছে। সময় থাকতে থাকতে 
এখনও সামলাও। না হলে, 'হট- 
লারের অনুচররা যারা পশ্চিম 
জামাননর গদা আঁকড়ে রয়েছে 
তারা সমস্ত প্রাথবীকে আবার 


রক্কের বন্যায় ভুবিয়ে দেবে। সামাল, ' 


সামাল সব। 
১১ই মে পশ্চিম জামানীর 
রাজধানশ “বনে যে আশী হাজার 
মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, 
তাদের প্রস্তাবে, বন্তুতায় এঁ হয়ীশ- 
য়ারই প্রাতধনিত হয়েছে। 
ধাঁ য্স্ত ফ্রন্টের ডাকে পাশ্চম 
জরুরী আইনের বিরুদ্ধে 


এই “বন চলো” আঁভষান সংগঠিত 
হয়। পাঁশ্চম জামানীর বৃহৎ ছান 
সংস্থা এস ডি এস, পশ্চিম জার্মা 
নর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা 
ড জি বির রাজ্য শাখাগদীল, গণ- 
ফ্রন্ট কুরাটোরিয়াম নটসস্ট্যান্ড 
ডেমোক্রাট প্রভাত প্রগাতশীল 
সংস্থা এই আঁভষানের উদ্যোস্তা 
শুধু বনে নয়, পাশ্চম জামা্নীর 
প্রায় সমস্ত শহরে হাজার হাজার 
মানুষ সেদিন এই বিক্ষোভ মিছিলে 
যোগ দেন। আর এই স্ব 'মাঁছলে 
দেখা যায়, পশ্চিম জামানীর 
{বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, ছাত্র 
ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে । বনে 
এই অভিযান শুরু হবার কু 
আগে ডর্টমদশ্ডে দলে দলে মানুষ 
এসে জমায়েত হন। - 

৬৫ লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট ডি জি 
রর ইগে মেটাল ইউনিয়নের সভা- 
পাঁত হের অটো ব্রেনার এ বিক্ষোভ 
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। 

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা 
হয় যে প্রাতটি নাগরিকের উচিত 
এই অগণতান্মিক জরুরী আইনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কারণ 


নিকাবাঞয়াতে গেৱিল| যুদ্ধের প্র 


ফ্যাসিস্ত সরকারের হামলা বাডছে 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাধ) 
নিকারাগুয়াতে ক্রমেই গোরলা 
যুদ্ধ প্রসারিত হচ্ছে। যতই মবান্ত- 


সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া 


নিকারাগুয়ার গেরিলা ফোজ, 
সাঁদনো জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (এফ, 
এস, এল, এল,) এক বিবৃতিতে 
ঘোষণা করেছে যে, ফ্যাঁসস্ত সর- 
কারের হাত থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত 


" না সমস্ত নিকারাগনক্রার মুন্তি হয় 


ততক্ষণ লড়াই থামবেনা। কোন 
ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ নয়। বিবৃ- 
‘ততে গেরিলা বাহনী জানায় যে, 
তারা সমগ্র দেশব্যাপাঁ বড় রকমের 


{বপ্লকাীদের মধ্যে হতাশা ও বিভ্রান্তি ফ্যাসী বিরোধী পাল্টা আক্ৰমণ 


সূম্টির জন্য ফ্যাঁসস্ত সরকার 
নানা কোশল নচ্ছে। 
একটি কৌশল হচ্ছে, অমুক 
গোরলা নেতাকে সরকার গ্রেপ্তার 
বা ফাঁসী দিয়েছে, অমুক নেতা 
১ সরকার" বাহিনীতে যোগ দয়েছে। 
এমান ঘটেছিল ‘বিখ্যাত গোরলা 
॥নেতা রোজস মাইরেনা তোরদুনোর 
“ক্ষেত্রে যাকে সরকার সম্প্রতি আটক 
করেছে চনানদেগা থেকে, কিল্তু 
গত বছর আগম্ট মাসে গুজব 
প্লঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রোঁজস 
মাইরেনা তোরুনো সরকারী সৈন্য 
বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। 
এখন অবশ্য 'িকারাশদুয়ার িলি- 
টার একনায়ক আনাসতাসও 
সোমজার (তাচিতো) পত্রিকা নভে- 
ং দাদেস-এ সম্প্রীতি স্বীকার করেছে 
যে, রেজিস মাইরেনা তোরুনোকে 
সম্প্রতি সরকার আটক করেছে। 


শুর; করবেন। সং্লম্ট ববৃতিটি 
নকারাগদয়ার বিখ্যাত দেশপ্রোমক 
আগ্ুস্তো সিজার মাদনো হত্যা 
বার্ষকীতে প্রচার করা হয়। 'ববৃ- 


'তিতে স্বাক্ষর করেন বিখ্যাত গোরলা 


নেতা মেজর কার্লোস ফনসেকা 
আমাদর 'যাঁন গত বছর মাতাগাল- 
পার মধ্য প্রদেশে সশস্ত আক্রমণের 
নেতৃত্ব করেছিলেন। 


এই আইন হিটলারের জরুরী আই- 
নের অনুরুপ । ফেডারেল রিপাব্রক 
অফ জামানীর বর্তমান জরুরী 


আইনের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের কন্ঠকে 
স্তব্ধ করা এবং জামানীর. বুকে 
নয়া ফ্যাসীবাদকে চাঙ্গা করা! 


করে বাশম্ট জামান বিজ্ঞানী, 


বাণী পাঠান! রিজ্ঞানী বর্ণ বলেন, 
অত্যাচারী একনায়কতল্্ 
কায়েম করার প্রার্থামক ধাপ 
হিসেবে এই জর্দরী আইন করা 
হচ্ছে যা যুদ্ধ ও আগ্রাসী কাজ- 
কর্মকে ত্বরান্বিত করবে। সংশ্লিষ্ট 
সমাবেশে বিজ্ঞানী বর্ণের বাণশীট 
পড়া হয়া বিক্ষোভ সমাবেশে 
লেখক হাইনবিশ বোয়েল, অধ্যাপক 
ক্লারা মাঁরয়া ফাসাবশ্ডার অধ্যাপক 
হফমান অধ্যাপক রিডার প্রমুখ 
{বিশিষ্ট বাদ্ধজশবী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতৃবৃন্দ বন্ধুতা করেন৷ তাঁরা 
তাঁদের বন্তৃতায় পশ্চিম জামা্নীর 
নয়া ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র 


- জামান জনগণকে রুখে দাঁড়াবার 


জন্য আহ্বান জানান। অধ্যাপক 
হফমান বলেন, ষরক্ষণ পর্যন্ত না 
এই জরুরী আইন ছি'ড়ে ফেলা 
হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দেশে 
শান্তি নেই। 

র পর হাজার মানুষ বনের 
দিকে জোর কদমে চলতে থাকেন। 
তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পোস্টার বহন 
করেন ও স্লোগান দেন। তার 
কয়েকটি হচ্ছে £ “হটলারের জরুরী 
আইনের শকাররা আজ আবার 
দাবী করছে, এই জরুরী আইন 
ছিড়ে ফেলা হোক ।” “আমরা হলদে 
ই'দুরদের (নয়া ফ্যাসীবাদী এন, 
ডি, পি) চাইনা” “কাঁসিংগার ও 
ফন থাডেন (এন ডি 'প পার্টির 
চেয়ারম্যান) নিপাত যাক”, “কে, 
পি ডি (পশ্চিম জামানীর কামিউ- 
নিস্ট পার্টি) ছাড়া গণ্তল্ল মিছে” 
“নয়া নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে গণ 
তান্নিক যুব্তফ্রল্টা গড়ে তোল”, 
ইত্যাদ। “জরুরী আইন, নাৎসণ 
আইন 'ছ'ড়ে ফেল, পাড়িয়ে ফেল” 


৮ মান্তে। 


ঘ পাঁচ এ 


ফিলিপাইনে 
ৰাজনৈতিক হাঙয়| বদল 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


পণচশ বছর আগের কথা! 
গৃহযুদ্ধের. অশান্তি আর ক্ষয়- 
ক্ষাততে ফিন্সিপাইনের দুর্দশার এক 
শেষ। বাম রাজনশীত প্রায় ক্ষমতা 
দখল করেই ফেলবে এমন অবস্থা। 
সেটা ঠেকাতে দেশটাকে সম্পূর্ণ 
মা্কন আওতায়, ঠেলে দেওয়া 
হয়োছল মরীয়া হয়ে। কারণ, এ- 
ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। 
এখন অবস্থাটা দাঁড়য়েছে ঠিক 
বিপরীত। 'ফালা্পনোরা এখন 
যত শীঘ্র এবং ষতটা বেশী সম্ভব 
মা্ক'ন প্রভাবম্ন্ত হতে চাইছেন; 
না হলে জাতীয় আশা আকাঙ্খা 
পূরণ হওয়া সম্ভব নয় এটা তাঁরা 
উপলব্ধি করেছেন। সায়গনের ইচ্ছা 
ছিল যে উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে 
আলোচনায় বসবার আগে আমেরিকা 
তার ভিয়েতনাম যুদ্ধের "মন্রদের 
সঙ্গে আলাদা একটা বৈঠক করুক। 
'াঁলপাইনের প্রেসিডেন্ট মারকস 
এরকম কোন বৈঠকে বসতে অরাজ্ৰী 
হন। এতে বোঝা যায় যে, 'ফাল- 


তান্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর 
যোগাযোগ রাখা কেবল ফিলিপাইন 
নয়, সমগ্র অগ্চলের পক্ষে সুফল- 
দায়ক হবে। ফলস্বরূপ, চেকো- 
শ্লোভাকয়া থেকে একটি বাণিজ্য 
প্রীতীনীধদল শীঘ্রই িলিপাইনে 
আসছেন। 

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ- 
ক্ষেপ £ প্রতীনাধ পাঁরষদে কয়েক- 
জন সদস্য একটি বিল উত্থাপন করে 
দাবী করেছেন যে, 'ফাঁলপাইনিজ 
এ্যান্টি-সাবভারসন ল বাতিল করা 
হোক। এই আইন য়ে 'ফাঁল- 
পাইনে কাঁমউীনস্ট আন্দোলন 
নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিল যাঁদ 
লনের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে, 
আর সমাজতান্ক দেশগ্লর সঙ্গে 
মেলামেশা তাড়াতাঁড় সহজ হবে। 
প্রাতানাধ পাঁরদের স্পীকার 
প্রকাশ্যে বলেছেন, ১৯৪৭ সালের 
যে চুক্তির ফলে ফিলিপাইন স্বাধীন 
ভাবে তার পররাষ্ট্রনীত নরদ্ধারণে 
অক্ষম, সেই চ্যান্তট আঁবলম্বে 
বাতিল হওয়া দরকার। প্রোসিডেন্ট 
মারকস শুধু যে এই সব আশা 
আকাঙ্ক্ষা সমর্থন করেন তাই নয় 
কাজে এবং কথায় জনসাধারণকে 
তিনি যথাসম্ভব ইংগিত 'দয়েছেন 


- যে, তাঁদের সমর্থনে এগ্যাঁলর রুপা- 


য়নেও 'তিনি এগোবেন। 


গুয়েতামালার গেরিলার! আক্রম্ণমুখী 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানিধি) 

গুয়েতামালার গোরলারা সম্প্রাত 
সরকারী ঘাঁটিগ্্2ীলর ওপর কয়েক- 
বার বড় রকমের হামলা চালিয়ে 
সরকারকে বেশ নাজেহাল করেছেন। 


গোঁরলারা ঘাঁটির ওপর আক্র- 


তার কেটে সমস্ত অণুলকে অন্ধ- 


হাত বোমা ছুড়ে হত্যা করে। এই 
সংঘর্ষের সময় একজন গেরিলাও 
নিহত হন (হাত বোমা ছোঁড়ার 
সময় অকস্মাৎ আগেই ফেটে যায়) 
সেনর পোরাস একটি জীপে করে 
যাঁচ্ছলেন। এছাড়া আরও একটি 
সরকারী গাঁড়র ওপর গোরলারা 
আক্রমণ চালায়। 
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পশ্চিমবঙ্গের ভেটেরিনারী বিভাগের 
ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


পাজি টানার বি: 
গের ডাইরেক্টর দেবরাজ মাড়োয়া ও 
তাঁর সাঙ্গপাঙ্গাদের , ক্লিয়াকলাপে 
সংাশ্লচ্ট শবঞ্জীগ ও কলেজের যে 
কিভাবে বারোটা বাজতে বসেছে 
তারই কিছু চাগ্ল্যকর তথা আমা- 
দের হস্তগত হয়েছে। দেবরাজ 
মাড়োয়ার বিরুদ্ধে ভাঁজলেন্স কাঁম- 
শনের সুস্পষ্ট আভযোগ থাকা সত্বেও 
এই ব্যান্তীট বহাল তবিয়তে এই 
বিভাগে আছেন। যদি কোন কর্মী 
মাড়োয়ার’ কার্যকলাপের 'বরুদ্ধা- 
চারণ করেন তাহলেই তার ভাগ্যে 
জুটছে ত্বারং বর্দলশর নোটিশ! 
এছাড়া মাঁড়োয়ার স্বেচ্ছাচারতায় 
কলেজের গবেষণার কাজ িশেষ- 


ভাবে বাৰত হচ্ছে এবং কলেজের ' 


বাশিম্ট অধ্যাপকরা বশতশ্রদ্ধ হয়ে 


পাপের বিশেষ প্রাতানধি) 


অন্যন্ত চলে যাবার কথা চন্তা কর- 


আর-এ লিখোঁছিলেন, “আমার বিভা- 
শের সবচেয়ে অসৎ ব্যাক্তি” পাবলিক 
সার্ভস কাঁমশনের মাননীয় সদস্যরা 


সি সি আর পোর্ট দেখলে নিঃস-' 


শ্রীমাড়োয়ার বিরদ্ধে যে সব আঁভ- 
যোগ করোছিলেন তার একটি হল, 
তাঁর শিক্ষাগত মান সম্বন্ধে পাব- 
লিক সাঁভ্স কাঁমশনের সামনে 


মিথ্যে ভাষণ। প্রকাশ, ভাইকে 
পদের ' জন্য, ইন্টারীভউর সময় 


শ্রীমাড়োয়া পি এস সির সামনে তাঁর ' 


আই এস সি পাশের সা্টীফকেট 
দেখাতে পারেন নি। তদানীন্তন 
বিভাগীয় সাঁচব ডঃ বি কে ভট্টা- 
চার্য ও পি এস সির তদানীন্তন 


অধ্যক্ষ ডঃ এম এস দাস, বি এস সস, 


এম আর সি ভি এম এস; তান 


একজন বিখ্যাত প্যাথোলজিম্ট। তাঁর 
দেশ জোড়া নাম। মাড়োয়ার কাঁর- 
গর শিক্ষার মানও অদ্ভুত । লাহো- 
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গবাক্ষ - পিযোগেশতজ ঘোষ, এন. এ ধাযুর্বেদপারী, 


এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌. সি এস (আর্মেরিকন) 


সাধনা ওউখধালয়-টাকা "দত পন্ড লা পার হত ব্যাপক 


লাধনা উৎখালর রোড, সাধনা দগর কলিকাতা-৯৮ কলিকাতা কেব্রু - ভাঃ নয়েশচশ্র ঘোষ, 


এব. ৰি. বি. এস. (কলি?) আআৰুর্কেদাচার্যয । 





রের এল ভি পি পড়ে ওখানকারই 
ছয় মাসের কনডেনসড বি ভি এস 
সি। তারপর 'বালাতি ডিপ্লোমা 
এম আর সি ভি এস। ব্যস, এছাড়া 
কোন গবেষণা বা ট্রায়াল স্কশম করার 
কোন আঁভক্ঞতা নেই। আর সে 
জন্যেই মাড়োয়াকে পুরোপনীর পশু 
বিজ্ঞানী বলা চলে না। প্রসঙ্গত 


উল্লেখ্য, পি এস 'ীসতে ছিলেন . 


লাহোর ভেটোরনারণ কলেজে মাড়ো- 
য়ার পূর্বতন শিক্ষক এম আর 
ধান্ধা। 

অভিযোগে প্রকাশ, ভিজলেন্স 
কামশন নাকি প্রমাণ পেয়েছেন যে 
মাড়োয়া থিয়েটার রোডে ভেটে- 
'িনার্ণ 'ক্রানক চালিয়েছেন। সর- 
কারণ গাড়ী ও সরকারী িনিষপন্র 


 ব্যবহারেরও ছবি আছে। 


‘এই বিভাগে মাড়োয়ার ঘানম্ঠ 
সাঞ্গপাঞ্ঞদের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। কল- 
কাতার কসাইখানাগুলো পর্যবেক্ষণের 
দায়িত্ব পণ্টানন মন্ডলের এবং 
স্পেশাল আফসার দেবব্রত চ্যাটা- 
জীর। এই কসাইখানায় অনেক 
সময় রোগগ্রস্ত পশুকে জবাই করা 
হয়। একটু অনুসন্ধান করলে. 
এখানকার অনেক দুনীতর তথ্য 
ফাঁস হয়ে পড়বে। তবে দেখা যাচ্ছে, 
মন্ডল মশাই তাঁর মাইনের টাকাকে 


-ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না, বোধহয় 


তাঁর অর্থের প্রয়োজন নেই। না 
হলে এই আকালের 'বাজারে মণ্ডল 
মশাই সাত মাসের মাইনে তোলেন 
নি কেন? ২৫শে মার্চ মণ্ডল মশাই 
তার সাত্‌ মাসের মাইনে ড্র করে- 
ছেন। 

মাড়োয়ার দৌরাত্ম্য সহ্য করতে 
না পেরে কলেজের সহকারী অধ্যা- 
পক ডক্টর আজত চৌধুরণ, এম 
এস সি জি ভি এস্‌ সি, ডি-ফিল, 
আজ অন্যত্র চলে যাবার কথা চিল্তা 
করছেন। আরেকজন কৃতি অধ্যাপক 
ডক্টর দীপক রায়, এম এস সি, বি 
ভি এস্‌ সি (লন্ডন), এম আর ?স 
ভি এম (ইংলন্ড ), ড-ফল, যিনি 
টিসু কালচার থেরাপী গবেষণায় 
বিশ্বজোড়া নাম কিনেছেন, তার 


গবেষণান্ন কাজ বন্ধ করে দেবার, 


ব্যবস্থা হয়েছে! এমন ক ভিজি- 
লেন্স কমিশনের কাছে 'মধ্যে 
অভিযোগ করে তাকে নাজেহাল 
করার চেষ্টা হয়।, কিন্তু 'ভাঁজ- 
করেছে। তাই, ক্ষেপে গিয়ে কর্তৃ- 
পক্ষ'তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের তোড়জোড় করছে। 
আঁভযোগে প্রকাশ, বিশিষ্ট 'বিজ্ঞানশ 
ডঃ দাসকে লেবারটারীতে ঢুকতে 
পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। 


ঘটেনা, কিল্তু এখানে হামেশাই এটা 
ঘটছে। অধ্যাপকরা আপাঁত্ত করলেও 
মাড়োয়া শুনছেন না। ফলে ছাত্র 
দের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ- 
ছাড়া মাড়োয়া নিজের খেয়ালমত 
যাকে যখন খ্শি বদলশ করছেন, 
প্রোমোশন দিচ্ছেন। 


তখন রাও বীরেন্দ্র তাতেই 


সি 


= শা 


দর্পশ | শক্রবার ২৪শে মে, ১৯৬৮ 


হরিয়ানা 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


সায় 
দিলেন। হাঁরয়াণার রাজ 
সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল 
বুঝবেন রাও বীরেন্দ্র সিংয়ের 
পদক্ষেপ কী রকম দুঃসাহসিক! ? 
অন্তর্তশী নিব চনে পাও + 
বাঁরেল্দর সিংয়ের মোর্চাধীন থেকে 
সি পি আই তন, সি পি'এম- এক, 
এস এস (আট, বি কে ডি-_ছয়,. 
রিপাবলিকান তেরো, বিশাল, হরি- 
য়াণা- উনন্িশটি ' কেন্দ্রে _ প্রার্থী 
'দিয়োছলেন। সি পি অই.পীষ পি 





'এম, এস এস পি একটিও আসন ১৪ 


লাভ করতে পারে ন। ঁব কে ড, 
'রপাবাঁলক্যান একটি করে আসন 
লাভ করেছে। রাও "বরেন্দ্র সিং ' 
চোদ্দাট আসন, লাভ করেছেন। 
কংগ্রেস, জনসংঘ-স্বতন্তা এবং 
প্রাতশীল মোর্চা এই টি, 





নির্বাচনের পূর্বে ধারণা 
কংগ্রেস এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। 
কারণ, কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্কহ ।- 
ভগবত’ দয়াল শর্মার নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একটা বড় অংশ. 
বিদ্রোহ ঘোষণা করোছলেন। এ- 
নিয়ে তারা কংগ্রেস সভাপাঁত নিজ- 
িঙ্গা্পার কাছে দরবার করোছ- 
লেন। জাঠ-রাজপুত বিরোধ কংগ্রেস 
সংগঠনকে দুর্বল করে তুলেছে।* 
সেদিক থেকে কংগ্রেসের সম্ভাবনা 
ছিল অপেক্ষাকৃত অন্জ্জবল।, 
দলত্যাগও' কংগ্রেসকে দুর্বল করে- 
ছিল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে 
কংগ্রেস সব কাঁট আসনেই - 


ঢ্বান্দবতা করে আটচাঁঞ্জশটি আসন 
লাভ করেছিল। এবারও তাই। 
তফাৎ এই যে, কংগ্রেস পুরোনো 
কিছু আসন হারিয়ে নতুন কিছু 
আসন * অধিকার করতে সক্ষম 
হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, 
ব্যান্তুগত প্রভাবের চেয়ে কংগ্রেসের 
সাংগঠনিক ইমেজ এখনো আট 


কংগ্রেস-স্বতন্্র একটা বিষয়ে এঁক্য- 
বদ্ধ হয়েছিল যে, অন্য অকংগ্রেসী 
পার্টি কিছ আসন পাক বা _না 
পাক, কিন্তু দু দয কমনিষ্ট পার্টিকে), 
কেন নে জিততে”, 
দেওয়া উচিত হবে না। 


mn, 
+ 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ২৪শে মে, ১৯৬৮ 


ভাৰতীয় শ্রম সন্মেলনে 


গরমিকের স্বার্থ 


রক্ষিত হল "| 


(দর্পণের প্রাতানিধি ) 


সি 


নয়াঁদল্শীতে ভারতীয় শ্রম 
হয়ে গেল মালিক শ্রামক 

ও সরকারের তরফের প্রাঁতানাধ 
'নিয়ে। প্রথমেই এক পশলা কুল্ভী- 
রাশ্র বর্ষণ। শ্রমমন্ত্রী জয়সখলাল 
হাতি মহাশয় শ্রামকদের' বর্তমান 
অবস্থায় 'মামলা-মোকদ্দমা বাদ- 
ঝন্ধি পোহা- 


দুঃখ ও দরদ 


প্রকাশ করলেন। সেই পুরনো 


“না হলে দু পক্ষের 
, আর্কিট্রেশন, অর্থাৎ 


৪ 
Kl 


t 


কাসযন্দি ঝোলা থেকে মুখ বার 
করল £ঃ শ্রামক - কর্মচারী বনাম 
মালিক রোধঞ্চুন্মপাক্ষিক আলো- 
চনার মাধ্যমে '্মীটিয়ে ফেলা উচতা। 
সম্মতিতে 
উপযুক্ত বিচা- 
রান্তে রায় দান বাঞ্ছনীয় । কিন্তু এ 
সম্পর্কে খোলসা করে কিছু বলা 
হয়নি। 

, শ্রমমন্্ীকে ধন্যবাদ, তিনি 
আরও" ভাসা-ভাসা ভাবে বলেছেন 
যে কোন শিল্প সংস্থায় একাধিক 
ইউনিয়নের আঁস্তত্ব থাকলে তাদের 
সব কাঁটকেই পাশ কাটিয়ে এক আধা- 


ঠু বিচারবিভাগীর় সামাত বা সংগঠন 
তৈরী করা দরকার, যার নাম দেওয়া 
* হয়েছে লেবর কাউন্সিল। শ্রমিকরা 


-~ 


শ্রামক ইউানয়নগবীলর গুরুত্বকে 
নস্যাৎ করে একই নিঃশ্বাসে আবার 
বলছেন যে, একাধক ইউনিয়নের 
মধ্যে কোন্‌ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা 
বেশী তা নিণণঁত হবে অনুরূপ 
বিচার বিভাগীয় পদ্ধাতমূলক 
গবেষণা দবারা। কিন্তু অনুন্ত রেখে- 
ছেন, যাঁদ ইউনিয়নগুূঁল এরুপ 
আইনগত কর্তত্বহীন আধা-ীবচার 
বিভাগনয় বাঁড বা সাঁমাত কর্তৃক 
সংখ্যাগারষ্ঠতা প্রমাণ স্বীকার না 
করেন তাহলে কোন্‌ ইউনিয়ন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সেটা কি ভাবে স্থির 
হবে? 

বলা বাহুল্য, বর্তমান শ্রম- 
আইনগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কেও 
ক্ষোভের গুঞ্জন উঠেছে প্রচণ্ড! 
হিন্দ মজদুর সভার প্রাতানাধ 
মহেশ দেশাই সোচ্চারে বলেছেন 


(১ যে, যেহেতু বর্তমান শজ্প বিরোধ 


৮. 
৮ 
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আইন একতরফা ভাবে শ্রীমক 
শ্রেণীর ট্রেড ইউীনয়ন আন্দোলনের 
॥ ওপর চাপ স্বান্ট করছে সেই হেতু 
তা আইনের বই থেকে তুলে দেওয়া 
দরকার। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়ো- 
জন, বিভন্ন শ্রামক সংস্থা বিভিন্ন 
সময়ে এই আইনের ধারায় সৃষ্ট 
লেবার কাঁমশনার এবং শ্রম সালিশ 
পদ্ধতিকে নিন্দা করতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন। কারণ লেবার কমিশনার ও 
শ্রম সালিশী পদ্ধাত রাজ্য সরকা- 
কের অধাঁন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সর- 
কারের নিয়ন্ত্রণাধীন পাবাঁলক 
সেক্টরে প্রযোজ্য নয়। কেবল কি 
তাই? সরকারী যেখানে মালিক সেই 


সব শিল্প সংস্থায় কেন্দ্রীয় লেবার 
কমিশনারও ঠঃটো জগন্নাথ হয়ে হাত 
গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হন। 
উদাহরণ" প্রতিরক্ষা বিভাগ । 
এই বিভাগের অধীন একাধিক 
শিল্প সংস্থায় ওয়ার্ক কাঁমাট 
কার্যকর জবস্থায় থাকে না। হয় 
তা তৈরী হতে দেওয়া হয়না অথবা 
অবৈধভাবে খারিজ করা হয় অথবা 
উন্ত সংস্থার 'মাঁটং নানা অজুহাতে 
ডাকা হয় না 'কম্বা হলেও এত 
দেরীতে যে, 'ততাদনে সুবিচার 
পাওয়ার সময় চলে 'গয়েছে। এমন 
কি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন 
আইনকে কোঁংকা মেরে এবং আর্ম 
তথা নোভতে প্রযোজ্য "নিয়মকানুন 
অবৈধভাবে প্রয়োগ করে প্রাতিরক্ষা 
বিভাগের বহু কর্মচারী-ইউনিয়নের 
রেজিস্ট্রেশন আটকে রাখা হয়েছে। 
রোঁজন্্রাররাও অসহায়ভাবে চুপ 
থেকে যান এবং যাঁদও তাঁরা 
বোঝেন যে, আইনত সংশ্লিষ্ট ইউ- 
নিয়নের রোজস্ট্রেশন প্রাপ্য, কিন্তু 
তব মহামীহমান্বিত সামারক 
কতৃপক্ষের অসন্তোষের সামনে 
অন্যায়ের 'ঈবাহত করতে পারেন না। 


জন্য সংরাক্ষত করে। শ্রমিক ইউ- 
নিয়নগযলেব একাধিক পদাঁধকারী- 


দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমলের 
কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল ল আ্যামেন্ডমেন্ট 
আকবর (১৯৩২) ৭নং ধারা 
প্রয়োগ করে খোদ দিল্লীতে গ্রেপ্তার 
করোছলেন কেন্দ্রীয় সরকার। 
তাদের অনেকে আজও সামায়ক 
বরখাস্তের অবস্থা থেকে নিম্কাতি 
পার্নান। ব্যাঞ্ক কন্ট্রোল অর্ডারের 
৩৬ ধারা অনুসারে ব্যাঞ্ক কর্মচারী- 
দের ওপর যে 'বাধানষেধ আরো- 
পিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রাতরক্ষা 
বিভাগে বর্তমানে যে শ্রামক আঁধ- 
কার হনন চলেছে তার তুলনা করা 
যেতে পারে। 

ানপীড়নমূলক সরকারী দমন- 
নীতি-যার শিকার আজও বহু 
সরকারী কর্মচারী ১৯৬০ সালের 
ধর্মঘটের সময় থেকে সুদীর্ঘ সাত- 
আট বছর পরেও-এবং শ্রামক 
সম্পর্ক উন্নত করবার জন্য মেকী- 
স্তাদের এক সূচারু ভন্ড আঁভ- 
নেতার পর্যায়ে তুলেছে। কিন্তু 
জয়েন্ট কনসালটোটভ কাীন্সল বা 
অন্য কোন সামাহক আলাপ- 
আলোচনার নামে নিছক প্রচারমূলক 
সংস্থা বানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
আজ পর্দার আড়ালে টাটা লালা 
শ্রীরাম গোষ্ঠী বিড়লা সাহ জৈন 


পাঁতদের সঙ্গে যে গোপন গাঁটছড়া 
বে'ধেছেন তা শ্রমিক সংস্থাগুনলর 
অন্তার্নাহত দুর্বলতার ফলেই 
সম্ভব হয়েছে । আজ এ আই টি 
ইউ সস পারিচাঁলত কর্মচারী ফেডা- 
রেশনের মধ্যেই রয়েছে পারস্পারিক 
আঁবশ্বাস দ্বেষ ও ঈর্ষাময় দ্বন্দব। 
অন্যাদকে আই এন টি ইউ সি 
মার্কা শ্রীমক সংগঠনগ্ীলি তো 
খোলা খ্বীলভাবেই কর্তৃপক্ষ বা 
মালিকের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। 
এবারকার সম্মেলনে যে শ্রম আচরণ 
{বাধ রচিত হয়েছে তার মাধ্যমে 
শ্রমিক শ্রেণীকেই শুধু বাধ্যবাধকায় 
ঘিরে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। 


সোনারপুরে একটি খুনী পরিবারের 
স্থানীয় কংগ্রেসে যোগদান 


“দর্পণ” বিশ্বস্ত সুত্রে জানতে 
পেরেছে যে, সোনারপুরে একাঁট 
খুনী পাঁরবার স্থানীয় কংগ্রেসে 
যোগদান করেছে। পাঁরবারটির 
জনৈক সন্তানকে স্থানীয় কংগ্রেসেব 
সম্পাদক পদে গ্রহণ করা হয়েছে। 
পারবারাঁটির কর্তা স্থানীয় জন- 
সাধারণের কাছে খুনী বলে পাঁর- 
চিত। যাঁদও প্রচুর সম্পার্তর মালিক 
এই কর্তাব্যন্তটি অর্থের জোরে 
স্থানীয় প্রশাসন, প্াালশ ও সমাজ- 
[বরোধাী দাঙ্গাবাজদের বহু বছর 
ধরে বশ করে রেখেছেন বলে জন- 
সাধারণের আভিযোগ । 

সোনারপুর অঞ্চলাটতে অভাবী 
মানুষের সংখ্যাই বেশী। ভেবা 
মালক নস্করে পাঁরবারই এখানে 
ধনিক গোষ্ঠী । কিন্তু নস্কর পাঁর- 
বারকেও ভাঙ্গিয়ে এই খুনী পরি- 
বারটি সোনারপরে দীর্ঘীদন ত্রাস 
সৃষ্টি কবে বসবাস করছে। অভাবী 
এলাকায় এই সমাজাবরোধী পাঁর- 
বারাটর “বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলে 


দাঁড়াবার কথাও চিন্তা করে 'ন, 
সেজন্য সাক্ষী প্রমাণাভাবে কোন 
“কেস”ও ওঠে নি। সম্প্রতি সোনার- 
পুর টাউন এলাকায় চাকুরিজীবী 
মধ্যবিত্ত িক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে 
যাওয়ায় পারবারটি সম্পর্কে আলো- 
চনা সরব হয়ে ওঠে! যয্তফ্রন্ট সর- 
কারের আমলে ব্যাপক গণজাগরণের 
মুখে পরিবারটি খুব মিইয়ে 
িয়েছিল। কিন্তু বেইমান প্রফুল্ল 
ঘোষ ও কংগ্রেসের ষড়যল্ত্ে বুন্তফ্রল্ট 
সবকারের পতন হলে পাঁরবারাটর 
তৎপরতা বেড়ে যায়। স্থানীয় 
কংগ্রেসের দালালরা এই খুনী পাঁর- 
বারটিকে সম্মুখে রেখে প্রকাশ্যে 
কাঁমউীনস্ট হত্যার 'জগীর দেয়। 
সোনারপুর দুইটি কমিউনিস্ট 
পার্ট এবং নকশালপন্থীদের শন্ত 
ঘাঁটি। মনে হয় সেই জন্যই স্থানীয় 
কংগ্রেস খুনী, দাঞ্গাবাজ ও সমাজ- 
বরোধীদের পরম আদরে নতুন 


নতুন সদস্যপদ 'দিচ্ছে। 


bo 


A’ « 
+ পে শি So 


1 সাত ৷ 


ঠ্াণভান্তিক্ত কানে! 
(২য় পৃজ্ঞার পর ) 


মণ, এবং সাম্নাজ্ঞবাদা 
দেশের আক্রমণকে অনাক্রমণ এই 
পরস্পর বিরোধাঁরূপে দাঁড় করা- 
নোই বিশ্বপঃঁজপাঁত হাৎগরদের 
স্বভাবে পারণত হয়েছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর দেখুন পংজিবাদী 
জামান ও জাপানের সঙ্গে পজ- 
বাদী ইঞ্গ-মাক্নি গোষ্ঠীর কেমন 
[মিলন হয়ে গেল, অথচ বিশ্বযুদ্ধে 
তারা ছিল পরস্পর শত্ু। টাটা- 
বিড়লা ও তাঁদের সহোদরদের 
শাসিত এই ভারতবর্ষেও তার ব্যাতি- 
হুম হতে পারে না। ১৯৯৬২ সালে 
চীন-ভারত সংঘর্ষকালে ভারতের 
বুকে সহস্রাধিক মাঁক্ন মিলিটারী 
এক্সপার্ট ঘুরে বেড়ানো সত্বেও 
আমরা তাকে অবমাননাকর মনে 
কার নি। আমাদের সেনাপাঁত ও 
নওজোয়ানেরা কি দেশরক্ষায় অক্ষম 
1ছলেন? এই ইতিহাস যৌথ পঃাঁজ- 
শোষিত প্রত্যেকটি দেশে সত্য, নয়া 
উপাঁনবেশবাদী রাহুগ্রাসে আবদ্ধ 
প্রতেটকাটি সীমন্ত-ধনতান্কদেশে 
সত্য। আফ্রকার দেশে দেশে, 
[ভিয়েতনামে এই ইতিহাস সত্য। 
উচ্চকোঁটর ধনাঢ্য লুন্ঠনকারীরা 
একদা সেই দেশের বুকে সাম্রাজ্য- 
বাদী মাঁকনি য্স্তরাষ্ট্রেরে ৪০০ 
মিলিটারী এক্সপার্টকে সোহাগে 
বিচরণ করার সুযোগ 1দিয়োছিল, 
এইভাবেই তারা ডেকে এনেছিল 
ভিয়েতনামে অবর্ণনীয় নরক্ষয়ী 
যুদ্ধ আর পাঁচ লক্ষেরও বেশী 
মাকিন সৈন্য! কাঁসের জন্য? না 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত রক্ষার জন্য! 
যে ভিয়েতনামী মুক্তিযোদ্ধারা একদা 
জাপানী আরুমণ ও ফরাসী সাম্রা- 
জ্যবাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিল 
সেইসব মরণ বিজয়ী মবীস্তযোদ্ধা- 
দের এরা বলোছল দেশদ্রোহী, 
কমিউনিস্ট, অনপ্রবেশকারী! আর 
মাকিন সৈন্যদের স্বাধীনতা ও গণ- 
তন্তের রক্ষক! 

পাঁথবীঁর দু-জায়গায় ইতিহাস 
দু-ভাবে লিখিত হতে পারে না। 
জাতীয় প:জিপাতিদের বিকাশ ছাড়া 
এমন কি বুর্জোয়া পাল“মেন্টারী 
গণতন্তও রক্ষা করা যায় না। কিন্তু 
ভারত সরকার যে 'বদেশশী পুজি 
অক্লোপাশের মালা গলায় পরেছেন 
তাতে কোন্‌ আহাম্মক বলবে 
জাতীয় পধাজপাতিদের বিকাশ 
এদেশে সম্ভব? ক্ষুদ্র শিজ্পের পাঁর- 
ণঁত দেখুন, সমবায়ের পাঁরণাঁত 
দেখুন। ক্ষুদ্রাশল্প, সমবায়গুলি 
দখল করে বসে আছে দুনীীত- 
পরায়ণেরা। আর আমলারা তাদের 
সাহায্য করছে। বৈশ্বানরের ক্ষুধা 
নিয়ে ভারতের অর্থনীত গ্রাস 
করেছে চারাঁট বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী 
দেশ৷ টাটা বিড়লা এবং তার সহো- 
দরেরা এই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজর 
নাগপাশ ছিন্ন করতে পারে না, কারণ 
তাদের আন্তর্জাতিক মৈনীবন্ধন। 
পঃজ শোষণের একচেটিয়া আঁধ- 
কার ছেড়ে দেওয়াও বিশ্ব পুজ- 
বাদের কাছে অসম্ভব । কারণ সেখা- 


নেই তার মৃত্যুপরোয়ানা। আর সেই 
জন্যই পঃাঁজপাতিদের পঃঁজবাদন 
দেশমান্রেই জাতীয় বিকাশ অব- 
রুদ্ধ করে আমলা ও পীলশনতিল্ 
ভর শাসনযল্ল চালু করে। যৌথ 
পুজি শোষণের” ধারা প্রবাহের পর 
পৃথিবীর কোথাও, এমন কি উন্নত 
ধনতান্রিক দেশেও জাতীয় পজ- 
পাঁতদের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতে 
পারে না। জাতীয় প:জপাতিরা 
সর্বত্র বৃহৎ পঃঁজপতিদের দাসে 
পরিণত হয়েছে। এমন কি জাপা- 
নেও। কারণ এই ক্ষুদ্র শি্পগুলি 
এবং তার পঁজপাতিবা আর 
স্বাধীন , স্বার্ভরভাবে তাদের 
শিজ্পোদ্যম চালাতে অক্ষম। এরা 
সকলেই এখন বৃহৎ শিল্পের অর্ডার 
সাপ্লায়ারে পাঁরণত হয়েছে এবং 
একচেটিয়া পঃজিপতিরা তাদের 
স্বাধীন কাঁচামাল সংগ্রহের পথে 
দুর্ভেদ্য ব্যারকেড রচনা করেছে। 

স;তরাং এই ওপরতলার শাসন- 
যন্তকে ভেঙ্গে গড়িয়ে ফেলার 
জন্য সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে 
আসতে হবে। পাঁচতলায় শাবলের 
গুতো দিতেই হবে। আমলা ও 
পুলিশের আমলাদের খোঁড়া কর- 
তেই হবে। 


কেননা ইতোমধ্যে ছাতা মাথায় 
দিয়ে, শ্রিপল খাটিয়ে আর কতকাল 
অপেক্ষা করা যায়? স্বাধীনতার 
একুশ বছর, বৃটিশ শাসনের পৌনে 
দশ বছর একুনে দুশ বছর তো 
হলো। কার্নিশের বে-ওয়ারিশ বট- 
পাকুড়ের ছানাগুলোও ইতোমধ্যে 
বেশ বড় হয়েছে। ওঁদকে ঈশান 
কোণে কালবৈশাখীর বাত্যা। এ 
ঝড় সামলানো দায়, পথচারশরও 
দুর্দৈব। 

ওপরতলার শাসনযন্্র ভেঙ্গে 
ফেলার কথাটা তুললেই দেশদ্রো- 
হিতার প্রস্ত্গাট ওঠে। এটি হলো 
পাঁচতলার ওপর বটগাছ তোলার 
গণতন্তীদের ভাষ্য। শাসনষন্র 
রাষ্ট্রের একটি উপাঙ্গামান্ত। সরকার 
এই উপাঙ্গের মালিক, অর্থাৎ বিশেষ 
শ্রেণীস্বার্থ পাঁরচালনার মালিক। 
ভোমক এলাকা ও জনগণ এবং 
শাসনযন্ত মিলে রাম্ট্র। রাষ্ট্রের 
বৃহত্তম অঙ্গের মালক জনগণ। 
সুতরাং সরকারদ্রোহিতা, বা শাসন- 
মন্তদ্রেহিতা মানেই রাম্ট্রদ্রোহিতা 
নয়, দেশদ্রোহিতা তো নয়ই। 
আমরা যখন ওপরতলার শাসনযন্ত 
ভেঙ্গে গড়িয়ে ফেলার কথা বল 
খুব ন্যাধ্যভাবেই সেকথা বাঁল। 
ভবিষ্যতেও বলব এবং হাজারবার.. 
বলব। | 
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টি মেন দান গৰ রান 
গার হন মি. 


" শাহর সেন-কে সংহলের এম 


. নবরত্নস্বামণ চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যে 
' তান (শ্ৰীসেন)=ষেন ১৯৭০ 


খুষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময়ে 
“আসল” পৃজ্ প্রণালী সাঁতার দিয়ে 
পার হন। 

সিংহল’ ভদ্রলোক দাবী করে- 
ছেন যে মিহির সেন যা সাঁতরে পার 
হয়েছেন তা পক প্রণালী নয়, তা 
হল তলাইমানার ও ধনুজ্কোটি-র 
.. ুধাবতশী আভমস্‌ বিজ (সেতুবন্ধ?) 
তাঁর মতে (সংহলস্থ) জাফনা 


«: ,.. উপদ্বপের' উত্তর উপকূল থেকে 


ভারতের উপকূল পর্যন্ত পক্‌ 
প্রণালী । 

নিজের দাবীর স্বপক্ষে নবরত্ব- 
স্বামী 'ব্রাটশ নৌবহরের হাইড্রো- 
গ্রাফক বিভাগের একখানি চিঠির 


_সিংহলের নবরত্বস্বামার চ্যালেঞ্জ 


ফোটোস্টাট কাঁপ দৌঁখয়েছেন। 
বেঙ্গল পাইলট, নবম সংস্করণ, 
১৯৬৬ থেকে উদ্ধৃতি ' সহযোগে 
পত্রখানি স্পম্টভাষায় জানিয়েছে যে 
“পক প্রণালী হল পক উপসাগরের 
উত্তর প্রবেশদ্বার, িংহলের উত্তর 
উপকূল ও ভারতের পূর্ব উপক্‌- 
লের অন্তবতশী ৷? 

পর্রখানিতে আরো বলা হয়েছে 
সংজ্ঞা অনুযায়ী দুটি সমুদ্র কিংবা 
দুটি সুবৃহৎ জলরাশর মধ্যে সংযোগ 
স্থাপনরারী সংকীর্ণতর জঁলপথই 
“প্রণালী”। সেই হিসেবে বঙ্গোপ- 
সাগর ও পক্‌ উপসাগরের সংযোগ- 


স্থাপক জলখস্ড হল পক প্রণালী। 


আর পক উপসাগর ও মান্নার গালফ 
(উপসাগর )-এর মধ্যবতশী জলপথ 
হল আ্আডামস্‌ ব্রিজ । 


{মাহর সেন যাঁদ আসল পক্‌ 
প্রণালী সাঁতরে পার হতে পারেন 
তাহলে নবরত্স্বামী তাঁকে তিন 
হাজার টাকা দেবেন বলেছেন। শুধু 
তাই নয়, তিনি সিংহল সরকারের 
মাধ্যমে মিহির সেনের মনোনীত যে 
কোন ব্যান্কে শন্রশ হাজার টাকা 
জমা রাখবারও প্রাতশ্রাত 'দিয়ে- 
ছেনা . 5 

নবরত্বদ্বামার দাবী হল, সিংহল 
সরকারের সাহায্যে ১৯৫৪ খজ্টাব্দে 
তিনিই সর্বপ্রথম জ্াাফ্‌না উপ- 
দ্বীপের উত্তর উপকূল থেকে 
ভরত উপকূল পর্যন্ত ৪৪ মাইল 
হয়েছিলেন। তান অবশ্য” মেনে 
নিয়েছেন যে তাঁর ওই কাতর 
কোন সরকার রেকর্ড নেই। 


তাঁর মতে 'মাহর সেন এক 
অতি অগভীর জল্লখন্ড সাঁতরে পার 
হয়েছিলেন, অনেক অংশে যার 
গভীরতা তিন থেকে পাঁচ ফুট ' 
এবং তার নাম আ্যাডামস-ব্রিজ। 
[সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে দিল্লীর 
“পেটিয়ট” পত্রিকায় ২২শে এপ্রিল 
তারিখে। ] 





বারভমের কুল হেলথ বিভাগ 
গোল্লায় যাক 


{সিউড়ী সহরে কাঁরভূমের 
স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের 'চ্বাস্থ্যের 
প্রতি নজর রাখা এবং তাদের 
চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ ও সহা- 
য়তার জন্য একটি আলাদা 'বভাগ 
আছে-এক চিকিৎসকের অধশনে। 
আছে তাঁর আলাদা আফিস, 


১" কেরানী, পিওন, নাইটগার্ভ-তার . 
ওপর আছে একটি গাড়ীলদ্রাইভার 


সমেত ৷ 

এই 'বিভাগাঁটির কার্য্যকলাপ 
সম্পর্কে কোন স্কুল শিক্ষক কিছু 
জানেন বলে শোনা যায় না। এই 
বিভাগের কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে বিশেষ কিছ জানা যায় নাই। 


“ "জেলার চাফ মেডিক্যাল আঁফসারের 
- ,স্ শঙ্খ সাক্ষাৎ করে জানা 


গেল 
“এই বিভাগের প্রচুর কাজ আছে. 
কল্পনা অন্যায়ী কিছুই হয় না. 
স্কুল হেলথ বিভাগ বারভূমের সেবা 
করতে, ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।” 
এই বিভাগের অকেজো চাকং- 
সক কর্মকর্তা বহুদিন যাবৎ সউ- 
ডতে বহাল তাঁবয়তে কিছু না 
করে চাকুরী করছেন। সম্প্রাত এ'রা 
বদলনর জন্য জেলা স্বাস্থ্য বিভা- 
গের প্রধান (সি, এম, ও, এইচ) 
রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের সাঁচবকে 
{লিখলেন একে বদল করা হউক। 
কিন্তু অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে এই 
অর্ডার চাপা পড়ে আছে। নাক 
জেলা স্বাস্থ বিভাগের জনৈক 
করাঁণকের সঙ্গে রাজ্য স্বাস্থ্য 
দপ্তরের এই বদল অর্ডার বাঁতল 
করেছে। পূজায় ক না হয়! 
আলোচ্য চিকিৎসকের ন্জ 


সম্পাদক কতৃক সভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মাল্পক দ্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬৯নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ 


বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ী এই জেলায় 
তাই তানি জেলা ছেড়ে নড়তে চান 
না। তাছাড়া (এমন জেলা কোথাও 
খুজে পাবে নাকো তুমি) বাভনন 
স্কুল পরিদর্শনের নাম করে ঘন 
ঘন নিজ বাড়ী খুজহাটপাড়া অণ্চলে 
যাওয়া আসা (রামপ্দরহাট মহকুমার 
কোথাও গেছেন কি?) নানা অসৎ 
উপায়ে সরকারী টাকার শ্রাম্ধু করা, 
{বনা টেন্ডারে হারমোনয়ম (কে 
গান করে?) গ্রামোফোন রেকর্ড, 
ম্টীল আলমারখ, সামিয়ানা ইত্যাঁদ 
কেনা, ভাইয়ের পাখা (ফ্যান) মাসে 
সাড়ে বারো টাকা করে ভাড়া মেওয়া, 


মতামত 


ইত্যাদ তো অন্য কোথাও হবে না। 
যাইহোক গোৌরীসেনের টাকা, 
লুট করছেন ইনিও তাদের 


' সহান্্শ হয়েছেন। পকন্তু চীকৎ- * 


সক মহোদয় নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, 
যেমন সজাগ তেমান যাদের জন্য 
তার চাকুরী সেই ছাত্রদের সম্বন্ধে 
যদি উদাসীন হন, তাহলে 'এই, 
শ্বেত হস্তকে পুষে লাভ কি? 

এই দপ্তরের পিছনে বছরে 
৩৩।৪০ হাজ্ার_ট্রাকা কেন গরীব 
দেশবাসীর অনর্থক খরচ হবে। 
বীরভূমের গৌরীশংকর বাঁরভূমকে * 
কলধাকত করেছেন। তাঁর অপ- 
সারণ কিংবা ইহাকে হাসপাতালের 
বাহ্র্বভাগের কার্যে নিয়োগ কাঁর- 
বার দাবী জানাই। 


[“ময়ূরাক্ষ”” পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত] 


নন 


কেৰোমিন চোৱাৰাজাৱে যাচ্চে 


রিতা বারাসত রোডে 
অবাঁস্থত মনসা ভাণ্ডারে আমাদের 
কেরোসিন তৈলের' রেশন দোকান। 
মনসা ভান্ডারের নাম যেমান সুন্দর 
কাজে কিন্তু ঠিক তার উল্টোরুপ। 
তৈল মাথা পিছু যাহা বরাদ্দ তাহা 
কন্ট্রোলার আঁফস থেকে ঠিক আসে 
‘কল্তু সবাই তৈল পায় না। যাঁহারা 
বা তৈল পান তাহারা মাত্র হাফ 
টার কিংবা এক লিটার তার উপরে 
নয়। কিন্তু সরকারী বরাদ্দ তার 
চেয়েও বেশী। যাঁদ এই মনসা 
ভাণ্ডারের মালিককে তৈলের কথা 
বলা যায় তবে খারাপ কথা ছাড়া 
অন্য কোন ভাল কথা শুনা যায় না। 
রন্ত চক্ষু করে বলেই দেন মালিক 


কন্ট্রোলারের কাছে যান তৈল পাবেন। ' 


অথচ এই কেরোসন চোরাবাজারে 
শবাক্ত হয়। আমরা অনেকে কন্ট্রো- 
লার অফিসে যেয়ে এই সম্বন্ধে 
{রপোর্ট জানাইয়াছি, কিন্তু কোন 
ফল হয় নাই এবং অন্য. রেশন 
দোকানে আমাদের কার্ড ঘদল 
করার জন্য দরখাস্ত "দয়াঁছি তাহাও 
কার্যকরী হয় নাই। অথচ তৈল 
অভাবে আমাদের হুরই অসুবিধা 
হইতেছে। এই জন্য উচ্চপর্যায়ের 
তোঁছ। আশাকাঁর শীঘ্রই ব্যবস্থা 
হবে।  হীত_ - 
শ্রীনরোদবরণ চক্রবর্তী 
বারাসত রোড 
ব্যারাকপুর 


সম্পাদক-_হুশরেন বস; 


পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংরাঁদক 
শ্রীসালোর। সুলেরি আয়ুব খাঁর 
বিশবাসভাজন ও অন্তরঙ্গ বলে গণ্য! 
তান লিখেছেন যে, অপেক্ষাকৃত 
তরুণদের সুযোগ দেওয়া, ভাইস- 
+প্রোপিডেন্ট পদ সৃষ্টি এবং দেশের 


“কৃত ব্যান্তদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ | 


কাজ বুম্টন করে দেওয়া উচিত। 
বিরোধী সংবাদপন্রের একাংশ 
চায় যে শাসক দলেরই প্রার্থণ 
হিসাবে আয়ুব খাঁ ছাড়া অন্য কেউ 
দাঁড়ান। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেও- 
রার বেশী দেরী করার উপায় শাসক 
বা বিরোধী কোন পক্ষেরই নেই'। 
আগামী কয়েক মাস তাই পাকিস্তান 
রাজনীতির গুরত্বপূর্ণ পর্ব। 
পশ্চিম. পাঁকস্তানের গবর্ণর 
জেনারেল মুহম্মদ মুসাকে পাকি- 
স্তানের দু নম্বর লোক মনে করা 
যেতে পারে। রান ক্ষমতা দখল 
করতে যে-সব শান্তর ওপর প্রভাব 
থাকা দরকার, আয়ুব খাঁ ছাড়া সে- 
গীলর সবকাঁট একমাত্র তাঁরই 
আয়ে । রোঁডও এবং সংবাদপত্রের 
মেজাজ দেখে মনে হয় মুসাকে এরা 


আয়ুবের উত্তরাধিকারী বলে এক- " 


রকম প্রায় মেনেই ?নয়েছে। কমা- 
শডার ইন চীফ জেনারেল ইয়াইয়া 


t 
১ খান-এর নামও বেশ শোনা যাচ্ছে। ' 


আগামী বছরের গোড়ার-দিরে চাক- 
রীর মেয়াদ ফুরোলে তিনিও 
আসরে নামবেন। মনসা ও ইয়াইয়া 
খানকে জনসাধারণের কাছে হাজির 
করার একটাই ' মাত্র "অসুবিধা 
আছে; এরা, দুজনেই, পল্টনের 
লোক! 'সেনা শাসনের দিকটা বস্তু 
পরিচ্কার হয়ে উঠবে লোকের কাছে। 
গত দশ বছরে, সেনা বাহনীর 
* বাইরের ঢকউ মাথা টাড়া দিয়ে না 
উঠতে পারে সেদিকে সজাগ দাঁষ্ট 
রেখে, এসেছেন' আয়ুব খাঁ। তবুও 
কলাবাগের নবাব এবং জুলফিকর 
আলি ভুট্টো পপ-লদর “হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। আর এদের পপুলার 
ইমেজ নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আয়ুব ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দুরে 
সরিয়োছলেন দদজনকেই। : লক্ষণ 
দেখে মনে হয়, আয়ুব খাঁ যদি 
একান্তই তাঁর জাঁবতকালে অন্য 
কাউকে গদী বসতে দেন,তো সে 
ব্যক্ত সামরিক বাঁহনীরই কেউ 
হবেন 

বিরোধীরা পশম পাঁকি- 
স্তানের হাল দেখে . হতাশ হয়ে, 
পূর্ব পাকিস্তানকে গান ঘ্বাট 
হিসাবে তৈরি করছেন। ভুট্টো, 
সৌকৎ হায়াৎ, মমতাজ দৌলতানা 
ও অন্যান্য বিরোধী নেতারা পূর্ব 
পাঁকস্তানের বিরোধী নেতাদের 
সঙ্গে একজোট হয়ে শাসক দলের, 
পতন ঘটাবার উদ্যোগ করছেন। 


আর এতে তাঁরা কিছুটা সফলও . 
এই .পাঁর-. 


হয়েছেন বলা যায়। 
প্রেক্ষিতেই ভূট্রো সাহেবের রবীন্দ্র 
প্রশাস্ত। শাক্ষত, ধূর্ত আর চাল; 
ছেলে ভুট্টো মশায় খুব জানেন, 
বাঙ্গালী লোগের অন্তরে রবীন্দ্র- 
নাথ কোথায় থাকেন। 'তাঁন বেশ 
মেপে, সুন্দর পারিকজ্পনায় কয়েকটি 





- সম্ভাবনাও 


' পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু তেমন কে 


i! 


~'? ৮085৭) Price 25 P. 


শব্দে রানু সেক শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করলেনণ*'ফলও ফলেছে! 
বাঙাল” পাকিস্তানটর' মনের তলায় 
ভুট্রোর জন্য একস স্নেহের সঞ্চার 
হয়েছে। 

‘বিরোধীরা একজোট হয়ে এক, , 
জন বাঙালী প্রার্থীকে প্রোসডেন্ট& 
পদের জন্য দাঁড় করাবেন এমন 
জোর্যলো। ন:রুল এ! 
আমনের “নাম এ-প্রসঙ্গে প্রায়ই 
রাজনৈতিক মহলে এআল্যোচিত 
হচ্ছে। কেবলমাত্র তাঁর বয়স" একট? 







নেই। জনপ্রিয় নেতাদের সকলেরই 
বয়স হয়েছে। ' সুতরাং আঁনবার্ষ- 
০ - 
দের মনে উক 'দচ্ছে। 


গাটের গুদামে গুন. + 
(১ম পড্ঠার পর) 
১৪টি উপায়ে পাটের গুদামে 
আগুন লাগানো হয়। এর মধ্যে 
ইদুরের লেজে আগুন লাগয়ে 
পাটের “গুদামে ছেড়ে দেওয়ার ৪ 
উপায়াটই সবচেয়ে চমকপ্রদ 
ই'দুরের লেজে ন্যাকড়া জাঁড়য়ে » 
তাতে আগুন ধারিয়ে দেওয়া হয়, * 
তারপর ই'দুরটিকে দরজার ফাঁক 
দিয়ে গুদামে ছুড়ে দেওয়া হয়? 
ই'দরটা তখন ভয়ে পাটের ওপর" , 
ছুটোছুটি, শুরু করে, বালি সু 
আগুন লেগে যায়। 









, লাভ। 


যুক্ত কু মাত লে সঙ্কট 


তিগত গৌঁজামিলের ফলে বিভিন্ন 


এক 'বরাট সংকট দেখা 'দয়েছে। 
রামমনোহর লোহয়ার অন্দ্পাস্থ- 
তে পার্টর নেতৃত্ব এই সংকট কি 





পারছেন না। সংকট শুরু হয়োছল 
লোহয়ার জীবদ্দশাতেই। 'ঁবহা- 
রের বিন্ধোদ্বরী প্রসাদ মন্ডলকে 
দিয়ে যার শুরু, কেরালার কুরুপকে 
নিয়ে সেই শুরুর তীব্র পরিণাত 
রামমনোহর লোহয়া বি 
শপ মন্ডলকে নামাতে পারেন নি, 


(এ নস সংখা শব ৩১শে মে, ১৯৬৮ ] মজা, ২৫ পঃ যার ফলে তাঁর শোঁষত দল ফ্ব্ত- 





কনিকা ৰাষ্টীয় পরিবহনের 


মং ঘফিগারদের রত 





ছু ঢ্যারে 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


নাঁলরতন শিকদার। কাঁলকাতা 


, শ্রাম্ট্রীয় পারবহনের একজন সামান্য 
* কণ্ডান্র মাত্র। 


না-তাকে আম 


« আজ আর সামান্য বলবো না-- সে 


, এখন এই প্রাতষ্ঠানের প্রাতাট 


কোনরকম শাস্তি বিধান করতে ভয় 


পান-যাঁদও নিয়ম আছে যে কোনো * 


কণ্ডাক্টরের ক্যাশ্ক্যাগে কোনো 
একদিনে যদি পাঁচ টাকা বা তার 
আঁতারক্ত অর্থ কম- পাওয়া যায় তবে 


7 অসৎ অফিসারের একটা আতংকের তার ভিউটি বন্ধ থাকবে । এরপর 
_.* কারণ। তার নামে আজ এই প্রাত- 
১ **ষ্ঠানের চেক্সারম্যানও ভগ্ন পান। 


তা ৬ 


“” বার জন্য একটা প্রকান্ড চক্রান্ত বেশ 


Fl 
ত 
/ 


তাকে এই প্রাতিষ্ঠান থেকে তাড়া- 


. কয়েকাদন ধরে চলছে। তার অপ- 


রাধ:সে আপ্রয় সত্য কথা বলছে। 
তার অপর্ীধূ সে দুনণতপরায়ণ 


২ , অফিসারের চুর অঙ্গ্ীলসংকেতে 


দেখিনি দিতে চায়। , এ 


এ. হাওড়া শডগ্ষোর, তাগ্োসংশ্লিষ্ট , 


* ্রীশকদার একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে 


"জানায় যে “এ ডিপোর কয়েকজন, 


উচ্চপদস্থ আফসার পুকুর চুরি 


৬. ক্ররছেন। কতৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ 


আগ্রহ না দেখানোতে শ্রীশকদার 
তার একাঁদনের টিকিট বিক্লীর 
সমস্ত টাকা যথারণীত জমা না 'দয়ে 
বাড়ী নিয়ে ষায়। প্রকাশ্যে বলে 


“মায় যে তার বিচার করবার আগে 


ওপরওয়ালারা যাঁরা 
তাঁদের যেন বিচার হয়া এতে 
কিন্তু এ ডিপোর এ, পি, ও এবং 
এডপো ম্যানেজার শ্রীশকদারের 


চার করছেন 


পর পর বেশ কয়েকদিন শ্রাশকদার 
যথারীতি ডিউঁট করে এবং তার 
দিনের টিকিট বিক্লীর সমস্ত টাকা 
এবং আঁবক্লীত টিকিট জমা না 
দিয়েই বাড়ী চলে যায়। কিন্তু 
কতৃপক্ষ ভয়ে চুপ করে থাকেন। 
তাঁদের" ভয় কে'চো খড়তে সাপ 
বোরয়ে যাবে। এই ভাবে এই 
সংস্থার প্রায় ৭০০ টাকার মত 
শ্রীশকদার জমা না দিয়ে বাড়ী 
* নিয়ে ষায়। শেষে শ্রীশিকদারের এই 
আচরণে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে 
ফৌজদারণ মামলা রুজু করেন। 


তারপর থেকে চলছে নানা চাতুরী-_' 


তাকে তাড়াবার জন্যে। 

আমরা জানি যেখানে স্বয়ং 
চৈয়ারম্যান তাকে তাড়াতে চান 
সেখানে তাকে এ সংস্থায় রাখা 
সম্ভব নয়। তাকে পাগল আখ্যা 
দেওয়া হয়-_ পরীক্ষায় দেখা যায় সে 
পাগল নয়। 

বর্তমানে চেয়ারম্যানের মন- 

শেষাংশ ৮ম পৃচ্ডায়) 





bk 


ud 


শা ~~ 


রর 
কংগ্রেসদের যুত্তফ্রন্টে যোগদান 
করার ফলে যক্র্রন্ট আবার ক্ষম- 


তায় এলেন। কিন্তু এস এস প-র 


অবস্থা কি সেখ্যনকার যুন্তক্ন্টের 
সহায়ক ?; কপ [রী ঠাকুরের নেতৃত্ব 
বিবেচক, স্াস্থর টি 
নিলেও দলের বাভন্ন 

বিভিন্ন ভূমিকা রদ 
নেতৃত্বকে এক হতবুদ্ধিকর অব- 


স্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। উত্তর 


প্রদেশেও খই. অবস্থার সৃষ্টি 


হয়েছে। * 


তাঁরা নৌতবাচক কংগ্রেস 'বিরো- 


[ধিতার রোগে ভূগছেন। কিন্তু বাম- 
পল্থী মোর্চা বলে কোন মোর্চাকে 
তাঁরা এখনো প্রত্যয়শশল উপলাব্ধর 
আলোতে গ্রহণ করতে পারেন 'নি। 
ফলে পিএস 'ঁপ-র কমিডীনস্ট- 
বিদ্বেষ কখনো তাদের প্রভাবিত করে 


কখনো জনসংঘের সাম্প্রদায়ক 
নীতি, কখনো বা দলের একটা 
অংশের বামপল্থী ভূমিকা । এই 
তন রকম দৃষ্টিভঙ্গণ তাদের মধ্যে 
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পরে! বিবরেহ কাজ করছে। এস টন তর 


ম্যান যোশখ যাঁদও. বা বামপর্থী 
মোচা গঠনে 'আগ্রহশশল, রাজ- 
নারায়ণ কিংবা মধু মায়ের ব্যান্ত- 
কোন্দুক অস্পষ্ট, চিন্তা যা দাঁক্ষণ- 
পল্থার দিকে কখনো কখনো ঝংকছে 
বামপন্থী মোর্চাকে দুর্বল করে। 
উত্তর প্রদেশের কাঁমউনিস্ট প্রাণ, 
ঝাড়খণ্ড রাইয়ের নির্বাচনে যযুন্ত-' 
ফ্রন্টে থেকেও মধু 'িমায়ে রাজ- 
নারায়ণের বৃদ্ধিতে এস এস প 


- সেখানে প্রার্থণ “দলে জনসংঘ ও 


কংগ্রেসের মধ্যে উদ্দীপনার সণ্টার 
হয় "যা হোক, শেষ পশ্ত এস এস 
পি প্রার্থীর জামানত জব্দ হল, 
জনসংঘ ও কংগ্রেস হেরে গল। 
ঝাড়খন্ডে রাই জিতলেন। 

শপ এস শপ-র সংগে লে 
যাবার ব্যগ্রতা তখান স্পম্ট হয় 
প-কে ঘুরে ধরে। . কিন্তু পি এস 
পি. এস এস পনর সংগে হাত 
মেলাতে রাজ, নয়, কেননা এস এস 


(শেষাংশ ২য় পচ্ঠোয়) 





: ভত্মৎ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকারী দপ্তরে... 


অভিযোগ জানাতে গিয়ে হয়ৰানি 


অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জনের 
একটি ঘটনা সরকারের গোচরে 
আনতে গিয়ে এক ভদ্রলোক কি 
ভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছেন তার 
এক কাহিনী দর্পণের প্রীতানাধ 
জানতে পেরেছেন। ঘটনাটির শুরু 
১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে । তৎ- 
কালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্দ 
শ্রীগুলজারীলাল নন্দার দনীত 
িরোধের বোলচালে আকৃষ্ট হয়ে 
ভন্র্লোক তাঁর নিকট চিঠি দিয়ে 


সের কারবারী এক বৃহ মারো- 
অভিযোগ কলকাতায় কার কাছে 
পেশ করতে হ্‌তব। উত্তরে ডিরেক্টর 
অফ ইনভেস্টিগেশন ভদ্রলোককে 
জানান যে, আয়কর ভবনে ইনকাম 
ট্যাক্স কমিশনার শ্রীআর এন জৈনের 
কাছে জানালেই হবে। কাজেই ভদ্র- 


(দর্পণের প্রতিনাধ) 
লোক ২৪। ১২1৬৪ তারখে 
আয়কর কমিশনারের সঙ্গে দেখা 


করেন! ভদ্রলোকের কথাবার্তা 
শুনে কমিশনার তাঁকে ১৫।১1৬৫ 
তাঁরখে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা 

করতে বলেন। কিন্তু এ তারিখে 
সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি । 
২২।২।৬৫ তাঁরখে ভদ্রলোক 
শ্রীজৈনের সাক্ষাৎ পান এবং ঘট- 
নাট আনুপ্যার্কক তাঁকে বলেন। 

কাঁমশনার শ্রীজৈন ভদ্রলোককে 
পুনরায় ২।৩।৬৫ তাঁরখে আঁর 
সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং এঁ 
'দিন একটা ফাইল ঠিক করে ফাইল- 
খানি তাঁর পি একে দিয়ে ভদ্র- 


লোককে সহকারী কাঁমশনার ' 


শ্রীরাওয়ের কাছে পাঠালেন । শ্রীরাও 
ভদ্রলোককে & 1৩1৬৫ ভারিখে 
আবার দেখা করতে বললেন এবং 
ফাইলখানি রাখলেন! 'নাদর্ট 'দনে 


ভদ্রলোক উপাঁস্থত হলে শ্রীরাও 
ইনকাম টাক্স আঁফসার শ্রীমালহোন্রার 
সঙ্গে আলাপ করিয়ে য়ে বল- 
লেন, ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে এ'র 
সঙ্গে দেখা করতে হবে। শ্রীমাল- 
হোন্রার নির্দেশ মত ভদ্রলোক বহু 
দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
১৭।৪1৬৫ তারিখে তাকে একটা 
লিখিত বন্তব্য দেন! ভদ্রলোক 
যতবার শ্রীমালহোত্রার সঙ্গে দেখা 
করেছেন ততবারই দেখেছেন যে, 
এ অফিসার এই কেসটা ঠিক করার 
জন্য রীতিমত চেষ্টা করছেন। 
হঠাৎ শ্রীমালহোন্রা জানালেন ষে, 
তান বদল" হয়ে যাচ্ছেন এবং বল- 
লেন, সংশ্লিন্ট ব্যবসায়ীরা প্রয়ো- 
জনীয় কাগজপত্র তাঁর কাছে দাখল 
করতে না পারায় তান আইনমত 
এঁ ব্যবসায়ীদের বিরদ্ধে জারমানা 
(শেষাংশ ২য় পন্ঠায়) 


ও 


একী 


> 


পা 


কলিকা বিশ্ৰিতযালয়ে একজন 
ৰীভাৰেৰ বিদ্ধ ঘতিযোগ 


(দপপের বিশেষ প্রাতানধি ) 


এগারো মাস অক্লান্ত পাঁরশ্রমের ' 


পর যাঁদ কোন গবেষককে গবেষণা 
বন্ধ করতে হয় বা আঁর গবেষণার 
বিষয় পরিবর্তন করা হয় বা তাঁকে 
অন্য বিভাগে স্থানাল্তারিত করা হয় 
তবে বুঝ হবে সংশ্লিষ্ট ঠঁবভা- 
গের মাথায় এক খামখেয়ালীর ভূত 
চেপে বসে আছে। আর এই খাম- 
খেয়ালর শিকার, সেই গবষকটির 
মানাসক অবস্থা একবার কল্পনা 
করন, যান ভারত সরকারের প্রাতি- 


" ধক্ষা মন্র্ণালয়ে এতদিন সায়ান্টি- 


ফিক :আঁফসারের কাজ করছিলেন, 
যেখান থেকে তান দুই বছরের 
স্টাডাী লঁভ নিয়ে দিল্লীর বাসা- 
বদলের হজ্জত সহ্য করে কল- 
কাতায় এসোঁছলেন উচ্চতর শিক্ষার 
আশায়। এই গবেষণার সুযোগের 
জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই তরুণ 
আঁফসারাঁট অন্তত দু-বছরের জন্য 


, একট; আর্থক কষ্ট ভোগ সহ্য 


করতে স্বশকৃত হয়োছিলেন, অর্থাৎ 
তান যে বেতন পেতেন তার চেয়ে 


, নিরেশালাপ 


স্টাডী লভ নিয়ে ২২৬৭ সালের 
৫ই মে কলকাতা 'ঁবশ্বাবদ্যালয়ের 
আযাপ্লাইড কোমিস্ট্রি বিভাগের রীভার 
ও এঁ বভাগের অন্তর্গত 'ি-এল 
৪৮০ প্রকল্পের পরিচালক ডক্টর 
সুপ্রভাত মুখাজশীর অধীনে গবে- 
ষণা শুরু করেন। এগারো মাস 


. শ্রীসেনগপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে 


গবেষণার কাজ বহদ্দূর এগিয়ে নিয়ে 
যান এবং কিছুদিন অন্তর ডক্টর 
মুখাজশীর কাছে তাঁর . গবেষণার 
অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়ে 
যেতে থাকেন। এবং ডক্টর মুখা- 
জও নতুন নতুন. নির্দেশ 'দয়ে 
শ্রীসেনগুণ্তকে রীতিমত ভাবে গাইড 
করতে থাকেন। 
ডক্টর মুখাজশী শ্রীসেনগবপ্তকে 
দিয়েছিলেন কিন্তু 
তারপরেই ডক্টর সুপ্রভাত মখাজশী 





অভিযোগ জানাতে শিয়ে হয়রানি 


। (৯ম পূষ্ঠার গর ১ 


ব্রার 
এবং এরূপ তিন বৎসরের ট্যাক্স 
ধার্য করেছেন। তাঁর বদলী যান 
আসছেন সেই শ্রীভট্রাচার্য টাকার 
হিসাব ঠিক আছে কিনা দেখে 


ফাইলটা কামিশনারের মঞ্জরীর জন্য 


পাঠিয়ে দেবেন এবং তারপর এ. টাকা 
আদায় করা হবে। কিন্তু শ্রীভট্রাচার্য 
এই ব্যাপারে চরম ওঁদাসীন্য দেখা- 


লেন এবং ফাইল কমিশনারের কাছে ' 


পাঠিয়ে দেন নি ভদ্রলোক বার বার 
দেখা করে অনুরোধ করা সত্তেও ৷ 

ইতিমধ্যে, ইনকাম ট্যাক্স কাম- 
-শনার শ্রীজৈন বদলী হয়ে গেলেন 
এবং তাঁর জায়গায় নতুন কমিশনার 
হয়ে এলেন শ্রীজনসন। শ্রীজনসনের 


সঙ্গে ২১। ৫। ৬৬. তারিখে দেখা 


করে ভদ্রলোক জানালেন ” ষে, 
শ্রীভট্রাচার্য তাঁকে অযথা হয়রাণ 
করছেন। শ্রীজনসন তাঁকে আবার 
২৩।৫।৬৬ তারিখে দেখা করতে 
বললেন। সৌঁদন শ্রীভট্রাচার্য ফাইল 
নিয়ে কমিশনারের ঘরে এলেন। 
সুরাহা কিছুই হল না। কমিশনার 
ভ্দূলোককে বললেন এরপর তাঁর 
চিঠি পেলে তিনি যেন দেখা 
করেন। কিন্তু হায়, চিঠি তো এলই 
না, তিনখানা বিমাইস্ডার রেজিস্টার্ড 
পোস্টে পাঠান সত্বেও কোন উত্তরও 
পাওয়া গেল না। 

অন্য কোন উপায় না দেখে 
ভদ্রলোক সব ঘটনা ডিরেক্টর অফ 
ইনভেস্টিগেশনকে €ইন্সপেকশন) 
জানালেন। কিন্তু জবাব না আসায় 
রেজিস্টার্ড পোস্টে রিমাইণ্ডার 
দিলেন। এবার ভদ্রলোকের চিঠির 
উত্তর না দিয়ে তাকে বলা হল আয়- 
কর ভবনে ডেপুটি ডিরেক্টর অফ 


- কারী, সুতরাং 
“কিছুই করতে পারবেন না। 


ইন্সপেকশন  ছেনটোলজেন্দ) 
শ্রীদত্তর সঙ্গে দেখা করতে । শ্রীদত্ত 
ভদ্রলোককে জানালেন যে, তান 
কমিশনার শ্রীজনসনের অধীনস্থ 
এ ঝ্যাপারে 
তবে 
শ্রীদত্ত ভদ্রুলোককে একথাও বললেন, 
যদি ডিরেক্টর কেসটাকে হাতে নিতে 
বলেন তাহলে তিনি নেবেন। 

ভদ্রলোক ৩০1৭ ৬৭ তারিখে 
আবার ভিরেক্রকে চিঠি দিয়ে ঘট- 
নাট জানালেন। কোন খবর এল 


“না, ২০।.৩।৬৭ তারিখে রেজি- 
ন্টার্ড 


পোস্টে রিয়াইন্ডার পাঠালেন। 
তখন ১।৫।৬৭ তারিখে তাঁর 
২০।৩। ৬৭ তারিখের চিঠির প্রাপ্তি 
স্বীকান্ত' করা হল এবং জানানো 
হল ব্যাপারটি “আন্ডার কন্সিডা- 
রেশন।” আবার রেজিস্টার্ড ডাকে 
ভদ্রলোকের চিঠি ১1৮৬৭ 
তারিখে। উত্তর এল £ দি ম্যাটার 
ইজ আন্ডার আ্যাক্কিভ কনাঁসডা- 


রেশন। আবার ভদ্রলোকের চিঠি 


রেজিস্টার্ড পোস্টে ৫1৯1৬৭ 
তাঁরখে £ কনাসিডারেশনের কি 
গাঁত হলঃ কোন উত্তর নেই। 


আবার ভদ্রলোকের চিঠি £ আপ- 
নারা সত্যকে চাপা 'দচ্ছেন, অতএব 
আমিও ক্ষ্যামা 1দচ্ছি। 

তারপর প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
আর্জি। তাঁকে জানানো হল, 
চিঠিটা অর্থমন্কে গেছে। কিন্তু 
কোন জবাব আসোন। ভদ্রলোক 
তখন রোঁজিস্টার্ড ডাকে ২২।৩।৬৮ 


আরিথে সোজাসুজি অর্থ মন্মকে 


একট চিঠি দিলেন। কিন্তু আজ 
পর্যন্ত সে চিনির কোন উত্তর নেই। 


গত ১২ই মার্চও ' 


-সম্পর্ক নানা প্রশ্ন আছে। 


কোন কারণ না দৌঁখয়েই শ্রীসেন- 
গুপ্তের দুই বছরের মেয়াদের প- 
এল-৪৮০ প্রকল্পের গবেষণা কাজ- 
টির ইতি ঘাঁটয়ে শ্রীসেনগুপ্তকে 
৩০০টাকার বাত্তর অন্য একাঁট 
পরিকল্পনায় (আই সি এম আর) 
স্থানান্তরণ করেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীসেনগপ্ত 
যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে 


নাম j J 
সায়ন্টিফক আফসার হসেবে 


দিল্লাঁতে কাজ করাছিলেন তখন 
তিনি ডক্টর মুখারজশীর কাছ" থেকে 
পি-এল ৪৮০ প্রকল্পে মাসিক 
পাঁচশ টাকার বৃত্তির এবং দুই বছ- 
রের মেয়াদের একটি স্কলারশীপের 
আমল্লণ পান। 


খবরে জানা যায় যে, শ্রীসেনগণপ্ত 
সম্প্রতি উল্লিখিত ব্যাপার সম্পর্কে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
শ্রীসত্যেন সেনের কাছে এক অঁভ- 
যোগ পেশ করে সংশিলম্ট ব্যাপার 
সম্পর্কে তদন্তের দাবী করেছেন। 
শ্রীসেনগৃপ্ত একথাও জানিয়েছেন যে, 
তিনি ডক্কর মুখারজশীর এই অন্যায় 
ও অযৌন্তক আচর্ণ সম্পর্কে প্রাত- 
বাদ করে এই আচরণের কারণ 
জানতে চেয়ে তাঁকে দুটি পত্র দিয়ে- 
ছেন, কিন্তু ডক্টর মুখার্জী তার 
জবাবে একটি কথাও বলতে পারেন 
নি। জানা যায়, ডক্টর মুখার্জীর এই 
- স্বৈরাচারিতা ' সম্বন্ধে ', শ্রীসেনগণ্প্ত 
পি এল ৪৮০ এবং আই. দি এম 
আর প্রকল্পের কর্তৃপক্ষকে লিখিত- 
ভাবে জানিয়েছেন। . 

শ্রীসেনগ্প্তের আরও অভিযোগ 
এই যে, ডক্টর সুপ্রভাত মুখাজশী 
এই সব রিসার্চ প্রকল্পের পাঁর- 
চালনার সুযোগ “য়ে বহু রকমের 
অন্যায় ও রীর্তিবিরুদ্ধ কাজ করে 
থাকেন। স্কলার্দের স্বহস্তে 
কাংশ ক্ষেত্রেই-দু-চার মাস কা বছর- 
খানেক পরে আকাঁস্মকভাবে বিতা- 
ডিত. করেন। তাঁদের অনেকেই 

অন্তরেনগনরুতর বিক্ষোভ পোষণ 

করেন কিন্তু ডঃ মুখাজশীর প্রাত- 
হিংসার ভয়ে কেউই এবিষয়ে কোন 
করেন না৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত 
চার বছর ধরে ডঃ মুখাজশির অধীনে 
গবেষণা করে প্রায় ৩০ জন স্কলা- 
রের মধ্যে মাত্র দুই জন তাঁদের 
রিসার্চের কাজ শেষ করতে পেরে- 
ছেন, বাকী সকলেই মধ্য পথে 
বিতাড়িত হয়েছেন। আরও উল্লেখ্য 
যে, ডক্টর সংপ্রভাত মুখাজশীর নর্বা- 
চিত স্কলারদের মধ্যে সব সময়েই 
মহিলাদের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকম 
বেশ । 

জর মখাজশীর বিভিন্ন কাজকর্ম 
গত 
২১শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত, আযাগ্লা- 
ইড কেমিস্ট্রি বিভাগের, বার্ষিক 
সম্মেলনে সভাপাঁতি ডঃ অমর সাহা 
তাঁর আঁভিভাষণে নানা অনাচারের 
উল্লেখ করেছেন । 


দগ্ধ nt শকবার, ০১শ মে, ১৯৬৮ 


মামির থাতে বায় রি | 


(দর্পণের বিশেষ প্রতানাধ.) 
হংসায় উন্নত পৃঁথবী। বুদ্ধের 
বাজনা বাজাচ্ছে নানা দেশ৷. কেউ 
সাম্নাজ্যবাদের হাত থেকে বাঁচার 
কেউ শান্তিপ্রিয় নীরা 
প্রগাতশশল, জোটানরপেক্ষ দেশের 
ওপর হামলার জন্যে করছে সজ্জা । 
চেয়ে যুদ্ধ বা মিলিটারী খাতে খরচ 
অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে আজকাল । 
ফুরোপের বিশিষ্ট মিলিটারী ভাষ্য- 
কার আন্দ্রো গাবোলচ সম্প্রাত 
রিভিউ অফ্‌ ইন্টারন্যাশনাল 
আ্যাষেয়ার্সের একাঁট সংখ্যায় এক 
নিবন্ধে এ সম্পর্কে / আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন, মিলিটারী খাতে 
ব্য়-বৃদ্ধির ঝোঁকটাই হচ্ছে সৰ 
চেয়ে খারাপ জানিস।-গত পাঁচ 
ছয় বছরে পাঁথবীর “মিলিটারী 
বরাদ্দ শতকরা "বেড়েছে ২৫ ভাগ: 
কিন্তু ভূমধ্য সাগরায় দেশগুলিতে 
এই বৃদ্ধির হার তিরিশ থেকে 
৭০ ভাগ, কোন কোন ক্ষেত্রে শত- 
করা একশ ভাগ। '  * 
তিনি এই প্রসঙ্গে লন্ডন ইনাস্ট- 
টিউট ফর স্টাডাঁস্‌ থেকে কয়েকটি 
ভূমধ্যসাগরীয় দেশের লটারী 
বাজেটের পরিসংখ্যান 'দিয়েছেন। 
এ দেশগুলো. হল, ফ্াত্কোর স্পেন, 
রাজতন্তরী ' তুরস্ক, জঙ্গী ইসরাইল, 
ইটালী, জোট. নিরপেক্ষ আরব 
যুক্তরাষ্ট্র । এখানে তথ্যগুলো দেওয়া 
হল। | 
স্পেন--১৯৬৫ সালে মিলিটারশ 


সংযুক্ত মাজত 


(প্রথম পৃন্ঠার পর) 


পি কামউনিস্টদের সংগে মোর্চার 


নীতি পাল্টায় নি। আবার পি এস 
পি খুসী হয় যখন এস এস পি 
ঝাড়খপ্ডে রাই-এর বিরুদ্ধে পার্স 
দেয়৷. 


কেরালার সেচ মন্ত্রা পি আর 
কুরুপের নেতৃত্বে এস এস পি-র বড় 
অংশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে সরে 
আসেন। মধু লিমায়ে নাম্বাদ্ু- 
পাদকে বললেন, দলত্যাগ এস এস 
পি মন্ত্রীদের মল্তিসভা থেকে তাড়ান। 


কিন্তু কি নাম্বাদ্দপাদ কি গোবিন্দ 


নায়ার কেউই তাঁর প্রস্তাবকে আমল 
দেয় ন। কুরুপ সোঁদন মন্তব্য 
করলেন, “মধু লিমায়ে কেন্দ্রায় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবনের পণ্চম বাহি- 
নীর কাজ করছেন।” মধু িমায়ে ও 
এস এস পির জেনারেল সেক্কে- 


টার রামসেবক যাদব সম্প্রতি মন্তব্য 


করেছেন যে, কেরালার যুন্ত্রন্ট 
সরকার ষদি বিদ্রোহী এস এস পি- 
দের মন্িসভা থেকে িবতাঁড়ত না 
করেন তবে বিহার এবং পঁশ্চিম- 
বাংলায় যুক্ত ফ্রুন্টে সংকট নেমে 
আসতে পারে। অর্থাৎ তিন 
গোবিন্দন নায়ার এবং নাম্বুদ্রপাদ 
উভয়কেই ভয় দেখাচ্ছেন যে, এই 
দুই প্রদেশে এস এস পি তবে 
তাদের সংগে কাজ করবেন না। 


খাতে ব্যয় করেছে যেখানে ৩৩ বে 
২০ লক্ষ ডলার সেখানে ১৯৬ 


সালে করেছে ৫৮ কোটি ৩০ ল 


ডলার, ১৯৬৬ “সালের! ব্যয় 

কোটি ২০ লক্ষ" জার; তুরস্ক: 
১৯৬২ সালে ব্যয় করেছে ২৮ 
কোটি ৭০ লক্ষ ভর্লার, ১৯৬৫ 
সালে ৩৯ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, 
১৯৬৭ সালে ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ 
ডলার; ইস্রাইল-৯৯৬১ সালে ব্যয় 
করেছে ১৮১কাটট ২০ লক্ষ ডলার, 


১৯৬৬ - সালে সীল ৭০ 
লক্ষ ডলার সালে ৪৬৮ 
কোটি ৩০ লক্ষ, ডলার; (এই 


হিসাবে ইসরাইলের * সঙ্গে আরব 
রালর বিরোধ্রে সময়কার বায় 
বরাদ্দ ধরা - ইর্তীল-- 
১৯৬২ সালে ব eS 
কোটি ৫০ লক্ষ ডলার, _ ১৯৬৫ 
সালে বেড়ে হয় ১৯৮ ৩০ 
লক্ষ ডলার, ১৯৬৭ সার্কে- দাঁড়ায় 
২০৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডুর্গার : আরব 
্ত্তরাম্ট্র ১৯৬৪ সালে ৩২ কোটি, 
১৯৬৬ সালে ৪৯ কোটি ৪০ লক্ষ 
এবং ১৯৬৭ সালে ৬৫ কোটি ৫০ 
লক্ষ ডলার। . 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পর 
ভূমধ্যসাগরায় অঞ্চলেই উত্তেজনার 
অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে কোন 
সময় তা ভয়ঙ্কর হতে পারে। 
ভাষ্যকার গাবোলচ এই উত্তেজনার 
উৎস সম্পর্কে বলেন যে, মাকিনি- 
ন্যাটো চক্রের জন্য এটা হচ্ছে। এবং 
এই অগুলে শান্তি ও নিরাপত্তা 
বিঘ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 





অন্যদিকে কুরুপ মন্তব্য করে-. 
ছেন, এস এস পির নেতৃত্বের দোষে 
বিহার এবং উত্তর প্রদেশে যু্তফ্রন্ট 
ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। 
অর্থাৎ কেরালার পাঁরস্থাতর উদ্ভব 
হবার পূর্বেই এস এস পির 


মধ্যপ্রদেশের এস এস পৈ চেয়ার- 
ম্যান জগন্নাথ প্রসাদ গমালিন্দ-ও 
তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। 
সেখানেও দলের মধ্যে ” মতাবরোধ 
বাড়ছে। 


ফরোয়ার্ড রলকের প্রচেষ্টা 
ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতখয় 


' দলের সেক্রেটারী চিত্ত বস চেষ্টা 


করছেন কেরালায় দলত্যাগী এস 
এস পি অংশকে হ্বদলে আনার 
জন্য। এব্যাপারে তিন ,ইতিমধ্যেই 
কেরালার এসএ “এস পি- এম পি 
চন্দ্রশেখরণের সংগে আলাপ আলো- 


চনা চাজিয়েছেন। উত্তর প্রদেশে 


সোস্যালিস্ট পার্টির (যে অংশটা 
পি এস পিএস পি-র সংগে িল- 
নের পক্ষপাতী ছিলেন না?) 
সংগেও অনুরূপ আলোচনা 
চালিয়েছেন। কেরালাতে ফরোয়ার্ড”; 
রক আছে, যদিও তার শান্ত সেখানে 
খুবই কম। 
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শাক 


একটি মোকদ্দম| ও 


একজন মুনসেফের কাহিনী 


দুইটি 

উক্ত পঞ্চম হর কোর্টে 

লি 

৯৯৬্৬ “সালের ৩২নং দেওয়ানী 
T ৫ 


২৪পরগণা জেলার ঢাকুরিয়াস্থ 


যু্ত দ্বিতল বাড়ীটর মালিক 
ছলেন উপারউন্ত দ্বারক চ্যাটার্জী ৷ 


খঘরটিতে ১৯৪২ সাল হইতে বিবাদী 
ডঃ সুবোধ পালের ডান্তারথানা 
রাহয়াছে। নালিশের কারণ হসাবে 
বাদী অজিত মৃখারজশী তাহার আর- 
জাঁতে বলেন যে, ঘরটি তাহার স্ত্রী 
পুষ্পলতার ব্যান্তগত ব্যবহারের 
জন্য প্রয়োজন। 

১৯৬৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে উত্ত মুন্সেফবাব্‌ মোক- 
স্দমাঁটর বিচার করিয়া বাদী অজিত 
মুখার্জীর অন্কূলে রায় দান 
করেন। বিবাদী সুবোধ পাল উল্ত 
রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিলে 
মোকদ্দমাঁটি পদুনার্বচারের জন্য 
উন্ত মনুসেফবাবুর আদালতে প্রোরত 
হয়। কিল্তু তাহাতে সুবোধ 
পালের কোন সুবিধা হইল 
না। মুন্সেফবাবুর রায় পুন 
রায় "তাহার প্রাতকূলে গেল। 
সুবোধ পাল জেলা জজের নিকট 
পুন্রায় আপাঁল করিলেন। আপা- 
আঁট বিচারের জন্য আলপুরের 
নবম আঁতরম্ত জজ শ্রীনালনীকান্ত 
সেন মহাশক্েরু.. আদালতে . প্রোরত 


হইল ৷ জন্তু-সাহেক্‌ আগ্রীপল শুনিয়া . 


১৯৬৭ সালের ৯২ইমমে তারিখে 
সুবোধ পালের” 'অনুকূলে রায় 
শদলেন।..সুবোধ*পালকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া আমরা জানিতে পাঁরিয়াছ 
যে, উত্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোন 
আপ'ল হয় নাই। 

১৯৬৬ সালের ৩১শে জান 
নারী উত্ত মুন্সেফবাবুর সমক্ষে 
শপথ  গ্রহণান্তর বাদী আঁজত 
মখাজশী সাক্ষ্দান করেন। বিবাদী 
সুবোধ পাল ১৯৬৬ সালের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী উত্ত জবানবন্দীর সাঁহ- 
মোহরের নকল লন! উত্ত জজ সাহে- 


i “My: ‘daughter is the only 


legatee of the will.” — 
, আমার কন্যা উই- 


' লের একমাত্র উত্তরাধকারণশ। 


. জবানবন্দীটি দেখিয়া বিবাদ 


জমিন ফারাক রাহয়াছে। 
দোঁখলেন, “my daughter is 
the only legatee of the will"—— 
এর স্থলে লেখা রাহয়াছে, “The 


daughter of Dwarka is the 
only legatee of the will." 


দ্বারকের কন্যাই উইলের একমান্ন 
উত্তরাধকাঁরণী। অবশ্য এই উীন্ত- 
fটিও ঠিক নহে! দ্বারক চ্যাটার্জী 


' তাহার উইলে তাহার কন্যা ও কন্যার 


কন্যাকে উত্তরাধিকারণী নযুন্ত 
কাঁরয়া যান যাহা হউক, ইহা হইতে 
নিঃসন্দেহে বলা ষাইতে পারে যে, 
সুবোধ পাল কর্তৃক সাঁহমোহরের 
নকল (সার্টিফাইড কপি) লওয়া 
হইবার পর “মাই” স্থলে “দ"” 
এবং “টার” শব্দটির পরে “অফ 
দ্বারিকা” শব্দ দুহাঁট বসান হই- 
য়াছে। জজ সাহেবের মতে মন্সেফ- 
বাবুই উহা বসাইয়াছেন। উকীল- 
বাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি জজসাহে- 
বের গোচরীভূত করিলেন এবং 
জজসাহেব উহা দোখয়া তখন কোন 
মত প্রকাশ না করিয়া পরে তাঁহার 
রায়ে লিখিলেন £ 


“The learned Advocate 
draws my attention to the dé- 
position of Plaintiff (P.W.3). 
The dispute is with regard to 
the 810. sentence, which ac- 
cording to the certified copy 
of the deposition obtained 
on 5. 2. 66, is as follows :— 
‘my daughter is ithe only 


. legatee of the will” The 3rd 


according to the 
original is, however, as fol- 
lows :-776 daughter of 
Dwarka is the 01819182466 of 
the will” The original shows 
over-writing on the first word 
of the sentence. ‘Thc clause 
‘of Dwarka 1s’ appears to be 
an interpolation. It is clear 
no doubt that the change 
in the original was made af 
ter the delivery of the certi- 
fied copy of the deposition. I 
find Irom the order-sheet that 
the argument was heard on 
8. 2. 66. The 3rd sentence ac- 
cording to the deposition 
cannot of course be a correct 
statement. Defendant did not 
dispute in the written state- 
ment the allegation that he 
was tenant under the plaintiff 


sentence 


And that the EE wile 
was not the legatee. In my 
opinion, it was an erroneous 


1ecording of deposition and 
the learned Munsif detected 
it either at the time of hear- 
ing the argument or at the 
time of writing the judgment 
and made the corrections re- 
terred to above.” 

বিজ্ঞ এডভোকেট বাদশর জবান- 
বন্দীর প্রতি আমার মনোযোগ 
আকৃষ্ট কারয়াছেন। তৃতীয় বাক্যটি 
লইয়া বিতকের উদ্ভব হইয়াছে 
এবং উহা ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে 
লওয়া সাহ মোহরের নকল অনু 
সারে এইরূপ হইতেছে, “আমার 
কন্যা উইলের একমাত্র উত্তরাধ- 
কাঁরণীঁ।” যাহা হউক মুল অনুসারে 
তৃতীয় বাক্যার্ট এইরপপ-দ্বারি- 
কের কন্যা উইলের একমাত্র উত্ত- 
রাধিকারিণী।” মুল অনুসারে 
দেখা যাইতেছে যে, এই বাক্যাটর 
প্রথম শব্দটির উপর দয়া 
লেখা হইয়াছে। “অফ দ্বারিকা 
ইজ” বাক্যাংশটি প্রক্ষিপ্ত_ বাঁলয়া 
মনে হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে যে, জবানবন্দীর 


জানিতে পারেন এবং. ভূলটি সংশো- 
ধন কাঁরয়া দেন! 

দুখের সহিত বালিতে বাধ্য 
হইতোঁছ যে, আমরা জজসাহেবের 
উপারি-উন্ত মন্তকাঁট সমর্থন কাঁরতে 
পাঁরলাম না। মুন্সেফবাবু যাহা 
করিয়াছেন, তাহাকে উপরলেখা বা 
* আঁজত 


বন্দী আদালতের নাঁথর সামিল 
এবং উহা একটি দালল (ডকুমেন্ট) 
ভারতীয় দশ্ডাঁবধির ৪৬৬ ধারা 
অনুসারে যদ কেহ আদালতের 
নাথর অন্তর্ভূন্ত বলিয়া গণ্য কোন 
কাগজপত্র জাল করে, তবে তাহার 
সাত বংসরের জন্য সশ্রম বা বনা- 
শ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। 


ছেন, বিবাদী যে বাদীর ভাড়াটে 
এবং বাদীর স্ত্রী যে দ্বারিক চ্যাটা- 
জর উত্তরাধকারিণ, এ-কথা 
বিবাদী তাহার জবাবে অস্বীকার 
করেন নাই। না করিলেও কিছু 
আসে যায় না। আরজীতে বা 
জবাবে যাহা বলা হয়, তাহা প্রমাণে 
আসে না। তাহা প্রমাণে আসে তখন, 
যখন কেহ আদালতে শপথ লইয়া 
আর্ভ বা জবাবের বিব্াত সম- 
ধন করৈমশ- ধরিয়া লইলাম, আজিত 
মখাজশর আরঞজশীতে বিবৃতি ছিল 
যে, তাহার স্ত্রী ম্বারক চ্যাটাজশির 
উত্তরাধকারিণশ এবং তাহার ব্যন্তি- 
গত প্রয়োজনে তান নালিশ ঘরাঁট 
চান। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দিবার 
সময়ে যদ তান বলেন, এবং বাঁল- 
য়াছেনও, যে, তাহার কন্যা দ্বারিক 
চ্যাটা্জীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণশ 
তাহা হইলে তাহার-মোকদ্দমা ডিস- 
{মস হইবে। 

বিজ্ঞ জজসাহেব তাহার রায়ে 
আরো বাঁলয়াছেন. 


“In my opinion, it was an 
erroneous’ recording of depo- 
sition and ‘thé learned Munsif 
detected it either at the time 
of hearing the argument or 
at the time of writing the 
judgment and made the cor- 
rections referred to above.” 


আমার মতে এই জবানবন্দীটি 
ভুল করিয়া লেখা হইয়াছে এবং 
বিজ্ঞ মুনসেফ সওয়াল শুনিবার বা 
রায় 'লখিবার সময়ে উহা জানতে 
পারিয়া ভুলটি সংশোধন . কাঁরয়া 
দেন। 

উত্তম কথা । এখন দেখা যাউক 
জজসাহেবের এ মন্তব্যটি যুক্তিসহ 
িনা। আমরা বিবাদী ডাঃ সুবোধ 
পালের নিকট হইতে জানিতে 
পারিয়াছি যে, মুনসেফবাবূ উল্ত 


মোকদ্দমার দুইটি রায় দেন। প্রথমটি - 


১৯৬৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে 
এবং দ্বিতীয়া উন্ত মোকদ্দমা সাব- 


লতে পুনার্বচারের জন্য প্রেরিত হইলে 
উহা পুনরায় বিচার কাঁরয়া ১৯- 
৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে! 
আমরা এ রায় দুইটি মনোনিবেশ 
সহকারে পাঠ কারয়াছি। কিন্তু 
উহার কোথাও মুনসেফবাবু বলেন 
নাই যে, তিনি ভুল করিয়া বাদশর 


॥ তিন ৪ 


এ জবানবন্দী [লাখক্লাছেন এবং 
পরে সওয়াল শ্হানবার বা রায় 
লিখিবার সময়ে ভূলটি ধরা পাঁড়য়া 
যায় এবং তানি উহা সংশোধন 
করিয়া দেন। তাহা হইলে জজ 
সাহেব এরূপ মন্তব্য কারবার উপা- 
দান কোথা হইতে পাইলেন? 
আপশল শুনিতে বসিয়া উচ্চ.আদা- 
লত 'িম্ন আদালতের মন্তব্য গ্রহণ 
বা বজ্জন করিতে পারেন; কিন্তু 
কোনক্রমেই নিম্ন আদালতের অপ- 
কর্ম সমর্থন কারবার জন্য যুক্তির 
অবতারণা করিতেঁঙ পারেন না। 
আঁলপুরের তৎকালীন নবম আঁত- 
রিস্ত জেলা জঙ্জ শ্রীনীলনীকান্ত সেন 
তাহাই করিয়াছেন। ইহার পরেও 
মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। 
তর্কের খাতিরে যাঁদ ধাঁরয়া ওয়া 
যায় যে, জজ সাহেব" যাহা বাঁলয়া- 
ছেন, তাহাই ঠিক। তবুও জন- 
সাধারণের মন হইতে সন্দেহ দূর 
হয় না। আদালতের কাজ চালাইবার 
সময়ে এরূপ ভুল যে না হইতে 
পারে তাহা নয়। তবে তাহা সার- 
বার বিধিও আছে। এরুপ ক্ষেত্রে 
সাক্ষীকে ডাকিয়া দুই পক্ষের 
উকীলের উপস্থিতিতে পুনরায় 
তাহার জবানবন্দী লওয়া হইয়া 
থাকে। শ্রীসঞ্জীবকুমার সিংহ এক- 
জন 'সানয়র মুন্সেফ । এই বিধি 
তাঁহার অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। 
তবে 'তানি কেন যে উহা করলেন 
না, তাহা ব্দবিয়া উঠা শল্ত হইয়া 
পাঁড়তেছে। 

মুন্সেফ শ্রীসঞ্জীবকুমার সিংহ 
যে কাজটি করিয়াছেন, তাহা ভার- 
তীয় দশ্ডধিধি অনুসারে একাঁট 
গুরুতর অপরাধ ৷ অন্য কেহ এ-কাজ 
করিলে তাহাকে ফোঁজদারী সোপর্দ 
করা হইত। সরকার বাহাদুর সে 
ব্যবস্থা করিবেন কিনা, তাহা আমরা. 
বলিতে অক্ষম। তবে আমরা এই- 
টুকু বালিতে চাই যে, তানি বিচার- 
বিভাগে থাকিবার যোগ্য নন। 
আমরা সংবাদ পাইলাম, তাহাকে 
আলিপুর হইতে অন্যত্র বদলণ করা 


হইয়াছে। যে চাকুরীতে বদলীর 
ব্যবস্থা আছে, সে চাকুরীতে বদলশ 
না। 





৯১৬ 





সছচার 


রেল-কর্তৃগন্ষের ভ্রান্ত নীতি 
বিরুদ্ধে কর্মচারীদের স্মারকলিগি 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের 
নিকট ন্যাশানাল ফেডারেশন অব 
ইণ্ডিয়ান রেলওয়েম্যান এক মেমো- 
রেশ্ডাম পেশ কুরেছেন। এই মেমো- 
রেপ্ডামে বলা হয়েছে যে, রেল কর্তৃ- 
পক্ষ ব্যয় সংকোচের যে-নণীত 
গ্রহণ করেছেন তাতে শ্রামকদের 
সুযোগ স্দীবধাকেই সংকুচিত করা 
হচ্ছে। এর ফলে তাদের যোগ্যতা 
নিশ্চিতভাবেই হাস পাবে। ব্যয়- 
সংকোচের নীতি এমন হওয়া 
উচিত যাতে অর্থহীন ও ক্ষাতকারক 
ব্যয় হাস করা যায়। এই নশীতি 
কর্মচারীর সুযোগ সুবিধা কেড়ে 
নেবার কাজে প্রয়োগ করা উীচত 
নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ 
করা উচিত এই ব্যাপারে রেল- 
কর্তৃপক্ষের শ্রমিকদের সংগে আলাপ- 
আলোচনা করা দরকার। 

ফেডারেশন এই মেমোরেস্ডামে 
দাবী করেন যে, তাদের চাকরণ এবং 
চাকরী সংক্রান্ত পাঁরবেশ সৃষ্টির 
- ব্যাপারে শ্রমকদের পরামর্শ পাঁর- 
- চালকমণ্ডলণকে গ্রহণ করতে হবে। 
এই দাবী কার্যকরী করার জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রথম ধাপ হিসেবে 


সর্বস্তরে কনসালটেটিভ এডভাই- 


সরা কাউন্সিল গঠন করা দরকার 


করতে হয় সে ব্যাপারে বিশেষ 


Rh AL মার 


সুপারিশ হল যে, রেল শ্রমিকদের 
ভ্রমণ সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধে 
হাস করে দিতে হবে। এই সুপা- 
'রিশের প্রাতবাদ করে ফেডারেশন 
থেকে বলা হয় যে, রেল পরিবহন 
শিল্পের কতকগযীল বৈশিষ্ট্য, 
এীতহ্য, আন্তজর্থীতক নীতি ও 
ব্যবস্থাঁদ এই এম্টিমেট কাঁমাটি 
ভুলে ষাচ্ছেন। তাছাড়া ফেডারেশন 
মন্তব্য করেন, ভ্রমণসংক্রান্ত সুযোগ 
সৃবিধে হ্রাস করে কর্তৃপক্ষের কোন 
উপকারে আসবে কি? না, কোন 
উপকারে আসবে না। সেই অব- 
স্থায় এই সব করে কমশিদের 
মধ্যে নৈরাশ্য বাড়তে সাহায্য করা 
হবেনা কিঃ 


ইটালীতে পাল ণমেণ্টের নির্বাচনে 
কমিউনিষ্ট পাটির সাফল্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপে দনাট 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। একাট, 
ফ্রান্সে কাঁমীনস্ট পার্টর নেতৃত্বে 
এীতহাঁসিক শ্রীমক ধর্মঘট--অত্যন্ত 
এঁক্যব্ধ সংহত সুশৃঙ্খল ধর্মঘট 
যা ফ্রান্স সরকারকে চরম বিপন্ন 
অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। 

দ্বিতীয়টি, ইতালশীতে সম্প্রীতি 
অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে 
কাঁমউীনস্ট পার্টর সাফল্য । কাঁম- 
উানিস্ট পার্টর এই সাফল্য যদদ্ধো- 
স্তর কালে সব কি নির্বাচনী ফলা- 
ফলকে ম্লান করে 'দিয়েছে। কাঁমউ- 
‘নস্ট পার্টর সাফল্য আরো অনেক- 
দূর অগ্রসর হতে পারত, যাঁদ 
সোস্যাঁলষ্টরা কামিউানস্ট পার্টি 
কর্তৃক আহত ষ্দন্ত মোর্চাম্স আস- 
তেন। গকন্তু সোস্যালস্টরা আসেন 
নি। ফলে যা হবার তাই হল। 


এবারকার “নির্বাচনে সেই আসন 


আসন সংখ্যা পূর্বে ছিল ১৬৬ট 
এবার হয়েছে ১৭৭ট। 
সোস্যালিস্টরা "ক্রাশ্চয়ান ডেমো- 
ক্যাট ও রপাব্রক্যানদের সংগে 
“মোর্চা করৌছল। ফলে অন্য দুটো 
পাটি লাভবান হলেও বামপল্থী 


নিরিবিলি 


না গিয়ে কাঁমউনিষ্টদের পক্ষে 
গিয়েছে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ও 
রপারক্যান দলের পূর্ববতশী 
আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬০ 
এবং ৬, এবার হয়েছে যাথারুমে ২৬৬ 
এবং ৯। ফলে সর্বাপেক্ষা শীস্তশালী 


রোধ করতে পারা যাবে। ফলে অহা স হোত 


এই কোয়াজিশনের মধ্যে! 'অসংগাতি 
স্পষ্ট বর্তমান ৷ অর্থাৎ |কিনা এই 
কোয়ালশনই চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি 
সহায়ক এবং চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি 
জিক, অর্থনৌতক | সংস্কারের 
কাজে বিঘ7 ঘটতে থাকে এবং 
যেট:কুবা সংস্কার সাধিত হয় 
তারো হার অত্যন্ত নিম্নমানের ৷ 
ইটালর ফুবসমাজের বড় অংশ 
শান্ত কাঁমউনিস্ট পাটির পেছনে 
নিয়োগ করলেন। 

সোস্যালিন্ট দলের একট 
অংশ' কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি সন্তুষ্ট 
না হয়ে ১৯৬৪ সালে দল থেকে 
১ ইলা পনি লতা 1 পালাল? 


পূর্বে তাদের কোন আসন ছিল 
না। এবার তাঁরা অর্থাৎ তাঁদের নব- 
সংগঠিত সোস্যালিম্ট প্রলেটারি- 
য়ানস দলটি ২৩টি আসন পান। তাঁরা 
কাঁমউনিস্টদের সংগে সমঝোতা করে 
নির্বাচনে নেমেছিলেন। 

চরম দক্ষিণপল্ধী দুটি দল-- 
নিও ফ্যাঁসস্ত ও মনাকিন্ট। দু 
দলেরই নির্বাচনে বিপর্যয় ঘটেছে। 
নিওফ্যাঁসস্তদের আসন সংখ্যা ২৭ 
থেকে ২৪-এ নেমেছে এবং মনা- 
কিন্টদের ৮ থেকে ৬-এ নেমেছে। 

সবদিক দিয়ে ইটালশর এই 
সাম্প্রতিক নির্বাচন বামপন্থী শান্তির 
অগ্রগাতি নির্দেশ করেছে। 


দর্ণণ 


টাকাকাঁড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
৬১, জট লেন, কাঁল-১৩ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার '৩১শে মে, ১৯৬৬ 


=" *গ্রাকিস্তানের জাতীয় সম্পদ ভোগ 


কৰছেন ‘গেয়ারের কুড়ি 
ঘাযুব গরিবারের সন্দেহজনক উন্নতি ্ 


(দর্পণের প্রাতানাধ ) 


পাকিস্তানের প্ল্যানং কাঁমশনের 
প্রধান অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ডঃ 
মহবুব উল হক, সম্প্রীতি ম্যানেজ- 
মেন্ট গ্যাসোঁসয়েসনের বাৎসারক 
সভায় এক বন্তৃতায় একেবারে হাটে 
হাঁড়ি ভেঙ্গেছেন। 

ডঃ হক বাংসারক ৬ শতাংশ 
হারে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি 
করতে পারায় সরকারের কৃতিত্ব 
স্বীকার করে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ 


খাটে তার ৬৬ ভাগ এদের হাতে 
এবং এ'রা ব্যাঙ্ক ব্যবসার ৮০ ভাগ 
নিয়ন্পণ করেন। জখবন বামা 
সমেত ইনাঁসওরেনসের ৯৭ ভাগের 
মালকও এ'রা কজন। শিল্প 
বাণিজ্যের বাঁক যে ক্ষেব্রটুকুতে এরা 
দৃম্টিপাত করেন ন, সেখানেও 
অর্ধেকের বেশশ বিদেশ মূলধনের 
কর্তৃত্বাধীন। এর বাইরে যা ছিটে- 
ফোঁটা পড়ে আছে সেখানে ছোট 
কারবারীদের গংতোগ্যাতি। অর্থাৎ 
ছোট, মাঝাঁর পঃজির ব্যবসায়ীরা 
এককভাবে বা 'মালিত হয়ে সমবায় 
গঠন করেও কোনকালে দেশের 
অর্থনোতিক জীবনে কোন কার্য 
করণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন 
না। পেয়ারের কুঁড় প্রত্যক্ষভাবে 


". যে সব ব্যবসা পাঁরচালনা করেন তার 


বাইরে নেপথ্যে আরো অসংখ্য 
মাঝারি কোম্পানীর -ওপর মাঁনবানা 
চালান। এর ফলে, ইন্টারলকড 
কোম্পানণী, কার্টেল এবং মূল্য নিয়- 
ন্মণের একচেটিয়া অর্থনৈতিক প্রব- 
ণতা বাজারে ক্রমশ বেশ করে ফুটে 
উঠছে। 

সবচেয়ে বিসদূশ হয়ে দেখা 
দিয়েছে আয়ুব পাঁরবারের ঘটনা। 
আয়ুবরা সাধারণ ধনী ছিলেন বটে 
কিন্তু ১১৬০-এর পাকিস্তানের 
অর্থনৌতিক জীবনে তাঁদের কোন 
“স্টেটাস” ছিল ছিল না। ১৯৬১- 
তে আয়ুব খাঁর ছেলে ক্যাপ্টেন গহর 
আয়ুব সামারক বাঁহনী থেকে 
পদত্যাগ করার পর তাঁর শ্বশুর 
মশায়ের সঙ্গে পার্টনারশিপে কার- 
বার খুলে আঁত অল্প কালের মধ্যে 


জণতিক স্তরে এনে ফেললো । অন্য 
কেউ এসব কথা বললে লোকে 


কটা সন্দেহে ভুগতো। (tl এ 
হচ্ছে একেবারে র মুখের 
খবর অর্থাৎ, স্ল্যাঁনং কাঁমশনের 


এক ঘোষণায় সর- 
কার যে-সব 'সমেন্ট, “পাওয়ার জেনা- 
রেটর ও টেক্সটাইল মৌসনারশীর কার- 


পাকিস্তানেও ভাওয়ালপুর ও তার 
আশপাশে বিরাট যে এলাকা চাষ- 
যোগ্য জাম 'হসাবে উন্নত করা 
হয়েছে তাও নীলাম ডেকে ব্যান্ত- 
গত মালিকানার হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হবে। 
“পেয়ারের কুঁড়ি”র মধ্যেও আবার 
বাছাই করা চারজন আছেন- ইম্পা- 
হানী ও আদমজী আঁবভন্ত ভার- 
তেও এরা বিখ্যাত ছিলেন। ইস্পা- 
হানী এখন ব্যাক ও বীমা ঘুঘদ। 
আদ্মজা পাট ঘুঘ;। পাকিস্তানে 
পাট ব্যবসার একমাত্র সম্রাট । দাউদ 
শেঠ কাগজ ঘুঘু । খুলনায় পাঁক- 
স্তানের একমাত্র নিউজ (প্রিন্ট কার- 
খানার মাঁলক। পাঁকস্তানের বস্ত্র 
শিল্পের পল্মশভাগ এ'র কবলে। 
চতুর্থ নাম “ওয়ালকা” পাঁরবার! 
পার্টিশানের আগে করাচণী বন্দরে 
কমিশন এজেন্টের কাজ করতেন। 
এখন ফেপে চারু নম্বর। 


আর একজন দ্রুত বেড়ে উঠছেন 


সঈদ সেহগল £ আসলে হিন্দু, 


পরে বড় মসজিদে নমাজ পড়ে ইস- 
লামী হন। লীয়ালপুর, ওকারা ও 
সাকখারে এর আধুনিক যল্তে 
সাঁজ্জত কারখানাগ্বালকে পাঁকস্তা- 
নের নবজাগরণের প্রতীক বঙগা হয়ু। 








Y 








৮১১ 


১%'দপপি ॥ শত্রেবার' ৩১শে সে, ১৯৬৮ 


ফরাসী দেখে ঘিগার্ঠ 


উড 
নেবদাঁড় কারয়েছে। চাব্বশে 

শি টৌঁলাঁওঁশন ভাষণে রাম্ট্রপাত 
দ্যগল*ঘোষণা করেছন যে, তান 
জাতর কাছে আস্থাজ্ঞাপক সমর্থন 
পাবার জন্য.জুন মাসে গণভোটের 
আয়োজন ;করছেন। যদি তিনি 


আস্থাজ্জা "সমর্থন পান তবে 


রর তান পদত করবেন না। আর 


যদু গণভোটের ফলাফল তাঁর 


বিরুদ্ধে যায়, তবে তিনি পদত্যাগ 


করবেন। গণভোটের দ্বারস্থ হতে 


‘হচ্ছে দ্যুগলকে, এর থেকেই ফ্র্যান্সের 
আগ্নগর্ভ পারাস্থাতর আঁচ করা 


যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
বাইশ মে জাতীয় পাঁরষদে দ্যগল 
সরকারের বিরুদ্ধে 'নন্দাসৃচক 
প্রস্তাবাট দশ ভোটে পরাজিত হয়। 
কমন্যানস্ট পার্টর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ 
বিরোধী জোটের পক্ষে যায় ২৩৩টি 
ভোট এবং বিরুদ্ধে যায় ২৪৩টি 


কারা” বলে কাঁথত ছাত্রগণ ভয়েত- 
নাম দিবস পালন করতে গল্পে 
তাকে বিশৃঙ্খল এবং অরাজকতা- 
পূর্ণ চরিত্র দেয়! যার ফলে ফ্র্যান্সের 
শ্রীমকশ্রেণী এবং ছার্নদের একটা 
বড় অংশ বাইশে মার্চ আন্দোলন- 
কারা ট্রটস্কীপল্থণী উগ্র বামপল্থী- 
দের সংগে একাত্ম হতে পারেন নি। 
ফলে হল ক এই বাইশে মার্চ 
আন্দোলনকারী এবং দক্ষিণপল্থণ 
প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রদের মধ্যে এক 
তাঁৱ সংঘর্ষ বাধে। এটা ঘটে ২রা 
মে বিখ্যাত সরবোন 'বশ্বাবিদ্যা- 
লয়ে। প্যারিস 'বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃ- 
পক্ষ ফাইনাল পরাঁক্ষা এবং ভার্ত- 


পরীক্ষার ঠিক পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় 


বন্ধ করে দেন। এর প্রাতবাদে সর- 
বোনে শান্তিপূর্ণ ছান্সসভা অন 
ম্ঠিত হলে প্ালশ রেকটরের অনু- 
রোধে বিশ্বাবদ্যালয় প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করলে ছাত্র এবং পলিশের 
মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং বেশ, 
কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। এর পর থেকে' ছাত্রপুলশ 
সংঘর্ষ বারংবার ঘটতে থাকে । এবার 
দায়িত্বশীল প্র্গাতশীল ছাত্রনেতারা 
এগিয়ে আসেন । তাঁরা আসার ফলে 
উগ্রপল্থী চরম বিশৃজ্খলাকামী 


আরো ব্যাপক এবং অধিকতর 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 


সমর্থনপ:ুষ্ট করে তীব্রতর আকারে 
দ্যগল সরকারের ওপর চাপ সূ্টি 
করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন 
বিরোধী পক্ষের রাজনশীতিকরা, 
শ্রামকরা, শিক্ষকরা, প্রগতিশীল 
ব্াঁদ্ধজীবারা। 

কম্যনস্ট পরিচালিত সি জি 
টি শ্রামক সংস্থার নেতৃত্বে ক্র্যান্সের 
শ্রামকশ্রেণী তেরোই মে এক ধর্ম 
ঘট আহ্বান করেন। তাঁরা ছান্র- 
আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং 
সেই সংগে নিজেদের মজুরী- 
বৃম্ধর, ব্যান্ক রাম্ট্ায়ন্তকরণের 
দাবীও তাঁদের আন্দোলনের বন্তব্য- 
স্বরূপ রাখলেন। ফরাসী সরকার 
_রাম্ট্রপাঁত দ্যগল রূুমানিয়া সফরে 
এবং প্রধানমন্ত্রী পপপদুয ইরাণ 
সফরে_ প্যারসে সমানে পীলশ 
সংখ্যা বদ্ধ করতে লাগলেন। ফলে 
পুলশ-্রীমক সংঘর্ষ তেরোই 
মে অনিবার্য হল। শকল্তু বারোই 
মে পপপদু তাড়াতাঁড় দেশে ফিরে 
এলেন। এসেই তিনি ঘোষণা কর- 
লেন, সরবোন থেকে পুলিশ 
বাহিনী সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, বন্দ 
ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা 
হবে এবং এই নিয়ে ছাত্রদের সংগে 
আলোচনা করবেন সরকার । এখানে 
বলা দরকার, ম্রযাল্সের ছান্রজবন 
দীর্ঘমেয়াদী । ফলে ছাত্রদের ওপর 
অনেক চাপ পড়ে। যেমন, বিয়ের 
বয়স হয়ে যায় এবং 'বয়েও করতে 
হয়। ফলে সন্তানসন্ততিদের দাঁয়ত্ব 
ছাত্ৰ বয়সেই গ্রহণ করতে হয়। 

পপপদুর একাঁট ঘোষণার ফলে 
শ্রমিক আন্দোলন কিংবা ছাত্র 


আন্দোলন কিংবা শিক্ষক আন্দোলন . 


থামল না .বটে কিন্তু হিংসাত্মক 
ক্রিয়াকলাপরোধে সক্ষম হলেন 
প্যারস সরকার । শ্রমিকরা কলকার- 
খানা দখল করতে লাগলেন। উনিশে 
মের মধ্যে শতাধিক কারখানা 
শ্রমিকদের দখলে চলে গেল। রুমা- 
নিয়া সফর অসমাপ্ত রেখে চলে 
এলেন দ্যগল। কম্যনিস্ট নিয়- 
ধ্মিত বিদ্যৎ শ্রামক ইউনিয়ন 
বিদদ্যৎ সরবরাহ কেন্দ্রগল শ্রামকরা 
দখল করে বসে থাকলেন। দুটি 
ঘোষণা করলেন তাঁরা £ঃ জনগণ 
নিশ্চিন্ত থাকুন বিদ্যুৎ ' সরবরাহ 
কোন অবস্থাতেই বন্ধ থাকবে না 
এবং সরকারকে সতর্ক করে 'দলেন 
এই বলে যে, পুজিশ ! লাগাবার 
চেষ্টা করবে না, যাঁদ সেই চেষ্টা 
করত ফ্্যা্দকে অন্ধকার করে 
দেব। 

রেল কম্মশরাও এই ধর্মঘটের 
সামিল হন এবং প্রেক্ষাগৃহের 
শ্রীমকরাও। দ্যগল বৃখারেন্ট থেকে 
এসে ঘোষণা করলেন, সংস্কার যাঁদ 
ধর্মঘটের উদ্দেশ্য হয় তবে হ্যাঁ 
আম রাজী, কিন্তু যাঁদ হয় বশৃ- 
গখলা এর উদ্দেশ্য আম ভেঙ্গে 
গড়িয়ে দেব এইসব ধর্মঘট ৷ বশে 


- মে দেখা গেল, আঁশ লক্ষ শ্রামক 


ধর্মঘটে যোগদান করেছেন, একশোটি 
কারখানা শ্রামকদের দখলে এবং 
২৫০টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংস্থা 





দের উগ্রপল্থী অংশকে কোনরক- 
মেই আমল দচ্ছেন না? ছান্রদেরকে 
তাঁরা চাপ, {য়ে সৃশ্জ্খল রাখতে 
চাচ্ছেন। ফরাসী শ্রামকদের এই 


, দৃষ্টান্ত বিশ্বের শ্রমিক . আন্দোল- 


লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে শ্রীমকরা দখল 
করেছেন। 

ফ্র্যান্সের কমন্যানস্ট পার্ট 
বিশে মে বামপন্থী দলগালর 
(এফ, জি, ডি, এস) সঙ্গে জনাপ্রয় 
গণতান্মিক সরকার গঠনের জন্য 
সরকারের কর্মসূচী নিয়ে-আলো- 
চনা শুর করলেন। এই সব কর্ম 
সচীর মধ্যে দাবী রয়েছে, ব্যাঙ্ক 
এবং মূল শিল্পগ্যাল জাতীয়করণ। 
বিখ্যাত অকমন্যানস্ট বামপন্থী নেতা 
থিয়ের মেন্দেস, এফ জি, ডি, এস 
দ্যগলের পদত্যাগ দাবা করেছেন। 

কম্যনিস্ট পার্ট সমস্ত শ্রামক 
ইউনিয়নগ্ীলকে তাদের বর্তমান 
আন্দোলন সংযত এবং আঁবচালিত- 
ভাবে চাঁলয়ে“ষযেতে বলেন। দ্যগল 
সরকার নাত স্বীকার না করলেও 
কোনরূপ 'হংসাত্মক দমননগীত 
গ্রহণ করেন ন । এই অবস্থায় 
শ্রামকদের দক থেকে কোনরূপ 
বিশৃঙ্খল আচরণ দেখা দিলে তারা 
জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে 
যাবেন। শ্রমিকরা এজন্য অত্যন্ত 
সতর্ক এবং সংযতভাবে তাদের 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আঁরা 
বাইশে মার্চ আন্দোলনকারী ছান্র- 


উৎস-সাধনা 


নের ইতিহাসে নতুন সংযোজন । 
একুশে মে ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
সংখ্যা দাঁড়াল নব্বই লক্ষ। প্রেসি- 
ডেন্ট দ্যগল ছাত্রদের মুত্তির আদেশ 
দিয়েছেন। বাইশ্বো মে ফ্র্যান্সের 
সমস্ত প্রাথামক এবং মাধ্যামক 
বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। 
কেননা, শিক্ষকরাও এই ধর্মঘটে 
যোগদান করেছেন৷ 
বাইশে মে দ্যগল বিরোধী নিন্দা- 
জ্ঞাপক প্রস্তাব জাতীয় পাঁরিষদে 
পরাজিত হলেও ধর্মঘটীদের মনো- 
বল বিন্দুমাত্র ক্ষুগ্ন হয় নি। তাঁরা 
শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে আবচল, সংযত 
এবং এঁক্যব্ধ রয়ে গেছেন এবং 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তেইশে মে পুলিশ ও নিরা- 
পত্তা পুলিশের ট্রেড ইউনিয়নগ্যাল 
যুস্তভাবে যা ঘোষণা করেন, তা 
এঁতিহাসক দষ্টান্তস্বরূপ মনে 
করা যেতে পারে। স্রকারকে তাঁরা 
সতর্ক করে জানালেন যে, শ্রামক 
কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যেন 
তাঁদের ব্যবহার করা না হয়। 
তাঁরা বললেন £ “শ্রমিকদের দাবীর 
প্রতি তাঁদের পূর্ণ সহানুভূতি 
রয়েছে। সে ক্ষেত্রে: ধর্মঘ্টীদের 
বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যবহার করার চেষ্টা 


প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় ভার এই অপরূপ সৌন্দখের 
বিউটি ক্রীম । 


সি 


অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ ঘোষ, এম.এ, 
আবমুর্বেদশাহ্ী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) 
এম-মিএএস, (আমেরিক!) ভাগলপুর 


সানা বটা তটিস-জদ্যা্য়ে আনন্য 
5) সাধনা ওষধালয়-ঢাক৷ 


সাধনা খম্নালর রোড, সাধনালগর, কলিকাত্তা-৪৮ 


কলেজের রসায়ণ শাত্রের তৃতপূর্ব অধ্যাপক 








॥ পাঁচ 3. 


হলে আঁরা সেই আদেশ মানবেন 
কিনা তা বিবেচনা করার পূর্ণ 
অধিকার তাঁদের রয়েছে?” প্রস- 
গগত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৮ সালের 
এক আইন বলে ' প্াঁলশের ধর্ম- 
ঘটের বিরোধিতা করা হয়েছে? 
এই যডন্ত ববৃঁতিতে, এই আইনের 
তীর নিন্দা করা হয়। , 

তেইশে মে দুটি শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় শ্রামক সংস্থা কময্যানস্ট 
নিয়ন্িত সি জি ট ও সি এফ ডি 
টি (ক্যাথালক) থেঁফে ঘোষণা করা 
হয় যে, ধর্মঘট চলবে। জাতীয় 
পারষদের ফলাফল এই ধর্মঘটের 
ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবে না। তারা আরো বলেছেন 
যে, সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক 
আলোচনার দাবী করবেন। সাধারণ 
সমস্যার সমস্ত দিক এবং সরকারের 
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার 
করে যে সব আদেশ জারী করা 









. আনন্দবাজারী যৌন সাহিত্য 


এবং ঢুলি কাহিনী 


কাঁধে যাঁদ পেটাবার ঢাক থাকে, 
বোলের' তুবাঁড় ছোটানোর লোকের 
অভাব হয় না। স্বকাথিত আধুনিক 
বাঙলা সাহজ্ঞেন্ন ঢাকের বাঁয়াতে 


তাই “বিবর” “প্রজাপতি” নিয়ে 
চেলাচামুণ্ডা পাতকুড়োনোদের 


করে দীনবন্ধ্ রবীন্দ্রনাথ লারণ্স, 
জয়েস শরৎচন্দ্র সাত'র্‌-ফ্রবেয়ার- 
কাম: দেলেদ্দা প্রমখ কারুর সৃষ্টি- 
তেই অপ্রয়োজন স্থূলতার রূপ 
নিয়ে যৌনক্রিয়াকলাপে অবগাহন 
দেখা যায় না। স্থানাবশেষ থেকে 
উদ্ধাতি তুলে পূর্বাপর যৌন্তকতা 
এাঁড়য়ে গিয়ে অশ্লীলতা প্রতিপন্ন 
করার বহুতর প্রচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু 
শশজ্পমূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে 
কেউই আলোচনা করেন নি। বাণত 
বষয়বস্তুকে আতন্রম করার দক্ষ- 
তাই শশম্পক্তির পারিচায়ক। এটা 
তাঁদের, বোধহয় খেয়াল থাকে না। 


এ*দের একে অপরের পিঠ 
“চুলকোন ৷ সন্তোষ ঘোষ “ীববর”- 
কৈ “দেশ” পান্রকায় প্রকাঁশত এক 

' বচঠিতে বলেছিলেন “কথা সাহ- 
তোর মাইলস্টোন”, এক সারতে 


লাভার” এর সঙ্গে “ববর” এর 
তুলনা করেছেন। জিজ্ঞাসা কাঁর, 
রাউানঙ-এর গাঁতিকাবতাঁট পড়ে 
তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে- 
' ছিলেন কি? কাঁবতাটিতে প্রেমিক 
প্রোমকাকে হত্যা করেছিল, একটি 
মসুহূতকে দিরদনের জন্য ধরে 
রাখার বিভ্রান্ত প্রয়াসে, কেন না সেই 
মুহূর্তে প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য 
প্রকৃত প্রেমবোধ করে আনন্দ-উৎ- 
সব ছেড়ে একাকী বিষগ্ন প্রোমকের 
কাছে আত্মদান করতে এসেছল। 
{ববরে ক তাই হয়েছে, না মদের 
ঘোরে এক লম্পট উচ্ছৃংখলতার 
কঝোঁকে এক বারবাঁণতাকে 
হত্যা করেছে? ব্রাউাীনঙএর বন্তব্য 
কত গভগর- সেই Instant made 


_ ফুটে উঠেছে। 


eternity তার সঙ্গে যৌনললার 
উলংগ কচকচির তুলনা? 

যৌন সাহত্যনবাব সমরেশ বসু 
বলে বেড়ান, বর্তমান সমাজের 
বাদ্তব নগ্ন রূপ সাহিত্যে ফোটা- 
চ্ছেন। বেশ। তাহলে আমাদের বর্ত 
মান সমাজের নগ্ন রূপ কি শুধু 
দুনীশতগ্রস্ত বারবাণিতামদ্যলোভশী 


বিকারের মধ্যেই প্রকট? না এটা 
সমাজের এক ধারের নর্দমার ছাঁব ? 


- আজকের সমাজের সার্ক রূপ 


সাধারণ মানুষের শ্রেণীচেতনার মধ্যে 
দিয়ে যে অখণ্ড জাীবনসত্তা অগণ্য 
রূপবৈচিত্র্যে ভাস্বর তার মধ্যেই 
এ বৈচন্যের সীমা 
নেই তার উপলাব্ধর অন্ত নেই। 
বাস্তবে ষতটা রুক্ষতা বা সোন্দ- 
যের অভাব আছে তা ক আঁবকল 


শিল্প সাঁহত্যে রুপান্তারত হয়? 
সমরেশবাবুকে বাজি তানি স্বরাজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “গোপীসংবাদ” ও 
“আধ” পড়ুন আর অন্যধাবন 
করার চেস্টা করুন! দেখুন, কেমন 
করে একই 'বিষয়ব্ন্তু নিয়ে সুন্দর 
উপন্যাস লেখা যায়। 

ঢাকঢুলিরা কোচে, ওয়াজ্টার - 
পেটার, হাড্‌সন প্রমুখ শিল্পতাত্ব- 
কদের সত্রগ্ীলকে বলেছেন বস্তা- 
পচা। তাঁদের মতে আ'রস্টট্‌ল- 
হোরেসও হয়ত তাই। দেশে 
সনাতন পাঠক নাম 'দয়ে যে পাশ্ডত 
প্রবরাট এই সব মন্তব্য করার 
সংঃসাহস রাখেন শুধুমাত্র চড়- 
বাঁড় কাঁধে আছে বলে, তাঁকে 
জিজ্ঞাস্য, শিজ্পতত্বের কোন নীতি, 
কোন সূত্র উপস্থাপিত করার হিম্মৎ 
আপনাদের আছে। 

বস্তু নির্বাচন যাই হোক না 


চস 


বস্তুর উত্তরণবোশল্ট্য ও প্রয়াসই 
সাহাত্যিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপন্ন করে। 
প্রকৃতি জগতের এ'দো ডোবা আর 
ভাঁটফুল প্রকৃতই বাস্তব, দকল্তু 
তাদের স্থান কোন সাহত্যকে পর্ণ 
করেছে? ডালিয়া, চ্দ্রমক্িকা.সূর্য 


সিপটবক্স কোন সাহিত্যের, উৎকৃর্ষতা 


বাঁড়য়েছেঃ  গরুছ্াগল বাঁধার 
দাঁড়ও বাস্তব আবার মাধকীলতাও 


বাস্তব ।; তাহলে সাহত্য দাঁড় নিয়ে 
ঝুলোকুল না করে 'মাঁধবীলতায় 
দোল খায় কেন? সমাজের ক্লেদ- 
মান্য নিয়ে বিকারাবিলাসিতা আর 
আজকের মানুষের স্র্যাজেডিকে নিয়ে 
উপহাস করা একই কথা। মানুষের 
তথাকাঁথত অধঃপতন চিরকালের 
সমাজের এক কোণে স্থান পেয়ে 
এসেছে । যুগে বগে তার কারণ ও 
রূপভেদ ঘটেছে, কিন্তু রুপায়ণে 
উপলক্ষ্য বন্তুবিশেষকে চাপা “দলে 
তার আন্তারকতা সম্পর্কে সন্দেহের 
উদ্রেক হয়। ওরা কোণারক খাজু- 
রাহোর শিল্পে রুপাঁয়ত বস্তুর 
সঙ্গে তুলনা দেন। “কিন্তু ভুলেও 
বলেন না রূপাঁয়তের স্থূল সংজ্ঞা 
টাই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের পাঁরাচীত 


আমন্ত্রণের নামে অসম্মান 
ঘেতাদ্প জগত সম্পাদকের একটি চিঠি 


বেতার জগতের নতুন সম্পাদক 
মশাই কি চান ঠিক বোঝা গেল না, 
তবে তান ষে আগামী পুজোর 
সময় কিছু রচনা সমেত একখান 
সংখ্যা বাজারে বার করবেন তার 
আভাস পাওয়া গেল দুখান সংবাদ- 
পল্লে প্রকাশিত মন্তব্যে এবং একাঁট 
চিঙিতে। বেতার জগতের সম্পা- 
দকের যে চাঁঠ সম্বন্ধে মন্তব্য 
সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হয়েছে সে 
চিঠিটি ইংরিজীতে লেখা । বাংলা- 
দেশের সাহিত্যিকদের কাছ থেকে 
বাংলা লেখা চাওয়া হচ্ছে বলে ধরে 
নিতে হবে, কেননা পন্নে কোন 
ভাষায় রচনাটি হবে তার কোনো 
আভাস দেওয়া হয়ান। সম্পাদক, 
মশাই ধরেই নিয়েছেন বাংলা দেশের 
সাঁহাত্যক যখন তখন বেতার জগ- 
তের জন্য রচনাটি বাংলা ভাষাতেই 
হবে। অন্য কোনো সম্পাদক হয়ত 
এই আমন্ত্রণ পাটি হিন্দঁতেই 
পাঠাবেন অতঃপর-কিংবা বর্তমান 
সম্পাদকের পক্ষেও হয়ত তা 
সম্ভব। বাংলা দেশে ইংরজনী চলে 
অতএব হিন্দী চলবেনা কেন, 
দুটোর কোনটাই যখন বাঙালণদের 
মাতৃভাষা নয় এই রকম য্যান্ত 
দেখানো চলতে পারে। 

কিন্তু কেবল ইংাঁরজন ভাষার 
জন্যই পন্রাট (বা, সাকুলার লেটার) 
সম্পর্কে মন্তব্য করা আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়। পন্রাটর বক্তব্য প্রায় 
যে কোনো সাহাত্যকের কাছে 
নিতান্তই অপমানজনক । প্রা 
আমরা দেখোছি। পন্রাট পেয়েছেন 
বাংলা দেশের একজন বখ্যাত 
লেখক (হয়ত অন্য অনেকেই পেয়ে 


(দপথ্র নংবাদদাতা ) 


থাকবেন) কিন্তু একজনই আজ 
পর্যন্ত (৩রা মে) প্রকাশ্যে এটিকে 
নিন্দা করেছেন। আর কে ক করে- 
ছেন জাননা, তবে তান বেতার 
জগতের সম্পাদকের কাছে লিখে 
জানয়েছেন তাঁর প্রাতবাদ। বেতার 
জগতের সম্পাদক মশাই-এর তাতে 
কিছু এসে যায়ান বলেই মনে হল, 
কেননা প্রাতবাদ পত্র পাঠানো হয় 
১৩ই এ্রীপ্রলে, তার উত্তর তো নয়ই 
প্রাপ্তি সংবাদ পর্যন্ত এসে পেশীছ- 
স্নান লেখকের কাছে। 
কিন্তু পন্রটিতে কি ছল যার 
জনা সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হল, 
চাঙ লেখা হল এবং প্রাপক সেই 
পত্রাটকে অপমানজনক মনে করে 
তা ধেতার জগত সম্পাদককে 
জানি দিলেন? সংবাদপত্রে প্রকা- 
শিত পন্রাটর সারান্দবাদ এই £ 
আপনাকে পূজো সংখ্যা বেতার 
জগতের জন্য একাঁট রসরচনা 
পাঠাবার আমন্দ্রণ জানানো হচ্ছে। 
রচনাটি এই আঁফসে ১৯৬৮ 
সালের ১৫ই জুনের মধ্যে পেশছনো 
প্রশ্নোজন। বলাই বাহুল্য রচনার 
সাহাত্যিক এবং নৌতিক মান আঁত 
উচ্চস্তরের হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপান 
হয়তো জ্ঞাত আছেন যে, এই পত্রি- 
কার লেখকদের উপযুস্ত দাঁক্ষণা 
দেবার রীতি আছে। রচনার আয়-, 
তন এবং মান অন্য্যায়ী দাঁক্ষণার 
পাঁরমাণ ৭৫ টাকা থেকে ১০০ 
টাকার মধ্যে। অনুগ্রহ করে আপ- 
নার সম্মতি লিখে জানাবেন” 
সরকারী কর্মচারী বেতার জগ- 
তের সম্পাদক মশাই, যাঁর নাম 
কাঁমন কালেও কেউ সাহিত্যিক 


প্রায় চল্লিশ বছরের। এই পি 'ব 
রায় মহাশয় সাহিত্য বিচার করতে 
চাইছেন বাগুলা দেশের আরো বেশ 
কয়েক ডজন সাঁহত্যিক এবং 
কাঁবর। তান বিচার করবেন লেখার 
নৈতিক মান। সোঁট উচ্চস্তরের 
হতে হবে, না হলে তান তা সম্ভ- 
বত আঁচরাৎ ফেরত পাঠাবেন লেখ- 
কের কাছে। আর নোতিক মানের 
বিচারে উত্তীর্ণ হলে তিনি মাপতে 
বসবেন রচনার আয়তন। আয়তন 
মেপে যখন দেখবেন সেট বিশেষ 
একটি আয়তনের কম তাহলেই 
দক্ষিণার পাঁরমাণ কমিয়ে “উপযুক্ত” 
করা হবে। কোনটি আগে করা 
হবে নোতিক মান বিচার না লেখার 
আয়তন বিচার তা চিঠিতে দেওয়া 
নেই। তা ছাড়া বোঝা গেল মাপটা 
যত ছোটই হক ৭৫ টাকার চে 
তা নামবেনা, কিন্তু কত মাপ হলে 
একজন লেখককে ৭৫ টাকা" ২১ 
পয়সা দেওয়া হবে, কিংবা একশো 
টাকা পেতে গেলে কত হি {লিখতে 
হবে তার কোনো হিসাব চিতে 
দেওয়া হয়ান। যাঁদ এই লেখক 
দুশো পাতার একটি রসরচনা বেতার 
জগতের সম্পাদককে পাঠান তাহলে 
তিনি কি করবেন তারও কোনো 
হদিশ এ চিঠিতে মললনা ৷ ইংরিজী 
বয়ানে তান চেয়েছেন স্কট, এর 
মানে হল ছোট ব্যগ্গাত্মক রচনা 
ল্তু তারপরই যখন বলছেন রচ- 
নাটকে মেপে পয়সা কঞীড়র হিসেব 
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দপণ ॥. শুক্রবার '৩১শে মে, ১৯৬৮ 


নয়। সোন্দর্য ও কালাবশেফের 
ধারকরূপেই এই: সব শিল্পরুপের 
শ্ৰেষ্ঠত্ব। যদি তা না হয় তবে 
অসংখ্য পাবালক ল্যান ও প্রাভির 
দেওয়ালগ্থলিতে যে. বিকারচিন্র 
বিচিত্রের সমারোহ দেখা যায় তাকে 
'ফ্রেস্কোর পর্যায়ে ফেলতে হয়। 
“একালের ছেট; গল্প” প্রসপ্চো 
শ্রীআচন্ত্যকুমার নৈনগুপ্ত ২৭শে 
বৈশাখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যা, 
“ঁশল্পে প্রয়োজন নেই অথচ 





"জোরদার স্থুলতার আমদান-- 


তাকেই বাঁক ফর 
বলে৷ EA 2 

“আর জীবনে ব্লকডুব তার 
সমলতটাই সাহিত্যে জুন 'নয়। 
জীবন ব্যাকরণ লঙ্ঘন করতে পারে 
জি দায়িহ বারন 

এই প্রয়োজন অপ্রয়োজন বোধ 
যাঁদ সাঁহত্য চেতনা থেকে আসে . 
তবেই তা শিল্পরুপ পেতে পারে। 
জীবনের সহনীয়তা আপোঁক্ষক। 
এই ধরণের আপোক্ষিকতা যেহেতু 
ব্যান্তকোন্দ্রক, সাহত্যে তা অগ্রাহ্য ।' 
সাহত্যচেতনা হবে সার্বক। 


2) 
(শেষাংশ এম পৃচ্ঠায় ) €- 


শশী 


করা হবে তখন লেখক কি করবেন? 
বনফুলের আধপাতা রচনার জন্য 
তান কম পাবেন নিশ্চয়, কেননা 
তাঁর লেখার আয়তন, বিশেষ ছোট 1 
ব্যঙ্গ গল্পের, বিশেষ বড় হয় না।- 
কিংবা এও হতে পারে “সাইজ” কম 
হলেই বোশ টাকা পাওয়া যাবে, 
বেশি হলে টাকার পরিমাণ কমে 
যাবে। (কেননা বেতার জগত সম্পা- . 
দক মশাই সেটা পাঁরম্কার করে 
বলেনাঁন।) সরকার কাজ করতে 
গেলে যে সাধারণ বুদ্ধি থাকা দর- 
কার-_ বেতার জগত সম্পাদক মশা- 
ইএর তা নেই। একটু ভদ্রতা বোধ 
থাকা দরকার তাও নেই। নিশ্চয় 
তা নিয়ে কর্তারা বিশেষ মাথাও * 
ঘামান না, কিন্তু বাংলা দেশের 
সাহিত্যিকদের পক্ষে এটা সাত্যই 
দুঃখের কথা যে তাঁদের রচনার 
বিচার করতে বসেছেন একজন সর- ' 
কারী কর্মচারী মাত্র! 

এই প্রসংগে সদ্য পরলোকগত 
দাদা ঠাকুরের কথা মনে - পড়ল । 
একটি সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব 
করছিলেন একজন জামদার। তা 
দেখে [তান বললেন, আম জমিদার- 
দের সভায় সভাপতিত্ব করব! এক- 


#7 


পাতি হতে পারেন! বেতার জগতের 
সম্পাদক নিয়োগ করবার সময় ক 
একজন ভদ্রলোক এবং সম্পাদনায় 
অভিজ্ঞ লোককে নেওয়া ফেতনা? 
[আলোচ্য পন্রটি শ্রীপারমল * 
গোস্বামীকে লেখা হয়েছে। অনু 
রুপ পত্র অরো অনেক সাহিত্যক 
পেয়েছেন বলে মনে হয়।] 





ও n শংকুবার, ৩১শে, মে, ১৯৬৮ 
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গত্রিকা লাহৰী লীগ 





, হয়ে গেল। 
' দলের মধ্যে লীগ পদ্ধাততে নিণশীত 
হল চ্যাম্পিয়ন |. মোট চারটি, খেলা 
আনিশ্চিত ফুটবলের আসরে চমক 


+ দিয়ে গেল দর্শকদের । 
4 চুলি কাহিনী 
এ - (৬ষঠ পণ্টোর পর) - 


ক্ক্তমূননে কোন্দত” হলেও তার 
পটভূমি হবে সমাজচেতনা, মানব- 
'বোধ_তা সমকালীন হোক আর 
চরকালীন হোক। 
বৃথাই বোধহয় য্যান্ততর্কের 
'_ আশ্রয় নেওয়া কেননা ঢাকীদের 
॥ " কারো স্পষ্ট জবাব দেওয়ার সৎসাহস 
বা য্যান্তপারম্পর্য নেই, তারা কজ্পিত 
বিপক্ষ ষ্নান্তকে সামনে, রেখে ভাসা- 
ভাসা কথার এলোমেলো চিতা 'হাও- 
_ যার বান ডাকাচ্ছেন। এই ধরণের 
=> ওকালতাঁ যে কেন তা শ্রীনারায়ণ 
“.. চৌধ্দরণ সাপ্তাহিক বসুমতাঁর ২৬শে 
বৈশাখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় 
(২৯৭৭ প্র) আমাদের শনিয়ে 
ছেন, “একাধিক সমব্যবসায়শী সতীর্থ 
বন্ধুকে জানি, যাঁরা *অশ্লীলতার 
বিষয়ে অতিশয় তাঁর মত পোষণ 
' »**করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে 
কোনো কথা বলতে নারাজ । হেতু? 
না. তাতে তাঁদের জনপ্রিয়তা বিপন্ন 
হবে, অশ্লীলতার সমর্থন করে যাঁরা 
লিখেছেন, সেই সব বন্ধুদের সঙ্গে 
সম্পর্ক তিন্ত হবে। তাছাড়া মালিক 
সম্পাদকদের-“চটাবার ভয় আছে ।...৮ 
' আসল কথাটা তাহলে হল 


চি 


দেশ-আনন্দ পাবালশার্স গোষ্ঠী ও - 


তাদের 'অন্মভোজী 'সয়াশ্রত দাসা- 
নূদাসদের ব্যবসাঁয়ক স্বার্থ। পাব- 
গলাসাটর . ঢাক যখন . ঘাড়ে আছে 
তখন এই নর্দমাশ্রত বিবর. প্রজা- 
্. পাঁত-আরশোলা-লোকটা প্রভৃতি 
৮." “গরম বাজিশ”-পদবাচ্য - রচনাকে 
র্‌. " সাহ: বন্নে-ব্যলচাল ছাড়া। 

-  ৬ঁর্‌ বেন, কান্তের, বিচারে 
নাকি এগুনলি উ'চুদরের সাঁহতয 
হবে।:ওঁরা জেনে রাখুন, কাল বড় 
নম্তুর, অনেক বড় বড় ঢাক সেখানে 
ফাঁসে। জীবন সংগ্রামী মানুষই 
কালের নিয়ামক আর পাঁতগন্ধের 
পূজারী সে নয়। অতএব এই নর্মা 
গ্রন্থসমূহ কালের বিচারে 'নাক্ষিপ্ত 


দলগত শক্তির eo 


খেলার প্রতিযোগিতা যতটা 


“ছিল, তর চেয়ে বেশি ছিল 'দর্শ'ক- 


দের: সামনে যাহক খেলা দেখবার 
একট, সুযোগ সুতরাং ইডেনের . 
আসরে উংসাহবৰ দর্শকগণ সূষেরি' 


প্রখর তাপকে গ্রাহ্য করেন নি। দলে 
দলে হাজির হয়েছেন প্রিয় ক্লাবের 


প্রেরণা"যোগাবার জন্য। '. 
প্রথম খেলাটি হয় '২১শে মে, 


- প্রাতিযোগঁ ইস্টবে্গল ও মহামেডান 
“স্পোর্টিং ক্লাব। খেলার ন মিানি-: 
টের সময়ে একটি " 'ফ্রাকক সমস্ত 


খেলাটির নিষ্পত্তি করে দেয়। পি, 
দে, ইস্টবেঙ্গল দলের নতুন বছরের 
অধিনায়ক, বড় খেলার আসরে 


প্রথমাঁদনই ঠিকমতো ক্রি কিক শর্ট 


নিয়ে তিনি দলকে জিতিয়ে দিলেন। 
দত উঠা “যোগ্য দল : 

ই শুধু 
নিত বিচু্রষ, করে ' সাদা- 
তুল্লা যে ভুল করেছেন তা ক্ষমা-+ 
হীন। দু দলেই নতুন খেলোয়াড় 
ছিল। মহামেডান দলে দেবরাজ, 
কৃষ্ণাপ্পা উভয়েই ভালভাবে মানিয়ে 


'গেছেন। মুস্তাফার এখন থেকেই 


আরো সতর্ক হওয়া দরকার। কারণ 
তার মতো কাঁপ্ারের পক্ষে হাওয়ায় 
বল কতটা ঘুরবে আন্দাজ করা 
উঁচত। সঠিক- জাজমেন্ট করলে 
ইস্টবেঞ্গল' নাও“ জিততে পারত। 

২৩শে. মে দ্বিতীয় খেলা 
মোহনবাগান ও মহামেডান দলের । 
চারটি খেলার. মধ্যে, প্রাতদ্বান্দহতার 
বিচারে এই খেলাটিই ছিল সর্বোধ 
কৃষ্ট। অবশ্য উচ্চমানের পরিচয় না 
থাকলেও দু দলের আন্তরিক বুঝ- 
বার প্রয়াস দু দলের সমর্থকদেরই 
আনন্দ দিয়েছে। মহামেডান দল 
প্রথমে, দু-গোলে - এগিয়ে গেলেও 
মোহনবাগান দল সেই দুটি গোলই 
শোধ দিয়ে খেলাটিকে প্রাণবন্ত করে. 
চোলে। 

এদিন মহামেডান দলে মহণ- 
গরের তরুণ খেলোয়াড় সর্দার খাঁ- 


. কে খেলতে দেখা যায়। সুন্দর তাঁর 


তার ভঞ্গি। আশা করা যায় এই 
খেলোয়াড় ,মহ্যমেডানশ।-দলের হয়ে 
প্রচুর সুনাম কুড়োবেন।. মোহন- 
বাগান দলে নতুন খেলোয়াড় হাবিব 
নঈম খেলেন। -'গোলে বলাই দে । 
হাবিব বা নঈমের ' চেয়েও কাম্মন- 
এর খেলাই সকলের পছন্দ। তার 
গতিবেগ -এবছর স্মরণীয় । 


বেঙ্গলের শুধু একটি মাত্র" পয়ে- 
ন্টের দরকার. ছিল। এবং তারা সে 
ধরণের ডিফেনাঁসভ খেলাই খেলতে 
চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই রক্ষণ 
প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। মোহনবাগান 
দু. গোলে জিতে অমৃতবাজার 
শতবার্ষকী ট্রাফ লাভ করে। 
মোহনবাগানের কান্নন 'স 
প্রসাদ মাঠের সেরা খেলোয়াড়! 
নঈমকে সাাঁবধেজনক লাগোন 
কখনো । ইস্টবেঙ্গল দলের গোল 


রাম সুবিধে করতে পারেন 'ন। 

২৬শে মে প্রদর্শনী খেলা আই 
এফ এ বাছাই একাদশ ও ট্রফি 
শৃবজয়ী দলের। মোহনবাগান সে 


-এখেলাটিতেও জয়লাভ করেছে এক 


গোলে! অবশ্য এদিন খেলা অনেক 
হালকা চালে হয়েছে। আই এফ এ 
দলের মোহন সং ও লায়নেলের 
খেলা বলবার মতো। 
মোহনবাগান দল মরশুমের 
শুরুতে যে বিজয় অভিযান শুরু 
করল দলগত শান্তর এবচারে হয়তো 
তা আগামী সব প্রাতযোগিতাতেই 
অটুট থাকবে। তবে আমার মতে, ও 
দলগত সংহতির দিক দিয়ে এ 
বছর মহামেভান দলই তীব্রতম। 
তাদের দলে দুজন প্রকৃত সুযোগ 
সন্ধানী রয়েছে পাপ্পানা ও সরদার 


/থাঁ। রক্ষণ ভাগ এদের ঠিকমতো 


খেলাতে পারলে, মুস্তাফা _ হঠাৎ 


গোল সী য্রৈন্কে এদের - অভিযানও 


জ্াকর্ষ'্ণায় হয়ে উঠবে। bj 
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(দর্পশের সংবাদদাতা) " 


কিছুকাল ধরে ভারতবর্ষে ইজি- 
নীয়ারদের চাকুরণ ক্ষেত্রে এক ব্যাপক 
সংকট চলছে। তাঁর প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ ইঞ্জিনীয়ারং কলেজ সমূহে 
ছাত্র ভার্তর ব্যাপারে কড়াকাঁড় 
করতে, হয়েছে! অর্থাৎ ছাত্র-সংখ্যা 
পূর্বাপেক্ষা কম করে নিদিষ্ট করে 
দেয়া হয়েছে। ' এই সংকটের চেহারা 
'করূপ তা রুরকণী 'বশবাবিদ্যালয় 
কর্তৃক সম্পাদিত এক সমীক্ষা থেকে 
স্পষ্ট হয়। এই সমীক্ষার ফলাফল 
অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারং শিক্ষা প্রতি- 
চ্ঠানগুলি, সম্পর্কেও খাটে। ' 
এই সমীক্ষা পাঁরচালনা করে- 
ছেন রূরকণ বিশ্বাবদ্যালয়ের ইলেক- 
দ্িকেল ইজনীয়ারং বিভাগের 
প্রধান এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এমপ্লয়মেন্ট ইনফরমেশন এবং গাই- 
ডেন্স ব্যুরোর প্রধান ডঃ ও পি জৈন। 
তান ১১৬৭ সালের অক্টোবর 
মাসে এটি সম্পূর্ণ করেন। ; 
25) থেকে কণ জানা 
যায়ঃ জানা বায় যে, ১৯৬৬ সালে 


রা তাদের 
মান শতকরা ৬৬:৪ ভাগ চাকরণ 
পেয়েছেন এবং ১৯৬৭ সালে যারা 
পাশ করেছেন তাদের মাত্র শতকরা 
৬১:৫ ভাগ চাকরণ পেয়েছেন। 

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্য- 
জনক বিষয়টি হল যে, ১১৬৬ সালে 
পাশ-করা' ছাত্রদের শতকরা ১৪-১ 
ভাগ এখনো চাকরী পান 'ন। 

১৯৬৬ সালে যে সব পাশকরা 
ছাত্র চাকরী পেয়েছে, তাদের শত- 
করা ৭৫ ভাগই হলেন “প্র 
বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র: বং 
১১৬৭ সালের পাশকরাদের * মধ্যে “ 
শতকরা ৫৪ জন প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র। 

আর ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালের 
পেয়েছেন তাদের শতকরা ৮২:৭ 
ভাগ এবং ৭৮-৫ ভাগ ২৫০ থেকে- 
৫০০সটাকার 'মধ্যে মাইনে পাচ্ছেন, 
যথাক্রমে ১৭.৩%-. এবং ২১:৫% 
$০০ টাকার ওপরে বেতন পাচ্ছেন। 
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দৃহ্গতিল তৈল, মিছরী ও অগ্যান্ত হুস্রাপা 
ও বছ মূলাবান ভেষজ. সংমিশ্রণে ইহা 


প্রস্তুত হয়। ইহ! আমদের সর্শরেষ 
ছসায়ন। 


অথাক্ষ _ হিযোগেশচজ্জ ঘোষ, এই. এ আযুর্বেদপারী, 
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌. সি. এস (আস্রিক 


সাধনা ওষধালয়-ঢোবয় সা বত লাল পাল হণ 


সাধমা উীধধালয় রোড, সান! নসর কলিকাতা-৪৮ 





ফলিকাত। কেন্র-- ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 


এম্‌. বি. বি. এস. কেলিং) আনুেঘাচার্যা । 
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নামি মৈনুদিন ডাগর আবরণে 


গান যাঁদও সকলেই. ' ভালোবা- 
সেন নিজ নিজ ভাবে তবু ধুপদের 
আলাপ এবং লয়-বাঁটোয়ার নামে 
অনেকেই ভাঁত হয়ে থাকেন! কারণ 
গায়কের মাত্রা এবং রসবোধ কম 
হলে প্ুপদের আলাপ অনেক সময় 
শ্রোতার বিলাপের কারণ হয়। ধুপদ 
িন্দুস্থানের গান, সেই জন্য বাংলা 
ভাষার সংগে তার যোগাযোগ সর্বদা 
_ শনত্য এবং অক্্তারক হয়ে উঠতে 
পারে না। বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা 
হিন্দস্থানী ব্যু ব্রজভাষার রাীত- 
নশীত জানেন না তাদের ধুপদ- 
গায়নে কাচিৎ ব্যাতিক্রম সহ কৃত্ি- 

ডাগর-ভ্রাতাদের নাম শুনছি- 
লাম অনেক, দিন ধরে তবে এ'দের 
গান শোনার প্রথম সুযোগ হয়েছিল 
পণ্টাশের . কাচ্ছাকাছি। বাঙ্গালী 
প্রুপদাচার্যদের গান ইত্ঃপূর্কে 
শোন থাকা সত্বেও এদের গান 
থেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে, 
ধ্রুপদের ভাষা থেকে রীতনীত 
কোনোটাই ধার করা বা করিম নয়। 

ডাগর বংশের আদ পুরুষ 
বাবা গোপালদাস ছিলেন সতেরো 


সাহেব বর্তমান ডাশগ্র-ভ্রাতাদের 
যথাক্রমে পিতামহের ভ্রাতা ও তা 
ছিলেন। বিগত শতকের উত্তর ভার- 
তের সগুর ধুপদাচার্ধ আলাবন্দে 
খাঁ সাহেব ডাগর-দ্রতাদের পিতামহ 
ছিলেন। স্বর্গতঃ নাসিরুদ্দিন খাঁ 
সাহেবের নাম ভারতীয় সংগীতের 
ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় 
স্বর্গতঃ ভাতখান্ডেজীর নাখল 
ভারত সংগীত সংমেলনে যে দুই- 
জন ঘরানাদার গুণী অংশ গ্রহণ 
ও সহযোগিতা করোছিলেন তারা 
হলেন রামপুরের "উজশর খাঁ সাহেব 
এবং উদয়পুরের নাসিরুদ্দিন খাঁ 
সাহেব। ভাতখাণ্ডেজীর 'হন্দুস্থানী 
সংগীত পদ্ধতিতে এদের গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে শোনা যায়। 
নাসিরাদ্দন খাঁ সাহেব খুব ভালো 
সংস্কৃত জানতেন বলে শোনা যায়। 
ধ্লপদ গানে তান প্রায়ই গীতশো- 
বিন্দের পদ ব্যবহার করতেন। 
ডাগরদের জ্যেম্ত ভ্রাতা নাঁসর 
মৈন্য্দন বছর দুই আগে অকস্মাৎ 
লোকান্তরিত হয়েছেন। আলাপে 
এবং ধ্রপদ গানে তাঁর মত গ্ঢণী 
সম্প্রাত কাঁলে দেখা যায়নি। তাঁর 
তালিম জুটোছল িতামহ আলা- 
বন্দে খাঁ এবং পিতা নাপসিরুদ্দি- 
নের কাছে। পিতার অকাল মৃত্যুর 
পর নাবালক ভ্রাতাদের তালিম 


অব্যাহত রেখেছিলেন । 

আবার সংগগতের যুগ-তাঁগ- 
দের প্রতিও আঁর মনটি ছিল সম্পূর্ণ 
সজাগ । আলাপের অনাবশ্যক ম্যানা- 
রিজম এবং কক্শতা বর্জন করে 


তাকে আধুনিক শ্রোতাদের 'িত্তা- 
কর্ষক করার চেষ্টা ছিল স্বর্গত 
উস্তাদ মৈন্দ্দনের। বস্তুতঃ 
ধুপদের নোম-তোম এবং খ্যালের 
আকারের মধ্যে তানি একটা ধ্রুপদী, 
সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন বলেই 
গুপিজনেরা তাঁকে মহৎ উস্তাদ বলে 
স্বীকার করেন। 

১৯৬৫ সনে দুই ভ্রাতা 
'মৈন্দান্দন এবং আমিন্‌দ্দিন ইউ- 
রোপের কয়েকাঁট দেশে ভ্রমণ উপ- 
লক্ষে নানা সম্মেলন, উৎসব এবং 
আলোচনাচক্রে যোগ দেন। প্যারিসে 
স্বগত উস্তাদ মৈনাদ্দনের গাওয়া 
মিয়া কী টোঁড়র একটি রঙ্গীন 
চলচ্চিত্ৰ নেওয়া হয়। এদের 
জনের গাওয়া কয়েকটি রাগের 
একটি এল-প রেকর্ড সম্প্রীতি ইউ- 


, নেস্কো থেকে প্রকাশিত হয়েছে৷ 


তিন ভ্রাতা নাঁসর  আমিন্দ্দিন, 


. নাসির জাহর্ুম্দিন এবং নাঁসর 


ফৈয়াজ্বান্দন প্রথম জনের শিক্ষাধীনে 


দু- এখানকার সংগণতাশিক্ষায় 





কলকাতার একটি চি 


সঙ্গে ষুন্ত আছেন। 

বিগত ২৪শে দাঁক্ষণু কলকাতার 
িড়লাস্বরমশ্ডলে-- এ'রা : ক্ব্্গত 
ওত মৈন্মান্দলের বত মত 
বার্ষিকী পালন করলেন প্রপদ গান 
ও বাজনার একট - - সংপারকাঁজ্পত 
অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা দুজন ফুগলবন্দীতে গাইলেন 
বেহাগ রাগে আলাপ ও ধ্রুপদ। 
রাগের পকড়টিকে কত ভাবে ষে 
দেখালেন, মধ্য নিখদ থেকে মশড় 
টেনে পণ্তমে ক সুন্দর দাঁড়ালেন, 
তারার সায়ে দাঁড়ানোর আগে কত 
সুন্দর তার শ্রুতিতে নিখদ মিশিয়ে 
মীড় টানলেন-তা বর্ণনা করা অস- 
ম্ভব। রুদ্রবীণায় জাঁকরুদ্দিনের 
পোঁত জিয়া মহশউদ্দিন ডাগরের 
চন্দ্রকোশ রাগে মীড় এবং গমকের 
কাজ যেমন গাম্ভীর্যপূর্ণ তেমনি 
স্বরেলা। 

পাঁরশেষে উস্তাদ আমিন্ডাদ্দন 
তাঁর স্বর্গত উস্তাদ-ভ্রাতার একাঁটি 
প্রিয় রাগ সুরদাসী মল্লার পরি- 
বেশন করলেন অবরোহণে [কোমল 
গান্ধার ব্যবহার করে। 


স্বৰ্গত মৈন্দদ্দনের গান যারা 


শুনেছেন তার রস তারা ভুলতে ' 


পারবেন না। তাঁর জাতারা বাংলা 


পারবেন আশা কার। বাংলা দেশের 
দু-একজন ওস্তাদ এদের কাছে 
তাঁলম পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। 
এরা 
স্থায়ী আসন লাভ করবেন আশা 

করি। 
স্বর্গত ওস্তাদ নাসির মৈন;- 
দ্দিন ভাগরের পুণ্য স্মৃতির প্রতি 
আমাদের আল্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন 

করাছ। 
শ্রীসামাজিক 








কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, 


সি 


2৪ Price 25 P.. 


ক্রষকের ত্রেণী-স্বার্থ এবং 
আসন্ন ক্বষক সম্মেলন 


৩১শে মে থেকে ২রা জুন 
পর্যন্ত সোনারপুরে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রাদোশক .কৃষক সম্মেলন অন্দান্ঠত 
হচ্ছে। এই সম্মেলনে প্রায় নয় শত 
ডোঁলগেট বা কৃষক প্রাতানাধ যোগ 
দেবেন। 

সামীগ্রকভাবে মি সংস্কার 
ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে বেনামা জাম উদ্ধারের 


1 প্রসঙ্গাটও আলোচিত হবে। 


যুস্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 
এক সোনারপুর অগ্চলেই পাঁচ 
হাজার একর বেনামা জাঁমর হদিশ 
পাওয়া যায়! মাছের ভেরীর নামে 
এইসব ধান জাম জোতদারেরা 


+ ২8 রেখোঁছল। 


১8 রাখা 


রাখা 
জার / সঙ্গে 
টি ge ol 


ত জলা দক 
জা 
7 ফে'পে উঠেছে। 


০ 
জমিতেই পাকা বাড়ী উঠছে। 
শহরতলশ বিস্তৃত হওয়ার সঞ্চে 
সঙ্গে জমির দাম বাড়ছে। বেনামা 
জাঁমর মালিকেরা এথেকে প্রচুর 
টাকা তুলে শহরে বা টাউন অণ্চলে 


জনসাধারণের ত্বার্থে 


গ্রামালে রাস্তাঘাট সংস্কারের 
পদ্ধাত লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোক্ধা 
যাবে, সরকারী প্রশাসন এমন এক 
নীত নিম্নে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘ্ধাট 
সংস্কারের কাজ চালাচ্ছে যাতে 
শুধু পুলিশেরই সুবিধা হয়। 
সম্প্রীতি জেলা সড়ক থেকে গ্রামের 
বুকে এমন স্ব চওড়া রাস্তা 
যাতে গ্রামের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত 
সহজে ঢুকে হল্লাবাজী চালাতে 
পারে। 

অথচ রাস্তার দুই পাশের 
ফ্ল্যাং মোটেই মেরামত করা হচ্ছে 


নীলৰতন শিকদার 


(১ম পৃজ্ার পর) 


সতুষ্টর জন্য কয়েকজন তোষামোদী 
আঁফসার শ্রীশকদারকে তাড়াবার 
জন্যে মিথ্যা আভযোগের পর আঁভ- 
যোগ আনছেন। কিন্তু কেন এত 
সখ? শ্রীশকদার নিজেই বলেছে 
যে সব দুনাীতপরায়ণ আফসার 
দুহাতে লঠেপুটে চার করছেন 
এবং এই সংস্থাকে বিলুপ্তির দিকে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের ধরা 
হলে সে সমস্ত অর্থ এই সংস্থাকে 
ফেরৎ দেবে। কতৃপক্ষ চুপ করে 
আছেন কেন? 

আমার "জিজ্ঞাস্য এই যে হাওড়া 
ডিপোর এ, পি, ও এবং ভিপো 





ব্সং 


ভোগব্যসনে দিন কাটাচ্ছে। মরতে 
মরছে ছোট ছোট চাষীরা,। তাঁদের 
জাঁমগদীলর উৎপাদন ক্ষমতা শুন্যের 
কোঠায় পেশছেছে এবং তারাও জাম 
বাকি করে দিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। 
ভেরীর মালিকেরা এককালৈ-,- 
লাঠির জোরে বহু ছোট কৃষকের 
জমি জবরদ্খল করেছে, খাল কেটে 
ভেরশর জলে কৃষকের জমি ভাসিয়ে 
দিয়ে ভেরীর- উর 
খাতায় দখল "লি 
এদের লেঠেলরা লে 
কৃষককে পুতে ফেলেছে ভেরাতে 
মৃতদেহ ভাসিয়ে দিয়েছে। 
এবার বেনামা জাঁমর দখল নিয়ে 
আন্দোলনের সাহায্যে ' জমি চাষ 
করে আতীরন্ত ফসল.ফলালেও কৃষক 
ফসল পায় 'ন। পঢ়ালশ ও লেঠেল ' 
গুশ্ডাদের সাহায্যে ফসল অন্য 
কোথাও উঠেছে। কোথায় উঠেছে 
সকলেই জানেন। ' ' ৮ ৮ 
সম্মেলনে এসব" প্রসঞ্গ আলো 
চিত হবে ব্যাপকভাবে এবং কৃষক; 
দের বাঁচবার সংগ্রামের পথ নাক 
হবে। শেষাঁদন প্রকাশ্য ' সম্মেলন। 
তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশা, প্রকাশ্য 
সম্মেলনে সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
দু লক্ষ কৃষকের সমাবেশ ঘটবে । 


“দপণে” আঁভ- 
যোগ তোলার পর অবিলম্বে ডোবা- 
গুলি বন্ধ করা হয় এবং সড়কের 
সংস্কার করা হয়। কিন্তু সড়কের 
ফ্লযাং বা জনসাধারণের হাঁটা পথটুকু 
আজও সংস্কার করা হয় নি। সর- 
কারী নীতি তো পুলিশের গাড়ী 
চললেই হলো। 





সুযোগ দিলেন তাঁদের 'বর্দদ্ধে 
কেন বিভাগীয় তদন্ত হবে নাঃ 
পরিচ্কার আইন আছে পাঁচ বা তার 
আতারন্ত অর্থ কম জমা পড়লে ' 
চাজীশট হবে। এক্ষেত্রে শ্রীশকদার 
প্রথম যেদিন প্রায় ১০০ টাকার মত 
কম জমা দিল সেদিন কেন তার 
ডিউটি বন্ধ করা. হল নহ'লে - 
শ্রীশকদার বাক'ছয়শত টাকা কদিন 
ধরে আর নিয়ে-যাবার সুযোগ পেত 
না! যতদুর জান এ, পি ও বা 
ডিপো ম্যানেজার অগাধ জলের 
মাছ। তাঁদের কোনোররুম ঘাঁটাতে 
গেলে আরও অনেক রুই কাৎলা 
জালে জড়িয়ে পড়বেন সংস্থাকে 
বাঁচানোর জন্যে এটা করা উাঁচত নয় 
কি? 

জানিনা শ্রীশকদারের কি হবে 
শেষ পর্যন্ত! 


সম্পাদক- হরেন ন 
৭ রাজা সুবোধ মল্লিক দ্কোম্মার কলিকাতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬১নং মট লেন, কালকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 























































(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
গিড়লাদের একাঁট পাট ব্যবসা 


প্রাতষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভারত সর- 
কারের জুট. কমিশনার বৈদেশিক 
মুদ্রা নিয়ে জুয়াচ্ারর আভযোগ 
এনেছেন। এই প্রাতিষ্ঠানের ম্যানেজিং 


ডরেকর শ্রীএম পি বিড়লা। থাই- 
ল্যান্ড থেকে পাট -আমদানীর 


ব্যাপারে এই জযয়াচ্ার ধরা পড়েছে। 
মুদ্রামূল্য হাসের ফলে এই আমদা- 
নার ব্যাপারে 
দদতে হবে তা গভর্ণমেন্ট সাবাস- 
ডাইজ করেছেন বলে জানা গেছে। 
॥ মূল্য ২৫ পঃ 


যে বাড়াত ঢাকা 


উতর "ও প্রথম 








অবশেষে বহু. আকাঁঙ্খত ঘট- 
: নাট ঘটল। ক্লান্তিদলের. পাঁশ্চম- 
বঙ্গ ইউনিট নানা , দোদুল্যমানতার 
জটিল পথ পাঁরক্রমান্তে কেন্দ্রীয় 
. নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব বিদ্রোহ 
. ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার ফল- 
' শ্রুতি হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 

পশ্চিমবঙ্গ নেতৃত্বকে সংগঠনগত- 
* ভাবেই বা করে দিলেন। 
রাও হাঁক ছেড়ে, বাঁচলেন 












আবার তাঁরা পুরানো. নামেই পাঁর- 
চিত করাবেন। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস 
নামে। এখন পঃনরায় সংগঠন গড়ার 
কাজে উঁজ্লিখিত মহলে তৎপরতা 









ত্বের মধ্যে বিরোধের সময় পশ্চিম 
বঙ্ছের বেশীর ভাগ নেতা ও কর্মী 
} ক্লান্তিদল থেকে বোঁরয়ে আসার 
কথা বিবেচনা করছিলেন এবং 


ঘোষণা করলেন বয়: এই সংগঠনকে, 


ক্ৰান্তি দলের রাজনীতি 
_অঙ্জয়বাবুর বাংলা কংগ্রেস 


(দর্পণের বিশেষ প্রাতীনাঁধ ) 


পুরোনো বাংলা কংগ্রেসের নামেই 
প্রদেশীভাত্তক সংগঠন রাখার ওপ- 
রই জোর 'দিচ্ছিলেন। ২৪ পরগণা 
ও অন্যান্য কয়েকটি জেলার কর্মী- 
রাও প্রদেশ নেতৃত্বকে অনুরোধ 
করাছলেন ক্রান্তিদল থেকে বেরিয়ে 
আসতে এবং পুনরায় বাংলা 
কংগ্রেস সংগঠিত করতে। 

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর, 
যুস্তফ্ুন্ট ভাঙ্গনের: চক্রান্ত নয় 


নানা আদশগিত প্রশ্নের আড়ালে 


এই কেন্দ্রীয় ক্রান্তি দলের তাঁবে 
বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে যাওয়া হয়। 
কমিউনিস্ট বিদ্বেষ মূলধন করে 
নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের চক্রান্ত হয়। 
একদিকে হরেন মজুমদার প্রমুখ 
করে বসে আছেন, অন্যদিকে অজয় 
মুখোপাধ্যায় বলছেন, তাঁরাই ক্লান্তি- 
দলের ইউানিট। ডক্টর কুন্তে এই 
দু-দলের সভায় বন্তৃতা দিয়েছিলেন । 





আর এই সময়ই ডক্টর প্রফলল্লচন্দ্ 
ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী করার চক্রান্ত 
হয় এবং এই চক্রান্তে ক্কান্তিদলের 
সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন। 
রশেষে সর্বভারতীয় ক্রান্তি- 
দল বাংলা কংগ্রেসকেই তাদের ইউ- 
নট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার 
পর চলে যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের 





পালা। মহামায়াগ্রসাদ সিংয়ের 


কুমার মুখোপাধ্যায়। মহামায়াপ্রসাদ 
তীব্র ভাষায় এই কাজের প্রাতবাদ 
করেন এবং বলেন য্্তফ্রন্টের প্রীত- 
বাদ আন্দোলনে তাঁর সমর্থন 
আছে। মহামায়াপ্রসাদ সিং যখন 
বিহারের মুখ্যমল্তী তখন তান 
দক্ষিণ কাঁমউীনিস্টদের সভায় বন্তৃতা 
করে বলোৌছিলেন, কমিউনিস্টরা তাঁর 


এক কাঁজজা। মহামায়াপ্রসাদ সিং 


তখন বড় বড় সভায়, বন্তৃতায়, 
কাঁমিউডানিস্টদের সঙ্গে এক সঙ্গে 





ভারতীয়” £ মিত মল্য হাসের কয়েক 


ধরে ফেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। মজার 
ব্যাপার হল, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ 
ইণ্ডিয়া এই জ্য্া্মারর সঙ্গে 
জাঁড়ত, আছে বলে সন্দেহ করা 


-হচ্ছে। কেননা, িডলা কোম্পানীর 


মিথ্যা বিবাতি স্টেট ব্যাঙ্ক সমর্থন ' 
না করলে এ জঃয়াচার সম্ভবপর 
হত না। 

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে 
ভারত থাইল্যান্ড থেকে 
২০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট ও মেস্তা 
আমদানীর অনুমতি দিয়োছলেন। 
ঠিক আমদানীর সময়েই মুদ্রামূল্য 
হাস কার্ষকরী হল। তখন গভর্ণ- 
মেন্ট এই আমদানীকে সাবাঁসডাইজ 
করতে রাজী হলেন, যদি মূদ্রামূল্য 
হাসের পরে এ পাটের দাম দেওয়া 

হয়ে থাকে। 
১৯৬৬ সালের ৯২ই মে 'বিড়- 


সরকার 


্ ১ জাদের দেনা নাভ থেকে 


নি 


অৰ্থাৎ 


দিন আগে। জুট কমিশনার বল- 
ছেন, এই পাটের দাম দেওয়া হয়েছে 
ম্‌দ্রামূল্য হাসের পূর্বেকার 'ঁবান- 
ময় হারে, অতএব এই আমদানীর 
জন্য এ কোম্পানী সাবাঁসাঁড পাবার 
যোগ্য নয়। 

নিদিষ্ট ফর্মে বিড়লারা একটি 
ধববৃতি দেয় যে, মোট দামের কিছ, 


- অংশ মূদ্রামূল্য হাসের পূর্বেকার 


হারে এবং বাকী অংশ পরবর্তী 
হারে শোধ করা হয়েছে। ১৯৬৭ 
সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী স্টেট 
ব্যাঙ্ক এই বিবৃতি সমর্থন করে 
এবং ১৯৬৭ সালের খরা মার্চ 
সেটা জুট কমিশনারের কাছে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 


মগজ ধোলাই 


৪ঠা জুন সর্বভারতীয় 
টির বৈঠকে শেষবারের মত 
যোগ দয়েছিলেন শ্রীঅজয়- 


কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী 
সুশীল ধাড়া। ক্রান্তিদলের 


পাশ্চমবঙ্গ ইউনিট সর্বভার- 
তীয় প্রদ্তাব অগ্রাহ্য করে 
যন্ত্রন্টে থাকার কথা প্রন 
ঘোষণা করায় ক্রান্তিদলের 
কিছু নেতা বেশ খেপে গেছেন। 


একদা-কামিউনিস্ট শ্রীনীহারেন্দু 
দত্তমজুমদার শ্রীমু খাপাধ্যায় ও বাংলা দেশের ও মেতা বৈঠক 


ত্যাগ করেন। : 


কাজ করার ওপরেই জোর দিতে 
থাকেন! কিন্তু তার পর পট পাঁর- 
বর্তন। মহামায়াবাবুর গদা গেল। 
মহামায়াবাবুকে নতুন চেহারায় 
দেখা গেল। কমিউনিস্টদের সঙ্গে 
আর নয়! কমিউনিস্টরা বিজাতীয় । 
মহামায়াবাবুর নতুন প্রস্তাব, সমস্ত 


তিনটি অভিযোগ । প্রথম, যেও 
সিডি পাওয়ার কথা নয় 1 


১৮২ ধারা), 
মূদ্রা আইন লঞ 


জান হবার সঙ্গে ড় 
লবীর দুজন এম পি দিল্লী থেকে 
বিমানে কলকাতায় এসে জুট কাঁম-, 
শনারের উপর চাপ দিতে থাকেন, 
যাতে ব্যাপারটি ধামাচাপা 
হয়। 


হয় যে, তিনি বিড়লাদের সঙ্গে 
বোঝাপড়ায় এলে এত টাকা পাবেন; 
যা সারা জীবনেও তাঁর পক্ষে রোজ- 
গার করা সম্ভব নয়। শ্রীভগত এই 
প্রস্তাবে সাড়া দেন না, যদিও তিমি: 
জানেন তাঁর অবস্থা: 
বতশি জুট মি, আঁজত ৷ 
মজুমদারের মতই । 1 


শ্লীভগত 
করা হতে পারে ব বলেও, উনি ভাঁত 


ক্রাণ্তিদল যুন্তফ্রন্ট থেকে 


| বিরোধী আঁভযানে 









৮৮ ক 















সঙ্গে? 












দেওয়া, 


জুট কাঁমশনার শ্রীভগতকে বলা 





হবে পরশ 








আর একজন পাট ঘুঘ সি. 


অধিচল। 






বকশিসের 
















বলেন, দেখতে পাচ্ছি বাভন্ন 
রাজ্যের বিভিন্ন নেতার মগজ 
কমিউনিস্টরা ধোলাই করেছে। 
এর প্রতিবাদে সুশীল, ধাড়া ' 
তাঁর জবাবে বলেন, হ্যাঁ আম- 
রাও দেখতে গাছ হর অ 












অকামিউনিস্ট দল নিয়ে মোর্চা কর, 
এস । | 
মহামায়াবাবডুর এই কাঁমিউনিস্ট- 
পশ্চিমবঙ্গে 
মদদ দিতে থাকেন একদা-কাঁমিউ- 
(শেষাংশ ৮ম পড্ঠায়) 











RS 


॥ দুই ॥ 


ভাগচাষ একটি জ্বলন্ত সমস্য! 


> 


প্রকৃত ভূমিহীন বর্গাচাষী তারা 
জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে সর্বদাই 
এতই ব্যস্ত যে ভালো কথা শোনার 


সমাধানের উপায় সঙ্গর্কে কারো মাথাব্যথা নেই হিপ 


ভাগ্রচাষ প্রথা রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৌতিক উভয় ক্ষেত্ৰেই একটা 
সমস্যা সৃচ্ট করেছে। ভূমি সংস্কার 
আইনে ভাগচাষীর জন্য যে কয়টী 
ধারা উল্লিখিত আছে তাতে ভাগ; 
চাষীর কোন” সমস্যার সমাধান হও- 
যার আশা নেই। আপাত দৃন্টিতে 
'নঃখরচায় এই মামলা রুজ_ হয় এটা 
মনে হলেও প্রকৃত প্রক্ষে এই মামলা 
বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। আধকাংশ ক্ষেত্রে 
ভাগচাধিগগণই "মামলার (বাদী হায়; 
কারণ ভাগচাষগণ দুর্বল, সেজন্য 
সহজেই তারা জাম হতে উচ্ছেদ 
হয়ে আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য 
হয়। আইন * মোত্তারেক , মামলার 
আরজি ম:সাবদা ইতি করা নির- 
ক্ষর চাষীর পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য 
প্রথমেই তাকে উীকলের শরণাপন্ন 


হতে হয়। ফলে পনের টাকার কমে ' 


নিম্কীত পাওয়া কঠিন। ভাগচাষী 
তার জাম চিনে কিন্তু উক্ত জাঁমর 
দাগ নম্বর ও খাঁতয়ান তার অজানা। 
. তাছাড়া অনবরত জাম হস্তান্তরের 
ফলে জমির মাঁলকের নামও তাঁর 
স্থির নিশ্চয়ভাবে জানা নেই। 
চাষীরা যাকে মালিক বলে জানে 
তান হয়তো প্রকৃত. মাঁলক নন, 
তাঁর মেয়ে মালিক এবং সেই মেয়ে 
কলকাতায় থাকেন। ফলে তাঁর নাম 
স্বামীর নাম ও ঠিকানা যোগাড় 
করাও ব্য়র্সাপেক্ষ এবং কণ্টসাধ্য। 
তার উপর মামলা দায়ের করতেও, 
দুই, টাকার মত কোর্ট ফি লাগে। 


এই খরচ এবং হাঙ্গামা করে হয়তো ' 


মামলা দায়ের করা হলো; কিন্তু 
জবাব ‘দিবার সময় দেখা গেল 
বিবাদী এসে. একটা দালল দাখিল 
করে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি 
অন্যকে জমি বিক্রয় করে 'দিয়েছেন। 
ফনে সঙ্গে. সঙ্গেই মামলা কে'চে 
গেল । বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড 
পদ্ধাতি না থাকার ফলে এই অযথা 
হয়রান, এবং অর্থব্যয় গরীব ভাগ- 
চাষীর কপালে দুর্ভোগ এনে দিল। 

ভাগচাষ মামলার বিচারক থানার 
জে-এল-আর-ও। তাঁর আবার মাসে 
কুঁড় দিন বাইরে ট্যর। ফলে মাম- 
নায় দিনে তাঁর প্রায়ই ট্যুর পড়ে 





এবং ভাগচাষী খরচা ইরা 
সাবুদ নিয়ে হামেশাই ফিরে আসে ।” 
একর্মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির 
আশ্বাস থাকলেও এক একটা মামলা 
নিষ্পান্ত হতে দুই বছরও লেগে' 
যায়। জমির মালিক যদি অবস্থা- 
পন্ন হন তাহলে তান জে-এল-আর 
ও-এর এজলাসে উঁকল আমদানী 
করবেন এবং সেই উকিলের সম্মুখে 
নিরক্ষর ভাগচাষাঁর অবস্থা ভ্যাবা- 
গঙ্গারামের মত হয়ে দাঁড়ায়। এত 
সত্বেও যদ ভাগচাষী মামলায় জিতে 
যায় তাহলে জমির মালিক মুল্সেফ 
কোর্ট থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত 
যাবেন, আর গরীব ভাগচাষীর 
অবস্থা তখন জাঁণ্ডস রোগীর মত 
সবন্র হলদে দেখার পালা । ভাগ- 
চাষীর পক্ষ থেকে সওয়াল করার 
জন্য কৃষক সংগঠনের নেতাকে 
দাঁড়াবার কোন অধিকার আইনে 


দেয় ি। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই ' 


অধিকার আছে। বর্গাদার আইন 
বর্গদারকে রক্ষা করার ব্যাপারে 
এক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল । বেআইনী 
উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য কিছ 
পুলিশের সাহায্যে সেই আর্ডন্যান্স 
কার্যকর! হওয়া কোন ভাগচাষীর 
ভাগ্যেই হয়. না। কারণ পঢ়লশ 
অন্যান্য গনরুত্র এবং অর্থনৈতিক 
বিষয় য়ে সর্বদা এত ব্যস্ত থাকে 


. যে একটা ক্ষুদ্র ভাগচাষী নিয়ে মাথা 


ঘামাবার সুযোগ তাদের নেই। বে- 
আইননভাবে উচ্ছেদ করলে জামির 
মালিকের জেল এবং জরিমানা উভ- 
য়ই হতে পারে! ফলে আইনে বিধান 
আছে বটে কিন্তু, অতদূর পর্যন্ত 
কোন ভাগচাষধী এগুতে পেরেছে 


বলে শোনা যায় নি। এত ঝামেলা 


আছে বলে, উচ্ছেদে হয়ে গেলেও 
অধিকাংশ ভাগচাষাঁ মামলার দ্বারস্থ 
না হয়ে মুখ বুজে সহ্য করে যায়। 
যারা মামলার দ্বারস্থ হয় তারাও 
জাম তো ফৈরত পায়ই না, উপরন্তু 


"অন্য মালিকগণুও তাকে আর জমি 


ভাগে দেয় না। ফলে সে সর্বস্বান্ত 


হয়ে ভুমহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত * 


হয় এবং চরম হতাশায় ভেঙ্গে 
পড়ে। | 
*_ মাকর্সবাদী দলগুলো শ্রেণী- 
সংগ্রামে বিশ্বাসী । ফলে এসকল 
দলের পল্লীগ্রামের কর্মশাদগের 
নিকট. ভাগচাষ আন্দোলন শ্রেণী- 
সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত। সেই' জন্য 
'সেই ভাবে সংগঠন গড়ে তোলার 


জন্য মাঝে মাঝে তাদের প্রয়াস দেখা 


যায়। অতীতে, বাংলা দেশের 
[বিভিন্ন জায়গায় তাঁৱ ভাগচাষ 
আন্দোলন হয়েছে, যার ফলে ভাগ- 


চাষাীদগের অনুকূলে কিছ আইন 


তৈরী হয়েছে এবং ভাগের ফসল 
বেশ পাওয়ার ব্যবস্থা আইনে 'লাপ 
বদ্ধ হয়েছে। অতীতের এই 
আন্দোলনগ্লি যাচাই করলে দেখা, 
যাবে যে খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই এই 
আন্দোলন হয়েছে। এই সকল 
ক্ষেত্রে মালিকের হাজার হাজার বিঘা 


লনের বিপক্ষে যাচ্ছে। 


অংশ অনেক সময় মজুর 
{হিসাবে দূর দুরান্তরে মাটী কাটা 

- বা বালি তোলার কাজে চলে যায়। 

জাম এক লটে 'ছিল। ফুলে মালিক ফলে' তাদেরকে সংগাঁঠত করাও 
ধন্শ জোতদার এবং সংখ্যায় মুষ্টি- সমস্যা। সকল জায়গায় জামর উর্ব- 
মেয়। সেক্ষেত্রে মালিকগণের পক্ষে রতা সমান নয়; সেজন্য অন্ুর্বর 
অন্য নূতন চাষী আমদানী করে এলাকায় অনেক জায়গার মালক 
জয় চাষের কোন সুযোগ ছিল না। ভাগচাষীর করুণার পান্র। এখানে 
ফলে ম্যান্টমেয় মালিকের বিরুদ্ধে ভাগণদার নয়, জমির মাঁলকই শ্রেণী 
আঁধক সংখ্যক ভাগচাষীর আন্দো- সংগ্রামের সহায়ক। অর্থাৎ উল্টো 
লন জোরদার . [য্লেছেল এবং আন্দোলন করা প্রয়োজন। আর ভাগ- 
মালিকগণকে বর্গচাষীর নিকট চাঁষগণ আন্দোলনের মাধ্যমে এক- 
নাত ' স্বীকার করতে হয়োছল। বার সুযোগ স্মাবধা পেয়ে গেলে 
তখনকার দিনের এই আন্দোলনকে সেই কথা চিরকাল ‘ মনে রেখে 
ব্যাপকতর করার স্যোগ ছল না। বিপ্লবের পথে সহায় 'হবে এমন 
কারণ সর্বত্র ' এই ধরণের জামির ভরসা রাখা যাচ্ছে না। অতাঁতে 
মাঁিকানা কেন্দ্রীভূত ছল না৷ যেখানে তৱ ভাগচাষ আন্দোলন 
বর্তমান (ন্যাড়া) ভূমি সংস্কার হয়েছে সেখানে “অনেক ক্ষেত্রেই 
আইনের ফলে সর্বত্র জমির মালি- ভাগচাঁষগণ জামর মালিকানাও পেয়ে 
কানা 'বাঁভল্ন নামে বান্টত। ব্রত গিয়েছে, [সেখানে মাক্সিবাদী সংগ- 
মানে এই আন্দোলন সর্ব ব্যর্থতায়” ঠন চিলে হয়ে গিয়েছে এবং কায়েম 
পর্যবসিত: হচ্ছে) শ্রেণী “সুংগরায়ের- স্বার্থের , প্রভাব স্ৃণ্টি হয়েছে। 


মূলকথা যে বণ্টুক রাষ্টিতের লড়াই. আন্দোলন যেখানে . সর্বদা চলমান, 


'ভাগচাষ আন্দোলনে আজ আর, তা এক-্দাৰী আদায়ের পর পরবতশ 
" প্রাতিফলিত হচ্ছে না। 


*ব্যাপকতর দাবী আদায়ের প্রস্তুতির যেখানে 
ক্ষেত্রে এই আন্দোলন স্যর; করলে সম্ভাবনা, শ্রেণী সংগ্রাম সেইখানেই 
বেশী জমি ও স্বল্পজমির সকল সম্ভব, ভাগচাষী আন্দোলনে এই 
মালিকই শত পক্ষে চলে যাচ্ছে। যে অবস্থার কোন সম্ভাবনা নেই। 
সকল অল্প জমির মালিক নিজ উপার-উত্ত বিচারের পাঁরপ্রোক্ষিতে 
হাতে জাম চাষ করে তারাও আন্দো একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যদি 
কারণ কোন দল কোন এলাকায় ভাগচাষ 
তাদের অনেক গরীব আত্মীয় বর্গ- আন্দোলন সুরু করে তাহলে এই 
প্রথা দ্বারা জাঁম চাষ করিয়ে থাকে। এলাকায় নির্বাচনে সেই দলের 
বেছে বেছে একই , এলাকায় স্বল্প প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার 
জমির মালিকগণকে ছেড়ে দিয়ে বেশী সম্ভাবনা সগ্রচ্র। কারণ শত্ুর 
জমির মালিককে ধরলে সেই আন্দো- চাইতে মিত্রের সংখ্যা অনেক কম 
লন হবে সম্কীর্ণ গ্রাম্য দলাদির হবে। বিশ্লব দলের নির্বাচনই 
ব্যাপার। তা ছাড়া বেশী জমির একমাত্র লক্ষ্য নয় বলে একটা তত্ব 
মাঁলকের ভাগণদার বেশী সুযোগ আছে। কিন্তু বাঘা বাঘা িস্লবাঁ 
পাওয়ার হকদার হবে আর স্বজ্প- দলগজি বেশ সিটে লড়ার জন্য 
জামর মালিকের ভাগীদার পর্বের দাবী রাখছে এবং দাবী না শমটলে 
মতই থাকবে এটা সমস্থ আন্দো- নূতন ফ্রন্ট হওয়ার আশংকা দেখা 
লন বলে গণ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় 'দচ্ছে। কারণ আইন সভার সদস্য 
অসুবিধা হচ্ছে এই যে, ভাগচাষ সংখ্যার উপরই দলের ছোট বড় মান 
আন্দোলন সুরু; হলে আঁধকাংশ নির্ধারিত হচ্ছে। মিটিং ডাকলে: 
ক্ষেত্রে অন্য একদল ভূমিহীন মজুর কার ডাকে বেশী লোক জ.টবে তার 
এসে আরও সুলভ সর্তে এ সকল উপর অনেকের মহত্ব নির্ভরশীল 
বিবাদ'য় জামর বর্গাদার হয়ে যাবে। বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমান আন্দো- 
তখন লড়াই আর মালিকের সঙ্গে নে কোন দল কত বেশীসংখ্যক 
থাকবে না; জড়াই হবে বাঁণ্চতে ব্যক্তিকে নিযুস্ত করতে পারবে এর 
বাঁণ্ডতে। এই ফালতু ভূমিহীন 'ভীত্ততে কেহই চ্যালেঞ্জ করছে না। 
কৃষক মজনরাঁদগকে বন্ধ; হিসাবে একটা ছোট দল খুব দামী কথা 
পাওয়ার মতো সংগঠন নেই বা এমন বলেও শ্রোতার সংখ্যা যেহেতু নগণ্য 
কোন আশা পূর্বে এদের সম্মুখে । এবং এ নগণ্য সংখ্যার মধ্যে কার্য- 
তুলে ধরা যায়নি যার দিকে তাকিয়ে করী অংশ এতই কম যে একটা 
এরা বর্গাচাষীর অনুকূলে পরোপ- বুদ্বুদও সৃষ্টি করতে পারে না। 
কারের মনোবূত্ত নিয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে একট" বৃহৎ দলের মামুলস 
বর্গাচাষীর মানেই যে শ্রেণী- কথাতেও লাখ লাখ লোক বাহবা 
সংগ্রামের হাতিয়ার এমন কথা মনে 'দচ্ছে, আলকাতরার হাড় হাতে 
করার কোন কারণ নেই। যেখানে নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের হিন্দী 
বর্গচাষীর নিজস্ব কিছু জম তারা * “অক্ষর, কলাগ্কত করছে কিংবা পায়ে 
অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প জাঁমর মাঁল- হেটে গিয়ে কচ্ছের রাণে ধর্ণা 
কের (যাহারা ভাগদার দ্বারা নিজ 'দচ্ছে। কাজেই আজকার ‘দিনে 
জমি চাষ করিয়ে থাকে) চাইতে দলকে বড়. করতে হলে বেশ 
সম্পন্ন বলে বেশী সুযোগ পাওয়ার সংখ্যায় নির্বাচিত সদস্য আইন 
জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল হলেও সভায় পাঠাতে হবে এটাই নীতি। 
সেই আকাঙ্খা পাঁরতৃপ্তর জন্য সেজন্য নির্বাচনও একটা আন্দো- 
আন্দোলন অপেক্ষা আন্দোলনের লন। কাজেই তথাকাঁথত ভাগচাষ 
সময় দালালিই তাদের নিকট শ্রেষ্ঠ আন্দোলনের নামে দলকে সকুঁচত 
মাধ্যমরূপে গৃহীত, হবে। যারা করা কারও আভিপ্রেত নয়। সম্প্রীত 


ক 
f) 





॥ ১৯৬৮ 


দপশ ॥ শুক্রবার ৭ই জুন, 


একটশী গোহ্ঠী বিপ্লবকে মদ ধু 
করে আসরে নেমেছেন এবং অন্যান্য 
দলগুলোকে সংস্কারবাদী আখ্যা 
দিয়েছেন।, এদের কিছ; ছু 
কলেজীয় 'কমশী, চোগা প্যান্ট পরে 
এবং ক্যাম্ট্রোমাফক দাঁড় বাগিয়ে 
গ্রামে গ্রামে ব্যর্থ ভাগচাষ আন্দো- 
লন করার চেষ্টা করছেন। 


নামলেও এরা অনেক, এ 


বের শ্লোগান নিয়ে এরা 

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং 
কয়েকজন নেতা কর্পোরেশনের 
সদস্য! গুঁদকে হোমল্যান্ডে ববনোবা 
ভাবে থেকে অতুল্য ঘোষ পর্যন্ত 





. ঢ মারছে, কিন্তু কোন ' বগ্লবা 


চেলা তাতে বাদ সাধছে ব্িশোনা 
‘যাচ্ছে না। এদের বৈস্লাবক কর্ম 
নথ ক ধরণের হবে ভা ভাবষাতে 
দুষ্টব্য। 

এক কথায় বলতে গেলে ভাগ- 
চাষ আন্দোলনকে যাঁরা সমর্থন 
করেন তাঁরা ভাগচাষ প্রথাকেও সম- 
ঘন করেন। ' অর্থাৎ একদল পর: 
গাছা চিরকাল অন্যকে দিয়ে জাম ₹ 
চাষ কাঁরয়ে ফসলের মোটা অংশ, 
ভোগ করে' ধাবেন-এই ব্যবস্থাকেও ১ 
হার কমে “যাওয়ার অন্যতুম* কারণ -* 
এই ভাগচাষ প্রথা । যে.সকল।স্রম্প 
জাঁমর মালিক নিজ হাতে জমি চাষ 
করেন তাঁদের ফসল উৎপন্নের হার 
অনেক বেশী । বর্গচাষের ক্ষেত্রে 







.জামর মাঁলক এবং চাষী উভয়েই 


পরস্পরকে ঠকানর চেষ্টা করার জন্য 
জামির উপ্যযুস্ত যত্ন হয় না, ঠিকমত £ 
সার দেওয়া হয় না। তাছাড়া যাঁদের, 
বেশী জমি আছে, জামগ্ীল 
ভাবে থাকার ফলে জমিগীলর তদা 
রাকর কাজও মালিক ঠিক মত 
করতে পারে না। ফলে উৎপাদন 
কম হয়। খাদ্যোৎপাদনের দক 
থেকে বিচার করলে ভাগচাষ প্রথা 
আঁবলম্বে উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। 
চাষীর হাতে জাম দেওয়া সম্পর্কে 
একটি প্রশ্ন. উঠেছে যে তাতে অনেক 
নাবালক এবং বিধবার ক্ষাত হবে। 








এই ব্যপারে একটা সমীক্ষা হওয়া 


প্রয়োজন সম্ভবতঃ খুব সামান্য পাঁর- 
মাণ জমিই এই নাবালক এবং 
{বিধবা শ্রেণীর হাতে আছে। এদের 
বিকল্প ব্যবস্থা করা আদৌ কঠিন 
নয়। অন্য দিকে বরাট বিরাট 
জোতদার নানা নামে জমি ভোগ 
করে চলেছে । আর প্রচুর সংখ্যক 
হতভাগ্য লোক এই সকল জাঁমতে 
সারাদন খেটে শুধু অনাহারই 
ভোগ করছে না, ভূমিদাসেও পরি- 
ণত হচ্ছে। এই সকল ভূঁমদাসগণ 
মালিকের নানা রকম অন্যায় কার্ধে ' 
সহায়তা করছে এবং নির্বাচনে 
নিঁ্বচারে মাঁলকগ্নক্ষের লোক- » 
দ্গকে জিতিয়ে দিচ্ছে যার ফলে, 
পঞ্টায়েত, আশ্টালক পারিয়দ এবং 
স্কুলবোড'গুলির নির্বাচনে বাম- 
পাল্থগণ সুবিধা করতে পারছে না। 
এই ভূমিদাসাঁদগকে মুক্ত করা এবং 





বামপন্থী দলগুলি যুক্তফ্রন্ট গঠন 
(শেষ্ঃংশ ৭ম পচ্ডায় ) 


দর্পশ ॥ শুক্রবার .৭ই জন, ১৯৬৮ 


i সাহিত্যে শ্লীলতা-অন্লীলতার প্রশ্ন 
বিদ্রোহী যুবশক্তিকে বিপথগামী 
করার 'বাজাবী চক্রান্ত 


বাংলা সাহিত্যে বর্তমান 
কয়েকাট উপন্যাসকে কেন্দ্র করে 
শলীল-অশলসলের তর্ক বিতর্ক 
উঞ্লেই” আরও সঠিক অর্থে একাট 
বিশেষ গোষ্ঠীর প্রযত্ধে এই তর্ক 
বিতকেরি আবহাওয়া জ্বানপুণ 
ভাবে তৈরী করা হয়েছে। মিটিং 
করে, খবর ছেপে বিশেষ “অশ্লীল” 
সংখ্যা বার করে এই গোষ্ঠী মদত 
যোগাচ্ছেন। তাঁদের কমোঁডিট বা 


' দুব্য বাজারে বিকোবার জন্য নানাবিধ 


প্রচেষ্টা তাঁরা করবেনই__কারণ তাঁরা 
ঝাণু ব্যবসাদীর, বাজারে মাল কিভাবে 
চালাতে হয় তা তাঁরা জানেন। তবে 


. *ব্যাপারটা কি কেবল বিক্রয় সঞ্জাত 


এর ভেতরে আরও কোন গঢ় 
উদ্দেশ্য কি নেই? বস্তুতঃ সাম্প্র- 
"তক মলপল-অ*্লশল ' তকে এই 
প্রশ্নের গুরুত্বই বড়। , 
এ'রা যদি পুস্তকাঁদ বেচে 
মুনাফার জন্য তাঁরা যাদের সবথেকে 
দামী কমোডিটি ভাবেন, সেই সব 


. ইন্ডাশ্টীয়াল গুডস-এর বেচবার নানা 


“উপায় অবলম্বন করতেন এবং এ 
ব্যাপারে বর্তমানের সামাজিক আর্থ- 
নীতিক মানসিক সঙ্কটের সুযোগ 
নিয়ে যৌনবোধে সড়স্দাড় "দিয়ে 
ক্ষান্ত থাকতেন তাহলে বিশেষ 
কিছু বলার ছিল না। কারণ কিছ; 


কিছু নেই। 
তাঁদের লেখা এ কমোঁডটি হিসাবেই 
গণ্য--তা ছাড়া বর্তমানের বাংলা 


, দেশে যে কারণে হিন্দী ফিল্মের 


জনপ্রিয়তা, সে কারণেই এই সব 
উড়ন্ত প্রজাপতির দাপট। হিন্দী 


-- ফিল্ম নিয়ে যেমন 'সারয়াসাল কেউ 


মিটিং করে না, বিশেষ সংখ্যা বের 
করে না, তেমনি এ সব লপেটা উপ- 
ন্যাস নিয়েও কিছু ভাববার দরকার 
ছিল না। এমনাক “বাজার? ও 
“দেশজ” পান্রকায় এ প্রসঙ্গে প্রাচীন 
গ্রীক নাট্যকার থেকে সার্তর কাম 
ইত্যাদির নাম বই বেচবার তাগিদে 
মৃহ্দমুহত উচ্চারণ করলেও না। 
কারণ তাঁরা বই বেচতে চান_ বান্না 
মশলা, মাথার তেল, দাঁতের মাজন 


_ বা মিলের .কাপড়, িংবা অন্যান্য 


শিল্পদুব্যর বিজ্ঞাপনের মত ফ্হাঁলয়ে 
ফাঁপয়ে তাদের বলতেই হয়-- 
আসস্তত্ববাদ এখন চালু শব্দ_-অতএব 
সেই কাঁতিপয় বাবার মত লাগিয়ে 
দাও, বাজারে কাটবে ভাল। লাসে 
ফেয়ার ইকনাঁমতে এসব মেনে তে 
হয়পূর্ণ প্রাতযোগতামূলক 
বাজার এটা। তবে এখন হয়তো 
মনোপাঁলর দিকেই অগ্রসরমান। 

কিন্তু ব্যাপারটা আরও গভশরের। 
বাংলাদেশের নিদারুণ সঙ্কট, ভগ্ন- 
স্তুপ, জনসাধারণকে, বিশেষতঃ 
যুবকদের, ক্রমে বিদ্রোহের দিকে 


, নিরপেক্ষ রায় 


ঠেলে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক 'নরা- 
পত্তার অভাব, তাৎপর্যহীনতা বোধ, 


পারবে। দ্বিতীয়তঃ রাজনীতির 
পাঁরবর্তে তারা যোগান 'দচ্ছেন বক? 


বাঁচবার ন্যুনতম মানের অনুপাঁস্থাত না নির্দায়,মানাবক সম্প্কহীন যৌন 


ক্রমে ক্রমে আমাদের যুবকদের, ছাত্র- 
দের বিদ্রোহী করে তুলছে_বশে- 
ষতঃ গত খাদ্যআন্দোলপ্ন এটাই 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর বিদ্রোহ 
আজ হোক, কাল কোক_ধারে 


করবেই। শুধু তাই নয়, এই যুবক 
ছান্তরাই এখন বাংলা দেশের আন্দো- 


লনের মের'দণ্ড। তাদের আই-' 
ডেনটিটি ক্লাইীসসই বা “আম” 
আছি” এই উচ্চাকত ঘোষণাই 


ক্রমে কমে বিদ্রোহে, প্রতিবাদে নিয়ে 
যাচ্ছে। মাকর্পীয় শ্রামকশ্রেণীর মতই 
তাদের যেহেতু বর্তমানে তাৎপর্য 


জীবন। আমাদের দেশের এসময়ে 
এই জীবনের আবেদনের সম্ভাবনা 
আছে- জাননা, এমন একটা 
সিদ্ধান্ত হয়তো সি আই এর গবে- 


ষণা বিভাগ থেকে এসেছে। যাকে মন- 
ধীরে একটা রাজনৌতক রূপ লাভ স্তাত্বিকরা ৪7০৪ বলছেন, তার 


থেকে, 'সাকউীরাটর অভাব থেকেই 
যৌন বোধ ইস্পার্সনাল হয়ে উঠতে 
চায়, যার ফল রোলোর মে-র ভাষায় 
sensation without sensivity, in- 
tercourse without intimacy” 
আসে। বস্তৃতঃ এই নির্দয় যৌন- 
জীবনের ধারণাকে বর্তমানে যাঁদ 
প্রীতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে , এঁ 


হণনতা, অন্ধকার ভবিষ্যতের শৃঙ্খল বিদ্রোহ, রাজনীতিকে খুব ভালো- 


ছাড়া হারাবার কিছু নেই; সেই 
কারণেই তারা ঝাঁক নিতে পারছে, 
এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে 
ক্রোধে জহলে উঠতে চাইছে_আর 


ভাবেই কৃপে নিক্ষেপ করা সম্ভব 
হয়। সে কারণেই মধ্যবয়সী ও 
অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বাজার 
লেখকদের 'দয়ে ঢালাও এই ধরণের 


উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয়তঃ 
এই সব উপন্যাসে ঘুরে ফিরেই 
একটা কথা আসছে, আমাদের 
জীবনের মূল্য বা ভ্যাল; সবই 


নষ্ট হয়ে গেছে--পারবারক 
সম্পকে সামাজিক সম্পর্কে মানুষ 
একা-- 'বাচ্ছম্ন। অর্থ একা- 


লের হতে হলে ববরগামী হয়ে 
প্রজাপাতির মত উড়ে আত্মপ্রকাশ 
করবে যুবক ফুবতারা। কোন 
মানাবক সম্পর্ক, দাঁয়ত্ববোধ-এ সব 
মধ্যবিত্ত জীবনের সেকেলে রুঁচ। 
বাস্তাবক এই" ধারণার কার্যকারিতা 
আছে-কারণ একজন ব্যান্তকে 
ধবাচ্ছম্ন যৌনাচারী শহলেবে উপ- 
স্থিত করলে আর সংঘক্দ্ধ, এক- 
সঙ্গে বিদ্রোহের সম্ভবনা হাস 
পায়_াবচ্ছিনন একট ব্যন্তির 
বিদ্রোহে প্রাতাক্রিয়া চক্ত ভয় পায় না, 
তাদের ছেলেমানুষী বুল হেসে 
করুণা করতে পারে, ধীরে ধীরে এ 
যৌনচক্রের আবর্তে গ্রে করতে 
পারে। কিন্তু মানুষ যখন পার- 
স্পারক মানীবক সম্পকে এঁক্যবদ্ধ 
হয়, গর্জে উঠে লক্ষ লোকের 
'মাঁছলে এ প্রাতক্রিয়ার ভিত্তি কাঁপায় 


তখন আর হাঁসি নয়, করুণা নয় 


গলাই তাদের শুকায়। সৃতরাং সব 
মানবিক সম্পকহীন বিচ্ছিন্ন বিকৃত 
কার-_ মূল্যবোধ বলে, মানাবক 
সম্পর্ক বলে আর কিছু নেই- শুধু 


বলাই বাহুল্য, তাদের আঁধকাংশের নির্দায় যৌনজীবনের চিত্র আঁরিতে মদ মেয়েমানুষ বেলেল্লাপণাই 


ঝোঁক নন-কনফীর্মজম-এর 1দকে, 


অর্থাৎ আপাততঃ বাম রাজনীতিতে, 
তার তীব্রতম রুপেই। এই ধারাকে 
যাঁদ রোধ করা না যায়, এর সমস্ত 
সূচীভেদ্যতাকে যাঁদ অন্যাদকে 
ফেরানো না যায় তাহলে দেশের ও 
বিদেশের প্রাতক্রিয়াশশল শান্তর 
সমূহ বিপদ--তাই ব্যাপক আয়ো- 
জন চলছে নূতন মূল্যবোধ চায়ে 
দেওয়ার বা সব রকম ভবিষ্যৎ ঘেষাঁ, 
সুস্থ মূল্যবোধ হনন করবার_ 
এই সমস্ত গল্প, উপন্যাস, 'বাভন্ন 
পন্র-পান্রকার কাজ ছাত্রদের যুবকদের 
কাঁমটমেল্ট থেকে, জীবনের প্রাত 


আবেগ-সঞ্জাত বিদ্রোহ থেকে সারিয়ে " 


আনা। দায়দায়িত্বহীন জাবনকে, 
মধুকর বৃত্তিকে, মাঁকরনী জীবন- 
যাত্রার িকারকে উপাঁস্থত করা, 
যাতে এখনকার যুবকদের “লোজটি- 
মেট আ্যাঙ্গার”' শেষে পর্যন্ত নিবে 
গিয়ে বিকারগ্রস্ত জীবনের পথে, 
নর্দঘয় মাংসল সুখে ভেসে যায়। 
সাম্প্রতিক এই সমস্ত উপন্যাসে 
গল্প প্রবন্ধে কয়েকটি কথা খুব 
স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা হচ্ছে- প্রথ- 
মতঃ রাজনীতি মানেই খারাপ। 
রাজনশীতিই, আমাদের এই সর্বপ্রকার 
দুদ্শার মূলে অতএব রাজ- 
নীতক থেকে মুখ ফেরাও। এ- 
ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন স্পন্টোক্তিতে বা নির- 
পেক্ষতার ভাণ করে বাম রাজ- 
নাঁতিকেই আক্রমণের লক্ষ্য করা 
হচ্ছে খ্ধব সন্চতুর ভাবে। বস্তুতঃ 
এই জিনিষটা মাথায় ঢোকাতে 
পারলে অনেক লাভ- বর্তমানের 
সঙ্কটের সামাজিক অর্থনৌতিক 
পটভূমিকাটা চাপা দেওয়া যাবে, 
বাম রাজনশীতর হাত থেকে মহন্ত 
পাওয়া ষাবে। এখানকার প্রাতি- 
ক্রিয়াচক্র তাঁদের প্রভু মারকিনীদের 
স্নেহাভিলাষে সুখে থাকতে 





মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 
ত্বকের যত্ব নিতে শেখান । 


তিনি সুন্দল্লী, তি oo . 


প্রতিদিনের ত্বক রি ডার এই অপরূপ সৌন্দর্যের 


উৎস-সাঘন! বিউটি ক্রীম 


SAAT SE ৩5৮ জগাধন্ণয়ে DAT 


সাধনা উষধালয়-ঢাকা 


সাধন! ওঁরম্নালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 


উর 
"ুধ্যশ্ষ যোগেশ চক্র ঘোষ, এম.এ, 
আমূর্বেদুশাহী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 
এম-সি-এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর 





“কলেজের রসায়ণ-শাস্ত্ের ভূতপুব অধ্যাপঞ্চ 


কলিকাতা কেন্দ্র 

ভা: নরেশচন্দর ঘোষ, 
এম. বি.বিন্এস. (কলি) 
আযূ্বেদোচার্য 












রি 


॥ তিন ? 


জীবন, সব সমস্যাই যৌন সমস্যা৷ 
চতুর্থতঃ প্রচ্ছন্ন ভাবে এটাও এ 
সমস্ত গল্পে উপন্যাসে বোঝাবার 


স্পষ্ট নির্দেশ. যে এই বাংলাদেশের 
যুবক যদ যৌবন এসে থাকে 
তাহলে যে সব মর্ত এই সব আঁবে- 
দাররা তৈরী করস্ছে তাদের অনু- 
করণ কর- সৃতীর সঙ্কট থেকে 
বাঁচবার এই একমাত্র রাস্তা । অর্থাৎ 
নিজেদের স্বার্থান্বেষী 'মধ্যাবচনকে 
পুঙ্থানুপুঙ্থ ভাবে 'াত্রত করে 
সত্যে রূপান্তরণের প্রাতক্রিয়াশীল 
চৈষ্টা। যে বাংলাদেশে বিপুল 
সংখ্যায় অধিকাংশের গ্রাসাচ্ছদন. 
সংগ্রহ করতেই উদয়াস্ত চলে যাচ্ছে 
যার গ্রামে গ্রামে আক্ষরিক অর্থেও 
আলো গিয়ে পেশছায় নি_ সৈখান- 
কার সব যুবকেরা নাক অকস্মাৎ 
মাঁক্নি জীবনষান্লার (বকারে অভ্যস্ত 
হয়েছে-যেন আমাদের দেশের ষুব- 
কদের যাদের একটা চাকর জোগাড় 
করতেই হিমাঁসম খেতে হচ্ছে, তাদের 
এ জীবনাচরণ নিত্যনোমীত্তক 
ঘটনা। অবশ্য এখানে তাদের কথা 
বলা হচ্ছে না- যারা, প্রকাশ্যে বা 
অপ্রকাশ্যে মার্ক ডলারের স্নেহ- 
ধন্য--তারা সবই পারে_ চাকুররও 
প্রয়োজন হয় না, সংসারও চালাতে 
(শেষাংশ ৪র্ঘ প্ঠায় ) 





হি 


পু চার ॥ 


পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিতে 
নতুন হাওয়া? 


ক J ০ + 
সাম্প্রাতক কালে যথেষ্ট আলোচিত 
বিষয়। 


শরিঞ্ুদ্দীন পারজাদার পাকিস্তানের মস্ত এবং 


সত্যব্ৰত রায় 


চাঁনকে কোনক্রমেই স্বীকার করবে 
না এরকম সশুকল্পবন্ধ ছিল। তখন 
একমান্র 


স্থানে আরসাদ হোসেন পররাষ্ট্র বড় বন্ধু ছিল মার্কন যুক্তরাষ্ট্র যে 


সচিব হওয়ার ফলে ষে সমগ্র িষয়- 


মার্কিন যয্তরাম্্র তখন নেহরুকে 


টির গুরুত্ব বেড়েছে তা নয়। বরং দেখতে পারত না। ১৯৬২ সালে 


* পাকিস্তান তার নতুন বন্ধু চশনকে 


নীতিকে সফলভাবে পাঁরচালনার জাঁড়য়ে ধরবার জন্য উন্মাদ হল 


জন্যই এই আরসাদ হোসেনকে 
দিল্লী থেকে রাওয়ালাপিস্ডিতে 
বসান হয়। 


এবং ভারতের বিরুদ্ধে কুট কৌশল 
প্রয়োগ করার জন্য চীন-ও পাঁকি- 
স্তানকে। ১৯৬২ সালে চীনের 


এই পাঁরবাততি পররাজ্টীনীতি ভারত আক্রমণের মত অদ্‌রদর্শী 


কিঃ পাক-মাক্নি সম্পক্ণভাত্তক 
পররাষ্ট্রনীতি থেকে পাকিস্তান 
সোভয়েটের কে চোখ মেলে 
তাকিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
পাকিদ্তানের পররাষ্ট্রনীতি যতটা 


না জাতীয় স্বার্থাসদ্ধির পক্ষে সহা- 


য়ক করে পাঁরকাজ্পত হয়, তার 
ভিত্তি করে।, 

চীনকে রাষ্ট্রসংঘে আসন দেয়া, 
বান্দুং সম্মেলনে চৌ এন লাইকে 
সমবেত দেশগীলর নিকট আঁভি- 
নন্দিত কন্ঠে পরিচয় কারয়ে দেয়ার 
কাজে যখন স্বৰ্গত জহরলাল 
নেহরু আবেগময়, তখন পাকিস্তান 


এবং প্রতিক্রিয়াশশীল কার্ষের ফলে 
ভারতের রাজনীতি এক নতুন দিকে 
মোড় নিল । কেননা, চীনের এই 
কাজ সবচেয়ে সাহায্য করেছে ভার- 
তের প্রাতক্রিয়াশশীল £শিবিরকে এবং 
সবচেয়ে ক্ষতি করেছে প্রশ্সাত আন্দো- 
লনকে। প্রগাতি আন্দোলনের সর্বা- 
পেক্ষা বড় শত পাকিস্তানের 
শাসকগোষ্ঠী ভিড়ল চীনের 'দকে। 
পাঁকস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
প্রাণিত হল মাও চিন্তাধারায় এবং 
যার পাঁরণতি পাক-ভারত সংঘর্ষ! 
সামরিক সাহায্য, অর্থনৈতিক 
সাহায্য এবং কুটনৌতক সাহায্য 


-স্বাজ্জাল্্লী চক্ৰক” 
€৩য় পৃজ্ঞার প্র) 


হয় না, ঠক এই সব উপন্যাসের 


অভাব দেখে এই উপন্যাস-গজ্পা- 
বলশ হয়তো লেখকদেরই আত্ম- 
জাীবনী_তাই তাদের নায়করাও 
ডলার প্রসাদাৎ এই তুচ্ছজনীবনের 
ঝঞ্চাট থেকে মুস্ত। সর্বশেষে এই 
লেখকদের রচনায় বুদ্ধি ও বুদ্ধি- 
জীবী বিরোধিতা একটা সাধারণ 
লক্ষণ। তাঁরা যেহেতু, রাজনোৌতিক 
আন্দোলনকে 'িস্লবকে ভয় পান, 
যেহেতু স্পষ্ট করে িন্তা করাকে 
ঠেকাতে চান সেহেতু রাীঁজন-কে 
কাবিতার শর, সৃষ্টির শত; হিসাবে 
তাঁরা স্বভাবতই "চান্তত করেন। 
জশবনেও কোন র্যাশনাল আযাটিচ্যড 
গড়ে উঠক এটা তাঁরা চান না- কারণ 
র্যাশনালিজমই মানুষকে অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে প্রার্থীমক ভাবে 'নয়ে যায়। 
তাই এই উপন্যাসে গল্পে অধ্যাপক- 
দের বিকৃত করে আঁকবার, প্রসঙ্গে- 
অবান্তরে অধ্যাপকদের ' উল্লেখ 
কেমন করে অধ্যাপকরা ছাত্রকে কাজে 
লাগায়, রাজনীতিতে নয়ে আসে 
তার বিবরণ; এবং স্পষ্ট এই লেখ- 
কেরা এসবের মধ্যেই বাংলা দেশের 
সামাগ্রক সঙ্কটের মূল দেখেন। 
যেন অধ্যাপক সমাজ উঠে গেলেই 
সব সমস্যার নিষ্পান্ত হবে। এমন 
কি এই সেদিনই আনন্দবাজারে 
একজন শিক্ষকের ছেলেদের ছাতা 


চার করার গল্প বোৌরয়েছে_সমস্ত 
মিলিয়ে এক কুৎসিত চিন্র। কই 
একজন গল্পলেখক কেমন করে 
আমেরিকার টাকা খাচ্ছে তার গল্প 
তো এ পান্রকায় ছাপা হয় না। 
অর্থাৎ অধ্যাপকদের শিক্ষকদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘোষণা কর--অধ্যা- 
নিস্ট। বাস্তবিক, বাংলা দেশের 
“বাজার” লেখকদের অধ্যাপক- 
শিক্ষক-ীনরপেক্ষ সমালোচকদের ওপর 
বড় রাগ- হানম্মন্যতার সঙ্গে এই 


. প্ৰতিক্ৰিয়াশীল বামবরোধিতার 


সখামশ্রণই এর কারণ। . 

সুতরাং ব্যাপারটা অশ্লীলতা- 
শলনশলতার নয়। সমগ্রভাবে সচেতন- 
ভাবে এটি একটি চক্রান্তের অন্ত- 
গতি। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, 
যেমন তেমান সাহত্য-শিল্পতেও 
এদেশের পরিবেশকে বষান্ত করার 
মাঁকরনি আয়োজনেরই এটি একাঁট 
বহিঃপ্রকাশ ৷. বাংলা দেশের বিদ্রোহী 
যুবসমাজকে বিপথগামী. করার 
নিদারুণ প্রচেষ্টা । দুর্ভাগ্য, একে 
প্রাতরোধ করার 'শিল্পগত-সা হত্য- 
গত-ব্যাদ্ধগত ভূমিকা এখনও তৈরী 
হচ্ছে না। এখনও আমাদের ম্বার্কস- 
বাদীরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কর- 
ছেন। তবে বাংলার যুবকেরা, ছাত্রেরা 
অল্ততঃ তাদের মুড দেখে হচ্ছে, 
এই চক্রান্তে প্রতিরোধী শক্ত 
গড়ছেন। 


চীন তার সাধ্যানুষায়ী ভারতের 
বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে দল। কিন্তু 
পাক-ভারত সংঘর্ষে প্রত্যক্ষ মার্কন- 
'ব্রিটশ-চীনের মদত পেয়েও পাঁকি- 
স্তান ভারতের বিরদ্ধে সুবিধে 
করতে পারল না। 

সোভিয়েট যুন্তরাষ্ট্র কাউকেও 
মদত দল না। দুজনকেই বাঁসয়ে 
দিল তাসখন্দে। যার যা জায়গা, সে 
ফিরে পেল। উভয় দেশের মধ্যে 
যানবাহন চলাচলটা বন্ধ রইল, আর 
সবই স্বাভাবক হল। তাসখন্দ 
চন্তির মূল নীতি মানল উভয় 
পক্ষই, কিন্তু তাসখন্দ চুক্তি পু 
পার পাঁলত হল না। 1 
রাষ্ট্র পাকিস্তানের পররাজ্টরনীতিতে 
অনুপ্রবেশ করল। পাকিস্তান 
দেখল, সোভিয়েটকে যাঁদ ভারতের 
কাছ থেকে জম্পূর্ণ ভাবে কৃূটনী- 
{তর দিক থেকে ববাচ্ছল্ল করা না 
যায়, তবে চীন-আমেিকাশীব্রটেনের 
সাহায্যেণও পাকিস্তান ভারতের 
বিরুদ্ধে কিছু করে উঠতে পারবে 
না।. সোভয়েটের নৈতিক বন্ধুত্ব 
ভারতের কাছে পরম সম্পদ। এই 
সম্পদকে কেড়ে তে হবে, অথবা " 
ভারতের কাছে অব্যবহার্য করে 
দিতে হবে। 

নাগা, 'মিজোকে পাকিস্তান 
যেমন সাহায্য করেছে, তেমান চীন- 
ও করেছে, তেমনি করেছে “সয়া”র 
এজেন্টরা। নাগা, মিজোর আত্ম- 
িয়ল্রণাধকার থাকা উচিত কি 
উচিত না এই সব প্রশ্ন চীন কিংবা 
পাকিস্তান কিংবা পিয়ার পক্ষে 
গৌণ, মূল প্রশ্ন ভারতের সমস্যা- 
জজর সরকারকে অধিকতর জজ- 
[রত করা! এই জর্জারত. করার 
নীতকেই এদেশের বাচাল প্রাত- 
ক্রিয়ার হাতিয়ার দেশব্রতীর দল 
বিপ্লবের সূচনা বলে বিবেচনা কর- 
ছেন। এই প্রসঙ্গের আলোতেও 
প্ররাষ্ট্রনীতিকে 


নের দুটি দাবী ছিল। এক, কাশ্মীর 
ভারতের আঁবচ্ছেদ্য অংশ এই 
ঘোষণার পাঁরবর্তন করুন কোঁস- 
গিন সাহেক; দুই, ভারতকে সাম- 
{রক সাহায্য দান বন্ধ করুন। 
কো'সাগনের পাঁকস্তান সফরে এই 
দুটি দাবী উচ্চারিত হলেও কোস- 
গিন কোন রকম আমল দেন 'ন। 
তাতে আয়ুবের বন্ধু সাংবাদিক 
জেড, এ, সৃলোর ক্ষিপ্ত হয়ে 
চনের বিপ্লবী ধারায় জবাব দেন, 
“মাকিন য্যন্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট 
রাশিয়া ভারতকে এঁশয়ার বৃহত্তম 
শত্তরূপে দাঁড় রুরাবার ফড়যন্্ 
করছে।” কিন্তু সুলোর সাহেব ক 


বলতে পারেন যে পাক-মার্কন 


সম্পর্কের মধ্যে কোন পাঁরবর্তন- ' 


যে পারবর্তন অবনমনের_ লাক্ষত 
হচ্ছেঃ তিনি কি জানেন না যে, 
সিয়াটো ও স্যান্টোকে পাকিস্তান 


আঁকড়ে ধরে আছে? তান কি 
জানেন না যে, ইট্যলর মাধ্যমে 
মা্কন যযস্তরাম্্র | পাকিস্তানকে 
একশোটি প্যাটন ট্যাঙ্ক দিয়েছে 
এবং আরো একশো পাকিস্তান 
পেতে চলেছে? তান ক জানেন না 
যে, পাঁকস্তানের অর্থসাঁচব উকাই- 
লশকে মাঁ্কন ষুন্তরাষ্্র এই সুনি- 
{শচত আশ্বাস দিয়েছে যে, বৈদে- 
{শক সাহায্য দান হাস করা হলে-ও 
পাঁকস্তানের বেলায় তা কমাবার 
কোন সম্ভাবনা নেই। সৃলোঁর কি 
জানেন না যে, ইসলামবাদে অব- 
থিত মার্কন দূতাবাস থেকে প্রকা- 
শত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, 
গত ‘তন বছরে দাক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, 
দাক্ষণ এশিয়া ও পাঁশ্চম এশিয়ার 
যতগুলি দেশে মাকিনি পাঁজ খাটছে 
তার মধ্যে পাঁকস্তানে লগ্নীকৃত 
প:জর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশ? 
সুলোর নিশ্চয়ই জানেন যে, বাণি- 
জ্যেও পাকিস্তান মান যুস্তরা- 
স্টরের বৃহত্তম অংশদায। 

সম্প্াত শোনা যাচ্ছে যে, পাঁক- 
স্তানের পেশোয়ারে অবাঁস্থত 
ঘাঁটি ১৯৬৯ সালের পয়লা জুলাই 
তুলে দেয়া হবে। অনেকে বলছেন 
যে, এর দ্বারা সোভিয়েটকে খুসী 
করা হচ্ছে এবং পাকিস্তান মার্কিন 
কবল থেকে সরে. আসছে। ব্যাপারটি 
অত সহজ নয়, একটু গভীরে 
তাঁলয়ে দেখার মত বিষয় এি। 
নীতিগত ভাবে এই খবরাট প্রগাতি- 
শীল মানুষের কাছে সুখের নিঃ- 


. সন্দেহে । কিন্তু পাকিস্তান হঠাৎ , 


এই সিদ্ধান্ত নিতে চলল কন? 
প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই ঘাঁটি 
কোন কাজে লাগছে না বলে মার্কন 
সরকার হতাশ হয়ে পড়েছেন। তারা 
ঘাঁটিটি রাখা না রাখা সম্পর্কে 
চিন্তা করছেন। এই চিন্তার সংগে 


*সম্ধান্ত। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই জনে, ১৯৬৮ 


সংগতি রেখেই পাকিস্তানের এই 
অর্থাৎ এই সদ্ধান্ত 
ঘোষণার পেছনে মাঁক্ন সরকা- 
রের সম্মতও রয়েছে। সুতরাং 
সোঁভয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের এই 
সিদ্ধান্তে উল্লাসত হয় নি। 
বরং সম্প্রতি আরো একটি 
খবর শোনা যাচ্ছে। জাতীয় পাঁর- 
ষদে জনাব মুখলে “স্ুজ্জামানের 
একটি প্রশ্ন ছিল : যে, চট্রগ্রামে 
পেশোয়ারের অনধরপ পয বেক্ষণ 
ঘাঁটি আছে কি না। সরকার পক্ষ 
থেকে তা অস্বীকার করা হলেও এই 
সদন্দেহ পুরোপনার মন থেকে, কারো 
যায়নি। ১ 
একাদিকে সায়াজ্যবাদগ পশ্চিমী 
দেশগ্ীলর সংগে ঘাঁনম্ঠতা করে 
এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রগাতশীল 


ভারত থেকে 'াচ্ছন্ন করতে সার- 


গিনি-বিসাও কেপ ভার্দে দ্বীপপুজে 
মুক্তি সংগ্রামের নতুন পর্যায় 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাধ ) 


1গাঁন-বিসাও এবং কেপ ভার্দে 
দ্বীপপুঞ্জের মুক্তি সংগ্রাম এখন 
এক নতুন স্তরে পেশীছেছে। দেশের 
{তন ভাগের দুই ভাগ এখন মহন্ত 
ফোঁজের দখলে । পর্তৃগনজ সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে ক্রমেই মানুষ 
আঁফ্রকাতে বিদ্রোহ করছেন। 
মৃন্তাঞলে মযান্তিফ্রন্টের সরকার নানা 
ধরণের পুনগঠিন পরিকল্পনায় 
হাত 'দিয়েছেন। মন্তাগলে স্বাধীন 
একটি রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে আজ গড়ে 
উঠছে। আর এই সব অণ্যলের 
ওপর মাঝে মাঝেই পর্তুগালের 
ওপাঁনবোৌশক ফৌজ নাপাম, ফসফার 
প্রভৃতি 'বষান্ত বোমা ফেলে ধ্বংসের 
তান্ডব চালাচ্ছে 

সম্প্রতি গান বিসাও এবং 
কেপ ভার্দে দ্বীপপহুঞ্জের মদ ন্তফ্রল্ট 
পাইগাঁসর সাধারণ সম্পাদক আমিল- 
কার কারাল রুরোপের একাটি পত্রি- 
কার প্রাতানিধির কাছে উপরোক্ত 
তথ্য দেন। ' 

মিঃ কাৱাল বলেন যে, যদি 
ন্যাটো গোষ্ঠী পর্তুগীজ সাম্রাজ্য- 
বাদকে অস্ত্শস্ত দিয়ে মদদ না দিত 


তাহলে অনেকদিন আগেই সম্স্ত 


অঞ্চল মুক্ত ফ্রন্টের দখলে এসে - 


যেত। 'তাঁন আশা করেন যে, বহ 
বাধা থাকা সত্বেও শীঘ্রই এই অণ্চল 
আফ্রিকার দেশপ্রোমক গোঁরলারা 
সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মত্ত 
করতে সক্ষম হবেন। 


দর্ণধ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 





ঢ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষক ১২ টাকা 
ষান্মাষক ৬ টাকা 
মাসিক ৩ টাকা 
টাকাকাঁড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার 

ঠিকানা £ 
৬৯, ঘট লেন, কাঁল-১৩ 











দর্পশ ॥ শংক্রবার ৭ই জুন, ১৯৬৮ 


+ 


নররক্ত-ক্ষুধিত তেল সাআজ্যবাদ 
শাষণের নগ্ন চিত্র 


কার্ল মার্স উনাবংশাঁতিতম 
শতাব্দীর মাঝামাঝি পহীজপাতিদের 
মুনাফা শিকারের পাল্লাছুট সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছিলেন ঃ “শতকরা একশ 
ভাগ মুনাফা লাভের জন্য' তারা 
সমাজ ও মানুষের সমস্ত আইন- 
রা উড়িয়ে দিতে 

শতকরা ৩০০ ভাগ মুনাফা 
লাভের মতলবে তারা হেন অপরাধ 


কর বকে পিছলা হানি 

র প্রসঙ্গে ভারতের 
কথাও! ওঠে। তাই পরাধীন ও 
স্বাধীন ভারতে হাঙ্গর জাতীয় 
তৈল কোম্পানীগদালর ভূমিকার 
কথাও আলোচ্য। তবে সেই বষয়ে 
' বন্তব্য প্রবন্ধের শেষাংশে বলা হবে 
কারণ আগে সারা দিয়ায় তৈল 
সমৃদ্ধ অগুলগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ 
তৈলকুবেরের দল ক ভাবে রন্ত 
চোষা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত নর- 
রন্তু শোষণ করে ও সামারক সংঘর্ষ 
বাধায় তার ছবি আগে "তুলে ধরা 
ডাঁচত ৷ 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোন 
একটি পাঁশ্চম ইউরোপীয় দেশের 
তৈল সরবরাহ কাঁমশনার মন্তব্য 
করেছিলেন ঃ “তৈল সম্পদের মালিক 
যে দুনিয়া শাসন করবে সে অর্থাৎ 
আ'ধপত্য বিস্তার করবে। কারণ 
জাহাজের যন্ব্রপাঁত সড়গড় রাখার 
তৈলের কল্যাণে সে হবে সাত সমু- 
দ্রের প্রভু, এরোগ্লেনের পেট্রলের 
কল্যাণে সে হবে গণরাজ্যের প্রভু, 
মোটর গাড়ীর পেট্রলের কল্যাণে 
পাঁথবীর স্থলভাগও হবে তার 
করায়ত্ত। আঁধকন্তু পেট্রোলিয়াম 
থেকে আবিশ্বাস্য পারমাণ ধন সম্পদ 
লাভ হয় তার দৌলতে অর্থনীতির 
ক্ষেত্রেও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উপর 
প্রভূত্ব কায়েম করবে ।”» এই মন্ত- 
_ ব্যের মধ্যে দুনিয়া জোড়া তৈল 
সাম্াজ্যবাদের “তৈলনীতির” সার- 
বস্তু নিহিত রয়েছে এবং কয়েকটি 
পুরোধা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সদা- 
“সর্বদা এই তৈলনীতি যারপরনাই 
যত্রসহকারে বাস্তবে প্রয়োগ করে 
আসছে। 

১৯৩২ সালের ৫ই ডিসেম্বর 
পারশ্য (ইরাণ) সরকার আযাংলো- 
পাঁশিয়ান অয়েল কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে এক আট দফা নোটিশের 
মারফৎ আঁভিষোগ করেন যে এ 
কোম্পানী পারশ্যের সঙ্গে ন্যায্য ও 


অরুশবিকাশ চট্টোপাধ্যায় - 


জন বোধে সশস্য হস্তক্ষেপ করতেও 
ধক্বধা করবেনা 'বলে শাসায় যে তৈল 


শিল্পের ইীতিহাসের, এক ছান্র তাই . 


দেখে মন্তব্য করেন যে তৈলক্‌ট- 
নতি ও কামানওয়ালা জাহাজের 
কন্টনীতির €গান্‌ বোট্‌ ড্লো- 
ম্যাঁস) মধ্যে কোনই পার্থক্ণ নেই, 
দুটি একই ধরণের ব্যাপার। তারপর 
১৯৫০ সালের সামান্য পরে ইরাণ 
যখন তৈলসম্পদের জাতীয়করণের 
চেষ্টা করে তখন র্লাটশ সাম্রাজ্য- 
বাদী ধনপাঁত গোষ্ঠীর মুখপত্র 
লেখে, “পাঁ্শ'য়্যানরা যে আইনভঙ্গ 
করছে এটা প্রমাণ করার জন্য 'ব্রটে- 
নের কর্তব্য “দ হেগ” সহরে অব- 
স্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে 
অভিযোগ দায়ের করা৷ এক্ষেত্রে 
যেটা জরুরী সেটা হচ্ছে পার্শয়্যান- 
দের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দৌখয়ে 
দেওয়া যে মহাপাতক করে কোন 
সুফল লাভ হ্য়না।...এটা করতে 
পারলে অন্য যে সব দেশ এ রকম 
প্রবণতা ও লোভ পোষণ করছে 
তারাও এই দঙ্টান্ত থেকে শিক্ষা- 
লাভ করে এ লোভ সামলাবে।” 
'ব্রটশ তৈল সামাজ্যবাদীদের এই 
দাঁব আমোরকা তার বাণিজ্য-প্রাত 
নিধি রবার্ট লরী মারফত দৃঢ়ভাবে 
সমর্থন করে। মিঃ লরাী ছিলেন 
আমেরিকার জাতীয় বৈদোশক 
বাণিজ্য সভার চেয়ারম্যান। তিনি 
এই বলে ইরাণকে শাসান যে, “সে 
যেন এটা খেয়াল রাখে যে 'ব্রাটশের 
সঙ্গে তার এই বিবাদ শুধু পার- 
পক্ষে তার চেয়েও বোশ মৌলিক 
গুরুত্বপূর্ণ ।” ইরাণের প্রাতবেশী 
ইরাককেও মোটামুটি এরকম আঁভ- 
জ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় আরো 
{কিছুকাল আগে। সেখানে 'ব্রটেন 
ফ্রান্স, আমোরকা ও হল্যান্ডের 
তৈলপাঁতদের মুনাফা শিকারের জন্য 
নিজেদের মধ্যে রেষারোষ, গলা 
কাটাকাটি ও অল্তর্থাতন কার্যকলা- 
পের পরে তারা সবাই মিলে এক 
জোট হয়ে ইরাকের সামল্তবাদী 
শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন রাখার 
জন্য সমর্থনের প্রাতশ্র্াত দেয়। 
কিন্তু ১৯৫৮ সালের ১৪ই 
জুলাই ইরাকে এ সামল্তবাদী 
গোষ্ঠী উৎখাত হয়ে যায়৷ 
এইভাবে ইরাণ থেকে ভোনজ;য়েলা 
পর্যন্ত একচেঁটয়া তৈলপাঁতিদের 


ইতিহাস হচ্ছে “সভ্য” বোম্বেটে- 


- শরির ইীতহাস। আঁধকন্তু তৈলের 


ক্ষেত্রে এই বোদ্বেটোগারর আশ্রয় 
নিয়ে যত একচোঁটয়া তৈল ব্যবসায়ী 


কোটিপাঁত হয়েছে, লৌহ ও ইস্পাত' 


শিক্পসমেত কোন শিল্প ক্ষেত্রেই 
তত লোক কোটিপাঁত হতে পারে 
নি। সেই সঙ্গে পৃথিবীর তৈল- 
গর্ভ এলাকাগালর জনগণ ও জাতি- 
গুলর দারিদ্র্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রের 


- দৈন্য ক্রমশ আরো সঙ্গীন হয়ে 


উঠছে। 

‘এবারে ১৯৬০ সালের পরবতী 
কালে আসা যাক। সমাজতান্নিক 
দ্রেশগাঁলকে বাদ দলে ১৯৬৬ 

দীনয়ার ' বাক অংশে মোট 


গু কোটি টন তৈলের সন্ধান 


পাওয়া যায় যার মধ্যে ৪২০০ কোট 
টন রয়েছে অনন্ত দেশগুলিতে, 
বিশেষ করে নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, 
উত্তর আফ্রিকায় ও ল্যান আমে- 
{রকার ভেনিজুয়েলায়। ভারতে 
৪ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার পলল 
শিলাস্তরে তৈল প্রবাহ আছে বলে 
{বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করেন। 


গোষ্ঠীর অন্তভূন্ত। এছাড়া উল্লেখ- 
যোগ্য আরো যে সব একচেটিয়া 
তৈল কোম্পানী এ অণুলগুলকে 
কক্জা করেছে সেগীল হচ্ছে ধন- 
কুবের মেল্লনের “গাল্‌ফ অয়েল” 
কর্পোরেশন, মাক্ন তৈল কোম্পানী 
“টেক্সাকো”” পন্রাটশ পেট্রোলিয়াম” 
এবং 'ব্রাটশ ওলন্দাজ যৌথ 
কোম্পানী রয়্যাল ডাচ শেল।” 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই 
বৈদেশিক বাজার দখল করার মত- 
লবে এই তৈলপাঁতি গোম্ঠীগুলি 
এক জোট হয়ে এক “কার্টেল” খাড়া 
করেছিল। প্রকৃত পক্ষে আরব দেশ- 
গুল, ইরাণ, ভেনিজুয়েলা ও নাই- 
রিয়ার সমস্ত তৈল মণ্ট (খাঁন) 
তৈলবাহী পাইপলাইন ও বন্দরের 
সাজ সরঞ্জাম এই আন্তনাতক কার্টে 
লের দখলে। এই কার্টেলটিই এখন 
সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক শাস্তশালী 
তৈল কুবেরদের সংগঠন। ১৯৬৬ 
সালে অর্থাৎ মাত্র এক বছরে এই 
কার্টেলের ৭টি অংশীদার ৪০০ 
কোট ডলার মুনাফা লাভ করে। 
দ্যানয়ার ৭টি বৃহত্তম মোটর শিল্প 
কর্পোরেশন ও এরোগ্লেন নির্মাতা 
৭টি কোম্পানী মিলেও এ বছর এত 
মুনাফা লুটতে পারোন। পশ্চিমী 
তৈলরাজদের বিপুল অর্থনৈতিক ও 
আর্ক সম্পদের প্রধানতম উৎস 
হচ্ছে আরব, ভোনজুয়েলা ও ইরা- 
নের তৈল সম্পদ । তাদের মুনাফাও 
সেই জন্য অত্যতিক। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায় যে মাঁকন এক- 
চোঁটয়া তৈল কোম্পানীগুলি এ 
দেশগুলিতে ১৮ কোটি ডলার মূল- 
ধন খাটিয়ে ১৫০ কোটি ডলার 


নট মুনাফা শিকার করে অর্থাৎ 
এ ক্ষেত্রে মুনাফা লগ্নী মূলধনের 
শতকরা ৮০০ গুণ। নিকট ও মধ্য- 
প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের তৈলবাদশাহেরা 
প্রত্যেকে সেখানকার ভূগভেঁ নিহিত 
বিপুল তৈল সম্পদের উপর একচ্ছত্র 
প্রভৃত্ব কায়েম করার পারস্পারক 
প্রীতত্বান্্িতা থাকা সত্বেও সেখানকার 
মেহনত জনগণের জাতীয় মুক্তি- 
সংগ্রাম নররন্তে প্লাবিত করার সম- 
স্বার্থে যেমন করে হোক এক জোট 
হয়। 'কিল্তু তারপরেই আবার সুরু 
হয় প্রভুদ্বের প্রতিদ্বান্তা। ইরাণের 
'ব্রাটশ একচোঁটয়া তৈল কোম্পানী 
“এ আই ও স”র জাতীয়করণের 
চেষ্টা দমন ও ব্যর্থ করে দেবার পর 
এ বৃটিশ কোম্পানীটিকে স্থানচ্যুত 
করে সেই জায়গা দখল করে আন্ত- 
জর্াারক তৈল কন্সর্টিয়াম যার মধ্যে 
নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে 
কতকগ্ীল আমোরক্যান কোম্পানী । 
মোসাদ্দেগের গদীচদ্যত হওয়া এ 


ইরাণী তৈল সম্পদের জাতীয়করণ ' 


প্রচেম্টারই পাঁরণাম। 

১৯৫৬ সালে মিশর যখন 
সুয়েজ প্রণালীর জাতীয়করণ করে 
তখনই ধনকুবের তৈলপাঁতদের 
প্ররোচনা ও সমর্থনে তিনাঁট সাম্রা- 
জ্যবাদী দেশ এক জোট হয়ে সিশ- 
রের উপর সশস্তু আক্রমণ চালিয়ে- 
ছিল কারুণ ইউরোপে যত তৈল ব্যব- 
হার হয় তার শতকরা আঁশ ভাগ 
জাহাজের দ্বারা সুয়েজ প্রণালীর 
মধ্যে দিয়ে পারবাহিত হয়। কিন্তু 
সুয়েজ নিয়ে এই মারাত্মক জুয়া- 
খেলা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবার পর 
নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে পশ্চিম ইউ- 
রোপায় সাম্রাজর্ধাদের .আ'ধপত্য 
বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে 
যার : সুযোগ নিতে মার্কন 
কায়েম" স্বার্থ এক মূহূর্তও বিলম্ব 
করেনি। এই ভাবে মধ্য প্রাচ্যের 
তৈল শোষণের নেতৃত্ব 'ব্রটেনের হাত 
থেকে আমেরিকার কক্জায় চলে 


যায়।. তখন থেকে এ এলাকার , 


রীতিনীতিগত পাঁরচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করে মাঁক্নরা। ১৯১৫৭ 


সালে' “ডালেস-আইসেনহাওয়ার 
'নীতির” আবির্ভাব “প্রয়োজনবোধে” 
নিকট. ও মধ্য প্রাচ্যে মার্কন সেনা- 





পাঁচ 


দল প্রেরণের আঁধকার মার্কন 
প্রোসডেন্টকে দান করে। | 
১৯৫৮ সালের ১৪ই জ্বলাই 
ইরাকে রাজতন্ত্র শাসনের পতন 
ঘটে। সেই রাজতন্তের আমলে ইরাক 
ছিল তৈল-সাম্ৰাজ্যবাদের এক প্রধান 
সংরক্ষিত অণ্ডল ও বাগদাদ (সাম- 
রক) চ্যন্তির এক সাীমাম্তবতশ 
চৌকি বা ফাঁড়। ইরাকের সাম্রাজ্য- 
বাদ বিরোধা বিস্লবের প্রভাব যাতে 
নিকটস্থ অন্য দেশগুলিতে ছাঁড়য়ে 
পড়তে না পারে, স্সেজন্য “ভালেস 
আইসেনহাওয়ার নীতি” অনুসারে 
লেবাননে মাঁকন সৈন্যদল নামানো 
হয়। ঠিক তার দুদিন পরে আমে- 
কার দজ্টান্ত অনুসরণ করে 
ব্রিটিশ সৈন্যদল জর্ডানে অবতরণ 
করে। কিন্তু সেই সময় ইঞ্গ-মার্কন 
যনদ্ধবাজ তৈলপাঁতিদের এই সশস্ত্র, 
হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে দাঁড়ায় সমাজ- 
তাম্মক শাবির যার ফলে সমস্ত 
চক্রান্তট যায় ভণ্ডুল হয়ে। সেই- 
জন্য সাম্রাজ্যবাদের আমদানী-করা 
আগ্রাসী সশস্র বাহনীর পশ্চাদ- 
পসরণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করা ছাড়া উপায় থাকেনা। 
১৯৬২ সালে কিউবার বিপ্লব 
সরকার “স্ট্যান্ডার্ড অয়েল” 
“টেক্সাকো” ও প্রয়্যাল ডাচ শেল” 
কোম্পানীগুলির স্থানীয় সমস্ত 
তৈল শোধনাগার রাম্ট্রায়ন্ত করেন। 
তার দিন কয়েক পরেই যে মার্কন 
একচেটিয়া তৈলপাঁতরা কিউবা 
আক্রমণের প্রস্তুতিতে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন আঁদের মধ্যে নেলসন 
রকেফেলার ও টেক্সাবেনর প্রেসিডেন্ট 
ছিলেন পুরোধা । রকেফেলার প্রকাশ্যে 
কিউবায় মার্কিন নৌসেনাদলের 
অবতরণের অত্যুৎসাহী ওকালতি 
করেন এবং কিউবায় অন্তর্থতণী কার্য 
কলাপে লিপ্ত হবার জন্য যাঁরা অকা- 
তরে অর্থদান করেন তাঁদের মধ্যে 
প্রথম ছিলেন টেক্সাকোর প্রোসডেন্ট। 
তিনি দান করেন তিন লক্ষ ডলার। 
সাহারা মরুর আ্যালাজরাীয়্যান 
অংশের ভূগর্ভে ১৯৫৬ সালে বিপুল 
পরিমাণ তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। 
তার বেশ কিছু কাল আগে থেকেই 
উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে 
(শেষাংশ ৬ত্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


তৈল সাত্রাজ্যবাদ 


* (৫ম পশ্ঠার পর) 


জাতীয় মস্তি সংগ্রাম চলাছল 
পশ্চিমী উপানবেশভোগশদের শাসন 
শোষণের বিরুদ্ধে এবং একচেটিয়া 
তৈলপাতিরা সেই উপনিবেশভোগী- 
দের অন্যায় ও আগ্রাসী যুদ্ধে সর্ব 
প্রকার সাহায্য দিয়ে আসাঁছলেন। 
১৯৫৯ সালে*সেখানে পশ্চিম ইউ- 
রোপীয় তৈলপাঁতরা আমেরিকা 


থেকে সামারক সাহাষ্য প্রাপ্তির : 


আশায় স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ও অন্যান্য 
মাঁকন তৈল কোম্পানীগ্দীলকে 
সাহারার তৈলক্ষেত্রে প্রবেশ করতে 
দেন। মানি সমরদপ্তর পেন্টাগন 
সেই আশা পূর্ণ করতে কার্পণ্য 
করোনি। বিশেষজ্ঞদের হসাব-পন্ত 
অনুসারে আ্যালাঁজরীয়াতে সাত 
বছর ব্যাপী ওপাঁনবোশক যুদ্ধে 
ব্যয়ত অর্থের অদ্ধেক এসোছল 
পেন্টাগন থেকে । সেই সময়ে নিউ- 
ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রীবউনের সামরিক 
পর্যবেক্ষক এক রিপোর্টে বলেন যে, 
মাঁকন প্রাতিরক্ষা মান্দদপ্তর ও উত্তর 
অতলান্তিক চান্তর শরিকদের 











চূড়ান্ত লক্ষেযে উত্তীর্ণ হবার কর্ম 
নীতি £স্ট্র্যাটজি) ও আপাতলক্ষ্য- 
গত রণকৌশলের (ট্যাকিক্স ) রচ- 


আরব ও ইরাণের তৈলের 'বাঁনময়ে 


আগের চেয়ে কিছু বৌশ দর দিতে. 


বাধ্য হচ্ছে এবং 'ীসরীয়া ও লেবা- 
ননের মধ্যে দিয়ে পাইপ লাইন মার- 
ফৎ তৈল পাম্প করার জন্য আগের 
তুলনায় কিছু বোশ টাকা পয়সা 
দিচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সব 
অঞ্চলের জাতি ও জনগণের এক- 
তরফা ও সুসংহত মুন্তি আন্দো- 
লনে ভাঙ্গন ধরাবার মতলবে তৈল 
সাম্রাজ্যবাদ তার প্রধান অস্ত্রাধাতের 
লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে সাঁম্ম- 
{লিত আরব প্রজাতন্ত্র ও 'সারয়াকে। 
তৈল সাম্রাজ্যবাদ তাদের এই জয়া 
খেলায় ব্যবহার করছে ইজরাইলকে 
দুর্মশ হিসাবে। ১৯৬৬ সালের 
শেষ থেকেই ইজরাইল সৈন্যরা 
প্রতিবেশী আরব  রাজ্ট্রগুলির 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্ররোচনা 'দয়ে 
আসছে বার বার। নিকট প্রাচ্যের 
পারস্থাত যখন ঘোরালো হয়ে ওঠে 
তখন ১৯৬৭ সালের ২৯শে মে 
রকেফেলারের বিশ্বস্ত অনুচর 


সেনেটার জাভিৎস“ আমোরকাকে' 
নাসেরের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যথোপ- 
যুস্ত “প্রতিষেধক ব্যবস্থা” অবলম্বন 
-' করতে আহ্বান জানান এবং ঘোষণা 
দের সাফল্যের দরুণ কার্টেলটি 


করেন যে নিকট প্রাচ্যে ও ভিয়েত- 


চাবসপ্রাশের খল উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্টিসাধনে ও হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অত্যাশ্চধ্য গুণাবলী সর্ধ্ঙ্ছন 


বিদিত । 


হসারন। 


এতদ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যত্বৃত-_ 
হক্চতিল তৈল, মিছরী ও অগ্যান্ত দুস্রাপা 
ও বহু মূল্যবান ভেযন্র সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহ! আয়ুৰ্ব্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 


অধ্যক্ষ - টীযোগেশচন্গ ঘোষ, এৰ. এ আযুর্কেেশাহী, 
এফ, সি. এস- (লণ্ডন) এম্‌. সি এস (আমেরিকা) 
৮ ঢাকা ভাঁগ্রলপুর কলেজের রলারন শাহের ভূতপূর্বৰ অধ্যাপক 
by কলিকাতা কেন _ডাঃ মরেশচজ্র ঘোষ, 

শষ 8৪ এস. 95588 





নামে যুগপৎ যুদ্ধ করার প্রয়োজন 
মত উপায় ও ক্ষমতা আমেরিকার 
আছে। মাকনি যুদ্ধবাজদের এই 
যুদ্ধের হুমকি এবং তার সঙ্গে 
ওয়াশিংটনের প্রতারণামূলক কূট- 
নীতির উপর ভরসা রেখে গত ৫ই 
জুন ইজরাইল আরব রাম্টগুলির 
বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধে নামে 
মাকিনি সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ সহা- 
য়তায়। সেই সশস্ত্র হামলা এখন 
বন্ধ হলেও তার অবাঞ্ছিত ও আরব 


রাষ্ট্রবিরোধী ফলাফল আজও সেখানে 
আবহাওয়া ঘোরালো অবস্থায় 
রেখেছে। 


মার্কিন একচেটিয়া তৈলপাতিদের 
আর একটি নৃশংস অপরাধ ভিয়েত- 
নামে মাকিনি আগ্রাসী যুদ্ধে জক্রিয় 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। সংবাদে 
প্রকাশ যে পেন্টাগন আমোরকায় 
টন প্রতি কুঁড় ডলার দামে যে তৈল 
বা তৈলজাত সামগ্রী কেনে তা 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে” কমপক্ষে ৪২ 
ডলারে বেচা হয় “ এবং* যেক্ষেত্রে 
আগেকার দিনে ১২০ কোটি ডলার 
মুল্যের তৈলজাত সামগ্রী খরিদ 
সে. করত সেক্ষেত্রে বর্তমানে সেই 
ক্রয়ের পাঁরমাণ ৫০ শতাংশ বাঁড়ি- 
য়েছে। মার্কন 
ভিক্টর পালে লিখছেন যে ভিয়েত- 


, নামে প্রেসিডেন্ট জন্সনের আগ্রাসী 


যুদ্ধের একজন একনিষ্ঠ সমর্থন 
হচ্ছেন নেলসন রকেফেলার এবং 
তাঁর ভাই ডোঁভড রকেফেলার ও 


তাঁর ব্যবসার অংশীদারেরা আমে- 


বিকার সেই ৪৫টি প:ঁজপাতি 
গোষ্ঠীর অন্যতম যারা ভিয়েত- 
নামের আগ্রাসী যুদ্ধ সমর্থন করে 
এক ঘোষণাপত্রে দস্তখৎ দেন। আমে 
কার বৃহত্তম তৈলরাজ্য টেক্সাসের 
সেনেটর টাওয়ার মাঁক্ন সরকারকে 
রীতিমত আহ্বান করছেন উত্তর 
ভিয়েতনামে গোলাবর্ষণের জন্য 
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হার করতে। 


ভারতের ক্ষেত্রে 

১৯৬০ সালের ১৬ই মে ভার- 
তের ইস্পাত, খাঁন ও ইন্ধন মাল্্ি- 
দপ্তরের যুগ্ম কর্মসাঁচব শ্রীসাহানর 
বলেছিলেন যে ভারতে পেট্রোলিয়াম 
ও পেক্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর ব্যব- 
হার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে। 
১৯৫৯ সালে সেই ব্যবহারের পাঁর- 
মাণ ছিল ৭০ লক্ষ টন। তাঁর আন্দা- 
জমত ১১৬৫ সালে সংখ্যাটি ১ 
কোটি ৪০ লক্ষ টনে এবং ১৯৭৫ 
সালে ৩ কোট থেকে ৪ কোট টনে 
দাঁড়াবার কথা । হালে শোনা যাচ্ছে 
যে ভারত তৈলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
স্বয়ং নির্ভর হতে চলেছে। কিন্তু 
তার জনয্‌ [চাই বিপুল, আয়াস 
্রয়াস। শ্রীপ্াহানী যখন এঁ মন্তব্য 
করেন তখনো বিদেশ থেকে তৈল 
আমদানী করার জন্য আমাদের 
বৈদেশিক মদুদ্রা আয়ের এক পণ্চ- 


“মাংশ খরচ হয়ে যেত কারণ তখনো 


ভারতে তৈল সন্ধান, তৈলখাঁন খনন 


এবং তৈল পাঁরশোধনের ব্যবস্থার 


অগ্রগাতি এত িমাতালে চলছিল যে 
সেই তালে অগ্রসর হলে ভারতকে 
আরো দনর্ঘকাল তৈল ও তৈলীজাত 
সামগ্রী আমদানী করতে হোত 
বিদেশ থেকে। কিন্তু তখন বেশি 


' তাড়াতাড়ি এগোবার সম্ভাবনা ও 
. সামর্থ্য সদ্য স্বাধীন ভারতের ছিল 


অর্থনীতাবদ, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার এই জুন, ১৯৬৮ 


না কারণ সারা দুনিয়ায় যারা তৈল 
সামাজ্য বিস্তারে অগ্রণী ছিল, তারা 
ভারতের তৈলসম্পদ নিয়ে কোন 
কালেই 'বশেষ ভাবতনা বোধহয় এই 
জন্য যে মধ্য প্রাচ্যের তৈলসম্পদ 
থেকে তারা এত মুনাফা লাভ করত 
যে ভারতের তৈল সম্পদ শোষণ 
করার সেরকম প্রয়োজন তারা তখন 
বোধ করোনি। তব্য ১৮৬৬ সালে 
ব্রিটিশ শাসকরা আসামেন্র এক জায়- 
গায় একটি তৈলের আকর খনন 


করে। ভারত স্বাধীনতালাভের সময় 





অন্তভুন্ত কতকগীল বিদেশী 
কোম্পানী ভারতের এই তৈলে স্বয়ং 
নিভ'র হবার চেম্টাকে প্রবশ্যে ও 
প্রচ্ছন্নে বালচাল করার অপচেষ্টা 
করছে দশ বছর আগে ভারতের 
উপর চাপ 'দয়ে তারা যেসব বশেষ 
সুযোগ স:বিধা আদায় করেছিল 
সেগুলির দোহাই দিয়ে। ক্রমশই 
তাদের সর ক্রিয়া কলাপ বোঁশ করে 
ধারালো ও হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। 
বৈদেশিক তৈল শোধনাগারগুলি 
অভদ্রোচিত ভাষায় ভারত সরকারকে 
এই বলে শাসায় যে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন থেকে আমদানী করা কোন 
তৈল পরিশোধন করতে তারা অস- 
ম্মত। অথচ তখন সোভিয়েত থেকে 
১৫ লক্ষ টন কেরোসিন ও উচ্চ- 
বেগ সম্পন্ন গ্রাড়ী বা যন্তে ব্যবহার্য 


আজগুবি প্রচার চালাতে এবং নানা- 
ভাবে ভারত সরকারকে শাসাতে 
থাকে যেগনালকে “ব্যাক মেইল” 
করার চেষ্টা বল্লে অন্যায় হবে না। 
তাদের মিথ্যা ও কুৎসা প্রচারের 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত হোল ঃ সোভিয়েত 
তৈলের দর কমানো আসলে প্রাচ্যের 
দেশগুজিকে সেই ব্রাজনীতির দিকে 
আকৃষ্ট করার জন্য একটা ধোঁকা- 
বাজী মাত্র। এই সব "প্রচার ব্যর্থ 
হলে তারা ভারত সরকারকে এই 
বলে সাবধান করে যে সোভিয়েত 
তৈল যদি আমদানী করা হয় তাহলে 
তারা কিল্তু ভারতকে তাদের লভ্যাং- 
শের যে পাঁরমাণ দিত সেই পাঁর- 
মাণ কমিয়ে দেবে। এঁ সব কোম্পা- 
নীর দালালরা বলে বেড়াতে লাগল 
যে সোভিষেত তৈল আমদানী শন্ধদ 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই জুন, ১৯৬৮ 


সমালোচনা 


একজন উঠতি লেখক & দি বু 


সাম্প্রতিক কালের বাংলা কথা- 
সাহিত্যে বিষয় ভাবনা ও ভঙ্গণর 
পালা বদলেব মন্হূর্তে 'দিব্যন্দর 
. পাঁলতের" সাহিত্যকর্ম বিশেষ 
* উল্লেখযোগ্য মনে হয়। তাঁর সম- 
সামায়কদের মধ্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই 
কিছু খ্যাতির আঁধকারী হয়েছেন, 
বলচনারগীততে তাঁদের কেউ হয়তো 
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বাঁঞ্জাবষয়ের অবতারণায়। কিন্তু, 
৷. অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, বিষয় 
[ও ভঙ্গশর সফল মেলামেশা ঘটানোয় 


" এরুপ মল্ীয়ানা খুব কম 
আয়ত্তাধীন। যে-কোন 


সমযেই প্রত তাজ মাবলের 
কারণ এই গুণের মধ্যে লাহত। 
এ-কথা আরো মনে হয় তাঁর সাম্প্র- 
{তক উপন্যার্সবয়_-ভেবে ছিলাম” 
ও “্মধ্যরাষ্তি” পড়ে। উপন্যাস রচনায় 
" বিশেষ ও সাবলীল নৈপহণ্যের আধি- 

কারী এই লেখক একই সময়ে ব্যাধি 





ও হ্ৃদয়গ্রাহ্য; ঘটনা সংস্থাপনে 
নিষ্ঠুর রকমের নির্লিপ্ত, সংযমী, 
অথচ পাঁরণাত 'বষয়ে বিশেষ সচে- 
তন। তাঁর পদ্ধাত অনেকটা যেন 
ঘন অন্ধকারে টর্চের তীক্ষম আলো 
ফেলা; পাঁরচ্ছল্ন কাহনী প্রবাহের 
মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এক দার্শ- 
নক আভজ্্রতায় পেশছে দেয়৷, 
“মধ্যরাত” গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
এ-অবাঁধ দিব্যেন্দ পাজিতের শেষ 
উপন্যাস। “ভেবৌছলাম” ও “মধ্য 
রাত”-এর মধ্যে প্রকাশ কালের ব্যব- 
ধান প্রায় দুই বছরের। “ভেবে- 
ছিলাম” পূর্ব বত" উপন্যাস “সোদন 
চৈত্রমাস” প্ৰকাশত হয় আরো তন 
বছর আগে । অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে 
এগুলি পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকা- 
{শিত। এই পাঁচ বছরে দিক্যেন্দ-, 


পড়লে মূল বন্তব্যের অখণ্ডতা সহ- 


' জেই ধরা পড়ে। 


দ্বন্দপরায়ণ ও ঘটনাচক্রের 
অদৃশ্য সংঘাতে দীর্ন বর্তমান 
সমাজে ব্যান্তমান্ুষের অসহায়তা ও 
নিঃসঙ্গতার বোধ, অথচ, প্রাতকৃল- 
তার মধ্যেই তার আপোষহীন অগ্র- 
গমন-_ ঘটনা, কাহনী ও সংস্থা- 
পনের 'বাঁভন্বতা সত্বেও 'দব্যেন্দু- 
বাবুর উপন্যাসগ্ালর প্রাঁতপাদ্য 
‘এই রকম। “সেদিন চৈত্রমাস”-এর 
এষা. আটপৌরে বাঙালী মেয়েদের 
থেকে চিন্তা ও চাঁরত্রে পৃথক ও 
বৈপ্লাবক হওয়া সত্বেও সমাজবদ্ধতা 
জানত অসহায়তায় শেষ পর্যন্ত 
ফিরে যায় শাখাস'দুর সর্বস্বতার 
,মুধ্যে। এশা উপলাব্ধ তাকে আরো 
‘করণ ও পারম্পর্ষহীন করে 


বাবুর দৃাষ্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তন ও তোলে। তার ফেরা, প্রকৃত পক্ষে, 


পারশীলন যে হয় নি তা নয়) 
কিন্তু তিনাট উপন্যাস একত্রে 


তৈল সাম্রাজ্যবাদ 


(৬ষ্ঠ পৃঙ্ভার পর ) 


যে ভারতের অর্থনীতির ক্ষতি 
করবে তাই. নয়, সে তৈল পশ্চিম 
কোম্পানীগুলির তৈলের তুলনায় 
" {নরেশ 

ভারতের তৈলক্ষেত্রে এই আভি- 
নয়ে যারা পাষন্ডের ভূমিকায় অব- 
তীর্ণ হয় তাদের ভূমিকা সর্বত্রই 
এইরকম, তফাতটা শুধু দেশ বা 
স্থানের। সোভিয়েত তৈল পাঁর- 
শোধন করতে তারা স্বীকার করায় 


চি 


আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। সর- 


কার সমাজতান্তিক দেশগ্ীলর সহ- 
যোগে ভারতে দুটি পাঁরশোধনগার 
করে বৈদেশিক কায়েমী স্বার্থ যে 
ক্ষাত করেছে তা হয়ত সুদ সমেত 
পুষিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু একাঁট 
আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে হঠাৎ 
বৈদোশক কোম্পানগুঁল অপরি- 
শোধিত . তৈলের দাম শতকরা 
৭.৫ ভাগ কামিয়ে দেবার এবং তার- 


পর শুজ্কের রক্ষাকবচ বর্জন করার. 


সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। দশ বছর 
ধরে তারা এই যে বিশেষ সুবিধা 
ভোগ করে আসাঁছল অকস্মাৎ সোট 
তারা ছেড়ে দতে রাজী হোল 
কেন? প্রশ্নটি ভাল করে বিচার 
করে দেখলে এই সিদ্ধান্তে আসা 
৯. অসঙ্গত হবে না যে বৈদোশক তৈল 
কোম্পানীগ্দাল কোন অসৎ উপায়ে 
ব্যবসার লাভের একটা অংশ ভারতে 
করছিল বলে তাদের আর শ7জ্কের 
রক্ষা কবচের প্রয়োজন ছিল না। 
স্তরাং দশ বছরে তারা যে কত 
টাকা গোপনে কাঁময়েছে তা গণনা- 
তত । 
প্রাচ্যে সোভিয়েত তৈলের অনু- 
প্রবেশ সম্পর্কে আষাঢ়ে গল্প কেউ 
বিশ্বাস করে না কারণ ইতালপ, 
পশ্চিম জামান, ফিনল্যান্ড এবং 
আরো ২৭টি অকাঁমউীনস্ট দেশ 


নিয়ামত সোভিয়েত তৈল আমদানী 
করে এবং সোভিয়েতের তৈলোং- 
পাদন যত বাড়ছে এ সব দেশেও 
সোঁভয়েত তৈল আমদানী সেই 
রকম বেড়ে চলেছে। ফেক্ষেন্রে 
সোভয়েত ১১৫৩ সালে ৪০ লক্ষ 
টন তৈল রপ্তানী করোছল সেক্ষেত্রে 
১৯৫৮ সালে এ সংখ্যাটি দাঁড়ায় 
এক কোট আঁশ লক্ষ টন এবং 
১১৫১ সালে আড়াই কোটি টন। 


প্রবেশ পশ্চিমী কার্টেলগীলি আবি- 
চ্কার করে ১৯৬০ সালে! সোঁভ- 
য়েত তৈল আমদানী করার সুবিধা 
এই যে আমদানীকারক দেশের 
মুদ্রায় তার দাম দেওয়া চলে এবং 
সোভিয়েত তৈলের এই জন্য দাম কম 
যেকোন একচেটিয়া তৈলপাঁতর 


ব্যবসা মারফত তা ক্রেতার হাতে 


পেশছায়না। এই কেনাবেচার মধ্যে 
কোন দালাল বা ঠিকাদারের মাথা 
গলাবার সুযোগ নেই, সেটাও কম 
দামের আর একটা কারণ। আর 
এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে “ব্রাটশ 
সোভিয়েত তৈলের গৃণাগুনের প্রশ্নে 
এসোসিয়েটেড পো্টল্যান্ড সিমেন্ট 


অন্যান্য কোম্পানীর তৈলের তুলনায় 
সোভিয়েত তৈল আঁধকতর উপ- 
যোগী। কাঁমউনিস্ট শাবির বাহ- 
ভূতি একটি দেশ থেকেও সোভিয়েত 
তৈলের গুণাগ্ণ বা দাম নিয়ে কোন 
আঁভযোগ শোনা যায়নি! সুতরাং 
আমরা লেনিনের সেই উক্তিটি স্মরণ 
করে পূর্ণচ্ছেদ টানতে পার যাতে 
তানি বলেন £ প্রত্যেকটি ডলারের 
উপর একতাল ময়লা জমে আছে যা 
এসেছে মুনাফাজনক অস্ত্র সরবরা- 
হের জম থেকে...প্রোতিটি ডলারের 
উপর, রয়েছে নররন্তের ছাপ......” 


মৃত্যুরই নামান্তর। তেমাঁন, “ভেবে 
িলাম”-এর নায়ক, যে আগাগোড়া 
“আমি”, পৃঁথবীকে সুন্দর ও মহৎ 
এই, দুই বিশেষণে যে সারাক্ষণ 
চিন্তা করে এবং বিবেক তথা সততার 
রক্ষাকবচ নিয়ে যার ঘোরাফেরা, 


ধনতান্তই পরিবেশ ও পাঁরিপাঁশর্ব - 


কতার প্রতাপ, একাদন তাকে 
সমাজের চক্ষে অপরাধী করে 
তোলে। “আম নির্দোষ, শেষ 
পর্যন্ত তার এই উক্তি ভয়াবহভাবে 
জলে পড়ে যাওয়ার মতো- নতুন 
বিপর্যয় ও অসহাক়তায় 'ন্মজ্জন 
ছাড়া আর কিছ; নয়। প্রকৃত 
প্রস্তাবে, অনিকেত মান্দষের অস্থির 
জীবনযাপন, যা নিয়ে সম্প্রীতকালে 
বিশেষত তরুণ সাহিত্যিকগণ গল্প- 


- উপন্যাসাদ লিখছেন ও লিখেছেন, 


“ভেবেছিলাম” সেই পর্যায়ে প্রথম 
পদক্ষেপ বললে আঁতশয়োন্ত হয় 
না। আর, অননূকরণীয় এর গদা, যা 
চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। 
“মধ্যরাত” যাঁদও আয়তনে 
বৃহৎ এবং 'বাবিধ চারন্র ও ঘটনার 
আনাগোনায় বহু ব্যাপক, তব, 
এখানেও সেই “এঁলয়েনেসনের” 
প্রশ্ন, সেই একই অসহায়তা_ 
বা নিছরু 'দিনযাপনের ক্লান্তির 
সঙ্গে জাঁড়ত। বিষাদের সঙ্গে 
আপোষহীন সংগ্রামের পৌনঃপ্রীন- 
কতা থেকে নীতিশের সাক্নষ্যে ক্ষণ- 
কালীন মৌন "চিত্ত 'বানময় সত্বেও 
তপতাঁ মাস্তি পায় না। তার প্রত্যা- 
বর্তনের মুহৃতে বিরাট স্তব্ধ শহ- 
রের নজন নৈঃশব্দ্য এখানে প্রতীক 
{হিসেবে অসামান্য । তদপুরি স্বাভা- 
থাকার তৎপরতায় অঞ্জালর অবৈধ 
গর্ভ ও গর্ভপাতে মৃত্যু; সংসারের 
দায়িত্বে ক্লান্ত, ভাঁবষ্যতহাঁন রত্কার 
দীর্ঘবাস; তেজী মেয়ে রিণার 
অশুভ ব্যহ থেকে বেরিয়ে এসেও 


, পুনরায় নিরুপায় প্রত্যাবর্তন সবই 


কি একই ল্ক্ষ্যে নির্দেশ পাঠায় না! 
বস্তুত, দিব্যেন্দু পাঁলতের উপ- 
ন্যাসে যে-বিষয়টি সবচেয়ে উল্লেখ- 


যোগ্য, তা তাঁর “কাঁমটেড” দুষ্টি- 


ভাঁঞ্গ। ইদানীংকার আঁধর্কাংশ লেখ- 
কের মতো তান অন্তঃসারশূন্য ও 
প্ৰগলভ নন; বরং পুরোদস্তুর 
সমাজ-ও-সময় সম্পন্ত ৷ তাঁর 
দৃষ্টি বর্ণনাকারীর নয়, বিশ্লেষ- 
কের, নির্লিপ্ত অথচ মমত্বময়। আর 
একটি গুণ তাঁর চমৎকার, বষয়ানুগ 


ভাষা, যা ষজু ও সংষমী, সর্বো, 


পাঁর, গনজস্বতায় উচ্জব্ল। 
'_ _প্রণব মনন 


মধ্যরাত । চতুষ্পর্ণা প্রকাশনী, ৫1১ 
রমানাথ মজুমদার, স্ট্রট, কলকাতা ৯ 
৬-০০। ভেবেছিলাম। সূরাঁভ 
প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কালকাতা- 
৯। ২:৫০ টাকা। 


শভ্জ্জল্িলীস্ত্ 


& সাত ॥ 


ভিয়েতনামের যুদ্ধে 
(দর্পপের [বিশেষ প্রাতানাঁষ) 


সৈন্যদের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহার 
করছে। ির়েতনামে পাঠানোর 
[রিকো, পানামাখানল অণুল ও খাস 
মাঁক্ন যুক্তরাষ্ট্রের বাভিন্ন মিলি- 
টারাঁ ক্যাম্পে রেখে তালিম দেওয়া 
হচ্ছে। 

হি GS পাৱক “এল 
দিয়া” এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পার" * 
বেশন করায় সমগ্র লাতিন আমে- 
িকায় আলোড়ন সান্ট হয়। “এল 
দিয়া” আরও খবর দিয়েছেন যে, 
এই সব সৈন্য ও আঁফসাররা িয়েত- 
নায়ের তাম কোয়ান, কুই নন, ডক 
ফ: প্রভাতি শহরের যুদ্ধে মার্কন 
বর্বরতায় অংশ গ্রহণ করেছে। 


শলুহভ্দান্ম ওত 


আর্ীল্দ্র-নভ্জন্ব্ভভল জ্জন্ন্তী 
জিত রা 


উজ্জীয়নী কলকাতার একট 
পুরানো সাহত্য-সংস্থা। এদের 
উদ্যোগে ব্যস্ত ভাবে রবীন্দ্র ও বদ্ধ-" 


জয়ন্তী অন্দুষ্ঠিত' হল গত ১২ই 


মে ডাঃ মার সরকার . মহাশয়ের 


বাসভবনে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহা- 
শয়ের পৌরোহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের 
“্্কতান” কবিতাটি আবাঁত্ত করে 
শোনালেন কাব প্রেমেন্দ্র মন৷ 
স্বরচিত স্কেচ-সহ . অজন্তার দুটি 
বিখ্যাত চিত্র সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ 
সান্যাল মহাশয়ের আলোচনা 
অত্যন্ত চিত্তাকৰ্ষক হয়োছল। সভা- 
পাঁত এবং শ্রীমত্রও আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন। “রবীন্দুকাব্যের 
মূল সুর” নামে শ্রীমতী চত 
বসুর আলোচনাটি মনোজ্ঞ হয়ে- 
ছিল। কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত 
শুনিয়ে সকলের প্রশংসাভাজন 
হয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রানী ভট্রা- 


চার্য। পাঁরশেষে রবীন্দ্রমানসে 
গৌতম বুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে 
আলোচনা করে সভার সমাপ্ত 
করেন সভাপাঁত অধ্যাপক প্রমথনাথ 
বিশ ৷ ' 


রবান্দ্র-নজর্‌ল জয়ন্তী 

নেত্রকোণা সাঁম্মলনীর উদ্যোগে 
গত ২৬শে মে কলকাতা টাউন স্কুল 
প্রাঙ্গণে যযন্ত ভাবে রবীন্দ্র ও নজ- 
রুল-জয়ন্তী প্রাতপাঁলত হয়। 
সভাপতিত্ব করেন উত্ত বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীসরোজকুমার চক্র- 
বতশী। সাম্মলনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা 
করে বন্তৃতা করেন যুগ্ম সম্পাদক 
শ্রীত্যটাকরণ আঁদত্য। স্টাডও 
অপরূপ, ৭০ ‘বিধান সরাঁণ, কল- 
কাতা-৬ এই ঠিকানায় সাঁমমলনীর 
কার্যালয়ে সকলকে ষোগাষোগ করতে 
অনুরোধ করা যাচ্ছে। 


ভাগচাষ জলন্ত সমস্যা 


(২য় পৃঙ্জার পর) 


করলেও নাচের তলায় বিভন্ন 


দলের কর্মীর মধ্যে খেয়োখোঁয় 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট 
হয়ে দেখা দেয় এবং গত নির্বাচনে 
পরস্পরের প্রতি ল্যাং মারার দৃশ্য 
জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করেছে। যক্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের আমলে 'বাভন্ন 
পর্যায়ে রিলিফ কামটী গঠনের 
ইতিহাস আরও কলহ্কজনক। প্রগ- 
তিশশল 'হসাবে যাদের গ্রহণ করা 
হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে 
বিভন্ন অফিসে দালাল এবং গত 
সাধারণ 'নর্বাচনে কংগ্রেসের ভোট 
সংগ্রহকারী ছিলেন। অনেক দলের 
সর্বত্র সংগঠন না থাকার ফলে এবং 


দার বামপন্থী দলের সাহায্যে কাম- 
টিতে ঢুকতে সমর্থ হয়েছিল। বাঘ! 
বাঘা বিপ্লব দলগুলোও এই দোষ 
হতে মস্ত নয়। এই রাজনৈতিক 
অসুস্থতা সাঁজ্িকারের কোন ভালো 
কাজের বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
ফলে কোন প্রকার সুস্থ আন্দোলন 
গড়ে উঠছে না। কংগ্রেসের 
শশ্যপ্ধানে দাঁক্ষণপন্থী প্রাতীক্রিয়া- 


*শীলদের অনুপ্রবেশ ঘটে জোতদার- 


গণের নূতন আশ্রয়স্থল সু্টি 
হয়েছে। কাজেই সকল মার্কসবাদী 
দলের সঙ্কীর্ণতা পাঁরহার করে 
একজোট হয়ে প্রকৃত চাষীর হাতে 
জাম হস্তান্তরের জন্য ব্যাপক 


প্রত্যেকটপিতে কোটা মাফিক 'রালফ : 


কামাটর সদস্য না দলে মর্যাদা 
ক্ষুণ্ন হবে এই আশঙ্কা থাকায় 
অনেক পাকা কংগ্রেসী এবং জোত- 


আন্দোলন গড়ে তোলা আশু 
কতবব্য। 


[ “জনমত” পাঁৱকা থেকে] 


সামান্যই 


শক 


* Regd. NO. ০2 


এক্যবদ্ধ সিনেম। কর্মীদের বিরুদ্ধে 
মালিকদের বদমায়েসী 


১২ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের যে 
৩০০ সিনেমা হলের কর্মীরা 
দাবী আদায়ের সংগ্রাম শুরু করে- 
ছেন, তু. এক্‌ এ্ীতিহাসিক কীর্তি 
অজন করেছে। সাফল্য হবে ক 
মধ্যপথে বিপর্যয় ঘটবে_ এসব প্রশ্ন 


১ আজকের অটুট মনোবল এবং অবি- 


টি 
1 


চলতি প্রাতজ্ঞার নিকট আত তুচ্ছ 
ঘটনা । সনেমা কর্মীরা বেতন যৎ- 
পেয়ে, থাকেন। :আঁত 


***দারদ্র এই কর্মীরা যে দ্ধ" মনো- 


1 
« 
< 


*৮. প্রণোদিত ., তর্ঘবার্নে্কিমচারশ-. 


ঃ 


-' চারণ কাজে অন্,পাঁস্থত থাকেন৷? ' 


& 
2 


ভাবের পরিচয় দিয়ে চলেছেন তা 
নিঃসন্দেহে ' শ্রামক আন্দোলনে 
প্রেরণার সৃণ্টার কররে। | 


'এ*দের দাবী কৈ ভাল করে অর্বাহত 


না জানলে এই আন্দোলনের সামাগ্রক 


চরিত্রটা অস্পস্টই থেকে যাবে। এই ': 


আন্দোলনের, লক্ষ্য কোন বিরাট 
ছলাকলাকে আশ্রয় করে 'স্থর হয় 
নি, ন্যনতম মজুরীর ভিত্তিতে এই 
দাবীগৃঁলি রচিত হয়েছে। অদক্ষ 
কর্মীদের বেতনের হার ৬০--১২০ 
' টাকা, পপ্রায়দক্ষদের ৭৫-১৫৫ 


টাকা, দক্ষদের ১২০-২৮০ টাকা 
এবং প্রধান অপারেটর প্রধান ইলেক- 
প্রিসয়ান, প্রধান এয়ারকশ্ডিশন- 
অপারেটাদের জন্য ২০০--৩৪০ 
টাকা দাবা করা হয়েছে। এই সংগে 
বাজারদরের সংগে সঙ্গাঁত ) রেখে 
মাগগী ভাতাও দাবী করা হয়েছে। 

কিল্তু মালিক পক্ষ ইচ্টার্ণ 
ইণ্ড্য়া মোশন িকচার্ঁস এসো- 
সিয়েশন-এই সব দাবী সম্পর্কে 
কোনরূপ অনুকূল মনোভাব দর্শান 
ত দুরের কথা, তারা দম্ভ, স্পর্ধার 
শীর্ষে বসে সিনেমা শ্রামকদের ক- 
ভাবে 'শক্ষা দেয়া যায় তাঁর মতলব 


-আঁটছেন। সনেমা-মালিকরা রকম 


মুনাফা লুঠ করে থাকেন, তা জানা 
না থাকলে এই সব মালকদের 
মুনাফা-লালসা এবং এই পাঁর- 
প্রোক্ষতে শ্রামকদের দাবীর যার্ধার্থ; 
সম্পর্কে কোন ধারণা করা সম্ভব 
হবে না। 'টাকট. বিক্রয় করে বাভন্ন 
সিনেমা হলের মালিক বিভিন্ন পাঁর- 
মাণ আয় করে থাকেন। সর্বোত্তম 


বস্থমতার ‘বৈপ্রবিক’ বাণী 


বন্তব্য পাঠ করিবার পরও কিন্তু 


মনে কাঁরতে পাঁরতোছি না।...কর্ম- 
চারী ফেডারেশন নামে একটা 


E পাল্টা সংগঠনের তরফ হইতে বলা 


হইয়াছে, .১৬ই মে তারিখের প্রস্তা- 
{বিত ধর্মঘট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 


“ দের নিজেদের .মধ্যেই মতাবিরোধ 
রহিম্মাছে এবং ধর্মঘটের ফুলে প্রশা- 
‘সন “বাবস্থা গুরুতর বিপর্যস্ত 


, হইবার আশঙ্কা রাহয়াছে সেখানে 


ধর্মঘটের পথে পা বাড়াইবার আগে 
নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।” 


' [দৈনিক বসুমতাঁ সম্পাদকীয় :. 


১৫ই মে ১৯৬৮] 
“সরকারী হঠাশয়ারী সত্বেও 


: বিভিন্ন দপ্তরে আজ ধর্মঘটের দন 


১০ 'ভাগেরও বেশী সরকারী কর্ম 


৷  [অমৃতবাজার পাব্নকা,ঃ ১৭ই মে 
১৯৬৮] . 

“রাজ্যব্যাপন ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ 
ভাবে পালিত হয়েছে।...দেখা গেছে 
আজ কার্ষতঃ বিনা িকোঁটিং-এ 
সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সফল 





সম্পাদক কতৃকি মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ান্প কাঁলকাতা-১৩ থেকে! 


অবস্থা । 'পওন, 
বেয়ারা এবং দারোয়ান থেকে সুরু 
করে সকলেরই কামাই। 

. [আনন্দবাজার £ ১৭ই মে, 
১৯৬৮] 

“আমরা আশা করব বিজয় 
জন্য সকল - শ্রমজশীবীরু সেই মহান 
এঁক্য সৃষ্টির পথ ধরেই এগোবেন।” 

[কালান্তর, দৈনিক £ ১৭ই মে, 
১৭৬৮] 

মোটা অক্ষরে আমাদের ৷ 

(খ) “সুতরাং বাম কমিউনিস্ট 
নেতা শ্রীদাশ্গগ্প্ত (প্রমোদ দাশগুপ্ত) 


.যস্তিসঙ্গতভাবেই দাবী কারিয়াছেন 


স্থাপন সম্ভব না হওয়া কোন বিজ্ম- 
য়ের ব্যাপার নয়।” [দৈনিক বসুমতী 
১২ই মে, ৬৮] 


মোটা অক্ষর আমাদের, 


“বাম কমিউনিস্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ 
দাশগুপ্তের পক্ষ হইতে এমন কোন 
প্রশ্ন উত্বাপন করা উচিত নয় যাতে 
অপর পক্ষের (অজয়বাবুর) মনে 
“অসম্মানবোধ (কারণ, প্রমোদ- 
বাবুদের ভঙ্গা হইতে এমন ধারণা 
হওয়া স্বাভাবিক যে, বাম কাঁমউ- 
নিষ্টরাই যেন যাত্তফ্রন্টে সর্বেসর্বা 
এবং প্রমোদবাব যেন ক্ষুদে 
ডক্লেটর!) জাগতে কিংবা আবি- 
শ্বাস দেখা দিতে পারে......1% 


সিনেমা হলের সপ্তাহে আয় ৬৫০০ 
টাকা, মাঝারি হলের আয় ৫০০০, 
তৃতীয় শ্রেণীর হলের হয় ৩০০০ 
টাকা । £টাঁকট বিক্রয় জানত আয় 
ছাড়াও অন্যসূত্র থেকেও এদের 
আয় হয়ে থাকে। যেমন, 'ডাঁচ্ট্র- 
মালিকদের 'দিয়ে থাকেন। এর পাঁর- 
মাণ নেহাৎ কম নয়। 

সাধারণত নিয়ম হল, সপ্তাহে 
টিকট বিক্ৰীর অর্ধেক টাকা যায় 
মালিকের ঘরে, বাকী অর্ধেক 

কিন্তু" 


রাখেন। অন্য একাঁট ?সনেমা হলের. ' 


মালকও ১২,৫০০ টাকার থেকে 
১২০০০ টাকা নিজের কাছে 
রাখেন । 


ফলটা দাঁড়ায় কি? ডাষ্ট্রীবউ- - 


টার যেমন মার খাচ্ছেন তোঁম্ন 
প্রযোজকরা। এভাবে প্রযোজনার 


সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যরাও ' অর্থ. 


ক, 
| 


পাঁরচালক, শিল্পা, টেকানাসয়ানরা 
সিনেমা হলের মালিকরা এভাবে. - 
সিনেমা শিল্পকে এর গভাঁর-সংক- - 
টের মধ্যে ছংড়ে দিয়েছেন।' ধর্ম- 
ঘটা, সিনেমা কমর বলছেন যে, 
তাঁদের দাবী মানা হলে প্রথম শ্রেণীর 
সিনেমা ভুলের মালিকদের সপ্তাহে 
আঁতরিস্ত ১৫০. টাকা, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর মাঁলকদের ৯০ টাকা, 
তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ৪৫ টাকা, 
চতুর্থ শ্রেণীর বেলায় ৩৫ টাকা 
দিতে হবে। 

কিন্তু; মালকপক্ষ এই সব 
ন্যায়সঙ্গত দাবী বরদাস্ত করতে 
রাজা নন। 

১২০০০ সিনেমা কর্মীর ধর্ম 


“ ভূমিকা অত্যন্ত নোঁতবাচক। লোক 


মীমাংসার জন্য, কিল্তু কার্যত ধর্ম- 
বার এই শ্রামকদের সংহত আন্দো- 
লনকে সফল হতে দিতে ভয় পান। 


হবে। সরকারের দৈনিক এক লক্ষ 
টাকা প্রমোদকর নস্ট হচ্ছে। সর- 
কার তবু কার্যকরী কোন প্রচেষ্টা 
করছেন না। 

অন্যাদকে মাঁলকরা এক নূতন 
ষড়যন্ত্র এ'টেছেন। অবাঙালশী ও 
সংখ্যালঘু অধ্যাষত এলাকায় তারা 
সিনেমা হলগ্ীল খুলবার জন্য 
মতলব করছেন। যেমন, কলকাতার 
উত্তরপাড়ার গৌরণী টকিজ, ব্যারাক- 


[দৈনিক বসুমতী £ ১৫ই মে, ’৬৮] পুরের নিউ সিনেমা প্রভীত। 


মোটা অক্ষর আমাদের 


মালিকরা জানাচ্ছেন যে এই সব 


বস, 


f~ 1 
গে 


স্থানের সিনেমা কর্মীরা স্বেচ্ছায় 
কাজে যোগ দিতে .চাচ্ছে। অর্থাৎ 
এইভাবে শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙ্গন 
ধরানো হচ্ছে। সরকার এখানে 
স্বেচ্ছায় যোগদানকারী শ্রীমকদের 
পক্ষে পুলিস পাঠাতে পারেন বলে 
মনে করা হচ্ছে অর্থাৎ মাঁলক- 
পক্ষকে সমর্থন' করতে প্রত্যক্ষ ভাবে 


এগয়ে এসেছেন। মালিকপক্ষ 
স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, যে সব 
ছবিতে সৌমন্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, প্রমথ 
আঁভনেতা এবং কলাকুশলী অজিত 
লাহিড়ী, সোমেন্দু রায় ও আনল 
চৌধুরী কাজ করবেন' তাদের হলে 
সেই সব ছবি দেখান হবে না। ' 


ইউনিভাঁসট ইনাম্টটিউট ,হলের 
সভায় ঘোষণা করেছেন যে, যতক্ষণ 
মাঁলক পক্ষ এই অবৈধ ঘোষণার 


ক্রান্তি দল 

বু - মর্মে পৃষ্ঠার পর) 

এনিষ্ট -ীহারেন্দর শীস্ীমজুমদার। 
পশ্চিমব্চ্গ . ধাঢুখার কার্যীনর্বাহক 
পারষদ এপ্রিল মাসে সর্বভারতীয় 
প্রস্তাব কার্যত বাঁতল করে . দেন 
এবং ক্রান্তদল যুব্তফ্লুন্টে থাকার 
সিদ্ধান্ত নেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের 


পেছনে যাঁর দান সাবশেষ উল্লেখ্য 
তিনি হলেন, সুকুমার রুয়। শ্রীরায় 


এবং যাতে সর্বভারতাঁয় নেতৃত্বের 
কালো ছায়া থেকে এই সংগঠনকে 
বাঁচানো যায় তার জন্য চেষ্টা করতে 
থাকেন। কারণ বাংলা কংগ্রেসের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসুকুমার রায় 


DARPAN, Price 25 P. 


{ববেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যোগদান - 
করায় সমগ্র আন্দোলনটি একাঁটি 
নৃতন রূপ পেয়েছে। i 

তারাশঙ্কর বন্দ্যেপাধ্যায় বলেন! 
“মাঁলকের পেট ভরাবার জন্য যাঁরা: 
কাজ করেন, তাঁরা যাঁদ অভুস্ত থাকেন 
তবে সে সমাজ ব্যবস্থা ক? 
শিল্পীরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন, 
সেটাই তাঁদের অপরাধ । এই অন্যা- 
য়ের বিরুদ্ধে সকলের প্রতিবাদের 
ধৰনির সংগে নিজের কন্ঠ সেন্লৃতে 
এখানে এসোছ। এর প্রতিকি্জান 
দের বর্জন করতে হবে-'-্সম্তবায় 
ভিত্তিতে সরকার, আুুঙ_কুল্যে 
সিনেমা হলের দাবঠু প্‌ | 


: এই দাবীর সংগে সংগত রেখে 
- তারাশজ্করের শেষোস্ত কথাটি। এই , 


দাবীকে বাস্তবে' রূপ দেয়ার একটা 
উজ্জল সম্ভাবনা বর্তমানে দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু সরকার কি তার 
মালিক ঘে“ষা শ্রমনশীতি পাল্টাবেন ? 


ক্লান্তদল সম্পর্কে মনে করেন *ষে; - 
দলটি হল বড় বড় ব্যবসায়ী ও 
পঠীজপাঁতির দল:। "তান বহুবার 
শ্রীঅন্ধয়কুমার মুখোপাধ্ায়** ও শ্রী- 
স্শীল ধাড়াকে এই সম্পর্কে বলে- 
ছেন। এছাড়া নানা ঘটনার - উল্লেখ 
করে শ্রীরায় শ্রীমুখোপাধ্যায়কে এটা 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, ক্রান্তিদলের 


, সঙ্গে যদি তাঁরা থাকেন তবে তা 


সংগঠনের পক্ষে ক্ষাতকারক, জন- 
স্বার্থীবরোধী। অবশেষে ক্রান্তি- 


"বঙ্গ 'ইউিটকে বাতিল করে দেয় 
. এবং প্রদ্রেশ নেতারা বাংলা কংগ্রেস 


গঠনের কথা ঘোষণা কুরেন। 
ক্রান্তিদল ছেড়ে বেরিয়ে এসে শ্রী- 
অজয় মুখাপাধ্যায় বাংলা কংগ্রেস 


করছেন এ খবরে রাজনৈতিক মহলে 
উন্লাসের সৃষ্টি হয়েছে। 


পশ্চিম জার্মানী পর্তুগালকে সাহায্য করছে 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাঁধ ) 


মোজাম্বকের মান্ত ফৌজের 
বিরুদ্ধে পশ্চিম জামা্নী পর্তু- 
গীজ সরকারকে যে সাহায্য পাঠাচ্ছে, 
তার প্রাতান স্বরূপ পতুর্গসজ 
সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রতি পশ্চিম জার্মা- 
নীর একটি সংস্থাকে, গেলজেন- 
িরশেনার' বেরগভারকস এঁজ) 
মোজাম্বকের তৈল সম্পদ লুটবার 
অবাধ আঁধকার দিয়েছে" বলে জানা 
যায়। 

গেলজেনাকরশেনার বেগভার- 


সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি আবার একটি 
কনসরাটয়ামের মাথা; যে কনসরাট- 





য়ামের মধ্যে আছে সাউথ আফ্রিকান 
আযংলো আমেরিকান কম্পান", ফ্রেণ্ড 
সোসাইতে ন্যাশনালে দৈস পেতলস্‌। 
এই কনসরটিয়াম তৈল আধার বড় 
করার জন্যই খরচ করবে দু কোটি « 
ডয়েশ মার্কা। চান্তির 

“মোজ্যাদ্বকের কোস্টাল 'এরিষারের 
ওপ্রও সংস্থার কর্তৃত্ব থাকবে। 
অর্থাৎ এই কনসরটিয়ামের নাম 


ইত্যাকার কাজকর্ম সংগঠিত 
সুযোগ পাবে। 


মদত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্ধালম্ থেকে প্রকাশিত 


bomen ৬ 








সিডি 


কলকাতা হাইকোর্টের নেপথ্যে 





প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ 
্যানিস্টারদের প্রতি পক্ষপাতিত্ের অভিযোগ 


একাদশ বর্ষ ২১ ও ২২শ সংখ্যা | শুক্রবার ২১শে জুন, ১৯৬৮ ৷ ২৫পঃ করার পর এই 


- শঞের ধর L 
ঘল্য ঘোষের 





না সজনী, 








শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাই- 
কোর্টের বিচারপাঁতিরাও ট্রেড ইউ- 
নিয়নের পথে পা বাড়াতে চলেছেন? 
এই প্রশ্নটি বর্তমানে হাইকোর্টের 
বার লাইব্রেরী ও বার এসোঁসিয়েশনে 
প্রায় প্রত্যহ আলোচিত হচ্ছে৷ 
সুম্ভবত তাঁদের দাবা সম্পর্কে বিবে- 
চনা/করার-অন্মরোধ জানানোর জন্য 


সু {বচারপাত স্প্রম 


* কোর্টের" প্রধান বচারপাঁতর সঙ্গে 
“ সাক্ষাৎ" করবেন। 


গতির| ট্রে ইউনিয়নের থে ঘধ্যর ? 


হিসাবে যা যা বলেছেন তার মধ্যে 
ব্যান্তগত কারণও রয়েছে, যেমন অপ্র- 
তুল পেন্সন, হাইকোর্টের িচার- 
পাঁতর চাকরীর বর্তমান অবস্থা । 
শ্রীদত্তর ব্যান্তগত আঁভিমত পাঁর- 
বার্তত অবস্থার জন্য এর প্রভূত 
উন্নাত সাধন প্রয়োজন। 


িচারপাঁতদের অবস্থা শুনবেন 
১৮৬২ সালে, অর্থাৎ শতাধিক 
বৎসর পূর্বে একজন িচারপাঁতর 
বেতন স্থির করা হয়োছল চার 
হাজার টাকা এবং প্রধান বিচারপাঁতর 
পাঁচ হাজার টাকা। স্বাধীনতা 
লাভের পরে প্রধান 'বিচারপাঁতর 
বেতন কাঁময়ে করা হল চার হাজার 


কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপাঁতর টাকা এবং একজন 'িচারপাঁতির 


পদ থেকে শ্রীঅরুণকুমার দত্ত পদত্যাগ সাড়ে {তন হাজার টাকা। 
জীবনযাত্রার ব্যয় যেমন বেড়েছে, 


প্রশ্নটি উচ্চারিত 





অথচ 





য্রী করার জন্য 


স্্াটেছি 


হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে মোক্ষম প্যাচ 


(দর্পণের রাজনৌতক সংবাদদাতা ) 
বংগেশ্বর অতুল ঘোষ" তাঁর. 
শত্রুদের এবারে ধরাণায়ী করার 
জন্যে গ্রাযাপ্ড ট্র্যাটোজ” "স্থ্র করে-. 
ছেন বলে জানা গিয়েছে। এই 
স্ট্রাটোজ অনুযায়ী ডঃ প্রফুল্ল 
ঘোষের সঙ্গে যুন্ত ফ্রন্ট ত্যাগ যে 
এম এল এরা কংগ্রেসে যোগ 'দয়ে- 
ছেন তাদের অনেককে মধ্যবর্তী 
নির্বাচনে কংগ্রেসী মনোনয়ন দেওয়া 
হবেনা ৷ খলতার প্রতিমূর্তি ডঃ ঘোষ 
এই প্রস্তাবে সম্মাত 'দয়ে দল- 
ত্যাগী সহযোগিদের সঙ্গে আর 
একবার বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন 
' রাখছেন। জ্ট্যাটোজর দ্বিতীয় স্তরে 
অতুল্য ঘোষ এবার তাঁর পূর্রাতন 
শতু হুমায়ন কবিরকে ধরাশায়ী 
করতে যাচ্ছেন। -. . 
হান কাঁবর এখন রাজ্যের 


০ রাজনশীতিতে একেরারে - কোণস্রসা 


হয়ে পড়েছেন। য্য্ত- ফুট তাঁকে, 
ঘৃণা করে। কংগ্রেসীরা; তাঁকে 
চায়না। তৃতায় ফ্রন্ট গড়বার ক্ষমতাও 
তাঁর নেই। এই সুযোগে অতুল্য 
_ ঘোষ এখন কবির সাহেবকে এমন 
জায়গায় এনেছেন যে, হয় কাঁবির 
সাহেবকে অতুল্যবাবূর শরণাপন্ন 
হতে হবে। অন্যথায় তাঁর রাজ- 
নৈতিক জাবন বিপন্ন হবে। 
অবশ্য ডঃ প্রফল্ল ঘোষের চেয়ে 
কবির সাহেব অনেক বেশশ হুশি- 
য়ার। ডঃ ঘোষ, বুঝতে পেরেছেন, 
বিশ্বাসঘাতকতা করে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
তান লাঠি, গলি, গ্রেপ্তারের যে 
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দাঁড়ালে তাঁর জামানত জব্দ হবে। 
এই বৃদ্ধ কোনোদিন দশজনের সঙ্গে 
চন্মৃতে পারেন নি। ভেবোছিলেন, 
অতীতের মর্যাদা 'দয়ে নির্বাচনে 
পার হবেন। কিন্তু সেই মর্যাদা 
আজ .ম্‌ছে গেছে। ফলে যে অতুল্য 
ঘোষকে তানি সবসময়ে “চুর (চোর) 
অতুল্য” বলতেন তাঁর পায়ে আত্ম- 
সমপণ করেছেন বিনা সর্তে। ধূর্ত 
রাজনৌতিক অতুল্য ঘোষ তাঁকে 
কংগ্রেসে আশ্রয় দিয়েছেন, 


বস ৯ দৃক্ষিণ কোরীয় প্রতিরোধ বাহিনীর 


ছেন। প্রফুল্ল ঘোষের সাঞ্গো- 
পাঞঙ্গদের জন্যে কোনো আশ্বাসবাণ 
উচ্চারণ করেননি। সাঙ্গোপাঙ্গদের 
নমিনেশন দেওয়া হবেনা বলে প্রফল্ল্ল 


ঘোষ এদের চেনেন। তাই "স্থির 
করেছেন, মধ্যবতী নির্বাচনে এদের 
পাত্তাই দেওয়া , হবেন্য। অন্যদিকে 
' হুমায়ুন কবির , তাঁকে 
অতুল্য ঘোষ খোসামোদ করবেন। 
কিন্তু অতুল্য ঘোষ বান্দ রাজ- 
নীতিক। তান লোকদল দুভাগে 
ভেঙে 'দ্য়েছেন। এখন অপেক্ষা 
করছেন কবির সাহেরকে একেবারে 
রাজনপাত থেকে জড়াবার। 


অতুল্য ঘোষ এখন আছেন, 
দাঁজশীলংএর কাছে সোনদোয় 'চর- 
গিলাল বাজোরিয়ার এক চা বাগানে, 
বেলাসোন টি এস্টেটে। সেখানে 
বসেই এই জ্ট্রাটোজ তৈরী হয়েছে। 
মারোক্সাড়ীর বাগানে বিশ্রাম সুখ 


উপভোগ করতে করতে 'তনি কংগ্রেসী 


সমাজতন্ম. সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন, 
আর ' সাঙ্গোপাঙ্গদের স্গে শলা- 
পরামর্শ করছেন। 


আক্রমণে সরকার আতঙ্কিত 


(দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


* যায়৷ শুধু সেজোংরো অণ্যলেই নয়, 


ঘোষের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা  ম্াকিন তাঁবেদার দাক্ষণ কোঁর-. দক্ষিণ কোরীয় প্রতিরোধ বাহন 


হয়েছে। হুমায়ন কবির এখনও 
একেবারে অসহায়.নন।“ তান অতুল্য 
ঘোষের খেলা. বুুতে পেরেছিলেন 
তাই চেয়োছিলেন,” নিদস্টি সর্তের 
ভিত্তিতে কংগ্রেসে যোগ দিতে । 
কিন্তু অভুল্য ঘোষ একদিকে ডঃ 
ঘোষের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ 
করে প্রফুল্ল ঘোষকে কাঁবর সাহে- 
বের কক্জা থেকে বের করে এনে- 


ছেন। আজকে হুমায়ুন কাঁবরের, 


একজন বড় শতু হচ্ছেন প্রফবল 
ঘোষ । প্রফুল্ল ঘোষ বিনা সর্ভে 
কংগ্রেসে ফেগ 'দিয়েছেন। সঙ্গে 
কয়েকজন দলত্যাগশী। এই দল- 
ত্যাগণরা আগে ছিলেন কংগ্রেসী। 
পরে কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা 


কংগ্রেসী। তারপরে পি ডি এফ 
কালত পালা শন্াাছতের ! সঞ্জাত বিকাল 


য়ার পাক জুংাহ সরকারের বিরুদ্ধে 
দাঁক্ষণ কোরিয়ার দেশপ্রোমক মানুষ 
ধরে ধীরে প্রাতিরোধ আন্দোলন 
গড়ে তুলছেন। এই প্রতিরোধ 
আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে পাক 
জুংাহ সরকার দাঁক্ষণ কোরিয়ার বড় 
বড় শহরে জরুরাঁ অবস্থা ঘোষণা 
করেছে এবং 'সিওল এবং কোনাগ 
প্রদেশে মজুত -সৈন্মবাহিনীকে যে- 
কোন অবস্থার জন্য সর্বদা প্রস্তুত 
থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, 
৩০শে এপ্রিল রাত্রি সাড়ে নয়টায় 
সিওলে “আন্তজর্শাতক তার ও 
টেলিফোন” ভবনের ওপর সশস্ত 
দক্ষিণ কোরণয়ানরা বোমা নিয়ে 
হামলা করে এবং কিছুক্ষণের জন্য 


শরণ স্পা কাপতে আাভুকলর্হনিনস্গ 


সোঁদন সিওলের অন্যান্য অণ্টলেও 
সরকারী সংস্থার ওপর আক্রমণ 
চালায়। হঠাৎ এইভাবে প্রাতরোধ 
বাহন! সাঁক্রয় হয়ে ওঠায় সরকারী 
মহলে বিশেষ আতঙ্ক দেখা 
দিয়েছে। 


সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় জনৈক 


বিচারপাঁত ১১৩৬ সালে বেঙ্গল 
কাীন্সলে বিচার ভাগের ব্যয়- 
বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা কালে 
তৎকালীন কলকাতা বারের একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি শ্রীএন কে বসু যে 
বন্তকক রেখেছিলেন তার উদ্ধত 
দেন। শ্রীবসু স্থায়ী প্রধান 'বচার- 
পাঁত সার জর্জ র্যাত্কেনের অসুস্থ- 
তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং 
সা পালা ইসাসালনসনিাল আলগা 


তেমাঁন ট্যাক্সের হারও । , 

নামকরা আইনজশবশী এবং 
কয়েকজন বিচারপাঁতর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কুরে দর্পণের প্রাতাঁনীধ ' জানতে 
পেরেছেন যে, এক বিষয়ে সকলে 
একমত যে, কলকাতা হাইকোর্টের 
সবকিছু ভালভাবে চলছে না। 
আপাতদৃম্টিতে বিচারপাঁতরা দুই 
ভাগে বিভন্ত। কারণ ব্যারিস্টার 
বিচারপাতিরা বয়স, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা , 
নির্বিশেষে নিজেদের কুলীন বলে 
মনে করেন। বিচারপাঁত নিয়োগের 
ব্যাপারে ব্যারিস্টান্তরা এডভোকেট-. 
দের চেয়ে বেশী সুযোগ | 
থাকেন বলে আঁভযোগ। : 

একজন নামকরা এডভোকেটের 
বন্তব্য, এই যে; ১৯৬৭ সালে প্রধান 


এক-তৃতীয়াংশ পদ পুরণ করবেন । 
ভদ্ৰলোক অভিযোগ করেন যে, তরুণ 


-ব্যারিস্টাররা যাঁরা ওরাজনাল সাইডে 


ছাড়া নিষুস্ত হতে চান না তাঁরাই 
'নার্দন্ট কোটার অনেক বেশি পদ 
পূরণ করছেন। 


রো 5 


এটির অস্তিত্ব থাকবে? প্রশ্নটি 
হচ্ছে। ত 


কথোপকথনের, সময় নানা প্রশ্ন তুল-, 
ছেন। প্রধান ‘বিচারপতি . ও আঁর ৮ 
পত্নীর সাম্প্রতিক দাঁজলং ভ্রমণ 7" 
(দর্পণ, ২৪শে মে) সম্পর্কে বিচার” 
পাঁতদের একাংশ ক্ষুব্ধ । তাদের 
অভিযোগ এই যে. প্রশাসনের কাছে : 
তদ্বির করে প্রধান বিচারপাঁত 
নিজের এবং তাঁর পত্নীর জন্য ভি 
আই পি-র সুযোগ আদায় করে- 
ছেন। 

ভর 
পাতি দর্পণের রানাকে বলেন -* 
যে, হাইকোর্টে মূুলতুবী কাজের: 
সংখ্যা ভয়াবহ। প্রধান এবচারপাতি' 
নিজেই বলেছেন ৫০ হাজার এবং . 
বিচারপতির সংখ্যা বাড়াতে চেয়ে- 


ছেন। আমাদের বলা হয়েছে যে, ছয় '% 


জন বিচারপাঁত নিয়োগ করা হচ্ছে : 
কিন্তু এই অবস্থাও শাসন “বিভাগ : 
ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের 
ব্যবস্থা ব্যান্তগতভাবে পর্যবেক্ষণের 
জন্য গ্রঁম্মের শুরুতে প্রধান বিচার- 
পাঁতর দাঁজলং কার্সয়াং ও ' 
কালিম্পং ভ্রমণে বাধা সৃষ্টি করতে - 
পারেনি। 


প্রকাশ করেন এই বলে যে, এই. ' 


ব্যাপারে প্রধান বিচারপাঁতির ক 
করার আছে এবং তাও পার্বত্য 
অণ্চলগুিতে-__-আমরা জানিনা । এই 
ব্যাপারে আঁলপুর, হাওড়া ও 
হুগলশীতেই সবচেয়ে ভাল কাজ করা 
যেতে পারে প্রধান 'িচারপাঁতর 
কতব্কর্মে নিযুক্ত থেকেই ৷ তাঁর 


€ 


॥ দুই & 


কর্মখালি 
আবাদি (মাদ্রাজ-৫৪) 

আবশ্যক 

১। মেশিনিস্ট সপ’ গ্রেড £ বেতন 

/৫--১--৮৫- যোঃ বাঃ-২-৯৫ 

টাকা। বিভিন্ন প্রকার মোশন, যথা, 

টার্নিং, 'ভ্রালং, গ্রাইন্ডিং, 'মালং 

মোশন হ্যান্ডালং-এ অবশ্যই ২ বং- 

সরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। 

মাইক্রোঁমটার এবুং অন্যান্য পাঁর- 

মাপক ষন্্র পাঁড়তে সক্ষম হইতে 

৮ হনে 

২1 শাট মেটাল ওয়াকার ‘সি’ 


গ্রেড £ঃ বেতন £ ৮৫--২--৯৫--৩--, 


১৯০: টাকা । সঙ্ভার্ভ সীমৃড 
জয়েন্টস সহ সিম্পল অবজেক্ের 
জন্য প্রয়োজনীয় নকশা অঙ্কন 
কাঁরতে এবং শনঈট মেটাল কাটতে 
সক্ষম হইতে হইবে । পাতলা শণটে 
জয়েন্টের সক্ডারং ও ব্রোজং এবং 
সেই সঙ্গে পাতলা শটে রভোটং- 
এর জ্ঞান থাকা চাই ৷ যে সকল প্রার্থী 
এস এস এল 'স পর্যন্ত পড়াশুনা 
করিয়াছেন এবং শট মেটাল কাজে 
আই টি আই কোর্স পাশ করিয়া 
ছেন, তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হইকে। 

৩। ফিটার (এ এফ ভি) £ বেতনঃ 
‘এ’ গ্রেড ৪ ১৪০--৫--১৮০: টাকা 
শব গ্রেড £ ১৯১০--৩--১৩১5৪- 
১৪৩: টাকা, পস' গ্রেড £ ৮৫--২- 
১৫--৩--১১০: টাকা । আমার্ড 
ফাইটিং ভোহকঙগ রক্ষণাবেক্ষণ ও 
বেজ রপেয়ারে & বৎসরের আঁভ- 
জ্ৰতা অবশ্যই থাকা চাই। এ এফ 
ভি 'ফিট-করা বড় রকমের/ছোট 
রকমের আআসেমর্ি সংষোজনে সক্ষম 
* হওয়া চাই (এই বৃত্তিতে পূর্ব 

বৎসরের সংখ্যার 
ভাত্ততে গ্রেড নির্ধারিত হইবে) 

৪1 ওয়েল্ডার ‘সি’ গ্রেড £ বেতনঃ 
৮৮৬-২-৯৫৬-৩-১৯০ টাকা। 
লো-প্রেশার আঁকস-আযাঁসাঁটীলন এবং 
/ বা ইলেকাঁট্রক ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট 
চালাইতে সক্ষমতা । নির্দেশ অনু- 


যায়! সাধারণ জয়েন্ট ওয়েজ্ড কাঁর- * 


বার সক্ষমতা । ব্রেজং ও সলডারিং- 
এ জ্ঞান থাকা চাই। নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা সম্পকে জ্ঞান থাকা চাই। 
এস এস এল সি পর্যন্ত পাঁড়য়া- 
ছেন ও এই বাঁ্ততে আই টি আই 
কোর্স উত্তীর্ণ হইয়াছেন এমন প্রার্থী 
বাঞ্চনীয়। 

€। টার জেনারেল ণদ' গ্রেড ঃ 
বেতন £ ৮৫--২--৯৫--৩--১১০ 
টাকা। সাধারণ বু প্রিন্ট পাঁড়বার 
অথবা ফুট-রুল এবং ইন্টারন্যাল ও 
এক্সটার্নযাল, উভয় প্রকার ক্যাঁল- 
পার্স ব্যবহার কাঁরয়া মাপ লইবার 
সক্ষমতা ।” হ্যান্ড ট্যাপ ও ডাই 
দ্বারা সাধারণ 'ফটিং কাজ যথা 
ফাইলিং, চাঁপং, রিং, ট্যাঁপং বা 
স্কু-কাটিং-এর কাজ করিবার সক্ষ- 
মতা । এমারী স্টোনের উপর 'ভ্রাীলং 
এবং রাফ গ্রাইশ্ডিং-এর জন্য যের্‌প 
প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সম্পল 
ওয়াক‘শপ মোশনারী ব্যবহার কাঁর- 
বার প্রাথমক সক্ষমতা । মাইক্রো- 


মিটার পাঁড়বার সক্ষমতা বাঞ্ছনীয় ' 


যোগ্যতা বাঁলয়া িবোঁচত হইবে। 
৬। ইলেকট্রীসয়ান (এ এফ ভি) 


পৰ’ গ্ৰেড £ বেতন £ ১২৫--৩--১৩১ 


--৪--৯৫৫ টাকা । এ এফ ভি-এর 
ইলেকাঁট্ীক্যাল ইকুইপমেন্ট-এর 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং বেস রিপেয়ারে 
অবশ্যই ৫ বৎসরের আঁভজ্ঞতা থাকা 
চাই। ইহা ছাড়াও প্রার্থীকে এ এফ 
ভ-এর ইলেকাট্রক্যাল 'স্টেম-এর 
অয়ারং ও 'র-অয়্যারং এবং উল্ত 
সিস্টেমের ভায়গ্রা-এর রিডিং 
অয়ারিং-এ সক্ষম হইতে হইবে। 

৭। টেলিকমদ্যানকেশন মেকানিক 
গ্রেড “ঁস’ঃ বেতন 2 ৮৫-২-৯৫-৩- 
১১০ টাকা। এ এফ ভি সমূহে 
ফিট করা টোল-কমন্যানকেশন যন্ত্র- 


৮1 র্যাকাল্মথ গ্রেড শব/ণস, 
কেতন £ ১১০-৩-১৩১-৪-১৪৩: 
৮৫-২-৯৫-৩-৯১০ টাকা । যোগ্যতা 
ও অভিজ্ঞতা £ নিউম্যাঁটক পাওয়ার 
হ্যামার চালনায় ৩ হইতে & বৎসরের 
অভিজ্ঞতা সাধারণ ফোঁজং ড্রয়িং 
ও টেমপ্লেট হইতে কাজ কারবার 
সক্ষমতা । স্টলের ল্পাতি 
হার্ডোনং ও টেম্পারংএর জ্ঞান। 
উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী ১৭৫- 
৬-২০৫-৭-২৪০ টাকা উচ্চতর 
বেতনক্রমে নিয়োগের জন্য বিবেচিত 
হইতে পারেন। 

৯। টুল হার্ভনার গ্রেড “এ £ 
বেতন - ১২৫-৩-১৩৯-৪-৯৫৫ 
টাকা । যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ টুল 
হার্ডনার হিসাবে ৩ বৎসরের আঁভ- 
জ্ঞতা। বড় রকমের এবং জাঁটল 
ডিজাইনের সহ সমস্ত রকমের 


বেতন + ১১০-৩-১৩৯-৪-১৪৩- 
টাকা । যোগ্যতা ও. আঁভন্ঞতা £ এস 
এস এল 'স। 


যন্ত পাঁড়বার ও ব্যবহার কারবার 
সক্ষমতা । পিকলিং ও প্লেটিং সাঁল- 
উশন প্রস্তুত ও ব্যবহার করিবার 
সামর্থয। কারেন্ট ও ভোল্টেজ ও 
প্লেটিং ভ্যাট-এর সামঞ্জস্যাবধান 
এবং সরল বৈদযাতক কনেকশন 
কারবার ক্ষমতা । এই ট্রেডে ৩ 
বৎসরের অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক! 
১১। পেন্টার “স’ গ্রেড £ বেতন 
৭০-১-৮০-যোঃ বাঃ-১-৮৫ টাকা, 
তদুপরি ৩ টাকা বিশেষ বেতন। 
উৎকৃষ্টতর 'ফানিশের জন্য নির্দিষ্ট 
কাজ করিতে সমর্থ হওয়া চাই। 
নোঁটস বোর্ড, প্যাঁকং কেস ইত্যা- 
দির উপরে ঠিকানা 'লাঁখবার 
সামর্থ এবং পেন্টার হিসাবে অন্তত 
{তন বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা 
চাই। স্টোন্সিল কাটিবার সামর্থ্য। 
তাঁহার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় 
রং প্রস্তৃত করিবার ও 'মশাইবার 
ক্ষমতা ৷ রো 

১২। ড্রাইভার ক্রেন (ই ও টি) 
শব গ্রেভ £ বেতন ৮৫-২-৯৫-৩- 
১১০ টাকা। 'বাঁভন্ব ড্রাইভারের 
জন্য কন্ট্রোলার, এমার্জোনদ সুইচ 


চালাবার সামর্থ্য এবং সাবধানতা 
ও বিচারবুদ্ধি সহকারে ওভারহেড 
ইলেকাঁট্রক ক্রেন চালাইবার ক্ষমতা । 
মইতে চাঁড়তে অবশ্যই সক্ষম হইতে 
হইবে এবং অবশ্যই উত্তম দৃষ্টি- 
শান্ত থাকা চাই এবং উত্তপ্ত সেকশন- 


সামর্থ্য এবং "স্লধাঙ্গং 
নিভূলি পদ্ধাতর সম্যক জ্ঞান। 
ব্রেক পরাক্ষা এবং মোটর ও 
স্টার্টার-এর প্রাত্যাহক লহীব্রকেশন 
ও মোটামুটি পাঁরম্কার করার কার্য 


‘পরিচালনার সামর্থ)। ইলেকা্টরক্যাল 


গীয়ার হ্যাণ্ডালং-এর ব্যাপারে 
ঝুঁকির এবং ক্রেন দ্রাইভারের কোন 
ভুলের ফলে শপ-এর কর্মীদের ও 
গ্ল্যান্টের যে বিপদ ঘটিতে পারে, 
তাহার স্ম্যক জ্ঞান। 

১৩। রিগার শব গ্রেড £ বেতন 
৮৫-২-৯৫-৩-১১০ টাকা । অবশ্যই 
উত্তম দেহের আঁধিকারী এবং কর্ম 
তৎপর হওয়া চাই এবং উ"চুতে 
কাজ কাঁরতে অবশ্যই সমর্থ হইতে 
হইবে। 'স্লিং রোপ ও ট্যাকল এবং 
ব্রেনের ষথোপযুন্ত ব্যরহার ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জ্ঞান। ভারী লোড 
হ্যান্ডলিং হিং ও হোয়েস্টিং-এর 
কাজ কারবার সামর্থ । 'িলিফটিং 
ট্যাকল বহন কারবার জন্য স্ট্রাক- 
চারের উপাস্থিতমত ব্যবস্থা কারতে 
সমর্থ হওয়া চাই। সর্বপ্রকার 
লিফটিং সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ 


, সম্পকে প্রযোজ্য নিরাপত্তার নিয়মা- 


বলার কার্ষোপযোগখ জ্ঞান থাকা 
চাই। স্লিঙ্গার হিসাবে অন্তত ৩ 
বৎসর কাজ করিয়া থাকা চাই এবং 
প্রায় ১৫ জন লোকের একাট দলকে 


£ পরিচালনা করিতে সমর্থ হওয়া 


চাই । 

১৪। ্লিঙগার গ্রেড শব? £ বেতন 
৭০-১-৮০-যোঃ বাঃই-১-৮৫ টাকা 
তদুপাঁর ৩ বিশেষ বেতন। অব- 
শ্যই উত্তম দেহের আঁধকারশ এবং 
কর্মতংপর, হওয়া চাই এবং অবশ্যই 
উ'চবতে কাজ কারিতে সমর্থ হওয়া 
চাই। ওজন আন্দাজ করিতে মোটা- 
মুটি সমর্থ হওয়া চাই। তাঁহার 
ট্রেডে সাধারণত ব্যবহৃত 'বাভন্ন 
ধরনের গিট সহ রোপ-এর ব্যবহার 
এবং ভারী লোড তোলা বা সরাই- 
বার কাজে ব্যবহৃত ট্যাকল সম্পর্কে 
যথোপযুন্ত ধারণা থাকা চাই এবং 
রোপ-স্লাইসিং-এর জ্ঞান একটি 
বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা । 

১৫। ফর লিফট ড্রাইভার ্্াক 
(ব্যটাঁর ও পেপ্ল) £ বেতন ৭৫- 
১-৮৫-যোঃ বাঃ-২-৯৫ টাকা। 
সাবধানে ট্রাক চালাইবার এবং 
নিরাপত্তা ও দ্রাকের উপরকার ওজন 
বুঝিকার সামর্থ্য। পেট্রল ট্রাক 
ড্রাইভারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত 
এঞ্জিন চাল করিবার ও থামাইবার 
এবং ছোটখাট াব্রকেশনের কাজ 
চলাইবার সামর্থ্য । 

১৬! মাচ পরব” গ্রেড £ বেতন 
৭৫-১-৮৫-যোঃ বাঃ-২-৯৫;্‌ 
টাকা। চামড়া স্যাইং/স্টিচিং-এ এবং 
ক্যাভাসের কাজে ৩ হইতে ৫ 
বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা 
চাই। (১) নডলস (২) পাম স্যাড- 


লার্স, (৩) কম্পাস 'উইং, (৪) 
অল'স্‌রেড হার্নেস, (৫) পাঞ্চ 
লেদার ওভাল সম্পর্কে কার্যকর 
জ্ঞান থাকা চাই। বাঁড, ভ্যালান্স ও 
লেদার সহকারের কুশন ও আপ- 
হোলস্টার নির্মাণে সক্ষম হইতে 
হইবে। হোঁভ 'ডডাট সন্যুয়ং 
মোৌসন চালাইতে সক্ষম হইতে 
হইবে৷ 

প্রার্থগণকে অবশ্যই দরখাস্ত 
করার তাঁরখে ১৮ ও ৪৫ বৎসরের 
মধ্যে হইতে হইবে । 

(১) প্রার্থত পদের লাম, (২) 
দরখাস্তকারীর পুরা নাম ও ঠিকানা 
(বর্তমান ও স্থায়ী, উভয়ই), (৩) 
জন্মতারিখ, (৪) িবেশ_জেলা ও 
রাজ্য, (৫) জাতি, (৬) শিক্ষাগত 
যোগ্যতা (সাধারণ ও কারগরাী), 
(৭) পদমৰ্যাদা, কাজের ধরন, 
চাকারকাল, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত 
বেতন উল্লেখে বাভন্ন নিয়োগ- 
কর্তার অধীনে আঁভজ্ঞতা (কালান:- 
কমিক), (৮) বর্তমান, নিয়োগকর্তা 
ও বর্তমান বেতন, (৯) কর্মসংস্থান 
কেন্দ্রে রোজস্টার্ড হইয়া থাকলে 
রেজিস্ট্রেশন নং, (১০) মনোনীত 
হইলে ন্যনতম বেতন ও কাজে 
যোগদানের জন্য আবশ্যক সময়, 
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(১১) দুইজন রেফারির নাম ও 
ঠিকানা উজ্লেখে এবং প্রার্থীর 
সম্প্রীতি তোলা পাসপোর্ট আকারের 
ফটোগ্রাফ ও জেনারেল ম্যানেজার, 
হোঁভ ভাঁহকলস ফ্যাক্টীর, আবাদশী * 
মাদ্রাজ-৫৪ এর অনুকূলে কাটা ২ 
টাকা €তপাঁসলী জাতি/উপজ্াতি 
প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫০ পয়সা) মূল্যের 
রেখিত ইন্ডিয়ান পোস্টাল সর্ডার- 
সহ দরখাস্ত এই বিজ্ঞাপন প্রকা- 
শের তাঁরখ হইতে এক মাসের 
মধ্যে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। 
অসম্পূর্ণ দরখাস্ত এবং যে সকল্‌ 
দরথাস্তকারীর আবশ্যক যোগ্যতা] 
অভিজ্ঞতা নাই তাঁহাদের -” A 
বিবেচিত হইবে না। 

চাকুরিয়াগণ যথাযোগ্য আফিসারের 


মারফত দরখাস্ত কারবেন, অন্যথায় ** 


তাঁহাদের দরখাস্ত অগ্রাহা্গ হইয়া 
যাইবে। আরও সাহায্যের “প্রত্যাশী 
কর্মসংস্থান কেন্দ্রে, রেজিস্টার্ড 
চাকরিরত ব্যান্তগণ ' তাঁহাদের দর- 
খাস্তের একাঁট কাপ সংশ্লিষ্ট কর্ম- 
সংস্থান কেন্দ্রের কাছে এনডোর্স 
কাঁরয়া দিবেন। যে-কোন রকমের 
তাঁদবর-তদারক অযষোগ্যতার পাঁর- 
চায়ক হইবে। 

ডি এ ভি পি ৬৮৪(১)/৬৮ 


দর্গণ পড়বেন কেন 


দর্পণ দলনিরপেক্ষ সংবাদ সাপ্তাহিক। 


প্রাত রাত্রে বৃহৎ সংবাদপত্রের বার্তা বিভাগে যেসব 
সংবাদ নিহত হয় দর্পণ সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


দর্পণ নয় বছরের জীবনে ষবাঁনকার অল্তরাল থেকে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ ও চাণ্চল্যকর সংবাদ বার করে এনে 


প্রকাশ করেছে। 


জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুনীশতপরায়ণ 
শাসক, রাজনৈতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দর্পণের 


লেখনী তখত্র ও আপোষহশন। 


চিঠিপত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা £ 
দর্পণ 
৬১ মট লেন 
কাঁমিকাতা-১৩ 
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দর্পণ] শুনার, ২১শে জুন, ১৯৬৮ 


পুরুলিয়ার জনজীবনে আনন্দমার্গের উপদ্রব 


(গক্ুয়ার আড়ালে পাজনৈতিক দ্রররভিসন্থি 


[বিভুতিভুঘশ দাশগুপ্ত 


আমানের রাজনৈতিক জাঁবনে 


"ইংরাজ আমলে, ‘বহার আমলে 
-এবং বর্তমানে বাঙলার আমলে-- 


এবুঞ ভাবষাতে আরও করব সে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 
সম্প্রাত কিছুকাল থেকে_ আনন্দ- 


bd y 
ক্মোর্গ নামে তথাকাঁথত 'সশস্ল এক 


অবধ্্ত স্কুপ্রদায় এই জিলার জয়- 
পুর থানার এক 'বরাট অণ্চলে জন- 
সাধারণের জীবনে যে উপদ্রব সৃষ্টি 


১ করে চলেছে তা এমন আকার ধারণ 


[J 


৮ উত্থাপন করতে হচ্ছে এবং 


\ 


৮ 


করেছে যার জন্য বাধ্য হয়েই আমা- 
দের জনসাধারণের কাছে এ বিষয় 
যে 
কোন কারণেই হোক সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছেন না বলে অভিযোগ করতে 


হ্‌চ্দে। 


" সম্প্রাত সংবাদপত্রে এই মর্মে 
এক সংবাদ প্রকাঁশত হয় যে, এই . 
আনন্দমার্গ পূলিশের আচরণের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে শুধু 
বাঙলার গভর্ণর থেকে রাম্ট্রপাত 
পর্যযন্তই নয়-ইউ, এন, ও, অর্থাৎ 
জাতি সংঘের কাছেও টেলিগ্রাম 
পাঠিয়েছে। টোলগ্রামের মধ্যে এই 


হোক--ভারতবর্ষের কোন আভ্যন্ত- 
রাঁণ ব্যাপারে ইউ, এন, ওর হস্ত- 
ক্ষেপ প্রার্থনা করে তবে তাকে 
ভারতের , সার্বভোমত্বের বিরোধণ 
বলেই গণ্য করে তার সম্বন্ধে উপ- 
যুক্ত ব্যবস্থা, করতে হবে। আনন্দ- 
মাৰ্গ নিশ্চয়ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
কোন দিক দিয়েই নয়--অথচ তার 
টেলিগ্রামে ইউ, এন, ও, কে এই 
ভাবেই মিথ্যা বোল্লাবার চেষ্টা 
হয়েছে যে-প্যীলশ বা গবমেন্ট 
পুরুলিয়া জেলায় বাঘলতায় এক 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যা- 
চার করেছে। x 

এই রকম সাহস ও স্পর্ধা 
একমাত্র সেই সমস্ত প্রাতষ্ঠানেরই 
হতে পারে যারা জানে যে তাদের 
যথেচ্ছাচার অবাধে চলতে পারে 
এবং ইউ, এন, ওর - সদস্য কোন 
বৈদোশক শান্তর সহানুভূতি অথবা 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সরব অথবা নীরব 
সমর্থন তারা পেতে পারে। এবং 


' এরকম আশা বা ভরসা তারাই 


করতে পারে যাদের কোন বৈদেশিক 
শার্তুর সঙ্গে যে ভাবেই হোক যোগা- 
যোগ আছে। 

ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এই জন্যই বলছি যে--প্দর্ীলয়ার 


সরকারী কর্তৃপক্ষ বা বাঙলার গব- 
মেন্টি, তারা যাই করুক না কেন 
তাদের বিরুদ্ধে ইউ, এন, ওর কাছে 
অভিযোগ করার অর্থই ভারত সর- 
কারের বিরুদ্ধে আভিষোগ করা এবং 
ভারত সরকারের কাজে তাদের 
হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা। এদের এই 
কাজে এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং 
এই আনন্দমাগঠ্তারা তাদের 
কাজের যে আবরণই দিক না কেন 
ভারতবর্ষের পক্ষে এদের আঁস্তত্ব 
সামাগ্রক ভাবে বিপদজজনক। এর 
ব্যাখ্যা আমরা এখন করতে চাই না। 
কিন্তু বাঙলার সরকার বা ভারত 
সরকার নিশ্চয়ই এই সব ব্যাপার 
লঘু করে দেখবেন না! তারা অন- 
সন্ধান করলে নিশ্চয়ই জানতে 
পারবেন -আনন্দমান্গের কোন অব- 
ধৃত প্লেনে ভিয়েতনাম যেয়ে এই 
ব্যাপারে উ, থাঁএর সঙ্গে দেখা 
করার ব্যবস্থা করছিলেন কিনা? 


কাজ করে-তার পুরো খবর তারা 
রাখেন না। তবুও তারা এই আনন্দ- 
মার্গ সম্বন্ধে তদন্ত করুন- এরা 
আমেরিকার সি, আই, এ, থেকে 
বা এীশয়ান ফাউন্ডেশন মারফত, বা 
রিলিফ প্রভীতির অজুহাতে আমে- 
রিকার বা কোন বিদেশের কোন 
প্রতিষ্ঠান মারফত কত হাজার টাকা 
বা ডলার পান বা পেয়েছেন? এবং 


ছিলেন তা তারাই জানেন-কন্তু 
এই জমির'উপ্ূর পা রেখে এই 
আনন্দমা্গীয় অবধূতরা জোর করে 
বে-আইনীভাবে সরকারী বন-বভা- 
গের জামি থেকে আরম্ভ করে গরীব 
সাঁওতাল ও অন্যান্য লোকের জাঁম 
বাড়ী দখল করে রাতারাতি পাকা 
বাড়ী তুলতে আরম্ভ করে। এদের 
এই জাম দখলের ব্যাপারে সরকারী 
বনাবভাগকে হয়রাণ হতে হয়েছে 
এখনও হতে হচ্ছে। মোকদ্দমা, 
আদালতের ১৪৪ ধারা এসব এরা 
প্রওয়া করে না। বহু মোকদ্দমা 
এদের বিরুদ্ধে দায়ের আছে। ক 


কারণে জাননা, মনে হয় স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষরা এদের একটু সমঝে 
চলতেন-ফলে কোন কোন মোক- 
দ্রমা দিনের পর দিন ধরে মূল- 
তবা থেকেছে। | 
সরকারী বন 'বভাগকেই যখন 
নাজেহাল হতে হচ্ছে_তখন সাধা- 
রণ গরীব কোন লোকের জ্ঞাম 
পক্ষে সব সময় আইন আদালত 
করা সম্ভবপর নয়। আমরা এ 
বিষয়ে নাম ধাম সহ বিবরণ প্রকাশ 
করলেই ব্যাপারটার গাঁতপ্রকৃতি 
বোঝা যাবে। 

আনন্দমাগেরি সাধুদের 
বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের 


অভিযোগ খুবই 
ব্যাপক । আঁভযোগগ্জি অনুধাবন 
করলে মনে হবেসে অঞ্চলে সর- 
কারী শাসনের কোন অস্তিত্ব নাই। 
গরীব সাঁওতাল মেয়ের উপর অনা- 
চার করা থেকে আরম্ভ করে- 
গ্রামের লোকের রাস্তা বন্ধ, জল 
বন্ধ, জাম দখল, মারাঁপট প্রভাতি 
মধ্যযুগীয় বহু প্রকারের উপদ্রবে 


- জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। 


আমরা এই সমস্ত অভিযোগগুলি 
একে একে প্রকাশ করছি। যে কেউ 
গিয়ে সেগ্ীল যাচাই করে দেখতে 
পারেন। 

আনন্দমার্গ প্রাতিষ্ঠানাটি বলা 
হয় প্রায় হাজার বিঘা, জামর উপর 


গুরণতর ও. 


‘॥ তন ৷ 


প্রাতাষ্ঠত।- এই সমস্ত জমি ক- 
ভাবে এদের দখলে এল সে সম্বন্ধে 
তদন্ত দরকার! গবর্মেন্ট এ [বিষয়ে 
অনায়াসে তদন্ত করে সঠিক অবস্থা 
জানতে পারেন। এর প্রয়োজন 
আছে। কারণ অন্যান্য লোক ছাড়াও 
আ'দবাসীর জাম জবরদস্ত দখল 
করার অভিযোগ আছে। 

খালি জাঁম_সে ডাঙ্গাই হোক 
আর যাই হোক_-কে তার মালিক 
সৈ বিষয়ে কোন পরোয়া না করেই 
এরা দখল করে বাড়ী ‘হলতে আরম্ভ 
করে দেয়। এবং পরে ধরা পড়লে 
বলে_ জানতাম না, বাড়ী তোলা 
যখন আরম্ভ হয়েছে তখন এই মহৎ 
কাজে বাধা দেওয়া ক উচিত? 
এই সমস্ত ঘটনাও আমরা পরে 
প্রকাশ করাছি। 

জয়পুর থানায় পুন্দাগ স্টেশনে 
নেমে বাঘলতা মৌজায় গেলে দেখা 
যাবে _আনন্দমার্গ প্রাতষ্ঠানের 
দিকে দিকে ওয়াচ টাওয়ারের 

(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায় ) 





শ্ৰত্বস্বা স্ব পন্থে ভ্ভষ্জজ্লা। 


রকমারি রঙে আর বিভিন্ন মনোহর নকশায়, বাটার ওয়াটারপ্র-ফ জুতো 
বর্ষার ভেজা পথে 'নাশ্চন্ত নির্ভরতা । উৎকৃষ্ট রবারের সংামশ্রনে আপার, 
যেখানেই ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা আতিরিন্ত সংযোজনে 
সুদ্‌্ঢড়। ভিতরে জাল কাপড়ের লাইনিং, পা ঢুকিয়ে তাই 
বেজায় আরাম । আপার আর সোল্‌-এর সন্ধিস্থলে অভেদ্য 
বন্ধনী- জল বা ঠান্ডার প্রবেশ অসম্ভব । ঘন রবারের তাল আর গোড়ালি 
এমন খোদাই নকশা যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। আর, শোভায় আশ্চর্য উজ্জ্বল 
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো । জলে িজুক, কাদা লাগুক, সাফ করা কোনো ' 
টি Send SNL A AB Rd da 
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৪ চার & 


বব কেনেডীর হত্যাকাণ্ড ও 
মাকিন দেশের রাজনীতি 


৪২ বছর বয়স্ক সেনেটর বব 
কেনেডীকে খুন করা হয়েছে। 


আততায়ী স্ারহান সংগে সংগে. 


ধরা পড়েছে। কিন্তু আততায়ী ক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই গাহ্ত 
কাজটি করেছে, আততায়ীর পিছনে 
সুসংগঠিত কোন চক্র সাক্রিয় আছে 
কনা সে সম্বন্ধে কোনওরূপ এখনো 
জানা, যায় নি! কিন্তু জাম্টস 
সেক্রেটারী রামকে ক্লার্ক-এর মত 
দায়িত্বশীল ব্যান্ত ৫ই জনই যোদন 
কেনেডীকে আততায়শী আক্রমণ করে 


কার্যকলাপের অন্তর্গত, এর পেছনে 
কোন সুসংগঠিত চক্র নেই। ক্রাের 
এই উীন্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ। 


লুখার কিং-এর হত্যাকারপদের বিষয় 











চ্যবনপ্রাশ 


*(দর্পপণের পর্যবেক্ষক ) 


ধামাচাপা দেবার ব্যাপারে মাকিন 
সরকার যেমন তৎপর বলে মনে 
হয়েছে তেম্নি বব কেনেডীর হত্যা- 
কান্ডকেও প্রথম থেকেই রহস্য- 
পূর্ণ করে রাখার ষড়যন্ত্র চেষ্টা 
হচ্ছে। “মুক্ত দুনিয়ার” মাহমা দন 
দিন এভাবেই নগ্ন হয়ে পড়েছে। 

বর্ণাবদ্বেষী ফ্যাঁসস্ত শান্ত 


ঠিত ষড়ষন্ল রয়েছে এবং এই ষড়- 
যন্ের সংগে মাঁকিনি সরকারের 
আমলাতন্তের কিছ কিছ রাঘব 
বোয়াল যুক্ত রয়েছে! বব কেনেডাঁকে 
তাঁর ভাইয়ের পথে পাঠান হয়েছে 


“এমন একটা সময়ে যখন মার্কন 


মাঁকন যুস্তরান্ট্রে মাথাচাড়া দিয়ে " 


উঠেছে। এই-সব শান্তিই জন কেনে- 
ডাঁকে ডালাস শহরে এবং মাঁর্টন 
লুথার কং-কে মেমফিস শহরে 
হত্যা করেছে। এবিষয়ে যথার্থ 
আলোকপাত না হলেও, এ সত্যাটকে 
চাপা দিয়ে 'রাখা সম্ভব - হয় 'নি। 
কেবলমাত্র এই সত্যাটকেই চাপা 
দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে যে, জন 
কেনেডশ এবং মাটন ল:থার কিং 
উভয়কে হত্যা করার পেছনে সংগ- 





সরকারের সাম্নে সংকটের চেহারা 
ভয়াবহ হয়ে দেখা 'দিয়েছে। বব 
কেনেডী কি এই সংকটের মুখো- 
মুখ মাক্ন সরকারকে বড় রক- 
মের চ্যালেঞ্জের মধ্যে নিক্ষেপ করে- 
ছিলেন? এই প্রশ্নটা বিশদভাবে 
আলোচনা করা দরকার! তবে তাঁর 
হত্যাকান্ডের পেছনের সম্ভাব্য 
কারণ বের করা যেতে পারে। 
প্রথম কথা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এবার রাজ- 
নৈতিক বন্তব্য যতটা ব্যাপক এবং 
স্পম্ট আকারে এসেছে, এর পূর্বে 





"চাবনপ্রাশের খু উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্থিসাধনে ও হতস্বাক্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অভ্যাষ্চর্য গুণাবলী সর্ববঙ্গল 


বিদিত । 


স্বসায়ন । 


৫ 


এতত্বাতীত, বিশুদ্ধ গব্যদ্ৃত__ 
দ্চতিল তৈল, মিছরী ও অগ্যান্ত দুল্রাপা 
ও বহু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 


প্রস্তুত হয়। ইহা আমূ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ 


সত 


০2 


অথাক্ষ_ দীধোগেশচজ ঘোষ, ৩ম. এ আহুর্ষেদলা হী, 
এফ, সি. এস. (লণ্ডন) এম্‌. সি এস (আমেরিক) 


সাধনা ওষধালয়- টাক "*="% সণ লাদ শালা দ্ধ শ্যাপক 


লাধনা উবধালয় রোড, সাধন! দধর কমিকাতা-৪ কিরিকাজ বের ভাট ররর 


এন বি. বি. এস. (কলি:) আমুর্কেরাচার্য্য । 





আর কথন্যে এমন আসোঁন। 'ভয়ে- 
তনাম-নীতি এবারকার নির্বাচনী 
অভিযানে প্রধান বিষয় ছিল৷ {বিশেষ 
করে, ডেমোক্র্যাটক দলের প্রার্থী 
ধতা করার জন্য সেনেটর রবার্ট“ 
কেনেডী এবং ইউজেন ম্যাকা্থী 
প্রাথমিক নির্বাচনে নেমেছেন। দুজ- 
নেই জনসনের ভিয়েতনাম-নপঁতির 
প্রবল বিরোধণী। শুধু তাই নয়, 
সেনেটর ফ.লব্রাইটের মতই দুজনেই 
ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু করার জন্য 
মার্কিন সরকারকেই দায়ী করেছেন। 
দুজনেই ফুলত্রাইটের সংগে একমত 
হয়ে ঘোষণা করেছেন টনকিন উপ- 
সাগরের ঘটনাটি মার্কিন সরকারে- 
রই সৃষ্টি করা। ভিয়েতনামে জনসন 
সরকার “তেত” উৎসবের সময় মস্ত- 
যোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেলেন। 
এই মারের প্রাতিক্লিয়া জনসনের 
ওপর তীব্রভাবে কাজ করল দু 


লাভ করলেন। এর ফলে জনসন 


ডেন্ট-পর্দে আর থাকবেন না। 


দুজনেই বিপুল জন- 
সমর্থন লাভ করতে লাগলেন। শেষ 
পর্যন্ত কে মনোনয়ন পাবেন_ এ 
নিয়ে বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট উত্তে- 
জনার সৃষ্ট হল। 

তবে ম্যাকার্থী ও রবার্ট কেনে- 
ডীর ভিয়েতনাম সংক্রান্ত বন্তব্যের 
মধ্যে ফারাক রয়েছে। ম্যাকারথশির 
বন্তব্য অনেক বেশি জোরালো, তৱ 
ভাবে জনসন বিরোধী এবং প্রবল- 
ভাবে মুক্তি সংগ্রামীদের কাছাকাঁছি। 
দুজনেই ভিয়েতনাম-নশীতির বিরো- 
ধিতা করলে-ও কল্প সমাধান 
বাতলানোর ব্যাপারে ম্যাকার্থধী কি 
বলেছেন? বলেছেন, মান সৈন্য 
সরিয়ে আনতে হবে, দক্ষিণ ভিয়েত- 


এবং তাতে ম্যন্তি : ফ্রন্টকে 
যোগদান”করতে দিতে হবে, ভিয়েত- 
নামের সমস্যা সমাধান ভিয়েত- 
নামবাসীকে পদার্থ বলে গণ্য ম্যাকা- 
বিস্ফোরক পদার্থ বলে গণ্য ম্যাকা- 
থশর এই সব বন্তব্য। -ভিয়েতনাম 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যাঁদ রবার্ট কেনে- 
ডাকে খুন : করা হত্যাকারীর 
দুরাভসন্ধি হয়ে থাকে, তবে তা 
তিক নয়। কেননা, ভিয়েতনাম 
সংক্ান্ত বন্তব্য নিয়ে খুন করার 
দরকার হলে ম্যাকার্থীই তার শিকার 
হতেন, বব কেনেডাঁ নয়। কেননা, 
বব কেনেভী ভিয়েতনাম সমস্যা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে জুন, ১১৬৮ 


সমাধান কীভাবে করতে হবে সে 
সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বন্তব্য রাখেন 
নি। সুতরাং কেনেডীকে ভিয়েত- 
নাম সংক্রান্ত বন্তব্যের জন্য খুন: 
করা হয়েছে, এটা বুঝতে অস্দ- 
{বিধে হচ্ছে। 

দ্বিতীয় কথা, তবে আর 
কিসে? শোনা যাচ্ছে আরব 
যেহেতু ইজরাইলের পক্ষে ছিলেন, 
অতএব সেই কারণে তাঁকে খুন করা 
এই য্যান্তকে জোরদার 


চক্কাল্ত রবার্ট তার বিরোধী ছিলেন। 
ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া কিংবা 
আকাবা উপসাগর কং স্য়েজ খাল 
ব্যবহার করার ব্যাপারে রবার্ট“ 
কেনেডাঁ ইজরাইলকে সমর্থন করতে 
পারেন, কিন্তু জেরুজালেম কিংবা . 
অন্য যেসব জায়গা ইজরাইল গত 
যুদ্ধে (১৯৬৭ সালে ৫ জুন যে 
যুদ্ধের শুরু) অধিকার করতে 
সমর্থ হয়েছে সেই সব জায়গা 


ভারা” বলা হয়) 
যুক্তি স্বীকার করবেন বলে মনে 
হয় না।, 

তৃতীয় কথা, যদি ভিয়েতনাম 
না হয় যদি না ইজরাইল, তবে কি 
উদ্দেশ্য থাকতে পারে ববকে মারার 
ব্যাপারে? এই লেখকের নিশ্চিত 
বিশ্বাস, বর্ণীবদ্বেষীরাই এই হত্যা-- 
কাশ্ডের পেছনে ছিল। তারা সার 
হানকে এই কাজের ভার 'দিয়োছল 
আসল মতলবকে লুকায়িত রাখার 


(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃচ্ায়) 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে জন, ১৯৬৮ 


) পশ্চিম জার্মানীর গঢ়ে চীনের 


'বাণিজ্যেৰ পৰিমাণ ক্রমেই বাড়ছে 


' দেপ্পপের বিশেষ প্রাতনিধি) 


দুঃখজনক হলেও একথা সত্য 


“যে, পাশ্চম জা্ানীর নয়া ফ্যাসব- 


বাদ সরকারের সঙ্গে জনগণতল্্ী 
চীনের সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর 
হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত 
পত্রিকা “ক্রাঙ্কফুরটার রুণ্ডেশাউ” 

পশ্চিম জামা্নী ও জনগণ- 
তন্ত্ী চীনের মধ্যকার বাঁণজ্যের 
এক সাল তামামী হিসেব 'দয়ে- 
ছেন। সেই তথ্যে দেখা যায় যে, 
১৯৬৭ সালে বন-পাকিংয়ের মধ্যে 
বাণিজোর. পাঁরমাণ হল £ ১৯৩ 
কোট ২৩ লক্ষডয়েশ মার্ক। এর 
মধ্যে চীন পশ্চিম জামা্নী থেকে 
৮২ কোঁট-ঙ১ লক্ষ ডয়েশ মার্কের 
জিনিষ কিনেছে; আর .পাশ্চম 
জামানী চাঁন থেকে কিনেছে ৩০ 
কোটি ৬২ লক্ষ ডয়েশ মাকেরি 
জানষ। ১৯৬৭ সালে চীন ও 
পশ্চিম জামানীর মধ্যে যে বাণিজ্য 
হয়*তা চীনের সঙ্গে সমাজতাদ্নিক 
জামান গণতাল্নিক সাধারণতল্তের 
(পূর্ব জামা্নী) বাণিজ্যের পার- 
মাণের তন গুণ। 

গত বছরে চশনে পশ্চিম জামা“- 
নার রপ্তানীর পাঁরমাণ বেড়েছে 
শতকরা ৬৬ ভাগ 'কন্তু চীন থেকে 


ফ্রাের এক 


মানুষ। তবে আন্দোলনে ছান্রদের 
ভূমিকাও বড় কম নয়, তাঁরা ছিলেন 
এই লড়াইয়ের স্ফলঙ্গ হিসেবে, 
অবশ্য দেশ জুড়ে শহর থেকে গ্রামে 


যে লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর 


, নেতৃত্বে কিছুতেই নয়। এই আন্দো- 


bed 


লনের সময় কিছু কিছু ছাত্র নেতা- 
দের প্রেরণাদায়ক মানসগ্ুরু হিসেবে 
জনৈক জামান-মাক্নি দার্শনিক 
৭০ বংসর বয়স্ক মাকুইজের নাম 
শোনা গেছে। এবং বিভিন্ন কাগজ- 
পত্রে মাকুইিজকে একজন বিপ্লবী 
বলেও প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। কে 
এই দাৰ্শনিক? কী তার গোত্র? কাঁ 
তার দর্শন। 'ঁকছ্‌ কিছু বান্ত 
অবশ্য মাকুইজকে মার্কস, মাওয়ের 
সঙ্গে জাড়য়ে প্রাণ “এম” দর্শন চালা 
বার চেষ্টা করেছে। 

ষতদূর জানা গেছে, অন্তত 
ফরাসী পর্র-পান্রকায় ও অন্যত্র যা 
সম্পকে যা বোরিয়েছে, তা 
যুদ্ধের সময় মাকুইজ মাঁর্কন 
গায়েন্দা দপ্তরে কাজ করতেন। তার 
হার্ভাডে কুখ্যাত “রাশিয়ান 
ইন্ম্টাটউটে” কাজ করেন এবং 
একাঁট সোভিয়েত বিরোধী গ্রন্থ 
লেখেন, নাম সোভয়েত মার্কীসম ৷ 

এই দাশশীনকাঁটি বশদশকে 
জার্মানীতে ছিলেন, এবং “সাম্যবাদ 







পশ্চিম জামানীর জিনিষ কেনার 
পাঁরমাণ কমেছে শতকরা কুঁড় ভাগ । 
এই বাণিজ্যের রকম বিচারে দেখা 
যায় যে, চীন পশ্চিম জার্মানী থেকে 
সাধারণত কেনে মোশন, যল্লপাতি 
প্রভৃতি। ১৯৬৬ সালের তুলনায় 
১৯৬৭ সালে চনে পশ্চিম 
জামানীর রপ্তানীর পরিমাণ 
বেড়েছে, রোলড গুডসের ক্ষেত্রে 
৫:৫ গুণ, মেটাল কাটিং মোঁশনের 
ক্ষেত্রে ৩-১ গুণ, সারের ক্ষেত্রে 
১১:২ গুথ। চীনের সঙ্গে ব্যব- 
সার জন্য পশ্চিম জামানীর নয়া 
ফ্যাসীবাদশী সরকার পশ্চিম জার্মা 
নীর একচেটিয়া পংাঁজপাতি থাই- 
জেন মানেসমান সংস্থাকে অনেক 
সাবিধা দিচ্ছে। এছাড়া পশ্চিম 
জামামনীর একচেটিয়া পধাঁজ বিশেষ 
আগ্রহের সঙ্গে পাকংয়ের সঙ্গে 
পাশ্চম জামমনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কথা বলছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
এশিয়ায় নয়া ফ্যাসগবাদী পশ্চিম 
জামানশর বাণিজ্যের মধ্যে জাপানের 
পরই চীনের স্থান। এছাড়া পশ্চিম 
জার্মানীর ডে মাগ সম্প্রাত পিকিং- 
কে ১৫ কোট ডলার মূল্যের ষ্টাল 
রোলিং ইক্যুপমেন্ট দেবার এক চুক্তি 
স্বাক্ষর করেছে। পাশ্চম জার্মানীর 


মানেস মান এ, জি লৌহ ও ইস্পাত 
কর্পোরেশন পাইপ নির্মাণের বিশেষ 
যল্মপাতি জাহাজে করে পাঠাচ্ছে। 

নয়া ফ্যাসীবাদী পশ্চিম জার্মী- 
নীর সঙ্গে চীনের এই বাণিজ্য 
বৃদ্ধিতে ঘুরোপে বিস্ময়ের সৃষ্টি 
হয়েছে। তবে কোন কোন পর্যবেক্ষক 
অবশ্য. এ ঘটনায় কোন বিস্ময় প্রকাশ 
করেন না। তাঁদের মতে, যেমন 
পশ্চিম জামা্নী সর্বদাই সমাজ- 
তাল্নিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
পূর্ব জামানীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার 
করে তেমনি করে চীন। এদিক 
দিয়ে দুয়ের মল আছে। দ্বিতীয়ত, 
পশ্চিম জামানী জামান গণতাম্মিক 
সাধারণতল্লকে (পূর্ব জামান) 
রাষ্ট্র বলে স্বীকার করেনা । চন 
যদিও জম্মান গণতান্ত্রিক সাধারণ- 
তল্লকে স্বীকার করে তথাপি চীনের 
বিভিন্ন নেতার বন্তৃতায় (চেন-ঈ 
প্রমুখ) ও লেখায় (কাল্লোভশ ভার" 
সম্মেলন উপলক্ষে) জামান গণ- 
তান্লিক সাধারণতন্তকে পশ্চিমাদের 
মত “পূর্ব জার্মানী” বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

এছাড়া পশ্চিম জামানীর 
Fe ডয়েশে ভেলে প্রায়শই 

চাঁনের “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের” সম- 
নে প্রচার করে থাকে। আরও 
মজার কথা, নয়া ফ্যাসীবাদ সর- 
কারের পার্টনার, ব্ণ্ডেস্টাগে সি, 
ডি, ইউ সি এস ইউ গ্রুপের সভা- 
পাতি হের রাইনার বারজেল সম্প্রাত 
সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছেন, 


বিপ্লবী দার্মনিকের আত্মাৰ 


(দপণের বিশেষ প্রাতানধি ) 


ও সমাজ গণতল্বকে” তখন তান 
নস্যাৎ করে তথ্য দেন। 

প্যারিসের ফিগারো, মন্দে, 
এক্সপ্রেস, নভেল অভজাভেতুর 
প্রভীত পত্রিকা সম্প্রতি মাকুইজের 
জশবন ও দর্শন সম্পর্কে নানা তথ্য 
দয়েছে। 

সম্প্রীত কার্ল মাকসের ১৫০ 
তম জন্মবার্ষকী উপলক্ষে এই 
ভদ্রলোক ইউনেসকো আয়োজিত 
সভায় বন্তৃতা দেন! তার “তত্বকথার” 
শিরোনামা ছিল $ ীবপ্লবের 
মার্কসবাদী ব্যাখ্যার সংশো- 
ধন”, তান সেখানে বলেন, শ্রামক- 
শ্রেণীর ধনতন্ত্র ব্যবস্থার অজ্গ হয়ে 
গেছে তাই কার্ল মার্কস তাঁদের 
বিস্লবশ ভূমিকা সম্পর্কে যে কর্তব্য 
ঠিক করোছিলেন, সেই ভূমিকা 
এখন তারা আর পালন করতে পারে 
না। ধনতল্মকে উৎখাত করতে 
পারে সেই সমস্ত মানুষ যারা এ- 
ব্যবস্থার মধ্যে এখনো আসোন 
উপাঁনবেশের লোক, নিগ্লো বা 


যুবকরা ৷ এছাড়া মাকুইজ অন্যান্য 
সমাজতান্ত্িক দেশ সম্পর্কে আভ- 


বয়স্কদের বিরুদ্ধে. লড়তে পারে ॥” 
বিস্লবের জন্য কোন রকম সংগঠনের 
প্রয়োজন নেই এটা মাকুইজ বলেন। 
মাকুইজের এই চিন্তাধারার একট 
উদ্দেশ্য। তা হচ্ছে বিপ্লবী মানুষের 
মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করা। এক 
কথা বিশৃঙ্খল সল্লাসে দিকে অবুঝ 
ছাত্রদের পরিচালনা করা। এই িশৃ- 
গখলা হল মাকর্সবাদ বিরোধী 
ধারণা। লোননের মতে, 'বস্লবের 
জন্য চাই একাঁটি বিপ্লবী সংগঠন, . 
পার্টি। আর মাকুইজের মতে, এক- 
দল বিশৃঙ্খল মানুষ। 


{স ডি ইউ--সি এস ইউর নশাঁতর 
স্বার্থে তাদের গ্রুপ ঠিক করেছেন, 
মাও-সে-তুংয়ের "চিন্তাধারা সম্পর্কে 
জ্ঞাত হওয়া দরকার। পাশ্চম জার্মা- 
নর সংবাদ প্রতিষ্ঠান ভিপি 
এ মন্তব্য করেছে যে, ফেভা- 
রেল 'রিপাবালক ও চীনের মধ্যে 
বেসরকারী সম্পর্কের অনেক উন্নত 
ঘটেছে। চীনের পন্র-পান্রকা ফেডা- 


| ০ পাঁচ এ 
রেল রিপাবলিক সম্পর্কে বেশ, ভাল 
করে খবর 'দচ্ছে। আমাদের দেশের 
ঘটনা সম্পর্কে পিকিংয়ের রাজনৈতক 
মহল ষে উৎসাহ, এটা তার লক্ষণ । 
পশ্চিম জার্মানীর ডের দ্পিগেলের 
খবরের সূত্র মতে, পাশ্চম জামানীর 
নয়া নাৎসী পার্ট, এন পি ডর 
এমন একাঁট সভাও হয় না যেখানে 

(শেষাংশ ৬ম্ঠ পৃচ্ঠায়) 


চেকোল্লোভাকিয়ায় কি ঘটেছে 


€দর্পপের বিশেষ প্রাতানধি) 


সাম্প্রতিক কালের বড় বড় ঘট- 
নার একটি হল সমাজতান্মিক 
চেকোম্লোভাকয়ায় গণতন্ত্র সূদ্‌ঢ় 
করার সংগ্রাম। জান্য়ারী মাসে 
চেকশ্দোভাকিয়ার কাঁমউনিস্ট পাট 
ও সরকার ষে নতুন আন্দোলন শুর, 
করেছেন, তা নানা কারণে পাঁথ- 
বীর প্রগাতিশল মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। চৈক্লোভাক 
রাষ্ট্রপত আন্তোনিম নভৎনীর 
অপসরণ এবং ডুবূচেকের নেতৃত্বে 
কমিউীনস্ট পার্টর নতুন লাইন 
অনুসরণ এবং এই নতুন গণতন্ত্রী 
করণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মান্- 
ষের অংশ গ্রহণ, চেকশ্লোভাককিয়ার 
ইতিহাসে নতুন ঘটনা ৷ 

অতাঁতে নেতৃত্বের মতান্ধতা ও 
ত্রুটির | ফলে চেকয্লোভাকিয়ার 
সমাজতান্লিক িনমর্ণণকর্মে যে 
প্রচুর ক্ষাত হয়েছে তা আজকের 
চেকশ্লোভাকিয়ার নতুন নেতৃত্ব 
স্বীকার করেছেন। চেকশ্লোভা- 


কিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এই. 


নতুন নাতির ফলে একদল তথা- 
কাঁথত উদারনৈতিক চক্রকেই চাঞ্গা 
করা হচ্ছে এবং এই গণতন্ত্রী কর- 
ণের জোয়ারে পুনরায় চেকশ্লো- 
ভাঁকয়ায় “দ্বিতীয় হা্গেরী প্রাতি- 
বিপ্লব” সৃষ্টি হতে পারে বলে 
‘কিছু কিছু সমাজতাল্লিক দেশ ও 


- কমিউীনস্ট নেতা আশঙ্কা প্রকাশ 


করাঁছলেন। কিন্তু গত পাঁচ মাসের 
অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখা 
যাচ্ছে যে, চেকশ্লোভাকিয়ায় কোন 
প্রাতবিস্লবের সম্ভাবনা নেই । কারণ 
চেকশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্ট 
এব্যাপারে স্জাগ এবং এই সম্পর্কে 
চেকোশ্দোভাক পরপাঁত্রকায় বার 
বার . হুশিয়ারী দেওয়াও হচ্ছে। 
গণতল্তীকরণ বাঁধনছাড়া আযানাকী 


তন্হ করণের সংগ্রামের কয়েকাট 
বিশেষত্ব হল এই যে, (১) চেকশ্লো- 
ভাক স্বরাম্ট্র মন্ত্রণালয় বা পার্টি 
নেতৃত্ব বিভিন্ন গণসংগঠনের ব্যাপারে 
যে ভাবে অতীতে হস্তক্ষেপ করত, 
বর্তমান আইন অনুসারে সোঁট করা 


চলবে না (২) চেক ও শ্লোভাক 
জাতির সমানাধকারের 'ভাঁত্ততে 
ফেডারেল ধরনের নতুন এক সংাব- 
ধান রচনা করা হবে। (৩) ১৯৫৪ 
সানে কাঁমউানস্ট, সমাজতন্মী 
প্রভৃতি পার্টর কোয়ালশনে যে 
জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল সেই 
সংগঠনকেই রাজনৈতিক প্লাটফর্ম 
হিসেবে ব্যবহার করা হবে। (৪) 
নাগারকদের আঁধকার রক্ষার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিভন্ন আইন 
সংশোধন করা হবে। চেকশ্লো- 
ভাঁকয়ায় বাভন্ন কয়েকাট রাজ- 
নৈতিক পার্টির যুক্ত ফ্রন্টই সরকার 
তবে কামডীনস্ট পাট প্রধান দল। 


' সমাজতান্তিক গঠনের ক্ষেত্রে কোন 


একটি বিশেষ পাব নেতৃত্বের 
অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করার 
দিকে বর্তমান আন্দোলন নজর 
দিয়েছে। সম্প্রাত চেকণ্লো- 
ভাকিয়ায় কাঁমউনিস্ট পার্টর 
প্লেনারী সভায় কাঁমউনিস্ট পার্টি 
যারা 


সমাজন্থ গঠনের আহরন জানয়ে- 
ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতীতের 
নেতৃত্বের ভুলত্রুটি সংশোধন ও চেক- 
কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সেপ্টেম্বর 
মাসে চেকশ্লোভা'কয়ায় কাঁমউীনস্ট 
পার্ট চতুর্দশ বিশেষ পার্ট কংগ্রে- 
সের আহ্বান করেছেন। প্লেনারখ 
সভায় কেন্দ্রীয় কামাট ঘোষণা করে- 
ছেন যে, সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্মাকে 
'বাচ্ছন্ন করা যায় না। চেকম্লোভাক 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে জনসাধারণ 
পেয়েছে নেতৃত্ব দেবার মত এক 
রাজনৈতিক শন্তি যারা আজ শুরু 
করেছেন নতুন এই আভিযান।» 
প্লোনারী সেশন ঘোষণা করেন যে, 
'বাভন্ন সংগঠন ও সংস্থা গঠনের 
আইনানুগ অধিকার সম্বন্বিত ধারা 
থাকবে নতুন নাগরিক অধিকার 
বিশিষ্ট আইনে। তারা ঘোষণা করেন 
যে, সমাজতল্ল গঠনে সমস্ত রাজ- 
নৈতিক শান্তর সঙ্গে এক যোগে 
তুলবেন কমিউনিস্টরা। 
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7৮ 
সঙ্গীতের 
চিত্রকলা এবং কাব্যকলার মতো 
সংগঈতেরও একটা অনুকূল পাঁর- 
বেশ প্রয়োজন! যেমন সৃষ্টির 
প্রয়োজনে তেমনি উপভোগের 
সাবধার্থে। আমাদের সমকালীন 
সংগীতরীতিগ্লির উদ্ভব এবং 
বিবর্তন হয়েছিল মধ্যষগ থেকে 


হলে কর্কশ হয়ে ওঠোঁন। সাধারণ 
লোক যারা রইস ব্যাজ্জদের মহ্‌ 
ফলের কিনারা ঘেসে বসত, সংগত 
সম্পর্কে জ্ঞান তাদের যাই হোক না 
কেন, শ্রদ্ধা বা সম্দ্রমের অভাব 
তাদের -আচরণে প্রকাশ পেত না। 
গ্রামীণ সমাজের শ্যাম পাঁরবেশে 
জলসা যাঁদ বা একট; দীর্ঘায়ত হত 
তব্দ ট্রেন অথবা মোটর ক্যাভাল- 
কেডের বজ্জ্র নির্ঘোষে মেঘমন্লারের 
তান কখনো ক্যাঘাত হত না! পাঁর- 
বেশের শান্ত গাম্ভীর্য আলাপের 
ধ্যানকে সহায় যোগাত। 

আজ কাল সহরে বাজারে গানের 
অনুষ্ঠান করতে গেলে, সাত বার 
ভাবতে হয়। বড় বাড়ার বড় ঘর- 





পরিবেশ 

গুলো আজকাল আর গানের আস- 
রের জন্য ব্যবহৃত হয় না। এর জন্য 
আছে শহরের কয়েকাট পুরনো 
সভাকক্ষ এবং কতিপয় রাঁসক জনের 
বাসভবন। তবু স্থান শনর্বাচন 
করার সময় উদ্যোস্তাদের ভাবতে হয় 
কাছে পিঠে ট্রাম-বাস রুট আছে 


- কিনা, রেল লাইন কতো দূরে, আশে- 


পাশে" কারখানার ভ্রুকুটি কতো 


- দরাবাস্থত ইত্যাঁদ। 


কিছুদিন আগে শ্রীমতী ইলা 
পাল চৌধুরীর বাড়ীতে রবীন্দ্র 


- নাথের শেষ বর্ধা সংগীত কাট 


সম্পর্কে একটি সদ্টা্ত আলো- 
চনা শোনার সুযোগ হয়েছিল। 
কবর গীতরচনার নেপথ্য ইাঁতবত্ত 
যেমন চিত্তাকর্ষক তেমান তাৎপর্য 
ময়। মাইক না থাকাতে এবং প্রবীণ 
অধ্যক্ষের কন্ঠস্বর খুবই মৃদু হও- 
য়াতে সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনাছলেন 
কিন্তু নিকটবতশী বজবজ লাইনের 


ট্রেন এবং আবদুল রসুল এভান-, 


সময়ের এ হেন অপচয়" "অপছন্দ 
হয়োছল। ফলে কয়েকটি ভালো 
গান তাদের আক্রোশে সোঁদন ব্যাঁথত 
হয়োছল। অথচ গৃহকন্রীর যঙ্থের 
ঘটি ছিল না কোন দক থেকেই। 

সম্প্রীত সেই আবদুল রসুল 


“ j তে 
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উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম । 
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এমবিবিএস, (ফলি:) 
আুবেদাচার্য 

















ও 
এভানউয়েই আবার সেই. 'তন্ত 
অভিজ্ঞতার পুনরাচরণ ঘটল কনিষ্ঠ 
ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের খানের আসরে 
জে পি ঘোষ মশায়ের বাসভবনে । 
কলাবদ্যার সম্পর্কে যাল্তক কোলা 
হলের বোধ হয় কোনো স্বভাবজ 
বোরতা আছে। নতুবা তারা জানল 
কেমন করে যে, এ রাস্তার কোনো , 
বাড়ীতে তখন মিঞা কী মল্লারের 
আলাপ হাঁচ্ছল। অবশেষে প্রাইভেট 
কার এবং লরণর তারস্বরের সংগে 
রেলের নারায়ণ সেনারাও এসে 
যখন সিংহনাদ জুড়ে দিলেন তখন 
গিয়ে আসর পাতা ছাড়া গত্যন্তর 
থাকল না। যল্তদানবের ফোঁসফোঁ- 
সান সেখানেও যে একেবারে 
পেশছাচ্ছিল না' তা নয় তব্দ সব 
দরজা জানালা বন্ধ করে কালনাগ- 
নীকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হল। যে 
সংগীতের মূল কথা হল রাগ- 
রাগিনীর ধ্যান, বর্তমান যুগের 
যাল্মক আবাজের সন্মাসে তা যে 
কতো অসহায় তা সোঁদন স্পষ্ট 
দেখতে পেলাম । র্‌ 


এটা হল বাইরের প্রাতকূলতা। 
ভেতরের প্রাতকূলতাও কম নয়। 
সংগত কেবল গায়ককে 'নয়ে 
কখনো জমতে পারে না। কেবল 
নিজের জন্য যে গান তার জমাজামর 
কোনো শর্ত নেই। এমন কি তা 
যাঁদ প্রকৃত প্রস্তাবে গান নাও হয় 
তাতেও. কোনো ক্ষত নেই যেমন 
আমাদের বাথ-রুম সংগাঁত। তার 
সাংগীতিক মূল্য নিয়ে কারো 
কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু 
সাধারণের জন্য যে সংগীত তার 
স্কৃর্তর জন্য প্রথম প্রয়োজন রাঁদক 
শ্রোতার কেবল শ্রোতা হলেই হয় 
না। কিন্তু রীসক-অরাঁসকের বিচার 
করবে কে? বুচারের সুর্বজন- 
স্বীকৃত নারখই: বা কাঁ? এর. 
যাঁদও শেষ জবাব হয় না তবু এট.ুকু/ ' 
অন্ততঃ অসংকোচে বলা চলে যে, 
শ্রদ্ধাবান শ্রোতাই সকল সংগত 
আসরের আদি শর্ত। বলা. বাহুল্য, 
এর সমাবেশ ঘটোছল গত ৯ জুন 
ডাগর ভ্রাতাদের ধ্ুপদ Hach 
আসরে। | 

% হি পু 

শ্রীমতী অণিমা দাশগনদুপ্তর 
আয়োজনে নাসর ফৈয়াজুদ্দন এবং 
নাঁসর জহাীরুন্দীন ডাগর আলাপ 
এবং ধ্রুপদ পরিবেশন করলেন 
প্রথমে রাগ মিঞা কীমল্লারে 
( চোঁতাল ) এবং পরে রাগ মাল- 


'কোশে (চোঁতাল এবং তেওরা)। 


“'মঞা কী মল্লারের ভাব রূপাঁট 


তারা রাগাল্াপের মধ্যে দিয়ে ফনাটয়ে 


তুললেন। বিশেষ যত্ন করে দেখা- 
লেন রাগের _বৈশিষ্ট্যবাচক মিঞা 
অঙ্গা অর্থাৎ দুই নিখাদের পরপর 
ব্যবহার। পণ্চম থেকে আরোহণে 
দুই নিখাদের মাড় বড় স্হন্দর করে 
দেখালেন বারবার। এদের ধীর 
অচণ্চল আলাপের প্রক্রিয়ায় স্বরের 
শ্রাতগ্দীলকে যেন ঘুম থেকে 
জাগিয়ে তোলা হয়। ব্লজভাষার 


,উপরে দখল থাকাতে এদের লয়- 


বাঁটোয়ারা কখনো মেকানিক্যাল মনে 
হয় না। পাখোয়াজের সংগতে 


শ্রীবঠল দাস গুজরাতীর ছন্দ রচনা 


যেমন কানকে খুশি করেছে তেমাঁন 
গানকেও সাহাফ্য করেছে। 


[িশ্ববীশা কতৃক, রবীন্দ্ুজয়ন্তণ 
শৃবশ্ববীণা” কলকাতার একটি 
সংগীত সামায়কী। এদের আয়ো- 
জিত রবান্দুজয়ন্তশী উপলক্ষে কাঁব- 
গুরুর “নবীন” নাটকের আঁভনয় 
হল সম্প্রীতি রবীন্দ্র-সরোবর প্রেক্ষা- 
গ্রারে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ কল- 
কাতার অপেশাদার 'নাট্যাভনয়ের 
মান যতই উন্নত হচ্ছে, হা 
সংগীত প্রাতিষ্ঠানগ্ীলর নাট্যাভি 
নয়ের মান ততই যেন, নিম্নমুখী 
হচ্ছে। সংলাপ বলার” যে একটা 
স্বাভাবক অথচ পাঁরশশীলত ঢঙ 
বাংলা নাট্যাভিনয়ে আজকাল 
হামেশা লক্ষ্য করা যায়, তা এদের 


" মধ্যে অনুপস্থিত। শব্দের ভুল - 


জায়গায় ঝোঁক, অস্থানে দম নেয়া, 
উচ্চারণ ও আবৃত্তির সুরে গ্রাম্যতা 
ইত্যাদও প্রচুর দেখা গেল । গান- 
গুলোও প্রাণহীন এবং যাল্তিক 
ভাবে গত হওয়ার ফলে নীরস 
দেগেছে। কলকাতার কোনো মণ্ডে 
অভিনয় করার আগে উদ্যোন্তাদের 


এসব দিকে দৃষ্টিমান হওয়া উচিত। 


- শ্রীসামাজিক 


দপপি [শুক্রবার ২৯শে জন, হই 7) { 
মাকিনী রাজনীতি 
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প্রগতিশীল চেতনার জাগরণে এই 
কৃষ্ণ মান্দষের আন্দোলন সাহায্য 
করছে। এতে মাঁক্নি যুক্তরাষ্ট্রের »: 
পহাঁজপাঁত শ্রেণী , আতংক হয়ে” 
উঠছে। মান যুন্তরাম্ট্রের তরুণ, 
যুবকদের মুখে - বর্তমান রাষ্টর- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল অস্থির 
দ্ধ রেখাগঠীল: শাসকশ্রেণ্ট দশ 
ই লক্ষ্য-করছে। মাক? আর 
লারুগ্ত তাদের দোসনর হয়ে, এই -) 
ক্ম-উন্মঃখ বৈস্লাবকশ মূল্যবোধকে ৭৪ 
রুখতে তৎপর; হয়ে, পড়েছে। এই 





আমলাদের জন্যই. কলন কেনেভার 
মত্যুর কোন” হদিশ” পাওয়া গেল 
না; কংবা মার্টন লুথার কিং-এর ৷ 
বব্‌ কেনেডা নিশ্চয়ই সব অর্থে 
ধ্াতশীল ছিন্ন ন্‌, কিন্তু তিনি 
নিশ্চিতভাবেই কৃষ্ণ মানুষদের 
সপক্ষে ছিলেন। তাঁর অগ্রজের মতই 
তান কৃষ্ণ মানুষদের জন্য শু. 
ছিলেন। সেজন্যই বর্ণীবদ্বেষী _ 
ফ্যাসষ্টরা তাঁকে পৃথিবী থেকে 
সারিয়ে দিতে তৎপর হল। কিন্তু 
রলাকে'র মত ব্যান্তরা বর্ণীবদ্বেষী রণ 
ফ্যাঁসম্টদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপ 
ঢাকবার জন্য পাঁচই জুলাই 'নর্ল 
জ্জের মত ঘোষণা করতে 'দ্বিধাহাীন 
ছিলেন,যে সারহানের কাজ সম্পূর্ণ 7 
ব্যান্তগত, এর পেছনে কোন যড়যল্ত্ 
ছিল না, অর্থাৎ কোন 'সুসংগঠিত 
গোম্ঠী নেই। অথচ তখনো ভাল 
করে সারুহানের ব্যাস্ত পরিচয় জানা 
যায় নি। ধন্য জনসনের গ্রেট 
সোসাইটির” পরিকল্পনা! 


চীন ৪ গণ্িম জার্মানী 
(৫ম পুন্ঠার পর) 


পিকিংয়ের সঙ্গে সরকারী (ক্‌ট- 
নোৌতিক) সম্পর্ক স্থাপনের দাবা 
করা না হচ্ছে; এবং এন পি, ডি 
সুপারিশ করছে পাঁশ্চম জার্মান 
সরকারকে, যে, “পাঁকং-এ যেন সব 


১ চেয়ে, চৌখস ক্‌টনোৌতিক পাঠানো “'. 


হয়।” 

বনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন ' 
যে, “যদিও চাঁন অনেক দূরে । তব 
রাজনীতির ক্ষেত্রে জামঁনী 
(পশ্চিম জামানী) চীনের তাস 
হিসেবে খেলতে পারে!” বন সর: 
কারের পররাম্ট্রী দপ্তরের কাগজ 
তাই দেখা যাচ্ছে নানাভাবে 
প্রশংসা বা সমর্থন যাঁদও এখনও 
সরকার” ভাবে চশনের স্গে পাশ্চম " 
জামানীর কটনোৈতক সম্পর্ক 
স্থাঁপত হয়নি৷ 





দপলি 1 শরুবার ২১শে জন, ১৯৬৮ 


ট্রণন্থী' সংখ নবধানবাড়ির রান্দোলম 


/ এবং মাররমবাদী কমিটনিট গাটি 


৮... মতভেদ 
শনয়ে কাঁমউনিস্ট প্রার্টকে 'অপারি- 
শ্রান্ত বিতর্ক চাঁলয়ে যেতে হবে” 
এই মর্মে কুয়রেড় মাও-সে তুঙের 


“ঝুট হলেও বন্তব্য সাঁরশেষ 


যোগ্য। বিশ্বাসযোগ্য এইজন্য যে, 


পি 8, কাঁমিউনিস্ট পাঁটও 


আমার কাছে প্রহোলকাময় ঠেকে, 
কারণ “্উগ্রপল্থণীয “হঠকারাী”, 
“আ'যাডভেণ্টারিচ্ট”, ..্টরট্‌স্কবাদী”? 


সুযোগ পেলেই উগ্রপন্থীদের এ- 
দেশে ইন্দোনোশয়ার ভয় দেখান 
যেটা মূলতঃ বুর্জোয়া ও শোধন- 


‘লৈ মাকর্সবাদণ কমিউনিস্ট পাটিরকরাদীদের বেসাতি। ইতিহাসের আধ- 


সর্বোচ্চ নেতারা পার্টি থেবৈরীযাঁদের 
বহিষ্কার ' করেছেন, যতি 
ওপর থেকে “ফরমান” জার করেই, 
তাঁদের বাঁহচ্কার করা হয়েছে, এ 
বিয়ে কোন বিতর্ক হয় নি ৷ তারপর 
“দেশহিতৈষী” দখল তো রীতিমত 
ইজরাইলি 'রিৎসক্রিগের ব্যপার। 
ইজরাইীলি ব্রিৎসাক্রগ, কিন্তু ইন্দো- 
নেশশয় রহস্য। অর্থাৎ বিতাড়ন 
পর্বের সমস্ত প্রস্তুতিই সর্বোচ্চ 
নেতারা আগে করে রেখোঁছলেন। 
ক্উগ্রপল্ধপ”রা সোট হঠাৎ টের পেয়ে 
ত্যাথাত করবার চেস্টা করেন, 

হয়ে পাঁরশেষে বাঁহচ্কৃত হন। 
দের এই প্রত্যাঘাতকেই 
কাঁমউানিস্টা পার্টির 







খানা উপস্থিত করতে এদের জুড 


টা নেই। 


এই অধম ষতদূর জ্ঞাত আছেন 
' তাতে মার্কসবাদী কমিউীনস্ট 
পার্টিতে উগ্রপন্থী-দের আবিষ্কারের 
কারণ ঘটেছিল ঠিক সেইদিন থেকে 
যোদন শ্রীসৃশগতল রায়চৌধুরী 
হাওড়া-হুগলীর স্থানীয় মার্কস- 
বাদ কাঁমউানস্ট সংগঠনগ্ঠীলতে 
মার্কসবাদের তত্বগত আলোচনার 
জন্য আমন্মণ গ্রহণ করোছলেন। 
হতে পারে, এর আগেই মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টর উচ্চতম নেতৃত্বে 
শ্্রীরায়চৌধুরশী শীবপজ্জনক” ব্যান্ত 
বলে চিহ্নত হয়ে গিয়োছলেন, 
{কন্তু গিতাড়নের উপলক্ষ্যটি এ 





আনন্দমার্গের উপদ্রব 


(৩য় পম্ঠোর পর) 


ব্যবস্থা! যেন কোন সামন্তের দুর্গ । 
*বজ্লম হাতে মাগয় সাধুরা পাহারা 
দেয়। সহরে বাজারে যে সমস্ত 
'মার্গীয় সাধুদের দেখা যায় তারা 
প্রকাশ্যে ছোরা ঝুলিয়ে চলে। এদের 
কৃপাণ, তলোয়ারের অভাব নেই। 
ন্দকও আছে_বা থাকে। 
এই প্রীতষ্ঠানাট পুরুলিয়া 
প্রধান দপ্তর প্রাতিষ্ঠা 
1 জয্নপুরের যে অগুলে 
এদের প্রধান প্রাণকেন্দ্র_সেটা বহা- 
রের সীমান্তের কাছে। বিহারের 
বোকারো মারাফিরী, চাষের এটা 
লাগোয়া অণুল। সম্প্রীতি এরা 
কাইনরিটী কমন্যানাট” বলে যে 
অত্যাচারের অভিযোগ করেছেন 
সে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য বিহারের 
বিশিষ্ট কংগ্রেসী এম, পি, শ্রীশাশ- 
রঞ্জন (যান বিহার কংগ্রেসের সাম্প্র- 


{তক ভণ্ডুল প্রাদেশিক বৈঠকের. 


শরটার্নৎ অফিসার ছিলেন) এখানে 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর খুব 

পাট করে গেছেন। আনন্দমা- 

কর্তৃপক্ষ কি লক্ষ্যে বিহারের 

রংগ্রেসী এম, পি, কে 

তথাকাঁথত সংখ্যালঘু 

» উপর পুলিশের অত্যা- 

'র সম্বন্ধে তদন্ত করতে আঁনয়ে- 

ধছলেন_ সেটা উপেক্ষার বিষয় 
মোটেই নয়। 


বিহার সীমান্ত-সম্ষিকট বাঙ- 
লার অণ্টলে আনন্দমার্গের প্রধান 
প্রাণকেন্দ্র; মাইনারটি কমন্যানাটর 
উপর বাঙলার পুলিশের অত্যাচা- 
রের আভিযোগ এনে প্রচার রাষ্ট্র 
পাতি, প্রধানমন্ত্রী এবং ইউ, এন, 
ও-র কাছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বিহারের এক কংগ্রেপী বাশষ্ট 
এম, পি, কে আনিয়ে' সে বিষয়ে 
তদন্ত এবং সর্বোপাঁর বাঙলার 
এক বিরোধী এম, পি, কে (শ্রীসমর 
গুহ) এনে তার সমর্থন; একের 
পর এক এই সমস্ত ঘটনার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে কেহ যাঁদ এই সিদ্ধান্ত 
করে ষে_এই তথাকাঁথত স্যোসিও 
রেলাঁজয়াস প্রতিষ্ঠানটির লক্ষন 
রাজনৈতিক-যা,ন্বাগুলার স্বার্থের 
পক্ষে সাধারণভাবে- এবং পুরুলিয়া 
জিলার স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষাত- 


উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 

আমরা এবার সাধারণ একটা 
পটভূমিকা দিলাম মাত্র। এর পরে 
আমরা সাধারণের অবগাঁতর জন্য 
ঘটনা সমূহ প্রকাশ করব। 
[“মদান্ত” সাপ্তাহিক থেকে উদ্ধৃত] 


রর 


লাভ 





সময় থেকেই দানা বেধেছে, আমার আত্মঘাত" স্বার্থে তারা বুর্জোয়া তর্কের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার 


িশ্বাস। আমার বিশ্বাসে 1 কিছু - 
এসে-যায়না অবশ্য, তবে শ্রীরায়- 
চৌধুরী এই ধরনের আমন্তণ গ্রহ- 
নের পর কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে 
তত্ব আলোচনা করেছেন এবং সাধা- 
রণ কর্মীদের তাতে রাজনোতিক 
চেতনা বেড়ে তত্বালোচনায় একট 
উল্লেখযোগ্য  গাঁতবেগ সঞ্চার 
করেছে। একাঁট চল্লিশ. বছরের 
ভেজাল চাঁসপোসাঁ পাট 
(চাঁদা সংগ্রহকারী ও পোষ্টার 
সাঁটা পার্টি) সেই সর্বপ্রথম বিপ্ল- 
বের মথার্থ দারশনক ভিত্তির কথা 
শদনেছেন। এখানেই ছিল সর্বোচ্চ 
নেতৃত্বের ভয়। সেই ভয়কে ওরা 
মোকাবিলা করোছিলেন ভয়কে 
তাড়িয়ে, জয় করে নয়। 

শ্রীসুশীতল রায়চৌধূরীরা বাঁহ- 
ম্কৃত হয়ে ভেব্গে পড়েন 'ন। 
সাধারণতঃ এ অবস্থায় রাজনৈতিক 
কৈবল্য দেখা দেয়, ইংরাজখতে যাকে 
বলা যায় “ফ্লাসট্রেশন”। এমনি পাঁর- 
হাস, এই ফ্রাসট্রেশনে আজ মার্ক'স- 
বাদ কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ 
নেতৃত্বই আক্কান্ত। “জগাম” যাঁদ 
“্জগা”্র সঙ্গে যাওয়া হয় তবে 
মাক্সবাদশ কাঁমউনিস্ট পার্টির 


মনশীল। “জগাম” ও “গজাম” এই 
দুয়ের মাঝে “মজাম” অবশ্য 
কংগ্রেসের। 


দেখতে পাচ্ছি, ওঁরা বিশুদ্ধ পাঁতি 
বুর্জোয়া পদ্ধাততে বিশ্রান্তি পার- 
বেশনকারণ বুর্জোয়া সংবাদপন্র- 
সমূহে ওঁদের বিবৃত প্রদানের বহর 
খুবই বাড়িয়ে দিয়েছেন। জাননা 
এই কৌশলের সাহায্যে গুরা 
বুর্জোয়া প্রচার যল্তের কোষ থেকে 
কোন্‌ বিশুদ্ধ ভেষজদ্রব্য ,সংগ্রহ 
করতে চান। আমি যু্তফ্রন্টের 
মাল্রিত্বে আরোহণকালের প্রসঙ্গাটও 
এইসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। 
বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি তখন জোর- 
কদমে প্রচার চালিয়েছিল, “্যুন্ত- 
ফ্রন্ট আসলে কমিউনিস্ট সরকার” 
যে কথাটা ছিঙ্গ সর্বৈব মিথ্যা ও 
বিদ্রার্ণিকর। মাকর্সবাদী কাঁমিউ- 
নিস্টদের শরিকানা ভারী ছিল বলে 
বুর্জোয়া সংবাদপত্রের এ বিভ্রান্তি- 
কর প্রচ্পরে তখন যুগপৎ এমন 


বৃদ্ধকর ব্যাপার এই 'ষে, মার্ক'স- 
বাদী কাঁমউনিস্ট পার্টি এই অপ্র- 
প্রচারের বা প্রীতি বুর্জোয়া উল্লা- 
সের কখনো বিরোধিতা করেন নি। 


প্রচার ব্যবসায়ীদের এইভাবে কন- 
সেশন দেওয়ার নজীর স্বাষ্ট করে- 
ছেন। 

ইদানণং মারসবাদখ কাঁসউনিষ্ট 
পার্টর সেই প্রবণতা আরও বেড়ে 
গিয়েছে। 

বুর্জোয়া সংবাদপত্র বিভিন্ন 
“ইস্দ্যু”নকে কেন্দ্র করে মাক্সবাদী 
নেতাদের পরস্পর বিরোধী বিবৃতি 
প্রকাশ্যেই প্রচার করছে। যেমন 
ধরুন, য্স্তফ্রন্ট এবার গদীতে 
বসলে “ঘেরাও” ও “জাম দখলের” 
ব্যাপারে মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট 
পার্ট কোন্‌ নগীত গ্রহণ করবে 
এই “ইস্ম্পট। এই ইস্য নিয়ে 
মাক্সবাদী কাঁমউনিস্ট পার্টর 
নেতাদের মাঁতগাঁত সম্পর্কে সাধা- 
রণ. কেডারদের মধ্যেই ব্যাপক 
সন্দেহ রয়েছে। মার্কসবাদী কমিউ- 
নিস্ট পার্টর নেতারা ইস্ট 
সাধারণ কেডারদের মধ্যে আলোচনা 
না করে বুর্জোয়া সংবাদপত্রে পর- 
স্পর বিরোধ বিবৃতি দিয়ে চলে- 
ছেন। উদ্দেশ্য, পরে স্যাবধামত 
তাঁরা একটি লাইন বেছে নেবেন; 
এখন বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন সরে 
বিবৃতি দিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর- 
মান্ত। মার্কসবাদের মৌল নশীত- 


র গলি আবভাজ্য, এ নিয়ে কৌন 


স্াবধাবাদ চলে না। িভেজাল 
অর্থনোৌতক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লন থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করা 
এবং রাজনৌতক আন্দোলনের সঙ্গে 
শ্রমিকদের ষন্ত করা মাকসবাদের 
একটি মৌল নীতি। সামন্তবাদের 
অন্ধকূপ থেকে কৃষকদের উদ্ধার 
করা, শ্রমক-কৃষক রাজনোতিক 


একটি মৌল নীতি। শ্রেণী শত্রু 
দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঁভযান এবং 
কৃষি বিপ্লব মাক্সবাদের একটি 
মৌলনাতি। এই নশীতিগ;লো নিয়ে 
কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না; হয় 
গ্রহণ, নয় ব্জন-_ এই দুইয়ের মাবা- 
'মাঁঝ কোন পথ নেই৷. যেমন, 
“পার্টির ভেতরকার মতভেদ নিয়ে 
কাঁমউীনস্ট পার্টকে অপারশ্রান্ত 
বিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে” এটিও 
মাকর্সবাদের একটি মৌলনীতি, 
যেমন এই মৌল নশীতিতে পার্টর 
সমস্তরকমের মতভেদ নিয়ে পার্টির 
আভয়তরেই অপাঁরশ্রান্ত বিতর্ক 
চালাতে হবে এবং অন্যান্য মৌল- 
নীতি প্রসঙ্গে হয় গ্রহণ, নয় বর্জন 
_এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
হবে; তেমনি এই বিতর্কে শ্রেণী 
শরুদের হাতিয়ার হতে দেওয়া হবে 
না এই মৌলনপাঁতিতেই সিদ্ধান্তের 
গণতান্তিকতা প্রমাণিত হবে। 
মৌলনপতিগুলর সঙ্গম মৌল- 


- নপীতিই প্রসব করবে। কমিউনিস্ট 


পার্টর অভ্যন্তরে বিতর্ক চালানোর 
গণতান্ত্িক অধিকার যে-কাঁমউীনিস্ট 
পার্ট ব্জন করে এবং বুর্জোয়া 
সংবাদপন্রে বিবৃতির মাধ্যমে যে- 
কমিউনিস্ট পার্ট মৌলনীতি ঘটিত 


চেম্টা করে, সেই কাঁমীনস্ট পাঁটর 
মুখপন্রের মস্তকে কমরেড মাও-সে 
তুঙের উদ্ধত দেওয়া বঞ্জরাত ছাড়া 
আর কিছু নয়। 

উগ্রপল্থার অজুহাতে পার্ট 
থেকে জঙ্গী কর্মীদের. [ীবতাড়নের 
সময় বুর্জোয়া সংবাদপত্রের প্রচার 
ব্যবসায়ীদের কনসেশন দানে মাকর্স- 
বাদী কাঁমউীনস্ট পাঁর্টর নেতৃত্ব যে 
বজ্জাতর আশ্রয় নিয়েছিলেন আজ 
তা বিপ্লবী নীতগুঁলর ওপরেই 
স্বয়ং প্রভাব বিস্তার করতে সরু 
করেছে। “ঘেরাও” অবৈধ- কোর্টের 
রায় বলে বুর্জোয়া সংবাদপত্র অহো 
রাঘ যা প্রচার করে তার সারবস্তা 
কতখান ? ভারতশয় শাসনতল্ন 
এমান মানবতাবোধ ও গণতন্ের 
সাহস যে, সংবিধানের ডাইরেকিটভস 
সম্পর্কে আদালতগদীল অসহায়! 
এর জন্য সংবিধানের শবব্যবচ্ছেদেও 
এই জনাবরোধশ শাসনতন্ত্র সাধারণ 
মানুষের কোন মঙ্গল করতে পারে 
না, শুধু অগ্গব্যবচ্ছেদে মঙ্গল 
হওয়া তো দূরের কথা। প্রকৃতপক্ষে 
আজ এই শতকরা ১৪ জন লোকের 
সংবিধানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ 
ঘোষণা করতে হবে এবং এই বিদ্রোহ 
হবে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত! শতকরা 
৮৬ জন লোককে বাদ দেওয়া সংঁব- 
ধান জর্বাংশে স্বরতন্ত্রীয় হতে 
বাধ্য। এই স্বৈরতল্বীয় সংাবধানকে 
আমরা বধ করতে চাই-- একে আমা 
দের মৌলনশীত হিসাবে গ্রহণ 


- করতে হবে। 


যতদূর মনে পড়ে, “ঘেরাও” 
সম্পর্কে কোর্টের রায় ছিল, “ঘেরাও 
ইজ নট ইলালগ্যাল, কনফাইনমেন্ট 
ইজ ইলাঁলগ্যাল ৷” বুর্জোয়া সংবাদ- 
পত্র যা প্রচার করে তা অর্ধেক সত্য! 
এ সমস্তই 'িয়মতান্তিকতার কথা, 
এ বুর্জোয়া সংবিধান শতকরা ১৪ 
জন লোকের সম্মাততে যে স্বৈর- 
তল্লীয় সংবিধান রচিত হয়োছল, 
তার কথা । ঘেরাও আদৌ শ্রীমকদের্‌ 
রাজনোৌতিক চেতনা সৃষ্টির সহায়ক 
কনা সে সম্পর্কে বহু কমিউনিস্ট 

(শেষাংশ ৮ম পশ্ঠায় ) 
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ভারতীয় ক্র 


ক্ৰান্তি দলের 


রাজনৈতিক পরাজয় 


{(দৰ্পপের 


বাংলা কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত 
হল। ভারতীয় ক্রান্তি দল থেকে 
বেরিয়ে এসে আলাদা সংগঠনরূপে 
পুবেরি মস্তই য্তফ্রন্টে থাকল বাংলা 
কংগ্রেস। সুকুমার রায় বলেন, বৃহৎ 
ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাত থেকে বাংলা 
কংগ্রেস মস্ত হওয়ায় তাঁরা 
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখনো পর্যন্ত 
স্মানাদর্ট চারত্র বাংলা কংগ্রেসের 
গড়ে না উঠলেও €স্কুমার রায়ের 
উক্তির পরে-ও), এটা বোঝা গেল 
যব্তফ্রন্ট ধারণাটি অস্বীকার করা 
সহজ কর্ম নয়। যন্তফ্রন্ট মাল্তি- 
 সভাকে খতম করায় ঘোষ মাল্মসভার 
॥-_ আমলে যে আন্দোলন পাঁরচালত 
হয়েছিল, সেই আন্দোলনের জাবল্ত 
শলিক্ষা এবং আভিজ্ঞতা বাংলা কংগ্রে- 
সের নেতাদের মনে তাজা রয়েছে। 
সেই আন্দোলনের ভেতর 'দয়ে 


দৃঢমূল হয়ে গড়ে উঠেছিল। এই 
শিক্ষা অজয়বাবুর পক্ষে ভূলে 
৷ যাওয়া সম্ভব হয় নি। 7 


মহামায়া-চরণ সং-নীহারেন্দু" 
শব কে ডাঁ একা্তই তার ব্যান্তগত 
গোষ্ঠী, কোন -রাজনৈতিক সংগঠনে 
.তাঁ দাঁড়াতে পারে ন। এক, উত্তর 


দত্তমজমদারপ্রয়ুখের প্রবল কমু 
“নষ্ট শীবদ্বেষ ভারতীয় কান্তি দল- 
কে কমন্নিস্ট-বিরোধী সিদ্ধান্ত 


পর্ধবেক্ষক) 


গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। 
কিন্তু ভরতায় ক্লান্ত দলের সাংগ- 
ঠনিক শান্ত বক কিছু থাকল বাংলা 
কংগ্রেস বি কে.” ডাঁ "ত্যাগের 
ফলে? এই দলের্‌_ শাকির মূল 
শছলেন অজয় মুখোপাধ্যায়” এবং 
বাংলা দেশে এই দলের সংগঠন। 
রামগড়ের রাজা কামাখ্যানারায়ণ 
সিংহ বিহারে মহামায়াবাবুূকে ছেড়ে 
দেয়ার ফলে বি কে জী-র সেখানে 
{ক থাকল। রাজ্য বিধানসভায় মহা- 
মায়াবাবু এবং অপর একজন সদস্য 
{নিয়ে বি কে ডা থাকল মান্র। 

বাংলা দেশ থেকে বব কে ভী উঠে 
গেল। অমল গাঙ্গীল ও নীহারেল্দ 
দত্তমজুমদার নিয়ে কোন্‌ সংগঠন 
তৈরী হতে পারে? লোকদলের 
কবীর গোম্ঠী, কিংবা আশু ঘোষের 
দল কংবা জাহাঙ্গনীর কবীরের 
দল নিয়ে আবার পুনর্গাঠত হও- 
যার চেষ্টা চলছে। হারয়াণায় [বি 
কে ডাঁ বিধানসভায় একজন সদস্য 
রাখতে পেরেছে। রাজস্থানে কুম্ভ- 
রাম আর্য আছে বটে, কিল্তু সেরানে 


॥ রমার এক ভুত অর আজ দলিত হর. 


ঠগীকাহিনী =" 


কুখ্যাত ঠগা আমর আলির নামে একদা সারা দ্রেশ-শিউরে:উঠত. ৮ 
ইতিহাসখ্যাত সেই ঠগীসর্দার তার সমস্ত 'জীবনৈর; বিচিত্র ভয়াবহ . 
রোমহবক জববকাহিনাঁ তার করাবে এক সময়ে বিবৃত করেছিল 





প্রদেশে চরণ িংএর পেছনে জারা 

বি চরণ সং 
পশনর্বাচনে সমস্ত বিধানসভার 

৪7 

তৃতীয় শাল্তর_না-কংগ্রেস ও 
না-কমদ্যুনস্ট প্রতিনাধত্ব করার 
বাসনা তাদের কি. রকম তা 
লক্ষ্য করবার আছে। বাংলাদেশে 
পি এস পি বি কে ডী-র জাতীয় 
কার্ধীনর্বাহক কাঁমাঁটর সিদ্ধান্তে 
হর্ষোৎফদুজ্ল হয়ে রায়গঞ্জে যাত্তত্রুন্টে 
না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিল্তু 
বাংলা কংগ্রেসের পদনরুজ্জীবনে 
তারা প্রবলভাবে আহত হয়। আবার 
পি এস প-র মধ্যে যনন্তফ্রন্টে থাকার 
জন্য একটি অংশ সুক্রিয় হয়ে 
উঠেছে। কানপুরে প্রেম ভাসিন 
হঠাৎ কমন্যনিস্ট বিরোধতাকে নরম 
করতে এবং য্যন্তক্ুন্ট-মুখী বন্তুব্য 
রাখতে তৎপর হওয়াতে 'িপ এস 
শপ-র মধ্যে-ও দ্বিতীয় চিন্তার 
উদ্ভব দেখা যাচ্ছে। 

{ব কে ভী ভেবেছিল ফরো- 
যার্ড ক, ছি এস পি মলে তৃতীয় 
ফ্রন্ট গঠন করবে। কিল্তু তাও কার্য 
করণ হল না দেখে বাংলাদেশে 
তারা লোকদলের সংগে মাখামাঁখ 
করল। কিন্তু লোকদলের প্রফুল্ল 
ঘোষের নেতৃত্বে সংখ্যাগারম্ত অংশ 
কংগ্রেসে যোগ দেওয়াতে মহামায়া- 
বাবুর সাংগঠাঁনক কৌশল বারংবার 
মার খাচ্ছে। এখন কবার ভ্রম. 
ভরসা। 5, 7 ক 

বাংলাবং্লেস; পুনরুজ্জীবিত 
হল। সে পরের্জীবন 'অনেধীর্থানি- 
তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ নির্বাচনে 


এই ব্যংলা কংগ্রেসের বিরদ্ধে .এক- 





সি এস শপ, এস এস পি, এস 
ইউ সি, ওয়ার্কার্স পার্ট। এই 


। বাংলা কংগ্রষ্কে ; ' নিয়ে. মোর্চা 


করোছিল বলে “সি পি, আই-কে% : 


মতামত 
(৭ম পন্ডোর পর) 


মতবাদর মনেই সন্দেহ আছে। তবু 
এই ঘেরাও প্রসঙ্গাঁট নিয়েও মারকস- 
বাদ কাঁমউীনস্ট নেতৃত্বের বজ্জাতি। 

এবার আসুন বেনামা জাম দখ- 
লের প্রসঙ্গাটিতে। নকশালবাড়ীতে 
জাম দখল নিয়ে ক বাঁভৎস প্রচা- 
রের বন্যা দেশকে গ্রাস করেছিল সে 
ঘটনা এখনও কেউ ভোলৈন ‘নী 
আম এর  রাজন্তক তাৎপর্য * 
সম্পর্কে পরে. আলোচনা করছি: 


রি SAE 


মহান : 


DARPAN, Price 25 | 
তার 


কারণ 


শরুরা কতবেশী 'বিচীলত দেখনি; 
কারণ এখানে এই সামন্ত-ধনতান্দিক 
সমাজব্যবস্থার যে স্তম্ভ, তার 
গোড়ায় বিপ্লবী জোয়ার প্রবেশ 


শিপ: 


ক eas ড় 


কাঁমউনিস্ট বীর " হরেকৃষ্ণ কোঙার-পবাধাণ, বিপ্লবী কৃষক শ্রেণী, শ্রম- 


থেকে সুরু করে “ রণাঁদভে, বাসব: 
পুম্বাইয়া অনেক বৈপ্লাবক বষো- 
দার করোছলেন নকশালবাড়ীর 
জাম দখলের আন্দোলনের বিরদ্ধে) 
তাঁরা সোনারপুরে প্ালসী ক্যাম্প, 
কনসেনদ্রেশন ক্যাম্পে পাঁরণত করে 
বুর্জোয়া 'নয়মতল্র জেল্লা, জাঁহর 
করেছিলেন । হাজার হাজার একর 
কৃষকরা তা চাষ করে ফসল ফলা- 
লেন, কিন্তু ফসল কেটে য়ে গেল 
জোতদারদের লেঠেল-গুন্ডারা,- 
নয়তো চাষীকে আবার আন্দোলনে 
নামতে"হুলো বিপ্লবী বীর হরেকৃষ্ণ 
কোগারদের কাছে গর্দান ইজারা 
দিয়ে! নিয়মতন্মের জেল্লা শীকয়ে 
পানাস হয়ে গেল.কেন? একথারও 


=" উত্তর*গুরা সহজভাবে “দিতে পারেন 


না, গ্রহণ অথবা বর্জন কোন একাঁটি 


'শ্বগ্মেতীর্লওগঠার - ঝাঁপিয়ে পড়ে 


জবা মজনরশ্রেণী চৰখন জোঙদার, 
ভূদবামণ, সূদখোর ও মালিক 





সংগ্রাম করেনা পদলশ- টৈন্যরাহিন 
ন বে ইরা 


“মোকাব্লা করতৈ পারে না_ 


"যেহেতু তাঁরাও এঁ সব কৃষক ও 


শ্রীমক পাঁরবার থেকেই সৈন্য বা 


পুলিশ বাহিনীতে এসেছে। ব*ল- 
বের এক বিশ্ষে সন্ধিক্ষণে একদা 
বুর্জোয়া আপ্যায়নে লালিত পুলিশ 
ও সৈন্যবাহিনী শ্রেণী চেতনা, 
, তাড়িত হয়ে বিজি হতে থাকে এবং 
তাদের পল্টনকে পল্টন বিঞ্লবীঁদে 
সঙ্গে যোগ দেয়। দক্ষিণ ভি» 
নামী পাপেট সৈন্যবাহিনী ও মিলি 
শিয়াদের দুলজ্ঞাগ আজ স্বাবার্দিউ 
ঘটনা। তা ছাড়া শহরকোন্দিক 


1 খোঁজেন. এবং 27758 ময়দানের 


, পত্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
রি ব্যাপারে 
ডি 


: রাজট্রোতিক ক্ষেরে.মাকসিবাদা চু মার পুলিশ ও সৈন্যব্াহিনীর সঙ্গে 


উৎখাত করার জন্য উঠে, পড়ে লেগে- কমিউনিস্ট পাটির এই 'ুঁয়ালিজম” 


নাট কবা সাবৃত্মেক। "প্রস্তুত - রাড নি 


ভাত মাঁলাশয়া 


MELT ৮৭%02. 


কর্ণেল ফিলিপ মেডোস্‌ টেলার 2 11 ছিল, এইসব 





ক 
লেখনীতে উদ্ঘাটন করে। 


ঠগাকাহিনী 


১৮৪৯ খ্যম্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়ে আজ পৰ্যন্ত ইয়োরোপে 
আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ কপ 'বিক্লী হয়েছে। এই রচনার অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা.ও সাহত্যগুণের জন্য ১৯১৬ খাচ্টাব্দে বিলেতে অক্সফর্ড“ 
ইউনিভার্স প্রেস তাঁদের বহুখ্যাত এয়ালড্‌ ক্লাঁসকস্‌' গ্রল্থমালাভুন্ত 
করে এ গ্রল্থখাঁনকে সম্মানত করেন । - 


.. ঠগীকাহিনী .. 


ডা রন 
উপন্যাস যা পাঠকের কখনোই ক্লান্তিকর মনে হবে না। ঠগী আমির ' 
আলির ভয়ঙ্কর জবনকর্থ “পড়তে পড়তে পাঠকের- মনে একই সঙ্গে 
আতঙ্ক ও মমতা 'সঞ্টারত হয়। তার-প্রেম প্রাতাহংসা শহরে জনপদে 
দিপদশংকুল অভিষান ও 'পিম্ডারদের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ সেকালের 
এক অনাস্বাদতপব জগতে নিয়ে যায়, যার আকর্ষণ পাঠকের পক্ষে 
ঠেলে ফেলা অসম্ভব। 


সদ্য প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ 
১ ' দাম পনের টাকা | 
















= গট 
। ৭৩ মহাত্মা গাম্ধ রোড ॥ কলকাতা_৯ 


পপ 


: লিস্ট ফোর্স তাদের” “কাছে 
1 'অজয়-অতুল্য-ডাঙ্গে "সমার্থক হয়ে 
দাঁড়য়োছল। রাতারাঁত ডাঙ্গো- 
অজয়বাধু অতুজ্যবাবু থেকে ত্ফাং 
হয়ে গেলেন। ১৯৬৭ সালের ২রা 
অকট্েবরের ভ্রান্তি, বি কে. 
: কার্ধীনর্বাহক 





বাংলা কংগ্রেসকে যযক্তক্রন্টে রাখতে 
অধিকতর তৎপর হল। জাহাঙ্গীর 
কবারকে হটিয়ে দিয়ে অজয়বাবুকে 
(তখনো বব কে ডা) হ্রুন্টে রাখতে 
মাকসবাদীরা আঁধকতর আগ্রহ 
হলেন। তারপরে উভয়ের শীর্ষ 
সম্মেলন এবং যুস্তাববৃতি বের 
হল। বাংলাদেশের বৃহত্তম অকং- 
গ্রেসী পার্ট মাক্সবাদীরা গত- 
নির্বাচনে অজগ্রবাবুর প্রাতি রন্ত- 
চক্ষু: হয়োছলেন যোঁদও ১৯৬৬ 
সালের খাদ্যআন্দোলনে অজয়বাব্‌ 
সক্রিয় ছিলেন), এবার সে দলের 
সমর্থন পেয়ে অজয়বাব বামপল্থী 
শিবিরে নিক্কন্টকরূপে গণ্য হলেন। 
বাংলা কংগ্রেস পুনরুজ্জীবত হল 


' থেঁকে বিপ্লবের মাধীমে সমাজ « খং 
ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তনের গোল্ঠী শ্রেণী-তাঁড়ত হতে পারে 
2 5 না, কারণ বিপ্লবীদের তখন তাঁরা 

হন, রণনপাতির দিক থেকে বিরতিতে 
টা ক তে বি হযে বড়, i 
সেই কোঁশ্রই তাদের বেছে নিতে আক্রমণোদ্যত দেখে; 
হয়।-পক্ষান্তরে শত্রুরা চায়, কাঁমউ- শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে 
নিস্টরা তাদের সংগঠিত শান্তর বুর্জোয়া স্মাজব্যবস্থার 





গের ঘটনা ঘটে, পলিশ ও আন্দো- 
লনকারণ উভয় - পক্ষেই হতাহত 
হওয়ার ঘড়, ঘট. তথাঁপ শুরা জে রা পরভোজ! শোষকের 


শের না, বরং খ্যশই দল অতএব এরপর দুর্বল হতেই" 
বাধ্য হয়। কিন্তু বুর্জোয়া পর. 








ও সম্পাদক হুখরেন বস্‌ 
পাদক- কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্‌বোধ সল্লিক ক্কোস্নার কলিকাতা-১৩ থেকে মযাদ্রুত এবং ৬১নং মট লেন, কঁলকাতা-১৩ দপ্‌ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 






/্চিমবদে 
চ্রান্ত অভাব 


অপরাধের সংখ্যা এবং ৃ 
পুলিশের অপদার্থতা বেড়েছে 


(দেপ-পেরী সংবাদদাতা) * A 


সম্প্রাত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
শ্রীচ্যবন কলকাতায় এসে 'একগাল * 
হেসে লাটসাহেবের সরকারকে ভাল 
ছেলের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। 
তানি বলেছেন, গত বছরের তুল- 
নায় পাশ্চমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার 
অবস্থা এখন অনেক ভাল। কিন্তু 


প্রশ্ন হল--এই অনেক ভালটা কতটা. 


জল? কলকাতা বা রাজ্য সরকারের 


পুলিশ বিভাগের ঞ্লীছে/তুল্মনামংলাকঞ্সাফাই গেয়েছে যে, 


হিসাব চাওয়া হলে তারা “তৈরী 
নেই” বলে সাংবাদিকদের এড়িয়ে 
যান। 
A ৮ 
গত চারমাসে * পশ্চিমবঙ্গে 
» হত্যার সংখ্যা যে বৃদ্ধ পেয়েছে 
তাতো পুলিশ বিভাগ নিজেরাই 
ঈ্বীকার করেছেন। তকে সাও জি 
শ্রীউপানন্দ মুখাজী সাফাই গাই- 
বার জন্য তত্ব আউড়েছেন যে, হত্যা 
অপরাধ প্রাতরোধমূলক নয়। বটে। 
কিন্তু' কেন আগের চেয়ে বেশ 
হত্যাকাণ্ড হচ্ছে পুলিশ কর্তা সেই 
মাজক কারণটা যদি একবার 
[ঢুকিয়ে দেন তো ভাল হয়, সেটা কি 
রাষ্ট্রপাঁতির শাসনের সময় হাতে 
ক্ষমতা পেয়ে দাগী আসামীদের 
একটু গুছিয়ে নেবার অবকাশ দেও- 
মার জন্য অথবা মগের মুল্‌কে 










নিরাগন্থার 


* it রঃ 


নিজেদের পরত 
ব্যস্ততার “দরুণ £ ৯৭ 
যোগ্য, গত জানুয়ারী থেকে মে 
মাস পর্যন্ত কলকাতায় ৪০ টার 
বেশী হত্যাকাণ্ড হয়েছে,» পুলিশ 


তার মধ্যে মাত্র ৮ট ক্ষেত্রে সম্ভাব্য 


এ সংবাদদাতা ) 

পুর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল 
বিপ্লবী - চেতনাস* লস বাঙালী 
মুসলমান যুবকদের দাবিয়ে রাখার 
জন্য প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ব্যাপক 
সন্দ্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি 
পাঁশ্চম পাকিস্তানের 


করেছেন। 


একচেটিয়া 





তীব দমননীতি 


শিল্পপতিদের শোষণ থেকে নিজে- 
দের মস্ত করার জন্য পূর্ব পাঁক- 
দ্তানের যুবক সম্প্রদায় যে গোপন 
সাত ন করেছেন তার দ্রুত দত, প্রসার 
লাচ়ে তৰ্তি্কুত হয়ে আয়ুব খাঁ 


বাঙালঈদেরঠবরূদ্ধে তাঁর. ' দমন:.. 
মূলক নাতি গ্রহণ করেছেন॥ বলে 


হ্‌ এ যুক্রণ্টে আসন নিয়ে 


অবসানে বিভিন্ন মহলে 


১? 
৪৭ 


হত্যাকারীকে ধরতে পেরেছে 4, পেলের বিশেষ তালা) 


অবশ্য চিরকালের পুলিশ-তঁজা 
“স্টেটসম্যান” পত্রিকা পুলিশের হয়ে 


রাষ্ট্রপতির 
শাসনের আগে বাভন্ন সরকারের 


আমলে পুলিশের.উ্পর নানা রকম 


চাপ আসত, এখন-সেই চাপ না 
* থাকায় পুলিশ : অনেক" ভাল ভাবে 


কস করছে। গৰুত প্রশ্ন হল-_ 
সে ভাল কাজের, বুমডুনা কোথায় ? 
িছাঁদূন J 
জেলা পীর 
হয়ে গেল তারপর টা পুলিশের 
পক্ষ থেকেই স্বীকার করা হয়েছে 
যে, চলতি বছরের প্রথম 'তিনমাসে 
ডাকাতির সংখ্যা আতীরিন্ত মানায় 
বেড়ে যায়। যার জন্য . পুঁলশ 
বিভাগ নিজেদের উপর আর আস্থা 
রাখতে না পেরে গ্রামরক্ষী বাহিনী- 
গুলিকে পুনরায় চালু করার কথা 
বিবেচনা করছেন। 
(শেষাংশ ৮ম পূচ্ঠায়) 





-অজ্প কয়েকটা সাঁট ছাড়া আর 
সরু কেন্দ্রের নাম প্রকাশ করেছে 
ij "নত 'যুক্তফ্রন্টের 
আভ্যন্তরীণ ও অনেক 
সীমিত। বৃহৎ সংবাদপত্ৰ একে খুব 
বড় করে দেখালেও আসলে দ- 
[তিনটে কেন্দ্রে এই বিরোধ সীমা- 
বদ্ধ। আর এবারকার বিরোধ প্রধা- 
নত য্্তফ্রন্টের বড় দলগুলির সঙ্গে 
ছোট দলগুলির। মার্কসবাদী কাঁম- 
ফরওয়ার্ড ব্লক বা বাংলা কংগ্রেসের 
মধ্যে এবার যে বিরোধ ছিল পার- 
স্পারক আলোচনার মাধ্যমে সেই 
বিরোধের অবসান হয়েছে। 

অজয় মুখোপাধ্যায়ের 


fl ক 


ভূমিকা 


এবং *ত দলের দোদলামানতায় 
যুক্ত ফ্রন্ট বিরোধীরা স্বপ্ন 


দেখছিলেন যে, অজয় মুখো- 
পাধ্যায়ের কাঁধে বন্দুক রেখে তাঁরা 
পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত জাতীয়তা- 


থেকে বোরয়ে এসে তাঁদের সেই 
বপন ভেঙ্গে দিয়েছে। অন্যাদকে, 


লোকদলের কর্তারা ঝাঁকের কই 
ঝাঁকে ফেরার মত বেশীর ভাগ 
কংগ্রেসে ফিরে গেছেন। জাহাঙ্গীর 
কবিরের বাংলা জাতীয় দল একটু 
ফাঁপড়ে পড়েছে। তারা যডুন্তফ্রন্ট 
সরকারের পতনের সময় যে ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল তাতে এখন যযডন্ত- 
ফ্রন্টের সঙ্গে সমঝওতা করা অস- 
মভব হয়ে পড়েছে। ফলে বাংলা 
জাতীয় দলের সাধারণ কর্মীদের 
কিপিং. অসন্তোষ দেখা 
[দিয়েছে । আশু ঘোষের আই এন 
ডি এফ সম্পর্কে রাজনোতিক মহল 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন না, 
কি কংগ্রেসী কি ফুগ্তফ্রন্টের নেতৃ- 


বতমানে রাজ্যে নব চন 






i sO; 
খবর পাওয়া গেছে। Ly 


গত চার সপ্তাহের! মধ্যে চারশত 
টি Boy, a0 ও প্রশাসপ্রির 










বিমান বোঝাই সামরিক 'ও RDS | 
সানিক কৰ্ম চার ঢাকায় নামছেন এবং 
সরাসার পূর্ব পাকিস্তানের পুলিস 
ও প্রশাসানক বভাগের কাজের 
দায়িত্ব নিচ্ছেন। যাঁরা গ্রেপ্তার 
হয়েছেন আঁদের মধ্যে একজন জয়েন্ট 
সেক্রেটারী ও কয়েকজন ভিপি 
সেক্রেটারী অন্যতম & 
বাঙালী মুসলমানদের এই 
বিপ্লবী মনোভাবকে বিপথগামী 
কররার উদ্দোশাই বহু ঢাক-ঢোল 
বাজিয়ে তথাকথিত ভারত-বিরোধী 
আগরতলা ষড়যন্ত্রের” সত্রপাত॥3 
একাদকে জাত য়তাবাদী নেতা শেখা 
রহমান ও ৩৪ জনের 
বিরদ্ধে মিথ্যা মামলা, অন্যদিকে 
হন্দু-মুসলমানের 


শর 
মধ্যে নতুন ও 
A 






















মুভি জবর 


বিভেদ সৃষ্টি করে আয়মব খাঁ তাঁর, 
অস্তিত্ব বজায় রাখতে ক 
বাঙালী মুসলমান 
দের বিরুদ্ধে ৯.5. ঞ | 
উদ্মার অনাতম কারণ হল-ছাত্রদের ৬; 
বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট গঠন; 
লক ব্যবস্থা গ্রহণে এদের 
অস্বীঁকার। তাঁরা সরাসাঁর জানিয়ে প্র 
দিয়েছেন আমরাও , 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের একচেটি 
মুনফাবাজী ও বাঙলা = ভাল্লার প্রসার: | 
খর্ব করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধ মনো [ 
ভাব পোষণ কাঁর।” এছাড়া 
কয়েক বছর ধরে রবান্দু সাহিত্য 
৫8১ উপর যে স্টিম রোলার: 





“ছাত্ৰ দর মত 


সংবেদনশশল হালা মুসলমান 
অফিসারই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত।... 4 
পূর্ব পাকিস্তানের বিপ্লবী 
আন্দোলনের পিছনে ভারতে 
গোপন হাতের খেলা. আছে বলে 
আয়দর সরক্জীর. সম্প্রতি যে গিথ্যা ' 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


বিরোধের 
প্রতিক্রিয়। 


আঁতাতের যে পটভূমি তৈরী হয়েছে. 
তাতে কংগ্লেস নেতৃবৃন্দের একাংশ: 
আর বেশী ভরসা পাচ্ছেন না। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের একটি 
প্রভাবশালী অংশ তথাকথিত তৃতীয় 4 
ফ্রন্টের সম্ভাবনাকে এতাদিন 'হিসে- প্র 
বের মধ্যে ধরেছিলেন এবং সেই ও 
মর্মে আশা করোছলেন যে, কংগ্রেস 
আবার গদীতে ফিরে আসতে পারে। 
কিন্তু এখন সেই সম্ভাবনা বিদূরিত 
হওয়ায় তাঁদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা 
দিয়েছে। অন্তুতু একজন প্রভাব" 
শালী কংগ্রেস নেতার মনোভাব যদ 





বর্তমান রাজনোতক পারাস্থাত 
বিশ্লেষণের মাপকাঠি হয়, তা হলে 
এ কথাই বলা যায়। 

অন্যদিকে যুন্ত ফ্রন্টে যদিও . ; 


এবার সঠিক একাই হচ্ছে তথাপি 
যান্তফ্রন্টে নানা দল ও মতের বাঁভ- 
ন্নতা থাকায় নির্বাচনে তার বিরূপ 
প্রাতক্রিয়া পড়তে পারে বলে কিছু 
(শেষাংশ অষ্টম পূচ্ঠায় ) 








মাত্র একমাস আগে হাঁতিহাসের 


বহু ঘটনার সাক্ষী প্যারিস শহর, 


সোচ্চার হয়ে উঠোঁছল, “দ্য গল 
মুর্দাবাদ” শ্লোগানে । ল্যাটিন কোয়া 
টার থেকে শক করে মমাত সর্ব- 
তই গড়ে উঠোঁছল ব্যারকেড, ৭০০ 
বছরের পুরনো সরবোন বিদ্বাবিদ্যা- 
লয়ের দরজা দ্বিতীয় বারের জন্য 
বন্ধ হয়েছিল_ প্রথম হয় নাজী 
সৈন্যরা প্যারস দখল করার পর! 
বুলোঁ, ল্য মানস, লিয়” ইত্যাদি 
শহরে ষাটের উপর কারখানায় ধর্ম 
ঘট হয়, বিখ্যাত কান্‌ ফিল্ম 
ফেসটিভ্যাল বাতিল হয়ে যায়। সর- 
বোনের দরজায় পোষ্টার পড়ে, 
“আমরা এক নয়া দিয়া পড়তে 
লেগেছি।” 
পিতা 
লনের চাপে পড়ে_-১৮৭১ ' সালের 
পার কাঁমউনের পর আর এতবড় 
আন্দোলনে হয় 'নি-দ্য গল মন্ত্রী- 
সভা বাধ্য হয় সাধারণ 'নর্বাচনের 
ডাক দিতে । 'দিন স্থির হয় ২৩শে 
ও ৩০শে জুন। প্রথম পর্যায়ের 
নির্বাচন সমাপ্ত এবং কী আশ্চর্য, 
যে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এত বিক্ষোভ 
সেই মন্ত্রীসভার প্রধান মন্দ, 
“প’পেদ;, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল 
ডেব্‌রে ও অর্থমন্ত্রী মারস কুভ দ্য 
মারভিল সহ ১৪৮ জন দ্যগল 
পন্থী "নর্বাচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৫ 
মাস আগে গত নির্বাচনে প্রথম 
পর্যায়ে দ্য গল পন্থীরা মোটে 
৬৮টি আসন জিতেছিলেন। সংঘযস্ত 
বামপল্থীরা এবারে প্রথম পর্যায়ে 
মোটে ১২টি আসনে জয়লাভ 
করেছেন। 
নির্বাচনের ফলাফল অনেককেই 
অবাক করেছে। যে দ্য গল নীতি 
বা “গলিজম”এর পতন ছল প্রায় 
অবধারিত সেই দ্য গলের এই জয় 
সত্যই অদ্ভুত মনে হবে যাঁদ না 


গত মাসের “ছোটা বিস্লব”-এর 
ঘটনাবলী এবং কারণ একট: খাঁতয়ে 
দেখা হয়। 


আন্দোলনের সূত্রপাত প্যাঁরস 
থেকে দশ মাইল দূরে ন্যানটারে 


পারণত হয়ে এক উগ্র বামপন্থী 
ছাত্রদের ঘাঁটিতে। দ্য গল সরকার 
মৌচাকে ঢিল, ছড়লেন সেদিন, 
যেদিন তাঁরা উগ্রপন্থীদের পুলিশ 
ডাঁকিয়ে বের করে দিলেন। 
ন্যানটারে থেকে সরবোন। অল্প 
সময়ের মধ্যেই ফ্রান্সের প্রাচীনতম 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে চলে এল 
ছাত্রদের .দখলে। শুরু হল অব- 
রোধ এবং পুলিশের সঙ্গে লড়াই! 
প্রচণ্ড পুলিশী আক্রমণে বহু ছার 
আহত হয় যার ফলে পলিশ হয়ে 
পড়ে সাধারণ প্যারসবাসর উপহাস 
ও ঘৃণার পাল্ন_বস্তুতপক্ষে বহু 
লোক আন্দোলনে যোগ দেয় এই 
প্যীলশী অত্যাচারের প্রাতিবাদে। 
ছাত্রদের দাবী ক ছিল? যাঁদও 
কিছু সংখ্যক চাইছিল রাজনৌতক 
ক্ষমতার দখল, বেশীর ভার্দোরই 


গুলিতে বসে। 'শক্ষক-ছাত্র সংযোগ 
প্রায় নেই বললেই চলে । আন্দো- 
লন চলাকালে সরবোনের “ইনাস্ট- 
ট্যাট অফ ইংলীশ স্টাভজ”-এর 
অধ্যাপক পাঁয়ের নরডন দুঃখ করে 
বলেন, “এটা কি একটা িশ্বাবিদ্যা" 
লয় না কারখানা? আমার ক্লাশের 
ছাত্র সংখ্যা ১৭০০। তাদের কার 
সঙ্গে আম ক যোগাযোগ রাখব, 
এক হলঘরে ঠেলাঠোঁল করা ছাড়া? 
এ ছাড়া আছে পুরোনো ধাঁচের 
সিলেবাস যার সঙ্গে বাস্তব জীব- 
নের প্রায় কোনই যোগ নেই।” 


সম্পাতিক ফবাধী ‘বিপ্লবের’ গাঁভুমি 
নির্বাচনে গলপন্থীদের জয়লাভের কারণ টু 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


পোস্টার লাগাতে লাগাতে একটি 
ছাত্র বলে, শাবশ্বাবদ্যালয় থেকে 
বেরিয়ে আম শুধু ব্যাসন ও 


“শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে আমাদের 
নতুন করে চিন্তা করতে হবে” 

এই হল ছাত্রদের কথা । কাঁতি- 
ত্বের কথা হল আদর্শগত বিভেদ 
থাকা সত্বেও € কেউ ট্রটস্কাইট, কেউ 
মাওপন্থী, কারোর গুরু কাস্ত্রো 
আবার অনেকে শুধু সল্পাসবাদী) 
তারা এক বিশাল এঁক্যবদ্ধ আন্দো- 
লন গড়ে তুলতে পেরেছে এমন সব 
দাবীর 'ভাঁত্ততে যা অস্বীকার করার 
ক্ষমতা কোন সরকারেরই হবে না। 
তারা যে সমাজ সংস্কারের দাবী 
তুলেছে তার শুরু হয়ত হবে সর- 
বোনের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের 
মধ্য দিয়ে। 

শ্রামক আন্দোলনের গোড়ায় 
আর্থনীতিক কারণ। সাধারণ 


- শ্রীমকের মাইনে যে কম তা নয় 


কিন্তু জানিষপন্রের দাম সাঙ্ঘাতক 


* টড়া_ন্নানা কারণে ফ্রান্সের বাজার- 


দর আজ আকাশ ছোঁয়া, যার 'বস্তা- 
রিত আলোচনা এখানে সন্ভব নয়। 
ল্য মানসের রেনো কারখানার এক 
শ্রমিক মাসে ২৪৫ ডলার (প্রায় দন 
হাজার ঢাকা) মাইনে পায় কিচ্তু 
খাবার কিনতেই চলে যায় দেড়শো 
ডলারের উপর। ইউরোপের অন্যান্য 
দেশের তুলনায় ফ্রান্সে শ্রমিকদের 
জীবন যাল্লার মান এর ফলে ক্রম- 
শই নেমে যাচ্ছে, যার ফলে তাদের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা 'দিয়েছে। 
ছাত্র আন্দোলনের সার্থে * সাথেই 
এই "বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। শ্রমিক 
আন্দোলন এমন আকার ধারণ করে 
যে এ মাসের গোড়ায় দ্য গল 'সর- 
কার রাজা হয় জাতীয় সর্বানম্ন 
আয়ের মাত্রা ৩৫ শতাংশ বাঁড়য়ে 
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PAINTS & LACQUERS 


MANUFACTURERS OF QUALITY PAINTS, VARNISHES, 
ENAMELS, NITROCELLULOSE & INDUSTRIAL 


FINISHES ETC. 


11.-B Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta-13. 


Fac : 17/1, Chandi Ghose ‘Road, Calcutta-40 


PHONE : 


নপপাপাপিপপালপপপপাপশাপিপাপপাপাপতজতপপিপশপপপপপশশশশশপপশতপপসসপত———m—্——্্—্্ 


FACTORY 
46-7702 


OFFICE 
24-1837 


GRAM: PAINTSLAC. 


RESEDENCE 


46-4707 


দিতে"। আশা কর্ম যায় যে অন্যান্য 
দাবীগুলি, যেমন কারখানা চালা- 

ব্যাপারে শ্রামকদের মতামত 
নেওয়া, বিবেচনা করা হবে। 

এই হল ফরাসী আন্দোলনের 
গোড়ার কথা। কোন সময়েই এটা 
রাষ্টরক্ষমতা দখলের লড়াই ছল 
না। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য 
ছিল সমাজের 'বাঁভন্ন ক্ষেত্রের অব্য- 
বস্থা ও অভিযোগ সম্বন্ধে দ্য গল 
সরকারকে সচেতন করা: ও নাড়া, 
দেওয়া। এবং এখানে ' 


গলের নির্বাচনে পদ t 


কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে বিদ্রোহ তা হলে তাকে বিট 


ছাত্রদের আমল দিতে চান ন এবং " 
ল্যমানিতে পঁিকায় কোহান বেন- ক্র্লা 


ভিউ ও তার বদের তম উনি 


পরে "বুর্জোয়া দালাল” বশী হয়। 
এবং পরবর্তী কালে যাঁদও 


নস্ট “স জি টি” শ্রামক সংস্থা) ? 


শ্রামক আন্দোলনের পুরোভ 

আসে, তাদের প্রধান চেষ্টা হয় ি 
করে শ্রীমকদের কিছু পাইয়ে দিয়ে 
আবার কাজে ফিরিয়ে আনা যায়। 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জুন ১৬ 


এর ফলে ইউনিয়ন নেতারা ষখন 
শুধু ১৮ শতাংশ মাইনে বাড়ানোর 
হয় তখন অধিকাংশ শ্রামক ত 
নেতৃত্ব মানতে সরাসার অস্ব 
করে। 

ফরাসী কামীনস্টদের এই মনো- 
ভাবই তাদের 'নর্বাচনী 'বপফয়ের! 
একট্য ড় কারণ। শ্রীমকদের কাছে 
আজধ্এটা খুবই স্পষ্ট যে “নেতা” : 


A 4 ধন, 
"আপো- 





ইসির যে লং 


ই 


বিটের নি হতে রা 
স্রমেজুনের লড়াই শেষ হয় 
রব অধ্যায়ে হয়ত 


*ক্ষমতা দখলের প্রশ্নও উঠবে, আশা 
করা যায় এই কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে 


রেখেই ফরাসী কাঁমিউীনিস্ট পার্টি 


তার পরবতী কর্মসূচী টক 
করবে। 


গ্যায়গঙ্গত আন্দোলন দমনের 


অন্য মালিকগক্ষের চত্রান্ত 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ১ 
সম্প্রাত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো- 
লনের ন্যায়সঙ্গত গণতান্তিক আঁধ- 
কার খর্ব করার যে চক্রান্ত এক- 
চোঁটয়া ' মালিকরা এবং সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের কর্তারা কার্যকরী 
করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন এবং 
সেই হন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া শুরু 
করেছেন, তার একাঁট সাম 
নজীর হাইকোর্টের এক ইনজাংশনে 
মলেছে। 
হাইকোর্টের বিচারপতি এ এন 
সেন এই ইনজাংশনে ঘোষণা 
করেছেন যে, রিজার্ভ ব্যাণ্কের 
ব্যান্কের মধ্যে বা দুশো 
গজের ভেতর কোন আফসার বা 
দায়ত্বশঈল কর্মীকে বেআইনীভাবে 
আটক করতে পারবেন না এবং 
ব্যাঙ্ক এলাকার একশো গজের 
মধ্যে কোন বিক্ষোভ বা বেআইনী 
সমাবেশ করতে পারবেন না। 
এই প্রসংগে একটি কথা 'িনা- 
দ্বিধায় বলা চলে যে, ট্রেড ই্‌.ন- 
য়ন অধিকার ব্যবহারকালে যাঁদ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-ফ্মচারীরা আইন ও 
শৃঙ্খলা ভঙ্গের নজীর স্থাপন কর- 
তেন তবে 'নকটেই থানা পলিশ 
রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতেন কর্ত 
পক্ষ। 'কন্তু যেখানে থানা প্যালশ 
করার দরকার হয়াঁন, সেখানে ট্রেড 
ইউনিয়ন আঁধকার খর্ব করার নামে 
হাইকোর্টকে অপব্যবহার করার জন্য 
রিজার্ভ ব্যা্ক কর্তৃপক্ষের এই 
প্রচেষ্টাকে হাঁন আখ্যায়িত করা 
চলে। 
নিজেদের আঁস্তত্বরক্ষার সংগ্রাম 


যখন শ্রমিক ও সংগ্রামী 
বজকঠোর করে তুলেছে, তখন 
প্রতিক্রিয়ার 'শাঁবর প্রচস্ডভাবে 
মায়া হয়ে উঠেছে। অবশেষে হাই- 
কোর্টকে তারা হন উদ্দেশ্য সাধ- 
নের কাজে লাগাতে বদ্ধপাঁরকর। 
এই প্রসংগে পহটলে . গ্রেসহামে”র 
সংগ্রামী শ্রীমকদের উল্লেখ আঁত- 
আবশ্যক। সেখানেও কর্তৃপক্ষ এব- 
ম্বিধ ইনজাংশনের মাধ্যমে সেখান- 
আঁধকারকে খর্ব করার প্রয়াস 
নিয়েছে। কম্তু এই সংস্থার সর্ব 
মোট কর্মচারী সংখ্যা তিনশো 
জনের মধ্যে এই আঁধকার রক্ষার 
সংকল্প দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং তাঁদের 
দুশো চোদ্দ জন দফায় দফায় 
গ্রেপ্তার হয়েন্ছেন। অর্থাৎ তাঁরা হাই- 
কোর্টের রায় অস্বীকার করে, 
উপেক্ষা করে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
স্থির সংগ্কজ্প। সেজন্যে গ্রেপ্তারের 
পর গ্রেষ্ঠীর চললেও কর্মচারীরা 
মন্দেবল হারান'ীন। এ এক এ্রীত- 
হাঁসিক সংগ্রাম, বুর্জোয়াদের হাই” 
কোর্টকে উচিত শিক্ষা দেবার এ 
এক জ্বলন্ত কাহনী। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংগ্রামী কর্ম- 
চারীরা যাঁদ হটে গ্রেসহামের কর্স- 
চারীদের সংগ্রামী ভূমিকা অনু 
সরণ করেন তবে আশ্চর্যের কিছ; 
নেই। কেন না, ট্রেড ইউনিয়ন 
কারকে অটুট রাখতে হলে এ 
লড়াই চালিয়ে যেতে হবে! ট্রে 
ইউনিয়ন আন্দোলনের অধরিকা! 
রক্ষার লড়াই আর বাঁচার 


আজ সমার্থক হয়ে দাঁড়য়েছে। 







প্‌ এ 


শত 


" 


পর ॥ শুক্রবার, টিতে জ্‌ন ৯৯৬৮ 


আনন্দমার্গের সাধুদের মিথ্যাভাষণ 
'প্রাউট' দর্শনের নামে জন-বিরোধ্রিতা ' 
:, এবং একনায়কতের জয়গান 


, be 


“বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত 


যখন কোন বান্ধি কচ সংস্থার যারা ' মাইনারটি অর্থাৎ সমাজে জের কল্যাণ সাধন দুত সম্পন্ন করা 


কাজ বা গতি প্রকৃত “ জনগনৰ 
ক্ষেতের অঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে চল, 





সংখ্যালঘু, ব্াঁদ্ধমান তাদের জন্য 
ধদক্ছিঘকারণ দেশের 'শীক্ষত 
-সম্প্র্নয়ও প্রাউটের দর্শন সম্বন্ধে 


Democracy is defined as the 


কেন্দ্র স্থাপন . করারঈউদ্যোগ আঞ্রোং৪০vernment of ‘the people for 


জন করে। তার পরে জয়- 
পুরে এই সংস্থার সংকট 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে 


বিস্তর আঁভফোগ আসতে আরন্ভ/ the 





‘the people and by the people. 


* But in fact it is the rule of 
% majority. Hence democracy 


because 
under 


mobocracy 
Government 


' means 


করলেও তা তেমন গুর্ত্ব লাভ করে, তে structure is guid- 


নাই। গত বন 
কয়েক 


টা চি সম্বন্ধে দেশবাসীর 
অকর্ষণ করে! সেই সম্পর্কে 
চার বিভাগীয় কাঁমশ্ন নিযুক্ত 
হয় সেই কাঁমশনের কাছে স্থানীয় 
জনসাধারণের কাছ থেকে এই সংস্থার 
বিরুদ্ধে নানা . ধরণের অভিযোগ 





হল না। কিন্তু তাতে পাঁরাস্থাতর 
পারবর্তন হল না। এ বিষয়ে খোঁজ 


নিতে গয়ে দেখা গেল--আনন্দ- 
মার্গ সম্বন্ধীয় তথ্যাঁদ_ এই “জলার 
জনস্বার্থেই জনসমক্ষে উদঘাটন 
করা দরকার। 

কাষায় বস্ল গেরুয়া নয়) 


* পারাহত সশস্ব (সর্বদাই ছোরা 


ঝুলান থাকে) মার্থীয় সাধুদের , 


সম্বন্ধে । অনেকেই প্রশ্ন করে 
থাকেন_এরা ক রকম ধর্মীয় সম্প্র- 
আদায়! এরা নিজেদের সমাজসেবা 

প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে 


I 
কন্তু ঘটনার পারিল্লপ্লাহ্মতে এই 
সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে--এটা তিক 
নয়। রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত 
সেবাশ্রম সংঘ বা আমাদের ঘরের 
কাছে চাষ থানায় স্বামী ধরা 
নন্দের যে প্রতিষ্ঠান আছে-+এরা ধসে 
রক্ম কিছ; নয়ু। আনন্দমার্গ 
5, খ্যতঃ একটি রাজনৈতিক 'প্রাত- 

+ ষ্ঠান। 
প্রত্যেক রাজনৈতিক. প্রতিষ্ঠান 
বা সংস্থার যেমন একটা রাজনৈতিক 
দর্শন বা আদর্শবাদ থাকে আনন্দ- 


গরও তা আছে। এদের রাজ- 
তক আদর্শবাদ “প্রাউট” দর্শনের 
প্রাতীষ্ঠত। আনন্দমাগ্ের 





সুতরাং মার্গকৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 


২স্ধার উ 
কে 


y mob- psychology. - The 
rity of the society are 
5. 


Wise men are always 
in a minority. Thus ‘finally 
democracy is nothing but 
foolocracy.” 

“ফুলস্শ্রা ইংরাজী বোঝে না 
সুতরাং তাদের অবর্গাতর জন্য এর 
বাংলা করে 'দাচ্ছ_ 


“গণতন্রকে সংঁজ্ঞত করা হয় 
যে-_এটা জনসাধারণের দ্বারা, জন- 
সাধারণের জন্য, জনসাধারণের গব- 
মেন্ট। কিন্তু কার্যতঃ এটা হচ্ছে 
সংখ্যাগরিজ্ঠের শাসন। এর ফলে 
গণতন্তের মানে হয়_ইতর জনতল্ন 
(বা ভীড়তন্ £ মব-ইতর জন- 
সমাবেশ বা উত্তোজত ভাঁড়) কারণ 
গণতান্লিক কাঠামোতে , গণতন্ত্র 
ইতত্নজন-ম্বনস্তত্ব দ্বারা পারচালিত 
হয়। সমাজের সংখ্যা-গাঁরম্ঠরা অর্থাৎ 
বেশীর ভাগ লোক হচ্ছে বেকুব 
বোকা । বিজ্ঞ লোকেরা সর্বদাই 
সংখ্যালঘ। এইরুপে শেষ পর্যন্ত 
গণতন্ত-বেকুব, বোকা বা মুখতিন্ত্ 
ছাড়া আর কিছুই নয়।» 

আনন্দমার্গীরা ।রলছেন_-“ভারতে 
আজ এই বোকাদের গণতল্পই 
চলছে।৮ ' | 

অগত্যা উপায় কি পথ 
কোথায়? বিশ্বের আঁধকাংশ লোক 
ত সব বোকা-মূর্খ! বিকল্প কি? 

মার্গীরা বলছেন-- 
দর্শন একনায়কতম্ত্ুকেই ('িক্টেটর- 
শিপ) সমাধানের পথ বলে মনে 
করে৷” এরা আরও বলছেন এটু 
প্রাউট' দর্শন অনুযায়ী-“ষত দ্রুত 
বিশ্ব গণতল্দকে বর্জন করে এ পথে 
{ডিক্টেটরশিপের , পথে) এগিয়ে 
আসতে পারকে তঠেই মানব সমা- 


হু 
৪, 
t 
ন 


ত্বনেক কিছুই আছে। 


প্রাউট , 


সম্ভব হবে।” 

আনন্দমার্গের লক্ষ্য ও ভান্ত 
হচ্ছে এই? স্বাভাবিক ভাবেই মার্কস 
বাদকে- এরা জনগণের সর্বনাশকারী 
বলেন। আনন্দমার্গের গ্রোসিডেন্ট 
বলছেন গান্ধীবাদ সম্বন্ধে “প্রদ্তুতঃ 
সক্ষম বিচারে দেখতে গেলে গণ- 
তান্ত্িক ভাত্ততে কল্যাণরাম্ট্র প্রাত- 
টার যে নীতি, গাম্ধীবাদের যে 
আদর্শ বা গণতাান্তক সমাজের যে 
গালভরা বুলি এরা সকলেই বিপ্ল- 
বের পথে বড় বাধা। ভূদান আন্দো- 
লনও এ ব্যাপারে প্রীতক্রিয়াশীল 
আন্দোলন। গান্ধীবাদী বা ভূদান 
প্রবন্তাদের প্রাতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা 
আছে--কিল্তু তাদের দর্শন দরদ 
জনসাধারণের পক্ষে রীতিমত ক্ষাত- 
কর।” I 

আমাদের মনে হয় দেশের আঁধ- 
কাংশ মূর্খরা আনন্দমার্গের লক্ষ্য 
ও দর্শন সম্বন্ধে একটা আন্দাজ 
পেলেন। অবশ্যই বস্তাঁরত আরও 
এইবার 
কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে--এই 
তাঁত্বক ব্যাপারটা শেষ কাঁর। শান্তির 
সম্বন্ধে বলছেন__ 

“তাই বলছিলাম শান্তি শান্ত 
করে চেশচয়ে শান্ত প্রতিষ্ঠা করা 
যাবেনা। তবে সাত্বকী শান্তি 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করতে পাঁর 
এবং করা উঁচিত। তা যাঁদ করতে 
হয় তবে আঁবদ্যা শান্তির সঙ্গে লড়াই 
করতেই হবে। আর এ লড়াই চালা- 
বার জন্য অস্্শীন্তর প্রয়োজন ৷” 


এর পরে দেশের “সংখ্যা গাঁর্ত 


মূর্খরা” যাঁদ সন্দেহে করে যে 
আনন্দমার্গ ক একটা সামারিক 
ফ্যাঁসস্ত সংগঠন তাহলে ক সেটা 
মূর্খের মতোই কাজ হবেনা? 
তাহলে 'নক্কর্ষ হচ্ছে এই যে 
আনন্দমার্গ বিশ্বাস করেছ 
(ক) গণতন্ত্র হচ্ছে বো্টীতল্ত 


(ঙ) জনগণের ম্যীস্ত আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে রন্তস্নাত। 
চে) ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্ব 


4 


d 
৮ 


যেটা কল্যাণের পথ তার জন্য পাঁর- 
বর্তন আনতে হলে 'তিনাঁট উপা- 
য়ের মধ্যে (দুটী উপায়ের আলো- 
চনা অপ্রয়োজনীয়) সশস্ত্র বিপ্ল- 
বের প্রয়োজনীয়তা অত্যাধক। 

€ছ) শান্তি প্রাতজ্ঞার জন্য অস্ত্র 
শান্তর প্রয়োজন । 

এর সঙ্গে আধ্যাত্মরকতা, চেতন 

t 

সত্তা প্রভতও অনেক কথা আছে। 

উন্ বিষয়গুলি কার্যকরী করে 
তোলাই আনন্দমার্গের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য সাধারণভাবে এটা বলা 
যেতে পারে। এটা একটা সর্বভার- 
তীয় প্রাতজ্ঞান। বহু জায়গায় 
এদের নাসারী স্কুল থেকে কলেজ 
পর্যন্ত আছে। তাতে পড়ুয়াদের 
চিন্তাধারা এই সব আদর্শে ও লক্ষ্যে 
নিশ্চয়ই পাঁরপুষ্ট করা হয়! অব- 
শ্যই শুদ্র ও সদৃবিপ্রদের মধ্যে 
মহাসদৃবিপ্ররা- মধ্যাবত্ত ও 'বজ্ঞ- 
জনদের মধ্যে এগুলিকে কার্ষকরাী 
করার ক্ষেত্র অবাধে ' তৈরী করে 
যাচ্ছেন। এবং তারই মুখ্য কেন্দ্র 
পুরালয়া জেলায় বাঘলতা মৌজায় 
প্রাীতম্ভত করা হয়েছে। কারণ 
এদের তত্বের ভাত্ততে এই পদুরু- 
'লয়া জেলার আঁধকাংশ লোকেরা, 
অঙজ-বেকুব এবং বাঘলতার অণ্চলের 
লোকেরা আরও বেকুব শুদ্র। এক- 
মাঘ বুদ্ধিমান অর্থাৎ ওয়াইজ সদ- 


. বিপ্ৰ ' হচ্ছেন: জয়পুরের জাঁমদার 


'াঁনু এদের জমি দান করে দলি-| 
লে “জন্য বিব্রত ও নাজেহাল হয়ে 
ছুটে বেড়াচ্ছেন। 

এবার তাত্বিক ভিঁত্ত থেকে 
বাস্তবে আসা যাক। সত্য ও ঘমথ্ণ 
সম্বন্ধে অনেক প্রকার “দর্শন” 
আছে। কেউ গুলিকে আপৌঁক্ষক 
বলেন অন্য অন্য কথা বলেন। 
আনর্দমার্গের গাঁত দেখে মনে হয়- 
কোন মিথ্যাই এদের কাছে মিথ্যা 
নয়। 

. এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরুপ ঘট- 
নার উল্লেখ করছি £- 
আনন্দমার্গ আশ্রম কর্তৃপক্ষের 
প্রীতীনীধ চন্দ্রেবরানন্দ বলেন 
“এ পর্যন্ত বন বভাগ দু-তনাঁট 
মামলা আশ্রমের বিরদ্ধে কোর্টে 
রুজু করেছিল প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই 
কোর্টের রায় আশ্রমের স্বপক্ষে 
{গয়েছে। বন বভাগ প্রতিবারই 
মামলায় হেরে গেছে। বন বিভাগের 


" কোন জামি আমরা নেই নি” 


আশ্রমের পক্ষে নির্মলানন্দ অবধৃত 
বলছেন_“বন বিভাগের সঙ্গে 
আশ্রম কর্তৃপক্ষের জাম সংক্রান্ত 
যতগুঁজ মামলা আজ পর্যন্ত 
€২৫শে মে) কোর্টে দায়ের করা 


1 তন ॥ 


জুনের ' সম্পাদকীয়তে বলছেন 


“আমরা এ প্রসঙ্গে সরকার ও 
জনসাধারণকে খুব স্পম্ট ভাষায় 
একটি সংবাদ জানিয়ে দিতে চাই 
*যে এ পর্যন্ত আশ্রম কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে বন বিভাগ জাম দখলের 
যতগীল আঁভিযোগ তুলেছে তাদের 
মধ্যে প্রকাশিত মামলাগনীলর প্রাতটি 
রায় আশ্রমের পক্ষে ?গয়েছে- বন 
বিভাগের অভিযোগ মিথ্যা বলে 
প্রমাণিত হয়েছে।” 

এর পরে এদের পক্ষ হয়ে 
অধ্যাপক সমর গুহ এম, পি, 
প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন যে 
“স্থাগত মামলা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বন বিভাগ আশ্রমের 
বিরদ্ধে জোরপূর্বক জাম দখ- 
লের যত মামলা দায়ের করেছেন 
আদালত আশ্রমের পক্ষে রায় 
দিয়েছেন” 

বিহারের সংসদ সদস্য শ্রীশশী 
রঞ্জন প্রকাশিত এক বিবৃতিতে 
বলেন_- 

“The Ashram has already 
won three such little suits 
against the Forest Depart- 
ment and others are still 
subjudice.” 

“তান আরও জানান যে 
পুরুলিয়া জেলার সহকারণ ডেপ্ঁট 
কাসশনার, (এ, ডি, সি) শ্রীপ, কে 
মুখাজশি তাঁকে বলেছেন যে পুলিশ 
বাঁহনীর এত ব্যাপক আক্রমণের 
কোন প্রয়োজনই ছিল না৷” 

একটা সংস্থা থেকে জীবন্ত 
মিথ্যা যে কি পাঁরমাণে জলন্ত 
মিথ্যা হতে পারে তার প্রকাশের 
জন্যই আমরা এ 'বষয়াট আলোচনা 
করাছ। আদালতের মোকদ্দমা ও 
রায়_এগ্যাল সাধারণের ব্যাপার, যে 
কেউ [গিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত ও 
অনুসন্ধান করতে পারেন। 

১৯৬৩ সন থেকে আজ পর্যন্ত 
বন বিভাগ থেকে আনন্দমার্গ 
আশ্রম সংক্রান্ত প্রায় কাঁড়াট মামলা 
পর পর দায়ের করা হয়েছে৷ মাম- 
লার রূপ হচ্ছে বহু ক্ষেত্রে অন্যায় 
ভাবে জাম দখল করে তার উপর 


ঘর বাড়ী তৈরী করা। ১৪৪ 
ধারা, না মানারও অনেক মামলা 
আছে। 


এ পর্যন্ত একাঁট মাত মামলার 
রায় দেওয়া হয়েছে-বন বিভাগের 
পক্ষে আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে 
এভিকসনের আদেশ দিয়ে। তার 
{বিরুদ্ধে আপীল করা হয় নি 
এবং রায়ের নির্দেশ মানাও হয় নি 
বলে তার জন্য আবার এদের 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে 

আর কোন মামলাতেই এ 
পর্যন্ত কোন রায় দেওয়া হয় নি 
-আজ পরল্ত। মানহানির মাম- 
লার ঝঠীক নিয়েও আমাকে বলতে 

(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 





৫ ৬ 1৯৪১১ বিপিন বিহারী রি রা বিফ 


উপস্থিত না হলেও এ প্রসঙ্গ পুন- 
রুখাপিত করার দরজাঁ' বন্ধ কারা 
হয় নি। 
-_"' মাগগীভাতা ৬ই জুলাই থেকে 
চালু করার কথা উত্থাপন করে 
শ্রামক নেতারা, বলেন যে, ভারত 
অন্তভূন্ত শিল্প সংস্থার শ্রামক 
কর্মচারীরা ৬৮-র জানুয়ারী থেকে 
বর্ধত মাগগী ভাতা পাচ্ছেন না। 
কি সরকারী পক্ষ ক মালিক পক্ষ 
এবিষয়ে চমৎকার নীরবতা পালন 
করেন। 

এই. ধর্মঘটের পলি 
এই প্রসঙ্গে বিচার্য। বেশ কিছুকাল 
ধরে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ওপর 
নানা ভাবে আরম চালিয়ে আসন! 
চাপানো, করা বোর্ড কিংবা টাই 


নীতি ও চাল-চলনে 


হলেও মালিকপক্ষ সে রায় 'গ্রাহ্যই 
করছে না। তোম্ন বড় ইঞ্জিনীয়ারং, 
কারবখাঁনাগ্যাল সম্পর্কেও টু 


। হচ্ছে। 


প:জিপতিরা পর্যঃত সবাই একযোগে 
নিচ্ছে। মার্টিন বার্ণ কোম্পানী 


বার্ণপুরে জ্টান্ডার্ড ওয়াগন ও হাও- 


ডার বার্ণ কারখানা মাসের পর মাস 
লক আউট করে শ্রমিকদের সায়েস্তা 
করে, বিড়লাদের টেক্সমেকোতে এক 
মাসের ওপর লক আউট চলছে। 


ছোট ইঞ্জনীয়ারং কারখানার ফার হারের আঁধকার হয়ে ই্জ- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কামাঁট 


: মাড় জের ডি এম কে মরার মন্পূর্ণনপে 
মুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ কৰেছে 


৯ 


রত হের ফাজগ পার পানা গ্রহণের কথা উল্লেখ মন্ত্রীদের উচিত ডি, এম, 


কারণে জনসাধারণের দৃষ্টি আক- 
বর্ণ করেছে। ডি, এম, কের রাজ- 
এক শভে- 
নিষ্ট কোণ আছে। তবু গত নিৰ্বা- 
চনে মাদ্রাজ থেকে কংগ্লেসকে উৎখাত 
করার জন্য ডি, এম, কের রাজ- 
নীতির সঙ্গে একমত নন এমন 
মানুষও খুশি হয়েছেন। আর তাই 
মাদ্রাজ কংগ্রেস এবং বিশেষত 
প্রীকামরাজের কাছে ডি, এম, কে-র 
সরকারের আঁস্তত্ব চক্ষুশূল। 
এ ছাড়া ডি, এম, কের তামিল 
সেনার আতঙকও আছে । অন্যাদকে 
ডি, এম, কে-র নির্বাচনী আঁতাতে 
যাঁরা ছিলেন, (যেমন বাম কাঁমউ- 
নস্ট ও স্বতন্ত্ৰ) তাঁরাও ভি, এম, 


সম্প্রতি শ্রমিক আন্দোলন উপ- 
লক্ষ্যে যে দু-জন বাম কাঁমউনিস্টকে 
সরকার ছেড়ে দিয়েছেন। এবং বাম 
কমিউনিস্টরাও তেনকাঁসি উপ- 
নির্বাচনে ডি, এম, কে-র প্রার্থীকে 
নি জারা রে রা 


যখন উঠে পড়ে লাগছে 


শ্রীমকদের বেতনহার এ -- প্রসঙ্গে 
লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, 
ইঞ্জিনীয়ারং শিল্পে মূলধনের 
অনুপাতে মুনাফার হার হল 
২৬-২%, আর লোহা এবং ইস্পাত 
ও কয়লা খাঁনতে মুনাফার হার 
যথাক্রমে ১৮% এবং ৯-৬%। 


১ (দর্পণের প্রতিনিধি ) 


করছেন। সে বিষয় সরকার কিছু 
করছেন না। অন্যাদকে সরকার 
তামিল মাধ্যমে শিক্ষা দেবার বিষয়- 
টঢিও আপাতত পাঁচ বছর স্থাগত 
রাখছেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, 
এ কাজটি করে আন্নাদুরাই স্বতন্ত 
পার্টিকে কিছুটা স্তোক দিচ্ছেন। 
অর্থাৎ ইংরেজী ভাষাপ্রোমক 
রাজগোপালাচারীকে ডি, এম, কে, 
এখন চট্টাতে চান না। অন্যাদকে 
সরকার উগ্র হিন্দী বিরোধী মনো- 
ভাবকেও বিশেষ পান্তা দিচ্ছেন 
না। একাজাঁট করে ডি, এম, কে, 
নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেও কিছুটা 
আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। 
ডি, এম, কের এই কৌশল দেখে, 
পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন ষে,' 
ডি, এম, কে তার সরকার রাখার 
জন্য যে নীতি যখন প্রয়োজন বা 
যে দলকে তোষণ করা যখন 
প্রয়োজন তা করে যাবে। 

আরও একটা ঘটনাও তাৎপর্য 
পূর্ণ। মাদ্রাজ কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
ডি, এম, কে-র দুর্বলতা খুজে 
বের করে তারই ভিত্তিতে ডি, এম, 
কে বিরোধী বা তামিল সেনা 
বিরোধী আঁভিষান চালাবার জন্য 
তখন 
নেতার সঙ্গে ডি, এম, কে-র ঘনি- 


টারী এম এম কুশারী মালিক 
সংগে দেখা করে তাদের রাজ্য 


ছেন। 
লে অফ ও লক আউট 


প্রশস্ত বন্ধ করা। জানা যায় যে, 


জগজাঁবন রাম এই প্রস্তাব অস্বী- 


কার করেছেন। অন্যাদকে আন্না- 


দঃরাই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ 


কোন সমালোচনা করছেন না। 


ডি, এম, কে পাঁরচাঁলিত শাসন 
কেমন চলছে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক । 


ডি, এম, কে নির্বাচনে প্রাতশ্রনাত 


দিয়ৌছল, এক টাকায় এক কে জি 
চাল দেবে। কিন্তু সরকারী আম- 
লারা বলেছেন, তা সম্ভব নয়। তাই 
মন্রিসভজর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য 
অবশেষে বিধিবদ্ধ রেশনে শস্তায় 
চাল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ- 
ছাড়া সরকার বাংসারক দেড় 
হাজার টাকা আয়ের পারিবারের 
সন্তানদের পড়াশুনার খরচ মকুব 
করেছেন। কিন্তু এতে সাধারণ 


কে. 


যোগও, উঠেছে। জানুয়ারী মাসে যে 

বিশ্ব তামিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়, তার হিসাব প্রকাশে অনর্থক. 
দেরী হচ্ছে। তবে ডি, এম, কের. 
অন্তত পণ্টাশজন এম, এল, এর 
নতুন গাড়ী হয়েছে, তবে জুঁরা 

নাকি “দান?” হিসেবে ওগুলো... 
পেয়েছেন। ভি, এম, কের এই : 
অধোগাঁতি রোধে নেতৃত্ব | 


মনে হয়। তবে প্রশ্ন, এই 


দপণ পড়বেন কেন 


দর্পণ দলনিরপেক্ষ সংবাদ সাপ্তাহিক। 
প্রীতি রাত্রে বৃহৎ সংবাদপত্রের বার্তা বিভাগে যেসব 
সংবাদ নিহত হয় দর্পণ সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


বহু গুরত্বপূর্ণ ও চাণ্টল্যকর সংবাদ বার করে এনে 


প্রকাশ করেছে। 


জনসাধারণের - স্বার্থ রক্ষার জন্য দুনগীতপরায়ণ 
দাসক, রাজনৈতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীর বিরদ্ধে দের 
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€দর্পণের মধ) 
বাদ. যেভাবে গণহতা/ করে, স্বচ্ছে 
বনী থেকে ম দল- 
আই্টাগ করছেন। পি আত, 
ঝিকত হয়ে মার্কনণ ঘট ফুম্প্রাত। 
সংকট ব্যাপারে: টব, অন; 
সন্ধানের জন্য এরুটি, শাল সাব 
কমিটি বাঁসয়েন্ছেন। 


৯ 


* ওখানে আসেন। 


' অংখযা ক্রমবর্ধমান 
প্রতিরোধের চাঞল্র্যকর ঘটনা 





সম্প্রীত স্টকহলমে তা 
সৈন্য রিচা, বেইলী বলেছেন”যে, 
আমাদের 'িচ্বাস যে*এ. "বছরের 
শের্ষেএই সৈন্যবাহনী রা 
সংখ্যা “দাঁড়াবে দুই হাজার।। 


কার করছেন বা দলত্যাগ করছেন।” 
আজকে মার্কন সৈন্য বাহিনী 
থেকে দলত্যাগের ঘটনা পেন্টাগণ 
পর্যন্ত আর গোপন রাখতে পারছে 
না। এমনকি পেন্টাগণ তার সর- 
কারী দাঁললে পর্যন্ত স্বীকার 
করেছে যে, গত দুই বছরে ২৮২ 
জন সাভিসমেন' মাকিণ সৈন্য- 
বাহনী ত্যাগ করেছেন। 1 
খবরে জানা যায় যে, যুরোপে 
মার্ক ঘাঁট থেকে ক্রমেই সৈন্যরা 
বিভিন্ন দেশে পাঁলয়ে ষাচ্ছে। এখন 
ফ্রান্সে দলত্যাগী মাকিণ সৈন্যের 


সংখ্যা ১৫০। কেউ কেউ আবার 
ছেন।- | 


লণ্ডন , টাইমসের মতে, 
বাদে প্রাতমাসে পশ্চিম যুরোপস্থ 
খাটজন মার্কন সৈন্য মাকিনি ইউ- 
শনফর্ম পরতে অস্বীকার করছেন। 
“নউ রিপাবলিক” পান্রকার মতে, 
প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মানি নো ও 
বিমান বহর থেকে দলত্যাগের সংখ্যা 
এর চেয়ে অনেক বেশি। পাশ্চম 
জামানশতে মাঁকনি সৈন্যবহর থেকে 
দলত্যাগের সংখ্যা সবিশেষ উল্লেখ্য । 

খাস মান মল্সক্বে মার্কিন 
সৈন্য ঘাঁটিতে সৈন্য বাঁহনীর মধ্যে 


‘যে জনাবরোধ আন্দোলন চলছে 


তার কিছু খবর জানা যায়। 

.  ওকলাহামাতে, সিল দুর্গে 
৪& হাজার সার্ভসম্যানকে দ্রেিং 
দেওয়া হাচ্ছিল। রিচার্ড পেরীন 
সেখানে এসে 
শোনেন আ্যন্ডী স্টাপের ,নাম। 
আযান্ড খোলাখুলি ভাবেই মান 
বর্বরতার বিরুদ্ধে বলছেন। ্যাণ্ডী 






হয় গোপনে । 


রত 
স্বার্থেই এ যুদ্ধ চলছে। 'রিচার্ভের 
মনের কথাও তাই। রিচার্ড দেখল 


" 1৪ দুর্গে অনেকে তাঁদের মতই ভাব- 


ছেন। তখন শুরা মার্কন . যুদ্ধ 
রিরোধী পদাস্তকা পড়তে শুরু 


কিল্তু এ কাজ 
অত সহজ নয়। মাঁকন প্রশাসন 
* সৈন্যদের নানাভাবে ভয় দেখাতে 
থাকে। আ্যান্ডীর ছুটি পর্যন্ত 
কেটে দেয়। ওদের অনুপাস্থিততে 
জানষপন্ত তল্লাস করে! বইপন্র 
নিয়ে-যার। তাতেও গুরা ভয় পান 
1 আবার যুদ্ধাবিরোধী বই পত্র 
ড় করেন। একবার জ্যান্ডী 
র বাঝ্সপেটরা তল্লাস করতে না 
দেওয়ায় .আঁফসাররা কুড়োল 'ঁদয়ে 
ভেঙ্গে জনিষপন্র নিয়ে যায়। এবং 
আ্যান্ডীকে মিলিটর্রী ট্রাইবুনালের 
সামনে নিয়ে যায়। এই ট্রাইব্যনা- 
লের ঘটনায় যুন্ধ ও ফ্যাসীবাদ- 
বিরোধী যুবসংস্থা সতর্ক হন। 
তাঁরা বিরাট প্রতিবাদ শোভাযাত্রা 


করে কোর্ট রুমের কাছে যান।,. 


আ্যান্ড্রীর বন্ধ পল ইলগে ট্রাইবদ্য- 

নালের সদস্য আঁফসারকে,বলেন যে, 

আঁফসাররা সাবধান ভাঙছেন। 
আযাশ্ডীর প্রাত সরকারী দুর্ব্যব- 


হারের প্রাতবাদে পল গাজকে কাজে , 
' যেতে অস্বীকার করেন। 


এর জন্য 


তাকেও সাজা পেতে হয়। এরপর 


আযান্ডীকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়, *, 


তার সঙ্গে কিন্তু 'রচার্ডও আছে। 
যুদ্ধ “ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী যুব 
সংস্থা ও ওকলাহামা বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের ছাত্ররা সকলে বিরাট একটি 
প্রাতবাদ শোভাযাত্রা 
করেন। সরকার ওদের ভয় দেখানোর 
জন্য বিরাট সৈন্যবাহনী মজুত 


করে। 
আযাশ্ডী ও 'রচার্ডের বিচার 
বিচার্ডকে পাঁশ্চম 
জার্মানস্থ মাঁক'ন সৈন্যবাহনীতে 


পাঠানো হয়। রিচার্ড সন্যেবাহিনী' 


থেকে দলত্যাগ করেছে বলে জানা 
৷ এছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধের 


াবরোধতা করার জন্য ক্যাপ্টেন । 


হাওয়ার্ড লেভীকে ‘তন বছর 
কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জেমস 
মোরাকে জেল খাটতে হচ্ছে। বের্ট 
কানুসক্‌কে জেলে পাঠানো হয়েছে 
কারণ তান মার্কন ইউীনফর্ম 
পরতে অস্বীকার করেছেন এত- 
রকমের শাঁস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মাঁকনি 
সৈন্যবাহনপর শান্তির শান্তিকে দমন 
করতে পারছে না; পারবে না। 


সংগঠিত ' 


‘আর শোভাষান্রার মাথার 
ওপরে হোলকপ্টার টহল দেয়। ' 


£ 
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' ভিস্মেতনান্স সম্পকে _জোডলিজপেক্ষ 
হইত্ভেন্ে দুভস্লাহুস্ি স্লিজ্দান্ত | 


ভারত সরকারের গণ্ডে চগে্টাঘাত, রি 


সুইডেন বহুকাল ধরে তার বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে, হবে বলে চ 
নিরপেক্ষ . পররাষ্ট্নীতর জন্য সম্মেলন দাবী করেনগ এই, টু ' 
বিখ্যাত৷ তাদের জোটানরপেক্ষ পর- 
রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিক্রিয়ার অংশ বেশি যে, ভিয়েতনামে মার্কিন যুস্তরাষ্টরর 


না প্রগ্গতর অংশ বোশ, না দুটোই , 
সমান সমান_এসব প্রশ্নে না গয়ে * 
এটা বলতে দ্বিধান্বিত নই যে, এই 
নিরপেক্ষ সুইডেন এক 
আঁভনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
চোদ্দই জুন সুইডেন সরকার 
ঘোষণা করেছেন. যে, তারা উত্তর 
ভিয়েতনামে একটি হাসপাতাল 
তৈরী করে দেবেন। এ উদ্দেশ্যে 
তারা রেড ক্রশের হাতে আট লক্ষ 
স্টার্লং দেবেন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট 
দলের বাৎসরিক সম্মেলন থেকে 
এই ঘোষণা করা হয়। এই সম্মে- 
লনে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর 
মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্রে বোমাবর্ষণের 
তশব্র নিন্দা করা হয়। আঁবলম্বে 





_€দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


করার সময় সম্মলীন ঘোষণা £ 


সামারক নাত “বিশ্ব শান্তর পক্ষে 
চ্যালেঞ্জ স্বরূপ । 
জোটানরপেক্ষ সুইডেনের এই 


ঃসাহাসক দুঃসাহসিক ঘোষণার পাঁরপ্রোক্ষতে, 


আরেকাঁট জোটানরপেক্ষ দেশের 


€জোটানরপেক্ষদের নেতা বলে যে. 


দেশ দাবী করে থাকে) ভূমিকা 
{বিচার করলে মাথা নত করতে হয়। 
আমি ভারত সরকারের কথা বল- 
িলাম। সুইডেনের জোটনিরপেক্ষ 
নীত এই মানাঁবক "সিদ্ধান্তের ফলে 
কি ধৰংসপ্রাপ্ত হয়েছে? 


ভারত সরকার এ ধরনের মান- 
দিক দজ্টান্ত স্থাপন ত দুরের 
কথা বরপ্ট দাক্ষণ ভিয়েতনাম্‌ সর- 
কারকে নানাভাবে মদত 'দয়ে 


নির্দেশ দিয়ে সা্লার জারী করে- 
ছেন। কিংবা ট্রাক পাঠানো ঘটনাটি 
দ্বারা কি ভারত. সরকারের জোট- 
নিরপেক্ষ. নীতর মহৎ পাঁরচয় 
মেলে? 

২. বোমারর্ষণে উত্তর ভিয়েতনামকে 
ক্ষতবিক্ষত শত সহস্র টুকরো 
টুকরো করে ধ্বংস করবার জন্য 


'মার্কন বিমান হানার শেষ নেই। 
. ভারত সরকার এজন্যে কোন মান- 


{বক দায়িত্ব বোধ করেন নি। 
সুইডেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত 

ভারত সরকারের গালে প্রচন্ড 

চপেটাঘাত। jl 





অথ্যক - টযোগেশচজ ঘোষ, এই. এ. আমুর্েরাপাত্ী,। 
এ, সিং এস- লিওন) এম্‌. সি. এস, (আলেরিকঠ 


সাধনা ওঁষধালয়-চাৰা "৮৮-০০-১২৪৭ 


সাধনা উঘৃঘয় রোড, বাধন! মগ কমিকা-৮ ক্ষনিকাজ কেন্ভাচ মরেশচতর ঘোষ, 


বহি, বি. এস. (কলিং) আমুর্েদাচা । 





_আনন্দবাজারী মৌমাছির মৌঢাকে 
_.. হাড়িয়া বিষের কারবার: 
শিশুদের মগজ বিগড়ে দেবার অপচেষ্টা 


নের আলোকে এর স্বরূপ চিনতে 
থাকবেন, ততই আপনার কাছে 
গুলির এ তথাকাঁথত জ্ঞাণন-গুণী- 
িদ্বানেরা কতবড় শয়তান! 
বুর্জোয়া পরশোষক শ্রেণদের এ'রা 
হলেন ধাঁড়বাজ পুরুষ ঠাকুর, তাদের 


সহযোগন ছদ্মবেশী ভাকাত। এই, 


পুরুত ডাকাতেরা একেবারে গোড়া 
থেকে ব্দর্জোম্া সমাজব্যবস্থাকে 
টিপকয়ে রাখার পাহারাদার করে 
বেড়ায়। বিনিময়ে বুর্জোয়া শোষক 
শ্রেণী এদের এই দাস্যবাস্তর উপ- 
ঢটৌকনস্বরুূপ এদের দিকে মূল্য- 
বান “মেওয়া” ছুড়ে দেয়। আর 


এই সন্ধি : সম্ভব হয় কারণ, 


গোলাম তৈরীর ভাগাড়? 

সে যাই হোক, শিশু ও 
কিশোরদের আসর পরিচালনা 
করেন এমন একজন “জ্ঞানী-গুণী- 
বিদ্বান”এর কথা আম আজ বলব। 
বাজার পান্কার «আনন্দমেলা”র 
পরিচালক। এই ভদ্রলোক [শশদ 
ও কিশোরদের নিয়ে কারবার করেন, 
সুতরাং প্রসঙ্গাট গুরূতর। আম 
দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী “আনন্দ- 
বাজার পাঠের আঁভজ্ঞতা থেকে 
বলতে পার, ভদ্রলোক নিরবাচ্ছন্ন- 
ভাবে এঁ দীর্ঘকাল ব্যাপী 'বশেষ 
"এক রাজনীতির জারক রস শিশু ও 
কিশোরদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে 
চোঁন্টত ছিলেন।' প্রায় প্রাত সপ্তা- 
হের আসরেই ইনি একাধিক “মহা- 
, পুরুষের” জন্ম-মৃত্যু তাঁরখের ফর্দ 
দিয়ে থাকেন। এট নির্দোষ আসর 
পাঁরচালনার ভেক মাত্র । মহাপ্রুষ- 
দের নামকীর্তন সামনে রেখে ভদ্র- 
লোক অতীব ন্চতুরভঞ্গনতে- 
এতাবৎকাল পরভোজ শোষক 
শ্রেণীর রাজনীতির বিন্দু বিন্দু 
বিষ শিশু ও কিশোরদের মগজে 
ঢেলেছেন। বুর্জোয়া নীতিবোধের 
বাণীতে বাণীতে ভদ্রলোকের আনন্দ 
'মেলার আসর ছয়লাপ। উদ্দেশ্য 
এসব কিশোর ও শিশুদের মগজে 
জীবনের প্রীরম্ভ থেকেই নৈকষ্য 


হাসের স্বাভাবক 


(দৰ্পপের পর্যবেক্ষক ) 


ধরদের বন্দী করা। এই হলো 
“আনন্দমেলা” ও “মৌমাছির সুচ- 
তুর রাজনীতি-চর্সা। । 

ভদ্রলোক নিজে রাজনশীতি করেন, 


- স্বভাবতঃই সেই রাজনীতি 


রাজনীতি; কিন্তু ভদ্রলোক নতুন 
বংশধরদের এ্রীতহাঁসিক চেতনা থেকে 
মৃত ইতিহাসের গ্ান্ভায় ফেলে 
দিতে ' বদ্ধপারিকর। , এ থেকেই 
বোঝা যাবে ইনি কতবড় শিশ্য ও 
{কিশোর হিতৈষী! কিন্তু হাঁত- 


'তরোধ্য চেতনাবোধ. থেকে মৌমাছি 
তো কোনু ছাড়, তাবৎ আড়াইগজন 
1শকওয়ালা বুর্জোয়া পাঁ্ডিত- 
পুরুতেরা কেউই নতুন বংশধরদের 
দূরে সরিয়ে রাখতে পারে ?ন। 
“মোৌমাছিও”ও তাই ক্রমশঃ ব্যর্থ 
হচ্ছেন এবং ক্ষিপ্ত হচ্ছেন। তাঁর 


গ্র্যাগারর দাপটে আগের মত, কাছাকাছ!) 


ভাবষ্যতে 


জরায়ূতে আঘাত হানতে হবে! 
৬৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের 


একাধপত্য পতনের ফলে বুর্জোয়া ' 


পুরুত ঠাকুরেরা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে 
গুণী-বিদ্বান ব্যান্তদের অনেকেই 
ঝুল থেকে বোরয়ে এসেছেন।, 
জাঁতসাপের বিষ দাঁতে করে ঝোলা 


মধুপ্রলাপী মৌমাছ-র মৌচাকে . 


মধ্যর কারবার কোনকালেই ছল না, 
ছল স্যাকারণ জাতীয় কিছ: বাঁড়র 
কারবার। মৌমাছি-র সেই স্যাকা- 
রণ বাঁড়র ফারবারও এখন লাটে 
উঠে মৌচাকের _ খ্পরীগুলিতে 


নিভেজাল জাতসাপের হাঁড়িয়্া {বিষ 


তৈরী হচ্ছে। 
সর্বশেষ আনদ্দমেলার আসরে 


-(২৪1৬।৬৮) * “মৌমাছি” দাক্ষিণ 


কুলীনত্ববোধ চাঁগয়ে তোলা, শ্রেণী ' 


হিসাবে ওই শিশু বয়সেই তাদের 
মধ্যে বুর্জোয়া অহমিকাবোধের 
তরঙ্গ তোলা এবং বহমান ও" নকট 
আগামী ইতিহাসের স্রোত থেকে 
তাদের সম্পূর্ণ 'বাচ্ছিন্ন করে পোষা 
মাছের মত কাচের ঘরে নতুন বংশ- 


চি 


কলকাতার 'বজ্ঞয়গড় মাঁণমেলার 
তন শ শিশ্; ভাই-বোনের বিরুদ্ধে 
একেবারে ভেলে-বেগযনে জবলে 


উঠেছেন এবং মুখোস খুলে তাঁর ' 


শিশ; প্রগীতির নমুনা বেরিয়ে 
এসেছে। 

{বিজ্জয়গড় মাঁণমেলার ভাইবোন- 
দের অপরাধ" কী? “মোমাঁছ” 
লিখছেন, '“দ'ক্ষণ কলকাতার বিজয় 
গড় মণিমেলার তিন শ শিশু ভাই- 
বোন রাজভবনের উত্তর ফটকে 
বিক্ষোভ জানয়েছে। এইভাবে কোন 
আন্দোলন ও বিক্ষোভ দেখানো 
আম কোনাঁদনই সমর্থন 'কার নি, 
করবোও না। জেনেশুনে এ মাঁণ- 
মেলার ভাইবোনেরা ও কর্মীরা কার 
নির্দেশে ও কাদের প্ররোচনায় এ 
কাজ করেছে জান না।......বাই হক 


গাঁতধারা, অপ্র-_ 


ওঁ মণিমেলাটি ভাঁবষ্যতে আমার 
কাছ থেকে কোনও সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা পাবে' না......1৮ 
“মৌমাছি” ভদ্ুলোক মাঁণমেলা 
মহাকেন্দ্রের সঙ্গেও সম্পর্ক "ছিন্ন 
করেছেন। অর্থাৎ ইান বেজায় চটা 


তবে অবশ্য মৌমাছি-র স্বেয়াগজী 
টাক দাঁক্ষণ সমীরণে কতটা আন্দো- 
দলিত হতো সেটা প্রশ্নতীত নয়। 
“মৌমাছি” তাঁর আসরের চিঠিতে ' 
সুকৌশলে 'শশু ভাই বোনদের 
বিক্ষোভ আন্দোলনের কারণাঁটি 
অনুল্লেখিত রেখেছেন, এ-থেকে 
হয়তো মনে হতে পারে শিশু ভাই 
বোনেরা কৃঁষাবঞ্জজবের সমর্থনে 
রাজভবনের উত্তর ফটকে - চোৌনের 


আৰ 


করেছে; TI EE 
লনের পেছনে প্ররোচনা ছিল। 
১৯।৬।৬৮ তাঁরখের আনন্দ- 
বাজারে তৃতীয় প্জ্ঠার অষ্টম কল- 
মের শেষ দিকে খুব ছোট আকারে 
বজয়গড় মাঁণমেলার ভাইবোনদের 
প্রাগোন্ত বিক্ষোভ আন্দোলনের সংবাদ 
প্রকাশিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত সংবা- , 


এড়িয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। 
মৌমাছি অবশ্য লিখেছেন বহু মাঁণ- 
মেলা এ ব্যাপারে তার দূম্টি আক. 
ষণ করেছে। কিছু বশংবদ 'মাঁণ- * 
মেলা তো তাঁর থাকবেই, কিন্তু - 
তার বাইরে আরও শত শত মাঁণ- 
মেলা ও মাঁণভাই-বোনদ্ধের বিজয়- 
গড় মাঁণমেলা ভাইবোনদের বিক্ষোভ 
আন্দোলনের মূল কারণ সম্পর্কে 
অনবাহত রাখা উদ্দেশ্য প্রণোঁদত 
ও বুর্জোয়া বদমাইসী ছাড়া আর 
কী বলে গণ্য হতে পারে? এমন 


শক “মৌমাছি” ভুল করেও  সংবাদাঁট , 


॥ 4 


প্রকাশের তারিখ তাঁর " 
চিঠিতে উল্লেখ করেন নি 
এবার এ সংবাদাট দেখুন £ 
১) “খেলার মাঠের দাবিতে রাজ্য- 
পালের কাছে দরবার ।” 
মাণমেলার প্রায় তন শ [শিশু মণি- 





প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় ভার এই অপরূপ সৌন্দর্ধের 
বিউটি ক্রীম । 


উৎস-সাধনা 


SAT SIG RF ARN VTA 
সাধনা ওষধালয়-ঢাকা 


সাধনা উবঘালযণরোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৮ 


$6) 


অধ্যক্ষ যোগেশ চনজ্র ছোষ, এম.এ. 
আৰূর্বেশাধরী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 
এমংসি-এস. (আৰেয়িক) তাগলপুর 





কলিকাত। কেন 

ডা: নরেশচন্ড্র ষ্বোষ, 
এম.কিৰিণএস- (কলি:) 
জআযুৰবেদোচার্য 









দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৮শে জন ৯ ১৯৬৮ 


ই St মাঠের 
দাবতে সোমবার বেলা ২-৩০ 
টায় রাজভবনের উত্তর প্রবেশ পথে 
বিক্ষোভ জানায়। ' 


সি 
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নিধি মণ্ডলী কতৃক প্রদত্ত এক” 
বিবূতিতে বলা হয়_বিজয়গড় মাণ- 
বছর ধরে শিশু ও 

বিভিন্ন খেলা- 


লা সো অন্হ্ঠানের . 


থািসাসছ। কিন্তু বর্ত- 
সামে থেলাধু 


ন্‌ 
চি 


স্থানসমস্যা দেখা , 


fd 


দিয়েছে। দিও উদবা্ছ পুনর্বাসন nM 


দপ্তরের আনুকুল্যে “মণি উদ্যান” 
{শিশু পারক) করবার 


হয়েছে। কিন্তু আজ ষব্তও তা, 
কার্যকরী না হওয়ায় মণিভাইবোন- ' 


দের, সামনে ‘খেলাধুলা চালানো 
দুরূহ হয়ে পড়েছে 

/ সধ্বাদটির সঙ্গে মৌমাছির 
'গী্নদাহ- মিলিয়ে দেখলে মনে হবে, 
যে ঞ্ষরপেফ ডোলভারাী” হয় 
সেটাও মৌমাঁছর মতে নবজাতক্রে? 


“বজয়গড় সংবিধান বিরোধী ক্ষোভ আন্দো- 


লন ও হিংসাত্মক জন্মগ্রহণ ৷ 


£ 


এ 


1 


\ 





A 


দপপি ৷ শ্রেবার, ২৮শে জন ১৯৬৮ 
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আমেরিকার সমাজ-চিত্র ভয়াবহ 
(বকাদার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে 


এ 


“আমোরকার শতাব্দী” টকে 
কহ আমেরিকায় আজ যোগ্য 
নেতৃত্বের অভাব দেখা 
বিশেষ করে 'যুদ্ধ- 

, গলিতে তার যে 


ষ্ঠ শ্রেছঠকে 21 





ওয়াই, দ্বেদকোভ 


শুধু তার গভীর সংকটের চেহারা 
নয়। এই “বর্ণ সম্পর্কের সংকটের” 

পাশাপাশি, ষে সংকট নিয়ে মাকন 
সংবাদূপব্রগুজি আতঙ্কের 
লিখছে, তা হল, "ক্রমবর্ধমান দাঁর- 


Hy মা্কন যযন্তরাম্ট্রর আভ্যন্তরীণ 


তাকে চালাতে চায়। ভেদ সংকটের মুল এই সমস্ত কিছুতে 


যন্তরাম্ট্ সম্পকে” তুর দর্শন, তার 


ছাঁড়য়ে আছে ॥ আমোরকার লোকে- 


জাবনযারধা্ তার ডর ও নীতি, রাই স্বীকার করছে যে, মার্কন 
"হান বিষয়ে পাবার" পঃজিবাদশী পদ্ধাতি বৈজ্ঞানিক ও 
লোক রি তার এই চেহারা* কারিগর বিপ্লবের সঙ্গে তাল 
রাখতে পারছেনা এবং দেশের 


ভয়াবহ! 


} 
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আঁধকাংশ মানুষের সামাঁজক অগ্র- 


পি করতে পারছে 


টের মূল কিঃ গত গ্রীষ্মে-২এ না! 
লি ৮ কংগ্রেসে 


এটা খবরের কাগজের কথা 
প্রেসিডেন্ট জনসন 


সি এ দীর্ঘ ভাষণেই তার স্বীকৃতি 


িং-এর পরে ১২9টি সহরে 
যে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, 


ওয়া যাবে। 
" মাকিন পঠীজবাদী পদ্ধাততে 


মি উপদ্রব 


(৩য় পঙ্চার পর) 


হচ্ছে-আনন্দমার্গের আশ্রমের পক্ষ 
থেকে_এবং সংসদ সদস্যরাও মামলা 
সম্বন্ধে যা বলেছেন তা একেবারে 
ডাহা মিথ্যা কথা। এরা সমস্ত 
মিথ্যাবাদী! এ বিষয়ে আর বেশ 
কিছু বলার দরকার হয় না। 

এ, ডি সি সম্বন্ধেও যা বলা 
হয়েছে-তাও একেবারে নির্জলা 
মিথ্যা। 

এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
অনুসন্ধান করতে যেয়ে 'দেখা গেল 
কোন কোন মামলা ১৯৬৩ সন 


থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ বার , 


স্থগিত রাখা হয়েছে এবং সেটা 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আসামীদের 
অন্যরোধে । এ বিষয়ে তদানীন্তন 
জেলা কর্তৃপক্ষের আচরণ প্রশ্নের 
অপেক্ষা রাখে। কোন জাম বন 
বিভাগের, কোন জমি কোন গ্রামের 
লোকের তার কোন পরোয়া না করে 
মাগ দেড়শ দুশ গজ দূরে দরে 
এক একাট স্বল্প পরিসর ঘর 
তৈরী করতে থাকে-যেন দখল 
প্রমাণ করা। বহু অন্দরোধ সত্বেও 
জেলা কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার জরী- 
পের ব্যবস্থা করে নাই-আইনগত 
হওয়া সত্বেও। রিহস্জনকভাবে 
রাজস্ব বিভাগ নীরব। একবার এ, 
ডি, সি জরীপ করার জন্য একদল 
কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন। মার্শ 
থেকে তাদের কোন কাজ করতে হয় 
না-তারা ফিরে আসে। অথচ গব- 
মেন্ট আইনাসদ্ধভাবেই জরীপ 
করতে পারে। 

জরীপ করার প্রয়োজন এ 
অণ্চলের জনসাধারণের স্বাথেও। 
একটা উদাহরণ দিই । 
. শ্রীবাবুরাম | মাঝ (সাঁওতাল) 
অঁভযোগ করেছেন যে-“আমার 
ঘর বাঘলতা গ্রামে! বাঘলতায় 


সাধুরা এক আশ্রম করিয়াছে এবং 
জোর করিয়া আমাদের জায়গা জাম 
দখল করছে। সাধুরা আমাদের দশ 
দাগ জমি ঘেরাও কাঁরয়া তারের 
বেড়া দিয়েছে এবং আমাদিগকে 
সেখানে চাষ বাস করতে দিচ্ছে না। 
তাহারা ক্ষুদু মাঝকে তাহার বাড়ী 
বাঁড় দখল কাঁরয়াছে। সাধুরা 
আমাদিগকে মাঠে গরু, ছাগল 
চরাইতে দিচ্ছে না। রাস্তা দিয়া 
যেতে দিচ্ছে না।» 
সরকারাঁ বন বিভাগকে যেখানে 
হিমসিম খেতে হচ্ছে এ, ভি, সি-র 
পাঠান জরপকারী দলকে যেখানে 
ঘাড় ধাক্কা খেয়ে নীরব থাকতে হয় 
_সেখানে বাবুরাম মাঁঝর পক্ষে 
এই প্রবল মার্গর বিরুদ্ধে আইনের 
আশ্রয় নেওয়া যে কতদূর সম্ভব 
তা অতি সহজেই অনুমেয়। 
আনন্দমার্গে প্ালশের অত্যা- 
চার সম্বন্ধে অভিযোগ করে গভ- 
পরের কাছে আবেদন করা হয়। 
গভর্ণর বর্ধমানের বিভাগীয় কাম 
শনারকে এ বিষয়ে তদন্তে পাঠান। 
কামিশনারীদন্তে যান কিন্তু মা্গ 
তাকে বয়কট করে। কাঁমশারের কাছে 
বহুখ্গ্রামবাসী এসে কাঁতিরভীবে 
আবেদন করেছে-_অনুরোধ করেছে 
ষে তাদের উপর মার্গ থেকে যে 
অবাধ জুলুম চলছে তার প্রতিবি- 
ধান করা হোক। কে প্রাতবিধান 
করবে এবং কিভাবে প্রাতাঁবধান 
হবেঃ আনন্দমার্গের পিছনে না 
{কি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন 
যার ফলে এরা যা খুশী করার 
সাদা চেক পেয়ে গেছেন। সর- 
কারী প্রশাসনিক যন্ম_অরুণ 
ঘোষের হাত ভাঙতে শান্তর প্রকাশে 
দুদমূকিন্ত এ গরীব সাঁওতালের 


বৈজ্ঞানক ও কারিগরী বিশ্লবের 
অবশ্যম্ভাবী ফল হল “উদ্বৃত্ত শ্রম- 
শান্ত”। ফলে সাধারণের দারিদ্র্য ও 
দুঃখ যল্তণা। 
স্বয়ংক্রিয় যন্তের ফলে মার্কন 
শিল্প থেকে প্রাতবছর হাজার 


, হাজার শ্রামক বেকার হয়ে যাচ্ছে। 


মাঁক্ন সরকারের সামরিক অর্ডার 
পেয়ে অর্থনৌতক কার্যকলাপ 
বাড়লেও আমরা দেখছ সেদেশে 
বেকারী বাড়ছেই। জনসনও তার 
ভাষণে স্বীকার করেছেন যে মানু- 
যের উৎসাহ ও অর্থনোৌতিক সম্পদকে 
নষ্ট করা হচ্ছে এটাই হল দুঃখের 
বিষয়। ১৯৬৭ সালের তুলনায় 
বর্তমান বৎসরের শুরুতেই ২ লক্ষ 
লোক বেকার হয়ে গেছে। 

মাকন কৃষিতে অসুবিধা সৃষ্টি 
হওয়ার ফলে মান শিল্পে বেকা- 
বীর সমস্যাও খুব সংকটজনক হয়ে 
পড়েছে! কৃষিতে যন্প্র নিযুক্ত 
করার ফলে সহস্র সহস্র ভাগচাষী ও 


জাম বাড়ী দখলের আঁভষোগের 
কোন ব্যবস্থা করতে, কোন তদন্ত 
করে দেখতে অক্ষম । বাধ সঙ্গত 
কাজে মার্গীয় একনায়কত্বের কাছে 
লগুড়াহত হয়ে প্ৰশাসনিক কর্তৃপক্ষ 
গৃহকোণ আশ্রয় করেন। এ এক 
রহস্যময় বিস্ময়! 

আমরা বলাছ-_সরকারীভাবে 
বাঘলতা, বালী প্রভাতি মৌজা 
পুজ্খান্পুজ্খরুূপে জরীপ (সার্ভে) 
করা হোক। এবং আত শীঘ্র এ- 
কাজ আরম্ভ করা হোক। বাধা এবং 
আপাঁত্র কোন সঙ্গত কারণ নেই। 
কোন জমি বন বিভাগের, কোন 
জাম আনন্দমার্গে, আর কোন 
জমি বাবুরাম মাঝর তা পাঁর- 
স্কারভাবে বেরিয়ে যাবে। রেক- 
ডেও রাস্তা জবরদাঁস্ত বন্ধ করা 
হয়েছে কি না-গোয়াই নদীতে 
ড্যাম করা কতদূর আইনসঙ্গত 
এবং কত দূর জন স্বার্থ সঙ্গত 
তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আনন্দ- 
মার্গের কর্তৃপক্ষ যাদ এতে আপাতত 
করেন তা হলে বলতে হবে এদের 
মতলব অভিসন্ধিমূলক্‌। এরা 
অন্যায়, জুলুম ও জবরদস্ত করে 
বন বিভাগ্েরই হোক বা" বাবুরাম 
মাঝরই হোক-_যে জাম বাড়ী দখল 
করেছেন- সেটা ঢেকে রাখতে চান। 
জেলারই হোক আর রাজ্যেরই হোক 
শাসন কর্তৃপক্ষ যাঁদ এতে অক্ষমতা 
প্রকাশ করেন-তবে বলতে হবে 
এ'রা অপদার্থ। এ যে মাগশিয় 
প্রেসিডেন্ট  বলেছেন--ভারতবর্ষে 
শুধু মুর্খতিম্্ বা বোকাদের গণ- 
তন্ত্র চলেছে- প্রশাসাঁনক অক্ষমতা 
শুধু সেই সত্যই প্রমাণিত করবে 
না-আরও প্রমাণ করবে যে বাঙলা 


দেশে একটা প্রশাসানক দুষিত 
ক্লীবতন্ন চলছে। 
এই ব্যবস্থা সমস্ত দিক দিয়ে 
আত সঙ্গত ও য্যস্তিষুন্ত। 
দক” পত্রিকা থেকে) 


ক্ষেতমজুর বেকার হয়ে পড়ছে। 
প্রতি বংসর কৃষিতে একচেটিয়া 


এর ফলে আমরা আমোরকার 
যে ছাঁব পাচ্ছি তা হল এই ৪ দাঁক্ষ- 
ণাণ্লের কৃষি থেকে উৎসাঁদত হয়ে 
বেকার কৃষক ও ক্ষেতমজুররা দলে 
দলে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের সহর- 
গলে যাচ্ছে। মাঁকন সংবাদ- 
পত্র জানাচ্ছে যে, ১৯৫০ থেকে 
১৯৬০ সালের মধ্যে ১ কোট 
১০ লক্ষ লোক গ্রাম থেকে সহরে 
চলে [গেছে। 

পাঁজবাদী সমাজের আইনেব 
নিষ্ঠুর পাঁরহাস হল এই যে যাঁদ 
নিগ্রো আস্তানা (মেট্রো) গাল দপ্রি- 
দ্রের জন্য তৈরী হয়ে থাকে তবে 
আরও বাড়ানো । এখানে বেকারীর 
মানা খুবই উঠুচু। “গণ-উচ্ছৃংখল- 
তার” তদন্তের জন্য নিযুন্ত প্রোস- 
ডেল্টের কমিটি সম্প্রীতি যে সমস্ত 
তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় 
যে, এই বেকারীর মাত্রা দাঁরদ্রু জন- 
সাধারণের বাসষুক্ত এলাকায় জাতীয় 
সংখ্যার ৮:৮ গুণ বেশী। 

দারিদ্য থেকেই দারিদ্রের সাঁজ্ট 
হয় সঙ্গে আসে পারিবাঁরক 
বাচ্ছন্নতা, বেশ্যাবান্ত ও মাতলামি। 
এই পাড়ার বাঁসিল্দদদের অনেকেই 
এই চক্র থেকে কেরোতে পারেনা । 
এবং প্রেসিডেন্ট জনস্নকে তার 


-কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে অপর 


'াঁদ্ধর কথা বলতে হয়, যদ মাকন 
দেশে গত বছর বড় রকমের অপ- 
রাধে সংখ্যা সাড়ে সহিত্রিশ লক্ষ 
পর্যন্ত ওঠে এবং ক্ষতির পাঁরম'ণ 
যাঁদ দাঁড়ায় ২০০০ কোটি ডলার, 
তাহলে তার সামাজিক অবস্থার 
সরাসার পরিচয় ক তা পাওয়া 
যাবে। 

একথা না বললেও চলে যে 
মাঁক্ন সমাজের এই দাঁরদ্যু ভোগ 
করছে কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় 'নার্ব- 
শেষে সমস্তরকমের মান্ষ। এই 
দারদ্য যেমন রয়েছে শহরে তেমন 
গ্রামেও। তথাকাথত “অর্থনৌতিক 
সুযোগ বিভাগের” তথ্যে দেখা গেছে 
যে আমোরকার মোট তিন কোট 





স্‌ 
পাত ॥ 


তেতাল্লশ লক্ষ দাঁরদ্রের মধ্যে 
শ্বেতকায়ের সংখ্য হল ২ কোটি 
৩৭ লক্ষ এবং ৪৬ শতাংশ দাঁদ্র 
গ্রামে বাস করেন! অশ্বেতকায়দের 
মধ্যে রেড ইন্ডিয়ানরা ও পুরো 
'রিকান বা মেক্সিকান ক্ষেতমজুর- 
দের অবস্থা মাঁক্নি নিগ্রোদের 
চেয়েও খারাপ! 
পরিশোধ 

* ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মাঁক্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ তার আভ্যন্তরীণ 
সংকটের মতই আমেরিকার সামা- 
জিক-অর্থনোতক পদ্ধাতর থেকে 
উঠেছে। মার্কন অন্বর্থর স্বার্থেই 
বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মার্কন যুক্ত- 
রাষ্ট্র যুদ্ধ বিস্তৃত করার কৌশল 
গ্রহণ করেছে ও মার্কন য্যন্তরাষ্ট্র 
জনগণের স্বাধীনতা ও ম্যন্তর পথে 
বাধা সৃষ্টি করছে। অথচ এই যুদ্ধ 
যামাঁকর্ন পুজর স্বার্থে শুরু 
হয়েছে, সেই ষুদ্ধই তার 'ভাত্তিকে 
হেয় করার শীল্ততে পাঁরণত হয়েছে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভয়েত- 
নাম যুদ্ধ চালাবার জন্যে ও অন্যান্য 
অণ্চলে মাঁক্ন সৈন্য রাখার দরুণ 
মাঁক্ন ব্যন্তরাষ্ট্রকে যে লেনদেনের 
ভারসাম্যে অস্বীবধা ভোগ করতে 
হচ্ছে ও সোনা হারাতে হচ্ছে তার 
ফলে ডলারের বশ্বমূল্য দুর্বল 
হয়ে পড়ছে এবং শ্রমিকদের ওপর 
তার চাপ বাড়ছে ও ম্রাস্ফীতি 
ঘটছে ও সরকারী সামাঁজক কর্ম- 


সুচী পালিত হচ্ছেনা। এর ফলে 
আমোরবা আভ্যন্তরীণ সংকট 


থেকে বেরোবার কোন সুযোগ 
পাচ্ছেনা। 

মদদ্রাপ্ফষীতি, সামাঁজক কর্ম 
সূচী ইত্যাঁদ পালত না হওয়ার 
দরুণ মার্ক দারদ্র জনসাধারণই 
ক্ষাতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক তদন্তে 
দেখা গেছে যে দুবছর আগে মার্কিন 
শ্রমিকের ষা ক্রয়ক্ষমতা ছিল গত 
ডিসেম্বর মাসে ৪ কোট ৫০ লক্ষ 
মার্কন শ্রীমকের তা বহুগুণ কমে 
গেছে। 

এই সমস্ত ঘটনা থেকে দেখা 
যায় যে ভিয়েতনামের যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে যে প্রাতবাদ আন্দোলন 
হচ্ছে, যার ফলে মাকিন য্যন্তরাষ্ট্ 
দুটি ' রাজনৈতিক শাবরে বিভন্ত 
হয়ে গেছে, তা কত তাৎপর্ধপূর্ণ। 


বাদে 
Ee 
. ইত 


তেরো 


LAN WA 


রক্ষা করা 
সম্ভব 


ন্স্থা দূর ও 


জবাধীন দেশে সম্ভব যে, 
এক লক্ষ টাকা আয় বাদ হতে 


ও সরকার এই আয় সাত্রের অচলা- 
রতে বিন্দুমান্র আগ্রহী, 


নক়্। আমি সিনেমা শিল্পের কথা 
বলছি, সেই সঙ্গে আভিনন্দনযোগ্য 


সংগ্রামী বীর কর্মীদের স্মরণ 


করছি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 
যে, সরকার শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা ত 
দূরের কথা, বরণ মালিক স্বার্থকে 
রক্ষা করতে অধিকতর তৎপর 
এক মাসের জন্য ইঞ্জনীয়ারং 
শ্রীমদের একটানা ধর্মঘটের 
সিদ্ধান্ত পিছিয়ে গেলেও ্ামিকরা 
পনেরোই জুন যে বিশাল মিছিল 
সংগঠিত করতে পেরেছিলেন তার 
থেকে ভাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তা 
এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুহচ্ছাব স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে টেক্সমে- 
কোর শ্রমিকদের কথা মনে পড়ে। 
বিরুদ্ধে লড়ে চলেছেন। এই লড়াই 
শ্রমিক আন্দোলনে অফুরন্ত প্রের- 


আটকে তার কাছ থেকেই ঘুষ আদা- 
য়ের চেষ্টা? 

এই সমস্ত কথা বিবেচনা 
সার্টীফকেট দিলেন তা ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে । শ্রীচ্যবনের কাছে কী 
অপরাধের যথার্থ তুলনামূলক 


যেগুলো পুলিশ বিভাগের সুক্ষ 
সংজ্ঞায় অপরাধ বলে বিবেচিত হয় 


য়ার সৃষ্টি হতে পারে বলে কিছু 
কৃষক কর্মীর ধারণা । পাশ্চম- 
বঙ্গের বহ অণ্চলে যুন্তফ্রন্টের কোন 
সংগঠিত কমিটি নেই। ফলে 
স্থানীয় জনসাধারণের আন্দোলন 
পরিচালনা করার প্রাথমিক সংগঠন 
না থাকায় নির্বাচনের সময় অস্ু- 
বিধার সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া 
অগ্চল, জেলা ও প্রদেশ ভিত্তিক 
যুক্ত ফ্রন্ট কমিটি না থাকার ফলে 
খুশিমত নির্বাচনী কার্যক্লম গ্রহণ 
করতে পারেন বলে কিছু কিছু 
নেতা আশঙ্কা করছেন। 


যুক্ত ফ্রন্টের সামনে আশু কার্য- 
কম হিসেবে সব্দ্তরে এক্য গঠ- 
নের জন্য বিশেষ করে কংগ্রেস 
বিরোধী জনগণের এঁক্য গঠনের জন্য 
অবিলম্বে অঞ্চল, জেলা ভিত্তিতে 
যুস্ত ফ্রন্ট কমিটি স্থাপন করা 
উচিত বলে বাভিন্ন গণ সংগঠনের 
সদস্য ও নেতৃবৃন্দ মনে করছেন।, 


কতৃকি মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সঃবোধ মল্লিক স্কোয়ার 


ছেন যে, ১০ই জুলাই প্রায় ৪০ 
লক্ষ রাজ্য সরকারী কম্চারণ 
প্রত্যাহার এবং মাগগীভাতার একটি 
সারা দেশ জুড়ে গণাবক্ষোভ. শুরু 
করবেন। 


বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা, অবস্থান 
ধর্মঘট, ঘেরাও প্রভৃতি রাজনৈতিক 
আন্দোলন। আসলে স্বরাষ্ট্র মন্তকে 
বোঝান হয়েছে, দেখুন গত চার 
মাসে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের ধার কতটা 
ভোঁতা করে দিয়েছি। আদেশ জারী 
করে অবস্থান ধর্মঘট বন্ধ হয়েছে, 
বিক্ষোভ মিছিল বের হলেই বেধ- 
ডক লাঠি আর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ 
এবং অসংখ্য মিথ্যা মামলা রুজু 
করে মানুষকে হয়রাঁণ করার সু. 
ব্যবস্থা করেছি। সুতরাং আইন- 
শৃঙ্খলার অবস্থা কি ভাল হয় নি? 
শ্রী্বন ভারতের প্রধানন্মন্রীর গাঁদর 
অন্যতম প্রাতিদ্বন্দবী-এক পলকের 
মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে [তানি হেসে 
উঠলেন। শ্রীচ্বন হাসলে তার 
চবিভিরা গালে একটা ভাঁজ পড়ে 
দুভক্ষ পীড়িত ভারতে এ দৃশ্য 
দুলভি। 

বার আগে লোকসভার তিনজন বাম 
কমিউনিস্ট সদস্য রাজ্যপাল শ্রীধর্ম- 
বীরের কাছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় 
পুলিশের ব্যর্থতা এবং পুলিশী 
অত্যাচারের কয়েক দফা অভিযোগ 
রাখেন। শ্রীধমকীর নাকি গভশর 
মনোযোগ দিয়ে তাঁদের আভিযোগ- 
গল শোনেন। কিন্তু জানতে ইচ্ছা 
হয় মনোযোগটা কোথায় ছিল-_ 
অভিযোগের প্রতিকারের প্রতি 
অথবা শ্রীচাবনের কাজ থেকে 
“ওয়েল ডান মাই বয়” সার্টি 
ফিকেট পাবার দুর্ভাবনার প্রতি । 


জজ 
উর 2 বম মতক 


দ্ব্যার্থ হীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 
ভারতের আগ্রহ নেই; ভারত পাক- 
স্তানের দুই অংশে স্থায়ী সরকার 


থাকুক এইটাই কামনা করে। বাঙলা, 


বাঙালী মুসুলমানরা বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে ১৯৫২ সালে। সেই 
সফল বিদ্রোহের মুখে পশ্চিম 
মুসলীম লীগ দল নির্বাচনে 
পযুদিস্ত হয়। 

এরপর আয়ুব খাঁ যখন তাঁর 
জঙ্গী শাসনের প্রবর্তন করলেন, 
তখন বাঙালী মুসলমানরা আবার 
বিদ্রোহের শপথ নিল। ১৯৫৯ সালে 
ফজলুল হক কলকাতায় এসে 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়কে পূর্ব 
পাকিস্তানকে মুন্ত করার জন্য 
যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার 
আবেদন জানালেন। ডাঃ রায় 
দিল্লীর পরামর্শ চাইলেন, কিন্তু 
শ্রীনেহর; অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার 
সিদ্ধান্তে অটল। 

এরপর বিদেশে অবস্থানকারী 
পাকিস্তানী ছাত্ররা ১৯৬৩ সালে 
মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 


কাতায় একট গোপন বৈঠক বসে। 
পূর্ব পাকিস্তানের দশ জনের এক 
ছাত্র প্রাতীনীধদল মধ্যপ্রাচ্যে বেইর;ট 
হয়ে কলকাতায় আসে । সোভিয়েট 
অফিসের প্রধান রাজনৈতিক পরা- 
মর্শদাতা এবং ইজভেস্তিয়া কাগ- 
জের সংবাদদাতা মিঃ মরোজভ, এই 
দুজন. কলকাতায় এক কুখ্যাত 


হোটেল- অধুনা বিলুপ্ত বিজ্টমোরে : 


পাকিস্তানী ছাত্রদের সঙ্গে গোপন 


EE তারিন 
মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আয়বের 
এই আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য প্রাতবাদ ঘোষণা করল। 
আরম্ভ হল যুদ্ধাবরোধী আন্দো- 


লন এবং যুদ্ধ-তহাবলে দান বয়কট 


সংগ্রাম ৷. ক্রুদ্ধ ভা শতশত ছাৱ 


কারই এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের 
বিস্ফোরণকে থামাতে পারবে না। 
দিনে দিনে আন্দোলন প্রসার লাভ 
করছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে গোপন 
সংগঠনের "কাজ। শিক্ষিত বাঙালশ 
মুসলমানরা সরকারী চাকরী থেকে 


বাণ্চিত। তাই তারা গ্রামে গ্রামে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ 
নিয়েছে। সেখানে শোষিত 'নিম্পে- 
খিত চাষীদের মধ্যে তারা ছাঁড়য়ে 
দিচ্ছে দারিদ্যের শিকল ভাঙ্গার 
বীজমন্ন। 


বৈঠকে মিলিত হলেন। পাকিস্তানী ছু মি 





‘1 


মেনেরবিরুদ্ধ পফল্প ঘোষকে 


- 


তিদন্ খাঢ়। করানোর ঘৃন্য গ্যাচ 


চন চর বিদ্ধ গৌোগন ভত্গর। 





পে 


| 
'ঘোষেব যোগদানকে 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
সশ্চমবংগ প্রদেশ কংগ্রেস সংগ- 
ঠনে বিশ্বাসঘাতক ডঃ প্রফঃল্লচন্দ্ 
কেন্দ্র করে 
অতুলা শঘাষ চক্ক এক নতুন রাজ- 
নৌতক জ্রাটোজ. নিয়েছে বলে 
জানা গিয়েছে। এই স্ট্রাটোজর 
প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রফনক্সচন্দ 
সেনের বিরুদ্ধে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে 
গ্রতিদবন্বী হিসাবে খাড়া করা। 
অতুল্য চক্রের এই স্ট্যাটোজিতে খল- 
তার প্রাতমৃর্ত ডঃ ঘোষ সামিল 
হয়েছেন। এখন ডঃ ঘোষ অনবরত 


একাদশ বর্ষ ২৪ সো ॥ লরি বই জবাই, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ ছায়ার মতো অতুল্য ঘোষের পেছনে 


৮৮ ঘোষের চালে কুগোকাৎ 
হুমায়ুন কবির এখন নতুন 


্যাটেভি নিয়েছেন 


(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
দর্পণের রাজনৌতিক বিশ্লেষণ 


খুব মীল্সয়ানার সুরে বলেছিলেন, 
তাঁর লোকদল কংগ্রেসের সংগে 
নির্বাচনের আগে এবং পরে কোয়া- 
লিশন করবে। জবাবে অতুল্য ঘোষ 
বিদ্রুপ করে বলেছেন, লোকদলের 
কোনো অস্তিত্বই নেই। ভোটাধিক্যে 
লোকদল কংগ্রেসের সঙ্গে “মার্জ” 
করেছে। তাই কোয়াঁলশনের কোনো 
প্রশ্নই ওঠে না। অতুল্য ঘোষের 
এই বিদ্রুপের জবাবে কবির সাহেব 
স্বয়ং কোনো বিবৃতি দিতেই সাহস 
পানান। শুধু ঘোষণা করেছেন 
তাঁর দল একলা চলরে নরীত অন্ব- 
সরণ করে বিধান সভায় ৮০ থেকে 
১০০টি আসনে প্রার্থী দেবে। 
অতুল্য ঘোষ বনাম হমমায়নন 
কবিরের এই কলহই এখন 
পাশ্চম বংগের রাজনীতিতে সব- 
চেয়ে উপভোগ্য ঘটনায় দাঁড়য়েছে। 
আমরা আগেই বলেছিলাম, অতুল্য 
ঘোষ প্রথম থেকেই লোকদলের ডঃ 
প্রফুল্ল ঘোষকে হুমায়ূন কাঁবরের 
থেকে পৃথক করবার চেষ্টা কর- 
ছিলেন। ডঃ প্রফল্ল ঘোষ রাজ- 
নৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার 
এক জবলন্ত প্রমাণ "দিয়ে মান্দসভা 
গঠন করোছিলেন যখন, তখন নিশ্চয়ই 





গাঁঠত তাঁর মন্লিসভা টি*কবে। 
কিন্তু তাঁর মহখ্যমল্লিত্বের আশায় 
ছাই পড়েছিল। মল্দিসভার পতন 
ঘটে। পতনের পর ডঃ প্রফললল 
ঘোষের বিরুদ্ধে পূর্বেকার সেই 
শুধু দুনাীতর অভিষোগ। তাই 
কোপনস্বভাব এই বৃদ্ধ একটি 
রাজনৈতিক আশ্রয় খংজছিলেন। 


আনন্দমার্গ 
ত ম্‌ কার্ষকলাপ 


মন্ত্রী এবং লোকসেবক সংঘের 
সদস্য শ্রীবিভূতিভুষণ ' দাশ- 
একাটি বেনামী চিঠি পাঠানো 
হয়েছে। চিঠিটি ইংরাজশতে 
* লেখা । মলে চিঠি এবং তার 
বাংলা অনদবাদ নীচে উদ্ধৃত 
করা হল। 


Dear Bibbuti Das Gupta 

Namaskar. This letter 
is going to your pocket 
which will convey you 
the Last moment of your 
life. Wherever you re- 
main you will be mur- 
dered. Be care and be 
caucious. The person like 


সম্পর্কে লেখার জন্য প্রান্তন 


অতুল্য ঘোষ সেই আশ্রয় দিয়েছেন। 
প্রভুভক্তি দেখানোর জন্যে মোসায়ে- 
বের মতো ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এখন 


অতুল্য ঘোষের পেছনে পেছনে ঘুর- 


ছেন। ডঃ ঘোষের বর্তমান অবস্থা 
দেখলে সহানুভূতির চেয়ে কৌতুক 
বেশী হবে। অবশ্য এর মধ্যে তান 
প্চুগলি” করে যাচ্ছেন। সে কাহনশ 
(শেষাংশ দ্বিতীয় প্ঠায় ) 


You should not exist more 
Into this society. Your 
death is indespensable. 
Within a very ও Short span 
of time ‘you will be 
slayed and you will be 
chopped and cutted down 
in Pieces, and your 
flesh bone and blood will 
be eaten by dogs, foxes 
and vultures. Be pre- 
pare, be 1eady. Wherever 
you may conceal yourself 
Gafinitely you will be 
killed by the hands of 
Agni Mitra (a terrific 
lerrorist) . 


Remember that Agni 
Mitra is the cause of 
your death. Written 15 
days your life will be des- 
troyed by my own hand. 

Warm Congratulation 

Yours Agni Mitra 
C.P.1.(L) 


, করা হবে। 


পেছনে ঘুরছেন। একদা যাঁকে “চুর 


অবশ্য, কংগ্রেস মহলের গোপন 
[টি কর- 
ছেন, এটি হচ্ছে অভুল্য চক্রের 
“কাঁটা দিয়ে কাঁটা” তোলবার প্ল্যান। 


অতুল্য চক্র চায়না আম্মা এ্দনে, 
'-প্রফুল্প সেনের নেতৃত্ব। “কিন্তু 


সার আঘাত করতে; গেলে সং 
বাঁধবে, প্রফুল্ল সেনের সম্মান আজও 


অতুল্য ঘোষের চেয়ে বেশী। তাই 


বিশবাসঘাতক প্রফুল্ল ঘোষকে সামনে 
আনা হচ্ছে _অতুল্য চক্রের গোপন 
কাসনা, হচ্ছে, আগামী দিনে যাঁদ 
কংগ্রেস মান্রিসভা গড়তে পারে তবে 
চক্রের বিশ্বস্ত ফারুকে মৃখ্যমন্ত্রী 
করা হবে, 'প্রফল্প সেনকে নয়। আর 
ডঃ প্রফল্লে ঘোষকে তো একেবারেই 
নয়। আগামী নির্বাচনের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে প্রার্থী বাছাই-এর ব্যাপারে 
অতুল্য-চক্র তাঁদের মনোবাঞ্ছা পর্ণ 
করেছে। ওদের 'রুকের প্রাথসরাই 
বেশশর ভাগ ক্ষেত্রে নামনেশন 
পেয়েছে । নমিনেশন দেবার ব্যাপারে 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত ডঃ প্রতাপ 
চন্দ্রকে কোনো আমলই দেওয়া 


হয়ান.। অনেকটা: * “প্রস্লোজনীয় 
আবর্জনার” মতো তাঁকে সহ্য করা 
হয়েছে. নমিনেশন স্থির করে- 


ছেন বংগে্বর অতুল্য ঘোষ আর 
তাঁর বেনামদার' .নর্মলেন্দ দে 
ওরফে বদুবাবু। তালিকা স্থির 
করার পর সোট ডঃ প্রতাপ চন্দ্রকে 
দেওয়া হয়েছে নয়াদিল্লিতে, কেন্দ্রীয় 


' পার্লামেন্টারী বোর্ডের সামনে পেশ 


করার জন্যে । বোর্ডে আবার স্বয়ং 
অতুল্য ঘোষ হাজির । তাই প্রতাপ 
চন্দ্রের হাত পা বাঁধা। প্রভুর ইচ্ছে 
অনুযায়ী তাঁকে চলতে হচ্ছে! একদা 
জিঞ্জারপন্থী অতুল্য বিরোধী এই 
কংগ্রেসীটির বর্তমান অবস্থা 
দেখলে করুণা হবে। শুধু তাই 
নয়, গোপন খবরে প্রকাশ অতুল্য 
ঘোষ ওঁকে বলেছেন, নির্বাচমে 
কংগ্রেস জয়ী হলে গুকেই মুখ্যমন্দ্রী 
প্রফুল্ল সেনকে নয়। 


নার্সের কুকীতি সম্পর্কে লেখার জন্য প্রান ম্ী 
ৰিভুত্তিচুযণ কে তীতি প্র্শন 


জারা 
নমস্কার। এই টচিঁচাট 
আপনার পকেটে যাচ্ছে যা 
আপনাকে-_ আপনার জাঁবনের 
শেষ মূহূর্তট জানিয়ে দেবে। 
আপাঁন যেখানেই থাকুন না 
কেন আপনাকে খুন কবা 
হবেই। এটা আপনি জেনে 
রাখুন এবং বুঝে সুুঝে চলুন। 
আপনার মত লোকের অস্তিত্ব 
সমাজে আর রাখা চলে না। 
আপনার মৃত্যু অপাঁরহার্য হয়ে 
পড়েছে। খুব অজ্পকালের 
মধ্যেই আপনাকে হত্যা করা 
হকে এবং আপনাকে চ্যাপয়ে 
টুকরো টুকরো করে কাটা হবে 
এবং আপনার মাংস, হাড় ও 


) , হয়ে 'গিয়েছে। 
৮ আগামণ দীন্বাচনে প্রতাপ চন্দ্রের 


এই আশকাসে গদ্‌গদ্‌ হয়ে প্রতাপ 
চন্দ্র তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ঘুরতে 
সরু করেছেন। অন্যাদকের একটি 
খববে জানা গিয়েছে, অভুল্য ঘোষের 
বেনামদার নির্মলেন্দু দে (ওরফে 
বদদুবাব) নির্বাচনে প্রতাপ চন্দ্রকে 
হারিয়ে দেবার জন্যে তোড়জোড় 
করছেন। ইতিমধ্যে মধ্য কলকাতার - 
কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে 
বদুকাবুর এসম্পর্কে সলাপরামর্শও 
অতুল্য-চক্র চাইছে, 


পরাজয় । আর তি হল অতীতের 


{িরোধাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া 
যাবে। এছাড়া যাঁরা প্রদেশ কংগ্রেসে 


এ্যাড হক কাঁমাঁট গঠন করার জন্যে 
এখন প্রায় প্রকাশ্যে উদ্যোগ আয়ো- 
জন করছে। এই তালিকায় আছেন 
প্রফুল্ল সেন, বিজয় সিং নাহার 
তরুণ কান্তি ঘোষ, পূরবী মুখাজশি 
নারায়ণ চৌধুরী, কৃষ্ণ কুমার শুরা! 
সেই জর্দগব বৃদ্ধ খগেন দাশ- 
গুপ্ধকে নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাচ্ছে 
না। কারণ, খগেন দাশগ্যপ্তের পরা- 
জয় হবে বলে প্রায় সকলেই 'নাশ্চত। 
অবশ্য. অতুল্য-চক্রের এই গোপন 


' আঁভষাঁন্ধ সম্পর্কে গ্যাড হাঁকরাও 


সচেতন। তাঁরা মনোনয়ন পাবার 
পর এখন আর সংগঠনের প্রতি 
তাঁকয়ে নেই। নিজে নিজের 
ব্যবস্থা করতে শুরু করেছেন। 

অবশ্য, অতুল্য চক্রের এই 
স্্যাটৌজ ঠিক হয়েছে কালনৌমর 
লঙ্কা ভাগের মতো। চক্র বলে 
বেড়াচ্ছে, নির্বাচনে সংখ্যাগাঁরষ্ঠতা 
হকে এবং সেই ধুয়ো তুলে ভয় 
দেখিয়ে দেদার টাকা তুলছে। কিন্তু 
প্রবীণ কংগ্রেসীরা সংখ্যাগারম্ঠতা 
সম্পর্কে মোটেই আশ্যবাদী নন্‌। 
বরং নির্বাচনী তহবিলের বখরা 
সম্পর্কে আশংঁকত। 





রন কুকুর শিয়াল ও শকনিদের 
দিয়ে খাওয়ানো হবে। প্রস্তুত 
হোন-তৈরী থাকুন। যেখানেই 
আপাঁন নিজেকে লুকিয়ে রাখ- 
,বার চেষ্টা কবুন না কেন 
' আঁশ্নীমত্রের একজন ভয়ঙ্কর 


. সন্বাসবাদী হাতে আপনার 


মৃত্যু হবে-এটা একেবারে 
নিশ্চিত। মনে রাখবেন আঁশ্ন- 
মিত্রই হচ্ছে আপনার মৃত্যুর 
কারণ। এটা লেখার ১৫ 
দিনের মধ্যেই আমার নিজের 
হাতে আপনাকে আস ধ্বংস 
.করব। 


আন্তরিক আঁভনন্দন 
আপনার আঁগ্নাসত 
সি, পি, আই (এল) 





৪ দুই? 


তৃতীয় কমিউমিট পাটি গঠন 


গ্রে শেষ সংবাদ 
৯৬ গে ্ার্মদত মত্তে 


উঠছে। এ প্রশ্নের জবাবে এখন 
বলা যায়, না এখনই না। তবে ভাঁব- 
ষ্যতে তৃত"য়' পার্টি গড়ার এটা ভ্রুণা- 
বস্থা। অন্তত ওয়াঁকবহাল মহল 
তাই বলেন! তবে এটা সত্য ষে, এ 
কথাকাঁথত নকশালপল্ধী বা “ভার- 
তের কমিউনিস্ট 'িপ্লবারা” ' এ 
মাসে কলকাতায় এক সম্মেলনে 
মলিত হয়ে ভাঁবষ্যৎ কর্মপন্থা 
সম্পর্কে মোটামুটি একটি কার্যক্রপ 
গ্রহণ করবেন! যতদুর জানা গেছে, 
“ভারতের কাঁমউনিস্ট বিস্লবীদের” 
যে কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁটাট বর্ত 
মানে অস্থায়ী ভাবে গঠন করা 
হয়েছে তাকে পাকাপাকি ভাবে সর্ব 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে 
প্রীতম্ঠিত করার এক চেষ্টা হচ্ছে। 
বর্তমানে এওঁ অস্থায়ী কাঁমাঁটতে 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কেরল, মহশুর 
শাখা আছে; এবারে শাখা 'ঁহসেবে 
অন্ধ, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, 
আসাম যোগ দেবে। 

বিপ্লবীদের কো-আর্ডনেশন 
কাঁমাটর জনৈক মুখপাত্র জানান যে, 
এখন সর্বভারতীয় কেন্দ্র হিসেবে 
তৃতীয় কাঁমউনিস্ট পার্ট গঠন করা 
হচ্ছে না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কমিউ- 
নস্ট 'বস্লবীদের পারস্পারক যোগ- 
সূত্র হিসেবে কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট 
কাজ করবে এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
একাঁট বিপ্লবী কাঁমউানিস্ট পার্টি 
ভাঁবষ্যতে গড়ে উঠবে। এছাড়া 
বিভিন্ন রাজ্যের কাঁমউীনস্ট 'বস্ল- 
বীদের মধ্যে তত্বগত ক্ষেত্রে এখনো 
বহু বিরোধ আছে। 'বরোধ নিরসন 
কেবলমাত্র তত্বগত সংগ্রাম এবং গণ- 
সংগ্রামের মাধ্যমেই হতে পারে বলে 





প্রকাশ যে, বিভিন্ন রাজ্যের 


তি মরা মন্তব্য করেন। 
“কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের” মধ্যে সাংগ- 


ঠন গড়ে, তুলতে চান না। অন্ধের 
নাগী রেডী গোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিস 
বঙ্গের দেশব্রতী গোষ্ঠীর মতাদর্শ 
গত ব্যবধান আছে। দেশব্রতী 
গোষ্ঠী মনে করে যে, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ হয়ে 
গেছে, কিন্তু অন্ধের “ণবপ্লবা”রা 
তা মনে করেন না; তাঁরা মনে করেন, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কন সাম্তরাজ্য- 
বাদের সহযোগী এবং 


করেন না। কো-আর্ডনেশন 
টির জনৈক মুখপাত্র জানান যে, 
অন্ধের বস্লবীদের সঙ্গে তাঁদের 
বিরোধ শত্তামূলক নয়, বন্ধুভাবা- 
পন্ন; সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই 
{বিরোধের অবসান হবে। 
বর্তমানে পার্ট কেন্দ্র হিসেবে 
তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্ট গঠন না 
করার প্রধান কারণ হল, পশ্চিম- 
বঙ্গের “ৃবপ্লবীঁদের” এই ব্যাপারে 
বিরোধিতা । বিশেষ করে, পশ্চিম- 


" বঙ্গের “দক্ষিণ দেশ” গোম্ঠী। 


সংশ্লিষ্ট মহল দাবী করেন যে, 
পাশ্চমবঙ্গে কমিউনিস্ট ি্লবীদের 
মধ্যে দেশব্রতীর চেয়ে দক্ষিণ দেশ 


' গোষ্ঠী প্রবল। আর এই দাক্ষির্ণ 


দেশের বিপ্লবীরা মনে করেন যে, 
এখনই ঢাক ঢোল বাঁজয়ে সাইনবোর্ড 
সাঁজয়ে সর্বভারতীয় পার্টি কেন্দ্ 
খুললে প্রতিক্রিয়া চক্রের স্মাবধে 
'হবে। এবং চারু মজুমদার, সুশী- 
তল রায়চৌধুরী প্রমুখ পুরোনো 


কায়দায়, মার্কসবাদী কাঁমউনিস্ট 
পার্টি গঠনের কায়দায় যেভাবে পার্টি 


কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন: 


তা ভ্রাল্তপূর্ণ এবং “নেতৃত্বের লোভ 
মান!” প্রকাশ, দক্ষিণ দেশের বিপ্ল- 


-. বীরা কো-আর্ভনেশন কাঁমিটি গড়ার 


ব্যাপারেও আপত্তি করোছিলেন। 
তাঁদের মতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
+বাঁভন্ন ঘাঁটির বিপ্লবীদের সঙ্গে 
অন্যান্য 'িপ্লবীদের যোগাযোগ 
ঘটবে এবং এইভাবে কো-আর্ডনে- 
শনের মারফৎ .ভাবষ্যতে বিপ্লবী 
তৃতীয় কাঁমউনিস্ট পার্টি ভারতে 
গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের 
কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা যখন সবাই 


সোভিয়েত সশস্ত বিশ্লবে বিশ্বাসী তখন 


বিপ্লবের স্বার্থে প্রাতক্রিয়াশঈলদের 
আক্রমণের হাত থেকে বিস্লবীদের 
রক্ষা করার জন্য কোন “সাইন বোর্ড” 
পার্ট করা উচিত নয়। তৃতীয়ত, 
এই বিপ্লবীঁরা মনে করেন যে, মার্কস 
বাদশ কমিউনিস্ট পার্টর সাধারণ 
সদসাদের মধ্যে হাজার হাজার 


- ভালো কমিউনিস্ট আছেন যাঁরা 
- এখনও বিভ্রান্ত। 


সুতরাং চারু 
মজনসদার যেখানে মার্কসবাদী কাঁমউ- 


CL 


দপপ 1 শুক্রবার ৫ই জুলাই ১৯৬৮ 





উৎসব 


বাইরে 


আমার চতুর্দিকে ঝাড় লণ্ঠন সাজায়েছে উৎসব 
Ee aL 
কখনো বা সুরে কখন্যে বা 

অবিরাম খুশির কনসার্ট বাজী 

সমস্ত অল্লাট 


পারচিত বন্ধগণ খুঁকংবা অনাত্মীয় পাররাজক যত 
" সবাইকে " ১ 


কোন 


দিতে হবে না। এ মি | 
‘যদ একান্ত আপনার আ্য়এনা থাকে তবে - -- 
আপনার ম:খের“হাটিসির কছনুটা 


য়াই বাজ, 
$£ 
শপাবেন। 


I 





কিছু তারা চাপালে র্যাৎ্ক আযাণ্ড 
ফাইল তা মানবে বলে মনে হয় 
না। 

নির্বাচন বয়কটের যে আহ্বান 
কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট 'দয়েছে 


' লম্বা, লম্বা 'বিব্াত ছাড়েন। প্রায়ই 


আমোরকা যান। আমোরকার সঙ্গে 
গুর যেন গঁটছড়া বাধা। এবারও 
কবির সাহেব সেই খেলা সরু 
করে 'দয়েছেন। তিনি পাঁশ্চম- 


তা দক্ষিণ দেশ ও বিভিন্ন অংশ--বঙ্গের আদি মুসীলম আঁধবাসটা- 


মেনৈ 'নতে পারছেন না। এবং এ- 
ঘটনায় ওদের মধ্যে নানা ধরনের 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ 
দেশের বিপ্লবী অংশ মনে করেন যে, 
নির্বাচনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। 
দক্ষিণ দেশের 'বপ্লবীদের প্রশ্ন 
আমাদের দেশে এমন বিপ্লবী অব- 
স্থার কি উদ্ভব হয়েছে যাতে বয়- 


- আহ্বান জানিয়ে এই ধরনের 
- মন্তব্য করেছেন যে, যারা বোরয়ে 


আসবেনা তারাও শোধনবাদী, পচা 
গলা সেখানে দাক্ষণ দেশের বিস্ল- 
বীরা সেকথায় সায় দেন না। চতু- 
তি, দেশব্রতী সরকারী ধর্মঘট 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক লড়াই সমর্থন 
করেছে বলে “্দাক্ষণ দেশের” আঁভ- 
যোগ; তাদের মতে, মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টর মতই তাঁদের 
অর্থনশীতিবাদের প্রাত ঝোঁক। পণ্চ- 
মত, “দক্ষিণ দেশ” রাস্তায় রাস্তায় 
শোভাষাত্রার বিপক্ষে । তাঁদের মতে, 
এতে প্রাতিক্রিয়াচক্র বিপ্লবীদের চিনে 
ফেলবে। অন্যাদকে দেশব্রতশী মহল, 
দক্ষিণ দেশ মহলকে সংগঠনের প্রশ্নে 
আযানাকিস্ট বলে মনে করেন। 
প্রকাশ, পশ্চিমবঞ্গোর বিস্লবা- 
দের বেশশর ভাগ ছাত্র ও সূর্য সেন 
গ্রুপ দেশব্রতী গ্রোচ্ঠীর বিরোধী । 


নেবেন? 


বি 
€১ম পৃষ্ঠার পর) . 
পরে আলোচ্য । যাই হোক, এইভাবে 
আশ্রয় দিয়ে হুমায়ূন কাঁবরকে 
বংগেশ্বর একেকারে কোণঠাসা করে 
ফেলেন। কবির সাহেবকে প্রথমে 
সর্ত 'দিয়োছলেন, 'বনা সর্তে 
কংগ্রেসে আসতে হবে। কাঁবর 
সাহেব ভেবেছিলেন, একটু চাপ 
দিলেই কয়েকটি সর্ত গৃহীত হবে। 
তিনি নয়াদাল্ল গিয়েও অনেক 
তাঁদ্বর করোছিলেন। খোঁজ করে- 
ছিলেন, কংগ্রেসে যোগ দিলে 
কেন্দ্রীয় মল্ত্িসভায় চেল্লা রেড্ভীর 
খাল জায়গায় তাঁর স্থান হবে 
দিনা। কিন্তু কোনো সাড়া মৈলেনি, 
অতুল্য ঘোষও তাঁর কোনো সর্ত 
স্বীকার করেনান। শেষ পর্ষায়ে 
হুমায়ুন কাঁবর দিল্লি থেকে ববাঁত 
দিয়োছলেন, কংগ্রেসের সাঞ্গে 
কোয়ালিশন করতে চেয়ে। কিন্তু 


- অতুল্য ঘোষ কবির সাহেবের পকে- 


হেন। 

অবশ্য, হুমায়ন কবিরও বসে 
নেই। কাঁবর সাহেবের তথাকাঁথত 
পাশ্ডিত্য আর “সেকুলারিজম” কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত মুসলমান প্রধান নির্বা- 
চন কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে ঠেকে। 
পশ্চিম বংগের নিরীহ ও শান্তি- 


- প্রিয় মুসলিম সমাজের মধ্যে কবির 


মুসজিমপন্থী সাম্প্রদাঘকতার 
প্রচার সুরু করেন আর বাইরে এসে 


দের মধ্যে তাঁর নর্বাচনী খেলা 
সীমাবদ্ধ করবেন বলে তোড়জোড় 
করছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে, জনাব হুমায়ন কাঁবর কোন- 
দিনই পাশ্চম বঙ্গের বাসিন্দা 
ছিলেন না। তিনি পূর্বপাঁক- 
স্থানের ফাঁরদপুর জেলার আঁধ- 
বাসী। তাঁর {তন ভাই এখনও 
পাকিস্তানের বড় বড় পদে রয়েছেন। 
অন্যদিকে হুমায়ন কবির তারি 
রাজনোৌতিক খেলার জন্যে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের নিরীহ মুসালম সমাজকে 
'ব্যবহার করতে চান। 

কবির সাহেবের এই খেলা 
পশ্চিমবঙ্চোর মুসলমান সমাজের 
নেতারা মোটেই পছন্দ করছেন না। 
আরা মনে করছেন, এই খেলায় 
মুসলিম সমাজের ক্ষতি হচ্ছে। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ থেকে তাঁদের 
পৃথক করে দেওয়া হচ্ছে। জনাব 
বদরুদ্দোজা, কাজেম আলা মির্জা 
গোলাম মহণভীদ্দন প্রভৃতি পশ্চিম 
বঙ্গের মুসলিম নেতারা এবার সরা- 
সার কবির সাহেবের এই ভেদপন্থী 
খেলার 'বরুদ্ধে দাঁড়াবেন বলে 
জানা গিয়েছে। অন্টাদকে অঙুল্য 
ঘোষ তাঁর পরম শত্রুকে ধংস করতে 
ঢাইছেন। 


পশ্চিম বালিন 


(৫ম পৃ্চার পর) 
থেকে আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, 
সম্প্রীত জামান সরকার যে জরুরী 
আইন পাশ করেছে তা য়ুরোপের 
শান্তির পক্ষে বিঘম স্বরূপ। এই 
আইনের প্রায় সমস্ত ধারাগীল 
হিটলারের জরুরী আইনের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং এই আই- 
জামান সরকার যুরোপের বুকে শ্রক 
যুদ্ধের দামামা বাজাতে শুরু 
করেছে। এই আইন পাশ করার 
সঙ্গে সত্যে জামান গণতান্বিক 
সাধারণতল্ন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা 
হিসেবেই উল্লীখত সমস্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। 


৷ শ্ুরুবার উই জো ১৯৬৮ 


“বিশ্ব-পরিত্রাত!' ্রীত্রীঘান 
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সাম্প্রাতক € ) স্থাপন 
শের অত্যাচ যার “সিদ্ধান্ত করা হছে তাছাড়া 
তার “The atmospheres” round ২ 


ঠয়ে- About the sajd Tand. has cos 
nic টে 


। এই জায়গার বায়ু 
আদর্শ উপ- 


জানিয়েছিলেন। বিশ্বজনের সঙ্চে 
এই যে যোগাযোগ অন্যান্য কারণের এই তপোডাম কতদুর? 
মধ্যেততার “একটা কারণ সম্বন্ধে 3 শ্রীকালদাস চৌধুরী (জয়পুর) 
“মাগি থেকেই 'বলা হচ্ছে - -=এক বিবকুতিতে বলেন_-“সাধুদের 
* «আনন্দমার্গের দর্শন কেবল বাবা . -বাঘলতা 
ভারউবাসীর অন্তরেই প্রবেশ করে আশ্রমে আসিয়া অবস্থান কাঁরতে 
নাই-বাইরেও এর প্রবেশ ঘটেছে। থাকেন। {তানি আসার পর তাহাদের 
নাইররি, মোম্বাসা.(আফ্রকা), এবং ₹ প্রচারকগণ প্রচার করিতে থাকেন যে 
দারুণ পূর্ব এশিয়ায় এর যথেষ্ট ট”তাহারা শীঘ্র মধ্যে জোর জবরদাস্ত 
প্রচারের কাজ এবং সেবার কাজ মতে ষোল মাইল দৈর্ঘপ্রস্থ জায়গা 


নং যোগ সমাধির ' 


{ মিশনারী ওয়ার্ক) চলছে ।? 
সুতরাং বাইরের সঙ্গে যোগান 
যোগ রাখতেই হবে! এই ষোগা- 


অর্থাৎ-ঝাজিদা হইতে মারাফারি 
(বহার) এবং ধানবাদ-পুরালিয়া 
রোড হইতে হাজারিবাগ জেলার 


যোগ শুধু বাঘলতায় আনন্দমার্গ | খয়রা চাতর (বিহার) পর্যন্ত তাহা- 


আশ্রমে পুরুলিয়ার পুলিশের এস, 
“ডি, ও, বি, ডি, ওর অত্যাচারের 


লোকেশ্বরানন্দ অবধূত বলছেন 

পীবশ্ব জুড়ে তাই এই ভাঞ্গা- 
গড়ার মুহুর্তে এক পারন্রাতার 
প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে 
মানবসমাজের এই সর্বতোমুখী 
সংস্কার সাধনের জন্যই এক মহা- 


সম্ভাতি লগ্নে শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তির 
আবির্ভাব ঘটেছে। তান বিশ্বকে 


মুক্তির পথ দেখাতে এসেছেন. .... 
গোটা বিশ্বে তান এক মানব পাঁর- 
বার প্রতিষ্ঠা করে দিতে চলেছেন!” 

ওদিকে নাইরবি মোম্বাসা-এ- 
দিকে ইন্দোনেশিয়া থাইল্যাণ্ডে বিশ্ব 
পরিত্রাতার এই মীন্তর পথ দেখানো 
এবং পরিকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু 
হয়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে শ্রীশ্ী- 
নামে যাবার পাঁরকজ্পনা করোছি- 
লেন! 
পদর্যজিয়া জেলার ঘাঘলতায় কেন? 

এর পরে স্বতঃই প্রশ্ন আসে 
যে ভারতবর্ষে এবং 'বশ্বে এত 
জায়গা থাকতে বিশ্ব পাঁরন্রাতা এই 
বাঘলতা মৌজাই বেছে নিলেন 
কেন? 

আনন্দমার্গ থেকে এর 'তনাট 
কারণ দেখান হয়েছে 

(১) জমির প্রাপ্যতা 

(২) এই অঞ্চলে “মিশনারী 
ওয়াক” করার বাসনা 

(৩) সংঘের মতে এই 'বশেষ 
অণ্চলটি স্মরণাতীত কাল থেকে 
বড় বড় াঁষ এবং মহার্ষিদের তপো- 
ভূমি হয়ে আছে। এইজন্য এবং 
আনন্দমার্গদর্শন প্রচারের কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠার  জন্য--এইখানে প্রধান 


দের সীমানা বিস্তার কবিবেন। এই 
উদ্দেশ্যে স্বধৃগণ-_বাঘলতা, ডাঁড- 
মৌজায় দখল শুরু করেন।৮ 

প্রীবহারীলাল মাঝি - প্রধান 
ঘাঘরা অণ্ল পণ্ায়েৎ এ একই 
মর্মে বিবাত দিয়াছেন। 

মবারক চৌধুরী, রহমন মিয়া 
_সাং কড়কড়া বাগলতার এক 
সাধুর নাম করে বলছেন--“(সে) 


চওড়া জায়গা দখল করেঙ্গে। 
আমরা ভয়ে প্রাতিকাদ কার নাই ৷” 

আল মহম্মদ আনসারাঁ, সাং 
জামড়া আনন্দমার্গ আশ্রমের এক 
সাধুর নাম করে বিবৃতিতে বল- 


অংশটুকু কেবল উদ্ধৃত করে দেওয়া 
হল। 

আমরা যে বিবাত অংশ উদ্ধৃত 
করলাম- তাতে দেখা যাচ্ছে ষোল 


ৰ বিজ্ঞত বিবরণ 


মাইল প্রস্থ ও যোল মাইল দীর্ঘ 
জনম দরকার। 
AS এইবার দেখা যাক আনন্দমার্গ 
কত জমি দান স্বরূপ পেয়েছেন। 
ইং ১৯৬২ সনের একুশে আগস্ট 
তারিখে জয়প;রের শ্রীরঘ্নন্দন সিং 
এর স্ত্রী শ্রীমতী প্রফুল্ল কুমারী 
দেবী মৌজা বাগলতা মধ্যে দালল- 


মূল্য তিন হাজার টাকায়, একশোটি . 


প্লট পাঁরমাণ ১৬৪ একর ৮৭ ডেঃ 
অর্থাৎ প্রায় ৫০৪ বিঘা জাম 
আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ-যাদের 


' পুর, জামালপুর-_জিলা মুংগের_ 


বিহার, তাদের দান করেন। মহৎ 
উদ্দেশ্যে দান করা জাঁমতে সাধা- 
রণতঃ বিক্রয় বা হস্তান্তরের আঁধ- 
কার দেওয়া হয় না; কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে তা আছে। 

তার পরে দেখা যায় ইং *৬৬ 


সনের নভেম্বর থেকে 7৬৭ সনের, 


ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নৌহাতি, তাহের- 
বেড়া, গ্দারডি, বাঁশগড়, িৎস্দ, 
ডিমডহা, করাচ? প্রভাত গ্রাম থেকে 
আট জন লোক প্রায় কমবেশী 
১৫০ একর পারমাণ জাম দান 
করেন। এর মধ্যে প্রায় ৬১ একর 
জাঁমর সম্বন্ধে কোন দাতার নাম 
নাই- গ্রামের নাম আছে! 

যাই হোক ইং "৬৭ সন পৰ্যন্ত 
আনন্দমার্গেরই প্রদত্ত তথ্য থেকেই 
বলা যেতে পারে যে এ এ মৌজায় 
এ এ ‘পরিমাণ জাম ছাড়া আর কোন 
মৌজায় আনন্দমার্গের ' কোন জাম 
নাই। 

' যাই হোক তাতে “কিছু এসে 
যায় না। মার্গ থেকে কোন রকম 
ইতস্ততঃ না করে 'নার্ববাদে তারা 
অন্য জাম বেদখল করে একেবারে 
ঘর বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করে 
দেয়। | 

ইং ১৯৬৩ সনের ব্যাপার। 
২২শে আগস্ট এক {বট অফসার 
মার্গের সেক্রেটারিকে জানান যে বে- 

বন. বিভাগের জামির 
পর যে দালান তোলা হচ্ছে সেটা 
বন্ধ করা হোক। 

উত্তরে সেক্রেটারী তি 
অবধৃত প্লট উল্লেখ করে জানান 
যে__“প্লটগ্ীল নাকি জঙ্গল বভা- 
গের অন্তভূন্ভি-উন্ত জায়গায় গাছ 
নাই শৃধু ভাঙ্গা পড়ে আছে। আর 
আমাদের জানাও ছিল না! কন- 
স্ট্াকসনের কাজ আরম্ভ হয়েছে৷ 
এমত অবস্থায় আপনাকে অনুরোধ 
এই মহতা পারকজ্পনাকে রুপা- 
য়িত করার কাজে আপনার সহানু- 
ভূতি চায়» 

পরবর্তী আরও ঘটনার সাঁহত 


পরিচয়ের পরে জনসাধারণের মনে. 


করা খুবই স্বাভাবিক যে বন 'িভা- 
গের ব্যাপারে এই মাগেরি “মোডাস 
অপারেন্ডী” অর্থাৎ কারপ্রণালী 


হচ্ছে এই! পান বিশেষে অবশ্যই 
মোডাস অপারেন্ডী আলাদা। তার 
পারচয় যথা সময়ে দেওয়া যাবৈ। 
শ্রীমতী লোচন কুমারী দেবী 
তার দান করা একশো প্লটের মধ্যে 
এমন সব গ্লট দান করেছিলেন 
যেগুলি গবমেন্ট নোটিশ দিয়ে, 
টপস 
অল্তভূর্ত /করেন। 

দি লাদ আন 


নী ভি 


ঠা 
॥ তিন টং 


আমরা বুঝ না বলে আমাদের 
বিশ্বাহতের কাজে গুরুতর অস্ু- 
বিধা দেখা দিয়েছে ৮ তারা বাগল- 
তার প্লটগুলি এবং তদাঁতারন্ত- 
বাল, শালগ্রাম, পুন্দাগ, তালম্ 
মৌজার বনবিভাগের প্লটগৃিও 
তাদের ছেড়ে দিতে বলেন! 
এই একই দাবী জানিয়ে তারা 
পার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের 
এ আবেদন করেন। তারা এ 
সম্বন্ধে অজুহাত দেখান 


যখন 
এটিও জি, 
হর্ম্য ও প্রসাদ তৈরী ' অন্যায়ভাবে জঙ্গল প্লটের অন্ত- 


আরম্ভ করে 'দল--তখন &ই, 
সেপ্টেম্বর তারিখের ডি, এফ, ওর 


এক পত্রে বন বিভাগের প্লটগলির 
একটা তপসীল দিয়ে সেগীল ছেড়ে 
দিতে বলা হল। তপসীলগ্যাল 
সংক্ষেপে 'দাচ্ছি-ব্যাপারটার বিপু 
লতা উপলাব্ধর জন্য £-- 
মৌজা ' প্লটের সংখ্যা 
তালমো ১৮ 
পদনচ্লাগ ২২ 
বালা ২২ 
শালগ্রাম ২ 
বাগলতা ৬ 


অর্থাৎ প্রায় ২৮:৪৪:৪৮ বিঘা । 
এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
যে একমাত্র বাগলতা মৌজা ছাড়া 
উক্ত মৌজাগ্ীলর কোনাঁটতেই 
আনন্দমার্গের কোন জাম যে নাই 
তা তাদের প্রদত্ত তথ্যেই স্বীকৃত । 
এর পরেই দেখা যায় যে--১০ই 
সেপ্টেম্বর তাঁরখে মার্গের পক্ষে 
বন ভাগের তৎকালীন মন্ত্রার 
কাছে-মার্গের মহৎ কর্মসমূহের 
ারস্তি দিয়ে আবেদন করা হয় 
যেঁতারা বাড়ী তৈরী করাছল-_ 
কিন্তু জাম সম্বন্ধে সরকারী ফয়- 
সলা না হওয়া পর্যন্ত বন বিভাগের 
কর্মচারীরা তা বন্ধ রাখতে বলেছে। 
আবার দানপ্রাপ্ত ১৬৪.৮৭ একরের 
মধ্যে ১০৩-৭০ একর বন 'বভা- 
গের জম বলে বলা হচ্ছে। জাম- 
গুলি সব অনুর্বর, যেখানে ঘাস 
পর্যন্ত গজায় না। “সেগুলি যে কি 
জন্য সরকারী দখলে রাখা হয়েছে 





ভুক্ত করা হয়েছে; 

(২) জামগুলি অনুর্বর ঘাসও 
হয় না; 

(৩) ওগুলি যে বন বিভাগের 
জাঁম তার কোন নিশান্ন নেই। 

এ সম্বন্ধে কোন বিশ্লেষণ বা 
মন্তব্য অনাবশ্যক। 


জাঁমর পাঁরমাণ রী 


১৭৩-৩)৩ একর 
২১৭৯৩ একর 
৩৮৫.৩১ একর 

৬৭4৮৯ একর 


মোট ৯৪৮.১৬ একর 


অবশ্যই গবর্মেন্ট এদের অনু 
রোধ রক্ষা করোন। কিন্তু তাতে 
কিছু এসে যায় না। এরা বাড়ী 
তৈরী করে গেছে জম দখল করে 
গেছে-বন বিভাগ কেবল মোকদ্দমা 
দায়ের করে গেছে। ১৯৬৩ থেকে 
আজ পর্যন্ত এই চলে এসেছে। 

বন 'বভাগের ব্যাপারটা একট 
বিস্তারিত দিতে হল--আনন্দমার্গের 
জাম গ্রাসের ব্যাপারটা অনুধাবনের 
জন্য। এর পরে সাধারণ সাঁওতাল 
প্রভৃতির জাম দখল এবং অন্যান্য 
{বিষয়ের আঁভযোগগ্যাল উপস্থিত 
করব। 

কিল্তু একটা কথা বলা দরকার । 
আমাদের মনে হয় এই সমস্ত 
তথ্যের পরে বতমানে আনন্দ- 
মাগেরি যে সত্যাগ্রহ চলেছে তার 
একটা দূরাগত মতলবের হাদিস 
পাওয়া যাকে। 


চার ৪ 





1 পরও ঝগড়া 7 ক্যারনেট ১৮-তে বাঁমিত "থকা 


তাপ অকযিত ভি, তবু চাষী ভূমিহীন 


দালিদ্য 3 ক্র দেশে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ছে 


নি কৃষি বৈ 


আপতিত অন্ত 


(৩ কত শিক 


পু লা গয়ে “বৈধকরণ” 
সর হছে 
জাম আ্যালট 


« লক্ষ ঈারীব চাষী ভূঁম্‌হীন। রা কৃষাণ সভা বাধ্য 


ভারতে চেষ্টা করুন, সেই সুদুর" 
১৯৫৮ সনে জমির ওপর সর্বোচ্চ- 
সামা বেধে দেওয়া আইন পাস 
হয়োছলো--৯০ একর সেচ-বিহীন 
জাম, ২০ একর সেচ যুন্ত জাম 
কিন্তু ১৯৬৮ সালের মধ্য অবাধ 
এ আইন অ-প্রযুন্ত। এবার আপাঁন 


নাথুরাম মৃধার আশ্বাস বাণী আজ 
হয়তো বারম্বার দুভিক্ষ-ক্রিস্ট শবত্ত 
হন ভূমিহশন রাজস্থানী কৃষকের 
কর্ণে উপহাস্য মতোই শোনাবে। 
তখন তান বলেছিলেন যে, সীমার 
উদ্ধে যতো জমি বেআইনী ভাবে 
আঁধকৃত রয়েছে, তা সরকার 'নয়ে 
নেবার উদ্দেশ্যে আগামী সাধারণ- 
তন্ন দিবস হতে (২৬শে জানুয়ারি 
৬৮) কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তখন 
একথা তান বলেছিলেন, কারণ 
পালি জেলা-কংগ্রেস কাঁমাট এক 
আন্দোলন শুরু করবার হুমকী 
দিয়োছলো, যাঁদনা উত্ত আইন 
কার্যকরী করা হয়! পরে অবশ্য 
পর্বতের মুষিক প্রসব হয়েছে মান্র। 
আইনে 'নিদ্ধণারত জাঁম হস্তান্ড- 
রের আঁন্তম তাঁরখের পর অবৈধ 
রদবদলকে (দেখলী , সত্েরে বৈধ 
করবার পদক্ষেপ নেবার কথা 'বিবে- 
চিত হয়েছে কেবল।, | 

ভুঁমহীন কৃষক যে তাঁমরে 
সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। 

তাই এখন রাজস্থানের কৃষক- 
বর্গ চরমভাবে 'বক্ষুত্থ। 

রাজস্থান কৃষাণ সভা এমান 
চাষীদের সংগঠন । নিতান্ত অনন্যো- 
পায় হয়েই এরা আন্দোলনের পথে 
গিয়েছে। মাল কদিনের সংগ্রামে 
গ্রেপ্তারের সংখ্যা এক হাজার, সত্যা- 
গ্রহী তন হাজার। 

চিরাচরিত “মৃদু” লাঠিচার্জ 
' এক্ষেত্রেও বা্ধত হয়েছে, উর রাজ- 
স্থানের কিন প্রকীতি পরম্পরা অন্দ- 
যায়ী নির্মমতায়। নারী কৃষকরাও 


বাদ যায় ন! 'বিকানীর জেলার ' 
ডুঙ্গারপুরে কয়েকজনকে হাস-' 


পাতাল অবাঁধ টানাহ্যাঁচড়া করতে 
হয়েছে, দ: জনের অবস্থা বেশ 
খারাপই বলতে হয়। জৈ-এরনেও 
ওমান আঘাত প্রাপ্ত কৃষকরা জীবন্ত 
সাক্ষী নিষ্ঠুর পুলিশ অত্যা- 
চারের। তাহলে শুনুন, কেন কৃষণে 
সভার প্রেসিডেন্ট শ্রীহরুমল পুলিশী 
আচরণ সম্পর্কে তদল্ত দাবী করে- 
ছেন। তান বলেন £ঃ সরকারের 
কায়েমী স্বার্থঘুঘ্দের হাতে 
জুগিয়ে দেওয়া; অবৈধ জমি দখ- 
লের কেসগ্ীলকে আইনের 'নিয়ম- 


হয়েই আরও ব্যাপক আন্দোলনের 
প্রস্তুতি করতে যাচ্ছে; এবং যেখা- 
নেই সর্বোচ্চপীমাতিক্কান্ত জাম 
কারও অধিকারে দেখা যাবে, সেখানে 
বৃভুক্ষ কৃষক জবরদখল করবে সেই 
জাম। সভার দাবী অত্যন্ত সহজ 
সরল স্পন্ট। 


€১) সীমার উদ্ধে যত জমি 


.অ-কর্ষধিতি অবস্থায় ফেলে রাখা 
" হয়েছে, তা কৃষকদের , দ্বারা দখল 


এবং কর্ষণ; 

(২) সরকারী আঁধকারে 
রক্ষিত আবাদী জমি ভূমিহীন কৃষ- 
ককে বন্টন। 


(৩১ 'স্যালং আগর পূর্ণ 


যেতে হবে। তার পরে জাম পাও- 
যার প্রশ্নের সমাধান হলে দেখা দেবে 


দিওয়ানা Gen নাক 


বৃদ্ধি ও লাভ। কিন্তু কম জমির 
মালিক যে-কৃষকবর্গ প্রতিবছর 
{বাভিন্ন জেলা থেকে কৃষিকার্ষের 
উপযুক্ত আর্ক সাধন না থাকায় 
আপনাপন ভিটে ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়ে, দুভিক্ষপপীড়ত 'মাছলের 
স্রোত বাড়ায় তাদের 'বাভন্ন সমস্যা 
ও চাহিদার স্থায়ী সুরাহা কে 
করবে! মন্ত্িমন্ডলণ নিশ্চয়ই নয়। 
সেখানে কেবল রাজনোতিক প্রয়ো- 
জনে উত্তরোত্তর সংখ্যাবাদ্ধ চলেছে। 


মংখ্যমন্ীর মান্দিত্ব বিলাস 


অনেক রাজনোতিক মারপ্যাঁচের 
ফলে গতুবছর মীন্তদ্ব, লাভের গর 
ক্যাবনেটের সংখ্যা ছিলো, % ১২1- 
কিন্তু তাতে কি নানান রঙের 
পঞ্থীদেরকে ধরে রাখা চলে এলো 
সেপ্টেম্বর ৪ঠা, বাড়লো এ সংখ্যা 
এক্কেবারে ৩০শে। শুধু তাই নয়, 
রাজস্থান প্রান্ত সৃষ্টি হবার পর 
এই প্রথম 'ম্যানস্টর অফ স্টেট এবং 
পাল“মেন্টারী সেক্রেটারী পদের 
সৃষ্টি! কেন? দলত্যাগটং প্রান্তন 
বিরোধী চারজন বিধানসভা সদস্যকে 
ক্ষমতা-ভোজসভায় খাপিয়ে নিতে | 


ভেতর ধরে রাখা যায়নি।' সম্প্রীত,. উচিত। কিন্তু" ' রতমীনে “তা 
“চমু? বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উচ্চা- “দ্বিগুন। গত সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী '. 
ভিলাষী আর কে ঝ্যাস নির্বাচিত, বলেছিলেন, খরচু নাকি বাঁচবে মন্তী- 
হবার পর (কংগ্রেস-পদত্যাগ নেতা, "দের, টোলফোন ও ষ্ট্যাভোলঙ 
বর্তমানে স্বতল্ম টিকারাম পাঁল- বিলের ওপর 'দয়ে। কিন্তু {কিছুই 
ওয়াল-কে হারিয়ে) বা বাঁচেনি'। এবাধ্শতাঁন ক বলেন? 
নেটে গ্রহণ করার প্রশ্ন 
গেল না। তাছাড়া, মধ্য 





ব্যা-এর রী] কপ, [ল, bl 
খর্ব করতে চান। ক্যাবনেটের os হা 
বন 2 


ব্যাস্জী হয়েছেন 
ই খল পদপুরণের দেওয়া হবে, কেবল * 


ব্রিজপ্রকাশ গয়াল, ফী ইং বিরদ্ধে আইনে গ্রাহ্য অপ্ররা 
মূলকরাজ। লক্ষণীয় এদের মর্ঝে ভারতীয় দণ্ডবিধির” ধারা প্রযুন্ত 
বিরোধী পক্ষত্যাগণ দুজনের মুখে হবে। 
| মল্তিত্বের চষকাঠি দেওয়া হয়েছে 


রি হারা 
হিসেবমত। এখন প্রশ্ন, এই সংখ্যা "১৫: রী 55 


হবে যে। দুজন উপমুল্রশ_সব্রী /বাদ্ধির চোনরআ্যকৃশন (সিপড়- চিত করা হক এই মর্মে এক প্রচ্তাব 


কান্হাইয়া লাল ও রামচরণ এবং 
দুজন পালনমেন্টারী সেক্রেটারী 
সবশ্রী)/যশরাজ,ও সম্রাট লাল । তখন 
কার, এসব ঝগড়া এর পর অন্দ- 
মোঁদত সীমার মধ্যে থুকবে।” কি 


'ঝগড়াঃ শাসকদল' কংগ্রেসের অভ্য- 


f মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই 
ত্বকের যত্ধ নিতে পেখান । 


তিনের হক পচ তদ এই অপর সৌদ 


উৎস-সাধন।! বিউটি 


০7৩777উঠ্ঠ RBA বাগান? SAA . 
রী) সাধনা ওঘধালয়-ঢাকা 


সাধনা ওষঘালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৮ 


অধ্যক্ষ যোগেশ চত্ ঘোষ, এম.এ. 
আ'ূর্বেদুশাধরী, এফ.সি.এস. (লগ্ন) 
এম.সিএস. (আমেরিক।) ভাগলপুর 








কলেজের রসায়ণ-শাত্রের তৃতপূর্ব অধ্যাপক 


যা যে হরি “খরচের পালি ও উদয়প্যর জেলা বত 7] 
পাহাড় দারদ্র, অল্প বিকাশত রাজ- প্রেসিডেন্টদের তরফ __থেকে রাজ- 
স্থানের মাথায় চাপাবে, তার যোগান স্থান প্রদেশ . কংগ্রেস 
দেবে কোন্‌ মহাাজ-দাতা? রি জুলাই ) 
মাঝে খোদ প্রদেশ! কংগ্রেস কাঁমাটির 

মাঝেই. ক্ষুব্ধ গুঞ্জন শোনা গেছে 8 আনাঁত হচ্ছে; এই পদক্ষেপের 
সংখ্যা কমাও, খরচ বাঁচাও প্রত্ততঃ উদ্যোন্তারা. “নবীন” সংস্কারক 


বিধান সভার মোট সদস্যসংখ্যার গোষ্ঠীর! ' 












কলিকাতা কেন্দ্র 

ভাঃ নরেশচন্্র মোষ, 
এমবিবিএস (কলি:) 
আবু্বেদাচার্য 











] 
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দর্পণ ৷ শ্ক্ুবার €ই জুলাই ১৯৬৮ 


fr 


্বাধীন শহর পশ্চিম বা্দিনে গণ্চিম জার্মাণীর 
জী হ্বাইন চালু কৰাৰ অগচেটা 


পরাজয়ের পর 'িবুশীন্ত, এই এভাবেই 
পশ্চিম বার্লিনকে 
মর্ষাদা,দয়েছে। 

(7 {্কন্তু ঘবশ কিছুকাল ধরে দেখা 


অঙ্গরাজ্য। পশ্চিম বার্লিনের ভূত- 
পূর্ব মেয়র িি ব্লাষ্ট এখন পশ্চিম 
রা পররাষ্ট মন্ত্রীা। এবং 


“ নাষ্পতির সফর এবং 


রাষ্ট্রপাত জাকির হোসেনের 
ডি সমাজতাল্ল্িক যুগো- 
শলাভিয়া সফরে ভারত-যুগো*লা- 
ভিয়া সম্পর্ক আরও ঘাঁনম্ঠ হয়েছে। 
আন্তজাতিক নানা সমস্যা সম্পর্কে 
রাষ্ট্রপাত টিটো ও রাষ্ট্রপাঁত 'জাঁকর 
হোসেন আলোচনা করেছেন। সাম্প্র- 
তিক বিশ্বে জোটানরপেক্ষ স্বাধীন 
দেশ ও জাতি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে পারে, টিটোর এই 
বন্তব্যে ভারত নীতিগত ভাবে এক- 
মত হয়েছে। এছাড়া দেশেদেশে 
এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার 
সদ্য স্বাধীন দেশগ্ীলর যোগ্য 
ভূমিকার জন্য টিটো জোট নিরপেক্ষ 
দেশগুলির সম্মেলনের জন্য যে 
প্রস্তাব করেছেন ভারত তা সমর্থন 
করেছে। 

তবে যুগোশ্লাভিয়া ও ভারতের 
মধ্যে আদর্শগত তফাৎ প্রচুর। 
যেখানে যুগোশ্লাভিয়া মার্ক 
য্ল্তরাষ্ট্রকে পাঁথকীর শান্তি ও 


অবশেষে 
ভারতের জনমতের চাপে এবং প্রধা- 


নত টিটোর প্রচেষ্টায় ইন্দিরা গান্ধী । 


/গণতল্তী ' ভিয়েতনামের ওপর 
মাঁকর্নী বোমা বর্ষণের নিন্দা 
করেছেন। । ভারত যে এখনও সক্রিয় 


জাকির হোসেন ও রাম্ট্রপাত গটটোর 


- তক, নীতি 


' করা ৫০ ভাগ কাস্টমস ডিউটি 


ভঙ্গ করে এখানে কৃহত জার্মান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে। 


শিং জামান ' সরকার সংশ্লিষ্ট সম্প্রাত জামান গণতান্তিক 


5 


নন! বৈঠকও করেছে। এখন সাধারণতন্ত তার ভূখণ্ডের ওপর 







কুখ্যাত! রুরী আইন এখানে ক পাশ্চম জামান নাগারক, যানবাহন 
ভাবে চালু করা যায়। এছাড়া, সংস্থার 'গপর কিছুটা" শীবাধানষেধ 
পশ্চিম জনন সকারস্্াচার আচ- আরোপ করেছেন। এখন কোন 
রণে পশ্চিম ব্রার্লিনকে তার অঙ্গ পশ্চিম জামান নাগরিকের জামান 
রাজ্য এুহসেবেই চালাতে চাচ্ছে। গণতান্তিক জাধারণতন্তে প্রবেশ ও 
শুধু তাই নয় পশ্চিম জানীর ত্যাগের জন্য যথোপযনুন্ত পাশপোর্ট 
নয়া নাৎসী সরকার হিটলারের ও ভিসা লাগবে। এছাড়া, যাঁদ 
আমলেরঃস্যাপ তুলে গোটা জামান কোন পাঁশ্চম জার্মান নাগারক 
নীর (জামান গণতান্ত্রিক সাধারণ- পশ্চিম বার্লনে যেতে চান এবং 
তন্ত্র সহ) এবং পোল্যান্ড ও চেক- ওখান থেকে চলে আসতে চান তাহ- 
লেও তার অনুরূপ ব্যবস্থা চাই! 
পশ্চিম বার্সিনের কোন ব্যস্ত যাঁদ 
পাঁশ্চম জামান বা বাইরে কোথাও 





_. বলেন, তানি সক্রিয় জোট নিরপেক্ষ 
নীতি বলতে বোঝেন, সক্রিয় 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোটানর- 
পেক্ষতা। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
ভারতের জনগণ যে সংগ্রাম করেছেন 
তারই এ্রীতহ্য পুনরায় তুলে ধরা 


ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হচ্ছে। 
যেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে দুই 
দেশের বাণিজ্যের পাঁরমাণ ছিল 
মাত্র ৫৩ লক্ষ টাকা সেখানে ১৯- 
৬৭ সালে বাণিজ্য হয়েছে ৬ কোটি 
ডলার। ভারতের পণ্য ষুগোশ্লা- 
ভিয়ায় ভালো বাজার পাচ্ছে। তৃতী- 
যত, যুগোশ্লাভিয়া খাণ, সাহায্য 
ইত্যাদি মারফৎ আমাদের শিল্প 
নিমাণে সাহায্য করছে। ১৯৬০ 
সালে এক চুক্তিতে যুগোশলাভিয়া 
৪ কোটি ডলারের ধণ দেয় যা দিয়ে 
আমরা ষুগোশ্লোভিয়া থেকে যাত্রী- 
বাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, 
হাইড্রো-ইলেকাট্রিক ইকুপমেন্ট, 
মেরীন ডিজেল হীঞ্জন ইত্যাঁদ 
কিনেছি। ১৯৬৬ সালের জুন 
মাসে ৮ কোট ডলার মূল্যের এক 
ধণ যুগোশ্লাভিয়া দিয়েছে; তার 
মধ্যে ভারত পাঁচ কোটি ডলারের 
জানষপত্র কিনেছে। এছাড়া, 
শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভারত- 
যগোশ্লাভিয়ার সহযোগতা চলছে। 
এই সহযোগতার পাঁরমাণ বাড়বে 
বলে মনে হয়। চতুর্থত, ১১৬৭ 
শলাভয়ার মধ্যে চুক্তির ফলে কম- 


কমানো হয়েছিল, দ্বিতীয় দফায় 
কমেছে শতকরা ৪০ ভাগ, প্রবতশী- 
কালে আর দশ ভাগও কমানো হবে। 
এর ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য 
আরও বৃদ্ধি পাবে। 


স্কোষার-টো ক্যাদুযাল ৯.৫০ 
রঙ : অলিভ প্রন আর কালো 


বেড়াতে যান, তাহলে তাঁকে জামান 


গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত থেকে ট্রান- 
জট ভিসা নিতে হবে। কারণ 
সংশ্লিষ্ট ব্যান্তকে বাইরে কোথাও 
যেতে হলে তাঁকে যেতে হবে জামান 


, গণতাল্লিক সাধারণতন্তের ভূখণ্ডের 


মধ্য দিয়ে। এছাড়া জামান গণ- 
তান্তিক সাধারণতল্ন এবার, পাঁশ্চম 
জামান ও পশ্চিম বানের ্ান- 
বাহন সংস্থার ওপর ট্যাক্স বাঁসয়ে- 


॥ পচ শর 


হয়েছে।। যেহেতু পশ্চিম জামান 
ফাম গুলো জার্মান গণতান্তিক 'সাধা- 
রণতন্দ্ের ভূখন্ড, জলভাগ ব্যবহার 
করে সেহেতু তাদের ওপর এই শুল্ক 
প্রযোজ্য । | 

এছাড়া, জামান গণতান্দ্িক 
সাধারণতল্ল তার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে 
নয়া নাত চলাচল নিষিদ্ধ 






তি সাধারণ- 
প্ৰতিকী এই ঘোষণায় 


ছেন। . ২ তন্যের 
হ ৃ ~~ রি ফর 
এতদিন সংশ্লিষ্ট নি জামনৌ টু শত রে 


বহাল তবিয়তে জামান গণতান্তিক . যে 
সাধারণতল্দের মধ্য দিয়ে যাতায়াত 


করেছে। জামান গণতাল্লিক 
সাধারণতন্ত্ বহুবার এই জন্য 
পাশ্চম জামানীর কাছে' বকেয়া 
যানবাহন শুল্ক দাবী করেছেন এবং 
প্রাতবারই পশ্চিম জার্মান সরকার 
একক প্রতিনাধিত্বের ধুয়ো তুলে সেই 
দাবী অস্বীকার করে গেছে। এমন 
কি জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতল্ত 
পাঁশ্চম জামাননীর অর্থমল্মী স্ট্রাউ- 
সের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ব্যর্থ 





দয়েছে।' এঘটনায় আরও প্রমাণ হল 

, পশ্চিম জামানীর একক জার্মান 
রী প্রাতানাধত্বের দাবী কত 
অসার। 

ইরা হা 
পশ্চিম জার্মানীর নাগাঁরক ও যান- 
বাহন সম্পর্কে এই ধরনের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার একটি. কারণ হল, 
সম্প্রীতি পশ্চিম জামানীতে যে ভাবে 
নয়া নাসীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠেছে তার সামান্যতম অনুপ্রবেশ 


1 (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





স্বল্ম্নান্ন পতএথ ভল্ল 


রমনার বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো 
বর্ষার ভেজা পথে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। উৎকৃষ্ট রবারের সংমিশ্রনে আপার, 
যেখানেই ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা আঁতারক্ত সংষোজনে 
সুদৃঢ় ।-ভিতরে জাল কাপড়ের লাইনিং, পা ঢাঁকয়ে তাই 
বেজায় আরাম । আপার আর সোল্‌-এর সম্ধিস্থলে অভেদ্য 
বন্ধনশ_জল বা ঠাণ্ডার প্রবেশ অসম্ভব । ঘন রবারের তাল আর গোড়ালি 
এমন খোদাই নকশা যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। আর, শোভায় আশ্চর্য উদ্জবল 
- বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো । জলে ভিজুক, কাদা লাগুক, সাফ করা কোনো 
সমস্যাই নয়। ভেজা কাপড়ের কয়েক ঝাপটা-ব্যস! নিমেষে নতুন 
বাটার ওয়াটারপ্রুফ 'জুতো-চকচকে, ঝকঝকে, ছিমছাম! 


ই হয় ঈ 


[4 


্রমাধুত। ৪ ৱিচালম-ৰ্যবস্থাৱ ক্রটির জন্য 
বনহৃগদীর ছামগাভাল জাহায়ামের গথে 


(দর্পণের প্রাতানিষি) 


দুঃস্থ মানবতার সেবা এবং ব্যবস্থার হাটি এ সবের জন্য দায়ী, সম্পর্কে জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট 


পঙ্গন ও বিকলাঙ্গ দেহ মনের সুস্থ 


এক্সপোরমেন্টাল মৌডক্যাল সায়েন্স 
ইন্ডিয়ার” পাঁরচালনাধীন পঙ্গু 
শিশু রোগীদের হাসপাতালটি বন- 
হুগলীতে গড়ে উঠোঁছল। এর 
বর্তমান নাম কুমার প্রমথনাথ রায় 
গ্রুপ অব্‌ হসাঁপটালস এবং 'রিহ্যা- 
শবলিটেনস সেন্টার। কিন্তু আভ- 
যোগ যে, হাসপাতাল ও পুনর্বাসন 
কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত 
ভাগ থাকা সত্বেও কার্যত কোন 
শবভাগই সংগঠিত বা সুপাঁরকল্পিত 
নয়। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও 
সব গোল্লায় চলে যাচ্ছে। কর্ত- 
পক্ষের অসাধুতা ও পাঁরচালনা 


বলে অনেকে মনে করেন। 





রাজ্য বীমার ৫০, এবং SY 


ভ্রাগ রিসার্চ প্রভৃতি বিভাগ আছে। 
তৈরণ প্রভৃতিও বিভাগ আছে। 


প্রায় ৩৫০ জন কর্মীর পাঁরবার এই 
হাসপাতালের আয়ের ওপর নির্ভর- 
শীল। 

হাসপাতাল প্রাতজ্চার ইতিহাস 


। 


' ৮৮ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য 


নামে একটি নতুন {বভাগও। 

হয়। প্রচুর অর্থব্যয় করেও স্বেখানে 
আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি॥ 
যে সোসাইটির পাঁরচালনাধীন এই 
প্রাতজ্ঞান তার পাঁরচালক মণ্ডলীর 
সদস্যরা প্রত্যেকই অবৈতনিক এবং 
অনেকেই সরকারাঁ উচ্চপদস্থ কর্মী । 
পাঁরচালক মণ্ডলীর সদস্যরা নামে- 
মাত্র পদাধকার করে আছেন এবং 
তাঁদের প্রত্যেকেই এই প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে নিতান্ত উদাসীন। অভি- 
যোগ যে, তাঁদের কাছে আদর্শ বা 








সাধনা ওধযালর রোড, সাধনা মন্ধর ফলিকাতা-৪৮ 








চাবনপ্রাশের খু উপাদান আমলকী 
দেহের পুর্থিসাধনে 


€ 


হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অভাশ্চর্যা গুণাবলী সর্বব্জন 


বিদিত । 


স্সায়ৰ । 


এতছ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত-_ 
ক্তিল তৈল, মিছরী ও অন্ঠান্ত ছুশ্রাপ্য ২ 
ও বনু মূল্যবান ভেষন্র সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আবেরধদের নর্ববশ্রেষ্ঠ 


অবাক - ইীযোগেশচজ ঘোষ, এষ. এ. আমুর্কেবদগীত্ী, 
এফ, সি. এস- লেওন) এস্‌. সি. এস. (জাশেরিকা) 


সাধনা ওক ধালয়-ঢাকা "পথ বদ বদ শাহর হত ব্যাপক 


কলিকাতা কেন্্র-ভাও নযেশচন্ ঘোস, 
এস. বি. বি. এস. (কিঃ) আফুর্কেদাচার্যয । 





অনেকেই অন্ঞ। 


নানি 
দি 
£ ক 


' অনেক" প্রিয় । ফলে সাধারণ সম্পা- 


দকের ব্যান্তগত খেয়াল ' সম্পর্কে 
প্রতিষ্ঠানে যাঁরা 
উচ্চপদস্থ বেতনভুক কর্মচারী 


তদের অনেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম, 
চারী। ' . ফলে চলছে খেয়ালের 


রাজত্ব! ডঃ মুখাজী কাগজে কলমে 
ছুটি নেন। সহ সম্পাদক থাকা 
সত্বেও অন্য কোন ডান্তারকে অস্থায়ী 
সম্পাদক করেছেন। অদ্ভুত খাম- 
খেয়ালীর রাজত্ব চলার ফলে ' প্রাত- 
্টানটর সুস্থ বিকাশ র্‌ । যদিও 
হাসপাতাল নিমা্ণ বধূ পতি 
পেয়েছে পনেরো লাখঞ্টীকা“বে-সর- 
কারা টাকা বক্ষ ৩৫ হাজার, 
সরকারী তাবু এথেকে আরও 
পাওনা আছে ২৪ £লাখ ৬ হাজার 
টাকা। সাহায্যের চার ানসারে 
আরও ৩৬৫টি ব্যবস্থা 
প্রয়োজন। সিং 
অভিযোগে প্রকাশ, ইতিমধ্যে 
কুমার পি এন রায় পাবাঁলক 


. অনধিক ১০ জন সে 


8. 


bl { 
দপপণ 1 শুক্রবার ৫ই জুলাই 1 
Pd 


দপ্তর ৪০ হাজার টাকা স্থায়ী খরচ 
ও এক লক্ষ ৯০ হাজার টাকা চলাত 
খরচ- দিয়েছে। চুক্তি অনুসারে 
৩০০ জন উদ্বাস্তুকে অকজিলারন - 
নাসিং ঘোঁনং দেবার কথা। 


পেয়েছেন। 

এখানে ' চিকিৎসার অবস্থা 
শোচনীয়।, তুলো, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি - 
পর বন্ধ। টাঙ্চার 
অভাবের জন্য “কি এই, ! 
১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিল 
পযন্ত তো আয় হয়েছে ৩৭ লাখ 
১৯ হাজার টাকা সর খরচ হয়েছে 
80687 


টেলর তো একি বরা ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি 


হয়েছে ৷- 
চৃন্তির অনুমোদন পাওয়া যায়নি। 
চুন্তির শর্ত হল £ (১) হাসপাতাল- 
টির বর্তমান নাম কুমার প্রমথনাথ 
রায় গ্রুপ অফ্‌ হসপিটালস; (২) 


হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা জন: 


সাধারণের জন্য বিস্তৃত করা হবে 
(৩) একাঁট এমাজেন্সা বিভাগ এবং 


বিনামূল্যে ওষুধপত্রের সুবিধাধুক্ত " 


একটি আউটডোর করা; (৪) একাঁট 
মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা; 
(৫) শতকরা $০1ট শয্যা বিনামূল্যে 
চাকৎসার জন্য সংরাক্ষিত থাকবে; 
(৬) ২০টি শয্যা দ্রাচ্টের জন্য সংর- 
ক্ষিত থাকবে; (৭) যদ সোসাইটি 
এই সমস্ত শতর্পুরণে অসমর্থ হয় 
তবে প্রাতিষ্ঠানাট সরকার অথবা 
অন্য কোন সামাতর কর্তৃত্বাধীনে 
ন্যস্ত করা হবে। 
্রান্ট হাসপাতালের জন্য নগদ ৬ 
লাখ ৪১ হাজার টাকা দান করে। 
কয়েকটি পুরাতন বাড়ী ও ডাক 
দান করে যার মূল্যায়ণ করা হয়েছে 
৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা । এছাড়াও 
বিভিন্ন সরকারী সূত্র থেকে হাস- 
পাতালের অন্যান্য স্থায়ী খরচ 
বাবদ প্রায় চার লাখ টাকা পাওয়া, 
গেছে, যার অধিকাংশ অর্থই উদ্দেশ্য 
রূপায়ণে ব্যয়িত হয়নি। ' 

জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত 
৩৩ লাখের বেশ খরচ হয়েছে। তা 
সত্বেও মাত্র ৮০টি শয্যার ব্যবস্থা 
হয়েছে। কাকী শষ্যাগদীল 'রিফিউ- 
জাঁদের জন্য তৈরী এবং পারত্যন্ত 
বাসভবনে রাখা হয়েছে। এই শয্যা- 
গাল এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যা 
হাসপাতালের্র পক্ষে অস্বাস্থাকর। 
অভিযোগে আরও প্রকাশ, পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সমাজ কল্যাণ বিভাগের পাঁচ 
লাখ টাকা ৫০টি শয্যা করার জন্য 
হাসপাতাল 'নমা্ণ বাবদ দেখানো 
সত্বেও এ বিভাগের সংরাক্ষত 
শয্যা্ীল এ অস্বাস্থ্যকর পাঁর- 
বেশের মধ্যেই রাখা হয়েছে। এমন 
কি অন্যান্য সাহায্যের মত ট্রান্টের 
সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়োছিল তা-ও 
পালন করা হয়নি। আরও আঁভ- 


যোগ যে, আজ পর্যন্ত একজন 


রোগীও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 
উদ্বাস্তু হিসেবে চিকিৎসার সুযোগ 
পাননি। যাঁদও পাঁশ্চমবঞ্গ পুন- 


প্রকাশ২ঞখনও সেই” হচ্ছেলা কেন? 


চুক্তি হিসেবে 


7 যে, 


সরবরাহের জন্য ৬৫ হাজার 
পাওয়া সত্বেও আজ 
জল সরবরাহের বাবসথা-হয়ান। 


লা 


দণঁ্ষত জলের জন্য কেন ৭9 ফান 
রোগী আক্লান্ত হয়োছল। আর্ট 
শিয়াল 'লিম্ব আযণ্ড "স্পলন্টের 
জন্য ৪০ হাজার টাকা পাওয়া সত্বেও 
জিনিষ পত্র নেই কেন? এছাড়া 
আরও' সক গুরুতর আঁভষোগ 
আছে। সরকারের উচিত সম্পর্কে 
তদন্ত করা। 


নধকেধ দ্বার! 


অল ইণ্ডিয়া রোডওর 
কলকাতা স্টেশনে এতদিন পরে 
একজন “সন্যাসী” বাঙ্গালী 
আফসার এসেছেন। নেহাৎ 
চাকরীটা করে মাস গেলে মাইনে 
নেন তাই কাণ্চনে তাঁর ঘণা 
নেই, কিন্তু “কামিনী” 2 


কামিন মানেই তাঁর কাছে 7 


সম্ভবত নরকের দ্বার। কিছ; 
কাল আগে এই অফিসারের 
অধীনস্থ. জনৈকা মাহলা 
কেরাণী আঁফস সংক্রান্ত 
- ব্যাপারে তার ঘরে ঢোকেন। 
কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্রই তাঁকে 
শুনতে হয় ৪ “একি আপাঁন | 
আমার ঘরে ঢুকেছেন কেন? 
এখন আঁম একলা আছ, 
মেয়েছেলে হয়ে একজন পুরু- 
বের ঘরে হম করে ঢ কে 
পড়লেন 1” ভদ্রুমাহলা চোখের 
জলে বেরিয়ে এলেন এবং 
{কছুদিন ' পরেই বিভাগীয় বদ- 
{লর আদেশ পেলেন। এই 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা 
কেই ক্ষুব্ধ । 


| 


কিন্তু | 
হু 


1 


পি শক্রবার ৫ই জুলাই ১৯৬৮ 


আজকের কবিতা ও. পাঠক 


~ 


ETE 
প্রতিক কবিতার দুর্বোধ্তার কথা 
না যায় তখন তাকে মনে হয় সেই 
রৈ]ননা ঘটনারই অনুসরণ। আজ- 
ু/পাঠক নিঃসন্দেহে ব্যাদ্ধজাবী। 
র মনের, কাঁচা মাটিতে এখন 
নেক রোদ-জল-ঝড়ের আঘাত 
ডেছে। ' মাটিও শঙ্ত হয়েছে ।"ভবুও 
বতার ক্ষেত্রে পাঠকের একটু অন্দ- 
নতা ক দক থেকে য়ফ্‌। 
ধৃকের দিক থেকে দেখা যায়, কাব্য 

০ চেয়েও গল্প-উপন্নাসের 
ঠক-সংখ্যা বোঁশ। সাম্প্রীতককালে 
খন ছোটগল্প" উপন্যাসও নতুন 
থে যাত্রা করেছে এবং ছোট গল্প 
খানে {নকটতর প্রাত- 
শু স্র্নে পাঠকের মন কাব্য- 
ঠের পয়েছে আশা করা 
য়। 


কত উ্মাদক কিছু কারু 


দ্র অগ্রাহ্য করে কাব্য 
না চান, এবং নিজস্ব পাঁর- 
ডলের মৃধ্যে-স্টীমত পাঠক রাখেন 
বে তাঁরাও ভুল করবেন! কেন 
লাভা ERS TS 
ঠক-নরপেক্ষ' নয় কখনোই। 
বতা রচনা করবার সময় সামনে 
ঠকের উপস্থিতি কাঁবকে অনুভব 
তে হয়। আমি একথা বিশ্বাস 
রি, জনসাধারণের সাহিত্য বলে 
চানও উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নেই। 
হত্য বস্তুটি বিশেষ শাক্ষত 
মিড শাক্ষিতের কথা 
J না) অনুভবের বস্তু। 
হিত্যরসবোধ ব্যাপারটি কিছু 
ছু মনের অধিকারমান্র। সর্ব- 
তরে তাকে পাওয়া যায় না। তবুও 
বতার চারপাশের পাঁরবেশের 
ধ্য পাঠক অন্যতম- বলা যায় 
দীপন িভাগ। সুতরাং পাঠ- 
নর প্রতি কবির একটি দায়িত্ব 
ছে। কবির উন্নাসিকতা এবং 
ঠকের অননদার মন, এই দুরের 
বর্ষের মধ্যে জন্ম আজকের কাঁব- 
য়। ' 

আমি আধুনিক কবিতা শব্দটি 
বহার করতে চাই না। কেন না 
ধুনিক কথাটার কাল সীমা নিয়ে 
তকেরি অবকাশ আছে। এক 
সেবে যে-কোনও কবি বা কাব্যই 
র কালে আধানক। হেমচন্দ্ 
ম্বা নবীন সেন তাঁদের কালে 
ধ্ানক বলেই গণ্য হতেন। কাজেই 
তে চাই আজকের বা সাম্প্রাতক 
বতা এবং সাম্প্রাতক পাঠক। 
কাব্যে আধুনিকতা বস্তুটি কি? 
ধুনা থেকে আধ্ানক। যে কাব্যে 
শেষ যুগ-কাল প্রকাশ পায় তাই 
ধুনিক। সাম্প্রতিক সমালোচকের 
ষায় শুনোছি £ কাঁবতার পাঁরচ্ছদ 
রচনাকাল কোনও কাঁবকে আধু- 
ক আখ্যাত করে না। যান তাঁর 
তন্ত্র ব্যান্তর দ্বারা ছিন ব্যান্তস- 
কে উপলব্ধি করেন তাঁনই আধু- 
ক। আধ্াীনক কবি অবনত 
নুষের বৈরাগ্য ও যন্ত্রণাকে পাশা- 
শি রেখে দেখতে চান। টা 
কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আধুনিকতা 
ষয়টি কি স্পষ্ট হলো? সাহত্য 
ব্বাদ থেকে বান্তিবাদে পেৌছনো 
ত যে কবিতার জন্ম 


হলো, তখন ঠা এক আত্মা- 
নুসন্ধানের কাজ চলেছে। নিজেকে 
জানো এবং জানাও-এই মন্্ই 
কাঁব্র মন্ত্র। কাঁবর মধ্যে আত্মঘোষ- 
ণার আকাত্ষাই আধুনিক কবিতার 
জন্ম দিয়েছে, কাব্যাশল্পের উদ্ভাবন, 


দোৌখয়েছে। এই কাজ বলা চলে 
কাঁবর। "তি প্রাচীন হতে পারেন 
(যেমর্ বু রর টি 
হতে পারেন। + 
টস ন 
যন্ত্রণা ও প্গুঞ্রাপাশি রেখে 


দেখার দৃষ্টি “ সাম্প্রতিক কাবর, 
5৮ 


ওটিই, আধুনিকতার সংজ্ঞা নর 


আধ তাঁব কাল থেকে 
বিচ্ছু নন কখনোই। তিনি সম- 
কালে্ক্লীড়য়ে উচ্চ কন্ঠে আত্মঘোষণা 


করেনধ আসলে পাঠকের পক্ষে 
-বিপদের কারণ এইটেই, সাম্প্রতিক 
কবিতায় যখন যুগের ঝড়ঝঞ্ধা 
তান্ডবলীলা ধারণ করে, তখন 
সেই অস্থির অবস্থা তার মনের 
ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। 
আধ্দনিক হওয়ার দুর্বার প্রয়াস 
কবিদের মধ্যে প্রায়ই লক্ষণীয়। পাঠ- 
ককে তারই খেসারৎ দিতে হয়। এই 
আধুনিকতা একটা ফ্যাসনের নামা- 
ন্তর। যুগপ্রভাব বজায় রাখতে 
গিয়ে এখনকার বহু কবিতায় রন্ত- 
পাত, শবাধার, চিৎকার, আত্মদহন, 
ছিন্ন, স্খলিত ইত্যাদি শব্দের প্রাচূর্ম 
দেখা যায়। একই শব্দ যখন 
বিভিন্ন কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রয়োগের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন 
শব্দটি শব্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু 
অর্থের বিশেষ তারতম্য না হলে 
শব্দ ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়ে। এ 
ক্ষেত্রে আধুনিকতা ফ্যাসনেরই নামা- 
ন্তর। কাঁবতা যাগ্গ-কাল-সময় 
উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত হয়ে উঠলে 
আধ্নিক বা সাম্প্রতিক হয়ে ওঠে 
না। তখন তা শুধুই_একান্তই 
কবিতা । 

কাব্যে যুগ-জাবনের প্রাতফলন 
একটা স্বাভাবিক ঘটনা মান্র। কিন্তু 
তাকে ছাঁড়য়ে কাব্যরস নামক 
একটি অশরারা বস্তু আছে। সেট 
অনুভব করবে পাঠক। কাঁবিতা 
ষাঁদ শুধুমান্র কাঁবর নিজস্ব উপ- 
লব্ধি এবং নিজস্ব বোধের বক্তু 
হয়, তবে তাকে বিকৃত মীঁস্তম্কের 
প্রকাশ বলা অসঙ্গত নয়। কবিতার 
কোনও সংজ্ঞা নেই, কিন্তু কাবতার 
একাঁট মানাসক মূর্তি আছে। 
ব্যাকরণের মতো কোনোও সংজ্ঞা 
দিয়ে তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। 
তবুও, এটুকু বলা যায়, কাবিতার 
মধ্যে একটি বন্তব্য থাকবে, এবং তার 
মধ্যে কাঁবর নিজস্ব কন্ঠস্বর তার 
ঘোষণা রাখবে। একটা আশ্চর্য 
ছাঁবর মধ্য য়ে প্রকাশিত হবে সেই 
ভাব, সেই বন্তব্য। এজন্য কাঁবতায় 
ব্যঞ্জনা ও ইমেজের এতো প্রয়োজন । 
দোলন কোনওটিই কাঁবতা নয়। 
এগ্যাল তার বাইরের আবরণ। 
বাজনা ইমেজ, সব কিছুকে নিয়ে 
সব কিছুকে ছাড়িয়ে একটি সম্পূর্ণ 
কাঁবতা হয়ে ওঠাই কাঁবতার কাজ। 
আজকের কাঁবতায় যে ফাঁকটুকু 


থাকে, তা পাঠককে সমীহ করার 
ফল। ওটুকু ফাঁক পাঠকের ব্টাদ্ধতে 


পূরণ করা চলে। কাব সবটুকু 
প্রকাশ করেন না। ওই অপ্রকাশ- 
টুকুই কাঁবতার ব্যঞ্জনা। তাকে 


বোঝা যায়, বুঝিয়ে দেওয়া কম্ট। 
এক্ষেত্রে আমরা সামান্য উদাহরণের 
সুযোগ নিতে পারি। | 

(১) অ্যাদের ঘাসের, সমুদ্রে * 
অন্রে সুজ শংখরগাীলার জন্সাঁদন। 

(২) সমুদ্র দেখলে জন্মদিনের 
সকাঙ্ মনে পড়ে যায়। 

(৩) কম্বা অতি বর্ষণের /রুগ্ন 
মযূরের দল ভিড় করে রাজপথে। 

(৪) তোমার বাউল 'দনের 
মাটই .আমার প্রথম স্বদেশ 

(৫) কোন পাঁখ অসুখের 
মতো করে বেধোঁছল ঘাঁন্ঠ 
সংসার 

' (৬) এই মৃত নগরীর মধ্যে/ 
দীর্ঘাদন কোনো পাল্থশালা কোনো 
হাহাকার আছে/ষাকে আমি কোনো- 
দিন' খুজে পাইনি/......আম, শুনি 


দূরের ঘন্টার ধবান নিজেকেই ডাকে 
বারে বারে। 


সাম্প্রীতক কালের কবিতা থেকে 
উদ্ধত এই লাইলগ্দাীল সম্বদয় 


পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারেন। 
এর মধ্যে যেটুকু অস্পষ্টতা আছে 
তা প্রয়োজনীয়। পাঠকের মনে 
চিন্তার ছাঁব অনায়াসে ফুটে উঠে। 


I এগ্হালই কাঁবিতার ব্যঞ্জনা ও ইমেজ। 


অনেকটা জলরঙা ছবির মতো, ধোয়া 


রং (সি আন, কচ ভালো 
শি থিয় সভা রাখে। . 


প্রায়ই দেখা যায়, অজস্র ভিড়ে 
কাঁবর 'নজস্ব, কন্ঠস্বর বিলদুপ্ত। 
একই ধরণের ইমেজের বহুল ব্যব- 
হার এবং আপন কন্ঠকে উচ্চ গ্রামে 
তুলতে গিয়ে কাঁবতার ফাঁকগ্দাল 
এত বোঁশ চওড়া হয়ে পড়ে যখন 
অস্থির পাঠক কাঁবতার ওপর সেই 
দুর্বোধ্তার অভিযোগ চাঁপয়ে 
শান্তি লাভ করেন। 


অথচ সাম্প্রতিক কাবতার ছোট- 
খাটো বৌশষ্ট্াগ্ীল লক্ষ্য করলে 
দেখা যায় পাঠককে সমীহ. করবার 
অজস্র প্রাতশ্র্দাত আছে তার মধ্যে। ' 
(ছোটখাটো বোৌশম্ট্যের কথাই 
বলছি, যেহেতু 'বিস্তৃতভাবে সাম্প্র- 
{তক কাঁবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার 


জীন হহ্যালোোচ্্না 
একাংক নাটকের একটি 


কয়েক বছর থেকে বাঙলা নাটকে 
পাশ্চমী নাট্যরীতির চিরাচারত 
অনকরণবৃত্তি আবার একটা নতুন 
ঝোঁকের ওপর রীতিমতো হমাঁড় 
খেয়ে পড়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে। 


সার্ড ড্রামা”র ঝোঁক।। মানব সভ্য- 
তার সংকট পাশ্চাত্যে কিছু কিছু 
বুদ্ধিজীবীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্ট করেছে মূলত সেই প্রতিক্রিয়া 
থেকে আ্যাবসার্ড ড্রামার জল্ম। 
বাস্তব পটভূমির বিচারে পাশ্চাত্যের 
প্রাচ্য পাঁড়ত দেশগ্ালর সঙ্গে 
আমাদের দেশের অনেক তফাৎ। 
সংকট চেতনার পটভুঁমিটাও সেই 
কারণে ভিন্নতর হওয়া স্বাভাবিক। 
কিন্তু নিছক অনুকরণের দ্বারা 
নতুন কিছু করার উৎসাহে অনেক 
তরুণ নাট্যকারই আজকাল সংকট- 
বাদ-এর এই ব্যাম্ধগ্রাহ্য পথটাকে 
বেছে নিয়েছেন। এদের মধ্যে মানব 
সভ্যতার আঁত্মক সংকটে আন্তারক 
ভাবে বিচলিত কেউ নেই, একথা 
নিশ্চয়ই বলব না। কিল্তু সেই 
সঙ্গে একথাও বলব যে, সুনিপুণ 
ভণ্ডাম বা স্নবারর উৎপাতও 
এখানে বড়ো কম নয়। সুক্ষ বুদ্ধ 
গ্রাহ্য এই নাট্যরীতর অন্তরালে 
সংকটের নামে জাঁবন সম্বন্ধে 


উদ্দেশ্য তাদের কথাই বলছি। মানু- 
ষের সভ্যতার যে সংকট এসেছে 
তাও মানুষেরই তৈরী। সেই সত্য 
থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সারিয়ে 
নেবার চেষ্টা আঁধারণত বজ্র, 
ভ্রষ্ট অথবা ভাড়াটে 1শল্পীর কাজ 
আর মানকতাবাদী কবি, শিল্পী বা 
সামনে সুস্থ জীবনবোধের স্বরূপ 
উদ্ঘাটন। সুখের কথা, তরুণ নাট্য- 


কারগণের ভেতর সেই দাঁয়ত্ববোধে 
সচেতন ব্যান্তর অভাব এখনো 


ঘটেনি। সেই সঙ্গে অবশ্য একথাও . 


বলব যে, দাঁয়ত্ববোধের আন্তীরক- 
তাই সব সময় রচনাকে রসোতীর্ণ 
বা সার্থক করে তোলে না, সেখানে 


শিল্পরসের সক্ষম অনুভূতি আর ' 


পারিমিতিবোধের প্রম্নটাও থাকে॥ 
এই দুটি গুণের আঁবদ্যমানতায় 
অনেকক্ষেত্রেই নাটক কেবল বন্তৃতা 
বা প্রচরধর্মী হয়ে পড়ে। সৈ সব 
সৃষ্টি ব্যর্থ হতে: বাধ্য। তার 
আবেদনও গভাঁর হতে পারে না। 

নাট্যকার চিররঞ্জন দাসের পাঁচাট 
একাংক নাটকের সংকলন “গরণনাটক” 
এর আলোচনা প্রসঙ্গেই এই কথা- 
গুলির অব্তারণা। নাট্যকার যে 
এক বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে 
বিশ্বাসী, সে কথা তাঁর নাটকগনাীলর 
মধ্যে কোথাও অস্পষ্ট নেই! তাঁর 
এই নাটকগুলির মধ্যে সমগ্রভাবে 
মানবতাবোধের যে আবেগ লক্ষ্য করা 
গেল তাতে দায়িত্বশীল জীবনবদ 
নাট্যকার রূপে তাঁকে অভিনন্দন 
জানাব। দ্বিতীয়ত, , সংকলনের 
পচিখানি নাটকের মধ্যে ক্ষেত্রাবশেষে 
প্রচারধার্মতার লক্ষণ থাকলেও 
নাট্যকারের {শল্প-চেতনা এবং পাঁর- 
মাতিবোধের চিহ্ন নাটকখানিতে 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম নাটক 
“উজান” এবং চতুর্থ নাটক “অভ্যু- 
থান” যথাক্রমে দক্ষিণ বাঙলার এক 
চাষী পাঁরবার ও একদল ধর্মঘটী 
শ্রীমকের সংগ্রামের পটভূমিতে 
রচিত। এই নাটক দুখানিতে প্রচ- 
লিত ছক-বাঁধা. প্রচার-নাটিকার 
লক্ষণ স্পম্ট। নাট্যকারের িজস্ব- 
তার বিশেষ চিহ্ন নেই। সংকলনের 
তৃতীয় ও পণ্চম একাংক নাটকে 
গেল তা প্রতিশ্রবতিব্যপ্জরক। ভূতীয় 


Fr দু সাত 


সুযোগ এখনও আসৌনি)। একজন 
সমকালীন পাঠক হিসেবে বলতে 


পৌঁছে দেওযাই তো কবর কাজ। 
আর একটি ছোট উদাহরণ 


হাতের কাছে পাওয়া যায়, সেটি 


হলো, বহক্ষেত্রেই কাঁবতায় যাঁতি- 
চিহ্নের অর্যবহার। পা 
প্রাত শ্রদ্ধাবশতঃই উদ্ভূতৃ। পাঠক 
অনায়াসেই যথাস্থানে” যাঁতচিহ্ন 
বাঁসয়ে নিতে পারে। একাঁটি উদা- 
হরণ দিচ্ছ 
পথে পথে সহবের ঘযার্ণ 
ভিড়ে সহরতাঁলতে 
আমার বন্ধুবর আম 
কখন হঠাৎ 
আমাদের বয়সের ছায়া নেমে 
আসে 
ধূসর ক্লান্ত আর 
সমস্ত পথের মোড়ে থম- 
কানো আলো। 


কাঁবতার এই, স্তবকাঁটতে উপযুদ্ত 
(শেষাংশ অম্টম পৃচ্ঠায়) 


সংকলন 
নাটক “মত্হীন” মার্কিন দেশের 
নিগ্রো বিদ্বেষের পটভূমিতে এবং 
পঞ্চম, নাটক “ভয়েতনাম” মযান্ত 
সংগ্রামী ভিয়েতনামে একটি মান 
সেনার্শীবরের পটভূমিতে . রচিত। 
একাংক নাটকের. স্বল্প পরিসরে 
নাট্যকার যথাক্রমে বর্মাবদ্বেষের 
বাঁভৎসতা এবং ভিয়েতনামে মাকিনী 
বর্বরতা ও মুক্তি যোদ্ধা ভিয়েত- 
নামীদের মনোবলের যে চিত্র ফুটিয়ে 
তুলুতে.পেরেছেন তা প্রচারধার্মতাকে 
অতিক্রম কুরে গেছে। এই নাটক 
দুখানর বিষয়বস্তুর 'ভাত্ততে আছে 
যাঁকনী, বর্বরতার, দুইটি দিক 
কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মানবত্বাবাদশ যুবক 
লুইস [ মৃত্যুহীন]. এবং বিবেকবান 
মাঁকর্নী যুবক রিচার্ড স্টাইনকে-র 
[ভিয়েতনাম] আত্মদানের, কাহিনী 
বাদের যে, গভীর আবেগ সৃষ্টি 
করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। দ্বিতীয় নাটক “সমুদ্রের 
স্বাদ”-এর স্বাদ একট? স্বতল্ম। 
সমুদ্রের আহ্বানে বারবার ঘর-ছাড়া 
নাবিক রসূল আর তার সর্বসুখ- 
ব্চিতা স্বর হাশিদার করুণ কাহিনী 
এই . নাটকের বিষয়বস্তু। এই 
নাটকখানিতে নাটকীয় গাঁতবেগের 
অভাব না. থাকলেও ছোটোগজ্পের 
মাধ্যই যেন এই নাটকের প্রাণ। 
ৃ ভাবষ্যতে আরো পারণত নাট- 
কের আশা করা যায়, সে, ক্ষমতার 
আশ্বাস চিররঞ্জন দাস তাঁর এই 
সংকলনে দিতে পেরেছেন। | 
অশ্নিমিত্ 


গণনাট্য -চিররঞ্জন দাস। ১ম 
সংস্করণ ১৩৭৪। পিপলস িয়ে- 
টার পাবলিকেশন্স; ১৫ গণ্চানন 
ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯। দাম £ দুই 
টাকা পণ্টাশ পয়সা। 


Regd. NO. C-72 


ঈথরচন্ত বিঢ্যাযাগর ল্য ঘো 
এবং হুমায়ুন কবির 


হি 5৬2 শতাব্দীতে 
. পথে গেছেন, ভুবন মাসীকে’ জড়া- 
ইয়া ধারয়া তাহার কান কামাড়াইয়া 
দেয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে 
রব তুলে শ্রীঅতুল্য ঘোষের কোলে 
ঝাঁপ দিয়ে পড়েন (ধ্সন্দেহ নাই কান 
কামড়াইবার সাঁদচ্ছা নিয়ে), কিন্তু 
এক্ষেত্রে মাসীরুপণ শ্রীঘোষ তাঁহার 
(কাঁবরের) কান কামড়াইয়া 'দিয়া- 
ছেন। আমরা ভেবে আনন্দিত যে, 
গ্রাঘোষ অন্তত পাদ্বতীয় ভাগ”ন্টা 
পাঠ করেছেন এবং তা থেকে যথা- 
শথ শিক্ষা পেয়েছেন। 
কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে হত- 
বল দুর্যোধন এক পুস্করিণীর মধ্যে 
আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু 
অগ্তর্বতশি নির্বাচনের আগেই গণ- 
তল্দ্ের অন্যতম বিধায়ক শ্রীকাঁবরের 
যে শ্রিয়মান অবস্থা তা দেখে 
গণতল্ত্রে আস্থাশীল সাধারণ মানুষ 
বড়ই মর্মাহত! অন্যাদকে গণ- 


€দর্পণের পর্যবেক্ষক )' 


তন্যের অন্য এক নিয়ামক শ্রীঅতুলী শান্তর সমাবেশ হয়েছে। তাঁরা ষখন 
ঘোষ এক জরীগ্রস্ত ঘোড়ার পিঠে বলছেন, একথা নিশ্চয় অদ্রান্ত। 
চেপে সমরে, নামছেন। ১৯৪৮ "কিন্তু খু্তন্রে বিশ্বাস] এই দুই 


সালে শ্রীঅতুল্য ঘোষ যে ডঃ পি শি 
ঘোষকে 'প'জরাপোলে গাঠিয়ে- 
ছিলেন একথা বোধহয় অনেকের 
স্মরণ আছে। বাঁচবার তাগিদ এতই 
প্রবল যে, আপাতত দুপক্ষই বিশ 


'বছর আগেকার সেই বিষময় স্মাত 


ভুলে থাকতে চাইছেন। কিন্তু 
অতুল্যবাবূর তখনকার 'দনের 
সুহৃদ শ্রীপ্রফুল্প সেন মহাশয় আজ 
বেংকে কসেছেন। তাই অবস্থার 
হেরফেরে ডঃ ঘোষ কংগ্রেসের মধ্যে 
এক “ষ্রোজান হর্স” হবেন না তাই 
বা কে বলতে পাবে 

যাই হোক, বালা দেশের আজ 
দুর্ভাগ্য যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর 
হুমায়ুন কবির নিজাদগকে গণ- 
তন্ত্র একমাত্র ধারক বাহক রূপে 
প্রচার করছেন। যুন্তফ্রন্টকে তাঁরা 
গণতান্মিক শন্তি বলে মনে করেন 
না, কারণ এরমধ্যে নাক অগণ- 
তান্বিক ও জাতীয়তা বিরোধী 


আজকে কবিতা ও পাঠক 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) + 


ছেদাচহন আমরা অনায়াসেই বাঁসয়ে 
নিতে পাঁর। 

পাঠকের কানকে পাড়ত না 
ছন্দের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। 
অবশ্য এটা ঠিক নতুন ঘটনা নয়। 
কাঁবরা চিরাদনই পাঠককে সম্মুখে 
রেখে কবতা িখেছেন। 
কাব সেক্ষেত্রে কিিৎ বেশিই সমা- 
দর করেছেন। 

পাঠক ও কবির মধ্যে সহৃদয় 
হৃদয় সংবাদের প্রয়োজন, নইলে 
কাব্যরচনা নরর্থক। জীবন যতোই 
জটিল হোক কাঁবতা তার 'নজ্গস্ব 
মাণদীপ্ত কক্ষে থাকবেই। জোর 
করে কবিতায় রূঢ্ুনগ্ন বাস্তবতা 
আনলে নতুনত্ব আসতে পারে 'কল্তু 
কাঝ্সেরও মৃত্যু ঘটে। পার্ণমা 
নবত্ দেখা যায়, যুগজবালাও প্রকাশ 
পায়--কাঁবতা চিরায়ত হয়ে ওঠে 
না। যুগে যুগে এক্সপোরিমেন্ট 
চলতে পারে, কিন্তু যথেচ্ছ শব্দ 
ব্যবহারের গুরুচণ্ডালাী দোষ কাঁব- 
তায় কোনও স্থায়ী আসন পাবে 


না। কালের খাঁতয়ানে সেই সব. 


কাঁবতা কতো কাল টি'কে থাকবে 
বলা শন্ত। 

{কল্তু পাঠকের মনকেও সঙ্কী- 
তা থেকে ম্দান্ত দেওয়ার আশু 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর জন্য 
আরো কাঁবতা পাঠের প্রয়োজন। 
(আঁম আরো কাঁবতা পড়ুন 


আজকের 


আন্দোলনের কথা বলছি না। 
আন্দোলন করে কাবতার প্রচার হয় 
ন। ) ৷ সর্বসংসকারমনস্ত শিক্ষিত পাঠক 
মন তৈরি হলে কবিতাও দুর্বোধ্য- 
তার মুখোশ খুলবে।' যে জানস 
একবার পড়ে ভালো লাগোন 
দ্বিতীয় তৃতীয়বারে তা ভালো 
লাগতে পারে। আসলে নতুন জল 
হাওয়া সহ্য হতে সময় নেয়। পাঠ- 
কের বুদ্ধিতে মরচে না পড়লে 
অন্তত কিছু সাম্প্রতিক কবিতা 
অপাঠ্য হয়ে উঠবে না বলে আশা 
করা যায়। 

ইদানীং কাঁবতার পাঠক সংখ্যা 
মুষ্টিমেয়। বাঁকরা কাব এবং 
কবি পারমন্ডলের অন্তভুক্তি গ্রহ 
উপগ্রহ। এই নিয়ে কি বাংলা কাবি- 
তার পাঠক তোর হবে? বাংলা 
কবিতা ক জীবনানন্দ দাশের পর 
থেমে যাবে? এমন ভ্রান্ত ধারণা 
পাঠকের মন থেকে মুছে দিতে 
পারেন পাঠকই, যান সাত্যকার 
সহৃদয় । বাংলাদেশে আজ কাঁব ও 
কবিতাপন্রিকার অভাব নেই। এই 
ভিড়ে পাঠক হেচিট খেতে বাধ্য 
হবেন। কাঁবতার গুণাগ্ছণ নির্ণয়ে 
হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়বেন। 
তবে অজস্র খারাপ জিনিসের মধ্যে 
ভালো জিনিসের স্বাদ অবশ্যই 
মিলবে । অন্তত এ বিশ্বাস আমা- 
দের এখনো আছে। 


“সমকালীন” পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত) 


নেতাই যন খনর্বাচন ' স্পিছিয়ে 
দেবার, জন্য আস্থ্ান্জ.তোলেন তখন 
বিনময় বোধ হয় একতারা কি-ট তই 
আমলাদের ৰ 
পরিবর্তে যত শীঘ্র সম্ভব একটা 


অপরের যাত্রা ভঙ্গ 
পাঁরকর ? 

অবশ্য দুজনেই কারণ দেখিয়ে 
ছেন যে, নভেম্বরে নির্বাচন হলে 
বাঙলা দেশের বহু কেন্দ্রের মানুষ 
যাতায়াতের অস;বিধার জন্য ভোট 
দিতে পারবেন না। গ্রামের মানু- 
ষের এই রাজনোৌতিক আঁধকার খর্ব 
হোক এটা নাকি জারা চান না। তাই 
ভোটদাতাদের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁরা 
নির্বাচন পিয়ে দেবার কান্না শুরু 
করেছেন। বটেই তো। শ্রীকাবর 
মহাশয় খান নাক বছরের মধ্যে 
ছ-বার মান যযন্তরাম্ট্র পাঁরদর্শন 
না করলে অস্বস্তি বোধ করেন এবং 
শ্রীঘোষ মহাশয় যাঁর নাকি বছরের 
মধ্যে নমাস দিল্লীতে থেকে পাঁতি- 
লের পাসে সুড়সুড় না দলে 
শরাঁর ম্যাম্যাজ করে! তাঁনা যাঁদ 
বাঙলা দে. গ্রামেগ নানু জন্য 
কুমীরের কানা না কাঁদবেন তাহলে 
কাঁদবে কে? 

শ্রীঘোষ এবং শ্রীকবিরের মধ্যে 
ব্যান্তগত মনোমালন্য যত তৱ 
হোক না কেন, তাঁদের মধ্যে বহু 
বাচত্র মিল আছে। দুজনেই ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার বড়াই করেন। কিন্তু 
যাঁরা কোরাণ হাতে শ্রীকাবরকে 


করছেন একথা তিনি নিজেই 
স্বীকার করেছেন, আঁর সম্প্রীতি 
দিল্লী বন্তৃতায়। অন্যদিকে কৃষ্ণনগরে 
লোকসভার গত অন্তবতশী নির্বা- 
চনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থণ শ্রীশশাঙ্কশেথর 
সান্যালের বিধান পাঁরষদের বন্তুতা 
উল্লেখ করে অতুল্যবাবূর কংগ্রেস 
যে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে 


সম্পাদক--হখরেন বস; 


এট 


॥ 


7 0802, Price 25 
ভীতির সৃষ্টি করোছলেন, তা অনে- গঠন করবে; তখন অতুল্যবাক 
কেরই জানা আছে। হেসেই খুনা। আরে বন্ধে ক । মহ- 


তাই এই বুনো ওল আর বাঘা , ম্মদ পর্বতের কাছে ফ্মবে, নী পর্বত 
তে'তুলের মধ্যে যখন লড়াই হয় মহম্মদের কাছে আসরে ? স্পর্ধ ভে 
তখন তা উপভোগ্য বটে। গোড়াতে কম নয়! অতুলাবাবু এখন দন্লোক 
দুজনের ধারণা ছিল, অন্তর্বর্তী ভুলোকে লোকদলের অস্তিত্বই 
নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ oa স্বীকার করছেন না। 
গিষ্ঠতা না পেলে পরস্পরের সঙ্গে মাসীর কাছ থেকে কানে এই 
সাময়িক হাত মেলাতে হত্তে.পারে। কামড় খেয়ে হুমায়ুন কবিরেব 






' কিন্তু অতুল্যবাবই ন গ্র শব একট:সগোঁসা হয়েছে। সম্প্রতি তার 

চন্ন জিতে এফ ঘোষকে হী M এক নিবি 
কর এক্ট, খর য়ে উঠেছেন। : বারী 
তাই শীদললীতে ৰ কবির যখন নরম মত, কোন 
ঘকতরফ্ করলেন যে, রাশ গালাগাল: দিয়ে 'কা্নর 
সী ক পে কলে জন৷ 





প্রতি রাহে বৃহৎ সংব'দপৱের ব্যর্জা বিভাগে যেসব 
সংবাদ নিহত হয় দর্পণ সেইসব সংসাযা প্রকাশ করে। 

দর্পণ নয় বছরেত্ব জীবনে যবানকার অন্তরাল থেকে 
বহ গুরুত্বপূর্ণ ও ঠীাণ্চল্যকর সংবাদ বার করে এমে 
প্রকাশ করেছে। 


জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুনশশীতপরায়ণ 
শাসক, রাজনৈতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দর্পণেব 
লেখনী তাঁৱ ও আপোষহখন। 





॥ রেমোণ্ডটকর এক জগতের আবরণ আজ উন্মোচিত হল ॥ 


ঠগীকাহিনী 


কুখ্যাত ঠগ আমির আলির নামে একদা সারা দেশ শিউরে উঠত । 
রা তার সমস্ত জীবনের শবাঁচত্র ভয়াবহ, 
তার কারাজীবনে এক সময়ে বিবৃত করেছিল 
AE BE সেনাবিভাগের বাশম্ট কর্ণেলের কাছে। 
কর্ণেল ফিলিপ মেডোস্‌ টেলার 
বিদ্বসাঁহত্য বরেণ্য হয়েছেন সেই সত্য ঠগশকাহনীকে নিপুণ 
লেখনীতে উন্ঘাটন করে। 


ঠগীকাহিনী 


১৮৪১ খুল্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়ে আজ পর্যন্ত ইয়োরোপে 
আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ কাঁপ বিক্রী হয়েছে। এই -রচনার অসাধারণ 
জনাপ্রয়তা ও সাহিত্যগুণের জন্য ১৯১৬ খ্যশষ্টাব্দে বলেতে অক্সফর্ড“ 
ইউনিভাঁ্সট প্রেস তাঁদের বহৃখ্যাত ‘ওয়াল“ড্‌ ক্লাঁসকসত গ্রন্থমালাভুন্ত 
করে এ গ্রল্থখানিকে সম্মানিত করেন। 


ঠগীকাহিনী 


লিনা লিনা সর 
উপন্যাস ধা পাঠকের কখনোই ক্লাম্তিকর মনে হবে না। ঠগণ আমির 
আলির ভয়ক্কর জাঁবনকথা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে একই সঙ্গে 
আতঙ্ক ও মমতা সণ্টারত হয়। তার প্রেম প্রতিহিংসা শহরে জনপদে 
'বপদশংকুল আঁভযান ও 'পণ্ডারীদের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ সেকালের 
এক অনাস্বাঁদতপূর্ব জগতে 'নিয়ে যায়, যার আকর্ষণ পাঠকের পক্ষে 
ঠেলে ফেলা অসম্ভব । 

সদ্য প্রকাশিত বাংলা অন্বাদ 
দাম পনের চারা 





স্পা 


সবর্পরেখা | ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা--১ 











সম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্মযোধ মলিক দেকা্াত্স কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দপ কাষালয় থেকে প্রকাশিত 










বয় গিং না 


কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন 
হার মে টবে চিল মেরেছেন, 


রব 


হক কংগ্রেস সমর্থন করেছিলেন 
তাঁদের ধরাশায়ী করার ব্যবস্থা 


করাছিল। কাজটি প্রায় 'নার্বঘেযই, 


করা হাচ্ছিল। কিন্তু সহসা বিজয় 
নাহার, চক্ষের মৌচাকে টল মেরে- 
ছেন। বুধবার অপরাহ্ন পর্য্যন্ত 
খবর হচ্ছে, বজয় নাহার শান্ত 
হননি, নির্বাচনে নিজের প্রার্থীপদ 


একাদশ বর্ম ২৫শ সংখ্যা 1 শ্ক্রবার ১৩ই জুলাই, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ প্রত্যাহার করার "সিদ্ধান্ত পাল্টানান। 


গভর্ণরী শাসনের স্বরূপ ক্রমশঃ 
প্রকাশ পাচ্ছে। চেষ্টা চলছে সমস্ত 
ক্ষেত্রে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার এবং 
এটার প্রয়োজন অন্তর্বর্তীকালীন 
নির্বাচনের পূর্বেই, গভর্ণর সর 
তেই শিক্ষা জগতে হাত 'দয়েছেন 
স্কুল কলেজ 'বিশ্বাবদ্যালয়কে রাজ- 
নীতি মুন্ত করার উদ্দেশ্যে। 
সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ ব*বাঁবদ্যা- 
লয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের 
আচরণ বিধি সম্পর্কে একটি নতুন 


.. আভন্যান্স জার করা হয়েছে। 


নিবি নন... 


এতে বলা হয়েছে যে বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের কর্মকর্তারা কোন শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে আভষোগ তদন্তের পর 
যাঁদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
তাঁকে বরখাস্ত করেন তবে এই 
সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে 
এবং এর বিরুদ্ধে কোন আবেদন 
গ্রাহ্য হবে না। এই আর্ডনাল্স 
অনুযায়ী বরখাস্ত শিক্ষকের কোন 


১ 


আঁধকার থাকবে না শাস্তির বিরুদ্ধে 
আদালতে আপনীল করার। 

বলা বাহুল্য, এই আঁডনাল্স 
এবং এর কয়েকটি 'বশেষ ধারা 
দেশের গণতান্ত্িক ব্যবস্থার বিরোধী । 
কোন শাস্তির বিরুদ্ধে আদালতে 
আপন করার আঁধকার সংবিধান 
সম্মত। বিশেষ আর্ডনান্সের বলে 
এ অধিকার হরণ বে-আইনা। 
আর একটি ধারায় বলা হয়েছে 
যে বিশ্বাবদ্যালয়ের কোন শিক্ষক 
(নিজের ব্যন্তিগত বিশ্বাস যাই হোক 
না কেন) বিতকর্মীলক রাজনোতিক 
ব্যাপারে কোন কারণেই অংশ গ্রহণ 
করবেন না। করলে সেই শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হবে। 

আপাততঃই এই ব্যবস্থা উদ্ভট 
এবং শিক্ষাবরোধী। রাজনৈতিক 
তত্ব অথবা তথ্য অনেক সময়েই 
বতকর্মলক। যুক্তি তর্ক আলো- 


শিক্ষাক্ষেত্রে গতর্ণৱের শামন গণভন্র বিরোধী 
চব বিবিদ্যালয়ের নন রচিযান 


চনার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনান্‌গ 
রাজনোতিক ব্যবস্থা ও তার প্রয়োগ 
প্রণালী নিদ্ধারণ গণতন্ত্রের মূল 
কথা। অধ্যাপক ও ছাত্র সমাজের 
এই বিতর্ক মুলক আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ দেশের রাজনৌতিক স্বাস্থ্যের 
কারণে অবশ্য প্রয়োজন । 

গভর্ণর বিশ্বাবদ্যালয়ের আলো- 


চনা বন্ধ করতে চাইছেন কারণ 


দেশের শাসক গোষ্ঠী আলোচনায় 
ভয় পান, ধনতল্লকে বাঁচিয়ে রাখার 
আর কোন য্বীন্তই তাদের নেই। 
ইতিহাসের গাঁত এর বিরোধী, কোন 


কায়দাতেই সমাজতন্ত্রকে রোখা যাবে - 


না, সন্ভাসমূলক ব্যবস্থায় মানুষের 
প্রাতরোধ বাড়বে, সংঘর্ষ অনিবার্য 
হবে আর সে সংঘর্ষে প্রগতির জয় 
সযনিশ্চিত। কায়েম স্বার্থ আর 
তার বশম্বদ গভর্ণরের হিটলারের 
শে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা 


ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্মারকলিপি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
গত ৯ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী, 
শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধী কলকাতায় 
এলে পাঁচজন কংগ্রেপীর সই করা 
এক স্মারকলিপি তাঁকে দেওয়া হয়। 
এই স্মারকালীপতে অতুল্য-বদু 


" চক্রের কার্যকলাপ, বিশেষ করে 


আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে আসন 
বন্টনের ব্যপারে বিস্তারত ভাবে 
বলা হয়। 

স্মারকলিপিতে যাঁরা সই করে- 


ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, শ্রীপ্রফুল্ল 


কান্তি ঘোষ, ও শ্রীবলাই পাল। 
এদের মতে গত নির্বাচনে কংশগ্রে 
সের পরাজয়ের প্রধাণ কারণ, অতুল্য 
গোম্ঠীভুন্ত কছু নেতার আচরণ যা 
সমস্ত কংগ্রেস দলের মুখে কালি 
মাখিয়ে দেয়। . 

মধ্যবতশী নির্বাচনের বেশী দেরী 
নেই। স্মাবকাঁলপিতে বলা হয়েছে 
যে কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা কম, 
যাঁদ এই গোষ্ঠীকে যা কংগ্রেসের 
কাঁধে সিন্দবাদের বুড়োর মতন 
চেপে বসেছে, সরানো না যায়। এত 


অভিযোগ করা হয়েছে যে গণতন্ত্র 
সাম্যবাদ এবং ধর্মীনরপেক্ষতা কোন- 
টির সম্বন্ধেই এই গোষ্ঠীর বিশেষ 
শ্রদ্ধা নেই যদিও প্রকাশ্য জনসভায় 
তাঁরা বন্তৃতায় গণতন্ত্র, সাম্যবাদের 
ধবজা ওড়ান ৷ ধর্মীনরপেক্ষতা 'নয়েও 
এ'রা মাতামাতি কম করেন না। 

মধ্যবত্শী নির্বাচনে আসন 
বন্টন নিয়েও এই গেষ্ঠা কম 
নোংরামী করছে না। শুধু যে 
নিজেদের লোকদের আসন 'দচ্ছে 
“ (৬-এর পাতায় দেখুন) 





Ed 


এন্টালী কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী 
মনোনয়ন নিয়ে এই বিরোধের 
পথ্য কাঁহনদ কিন্তু সত্যিকারের 
একটি রহস্যময় ঘট্টনা। 'বজয় 


নাহার যে মুসলমান প্রার্থীকে সম-. ত 


থন করছেন তাঁর ধিরদ্ধে অতুল্য- 
চক্রের সংগে আবার যোগ 'দয়েছেন 
আই-এন-ডি-এফু দলের আশু 
ঘোষ৷ রহস্যময় যোগাযোগ! কিন্তু 


£ তার রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। 


এই তাৎপর্ষ্যের মূল কথা হচ্ছে 


‘আশ ঘোষ এন্টাল কেন্দ্রে দাঁড়া- 
ড্‌- বেন বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি 


প্রার্থী যেন কংগ্রেস প্রার্থী 'না হন। 
অতুল্য-চক্ষের প্রার্থীকেই কংগ্রেসী 
মনোনয়ন দেওয়া হোক এটাই 
আশু ঘোষের বাসনা । কেননা, তা- 
হলে বিজয় ন্মহার কংগ্রেস প্রার্থীর 
হয়ে সংগঠন/করবেন না। অন্যাদকে 
এন্টালী মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপাঁত 
হচ্ছেন আশু ঘোষের ভাই দিলীপ 
ঘোষ৷ এই দিলীপ ঘোষের হাতেই 
কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠন থাকবে, 
তাঁর কাছেই টাকা পয়সা আসবে। 
। তাই শেষ মুহুৰ্তে নিজের ভাইকে 
দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারানোর 
ব্যবস্থা করা যেতে পারবে এবং 
আশু ঘোষের জেতবার সুযোগ 
প্রশস্ত হবে। এই রাজনোৌতক 
উদ্দেশ্য নিয়েই আশু ঘোষ তাঁর 
ইদানীং কালের পরম শব্দ অতুল্য 
ঘোষের সংগে হাত মিলিয়েছেন। 

অন্যাঁদকে অতুল্য-চক্রের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, আভূ হক কংগ্রেস সমর্থক 
বিজয় সিং নাহারকে অপদস্থ করা। 
এন্টালী কেন্দ্রে বিজয় সিং নাহার 
সমার্থত মুসলিম প্রার্থী কর্পো- 
রেশনের কাউন্সিলার হয়েছিলেন 
ইাণ্ডপেণ্ডেন্ট প্রার্থীরূপে। বিজয় 
নাহার তাঁকে কংগ্রেসে নিয়ে আসেন। 
কথা দিয়েছিলেন, বিধান সভার 
নির্বাচনে কংগ্রেসী মনোনয়ন 
দেবেন। সেই কথা রাখবার জন্যে 
মধ্য কলকাতা কংগ্রেস থেকে এই 
প্রার্থীর নাম সুপাঁরশ করা হয়ে- 
ছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সর্বসম্মত 
হয়ে তাঁর নাম কেন্দ্রীয় বোর্ডে 
সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু অতুল্য 
চক্ক অনেক বেশী ঘুঘ্দ। তাঁরা 
জানতেন, স্বয়ং অতুল্য ঘোষ কেন্দ্রীয় 
বোর্ডের সদস্য। কায়দা করে 
বিজয় নাহারের প্রার্থীর নাম 
কাটানো যাবে। ঘটেছেও তাই। 
এক দিকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস থেকে 
এই প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা 
হয়েছে। অন্যদিকে অতুল্য-চকু 
এন্টালী এলাকা থেকে এই প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে ডেপুটেশন করার ব্যবস্থা 
করেছে দিল্লীতে । ডেপুটেশনের 
ব্যবস্থা করেছেন নরেশনাথ 
ম্বখার্জ। তান বিজয় নাহারের 
প্রাতিদ্বন্দ্বী এবং অতুল্য-চক্রের অনূ- 
গ্রহপ্রার্থী। অতুল্য-চন্ক এখানে 
নরেশ মুখার্জি মারফৎ কলকাতা 
ঘোড়দৌড়ের মাঠের সংগে সংাশ্লষ্ট 
এক লক্ষপতির ছেলেকে এন্টালী 
কেন্দ্রে কংগ্রেসী মনোনয়নের জন্যে 


দাঁড় করায়। এ'র পক্ষে দিল্লীতে 
ডেপুটেশন পাঠানো হয়। হাওড়া 
স্টেশনে গয়ে এদের তীদ্বর করে- 
ছেন স্বয়ং নরেশ'নাথ মুখাজী? 
ফেরবার পর মালা পারিয়েছেন 
তান 'দিল্পিতে বহু মনোনয়নের 
বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। 
কোনাঁটই গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু 
এন্টালশর ক্ষেত্রে ডেপুটেশন গ্রাহ্য 
হয়েছে।' বিজয় .নাহারের লোককে 
বাদ দিয়ে কার্তুল্মূচক্রের প্রার্থীকে 
মনোনয়ন * দেওয়া 'হয়েছে। 'কিল্তু 
যারা ভিতর মহলের খবর রাখেন 


একটা লোক মা ব্যাপারী 


আসলে অতুল্য ঘোষ কেন্দ্রীয় 
বোর্ডে কামরাজ এবং পাঁতিলকে 
ধরে কাজটি হাসিল কাঁরয়েছেন। এই 
ব্যাপারে সামিল হয়েছিলেন প্রদেশ 
কংগ্রেসের “পৃতুল” সভাপতি ডঃ 
প্রতাপ চন্দ্র। এই ব্যন্তর কোনো 
ক্ষমতাই নেই। অভুল্য-চক্রকে 'নার্ব 
বাদে খোশামোদ করাই এখন এক- 
মাত্র কাজ। যাই হোক, খবরটি 
পাবার পর িজয় 'সং নাহার বাঁল- 


্ঠতর প্রাতবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত 
করে নিজের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার 
করে কংগ্রেসকে চিঠি দিয়েছেন। 
বিজয় নাহার খুব দুর্বল চিত্তের 
মানুষ নন। তাঁর পেছনে মধ্য কল- 
কাতা কংগ্রেস কাঁমাটর পুরো সম- 
ধন আছে। বহু খাঁটি কংগ্রেস 
কম আঁকে সমর্থন করেন। বিজয় 
শিং নাহাবের এই প্রাতবাদকে পূর্ণ 
সমর্থন করার জন্যে অতুল্য-চক্র 
বিরোধ কংগ্রেসীরা আবার প্রকাশ্যে 
বোঁরয়ে এসেছেন। সোঁদন উপ- 
প্রধানমন্ত্রী মেরারজী দেশাই যখন 
কংগ্রেস ভবনে যান তখন অতুল্য- 
চক্র বিরোধীরা কয়েক হাজার কংগ্রেস 
কর্মী নিয়ে কংগ্রেস ভবনের সামনে 
অতুল্য-চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
জানান। এই বিক্ষোভ সংগঠনের 
পেছনে বিজয় সং নাহারের পুরো 
সমর্থন ছিল। বিক্ষোভকারীদের 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার 
অতুল্য-চক্র বিরোধদের নেতা প্রফুল্ল 
কান্তি ঘোষ। সংগে ছিলেন ভাস্কর 
মিত, ডঃ বলাই পাল প্রস্কৃতিরা। 
অতুল্য-চক্র স্থির করেছিল, বিক্ষোভ- 
কারাঁদের কংগ্রেস সেবাদল 'দিয়ে 
ঠেঙানো হবে। কিন্তু 'বিক্ষোভ- 
কারীদের বিপুল সংখ্যা দেখে সেবা- 


দল আর সে সাহস করোনি। দই , 


একটা খুচরো" মারামার ছাড়া বড় 
কিছু ঘটোন। বিক্ষোভকারীরা 
তুমুল শান্ত প্রদর্শন করে এসেছে। 

তারপর অতুল্য ঘোষের বন্তব্য 


আরো চমৎকার । ঘোষ মশায় এন্টালী 


কেন্দ্রের মনোনয়নের দায়িত্ব পুরো- 
পুরি কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর চাঁপয়ে 
দিয়েছেন। 
রজী দেশাই এই বোর্ডের অন্যতম 
সদস্য। তাঁকে দিয়েও তান বিজয় 
নাহারকে পষন্যদস্ত করার চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু বিজয় সিং নাহার 
শক্ত মানুষ। তান কিছুতেই মাথা 
নোয়াতে চাইছেন না। 


উপ-প্রধানমন্তী মোরা- !' 





হার 


৪ দুই ৪ 


কংগ্রেমের দলাদলি মাথ। চাড়| দিচ্ছে 


* নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রে- 
সের অন্তদ্বন্ চাপা পড়োছল 
কিন্তু তা আবার মাথা চাড়া 'দিয়ে 
উঠেছে। প্রমাণ শুক্রবারের বকাল- 
বেলা 'কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে 
অতুল্য বিরোধী বিক্ষোভ, প্রধান 
স্লোগান হল $ “অতুল্য ঘোষ 
মুদ্দাবাদ” ৷, 
এই কের 
দিয়েছেন বেশ কিছ কংগ্রেসী যাদের 
অতুল্য বিরোধ মনোভাব সকলেই 
জানেন। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে 
তাদের নেতৃত্ব দেওয়ায় আমরা অনে- 
কেই '্বাস্মত হয়োছি। 
আশু ঘোষের দল আই, এন, 
ডি, এফ্‌ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ 
করোছিল। আশু ঘোষ অতুল্য 
ঘোষের সঙ্গে পাঞ্জা ধরার জন্য 
উদগ্রীব। আমরা তা অনেকেই 
জানি কিন্তু শ্রীমধদস্দন রায়, 
্রীপ্রফল্ললকান্তি ঘোষ, এবং শ্রীবলাই 
চন্দ্র পালের মতন কংগ্রেসসেবীঁদের 
প্রকাশ্য রাজপথে অতুল্যবরোধতা 
আমাদের অনেককেই আশ্চর্য 
করেছে। 
মোরারজাঁ দেশাই-এর কলকাতায় 
উপাঁস্থাতর সুযোগ য়ে পূর্ব 
কাঁজ্পত মতলব অন্যায়ী এই 
বিক্ষোভ সংগাঁঠত হয়। মনে হয় 
বিক্ষোভকারীরা একথ্যই প্রমাণ 
. করতে চাইছিলেন যে অততুল্যবাব: 
সর্বভারতীয় নেতাদের যাই বোঝান 
না কেন কংগ্রেসী অন্তর্ঘন্ৰ মেটোন 
এবং িউবার আশাও নেই যদ 
অবশ্য অতুল্যবাবু কংগ্রেসী সংগঠন 
কুক্ষিগত করেই রাখতে চান।' 
অতুল্য বিরোধী গোষ্ঠীকে সাহস 
যোগালেন শ্রীবজয়াসং নাহার, 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রথম সারির 
নেতা এবং এড্‌হকপনল্থী গ্রুপের 
অন্যতম নেতা শ্রীনাহার রাজ্য-কংগ্রে- 
সের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উপদলীয় 
চক্রান্তের অভিযোগ করে তাঁর শনর্বা- 
চনপ্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন। 
শ্রীনাহার উপলক্ষ হিসাবে মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের তিনটি কেন্দ্রের প্রার্থণ 
পাঁরবর্তনের অজুহাত দেখিয়েছেন । 
কিন্তু আসল কথা হল ‘তান অতুল্য 
চক্রের খবরদার আর মানতে রাজি 
নন। তানি এবং তাঁর মতাবলম্ব 
লোকেরা নির্বাচনের আগে তাঁদের 
মতাঁবরোধ জনসমক্ষে রাখতে চান 
শুন। কিন্তু প্রার্থী মনোনয়নের 
ব্যাপারে অতুল্যবাবূর উপদলীয় 
চক্রান্ত তাঁদের এমন এক জায়গায় 
নিয়ে এসে দাঁড় করাল যে তার 
বিরুদ্ধে প্রাত্ববাদ না করার মানে 
হত প্রতাপ-বদদ কোম্পানীর কাছে 
আত্মসমর্পণ এবং আত্মবিলুপ্তি ৷ 
অতুল্যগোষ্ঠশীবরোধণী কংগ্রে- 
সরা জানেন যে অতুল্যচক্ক কিছু 
কিছু জায়গায় পাল্টা কংগ্রেসী 
সংগঠন করতে শুরু করেছেন। 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ধমানের কথা বলা 
যেতে পারে। “সংগঠন” নাম দিয়ে 
শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, জেলা 
কংগ্রেসী প্রোসডেন্ট শ্রীনারায়ণ 
চৌধুবীর বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে 
ষাচ্ছেন। এমন ক আনন্দগোপলে 
ও তাঁর সহকর্মীরা শ্রীনারায়ণ 


(রাজলোতক সংবাদদাতা ) 


চৌধুরীর বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব 
এনেছেন। নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় 
প্রদেশে কংগ্রেসী ' নেতৃত্বের 
কাছে এই অনাস্থা প্রস্তাবের ফয়- 
সালা করার জন্য দাবী 
কিন্তু মধ্যবর্তী 
এই ব্যাপার নিয়ে বেশি দূর অগ্রসর 
* হওয়া উচিত হবে না বলে অতুল্য 
বাবু আপাততঃ ব্যাপারটা ধামাচাপা 
দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আনন্দ ও 
নারায়ণ চৌধুরীর দ্বন্দ এতে 
থামোন উপরন্তু দিন দিন বেড়েই 
চলেছে। 

বর্ধমানের মত পাল্টা সংগঠন 
অতুল্যগোম্তী নাকি মধ্য কলকাতা ও 
উত্তর কলকাতাতেও গঠন করেছেন। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মধ্য কলকাতার 
নেতা হলেন শ্রীবজয়াসং নাহার 
এবং উত্তর কলকাতায় শ্রীপ্রফুল্পকাল্ত 
ঘোষ মহাশয়েরও বিশেষ প্রভাব 
আছে। 

এই ব্যাপারে অতুল্যগোজ্ঠী 
বিরোধী কংগ্রেসীরাও কিন্তু চুপ 
করে নেই । জলপাইগুড়িতে “কংগ্রেস 
কর্মী পাঁরষদ” নামে এক সংগঠন 
স্থাপিত হয়েছে। এই পাঁরষদ বলে 
দিয়েছে যে অতুল্যবাবূর কংগ্রেসী 
প্রার্থীদের. বিরুদ্ধে এই পরিষদ 
মধ্যবত্ণী নির্বাচনে তার প্রার্থী 
দাঁড় করাবে। 

সুতরাং' দেখা যাচ্ছে যে এবার 
নির্বাচনে অনেক কংগ্রেসী নিজে- 
দের ভেতরেই লড়াই করবে। এই 
অন্তদ্বন্ব আমরা শুধু নির্বাচনের 
সময়ে বামপন্থীদের ভেতরেই দেখতে 
পেয়োছ। এমনাক গত নির্বাচনেও 
বামপন্থীরা দুই “সংগঠন দাঁড় 
করিয়ে পুজ্ষ এবং িফ _নিজে- 
দের ভেতরে লড়াই করেছে। এবার 
কিল্তু বামপন্থীরা এঁক্যবদ্ধ এবং 
কংগ্রেসীরা দীবভন্ত। 


কমপক্ষে কংগ্রেসী তাঁলকাতে 


১০০ জন নতুন নির্বাচন প্রার্থী 
হয়েছেন। তাঁরা নাকি সকলেই 
অতুল্যবাবুর বশংবদ লোক, বেশ 
কায়দা করে এদের কংগ্রেস তাঁল- 
কাতে জায়গা দেওয়া! হয়েছে সেই 
সমস্ত কংগ্রেসী প্রার্থীদের দাবী 


প্রত্যাখ্যান করে যারা কিনা এক কালে, 


শ্রীপ্রফুল্প সেন মহাশয়ের অনুগামী 
ছিলেন। প্রফুল্পবাব এই নিয়ে 
কোনও অভিষোগ করেনান অতুল্য 
বাবুর বিরুদ্ধে। কারণ খুবই সপজ্ট। 
এভ্হক কংগ্রেসের দাবী কংগ্রেসী 
নেতৃত্বের কাছ থেকে আদায় করতে 
না পেরে তিনি যেভাবে অতুল্যবাবুর 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তারপর 
অতুল্যবাবনর বিরুদ্ধে তাঁর মুখ নুূল- 
বার আর কোনও এ্রান্তয়ার নেই! 
অতুল্যাবরোধী গোম্ঠীরা , প্রফনল্প- 
বাবুকে আর পাত্তা দেন না এবং 
তাঁকে 'ব*বাসও করেন না! 
ক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা শেষ বারের 


জাঁড়ত। এবং অতুল্যবাবু এই 
সিণ্ডিকেটের একজন প্রভাবশালশ 
সদস্য । 

সতরাং নির্বাচন প্রার্থনদের পার- 


৫ 


বাড়বে এবং নির্বাচনের ফলাফলে 
তা প্রাতফাল্ত হবেই। 4 
সুতরন্ শ্রী 


বাংলা দেশে ক্ষমতায় বসবে, আমাদের 
মতে তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন। আমরা 
তাঁদের বাল যে কৃষনগরের উপ- 
শনর্বচন আসন্ন মধ্যবতশী নির্বাচনের 
দিগদর্শক নয়। 


অবাথ লুঙনের 
স্বাদ! 


আগাম’ মধ্যবতশী নির্বাচনে 
জয়লাভের জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্রেস যে সকল ষড়যন্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করবে তার প্রথম ষড়যন্ব্রাট 


-ফাঁস' হয়েছে মেদিনীপুর জেলা 


রাজনৈতিক সম্মেলনে । এই রাজ- 
নৌতিক সম্মেলনের মণ্চে শ্রীপ্রফুল্ল- 
চন্দ্র সেনের কপাল ভেঙেছে ইটের 
ঘায়ে আর শ্রীসেনের খাদ্যনশীত 
ভাঙবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে 
শ্রীমতী আভা মাইতির চক্রান্তে ৷ 
শ্রীমতী আভা মাইীতি এই 
চক্রান্তের শহধবমান্র মুখপান্র_মূল 
গায়েন হলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। 
ডাঃ ঘোষ আর শ্রীমতী মাইতি যুন্ত- 
ভাবে এই সম্মেলনে যে আর্থনীতক 
প্রস্তাব গ্রহণ কারয়েছেন সেই ফলা- 
ফল সুদূর প্রসারী।, শ্রীপ্রফনল্পচন্দ্র 
সেন রাজ্য রাজনীতিতে বিখ্যাত 
অথবা কুখ্যাত যাই হোন না কেন 
তাঁর একমান্র বিশেষত্ব তাঁর খাদ্য- 
নীত। জেলার রাজনৈতিক সম্মে- 
লনে ‘এই খাদ্যনীতির সঙ্গে 
শ্রীসেনের সমগ্র নীতিকে কবর দেওয়া 
হয়েছে । আর্থনীতিক প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে “এই সম্মেলন মনে করে যে 


যুন্তফ্রন্ট সরকারের আবিমৃষ্যকারিতার, 


ফলে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাউলের 
মুল্যের যে উদ্ধগাঁতি হইয়াছে বর্ত 
মানে কৃষকদের উপর বাধা নিষেধ 
রাখিয়া সেই উদ্ধগগাতি রোধ করা 
কিছুতেই সম্ভব হইবে না৷” অর্থাৎ 
এই রাজ্যের আড়াই কোটি কৃষক- 
কুল তোমাদের উপর থেকে সব 
বাধানষেধ প্রত্যাহার করে নেবার 
ক্বস্থা হচ্ছে। আর কর্ডন থাকবে 
না, আর লেভি থাকবে না, এই 
বার তোমরা দুই বাহ তুলে কংগ্রে- 
সকে ভোট দাও! এই প্রস্তাবের 


মতন শ্রীমতী হীন্দরার কাছে দরবার গোড়াতে ষে আঁবিমৃষ্যকারতার কথা 


করতে যাচ্ছেন। কন্তু' শ্রীমতাঁ 
দাঁদর ইচ্ছা থাকলেও কিছু করতে 
পারবেন বলে আমাদের মনে হয় 
না। কেন্দ্রীয় 'নর্বাচনী কমাটর 


যারা সদস্য তাঁরা প্রায় সকলেই একথা সকলেরই জানা রাজ্যের চলাত 


সীণ্ডিকেটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 


বলা হয়েছে তাতে পরোক্ষ লোভ 
কডনের প্রতি হাঁঞ্গত করা হয়েছে। 
যাঁদও লেখা হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারের আঁবমৃষ্যকাঁরতা- কিন্তু 


সাধারণ 'নর্বাচনের সময়, দেশ- 
জোড়া নির্বাচনী তাপ স্ষ্ট হয় 
এবং রাজনৌতিক বক্তব্য এত ব্যাপক 
ও বাঁলম্ঠভাবে রাখা হয় যা প্রাতি- 
কেন্দ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে! এবং 
সেই' আলোড়ন এবার জোরদার 
হবে কংগ্রেসী অন্তর্ঘন্দে। সাধারণ 
ভোটারদের এ কথাই মনে হবে যে 
এক হয়েও কংগ্রেস নানাভাগে 
বিশেষ কোনও সম্ভাবনা 'িভন্ত। আর কোন কংগ্রেস প্রার্থীকেই 
কংগ্রেপী অন্তর্বন্ছ আরও বা তাঁরা ভোট দেবেন? কেননা 


কংগ্রেস বলতে তো শুধু কংগ্রেস 
হর ভবনের মার্কা পাওয়া al RETEST ECE St 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ, টি চন্দ্র কঈবোবায় না: ,শ্রীশত্করদাস ব্যানাজশী, 
এবং তাঁদের মত আরও অনেকে যাঁরা শ্রীকাসেম আলি মিজ?, শ্রীশঙ্করসেন 
ভাবছেন কৃষ্ণনগরের উপ-নির্বাচনের ইশোর, শ্রীগঞ্গাধর প্রামাণিক এবং 
ফলাফল দেখে যে কংগ্রেস আবার আরও অনেকে যাঁরা -হয়ত, শেষ 
পযন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে 
সুবিচার না পেয়ে স্বতন্ত -প্র্থণ 
হয়ে দাঁড়াবেন তাঁরাও তো ভোটারদের 
কাছে কংগ্রেসী বলে গণ্য হবেন। 
মনে হচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপার বুঝেই 
হয়ত অতুল্যবাবু মধ্যকতী ' . 
পিছিয়ে দিতে চাইছেন এই ভেবে 
যে যাঁদ সময় পাওয়া যায় তা হলে 
হয়ত তিনি কংগ্রেসী ভাঙ্গা ঘর 
জোড়া লাগাতে পারবেন । ?কল্তু বাদ 
সাধছেন নির্বাচন কাঁমশনার। সেই 
জন্যই তিনি তাঁর ওপরে ক্রুদ্ধ 









দর্পণ 1 শুক্রবার ১২ই জুলাই ১ 


be EE 
বিজ্ঞপ্তি 
আনিবার্য্য কারণবশতঃ দর্প- 
ণের বর্তমান স্ংখ্যাট ছয়পাতা 
“করিতে হইল! পরের সং 
হইতে আবার আটপাতা 
হইবে। 








দর্পণ পড়বেন .কেন 


দর্পণ দলানরপেক্ষ সংবাদ সাপ্তাহক। 
প্রীত রাত্রে বৃহৎ সংবাদপত্রের বাতা বিভাগে যেসব 
সংবাদ নিহত হয় দর্পণ সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


দর্পণ নয় বছরের জীবনে ষবনিকার,অন্তরাল থেকে 
বহু গুরত্বপূর্ণ ও চাণল্যকর সংবাদ বার করে এনে 
প্রকাশ করেছে। 





জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুনশীতপরায়ণ 
শাসক, রাজনৌতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীর বরুদ্ধে দর্পণের 
লেখনশ তীব্র ও আপোষহশন। 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৬৮ 


ছু দৃক 


পুরুলিয়ার জনজীবনে আনন্দমার্গের উপদ্রব 
গেক্য়ার আড়ালে রাজনৈতিক হরভিসহি 


[বিভূতিভূষণ দাশগ্যপ্ত 


বাগলতা মৌজায় আনন্দমার্গ যে 
জাম দান হিসাবে পেয়োছলেন তার 
পারমাণ বলা হয়েছে ১৬৪ একর 
৮৭ ডোঁসমেল। সরকারী বন 
বিভাগ দাবী করেছেন 'ওর মধ্যে 
১০৩ একর ৭০ ডোসমেল সরকারাঁ 
“আস, বলে। 
আনন্দমার্গের পক্ষ থেকে প্রকা- 
(তরে এটা স্বীকার করে নেওয়া 
'হয়েছে। কারণ এ শীবষয়ে তাঁরা 
' ঝালদার পর ' আঁফসার, 1ডাভ- 
জন্যাল. ফরেষ্ট' আফসার ও বন- 
|, বিভাগের মন্ার কাছে (৯০-৯-৬৩) 
যে স্মস্ত স্মস্ত আবেদন করেন তাতে এ 
২একর ৭০ ডোঁসমেলের *লট- 
গল িলীজ করে দেবার জন্য 
মননরোধ করেন। মুখমন্লীর 
শ্রী প্রফুল্ল সেন) কাছেও এঁ মর্মে 
করা হয় (২৬-১০-৬৩) 
এবং আরও জাঁমর জন্য বলা, হয়ু। 
“পাশ্চমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর 
[পষ্র' থেকে সংঘের অন্মরোধ অনু 
যায়ী বাঘলতায় ১০৩ একর ৭০ 
ডোসমেল বনভূমি অথবা তীর. সন্নি- 
হিত অন্যান্য বনভূমি ফেরেষ্ট 
ল্যান্ড) রিলীজ করতে অস্বীকার 
করে- আনন্দমার্গকে জানিয়ে দেওয়া 
হয় (১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৪)। 
__ কিন্তু তাতে আনন্দমার্গের 
ঘর তৈরী বন্ধ থাকে না। 
$৬৩ সন থেকে বন বিভাগ মোক- 
দ্দমা করে আসছেন-আর এ'রা বাড়ী 
ঘর তৈরী করে যাচ্ছেন। মোকদ্দমা 
র করার' পরে বন বিভাগ থেকে 
কোন ক্যবস্থা নেওয়া চলে না 
কারণ তাতে নাক আদালতের অব- 
হয়_কিন্তু দিনে হোক বা 
হোক বিচারাধীন জায়গা" 
মাগাঁদের বাড়ী তৈরির 
চলতে থাকে। এই পাঁর- 
ও এক বাঁচত্র পারাস্থাত। 
সাধারণের কথায় আমরা পরে 
। এই জেলাতে বন বিভাগের 
< অনেক অভিযোগ চলে 
, সিছে। এবং তার একটা প্রধান 
চ হচ্ছে_গরীব যারা বন খংটে 
৷ তাদের সম্বন্ধে অনাবশ্যক কড়া 
টি আনা-যেগবীলতে, বহু বহং 
দ্থা। যে ক্ষেত্রে পাতা তোলা, 
চ এই অভাগা জেলাতে হাড়ের 
1 চামড়া 'রেখে কোন প্রকারে 
র উপায় করে--তারাও হায়- 
। থেকে রেহাই "্পায় না-সেই 
| আনন্দমার্গের সম্বন্ধে বন 
গির অসহায়তা দেখে আমরা 
বোধ না করে পার 'না। 
বক লে 
গ করছে? 
। ফরেম্টার থানায় জানাচ্ছেন 
লোকজন নিয়ে গিয়ে 
পান সরকারী প্লটে বাড়ী 


/ 


তৈরি যেন বন্ধ হয়। 

তার তিন দন পরে তান আবার 
গিয়ে দেখেন ৬০1৭০ জন মজনুর 
মাগীদের পাহারায় বহাল তাঁবয়তে 
বাড়ী তুলছে আর মাঞ্ধীরা ভয় 
দেখাচ্ছে যে-বন ীবুভাগের আঁফ-* যাব 


LL Os i 
হাম্‌ লোককা ইধর কম = 
ওয়াচাররা বলে--“এটা 


সময়ে আনল্দমার্গের দশ-বার জন 
লাল পোষাক পরা বর্শা 
তরোয়াল প্রভৃতি 1নয়ে 


জঙ্গল। গরুর গাড়ী বোঝাই সিধা এ আশ্রমের জেনারেল সেক্রেটারণর 


কাঠি আমাদের বাঁট আঁফসে নিয়ে - 
ও” কষ্ট চৎ ন ৷” 


সাররা এলে তাদের " * পেটান ৬ বদরের হাসি হেসে 


দিন রাত বাড়ী তৌররকাজ চল । 
২। এক বাঁট, “আফসার থানায় 


গ্নেলে- সাধ; তার আঁধকার চ্যালেঞ্জ 
করে এবং এই অনাঁধকার চর্চার 
জন্য {লিখিত ক্ষমা না চাইলে তাকে 
"টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা 
হবে বলে ধমক দেয়। 


- = ৩। আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রায় ২৫০০ 


শাল এবং অন্যান্য রলা দেখা যায়। 
তাদের কাছে *লাখতভাবে জানতে 
চাওয়া হয় যে এগ্ঁল কোথা থেকে 
আনা হয়েছে_কিম্তু এর কোনো 
সন্তোষজনক উত্তরই পাওয়া যায় 
৷ 


জার করে জমিতে প্রবেশ 'নাঁষদ্ধ ' 
করা হয়েছে। তা সত্বেও আনন্দ- 
মার্গ তা অমান্য করে সেই 'নাঁষ্্ধ 
জাঁমতে তাদের দালান তোলা শেষ 
করেছে। 

আমরা নমুনা স্বরূপ কয়েকটি 
অভিযোগের ধরণ উল্লেখ করলাম। 
ব্যাপার দেখে সাধারণতঃ এই কথাই 
লোকে মনে করতে ' পারে যে, বে- 
আইনীভাবে যে স্মস্ত সরকারী 
জাম দখল করা হয়োছল এবং উপ- 
রন্তু যে সব সরকারী জমি এ'রা 
চেয়োছলেন_গভর্ণমেন্ট থেকে সেই 
সমস্ত জাম িলীজ করতে অস্বী- 


'কার রুরায় এবং এ*দের চাঁদা মতো 


আরও জাম না দেওয়ায় আনন্দমার্গ 
নানাভাবে সরকারী জামি দখলে 
রাখতে এবং দখল করতে চেষ্টা 
করছে। 
- ভূঁরি ভার আঁভযোগ আছে 
সে সবের বিস্তাঁরত বর্ণনা দেওয়া 
স্থানাভাবে সম্ভব নয়। তবে দু 
একাঁট অভিধোগের একট বিস্তৃত 
বিবরণ দিয়ে সরকারী বন বিভাগের 
ক্ষেত্র থেকে গরীব সাঁওতাল মাঁঝি- 
দের ক্ষেত্রে যাবার চেষ্টা করব। 
৫। বন বিভাগের কর্মচারীরা 
একদিন দেখতে পেল যে_-বাগলতা 
আশ্রমের সাধুরা এবং কিছু স্কুল 
কলেজের ছেলেরা বালী জত্গল 
থেকে সধা প্রভাত ঝট কাঠ কেটে 
গরুর গাড়ীতে বোঝাই করছে। 
তাদের কাছে ঝাঁটি কাটবার অস্ত 
ছাড়াও এক জায়গায় বল্লম, টাঁঞ্গ, 
তরোয়াল প্রভাতি জমা ছল । 


বলেন_“ইধার সে হঠো, নেহতো 
খন জখম হো জায়গা ।” তারা 
টাঙ্গ বল্লম হাতে নিয়ে হলের 
অন্যান্য লোকদের ডাকতে থানে। 

অবশ্যই ওয়াচারদের কীট আঁফ- 
সারের কাছে [রিপোর্ট দেওয়া হাড়া 
আর কোন উপায় ছিল না। 

৬। জঙ্গল বিভাগের দুজন 
অফিসারের দুর্গাতি সম্বন্ধে যে 
অভিষোগ পাওয়া গেছে-্দটা 
{বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পচে 
সরল কন্জারভেসন ডভিজুনর 
নং ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফ- 
সার শ্রীহার রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং 
খোন্দকার সামসুল হকি 
মৌজায় খাস সরকারী জঙ্গল প্লে 
কুয়ার তদারক করতে যান। এ 


মেয়েদের রা থেকেই 
হকের যদ্ধু নিভে শেখান । 


-স্ঞ্গে এসে গালাগাল করতে থাকে 
এবং বলে যে ওঁ জঙ্গলে কোন 
সরকারী কাজ করতে তারা দেবে না। 
শ্রীতট্াচার্য প্রভূত বলেন_-সরকারণী 
কাজ করা হবে। তখন সাধুরা 
তাঁদের বেধে ফেলে এবং লাঠি দিয়ে 
মারতে মারতে তাঁদের বাগলতা 
আশ্রমে নিয়ে যায় এবং ঘরের মধ্যে 
বন্ধ করে রাখে। 

বেলা আন্দাজ ২টার সময় 
শ্রীভট্টাচার্যে'র ও শ্রীখোন্দকার সাহে- 
বকে চল কেটে কাদা চুন মাখিয়ে 
আশ্রমের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে 
নানাভাবে অপমানিত করে এবং এই 
বলে শাসায় যে পুলিশে বা উপরে 
ফেলবে ।' বেলা ৮-৩০ থেকে বেলা 
২টা পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে। 
পিপাসায় জল চাইলে মুখে প্রপ্রাব 
করে দিতে চায়। 


এই সব অভিযোগের ব্যাপারে 
৪৫ আদালত থেকে ১৪৪ ধার = ০৬৬ 


প্রতিদিনের ত্বক SE ভার এই অপরূপ সৌন্দ্ধের 


ইৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম 


=“ \স্বাধানা Conds -ঢাকা 








মতন ॥ 


মন্তব্য চলে না-তবে এই কথা বলা 
যেতে পারে যে_কাদা চুন যাঁদ 
মাখানোই হয়ে থাকে তবে এ আঁফ- 
সারদের মুখেই শুধু নয়_স্থানীয় 
এবং রাজ্য প্রশাসনের মুখেই মাখানো 


জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই 
বন বিভাগের সম্বন্ধে এক শোচ- 
নীয় ধারণার সৃষ্ট করল। গ্রামের 
লোকেও নির্বিচারে বন জঙ্গল 
কাটতে লাগল। পট আফসার 
প্রভৃতি গেলে তাদের সোজাসুজি 
লোকে বলল-“আপনারা কি কর- 
ছেন? আমরা একাঁট ঝাঁট আনলে 
ধরে নিয়ে জরিমানা করেন আরও 
কত আইন করেন_আর সাধ্ুরা যে 
জঙ্গল কেটে একটার পরে একটা 
ঘর বানালো আর বাঁনয়েই 
চলেছে-তার তো কিছুই হচ্ছে না, 
তার কি করেছেন দেখাছি। যাঁদ 
আপনারা ফরেম্ট পার্ট কিছু না 
করেন তবে আমরাও ওখানে ঘর 
বানাবো জঙ্গল কেটে শেষ করব। 
তার পরে দেখা যাবে কি হবে 
শুধ আপনারা গরীবের গলায় ছার 
দিতে পারেন, শন্তকে কিছ: বলতে 
পারেন না।» 

যাই হোক, দেখা গেল, কিছুদিন 
পূর্বে বন বিভাগ-বালী মৌজায় 
যে সমস্ত সরকারী জাম আনন্দ- 


 (৬-এন্স পাতায় দেখুন) 


৩ম 











1 পাঁচাট বাউণ্ডারী পিলার কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে এলে চু ১/ সাধনা উষধালর রোড, স ধনানগর, কলিকাতা 
ফলা হয়েছে। তাদের দেখে অনেক ছেলে দুরে চলে বায় বক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ, কলিকাতা কে 

- 'মজুর কাজ করাঁছল তারা বয়স্ক সাধুরা থাকে । তাদের অন্যান খংমূর্বেদশা্রী, এফ.সি.এল, (লগ্ন) ভা: নরেশচজ্র ঘোষ, 
। তান আনন্দমার্গের ভাবে বিনা অনুমতিতে জঙ্গল "সিএস, (আমেরিক[) ভাগলপুক এমবিবিএস, (ফলিঃ) 
'ডেকে লিখিত নোটিশে কাটার কথা বললে-তারা হিন্দীতে 4 *লজের বসায়ণ-শাগ্ডের তপু অধ্যাপক আয়র্বেদাচার্ 








a বেআইনী বাড়া বলে যে “আপ কিস্‌ লিয়ে ইধার.. , টি | | & 


নির্বাচন সম্পর্কে কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন 


আগামী মধ্যবর্তী শনর্বচনকে 
কেন্দ্র করে কতকগুলি গুরুতর 
রাজনৈতিক প্র*ন দেখা দিয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গের সামাগ্রক রাজনৈতিক "সংসদীয় -গণতল্বের 


সত্তা এই মুহূর্তে বির্বাচনমুখণ, 
অর্থাৎ নির্বাচন নভেম্বরে কিংবা 
ফেব্রুয়ারীতে রাজনৌতক জিজ্ঞাসা 
এই বিন্দুতে এসে ঠেকেছে। সমস্ত 
রাজনৈতিক পাটির সঙ্গে পরামর্শ 
মতই নভেম্বরে নির্বাচনের তাঁর 


অমূল্যরতন সেন 


আসতে পারবেন না- তাও প্রাকৃতিক 
কারণে, টি সংসদীয় গণ- 


তল্তের পর্ষে অনাভপ্রেত!”তৃদ্বর টুকে রাখা হয়.তা-ও সংসদীয়” 
আরও টা র প্রত 

অনেক অনভিপ্রেত ঘটনাই, এদেশে : 

ঘটছে। যেমন ধরন, তক £ হোন, 

কেন্দ্রের এক সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছে গণতন্ত্রের পক্ষে 


বিগত চারটি সাধারণ নির্বাচনেই 
ভারতের অর্ধেকেরও বেশী ভোট- 


খতনা ভোটকেন্দ্র যান 'ন। মধ্য- 


এখন রি 


স্থির হয়েছিল। বশী নির্বাচনে আড়াই ' হাজার 
আপাত্ত তুলেছে, নভেম্বরে নয়, ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মান্ন ৫০টি ভোট 
ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন চাই। হেতু? কেন্দ্রের ভোটদাতা'রা+যাঁ্দি ভোট- 
কংগ্রেস কারণ দোঁথয়েছে, নভেম্বরেও কেন্দ্র যেতে প্রাকাতিক?অ্সবীবধার 
গ্রামবাংলার অনেক .পথ-ঘাট বর্ষার সম্মুখীন হন তাতে অন্ততঃ এদে- 
জলে ডুবে থাকবে, সুতরাং অনেক শের সংসদীয় গণতন্নু,সমূধি লাভ 
ভোটার ভোটকেন্দ্রে আসতে পারবেন করবে না, সংখ্যালঘু 'ভোটদাতাদের 
না। সংখ্যা একটু ক্ষণীণত্তর্ হবে মান 
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নীতিবিরোধী। তৃতীয়তঃ, os 
কেন্দ্রে ভীত প্রদর্শন, ও গম্ডামী। 
চারীরাও রাজনোৌতক দল নিরপেক্ষ 
নির্বাচন কাঁমশনের প্রতানাধ। 
সুতরাং ভোট কেন্দ্রে ভীত প্রদর্শন 
ও গুন্ডামী যেমন অনভিপ্রেত, ' 
তেমাঁন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের “সরকারণ 
কর্মচারণ”দের্ও ব্যান্তগত রান্জনৈৌতিক 
সমর্থনে তাঁড়ত হওয়া অনাভপ্রেত। 

অথচ এ সমস্ত - অনাভপ্রেত 
ঘটনাই চার চারটি নির্বাচূনের “কালে 





চাবনপ্রাশের সুল উপাদান আমলকী 
দেহের পুষ্বিসাধনে ও হতম্বাস্থ্োদ্ধারে 


আমলকীর অত্যান্ত) গুণাবলী সর্বব্গন 


বিদিত । 


স্বসায়ন । 





এতদ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যস্বত-- 
সৃক্ষতিল তৈল, মিছরী ও অস্থান্ত দুপ্রাপা 
ও বহু মূল্যবান ভেষঞ্জ সংমিশ্রণে ইহা 


প্রস্তুত হয়। ইহ! আবূ্ব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ 


ES 


অব্য - উযোগেশাজ থোৰ, এই. এ অনুর্কোদশীরী, 
এক, কি. এস. (লওন) এস্‌. সি এস. (আর্সেরবিকা 


সাধনা ওষধালয়-ঢাকা পট সস্য লাদশন কাফন 


লাধনা ওষযালয য্বোড, সাধনা মর কলিকাতা-ঃ৮ 


ফলিকাজ কেন্দ্র ডাঃ নরেশতজা ঘোষ, 
এই. বি. বি. এস. কোিং) আছুর্দাচা্ । 





০ 


উইচিংড়ের মতো লাফালাফি করাছিল। 


ঘটেছে। ইতোমধ্যে এমন কোন কারণ 
ঘটে নি যাতে বলা যায়, সেগীল 
আর ঘটবে না। তবে পাঁরচ্ছন্ 
যান্ততে একটি বা একাধিক অনীভ- 
প্রেত ঘটনা ঘটেছে বলেই নতুন আর 
একটি অনভিপ্রেত ঘটনার সুযোগ 
দিতে হবে এ-ও সমর্থন করা যায় 
না। 

কিন্তু মূল বন্তব্য, কংগ্রেসের 
হিসাবে আজ যা অনাভপ্রেত, সেই 


$০?িপভোট কেন্দ্রে 'জন্য তাদের 


বিশেষ, দুর নির্বাচন কাঁমশনারের 


নর টো, আলেচেনার সময় কোথায় 


ছল? কংগ্রেস তো তখন আগামী 
জন্য প্রস্তুত বলে 


তাদের গণতান্তিক ধহম্মত এতো 
ভিত না 
তো নিজে সবচেয়ে অনাভপ্রেত। 
যে-কংগ্রেস নিজেকে দেশের “সর্ব 
মঙ্গল কারণ কারণম্‌ বলে অহো- 
রান্ন চেশচয়ে বেড়ায় এবং কংগ্রেস 
হারলে দেশটা "চীনা" হয়ে ফাঁবে 
বলে সাড়ম্বরে আতংক প্রচার করে” 
তার ফেব্রুয়ারী-মার্চের বযাদ্ধ-বিচার 
জনন-জনলাইতে পেশছেই যাঁদ লোপ 
পায়, এমন দলের ওপর 'নভর 
করলে দেশে যে মাঁকর্ন ফৌজ- 
নামবে না এমন গ্যারান্টি কে দিতে 
পারে? প্রসঙ্গতঃ, জোনভা চান্ত 


টাও কি কংগ্রেসের পক্ষে ৮ আতিশয় 
নয়? প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে 
এই মধ্যবতশী নির্বাচন পর্যন্ত কাল 
স্থিরের ব্যাপারে নভেম্বর ডসেম্বর- 
কেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের পক্ষে 
উপয্যন্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
কংগ্রেস এতাবংকাল সেই তাঁর- 
খেরই (নেভেম্বর-ডিসেম্বরে নির্বাচন) 
সমর্থন জানিয়েছে ("রাজধানী রাজ- 
নীতি" রণাঁজং রায়, আনন্দবাজার 
পান্রকা-৩।৭।৬৮)। ১৯৬৮-তে 
হঠাৎই কংগ্রেসের নতুন 'বোঁধ লাভ 
ঘটল ৷ নাটা উিক্লেটর প্রফুল্ল ঘোষকে 
দিয়ে বিস্তর রাজনোৌতিক কেলেং- 
কারী করার পর হঠাৎ ভোটদাতা- 
দের জন্য কংগ্রেসের এই দরদ নিশ্চ- 
য়ই তাৎপর্যপূর্ণ । রণজিৎ রায়ের 
ভাষায়, “কল্তু কোন সংস্থা যখন 
নার্ভাস হয়ে পড়ে তখন তার আচর- 
ণেও অসঙ্গাত দেখা দেয়। পশ্চিম- 
বঙ্গ কংগ্রেসের দশাও তাই 


॥ আর এক নার্ভাস পার্ট ॥ 


কংগ্রেস মধ্যবতশি খনর্বাচনের 
'তাঁরখ 'পাছয়ে দেবার দাবা তুলেছে 


মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, পার্টির 
বিতাড়িত “উগ্রপল্ধী”-_হঠকারী-রা 
নির্বাচন বয়কটের আওয়াজ তুলেছে, 
অতএব 'উগ্রপল্থণ-'হঠকারী-রা 


কংগ্রেসের সাহায্য করছে এই সহজ - 


সমীকরণ দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তরা 
মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
ত্রিশঙ্কু, অবস্থাটিকে ঢাকতে চাই- 
ছেন। এই ঢাকাঢাঁকর ব্যাপারে 
তাঁরা হরেকৃফ কোঙারের গলাটিকে 


জিরাফের গলা হিসাবে ব্যবহার 


করছেন। জরাফের গলা অত লম্বা 
কেন- এই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক 


- দ্বিতীয় বারের বাস্তব অবস্থার 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই জুলাই ১৯৬৮ 


“যুক্তিবাদী, নাকি অকাট্য প্রমাণ 
দিয়েছিলেন, শজরাফের মাথাটা অত 
দূরে কনা" প্রমোদ দাশখদপ্তদের 
যাঁদ জিজ্ঞাসা করা যায়, হরফ 
কোঙারেরা কৃষক সম্মেলন নিয়ে অত 
বড় গলায় হাঁকাহাঁক সুরু করেছেন 
কেন, প্রমোদ দাশগৃপ্তরা নির্ঘাৎ 
উত্তর দেবেন 'বপ্লব” যে অনেক 
দূরে! 

যেন, সংয়েজ খাল দিয়ে “বস্লব” 
এঁদকে আসার কথা ছিল, কিন্তু ইজ- 
রায়েল কৃতৃকি সয়েজ অবরোধের 
ফলে “ীবগ্লব”কে এখন “উত্তমাশা” 
অন্তরীপ ঘুরে আসতৈ হবে। 1 
একজন কমিউনিস্টের - জন্ম + 
নির্ঘাৎ কোন না কোন, একজনু বারী 
দিয়েছেন; এই সূত্র ধরে যাঁদ সহ * 
একটা জমীকরণ (মায় যে, ! 
‘অতএব সিদ্ধান্ত কাঁমউানষ্ট 
ও বুর্জোয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই, তবে প্রমোদ দাশগুগুদের,১ 
ব্যাপারটা কেমন ঠেকবে? কংগ্রেস 
উপ্রপল্থসীদের মধ্যে এই “বাবাশ্স্মী- 
করণের সত্রটিই প্রমোদ দাশগপ্তর 
অনুসরণ করছেন। চৰ 
॥ সংসদ’য় নির্বাচনে অংশগ্রহণ "১ 

বুর্জেয়া সংসদীয় নির্বাচনে, 
*মাক্সবাদীদের অংশগ্রহণ প্রঙ্গে * 
১৯০৫ সালের জারের ডুমায় 
(সংসদ) এবং ১৯০৮ সালের ডুমায় 
লেনিন পরস্পর বিপরীত শনর্দেশ 
দিয়োছলেন। লোননের প্রথম- 
বারের নির্দেশ ছিল ডুমা বর্জন 
কবার, 'দ্বতাঁয় বারের নির্দেশ ছল 
ডুমায় অংশ গ্রহণ করার। প্রথম ও 













) 






বৈপরাত্যের দরুণ পরস্পর বিপর 
নির্দেশ দিতে লেনিন বাধ্য হয 
ছিলেন মাক্সবাদের সঠিক বাস্ত- 
বতাবোধের প্রেরণা থেকেই। 
“উগ্রপল্থী-_হঠকারাগ্রা নির্বাচন 
বয়কটের আওয়াজ তোলায় প্রমোদ 
দাশগুপ্ত মশায়রা প্রশ্ন তুলেছেন, 
প্রথমবারের ডুমা বর্জনকালীন পার- 
স্থিতি কি আমাদের দেশে 'বদ্য- 
মান? উগ্রপল্ধী হঠকারীদের নির্বা- 
চন বয়কটের চিত্ত বা অনোচিত্য , » 
সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, 
প্রমোদ দাশগুপ্ত মশায়দের এ 
জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন ক্‌টতর্ক ছাড়া 
আর কিছুই নয়! কারণ প্রশ্নাট 
পরের, আগের নয়! প্রমোদ দাশ-- 
গুপ্তরা প্রায়শই মৌল প্রশ্ন এড়িক়ে 
সাধারণ কেডারদের বিভ্রান্ত করবার 
জন্য কতগুলি অন্তঃসারশুন্য রাজ- 
নৈতিক ফারস্তি আগাঁড়য়ে যান; 
এই জন্যই রাজনৈতিক কর্মসূচীর 
বাইরে তত্ত্বগত থাঁসস তাঁরা গ্রহণ 
করতে অক্ষম। মাক্সীবাদ নিছক 


কতগ্ীল আঁতিহাসিক ঘটনাবলশর 
শনরাসন্ত গ্রন্থনা নয়, ও সব এত 





দর্পণ | শ্ক্ররার '১২ই জূনাই ১৯৬৮ 


১ ছিল? বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনে 
৭ অংশ গ্রহণ করে তাকে বাঁচয়ে 


রাখার দায়ত্ব নিতে লৌনন কৰে 


,মাক্সবাদীদের পরামর্শ 'দয়েছেন ? 
বুজোঁয়া সংসদীয় নির্বাচনে মার্কস 
বাদীদের অংশগ্রহণ কাঁ জন্য কোন 
অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ? সংসদীয় 
কার্যকলাপ টিকিয়ে রাখতে বুর্জে- 
য়াদের বাধ্য করা, না সংসদীয় কার্য - 
কলাপ ধ্বংস করতে বুর্জোয়াদের 
বাধ্য করাঃ কোনটি ঠিক? , 
বুর্জোয়া সংসদীয় কার্যকলাপ 
১ যে শ্ৰেণাদ্বাৰ্থবাহণী এবং সেই শ্রেণণ 
স্বার্থ যে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ তা 
করার জন্যই মাকর্সবাদীরা 
পা সংসদে পৰবেশ করে বলে 


| 


ধনতান্নিক দেশে তা ঘোড়ার ডিম) 
সংসদীয় পদ্ধাততে ঝাীঁপয়ে পড়ার 


মধ্যে সেই সত্য নিহত বয়ছে। 
শুধু তাই নয়, সংসদীয় পদ্ধাতকে 
বর্জোয়ারা আক্রমণ করতে সুরু 
করেছে একথা বলার অর্থও এই 
সংসদীয় পদ্ধাত একদা যথেষ্ট প্রতি 
ক্রিয়াশীল ছিল না-এই সত্োরও 
স্বীকৃতি.বোঝায়। তার অর্থ ১৯৪৭ 


সালের স্বাধীনতা ও ' গণপইরষদের ২ 


সংবিধান_যা মূলতঃ {সাম্রাজ্যবাদের *- 5 ঘামাবার আগে আরব 


সহযোগণ শ্মসনতনী, এগাল বয় 
সম্পূর্ণ ও বাধার আন্ত-* 
জণ্নাতক 

এই সত্যই বোঝায়। এবং প্রমোদ 


দাশগপ্তরা এই স্বীকৃতির দ্বারা 





ড়া ন 


পাজান৷ বালুচা দা 


আয়ুব সরকারের বির্া্ধ যে 
অসন্তোষ এতাঁদন শুধু (পূর্ব 
পাঁকস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল! আজ 
তা ছাঁড়য়ে পড়ছে। িছাদন আগে 
জা সো থে 
67125 ষে 


, ঘর 
পাঞ্জাবী, 

ডঃ রাজী বন্তৃতার ফলে, 
ও বিরোধী দু পক্ষের 


ন সর বলন 


পশ্চিম পাকিস্তানে 
আয়ুবের. নাতি 


(দপপের পর্যবেক্ষক) | 


মতে ব্যাপারটা অন্যরকম। তাঁরা 
যে দাঞ্গার' মল কারণ, পাক 
সরকারের ক্যেয়েটাকে “গরূটি উপ- 
নিবেশ হিসাবে দেখার চেষ্টা । প্লেস 
শত. উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদেরও 
এ একই কারণে বিক্ষোভ । 


" স্যর, 


পচ 


ভাবে দেখে গেল ওয়াজীর ও 


বানাটরা নিজেদের মধ্য মামার 


1 

ক্রমাগত দাশা ও গন্ডগোলের 
ফলে ন্যাশনাল এসেমব্রীতে বিরোধ 
সদস্যরা তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী 
জানান। কিন্তু সরকার ' নারাজ । 
আঁদের বন্তব্য কমিশন গঠন হলে 
নাকি গণ্ডগোল আরও বাড়বে। 

আশ্চর্যের ব্যাপার যে যাঁদও 
বাল:চিদের হাতে পাঞ্জাবীরাই মার 
খেয়েছে তবু এসেফধলীর পাঞ্জাবী 
সদস্যরাই অভিযোগ করেছেন যে এই 
দাঙ্গার পেছনে সরকারাঁ হাত আছে। 
তাঁরা বলেন যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠণ 


শতকরা ১৪ জন মানুষের খেয়ালে 
গড়া, গণপরিষদের প্রাতীক্রয়াশীল 
সংবধানকে এবং তস্য সাংবিধানিক 
কাকিলাপকে মর্ধাদা দিয়ে বিপ্লবী 


| হো ঘটনা প্রতি- 
বুজৈঁয়াদের দ্বারাই, 
| ১৮8 
*২ পন্থায় সমাজতন্ল রচনার স্বগন- 


বলীসীরাই একমাত্র নার 
পাদিত হবার কথা বলতে পারেন। 
£বৈগত নির্বাচনের পর থেকে মাক্স- 
বাদী কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ কী 
, "প্রমাণ করে? তাঁরা কি বুর্জোয়াদের 
টা সংসদীয় পদ্ধাত ধৰংস করতে বাধ্য, 
করেছেন, না নিজেরাই সংসদীয় 
২ শদদ্ধাতর রাশ টেনে ধরেছেন? 
আমরা যখন বুর্জোয়া সংসদীয় 
পদ্ধাততে মর্কসবাদীদের অংশ- 
'গ্রহণের তাৎপর্য প্রসঙ্গে সংসদীয় 
পদ্ধতি ধ্বংসের কথা বলি, তা এই 
অর্থেই বাল এবং বলব। 
কিন্তু ভারতের মত সামস্ত ধন- 
তাল্িক দেশে_েখানে সাম্রাজ্য- 
বাদীদের সঙ্গে আপোষে শতকরা 
১৪ জনের ভোটে গণপরিষদের প্রাতি 
ক্রিয়াশীল সংবিধান রাঁচিত হয়েছে, 
যেখানে সংঁবধানই সাম্্রাজ্যবাদীদের 
সহবাসে উচ্ছিষ্ট সেখানে সংবিধানের 
ওপর আক্রমণের প্রশ্ন ওঠে ক 
করে? ঘাতকের অস্দের“ওপর ঘাতক 
. আক্রমণ করে না এটাই সহজাত 
সত্য। সমস্ত পঃজিপাঁত শ্রেণী- 
স্বার্থে সৃষ্ট এই প্রতিক্রিয়াশীল 
সংঁবধানের ওপর শোষকগোম্ঠীর 
আক্রমণের প্রয়োজন করে না এটাই 
সহজাত সত্য। আমাদের দেশে 
একটা প্রবাদ আছে, যাকে আমরা 
< বলি কনা “ঘোড়ার ভিম”। যা 
কিছু মেকী সেই সম্পকেই এই 
কথাটি প্রযোজ্য। ঘোড়া ডিম পাড়ে 
কিনা এই ঘটনা কোন প্রতিপাদ্য হতে 
পারে না, কারণ ঘোড়া যে ডিম 
পাড়ে না এটা সহজাত সত্য।ষা 
সম্পাদ্য নয়, তা প্রতিপাদ্যও নয়। 
মাক্সবাদের এট মৌল তত্ব। বাস্ত- 
ববাদ ও এঁতিহাসিক বস্তুবাদের এটি 
মৌল সত্য। প্রমোদ দাশগবপ্তরা তবে 
কাঁ করেন? যা সহজাত সত্য তকে 
প্রাকৃত সত্যে পরিণত করেন? অথবা 
ঘোড়াকে দিয়ে ডিম পাড়াতে চান? 


॥ বাবা-সমাকরণ বযযমেরাং ॥ 
১/ প্রমোদ দাশগনপ্তরা মার্কসবাদের 


জনসাধারণকে প্রআঁরত করেন। 

। মনে পড়ে, রাষ্ট্র চারত্র ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্থৈ. এবং নয়া-উপানিবেশবাদশী 
মূলধন লগ্ন’ প্রসঞ্গে 'উগ্রপন্থণ"রা 
যখন বলাছলেন, “এই রাষ্ট্র সর্বতো- 
ভাবে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগন তখন 
পিটব্যরোর বাঘা বাঘা পাঁন্ডতেরা 
রণাঁদভে, বাসবপান্বাইয়া থেকে সুরু 
করে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ 
কোঙারেরা  উগ্রপন্ধীদের সেই 
ব্যাখ্যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের জয়- 
গানের পরিচয় পেয়োছলেন। আজ 


যদি উগ্রপন্থীরা প্রমোদ দাশগুপ্তদের 


“বুর্জেয়ারা সংসদীয় কার্ষকলাপকে 
বিনাশ করছে” এই ব্যাখ্যার মধ্যে 
বুর্জোয়া সংবিধান সম্পর্কে প্রমোদ 
দাশগপ্তদের জয়গান শুনতে পান 
তবে দোষ কোথায় ? 

ধবস্লবশ কাঁমিউনিস্টদের সঙ্গে 
মার্কসবাদী গোমস্তাদের মতভেদ 
তত্বগত। মাকর্সবাদী গোমস্তারা 
আত্মবাদী রাজনোৌতিক কার্যকলাপের 


করছেন তা চেম্বার অব কমার্সকেও 
হার মানায়। ভগবান মানিনা, তবু 
ভগ্গবানের নাম নিয়ে বলি, ভগবান 
না করুন, এরা কোনদিন পার্ট 
কমরেডদের পাবলিক সার্ভস কাম- 
শনের পরাক্ষায় বসার ডাক দেন। 
কারণ বুর্জোয়া গোমস্তাঁগারর 
স্বরূপ উন্ঘাটনের জন্য হয়তো 
সেটাও প্রমোদ দাশগুপ্তদের দরকার 


একই মৌল বিষয় প্রসঙ্গে কিরকম রর | 


দ্বৈত ভূঁমকা গ্রহণ ,করেন নকশাল- 
বাড়ী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁদের 
বিষোপ্গার শুরা আক্রমণ করার 
" আগেই আক্রমণের সাহায্যে মুস্তাণ্টল 
সৃষ্টর হঠকারিতা, এর সঙ্গে সংস- 
দায় পদ্ধাত বুর্জোয়াদের দ্বারা 
বিনাশ সুরু হবার আগেই যোদও 
নয়া-উপানবেশবাদী আমলে সামন্ত- 
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রত ডক একটা না একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে 
কোয়েটায় বালুচি ও পাঞ্জ নারাজ। যে সূব নেতাদের গ্রেপ্তার রাখতে যাতে তাঁদের একনায়কত্বের 
মধ্যে এক সংঘর্ষ বে'ধে যায়,|ঁষার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন সাবধা হয়। 
ফলে বেশ ' কিছু বালনীচ (মারা খান আব্দুল সামাদ খান ও খান অবস্থা খুবই জাটল। তবে 
পড়ে। সরকারী পক্ষের তে বুগাতি, যিনি একসময়ে আয়দ্ব পাক সরকার যে দুপক্ষকেই খেলাচ্ছে, 
বালটরা বহুনীদন ধরে আাগান সরকারেরই;সারক্ষা মন্ত 'ছিলেন। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে 
সীমান্তে এক ফলাও চোরা শুধ" গ্রেপ্তার করাই নয়। দাঙ্গার পরেই প্রচণ্ড পাঞ্জাবী 
ফে'দে বসোঁছল এবং গত জর ঁডভাইভ এণ্ড রুল” 'নীতিতে বিদ্বেষী কালাতের নবাবকে পশ্চিম 
মাসে পাঞ্জাবী পীলশরা 
বাধা দিলে দাঙ্গা বেধে যায়। 

এই গেল সরকারী ভাষণ । সংঘর্ষ লাগিয়ে চলেছেন। 





টিসি যারা ও 


f 

| কাঁথত বৈজ্ঞানিকের পরিচালনায় দর্নীতিপরায়ণ ব্যান্তকেও লজ্জা 
চিলি গবেষণার পাঁরবর্তে আরম্ভ হয় দেবে। অধ্যাপকদের অন্যায় সমর্থন 
|  দলাদাঁল, স্বজনপোষণ ইত্যাদি করতে না পারলে তরুণ গবেষকদের 
শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, | ন্যক্কারজনক ঘটনা । স্বয়ংশাসিত ভাবযষ্যত অন্ধকার। কর্মীদের বেতন- 
স্বগণীয় ডাঃ মহেন্দ্লাল খার- এই সংস্থার পরিচালক মন্ডলীতে হার, অন্যান্য স্মাবধা সরকারী 
কার প্রাতশ্ঠিত “ইণ্ডিয়ান By এমন ব্যান্তরা স্থান, পেলেন যাঁদের অনুমোদন থাকলেও এই কুচক্রীদের 
সয়েসান ফর দি কাঁল্টভেশান "ফ বিজ্ঞানের সাথে বা. গবেষণার সাথে জন্য কার্যকরী হয় না। কর্মীদের 
সায়েন্স”-এর নাম নিশ্চয়ই আপ- সম্পর্ক সামান্যই। ভূতপূর্ প্রধান ন্যায্য আন্দোলনের সমস্ত অধিকার 
নার অজানা নয়। ভারতীয় 'বাঁর- বিচারপতি শ্রীফনীভূষণ চক্বব্তী, গত তেইশে জুনের পরিচালকমণ্ড- 
িদ্যালয়সমূহে যখন বিজ্ঞান চার স্বর্গীয় অধ্যাপক 'শাশরকুমার মিত্র, লাীর সভায় হরণ করা হয়েছে। ই 
কথা চিন্তাও করা হোতো না, দেই অধ্যাপক প্রয়দারঞ্জন রায়, ডাঃ সভা পাহারা দেবার জন্য প্রচুর 
সময়ে ১৮৭৫ খই ডাঃ সরবর প্রিগুণা সেন, ডাঃ আত্মারাম, অধ্যা- পুলিশ ও সমাজবিরোধী লোকদের 
“ভারতবীয়গণকে বিজ্ঞান আঁ পক সত্যেন বস; প্রমুখ . বিশিষ্ট ' আমদানী করা হয়েছিল। খেয়াল- 
“ শীলনে উৎসাহ দিতে, কেবল মতি শিক্ষাবদগণকে এই প্রতিষ্ঠানের খুশী মত অপদার্থ কর্তৃপক্ষ প্রাতি- 
জনসাধারণের দানের উপর নির্জর অভ্যন্তরীণ নোংরামির জন্য এটির ষ্ঠান বন্ধ রাখছেন। দরিদ্র দেশের 
করে লণ্ডনাস্থত রয়েল ইন্সটিটিউট সংস্রব ত্যাগ করতে হয়। এখানকার বার্ষিক পণচশ লক্ষাধিক টাকায় 
অফ্‌ সায়েন্স-এর অনুরূপ ই দুম্টচক্রের সহায়তা করতে অস্বীকৃত পরিচালিত এই সংস্থা কুৎসিং দলা- 
সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! স্যার হওয়ায় বহু মেধাবী ও সম্ভাবনা- দলির ডা্টাবনে পাঁরণত হয়েছে। 
সি, ভি, রমন.ও ডাঃ কে, এ, পর্ণ তরুণ বিজ্ঞানী ও গবেষককে গত দশ বৎসরে উল্লেখযোগ্য কোন 

কৃষ্ণণ-এর পারচালনাধীনে এই. প্রতিষ্ঠান ত্যাগে বাধ্য করা. হয়। গবেষণা হয় নাই। 
প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের সর্বপ্রা্ত প্রতিষ্ঠানে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ রা ভাজা 


E 


jl 
ডাঃ 








গ্রহণ করা হয় কিন্তু ডাঃ 
মৃত্যুতে সব বানচাল হয়ে 
প্রতিষ্ঠানের অবনতি আরম্ভ 


গবেষণার সুন্দর পঠস্থানটির 


দীর্ঘ - 
NOSE SH গৌরবময় এতিহ্য ফিরে আসে। 
. জনৈক বিজ্ঞানী 
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অবাধ লুগ্ঠণের স্ববিধ! 


খাদ্যনীত রচনার একমাত্র দাত 
শ্রীপ্রফল্লুচন্দ্র সেনের। কাজেই আক্ষ- 
রিকভাবে মূলকথা যুন্তফ্রন্টকে বলা 
হলেও আস্লে ডঃ ঘোষ ও শ্রীমতী 
মাইতি শ্রীসেনকেই আঁবমৃফ্কারী 
প্রমাণ করে ড্লেড়েছেন। একথা সক- 
লেরই জানা ডাঃ প্রফ্জ্লচন্দ্র ঘোষ 
হলেন খাদ্যশস্যের রেশানং কভীনং, 
লোভ ও সর্বপ্রকার 'নয়ন্মণের 
বিরোধী । আর শ্রীপ্রফুজ্লচন্দ্র সেন 
ঘাটাত রাজ্যে উক্ত নীতিগ্ীলর 
সমর্থক শবধমান্র কৃষককুলকে 
প্রলুব্ধ করা নয়, খাদ্যের চোরাকার- 


(২য় পৃজ্ঞার পর) 


দুর্ড়িয়ে বলেছিলেন “ওর নাক 
কয়েক লক্ষ টাকা আছে, ছেলোঁপলে 
নেই, বয়সেও, বুড়ো হয়ে গেছে, 
বেশি দিন, ২ রুচিবে , না”_ অতএব 
বোঁশ টাকা চাদযউাই। আর এই 
চাঁদা সংগ্রহের জন্য ২ খাদ্যব্যবসায়ী- 
দেয় আগামী দিনের মুনাফা লুটের 
চোরাকারবারের প্রশস্ত পথের হদিশ 
দিয়ে বলা হয়েছে “সেইজন্য এই, 
সম্মেলন রাজ্যসরকারের 'িনকট 
প্রস্তাব কাঁরতেছে যে বর্তমান 
পারস্থিতিতে সর্বপ্রকার বাধনিষেধ 
উঠাইয়া সারা রাজ্যে ধান ও চাউলের 


বারী, মজুতদার ব্যবসায়ীদের“ “খোলাবাজার সৃষ্টি কারয়া ধান ও 


পুরুলিয়ার আনবমার্গের রাজনৈতিক ছরভিসন্ধি 


মার্গের বেদখলে ছিল এবং “ঘর- 
,বাড়ীও তুলছিল--পদলিশের সাহায্য 
নিয়ে তা আবার সরকারী দখলে 
নিয়ে আসে। আমরা হীতিপর্কে 
কোন্‌ কোন্‌ মৌজা আনন্দমার্গের 
কত জাম আছে তার বর্ণনা দয়োছ। 


করে, এখানে এস, পি; ডি এস পি 
প্রভীতিকে বরখাস্ত করা, ক্ষাতপূরণ 
করে। বালী মৌজায় এই সত্যাগ্রহের 
কথা পরে আলোচনা করব! কিন্তু 
এই সংগ্রামের ধরণটা কি হতে পারে 
সে সম্বন্ধে লোকে*বরানন্দ অবধূত 
€আনন্দমার্গী) কৰ্তৃক সম্পাদিত 
এক পীান্রকায় এক সত্যাগ্রহপনর 
বয়ানে বলা হয়েছে 


“এই ধরুন যেমন সবাই মিলে: 


এক সঙ্গে ' সমস্ত সংরাক্ষত বনে 
ঢুকে পড়বে, গাছ কাটবে, আইন 
অমান্য করবে ও তার পরে কারা- 
বরণ করবে৷. আন্দোলন ততক্ষণ 
চলবে যতক্ষণ বন আর বন থাকবে 
না। জানেন দাদা এটা ধর্মযুদ্ধ 
রান এ বিষয়ে বিবেকের নির্দেশ 


মজুত ও অবাধ মুনাফা লুঠের 
সুযোগ হবে এবং সেই সংঘো, 
পাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। অর্থাৎ 
হে রাজ্যের ব্যবসায়ী কুল তোমাদের 
সুদিন আনয়নের পাঁরপূর্ণে ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে, অতএব কংগ্রেসকে ক্ষম- 


(৩ম পৃজ্জার পর) 


খুবই স্পজ্ট”। 

অবধূতরা সরকারী জঙ্গল কেটে 
ধর্মযুদ্ধ করতে থাকুন। আমরা তত- 
ক্ষণ একটন জনক্ষেত্রে আনন্দমার্গের 
আচরণ, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে 


২! গদা মাঝ, পিতা মৃত লক্ষণ 
মাঝ, বাগলতা ববৃতিতে 
বলেন_“বাগলতা আশ্রমের সাধু 
পুর্ণানন্দ, বিশ্বনাথ, আনন্দ, সুরেশ 
ইত্যাদ জোর করে আমাদের ১২ 
দাগ জমতে তারের বেড়া দিয়ে রাস্তা 
তৈরী করে। আমর. বাধা দিতে 
গেলে তারা শোনে না। এ জমি 
আমরা বাপ দাদার আমল থেকে 
দখল করে আসাঁছ। আমাদের নামে 
রেকর্ড হয়েছে ।” 

৩। দুলা মাঝির (পিতা মাতলা 
মাঝি সাং দাঁড়কুঁড়) অভিযোগ এই 


"যে “বাগলতা গ্রামে আমাদের পদরা- 


তন বসত বাড়া সীমা কানাল, 


তায় 'ফারয়ে আনতে সর্বপ্রকার 
সাহায্য করো । এই প্রস্তাব শুধুমাত্র 
কাগজে রুলমের ক্ষুদ্র একটি প্রস্তাব 
ভঙ্গীতে এই প্রস্তাব রচনা করা 
হয়েছে। মধ্যবততী নির্বাচনের মুখে 


কংগ্রেসের রাজনুস্্নুক - সম্মেলনে 


এই. প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ ভবিষ্যতে 
রাজ্যে ক্ষমতায় এলে এই প্রস্তাব 
কার্যকরী করবার প্রতিশ্রতি। এই 
প্রস্তাব মামুলি নয় এই কারণে 
যে, এই প্রস্তাব রচনাকালে রাজ- 
নোতিক সম্মেলনে উপাস্থত ছিলেন 
রাজ্যের কংগ্রেসের প্রধান নায়কগণ-__ 
যথা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুজ্লচন্দ্ 
সেন, অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ 
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আজ যাঁরা 
কংগ্রেসী নায়করংপে প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেন আগামী দিনে শাসনক্ষমতা 
দখল করতে পারলে এ'রাই হবেন 
কংগ্রেস প্রশাসক। আজ মোঁদনী- 
সম্মেলনে যে 
ররর রত 
হল আগামী দনের কংগ্রেসী সর- 
কারের ভবিষ্যত খাদ্যনীতি। 


গোড়া ইত্যাদি জাম আছে। বাগ- 
লতা আশ্রমের সাধ্রা জোর করে 
এই সব জাম তার 'দয়ে ঘেরাও 
করেছে। আমাদের সেখানে 
যেতে দিচ্ছে না। তারা এ জমির 


" কিছ কিছ অংশ হাল 'দচ্ছে 


আরম ভয়ে বাধা দিতে পারাছ 
না। , এই সবল জাঁমর পুরাতন দাগ 
নং ২, ৩, ৪, ৮, ১০, ১১, ৫১৯১ 
৬০, ৬৯, ৬২, ৭৯, ৮০, ২০৮) 
৩১৪, ৩৩৪। সাধ্দরা আরও বহু 
লোকের জাম জবর দখল করেছে 
এবং এখনও করছ্ছে। 

৪। খুদ; মাঝ, পিতা ‘চননা 
মাঝি বাগলতা = 

“সাধুরা বড় বড় বল্পম, টাঞ্গি 
এবং কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে ঘোরা 
ফেরা. করে এবং লোকজনকে সাধা- 
রণ রাস্তা দিয়ে যেতে 'দচ্ছে 
না। কাউকে কাউকে মারধোর 
করছে। গোয়াই নদীর জল 
পর্যন্ত আমাদের আনতে 'দচ্ছে 
না। গরু, ছাগল মাঠে চরাতে দচ্ছে 
না। সাধুরা বলছে এখানকার সব 
জায়গা জমি বাড়ী ঘর নদী তাদের ৷ 
বিকাল বেলা দশ-বারো জন সাধু 
ডাং, বল্লম, ছোরা নিয়ে আমার 
বাড়ীতে চড়াও হয় এবং ঘরের ধান 
চাল, বিছানাপন্র, যাবতাঁয় মালপত্র 
বাহরে ফেলে দেয় ও আমাকে দুই 
চার চাপড় মেরে আমাকে ও আমার 


, ১৮০, হইতে ১৯২, 


পরিবার ও ছেলে মেয়েদের নিয়ে 


অন্য পাঁড়ায় আমার ভাইদের ঘরে , 


অতি কষ্টে বাস করাঁছ। এই ঘটনার 
কথা দরখাস্ত যোগে জয়পুরের বি, 
ডি, ও এবং পুলিশ সাহেবকে 
জানাই। দুই চার দন বাদে থানার 
বড় বাবু জয়পুরের রাজাকে (৫০০ 
বিঘা জাম এপ্রই স্ত্রী দান করেছেন) 
সঙ্গে. করে স্রজমিনে তদন্ত করেন। 
জয়প্রের রাজা আমাকে বলেন যে 
সাধ্বরা*তোকে একশ্যে টাকা দেবে। 
তুই বাড়া ছেঁড়ে,দে.। আম বললাম 
বাপ দাদরট'সামুজ্বর বাড়ী কছু- 
তেই ছেড়ে যেতে পারব না। আজ 
পযন্তি আমি আমার বাড়ীতে যেতে 
পারছ না। সাধূরা আমার বাড়ীর 
চারপাশের চাষের জাম পর্যন্ত 
ঘেরাও করে নিয়েছে এবং সেখান- 
সব তাঁরতরকারী নষ্ট করে 
ফেলে দিয়েছে৷ 
৫! লক্ষযীরাম গোপ, পিতা মৃত 
মাঁণক গোপ, সাং দাড়িকুড়ি। 
“১৯৩ দাগের পুরাতন দাগ 
১৬ ডোসমেল জাম জোর করে তারা 
তারে ঘেরাও করে। ১৪৪ ধারা মতে 
মামলা কার_সে এখনও চলছে। এই 
মামলা চলাকালীন সাধুরা এ 
জাঁমতে পাঁচিল দিয়ে ঘর তৈরি 
করছে। সাধুরা আমাদের এ 
মৌজায় ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, 
১৬০, ১৬৪, 
১৬৭, ১৬৬, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, 
১৭৪, ১৭৬, ১১৪ দাগের জামির 
উপর জবরদাঁদ্ত ইজারা বাঁস- 
য়েছে। আমরা নিষেধ করলে আমা- 
দের মারধোর করার ভয় দেখায়। 
আমাদের গোয়াল বাঁধাট তার 'দিয়ে 
সাধূরা ঘেরাও করেছে। এবং তার 
নাম “আনন্দ সন্বোবর” রেখেছে। 
আমাদের বাঁধে যেতে দেয় না। 
নমুনা স্বরূপ কয়েকাঁট আভ- 
যোগের বিবরণ দেওয়া হল। যে 
কেউ এগুলি গিয়ে যাচাই করে 
আসতে পারেন। নাম, ধাম সাকিম 
মোকাম দেওয়া আছে-কোন অসু- 
ধা হবে না। 
[*মুক্তি” পাত্রকা থেকে] 


স্যান্লন্ষভিল্পি 


(১ম প্ঠার পর) 


তাই নয়, এই গোম্ঠী গত নির্বাচনে 
হেরে গিয়েছিল এমন অনেক ব্যান্তি- 
কেও আসন 'দচ্ছে। ব্লক এবং জেলা 
কমিটি গুলির কোন কথাই শোনা 
হচ্ছে না। 

এর পর স্মারকলিপিতে আসন 
বন্টনের ব্যাপারে দু্নীনতর কিছু 
উদাহরণ দেওয়া, হয়। শ্লীবজেশ 
সেন যান গত নির্বাচনে বাঁসরহাট 
কেন্দ্রে ১৬,৬৫০ ভোটে হেরে 'গিয়ে- 
ছিলেন তাঁকে এবার বাঁজপুর 
আসন দেওয়া হয়েছে বাঁজপুরের 
গত নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেস 
প্রার্থী, শ্রীফণী ঘোষকে সরিয়ে, 
যাঁদও প্রীঘোষ মাত্র ১,৩১৪ ভোটে 





DARPAN, Price BP, 


পাদ-প্রদাঁপ-- 

কিছুদিন আগে বেহালার 
অহীন্দ্রমণ্ডে সংযুন্ত গণাঁশল্পী 
সংস্থার সদস্য সংগঠন পাদপ্রদীপের 
প্রযোজনায় দুই দিনব্যাপী নাট্যোৎ- 
সব হয়ে গেল। এ'রা প্রথম দিন 
আঁভনয় করলেন তিনাট একাংক 
নাটক-_যথাক্রমে, কঞ্গোর কারাগারে, 
সূর্য্য চে পাশ্চমে ও ইতিহাসের 
কাঠগড়ায়, এবং দ্বিতীয় দিনে 
'লৌহমার্নব ও আঁধার রেতে। 
ছাড়া উভয় দিনই গণসঙ্গীত পুর 
বেশন করা হয়। প্রথম দন -গুংশ. 


গ্রহণ করেন অজিত পাণ্ডে এবং 


দ্বিতীয় দন 
গোষ্ঠী 
দু-দিনই প্রতিকূল প্রাকীতক 
মেজাজ এবং বিপর্যস্ত 
সত্বেও দর্শকরা অনুষ্ঠান শেষে 
মেজাজেই বাড়ী ফিরেছেন। 
টি 
একটি যুগোপযোগী তি 
নাজিল জানানো 
মা 


“ঁবংশ-শতাব্দী” 


জী. 


1 


; 
: 


অত্যন্ত বলিষ্ঠ; এক কথায় পাদ-প “ৰ 


প্রদীপের প্রযোজনায় এগরেই এবং 1 
বারোই জনন অহীন্রণ্ঠ হয়ে উঠে ৫ 


ছিল বিশ্ব-বিপ্লবের এক যথার্থ * 
প্রতিবিম্ব । কারণ, পাদপ্রদীপ লুমুন্বা 
এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়েছে, ফুটিয়ে তুলেছে 
আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সদর 
দপ্তর মাঁকনি যু্তরাষ্ট্রেরে অভ্য- 
ন্তরের শ্রেণীসংগ্রামকে, প্রচন্ড ক্রোধে 
অঙ্গুলী নিদেশ করেছে ভারত- 
বর্ষের বুকে শাসক গোষ্ঠীর সাম্প্র- 
দাষক চক্রান্তের প্রাত। আর সব 
বর্ষের মাটিতে অবশ্যম্ভাবী কৃষি- 
বিপ্লবের পদধৰানিকে। 

অভিনয়ের আলোচনায় বলতে 
গেলে বলতে হয়, অন্যান্য নাটকের 
তুলনায় “কঙ্গোর কারাগারে” 
দুর্বল। “সূর্য ওঠে পশ্চিমে” এবং 
“আঁধার রেতের” ডায়না এবং “মা”- 
এর ভূ৷মকায় যান ছিলেন, কোন 
কোন সময় তান আড়স্ট। আবহ- 
সঙ্গীত এবং আলোক সম্পাতের 


ওপর সম্ছ্বত কোন জোরই দেওয়া - 


হয়নি, তাই সেগাল অত্যন্ত মামলা 
পযায়ের। 


যাই হোক, পাদপ্রদ্দরীপকে এই . 


নাট্রোৎসবের জন্য জানাই আঁভনন্দন 


তাঁরা ফান্ড তৈরীর জন্য মুখে - 


বিপ্লবী বুলি কপচে প্রতিক্রিয়াশীল 
বক্স-আঁফস' মাকণ শিল্পীদের 
জড়ো করেননি বলে? 


শ্রীমণাল সর্বাঁধকারীকে দাঁড় 


করানো হয়েছে যাঁদও মধ্য কলকাতা 
জেলা কংগ্রেস কমিটি সুপারশ 
করেছিলেন ডাঃ বলাই পালের 
নাম। ডাঃ পাল গত শনর্বাচনে 
অধ্যাপক হারেন মুখাজশির কাছে 
অল্প ভোটে পরাঁজ্ত হন। 

স্মারকালপিতে সব বলার পর, 
স্বাক্ষরকারীরা প্রধানমন্ত্রীকে অনু- 
রোধ জানয়েছেন আসনের বন্টনের 
ব্যাপারে তদন্ত করতে। 


সম্পাদক কতৃক অভ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মাল্লীক চ্কোয্নার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থ্রক প্রকাশিত 


! 








সপ 


ঝ্ম্যাকো 


ধর্মঘট 





শু ঘোষ বিড়লাদের দন্ত দালাল 


টমিয়ন গড়তে পরত 
নদে খিবছেন গঠন অগচেট .- 





দৃশ দষ' ২৬শ সংখ্যা  স্নুবার ১৯শে জুলাই, ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


রবী মুখাটীর ট্যালেষ্ট 


(দপপের রাজনোতিক সংবাদদাতা ) 


es বিরোধ কংগ্রেসীদের 
য় পশ্চিম বংগের কংগ্রেস সংগ- 
{ তুমুল কলরব চলেছে। পাঁর- 
তি অনবরত পাল্টাচ্ছে। তাই 
সম্পর্কে কোনো সংবাদই পূর্ণাংগ 
। বুধবার পর্যন্ত সর্বশেষ খবর 
ছু, শন্ত মানুষ বিজয় সিং" তাঁর 
কম্পে অটল আছেন। মোকাবেলা 
নি করবেনই। বিজয় সিং 
রই প্রাতবাদ নিয়ে মঙ্গলবার 
চালে কংগ্রেস ভবনে বিক্ষুব্ধ 
গ্রেসীদের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস 
চাপাতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, 
ধারণ সম্পাদক সৌরাঁণ মিশ্র আর 
সারার নির্মলেন্দু দে (ওরফে 
চুবাব) এক চরম উত্তেজনার 
হতে নাটকীয় কাণ্ড ঘটোছল। 
ই নাটকের উপসংহারে পূরবী 
খাজশী দ্বার্থহীন ভাষায় ডঃ 
তাপ চন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে 
সেছেন “আপাঁন ক করে ইলেক- 
নে জেতেন তা এবার দেখা 
বে” 

এর আগে ডঃ প্রতাপ চন্দ্র প্রদেশ 
গ্রেস সভাপাঁতির আসনে বসে 
শ্চম বাঙ্গলার অতুল্য-চক্র বিরো- 
দের বিরদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যব- 
বার ভয় দেখান। তখন পূরবী 
খাজশী উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন 
বং প্রতাপ চন্দ্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
রে প্রাতি-চ্যালেঞ্জ জানয়ে আসেন । 
লেখযোগা, কংগ্রেস ভবনে এই 
টকীয় ঘটনার সময় প্রফলুল্চন্দ্ 
সন উপস্থিত ছিলেন এবং মোটা- 
এভাবে তানি অতুল্য-চক্রের প্রতি 
মর্থন জানাচ্ছিলেন। 

বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের হয়ে প্রাত- 
নাধদলে ছিলেন পূরবাঁ মুখাজশি, 


বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপাঁত 
নারায়ণ চৌধুরী এবং কলকাতা 
কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাটীন্সলার 
বীরেন বোস। তাঁরা গিয়োছলেন, 
বিজয় সং নাহারের প্রতিবাদের 
মর্যাদা দাবী করতে । বলেছিলেন, 
যে তিনটি আসনে নাম কাটানো 
হয়েছে সেগুলি পুনাবিবেচনা করার 


নাহা- জন্যে কেন্দ্রীয় বোর্ডে চিঠি দিতে। 


এই দুটি দাবীর পরে আলোচনা 
চলতে থাকে। ডঃ প্রতাপ চন্দ্র দাবী 
মানতে অক্ষমতা জানান। অবশ্য, 
অতুল্য ঘোষ বৈঠকে উপাস্থিত না 
থাকায় ক্ষমতাহীন প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি প্রতাপ চন্দ্রের পক্ষে কিছু 
বলাও সম্ভব নয়। শেষ পর্যায়ে 
অতুল্য ঘোষের বেনামদার বদ, বাব; 
কাছে গিয়ে প্রতাপ চন্দ্রের কানে 
কানে ছু একটা বলেন। তখন 
প্রতাপ চন্দ্র 'বক্ষুত্ধদের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় 
দেখান। সঙ্গে সঙ্গে পূরবী 
মুখাজশী উত্তেজনায় ফে“টে পড়েন 
এবং ক্রুদ্ধ বাঁঘনীর মতো প্রতাপ 
চন্দ্রকে প্রতি-চ্যালেঞ্জ জানান! প্রফুল্ল 
চন্দ্র সেন তখন অসহায়ের মতো 
তাকিয়ে আছেন। 

বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের প্রাত- 
নাধদল সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেস 
সভার্পাতর এই অবহেলা ও ভয় 
দেখানোর সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে 
ছাঁড়য়ে পড়ে এবং প্রাতীক্রয়ায় দলে 
দলে অতুল্য-চক্ক বিরোধরা ইন্ডিয়ান 
শমরর স্ট্রীটে বিজয় সিং নাহারের 
বাঁড়তে সমবেত হন। সেখানে 
স্থির হয়, নয়াদল্লির কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁরাস্থাতি জানা- 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


(দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

শ্রীআশ ঘোষের অনেক ক্ষমতা ৷ 
বাংলাদেশে থেকেও তান অতুল্য 
ঘোষকে ভয় খান না। কথায় কথায় 
চ্যালেঞ্জ করে বসে অতুল্যবাবুকেই 
চুপ কাঁরয়ে দেন। দু দুটো সর- 
কারকে চিৎ করে ফেলার পর আর 
তাঁর নাগাল পায় কে? 

এ হেন আশু ঘোষকে সাম্প্র- 
[তক কালের রাজনীতির অন্য এক 
রাস্তার পথক দেখে অনেকেই 
চমকে উঠেছেন। ভয়টা তাঁর অপর্্ব 
কমক্ষিমতায় যা আর সবাইকে_, 
হারিয়ে দিতে পারে তার জন্যে নর্ম। 
ভয়টা এসেছে এই নূতন" পর্যায়ের 
যে রাজনীতিকে তান কোন্‌ দিকে 
 'নয়ে যাবেন বা যেতে পারেন। তবে 
যে লাইন তান নিয়েছেন বলে 
শোনা যাচ্ছে, তা পাঁরস্কারভাবে 
বুঝিয়ে দেয় দুটি সরকার সরানোর 
ব্যাপারেও তাঁর অন্প্রেরণা কারা 
কারা যুগিয়ে থাকতে পারে। 

িড়লাদের টেক্সম্যাকো কোম্পা- 
মাসের ওপর স্ট্রাইক করে বসে 
আছে। কারণটা হোল, বিড়লারা 
ঠিক করেছেন যেহেতু কারখানার 
কাপড়ের কল ও মালগাড়ী তৈরীর 
অংশে যথেষ্ট কাজ নেই, সেইজন্যে 
প্রায় এক হাজার দুশো লোককে 
ছাঁটাই করতে হবে। সবাই জানে 





ওখানকার ইউনিয়নে কমন্যানস্ট 


(মাঃ) দের প্রাধান্য। তারা এই 
অবস্থা মেনে নিতে রাজ নয়। তাই 
স্ট্রাইক। 

সেই থেকে বিড়লাদের সঙ্গে 
ইউনিয়ন নেতাদের সরাসার ও 
লেবার ডাইরেকটরেটের মধ্যস্থতায় 
অনেক কথা হয়েছে। সুমীমাংসা 
হয়নি কিছুই। কোম্পানী শেষ 
অবধি রাজ হয়েছে যে কজনকে 
ছাঁটাই করা হবে সেটা কোনও 
তৃতীয় পক্ষ যাচাই করে স্থির করে 
দিক, যেমন হাওড়ার বার্ণএর 
ব্যপারে হয়েছে (সেখানে কোম্পানী 
যত জনকে ছাঁটাই করতে চেয়োছল 
তার চেয়ে অন্ততঃ পাঁচশো জন কম 
করতে হবে বলে সরকারি জ্যাসেসর 
বলেছেন)। কিন্তু ইউনিয়ন তা 
মানতে রাজী নয়। সে বলছে, যদি 
বাড়তি লোক আছে বলে জানা যায় 
তবে তাদের কিভাবে কাজে বহাল 
রাখা যায় তার উপায় বের করতে 
হবে আলোচনার মাধ্যমে । জ্যোতি 
বোসের নির্বাচন এলাকা ওটা। 
কাজেই এছাড়া ইভীনয়ন আর কি- 
ই বা বলতে পারতো? 

ঠিক এই অবস্থায় এসে যখন 
কথাবার্তা আর এগচ্ছিল না ঠিক 
তখন কোম্পানী মোক্ষম অস্ত 


ছাড়লো। পর পর অল্ততঃ দুটো 
দলীয় বৈঠকে ইউনিয়নকে 
শাসালো এই বলে যে স্নেঃরাজী না 
হলে অন্য একটা সাথে 
মটমাট করে বাধ্য হবে। 
- -কোম্পানীকে কে এই ভরসা. 
দিয়োছল ? পরে শোনা গেল স্বয়ং 
আশ; ঘোষ। পার্ক স্ট্রীট ডাকাতি 
সম্পর্কে প্যালশ যে সব লোককে. 
গ্রেপ্তার করোছিল, তার মধ্যে এক- 
জনই না কি এই ইডীনিয়নের নেতা । 
আর ধরা পড়ার পর তিন ছাড়াও 
পেয়ে গেছেন। এও শোনা যায় যে 
আশ; ঘোষ নিজে অনেককেই বলে-. 
ছেন যে তিনি টেক্সম্যাকোর স্ট্রাইক 
ভুঁড়ির জোরে শেষ করে দিতে 
পারেন। 

এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় 
নন যে কম্যনিস্ট ইউনিয়ন স্ট্রাইকের 
পর কমজোর হয়ে পড়েছে। সে 
অবস্থায় আশ; ঘোষের ইউনিয়ন 
“করা ও সেটাকে দিয়ে কোম্পানীর 
সাথে সমঝোতা করে কারখানা 
খোলার চেষ্টা করা মানেই দাঙ্গার 
উস্কানী দেয়া, যেটা হাওড়ার বার্ণ 
এ যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও কর্তৃ 
পক্ষ কখনও কোনও চেষ্টার ইন্ধন 
জোগান নি! সুতরাং আশু ঘোষের 
নেতৃত্বের সযোগ নেয়ার একটাই 
উদ্দেশ্য হতে পারে। মহারাম্ট্রে শিব- 
সেনার পাল্টা কিছ কাঁরয়ে নেয়া 
এখানে একজন বাঙ্গালীর নেতৃত্বে, 
যার ছোঁরাচ লাগবে না অবাঙ্গালপ 
ধনপাঁতদের ৷ অর্থাৎ বিড়লারা কাঁটা 
দিয়ে কাঁটা তুলে একটা বড় রকমের 
কাঁটা গাছ বাংলাদেশের ট্রেড ইউ- 
নয়নের ক্ষেত্রে পুতে দিতে চাই- 
ছেন। 

ুয়োনাণার 

বপু ভঙ্গ 
(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 
ভারতের পরম মির, রুশপ্রেমীরা 
বলবেন একমাত্র মিত্র, সোভিয়েট 
সরকার আজ পর্যন্ত নতুন দিল্লিকে 
জানানো প্রয়োজন মনে করেন শন 
যে তারা পাঁকস্তানকে সামাঁরক 
সাহায্যে রাজী হয়েছেন। শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী এই রটনায় উদ্বেগ 
প্রকাশ করে সোভয়েট প্রধানমন্ত্রীকে 
যে চিঠি লিখোছলেন, তার উত্তর 
নাক মিঃ কোসাঁগন দিয়েছেন; 
অবশ্য সেটিকে উত্তর বলা সঙ্গত 
হবে কিনা তা সন্দেহের বিষয়, কারণ 
অনেক প্রাসাঙ্গক ও অপ্রাসাঞ্গক 
বিধয়ে অবতারণা করলেও রটনাটির 
সত্যতা সম্বন্ধে একাঁট কথাও মিঃ 
কোসিগিন তাঁর উত্তরে বলেন নি। 
সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর পত্রে ভারত 
সরকার 'বাস্মিত ও দুঃখিত; স্বভা- 
বতই, কেননা আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর 
কিছু করবার ক্ষমতা ইন্দিরা-মোরা- 
রজী সরকারের নেই। ভিয়েতনাম 
রা ইহার রর জলা 


ড় চি 


অব্যর্থ ভাররীছ সমাধান বলে তাঁরা 
এই দুটিকেই গ্রহণ করেছেন। 
উটপাখী মনোবাত্তর প্রাবল্যের 
জন্যই ভারত সরকার এতাঁদন সন্দেহ. 
করেন ন যে, তাসখন্দ চ্ান্তকে কেন্দ্র 
করে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে 
সোঁভিয়েট সরকার যে নীতি প্রব- 
তনে উদ্যত হয়েছেন তাতে ভার- 
তের সুয়োরাণীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। 
তাসখন্দ চান্তে ভারত ও পাঁক- 
স্তানের সমীকরণ হয়েছে এবং তাস- 
খন্দ সম্মেলনের উদ্যোন্তা হিসাবে 
মিঃ কোঁসগিন মেনে নিয়েছেন 
যে সোঁভয়েট ইডীনয়নেত্র চোখে 
দুই দেশে কোনও ভেদ নেই। আমা- 
দের ধুরম্ধর কূটনীতিকরা তাস- 
খন্দ চান্তর তাৎপর্য বুঝতে পারেন 
নি বটে কিন্তু পাঁকস্তান সেই 
চ্ান্তর সূত্র ধরে ইতিমধ্যেই শিল্পায়নে 
সোভিয়েট সাহায্য পেতে সুরু করে- 
ছেন এবং ভবিষ্যতে সামারক সাহা- 
য্যও' পাবেন। নতুন 'দাল্পর নর্ব- 
দ্ধিতার এইটিই একমাত্র পাঁরচয় 
নয়। ভারত সরকার আজও মনে 
করেন যে, সোভিয়েট নীতি পাঁর- 
বর্তন সত্বেও পাকিস্তান সম্পর্কে 
ভারতীয় নাতির দক বদলের 
কোনও প্রয়োজন নেই। সোভিয়েট 
{ভিটো ছাড়া নিরাপত্তা পাঁরষদে 
কাশ্মীর সমস্যার কাঁ সমাধান 
গৃহীত হবে তা ভাববার অবকাশ 
সম্ভবত তাঁদের এখনও হয়ান। 
হয়ত তাঁরা ভাবছেন, সোভয়েট 
চোখে ভারত ও পাকিস্তান সমান 
হলেও কাশ্মীর ও অন্য কোনও 
কোনও বিষয়ে ভারত পাকিস্তানের 
চেয়ে বেশী সমান। 

একাধারে ভারতপ্রেমী ও রুশ 
প্রেমীরা অবশ্য নাছোড়বান্দা। তাঁরা 
এখনও ভারত সরকারকে বোঝাতে 
চাইছেন যে সোভয়েট ইউনিয়নের 
প্রীতি, দয়া ও দাঁক্ষণ্যে ভারতের 
অগ্রাধিকার বজায় আছে এবং 
আয়ূবী আব্দারে উত্যন্ত হয়ে 
সোভিয়েট ইউনিয়ন কেবলমাত্র 
নিরাপত্তামূলক অস্ব সরবরাহে 
সম্মত হয়েছেন, আক্রমণাত্মক অস্ত্ে 
নয়। নিতান্ত মোহান্ধ না হলে 
আঁদের মনে হত যে পাকিস্তানের 
নিরাপত্তার জিগির শুধ ভারতের 
তথাকথিত আগ্রাসী মনোবৃত্তর 
সম্পর্কে । কাজেই সোভিয়েট ইউ- 
নিয়ন পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যব- 
স্থায় সাহায্য করতে সম্মত হয়ে 
ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আঁভ- 
সন্ধির অভিষোগাঁট মেনে 'নয়ে- 
ছেন। এ*দেরই বৈমান্র ভাই, যাঁদের 
ভারত প্রেম মাঁকানপ্রেমে পারণাতি 
লাভ করেছে, তাঁরা উপদেশ "দিচ্ছেন, 
ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর অবসান 
এখনই হওয়া উঁচত এবং পাঁকি- 
স্তানকে সোঁভিয়েট সামারক সাহা- 
য্যের প্রত্যুত্তর হিসাবে ভারত সর- 
কারের কর্তব্য মাক“ন; অন্ততপক্ষে 
পশ্চিমী শ্তিবর্গের সাহায্য চাওয়া। 
অবশ্য চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে 
অনেক কিছুরই ছায়া পড়ার সম্ভা- 
বনা কিন্তু নিজেদের দালালিতে 
তাঁদের বিশ্বাস অপারিসীম। 

এই দুই দেশপ্রেমীর দলই কিন্তু 
এমন কোনও পরামর্শ দিচ্ছে না 
যতে নিরাপত্তার জন্য ভারতকে 
কোনও দেশেরই মুখাপেক্ষী হতে 
না হয়। সম্ভবত তাদের মতে আত্ম- 
নির্ভরতা দেশদ্রোহিতার নামান্তর; 
তাই ভারতপ্রীতির জোয়ারে একদল 


(শেষ্ংশ ৭ম পন্ঠায় ) 


৪ দই 


পূরবী মুখার্জীর চ্যালেঞ্জ 


নোর জন্যে পূরবী মুখার্জী ১৯শে 
জুলাই দিল্লি যাবেন। সেখানে স্মাব- 
চারের আশ্বাস না পাওয়া গেলে 
সারা পশ্চিম বাঙলার. অতুল্য-চক্র 
'বরোধি কংগ্রেসীদের এক সম্মেলন 
আহ্বান করা হবে।- সম্মেলনে 
লাল নলা এবং প্রধান আঁতাঁথ পদে 
চম্দ্রশেখরকে আমন্মণ জানানো হবে। 
সম্মেলনের আয়োজন করার দায়িত্ব 
দেওয়া হবে উত্তর কলকাতার প্রফুল্ল 
কান্তি ঘোষকে । শ্রীঘোষের হাতে 
সংগঠন আছে। তাই আঁকেই এই 
দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হয়েছে। ইতি- 
জগদীশ চন্দ্র সিংহ যোগ” দিতে 
চেয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। 
জগদীশ সিংহ সম্মেলনের জন্যে 


বাড়ীতে বসে বিক্ষুত্থরা আরও 
স্থির করেন, মত্গলবার সন্ধ্যায় সর- 
কাছে ঘটনাবলী জানাবেন। সাংবা- 
দিকদের আমন্তণ জানানো হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ভবনেও 'তৎ- 
পরতা দেখা দেয়ু। বদ বাব, অতুল্য- 
চক্রের অনুগত কয়েকজন সাংবা- 
দিককে বিজয় সিং নাহারের বাড়ীতে 
যেতে বলেন এবং কর়েকাঁট প্রশ্ন 
করার তাঁলম দিয়ে সাংবাঁদক সম্মে- 
লনের খ:টিনাটি বদুবাবুকে জানাতে 
বলে দেন। যাইহোক, সাংবাঁদক 
সম্মেলনের আগে ২৪ পরগণার 
কৃষকুমার শুরা ও বিজয় নাহারের 
বাড়ীতে আসেন এবং তাঁর প্রতি 
পূর্ণ সমর্থন জানান। কৃষ্ণ শুরলার 
উপাস্থাততে স্থির হয়, আর এক- 
জন য়্যাড-হক কংগ্রেস সমর্থক 
তরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করা হবে। তরুণকান্তি 
মঙ্গলবার অসুস্থ থাকায় তার সঙ্গে 
যোগাযোগ করা সম্ভব হয়াঁন। তবে 
স্থির হয়েছে, বুধবার বিজয় সং 
নাহার, পূরবী মুখাজশীরা তাঁর 
বারাসাতের বাড়ীতে যাবেন। 
আগেই বলেছ কোনো খবরই 
পূর্ণাংগ নয়। খবর পাওয়া গেছে, 
গৃত সোমবার 'বজয় সিং নাহারের 
বাড়ীতে গয়ে ডঃ প্রতাপ চন্দ্র কিছু 
সময়ের জন্যে আলোচনা করেছি- 
লেন। আলোচনার সময় বিজয় 
নাহারকে মত পাঁরবর্তনের অনু- 
রোধ করে কোনো ফল না হওয়ায় 
প্রতাপ চন্দ্র দাল্লতে কংগ্রেস সভা- 
পাঁতির কাছে এক পন্র দিয়েছেন। 


এই প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ সংবাদ আছে। গত সপ্তাহে 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


বিজয় সিং নাহারের মত পাঁরবর্ত- 
নের জন্যে প্রফল্ল চন্দ্র সেনের মাধ্যমে 
তরুণ কান্তি ঘোষ একটা চেষ্টা 
করেছিলেন। এই আপোষ চেষ্টার 
এক পর্যায়ে উপস্থিত . ছিলেন 
প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র, 
তরুণকান্দতত ঘোষ আর বিজয় সং 
নাহা৷ 
কান্তি ঘোষ যে তিনটি কেন্দ্র 
প্রার্থী নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে 
সে বিষয়ে পূর্ণববেচনার অনুরোধ 
জানিয়ে প্রতাপ চন্দ্রকে নয়াদল্লিতে 
চিঠি দিতে অনুরোধ জানান। 
তরুণকান্তির প্রস্তাবকে সমর্থন 
করেন প্রফনল্ল চন্দ্র সেন। সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতাপ চন্দ্র পাশের ঘরে গিয়ে 
অতুল্য ঘোষের সঙ্গে কথা বলে 
এসে বলেন, এরকম চিঠি দেওয়া 
সম্ভব নয়। প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সম- 


আলোচনার সময় তরুণ- 


bl 


থিত তরুণকান্তির প্রস্তাব এভাবে 
অগ্রাহ্য হওয়ার দুজনেই বিরন্ত হয়ে 
আপোষ আলোচনা শেষ করে দেন। 
প্রফুল্প চন্দ্র সেন তাঁর ঘাঁনষ্ট মহলে 
প্রতাপ চন্দ্রের এই ধরণের আচরণে 
বিরান্ত প্রকাশ করেছেন বলে জানা 
গিয়েছে।। | 

ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র সম্পর্কেও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ' খবর আছে। 
প্দর্পণে” আগেই বেরিয়েছে, নির্বা- 
চনে প্রতাপ চন্দ্রকে হারিয়ে দেবার 
জন্যে বদদবাবু ইতিমধ্যেই গোপন 
শলাপরামর্শ সুর করেছেন! জানা 
গিয়েছে, প্রতাপ চন্দুও কছু কিছু 
খবর এবিষয়ে পেয়েছেন। 'তানও 
বলতে স্যর করেছেন যে, নির্বাচনে 
যখন হারানোই হবে তখন অতুল্যদা 
তাঁকে য়ে এসব করাচ্ছেন কেন? 


দুর্গাপুরের নোংরামীর কাহিনী 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এমাসেরই প্রথমাঁদকে কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্তণ শ্রীমোরারজী দেশাইকে 
নিয়ে এসে অনেক ঢাক ঢোল 
[পটিয়ে -যদিও তার আওয়াজ, এটা 
না মানলে অন্যায় হবে, এর আগে 
অনুরূপ প্রসঙ্গে যত পাঁড়াদায়ক 
হত, তত নয়- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
দুর্গাপুর প্রজেক্টের এক কয়লা 
শোধনগার খোলা হয়েছে। 

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন 
যে এই ৪ কোটি টাকা মূল্যের 
শোধনাগার ১১৬৪ সালেই খোলার 
কথা ছিল। যে কোনও কারণে তা 
হয় নি। সে কারণগুলো কি তা 
নিয়ে পক্ষান্তরে আলোচনা করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। সে যাই হোক 
নাদিস্ট সময়ের তিন বছর পর এই 
শোধনগার খোলা হোল। 'গত বছর 
যে সুকু সেন কমিটি দুর্গাপুর 
প্রজেক্টের কার্যকলাপ বেশ গভীর 
ভাবে পরাক্ষা করোছল। তার 
রিপোর্টে শুধু এই টুকুই বলা আছে 
যে এ শোধনগার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে 
টেন্ডার চাওয়া হয়েছিল, সে কাগজ- 
পত্র কমিটির কাছে পেশ করা হয় 
নি। সুতরাং ওটা বসাবার জন্যে যে 
চুক্তি করা হয়েছিল বিদেশ 
কোম্পানীর সাথে, তার যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে কোনও মতামত রিপোর্টে 
দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। 

অবশ্য, একথাও পাঠকের জানা 
থাকা প্রয়োজন যে সূকু সেন কামটি 
খোদ কোক চুল্লার কন্ট্ান্টএর 
কাগজপন্রও দেখতে পান নি। 
হারিয়ে গেছে, কি হারিয়ে যেতে 
দেয়া হয়েছে, সেসম্বন্ধে অবাশ্য 
কাঁমটির মতামত জানতে চাওয়া 
অন্যায়। তবে পুরো রিপোটটা 
যার হাতেই পড়বে, তারই দুবার 
ভাবতে হবে, তবে ক এঁ টেন্ডার বা 
কন্থাক্ঈএর কাগজে এমন কিছু ছিল 
যা কমিটির সামনে পেশ করতে 
কর্তৃপক্ষ মোটেই রাজি ছল না। 
সে কারণগুলো কি? যাক্‌ গে, 
সে সব পুরোণো কথা ও নোংড়া 


৯ হাত- থেকে রক্ষা করা 
যাবে না, ইত্যাঁদ বন্তব্য যারা রাখতে 
চান তাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে 
করে, এ. পুরোনো 'জানষ না 


জান্লে চলত ও ভবিষ্যতের ভুল 
ধরার ও শোধরাবার কি ব্যবস্থা 
হতে পারে? 


কয়লা শোধনগারের প্রসঙ্গেই 
িরে আসা যাক। শোধনাগার করা 
হয় যাতে কোক চুল্পশীতে ভাল কয়লা 
দেয়া যায়। কারণ তা না হলে ভাল 
কোক তৈরাঁ হয় না। আর কোক 
ভাল না হলে তা বাজারে 'বক্রি করা 
চলে না। কিন্তু দুর্গাপুর প্রজে- 
করের লোকই হয়ত মেনে নেবেন যাঁদ 
বলা হয় যে এখনও পর্যন্ত সেই 
কোক আশানুরূপ ভাল হচ্ছে না। 
ফলে, একেই তর কোকের চাঁহদা 
কম চলেছে এখন, তার ওপর তা 
যথেষ্ট ভাল না হওয়ার জন্যে দিনের 
পর দিন ষ্টক পড়ে থাকছে। বিক্রী 


হচ্ছে না। শোনা যায় প্রায় ৮০,০০০. 


টন কোক এভাবে জমা হয়েছে। যার 
দাম প্রায় এক কোটা টাকা । শুধু 
তই নয়। শোধনকরা কয়লা ক্যব- 
হার করার জন্যে কোকের দাম টন 
পিছন প্রায় ১২ টাকা করে বেড়ে 
গেছে। তাতে বিক্লীর সম্ভাবনা 
আরও কমে গেছে। 

ভাবলে তাজ্জব বনে যেতে হয় 
ও ভয় করে যে যাঁদ শোধনাগার 
চিক মত চলতো তবে কি অবস্থা 
দঁড়াতো। যতদূর জানা গেছে তাতে 
ছ মাসে (মার্চ অবধি), যখন 
শোধনাগারটী  পরাক্ষামূলকভাবে 
চলছিল, তখন মোটে ৫০,০০০ টন 
কয়লা বোঁড়য়েছে। অর্থাৎ দিনে 


৩০০ টনের মত! অথচ এক ঘন্টা-, 


য়ই ৩৬০ টন কয়লা শোধন করার 
কথা। কেন এরকম হচ্ছে বোঝা 


' শন্তু ; কারণ নূতন ভাল কারথানাতে 


এরকমটা ত হওয়ার কথা নয়। তবে 
{ক যারা চালাচ্ছে তারা ঠিকমত সব 


কিছু বুঝে চালাতে পাচ্ছে না? 


“অথবা, তাদের দোষেই, বিশেষ কম 


আঁভজ্ঞতার জন্যেই, ঘন ঘন কল 
বিগড়ে যাচ্ছে? 

আরও একটা বড় প্রশ্ন জাঁড়য়ে 
পড়েছে এর সাথে যার স্পষ্ট জবাব, 
জনগণ নিশ্চয়ই চাইবে একাঁদন কর্তৃ- 
পক্ষের কাছ থেকে! যেভাবে শোধ- 
নাগারটি কাজ করছে তাতে যা 
কয়লা দেয়া হয় তার মোটামুটি 
8৫ শতক শোঁধত হয়ে বোঁড়য়ে 
আসে। তার মানে হচ্ছে ৫০ ভাগের 
বেশী কয়লা 510 আর চূল্লশতে 
পাঠানো, সম্ভব হয় না। এটা খুব 
একটা অবাস্তব বা অ্ষবাস্থ্যকর 
পাঁরাস্থাত নয়। করণ আগেই ঠিক 
করা হয়েছে যে এই 9177 পাঠানো 
হবে তাপ বিদহ্যং কারখানার ব্যব- 


গায়। এই 9171 যাঁদ ঠিক সময়ে 
ও ঠিক পরিমাণে তাপ বিদুৎ কার- 
খানায় না নিয়ে যাওয়া যায়। তাহলে 
ত তা শুধু জমেই বাবে । ববহার 
হবে না। অথচ তা্পাবদযতের জন্য 
অন্য “কয়লা বাইরে থেকে কিনতে 
হরো ঠিক তা-ই হয়ে চলেছে এখ- 
নও। কেন এটা হতে দেয়া হল 
তা সহজে বোধগম্য নয়। তবে 
প্রজেক্ট কর্তাদের এ ব্যাপারে চুপ 
দিতে পারবে না। কয়েক বছর 
আগেই তারা ৪০,০০০ টাকা এদয়ে 





দর্পণ পড়বেন কেন 


দর্পণ দলনিরপেক্ষ সংবাদ সাপ্তাহিক। 
প্রীত রাত্রে বৃহৎ সংবাদপত্রের বার্তা বিভাগে যেসব 


দপণ 1 শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১ 







এই 910 গুলো ভাপ 'বদ্যত 
থানায় নিয়ে দেখার জন্যে এ 
বেল্টের ব্যবস্থা করার: জন্যে জনৈক 
প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে একটা উ্র্তাব 
তৈরী করিয়ে নেয়। তার ওপর 
১৯৬৫ সালে টেস্ডার ' ডাকা হর! 
দুর্গাপুরের পাবাঁলক সেন্টারের এক 
কারখানার টেন্ডার সর্বনিম্ন হি 
গৃহীত হয়, আর তাকে তা 

যেও দেয়া হয়। i 

কিন্তু ব্যাপারটা এত 





-[মটে না। আপাতদৃষ্টিতে ' প্রজে 


টের লোকেরা অনেক বেশী দি 
বলে, মনে করে ানজেদের। + তাই 
তারা সম্পূর্ণ স্কীমটাই বন্ধ রেখে, 


দিয়ে দেয়া 
সিডি 


স্থায় দাঁড়য়েছে। ৭ 
তাই বলে কি তাপাবিদনুত্‌ কার- 
খানার কাজ বন্ধ থাকছে? ' মৌটেই' 


(শেষাংশ ৭ম পঙ্ঠায় ) 





সংবাদ নিহত হয় দর্পণ সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


দর্পণ নয় বছরের জীবনে ষবনিকার অন্তরাল থেকে 
বহু গুরত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর সংবাদ বার করে এনে 


প্রকাশ করেছে। 


জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুনীীতপরায়ণ 
শাসক, রাজনোৌতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দর্পণের | 


লেখন" তত্র ও আপোষহটীন। 





॥ শক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৬৮ এ + ৰ ॥ তিন ॥ 


বলকাভাৰ বন বংঘ্রেণী নার ৪ গোৱৰ্ভৃগক্ষের জৈবী 


লবণ হুদ পরিকল্পনায় সেচ: 
বিভাগের আপত্তি ছিল 


বিভাগ তাঁদের আর্পান্ত নাকচ হও- 
নাতে চুপচাপ বসে না থেকে যাতে 
চরম সর্বনাশ না হয় তাই দিল্লীতে 
ছুটে যান। ‘নউ কাট ক্যানেল 
বোঁজান হলেও দিল্লীর হস্তক্ষেপ 
অনেক মিটিং ও ধস্তাধাস্তর পর 
সার্কুলার ক্যানেল বোঁজানর কাজ 
সামীয়কভাবে স্থাঁগত রাখা হয়। 
কিন্তু, বোর্ড এবং সি, এম, পি, ও 


গৃহহশীন। যারা এই আঁবম্য্যকার- নতেই এই দুর্গত, এইসঙ্গে যাঁদ 


তার জন্য দায়ী তাঁরা কিন্তু মার্কন সার্কুলার ক্মানেলও বোঁজান হতো 
লে জাত গগন বাড়ার তাহলে তো রসের , ভাঁড় .উপচে 


বিশতলার প্রকোষ্ঠে বসে মেঘের ভাঁড়টাই জি SI 2 
শোভা দেখতে ব্যস্ত। 


ক্যানেল বোঁজাবার জন্যও সল্ট লেক 





.ক্টর,করা হচ্ছে তার পিছনে কি 
4 পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ-বিভাগের 
চাফ! ইাঁঞ্জনয়ারের সম্মত আছে। 
“দ্পণেরু সংবাদদাতা রাজ্যপাল 
শ্রীধর্ঘবনীরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, 
তিনি ফাইল উল্টে দেখুন লবণ 
কারের সেচ বিভাগের চীফ হীর্জ- 
 নীয়ারের সম্মাতস্‌চক দস্তখত 
অথবা শাঁলমোহর নেই। অর্থাৎ 
কনা সেচ বিভাগের আপত্তি সত্বেও 
কোন রাজনৈতিক কারণে এই 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 
লবণ হদ এলাকা কলকাতার 
জন্ম সময় থেকে শহরের “স্পল” 
এলাকা অর্থাৎ বাড়তি জল উপচে 
পড়ার জায়গা বলে গণ্য হোত। 
আতরিন্ত বৃষ্টর ফলে জল 'নিকা- 
শনী খালগুল জল বার করতে না 
পারলে লবণ হুদ এলাকায় পূর্ব 
কলকাতার জল নেমে যেত। তাই 
ডঃ বি, সি, রায় লবণ হুদ পাঁর- 
কল্পনা গ্রহণ করলে সরকারী সেচ- 
বিভাগ জল নিন্কাশনের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র জনসাধা- 
রণের বাহাদদরী কিনা ও নির্বাচনী 
“স্টান্ট” হিসাবে এই অবাস্তব পাঁর- 


bl (দপণেঁর সংবাদদাতা) 


চর 


শনের জন্য দীর্ঘকাল. ধরে ব্যবহৃত 
নিউ কাট ক্যানেল “*.স্াকুলার 
ক্যানেল বংজিয়ে. ফেলার প্রস্ভাব। 
কংগ্রেসের বশম্বদ যেসব রিটায়ার্ড 
আফিসারন্না সি-এম-পি-ও-তে বসে 
আমোরকার মম্টীভক্ষা গ্রহণ করে 
থাকেন, তাঁরা তখন উপর-পড়া 
হয়ে কংগ্রেসকে মদত দেবার জন্য 
এ দুটি খাল বন্ধ করে দেবার সংপা- 
রিশ করলেন। লবণ হুদ পাঁর- 
কল্পনার রচাঁয়তারা বললেন, তাঁরা 


কাটার ব্যবস্থা করবেন। কিল্তু নিউ 
কাট এবং সার্কুলার ক্যানেল তাঁদের 
বোঁজাতেই হবে নতুবা লবণ হুদ 
এলাকার সঙ্গে কলকাতা শহরের 
অবাচ্ছন্ন যোগাযোগ করা সম্ভব 
হবে না। সরকারী সেচ দপ্তর খাল 
দুটি রেখে তার উপর দিয়ে বেশ 
কয়েকাট সেতু নিমাণের পাল্টা 
প্রস্তাব দিলে তা নাকচ হয়ে যায়। 

সেচ বিভাগ জানিয়ে দিলেন, 
এ খাল দুটি বজিয়ে ফেলা হলে 
পূর্ব কলকাতার উল্টাডাঙ্গা, মানিক 
তলা, বাগমারা, অঞ্চলে যে কয়েক- 
লক্ষ দরিদ্র পরিবার চালাঘরে বাস 
হয় তাহলে তাঁদের অশেষ দুর্গাত 
হবে। কারণ, জল নিক্কাশনের 
কোন ব্যবস্থাই তখন থাকবে না। 
এই কথা জানিয়ে সেচ বিভাগের 
চীফ ইঞ্জিনীয়ার লবণ হুদের 
চূড়ান্ত পরিকল্পনায় নিজের সম্মতি 
দিলেন না। 

ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল আঁভ- 
জ্ঞতার কোন মহল্য না দিয়ে “বে- 
আইন?” লবণ হুদ পাঁরকজ্পনার 
কাজ শুরু করে দিলেন কলকাতাকে 
বাঁচাবার নাম করে লক্ষ লক্ষ গরীব 
চামড়া ব্যবসায়ী, কল-কারখানার 
শ্রমিক ও জেলে পরিবারের সর্বনাশ 





হলো। গত সপ্তাহের প্রবল বৃষ্টি- 


শুধুমাত্র নিউকাট ক্যানেল বোঁজা- 





ES SIP 
রশ 2১:১২, 
পিং MAA SE PS 





& NN 
€ষয়েদেব ছোটবেলা! থেকেই 
স্বকেব যখ নিতে শেখান । 


শেষাংশ ৮ম পৃজ্ঠায়) Z 








প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় স্তার এই অপরূপ সৌন্দর্ষের 


উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম । 


যধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 





আছে যা শুনে জল 'নচ্কাশন পাতের ফলে পূর্ব কলকাতার চার GE কলিকাত। কেন্দ্র 
i দযূৰ্বেধ্শাদ্ী, এফ.সি.এস. (লগ্ন) ডাঃ লরেশচজ ঘোঁহ, 
সম্পর্কে আঁভজ্ঞ যে কোন হীঞ্জনী- বর্গ মাইল বিস্তৃত এলাকা জলমগ্ন "সিএস, আমেরিকা) ভাগলপুর এমনববিএস- (ফলিঃ) 
য়ারই আঁতকে উঠবেন। তাহল হয়ে আছে। কয়েক শত বাড়ী 'লজ্রের রসায়ণ-শাস্তরের ভৃতপূ্ব অধ্যাপক আযু্বেদাচার্য 
পূর্ব কলকাতা থেকে জল নি্কা- পড়ে গেছে, পাঁচ হাজার লোক চু এন = 


‘ 


ূ হং 


চা 


কংগ্ৰেস জিতলে মুখ্যমন্ত্রী, কে? 





অঢ্ল্যবাৰু ফুল সেনকে লোভ দেখিয় 
গোঠীভু করে ৱাখতে চাইছেন 
ডাঃ প্রযুন্প ঘোষও হাল ঘরে আছেন 


অতুল্যবাবন সেইদিন প্রেস ক্লাবে 
বলাছলেন, যে মধ্যবতশী 'নির্বাচনে 
কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পাবে এবং শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়ের 
মৃখ্যমন্তী হওয়ার সম্ভাবনা অন্যের 
তুলনায় বেশী। ~ /- 

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বৃথা ! 
নির্বাচনের আগে তাকে বলতেই 
হবে যেমন কনা তানি বলোছিলেন 
গৃত নির্বাচনের আগে। হেরে যাবো 
বলেই আগে থেকে তান হাল ছেড়ে 
দিতে পারেন না। তাছাড়া অন্য 


কারণও আছে। শবক্ষুব্ধ কংগ্রেসী- 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) EC 


দের তান ববিয়ে দিতে চান_ মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
বাড়াবাড় করো না। কংগ্রেস ক্ষম- শ্রীপ্রফুল্প ঘোষ শ্রীবজয় সিং 
তায় আসছে। আখের দেখতে হলে নাহারকে বলেছেন যে, “তোমরা যাঁদ 
আম যা করছ তাতেই সায় দেও। নির্বাচনে না দাঁড়াও তবে আমি 
প্রশ্ন হল প্রফর্লবাবু মুখ্যমন্ত্রী মাল্তিত্ব করুম কারে লইয়া। 

হবেন সেকথা অতুল্যবাবু জোর তো আমাকে কইছে যে আমারেই 
{দিয়ে বলছেন না কেন? ওয়াকি- নাকি মুখ্যমন্ত্রী করবে।” তাই 
বহাল মহল বলছেন ষে অতুল্যবাব বোধহয় অতুল্যবাবু সেদিন প্রেস 
শ্রীপ্রফক্ল ঘোষকে নাক মুখ্যমন্ত্রী ক্লাবে দ্ব্র্থহীন ভাবে বলতে 
করবেন বলে প্রাতশ্রাত দিয়েছেন। পারলেন না ষে প্রফুল্ল সেন মহা- 
অন্যান্য কংগ্রেসীরা হয়ত এতে বাদ শয়ই মুখ্যমল্লী 'হবেন। অবশ্য তান 
সাধতে পারেন। তাই অতুল্যবাব« সেন মহাশয়কে একেবারে হতাশ 
বলছেন যে প্রফল্ল্প সেনেরও মুখ্য- করেন নি। হতাশ করেননি পাছে 











আমলকীর অত্যাশ্চধ্য গুণাবলী সর্ব্বঘন 
বিদিত। এতদ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যস্বত-_ 
হ্চতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্ত দুশ্পাপ্য 
ও বছ মূলাবান ভেষন্র সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্কেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সুসায়ন । 


জব্যক্ষ- জীযোগেশচন্র ঘোষ, এ. এ আরুর্যোদশীী, 
চি এস- (লগ্ন) এম্‌. সি এস. (আমেরিকা) 


ম্যানা ঘটহাহালেয়-ঢাকা আগ নদ লাদ গা ছল ব্যাপক 


লাধনা উধধালয় রোড, সাধমা মর কলিকাতা-হ৮ 


কলিকাতা কেক_ডাঃ নয়েশচন্তর ঘোষ, 


প্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) আযুর্েদাচার্য॥ 





দ্পপি ॥ শুক্রবার ১৯শে জুলাই, ১১ 


প্রফল্ল সেন মহাশয় অতুল্য রোধ নির্বাচনে অনেক বেশী ক্ষাতি€ 
কংগ্রেসীদের আবার নেতৃত্ব দিয়ে' হবে। মধ্য কলকাতায়, বেশ কিছ, 
বসেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পদটি জগ বজ্র প্রভাব. তান { 
তান প্রফল্বাবুর সম্মুখে ঝুলিয়ে যাঁদ নির্বাচনী লড়াইতে সক্রিয় সহ- 
রাখছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাই যোগতা না করেন-_ যা খুবই স্বাভা- ' 
বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে যাঁদ বিক-তাহলে কলকাতায় কংগ্রেস 
আমার বিরোধিতা কর তাহলে কল্তু গতবারের তুলনায় বেশ কয়েকটা, 
আর মুখ্যমাল্বিত্ব পাবে না। আসন হারাবে । শখ: কি তাই ২ 
শেষ পর্যন্ত সবই আবার কাল- -পরগণাতেও কংগ্রেস পর্ষনদস্তু, হবে 
নেমির লঙ্কাভাগ না হয়ে দাঁড়ায়। গতবারের মতই, কেননা বিজয়বাবূর 
কেননা শ্রীপ্রফ্প ঘোষের ঝাড়গ্রাম যে প্রার্থী দিতে চাইছিলেন তানি 
থেকে জিতে. আস্না খুবই মুশকিল। হলেন শেখ মোল্লাজানের লোক। 
বাংলা কংগ্লেসের কৃপায়ই তিনি গত মোল্লাজানের কংগ্রেস বিরোধীভাব . 
শীনর্বা্নে '. জতেছিলেন...' এবার এখন আর কাহারও অজানা নয়। 
বাংলা ‘কংগ্রেস তার বৈরী। তার মোল্লাজানের ২৪ পরগণার মুসল- 
ওপর লোকদলের অন্যতম 'নৈতা মানদের ওপর বেট প্রভাব. জি 
শ্রীআময় কিসলু মহাশয়ও প্রফন্ল এবং তার প্রমাণও একাধিক 'নিরণৰ 
ঘোষ মহাশয় যাতে জিততে না. চনে পাওয়া গেছে। ॥ , রী 
পারেন তার জন্য চেষ্টা করে যাবেন বিজ্রয়বাবু এখন কি করবেন ?' 
কেননা প্রফুজ ঘোষ মহাশয়ের এই নিয়ে অনেক জল্পনা 
কংগ্রেসে যোগদান করা লোকদলের শুরু হয়েছে। কিছু | 
প্রীত বিশ্বাসঘাতকতা বলেই তান বিরোধী কংগ্রেসী তাঁর সাথে 
মনে করেন। . 







জয়লাভের সম্ভাবনা একেবারে নেই িরোধণী লড়াইতে তিনি - )যেন, 
বললেই চলে। গত বারের মত নিজেকে নিস মনে না করেন! 
এবার আর দুই কাঁমউীনস্ট পার্ট বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের এবার দ্‌ঢ় 
নিজেদের ভেতর লড়াই করবেন টানা ১ 
না খগেন দাশগ্ৰপ্তর নির্বাচনী খবরদার সহ্য করবেন না। এদের .. 
কেন্দ্রে। তার ওপর জলপাইগুড়ি পরবর্তী কর্মসূচী এখনও ঠিক 
কংগ্রেসের কর্ণধার অতুল্যবাবুর হয়নি। শগঘই তাদের একদল দক্পশী 
বশংবদ। জলপাইগাঁড় জেলা কংগ্রে- যাচ্ছেন কংগ্রেসী নেতাদের কাছে 
সের প্রোসডেন্ট শ্রীরীব শিকদার তাদের স্মারকলিপী পেশ করতো। 
খগেনবাব;র উপর বরূপ। তারা জানেন এবং স্বীকারও. করেন) 
এইসব কথা ভেবোচন্তেই বোধ- যে এর দ্বারা কছ:ু হবে না। কিন্তু 
হয় অতুল্যবাবু কংগ্রেস পার্টর তা সত্বেও কংগ্রেসী সংগঠনের িয়- 
বিধানসভার নেতা নির্বাগনের মাবলী মেনে যতাঁদন চলা সম্ভব 


' ব্যপারে তার পথের সকল কাটাই পর ততদিন তারা চলবেন । 


উপরে ফেলাতে চান। সেজন্যই মনে দিল্লা দরবারে িফলমনোরথ 
হয় তিনি শ্রী বিজয় সং নাহারের হলে তারা থেমে যাবেন না, ছু 
বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং লোক হয়ত যারা কংগ্রেসী নির্বাচনে 
এই ব্যপারে তাঁর প্রধান সহায়ক হল মনোনয়ন পেয়েছেন তাঁরা বিজয়- 
শ্রীনরেশনাথ মুখাজী। নরেশবাবুর বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। 
সঙ্গে বিজয়বাবুর আদা কাঁচকলা অর্থাৎ নির্বাচনে লড়াই করবেন না। 
সম্বন্ধ এ কথা অনেকেই জানেন। কিল্তু নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে 
বিজয়বাব; নির্বাচনে দাঁড়ালে জেলায় জেলায় নেমে পড়বেন 
তাঁর জয় স্মানশ্চিত, বহ বাজার কংগ্রেস সংগঠন শীল্তশালী করবার ।+ 
কেন্দ্রে অতুল্যবাবূর দল চেষ্টা কর- জন্য। “কংগ্রেস ভাল ?কল্তু অতুল্য- 
লেও তাঁকে হারাতে পারবে না। বদ: বিরোধী চক্র কংগ্রেসের সর্বনাশ 
যেমন কিনা চেস্টা করেছিলেন কিছু ডেকে আনছে” এই হবে তাদের 
কংগ্রেস শ্রীপ্রফন্ল সেনকে গত অতুল্য-বদ বিরোধী চক্রের আঁভ- 
নির্বাচনে আরামবাগে হারাতে, যাতে যানে মূল বন্তব্য। তাতে যাঁদ 
কংগ্েসী সংখ্যাগারজ্তা পেলে নির্বাচনে কংগ্রেসের শান্ত 
অতুল্যবাব আভা মাইতিকে মৃখ্য- গত নির্বাচনের তুলনায় কমে যায় 
মন্ত্রী করতে পারেন। বিজয়বাবক তাহলে বোধহয় তারা খুব অসুখী 
নির্বাচনে জিতলে তাঁকে নেতা না হবেন না। কেননা তারা মনে করেন 
করলে অতুল্যবাবু আভা মাইতিকে যে বাংলাদেশে এই নির্বাচনই শেষ 
মৃখ্যমল্তী করতে পারনে। বিজজ্রবাবু নির্বাচন নয়া - 
নির্বাচনে জিতলে অঁকে নেতা না 


কল লক স্স্মলাজস্থানে জমির 
ইন্দিরা কিছুদিন আগে কল- লভাই 


কাতায় এসোছলেন। বিজয়বাব্ুর 
ক্যাপার নিয়ে তখন কলকাতা সর- 
গরম। শ্রীমতী ইন্দিরা সেই সময় 

নাকি ভিজা: 
ছিলেন যে দিজয়বাব্ু নির্বাচনে না গোষ্ঠীর জামদার সুলভ মনো- 
দাঁড়ালে কংগ্রেসের খুব বেশী ক্ষতি ভাবের ফলে সারা রাজ্যে, বিশেষে 
হবে কিঃ তিনি জবাব দিয়োছলেন করে কৃষকদের মধ্যে, অসন্তোষ 
“ৃবশেষ কিছু না, আমরা বোধহয় ছড়িয়ে পড়েছে। যাঁদও 
বউবাজারের আসনটি হারা” বিলি বন্দোবস্তের : জন্য ১৯৫৮. 
প্রফুল্পবাকুর এই মূল্যায়নে অনেক কালে “নীলিও নগর 
কংগ্রেসী একমত নন। তাদের আজও বহু জোতদার প্রচুর জাম " 


মতে বিজয়বাব না দাঁড়ালে কংগ্রেস পেণ্চস পণ্ঠায় দেখুন) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৬৮ 


রাজস্থানে জমির লড়াই 


€৪র্থ পৃ্ঠান্ন পর) 


বেআইনী দখল করে আছেন। ইদানীং ভারতীয় ক্লান্তি দল, এরাও 
এরই বিরুদ্ধে কছুদিন আগে গ্রামে জায়গীরদারদের অর্থপুষ্ট। 
গ্রামে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করে তবে ঝড় উঠছে। রাজস্থান 
যার ফলে আজ অবধি এক হাজারের কৃষাণ সভার নেতৃত্বে ভূমিহীন চাষী 
উপর কৃষক গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। ও ভীল উপজাতরা এক জোট 
এর সাথে অবশ্যই চলেছে সব রকমের হচ্ছে, দাবী আদায়ের জন্য৷ 
পুলিশী ির্ধাতন। তবে মানুষ , যেমন ভারতবর্ষের অন্যান্য 
কোন জায়গাতেই বেশী দিন মার প্রদেশে তেমান 'রীঁজস্থানেও মাঝে 
খেতে রাজী নয় এবং রাজস্থানের মাঝে শাসক গোম্ীর খুব বড় বড় 
/-স্কষকরাও পুলিশী বর্বরতার মোকা- *পারিকজ্পনা হাতে নিয়ে ফেলেন 
লা হিতে যার ফলে রাজ্যে অর্থনীতিতে প্রচণ্ড 
«. , দ্বাজথানী কৃষকের ইতিহাস সংকট দেখা 'দিয়েছে। যেমন তাঁরা 
' শুধু মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য হটাৎ ট্রাকটর চাষের জন্য উঠে পড়ে 
করার ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে লাগলেন একবারও না ভেবে যে 
, জায়গীরদাররা তাদের শোষণ করে জামটা তার জন্য উপযস্ত কিনা। 
.এসেছে-এই জায়গণরদার এত ছোট ও মাঝার শিল্প, যা যে 
জো পুরো দশ বছর 


‘চাষী ৩০ একর সেচ জম ও ৯০ শাসক গোষ্ঠীর শুধু চিন্তা কী 


একর সেচবিহীন জামি রাখতে পারবে ' 
না। রাজস্থানের মল্ন সভার আয়তন গত 


যতই কেন না রাজস্থান সর- 
বন্দুক কার্যতঃ তাঁরা কিছুই করতে 
পারবেন না। করণ বর্তমান রাজ- 
স্থানের রাজনীতির কলকাঠি এই 
এই জায়গীরদারদের হাতে । স্বয়ং 


সেপ্টেম্বর মাসের ১২ থেকে বাড়তে 
বাড়তে বর্তমানে ৩৬এ এসে 
ঠেকেছে- কারুর দল ছাড়ার আশঙ্কা 
থাকলেই তাকে মন্ত্রীসভায় আসন 
দিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও আছে 
সংসদীয় সচিবদের অনবরত 'মান- 


প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমদ্ধা স্টার অফ্‌ স্টেট অথবা উপমন্ত্রী 
এই জায়গণরদারদের একাঁট শান্ত- করে দেওয়া। এর ফলে সুখাঁড়িয়া 
শাল গোষ্ঠী, মিনাদের তোষণ করে সরকার হয়ত ক্ষমতায় থেকে যাবে 
চলেন। এই ব্যাপারে কংগ্রেস ছাড়া কিন্তু রাজ্যের অর্থনীতি ক্রমশ 
অন্যান্য সমধর্মী রাজনৈতিক দল- ভাঙতে ভাঙতে একদিন মরুভূমির 


গুলে, যেমন জন সঙ্ঘঘ, স্বতল্ত ও 


বালির তলায় মিলিয়ে যাবে। 


চে গায়েভারের ভায়েরী 


F 


কিউবার বিপ্লবের অন্যতম নায়ক 
চে গীয়েভারার মৃত্যু হয় আটমাস 
আগে বাঁলভিয়ার প্রীতাক্রিয়াশীল 
সরকারের হাতে । . কিউবার বিপ্ল- 
বের কিছুদিন পরেই চে মল্লধত্ব 
ত্যাগ করে দাক্ষণ আমেরিকার 
অন্যান্য দেশগুলি মুন্ত করার জন্য 
বোরয়ে পড়েন এবং বালাভিয়ায় 
গোরলা, আন্দোলন ' গড়ে তোলার 
সময় সরকারী বাহিনীর হাতে ধরা 
পড়েন যারা তাকে গুল? করে মারে। 
" সম্প্রাত তাঁর ব্যান্তগত ডায়েরীটি 
প্রকাশিত হয়েছে। তিনশো পণ্ম- 
তাল্লিশ পৃজ্ঠার এই বইটিকে অনে- 
কেই জাল বলে সন্দেহ করেছিলেন 
কিন্তু সম্প্রাত ফাঁদেল কাস্ত্রো স্বয়ং 
ঘোষণা করেছেন যে এটি জাল নয়। 
বিদেশী প্রকাশন সংস্থাদের প্রাত- 
নিধিদের কাস্ত্রো বলেছেন যে ভায়ে- 
রাঁটা একজন িউবান বালিয়া 
থেকে নিয়ে আসে হাভানায়। 
ডায়েরীটির ভূমিকা লিখেছেন 
কাস্লো নিজে। পরলোকগত বন্ধুর 
সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তান 
লিখেছেন, “চে প্রাতাদনের আঁভ- 
জ্ঞতা ডায়েরীতে 'িখে রাখতেন, 


ইসা 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


বলিভিয়া পার্টির নেতা মারিও 
মনজে মলিনো একমাত্র চে-র সঞ্গে 
ক্ষমতা দখলের জঘন্য লড়াই করা 
ছাড়া আর কিছুই করে নি। কাস্ন্বো 
আরও বলেছেন যে পরবতশী পর্যায়ে 
মাঁলনো আন্দোলন গড়ে ওঠার 
ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং 
অনেক সুদক্ষ কমিউনস্টকে গেরিলা 
হবার অনুমতি দেয় ন। 

চের ডায়েরাঁ থেকেও এটা পাঁর- 
কার যে বাঁলভায় কমিউীনিস্ট নেতারা 
আর্জেন্টিনা পেরু এবং অন্যান্য 
দেশে মুক্তি আন্দোলন ছাঁড়য়ে দেবার 
পরিকজ্পনাটি বুঝতে পারে 'নি। 

ডায়েরীটি পড়লে দেখা যায় 
কত কম্টের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। 
তিপান্ন লোক, খাওয়া শোয়া অনি- 
শ্চিত, অসুখ খুটিনাটি ঝগড়া এসব 
স্বত্তেও চে তাঁর সংকল্পে অটল। 
পড়তে পড়তে দেখা যায় চে-র 
অদ্ভুত মানবতা বোধ-প্রাতটি 


যেমন যুদ্ধের সময় তেমন পরে। একটি বিশ্বত 


দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে, কি স্যাঁত- 
সে'তে ভিজে জঙ্গলের মধ্যে, চে 
কোনসময়ই ডায়েরী লিখতে ভুল- 
তেন না?» 
কাস্ত্রোর দীর্ঘ ভূমিকার অনে- 
কাংশ জুড়ে আছে বাঁলাভয়ার রক্ষণ- 
শীল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চে'র 
সংঘর্ষের কাঁহনী। কাস্তোর মতে 


দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিগ খৰ হয়ে গেছে 


ডিয়ায়। দর্পণের এ সংখ্যায় থাই ও 
কাম্বোঁডিয়ার জনগণের সংগ্রামের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল-__ 
সম্পাদক ) 


থাইল্যান্ডে সশক্ত্র বিপ্লব 
ছড়িয়ে পড়ছে 
আড়াই বছর আগে থাইল্যান্ডে 
সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়। বিদ্যুৎ 
এবং আজ থাইল্যান্ডের ৭১টি 
প্রদেশের মধ্যে ২১টতে প্রচণ্ড 
সংগ্রাম চলেছে । এ পর্যন্ত যা খবর 
পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে 
আটশোরও বেশী বার প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষের ফলে দুহাজারের ওপর 
সরকারী সৈন্য নিহত হয়েছে৷ 
পু পান কুটাহলসে লাল পতাকা 
দিকে দিকে উড়ছে। 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করে এবং 
কৃষকদের কাজের অবস্থা এবং 
দেশের রাজনৈতিক আবস্থা সম্বন্ধে 
সচেতন করে তোলে । এর ফলে 
বিভিন্ন জায়গায় কৃষক ঘাঁটি গড়ে 
উঠে এবং আজকে উত্তর ও দাঁক্ষণ 
থাইল্যান্ডে কৃষকরা জেগে উঠেছে। 
গোঁরলা পদ্ধাততে কাজ করতে 
গিয়ে কৃষকরা ছোট ছোট দলে 
বভন্ত হয়ে শব্রুপক্ষকে অতার্কতে 
আক্রমণ করে। এখন অবাঁধ প্রধান 
কাজ হল ক্রমাগত সরকারী বাঁহ- 
নীকে বিপর্যস্ত করে যাওয়া। 


কাদ্বোঁডিয়ায় আন্দোলন শুর, 


হয়েছে 

নরোত্তম শিহান্ুকের এতাঁদন 
বেশ আরামেই দিন কাটচ্ছিল। হৈ 
হৈ করে, ম্যাক্সেফোন বাঁজয়ে তিনি 
মনে করেছিলেন জীবন কাটিয়ে 
দেবেন- দেশের যা হয় হোক। কিন্তু 
সুখ তাঁর সইল না। পনেরো বছর 
স্বাধীনতার পর এই প্রথম কাঁমউ- 


নিস্টরা তাঁকে আঘাত হেনেছে এবং 
আরও বড় আঘাত হানতে প্রস্তুত 
হচ্ছে। 
'িস্লবীরা কাম্বোডিয়ার সীমান্ত 
অঞ্চলে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। 
শিহানুক নিজে স্বীকার করেছেন 
যে সরকার বাঁহনী পরপর কয়েকাট 
সংঘর্ষে প্রচণ্ড মার খেয়েছে এই 
বিপ্লবীদের হাতে । আতাঁঞ্কত হয়ে 
তান রাজধানী নম পেন্‌-এর 
বিদেশী দূতাবাসের লোকেদের বলে 
দিয়েছেন যে তাঁরা যেন নম্‌ পেন্‌- 
হের বাইরে না যান এবং নিজে 
বাংসারক ফরাসণ ভ্রমণ বাতিল করে 
দিয়েছেন। 

কাম্বোডিয়ার সরকারী বাহি- 
নীর অত্যাচারের ফলে দলে দলে 
লোক বিপ্লবীদের দিকে ঝ:কেছে। 
লাওস ও ভিয়েতনাম সীমান্তে, 
উপজ্াতীয়রা সরকারী বাহনীর 
সঙ্গে মোকাবিলা করছে এবং সরকা- 
রের নিজের স্বীকৃতি যে প্রায় একটা 
গোটা প্রদেশ তারা দখল করে 
নিয়েছে। অপর দিকে শিহানূক 
নিজে অসৎ কর্মচারীদের নিয়ে 


অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে আছেন। 





বন্যায় শান্তিপুর 
বিপন্ন 


বাতিল বিধান সভার সদস্য 
সিস্ট নেতা কানাই পাল নন্ন- 
লিখিত ববৃতি দিয়েছেন £- 

শান্তিপুর ,১৮-৭-৬৮। কয়েক- 
দিন যাবৎ অবিরাম ও প্রবল বর্ষ 
ণের ফলে শান্তিপুর থানায় জন- 
জশবন বিপন্ন ও অচল হয়ে গিয়েছে 
খাল, বিল, খানা, ডোবা, পুকুর, মাঠ 
ঘাট ভেসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 
পাকা আউষ ধান, সম্প্রতি রোয়া 
আমন ও বকাজতলাগুলি তলিয়ে 
গিয়ে চাষীর আশাভরষা ও সমগ্র 
গায়শপুর অণ্চলকে শাম্তপুর 
থানা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে 
দিয়েছে। 


শান্তিপ্র পৌর এলাকার 
অন্তর্গত সমগ্র ঢাকাপাড়া কলোনী 
ও বড়গোটবামী পাড়ার কিছুটা 
এবং ফুলিয়ার ঘোষ পাড়া, বসাক 
পাড়া প্রভৃতি অণ্ণল ডুবে গিয়ে চার- 
দিক থেকে জল স্রোত বয়েযাচ্ছে এবং 
ফুলিয়ার নিকট হাই ওয়ের উপ- 
রেও জল উঠেছে। গ্রাম ও সহর 
এলাকাতে শত শত কাঁচা ও পাকা 
বাড়ী ধসে গিয়েছে! ঘরবাড়ী চাপা- 
পড়ে অনেকে আহত হয়েছেন এবং 
কেউ, কেউ এখনও হাসপাতালে 
রয়েছেন। ভাল ভাবে রোদ ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু ঘরবাড়ী 
পড়ে যাবে। গ্রাম ও সহরের 'বাভন্ন 
পাড়া থেকে শর শত আর্তমানুষ 
গৃহহীন হয়ে নিকটবতশী স্কুল ঘর 
গুলিতে ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় 
নিয়েছেন। পণ্যায়েং, বি, ডি, ও এবং 
এস, ডি, ও অফিসে এই সব নিরন্ন 
ও নিরাশ্রয় ব্যান্তরা ধর্ণা দিচ্ছেন 


পাচ 3 


সঙ্গীর জন্মদিন পর্যন্ত তিনি লিখে 


'রেখেছেন। 


ডায়েরীর শেষ লাইনটি লেখা 
হয় ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে। 
তার পরের দিনই বাঁলাভিয়া সর- 
কারী বাঁহনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে 
এবং হাঁগুয়েরা শহরে নিয়ে যায়। 
সেখানেই ৯ই খঅক্টোবর মারিও 
টেরান নামে জনৈক আফিসারকে 
বলা হয় চে-কে গুলী করে মারতে । ' 
টেরান ইতস্তত করলে পরে চে ' 
বলেন, “ভয় পেয়ো না, গুলী 
করো ।৮ 

ভায়েরীটা বেরুনোর পরও 
বলিভিয়া সরকার বলছে যে ওটি 
জাল এবং আসল ডায়েরী নাক 
বলিভিয়ার রাজধানী লা পাজ এর 
সরকারী সিন্দুকে তোলা আছে। 
কাস্ত্রো তার উত্তরে জানিয়েছেন যে 
যদি কোন সাংবাদিক এ সম্বন্ধে 
প্রমাণ চান তাহলে কিউবার সর- 
কার তাঁকে আবিলম্বে ভিসা দিতে 
প্রস্তুত ৷ 





সাহায্যের আশায়। উীল্লাখত অণ্যলে 
তন্ত্তাশল্পী ও মহাজনগণ সর্বাধিক 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। 
জাবনযান্া অচল হয়ে যাওয়ার 
ফলে এই থানার 'নিম্নমধ্যাবত্ত, 
দিনমজুর, দরিদ্র কৃষক বিশেষভাবে 
খেত মজ্জ্র এবং সাপ্তাহাধিককাল 


যা করছেন তা অত্যন্ত আঁকাণ্ডত- 
কর ও সরকারের দায়িত্ব জ্ঞানহশীন- 
তারই পারিচয় দিচ্ছে। 
লোক সংখ্যা যতই হোক না কেন 
পরিবার পিছু উদ্ধ সংখ্যায় মাত 
দুই, তিন অথবা. চার ইউনিট খয়- 
রাত দিয়েই দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছে। 
নদীয়া জেলা শাসক আর্তদের ক্যাম্প 
গ্াীলকে, ক্যাম্প হিসাবে স্বীকৃত 
দিয়ে ও তাঁদের খাইয়ে বাঁচানোর 
ন্যুনতম দায়ত্বটুকুও বহন করতে 
নারাজ। স্থানীয় সরকারী কর্মচারী 
গণ ত্রাণ তহবিলের দিকে তাকিয়ে 
এবং এই থানার দঃস্থ ও অনাহার 
ক্লচ্ট বয়ন শ্রামকদের সংখ্যার দিকে 
লক্ষ্য করে আতর্বয়ন শ্রামকদের খয় 
রাতিটুকুও দিতে" ভয় পাচ্ছেন। 
এই থানায় বিভিন্ন এলাকায় গবাদি 
পশুর নিদারূণ খাদ্যাভাব দেখা 
দিয়েছে এবং ব্যাপকভাবে গবাঁদ- 
পশুর মড়ক শর হয়েছে। সরকার 
থেকে এর প্রাীতকারের অথবা পশু 
খাদ্য সরবরাহের কোনই ব্যবস্থা নেই! 
(শেষাংশ ৬দ্ঠ পৃজ্যক্স ). 


ই ছস্ ॥ 


সেচ ও ক্কষি বিভাগের 


€দর্পশের পর্যবেক্ষক ১ 


আঁত বর্ষণের জের আজও 
চলছে। গ্রাম বাংলার সর্বত্র একই 
সংবাদ জলে ডুবে ধান জাম, বীজ 
তলা, পথ ঘাট এমন ক বহু পরি- 
বারের বসত বাটি ও জলে ডুবে 
আছে! এই জলে জমা গ্রাম জশীব- 
নকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের 
সেচবিভাগ বনাম কৃষি বিভাগের 
ঝগড়া আজ চরম পর্যায়ে পেশছেছে। 
বিশেষ করে ২৪ পরগণা জেলা কৃষি 
আধিকর্তাদের সঙ্গে জেলা সেচ 


ছেন। যে কারণে ধানের গাছ জলে 
ডুবে আছে। এছাড়া আরো আঁভ- 
যোগ সেচ বিভাগ যে সব স্লুইস 


গেট নতুন তৈরী করছে, সেগুলো 
সেগুন কাঠের সরবরাহের বিল 
দিয়ে শালকাঠ সরবরাহ করা 
হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রধান আঁভ- 
যোগ সুন্দর বনের্‌ সেচ বিভাগের 
বিরুদ্ধে । সেগুন ক্ঠের পাঁরবর্রে 
শাল কাঠ দেওয়াতে কুল্লীর বোমু- 
নের চক) স্লনইস গেট ভেঙে গেছে। 
ফলে কুল্পী, মন্দির বাজার ব্লকে 
জোয়ার ভাঁটা থেলছে। বিশেষ করে 
ফজ্পী রকে শ্যাম কেসের চক, 


- রামনগর, ক্ষদয় রামপুর প্রভৃতি 


গ্রাম এখন জলে ভাসছে! অতল 


- সম্রে যেমন ঢেউ আসে। এই 


অগুলে ধানের বাদায় সেই রকম 
ঢেউ আসছে। এখান যদ এই 
সুইশগেট না মেরামত করা হয়, 
তো ভবিষ্যতে ব্যাপক ক্ষাত হতে 
পারে। 


দুই মাত্ৰ অবস্থা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


পি এস পি ও এস এস পি দল 
সারা ভারতে যে গান্ডায় পড়েছে 
পশ্চিম বঙ্গেও তার ব্যতিক্রম নাই। 
“যমজ ভাই-এর মত এই দুইটি দল 
একই সংক্কামক ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হয়ে রোগ যল্মনায় ছটফট করছে। 
দুইটি দলই প্রায় একই সঙ্গে যথা- 
ক্রমে বাট পাহাড়, আর রায়গঞ্জ 
শহরে রাজ্য সম্মেলনে 'মলিত হয়ে 
দলে নূতন প্রাণ শান্ত সণ্যারের 
প্রাতজ্ঞ গ্রহণ করোছল কিন্তু সম্মে- 
লন শেষে দেখা গেল প্রাণশান্ত দূরে 
যাক অবশিষ্ট প্রাণশন্তি নিঃশেষ হয়ে 
নাভাঁশ্বাস উঠবার দাখিল হয়েছে। 
দুই দলের অভ্যন্তরে একদল আর 
এক দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একদল 
আর এক দলকে নির্বংস করার ষড়- 
বন্দ দুই দলকে এমন অবস্থায় 
আনলো ষে উভয় দলই মধ্যবতশ 
নির্বাচনে চোখে সরষে ফুল 
দেখতে সুরু করেছে। 

এস এস পি দলের রাজ্য 
সম্মেলন অন;ষ্ঠিত হল বাকুড়া 
জেলার ঝাটি পাহাড়ীতে। এই 
সম্মেলনে ডাঃ ভূপাল বসু ও 
শ্রীনরেন দাসের অন্দগামীরা প্রায় 
দেড়শত বাড়াত ডোঁলগেটকে অনু- 
মোদন করে সম্মেলন দখল করলো 
আর শ্রীবিমান মিত্র, শ্রীসতাশ রায় 
চৌধুরীর দলকে সম্পূর্ণ উৎখাত 
করে দিল। নূতন রাজ্য কাঁমাট 
গঠন করা হল এস এস পি দলের 
সর্বশ্রী কাশীকান্ত মৈত্র, শৈলেন 
মিন, সতীন রাক়চৌধুরী, দিলীপ 
চক্রবতণী প্রমূখকে বাদ 'দয়ে। নূতন 
কামাটির সভাপাঁতি নির্বাচিত হলেন 
ডাঃ ভূপাল বসন আর সম্পাদক 
শ্লীঅজত বসু । দলের পাঁরষদীয় 
কামটি থেকেও শ্রীবমান মি, 
শ্রীকাশীকান্ত মৈন্রকে বিতাড়ন করে 
সেখানে বসানো হল শ্রীবমল 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সম্মেলন শেষ 
হল কিন্তু সুরু দল ভাঙ্গার খেলা । 
প্রকৃত পক্ষে দুই দল দুইটি রাজ্য 


দপ্তর স্থাপন করে সীঁগ্রাম সর 
করলেন। বিক্ষুদ্ধ গোষ্ঠীর দপ্তর 
স্থাপিত হল ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রটে। 
বিক্ষুত্থ দলের  মুখপন্ররুপে 
প্রীবমান মিত্র কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
দরবার সুরু করলেন এবং হাঁরদ্বার 
দলের জাতীয় কমিটির সভায় 
রাজ্যের বিরোধ মীমাংসায় একটি 
কমিশন গঠন কাঁরয়েও আনলেন। 
শ্রীজ, এস, বাপায়েতকর এই কাঁম- 
শনের সভাপতি রূপে কলকাতায় 
এসে পাচাদন থেকে রাজ্য কাঁমাট 
ভেঙ্গে নূতন কাঁমাটি গঠন করে 
দিয়ে গেলেন। নূতন কাঁমাঁটর 
সম্পাদক শ্রীআঁজত বসু রইলেন 
কিন্তু সভাপতি পদ থেকে ডাঃ 
ভূপাল বসকে . সারয়ে সেখানে 
শ্রীদেবেন সরকারকে বসানো হল। 
কিন্তু ডাঃ ভূপাল বস এইবার 
দ্রোহ করলেন তান জানিয়ে 
দিলেন যে শবনা যুদ্ধে নাহ দিব 
সূচাগ্র মোদনী।” সভাপতির পদ 
ছাড়বেন না। ঝগড়া এখন এই 
পর্যায়ে কিল্তু এই দিকে নির্বাচনে 
এস এস পর ভাবষ্যৎ একেবারে 
গোলমেলে হয়ে উঠল। গত নির্বা- 
চনে এস এস 'প প্রকৃতপক্ষে 
ইউ এল এফ ও পি এল এফ-এর 
ঝগড়ার সুযোগে অনেকগ্দলি বাড়াত 
আসনে প্রার্থী দেবার সুযোগ পেয়ে- 
ছিল কিন্তু এই বার ঝগড়া না 
থাকায় এস, এস, পি নিতান্তই 
হিসাব মত আসন পেল অবস্থাটী 
এমন হল যে, য্যস্তফ্রন্টে প্রকৃতপক্ষে 
এস এস পির নিজের কেস ঠিক 
মত বলবার কেউ ছল না! যত্ত- 
ফ্রন্ট থেকে এস এস শর 
আসন ঘোষণা করবার পর এক 
নূতন বিদ্রোহ সুর হল। সেই 
বিদ্রোহ হল একদল যারা গত 'নর্বা 
চনে ঝগড়ার স্দযোগ নিয়ে লড়াই 


এর সুযোগ পেয়েছিল তারা ঘোষণা 
করল আর য্ক্তফ্রন্টের গসদ্ধান্ত 
মানিনা আমরা আমাদের জেলায় 
নিজেদের শান্ততে লড়াই করব। 
সব মিলিয়ে অবস্থা হল এই. যে, 
রাজ্য এস এস 'পি-র জরকারী 
দপ্তরে আজব আর বড় কেউ যায় না, 
সন্ধ্যায়ও ঠিকমত আলো জবালনা, 
চৌলফোনে ডাকলে সাড়া পাওয়া 
যায় না, কারণ টেলিফোনের লাইনাঁট 
কাটা গেছে৷ | 

পি, এস, পি-র অবস্থা একই 
বয়োগান্ত 'কন্তু তাদের বিরোধের 
কিছু রকমফের আছে। রায়গঞ্জ 
সম্মেলনে ঠিক এস এস পর মত 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হিসাবে শ্রীসুনীল 
করে শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত, শ্রীবদ্যুং 


বস্মর দলকে উৎখাত করে দিল। 


এস, এস, পি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া 
করলেও য্ন্তফ্রন্ট ত্যাগের কোন পথে 
যায় নাই কিন্তু পি এট পি বিপ্লব 
সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলো-তারা যযুন্ত- 
ভ্রন্টে থাকবে না। রায়গঞ্জে রাজ্য 
সম্মেলন শেষে কলকাতা 'ফরতেই 
লড়াই সুরু হল দুই দলে। এই 
খানেও দুই দল প্রকৃতপক্ষে দুইটি 
দপ্তরে বসে লড়াই সর করলেন। 
শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত বিরতিহীন 
আক্রমণে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেল- 
লেন শ্রীসুনীল দাশকে। এস, এস, 
পির মত পি, এস ি-র এক 
কেন্দ্রীয় কার্মীটর সভা বসল 
বোম্বাইয়ে। সেই সভায় শ্রীঅশোক 
দাশগনপ্তের দাবী কিছুটা পূরণ 
হল। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান 
হল না। 'প এস পি গত নির্বা- 
চনে কোন ফ্রম্টেই ছিল না, তাই 
বেশ খুসীমত আসনে লড়াই করে- 
ছিল কিন্তু যুন্তক্রন্ট ঠিক হিসাব 
মত প এস পর জন্য ১৩টি আসন 
আলাদা করে রেখে ছিল। দুই পক্ষ 
এতাঁদন 'নজেদের মধ্যে লড়াই করে 
এখন আবিস্কার করছে 
নিজেরা লড়াইতে ক্স্ত থায়ায় 
আসল জিনিষ ফচ্কা হয়ে গেছে। 
অবস্থাটা এমন যে যাব্তফ্রন্টে থাক- 
লেও দল থাকবে না, য্তফ্রন্ট ছাড়- 
লেও দল থাকবে না। কারণ একদল 
যেমন যে কোন অবস্থায় য্স্তফ্ুন্টে 
ফিরবেনা ঠিক করে রেখেছে তেমাঁন 
আর একদল শ্ত্রৌসুধীর দাস, 
শ্রীবভূতি পাহাড়ী) ষে অবস্থায় 
হোক য্ক্তফ্ুন্টের সঙ্গে সমজোথা 
করবেই এই অবস্থায় পশ্চিম 
বাংলার এস এস পি ও পিএস পি 
দল আত্ম হননের যুদ্ধে নিজের 
শান্ত মর্যাদা, সব খুইয়ে এখন চোখে 
সর্ষে ফুল দেখছে-_এবং জনগনের 
কাছেও এই দুই দলের যে অবস্থা 
হয়েছে তাতে ভোটারও সর্ষে ফুল 
দোঁখয়ে ছাড়বে। 


দর্পণ ৷৷ শ্বক্রবার ১৯শে জুলাই ১৯৬৮ 


অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে- 

; ( ন ছেন। ব্যর্থতার চরম মুহটতেও 
স্কোফিজ্ডের অনমনীয় দৃঢ়তা ও 
আসন্ন বিপদের শঙ্কুলতায় ল্যাংকা- 

[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর স্টারের ব্ডাদ্ধদশপ্ত অভিনয় দর্শক- 
নানাবিধ ঘটনাক্ৰম নিয়ে এযাবৎ দের মুগ্ধ না করে পারে না। 
পাঁঘবীর বহু দেশে অসংখ্য ছবি ছবিটির যোঁট অমূল্য সম্পদ 
নির্মিত হয়েছে। বস্তুতঃ বলতে তা হল এর অসাধারণ আলোক- 
গেলে সব দেশেই যে. নরাসন্ত চিন্রের কাজ। সাদা-কালোয় তোলা 
চৈতন্য নিয়ে বিশ্বযুদ্ধের ক্রিয়া দীর্ঘ এই নীচে অনুসন্ধানকারী 
কর্মকে চলচ্চিত্রের আঁঙ্খকে বাঁধতে নাীস সৌনকদের ক্রিয়াকলাপ 
সচেষ্ট হয়েছে একথা বলা চলে সুন্দর অনেক ফ্রেমের মধ্য দিয়ে 
না। তবে কোনো কোনো দেশের চিত্রিত হয়েছে। 
চলচ্চিত্রায়ণে বিশ্বযুদ্ধ ও তার অনু ফ্লাংকেন হাইমার পাঁরচালিত 
বতশী প্রাতক্রিয়া যে অনবদ্য লাবণ্যে অপর যে ছবাট দেখার সুযোগ" 
বনতব্যবাহী রুপ পরিগ্রহ করেছে ঘটেছিল, সেই ফক্সান ছাব 
একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। জন “সেভেন জেভ্‌ ইন মের মধ্যেও ॥ 
ফ্রাংকেন হাসমার পাঁরচালিত ছবি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পরিচালকের 
“দি ট্রেন” “যুদ্ধের ছবি” শিরোপা স্বকীয় ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া 
গ্রহণ করেও বেশ কিছন্টা স্বতন্ম। শিয়েছিল। পরিচালককে ধন্যবাদ, {- 
এবং সেজন্য ছাঁবাঁটকে ঠক গতা- যে তিনি যুদ্ধের কতকগনল টুকরো? 
ন্ুগ্গতক “ওয়ার ফিল্ম”-এর কোঠায় টুকরো ঘটনা অবলম্বনে তার ' 
ফেলা যায় না। ১৯৪৪ সনের ২রা কমকজ্পনার শিল্প নৈপুণ্যে একি 
আগস্ট থেকে শুরু করে তৎপর- ভিন্ন স্বাদের ছবি আমাদের উপ- 
বতদী কয়েকাট দিনের ঘটনাক্রম হার 'দিয়েছেন। নির্জন একাঁট 
নিয়ে ছবিটির কাহিনীর বিস্তার প্রায়ান্ধকার ঘরে নাস কর্ণেল 
ঘটেছে। ফরাসী মিউজিয়াম থেকে কর্তৃক নিবিষ্ট মনে পল গ্যগাঁর ছাব 
এক নাধাঁস কর্ণেল কর্তৃক বেশ পর্যবেক্ষণ দিয়ে চলচ্চন্রাটর শুরু - 
কতকগ্দাল বহনমুল্য তৈলচিত্রের- ও শেষ পর্বে কর্ণেলকে হত্যা করে "| 
জানতে অপসারণ ও তার পূর্বে মৃত সহযাত্রী ও সহকমশদের 
বিরদ্ধে বিরোধী দলের নেতা লাবি- মৃতদেহগীলকে রেল লাইনের ধারে 
শের দুঃসাহসিক প্রাতরোধী কর্ম ফেলে রেখে বিরোধশ নেতা লাবি- 
তৎপরতা নিয়ে ছাবটির ' অসংখ্য শের একাকী চলে যাওয়ার মধ্য 
চরম নাটকীয় মুহুর্ত গড়ে উঠেছে। দিছে ছাঁবাঁট শেষ হয়। 'িঃসজ্গতায় 7 
যুদ্ধের ছবি পর্যবেক্ষণের সময় শুরু ও নিঃসঞ্গতায় শেষ। যুদ্ধের 
একনিষ্ঠ দর্শকের মন আকৃষ্ট হয় এঁতিহাসিক প্রামাণিকতা বাদ 
ছবিতে চিত্রায়িত ইতিহাসপঞ্জীর দিলেও শিল্পগত দিক দিয়েও 
প্রামাণিকতায়। সেদিক থেকে ছবিটি পরিচ্ছন্ন ও রুচিশখল ছবি। 
আলোচ্য ছবিটি অনেক কৃতিত্বের 
দাবী রাখে । যে পর্বের ঘটনা অব == = = - = 
উল্লেখ। এঁতিহাঁসক কার্যকলাপের পুর বিপন্ন 
অনুবর্তন ছাবাটতে প্রদর্শত (৫ম পম্ঠোর পর) 


দৃশ্যাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মৃত পশু দেহগ্যীল রাস্তাঘাটে 


ভাবান্যষজ্ঞে জাঁড়ত। ১৯৪৪ পড়ে থেকে পুতিগন্ধ ছড়াচ্ছে । 
সনের ২রা আগস্টের এক আত 


আরম্ভ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বন্টন করা হচ্ছে না। সরকারের 
১১৪৪এর ৪ঠা জুন মিত্রপক্ষ সঙ্গেই যোগসাজসে কঃগ্রেসীরা 


কতৃক রোম অধিকার ও ১৯৪৪" আসন্ন অন্তবতশকালশন 'নর্বাচনের 


এর ২৫শে আগস্ট মিন্রপক্ষ বাঁহ্‌- দিকে লক্ষ্য রেখে দলগয় স্বার্থে এই 
নীর প্যারিসে প্রবেশ ও বিশ্ববাসীর সাহায্য ব্যবহার করছেন। 
চরম পদ্লক, এই ঘটনাগ্দল ছাব- জমগ্র বিষয়টির প্রতি 
টির পরোক্ষ উৎকর্ষতার প্রেক্ষাপটে 'বাঁভন্ন রাজনৈতিক দল, সরকার ও 
অবাস্থত। এর মাঝে ফ্রান্সের জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে 


পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে মিন্রপক্ষের আকর্ষ করছি ও বিহিত ব্যবস্থা 
আক্রমণ শুরু ও জামান বাহিনীর i ll i 


দপসরণ একটি উল্লেখ্য ঘটনা যার | 
কিছু কিছু ইঙ্গিত 






য়ে গমন করেছে, সেখানে ইতঃ- | অ 

স্তর বাক্ষপ্ত বোমার ধবংসলীলার 

ভর টিকে ৪ চাঁদার ছার ॥ 

যুদ্ধের প্রকৃত প্রামাণিকতার অনু- বার্ধক ১২ টাকা 

লেপনে উৎকর্ষতা দান করেছে। যাল্মাষক ৬ টাকা 
ছবিটির দুটি পরস্পর বিরোধী টমাঁসক 

চারত্র, নাৎসি কর্ণেলের ভূমিকায় id it ) 

পল স্কোঁফল্ড ও বরোধাঁ নেতা | টাকাকাঁড় ও চিঁঠপন্র পাঠাবার 

লাবিশের ভূমিকায় বার্ট ল্যাংকা ঠিকানা £ 

স্টারের অভিনয় অনবদ্য। স্ব স্ব | ৬৯, মট শেন, কি-১৪ 





CIRO 


পণ ৷ শুক্রবার টন সরা ১১৬৮ 


মিনার্তায় মানুষের কারে 


(দর্পশের নাট্য সমালোচক ) 


১৯৩০ সাল, আলাবামা। এক 
শ্বেতাঙ্গনী-কে ধর্ষণের মিথ্যা 
অঁভষোগে হেউড নামে জনৈক 
নিগ্রোর মৃত্যুর আদেশ হয়। ১৯৬৭ 
সাল, মেমাফস। নিগ্রো নেতা মাটন 
লুথার কিং এক সরাইখানার বারা- 
ন্দায় শ্বেত আততায়ীর গুলিতে 
নিহত হন। অল্তবতণী তাঁরশ বছরে 
শ্বেতাঙ্গদের হাতে মারা পড়েছে 
আরও অজস্র নিগ্রো, সিভিল রাইটস 
“বলল পাশ হওয়া সত্ত্বেও 'নিগ্লো 
“মানুষের অধিকারে”, যা গত 
ছেলেমেয়েদের এখনও বহু জায়- 
লাইনে দাঁড়য়ে টিকিট কিনতে হয় 
একই খেলা দেখার জন্য আলাদা 
"লো চামড়াদের। 

.  শমনার্ভায় শ্রীউৎপল্‌ দত্তের 
মানুষের অধিকারে যা গত 
সপ্তাহে শুরু হয়েছে, এই বর্ণভেদের 
বিরুদ্ধে এক সরব প্রাতবাদ। প্রতি- 
বাদ শুধু বর্ণভেদের 'বরুদ্ধে নয়, 
যে সব আহংদ আন্দোলনের 
পুজার এখনও উপহাস করেন 
কারমাইকেল প্রমুখ নেতাদের «আতি- 
বাম” বলে, সেই সব পুজারীদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ “মানুষের আঁধ- 
কারে” আবার মনে পাঁড়য়ে দেয় যে 
আমেরিকার এখনও বর্ণভেদ দৈন- 
'ন্দন জীবনের এক আঁবচ্ছেদ্য অংশ 


আলাবামার সেই নিগ্রো হত্যার 
সময়কার কোর্টের তথ্যের ওপর ভাত 
করেই মানুষের আঁধকারে শ্রীদত্ত 
রচনা করেছেন। নাটকাঁটর মূল 
অংশটি কোর্টবূমেই সীমাবদ্ধ এবং 
এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে এই 
ধরণের নাটকের মধ্যে এন্টি অসাধা- 
রণ! মুখ্য চারত্র স্যাম িবোডিট্‌স 
কায় শ্রীদস্তের অনবদ্য আঁভনয় ভুল- 
বার নয়। তাঁর হেউডের বিরুদ্ধে 
নকল 'মামলা যুক্তির দ্বারা 'ছন্নাভন্ন 
করা দেখতে দেখতে মনে হয় যেন 
তাঁন শুধু একজন অভিনেতা 
নন সমস্ত নপণীড়ত মানুষের 
মুক্তির সাধক। শ্রীদত্তের আঁভনয় 
(বিশেষ ভাবে মনে রাখবার মতন যখন 
তান এক আবেগময় মুহুর্তে 
িনীত জানান সমস্ত আমোরকা- 
বাসীর বিবেকের কাছে নিগ্রো 
সম্প্রদায়ের মাত্র জন্য। , 

অন্যান্যদের আঁভনয় ' ভালো, 
বিশেষ করে অপরপক্ষের, কৌসলণী, 
টম্‌ নাইটের ভূমিকায় শ্রীসত্য 
নাভি রিবন ৪ 
প্রশংসনীয় । 

{লটল থিয়েটারের নাটক সাধা- 
রণত যে স্থল আঁতিনাটকীয়তা 
দোষে দুষ্ট হয়, “মানুষের আঁধ- 
কারে” তা থেকে একেবারে মু্ত। 
সমস্ত নাটকটি একটি শান্ত 
বিষ ভাব। যেমন হেউডের মৃণাল 
ঘোষ আঁভনীত) উীন্ত, ‘কিন্তু 


আমি ত কোনাঁদন ক্ষমা করব না’ 


অথবা, যখন তাকে ধরে 'নয়ে যাচ্ছে, 
“ওরা ভুল করেছে। এরা আমার 
আগে মরবে। যখন আমার লোকেরা 
অস্ত নিয়ে জেগে উঠে ওদের মৃত্যু 


ডেকে আনবে সেই মুহূর্তে আম 
আবার বেচে উঠব” । 

নাটকটি দেখার পর বুঝতে 
অসুবিধা হয় না কেন আমেরিকার 
নিগ্রো সমাজ, বিশেষ করে যুব 
সম্প্রদায়, আজ অনেক বেশী মার- 
মুখী তাদের দাবী আদায়ের 
ব্যাপারে। এবং এটি বোঝা যায় 
বলেই প্রথম ও শেষ 'দৃশ্যাট কেমন 


'বেসুরো লাগে। নাটকের গোড়ায় 


আমরা দৌখ আধুনক ডে্রয়েট 
সহর যেখানে সশস্ত্র নিগ্রো আন্দো- 
লনের নেতারা একাঁট “মস্ত এলাকা” 
গড়ে নিয়েছেন এবং যেখানে ভিয়েত- 
নামে অত্যাচার করার জন্য এক শাদা 
আমোরকানের বিচার হচ্ছে। এখা- 
নেই আছে শাদাদের 'বরুদ্ধে সশস্্ 
আন্দোলনের প্রয়োজন সম্বন্ধে এক 
দীর্ঘ কন্ৃতা যা বোঝাতে গিয়ে বন্তা 
আলাবামায় হেউড হত্যার বিবরণ 
দেন এবং মূল নাটকটি শর 
হ্য়। 

শেষ দৃশ্যে আবার সেই ডেপ্রয়েট 
এবং আরেকটি বন্ধুতা বিশ্বময় 
নিপীঁড়ত মানুষের অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে জোট বাঁধার জন্য। 


এই দুটি দৃশ্যের খুব দরকার ' 


ছিল বলে মনে হয় না, অন্তত নাট- 
কের দিক থেকে। অবশ্য এখানে 
আরেকাঁট কথা মুনে আসা স্বাভা- 
{বক । মান কছাাঁদন আগে শ্রীদত্ডের 
মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বোঁরয়ে 
আসার ঘটনা এখনও সকলের মনে 
আছে এবং সন্দেহ হয় শ্রীদত্ত বোধ 
হয় ওই দুটি দৃশ্য যোগ করেছেন 
(নাটকাঁট যখন গত বছর শারদীয় 
গন্ধর্বতে বেরোয় তখন এই দুটি 
ছিল না) বিপ্লবের প্রাত তাঁর 
অটুট আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য। 

আর একটি প্রশ্নও থেকে যায়। 
“মানুষের অধিকারে” দেখতে 
দেখতে অনবরত এই প্রশ্নই জাগে 
ষে শ্রীদত্ত দক করে তান যা প্রচার 
করছেন তার সঙঞ্গো তাঁর সাম্প্রতিক 
আচরণের মিল ঘটাবেনঃ তিন 
নিশ্চয় শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন। ভয়ের কথা হচ্ছে 
যে যাঁদ শ্রীউৎপল দন্ত এখনও আত্ম 
সমালোচনা না করে, ক্রমাগত মুখে 
এক কাজে আরেক করে যান তাহলে 
তান শুধু মেঠো রাজনোৌতিক নেতা- 
দের দলভুন্ত হয়ে যাবেন এবং তাঁর 
দর্শকমন্ডলাঁর মধ্যে হতাশা আরও 
ঘাঁনয়ে আসবে। 


দুর্গাপুরের নোত্রামী 
(২য় পৃষ্ঠার পর ) 


নয়। 510 গুলো লারতে করে 
সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রায় 
৩০০ গজ দূরে । অবাঁশ্য এতে টন 
কিছু খরচা পড়ছে প্রায় ১ টাকা 
৬৩ পয়সাঁমোটে ত বেল্টে করে 
নিয়ে যাওয়ার খরচার দ্বিগুন! 
তাতে কি হয়েছে? দ্রাকওয়ালারা ত 
করে খেতে পাচ্ছে। এটাও ধরে 


দুয়োৱাণী ঘপ 


(১ম পৃচ্ঠার পর) 


চিল্িস্পজ্ঞ 


জলাত 


চহক্ধে সো ইজন্নন্দ আভ্ততোষ কলেজে অর্থাভাব ? 


দিকে ভিড়তে' আর একদল আমে- 
কার দিকে। কিন্তু গত কয়েক 


বিভিন্ন 
রং-এর দেশপ্রেমিকরা যাই বলুন 
না কেন, চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্কের উন্নাতি ছাড়া 
অন্য কোনও উপায়ে আমাদের পর- 
নির্ভরতা অবসানের উপায় নেই। 
এ-বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া অসম্মা- 
নের নয়, যেমন নয়, অনেকের মতো, 
দেশরক্ষায় পরমূখাপোক্ষতা। আমা 


দের অর্থ ও অস্ত্র ভিক্ষার ঝুলি ' 


দেশে দেশে প্রসারত। যাঁরা তার 
জন্য লাজ্জত নন তাঁদের অন্তত 
মৈন্রীসাধনায় আপাতত করা সাজে 
না। 


বাদল উৎসব 
(দর্পণের সংগদত সমালোচক ) 


রবীন্দ্র সদনে ছয় থেকে চোদ্দ 
জুলাই শান্তিনকেতন আশ্রামক 
সংঘ মণ্স্থ করলেন “মায়ার খেলা” 
তাশের দেশ,” “বাল্মশীক-প্রীতিভা,” 
“ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
এবং “চিন্রাঙ্গদা”। “মায়ার খেলা” 
রবীন্দ্রনাথের খুব পাঁরণত বয়সের 
রচনা নয়। তখন পর্যন্ত রচাঁয়তার 
উপরে জ্যোতীরিন্দ্রনাথের প্রভাব 
স্পম্ট। “মায়ার খেলা”য় নাট্য কাঁহ- 
নার বা চারত্রের বিকাশ কম! একে 
বলা চলে কতকগনাল চারন্রের মুখে 
কতকগল হৃদয়াকাতমথিত নাট্য- 
গতি বাঁসয়ে নিয়ে একাঁট গীঁতি- 
নাট্যের স্কেচে। এর চাঁরত্র অপেরার 
নয়--মিউাঁজক ড্রামার। 

চাঁর্রায়ণে সর্বাগ্রে নাম করতে 
হয় অমরের ভূমিকায় শ্রীঅশোকতরু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর আযক্শন 
ধর্মী আঁভনয় যেমন সাবলীল 
তেমান প্রাণবন্ত। একটু কম মাইক 
সচেতন হলে তাঁর গান আরো প্রাণ 
স্পর্শা হতে পারত। এর পরেই 
নাম করতে হয় প্রম্দার ভূমিকায় 





নেয়া ষায় যে তারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ- 
তাও প্রকাশ করে যথেষ্ট 'নয়ামত 
ভাবে না হলেও সময় সময়। বেল্ট 
হলে কি এতটা কৃতজ্ঞতভাজন হওয়া 
যেত? কিন্তু সে যাই হোক; একটা 
জানষ খুবই পাঁরস্কার করে 
বুঝিয়ে দেয় এই অবস্থা। 101 
সরাবার সংস্ট ব্যবস্থা না হওয়া 
অবাধ কয়লা শোধনাগার পুরো- 
পুর কাজ করতে পারবে না! 


না দিতোষ 


হাজার হাজার সদা পাশ করা 
ছাত্রছাত্রী যখন বুক ভরা আশা 
নিয়ে কলকাতার কলেজগুির 


" দুয়ারে দুয়ারে ভার্ত হবার জন্য 


ধর্ণ দিচ্ছে ঠিক,.তখনই আশুতোষ, 
যোগমায়া দেবী“ এবং শ্যামাপ্রসাদ 


কলেজের কর্তৃপক্ষ মালকসুলভ 
মনোভাবের বশবর্তী হয়ে ছাত্র 


_ আন্দোলনকে শায়েস্তা করার 


উদ্দেশ্যে কলেজের দরজায় তালা 
ঝালয়েছে। নিম্ন মধ্যাবত্ত এবং 
মধ্যবিত্ত আভিভাবকগরণের উীদ্বিগ্ন- 


- তাকে পুজি করে কলেজ কর্তৃপক্ষ 


তাদের মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করার 
উদ্দেশ্যে যে জঘন্য ষড়যন্দে প্রয়্াসী 
হয়েছেন তার মোকাঁবলা করার 
জন্যই বর্তমানের বেতন বৃদ্ধি প্রাতি- 
রোধ আন্দোলন । 

কলেজ কতৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবৃতি জন- 
মানসে কিছুটা বিদ্রান্তর সৃষ্টি 
করতে পারে। সেই বিভ্রান্তি নির- 
সনের উদ্দেশ্যে বিভন্ন খাতের 
বেতন বৃদ্ধির উল্লেখ করা হল, গত 
বছর (১৯৬৭) পি ইউ (কলা) 
ভরতির জন্য কলেজকে দেয় ছিল 
৩৫ টাকা, এবার হয়েছে ৫৬ টাকা। 
পি ইউ (বিজ্ঞানে) ছিল ৫১ টাকা, 
এবার ৮২ টাকা। ববি এ (অনার্স) 
ভরাঁতর জন্য ছিল ৪৪ টাকা, হয়েছে 
৬৮ টাকা। বব এসাস (পাশ) ছিল 
৬৪ টাকা, হয়েছে ১৪ টাকা। বব 
এসাঁস (অনার্স) ছিল ৮০ টাকা 
এবার হয়েছে ১১৪ টাকা! নবাগত 
অনার্স ছাত্রদের প্রাত মাসে টিউশান 
ফাঁ বেড়েছে ৩ টাকা হারে। এটা 
কলেজের আংাঁশক 
হিসাব। অনান্য বহু খাতেও ফী 
বেড়েছে। বর্তমান ছান্রদেরও বেতন 
এবং ফী বেড়েছে। 


শ্রীষুন্তা গীতা সেনের । তিনিও নাট্য 
টীন্তগীলতে যথাসম্ভব রি-আ্যান্ট 
করেছেন। তাঁর ‘আর কেন, আর 
কেন' গানাটর টপ্পার সংক্ষন্ন কারু- 
কর্ম প্রমদার ব্যর্থতা ব্যঞ্জনে খুবই 
কার্যকর হয়েছে। প্রথম দিনের এই 
গানাট আশা কার অনেকের বহু 
দিন মনে থাকবে। “মায়িক” গায়ন 
ভঞ্গীর ফলে অনেক গুরত্বপূর্ণ 
সংলাপ বোধগম্য হয়ান। অপেরাই 
হোক আর অপেরেটা-ই হোক, 
এখানে স্পম্ট গলায় গাওয়াটার 
গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
একথাটা মনে রাখলে অনেকের 
আঁভনয়-ই লিখতে হত। “আমি 
কী যেন করেছি পান” অস্পষ্ট উচ্চা- 
রণের দোষে নাট্য প্রাতিক্রিয়ার অনেক 
খানি হারিয়েছে। শ্রীমতী সুচিত্রা 
মিত্রের উদাও গানে শান্তার মনো- 
ভাব ফুটেছে ভালো কিন্তু ত্রীর 
আঁভব্যান্ত খাণ্ডতা নাঁয়কার ভাব- 
ব্যঞ্জনের অনুকূল হয় নি। কুমারের 
ভূমিকায় শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
গলাখানি ভালো কিন্তু আঁভনয় 
আরো আাকশনধর্মী হওয়া উঁচত। 
অশোক সাউ সম্পর্কেও একই 
বন্তব্য। তবে আগেকার কুমার এবং 
অশোকের চেয়ে এরা অনেক ভালো। 


যোগমায়া দেবা কলেজের মাঁসক 
মাথাঁপছু বেতন বেড়েছে ঃ পি ইউ 
(কলা) ৩.৬৬ পয়সা, পি ইউ 
(বিজ্ঞান) ৪:৫০ পয়সা, বি এ 
(পাশ) ৩:৫৮ পয়সা বি এ (অনাস”) 
৬-৪১ পয়সা । বি এসসি (পাশ) 
8৪.৮৩ পয়সা এবং বি এসাঁস 
বর্তমান তৃতীয় 


মাসিক মাথাপিছ; তিন টাকা। 

কতৃপক্ষের ব্যবসায়ী মনোভাব 
{বিভিন্নভাবে অনান্য ক্ষেত্রে প্রাভ- 
ফালত হয়েছে। শিক্ষার প্রতি তাদের 
আগ্রহ সম্পর্কেও যথেল্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। 

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর পর রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কলেজের গভার্নং বাঁডর সভাপাতি 
হন। ইউ জি সি স্কীম অনুযায়ী 
অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে আশুতোষ 
কলেজকে ভেঙ্গে যথাক্রমে যোগ- 
মায়াদেবী কলেজ ( প্রাতঃ বিভাগ ) 
আশুতোষ কলেজ (দিবা বিভাগ ) 
এবং শ্যামাপ্রসাদ কলেজ (নৈশ 
বিভাগ) করা হয়। কিন্তু দেখা 
গেল, তিনটি কলেজ কর্তৃপক্ষেরই 
সভাপাত হলেন রমাপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায় এবং সেক্রেটারী হলেন 
যতীন্দ্রনাথ মজুমদার । শ্রীমজুমদারের 
শক্ষাজগতের সাথে কোনো সম্প- 
কই নেই, কোন্‌ স্বার্থে যে তিনি 
[তিনটি বিভাগের সেকেটারী হলেন 
সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
পক্ষ হাজার হাজার টাকা লাভ করে 
থাকেন কিন্তু সে অর্থ কলেজের 
স্বার্থে ব্যয় করতে অসম্মত। 

এ ছাড়া অর্থলাভের উদ্দেশ্যে 
কতৃপক্ষ নানা রকমের কৌশল 

(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠাক্স) 


পিয়ানো এবং ভায়োলিন নিয়ে 
কোলাহল যতটা বেড়েছে সেই পাঁর- 
মাণে নতুন কোনো ডাইমেনশন আনা 
গেছে বলে আমার মনে হয়নি। 
বাল্মীকি-প্রাতিভা বচারত ভাবে 
অশ্রাম্‌ক সংঘের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা । 
সামান্য টি বচন্যাত সত্বেও এর 
প্রাীতাট ভূমিকা স:-আভনীত। 
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ 
দীপ্ত গায়ন এবং আযকশন-বহূল 
অভিনয়কে অদ্বিতীয় বললে বেশী 
বলা হবে না। তাঁর “রাঙা পদ- 
পদ্মযুগে” এবারে এত ভালো 
হয়েছে যে আবস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। এর পরেই সর্দারের ভূমি- 
কায় শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। বালিকার ভূঁম- 
কায় চিত্রলেখা চৌধুরীর তুলনায় 
শ্রীমতী মঞ্জু চক্রবতশশী অবশ্য 
নিম্প্রভ। বনবালকাদের নৃতঅ সুন্দর 
কিন্তু শরমাঁঝম ঘন ঘনার” কম্পো- 
ছিল। নেপথ্য সংগত বিশৃঙ্খল 
এবং প্রচুর মহলাযোগ্য। লক্ষী 
সরস্বতীকে বনবালাদের 
আলাদা করে বোঝা যায় না। 


সোলার মুকুট এবং ডাকের সাজ" 


শেষাংশ অষ্টম গৃচ্ঠায় > 


থেকে 





gd. NO. ০772 


প্রতিরক্ষা কর্মচারীদের 
[বিক্ষোভ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

নয়াদল্লী-আর্মি হেড কোয়া 
টারে নিযনুন্ত ১২,০০০ অসামারক 
কর্মচার আজ ঘোরতর 'ক্ষুব্ধ। 
কর্তৃপক্ষ তাদের জাঁবন ও জাঁবিকার 
উন্নতিবিধানে কেবল উদাসীনই নয়, 
প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন। বিভাগীয় 
আযাসস্ট্যান্ট ও সুপারনটেন্ডেন্ট 
পদের জন্য সরাসাঁর নিয়োগ পদ্ধীত 
আরা এই বছর মার্চ মাস হতে 
চালু করেছেন। ফলে উন্ত সংস্থায় 
অধুনা কর্মরত ২০ বছরেরও 
আঁধক আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীদের 
পদোন্নতি তথা চাকুঁর সংক্কাম্ত 
কোনোপ্রকার আশা ভরসা আর রই- 
লোনা। বলা বাহুল্য বাহরাগত- 
দের সরাসার উচ্চপদে 'িযদন্ত করলে 
সাধারণভাবে সংস্থাটি তার পুরোনো 
কর্মচারীদের আঁভজ্ঞতা, দক্ষতা, 
এবং উৎসাহময় কর্প্রেরণা হতে 
বাণ্চিত হয়। বৰ্তমানে বিশ্বের সর্বত্র 
incentive বা ক্মপ্রেরণা দেবার 


বাদল উৎসব 
(৭ম পল্ঠোর পর) 


হলে আরো ভালো হত। 

তাশের দেশ আশ্রাীমক সংঘের 
[বশেষ অবদান হয়েও সর্বাধিক 
ঢূটিপূর্ণ ৷ ভানু দাশগুপ্ত (রাজ- 
মারা এবং রানাীবাব) এবং 
চন্দ্রোদয় ঘোষের সংলাপ বাচনভঙগী 
কাটাকাটা এবং গ্রাম্য। তুলনায় 
রাজা এবং সওদাগরের বাচনভঙ্গী 
ভালো। রাজপনন্রের নৃত্যভঞ্গী 
সাবলীল কিন্তু 
জিনিসের পুনরাবাত্তি। প্রাতপক্ষের 
সংলাপের প্রাতি অনবাহাতি এবং 
নৌমাস্তক আকশনের অভাব এই 
নাটকেই সব চেয়ে বেশী দেখা 
গেল। ছক্কা-পাঞ্জার রগদড়ে সংলাপ- 
জি গত বারে যেন আরো ভালো 
হয়োছল। নেপথ্য গান বিশৃঙ্খল 
এবং ঘুটিপূর্ণ। শ্রীমতী পূর্ণিমা 
ঘের হরতনী সু-অভিনত। তার 
ভত। 
‘ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী”তে 
য গানগ্দালর সুর এখনো পাওয়া 
বায় সেগুলিকে গাঁথলে একটা নাট্য 
সের মালা হয়ে ওঠে। এই দেখে 
বারা এটিকে একাঁটি নৃত্য-নাট্যের 
প দিয়েছেন তাদের 'শিল্পবোধ 
এবং স্জনিপ্রবণতার প্রশংসা করতে 
য় । রবীন্দ্রনাথ যাদি ভগ্নস্বাস্থ্য 
এবং সময়াভাবে এটি না করে 
ধাকেন তাহলে বলব সময় পেলে 
তাঁন এটি করতেন। রবীন্দ্রনাথের 
ত্যুর সংগে তাঁর সুষ্টিন্রোতৈরও 
[ত্যু ঘটেছে। ভানু সিংহ ঠাকু- 
রর পদাবল যদি তার একক 
যাতক্রম হয়ে থাকে তাহলে আমা- 


দর লজ্জার বিষয় না হয়ে বরং. 


গীরবের।  শ্রীমতীর ভূমিকায় 
পীর্ণমা ঘোষের নৃত্য এবং প্রীমতঁ 





সব নাচ একই ' 


প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। সম্ভবতঃ 
সামারক কর্তৃপক্ষের নীতি এর 
ব্যাতক্রম। 

প্রসঙ্গতঃ প্রাতরক্ষা 'বিভাগস্থ 
কর্ম চারীরাও আজ তাদের মৌলক 
স্বার্থের (যার মাঝে চাকুরীতে 
নিরাপত্তার প্রশ্নও রয়েছে) ওপর 
হামলার দরুণ বক্ষুত্খ। তারা 
তাদের “আঁখল ভারত কমচারী 
ফেডারেশন” মাধ্যমে স্থির করেছে 
যে, জুন ১৪ই হতে আগস্ট ১৬ই 
তাঁরখ অবাধ স্তরে স্তরে আন্দো- 
লন চাঁলয়ে ষাবে। এই আন্দো- 
লনের কার্যক্রমে রয়েছে ব্যাপক ভুখ 
হরতাল, ধর্ণা (প্রধান মন্ত্র, প্রাতি- 
রক্ষা মন্ত্রী, গৃহমল্ত্রী এবং শ্রম- 
মন্তীদের বাসভবন সংশ্লিষ্ট সেক্রে- 
টারদের আঁফস এবং 'নউ-াদল্লনস্থ 
ও কলকাতা-ফোর্ট উইলিয়ামে অব- 
স্থিত কম্যাপ্ড হেডকোয়াটারের সাম 
নেও ধর্ণা ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ 
প্রদর্শণ), এবং শেষ পর্যন্ত সাঞ্কে- 


নীলিমা সেনের গান মাঁণকাণ্চন 
সংযোগ । শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় ইন্দ্রানী 


দেব রায় ভালো নেচেছেন। 


চিন্রা্গদা দেখার জন্য দর্শনার্থী 

দের ভিড় আসন সংখ্যা ছাঁড়য়ে 
গেল কী করে তা আমাদের ব্দাদ্ধর 
অগম্য। ফলে আরম্ভ হতে আধ 
ঘন্টা দৌর। কুরুপা 'চন্রাঙ্গদার 
ভূমিকা পার্শমা ঘোষের নৃত্য এবং 
শ্রীধুস্তা সুচিন্রা মিত্রের গান যথাক্রমে 
সুদক্ষ এবং উদাত্ত । সুরুপা চিন্রাঙ্গ- 
দার ভূমিকায় শ্রীমতী দোলন চাঁপা 
দেকে মানিয়েছে ভালো কিন্তু তাঁর 
নাচ আড়ম্ট। শ্রীষুক্তা নীলিমা 
সেনের গান আরো ভালো হবে 
আশা করোছিলাম। অর্জুনের ভূমি- 
কায় শ্রীমীহর ঘোষের আভনয় 
আঁভব্যন্তিহীন এবং নৃত্য মেকানি- 
ক্যাল এবং আড়ষ্ট! 


তক ধৰ্মঘট ৷ প্রাতিরক্ষায় 'নষুন্ত 
বে-সামারক কর্মচাঁরদের আট 
দফা দাবীর মধ্যে প্রধান হল ছাঁটা- 
দাবী, মাহনা স্কেলের যুুত্তিযুস্ত 
নদ্ধারণের জন্য ওয়েজ-রলাসাঁফকে- 
শন বোর্ড, অর্থাৎ “পদ এবং মাহনা 
শ্রেণী .. বোর্ডের স্থাপনা । 
এপ্রসঙ্গে বলা উীচৎ প্রাতিরক্ষা 
বিভাগের কর্তৃপক্ষরা আজও তাদের 
আপনজন, বে-সামারিক কর্মচারীদের 
শ্রামক আঁধকার ও দাবীর প্রাত 
রন্তচক্ষ; আজও এই বিভাগে শ্রামক 
সংগঠনের কাজে আত্মানয়োগের 
“অপরাধে” বহু কর্মচারী জিঘাংষু 
অফিসার আমলাতল্মের শিকার হয়ে 
রয়েছেন, ও এমান ভিক্‌ টিম্যাইজড্‌- 
দের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সম্প্রাত 
দিল্লির প্রশাসন এবং সর্বব্যাপনী মহা 
দণ্ডধারী পুলিশও হতভাগ্য কর্ম 
চারীদের “ট্যা-ফো” অবাধ বন্ধ কর- 
বার উদ্দেশ্যে আতারন্ত তৎপর হয়ে 
পড়েছে। প্রাতরক্ষার রাম্ট্রমল্তরী 
শ্রী এল এন মিশ্রের মনোভাবও স্ুখ- 
প্রদ তো নয়ই, ভরসাও দেয়না, যখন 


কেন্দ্রীয় সৈক্েটারয়েট কর্ম- 


চারী এবং সংশ্লিষ্ট চাকুরিয়া সংগ-' 


উণও সম্প্রীত, গুহমল্তীর দ্বারা 
তাদের মৌল দাবী প্রত্যাখান হও- 
য়ায় ক্ষুব্ধ ও উত্তোজত। এদেরও 
কাষক্মে রয়েছে কালোবান্ডা প্রদ- 
শন ও মিছিল। এদের দাবীগাঁলি 
প্রায় অনুরূপ £ সুইপার, জমাদার, 
শিওন, টেলিফোন অপারেটর, 
আপার এবং লোয়ার ডিভিশন 
ক্লার্ক, এ্যাঁসসটান্ট এবং স্টোকশন- 
আফসার পদের জন্য সরাসাঁর নিয়োগ 
নাতির সুযোগ প্রদান! এদেরও 
ভাঁবষ্যং কার্যক্রমে সান্তোতিক ধর্ম 
ঘটের 'স্থরতা রয়েছে, যাঁদনা ইাঁত- 
মধ্যে গৃহমল্লকের দৃষ্টিভঙ্গী ও 
ব্যবহারধারা পাঁরবর্তিত হয়! 


আশুতোষ কলেজে অর্থাভাব ? 
(৭ম পৃচ্ঠার পর) 


অবলম্বন করেন। যেমন, 
পদার্থ বিভাগে অনার্পের আসন 
সংখ্যা ২০ট কিন্তু সেস্থলে 
ভার্তি করা হয়োছল ১৩৭ জনকে। 
Elimination Test এ &৩ জন 
অনার্স নম্বর পাওয়া সত্বেও কর্তৃ- 
পক্ষ মোট ১০টর বেশী আসন 
বাড়াতে নারাজ। বহু সম্ভাবনাময় 
এই জীবনগুলি নিয়ে ছানামান 
খেলার কোন আঁধকার কতৃপক্ষের 
আছে? 

শ্যামাপ্রসাদ কলেজে অর্থের 
ঘাটতির কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে 
না কারণ এখানকার প্রায় বেশীর 
ভাগ অধ্যাপকই পার্ট টাইম । যোগ- 
মায়াদেবী কলেজে বহাাদন ধরেই 
উন্নয়ন ফী হিসাবে দুটাকা করে 
নেওয়া হয়, কিন্তু কলেজের িছু- 
মান উন্নাত করা হয়ান। সংগৃহীত 


নিশ্চুপ ৷ 


কয়েক লক্ষ টাকায় বহন পূর্বেই 
কলেজের পিছনের জমিতে তিনতলা 
বাড়ী 'নমা্ণ সম্ভবপর হত কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে উদাসীন। 


সবচেয়ে মজার ঘটনা ভর্তির 


জন্য প্রাতাট আবেদন ফর্মের দাম 
করা হয়েছে দু টাকা, যাঁদও ভার্তর 
কোনো নিশ্চয়তা নাই। 


এই ব্যাপক হারে বেতন বৃদ্ধি 


সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের একমাত্র অজ*- 
হাত ফান্ডের অভাব। 'কল্তু ছাত্র 
সংদস এবং অধ্যাপক সমিতির কয়েক- 
জন প্রাতাঁনীধ বিগত বার বৎসরের 
হিসাব দাখিল করার জন্য কর্তৃপক্ষের 
নিকট বারংবার আবেদন নিবেদন 
করা সত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। এ 
সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ আশ্চর্যভাবে 
কেন দেখাতে পারবেন ' 
না, কি জন্য পারবেন না সে সম্পর্কে 


DARPAN, Price 25 P. 


কোনো সদুত্তর নাই। 'যাঁদ কর্ত লেক বোর্ড ও দি, এম, পি, ওর 


পক্ষ তাঁদের নিজেদের সততা 


হিসাব দাখল করতে বাধাটা 
কোথায়? তা সাধারণ ব্যান্ধর বোধ- 
গম্য নয়। কতৃপক্ষের এই প্রস্তর 
নীরবতা কি তাদের সততা সম্পর্কেই 
সাধারণের মনে 'সন্দেহের জাল 
বিস্তার করতে বাধ্য করে নাট * 


এ সব সত্বেও যাঁদ তকেরি., 
খাতিরে ধরে নেওয়া হয় ঘষে. 


কলেজে অর্থের ঘাটাত আছে তাহ- 
লেও প্রশ্ন থেকে যায় সেই গুরুভাক্ষ 


{ক ছাত্রছাত্রীদেরই কাঁধের উপর ॥ 


চাপাতে হবে? স্বাধীন দেশে যেখানে 
সর্বস্তরে শিক্ষার সামীগ্রক ব্যয়ভার 
সরকারের বহন করা উচিত, সে 


স্থলে ছাত্রদের উপর ক্রমাগত আঁধক ' 


হারে ব্যায়ভার চাপানো ক অন্যায় 
আব্দার নয়? অর্থের ঘাটাতি থাকলে 
কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রআভভাবক-ীশক্ষক- 
যৌথভাবে সরকারের উপর চাপ 
পকেটের 'উপর নয়। :' 

তোষ কলেজে একাঁদন প্রাতবাদ 
ধর্মঘট এবং একদিন বেতন বদ্ধ 
দিবসরূপে পালত হয়। স্যার 


আশুতোষ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে, 


শিক্ষার প্রদীপ জবালাবার উদ্দেশ্যে 

সে কার্যক্রম গ্রহণ করোছিলেন সেই 

প্রদীপ ফুৎকারে নাঁবয়ে দেবার 

কোন আঁধকার বাংলা দেশের ছাত্র 

সমাজ কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে 
তুলে দিতে পারেন না। 

পাঁবন্রকান্তি দে সরকার 

সাধারণ সম্পাদক 

আশুতোষ কলেজ 

ছাত্র-সংসদ 


সম ক 


কলকাতার বন্যা 
(৩য় পৃষ্ঠার পর) 
ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে খাল বন্ধ করার 
কাজ শুরু করার জন্য। 
বর্তমান আঁভজ্ঞতার পরও রাজ্য 
সরকার যাঁদ সাকুলার ক্যানেল 
বৌজাবার প্রস্তাব সম্পূর্ণ নাকচ 
করে না দেন, তাহলে বুঝতে হবে 
শহর কলকাতার দরিদ্রু অধিবাসীদের 
জন্য এই সরকারের কোন মায়া- 
মমতা নেই। গত সপ্তাহে মাঁণক- 


ছিলেন সেগুলো এখনও করা হয় 
নি কেন? অথবা কেন সেগুলি 
আগে না করে নিউ কাট ক্যানেল 
বোজান হল? স্বাভাবিকভাবেই 
দুর্গত মানুষশগুলি এই ন্যায্য প্রশ্ন 
সামনে রেখে বিক্ষোভ জানাতে 
পারেন। 

একাঁদকে কংগ্রেসী রাজনোৌতক 
নেতাদের আবিমৃষ্যকারিতা এবং সল্ট 





আঁফিসারদের ব্যর্থতা অন্যাদকে পৌর 
কর্তৃপক্ষের চিরাচারত ওদাসীন্যের 


ফলে জলমশ্নতার সমস্যা চরমে 
উঠেছে। দক্ষিণ পর্ব কলকাতার 
হালতু, কসবা, তপাঁসয়া ও ট্যাংরা 
অণ্চল থেকে জল 'নজ্কাশনের জন্য 
কয়েক বছর আগে রাজ্য সরকার 
পঞ্চানন গ্রাম পরিকল্পনা নামে এক 
জল নিচ্কাশনী কাজে হাত দেন। 
গত এক বংসর হলো রাজ্য সরকার 
২৪ পরশগণা এলাকায় খাল কাটার 


কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের এলা: 
কার মধ্য থেকে পণান্ন গ্রাম এর" 
কল্পনার খালের সঙ্গে যোগাযোগ- 
09578 
কাটায় এ এলাকাগলর জল”. 
নিজ্কাশন সম্ভব হচ্ছেনা। . পৌর, ' 
কতৃপক্ষের এই অপদার্থতার জন্য . 
লক্ষ লক্ষ গরীব সাধারণ মানুষ কেন 
দূর্গীত ভোগ করবে, রাজ্যপালের 
কাছে দর্পণের তা 'জজ্ঞাসা। | 
বর্তমানে তো ভাঁর উপর কোন 
রাজনৈতিক দলের চাপ নেই এবং 
সরকারী আঁফসাররা তো নিরঙ্কুশ 
শাসন চালিয়ে যেতে পারেন। তবে 
এখন কেন কলকাতা কর্পোরেশনের 
এই অযোগ্য শাসন ব্যবস্থাকে সর- 
কার নিজের হাতে গ্রহণ করছেন 
না? নাগরিকদের এই চরম 
দুভেণগের সময় যে-মেয়র য্যস্তরাম্ট্র 
সফর করেন সেই রকম পৌরপালের 
হাতে নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের 
ভার ছেড়ে দেওয়ার কাঁ দরকার? 
স্বয়ং প্রধানমন্তী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীও যখন রাজ্যপালকে কিছ 
একটা করবার জন্য মৃদু ভর্খসনা 
করে গেছেন, তখনও ক 'তাঁন 
চুপচাপ হাত গায়ে বসে থাকবেন 
অথবা আমাদের মনে করতে হবে 
যে, রাজ্যপালের নিজের সরকারী 
অফিসারদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার 
প্রতিও যথেষ্ট আস্থা নেই। 






সম্পাদক-_হীরেন বস; 
ম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইপ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মন্ত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলিকাতা-১৩ দপণণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


এবি বাপ ্‌ 


পা সংবাদদাতা) 

নদিল্লার দরবারে আর্জি পেশ 
করে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের 
ক্ষুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা শ্রীবিজয় 
সিংহ নাহার, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 
আর শ্রীমতী পুরুবী মুখাজী 
ঘোষণা করেছেন যে, তাদের সংগ্রাম 
আপাতত স্থাঁগত রইল, কারণ 
কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং তাদের বন্তব্য 
শুনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাশ্চম 
বাংলা কংগ্রেসের গোম্ঠীতন্ত্র শাসন 
উচ্ছেদে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন। ব্যাপারটা শুনলে একটু 
বেয়াড়া লাগে যে, এত ঢাক ঢোল 
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গণ্চিমবনের বিদ্রোহী কংগ্রেণীদেৰ গতিবিধি 


“মেন, গোপনে যোগাযোগ রাখছেন 


চলেছেন। নয়াদিল্পী থেকে ফেরবার 
পর গত মঙ্গলবার কুমার সিং হলে 
বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের এক গোপন 
সভায় বিজয় সিং নাহার 
পূরবী মুখাজশি সি 


মিশনের ফলাফল বর্ণনা করার সময় 


বারবার বলেছেন, « 


ইতিমধ্যে বিজয় সিং নাহার অন্ততঃ 
চারবার প্রফক্প সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছেন। তবে, এখন পর্যন্ত 
কেউই প্রফুল্ল সেনের উপর বিশেষ 


. আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না। 


কেননা অতাঁত ইতিহাস দেখিয়েছে, 


ইন্দিরা নলা যখন কলিকাতা 
আসেন. তখনই তান নাহারকে 
বলেছিলেন, তুমি দিল্লী এসো-সব 
ব্যবস্থা করা যাবে। প্রকৃত পক্ষে 
শ্রীনাহার যা কিছু করেছেন সে এই 
প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতে । প্রধানমন্ত্রীর 
এই ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
খুবই সুচেতন ছিলেন। তাই তানি 
উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই 
বা প্রধান মন্ত্রীর পাহারার জন্য 
তাদের কলকাতা অবস্থানকালে প্রায় 
রেখেছিলেন। শুধু তাই নয় 
শ্রীনাহারের দল ভাঙ্গিয়ে শ্রীমতী 
পূরবী মুখারজীকেও কাজে লাগাতে 
চেয়েছলেন। 

শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই চেষ্টায় 
প্রীমোরারজী দেশাইএর ক্ষেত্রে যে 
কাজ হল শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধীর 

তরে সেই কাজ কিন্তু হয় ৷ 
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তিনি সংবাদ পেয়েছেন অতুল্য-চক্র 
তাঁর এবং বিজয় সিং নাহারের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহ- 
ণের বিষয় চিন্তা করছেন। যাঁদ 
তাই করা হয় তবে বাংলার কংগ্রে- 
সীরা সহজে ছেড়ে দেবেনা । অসংখ্য 
কংগ্রেসীর বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে 
পূরবী মুখাজশী ঘোষণা করেন। 
দিল্লী মিশন সম্পর্কে তান বলেন, 
কংগ্রেস সভাপতি প্রথম দিকে চ্যালেঞ্জ 
(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 


ছিল যে তান, চি দলে 


কোন একজন কতংগগ্রস ছেড়ে র 
কংগ্রেসের কছু এসে “যায় না, কত 
বড় বড় নেতা কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছে 
তাতে কংগ্রেসের কিছুই হয় নি। 
অর্থাৎ শ্রীমোরারজী তার, বস্তায় 


খানি পত্র as যাতে তাদের কং 
সভাপতির সঙ্গে কথা 


সুবিধা হয়। কিন্তু কংগ্রেস ভ: 


বা অনুমোদন না পেলে : 
দিল্লীতে কোন আসনই পাবে 
চির 
তিনি নূতন কোন পত্র দিতে 
চান না, কারণ তান সমগ্র অবচ্ৎ 
প্রাত দ্‌ষ্টি আকর্ষণ করে কং 
সভাপতির উপদেশ চেয়ে 
দিয়েছেন। প্রকৃতই কয়েক দি 
আগে ডঃ প্রতাপ চন্দ্র কংগ্রেস সভা- 
পাঁতকে এক দীর্ঘ পত্রে সব অবস্থ 
বর্ণনা করে উপদেশ চেয়েছেন। | 
কিন্তু তান কি পরিস্থিত 
বর্ণনা করেছেন আর ক উপদেশ 


* ৮ এ ধা 
ডঃ চন্দ্র কংগ্রেস সভাপাঁতকে জান 
য়েছেন কি ভাবে শ্রীবজয় সিং 


তরখে দিল্লী থেকে একটা ছোট 





ঠাস, Te 
করে পারেন নি। কারণ এই সব 
সংবাদপত্রেই কিছুদিন আগে 
বহুবার প্রচার করা হয়োছি, বা 


এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কারণ 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পিছানোর 
প্রধান দাবীদার হচ্ছে রাজ্যের কংগ্রেস 
ল্‌, স্বতন্নন পার্টি ও জনসংঘ। প্রশ্ন 
পারে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রে- 

সঙ্গে এই দুটি রাজনৈতিক 
দরদ একসঙ্গে দাবীদার কেন হল। 
রাজনৈতিক অস্তিত্ব বলতে এই 
“দুটি দলেরই কিছু নেই। তাই গত 
চতুর্থ নির্বাচনে অনেকগুলি আসনে 
দাঁড়িয়েও তারা প্রত্যেকেই একটির 
বেশী আসন লাভ করতে পারে নি। 
নিজেদের যখন-তখন কংগ্রেস- 


[বরোধন শান্ত বলে এরা প্রচার করে 
থাকেন। তবু তারা পাশ্চম - 
বাংলায় এই দাবীতে মদদ যোগাতে 
কংগ্রেসের পাশে কেন দাঁড়ালো তার 
রাজনোতিক কারণ ভিন্নতর বইকি! 
সিয়ার এককালের এজেন্ট জন 
স্মিথ সাহেব তার স্বীকারোন্ততে 
বলেছেন ভারতের চতুর্থ নির্বাচনে 
জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্ট সয়ার 
কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী টাকা 
পেয়েছিল। দেশের মধ্যে অন্ত- 
ঘৰত কাজ চালিয়ে প্রগাতিশীল ও 
গণতান্ত্রিক বিশেষ করে কম্যুনিস্ট 
আন্দোলনকে খতম ও কময্যানস্ট 
দলনের পুরস্কার রূপেই যে এই 
সব বদান্যতা করা হয় তা সকলেরই 
জানা আছে। এই বদান্তা থেকে 
অনেক কংগ্রেসী নেতা ও কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসমন্ত্ী অবশ্য বাত নয়। 
স্বতন্ত্র ও জনসংঘের পয়লা নম্ব- 


রের শত্রু হচ্ছে কমিউীনস্টরা। 


কংগ্রেসেরও বোধহয় অপ্রঝাঞজ ক্ৰ 
তাই! গত নভেম্বরে ময়দানের 
কংগ্রেস সা এদেশে দ্বিত য় 


সাধারণ লক্ষ্য য়ে তাদের সবাইকে 
একই প্লাটফরমে টেনে এনেছে 
সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 
এই সাধারণ প্লাটফরমের উপরে 
দাঁড়য়েই দিল্লীতে উচ্চ পর্যায়ের 
আলোচনার পরে এই তনাট দল 
পশ্চিমবাংলার নির্বাচন শিছানোর 
দাঁবাটকে পার্লামেন্টও তুলতে 
চেষ্টা করোছল। যাঁদও সেটা [ছল 
অগণতান্ত্রিক কাজ। কারণ 'নর্বাঁ 


চন সংক্রান্ত কাজ পার্লামেন্টের নয়, 


মুখ্য নির্বাচন, কাঁমশনারের। 


গুলিশ কমিশনার শি কে সেনের টানিয়াতি 
বাজারী ঘুঘুদের শায়েস্তা করবেন কি করে? 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


কিন্তু নাকের ডগায় যে কাণ্ড 
হয়ে গেল সে ব্যাপারে কিছুই 
করতে পারলেন না কেন? তবে কি 
আমরা ধরে নেবো যে, কোঁচো 
খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে এই ভয়ে 
ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। 
বড় বড় অফিসাররা যে ধোয়া তুলসী 
পাতা নন, সেটা বোধহয় কলকাতার 
নৈশ জীবন সম্পকে যাদের সামান্য- 
তম অভিজ্ঞতা আছে তাদের অজানা 
নয়। দিনের বেলায় যাঁরা তথা- 
কাঁথত জাঁদরেল অফিসার তাঁদের 
ধারে কাছে স্বাচ্ছন্দা বিহার করতে 
দেখা যায়। এই নৈশ বিহারের কালে 
অনেক অফিসারই নানারকম সুবিধা 
গ্রহণ করে থাকেন, ফলে বিভিন্ন 
প্রকার অসামাজিক ব্যন্তিদের কাছে 
তাঁরা নানা অনুগ্রহে বাঁধা পড়েন। 
সুতরাং সেই সব অফিসারদের 
পক্ষে অধঃস্তন কর্মচারী অথবা 
ছিচকে চোর এবং পকেটমারদের 
উপর দাপট খাটানো চলে, কিন্তু 
প্রকৃত দোষাঁ ব্যান্তদের বিরুদ্ধে 
বাবস্থা গ্রহণের নৈতিক শান্ত থাকে 
না। খুন রাহাজানির ন্যায় অপরাধের 
কথা বাদ দিলে সমাজের বুকের ওপর 

চে 


তাদের নম্পকটী “বিল, “রাজা” 
৪57 

সুতরাং পে'য়াজের লরীর মধ্যে 
৫০ হাজার টাকা দামের গুড়ো দুধ 
পাওয়া গেলেও দোষীকে খংজে 
পাওয়া যাবে না, পাক স্ট্রীট পোস্ট 
আঁফিসে ডাকাতি হয়ে যাবার একমাস 
পরেও অবস্থা যথাপুর্বম থাকবে । 
এছাড়া, বড়বাজার, পাক স্ট্রীট, পোর্ট 
প্রভৃতি এলাকার থানার ও-সি 
নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আঁফসার- 
দেব মধ্যে ষথারীতি প্রাইভেট নীলাম 
চলবে-অনেকটা মেয়র, ডেপুটি 
মেয়র পদের জন্য কংগ্রেস ভবনে 
যেমন নীলাম ডাকা হয়ে থাকে সেই 
রকম। বিভিন্ন থানার ও-স বদল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানা এলাকায় 
অপরাধের সংখ্যা বাড়বে-কমবে। 
তথাকাঁথত জাঁদরেল অফিসাররা যে- 
থানার ও-ঁস হবেন, সে এলাকার 
অপরাধের সংখ্যা বাড়বেই- পশ্চিম- 
বঙ্গ ৪ রে জনৈক লিড 


নিজ কি প্রকাশ্য 


: পারে। রত 
সের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি কংগ্রে- 


দপণ ॥ শতবার ২৬শে জুলাই 


নী Sk সম্ভাবনা আজ : 
দুরে সরে গেছে।, কিন্তু যাঁদ প্রস- 
গাটি পার্লামেন্ট উঠতো তাহলে 
আমরা অবাক না হয়েই দেখতাম 
যে কংগ্রেসের সাথে জনসংঘ ও 


স্বত্ব পার্ট একক হয়ে ভোট দিচ্ছে . 


নির্বাচনকে ছয়ে দেবার 


স্বপক্ষে । 


কে? ছয় দিয়ে এই 





নেন সানে। ত্র 
দূলসহ সমস্ত দলই এ 

মেনে দিয়েছিল। ভদ্রলো 
িধান্তকে খায়ে দলে আজ রা 


বঙ্গে কচ ফ্রন্ট গঠন সং 
তে তান, 


ছেন। ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস. ক 


মখ্য, নিবাচন *  কাঁমশ্ননারের দর- 
বারে এক আরাঁজ গে করেছেন। 
অথচ এই দলেরই সভার্পাত একা- 
ধিকবার জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে- 
ছিলেন কংগ্রেস যে কোন সময়ে নির্বা- 
চনের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তৃত। 
বর্তমানে যুক্ত দেখান হচ্ছে যে 
নভেম্বরে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি 
স্থান নাক জলে ও কাদায় মান্‌- 
ষের অগম্য হয়ে থাকবে। কিন্তু এই 


 জল-কাদা শুকাতে এক মাস বা অ 


দুই মাস নয়, একসঙ্গে তিন মাসের 


কেন দরকার সেকথা বলা হয়ান 


বুঝতে পাঁর। পাঁশ্চম বাংলার গণ- - 


সচেতন প্রাতিট মানুষই জানে যে 
কংগ্রেস আজ আর জনগণের প্রাতি- 
খোর, কালবাজারণ ও মজন্তদারদের 
আগেই। তাদের সামাগ্রক স্বার্থই 
আজ কংগ্রেসের স্বার্থ । নভেম্বরে 
বছর ধরে মানুষের মুখের গ্রাসে 
ভাগ বিয়ে মুনাফার পাহাড় 
করেছে, তারা মাঠ থেকে ধান-চাল 
তাদের লুকনো ঘরে তুলতে সময় 
পাবে না। মানুষের ক্ষুধার অন্নে 
মুনাফা না হলে সেই মুনাফা থেকে 
নির্বাচনী ফান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা 
চদা তারা কেমন করে দেবে। 
সুতরাং সেই মানুষদের মুনাফার 
স্বার্থেই নির্বাচনকে পিছিয়ে য়ে 
যেতে হবে ফেব্রুয়ারীতে । তাদের 
আরও একটা যুক্তি হচ্ছে পশ্চিম- 
বঙ্গের অন্তর্বতশীকালীন নির্বাচনের 
ফলাফল পরে যুন্তপ্রদেশ ও বিহা- 
রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব 
বস্তার করবে । ফলে এ দুই প্রদেশে 
কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসতে নাও 
পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রে- 


সের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা 


নেই। রর 
স্বরাষ্ট্রসাচব কোলকাতায় বৈঠক 
বাঁসয়োছলেন একটা কিছ ফয়সলা 
করবার জন্য। কিন্তু সাম্প্রীতক 
সংবাদে প্রকাশ যে উল 


তবে কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসংঘ কিংবা 


কতকগুলি ধর্মান্ধ রাজনৈতিক; 
বিশ্বাসঘাতকদের একযোগে নির্বি- | 





A 


দর্পণ | শুক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৬৮ 


মালিকগক্ষ কর্তৃক সৰকাৰী বেন বোর্ডের 


£ 


সায় নাকচ, 


ধর্মঘট হয়, জানা, কথা্‌। . আর 
ধর্মঘট হলে সংবাদপত্র সে সংবাদ 
প্রকাশ করে, এও সবাই 'নত্যকার 
ব্যাপার বলে মেনে নেয়। কিন্তু 


“জর থেকেও বড় খবর হয় যখন 
"* ধর্মঘট হয় সংবাদপত্রে । একটা দুটো 


শর 


‘নয়, সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 
ও ছোট বড় অনেক .সংবাদপন্রে। 
আর সেটা হলে ধর্মঘটের সংবাদ 


. জনগণের কাছে পেশছবারও কোনও 


' সবটপাস্ত থাকে না, যেমন সাধারণ ' 


> 


4s 
z 


| 


, সংবাদও চাপা ‘পড়ে ষায়। 
এই ধরণের একটা অবস্থা 
দাঁড়িয়েছে এই সপ্তাহেরই প্রথম 
থেকে৷ কলকাতা, 'দিল্লন, বোম্বাই, 
“ও মাদ্রাজে নামকরা বেশ কয়া 
কাগজই বন্ধ। এদের সমকক্ষ অনযন্য 
সংবাদপত্র যদ বন্ধ না হয়ে থাকে, 
তাক কারণে হয় নি বা হওয়া 
উচিত ছিল ক না, সেটা এ লেখার 
প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তবুও জনগণ, 
যারা খবরের কাগজ পয়সা দিয়ে 
কিনে পড়ে, তাদের জানবার বা 
আলোচন! করার প্রয়োজন আছে 
বৈ কি কেন এমনটা হল! 

এ বিবাদের স্মব্রপাত বছর 
পাঁচেক আগে। সাংবাদিকদের জন্যে 
একটা ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়ে- 
ছিল অনেক বছর আগে। যে সংস্থা 
তাদের মাইনে পত্র কি হারে দেয়া 
হবে সে সম্বন্ধে মতামত দেয়, যা 
সরকার প্রচলিত রীতি ও আইন 
অনুসারে বদলাতে পারে, অথচ তা 
চাল; করার কোন আইনগত ক্ষমতা 
বা দায়িত্ব সরকার মেনে নেয় না। 
তার বন্তব্য কিন্তু সব সংবাদপত্র 
ঠিক ঠিক ভাবে মেনে নেয় দি, 
যেমন অন্যান্য শিল্পে যথেষ্ট নাঁজর' 
'মেলে। 

সাংবাদিকরা প্দালশ বা জন- 
গণের হাতে যেমন নিগৃহীত হয়, 
অবশ্যি, কিন্তু হয়। তার খবর 
আঁবাশ্ম জনগণ পান না। প্রধান 
কারণ হল, কে কার খবর দেবে। 
কিন্তু অন্যাদকে সাংবাদিকদের 
ক্ষমতা একট আছে: বৈকি। অনেক, 
সময় লেখকের মনের ভাবধারার 
ছোঁয়াচ তার কাজে এসে ' যাওয়া 


# আশ্চর্য নয়। আর সেটা যে সব 


সময়েই যার পক্ষে সে খবর প্রযোজ্য 
তার পক্ষে উপাদের হয় বা হবে 
তা হলফ করে বলা অসম্ভব ।'তাই 
সাংবাদকদের মাজিকরা হত না 
সমীহ করে, তার চেয়ে বেশ’ করে, 
তারা যাদের নাম বা সংবাদ কাগজের 
মাধ্যমে লোকের কাছে না পেশছলে 
অঘটন হয়ে যাবার সম্ভাবনা । তারা 


' বেশীর ভাগই রাজনীতি করেন। 


এদের মধ্যে সরকার যারা চালান 
তারা একটা বড় অংশ। তাই মাঝে 
মাঝেই সরকারের চেষ্টা দেখা গেছে 
কি করে সাংবাদিকদের উপকার 


১. দর্পপের পর্যবেক্ষক ) 


করে, , মাইনেপত্র বাড়িয়ে খোস 


মেজাজে রাখা যায়। 

তাই যখন 'কয়েকবছর আগে 
আবার সাংবাদিকরা দাবী, করলো 
নূতন 'ওয়েজ. বোর্ড সরকার রাজি 
হয়ে গেল। সাথে. সাথে সংবাদপত্রে 
কাজ করে এমন অন্যান্য কর্মচারীদের 
বেতন হার ঠক করার জন্যেও আর 
একটা বোর্ড গঠন করে ছেড়ে দিল। 
তা প্রায় পাঁচ বছরের ওপর হয়ে 
গেছে। এ ব্যাপারে অবশ্য সর- 
কারের যে সাঁদচ্ছা ছির্ল-নাতা বলা 
হচ্ছে না। মনে রাখা প্রয়োজন এই- 


দায় খড়লে সরক্কার যেমন একটা 
কি, তা িকেয় তুলে 
রাখার্‌ চেষ্টা করে। এ ব্যাপারেও 


সরকারের ৯ মনোবৃত্তি খুব বেশী 
আলাদা; ছিল না। ভাবখানা এই যে 
বোর্ড দুটোর প্রস্তাব না বের হওয়া 
অবধি ত নিশ্চিন্ত! 

সে প্রস্তাব দুভাগে বেরিয়েছে 
চার বছর পর গত বছরে। নিয়মমত 
সরকারের কাছেই সে রিপোর্ট“ 
গেছে। তার, পরের ধাপ হলো সর- 
কারের বিবেচনা ৷ কারণ রীতি আছে 
রিপোর্ট যদ সর্বসম্মত না হয় 
তবে সরকার তা রদবদল করতে 
পারে, আর মালিকরাও সাধারণতঃ 


সর্বসম্মত রিপোর্ট কার্যকরী. 
‘করতে বিশেষ আপাতত করে না। 


আর সেই কারণেই অনেকে সন্দেহ 
করে যে মালিকপক্ষ ইচ্ছে করে এই 
সব রিপার্টে বিভেদ সৃষ্টি করে 
রাখে, যাতে পরে কার্যকর করার 
ব্যাপারে গোলমাল থাকতে পারে। 
এই বিবেচনা চললো ছমাসের 
ওপর। তারপর কিছু কিছু রদবদল 
করে সরকার দুটা রপোইহ গ্রহণ 
করলো। তার মানে প্রকারান্তরে 
মালিকদের অনুরোধ করা হলো 
তারা যেন তা কার্যকরী করে। 

বিপদ বাঁধলো এইখানে । আর 
যেহেতু বর্তমান অবস্থার সাথে 
অসাংবাঁদকরাই বেশ জাঁড়ত তাদের 
সম্বন্ধীয় িপোর্টটা নিয়ে যে 
প্রহসন চললো কয়েকমাস ধরে, তাই 
বিশেষভাবে এই আলোচনার বিষয়- 
বস্তু। বা আশা করা গিয়েছিল তা- 
ই হলো। 


তখন ছঁকবাঁধা পথে নামলো 'মধ্য- 
স্থতার ভূমিকায়। সেটা ছিল এ বছ- 
রের মার্চ-এপ্রিল মাস। এই ন্রি- 
পাক্ষিক আলোচনার এক স্তরে 
পেশছে সরকার বলে বসলো আবার 
বিবেচনা করে দেখা হোক কোন 
কোন কাগজের পক্ষে ক ক তাদের 
কমণচারীদের দেয়া সম্ভব। অথচ 


কিন্তু সৰকাৰ নিবিকার 


+ 


এ সমস্ত বিষয়ই ‘বিশদভাবে বিবে- 
চনা করে ওয়েজ বোর্ড তাদের 


সরকার তা গ্রহণ করোছিল। আত্ম" 
সম্মান আছে এরকম কোনও সর- 
কার যে এ ধরণের কথা বলতে পারে 
তা ভাবা যায় কি? টা? 

সে যাই হোক সরকারের এই 
প্রস্তাবে সৌভাগ্যবশতঃ কোনও 
পক্ষই গা দেখালেন না। ওটা চাপাই 
পড়ে গেল। কর্মচারীরা ধর্মঘটের 
নোটিশ দিল। যোদন স্ট্রাইক হওয়ার 
কথা সোঁদন ভোর রাত্রে মাঁলিক- 
পক্ষের সাথে একটা সমঝোতা হল 
যে ভারা বোর্জ যা দিতে বলেছে 
তার সত্তর শতক দেবে সম্প্রীত, 
আর বাক'টা সম্বন্ধে পরে আলো- 
চনা চলবে। এ যেন মাছের বাজারের 
দর কষাকাষ। সরকার বা 'মাঁলক- 
পক্ষ যাঁদ বলতো ষে তারা রিপোর্ট 
মানবে না বা মানতে' পারা সম্ভব 


/ 
“হয়েলের ছোটবেলা থেকেই 
 হকেএ ধৰব নিতে শেখান । 


তিল 


নয় তাদের পক্ষে তাহলে . বোঝা "ও বিবেচনা করতে চায় যার 
যেত। 'কন্তু তা না করেষে পথ আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজন আছে-- 
দুজনই ধরলো তাতে স্ট্রাইক'মটলো তাহল্লে তাদের পক্ষে কি এইটাই 
বটে, কিন্তু তা আবার, বিরোধের একমান্র ? যাঁদ কর্মচারীরা 
রাস্তাই প্রশস্ত করে"দিল ১. __ তাদের বন্তব্য জনগণকে পদুরোপনার 


ন দ$ নী 


' রাই কি তা করতে পেরেছে? তারা 
করার ব্যাপারটা পরায় মেরে ফর আত সাধারণ মিল বা ক্যারি 


কর্মচারীরা আবার ধর্মঘটের নোটিশ ' মালিকের মনোবা্ত থেকে একটুও 
| ওপরে উঠতে পেরেছে? তাহলে 


ভাবে সরকার কাজ করেবা 
চলে বিশেষ অবস্থায় পড়ে, তা দিয়ে করা হোক বলে চপ করে বসে, 
জনগণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে রইল। 

বাঁঝয়ে দেয়া যায় যে সরকার একটা সরকারের অপমানবোধ লোপ 
ভাষাই বোঝে--তা হল হিংসার ও পেয়েছে তাই মালিকপক্ষের একথাও 
সংঘর্ষের। বর্তমান অবস্থা দেখে সে গলাধঃকরণ করেছে; গায়েই 
মনে হয় মালিকপক্ষ প্রকারান্তরে মাখলো না যে মালিকপক্ষ শুধু 
সরকার প্রদর্শিত পথই অবলম্বন বোর্ডের নয় সরকারের 'িচারকেও 
করে চলেছে এই "দ্বিতীয় পর্যায়ের কটাক্ষ করেছে। নাকচ করে 'দিচ্ছে। 
আলোচনাকালে। যেহেতু তারা সরকারের এ রলীবত্বের : বিশেষ 
তাদের সম্পাদকদের মাধ্যমে সদা- কোনও টাকা না দলেও জনগণ 
সর্বদা উপদেশ "দিয়ে থাকে জন- বোঝে। যতই জনগণ বলে চাঁধকার 
গণকে ও সরকারকে, সে কারণেই কর্ন, সকার কাদের স্বার্থরক্ষার্থে 
জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় বর্তমান আছে বা থাকা উচিত সে ত কারও 
ঘটনাবলশর পরের অবস্থায় তাদের অজানা নেই। রাজনপীতক 'হসাবে 
সেই সব উপদেশ পাঠকরা ভাবে রুটির কোন দিকে মাখন লাগানো 
নিতে পারে বলে তাদের মনে হয়। আছে তা সে ভালভাবহে জানে। 
যাঁদ তারা সংবাদপন্রকে অন্যান্য কাদের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলিকে 
শিল্প থেকে আলাদা ভাবে দেখতে (শেষাংশ পণ্চম পৃন্ঠায় ) 








এতিছিনের ত্বক পরিচর্যায় ভর এই অপরূপ সৌন্দধের 


৪ৎস-সাধলা বিউটি ক্রীম । 


সাধনা ওঁ ষধালয়-ঢাক' 


পাধনা বধালয রোভ, সাধনানগর, কলিকা তা-৪৮ 





তি, 
স্বঘক্ষ যোগেশ চন্ত্র ঘোষ, এম.এ. 


গা যুবেদশাী, এফ.সি.এস. (লগুন) 
"ম-সিএস. (আমেরিকা) ভাগলপুর 





শলজের রসাযণ-শাঁশ্রের ভূতপূৰ্ব বধ্যাপক 






- কলিকাতা কেজ 
ডাঃ নরেশচন্ ঘোষ, 
এমবব্/বিনএস- (কলিং) 

আমুবেদাচার্য 





UTR 


ল্নাজস্থানে 


জমির জন্য কষকদের বিক্ষোভ. 
লেলিহান চেহার৷ নিতে চলেছে 


প্রকৃতির সঙ্গে ও সমাজে 
সংঘর্ষ যেখানে *কঠোরতম মানু 
ষের প্রশ্থীত সম্ভাবনা সেখানেই 
সর্বাঁধক। রাজস্থান সম্পর্কে এ- 
কথা খাটে। বিরাট প্রদেশ, আয়তনে 
তো বটেই। জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভারত- 
বর্ষের অন্য প্রদেশগদলির তুলনায় 
অনেক কম বলেই এখানে আপাত- 
দৃজ্টতে মনে হতে পারে, যে, প্রাত- 
যোঁগতার তাঁরতা ও সংঘর্ষের 
.তীক্ষণতা বুঝ কম। 

গকল্তু মাৱ অল্প কয়েকাঁদনের 
মধ্যেই বোবা বায়, জমি নিয়ে 
“বিক্ষোভের অনল, যাঁদও চাপা এখ- 
নও, কিন্তু কি ভয়ানক লেলিহান 
চেহারা নিতেই না চলেছে। সম্প্রীত 
যে কৃষক আন্দোলন হয়ে গেল 
(যার বর্ণনা পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধে 
দিয়েছি )' তা শান্তিপূর্ণ পদ্ধ- 
িতেই চলোছিল বটে, কিন্তু যাঁদ 
এ আন্দোলনের অন্তার্নীহত কারণ 
অনুধাবন করা যায়, এবং সেই সঙ্গে 
রাজস্থানে বাহমান শ্রামক সংগ্রামও 
লক্ষ্য করা যায়, তাহলে বোঝা 
যাবে যে সম্ভর হুদের নিকট লবণ 
খাঁনর কর্মীরা যেমন, তেমানি সমা- 
জের অপর প্রান্তে ভূমহশন উপ- 
জাত কৃষকদের জাঁম আঁধকারের 
লড়াই একই সরে সরা । 

অর্থনীতির সংজ্ঞায় যাকে 
অনপযৃস্ত পাঁরমাণ জাম বা 
আনইকনাঁমক হোল্ডিং বলে রাজ- 
স্থানের উষর এলাকায় তা ৫ একর 
বা তার থেকে কম ধরা হয়। প্রেস- 
গ্গতঃ বলা প্রয়োজন, দক্ষিণ, দাঁক্ষণ 
পূর্ব এবং পূর্ব রাজস্থান মোটামাট 
ভাবে পাশ্চম, মধ্য-পশ্চিম ও উত্তর- 


পশ্চিম রাজস্থানের তুলনায় বেশী, 


উর্বর এবং বান্টি বেশী পায়।) 
দশ একর বা ততোঁধক পাঁরমাণ 


র প্র-মাল্লক 


জমকে পর্যাপ্ত বা ইকনাঁমক 
হোল্ডিং ধরা হয়। ভূমিহীন কৃষক- 
দের গড়ে কত একর করে জাঁম 
দেওয়া দরকূর এ নিয়ে তর্ক আজও 
শেষ হয়ান, এবং প্রান্তন জাগণরদার- 


দের কাছে 'স্যালং এ্যাক্ট নিনদ্ধা- ' 


রিত সীমার উর্দ্ধে যত জাঁম আছে 
তা আইনঅন্যায়ী কেড়ে নেওয়াও 
হয়নি, ভূমিহ্নদের মাঝে খীত্বীবে 
পাওয়া জাম বিতরণ হওয়া তো 
দূর! যাঁদও-1স্যালং গ্যাক্ট অন্- 
যায়ী সর্বোচ্চ সীমা ৩০ স্ট্যান্ডার্ড 
একর। কিন্তু এমন জাগটরদার 
প্রচুর আছেন যারা একশো একর 
অবাঁধ জমি দখল করে রয়েছেন। 
প্রান্তন নৃপাঁতদের পরগাছা এই ভূ- 
স্বামী শ্রেণী, মোট জনতার শতকরা 
২% অংশ হলেও রাজ্যের আবাদী 
জমির শতকরা ২০% অংশ এরাই 
কব্‌জা করে রেখেছে। উপজাতি- 
অধ্যাধত এলাকাগ্দলতে, যথা 
বাঁশওয়াড়া, উদয়পুর, শিকর, পালি 
প্রমুখ জেলাগুলিতে ভাঁম আঁধ- 
কারের বিষয়ে বৈষম্য আরও প্রকট ৷ 
পাহাড় অণ্চলে সাধারণতঃ, পাহা- 
ডের ঢালু জামতে, চাষ হয়। এমন 
জাঁমতে 'বাঁভন্ন প্লটের সীমারেখা 
চিহিত করা কঠিন। সে জন্য ভুন্ত- 
ভোগা হয় গরণব শ্রেণীর কৃষকরা; 
“হরিজন” ও উপজাতির সরল 
মানঃষগ্যলিকে পদ্রদষান,ক্রমে ধণের 
জালে বেধে রেখেছে গ্রামের সুদ- 
খোর মহাজনরা। জমি হস্তান্তর, 
বংশানক্রমে জমি সম্পাত্তর ভগ্নাংশে 
বিভাজন, জমি থেকে উৎখাত 
হওয়া, এ সমস্ত হয়রান তো 








( বনভূমি ইত্যাদি), এবং প্রান্তন 
জাগশরদারীর জাম তথা রাজন্য- 
বর্গের সম্পত্তি (যা স্যালংস্‌ যাক 
নিদ্ধ্পীরত সর্বোচ্চ সীমার বহু 
উৰ্দ্ধে হওয়ায় সরকারী 'বভাগ 
রাজ্যসরকারের অধীনে নিতে বাধ্য 
হয়েছে) থেকে প্রাপ্ত জাম-এ্যালট- 
মেল্টের হেরফের হওয়ার দরুণ এরা 
ভুস্তভোগী হয়। উদাহরণতঃ, 
আল্‌ওয়ার জেলায় এ্যালটমেল্ট 
প্রত্যাহারের গিবকট সমস্যা; সেখানে 
স্থায়ী ভাবে জামি আঁধকার ভোগ 
করা বহু কৃষক, এবং পাকিস্তান 
থেকে আগত শরণার্থীরা আজ এক 
বিরাট আনশ্চিতির মুখোমাথ। 
প্রসঙ্গতঃ, কৃষির অন্যতম সমস্যা 
সেচ! সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সুখাড়য়া 
মহাশয় এবং রাজ্য ক্যাবিনেটের 
হোমরা-চোমরারা, থর মরুভূমিকে 
বাগ মানানো হবে, কীষর বিরাট 
সম্ভাবনাময় তোরণ খুলে" যাবে 
আজও অনাগত জল উত্তোলন- 
প্রচারের ঢক্কাননাদ শুরু করেছেন। 
এখন দেখা যাক সেচ প্রকল্পের 
চেহারা। রাজস্থান খাল-প্রণালী- 
যোজনা বাবদ এ যাবৎ খরচ হয়েছে 
প্রায় ৫০ কোটি টাকা ।  অনুপগড় 
শাখা অবাধ এই যোজনা (বিস্তৃত 
হলে নাকি সওয়া পাঁচ লাখ এক- 
রেরও বেশী জাম আবাদী হবে। 
কিন্তু এযাবৎ এই এলাকায় ১:১৮ 
লক্ষ একর মাত্র সেচের অধীনে আনা 
সম্ভব হয়েছে। অথচ কেবল গঙ্গা- 
নগর জেলাতেই সেচের সুফলপ্রাপ্ত 
জামির পাঁরমাণ ৬-৩৫ লাখ একর । 
প্রত্যুতঃ এই জেলাঁটিকে রাজস্থানের 
ভাঁড়াড় বলা চলে। সর্বাধিক উৎ- 
পাদন এখানেই। হবেনা বা কেন। 
গঙ্গা, ভাখুরা এবং রাজস্থান খাল- 
গ্যাীলর ফলভোন্তা এই জেলা ।। 
মাথা পিছু খরচ যাঁদ হিসাবে গণনা 
করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সারা 
রাজস্থানে যখন এই ব্যয় মাত্র ১৮ 
টাকা, তখন গণ্গানগর জেলায় তা 
৬৪০ টাকা। তবে, পশ্চিম রাজ- 
স্থানে উর বিকানীর, জামসর এবং 
লজ্কারন্সর প্রভাতি অণ্ণলগীলকে 
ল্যিফ্‌ট পদ্ধাত সেচের দ্বারা উর্বর 
করার নবতম পাঁরকল্পনা সার্থক 
হলে,আর এক ১:২৮ লক্ষ একর 
জাঁম ফলপ্রসূ হয়ে ওঠার সম্ভা- 
বনা। এর ওপর ব্যয়ের অভ্কও 
বিপুল £ ৭ কো টাকা আপাততঃ 
ধার্য করা হয়েছে। শুধু যে ৫০০ 
থেকে ৬০০ 'ঁক্যউসেক পাঁরমাণ 
সেচের জল বহন করবে পাঁরকাঁজ্পত 


খাল তাই নয়, ৪৫০০ কলোওয়াট 
বিদ্যৎ উৎপাদনের স্বপ্নও দেখে 
পাঁরকল্পনা রচায়তারা। 

পণ্চম পণ্চবার্ষকী যোজনায় 
মোট ১৮৪ কোটি টাকা খরচ করে 
আরও ৩০ লক্ষ একর জাম সেচের 
অ্ধানে আনবার স্বপ্ন দেখে নতুন 
রাজস্থানের ভাঁবষ্ৎ নির্মাতারা ৷ 
আপততঃ, কল্পনার ব্রাজ্যে হলেও 
চিন্তার দুঙ্সাহস আছে বলে প্রশং- 
সনীয়। বাংলা কত দূর 


০০০.টন থেকে ৫০১০০০ টন 


অবাঁধ বাড়ানো চলতো আসলে - 


কিন্তু এই সব ডীন্তর পেছনে রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্য র্পে্ছ। উত্ত প্রাদে- 
শক কংগ্রেস আধবেশনের , সময় 
গঙ্গানগরে জনাবক্ষোভ প্রবল 
আকার ধাব্রণ করে; প্রচুর লাঠিচার্জ 
ধর-পাকড় ইত্যাঁদ চলে। এখনও 
সেখানে গ্রেপ্তারী চল্‌ছে, এবং বর্ত 
মানে (১০ই জুলাই ৬৮) মোট 
কয়েদের সংখ্যা &৮। তার মধ্যে 
বহু বামপল্থী কমিউানস্ট ও স্যোসা 
{লস্ট রয়েছেন, এবং আছেন 
শ্রীকেদার শর্মার (এস এস পি, এম 
এল এ)) মতো 'বরোধী নেতা। 
সুতরাং অকস্মাৎ মৃখ্যমন্ত্ীজীর 
প্লান-সংকান্ত রাজনৌতক আঁভ- 
যোগ আবিচ্কারের হেতু বোধগম্য । 
তবে একাঁট কথা তান খাঁটই বলে- 
ছেন “যাঁদ জনসংখ্যাই পরিকল্পনার 
নিৰ্ণায়ক 'ভাত্ত ধরা হয়, তাহলে 
জাতশয় বিকাশ কাঁমশন (বা 
আয়োগ) বসাবার প্রয়োজন কি 
ছিল।”৮ অবশ্য, এই হক কথা 
উচ্চারণের পশ্চাতে রাজস্থানের 
অল্প জনসংখ্যার. বাস্তব সত্য তাঁকে 
প্রণোঁদত করেছে৷ কিন্তু রাজস্থা- 
নের অভ্যন্তরেই যে ভারসাম্যহননতা, 
যে আণ্টালক বৈষম্য বিদ্যমান, সে 
সম্পর্কে ধামাচাপা দেবার "চেষ্টা 
চলছে রাজ্যের সরকারী মহল 
থেকে৷ অনেক চিত্র দাবী, অনেক 
আণগ্চাঁলক প্রীতি-টীরিস্ত উচ্চরোল, 
উচ্চ-মধ্যাবন্ত মানসের রাজনীতিতে 
যে অহেতুক ঝোঁক প্রকল্পের অযথা 
সংখ্যাবৃদ্ধ এবং ব্যয়বহুলতার প্রাত 
-এই কারণগ্যীলই রাজস্থানের 
পারকজ্পনাকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে 
এবং তা আজ ক্রমশঃ স্বীকৃত হতে 
চলেছে। পাঁরকজ্পনার অজ্করচনাই 
যে বড় কথা নয়, তার অন্তর্গত 
প্রকম্পগ্ীলর বাস্তব রূপায়ণই যে 
সার কথা, তা রাজস্থানের শাস্কদলে 
কঞ্পনাবিলাসী মধ্যাবস্ত-শ্রেণণ 
উদ্খিত রাজনশতিজ্ঞদের মগজ সহজে 
আসেনা; এবং আমলা আঁফসারদের 
মধ্যে যারা বোঝে এ সত্য, তারাও 
“গোলে হরিবোল” নীতি মেনে 
গ্লানং-এ নৈরাজ্যময় অবস্থা টিকিয়ে 
রাখে, কেননা তার মধ্যেই দঃনীীত 
ও ফাঁকতালে দই মারবার স্মযোগ 


দর্পণ ॥ শক্রবার ২৬শে জুলাই ১৯৬৮ 


সর্বাধিক! পারিক্পনার ব্যাপারে 
কেবলমাত্র অর্থ-লগ্নী ও সহায়তা- 
সম্পান্তর প্রশ্নাটই সবচেয়ে গর্ব 
পূর্ণ নয়, তার মানবিক দিকটি, 
অংশের জীবন-ীবকাশের সুযোগ- 
স্ীবধা-বিস্তারে  পাঁরকল্রপনাগত! 


এই বিষয়টি যে আরও গুরুত্বপূর্ণ 
তা আজ রাজস্থানে শুধু নয়, সারা 
ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়েছে। 

ঠিক এই হেতুই, পুরোনো দিন 
আর , নতুন 'দনের সঙ্গমস্থলে 
দাঁড়য়েথাকা রাজস্থানে_ষে প্রদেশে 
ধাতু এবং অধাতু খানজ পদার্থের 
উৎপাদন সম্ভাবনা সারা দেশে পর্বাঃ 


ধিক পনুনর্বার সেই আদি প্রশ্ন, 


গুলির মূল্যায়ণ দরকার হয়ে 


পড়েছে £ শ্রম যারা দেবে তারা, . 


£ পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ভাগীদার হবে 


কি নয; প্রক্প রুপাক্সণে পীজ- 
সঙ্গতি বড়, 'না মানবিক শ্রম? 


রাজস্থানে এই মূল প্রশ্নগুলির 


সমাধান, কভাবে হবে আপাততঃ 


তা বলা'কঠিন। তবে, নতুন দিনের ' 


দিশারী যারা, খান, বিদ্যুৎ, রেল ও 
পাঁরবহণ, এবং বিকাশমান কল- 
কারখানায় খাটছে, এবং যারা জামির 
দান, জামর প্রকৃত কর্ষকরাই পাবে 
এই আঁধকার বোধ নিয়ে নতুন 


মাকসীস্ট সি পি দলভুন্ত এম এল এ 
দ্বয় সবর্ত্রী শিউপ্রসাদ সিং ও হরি- 
রাম সম্ভবতঃ মোড় বদল করবেন); 
যার খাঁন থেকে জাম, জাম থেকে 
বিশ্বাবিদ্যালয় (যার মাঝে শল্প- 
পঁত প্রধান বিড়লা-স্থাপিত 
িলানি বিশ্বাবদ্যালয়ও রয়েছে) 
পর্যন্ত এক, নতুন বিপ্লবী জোয়ার 
আনতে উন্মুখ । 

সেই আসম্ম নবযুগের পদ- 
ধ্যান রাজস্থানের আপামর গরাঁব 
জনতা সাঁগ্রহ প্রতীক্ষায় শুনছে। 
যে গরীব জনতার মাঝে রয়েছে 
চিরকালের বাণ্চিত ও শোষিত উপ- 
জাতি, ভিল ও লোহার (এরা 'ির- 
কেলে যাষাবর, গরুর গাঁড় এদের 
বাসা, রঙশন রাজস্থানের রঙ, যদিও 
ফ্যাকাশে ও ছেড়া অবস্থায়, এদের 
পারধেয় বস্রে); রয়েছে প্রচণ্ড 
খরা বুভূক্ষা ও জলহখনতার সথ্গে 
যুষুধান, শন্তহাড় রাজস্থান 
কিষাণ; (স্থানে স্থানে ২০০-৩০০. 
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1 
? 


ই বালিন 


টু 


শি বালিন নিয়ে পশ্চিমী গোষ্ঠীর 


“বিভ্রান্তি স্থষ্টির অপচেষ্টা 


পৃথিবীতে এমন আর কোন 
শহর নেই যা এমন ঘন ঘন পাঁশ্চমশী 
পত্র-পত্রিকায় {শিরোনামা হয়ে ওঠে। 
বহু সংবাদে গোটা শহরকেই 
বার্নুন বলা হন। কিংবা তারা 
পশ্চিম বালিনিকেই বলে বাল্লন। 

'এটা আকাম নয়, কেননা এই 


" শীবদ্রান্তির কারণ ক্লোন অন্মমনস্কতা 


নয়। এতে কিছুটা রাজনৈতিক 
চি নদ ছল 
চায় জল্গণ যাক 
দুটি বান রয়েছে। 
গণতান্িক প্র তল্রের ৯ 


ভিন ভিন্ন সমাজ ও রাজনৈতিক : 


ব্যবস্থাসম্পন্ন, ভিন্ন ভিন্ন অর্থনশীত 
"ও সরকারসহ দুটি শহর। বার্লিন 


, জামান গণতাল্ছিক প্রজাতল্তের 


“ বরাজধানী এবং এই প্রজ্াতল্দের 
*' ভূখণ্ডে পশ্চিম বাঁলন একাঁট 


বশেষ রাজনোতিক ইউনিট। 
দুটি শহর কেন? এর জবাব 
পাওয়া যাবে ইতিহাসের মধ্যে। 


- শকভাবে তা ঘটেছিু তা স্মরণ করা 


যাক। 
জামান সম্পকে নাত প্রণয়ন 
বতে শিয়ে সোঁভয়ত যুন্তরাষ্টু, 
কিনি য্যন্তরাষ্ট্, টেন ও ফ্রান্স 
তাঁদের মিন্তপক্ষীয় সুক্তিতে ঘোষণা 
করেছিল যে, জমান দখলের 
প্রধান উদ্দেশ্য হবে জামান জঙ্গী- 
বাদ ও নাৎসাঁবাদের মুলোচ্ছেদ 
করা এবং এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা ধা ভবিষ্যতে আর , একাঁটি 
জামান বিপদ থেল্ে পৃথিবীকে 


এল ব্যাশিয়াশেফ 


“কমান্ডাটঃরো” নামে একাটি মিত্র- 
পক্ষীয় কামাট ১৯৪৫, জুলাই মাসে 
স্থাঁপত হয়। 

পর পশ্চিম ইওরোপে রাজনৌতক 
পারস্থিতি ভিন্ন .দিকে মোড় 
'নয়েছিল। ইয়াল্টায় (১৯৪৫, ১১ই 


কায়েম করে। এর লক্ষ্য ছিল দখল- 
দার শাসন জঁইয়ে রাখা এবং ফৌজ 





ফেয়ার) ও /পটাসডামে (১৯৪৫ 
১৭ই, জুলাই্থেকে খরা আগস্ট) 


থাকে যে পর্যন্ত না তারা ১১৪৮ 
সনে জাম্মন ফেডারেল প্রজাতল্ম 
গঠনের লক্ষ্যে পেশছায়। এর এক 
বছর পর জামান গণতাল্মিক প্রজা- 
তল্তের অভ্যুদয় হয়। বার্লন 
সম্পর্কেও একই নীতি অনুসৃত 
হয়। পশ্চিমী শান্তগলির প্রচেষ্টার 
ফলে শিন্রপক্ষীয় “কমান্ডাটুরা” 
খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, তারা নজে- 
দের সেক্তীরে মুদ্রা সংস্কার চালায় 
এবং ভিন্ন ভিন্ন নোট চালু করে 
যার ফলে মুদ্রা নিয়ে ব্যাপক 
আকারে ফাটকাবাঁজ চলে । পশ্চিমী 
শান্তগ্ীলই শহরে এক্যবন্ধ সরকার 
লুপ্ত করে দেয় এবং এই 'বিভান্ত- 


করণকে সম্পূর্ণ কবার জন্য সেখানে 
একটি শ্লিপক্ষীয় দখলদার সরকার 





প্রতি রা্রে বৃহৎ সংবাদপত্রের বার্তা বিভাগে যেসব 
সংবাদ নিহত হক্স দর্পণ সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 
দর্পণ নয় বছরের জীবনে ষবানকার অন্তরাল থেকে 


বহু গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর সংবাদ বার করে এনে 
প্রকাশ করেছে। 


জনসাধারণেন স্বার্থ রক্ষার জন্য দুনশীতপরায়ণ ' 


শাসক, রাজনৈতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দ্পণের 
" লেখন’ তীব্র ও আপোষহশন। 








ইওরোপ ও পাশ্চম বার্লিনে পার- 
স্থাঁত স্বাভাঁবক করার উদ্দেশ্যে 
জামান শান্তি চান্ত স্বাক্ষর করা 
হোক। 

এই পাঁরাস্থাত এমন পাঁর- 
বেশের জন্ম দিচ্ছে যাকে পশ্চিম 
জামানীর শাসকরা কাজে লাগাতে 
চাইছে। কোন শাম্ত-চদান্ত নিষ্পন্ন 
না হবার অবস্থার সুযোগ 'নিয়ে 
বাঁলনকে ভাগ করা হয়েছে এবং 
পশ্চিম বানে একাঁট পৃথক দর্খল- 


পাশ্চম বান দাঁব করছে। কিন্তু 
একথা সকলের কাছে স্পষ্ট যে এই 
দাঁবর কোন আইনগত 'ভাত্ত নেই। 
পশ্চিম বার্লন জামান গণতান্দিক 
প্রজাতল্তের অভ্যন্তরে, কোনাঁদনও 
তা পাঁশ্চম জামাঁনর অংশ ছলনা, 
অংশ হবেও না। পশ্চিমী শান্ত- 
গোষ্ঠীও এটা অস্বীকার করতে 
পারে না। পক্ষান্তরে এই সোঁদন 
পর্যন্ত তারা বলে আসাঁছল যে 
পশ্চিম বালিন পশ্চিম ' জামানীর 
অন্তর্গত নয় ও তার সার্বভৌম 
ক্ষমতা ও নিয়ল্মণের বাহিভূতি। 
১১৬৭, মে মাসে পশ্চিম বার্লনে 
িন্রপক্ষীয় “কমান্ডাটুরা” পশ্চিম 
বালিন 'সনেটএর কাছে এক সর- 
কারণ প্রাতবাদপন্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 
বলেছিল ঃ "মন্ত্পক্ষ আগেকার মতই 
মনে করে যে পশ্চিম বার্লনকে 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্র অন্তভূন্তি ও 
গণ্য করা যায় না। 


সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরদ্ধে - 


আঁধককাল ধরে সংবাদদাতা হিসাবে 
বর্তমান লেখক ফেডারেল সরকারের 
উস্কানমূলক কাজ একাধিকবার 
প্রত্যক্ষ করেছেন। কয়েকাট তথ্য 
টা বি 


Le টা yt 
অন্যান্য ফেডারেল সরকার সদস্যদের 
এই শহর পাঁরদর্শন, কিংবা এই 
শহরে বে-আইন'ভাবে বান্ডেস্টাগ 
ও তার 'বাভন্ন -কামশনের বৈঠক 
অনুষ্ঞানে। . 

যাঁদ একথা স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া 
যায় যে, এই শহরে অসংখ্য পশ্চিম 
জামান জঙ্গখবাদী ও প্রাতিশোধ- 
কামী সংগঠনগালর শাখা বহাল 
তাঁবয়তে রয়েছে এবং চার কুঁড়র 
বোশ গোয়েন্দা ও অন্তর্থাতমূলক 
কাজকর্মের কেন্দ্র তৎপর রয়েছে 
তাহলে এটা স্পম্ট হবে কেন ১৯৬১ 
১৩ই আগস্ট ৪২ কিলোমিটার 


এর একট 
জামান গণতান্িক প্রজাতল্তের 
জন্মদিন ৫১৯৪৯ ৭ই অক্টোবর) 
থেকেই তার রাজধানী বলে ঘোষিত 


বাঁলন। এই শান্তিপূর্ণ শহরে 


ঘর পঁচি ত্র 


প্রজাতন্দ্ের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা- 
গুলির কেন্দ্র এবং পার্ট ও গণ- 
সংগঠনগদলির কেন্দ্র অবাস্থিত। এই 
দেশের জনসমস্টি ১ কোঁটি ৭০ 
লক্ষ। ইওরোপের শিজ্পোন্নত দেশ- 
গলির মধ্যে এর স্থান পন্সম এবং 
পৃথিবীর সর্বাধিক শিল্পোন্নত 
দশটি দেশের অন্যতম এই: প্রজা" 
তন্ত। আর রয়েছে পাশ্চম বার্লন 


“যে সহরটি গত তেইশ বছর ধরে 


দখলদার শাসনাধীন রয়েছে। 





সংবাদপত্রে ধর্মঘট 
তয় পৃম্তার পর) 


ঠিক রাস্তায় রাখা যায় তা বোঝে। ' 
তাই সাংবাঁদক বা কর্মচারীদের এ 
কথা অন্য শিচ্পের কর্মচারীদের 
পক্ষেও কম প্রযোজ্য নয়। বোঝা 
উচিত যে নিজের শান্তই বড় শত্তি। 
তাদের স্বার্থ যাঁদ সরকারেরও 
স্বার্থ না হয় তবে সরকারের কাছে 


বিচার চাওয়া গল্পের সেই বানরের 


হাতে রুটি ভাগ করার কাজ দেয়ার 
মতই। এটা বুঝেই তাদের এখন 
থেকে তৈরী হতে হবে। সে 


প্রস্তুত কোথায়? তা না এলে 


তাদের এইসব সামায়ক 'দ্বমনা 
আস্ফালন নিজেদেরই ক্ষাতি ডেকে 
আনবে। 


1 রোমাঞ্চকর এক জগতের আবরণ আজ উন্মোচিত হল ঘ 


কুখ্যাত ঠগ আমির আলির নামে একদা সারা দেশ শিউরে উঠত। 
ইতিহাসখ্যাত সেই ঠগনসদ্দার তার সমস্ত জীবনের বাচন ভয়াবহ: 
রোমহর্ষক জীবনকাহিন” তার কারাজীবনে এক সময়ে বিকৃত করোছল 
তদানীন্তন হায়দরাবাদের সেনাবিভাগের 1বাঁশম্ট কর্ণেলের কাছে। 
কর্ণেল ফিলিপ মেডোস্‌ টেলার 
বিশ্বসাহিত্য বরেণ্য হয়েছেন সেই সত্য ঠগ্ণীকাহিনীকে নিপন 


লেখননীতে উদ্ঘাটন করে। 


ঠগীকাহিনী 


১৮৪১ খু্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়ে আজ পর্যন্ত ইয়োরোপে 


আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ কাঁপ বন্ধ হয়েছে। এই রচনার অসাধারণ 
জনীপ্রয়তা ও সাহত্যগুণের জন্য ১৯১৬ খ্রীন্টাব্দে বিলেতে অক্সফর্ড“ 
ইউনিভার্সট প্রেস তাঁদের বহখ্যাত ‘ওয়াল“ড্‌ ক্লাসিকস্‌* গ্রল্থমালাভুন্ত 
করে এ গ্রল্থখানিকে সম্মানিত করেন। 


ঠগীকাহিনী 


সমল: পাইকা ডবল িমাই কাগজে ছাপা 'বিশাল' আয়তন 'বাঁশম্ট 
উপন্যাস যা পাঠকের কখনোই ক্লান্তিকর মনে হবে না। ঠগী আমর 
আলির ভয়ঙ্কর জীবনকথা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে একই সঙ্গে 
আতঙ্ক ও মমতা সপ্চারত হয়। তার প্রেম প্রাতাহংসা শহরে জনপদে 
{বপদশংকুল আঁভিষান ও পিষ্ডারীদের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ সেকালের 
এক অনাস্বাঁদতপনর্ব জগতে নিয়ে যায়, যার আকর্ষণ পাঠকের পক্ষে 
ঠেলে ফেলা অসম্ভব। 


সদ্য প্রকাশিত বাংলা, অনুবাদ 
দাম পনের টাকা 
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[৪ ছয় এ 


সরকারী বিধির অবাস্তবতার ফলে টন পচ 


শান্তিপুর থানার কৃষকরা 
চরম অসুবিধার সন্মুখীন 


শান্তিপ্দ্র-_ স্থানীয় সরকারী 
কর্তৃপক্ষের হিসাবমতে শান্তিপুর 


থানাতে গত বংসর যেখানে ৭০৬৫. 
একর পাট চাষ হয়েছিলো এবার ' 


সেখানে পাট চাষ কমে গিয়ে ৩৫০০ 


একর দাঁড়য়েছে। এর মধ্যে প্রবল 
বর্ষণের ফলে খাল-বিল, মাঠ-ঘাট 
ভেসে গিয়ে ১২০০ একর পাট 


আক্রান্ত হয়েছিলো এবং এর বেশপ- 
টাই ক্ষীতগ্রস্ত হবে বলে তারা মনে 
করছেন। ' 

এই থানায় সাধারণতঃ, যেখানে 
১২০০০ একর আউস চাষ হতো 
সেই চাষ ‘বেড়ে গিয়ে গত বৎসর 
১৫৮০০ একর আউস চাষ হয়ে- 


, ছিলো এবার সেখানে আউষ চাষ ' 


০ 








আরও বেড়ে ১৮৬০০ একর হয়েছে 
এবং এর মধ্যে নাকি ৮০০০ একর 
আউষ ধান আক্রান্ত হয়েছে । মোটের 
উপর খাল, বিল বহুল এই থানায় 
খাল বিলের এবং নিম্নভাঁমর সমস্ত 
আউষ ধানই আঁতবৃম্টিতে আক্রান্ত 
হয়েছে এবং ' এই সব এলাকার 
বেশীর ভাগ আউষ ধানই নষ্ট হয়ে 
গিয়েছে। 

সরকারী কর্তৃপক্ষের মতে যে 
পারমাণ আউষ ধান ডুবে নষ্ট 
কই নাক পূরণ হয়ে যাবে উচ্চ 
জায়গায় যে আউষের চাষ আছে 







কারণ আর্ধকাংশ উচু জামিতেই 
বিদে, মই, নীরেন না চলাতে ধানে 
ঘাসে এক হওয়ায় গাছ বড় হতে 
পারোনি, চটের মত ঘাস বেধেছে 
এবং ক্রমাগত বৃম্টর ফলে ও ধান' 
গাছের গোড়ায় মাটি চেপে গিয়ে 
অধিকাংশ জায়গায় ধান গাছ এর 
মধ্যে হলদে হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে 
ফলে অনেক চাষাঁই বাধ্য হয়ে এ 
সব ধান গরু দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছেন 
ও লাঙ্গল দিয়ে চষে ফেলে পচাঁন 
দিচ্ছেন কিন্তু এই ভাবে যে ব্যাপক 


ক্ষয় ক্ষতি হতে চলেছে সরকারী 
কর্তৃপক্ষ তাকে স্বাভাবিক ক্ষয় ক্ষত নেই। জেলা শাসক নাকি বি, ও 





অধ্যক্ষ গীযোগেশহক্স ঘোষ, এন. এ. আযূর্যোদসারী, 
এক, সি. এস. (লণ্ডন) এষ্‌ সি. এস. (আসেত্িকা) 
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লাধনা উধালয় রোড, সাধনা হখর কলিকাতা-৪৬ কলিকাতা বেক্র-ভাঃ নরেশচত্র যো, 


এৰ. বি. বি. এস. 


(কলিঃ) আহুৰ্কেদাচার্যী ॥ 





, ভত্তিতে ওঁ ফর্ম ছাপান এখনও 


' জনের মজ;রী এবং একখানা লাঙ্দাল 


~~ 
v 


‘ 


৮. ইডি বররন? 


ং 


NA 


এই ধানের আবাদ করলে ফসল এক- 
বারেই পাওয়া যাবে ন্মা। 


সরকারী কর্তৃপক্ষের " গুদামজাত 


করা, ৮০. ভাগ আমনের বাঁজতলা, 
ইত সব নাজ দর আছে, তা 


আঁতবাষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং 
সদ্য রোয়া আমন চারাগুঁল তাঁলয়ে হচ্ছে নমমা এন ! সি-৬৭৮, 
গিয়েছে।" সরকারী কতৃপক্ষ সমগ্র- কিছুটা তাইনান__ ৩, “এবং বেশীর 
ভাবে যে ক্ষয়ক্ষাত হুয়েছে বা হবে ভাগই আই, আর! “তাঁরা”; 
বলে মনে.করছেন আসলে ক্ষয়- গ্ঘলিই বাজ হিসারে' সেচ- 
বৈশশ। ' এই সব বাঁজ গাঁছয়ে দেওয়ার চেষ্টা . 

এই পরি 1 শুরু করেছেন, এখন তাঁরা বলতে 
করতে. গেলে বাভিন্ন খাতে খণ ও আরম্ভ করেছেন যে এই সব বাঁজ 


যেমন তেমন করে আবাদ করলেও - 
৯7৮ অজু বেশী ফলন না হলেও দেশীর : 
ডা ' চেয়ে বেশী ফলন নাকি হবে' এবং-. 
১5855 এখনও আই, আর-৮ জুরাদ 
বরাবর ঘাটাঁত অগ্চল শান্তিপূর SN জিরা 
থানাতে জল নেমে ষাওয়ার সঙ্গে কৃষকরা সরকারণ 
সঙ্গ যদি নূতন করে বাঁজ বপন এই সব পরস্পর বি 
না করা যায় তাহলে: এই থানার বিভ্রান্ত ও আস্থাহণন 
থাদ্যাভাব ভয়াবহ হয়ে উঠবে। প্রস- গভীর নলকূপ এলাকার 
খ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাঁজ যাঁদের জাম তাঁরা আদবেই *এ 
ধার দেবার জন্য যে বন্ড ফর্ম দর- বাজ চাচ্ছেন না ভারা 
কার শাণ্তিপুর থানায় সেই ফর্ম Ee কলমা, নাগবা িজ্গাশাল 
প্রভতি,.বাঁজই চাচ্ছেন। তাঁদের দাবী 
হচ্ছে সরকার যাঁদ এ সব দেশী 
বীজ সবশশান্ত নিয়োগ করেও সংগ্রহ '. 
ও সরবরাহ কর্তে না পারেন সে. 
ক্ষেত্রে বীজের জন্য চাষীকে টাকা” 
দিন চাষী নিজের প্রয়োজনে চেষ্টা 
করে আশপাশ থেকে এ কাঁজ সংগ্রহ ' 
করে বেন! ' 











এবং এস ডি ও দের এওঁ ফর্ম ছাঁপয়ে 
{নিতে বলেছেন কিন্তু প্রশাসনিক 
অসুবিধার জন্যই নাক ' স্থানীয় 


সম্ভব হয়ান। ফলে সরকারী গুদামে 
যে সব বাঁজ রয়েছে তা বালি করা 
সম্ভক হচ্ছে না চাষীরা বাঁজের 
জন্য দিনের পর দিন গ্রামসেবকের .সরকারণ কর্তৃপক্ষের পূর্বাপর 
কাছ থেকে ঘ্নত্নে আসছেন। ' প্রচার এবং নিজেদের 
যে সব বন্যার্ত কৃষকদের তিন একর 'র্ভাত্ততে চাষীরা বলছেন যে 
বাতার থেকেও জাঁম'আছে তাঁদের মৃতঃ আই আর ৮ এর বীজ 
বিনামুল্যে বর্জ সরবরাহের জন্য সময় উত্তপ্ণ হয়ে গিয়েছে সু 
ন্ট নেতাদের দাবী অত্যন্ত গাছ যাঁদ কিছুটা হয়ও ধান 
সঙ্গত, সেই সঙ্গে বনামূল্যে সার সময় বেশ শীত পড়ে যাবে বলে, 
সরবরাহের দাবীও আম রাখাঁছ। ফুলতে না পেরে মঞ্জুর নষ্ট হয়ে 
আজ যেখানে সাড়ে তিন টাকা যাবে; দ্বিতীয়তঃ এই ধান গাছ 
খুবই ছোট এবং সামান্য বেশী জল 
বইতে পারে না; তৃতীয়তঃ খাল 
বিলের তলায় মোটা এ'টুলে মাটিতে 
গমের চেয়ে বোরো জাতীয় ধানের 
অনেক বেশী ফলন হয়। স্তরাং। 
তাঁরা মূলতঃ দেশশ ধানের বীজ 
এবং দেশী বাঁজ সবটা না পাওয়া 





ধরতে গেলে ৮ টাকার নীচে পাওয়া 
যায় না সেখানে মান্ধাতার আমলে 
বাঁধা 'পারবার প্রাতি মাত (পণ্টাশ 
টাকা 'হসাবে গ্রীগ্রকালচারাল গ্রুপ 
লোন দেওয়ার ব্যবস্থা পরিবর্তন 
করে এই লোনের পাঁরমাণ অন্ততঃ 


তিন চার গুণ বৃদ্ধি করা জরুরী গেলে কিছুটা এন সি-৬৭৮ চাচ্ছেন 


প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন, কারণ'এর বীজ পাতার এখনও সময় 
পূর্বের খণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে আছে ও গাছ বড় হয় বলে 
থাক আর নাই থাক সকলকেই এই কিছুটা জল বেশী জমলেও সে 
ধণ দেওয়া এবং গ্রুপ ব্যবস্থার পাঁর- বইতে পারবে। 

বতনি করে ব্যান্তগত ভাবে খন এই থানায় গবাদি পশুর 
দেওয়া যাতে সহজে "চাষীরা এই '1নদারুণ খাদ্যাভাব ঘটেছে এবং ' 
ধণ নিতে ও শোধ করতে পারে। অনাহারে ও অখাদ্য খেয়ে বাভত্ 
উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন! সর- 
কারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সৌমনারে, 
রেডিওতে এবং নথাঁপন্রে বাঁজ 
সম্পর্কে যে সব কথা এত দন জোর 
দিয়ে বলে এসেছেন, যখন বাঁজ সর- 





জোর দিয়ে বলেছেন যে যাঁরা পাঁর- 
{মত জল সার এবং নিয়ামত পাঁর- 
চর্যা করতে অক্ষম তাঁরা যেন এই 
ধান আবাদ না করে যে কোন দেশী 
ধানের আবাদ করেন। যেমন তেমন 
করে দেশী ধান আবাদ করলেও 


কিছুটা ফসল পাওয়া যাবে কিন্তু 





(শেষাংশ ৭ম পূষ্ঠায়) 


ংবাদপত্র গুলিতে যে ধর্মঘট 


তা ভারতীয় সংবাদপত্ৰ জগ- 


ভাবত 
আন্দোলনের হীঁতিহাসে এক নব- 
পর্যায় । শিল্পে মন্দার ফলে এক- 
ওপর গত দৃ-বছর ধরে যে নির- 


লড়াই। এ লড়ইএ হরর 


নির্ভর করছে। চিল বাম- 
পন্থী শ্রামক ও রাজনৈতিক নেতৃ- 
বৃ বর্তমান ' সংবাদপত্র ধর্মঘট 
আনেতানের গুরুত্ব অনুধাবন করে 
আগামী কয়েক রর পড়ে .পড়ে 


এ | 
ইরা আগস্ট ১৯৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


সংঙ্গে অ-সাংবাঁদক শ্রামকদের 
সংগ্রামী. এক্য। দেশের অন্যান্য- 
স্থানে কি হয়েছে জানিনা, কল- 
কাতায় কয়েকটি : সংবাদঃ 


i সাংবাঁদকরা অ-সাংবাদিক শ্রমিক- 


দের আন্দোলনের  প্রাত সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি জানিয়ে তাদের পাশে 
এসে দাঁড়য়েছে। গত দশাঁদনের 
সমান অংশ গ্রহণ করে অ-সাংবাঁদক- 
শ্রমিকদের মনে উৎসাহের শুধু 
সঞ্চার নয়, নিজেদেরকে তাদের কাছে 
কিছু পাঁরমাণ আস্থাভাজন করতে 
পেরেছে। সংগ্রামের মধ্য; 'দিয়ে 
পোঁট বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে 
শ্রমিক শ্রেণীর এই এক্য শ্রমিক 
আন্দোলনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পেটি 
বুর্জোয়াদের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণে সাহায্য করবে বলে আশা 
হয়। সমাজের দুই শ্রেণীর মধ্যে 
এই এক্যের রাখীবন্ধন বৃহত্তর 
বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক 
নতুন রূপরেখা । 

তবে একথা অস্বীকার করা যায় 
না সাংবাদিকদের বৃহত্তর অংশের 
মধ্যে এখনও পর্যন্ত মধ্যবিত্তের 
পিছুটান আছে। মালিকের রন্ত- 
চক্ষুর দিকে তাঁকিয়ে তারা এগোতে 
ভয় পায়। মাঁলকরা ছাঁটাই ও 
বেতন কাটার হুমকী দিয়ে সাংবা- 
দিক কর্মচারীদের মুখ বন্ধ করে 
দিতে বদ্ধপাঁরকর। 

অন্যান্য দেশের শ্রমিক 
আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায়, আন্দোলনের 
একটা স্তরে এসে পোঁট বুজোঁয়া- 
দের শ্রমিকদের থেকে পৃথক করার 


কংগ্রেস পাকে কা প্রমাণ 
করার চেষ্টা হবে, বিদ্রোহীরা কত 
রকমে কংগ্রেস বিরোধী কার্যকলাপ 
চাঁলিয়েছেন। তাই চৌরংগীর কংগ্রেস 
ভবন এখন বিভিন্ন সংবাদপত্র, 
পাঁত্কার “কাটিং” সংগ্রহে ব্যস্ত। 


+ 


এলেও অতুল্য চক্ক তাঁকে ডোবা- 
বেই। অতুল্য ঘোষ অতীতের য়্যাড 


(শেষাংশ ৭ম প্‌ 


উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিনী বোমা বর্ষপে গৃহহারা অনাথ [শিশু। 


আনন্দবাজারের কর্মীদের ধর্মঘট 
ও স্বাধীন সাহিত্য সমাজ 


সংবাদপত্র কর্মচারী ধর্মঘটে 
আনন্দবাজার [হন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড 
পতিকার সেই কুখ্যাত স্বাধীন 
সাহিত্য সমাজ গোষ্ঠী এখন বে- 
কায়দায় পড়েছেন। ধর্মঘটী কর্মী- 
দের কাছে এ'রা ধিক্কৃত হচ্ছেন। 
অন্যাদকে মালিক অশোককৃমার 


সরকার আর এদের পাত্তা দিচ্ছেন 


না। ফলে মনঃক্ষুপ্ এই বিশেষ 
সাংবাদকরা এখন আর আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার ধারে কাছে আসতে 
সাহস পাচ্ছেন না। এদের এখন 
প্রায় ছন্রভংগ হবার মতো অবস্থা । 
৮ দেখলে করুণা হয়। 
. আনন্দবাজার - হন্দুস্থান 
ম্যাট আর পাকার বর্ম 


(দর্পশপের সংবাদদাতা ) 


হবে। কারণ, তাঁরা এখানকার সাংবা- 
দিকদের পরোয়া না করেই বারত্ব- 
পূর্ণ ধর্মঘটের সংগ্রামে ব্রতী হয়ে- 
ছেন। এখানকার € সাংবাদিকদের 
নিজস্ব কোনো সত্তা বা সংগঠন 
নেই। তাঁরা ধর্মঘটে যোগদান করেন 
নি, ধর্মঘটের কোনো সিদ্ধান্তও 
নেননি। অন্যাদকে স্টেটসম্যানের 
সাংবাদিকরা ধর্মঘটের অনুকূলে 
মত প্রকাশ করেছিলেন। ধর্মঘটী- 
দের প্রতি সহানুভাতি দেখাচ্ছেন, 
তাঁদের অবস্থান ধর্মঘটেও অংশ 
নিয়েছেন। আর আনন্দবাজার- 
গোষ্ঠীর একজন সাংবাদিকও তাঁদের 
অবস্থান রত ধর্মঘটী কর্মীদের 
পাশে গয়ে বসেন নি। এদের 


কিন্তু এর মানে এই নয়, যে 
টা তার তাত 


পাচ্ছেন এ স্বাধীন সাহিত্য সমাজ 
গোষ্ঠীর সাংবাদকদের। আনন্দ 
বাজার গোম্ঠীতে এই কুখ্যাত সমাজ- 
গোষ্ঠাঁর আধিপত্য। আর এদেরই 





L 


৪8 দুই & 


বামগসীদের 'গুলিশ ডুনুম চলবে না 
5.7 শ্লোগান ফকা বুলি মাত্র 


পথে'ঘাটে, সভায়, ' শোভাযাত্রায় 
আজকাল বামপন্থীরা একটা আও- 
য়াজ জনীপ্রয় করেছেন_ প্যালশ 
জুলুম চলবে, না। আওয়াজটা 
আপাতত শ্দতে বেশ গরম এবং 
আপাতঃ বিচারে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত 
বলেই প্রতীয়মান হয়। শুধু তাই 


, নয়, বামপল্থীরা ক্ষমতাসীন হলে 


এই পুলিশ জুলুম বন্ধ করে দেওয়া 
হবে বলেও প্রাতিশ্রাতি দেওয়া 
হচ্ছে। এই আওয়াজটার তাই 
বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। 

একটা কথা ঠিকই যে প্রত্যক্ষভাবে 


কারণ 


স্থাত। এই রাষ্ট্যন্্রটি তাই সর্কথা 
সাধারণ মানুষের উপর সর্বপ্রকার 
জুলুম করে, করছে এবং করবে 
বর্তমান রাম্ট্রষন্মের এই 
জ;লনমবাজী চাঁরব্রের এতটুকু হের- 
ফের মান হলেও তাই চতুর্দিকে রব 
ওঠে আইন ও শৃংখলা বিপন্ন হয়ে 
পড়েছে। অথচ চদার, ডাকাতি, 
ছিনতাই, রাহাজানি, খুন ইত্যাদ 
বাদ্ধ পেলেও তাতে আইন ও 
শৃংখলা বাঘ্যত হয় না কারণ তা 
জনজশীবনকে যতই বিপর্যস্ত করুক 
শোষণতন্মকে বিপন্ন করে না। এই 
সর্বাত্মক জলম যন্মে প্ালশ 
একটি অংশ মাত্। শোষণকারণীরা 
বা তাদের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহর 
এই রাম্টরীয্ত্টা যাঁদ জুলুম করতে 


না চায় তবে পুলিশের পক্ষে 


জুলুম করা সম্ভব নয়। কল্তু 
কার্যক্ষেত্রে সুবিধার জন্য শোষণ- 
জীবীরা এই রাম্ট্রঘল্প্ের সামাগ্রক 
রূপটা জনচক্ষে আড়াল করে এর 
আইনপ্রণয়ন বিভাগ (পার্লামেন্ট 
ইত্যাদি ), প্রশাসন বিভাগ, বিচার 
বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, সামারক 
বিভাগ প্রভতিকে ভিন্ন ভিন্ন সংগ- 
উন হিসাবে প্রচারিত করেছে: 
পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে মাঝে 
মাঝে বিচার বিভাগীয় তদন্ত 
বাঁসয়ে জনচক্ষে ধল নিক্ষেপ 
করছে। এইভাবে জনচেতনায় 
রাষ্ট্রের সার্মাগ্রক এবং জুলুমবাজ 
চরিতটাকে আড়াল করে সমগ্র রাষ্ট্র- 


যন্তর্টর বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ, 


ও ঘৃণা যাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে রাজ্ট্র- 
যল্তটাকে বিপন্ন করে না তোলে; 
অর্থাৎ মূলে শোষণতন্দের অব- 
সানকল্পে বিপ্লব আন্দোলন যাতে 
না গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করে। 
কারণ বর্তমান রাষ্টরযন্মের লয় 
মানেই শোষলতন্যেরও (৷ 


এমতাবস্থায় ভারতীয় বাম- 
পন্ধীরা যে আওয়াজ তুলেছেন 
“পনীলশ জুলুম চলবে না” তা 
তাঁদের বিপ্লব আন্দোলন বিরোধী, 
বুর্জোয়া সংসকারপল্থী যড়যন্ত্রকারী 
ও শোষণতন্দের প্রচ্ছন্ন দালাল 
রূপেই প্রকট করছে।' জুলুয়ের" 
প্রত্যক্ষ হাতিয়ারাটর উপর দৃষ্টি 
আবদ্ধ করে আরা. আসলে এই 
রাষ্ট্ীযন্দকে এবং তার স্রষ্টা শোষণ- 
তল্লকে আড়াল করছেন। শোষণ- 
তন্তের ভাড়াটিয়া ব্াদ্ধজীবীরা যে 
কাজে সর্বদা “লিপ্ত সে কাজেই সহা- 
য়তা করে তাঁরাও এই রাম্ট্রযল্পের 
{বিরুদ্ধে জনচেতনার উল্মেষকে ব্যাহত 
করে চলেছেন। অথচ বিপ্লবী 
আন্দোলনের দায়িত্ব এর ঠিক ববিপ- 
রীত। লেনিন তাঁর হোয়াট ইজ টু 
বি ডান পীস্তকায় বলেছেন যে 
কোন শ্রেণীর মানুষের উপর যে 
কোন অত্যাচার বা জুলুম হোক 
তাকে সকলের সামনে তুলে ধরে 
সর্বাত্ক জুলুমবাজীর একটা 
সম্পূর্ণ চিত্র গড়ে তুলতে হবে যাতে 
বোঝা যায় এই জম্পূর্ণ রাষ্ট্রধন্ত- 
টাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্তঃ- 
সারশূন্য (দি এনটায়ার পলিটিক্যাল 
সিস্টেম ইজ ওয়ার্থলেস! ভি, আই, 
লোনন)। সম্পূর্ণ সচেতন ভাবেই 
এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, কারণ এই 
বামপন্থীরা আসলে এই রাষ্ট্রযন্মটা 
বা শোষণতল্কে বিপন্ন করতে চান 
না, উচ্ছেদ ত দুর অস্ত। 

এর আরও প্রমাণ তাঁরা এই 
রাষ্ট্রযন্মটা অক্ষত রেখে এরই চৌহ- 
দ্দির মধ্যে জনসাধারণের জন্য কিছু 
কিছ: ভাল করার প্রাতশ্রটাত 'দয়ে 
ভোটের ঝাল কাঁধে {নিয়ে আসরে 
নামার জন্য তৈরী হচ্ছেন। [অধুনা 
তাঁরা একে আনজাস্ট এবং ইর্যাশ- 
ন্যাল আখ্যা দিয়ে একে জাস্ট 
এবং র্যাশন্যাল করা সম্ভব বলে 
জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেনা জাস্ট 
এবং র্যাশন্যাল মানেই শ্রেণী সম- 
শ্বয়। শোষক ও শোষিতের সহা- 


বস্থান, যা মাকসবাদের মুলতত্বের 


বিপরীত] এই: রাম্ট্রষল্তের চৌহ- 
দ্দির মধ্যে কেমন ভাল করা যায় 
পাঁচ টাকা কিলো দরে চাল কিনে 
তা টের পাওয়া গেছে। ত্যছাড়া 


ধার্থ নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এই 
আমলাতাল্তিক- সামরিক যল্তটাকে 
ধবংসই (স্ম্যাশ) করে ফেলতে হবে। 


আগাম দিনে গণাঁবস্লবের সাফ- 


ল্যের এটাই হবে মাপকাঠি। ১৮৭১ 
খুজ্দাব্দের ১৭ বছর পরে যারা এই 
রাম্ট্রষন্দের কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ 
শোষণতন্তর কায়েম রেখে সাধারণের 
জন্য কিছু কিছু ভাল করার কথা 
বলে তাদের বুর্জোয়া সংস্কারবাদী 
চারত্র গুরুতর বিশ্লেষণের অবকাশ 
রাখে না। সংস্কারবাদীরা সংস্কা- 
বের মোহজাল বিস্তার করে এক- 


সময় নিজেদের রাজনোতিক উচ্চাশা 
পূরণের জন্য অনেক নীচে নেমে 
যেতে বাধ্য। স্বয়ং লেনিন স্বীকার 
করেছেন যে, সোশ্যাল ডেমোক্রেসী 
যাঁদ সংস্কারের রাজনপতিই হয় 
তবৈ"সোসালিস্টদের বুর্জোয়া রাষ্ট্র 


"মল্লা হওয়াই শুধু উচিত্ত যু 


বস্তুত তাদের . মাল্তিত্ব * লোলগ 
হওয়াই উচিত। { 
বামপন্থীদের মধ্যে এই মীন্দিত্ব- 
লোলুপতাই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। 


মন্দিত্বের লোভে সবাকছু বিসর্জন 


দিয়ে এরা, স্বতল্্, জনসংঘ, চরণ 


সং, মহামায়া সিংহ, অজয় 


মুখাজশী, ভোলা পাসওয়ান, এস 
এস পি, পি এস পি ইত্যাদি যাকে 
পাচ্ছেন তার 'সঙ্গেই গাঁটছড়া, বাঁধ- 









রি এখন বাটার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আজই নিয়ে আসুন, আমরা 


“is to be done ?) 


‘আজ ভারতীয়, 


দর্পশ ৷ শুক্রবার রা আগস্ট ১৯৬৮ 


৪০ 


থেকে সরাক্ষত হবে। সেইজনাই 
টাকার সঙ্গে কয়েকাঁট পয়সা যোগ, ' 





ছেন। দলত্যাগীদের সম্বন্ধে প্রচার 
করছেন যে কংগ্রেস থেকে চলে 
আসাটা প্রগাত। অথচ লোঁননের 
কথায় এই দলত্যাগীরা দল-আনু- আন্দোলন, যা নিছক অর্থনৌতক 
গত্য ও দলীয় সম্মান বোধ আন্দোলন, সে সম্পর্কে গালভরা _ 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ 'অনকাশ্হহীন | আওয়াজ। তোলা হয়েছে “এ লড়াই 


(lack any sense of 791২ বাঁচার লড়াই, এ টং জিততে 
honour and’ party | fies —ybat হবেন fs LR 


রাষ্ী ও তার অন্তরালবতণী শোযণ-' অথ “এই গোলকষাধাকে মা 
তন্ম বিপ্লবী আন্দোলনের ও (লাশ এম পৃষ্ঠায় ) Ah 


নতুবা পায়ের গঠনে 


আজীবন খুঁত থেকে যেতে পারে 


বাটা লিলিপুট ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি। 
কোমল আর নরম চামড়ায় এমন কৌশলে 
সলো আবিকল মিলে যায়। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, যাতে 
০৬7৮৯ পাতি ০০444 J 
করে। 
পা-সণ্যালনের সহায়ক । আব তেমান এর গোড়ালি, যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। 


এর নকশা যা পায়ের গঠনের 


আর মজবুত এর জুতোর তাল, অবলণলায় { 


ফিট করে দই বাটা িলিপুট, দেখুন কেমন 
খুশিতে ভরে ওঠে ছোটোদের পা! 


ছোটোদের বাড়ন্ত গায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি 


ৰ 
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. আন মধাবর্ী নির্বাচন মেদিনীগুৱ . ' 


কেম শিবিরে ভান্্ন 2 লোব্দলের লোকেদের রাজকীয় চালচলন 


(বিশেষ রানা): 


শী হী দেশের রাজনধীতিতে মধ্যে মাত চারটি আসন নিয়েই কেন্দ্র বদল করে এবার পর্ব পাঁশ- 
) কমাদনশপুর জেলার একটি গৌরবো- খ্ুসী থাকতে হোত! ্ 


জ্জবল ভূমিকা আছে পরাধীন 


ইতিমধ্যে লোকদলও ঘোরা- 


+ *. যুগে সাম্রাজ্যবাদী, শান্তর বিরদ্ধে ঘুরি শুরু কুরে দিয়েছে । লোক- 


এম, 


" তার লড়াই যেমন তীব্র ছল, আজও 


দলের আঁময় .কিস্কু মোটর গাড়ী, 


কুড়াতে গীতা মখাজনীর (কাঁমউ- 
নস্ট দাঁক্ষণ) বিরদ্ধে লড়ছেন। 


কংগ্রেস তথা অতুল্য. ঘোষ চক্রের ' জীপ ও আদল পিয়ন ইত্যাদি বিজয় বাংলা কংগ্রেসের , রজনী 
"দলপতি এবুং জিক্বিক'ন্যাভি নিয়ে রাজকীয় চালচলন দোঁখয়ে ্রামাণিকের অসমতার জন্য বালা 
চারে চুরমার করে দিদি ; বাড়গ্রামৈর সাধারণ মানুষকে চমকে - তত জেলা কমিটির সম্পাদক 








জী গুরুবাসী, তাব্রত্র- .উসাবতখায় “" ৷ প্রচুর অর্থের, ' 

». অগ্রনী । গত নিবাক সত দু বদনাপির, জেলায় লোকদলের অহনা মিশর মনোনন পেরে 
"< বাংলা কংগ্রেস: দুবশর্রডন প্রার্থী খুজে বেড়ান, সন্দেহভাজন ছেন এবার। | এখানে কংগ্রেস প্রার্থী 
দশটি বিধান সভার হন ভারতের লোকজনের সংগে গোপন 'শ্রের তুলনায় অনেক দর্বল। 

লোকসভার , আসন য়ে নিতে ' সলা-পরামর্শ, “ভীমপনুরে আমোর- সবচেয়ে করুণ অবস্থা প্রবীর 

তি টি ন দশে দি জানার। একদা সৌদনণপর কংগ্রে- 
মাকীসস্ট এস সং অন্ধকারে 

p ঞ্স শপি একটি ও শি রতি 'সবোপ্রুর আদিবাসী সাঁওতালদের পেগ শাহান, শা বাদ্‌শা-যান 

- সুপয়োছিল দুটি করে আসন। _ মঞ্চে তাঁর গোপন মন্ত্ণা ও গাঁত- অজয় বাবুকে কংগ্রেস থেকে বিতা- 


/ 


$ মেদিনীপুর জেলায়, বাং 
কংগ্রেসের অভাবনীয় ' সাফল্যের 


* মূলে অজয় মুখাজশী, সুশীল 


,ধাড়ার অবদান্‌“খবতখাঁন ছিল, তিত- 
* খান ছিল আর একজন আত্মপ্রচার 
ীবমুখ মানুষের।, তান দলের 
তরুণ সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅহীন্দ্র 
কুমার মিশ্র। নিজের রাজনোতিক 
বিচক্ষণতা, সংগঠন শান্ত, সততা ও 
সংগ্রামে নিষ্ঠায় অবিচল থেকে শ্রী- 
শশ্র বাংলা কংগ্রেসকে এগিয়ে দিতে 
পেরেছেন অনেকদূর ৷ প্রদেশ কংগ্রে- 
কমিটির একই সভায় অজয়বাবূর 
সংগে ছ বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে 
বাহচ্কত শ্রীমিশ্র বিদ্রোহী কংগ্রেসী- 
দের মধ্যে প্রথম, যান মোদনীপুর 
স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রে থেকে বিধান 
পরিষদের নির্বাচনে প্রান্তন রাজ্ট্র- 
মল্তীর বিরুদ্ধে লড়াই করে মার 
১৪৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত 
হয়েছিলেন। দলের অভ্যন্তরে স্মাব- 
খাবাদা গোষ্ঠীর অন্প্রবেশ-যা 
নাকি বাংলা কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় 
সমস্যা, যথেষ্ট ঝাঁক নিয়ে অহন 
মিশ্র তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে 
এনেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী 
ও অকুতোভয় . সংগ্রামী নেতৃত্বের 
জন্য তান কংগ্রেস বিরোধী প্রগাঁত- 
শাঁল দলগুলির, দলের আদর্শবাদী 
কর্মীদের ও সাধারণ মানুষের সমান 
শপ্রয়। 

আসন্ন মধ্যবর্তী ' নির্বাচনে 
বাংলা কংগ্রেস মোৌদনীপুর জেলায় 
োলাঁট, কমুদীনস্ট পার্টি এগারটি 
কম্যনিস্ট মাকশীসস্ট তিনটি, এস 
এস পি একটি আসনে কংগ্রেসের 
মোকাবিলা করতে চলেছে। প্রত্যেকেই 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে শীল্তশালশ। এস এস 
প-র বিদ্রোহী গ্রুপ যদি যুস্তফ্রন্ট 
প্রার্থীর বিরোধিতা না করেন, 
অর্থাৎ আঁরয যাঁদ নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম, 
খেজুরাঁ, মুগবেড়্যা, ভগবানপূর 
প্রভীত আসনে বেনামদার প্রার্থী 
দাঁড় কাঁরয়ে কংগ্রেসের শান্ত বৃদ্ধি 
করতে সাহায্য না করেন, তবে কং- 
গ্রেসের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটতে 


, , বাধ্য। কারণ, গত নির্বাচনে কংগ্রে- 


সের বিরুদ্ধে দুটি ফ্রন্টে বিভন্ত না 
হয়ে একটিমাত্র ফ্রন্ট হয়ে লড়াই 
করলে কংগ্রেসকে প'য়াত্রশাট আসনের 


প্রমণখেরা মনোনয়ন 


ঢু এরাঁধ এক রহস্যজনক পাঁরাস্থতর 
সৃষ্টি করেছে। ঝাড়গ্রাম বি, টি 
কলেজের অধ্যক্ষ পাঁচকাঁড় দে বাংলা 
কংগ্রেস মনোনীত যুত্তফ্রন্টের 
প্রার্থী। একজন অসাধারণ সং চার- 


থেকে 
কংগ্রেস, প্রার্থী বিষ্ণপদ হাজরাকে 
বাতিল করে- জরেন্দ্রনাথ মাহাতকে 
প্রার্থী মনোনীত করায় স্থানীয় 
কংগ্রেসীরা ক্ষুত্থ। বিষফুবাবুর অপ- 
রাধ তান প্রফুল্ল সেনের লোক। 


পূর্বে কাগজে নাম ঘোষণা সত্বেও . 
তাঁকে বরবাদ করে একান্ত বশংবদ 


সরেন মাহাতকে মনোনয়ন 'দিয়ে 
সেনের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টাকে 
খতম রে দলেন। যাঁদও শেষ 
পর্যন্ত স্থানীয় কর্মীরা ঝাড়গ্রামের 
যবরাজকে প্রার্থী হিসাবে পেতে 
চ্ছুক ৷ 

মোৌদনীপুর সহর আসনে 
কংগ্রেস মনোনীত সন্তোষ মদখা- 
জার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেষীরা 


‘কংগ্রেস ২ সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ 


করে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। এখানে 
কম্যানস্ট পার্টর (দাঁক্ষিণ) . গতবা- 
রের বিজয়ী প্রার্থী কামাখ্যা চরণ 
ঘোষকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা 
তাঁর নেই এবং 
প্রার্থীও খুজে পাচ্ছে না কংগ্রেস। 


এবার মনোনয়ন দেওয়া হরেনা বারং- 
বার অতুল্য ঘোষের এই সোচ্চার 
ঘোষণা সত্বেও দেখা যাচ্ছে, হৃষিকেশ 
চক্রবতি, সম্তোষ মুখাজপী, প্রদ্যোৎ 
মহান্তি, এমন কি বার থেকে ষোল 


হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত 
প্রার্থীরাও যেমন - প্রবীর জানা, 
সুবোধ মাইতি, শ্যামাদাস ভটাচার্ 
পেয়েছেন। 


দ্বিতীয় কোন: 


ডিত করার কাজে ভাষণ পার- 
দা্শতা দেখাতে পেরোছিলেন, এবার 











জেলা কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে 
{তান সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়ে কল- 
কাতার কোন এক হোটেলে প্রায় 
অজ্ঞাতবাস করছেন। আভা মাই- 
তির সংগে শ্রীজানার সম্পর্কের অব- 
নাঁতই এর মূল কারণ। এমনকি 
প্রচুর কাঠ খড় পাড়রেও তান 
মনোনয়ন পেতেননা, যাঁদ না নন্দী- 
গ্রাম কেন্দ্রে দ্বিতীয় কংগ্রেস প্রার্থন 
রমেশ ঘোড়াই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার 
করতেন। জেলা কংগ্রেস এখন 
অর্থাৎ অতুল্য বদদর নিরঙ্কুশ 
রাজত্ব। প্রবীর জানাও একই গ্রুপের ৷ 


' কিন্তু শ্রীমতী মাইীতর সংগে তাঁর 


ব্যান্তগত সংঘাত” কংগ্রেসী রাজ- 
নশীতর উধের্ব মাথা চাড়া "দিয়ে 
উঠেছে। | 

.অতুল্যদার চরণে একান্ত অন্ু- 
গতদের উপঢোঁকন দেবার ইচ্ছার 
তাড়নায় কংগ্রেসের প্রার্থী মনো- 
নয়নের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


» দেহেস 


£॥তিন' 


অবিচার হয়েছে ও পাঁরণামে ধূমা- 
য়ত অসন্তোষকে চাপা দেওয়ার 
জন্যই খড়গপ রে জেলা কংগ্রেস 
সম্মেলন অন্দাষ্ঠত হয়ে' গেছে। এই 
সম্মেলনে লেভী ও'কর্ডন মুন্ত ধান 


ঘোষণা করে যেমন ভোট কুড়োবার 
চত্রালি করা হয়েছে, আর একদিকে 
দলের আভ্যন্তরীণ দ্বল্দদ অসন্তোষ ' 
কলহ চাপা দেওয়ার জন্য মাতাঁঙ্গনী 
হাজরার পাঁবত্র নাম ভাঙ্গিয়ে 
কাঁমউীনস্ট বিরোধী জেহাদ ঘোষণা 
থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে জঙ্গী 
বাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । 
কাঁমউানিস্ট মাকাঁসস্টরা ঘাটাল 
মহকুমার তিনটি আসনেই লড়াই 


করছে। এখানে তাঁদের সংগঠন শীন্ত- 


শালখ। কংগ্রেস ভরসা করছে 
নকসালপন্থীদের উপর। কিন্তু 
ঘাটাল্প, চন্দ্রকোণা, দাসপুরে নকসাল- 
পন্থীরা নেই বললেই চলে। 





 ারপ্রাশের খুল উপাদান আমলকী 
পুষ্টিসাধলে 


ও হ্তম্বাস্থ্যোন্থারে 


আমলকীর ' অত্যান্চধ্য গুণাবলী সর্ব্বঙ্গন 


বিদিত। 


ছসায়ন । 


এতদ্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যদ্বত-_ 
স্ফ্কতিল তৈল, মিছরী ও অগ্ান্ত দুম্রাপা 
ও বছ মূল্যবান ভেষক্ত সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আবু্বে্দের সর্যগ্রেষ্ঠ 


hy 
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পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে 


রুশ সিদ্ধান্ত ও ভারতীয় জনমত 


পাঁকস্তানকে' অস্ত্র দেয়ার 
" ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার 
সিদ্ধান্ত ভারতধর্ষে প্রচন্ড আলো- 
ডনের সৃষ্টি ক্লরেছে। এই আলো- 
ডন বিভিন্ন মহলে বাঁভক্র রকম। 
জনসংঘ ও স্বতন্ত্র এই দুইটি দাঁক্ষণ 
পন্থ! প্রাতীক্যয়াশশল দল তাদের 


দেশপ্রেম জিনিষটা মোটেই মুখ্য 
নয়, ওটা গোঁণ। মুখ্য জিনিষ হল 
প্রাতীক্রিয়ার তাঁবেদারি করে প্রগাঁতর 
। শাবরকে ধাঁলসাৎ করা! স্বতন্ত 
পার্ট পাঁকস্তানের সাঁহত ঘাঁনচ্চ 
সম্পর্ক স্থাপনে একদা নিদারুণ 
প্রয়াসী ছিল। কেন্মনা, তখন বাগ- 
দাদ চুন্ত বর্তমানে ঘা সেন্টো নামে 
পাঁরচিত এবং সিয়াটো চচুক্তিভুক্ত 


দেশগন্নীলর মধ্যে অন্যতম উৎসাহণী, 


সদস্য ছিল পাকিস্তান, কাঁমিউনিজম 
রোধে পাঁকস্তান আমেরিকার সংগে 
তারে রানা নিচ 


মান চিন্তিত হয় নি। তোম্ন জন- 
স্ম্ঘও । 

সৌঁদন ফ্র্যান্স সাবমোৌরন দিল 
পাকস্তানকে। কোথায়, জনসঙ্ঘকে 
ত দেখান ফ্রান্স কনসুলেট আক্রমণ 





সত্যতত বাম 


চলোছল, তখনও 'এত উত্তাপ জন- 
সঞ্ঘের নেতাদের .দৌখান। 

অথচ সোভিয়েত রাশিয়া যখন 
ভারতকে ক্ুমাগত নানাভাবে আত্ম- 
নির্ভ'রশল হতে সাহায্য করে চলে- 
ছিল তখন ক জনসঞ্ঘ নেতাদের 


সোভিয়েত প্রশস্ত করতে দেখা 


গেছে? যেমন, ভারতকে ৩ স্যোয়া- 
ডুন! মগ সরবরাহ করেছে সোভি- 
হেত রাশিয়া; নাঈীসক, কোরাপন্ট, 
হায়দরাবাদ--এই তিন স্ধানে মিগ 
কারখানা বাঁনয়ে 1দয়েছে। 


বেড়াচ্ছে সেই সব ক সোভিয়েত ; 


ইউনিয়ন দেয় নি? অথবা আন্ট | 
ভারণ ষ্ট্যাল্সপোর্ট“ গ্লেন য়া, নাকি | 


সামারক বাহনীর নানারকম সর- 


বরাহের কাজে ল্গ্মেট ৯১৯৬৫. 


সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের যে 
আযান্টি এয়ার ক্র্যাফট যা নাক অমৃত 


সরকে রক্ষা করোৌছল তা ত সোঁভি-- 
য়েত রাঁশিয়াই দিয়েছে বলে সবাই, 


জানেন। সারফেস-টুএয়ার মিসা- 
ইলস-ও ভারত | মস্কো. থেকে 
পেয়েছে। চারাট  সাবমোরিন 
পাঠাচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া, 'একাঁট 
এঁর মধ্যে এসে গিয়েছে। ভারী 
জীপ ধরণের গাড়ি যা নাক 


«প।- সীমান্ত এলাকাতে প্রচুর ভাবে ব্যব- 


হৃত হচ্ছে তা ক সোভিয়েত 
রাশিয়া দেয় নি? এই সব ত প্রত্যক্ষ 
সামীরক সাহায্য। অসামাঁরক 
সাহায্যের কিছু কি অন্ত আছে যা 
সোভিয়েতের কাছ থেকে পেয়েছে 
ভারত? জনসঙ্ঘওয়ালারা কি এই 
সব ' তথ্য স্মরণ রেখে সোৌঁদন 
বিদ্যাৰ্থী পরিষদের ছোকরাগদালকে 
সোভিয়েত কনসাল অফিসের দরজা 
জানালা -ভাঙতে পা'ঁঠয়োছল? প্রত 
রক্ষায় স্বাবলম্বনের কথায় উত্তপ্ত 
পেয়ী সোদন লোকসভায়। ভাল 
কথা, সুন্দর কথা, এই স্বাবলম্বন, 
কিন্তু এই স্বাবলম্বী হতে ভারতকে 
প্রদত্ত কার সাহায্য সর্বাঁধক বোশ 2 
সোভিয়েত রাশিয়ার নয় কিঃ ১৯- 
৪৮ হতে ১৯৫৪ ‘সাল পর্যন্ত 
অসামঞ্জস্যপূর্ণ জোট নরপেক্ষ 
মশীতর বাণী য়ে পাঁডিত জহর- 
লাল নেহরু সোঁদন মুখ্যত বেশি 
ঘুরোছলেন মাঁকন ফডন্তরাম্ট্রের 
দ্বারে। কল্তু কিছু কি পেয়ে- 
ছিলেন। না, তখনই তাঁর নজর 
পড়ল সোভিয়েতের দিকে? কেননা, 


‘তখনই তাঁর হৃদয়ে জেগ্নে উঠল 


১৯০৮ সালের কথা যোদন লোনিন 
বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ হতে 
ব্রিটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ করতে হবে; 
অথবা ১৯৪৬ সালে যখন রাজ্ট্র- 
সংঘে মলোটভ ভারতকে স্বাধীনতা 
দানের পক্ষে প্রবল য্নান্ত সহকারে 


| বন্তৃতা দিয়েছিলেন। নেহরুর মনে 


হল, সোভিয়েতই আসল বদ্ধ 
সেই সব সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের 
যারা দশর্ঘ কাল পরাধীন ছিল। 


সমগ্র ৮ 
সীমান্ত এলাকা জুড়ে টহল দিয়ে | 
যেসব এম আই-৪ হোলিকপ্টার : 


আমোঁরকা ভারতকে বিমান দিতে 
সর্বদা রাজী . ছিল, কিন্তু সেই 
শ্রেণীর বিমান যেমন মগ? নৈব 
নৈব চ। িগ দিতেই রাজী ছিল 
না যখন, তখন মগ কারখানা 


নিমাণে সাহায্য দিবে ওয়াশংটন , 1 
কর্তৃপক্ষ এ একটা অলীরু কল্পনা ৷ ' 


কিন্তু 'স্যোভয়েত একট নয়,. তন 


তিনটি মিগ কারখানা িমার্ণ কারে; ও 
বন্ধুত্ব কোন মতেই কষ হতে না 


'দিয়েছে। অথব্য সাবমেরিনের 





{বষয়াট ? 
ছিলেন আমাদের প্রাতরক্ষা দপ্তরের 
করে তারা ষখন নিদারুণ হতাশ 
তখন এই সোভিয়েত তাদের নিরাশ 
করে ন। 


শত্রাটশের দ্বারস্থ হয়ে- 


কোথায়, জনসজ্ঘ স্বতন্নওয়ালারা 
ত সেইগুি লক্ষ করেন নিক 


।অটল বিহারী বাজপেয়ী কি ল্‌ 


মোদী! দেশপ্রেস নয়, অন্যতর, 
{ভিন্নতর বিবেচনা তাদের প্রভাবিত 
করেছে। সেট রাজনৌতক--প্রাত- 
ক্রিয়াশীল রাজনীতি যার 'ভত্তি। 
মাঁক‘ন মহলকে তোষণ করার এবং 

আঘাত হানার এমন 
সুযোগ তাদের জাঁবনে যখাঁন এসেছে 
তখন তারা তা ছাড়েন নি! সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের কাঁমউানস্ট পাঁ্টকে 
{বহার কংবা উত্তর প্রদেশের অন্ত- 
বর্তকালীন নির্বাচনে বিধ্বস্ত 
করার সুযোগ তারা খুজছেন এবং 
তারা একে স্বর্ণ সুযোগ বলে 
আঁকড়ে ধরেছেন। এত গেল চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল 'শাঁবরের কথা । এই 
গোষ্ঠীর সাঁহত সরাসরি হাত না 
মিলালেও পরোক্ষভাবে হাত.মাঁল- 
য়েছে পি এস পপ, এস এস পি, আর 
এস পি এবং সি পি এম (যাঁদও 
সংসদের বাইরে নাম্বাদ্রপাদের 
বন্তব্য ৫ ভিন্নতর . দৃষ্টিভঙ্গীতে 
তৈরী। লোকসভায় রামমৃর্তি এবং 
রাজ্যসভায় ভেম্কটরমনের কথা 
এখানে, উল্লেখ করছি ও সরকারী 
অর্থে ইহাই পাঁটরি সরকার 
লাইন)। সি পি এম যে ভূমিকা 
নিয়েছে, জা মাকসবাদ কি লোৌনন- 
বাদ সম্মত ‘ক না সে বিষয়ে পুরো 
পুরি সন্দেহ এই লেখকের রয়েছে। 
চাঁন থেকে যখন পাকিস্তানকে অস্ত 
সরবরাহ করা চলাঁছল, কিংবা পাক- 
ভারত সংঘর্ষে চীনের ভূমিকা সেই 
সম্পর্কে সি পি এমের নেতারা সমা- 
লোচনা বিন্দুমান্র করেন ন! রাম- 
মৃর্তর সমাজতাল্িক অস্ত্র সাহায্য 
কি ধনতাল্তিক অস্ত সাহাধ্য এই 
সব সোঁদন উত্থাঁপত হয় নি। 
কেননা, আন্তর্জাতিক কাঁমউানস্ট 
আন্দোলনে সি পি এম কোন রাজ- 


ধানীরই-কবা মস্কো কিবা পাকং 
রাজনীতিতে প্রভাবিত হতে ইচ্ছুক 

নয় বলে অস্বাভাঁবক জোর কন্ঠে 
78 
তর এমন “কথাও বর্ধমান হতে 
ঘোষিত হয়েছে। সেজন্যেই বোধ 


দেবার জন্য সরকারী নত 'সৃমথী 
করতে পারেন “৷ ফুলে 


ঃ 


| 


দর্পন ৷ শুক্রবার রা আগস্ট ১৯৬৮ 


ডি রি Te 
তারো'চেয়ে অনেক দূর .এগোতে 
চান।। রাজনৈতিক নাশকতা একে 
যাঁদ না বুঝায় তবে আর কাকে 
বুঝায়। - He 
সোভিয়েত রালৈয়া একটি 
স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র! সে হল 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এশরোমাণ। । 
তার দয়িত্ব অনেক। তার শু 


পাঁজবাদ দ্যানয়া। এই দুনিয়ার 
বিরুদ্ধে লড়াই করা ক সাংঘাতিক 
কষ্টকর, --তা, অভিজ্ঞ ব্যান্তমারেই 
জালের জব ফর, পাকিম্ানের 
শিপ 

» থে, উদ্দিন ১টি 

নি গদ বেগ { 
ড় কবর পুরো আমোরকার 

১; আরেকবার চীনের 


ত্যদের আভতিবিগ্ববী' রাজনণীতর, টা 


সংসদীয় ভূমিকা অটল , বাজপেয়' হয়েঞ্ষ সোভিয়েতকে সংশোধন 


লু মোদীর দল খুসী মনে গ্রহণ 


* করেছেন। সি পি এম ভারত 


স্মেভিয়েত বল্ধুত্বের দৃষ্টিকোণ 


থেকে কোন বন্তব্য রাখেন নি, ॥ 


স্বতন্ন-জনসংঘের দ্যাম্টকোণ থেকে 
না হলে-ও তাদের িকটবতশ 


আরম্ভ করে (হায়! পু 
প্রগাতশ' লি আন্দোলনকে 
ুন করার আপ্রাণ প্রয়াস চলছে, 

দেশে কামিউনিস্ট পাট নিষিদ্ধ 
সে দেশের রাষ্ট্রনায়করাও সংশোধন- 
বাদের কথা উচ্চারণ করেন। আশ্চার্ষ - 


টা 


টক থেকে তারা বব রথ, “বত হবার কছত নেই, অতি: 


ছেন। সমাজতান্দিক দেশের 
ভঙ্গীও সি পি এম; [বত 
| == 
কংগ্রেসের ভেতর স্বতন্ত্র মার্কা 
এফজন নেতা আঁবদ আলী (17 
৮. 7০ 0-০শর প্রোসিডেন্ট)। 
তিনি ত সরাসার বলেছেন, ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টকে বেআইনী বলে 
ঘোষণা করা হোক' এবং এর দ্বারাই 
হবে রাশিয়াকে উচিত শিশক্ষাদান।, 
আবিদ আলী কি ভারতের 
প্রতি তাঁর অসম আনুগত্য দর্শাতে 


গিয়ে এই “অতুলনীয়” যান্তর 


অবতারণা করতে চাচ্ছেন? কংগ্রেসের 


ভেতর এই স্বতল্পা মার্কা রাজ- ' 


নীতক পাতিল সি বি গুপ্ত নিজ- 
লঙ্গাপ্পা প্রমুখ রয়েছেন। রেল- 
ওয়ে ওয়াগন কিনে ভারতকে খাঁন- 
কটা মল্দামুন্ত ,করার সোঁভয়ৈত 
প্রয়াসকে পাতিল সমালোচনা করে- 


' ছিলেন। তাহলে এ'রা সোভিয়েতের 
'কোন ভূমিকায় সর্বাপেক্ষা আনন্দ 


পেতে চান? অর্থাৎ সোভিয়েত 
যদ ভারতের প্রাত বন্ধুত্বপূর্ণ 
আচরণ ছেড়ে দিয়ে বৈরী মনো- 
ভাব গ্রহণ করে, তাতে ক তাঁদের 
স্বস্তি মিলবে? তার অর্থ আর 
তকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করার 
যে নাতি সোভিয়েত রাশিয়ার 


কত ধানে কত চাল হয়। অর্থাৎ 
বিশ্বের বাজারে অর্থনৌতক 
সাহায্য বলতে যা কিছু কোথায় 
আসলে তা মেলে তান 'বষণনবদনে 
হলেও স্বীকার না করে পারেন না। 
আবিদ আলী যার অভিভাবক 


বিপ্লব রাজনীতির দৌলতে ছদ্ম- 
বেশী কমিউনিস্ট শীবদ্বেষীরা 
“সাচ্চা কাঁমিউীনিস্ট” হয়ে একটিই 
ব্রত উদ্যাপন করছে-সেঁটি হল 
সোঁভায়েত-বিরোধিতা। সেজন্য 
দেশে দেশে “ঁসিয়া"র ভন্ত সাংবা- 
দিকরা এই সব সোভিয়েত রোধ 
আত বিপ্লবীদের নানাভাবে তোষণ 
করে থাকেন) সেই পাকিস্তানকে 
পর্যন্ত দেখতে হয়েছে আমোরকা 
কিংবা চীন কেহই সাত্যকারের 
বন্ধু হতে পারছে না-_বিদ্বেষ- 
বাল সর্বস্ব ছাড়া এ আর 'কছু 
নয়। তাকে-ও তাসখন্দে যেতে 
হয়েছিল কোঁসিগিনের অনুরোধে । 
কোঁসিগিন "ক তাসখন্দে গিয়ে এই 
দুই রাজ্ট্রকে লড়াই করতে পরামর্শ 


যুদ্ধের মধ্যে রাখতে এবং পাঁকি- 
স্তানকে উস্কানী দিতে থাকল 
পরম মন্রভাবে, চীন পাকিস্তানকে 
ভাতের বিরুদ্ধে মদদ দিল ১৯১৬৫- 
সালের যুছ্ধে১ও পর্যন্ত। পাকি- 
স্তান ত এগদ্ুলিই পছন্দ করে বোশ 
অর্থাৎ কিনা। চীন ও আমেরিকার 
ভারত-বিরোধণ পাক দরদ ভূমিকা! 


তাহলে কেন কোসাগিনের খপ্পরে 


একেবারে তাসখন্দে? ভাববার 
রয়েছে। দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ার 


'রাজনশ্লীততে একট শনুন্যতা_ রাজ 


নৈতিক শূন্যতা যার অবশ্যম্ভাবী 
পারণতি-_- অর্থনৈতিক শূন্যতা 
সূম্ট হতে চলেছে। এই. শূন্যতা 
আর কিছ নয়-মার্ন যুন্তরাষ্ট্রের 
নিষ্ফল কূটনীতিজনিত। ভিয়েত- 
নামে প্রচন্ড মার খেতে খেতে সেই 
শুন্যতা সৃষ্ট হয়েছে। মাকিন্ন 
যুন্তরাচ্ট্রের 'অভ্যন্তরে-ও বিস্ফো- 
রক রাজননীতি রয়েছে যা সম্প্রসারণ- 
বাদী যুদ্ধবাজ শান্তসমহের চেয়ে 


হু = প 


/ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ইরা আগস্ট ১৯৬৮, টু 
K 


দক্ষিণ 


'মাশালদ শান্তর জন্ম দিয়েছে। 
ভেতৱে-বাইরে--দুদিকে 
' সরকারকে প্রচণ্ড, প্রতিরোধের 


জনসন 
সম্মৎ- 


র্‌ 





মাক্রিকাৰ 
জন্য আইম 
দাক্ষণ,আফ্রিকার বর্ণীবদ্বেষীরা 
ন্ষক পড়নের সব আইনের 
প্রয়োগ মনে হয় শেষ করে ফেলেছে। 
এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভস্টার ও 


তার চক্র আর একগাদা আইন পাশ, 
কারয়ে নিয়েছে। 


x 
i 
] £ 





1 


তাঙ্গ সদস্যদের বহিন্কার কর্তে 
সম্মত হয়েছে। ' ং 
একথা জোর দিয়ে বলা দরকার 
যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার যেটুকু 
অবাঁশম্ট রয়েছে তার উপরেও "প্রটো 
শরয়া কর্তৃপক্ষ ৭ আক্ল- 
মণ” চালিয়েছে এমন এক মুহূর্তে 





দিন আঁধকতর শাল্তশালী হচ্ছে৷ 
আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে দেশভন্তরা ক্রমেই বৌশ করে 
বর্ণীবদ্বেষীদের পুলিশ ও ফোৌজের 


উপর আঘাত হানছেন। খাস দক্ষিণ ' 
,আঁফ্রুক্যতেই স্থানীয় জনসমাম্টর 


মধ্যে আঁফ্রকাঁন জাতীয় কংগ্রেসের 


ঢু পাঁচ শর 


বইয়ে পাঁরজ্কারভাবে দেখানো 
হয়েছে যে 'ভয়েতনামে মাকনী 
হামলা সাম্রাজ্যবাদী িশ্ব-রণনীতি- 
রই অত্গ। দেখানো হয়েছে এই 
নোংরা, যুদ্ধে বন্‌ গভর্ণমেন্টের 
রাজনৌতক সামারক ও .নৈতিক 
সমর্থন কতখান। একাঁট বিশেষ 
অধ্যায়ে “সাবস্তারে এই বন্তব্য রাখা 
হয়েছে যে ইউরোপে তার সম্প্রসার- 
ণবাদী পাঁরকল্পনাকে কার্যকর 
করার জন্যেই পাঁশ্চম জামান ' 
মাকনি সাম্রাজ্যবাদের , সঙ্গে তার | 
সাকরেদগিরিকে কাজে ল্াগাচ্ছে। 











১৯৪ রর | যখন দাঁক্ষণ আঁফ্রকার কোণঠাসা, বিরাট প্রভাব ও কর্তৃত্ব রয়েছে। না 
কথা হল, এ ॥ পক জ্গ. জনগনের, প্রীতানিধিত্ব ' রা 2 ৬ মানা 
সন এ+ অবস পি 2 কোর নাতি সম্পর্কে রাষ্টরসংর বিশেষ . না বর্ব হৃদ্বাপরাধের সঙ্গে পশ্চিম জামা. 
[দক বাধন নাৰ্বভোঁগ | i 8. 78 ঞ&কাঁমাট সেখানকার 5 রতার আশ্রয় ৷ রা নিও যে জাঁড়ত তার।প্রমাণ হিসেবে 
রাবি এই, কিদেসের, কৃষ্ণত টে” সামে আন্তজাতিক ** সাহিত্য যার পতিৱিয়া আছে বইয়ে বলা হয়েছে পশ্চিম জ্যুমাণন 
রর 


2, HORA ASN রি: ন দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছে । বর্ণীবদ্বেষীদের বিরদ্ধে শান্ত প্রাত- 
অবহেলা' ভরে দুরে . ফরেল্লে'রাখুকেঞঞ যে শেষ চাট আসন ছিল তাও “ স্বৈরশাসন সত্বেও এ সংগ্রাম প্রতি- দিন বেড়ে চলেছে।, 
সেখানে কোন, জনমত নেই, সেখানৈ' ' তুল “দেয়া”: হয়েছে । কাজেই, . 


পি পাক ভিয়েতনামে পশ্চিম জার্মানীর 
. প্রাতীনাঁধ থাকবেন না। | , নত 
লা তা লোন কাআন = (যগসাজস সঙ্গর্কে ওকটি বই 


এই বিশেষ অণ্যলের জন্য সরবরাহ 
করেছে ৯০ কোটি মার্ক মূল্যের 
বোমা, গোলাবারুদ ও অস্বশস্ত্র এবং 
ব্যাটালিয়ন বেতনভুক সোনক। 
ভিয়েতনাম গণতান্বক 'রপাবালক 
ও জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের কর্তৃত্বাধীন 







কথা মত পূর্ব জাম্নীকে অস্বীকারঠ£,অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 


অস্বীকৃত হয়েছেঃ কিংবা হবে? 
কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ার কথা- 


স্থার লক্ষ্য দেশে অমানীষক অব- 


\ = 
[ল্রি২৬কম্টররোধ করা। এইসব 
আইন্‌ উদীরনৈোতিক : ও“ গণতাল্মিক 


, ভিয়েতনামের মার্কন যুদ্ধের 


এসির ie বর্ণাবিদ্ব্যৌদের এইসব রুট ব্যব- সঙ্গে পাশ্চম জামান যে কত- 
৭৩ 


খানি জাঁড়ত সে-সম্পর্কে একটি 
বই প্রকাঁশত হয়েছে গ্রণতা্বিক 
জামনীতে। বইটির নাম, প্ৰর্বর 
যোগসাজশ”।  শীলখেছেন হোস্ট 


বরাহ প্রতিষ্ঠান ॥ও বেতারের 
রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও 
নানা দাললপত্ের [ভাতততে নবদই 
পঙ্ঠার এই বইয়ে তান উপ- 
স্থিত করেছেন একটি এঁতিহাসিক 


{বিশ্লেষণ ৷ প্রচুর তথ্যের দ্বারা . 


এলাকার উপরে বোমা বর্ষণেও এই 
বেতনভূক সৌনকের কেউ কেউ অংশ 
ধনচ্ছে। 

এরই পাশাপাশ অন্য ত্র 
জামান গণতান্তিক সাধারণতন্দ্ে। 
সেখানে দেখা যাচ্ছে ভিয়েতনামী 


মর ঢাপে টাকার : দয রক: “ক্র নসমষ্টির রেনহাক। সংবাদপত্র, সংবাদ সর- বইটি সমৃদ্ধ (শেষাংশ ৭ম পৃচ্চায় ) 
অবমূল্যায়ণ স্বীকার করে নিয়েছে? ব্যাপক অংশের সমর্থন থেকে বাঁণ্যত - এও 


&1 তের অভ্ন্তরে এসব ব্যাপারে কোন, 


“চাপ” সমষ্ট করে নি। 'দেশের 
রাজনীতির গতিপ্রকাতি 
পা থাকে না। পাতিলের মত 
কংগ্রেসীরা কিংবা . নিজলিঞ্গাস্পার 
মত কংগ্রেসীরা অকংগ্রেসী প্রগাতি- 
শীল সরকার সমুহকে গলা টিপে 
মারবার জন্য যখন জনসংঘ, স্বতল্দ্ের 
সংগে হাত মিলাবার কথা বলে তখন 
কি সোভিয়েত রাঁশয়া স্বস্তি বোধ 
করে? কিন্তু এর জন্য সোভিয়েত 
রাশিয়া কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করে তার প্রদত্ত সাহায্য 
সমূহ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা আঁধ- 


আমাদের জানা! হয় নি। তাছাড়া 
অস্তপ্রকৃতি জানাও গেল, তাতে দি 
আমাদের দেশের স্বার্থে অতণত 


করা হয়েছে এবং শ্বেতাঙ্গ সংখ্যা- 
লঘুর দ্বার্থবাহী পাটির একাধ- 
পত্যের পথ খুলে দেবে। 


এই আইন গৃহশত হবার অল্প- 


কাল আগে লিবারেল পার্টিকে বাধ্য 
করা হয়েছিল জেই দল ভেঙ্গে 
দিতে । এই পাটির নেতা লেখক 
আলান প্যাটন' (“আমার “প্রিয় 
জন্মভূঁম, কাঁদো” বইটির লেখক) 
বলেছিলেন £ যে সংগঠন আমাদের 


সমাজের অভিন্ন লক্ষ্যের জন্য কাজ . 


করে এবং এই সমাজকে বদলাতে ও 
সংস্কার করতে চায় সেই সংগঠনে 
অন্য বর্ণের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন ও সহযোগতা দক্ষিণ 


২ পপ্রোগ্রোসভ পাটি €সংসদে' 
এর প্রতিনিধি মান্র একজন ) রেহাই 
পেয়েছে এ কারণে যে সে অ-শ্বে- 
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= অভিজ্ঞতার নিরিখে ভারত-সোঁভ- ৃ ্‌ আর 

যেত বন্ধন্বকে সহে বিনষ্ট হতে সংবাদ সাপ্তাহিক প্রতিদিনের ত্বক পরিচর্যায় ভার এই অপরূপ, সৌন্দধের ' 
দেবার জন্য দায়িত্বজ্ঞানহণন, নির্বে | উস-দাধন। বিউটি ক্রীম। fA ts 

| পের আনন বা ie সন টসকপসরলযেজ্ ছি সাধনা 

1 করতে | | 
কটনৌতক দৃষ্টিতজ্গণ এই বেলায় | বার্ষিক ১২ টাকা (2) EES : 
থাকবে না । দুর্ভাগ্যের বিষয়, তথা- যাল্মাধক ৩ টাকা ৯ জাননা ওধাল য-ঢাক | 
কাঁথত আঁতাবস্লবী রাজনগীতিকের EE EOE EY » সাধনানগর, তা 
দল-_জনগণতাান্দক কিংবা একে- ? এপ্যক্ষ মোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. কলিকাত। কে ৃ | 
বারে সমাজতান্রক বিপ্লবের লক্ষ্য- {| টাফাকাঁড় ও চাঠিপন্র পাঠাবায় বাযুর্বেমশান্তরী, এফ.সি.এস. (লশুন) ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, / 
কামী দল-_ সেই হঠকারিতার দ্বারা কালা £ দম-লি-এস. (আমেরিক) ভাগলপুর এম. বিবিএস, (কলি) ক্রস 
গপল: মোদী কিংবা অটল বাজ- ৬৯, মট লেন, কলি-১৩ আযু্বেদাচার্য ৃ 


কলেজের রসাচখ-শাস্তের তৃতপূর্ব অধ্যাপক 1 
পেয়ীকে পস্ট করছেন। 


EREDAR TRI বরন সেল 


ই ছয় ॥ 


রোবোট-রজক তন্তু 


যান্ত্ক মানব বা রোবোটদের 
গ্রহান্তর বিজয়ের রোমাণ্ডটক আজ- 
গ্বি ব্যাপার এইচ জি ওয়েল্‌সের 
দৌলতে শোনা গেছে। কিন্তু 
আমাদের খোদ্‌ পৃখবশীর « কোনো 
দেশের কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে 
এমনিতর কোনো যন্্মানবের রাজত্ব 
কায়েম হতে পারে এমন দুর্ভাবনা 
হয়তো তাঁর মনেও ছিল না। 

বহু সপ্তাহ যাবৎ বেতার সমা- 
চারে হাত দেয়া হয়ান। কারণ 
এই নয় যে, লেখবার মতো কিছু 
নেই; বরং লেখবার বিষয় এত বেশী 
যে, স্ময় এবং স্থানের অকুলান। 
বলখে যে কোনো ফল দর্শাচ্ছে 
তাও নয়। আকাশবাণী এমন এক 
পঢত্তালকা যার চক্ষুার্রান্দ্রয় যাঁদ 
বা থেকে থাকে, কর্পোন্দ্রয় আদ- 
পেই নেই। তাছাড়া জনমত বা 
পাব্লিক ওপিনিয়ন আমাদের 
ব্যরোক্াটদের এমন একটি বিমূর্ত 
প্রত্যয় (abstract concept) যা 
'নরাকার পরংবক্ষের মতো অঁস্তত্ব- 
বাম "কিন্তু অনুভাবের অযোগ্য। 
এই দেখুন না, ভারত সরকারের 
অঁডট দিরপোর্ট সংগত ভবনের 
ব্যরোক্র্যাটদের নাকে ঝামা ঘসে 
দিল কিন্তু বেহায়ার নাহ লাজ, 
নাহ অপমান; তারা কেমন দন্ত 
বিকশিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
আকাশবাণীর কার্যাবলী সম্পর্কে 
যাঁদ অনুরূপ. একটি তদন্ত কমিটি 
নিয়োগ করা যায় তাহলে আকাশ- 
বাণীর  কম্মতৎপন্টতার রিপোর্ট 
সংগীত ভবনের তুলনায় খুব বেশী 
খারাপ হবে না একথা আমরা এক 
রকম জোর করেই বলতে পারি। 
আকাশবাণনঁর সমালোচনা সময় এবং 
জায়গার অপচয়. আন্র। এই জন্য 
ইদানীং বেতার সমাচার রচনায় 
বাঁতরাগ হয়েছিলাম | 


কিন্তু সম্প্রীত কয়েকটি ব্যাপারে * 


আঁতিষ্ঞ হয়ে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। 
আকাশবাণীর 'সংশোধন সম্বন্ধে 
যারা হতাশ আরা রেডিওর চাকতি 
ঘোরানোই ছেড়ে দিয়েছেন। আম 
এখনো একেবারে আশা ছাঁড়ান, 
তাই মাঝে মাঝে রোডওর চাকাতি 
ঘোরাই। বলা বাহুল্য পুনরায় 
আলো নিবিয়ে দিতে বিলম্ব হয় 
না। 


ইদানীং বেতার সৃচীতে রাগ- 
কমিয়ে দেয়া 


সংগীতের পারমাণ 


'হয়েছে। নতুন কোনো ‘বিষয়ের জন্য 


যদি হত তাহলে আপাঁত্ত ছিল না। 
কিন্ত নতুন কোনো আইটেম যুক্ত 
হয় নি । নজরুলের গানু প্রচারের 
পাঁরমাণ বেড়েছে কিন্তু রেকর্ড- 
করা গানেরই পুনরাবৃত্তি বেশী। 
নজরুলের নিরাক্ষায়ূলক গান পরি- 
বেশনের কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে- 
না। রাগসংগাঁঁতের ' ব্যাপারে 
এল-প ছাড়া টেপ করা যে সব গান 
পরিবেশন করা হয় তা এত নিষ্প্রাণ 
এবং বহু ব্যবহত যে শুনতে ' কষ্ট 
হয়। 


- -টেপ্‌ সভ্যতা 

কে যেন বলেছিলেন_আধুঁনক 
সভ্যতা কাগজ-সভ্যতা। বিংশ শত- 
কের দ্বিতীয়াধের সভ্যতাকে টেপ 
সভ্ভতা বললে বোধ হয় খুব 'মধ্যা 
বলা হবে না। সর্বপ্রকার শব্দগ্রহণ 
তো বটেই, এমন কি বইও নাক 
টেপের সাহায্যে পুনম্রীদ্রত হচ্ছে।" 
কবে হয়তে শুনবোডটপের সাহায্যে 
মানুষের বংশবাদ্ধও ইচ্ছে। 

। কোলকাতায় লাইভ. ব্রডকান্ট 
আজকাল নাক উঠেই গেছে। গান- 
বাজনা-বন্তৃতা তো বটেই, এমন কি 
নাটক-আলোচনাীবতরকও নাক 
টেপ করে পরে প্রচার হচ্ছে। 
বোঝা ষাচ্ছে আমাদের উন্নাতর আর 
বেশী বাকি নেই। 

রাঁসকমণ্ডলী পাঁরবৃত আসর 
থেকে বিচ্যুত হয়ে স-মায়ক হও- 
য়ার ফলে গান-বাজনা ইত্যাঁদ বহু 
পূর্বেই পারবেশক এবং ভোন্তার 
ব্যান্তক সম্পর্ক থেকে বাণ্চত অন্হ- 
প্রেরণাহীন হয়েছিল। এখন টেপ 
রেকর্ডার বাক্সে গন গজে দেওয়ার 
পদ্ধাত যাঁদ 'শিল্পপারবেশনের এক 
মাত মাধ্যম হয় তাহলে সেই শিল্পের 
প্রাণ ধাঁকাধাক করেও কত "দন 


কে থাকবে অনুমান করা কাঁঠন " 


নয়। শিল্প সম্পর্কে আমলাতান্দিক 
মনোভাব কত দূর কল্পনাহীন হতে 
পারে তার অন্যতম দক্টান্ত এটি। 


অমান্যাধক সম্পর্ক ' ' 
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, লাইভ 
যেমন শিল্পী ও শ্রোতার 

মধ্যে মুখদেখাদোখ নেই, টেপ 
রেকর্ডৎয়ের 'বলায়ও তো.তা-ই। 
তার উত্তরে বলা যায়- লাইভ ব্রড- 
কাস্টে শিল্পীর মনে শ্রোতার অস্তিত্ব 





বাঙালীর 








রামমোহন থেকে মানবেন্দুনাথ 
, সৌস্লেল্জসোহন সলঙ্গোপাল্যাসস 


বাঙালী মনীয়ীদের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন টুনয়ে বাংলায়, 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ৷ ইতিপূর্বে এ জাতীয় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত 


সুব্্ণরেখা || ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ 


রা্চিন্তী 





“ মোচন করলেন। রাজনৈতিক কর্মী, রাজ্ট্রীবিজ্ঞান ও সমাজতত্তের ছাত্র, 
এবং সচেতন নাগরিকের পক্ষেও বইখানি একান্ত অপরিহার্য 


১০৫ 








কল্পনাতেও অন্ততঃ আসে_এই 
ভাবে যে, অমুকে হয়তো এই সময়ে 
অমুক জায়গায় বেসে আমার গান 
শুনছে। কিন্তু টেপ রেকার্ডংয়ের 
সময় তেমন. কল্পনাও সম্ভব নয় 
কেন ন্মা ব্রডকাম্টের তখনো কোনো 
স্থির নেই yj 
পদ্ধাতির জাটলতা বত থাকে' 
মানাবক *সম্পর্ক সেই পাঁরমাণে 
কমতে থাকে। . 
কলকাতা 


প্রাণহীন গতানুগগাতকতা ইদানীং }. 


যত বেড়েছে, কিছ দিন আগেও 
ততো ছল না। 


আর্ট বসৃ-এর ব্যযরোক্ষ্যাস 
বেতারে যারা গান করার সুযোগ 
পান কিছু দিন যাওয়ার পরেই দেখা' 
যায় তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। 
অনেকের সংগে আলাপ থেকে 
বুঝতে পেরেছি সমবঝদারর অভা- 
বই এর অন্যতম কারণ। শ্রোতার 
প্রশংসা যাঁদ বা না জোটে তাহলে 
তার ক্ষাতপূরণ হয় ষাঁদ রাঁসকজন |. 
বা উদ্যোক্তারা দু একটি সমঝদারর 
কথা বলেন। "কল্তু যেখানে একজন 


গ্রন্থ সমালোচনা 


i যন i 





প্রচারসূচীতে “ 


প্রোগ্রাম একাঁজীকউটিভ এবং এক- 
জন হইঞ্জনীয়ার (দুজনেই সংগীতে 
অজ্ঞ এবং অনাগ্রহী) তাদের 
িউটির দায় মান সেরে কেটে পড়েন 
সেখানে সামান্য গায়ক গাঁয়কার 
মানসিক অবস্থা কঙ্পনীয়। 
[দ্বত'য়ঁত ; উত্তম, মধ্যম এং 
অধমের ক্ষেত্রে যাদ একই সম্মান 


' এবং প্ব্যাভার” মেলে তাহলে উন্ন- 


ততর, গায়নে মন বসে না। বেতা- 
রের কর্তাদের মধ্যে তিরস্কার 
করার অধিকারী কেউ যাঁদ বা না 


ন্‌ bo "কক ত 
দু 
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দর্পণে 





হা 


দর্পণে অপ কাঁর জুন্তক্কের" 


দপপি ॥ শুক্রবার ইরা আগস্ট ১৯৬ 
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থাকেন, মোৌঁখক পুরস্কার-কর্তার, 
অভাব হওয়া উচিত নয়! তাহলেও 
শিল্পীরা একটা ব্যান্তগত সান্ত্বনা 
এবং উৎসাহ পেতে পারেন! 

মোট কথা, বেতারের গানের 
আসরগুলি থেকে. যান্ত্রিক এবং 
আমলাতাল্িক পারবেশ উৎ 
করে মোটামুটি, মানীবক ও শিট 
জনোচিত পাঁরবেশ সৃষ্ট না করলে 
অবস্থার কোনো উন্নীত তো হুবেই 
না বরং আশু অবনতি আনিবাষণ। 


“ছবি ৪. 7. 


আত্মার তপুর্শ করি 'আঁর্ম হবু কাব 





ব্যবসায়ী-বুলবাঁল, সেও 


মিছে শুধু হই-চই, কি 
পাজশদের 


দুইটি কাব্যগ্রন্থ 


ভিসা অফিসের সামনে, বরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় । উচ্চারণ । দ্‌ টাকা। 


“মহাদেবের দয়ার । বীরেন্দ্র চট্রো-. 


পাধ্যায়। ইণ্ডিয়ানা। 
পঞ্চাশ পয়সা। 

রন্ত, বুকের ভিতর, সহোদর 
প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পর পর পেয়ে 
গেলেই আমার নিশ্চিতভাবে বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের কাঁবতার কথা মনে 
পড়ে। কবি প্রায় দু যুগ ধরে কাব্য- 
চর্চা করছেন। কিছুটা এলোমেলো 


দ্‌ টাকা 


ভাবে তাঁর “্লাঁখন্দর” “সভা ভেঙে “ 


গেলে” “তিন পাহাড়ের স্বপ্ন” ও 


দের কাছে চলে যেতে চান, মমতা ও 
বিশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দিতে চান। 
নিরুপায় বেদনায় তাই তাঁর উচ্চারণ, 


_একজন অস্ফুট কন্ঠে বলোছিলো, 


‘আসি’। / আরেকজন অনুভব 
করেছিল সংভাইয়ের যল্তরণা অথবা 
হৃৎপিণ্ডের মধ্যখানটা { যেখানে 
স্বদেশ অন্তু ছিল / এখন রক্তে 
একেবারে রাঙা / কারা যেন ছুরি 
উপচয়ে ছিল। তবু কাঁব স্বয়ং 


সম্ভব হবে না? 
নে উদ্ধার করছি এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ 
কবিতা “কোথাও মানুষ ভাল রয়ে 
গেছে” কবিতার কয়েকটি স্মরণীয় 
পধান্ত, ‘তথাপি মানুষ আজো 
শিশুকে দেখলে / নম হয়, জননীর 
কোলে মাথা রাখে, / উপোসেও 
রমণীকে বুকে টানে; কারও / সাধ্য 
নেই একেবারে নস্ট করে তাকে? 
এই অসম্ভব ওলোট-পালোট ও 
পালা বদলের যুগের চারিত্রধর্ম অনু- 
য়ায়ণী কাব্যগ্রন্থাটর: দেহে যথেষ্ট 
অসংগাতি, বি*বাসহশীনতা, সংশয় ও 
দ্বিধার অস্বচিহ্ন থাকলেও এসব 
তাৎক্ষণিক' অনুভবকে উত্রে কবি 
বার বার শুভবুম্ধি ও মঞ্গলময়তায় 
আস্থা ফিরে পেয়েছেন। 


ই- পটভূমি বৃহত্তর ও বিচি্রতর। 


গত সনে খরা গেছে_-এ সনেতে বান ঃ 


. বাকী কিছ খংদ কুণড়ো যে টুকুন রয় _ 
নজর কেন, নাই. প্রাণে ভয়? 


সামলাতে গদি 


চুপ চাপ্‌ থাক্‌ বাছা, বাঁধসূনে জোট, 
টির রডের of 


খায় ধান। 


যে গোলমাল, | 
বেসামাল। ৃ 


কয়েকটি কবিতা ছাড়া আঁধকাংশ 
রচনাই এ ক্ষেত্রে পূর্ব কাব্য 

অপেক্ষা আঁধক অন্তমখখীন। 

প্রগাঢ় বেদনাবিদ্ধ হৃদয় এই কবিতা 
বলীর জন্মভূমি এবং সেই বেদনার 
প্রকাশ কখনো কখনো আমাদের মহৎ 
জাগরণের সামিল করে। গ্রল্থময় 
এরকম পধান্ত অবিশ্বাস্য দ্রুততায় 
ছুটে আসে, মানতে ভয়ানক” 
দুলছে য়ান্রীবোঝাই পাঁথবাঁ, / 
তলাবে চোখের জলে, আরেকাঁট 
শিশু জন্ম নিলে’, অথবা, 'আ'মা- 
দের দ্বাদশ নরক / উৎসবের নামে 
আজ গলায় কর্কশ রন্ত ওঠে; | যম 
করে পৌরোহিত্য কাঁবর সভায়” । 
অবশ্য কোন অবস্থাতেই তথাকাঁথত 
“পওর পোয়োট্র” কবি লিখতে চান 
না। তাই আঁনবার্ষভাবে কোন। 


, বিশিষ্ট আদর্শের হাতিয়ার হিসাবে 


বার বার তাঁকে কাঁবতার ব্যবহার 
শিখে নিতে হয়। কখনো কখনো 
তাঁর কন্ঠস্বর বড় বেশী প্রকট- সব 


- সময় হয়তো রীতিমতো কাঁবতা 


হয়ে ওঠে না। প্রকরণের সাজানো 
ঘট তাঁর আস্থর হাতের ধাক্কায় 
অনেক সময় শব্দ করে ভেঙে যায়।, 
স্বপ্নভঞ্গের আর্ত কখনো তাঁর 
কন্ঠে জান্তব চাঁৎকারে মর্মঘাতী 
হয়ে ওঠে। তবু গত দুদশক 
জুড়ে বহু লোকার্ণো, ভের্সাই ও 
ম্যুনিখের ব্যর্থতার পরও মৃত্যুর 
বিপরীত দিক থেকে বারবার 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রুন্ঠ ঠিক 
এভাবেই ছুটে এসেছে, ‘আহত 
সিংহই যেন গজেশছলে ; চাইনা 
ধর্মের ষাঁড়; শের চাই! হয় হোক : 
বেহেড বজ্জাত, / মরদের বাচ্চা 
চাই! / কেন না অমিত বীর্য 
ঈশ্বরের আমরা সন্তান! 


' অমিতাড দাশগুপ্ত 
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॥ লাইলের নানঢালের চক্রান্ত 


গত ট্ডই ' জ্বলাই তারিখে 


(২) পুরুলিয়া-হুড়া রোডে 


িলয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে দাক্ষণ স্টেশনের উত্তরভাগে ওভারশীত্রজ বা 


পর্ব রেলের ডিভিসন্যাল রেলওয়ে, 


পরামর্শদাত্‌ কাঁমটির বৈঠক অন্দ- 
্ঠিত হয় । এই বৈঠকে আদ্রা ডাঁভ- 
সনের সুপারিনসেশ্ডেন্ট শ্রীমর্ত 
সভাপতিত্ব করেন। . এই বৈঠকে 


. রেলযারীদের [বশেষ পরী পর. (৪) কোটাঁশলা স্টেশনে একাঁট 
" লিয়া অণ্ডলের রৈলযাত্রদের সয্যেগ ফাই খপণ4 নি 


আন্ডার ব্রিজ করার প্রশ্ন; 

(৩) স্টেশনের দাক্ষিণ দিকের ফুট 
'ব্রজট উত্তর দিকে মাল গদাম- 
এর নিকট স্থানান্তরিত করার প্রশ্ন; 
এবং 


শ্রীভ্জহার মাহাত, ' এম; পিপ্এবং নুয়া দীঘ” - আলোচনা“ হইয়াছে 
< শ্রীক্ষীরোদ ভট্টাচার্য (হিন্দুস্থান } ধকল্তু একাট- বিষয় ছাড়া কোনাঁট 


নাম উল্লেখ- 


নিত 


এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়. 
গার্ল মধ্যে পুর্ীলয়া অঞ্চল ধুবিধার জন্য কামিটি একটি ফুট 


রঙ 


অনুকুল. সিদ্ধান্ত বা 

সুপারিশ গৃক্থস্ট্ুত হর নাই। 
(১) কোর্ঠীশদা স্টেশনে ফুট 

ব্রিজ কোটাশলা স্টেশনে যান্নীদের 


সম্পর্কে নিম্নালাখতগুলি অন্তভুন্তি চর্লিজ নির্মাণের সুপারিশ করিয়াছে 


ছিল £- 
(১) প্রদূলিয়া-কোটশিলা লাইন 
‘ ব্রডগেজ করার প্রশ্ন; 


শ্ব্ডাশ্স্ড 
(২য় পৃষ্ঠার পর) 
শ্ৰেণীসংগ্ৰাম বলে চালিয়ে দেওয়া 


ww 


যায় এবং এর পক্কে যাঁদ সাধারণ. 


ঘকে ড্যাবয়ে দেওয়া যাম তা- 
সাপও মরে অথচ লাঁঠও 
গে লা। অর্থাৎ, সমস্যা অজ্ঞ রত 


ক ধোঁকা দিয়ে ধর্মঘট, হর- ২ 
তাল, বন্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে. 


1বস্লবী, লংগ্রামও সেজে থাকা 
যায়, আবার শোষণতন্দ ও তার 


সম্পাদকীয় 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ). 


নেই এর পরবর্তা স্তরে মালিকরা 
মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ 


এবং এই বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ 
মঞ্জুরী হইলেই নির্মাণ কার্য সুরু 
হইবে। 


প্রহরী, এই রম্ট্রযল্দ্রটাকেও 
করে রাখা যায়। " 
কিন্তু লৌনন স্পম্ট 
বলে [গেছেন যে, টাকার সঙ্গে 
কয়েকটি পয়সা যোগ করার 
আন্দোলন শ্রেণী সংগ্রাম নয়, 
শোষণকারীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দখলের 'বপ্লবী ' সংগ্রামই 
হচ্ছে মেহনতী মানুষের শ্রেণী- 
সংগ্রাম। মার্কসের ভাষায় যা এই 
আমলাতান্লক সার্মারক যল্দটাকে 
ধ্বংস স্ম্যোশ) করার সংগ্রাম? 
কাজেই এই বামপল্খীরা যে 'নলজ্জ 
মিথ্যাচারের আড়ালে নিজেদের 
ঘৃণ ষড়ষল্ল গোপন করার প্রয়াস 
পাচ্ছেন তাও তাঁদের আসল চরিব্র- 
টিকে প্রকট করছে মান্। শোষণ- 


অক্ষম 


ভাষায় 


মালিক ও [শফ্পপাঁতদের হাত শন্ত প্রীতনিয়ত উদ্ঘাটন 
হিবে এবং শ্রমিক ' আন্দোলনের চেহারাটা লোপা 


আগামী দিনে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী শ্রামক- 
দের বিরুদ্ধে ও মালিকদের স্বপক্ষে 
একটা “বাফার” হয়ে কাজ করবে। 


(৫ম পৃজ্ঠার পর) 


জনগণের প্রাত পূর্ণ সৌভ্রান্রমূলক 
সমর্থন ও সাহাষ্য। গণতান্লৈিক 


' জামাঁনর জনগণ ১৯৬৮ সালের শোষণতাল্তিক রাষ্ট্রের জুলুম চলবে 
জনৈক মারসবাদশ 


মে মাস পর্যন্তি ভিয়েতনাম ভস্ডোরে 
সাহায্য তুলেছেন ৭.৫ কোটি মার্ক। 
ভয়েতনামী জনগণের প্রাতি গণ- 
&্রান্তিক জামানর এই নৈতিক ও 
ষায়ক সাহায্যদান উপলক্ষে যে 
জামানির ইতিহাসে এমনটি আর 
কখনো ঘটোন। অন্যাদকে ভিয়েত- 
নামের যুদ্ধে পাঁশ্চম জার্মান ফেডা- 
রেল রিপাবালকের যোগসাজসটি 
হয়ে উঠেছে পররাজ্যের ব্যাপারে 
জামান সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের 
দীর্ঘতম ও ব্যাপকতম নজির! 


দাঁয়ত্ব। যেনতেন প্রকারেণ মন্দ 
হওয়ার লোভে, ব্যান্তগত উচ্চাশা 
পূরণের জন্য যারা জনসাধারণের 
পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করছে তারা 
বিপ্লবও নয়, বামপন্থাঁও নয় এটা 
বোঝার প্রয়োজন আজ সর্বাধক। 
তাই বুঝতে হবে আওয়াজটা 
প্ীলশ জুলুম চলবে না নয়, 


না! 


( ৪-এর কলমের পরব) 


ভুল বোঝানোয় খ্রাশ নন। কিন্তু 
এদের কোনো প্রভাব নেই আজ- 
কের আনন্দবাজারের ক্ষমতাসীন 
সাংবাঁদক মহলে । সেখানে এখনও 
কুখ্যাত স্বাধীন সাহিত্য সমাজ 
মাতব্বরী করছে৷ তাঁরা আমৌরকান 
পৃজ্ঠপোষকতা আর “দরাজ সাহায্যে’ 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমন্যনিজমের 
শেষ চিহ্ন মুছতে চান। 'কল্তু বাদ 
সেধেছেন সংগ্রামী কর্মীরা! 


করণ $ পুরাতন মানবাজার রোড 
ধরিয়া সববাগান ও পালা 'দকে 
যাইবার পর্থাট অন্যায়ভাবে বন্ধ 
কারয়চ যাত্রীদের “সুবিধার” ৫) 
জন্য একাঁট ফুট 'ব্রজ্ব নির্মাণ করা 
হয়-কিল্তু ইহাতে কোনও সুবিধা 
না হওয়ায় কাক-পক্ষীও ইহা ব্যব- 
হার করে ন। সুতরাং এ ফুট 
ব্রিজটি উত্তর দিকে স্থানান্তরিত 
করিয়া মালগুদাম ও . রেলওয়ে 
.পরটফরিকংআরীযর সহিত 
যোগাযোগ ক প্রস্তাব করা হয়। 
কর্মিটতে এই প্রস্তাবের * য্যান্ত- 
যুক্ততা স্বীকৃত হয় এবং সংশ্লিষ্ট 
সকলের অন্দকূল মন্রামত পাওয়া, 
মাইলে এই বিষয়টি কার্যকরী 
করার ব্যবস্থা, হইবে৷ 

(৩) প্রিয়া হুড়া রোডে 
আশ্ডার-ন্রিজ £ পুরুলিয়া-হূড়া 
রোডে বাঁধের নিকট যে রেল- 
বন্ধ থাকায় যানবাহন চলাচলের 
চরম অসুবিধা দখর্ঘকাল যাবৎ জন- 
সাধারণ ভোগ করিতেছে। এই 
স্থানে একটি ওভার-ব্রজ বা আণ্ডার 
ব্রিজ করিতে রেল কর্তৃপক্ষ সম্মত 
আছেন যাঁদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 
ম্উীনাঁসপ্যাঁলটি তাঁহাদের দেয় 
ব্যয়ের পাঁরমাণ বহন কাঁরতে 
স্বীকৃত থাকেন। সুতরাং স্থানীয় 
জেলাশসক ও এঞ্যাডামানষ্ট্রেটরের 


(৪) প7র/লিয়া কোটশিলা লাইন 
ব্রডগেজ করণ £. কেন্দ্রীয় সরকার 
তথা রেল দপ্তরের রাজনৈতক চক্তা- 
ন্তের জন্য পদ্রুলিয়া-কোটশিলা 
ছোট লাইন ব্রড গেজ করার প্রশনাঁট 
বানচাল হইয়াছল। তাহার পর 
জনসাধারণের দাবা ও আন্দোলনের 
ফলে এই সম্পর্কে পর্ণাঞ্গ তদ- 
ন্তের ব্যবস্থা হয় কিন্তু তদন্ত 
রিপোর্ট“ ধামাচাপা দিয়া ইহা লাভ- 
জনক হইবে না এই মিথ্যা অজুহাত 
সৃষ্টি করা হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথের তদানীন্তন জেনারেল 
ম্যানেজার খাশ্ডেলওয়ালা বাস-ব্যব- 
সায়ীদের স্বার্থে জনসাধারণের 
দাবীর চরম বিরোধিতা কাঁরয়া 
ছিলেন এবং বর্তমানে রেলওয়ে 
বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে আরও 
বিরোধিতা কারবার সুযোগ পাইয়া- 
ছেন। ফলে জাতীয় প্রয়োজনে এবং 
জেলার জনসাধারণের স্বার্থে এই 
একান্ত আবশ্যকীয় কাজাঁট পদে 
পদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। 

এই লাইনটি ব্রড গেজ করা 
সম্পর্কে রেলের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ 
প্রীতকুল ও 'বরূপ মন্তব্য কাঁরয়া- 
ছেন বলিয়া জানা যায়। এই 
কর্তৃপক্ষের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস 
হইয়া যায়। প্রকাশ, পুরুলিয়া 
হইতে কোটাশলা এই ৩২ দিলো- 
শমটার পথ অর্থের অভাবে ব্রড গেজ 
করা সম্ভব হইতেছে না-_বাঁদও 
ব্রড গেজ হইলে বোকারো পর্যন্ত 
লাইন অন্তত ১০ কিলোমিটার কম 





হইবে এবং মাল বহনের ব্য়ও সেই 
অনুপাতে কম হইবে। কিন্তু 
বোকারোতে মাল সরবরাহের সব- 
ধার জন্য বাণ্ডামুণ্ডা মূুড়ী-কোট- 
শিলা বোকারো এই ২৬০ কিলো- 
জার ব্রডগেজ লাইনটি ডবল লাইন 
করার কথা রেলকর্তৃপক্ষ বিবেচনা 
কারতেছেন এবং সুদীর্ঘ পথে 
ডবল লাইন হইলে 'আর পুরদীলয়া 
কোটাঁশলা লাইন-ব্রডগেজ করার 
প্রয়োজন হইবে না. 
পুরুলিয়া হইতে চক্রধরপন্র 
পর্যন্ত ইতিমধ্যে ডবল লাইন রাহ- 
য়াছে এবং সমগ্র অঞ্চলাঁট বৈদ্যাতি- 


করণ হইয়াছে; তবে রেল কর্তৃ-' 


পক্ষের মতে কুম্মৃদ্রা হইতে চাণ্ডিল 
পর্যন্ত এই ১৪ কিলোমিটার দূরত্ব 
সম্পর্কে কিছু অসুবিধা আছে। 
এই সামান্য অস্মাবধার আঁতব্রম 
কারতে না পাঁরয়া বাস্ডামুস্ডা 
হইতে । কোটাঁশলা তথা বোকারো 
পর্যন্ত ডবল লাইন পাতিবার 'চন্তা 
করিতে হইতেছে। 

রেলওয়ে শীবশেষজ্ঞদের” মতে 
এক কিলোমিটার , রড-গেজ লাইন 
পাতিতে প্রায় /5০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হয়। সেই “হিসাবে পুরদালকা- 
কোটাশলা-' বোকারো এই ৫০ 
কিলোমিটার পথ ব্রড গেজ কাঁরতে 
৫& কোটা টাকা ব্যয় হইবে; আর 
বাণ্ডামুণ্ডা সমুড়ী কোটাশলা- 
বেকারো এই ২৬০ কিলোমিটার 
পথ ডবল লাইন কাঁরতে অন্ততঃ 
২৬ কোট টাকা ব্যয় হইবে। 
বান্ডা-মুস্ডা কোটশিলা এই পথে 
বহু নদী নালা ও পাহাড় পর্বত 
রাঁহয়াছে-িন্তু পদুরদ্ীলয়া কোট- 


- শিলা এই পথ সমস্তই সমতল আর 


নদী নালা নাই। তবুও ইহা ব্রড 
গেজ করা হইবে না! 


আনন্দবাজার 

(১ম পৃচ্ঠার পর) . 
গয়েছিল স্বাধীন সাহত্য সমাজ 
গোষ্ঠীর সাংবাঁদকরা আনন্দবাজার 
ভবনের অশে পাশে ঘুর ঘর কর- 
ছেন। পালের গোদা তো একেবারে 
 ধমর্ঘিটী কর্মীদের সামনে গিয়ে 
কায়দা করে সিগ্রেট ফ:কাছলেন। 
কিন্তু সংগ্রামী কর্মীরা সেদিন তাঁকে 
বন্দুমান্র সম্মান দেখানান। নীরব 
ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টিতে শুধু তাঁকয়ে- 
ছিলেন। সংগ্রামী কর্মীরা এই 
মাতব্বরটির কার্যকলাপ হাড়ে হাড়ে 
জানতে পেরেছিলেন। তাই কিছুক্ষণ 
গ্রেট টানবার পর যখন দেখলেন, 


কোনো প্রতি নমস্কার নেই, কোনে? 


আবাহন নেই তখন বিড় বিড় করে 
আপন মনে কি যেন আওুড়ালেন। 
তারপরই প্রস্থান। সেই প্রস্থান 
করেছেন তো করেছেনই। আর এক- 
দিনও ধর্মঘটীদের সামনে যেতে 
সাহস করেননি। লিডারের এই 
হেনস্থা দেখবার বা শুনবার পর 
কুখ্যাত সমাজ গোত্বঠীর অন্য সাংবা- 
দকদেরও পাত্তা নেই। সবাই গা 
ঢাকা 'দিয়েছেন। 

এখন যে সাংবাঁদকরা আনন্দ- 
ছেন তাঁরা পুরোনো দিনের এীতিহ্য- 
বাহ সাংবাদকরা। এ'দের সঙ্গে 
আনন্দবাজারের নাড়ীর যোগ আছে। 
এ'রা যালিক অশোক সরকারকে 

(শেষাংশ ২য় কলমে) 
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(১ম পৃচ্ডার পর) 


দল থেকে প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে 
প্রাথী দেবার সিদ্ধান্ত" নিয়েছেন) 
য়্যাড-হক প্রস্তাবের অন্যতম 
সমর্থক তরুণকান্তি ঘোষ আবার 
অতুল্য-চক্ক সম্পর্কে কড়া মনোভাব 
গ্রহণ করছেন বলে জানা + মাচ্ছে। 
তরুণকান্তিকে তাঁর হাবড়া কেন্দ্র 
কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়্যু হয়েছে। 
কিন্তু তলে তলে বদুবাবু (ওরফে 
নির্মলেন্দু দে) এই কেন্দ্রে লোক- 
দল থেকে জয়তী মুখার্জিকে দাঁড় 
করানোর জন্যে চেম্টা করছেন। 
জয়তী মুখার্জির ঘানষ্ঠ কুটুম্ব 
হচ্ছেন বেহালার বীরেন রায়া 
জয়তী মুখার্জ গতবার বাংলা 
কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়য়ে শনর্বা- 
চিত হয়োছিলেন। তারপরেই 
বিশ্বাসঘাতকতা করে দল ছাড়েন । 
তাঁর এবার জেতবার কোনো সম্ভা- 
বনাই নেই। কিন্তু তরুণকান্তির 
ক্ষাতি করতে হবে বলে বদুবাবু 
এখন জয়তী ম্দখাঁজকে মদ্‌দ 
দিচ্ছেন বীরেন রায়ের মারফৎ। 
কিন্তু তরুণকান্তি নিঃসম্বল নন। 
তান এই খবরটি পেয়েছেন। আর 
তারপর থেকেই অতুল্য-চক্র সম্পকে 
কড়া মনোভাব নিয়েছেন। তরুণ- 
কান্তি হচ্ছেন প্রফুল্ল সেনের 
বিশ্বস্ত। তাই এখন প্রফুল্ল সেনের 
সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক চলছে। 


শ্রহতেলাস্শোন্স। 
(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 


পর ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যেতাম ৷ 
আমি ডচ্টয়ভাস্কর একজন প্রধান 
ভন্ত, এখনও তাই আছ। তান 
আমার চিন্তা ভাবনাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছেন! 
আজ অবধি তান মিথ্যার থেকে 
তার জাঁবনের প্রথম থেকে 
সত্যকে যাচাই করে বেছে ?নতে 
পারেন। এ বিষয়ে তার সজাগ 
দৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন 
বিষয় তার কাছে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন 
হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বিচার- 
বাছাই করে যাবেন। কোন পাঁর- 
চালকের পক্ষে এটা অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনায়, এবং এতেই, তার প্রকৃত 
শিল্পী মানসের প্রকৃত পরিচয় 


সচেতনতার ;. এবং 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই দূই-এর 
পারস্পরিক বোঝাপড়া ও দ্দ্বন্দ্ব। 
“আমার সমস্ত ছবি করার সময়েই 
একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজি, কেন 
মান্দষের এত বৈষম্য, কেন তাঁরা 
একতে মিলে সুখা হয় না।” মানুষ 
অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে, এই 
সংগ্রামের শর? নৈরাশ্য থেকে যার 
আঁবস্মরণীয় উত্তরণ আশায়; নিরা- 
নন্দ থেকে আনন্দে। এই তাঁর 
জাীবনদর্শন যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর, 
প্রতিটি শিল্প কর্মে। 
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চলচ্চিত্রের ক্লোজ আপ প্রসঙ্গে 


‘ চলচ্চিত্রে মুখ্যতঃ দুই ধরণের 
গাঁতশীলতা লক্ষণীয়। এক, সময়ের 
বহমান্তা, চলচ্চিত্রে কাহনীর ঘটনা- 
স্রোত আরম্ভের পর শেষ অবাঁধ 
যেভাবে বয়ে চলে, দুই ক্যামেরার 
গাঁতশীলতা, অর্থাৎ স্থানের পার- 
' সপর্য্যতা শদ করে দুষ্টব্য বস্তুকে 


ক্যামেরা যল্তের মাধ্যমে যেভাবে, 
বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো ' অংশে: 


দেখান হয়। নাটকে আমরা * দুষ্টব্য 
বিষয়কে দেখি একই স্থানে বসে 
“একভাবে, দর্শনে আমাদের স্থানের 
দুরত্বের কোন রদবদল হয় না। 
চলচ্চিত্রে দ্রষ্টব্য স্থানের দূরত্বে 
তারতম্য ঘটে। যা দেখি তা কখনও 


পরিগণিত হতে পেরেছে। 


আপে তেমাঁন কোন এাঁড়য়ে যাওয়া 
বিষয়কে লক্ষের অন্তভুন্ত করার 
জন্য একটু বিশেষ ভাবে দেখানর 
চেষ্টা করা হয়। 
ইতিহাস পাঠ করে জানা যায়, 


সনত সেনগ্যপ্ত 


করে দেখা উচিত তাকেও ক্লোজ দৃশ্য রচনার মধ্যে কোন আড়ম্বর বা 
আপ আরও নিখখত করে ফ্যাটয়ে আতিশয্য নেই। অথচ এই ফুটন্ত 
তোলে। একটি উপমা দিয়ে বলা হ্াঁড়র ঢাকনার সঙ্গে সর্বজয়ার 
যাক্‌। দুর্গার, মৃত্যুর অব্যবাহত মনের মিল বা শাখার দোলার সঙ্গে 
পরের দৃশ্যে সবজয়াকে দি গালে বুকের দোলার তুলনা আমাদের 
হাত দিয়ে আনমনে “বসে আছে ন্জব্েই আসত না যাঁদ না একে 
রান্নাঘরের দাওয়ায়, ফুটন্ত ভাতের ' এতে 






দশ পে যদি এমন হয় 
সব্জিয়ার মনের অবস্থা ৷ পেছন যু, ! .,ইবিধাদ 
থেকে বান বলে একটি, "হয়ে, 
মেয়ে এসে ' দাড়াল, সববজয়াকে- তত উদ্দেশ্য 


উদ্দেশ্য করে ডাকল। আচমকা ডাক সিদ্ধ হবে। - ক্লোজ "চাপ উদ্দেশ্য 
শুনে সবর্জয়ার মাথা থেকে হাত রি আইজেন- 
সরে গেল, হাতের শাঁখা দুলে উঠল, রোজ আপ 

এ যেন ক্ুন্দনরদ্ধ সর্বজয়ার বুকের যে এর ব্যবহার চর 


দোলা। ঘটনাটি, খর ৮দ্বাভাবক। 5০ 780 to show or (০7776567144 - 
4 bl 


জাগানী পৰিচালক আাকিৰ। 


“আম জে একা কখনও চিত্রনাট্য 
রচনায় ভরস্য, পাই না। আমার 
এমন কতকগুলো লোকের দরকার হয় 
যারা আমার ধারণার পাঁরপ্রোক্ষতে 
{বাজন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোক- 
পাত করতে সক্ষম৷” তাঁর সমস্ত 
ছবির চিত্রনাট্য (প্রথম ছাঁব পুগত 


তাঁর ছাঁবর প্রধান ব্যবস্থাপক 
{হরোশি নোজু একদা কুরোশোয়া 
সম্পর্কে বলোছলেন যে তিন 
জাপানের তোহো কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ 
পাঁরচালক, জাপানের মধ্যে সর্বোত্তম 
চিত্রনাট্যকার ও সমগ্র পাঁথবার মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক। 'কুরোশোয়া 
বলেন যে, ছবির স্টং এর একমাত্র 
উদ্দেশ্য হলো সম্পাদকের টেবিলে 
এনে বাছাই করে একটি সার্থক 





























DARPAN, Price 


as to signify to, give meaning, 
to designate. অসংখ্য বিচ্ছিন্ন 
শটের মধ্যে একট ক্লোজ আপ সমগ্র 
দৃশ্যাবলীকে তাৎপর্যমণ্ডত করে _ 


নতুন ইবি 
লতার তি ভা, কি" I - প্রন 


পড়েছি একটি বিচারের দৃশ্যে একাঁট জি দি 
মাহলার ম্দাষ্টবদ্ধ হাতের অস্থির দন্রুপদ্রব, শান্ত গৃহকোণ যাদের 
সঞ্চালন তার তংকালীন মানসিক কাছে৷ অসহন'য়। পাহাড়ে-পর্বতে, 
বনে-জুঙ্গলে, নয়ত সভ্য দয়ার 







আধ্যনিক কালে চলচ্চিত্রে র কাজ। 
ক্লোজ আপেরুবহীবধ প্রয়োগ লক্ষ জন ফাঁংকেনহাই্কার: পাঁরচালত 
করা যায়।'! রর অবে, ? ল্‌ অৰ্থকায়ে ৭০ % 
তুর তত, বিবরণ, সম্ভক নয়, শীত মি এম-এর নতুন ছাব 
রর গোড়ার যা পতি -এই ধরণের কিছ 

দ্য রেশন আপু Sort খীনযের ..আশা-আকাঙ্ক্ষার আঁর 

০ 'বীর্ধতার বাহিনী নিয়ে গাঁঠিত! 

সত্ৰ যে পদয় তাদের পেশা, এবং. তক্টোধিকণ 
বদ্তুর বাস্তব জীব: ?(ফাজ- হয় নেশা মটর রেস ওরে 
ক্যাল রিয়ালিটি) | 


ত্ও এক’ দেশ থেকে আর্ক 
দেশে পাঁড় জমায় নেশার দুরন্ত 
তাঁগদে। সাফল্যে আনন্দ পায় " 
_ অন্যথায় ভেঙে পড়ে না। নতুন 
আশা নিয়ে নব্যদ্যমে আবার, 
এগিয়ে চলে দৌড়ের শেষ প্রান্তের 
দিকে। বিপুল সম্মান আর প্রচুর 
করতালির মধ্যেও কারো হয়ত 
নিজেকে বড় রিস্ত আর বাঁত্‌ মনে 
হয়। 

ছাঁবাট তিনাঁট গ্যাকাডেমী এ্যা 
য়ার্ডে ভূষিত। কর্তৃপক্ষ বি 
গুলির নাম জানান নি। {. 
নার্ঘধায় বলা যায় ফোটোগ্রাফী 
এবং বিশেষ কলাকৌশল সংক্রান্ত 
বিভাগ নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হবার 
যোগ্যতা রাখে। বিশেষ করে মন- 
তাজ-এর ব্যবহার বিস্ময়কর। জেমস 


হৃদ বা আগ্নেয় গহ্বর তুলনা করে 
এক নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্ট করা৷ 
চলাচ্ন্রের দৃশ্যগঠন ও ভাষা 
ক্রমশঃ যে বাস্তবাতিক্কান্ত নতুন 
পথে যাত্রা শুর করেছে তার উৎস 
এরূপ ভাবধারার মধ্যেই নীহত। 


কুবোশোর। 


বুঝলে সুখ ও এ*বর্ষের আস্বাদ 
পাওয়া যায় না। 

এক সময় তিনি বলোছিলেন, 
সাধারণ সমালোচকেরা আমার 
ছাবকে যথেষ্ট বাস্তবানূগ নয় বলে 
সমালোচনা ' করেন! কিন্তু আমার 
মনে হয় তাদের ধারণা হয়ত খুব ছাঁবাট জ্যোতি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো 
সঁক নয়। বহিবিশ্বের বাস্তব প্রাতাট চীরত্রই স্-আভিনীত। 


প্রকৃতির হুবহ অনুকরণই বাস্ত- হচ্ছে। 
বতা নয়। বাস্তবকে সার্ঘকভাবে 





চলাচ্চত্রে রোজ আপের প্রথম সার্থক 
ব্যবহার করেন ডি, ডারন গ্রিফথ। 
একটি রুদদ্ধমান অপেক্ষাকে প্রতি- 
ফলিত করার জন্য তান একটি ক্যামেরা কখনো দুরন্ত চণ্ডল আসছি, 
মুখের প্রাতকৃতিকে খুব বড় করে কখনো শান্ত স্থির নিস্পন্দ, তবু 
পর্দায় দৈখান। , আধুনিক চল- ছাঁবিতে অনন্য গাঁত প্রবাহ ৷ সাধারণ- 


চ্চিন্রের আদি দর্শকেরা ক্লোজ ভাবে কুরোশোয়া তাঁর চিত্রনাট্য ধরে - 


আপে ছিন্ন মুস্ডর চিত্র দেখে সভয়ে ঈশ্যপারম্পর্য অনুযায়ী পর পর 
চিৎকার করে উঠোঁছিলেন। দর্শকের ছাঁব তুলে যান, অন্য চলচ্চিত্র পাঁর- 


করণীয় ভঙ্গীতে 'তাঁন ১৯৪৩- 
সাল থেকে আজ অবাধ ক্রমাগত ছাব 


সেই (ভীত আর্তনাদ 'ত্তেও চল- 
শচ্চন্রকারেরা নিজস্ব প্রেরণায় রোজ 
আপের কবহার করতে অগ্রণী হয়ে- 
*ছলেন, কেননা, এই স্থানের ব্যবধান 


চালকদের থেকে 'একেবারে অপ্রচ+ 
লিত নিয়মে! তাঁকে এর কারণ 
জিজ্ঞাসা করা হলে তানি বলেন, 
এতে তাঁর ছাবর ধারাবাহিকতা 
বজায় থাকে এবং পরে চিত্রে গাঁত- 
ময়রা আনতে আঁধকতর সক্ষম হন। 
তাঁর ছবির রীলের টুকরো অংশ 
কেউ মেলে ধরলে নজরে পড়বে সমগ্র 
কুরোশোয়ার নিজস্ব থিওরী আছে। 
অথচ পর্দায় প্রাতফলিত রূপে পক্ষপাতী । জীবনকে পাঁরপূ্ণ ভাবে 
তারা যেন সাধারণ ভাবে দৃষ্টিগোচর 
হয় না। চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে 
কুরোশোয়ার নিজস্ব থাঁওরশ আছে। 


কিছুকেই পরখ করে দেখতে হবে। 
মানুষের দারিপ্র্য ও নির্ধযাতনকে না 


অনুধাবন করতে হলে আমাদের 
আর একটু মনোযোগ হয়ে বিষ- 
য়ের গভপরে গয়ে তার বৈশিষ্ট্য ও 
উপাদানগাীলকে অন্সন্ধান করে 
দেখতে হবে। বিশ্বের কেন্দ্রাব- 
ন্দূতে তার গাঁত স্থির, সেই স্থির 
গাঁতর থেকে তার চাণ্চল্যকে অনু- 
ভব করাই সার্থক উপলাব্ধ। ডস্ট- 
য়ভাঁসক, টলষ্টয় ও তুর্গোনভের 
উপন্যাসে আমরা এই উপলাব্ধর 
পাঁরচয় পাই। 

প্রথমজীবনে কুরোশোয়া চিন্র- 
শিল্পী হওয়ার বাসনা পোষণ কর- 
তেন, বাস্তবপক্ষে তান 'িত্রশিজ্পণ 
হিসাবে “তার জীবন সুরুও করে- 
ছিলেন, দুবার দুটি প্রদর্শনীতে 
তার ছবি প্রদার্শতও হয়। “আমার 
পাঁরবারের আর্ক অবস্থা স্বচ্ছল 
ছিলো না, আম পড়াশুনায় মনো- 


- যোগ দিতে পারতাম না কেননা 


আমাকে সারাদিনে প্রচন্ড পারশ্রম 
করতে হতো, এমন ক একটা লাল 





সম্পাদক-_হুখরেন 
সম্পাদক কতৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক দেকায়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্যাদ্রত এবং ৬৯নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দৃ্পশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
সিল লে নর 


বস, 


রংয়ের টিউব কেনার খরচাও আম 


জোগাড় করতে .সক্ষম হতাম না 
বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করার € 
ত ওঠেই না। তাই. আম স্থির 
করলাম, যদ আম চন্রশিজ্পী 
হিসেবে পরিগাঁণতও হই, কে আমার 
ছবি দেখতে আসবে! কুরোশোয়া 
চিন্রজ্জগৎ ছেড়ে জাপান প্রলেতার- 
য়েট আটস্ট গ্রুপে এসে যোগ 
দেন। তার সহপাঠি 'রিওনোসুকে 
উদ্লেগুসা লিখেছেন, আমরা সেসময়ে 
মাকসের” চিন্তাধারার সাথে পাঁর- 
চিত হই ও তাতে সাবশেষ অনু- 
প্রাণিত হয়ে ডীঠ, প্রচলিত যা কিছু 
তার বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রবণতা আমা- 
দের সর্বদাই অস্থির করে তুলে 
ছিলো। কুরোশোয়া নিজের স্মৃর্| 
পড়াশুনা করতাম? টলল্টয়, তুর্গে 
নিভ, ডম্টয়ভাঁস্ক এবং বিশেষ করে 
ডষ্টয়ভাঁস্ক সম্পর্কে আমি ঘন্টার 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 























মতক ৪ 
টুন ভত্গরতা শুরু হয়েছে 





১ 
একাদশ বর্ষ ২৯শ সংখ্য্য ৷ 


সং 
কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে টাকা 
তোল। নিয়ে অতুল্য ঘোষের রোষ 


(দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে, 
কা তোলা সম্পর্কে বিজয় সং 
হারের এক সতর্কবাণীতে বংগে- 
ন অতুল্য ঘোষ দারুণ রুষ্ট হয়ে- 
হন বলে জানা গিয়েছে। খবর 

পাওয়া 'গয়েছে, এবারে প্রফুল্ল সেন 

কংগ্রেস তহাবলে টাকা তুলছেন। 
এই অবস্থায় বিজয় সং নাহার 


Ey ) | 


রেস ওাঁকিং কমিটির আগামী বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে 


বিরোধী 


আগন্ট ১৯১৬৮ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


একদিন প্রফল্ল সেনকে বলেন, 
তিনি [শ্রীসেন) যেন সব টাকা 
অতুল্য ঘোষের হাতে না দেন। 
কেননা তাহলে অতুল্য-চক্র তাঁদের 
গোম্ঠির প্রার্থীদের বেশী টাকা 
দেবে। বিরোধা প্রার্থীদের সামান্য 
দেবে এবং একটা মোটা অংশ 
সাঁরয়ে রাখবে। প্রফুল্ল সেন এক- 
দিন অসতর্ক মুহূর্তে বিজয় সং 


সংবাদপত্র কর্মীদের ধর্মঘটের নেপথ্যে 


অসাংবাদিকদের 


বেতন ঘোঙ 


কাজে দিলি ) যৃচ্ছেন। 


গোঠার 


(দর্পণের রাজনোতিক সংবাদদাতা) , 


আগামী ১২৯ই' টি কংগ্রেস |. 

| “খামির .পাঁর- } 
প্রোক্ষতে, 1 কংগ্রেসে 
 অতুল্যক্ এ 
৯ ঘধ্যে আবার, উৌড়জোড) ডু, | 
হয়েছে এন চক্র প্গ।থেবে 
প্রদেশ কং্টী২স্রভাপতি ডঃ { 

চন্দ্র হত সপ্তুষ্ণ, অকস্মাৎ থু 


| দিল্লি গিয়েছিলেন। কলকাতায় বলে 


ধগয়েছিলেন, আইন ব্যবসা সংক্রান্ত 

কন্তু 

দিল্লতে তান কংগ্রেস! হাই 
(শেষাংশ গন্য 


নাহারের এই সতর্কবাণীর কথা 
অতুল্য ঘোষকে বলে দেন। আর যায় 
কোথায়? বংগেশবর অতুল্য ঘোষ 
মহা খাপ্পা হয়ে ওঠেন। ঠিক এই 
সময় তর্ণকান্তি ঘোষের সঙ্গে 
অতুল্য ঘোষের দেখা হয়। তান 
তরুণ! 'বিজয়বাব আমাকে টাকা 
দিতেও মানা করেছেন।» 


সংবাদপান্রুর মালিকদের মনোভাব 


বং সরকারের 


ভূমিকা 


বাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের বিবৃতি 


সারা পশ্চিম বাংলার ও ভারত- 
বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর সেরা সংবাদপন্ত্র প্রাতিষ্ঠান- 
গুলি ধর্মঘটের ফলে গত তেইশে 
জুলাই থেকে বন্ধ রয়েছে। সংবা- 
দিক ও অসাংবাঁদক শ্রমিক কর্ম 


চারীরা তাদের জবন ও জীবিকার 
সংগ্রাম এক নতুন পাঁরাস্থাতর 
সম্মুখীন । এই সংকট সৃষ্টির মূলে 
প্রকৃত দায়ী কে তা আর নতুন করে 


ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে আমরা 


মনে কার না। আজ চরম অর্থনৈ- 





পুক্ুলিয়া জেলায় অনাহারে 
হই জনের মৃত্যু 


অনাহারে মৃত্যুর. দুটি ঘটনা 
ঘটেছে। গত ২১শে জুন হুড়া 
থানার করনাঁড গ্রাম নিবাসী 
রঘুনাথ মাঝ তীব্র অনাহারের 
পতিত হয়েছেন। 'দ্বতায় 
অন্তর্গত রোপো গ্রামের 
বাঁসন্দা ফুলমণি মাঝি বিগত 


২৭শে জুন অনাহারের জ্বালায় 
শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করে 
নিতে বাধ্য হন। পুরুলিয়ার 
লোকসেবক সজ্ঘের সচিব 
শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ একাঁট 'বিব্‌- 
{ততে এই ঘটনার বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশ করেছেন। 
শ্রীঘোষের বিবৃতি ৪র্থ পৃচ্ঠায় 
দ্ৰষ্টব্য! 





তিক সংকটের বোঝা মালিকেরা 
শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে 
নিজেরা নিস্তার পেতে চায়। 
এমন একাঁদন ছল যখন কর্ম 
নের সমস্যা তত ছিল না! সংবাদ- 
পন্র কর্মীরা সংবাদপত্রে কর্মের 
মাধ্যমে দেশের রাজনৌতিক সংগ্রা- 


মের অংশদার বলেই 'নিজ্বেদের মনে, 


করত। তারা আরও আশা করেছিল 
_দেশের পাঁরবারতত অবস্থার পাঁর- 
প্রোক্ষতে সরকার ও মালকের 
দৃষ্টিভংগীরও পরিবর্তন ঘটবে। 
দেশের সার্মাগ্রক পরিবর্তনের লগ্নে 
কারোরই পুরানো মতবাদ দ্বারা 
পরিচাজিত হওয়া ঠক হবে না। 
পারতাপের বিষক্প মালিক যযুস্তি- 
সংগত পথের পাঁরবর্তে কায়েম 
স্বার্থের  মুনাফালোভী নীত 
আঁকড়ে রয়েছে এবং যে সকল কর্ম 
চারা তাদের শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি 'দয়ে, 
সর্বোপার পরমায়ু দিয়ে সংবাদ- 
প্রকে শিল্পকে নানা বৈভবে, 


স্মল পানর শত হা 


টৌম্যানের বোর 
ঘৰ ট্রাটিজ বাতিল 


এটি সম্গাদবীয় নিয়ে 


- মুউতেদের, 


পৰিণতি 


নিরপেক্ষতার সুখোস উন্মোটিত 


সংবাদে জানা গেছে. যে, 


.. অব ভাইরেকটরস বোর্ড অব 
দিয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে 
রয়েছে একাঁট সম্পাদকখয় 
সম্পর্কে মতভেদ । পশ্চিম- 
বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার খারিজ 
হওয়ার সময় স্টেউসম্যান পাত্র- 
কায় একট সম্পাদকীয় প্রকা- 
শিত হয়েছিল। এই সম্পা- 
মনঃপূত না হওয়ায় সেট 
বোর্ড অব দ্রাস্টজের কাছে 
বিচারের জন্য পাঠানো হয়। 
বোর্ড অব ট্রাস্টিজি কিন্তু 
এই সম্পাদকীয় সমর্থন করে। 

ক্ষুব্ধ স্বতন্ত্র পার্ট মার্কা 
মালিকরা তাই শেষ পর্যন্ত 
বোর্ড অব ট্রাঁস্টজকে বাতিল 
করে দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধী- 
নতায় ছুরিকাঘাত করলেন। 

কয়েক বছর আগে যখন 
স্টেটসম্যান পাত্রকার একচে- 
টিয়া মালক ইংরেজ বোনয়া 
কোম্পানী এণ্ড: ইউল ভার- 
তীয় বৃহৎ শল্পপাঁতিদের 
একাংশের মধ্যে স্টেটসম্যানের 
মালিকানার কিয়দংশ ভাগ 
করে দিয়েছিল তখন তারা 
ফলাও করে ঘোষণা করেছিল 
যে, এই পন্রিকার সাংবাঁদক 
নিরপেক্ষতা অক্ষ রাখার 
জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ 
গঠন করা হল শীতলবাদ 


(ভারত সরকারের প্রাক্তন এটনী . 


জেনারেল) জি এল মেহতা 
(মাকিন দেশে ভারতের প্রান্তন 
রাষ্ট্রদূত) এস এম বসু (ভারত 
সরকারের প্রান্তন এডভোকেট 
জেনারেল) ও রামস্বামী মুদা- 
িয়ারকে নিয়ে। ইকন্তু এই 
নিরপেক্ষতাকে এখন সমা- 
ধিস্থ করা হল। 


বৃহথ শল্পপাঁত পাঁরচা- 
িত সংবাদপত্রে নিযুন্ত সাং 
সাংবাঁদকদের স্বাধীনতা যে 
কি বস্তু স্টেটসম্যানের মালি- 
করা সেকথা প্রমাণ করে দিলেন। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ 
আসলে মাঁলকের স্বাধীনতা । 
এবং এই মালিকরা সব সময় 
কায়েমী স্বার্থ ও শোষণযন্যের 
সমর্থক এবং 'নপশীড়ত জন- 
সাধারণের 'বরোধী। ভাড়াটে 
মোটা বেতনের সুবিধাভোগী 
সাংবাঁদকরা সাধারণত মািক- 
দের এই নীতর বিরোধী 
ভূমিকা গ্রহণ করেন না। কিন্তু 
একট; উীনিশ-বিশ হলেই 
সংশ্লিষ্ট সাংবাদক মালিকের 
রম্তচক্ষুর সম্মুখীন হয়ে 
থাকেন। 

সবগ্রল বৃহৎ সংবাদপত্রের 
চেহারা ও চরিত্র এক ও অভিন্ন । 
এর মধ্যে স্টেটসম্যানের অঙ্গে 
ছিল একটা নিরপেক্ষতার 
কামন্ফ্লাজ। ঁরতীয়করণের 
পর থেকে সে আবরণ ক্রমশঃ 
সরে যাচ্ছে। ১৯৬৬ সালের 
খাদ্য আন্দোলনের সময় স্টেটস- 
ম্যানের জনৈক প্রান্তন সাংবা- 
দিক বর্তমানে সর্বোচ্চ প্রশা- 
সনিক পদে আধন্ঠিত ব্যন্তি 
জনৈক তরুণ রিপোর্টারের সত্য 
সংবাদ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে 
নিক্ষেপ ধরে আর একজনকে 
দিয়ে মিথ্যে কথা *লিখয়ে- 
ছিলেন। এইভাবে আঁত দুত 
স্টেটসম্যান তার নিরপেক্ষতার 
মুখোশ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত 
করছে। বোর্ড অব ট্রাস্টজকে 
বাতিল করার ঘটনা এর আপা- 
ততঃ সর্বশেষ উদাহরণ । অতঃ- 
পর স্টেউসম্যান স্বতন্ পার্টি 
মার্কা বৃহৎ শিল্পপাঁতদের 
হাতিয়ার রূপেই তার অস্তিত্ব 
বজায় রাখবে। 


ল্পা্পীপাপাশিপাশিপাপাপাপিপাপাপিনপিপাপিপাপাপাশাপাশিশিশিশাশাশশাপিিপিসিিস্পিপিপিপাপিপিপাাসপিিপািপাপপিপিিপিি পাপা 


শ্রীমকের ও মর্ধাদার দাবীকে তারা 
এক অন্যায় ও অনমনীয় জেদের 
বশে অস্বীকার করে চলেছে। 
যখন অন্নবস্তের সংস্থান ও 
পরিবার প্রতিপালন দিনের পর দিন 
কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে তখন আর্ক 
দুর্গীতর সামান্য সমাধানের আশায় 
ও স্বাধীন দেশের নাগাঁরকের মত 
সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বেচে 
থাকবার সঙ্গত আঁধকার নিয়ে 
কর্মীরা যে অন্দোলন দীর্রীদন ধরে 
করে আর্সাছল তারই ফলে ভারত 
সরকার আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার 
শৰ বাশ পাপ প্ৰাব কাশি সবার 


মালিক পক্ষ এই বেতন পর্ষদ মেনে 
নিয়ে তাদের প্রাতানাধও প্রাঠায়। 
পরবতশী কালে সপাঁরকজ্পিতভাবে 
মালিক পক্ষ এই বেতন পর্যদ-এর 
কাজে নানা বাধা সৃষ্টি করতে 
থাকে। তারা সুকৌশলে বেতন 
পর্ষদ-এর মধ্যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে 
যেতে লাগল যাতে পদের রায় 
শ্রামক-কর্মচারীদের স্বার্থের অনু- 
কূলে না ষায়। অসাংবাদক বেতন 
পর্ষদের সভ্যরা আটটি বিভিন্ন 
রাজ্যের সমীক্ষা চালাবার পর মোট 
১৮০ টাকা প্রয়োজন ভিত্তিক সর্ব" 


‘BECCA x জারজ * 


জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে 


= 


কয়েকটি সত্য কথা 


ডি সমস্যাটি 
হালাফল সমস্যা নয়! সেই সুদুর 
অতীত থেকেই জাতীয় মুনিবরেরা 
সমস্যাটি শীনয়ে বিস্তর করোটি 
উত্তপ্ত করেছেন। স্বাধীনতার পর 
ক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়, কি 
প্রাদেশিক উন্মন্ততার সময়, কি 
্বাচ্ছন্নতাবাদ মাথা চাড়া 'দয়ে 
ওঠার সময়-দফায় দফায় ‘জাতায় 
সংহতি’ সমস্যা আমাদের রাতের 
ঘুম কেড়ে ?নয়েছে। প্রধানতঃ 
রাষ্ট্রের সামারক বল দিয়ে এই 
জন্য সমস্যাটি যেখানে ছিল. সেখা- 
নেই আবার 'স্প্র-এর মত ফিরে 
ফিরে এসেছে। যুযুধান অপশীল্ত- 
গুলির মাঝখানে সামারক তৎপরতা 
এমন কীলকের মত ঠেসে বসেছে 
যে, মাস্তজ্কজীবীদের খিল; সেখানে 
অনুপ্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না। 


বলার ব্যাপারে বন্দুকের ব্যারেল'ই 
ক শেষ পর্যন্ত আমাদের 'াঁধ- 
লিপি হয়ে দাঁড়াবে 


সাম্প্রদায়ক সংঘাত 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রবণতা 
প্রাক্‌-স্বাধানতা পর্ব থেকেই চলে 
আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে 
১৯৪৬-এর দাঙ্গা ছাড়াও এই 





€দর্পশের পর্যবেক্ষক ) 


বিদ্বেষপ্রবণতা থেকে দাঙ্গা হয়েছে। i অন্যগ্রহ'প্রিয়তার যে নিভৃত 
বিদেশী শান্ত 'তাতে উচ্কানও রন্তমোক্ষণের পালা, তার মোকা- 
দিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সর্বভার- বিলার জন্য বন্দুকের ব্যারেলের 


দর্পণ 1! শ্ক্রবার ৯ই আগস্ট ১৯ 





সামান্য বিদ্রোহের কথা শুনলেই নির্পক রেখাটি পর্যন্ত না পেপছে 
আমাদের পিলে চমকে যায়। বদ্রো- কখনই ভারত্‌ সংহাঁতর বিকাশের 
হের “অনেক ধৃভান্ত থাকতে পারে, স্তরে উপনীত হতে পারে না। 
শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদই যে বিদ্রোহের জাতীয় সংহতি মুলত প্রার্দেশক 
ভাত্ত এটা গোপালের গঞ্প। সব স্বার্থগহীলর পারতৃপ্তি। জাত 
বিদ্রোহই 'বিচ্ছিম্তাবাদ নয়-এটা সংহাত ও ভারত, সংহাত এক. নয় 
বোঝবার বয়স আমাদের কবে হবেঃ ভারতে জাতি একাধিক, 
এরও অবশ্য কারণ, আমাদের-গত ভারত একটিই। হিন্দ; ও মুস 
এক হাজার বছরের ইতিহাস। মান।িলে বাঙালী একটি জাতি, 
সংবিধান রচাঁয়তারাও এ ইতি- কন্তু' ভারত একাধিক জাতির সম- 
হাসকে স্মরণ রেখেই রুশ-মাকিণি- ন্বয়। নাগা, মজো, কুকী প্রভাত 
যুক্তরাজ্যের এক পাঁচীমশেলশী সর্ধীব- সমস্যা উ-জাতয় সমস্যা; সেজন্য 






তীয় নেতারা তখন থেকেই জাত'য় 
সংহতি সমস্যা নিয়ে উদ্বিশ্ন। ' 

কিন্তু এই সমস্যা ভারতকে 
যতটা মাকড়সার জালে জাঁড়য়েছে 
পাঁকস্তানকে তার এক বন্দুও 
নয়। কেননা পাঁকস্তান ঘোষিত 
এমলামিক রাম্ট্র-বধমীরা” রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থায় সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির 
নাগাঁরক। পক্ষন্তরে ভারত ঘোষিত 
ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতে সকল 
ধর্মাবলম্বীরাই প্রথম শ্রেণীর নাগ- 
'রক। অন্যাদকে পাকিস্তানে 
ধবধমশিদের আন্পাঁতিক হার 
ভারশ্তর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 
আনুপাতিক হার অপেক্ষা অনেক 
কম। সেজন্য ভারতে 'বাভন্র ধর্মা- 
বলম্বীদের মধ্যে মর্যাদাজনক সম- 
"বয় সাধনের সমস্যা বস্তুতঃ 
জাতীয় সাধনার বিষয়, 'বাভন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের সাধাসাধ বা খোসা- 
মোদের বিষয় নয়। সামারক তৎপ- 
রতা এক ধরনের বাধ্যতামূলক 
সাধাসাঁধ বা, খোসামোদ। এবং 
তার পরমায়্‌ও যতক্ষণ প্রত্যক্ষ রন্ত- 
প্লাবন, মান ততক্ষণ । কিন্তু ‘বাজন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ রন্তপ্লাবন 
ছাড়াও পারস্পারক আঁবশ্বাস, হীন- 


সংবাদপত্রে খমঘট 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


নিম্ন বেতন ধার্ধ্য করেন। মালিক 
গোষ্ঠীর চাপে সরকার নানা অজ্ঞ- 
য়াতে এই সর্বীনম্ন বেতনকে কাট- 
ছাঁট করে মোট তিরাশি টাকা ধার্য 
করে (মল বেতন-৫৩-+মাগ্গী 
ভাতা-৩০ টাকা) এর দ্বারা সর- 
কারের মালিক তোষণ নীতির পার- 
চয় প্রমাণ হয়। মালিক সরকার এক 
ও অভন্ন সেটাও প্রমাণ হল। স্র- 
কার পোঁষত মালিক গোষ্ঠীর চাপে 
সুপারিশ কর্যাকরী করার সময়কে 
আরও কমিয়ে দিল। মালিক মননা- 
ফার সবগ্রাসী ক্ষুধায় নখদল্ত 
বস্তার করে বেতন পর্যদকেই আজ 
গলাটপে হত্যার ষড়ষন্তে ' লিপ্ত 
হয়েছে। 

বেতন পর্ষদ ৬৩, ৬৪ ও' ’৬৫ 
সালের সংবাদপত্র শল্পপের নট 
আয়ের ভাত্ততে বেতনক্রম স্থির 
করে ষঁদও ভারতবর্ষের সংপ্রাম 
কোর্টের এক অদেশে বলা হয় কর্ম- 
চারীদের বেতনর্ম সুস্থির করার 
ভীত্ত হওয়া উচিত শিল্পের মোট 
আয়ের 'ভীত্ততে। আমাদের ক্ষেত্রে 
এই নীতি পাঁর্ত্যন্ত হল। *৬৬ ও 
»৬৭ সালে সংবাদপন্র-শিল্প প্রচুর 
মুনাফা অর্জন করেছে; উচ্চ .হারে 
বেতন প্রদানের ক্ষমতা তার আরও 
বেড়েছে । এই দুই বছরের হিসেবে 
দনকেশ বেতন পর্ষদের 'ববেচনার 
একবারেই বাইরে রয়েছে। আজ 


আমরা আটষাঁটু সালে পড়েছি। 
অথচ বেতন. বোর্ডের বাড়াত 
বোঝার অজুহাতে মুনাফা £শকারী 
মালিক গোম্ঠী এই সময়ের মধ্যে 
বিজ্ঞাপনের হার, সংবাদপত্রের দাম 


ইত্যাদি বাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান মুনা- 


ফার অশ্ক আরও বাড়িয়ে তুলেছে। 
আজ যখন দীর্ঘ সাড়ে চার বছর 
পর বেতন-পর্ষদের স্পারশ সং 
লিষ্ট সকল পক্ষের স্বাক্ষর সমাধা 
হওয়ার পর সরকার বথারী?ত 
আরও কাটছাঁট করে মেনে '*নতে 
বাধ্য হয়েছে-তখন মালিক গোষ্ঠী 
এক যোগে সেই সুপারশকে বান- 
চাল করে 'দতে উদ্যত। এই স্পা 
বিশ মাঁলকদেরই স্বপক্ষে হয়েছে। 
কর্মচারীরা এর দ্বারা বিশেষ ,'উপ- 
কৃত হয়ন। তা সত্বেও তারা এই 
সুপারিশ মানতে রাঁজ-_-নিজেদের 
কর্তব্য গহসেবে। কুচক্রী সংবাদ-পন্র 
মালিকেরা সমগ্র- মালিক শ্রেণীর 
মধ্যে সবচেয়ে স্চতুর সুসংগঠিত 
ও শাস্তশালশ। আমরা তার 'বরুদ্ধে 
সংগ্রামে নেমেছি। 
আত্মতুণ্টির অবকাশ. এক্ষেত্রে নেই। 
আমাদের নিজেদের এব এবং 
সমুদয় মেহনত জনতার সক্রিয় 
সমর্থন আমাদের একমাত্র অজেয় 
হাতিয়ার। আমাদের দাবী আদায়ের 
এটাই নিশ্চিত পথ। 


বাইরে জাতী মুনিবরদের কি 
কিছুই ফুরণীয় নেই? আর্ট 
পেপারে সৃবেশ মুদ্রিত কোট 
কোটি ইস্তাহার বা: ইরানী গালি- 
চায় লালিত শ্ৰমণ্গের রৃপলাবাঁণ 

ঢেলে + কনভেনশন, ' সিম্পোসিয়াম 
বড়জোর আকাশবানীর সংবাদ সমণ- 
শ্টার খোরাক পারে» কিন্তু 
সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতিঞ্ধাদ্ধির সাধনা 
আরো অনেক্ত্ক্কা্ট কঠোর সাধনা । 
সমাজ সংস্কারক, মানবতাবাদণ, 
িপ্লববাদী হরেক পকাঁসমের 
সম্প্রাঁত প্রেয়সী সকলেই যতাঁদন 
না এই মোদ্দা কথাটা অনুধাবন 
তাদের চালচলন-চলন বলন যতই 


বাহার হোক সবটাই মেকী। রাজ্টর 


পালনে অবশেষে সামরিক তৎপর- 
তার আশ্রয় নেবেই। কিন্তু বাভিন্ন 
সম্প্রদায়ের অসাহফুতার ভাগাড়- 
টিকে সাফ করার দায়িত্ব যদ ক্লমা- 
গত সামারক ' তৎপরতার কাঁধেই 
চাঁপয়ে দেওয়া হয় তবে খোদ সাম- 
{রক তৎপরতার নিরপেক্ষতা সম্প- 
কেই একাদন প্রশ্ন উঠে আমাদের 
বিপজ্জনক অন্ধ কুগ্ুরীতে ঠেলে 
দেবে। তখন আর যা-ই হোক, সব 
িসিমের "বস্লবই কিন্তু অবশ্যই 
সাড়ে-চোদ্দহাত জলের তলায় 
ডুবে যাবে! 


প্রাদেশিক উল্মভতা ও 
[বাচ্ছিন্নতাবাদ 
প্রাদোৌশক উন্মত্ততা বা 'বাচ্ছি- 
ন্তাবাদেরই বা আমরা কীভাবে 
মোকাবলা করতে পার? এই সমস্যা 


ধান রচূনা ,করোছলেন আমাদের 
জন্য। আগাতঃ দৃষ্টিতে তা ছিল 
{বিশ্বের অন্যতম, বৃহৎ. লিখিত 
সংবধান্_ যা - বিশ্বের আধ্যানক 
জশবনচর্ষ্যার সঙ্গে 'সঙ্গাতপূর্ণ। 
কিন্তু কলকাতায়” 'িশতলা ইমারত 
তুলে যেমন কলকাঘাকে যথার্থ 
টোকিও-বন-ন্যইয়র্ক করা,যায় না, 
তেমাঁন ছিল আমাদের স্ীবধান। 
সংবিধানের তুমুল সদিচ্ছা সত্বেও 


প্রাদেশক উল্মত্ততা বা কিশ্বহনতা-, 


বাদকে আটকানো ষায় নি। 
প্রাদোশক উল্মত্ততা 
ভারতে £নরবাচ্ছন্ন / সমস্যা 
নয়, তথাপি সময় সময় যে বিপুল 
বেগে প্রাদোশক উন্মন্ততার স্রোত 
বয়ে যায় তার মূলে রয়েছে 
করণ প্রবণতা । প্রাদোশক স্বার্থ 
গাল আপন আপন পারতাঁপ্তর 


অতুন্য চক্র ও বিল্লোখীগো 


(প্রথম পৃন্ঠার পর ) 


শ্ডের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতেই 
বেশী সময় কাটিয়েছেন বলে খবর 
পাওয়া “গয়েছে। 'িরোধীরা অনু- 
মান করছেন, পূরবী মুখাজশী 
নয়াঁদল্লীতে হাই-কম্যান্ডকে যেসব 
অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন তার 
বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতেই ডাঃ চন্দ্ 
দিল্লী গিয়েছেন। ডাঃ চন্দ্রের এই 
দল্পা সফরের তাৎপর্য বিবেচনার 
জন্যে বিরোধীরা আবার ভাস্কর 


মিত্রের বাড়ীতে গত বুধবার রাতে ' 


মিলিত হয়ে ছিলেন | 
ইতিমধ্যে বিরোধীদের সঙ্গে 
প্রফুল্ল সেনের গোপন যোগাযোগের 


. খবর বোরয়ে পড়ায় অতুল্য-চক্র। এক 


নতুন কায়দা করেছে। প্রফুল্ল 


- সেনের প্রশংসা করে সম্পাদকায় 


প্রবন্ধ লেখানো হয়েছে। কংগ্রেসের 
নির্বাচনী সভাগুলোর রিপোর্টে 
প্রফল্প সেনকে অগ্রাধকার দেবার 
জন্যে জনসেবক কাগজকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। অন্যাদকে অবশ্য 
গোপনে বদুবাবু (ওরফে নর্ম-- 
লেন্দ দে) আরামবাগের অতুল্য- 


- চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচ্ছেন। 


শোনা যাচ্ছে, আরামবাগের রায়েরা 
এবারও বদুবাবুর কথা শুনবেন 
বলে আশ্বাস 'দয়েছেন। উল্লেখযোগ্য 


-। আরামবাগের রায়েদের হাতে অঢেল 


পয়সা এবং এদের হাতেই প্রফল্প 
সেনের ইলেকশান ব্যবস্থার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। “কিল্তু গতবার এ'রা 
প্রফন্ল সেনকে হারাবার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। বদুবাবু যথারীতি 
ডঃ প্রতাপ চন্দ্রের বিরুদ্ধেও কাজ 
করে যাচ্ছেন। প্রতাপ চন্দ্র মুচিপাড়া 
কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসের একজন 


‘করার চেষ্টা করছেন। গত 


সার্বভোম নাগাল্যান্ড, 'হ্জোল্যান্ড, 
কুকীল্যাপ্ড সমস্যা প্রভাতি ' মূলতঃ 
আগ্ালিকতাবাদ বা বিচ্ছ্নজবাদের 
স্মস্যা। ৬'য্্তরাম্ট্রীয় “ব্যবস্থায় 
আগ্টালকতাবাদের প্রশ্রয় দিলে ! 
“ঢাকের চেয়ে কণ্চি দর” অবস্থার - 
স্ষ্টি হবে, এক একাট প্রদেশের 
মধ্যেই দশটি করে স্ব- 
এলাকার দাবী উঠবে পবপ্নবে?র 
স্বার্থে একে বিরোধ হিসাবে কাং 
লাগান যেতে পারে, সে ক্ষমতা যাঁদ 
কারোর থাকে কারোর কিছু বলার 
রাজ্ী তার নিজস্ব পদ্ধতিতে 
ন অবস্থার মোকাবিলা করবে; 
কিন্তু নীতগতভাবে উপ-জাতীয়তা- 


- বাদকে মদদ দেওয়া নিঃসন্দেহে 


শীবশ্লবের” নামে শঠতা। পক্ষা- 

ন্তরে উপজাতীয় স্বার্থ জীবন ও 

সংস্কীতির জননী-পারবেশ স্মান- 
(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 


প্রভাবশালশ নেতাকে ইণ্ডি 

হয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা কর- 
ছলেন বলে আগেই; খবর দেওয়া 
হয়েছে। আশা ছল, ইনি দাঁড়ালে 
য্ক্ত ফ্রন্টের ভোট ভাঙবে। কিন্তু 
এখন.খবর পাওয়া গিয়েছে, প্রতাপ 
চন্দ্রের চেষ্টা সফল হয়াঁন। যত 
ফ্রন্ট প্রার্থী যতাঁন চক্রবর্তীর সম- 
নে ইনি এগিয়ে এসে নিজের 
বাড়ীতে চল ফ্রন্টের ইলেকশান 
আঁফস খুলছেন। ফলে প্রতাপ 
চন্দ্র এখন একেবারে বদুবাবুর 
হাতের মুঠোয়! 

অতুল্য-চক্ত এখন উত্তর বং 

বিরোধীদের সঙ্গে একটা সমঝোও 








কংগ্রেস ভবনে অতুল্য ঘোষ আর 
প্রফল্প সেনের সামনে উত্তরবংগের 
বিরোধী গোষ্ঠির অন্যতম নেতা 
পীষৃষ মুখাজশীর সঙ্গে কথা সুরু 
হয়েছে। অতুল্য-চতক্র সত" দিয়েছেন, 
পীষূষ মুখাজশীর বিরুদ্ধে শো-কজ 
নোটশ প্রত্যাহার করা হবে। পাঁর- 
বর্তে পীযূষ মুখাজশীকে তাঁর 
বিভল্ন আঁভযোগ প্রত্যাহার করতে ' 





// 


1 


দি ॥ শুক্রবার ১২ আগষ্ট ১৯৬৮ 


বাংলাদেশে মিশনারী শিক্ষার মারাত্মক চেহারা 


 বর্ীয় সঙ্কীণতা ও 


৭ প্রাক নি যুগে এদেশে 
অনগ্রসরতার সুযোগ লইয়া 
০ 'মশনারীগণ ' নানা স্তরে 
, -_-প্রাথামক-মাধ্যমিক, উচ্চতর_-শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান সংগঠন" ও পাঁর্চালনায় 
নিজেদের উল্লেখযোগ্য স্থান কাঁরয়া 
লইয়াছলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য 
তাঁহারা কত উল্লেখযোগ্যভাবে "সিদ্ধ 
করিয়া 05158 তাহা পরাধীন 
ভারতের সরকীরান্যগর্ত ’-তথাকাঁথত 
গোষ্ঠঁর সমাজদ্রোহতার 





মধ্যে সুপরিজ্কুট হইয়াছে ।৮*, 


ধীনতা-উত্তর ভারতেও এই 
ফিতে আরম্ভ কারয়াছে। 
লোড ফে সরকারী শির 
পাঁড়া জাতীয় সংহত ' নাম ধারণ 
করিয়া দেশের অন্তে ও সীমান্তে , 


ভূজঙ্গভূষধ সেন 


অধ্যয়নের সুযোগ অবাধ থাকবার 
কথা প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানের 
সম্পন্ন ছাত্ররাই 'নরপদ্রবে থাকিতে 
পারেন। উপাসনামণ্টে বিশেষ 
শাস্বাণাী, সম্মুখে বিশেষ অব- 

তারের ছাব, অষ্টপ্রহব বিশেষ অব- 
তারের নামোচ্চারণ “প্রভৃতির ফলে 
তরুণ শিক্ষার্থীর ব্রেইন ওয়াসের 
সবন্দোবস্ত করা হয়'। বলা বাহুল্য 
এই, বিশেষ ধর্মচারের প্রত কিছ 
মান :অবহেলাও ছাত্রদের গ্নরনতর 
শাস্ত ও': উকট, লাঞ্ছনার কারণ 
হয়। । 

অথচ এখানে যে বিরাট অর্থ 
সাহায্য, সরকার, হইতে আসতেছে 
তাহান্তে সর্বধর্মাবলস্বী ও ধর্মে 


ক্রমশঃ ভারাক্রান্ত হইতেছে 85585 


মুলে মিশনারী শিক্ষার 
শান্তান্ত স্বল্প নহো। 


রাহয়াছে। (মনে রাখিতে হইবে 


একালে , ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আদর্শ অন 


বিদেশ! 'মশনারীদের সাঁহত নানা সারী নাগাঁরকের সংখ্যা যথেষ্ট 


প্রকার দেশীয় মিশনারীরাও ক্রমশঃ 
আপন আপন অবতারের নামে 
সাংস্কীতিক ফ্রন্ট খুলিয়া বাঁসয়া- 
ছেন। রামকৃষ্ণ 'মশন, ভারত সেবা- 
এ শ্রম সংঘ, অনুকুল ঠাকুর, লালবাবা, 
শ্রীঅরাবন্দ প্রভৃ'ত প্রভাবিত ও প্রব- 






আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ ধ্যান ধার- 
ণার 'বাভজন্নতার ও ৃবচন্রতার 
হিসাব লইলে দেখা যাইবে ভারত 


{তত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতত 
সংখ্যক অল্পাঁধক পারাচিত অব- 


উল্লেখযোগ্য) ৷ সুতরাং দেখা যাই- 
বা সংহাতমূলক মূল্যবোধ এই 
সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারায় 
কার্যত অস্বীকৃত। 

অপরাঁদকে শিক্ষার আনুষাঙ্গক 
বাহরঙ্থ আয়োজন বিলাসবহুল 
করার ফলে শবদ্যালয় পাঁরচালনাও 
স্বভাবতই ব্যয় বহুল হয়। এবং 
এই আঁতীরিন্ত ব্যয় নির্বাহ হয় 
ধনক শ্রেণীর অর্থে। উন্ত শ্রেণীর 


' স্বার্থ ও নির্দেশ অনুযায়ী কার্যতঃ 


বদ্যালয়ের সমস্ত কার্ষয পাঁরচাঁলত 
হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শেষ 
পর্যন্ত এই বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ 


বহধর মধ্যে এক না হইয়া বহর 'সাদ্ধর উপায় মাত্র। 


মধ্যে বহুতর হইয়া উঠিবার আশ- 
এইরূপ আশঙ্কার 
সমর্থনে এই জাতীয় প্রাঁতম্ঠানের 
আকৃতি ও প্রকৃতিগত কয়েকাঁট লক্ষ- 


ণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


গকাই প্রবল ৷ 


t 


আদর্শগত সক্কাঁপতা 
এখানে যাঁদও 






ভাল ছাপার জন্য 


মাৰ্গ ইষ্ট 
an 


৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
কলিকাভা-১৩ 





পা জাতিধর্ম ও 
গরিক নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীর 





উল্লেখ করা যায়, এই সকল 
প্রীতষ্ঠানের কর্মীদের একাংশের 
মধ্যে ' এইরূপ 
আদর্শচ্যত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ ও প্রতিবাদ থাকলেও 
বাহ্যতঃ তাহা সোচ্চার হইতে পারে 
না পরাক্রান্ত একনায়কত্বের কঠোর- 
তায়। প্রসঙ্গক্রমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্ট 
আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করা হইলে 
তাঁহাদিগকে বাঁলতে শোনা গিয়াছে 
এইভাবে ধর্মের প্রভাবে ধনিকের 
হৃদয় পাঁরবাঁ্তত হইবে এবং দেশের 
বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইবে। 

এইরূপ স্তোক বাক্য, কোন 
সন্দেহ নাই যে, হয় নির্বোধ স্বর্গ 
বাসীর অথবা একটি সুপাঁরকজ্পিত 


প্রতারণা; এবং এই কয় বছরের কার্য ' 


কলাপে তাহা প্রমাণিত হইয়া 
গিয়াছে। বিবেকানন্দের 'বখ্যত 
উক্তি এই প্রকার মশনারীদের হাতে 
আমূল পাঁরবার্তিত হইয়া 'গয়াছে। 
অর্থাং নতুন ভারত আর অতঃপর 
দারদ্রের কুটির হইতে বাঁহর হইবে 
না, বাহির হইবে, নিউ আলিপুর 
হইতে, বালিগঞ্জ হইতে, আসাম, 
বিহার, বোম্বাই-এর ধাঁনকের অট্রা- 
লিকা হইতে। বোধ হয় 'ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন 
করিবার দায়িত্ব ইহারাই নিষ্ঠা 
সহকারে পালন কাঁরতেছেন। 


মানবতাবিরোধী 


সংগঠনের ক্টকৌশল 

এই সব মিশনারী 'শক্ষাপ্রাত- 
জ্ঠানগ্ীলর আপাত গঠন সৌম্ঠবের 
মূলে একটি বিস্ময়কর রহস্য। 
বিশাল পাঁচিলে ঘেরা সুরম্য অট্রা- 
িকা। আঁধকাংশ ধনীর দান, 
বিদেশী টাকা ও উচ্চপদস্থ সর- 
কারী কর্মচারীর বিশেষ পক্ষপাতি- 
ত্বেই গড়িয়া, উত্ধিয়াছে এই আস্ত 
প্রাতষ্ঠান। সরকর্দুী ও বেসরকারী 
অর্থের এমন , মিশ্রণ এর ক্ষেত্রে 
এমন সুকোঁশলে সম্পন্ন করা হয় 
যাহাতে গোচ্ঠ্বু ও দলভুন্ত ব্যস্তর 
নামে বিভিন্ন গৃহের নামকরণে 
নিজেদের গোস্ঠীক্ষিত-ইচ্ছা ও পছন্দ 
অবাধে প্রয়োগ করী,.যায়। 

ইহাদের সাংগঠ'নক কাঠামো 
পাঁরপূর্ণভাবৈ স্বৈরতান্তিক। 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্য 
অযোগ্য যে কোন প্রকার লোক হই- 








স্বৈরাচারী মনাভাঘে আছ্ছন্ন 


লেই হইল, কেবল তাহাঁদগকে 
গোল্ঠীতুন্ত হইতে হইবে, প্রদত্ত 
নির্দেশ পালন কাঁরতে রাজী 
থাঁকবে। প্রায় প্রত্যেক প্রাতিষ্ঠানে 


“মনোনীত” 'ব্যান্তর ম্যানোঁজং ' কাঁম- 


টির মতো থাকে। তাহাতে কোন- 
রূপ প্রতিনধিত্বমূলক 'নর্বাচিত 
ব্যান্ত থাকেন না। বস্তুত এই 
জাতীয় ম্যানোঁজং কাঁমটি সর্বেচ্চ 
সাধুসন্তের অকাট্য নির্দেশ পালনের 
বাহক মান্র। এই সব প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষক বা অন্যন্য কর্মচারীর গণ- 
তান্ক ক্বার্থরক্ষার সামান্যতম 
স্বীকৃত ব্যবস্থাও নাই 
প্রতিষ্ঠানে (খৃষ্টান, হিন্দ বা 
তজ্জাতীয়) কত তুচ্ছ কারণে, কত 
ব্যক্তিগত কোপবশতঃ যত শিক্ষক ও 
কর্মী প্রতি শিক্ষাবর্ষে কর্মচ্যুত 
হন তাহার সংখ্যা বিরাট । 
শিক্ষার্থীর চারত্র গঠনে যে 


মিশনারী ' 


1 তিন 


কঠোর নিয়মপঞ্ধরার দাবী করা 
হয় তাহার অধিকাংশই স্বৈরাচারী 
ও অবৈজ্ঞানিক। ফলে শিক্ষার প্রগ- 


" তর পরিবর্তে একটি কীন্ম আত্ম- 


সচেতন অহমিকা; কিংবা গোপন 
ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্ত পাঁরপদুষ্ট হইয়া 
এই সব প্রতিষ্ঠানের আঁধকাংশ 
শিক্ষার্থী বদ্তৃত গণতান্তিক সমাজ- 
ব্যবস্থার পাঁরপল্থী ও জাতীয় 'সংহ- 
তির বিরোধী শান্তিকে বার্ধত করি- 
তেছে। এই জাতীয় প্রাতিষ্ঠানের 
কার্যকলাপ দেখিয়া এপ সন্দেহ 
কারবার যথেল্ট কারণ আছে যে 
আসলে শিক্ষাপ্রসার বা শিক্ষা সংগ- 
ঠন ইহার মূল উদ্দেশ্য নহে, ধানক 
গোষ্ঠীর দল ও সমর্থন বাঁদ্ধ এবং 
তাহাদের নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আশ্রয় 
নিমাণেই ইহারা সবশেষ তৎপর। 

আঁবলদ্বে ইহাদের সম্বন্ধে গণ- 
তান্দ্িক প্রাতানীধদের বিশদ অনু- 
সন্ধান ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ 
আবিলম্বে দমিত হওয়া বিধেয়। 
জাতীয় সংহাঁতর স্বার্থেই এই 
কাজটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব লাভ করা 
প্রয়োজন। 





খবাক্ষ _ প্ীবোগেশচ ঘোষ, এব. এ- আমূর্বেদশাী। 
এফ. সিং এস- (লণ্ডন) এদ্‌ সি এস. (আশেক 


সাধনা ওষধালয়-চা ক "= কত লাদ শান হা 


লাধনা ওঁধধালয় রোড, সাধনা ময় কলিকাতা-৪৮ ফষলিধাত। কেন্র-_ডাঃ নরেশচন্্র যো, 


এই. বি. বি. এস. (কলি?) আহুর্ষেফাচার । 





আর 


£& চার 


গুরুলিয়। জেলায় অনাহাৰে 


দুই জনের মৃত্য 
ঘটনার বিবরণ দঃ লোকসেবক 
সজ্ঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি 


কয়েকদিন পূর্বে অনাহারে 
মৃত্যুর দুইটি ঘটনা আমাদের কাছে 
পাঠানো হয়। *আমরা অত্যন্ত সাব- 
ধানতার সহিত এই ঘটনা দুই- 
টির তদন্ত করিয্াছ। তদন্তের 
ফলাফল শনম্নে £দতোছি। 

হনড়া থানার শ্রীরঘ।নাথ মাকির 

মু 

হুড়া থানার করণাঁড গ্রাম 
নিবাসী ৫২ বৎসর বয়স্ক শ্রীরঘুনাথ 
মাঝি বিগত ২১শে জুন তারিখে 
অনাহারে মৃত্যমুখে পাঁতত হই- 
য়াছেন। তাঁর কোন আবাদযোগ্য 
জম নাই। তাঁহার সম্পান্ত বাঁলতে 
মাত্র একটি ভাঙ্গা কুড়ে ঘর আছে। 


তাঁহার পাঁরবারের ৪৮ বংসর বয়স্কা 
তাঁহার স্ত ও একটি ১৬ বৎসরের 
কন্যা ও একাঁট ১৪ বৎসরের প্র 
আছে। মজুরি খাটিয়া তানি সংসার 
পালনের চেষ্টা " কারতোঁছলেন। 
কাজের অভাবে তাঁহাঁদগকে প্রায়ই 
অদ্ধাশনে প্রায় অনাহারে কাটাইতে 
হইতেছিল। বৈশাখ মাসে শ্রীরঘুনাথ 
মাঝ যখন মজুর হিসাবে কাজ 
কাঁরতেছিলেন তখন শরীর বিশেষ 
দুর্বল থাকায় [গ্রীষ্মের তাপ সহ্য 
না হওয়ায় সার্দগার্মতে বিপন্ন হন। 
তাহার পর হইতে ‘তান কোন শন্ত 
কাজ করিতে অপারগ হন। ফলে 
তাহাকে ও তাহার পারিবারবর্গকে 





গড়জয়পুর থানার অন্তর্গত 
রোপো গ্রামের বাঁসন্দা ২৫ বৎসর 
বয়সকা শ্রীমন্ডী ফুলমাঁণ মাঝ বিগত” 
২৭শে জুন তাঁরথে অনাহারে 
মৃত্যমুখে পাঁতত হন। তান 
শ্লীবাস মাঁঝর পুন্রবধ এবং 
শ্রীগোপন মাঁঝর জ্তী। 

চার বৎসর পূর্বে শ্রীবাস্দ মাক 
তাহার সামান্য জামট,কু ধণের জন্য 
বন্ধক দেন। এই পরিবারের সকলে 


বারাসত মহকুমার অধিবাসীদের অসীম হুর্গতি 


অতি বৃষ্টির দাপট কমেছে। 
কয়েকাদনের আধিশ্রান্ত বারিপাতের 
ফলে বারাসাত মহকুমার ‘বিভন্ন 
অগ্চল হতে প্রভূত ক্ষয়ক্ষাতর 
সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আমডাঙ্গা 
থানার তারাবোরয়া বিল এলাকা 
সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে গেছে। 
মাঠকে মাঠ জলের নীচে-ধু ধু 
করে জল আর জল। এই এলাকার 
ফসল উৎপাদন হয় সবচেয়ে বেশী । 
প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই অণ্চল 
অতি বৃষ্টির ফলে ভীষণ ক্ষাতগ্রস্ত 
হয়েছিল। গ্রামগলিতে জল জমে 
গেছে। ঘরের ভিতরে জল থৈ থৈ 
করে। বহু জীর্ণ কুটির ভেঙ্গে 
পড়েছে। এ বছর বর্ষা দেখা গেছে 
জ্যৈঠ মাসে। আষাঢ়ের শেষে 
আঁতবৃম্টর ফলে ক্ষেত খামারের 
ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। ধানের বাঁজ- 


তলা এবং ছোট ছোট চারা গাছ 
জলের নাচে ডুবে যাওয়ায় বীজতলা 
ও চারাগাছ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে 
গেছে। এই সকল ক্ষাতগ্রস্ত কৃষ 
ক্ষেতে পুনরায় নতুন করে আবাদের 
কাজ করতে হবে। ক্ষেত মাঁলক- 
গণের এক দফার কৃষিকাজের খরচ 
জলে ডুবে যাওয়ায় যে অবস্থা 
হয়েছে আধকাংশ পরিবারের নতুন 
করে চাষ আবাদ করার খরচ সংগ্রহ 
করা কঠিন হয়ে পড়েছে । এ ছাড়া 
আছে নিভরযষোগ্য বীজ ধানের 
অভাব। ক্ষততগ্রস্ত কষকমহলের 
সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে 
উপয্যস্ত সাহায্য পাওয়া গেলে পুন- 
রায় ফসল উৎপাদন করা যাবে এবং 
পুরক্ষাতির ওয়াশীল করা যাবে। 


সরকারের নিকট থেকে দ্রুত সাহায্য 


পাওয়া না গেলে কষকগণকে মহা 


জনদের দারস্থ হতে হবে এবং মোটা 
সুদসহ বিভন্ন প্রাতশ্রনাতর 'বাঁন- 
ময়ে কৃষি কাজের অর্থ সংগ্রহ 
করতে হবে। কৃষকগণের দুরব- 


পুক্লিয়া জেলায় গবাদি পশুন্ন মড়ক 


প্রায় সমগ্র জেলার গবাদি 
পশুর দারুণ মড়ক দেখা 'দিয়াছে। 


না৷ 'বাভন্ন রক আঁফসে মোটামুটি 
সংবাদ পাওয়া গেলেও স্থানীয় 
পশু চিকিৎসার সুপাঁরনটেণ্ডে- 
ন্টের আঁফস একরূপ নার্ককার। 
এই দারুণ গো-মড়কে পশু চাক- 
ৎসা বিভাগের কোনও কর্তব্য বা 
করণীয় আছে বালিয়া মনে হই- 
তেছে না। 


পশু চিঁকৎসা বিভাগের 
কাজের সুবিধার জন্য একটি ভ্যান 
ও একটি জীপ আছে। ভ্যানের 
ব্যাটারী খারাপ হইয়া যাওয়ার অজু- 
হাতে ভ্যানাট অচল হইয়া পাঁড়িক্সা 
আছে-আর জাপটি ত আঁফপার 
মহোদয়দের কেবল সফরের জন্য! 
সুতরাং দুর্গত গ্রামাঞ্চলে চাকৎসার 
প্রায় কোনও ব্যবস্থাই হইতেছে না। 

পুরুলিয়া জেলার কুঁড়ীট রকের 
মধ্যে মাত্র নয়টি ব্লকে এ্যাঁসিষ্ট্যাপ্ট 
ভেটোরনারী সাজেন রাহিয়াছেন 
এবং বাক এগারটি ব্লকে পশু 
চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নাই। 
পুরযীলয়া জেলার পুরুলিয়া মফঃ- 


হয়া, পা, সাতুড়ী, পাড়া প্রভৃতি 
থানায় গো মৃহষাঁদর এক উৎকট 
সংক্রামক ব্যাধ দেখা দিয়াছে এবং 


রোগে আক্তান্ত হইবার মান্র চাবৰশ 


»ঘল্টার মধ্যেই আক্রান্ত পশু মারা 


যাইতেছে । তড়কা, চাপকা খুরয়া, 
প্রভৃতি বিবিধ সংক্রামক পশু রোগে 
আক্কান্ত হইয়া গ্রামের পর গ্রাম 
উজাড় হইয়া ষাইতেছে। 

এই নিদারুণ সঙ্কটকালে পশু 
চিকৎসা বিভাগের রেঞ্জ সুপারিন- 
টেস্ডেল্ট ও 'ডম্ট্রীক্ট ভেটারনারী 
অফিসার প্রায় সাক্ষীগোপালের মত 
বিরাজ করিতেছেন। “দায়িত্বশীল” 
আঁফসারদের যে কোনও দায়-দায়িত্ব 
জ্ঞান আছে তাহার কোনও পাঁরচয় 
পাওয়া যাইতেছে না। 

স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ 
এবং পশু চিকিৎসা বিভাগের 
উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি 
এই বিষয়ে আকৃষ্ট করা হইতেছে । 


ৃঁ 
মুক্তি 


li 


দিনমজুর হিসাবে খাটিয়া জীবিকা 


অজন কারত। সম্প্রীত কোথাও 
কাজ পাওয়া যাইতোছল না। সেজন্য 
অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ' হইয়া 
উঠিয্লাছিল। এহেন অবস্থায় এঁ- 
স্থানে টি আর স্কীমে কয়েকাঁদনের 
জন্য কাজ খোলা হয়। সেখানে 
অন্যান্য বহু অনাহারে বিপন্ন পাঁর- 
বারের সাঁহত এই পারবারাটিও এ 
টি আর স্কীমের কাজে যোগ 'দিয়া 
জশীবকা অর্জন কাঁরতোছল। 
কয়েকজন অভ্যুৎসাহধী প্দীলশ 
আঁফসার এই টি আর কাজে আইন 
র্গাহত উপদ্রব সৃষ্টি করায় 
এই কাজটি দন কয়েকের জন্য 
স্থাগত হইয়া যায়। এই অবস্থায় 
অনাহারাক্রিষ্ট শ্রীমতী ফুলমাঁণ 
এই সংকটের আঘাত সহ্য কাঁরতে 
না পাঁরয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করেন। এই ঘটনার, তদন্তে আমরা 
গিয়াছলাম। আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন_“কম্পাস সম্পাদক 
শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, শ্রীভজহারি 
মাহাত, এম পি, প্রীগাঁরশচন্দ্ 


- মাহাত, শ্ীঅশোক চৌধুরী, 


শ্রীকাঁদর; মাঝ শ্রীরামপদ হাজরা, 


- শ্ৰীরাজেন মাহাত। 


জেলার খাদ্য পারপ্থিতে - 

জেলার যে খাদ্য পারাস্থাতর 
মধ্যে এই অনাহারে মৃত্যুর দু৫খ- 
জনক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা খুবই 
আশঙ্কাজনক। যাঁদও এ বংসরে 
এই জেলার খাদ্য পাঁরাস্থাত গত 
বৎসরের তুলনায় কথাণৎ উন্নততর 
তথাঁপ জেলার বিভিন্ন থানার কতক 
গুলি অগ্ল বাস্তবপক্ষে দুভরক্ষের 
পারাস্থীতর সম্মুখীন এই 
রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত জেলার চেয়ে 
এই জেলায় চালের দর নিঃসন্দেহে 
কম। কিন্তু এ জেলার সাধারণ 
মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত শোচ- 
নীয়। এই জেলা বরাবর উপোক্ষিত 
ও শোঁষত হইতে থাকায় এই 
জেলার অর্থনৈতিক জঁবন আজ 
ধ্বংসের মুখে! 


সরকারের [বিলাম্বত ব্যবস্থা 

এই জেলা হইতে বাহিরে চাল 
চালান বন্ধ করিতে আমরা গভর্ণরকে 
অনুরোধ কাঁরক্লাছলাম। তান 
সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়া জেলার 
[বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কিন্তু 
কয়েকটি ব্যবস্থা না করায়, জেলার 
বিশেষ দুর্গত দেখা দিয়াছে 
আমরা সরকারকে কয়েক মাস পূর্ব 
হইতে সাবধান করিয়া আসিতোঁছ 
এবং আবলম্বে বিভিন্ন উপায়- 
মাধ্যমে রিলিফ ব্যবস্থার জন্য সর- 
কারকে বিশেষ অনুরোধ কাঁরয়া 
আঁসতেছিলাম। বিশেষতঃ সেচের 
মাধ্যমে টি আর এর কাজ কাঁরতে 
বাঁলয়াছিলাম, কিন্তু এই টি আরের 
কাজ মাঘ কয়েকদিন পূর্বে আরম্ভ 
করা হয় না যখন কর্ষণ সুরু হইল 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ৯ই আগস্ট ১৯৬৮ 


ধান্তিগর থানার 
অধিবামীদের 
“দীপৰ | 


পা ছি 
১৯৬৮। গতকাল -পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল, শাল্তপর' খানার অন্ত- 
গর্ত পুমলিয়া গ্রামের “ঁবাত্তর চরে 
নদী সেচ প্রস্প উদ্বোধন করতে 
এলে বাতিল বিধান সভার শান্তিং 
পুর কেন্দ্রের সদস্য, শান্তিপূর 
আণ্টালক পাঁরষদের সদস্য, বার 
অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, 
বয়ন শ্রামক সংঘ, শাণ্তিপুর স্বেচ্ছা- 
গ্রাম সভার সদস্য, *শান্তিপুর ধান) 
সেবক বাহনী,, অধ্যাপক, শিক্ষক," ' 
ও ছান্র-ছান্রীগণের ডাকে শান্তি- 
পুর পৌর এলাকা এবং শান্তিপূর 
থমার বাভল্ল গ্রাম থেকে পাঁচশতা- 
ধক প্তী-পদ্রূষ মিছিল করে বেলা -- 
তিনটায় ফরীলয়া কৃত্তিবাস স্মাতি 
বিদ্যালয়ের মাঠে রাজ্যপালের কট 
এক গণ ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য 
জমায়েং হন। 

নদীয়া জেলা 'বাঁশস্ট বামপন্থী 
নেতা শ্রীষুন্ত কানাই পাল দাবীপন্র 
পাঠ করে শোনানর পর তার নেতৃত্বে 
'মাছল সভাস্থলের দিকে এগিয়ে 
যাওয়ার সময় রাজ্যপাল িছিলটিকে 
পাশ কাঁটয়ে চলে যান। এই সময় 
শান্তিপুর থানার সাকেল ইন্স- 
পেক্লীর ও দু একজন খ্দে পুলিশ 
অফসার 'মাছলে অংশ গ্রহণকারী 
স্তী-পুরুষের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার 
করেন। মিছিলাট সভাস্থলের 
কাছকাছি পেশছানর জাত্গে সঙ্গে 
কয়েক 'মানটের মধ্যে তাড়াহুড়ো 
করে অনুষ্ঠান শেষ করে রাজ্যপাল 
সরে পড়েন! 

উল্লেখ করা প্রয়োজন রাজ্যপাল 
সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করায় সাংবা- 
গেলে আফসাররা সাংবাদকদের 
সঙ্খেগ অসৎ ব্যবহার করায় সাংবা- 
দিকরা রাজ্যপালের দুদিনের সফর 
বর্জন করেন। . 

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পুচ্ঠায় ) 


ইহার অর্থ না করারই সামল। 


আমরা গভর্ণরকে বারম্বার অনুরোধ 
করিয়াছিলাম এই জেলায় খয়রাতী 
সাহায্য ভাল ভাবে 'দবার জন্য যাহা 
বর্তমানে নিতান্ত আঁকাঁণ্তংকর। 
কিল্তু এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন 
ব্যবস্থা লওয়া হয় না। হাজার 
হাজার সহায়হীন, গৃহহীন মানুষ 
যাহাদের মধ্যে অগণিত গাঁলত 


প্রয়োজন। 

এখনও যদ দ্রুত বেগে উপযুক্ত 
রিলিফ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তবে 
এই জেলার ব্যাপক বিপর্যয় রোধ 
করা যাইতে পারে। 


y 
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ঢগোলহতোগহোল্র স্সহস্বোগে 


 মাকিনী ঘুঘুরা চেকোগ্লোভাকিয়ায় 
| অনুপ্রবেশ, করতে চাইছে 


অং্পকাল আগেও মাঁকিন যুত 
! রাষ্ট্র সবগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের 
প্রীত সমান বৈরিভাবাপন্ন *ছল। 
যা হোক্‌, গত কয়েক বছরে মার্কন 
পররাষ্ট্র. দপ্তর তথাকাঁথত সাবকম্প 
দৃম্টিভংগপর এক নতুন নীতি বের 
করেছে। একদিকে যখন আমোরকা 
উত্তয় ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে উন্মত্ত 
আক্রমণ চাঁলয়ে যাচ্ছে তখন একই 
সংগেসে ইওরোপের . সমাজতান্রিক 
দঁশগ্রীলর পানে “সেতু নির্মাণ 
করতে” প্রস্তুত বলে আশ্বাস 'দিচ্ছে। 
এক্ষেত্রেও দাঁষ্টিভংগশর মান্রাভেদ 
আছে। একদিকে যখন আমেরিকা 


বায়াত দেবার” রক 
নীতি। ১১৬৪ সনে আগস্ট মাসে 
ডেমোক্ত্যাটক পাটির নির্বাচন 
মণ্ট থেকেও এই নীতির উল্লেখ করে 


সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই 


জামান গণতান্মিক প্রজাতন্্রক্-১নীতিকে সফল হতে হলে এর সর্বা- 


আমলই দিচ্ছে না সে সময় চেকোঃ 

স্লোভা'কয়া সম্পর্কে কোমল মনো- 

ভাব দেখাবার চেস্টা করছে। 
১৯৬৪ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি 


ংর্ষের নীতি তথাকথিত “মনান্তর 
নীতি” ত্যাগ করা হয়েছে। এখন 


গ্রহণ করা হচ্ছে এক সক্ষরনীতি, 
«“সমাজতান্তিক রাষ্ট্র সমবায়কে 


ধিক প্রচারের বদলে নছুনতম প্রচার 
হওয়া চাই। 
« এই নাতির সংগে সংগত রেখে 
পররাষ্ট্র দপ্তর চেকোস্লোভাকিয়া 
সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধানতা সহ- 
কারে আচরণ করছে। যা হোক, সে 
দেশে ও তাকে ঘিরে ঘটনাবলশর 
কিছ কিছু দিক থেকে এই আভাষ 
পাওয়া যাচ্ছে, “সাঁবকজ্প দৃঁষ্টি- 
ভাঁঙ্গর” নীতি এক্ষেত্রে কার্যকর 
করা হচ্ছে। 

৯লা মে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ 
পাত্র খোলাখুলি বলে ফেলেছেন যে 
তিন “আগ্রহ ও সহানুভূতির 
সংগে” চেকোস্লোভাঁকয়ার ঘটনা- 
বলীকে স্বাগত জানাচ্ছেন। 

স্বভাবতই এই ভদ্রলোক চেকো- 


রমা! গ্রতিহিংগালিগ দের 


বন-এর সরকারী কর্তৃপক্ষ 
যেখানে “চেকোস্লোভাকিয়ার বন্ধ” 
বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা 
করছে সেখানে সে দেশ সম্পর্কে 
শ্চম জামান প্রাতাহংসালপ্স,দের 
ক্রমেই বৌশ বোঁশ উদ্ধত 
উঠছে। এর একট নতুন প্রমাণ 
চেকোস্লোভাক সীমান্তের কাছে 
প্রীতহিৎসালপ্নূদের মিলন উৎসব। 
২৪শে ও ২৫শে আগস্ট তথা- 
কথিত “সুদেত জার্মানদের 
গোচ্ঠীর” যে মিলন উৎসব হবার 
কথা আমি তার কথা বলতে চাইীছ। 
দীর্ঘকাল ধরে এই গোষ্ঠী পাঁশ্চম 
জামানীর অন্যতম সর্বাধক সাক্ুয় 
প্রীতাহংসাঁলপ্সু সংগঠনের কুখ্যাতি 
অজন করেছে। এর নেতারা প্রকা- 


৪ “আমরা আবার এমন এক 
ওরোপ দেখতে চাই যাকে আমরা 
জামানরা আমাদের লোক দয়ে 
ভার্ত করব, যা হবে আমাদের বস- 


এল কাঁমানন 
বাস করার জায়গা ৷” 
সঁবোম-এর উত্তরাঁধকারণ 


“সুদে জার্মান গোম্ঠীর” বর্তমান 
নেতদের দাব কম উদ্ধত নয়। যে 
ভূখণ্ড হিটলারের সংগে পাশ্চম 
নেতাদের কলঙ্কজনক 'মউানখ 
চুক্তির ফলে ১৯৩৮ সনে চেকো- 
স্লোভাঁকয়ার কাছ থেকে ছানয়ে 
নেওয়া হয়োছিল এবং ফাঁসস্ত 


- গোড়া থেকেই আঁসন্ধ ছিল। সে 


দাবি করছে যে চেকোস্লোভাকয়ার 
অবিচ্ছেদ্য অংশস্বর্প ভূখন্ড পশ্চিম 
জামানীকে “ফেরত দেওয়া হোক!” 

আসন্ন ঘটনাটি প্রাতাহংসা- 


- িপ্সহদের রুঁটিনমাফিক সমাবেশমান্র 


নয়। সম্প্রীতি এরা চেকোস্লোভা- 
িয়ার সীমান্তে বারবার প্ররোচনা 
চালিয়েছে। আসন্ন মিলন উৎসবের 
পারকজ্পিত পাঁরসরের কথা বিচার 


০৪ | 


স্লোভাতিয়ায় সমাজতন্কে শান্ত- 
শাল করার জন্য এবং সমাজ- 
তন্তের নির্মাণকার্কে এগিয়ে 
নেবার জন্য অতাঁতের ভুলভ্রান্তি 
সংশোধনের প্রক্রিয়ার কথা বলতে 
চানান। তিনি যা বলতে চেয়ে- 


পেশছেছে £ এমনাক যে সব চেকো- 
স্লোভাক পাঁলয়ে গিয়ে মার্কন 
যুন্তরাম্ট্রে ঘাঁটি গেড়েছিল (তথা- 
কথিত চেকোস্লোভাক জাতীয় পাঁর- 
যদ) তারাই আজ সমাজতান্তিক 


চেকোস্লোভাকিয়ার “রক্ষক” হিসাবে . 


নিজেদের জাহির করছে। এরা 
দাব করেছে যে মাঁকর্ণ সরকার 
রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আঁধ- 
বেশনে চেকোস্লোভাকয়ার প্রশ্নটি 
উত্থাপন করদক। এরূপ একজন 





“আগ্রহ ও সহানুভূতি” দোখয়ে 


করার যে প্রস্তুত এরা চালাচ্ছে তার' 
একটা বৃহৎ মহড়া হবে এই ঘটনাটি। 
এটা মোটেই আকাঁস্মক নয় যে এই 


সমাবেশের সংগঠকরা ২৫,০০০, 


লোককে সমাবিষ্ট করতে চাইছে ও 
এর স্থান নির্বাচন করেছে সীমান্ত 
শহর স্কিণ্ণডংকএ। 


নীচের তথ্যটি তাৎপর্ধপূর্ণ। 


যাঁদও সমাবেশাঁট ঘটবে একমাস 
বাদে তাহলেও চেকোস্লোভাকয়ার 
সীমান্তে এই সমাবেশের জোর 
প্রস্তুতি এখন থেকেই চলছে। 
ঘটনা থেকে দেখা যায়, পশ্চিম 
জামানীতে এমনসব শান্ত আছে 
যারা আগেকার সুদেতেনল্যান্ডের 
ভূখণ্ডের উপর উদ্ধত দাঁব জানাচ্ছে। 
প্রশ্ন জাগছে £ যে বন কর্তৃপক্ষ 
“চেকোস্লোভাকিয়ার বন্ধু” সেজে 
বেড়াচ্ছে তারা কেন সীমান্তের কাছে 
প্রীতীহংসালপ্সূদের আম্ফালনকে 
দেখেও দেখছে নাঃ সোজা জবাব 
হল, পশ্চিম জামান জংগবাদের 
প্রাতীহংসাকামী পাঁরকম্পনাঁট বন 


মাঁকন কংগ্রেসে িনেটার 
ওয়াল্টার মণ্ডেল এ ধরণের একটি 
প্রস্তাব করেছেন। তান বলেছেন 
“বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ চেকোস্লো- 
ভাঁকয়ায় উদারনৈতিক আন্দো- 
লনের পক্ষে ক্ষীতকর হতে পারে” 
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পেছনে সম্পূর্ণ ভিল্ব এক কাঁহনা 
রয়েছে। পত্রপত্রিকা ও পররাম্্র 
দপ্তর আশা করছে, এইসব “প্রবণতা” 
সমাজতাল্তিক শিবিরে এক পধাঁজ- 
তান্রিক ফারাক সৃম্টি করবে, সোভি 
য়েত যন্তরাম্ট্র ও চেকোস্লোভাকিয়ার 
মধ্যে “কীলক” প্রবেশ কাঁরয়ে 
দেবে। একথা মনে করা মূর্খতা 


তব; সবকিছুই উপয্ন্ত পাঁরপ্রোক্ষত 
নিয়ে হাজির যখন মাঁ্কন কংগ্রে- 
সের সদস্য জন সেলার খোলাখুলি 
বলেন £ 

সময় এখনও 


“অত্যুথানের 
উপস্থিত হয়নি। উপযুস্ত সময় 


£ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা 


তাদের (চৈকোস্লোভাঁকয়ার জন- 
গণ) প্রকাশ্য বিদ্রোহে ঠেলে দিতে 
পাঁরনা।” তারপর তানি বলেন £ 
“আমরা চাই তারা ভবষ্যং সম্পর্কে 


- আশান্বিত থাকুক।” আরও তাড়া- 


তাড়ি যাতে উপযুন্ত সময় হাজির 
হয় সে ব্যাপারে সহায়তা করার 
প্রাতিশ্রতি তান দিয়েছেন! লক্ষ্য 
ও পদ্ধাত এবার স্পন্ট। ওয়াশং- 
টন পূর্ব ইওরোপে প্রাতবিশ্লব 
রপ্তাঁন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 


এই দিনেটারকে সমর্থন করেছেন। | 
চেকোস্লোভাকয়ার সংগে বাণিজ্যে | 


বিধিনিষেধ দুর করা সম্পর্কে 
মন্ডেল কংগ্রেস একটি বিল পেশ 


করেন। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে | 


আমোরিকা চেকোস্লোভাকিয়ার যে 


সোনা দখল করেছিল বিলে তা 


খণ দেবার, প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 
আমোরকার বর্তমান লেনদেনের 
ভারসাম্যের তীর অসুবিধা ও মনদ্রা- 
সাশ্রয়ের কঠোর ব্যবস্থার কথা 
বিবেচনা করলে প্রস্তাবটাকে খুবই 
দরজা বলতে হবে। 
স্বভাবতই মাঁ্কন পত্রপন্রকায় 
বলা হচ্ছে-যেমন, ২১শে জুলাই 
“নিউইয়র্ক টাইমস” িথেছে_যে 
তারা প্রাণের সাম্প্রীতক উদারনৌতক 
ও গণতান্্ক প্রবণতাসমহকে 


কর্তৃপক্ষের সমগ্র কর্মনীতর 'ভান্ত। স্বাগত জানাচ্ছে মাত। কিন্তু এর 





, সত্যাঁজতবাবু আপনার 
আজ আমার এক রাশ 
নিয়ে হাজির হয়েছি। এবং আশা 
করছি যে এই আবিনয় আপনি 
নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন না। আপ- 
নার বিষয়ে আর যে কোন রকম 
মহত্বৃবিষয়ক উপকথাই প্রচালত থাক 
না কেন, কেউ বলবে না যে সত্য- 
জিত্বাবর সমালোচনা সহ্য করার 
মত মহত্ব আছে। 

তাই প্রশ্ন, কেন? 

বাইরে যখন সমালোচনার একটা 
চাপা ঢেউ উঠছে বলে টের পাচ্ছেন 
তখন সব বুদ্ধিমানরা যা করে 
আপনি তা করছেন না কেন, কেন 
চোখ বন্ধ করে আছেন উটপাখদীর 
মত? কেন আলোর ফোকাসটা 
ঘুরিয়ে ফেলছেন না নিজের দিকে? 
দেখে নিচ্ছেন না নিজের আগা- 
পাস্তলা? ঢের ত হল। প্রকৃতি, 
হিউমার, রবীন্দ্রনাথ, সাইকলাজ 
ওয়াকিং গার্ল মায় ক্রাইম। এবার 
আর একটা হোক না। যার নাম 
হবে “আত্মসমালোচনা?৮ কেন 
নিজের দিকে দৃষ্টি ফেলে আপনি 


উকি ঝুকি নিজের জ্ঞান আর 
গুণের পিরামিডগুলো, আড়ালে 
আবডালে লক্ষ্য করছেন নমঃ কেন 
অসাধারণ মানষের/”ক ধরণের 
সাধারণ, নেহাতই 

আমাদের মত “আপনার ভন্ত সাধা- 
রণকে যে. আহত করছে সে বিষয়ে 


আপনি অবহিত হচ্ছেন নাঃ কেন £ 


২. শী” 


এবং কেন? আজ যখন দেশী 
ও বিদেশী সম্মানে আপনার যূশের 
পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ তখনই 
আপনাকে এই ভাবে বিশ্লেষণ 
করতে হবে? কিন্তু এই প্রশ্নের 
উত্তর অবশ্যই আজ আমরা আগ্প- 
নার কাছে দাবী করতে পারি। 

কেন? পথের পাঁচালশ, অপরাজিত 
অপুর সংসার, মায় জলসা ঘর, 
এবং কাণ্চনজংঘার পর আপনি 
থামতে আরম্ভ করলেন? 'তনকন্যা, 
মহানগর, আঁভযান, পরশ পাথর! 
হ্যাঁ এ সব ছাঁবতেও কোথাও 
কোথাও মাঝে মধ্যে বিদন্লচ্চমক 
স্বীকার করছি, কিন্তু চারুলতা ? 


রাজ্যপালের পলায়ন 


শান্তিপ্র থানার অধিবাসীদের 
দাবপত্র 

এই অঞ্চলের কয়েকজন 'বাঁশষ্ট 
ব্যান্ত শান্তপুর থানার আঁধবাসী- 
দের পক্ষ থেকে নিম্নলাখিত দাবী- 
পত্র পেশ করেছেন। 

বিগত কিছুদিনের আবিরাম 
প্রবল বর্ষণের ফলে এই থানার জন- 
জীবন বিধ্বস্ত হতে চলেছে। এই 
দুর্বপাকের প্রকৃত চিত্র কোন সর- 
কারা নাঁথপন্্ে প্রকাশিত হচ্ছে কি 
না আমাদের জানা নেই। 

গ্রাম ও সহর এলাকাতে শত শত 
কাঁচা ও পাকা বাড়ী ধ্বসে পড়েছে। 
ঘর চাপা পড়ে অনেকে আহত হয়ে- 
ছেন। আঁধকাংশ পাট নম্ট হয়ে 
গিয়েছে। প্রায় পাকা আউস ধান, 
সদ্য রোয়া আমন ধান ও আমনের 
বীঁজতলাগ্দাল জলের তলায় তাঁলয়ে 
গিয়ে চাষীর আশা-ভরসা নিৰ্ম্মল 
করে দিয়েছে৷ 
শান্তর পৌর এলাকার সমগ্র 
ঢাকা পাড়া ও বড় গোস্বামী পাড়ার 
কিছুটা অংশ এবং ফুলিয়ার বসাক 
পাড়া ঘোষ পাড়া প্রভীত অণ্ল বেশ 
কয়েকাদন জলের তলায় ভুবৌছল, 
সহর ও গ্রামাঞ্চলের লোকেরা 
স্থানীয় স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। বাগ-আঁচরা 
অণ্ুচলের চরপাণপাড়া, লক্ষমীনাথ- 
পুর প্রভৃতি গ্রামগ্লি এবং সমগ্র 
গয়েশপদর অঞ্চল সহরের সঙ্গে 
যোগাযোগ-বাচ্ছিত্ন হয়ে গিয়েছে। 
ভাগীরথী নদীতে দ্রুত ভাঙ্গনের 
ফলে শান্তিপনর থানার পশ্চিমে 
বালয়াডাঙ্গা এবং দাঁক্ষণে বয়রা 


গিয়েছে এবং পুমলিয়া গ্রামাটিও 
ভাগীরথীর কবলস্থ হতে চলেছে। 
এই ভয়াবহ প:রাঁষ্থাততে সরকার 
থেকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তা 


খুবই নগণ্য এবং অন্ত বিলম্বে 
দেওয়া হচ্ছে। মান্ধাতার আমলের 


(১) ভাগরথীর এই ভাঙ্গন 
বন্ধ করার জন্য আঁবলম্বে কার্যকর" 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে! 

(২) খাল-বিল-বহুল এই থানাতে 
আঁধকাংশ খাল-ীবল হেজে-মজে 
গিয়েছে এবং জল নিজ্কাশনের কোন 


‘ ব্যবস্থা না থাকাতে বারবার ফস্ল- 


হানি হচ্ছে। আঁবলম্বে জল নিচ্কা- 
সনের ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৩) এই থানার গ্রাম ও সহরের 
বর্ষণারুষ্ট কৃষক ক্ষেত-মজুর, তাঁতী 
কুমোর কামার প্রভৃতি কুটিরাশিজ্পী 
ও জনসাধারণকে গৃহনিমাণ ও 
সংস্কার, যন্পাতি, বীঁজ, সার প্রভৃ- 
তির জন্য ব্যাপকতর ভত্তিতে খণ 
বা গ্র্যান্ট এবং অনশন রুষ্ট সকলকেই 
জি আর দিতে হবে। 

(৪) দরিদ্র কৃষকদের 'বনা- 
মূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ করতে 
হবে। 

(৫) গবাদিপশুর নিদারুণ 
থাদ্যাভাব এবং অনাহার ও অখাদ্য 
খেয়ে গবাদি পশুর ব্যাপক মড়কের 
কথা চিন্তা করে অবিলম্বে পশু- 
খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এবং 
রেকডেড ভাগনচাষী হোন বা নাই 
হোন নিজস্ব একাবঘা জাঁমশৃদ্ধ 
যারা তিন একরের মত জমি চাষ 
করেন তাঁদের গো-ধণ দিতে হবে। 

(৬) পারবারপ্রাত মাত্র পণ্টাশ 
টাকা হিসাবে কৃষগ্রদপ লোন দেও- 
যার যে ব্যবস্থা আছে তার পাঁরমাণ 
অন্ততঃ চার পাঁচগুণ বৃদ্ধ করতে 


সত্যজিৎ রায় সমীপেষু 


কাছ, সেই সব একটু ছোট, একট; 
“কেন”? / অসম্পূর্ণ গিকলাংগ সব চিন্তার 


চারুলতা কেন? 

রবান্দ্রনাথকে 'তিনকন্যার সমাপ্ত 
দিয়েই ত সমাপ্ত করে দিলে পার- 
তেন আপাঁন। ওখানে যে সব মোটা 
ভাঁড়ামির কাজ (দোখয়েছেন, যেমন 
সেই সব টাকে রসগোল্লার রস ফেলে 
হাসানোর, অবিস্মরণীয় দৃশ্য বা 
পাগলার আ'বির্জীব তাতে রবীন্দ্- 
নাথ নশ্যয়ই,লংজ্জত বোধ করে- 


ছেনই তা' সত্বেও সেই ভদ্র-- 


লোকটির ওপর আবারও চারুলত্যুর 


খাঁড়ার ঘা কেন? অবশ্য এই প্রশ্নের" 


উত্তরে আপনার একাঁট গালভরা 
যুক্তি আছে তা আম জাঁন। আপ- 
নার স্বীকার না করা গুরু ইন-. 
গেমার বের্গম্যানের তযুক্তিও ওই 
একই। আপনি ও ইনগেমার বিশ্বাস 
করেন যে চিত্রের একাঁট নিজস্ব 
ভাষা আছে। সাঁহত্যের ভাষা 
চিত্রের ভাষা হয় না। তাইই যদি 
হয় তাহলে ইনগেমারের মত আপ- 
নিই বা কেন চিন্রভাষাওয়ালা গল্পের 
ছবি করেন না বা নিজের গল্পের 
ছাব করেন না, যো কাণ্চনজংঘায় 
একবার মাত্র করেছিলেন) বরং 





হবে এবং পর্বের খণ সম্পূর্ণ 


পাঁরশোধ হয়ে থাক আর নাই থাক 
সকলকে এই ধণ দিতে হবে। গ্রুপ 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ব্যান্তগত- 
ভাবে এই খণ দিতে হবে। যাতে 
কৃষকেরা সহজে এই খণ নিতে ও 
পাঁরশোধ করতে পারেন। 

(৭) বাড়ী পুরোপুরি না ভেঙ্গে 
গেলে এবং একমাত্র বাসগৃহ ছাড়া 
র্রামাঘর, কুয়া, পায়খানা প্রভাত 
পড়ে গেলে সেগুলি নির্মাণের জন্য 
খণ বা গ্র্যান্ট দেওয়ার ষে 'বাঁধ- 
নিষেধ আছে, তা আবিলম্বে শিথিল 
করতে হবে। 

(৯) অত্যন্ত দাঁরদ্রু কৃষক যাঁরা 
মহাজনের কাছ থেকে খ্রণ করে 
চাষের কাজ ও নিজেদের পেট 
চালাচ্ছিলেন, ফসল নষ্ট হয়ে যাও- 
যাতে মহাজনরা দাদন দেওয়া 
সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ায় যাঁরা চরম 
দুর্দশায় পড়ে অদ্ধাহারে অনাহারে 
দিন কাটাচ্ছেন আঁদের খেয়ে পরে 
বাঁচার জন্যও ধান দিতে হবে। এবং 
নিদিষ্ট সংখ্যক লোককে (শতকরা 
দুজন) খয়রাঁতি দেওয়ার সিদ্ধা- 
ন্তকে অবিলম্বে পারবর্তন করে 
অনাহারাক্ুম্ট সকল দ.ুঃস্থদেরই 
অন্ততঃ আগামী ফসল না ওঠা 
পর্যন্ত জি আর দিতে হবে। ক, খ, 
গ, ঘ শ্রেণী বিভাগ 'নার্বশেষে গ্রাম 
ও সহর এলাকার সকলকেই রেশন 
দিতে হবে, আর খাজনা ও ধণ কেবল 
স্থাগতই নয় আঁবলম্বে খাজনা 
মুকুব করতে হবে। 

(১০) কমরেড শম্ভুনাথ প্রামা- 
ণিক, বীরেন দাস ও বৃন্দাবন দালাল 
সহ সকল রাজবন্দীদের অবিলম্বে 
মুক্ত ও মহুক্ত-সাপেক্ষে সকলের 
রাজনৌতিক স্বীকৃতি ও পারিবারিক 
ভাতা দিতে হবে। এবং সকল 
রাজনৈতিক কর্মীর উপর থেকে 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে 


হবে। 


' দর্পন ॥ শ্যক্বার ৯ই আগস্ট ১৯৬ 


: বেছে বেছে নামী লেখকদের দামী 


উপন্যাস ধরেন? রবীন্দ্রনাথ, তারা- 
শংকর, শরাদন্দ, পরশুরাম, নরেন 
মন্ত্র নাহলে আপনার ষখন চলে না 
সত্যজিৎবাবু, তখন ডুড়ু আর টামাক 
দুটোই যে রাখতে হবে আপনাকে। 
রবীন্দ্রনাথের নামটি রাখবেন আর 
নিজে গল্প লিখবেন চিন্রভাষার 
অজুহাতে, বক্স অফস, ও আঁতে- 


লেকচুয়াঁলটি বাংলা দেশে জুন্তত' 


অতটা যে চলে না সত্যজিত্বাবু! 


এ জাতটা যে অতি বদজাতত. 


তা আপনার, এখনও যে জামী নৈই: 
১ কারণ ওটা কর্মরাসিয়ালী দেখানো 


যাক'/যেকর্থা 'বর্ীডূলাম, জী এস নি ছবিটির কাহনী হল ওই 
কী, ষ্$গ// বৰ্তী । রী 
বন সস 


করোছ চারূলতার ওপর * আপনা 


কেন" 


হি to 


a 


চারুলতা ৷ .চারুলতারপ, বিষয়ে ও 
দর্শকবৃন্দের অনেককে ' একাঁটু, 


দের িসমপ্যাথ হয় কি 


সন 


আমাকে সহানুভূতি জানাতে”প্রারেন দৃশ্য . 'আছে। 


{ন। বরং আপনার প্রতীক বাঁবহারের 
গুণে মনে হয়েছে নিওসংগ ' একটি” 
কামার্ত ষুবতন।, যার সামনেঞ্জমন 
একটি তাজা! ' আহার্য। অমলের 
শায়ত শরীর দোঁখয়ে দুরে ব্যাল- 
কাঁনতে মা শিশুকে আদর করছে 
দোঁখয়ে আপাঁন ক বোঝাতে চেয়ে- 
চেয়োছলেন? হয় চারুলতার অম- 
লের প্রতি এক সপ্ত দেহজ আক- 
বর্ণ না হয় চার্লতা অমলকে 
ছেলের মত ভালবাসে । আশা কার 
শেষোন্ত বিষয়টি ভাবার মত নির্বোধ 
আপনি হবেন না। আবার প্রথমটি 
ভাবার মত স্থ্লবোধ আপনার 
থাকলেও রবীন্দ্রনাথের ছল না। 
রবীন্দ্রনাথের চারুলতা আর অম- 
লের সম্পকে (কোথাও রবীন্দ্রনাথ 
কোনো জৈবিক ছোঁয়াছ:য়ির দিকে 
যান 'ন। সখী ও সখার একাঁট 
মনোমৃগ্ধকর সম্পর্ক মহাভারতের 
সময় থেকেই আমাদের সাঁহত্যে 
উপস্থিত। দ্রৌপদী আর কৃষ্ণের 
সম্বন্ধে মত। এ সম্পর্ক না 
ভাই বোনের, না স্তী পুরুষের। 
তাই এই সক্ষম সুন্দর বেদনাতুর 
নাথ যে মমতা ঢেলোছিলেন তাতেই 
তাঁর চারুলতাও আমাদের সকল 
সহান্দভাতি কেড়ে নিয়োছিল। 'কল্তু 
আপনার চারুলতা তাই শুধু স্তুপ 
স্তুপ স্থুলতা ছ:ড়ে মেরেছে। চিন্র- 
ভাষায় বলে পাঞ্জা লড়া একটা 
সুপ্ত প্রাতদ্বশ্বিতার প্রতীক। অমল 
ও চারুলতার স্বামী পরস্পর পর- 


স্পরকে ভালোবাসত। তাদের মধ্যে 
কোনো দ্বন্দ ছিল না। বরং চাপা 
শ্রদ্ধার ভাব ছল। এবং চারুলতা 


তাদের মধ্যে কর্ধধনা আসোন মাত 
শেষের আগের একট দৃশ্য ছাড়া। 
কিন্তু আগে, অনেক আগে আপাঁন 
অহেতুক দুই ভাইএর পাঞ্জা লড়া 
দোখয়েছেন। এবং তার কোনো 
তাৎপর্য দেখানাঁন কেন? বশেষ 
করে শেষ দৃশ্য আপনার অসাধারণ । 
আজকাল সনেমা লাইনেও 'ঁফ্রজ 
কথাটা খুব চাল । আমি ওটাকে 
অবশ্য রোঁফজেটার শট্‌ বাঁল। 
যেখানে চারুলতা তার স্বামীর 
বাড়ানো হাত ধরবার আগেই আপনি 
ছাব জমিয়ে দিলেন। 

বাড়ী ফিরে আসতে আসতে 
সেদিন ভেবোছলাম আপনার মত 
একজন অসাধারণ লোক ক করে 
চারূলতার মত গজ্পকে সেই ল্লিভু- 





জের ছকে নামিয়ে আনলেন? সেই 
দনঃসংগ যুবতী, বয়স্ক স্বামী, অল্প 
বয়স্ক প্রতিদ্ন্দী যুবকের কাঁহ. 


নীতে। কেনই' বা অকারণে দেখা- 
লেন পাঞ্জা ৰ দশা, কেনই বা 
“ফরজ Us Ve (বিদ্যুৎ ঝলকের 
মত খেলে গেল সেই. . বিখ্যাত 
{বদেশাী বর কথা ৷: Knife in 
the water বা" young lovers ও 
বলতে প্রেন ৷ -. ছবিটি আপান 


নিশ্চয়ই দেখেছেন। - হয়, রানে | না,/ 


হস, কলকাত তায়। তবে বাংলাদেশের 
সাধারণ মানুষ ছবিটা, দেখোন 


যুবক 


সং 


টিকে খুন করেছো। তা ছাড়া 


স্থির করতে পারছে না এবং ওখা- 
নেই ফ্রিজ। 

তারপর “নায়ক”। সত্যাঁজৎ- 
বাবু আপাঁন এইটুকুই-বা জানেন 
না কেন যে, ইনগেমার বেগম্যানের 
ওয়াইল্ড স্ট্রবৌরজ নাইফ ইন 'দি 
ওয়াটার-এর' চেয়ে অনেক বোঁশ নাম 
করা। সারা বিশ্ব ঘুরছে ওই ছাঁব। 
আপনি শুধু এইটুকু মনে রাখলেও 
পারতেন। লোকে বলে জীবনানন্দ 
নাক ইয়েটস এর কাঁবতার অন 
কারী ছিজেন। যে সব কাঁবতা 
[নিয়ে বলে, আমি জীবনানন্দর কাবি- 
তার সংগে তুলনা করে করে সে 
সব কাঁবতা পড়ে দেখোঁছ জীবনা- 
নন্দ তা সত্বেও কত কত বোঁশ বড় 
কাঁব।  সত্যাজতবাব আপনার 
সম্বন্ধে যাঁদ তাই বলা যেত। বের্গ- 
ম্যানকে অনুকরণ করে আপনি যাঁদ 
ওয়াইল্ড শ্্রবেরিজ-এর চেয়ে আরো 
অনেক মহৎ ছাঁব তুলতে পারতেন। 
তা না করে আপাঁন একাঁট ঘৃণিত 
মোটা অনুকরণ করতে গেলেন 


কেন? ীমটেশন ওয়াইল্ড ষ্ট্রবে- 
রজ'। কি লাভ হল তাতে? কার 


লাভ হল? আবার সেই ছবি আপাঁন 
পাঠাতে গেলেন 'বদেশে। 'বদেশে 
লোকে কিছু বললনা কারণ পথের 
পাঁচালী অপরাঁজতের জন্য খানি- 
কটা কৃতজ্ঞতা তাদের আছে। এবং 
সেই খণ তারা শোধ দল নায়ককে 
নয় আপনার চলচ্চিত্র পাঁরচালক 
জীবনকে সম্মানিত করে একটি 
পুরস্কার দিয়ে। 

আজ আমার মনে পড়েছে সত্য" 
জিৎবাব্‌, যখন পথের পাঁচালীর 
পর্বে আপনাকে বাংলাদেশের লেখক 

(শেষাংশ সপ্তম পৃঙ্জায়) 





[! 





/ 


পয শুক্রবার ৯ই আগস্ট ১৯৬৮: 


সতাজিৎ রায় য় সমীপেষ ও 


(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
ভালোছাব প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়ার কথা বলাছ। , 





দঃ 


1 আনম বিশ্বাস, বাংলা দেশের এক বহু বিক্লীত 
রাখি ।:'.আজ" মলে আপান' নায়- সাপ্তাহকে আপনি তাঁর বিষয়ে যে 
কৈর মুখ দিয়ে “শালার -টান্ত করেছিলেন তা 'হবহ; তুলে 
পাবলিক কু আজ, একে রাখে দিতে পারাছনে। তবে তা মোটা- 


নু: মুটি এই যে পরলোকগত পি, সি, 
৯ উক্তমকুম্যর' আর. বড়? বড়" গপ বড়ুয়া নাক বিদেশী প্রভাবে প্রভা- 
লেখকদের “ধরেও . কি পতন, রর বিত হয়ে ছাব তুলতেন এবং তাঁর 
যায়? ভেবে দেখবেনী।...:এর-৯ডনয় ছিল অৃড়ৃল্ট। উচ্চারণ 
' যদি আপনি জেম্‌স’ বন্ড, বা: টা ES 
গর ছবি তোরে, তাহলে: 'সৃত্যজ্ত্বাব,। প্রমুধেশ) বড়া 
ক নু 





এ না হয় উপকরণ দেওয়া 
‘যাবেই তবে বিদেশী প্রভাবের কথা 
এ শ্রদ্ধেয়, বরেণ্য এবং যন মৃত; ,বর্লছেন, তাই আপনাকে একাটি 
", সংগে প্রাত্্বান্থতা করতে , বিষয়ে সচেতন করে দিই। কিছ 
৷ { না তাঁর অযথা সুমালোচনা করেন ,কিছ; লোক আজও বাংলা দেশে 


কেন? আমি পরলোকগত শ্রীষ্ত ' আছেন যাঁদের আমরা শ্রদ্ধাভরে 
« বাংলা দেশে ক্র দোখয়োছলেন 


NYSE 
ওত 





শি h 


ণ 


বিশেষ একটি নামে ডাকি। যেমন 
আপনার ঠাকুদ্দা আমাদের কাছে 

উপেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী, 
ইভা বা নন, বা আপ- 


কে ₹ দায়ী? = 


ছেলোঁটর নাম স্বপনকুমার 
এস রায় নন। তেমাঁন বংদকম- ESL 
চ্দ্রকে যে বি, দস চ্যাটার্জ বলে জানতে পারল, বাইওলাজি ছাড়া 
বা রবীন্দ্রনাথকে আর, এন টেগোর ডান্তারী পড়া চলবে না। আবার 
অথবা প্রমথেশ বড়ুয়াকে পি সি লোজি পড়ার জন্য এক 
বড়ুয়া তার মত বিদেশী প্রভাব- _ ঘরের পন মাইনে দিয়ে ভাত" 
দুষ্ট আর কে? প্রমথেশ ' বড়ুয়ার ‘হল খড়গপ,ুর কলেজে ছেলোটর 
উপর বিদেশ প্রভাব, ছিল একথা বিশ্ববিদ 

নম্বর এল ১৭৯৯৭। যথাসময়ে 
শ্রীযুন্ত এস, রায় আপনার বলা কি ফাইন্যাল পরক্ষার ফি জমা “দিলন। 
'সাজেঃ বিশেষ করে চারুলতা।রা কিন্তু পরীক্ষার দিনও এ্যাডামট 
নায়কের পর? f কার্ড এল না। ইতিমধ্যে কলেজ 
' বরং এই প্রসংগে প্রমথেশ বড় খড়গ্‌পুর এস পি ৪ এই নম্বরে 


তি, | ও বিভ্যগ 


টি FU ETE ' সেন্টার জমা নিল। কর্তৃপক্ষ তাকে 
“আত্তির” ৪ প্রথম, দৃশ্যের স্‌ 
চল্লিশের শোর্ বা পণ্টাশ দশকের, 
গোড়ার দিকে তোলা স্পেল বাউণ্ড 
ছবির একাঁট দৃশ্য “দরজার পর 
দরজা খুলে যাওয়া” তুলনা ' করতে 
বাঁল। যা প্রমঘেশ বড়ুয়া ৩০শে 


তা স্পেলবাউন্ডের ডরেকটর পণ্াশে 
ভাবতে পেরেছিলেন। সনতরাং 
সত্যজিৎবাব আমার মনে হয় 
কাণ্ঘনজংঘা খুব সোরগোল না তুল- 
লেও ছবির মত ছবি। এবং আপ- 


 নারই তোলা । আপনি নিজে ছাব 


* বড়বাজার ** কলিকাতা-৭ ** হোন: ৩৩-৯০৭৪ * 
হস XE SAR PRE AE ডলে 





॥ রোমাণ্টকর এক জগতের, আবরণ আজ উন্মোচিত হল ॥ 


ঠগীকাহিনী 


কুখ্যাত ঠগা আমির আলির নামে একদা সারা দেশ শিউরে উঠত। 
ইীতিহাসখ্যাত সেই ঠগীসদ্দার তার সমস্ত জীবনের বিচিত্র ভয়াবহ 
রোমহর্ষক জাঁবনকাহিনী তার কারাজীবনে এক সময়ে বিবৃত করেছিল 
তদানীন্তন হায়দরাবাদের সেনাবভাগের বাঁশষ্ট কর্ণেলের কাছে। 
কর্ণেল 'ালপ মেডোস্‌ চেলার 
বিশ্বসাহিত্য বরেণ্য হয়েছেন সেই সত্য ঠগীকাহিনীকে নিপুণ 
লেখনীতে উদ্ঘাটন করে। 


ঠগীকাহিনী 


১৮৪৯ খ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়ে আজ পর্যন্ত ইয়োরোপে 
আমোঁরকায় লক্ষ লক্ষ কাঁপ বিক্রী হয়েছে। এই রচনার অসাধারণ 
জনাপ্রয়তা ও সাহত্যগুণের জন্য ১৯১৬ খ্নঙ্টাব্দে বিলেতে অক্সফর্ড 
ইউনিভাঁর্সট প্রেস তাঁদের বহুখ্যাত ‘ওয়ার্ল'ড্‌ ক্লাঁসকস্‌্, গ্রন্থমালাভু্ত 
করে এ গ্রন্থখাঁনকে সম্মানিত করেন। 


ঠগীকাহিনী 


স্মল্‌ পাইকা ডবল 'ডমাই কাগজে ছাপা বিশাল আয়তন 'বাশিষ্ট 
উপন্যাস যা পাঠকের কখনোই ক্লান্তিকর মনে হবে না। ঠগণ আমির 
আলির ভয়ঙ্কর জীবনকথা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে একই সঙ্গে 
আতঙ্ক ও মমতা সণ্চারত হয়। তার প্রেম প্রাতাহংসা শহরে জনপদে 
বিপদশংকুল অভিষান ও 'পিস্ডারীদের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ সেকালের 
এক অনাস্বাদিতপূর্ব জগতে নিয়ে যায়, যার আকর্ষণ পাঠকের পক্ষে 
ঠেলে ফেলা অসম্ভব । 

সদ্য প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ 

দাম পনের টাকা 





সব্ণরেখা । 


৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা--৯ 





তুলতে পারেন। অসাধারণ ভালো 
পারেন। সারা" বিশ্ব আপনার 
দিকে তাকিয়ে আছে যখন তখন 
আপনার ক সুইডেন, হাঙ্গারী বা 
চেক্‌ িরেক্টরদের ছাব থেকে পাঠ 
নেওয়া মানায়? শোভা পায় নিজের 
দেশের শ্রদ্ধাস্পদ মানুষদের অবহেলা 
করা? আপনি ‘বিষয়টা একটু 
ভেবে দেখবেন। এবং সেই সংগে 
উত্তমকুমার, ওহাহিদা রহমান এসব 
নাম ছাড়াও যে আপনি একদিন জুগ- 
জয়ী ছাব তুলতে পেরোছিলেন 
একথা বিস্মৃত হচ্ছেন কেন? এবং 
এত কথা বলার একমান্্র কারণই 
হল, আপনাকে দেখে যাঁদও মনে হয় 
আপনি দেউলে হয়ে গেছেন, মরে 
গেছেন তবু কোথায় যেন এক- 
চিল্তে। আশা এখনও ধূক ধূক 
করছে। ঠেলে দিলে আপন আর 
একবার বেচে উঠলেও উনতে 
পারেন। _কণাদ চৌধুরী 

[বঙ্গদর্পণ থেকে উদ্ধৃত ] 


ভ্রম সংশোধন 


দর্পণের গত ১৯শে জুলাই ও ২রা 
আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে 
‘দি ট্রেন ছবি সম্পর্কে এবং ক্লোজ 
আপ ও আকরা কুরোশোয়া সম্পর্কে 
আলোচনা 'তিনট %লচ্চিন্তা” পত্ৰিকা 
থেকে উদ্ধত। অনবধানতার ফলে 
যথাস্থানে পাতকাটির নাম উল্লেখ 
করা হয়ান। 


খাতায় এ রোল নম্বরই , 


লেখার 


“জন্য নির্দেশ দিল। ' 


যথাসময়ে ফল বেরুবার পর 
দেখা গেল সকলেরই মাকসটট 
কলেজে এসেছে, শুধু এ ছেলোটির 
আসেনি । 'প্রান্পপাল ছেলোঁটিকে 
নির্দেশ দিলেন, বিশ্বাবদ্যালয়ে 
নেওয়ার জন্য । সেখানে খোঁজ নিয়ে 
ছান্রাট জানল, তাকে পরাক্ষা দেও- 
য়ার অনুমাঁত দেওয়া হয়নি। 
প্রশ্ন হচ্ছে, অনুমাত না দেও- 


, কার কারণ 'কী?ঃ অনুমতি না 


পাওয়ার ঘটনা ছাত্রটি জানতে 
পারল না কেন? 'প্রীল্পপাল এ 
রোল নম্বরাট পেলেন কোথা 






৪ সাত পি 
থেকে? আর ছাত্রাটর অনুমাতির 
জন্য, এবং পরীক্ষা বাবদ যে ফী 

বিশ্বাবদ্যালয় নিয়েছিল, তা গেল 
কোথায় ? 7578 


নার পিতা স্মরণীয় সুকুমার রায়, 4 


জাতীয় সংহতি 


(২য় পৃষ্ঠার পর,) 
রা রাষ্ট্র 
যাঁদ বৃহৎ জাতিসুলভ অহমিকা 
নিয়ে উপ-জাতীয় {নিজস্ব স্বার্থ 
উপেক্ষা করে তবে 'বাচ্ছি্নতাবাদ 
প্রবলতর হবে। প্ররোচনাও সর্ব- 
ব্যাপশ হবে। আগেই বলোছ 
আমরা সবাকছুতেই আত ভাবাবেগ 
পারচালিত। জাত হিসাবে আমরা 
নিজেদের সর্বোপার “ভারতীয়” 
ভাবতে ভালবাঁস_ সেটা সাংস্কৃতিক 
উীর্ম-বন্ধন, সূলক্ষণ। কিন্তু যাঁদ 
বাল, অঙগ্জরাজ্যগলির পৃথক 
আঁস্তত্বযেমন বাংলা, বহার, 
আসাম, উড়ষ্যয, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, 
উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ, কেরালা, 
মহারাষ্ট্র প্রভৃতির বিলোপ ঘাঁটয়ে 
শুধু “একটি ভারত” গঠন করা 
হোক্‌ তখনই আমরা বে*কে বসব। 
আমাদের বাঙ্গালীত্বে, ধিহারীর 
বিহারীত্বে আঘাত লাগবে। স্বাভা- 
িক। ভাবগতভাবে আমরা যতটা 
উধের্ব, বচ্তুগতভাবে ততটা নই। 
ফলেন, ভাবগত সংহতির প্রাবল্য। 
উর্ণনাভ সংহতি-পাঠ! জলে সাঁতার 
কেটে বাঘ ধরার চেষ্টা! 


কথার! তোমার মন 


| 
ল্ৰাং লন! ক্ষম্বিত্ডা ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০ 
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থিয়ের বরের টি ti 


a সা 


৪ঠা আগস্ট সরলা রায় মেমোরয়াল্‌ 
হলে দুটি একাঙ্ক নাটক মণ্চস্থ 
করলেন। প্রথম নাটক জ্যোতীরন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের কিণ্িত জলযোগ ও 
দ্বিতীয় নাটকার্টি খাত্বক কুমার ঘটক 
রচিত জবালা। নাটক দুটি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের! 'কাঁণ্ৎ 


জলষোগ একটি প্রহসন। জ্যোতি-' 


বিন্দ্ননাথের প্রহসনের সংগে যাঁদের 
হাস্যরস সৃম্টির, তাঁগদে ‘তান 
কোনদিন কলম ধরেন নি! বস্তুতঃ 
পক্ষে প্রহসন রচাঁয়তার সমাজ 


বিনা মুন্যে স্বেতী, রোগের 
চিকিংনা ' 


ভারী কাট করা 

বলেছেন যে, আন্তারিক প্রচেষ্টা 

বিফল: হয় না। বহ: বৎসরের ' 
অক্লান্ত পাঁরশ্রমের পর আমরা 

শ্বেতী রোগের ওষধ আববিম্কার 

.করেছি। এই ওঁষধ এমনই 

শান্তশালী ও অমোঘ যে মাত্র 

তিন দিন প্রয়োগের পর গায়ের 

চামড়ার 'রং বদলে যায় এবং 

আঁত শীঘ্রই সাদাভাব বরাবরের 

মত চলে যায়। আপাঁন নিজে 

পরখ ক'রে দেখে এর কার্য- 

কাঁরতা বিচার করতে পারেন! 

হাজার হাজার রোগ পরখ কারে 

উপকৃত হয়েছেন। প্রচারের 

জন্য এক শি'শ বিনা মূল্যে 

দেওয়া হয়। অবিলম্বে চেয়ে 

পাঠান। জালিয়াতীদের থেকে 

সাবধান। 

ROUND BHAWAN (F) 
P.O. KATRISARAI (GAYA) 




















দাদা চুলকে কাল করন 


আমরা বেশী গুণ গাইতে 
চাইনা । আমাদের “সূ্‌র্ঘ্য কান্তি”. 
তেল ব্যবহার করলে একেবারে 
গোড়া থেকে চুলের বৃদ্ধি করে 
এবং চূল্‌ বরাবরের মত কাল 
হয়ে যায়। ভবিষ্যতে যে 
কেশোদ্গম হয় তা সব কাল 
চুল। এই তেল, চোখ এবং 
মস্তিষ্ক উভয়কেই সতেজ 
রাখে। আমাদের হাজার হাজার 
প্রশংসা পত্র আছে। যাঁদ মনে 
করেন এ-তেল বাজারের অন্যান্য 
তেলেরই মতন তাহ'লেও এক- 
বার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। 
এর গুণের তুলনায় দাম কিছুই 
নয় | দাম ১০ দেশ) টাকা। 
যাঁদ সন্তোষজনক না দেখেন 
মূল্য ফেরত দেওয়া হবে। 
DELUX AYURVED 
BHAWAN (C) 
P.O. KATRISARAI (GAYA) 


a 


| 
| 
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কথা শোনা যায়ান। 





য় টা ERE গ্রহণ করতে 
হয়। এই নাটকেও তিনি উনাবংশ 
শতাব্দীর বাবুদের তীব্র কশাঘাত 
করেছেন। তবে” জ্যোত'রন্দ্রনাথের 
অন্যান্য প্রহসনগুলির তুলনায় বর্ত- 
মান, নাটকে নাট্য-উপাদানের কিছু 
খাম্মতি আছে। সেই কারণেই বোধ- 
হয় িরীশ চন্দ্র ঘোষ নাটকটির মাত্র 
একাঁট আঁভনয় করেঘছলেন। থিয়ে- 
তরু লাইবর গোষ্ঠী প্রযোজনার 
আঁভনবত্বের দ্বারা নাটকের শ্রাট ঢাক 
বার প্রয়াস পেয়েছেন। আভনয়কে 
কার্ট নিক করা হয়েছে। অভিনয়াংশে 
সর্বাগ্রে উল্লেখ্য পেরুরাম বেশী 
ধূজট প্রসাদ ভরাচার্যএর নাম। 
চাল চ্যাপলিনের কয়েকটি বিখ্যাত ' 
ভগ্গিমার অন্দকরণের কথা বাদ 
দিলে তাঁর »”*--7১মনে রাখার 
মত। অন্যান্য চরিত্রে মিলি ভট্টাচার্য, 
মিলন মুখোপাধ্যায় ও মাধব 
মুখোপাধ্যায় সু-আভিনয় করেছেন। 

খাত্বক কুমার ঘটকের জবালা 
নাটকাঁট কিছুকাল আগে বেতারে 
প্রচারিত হয়। সম্ভবতঃ সেই উদ্দে- 


নাউক?ট রাঁচত গঁলর আশা-আকাঙ্ষা আর স্বাক্ষর রেখেছেন। মণ্সজ্জাও সু- নাঁয় অভিনয় করেছেন। দুল 
শ্যেই ৷ তাই যদি পারকাল্পিত। এ'দক থেকে সব অন্ভনয়ও সনুন্দর! * ০ 


'হয়, তবে মণ্টে সেই নাটকের অভিনয় 
নিঃসন্দেহে সাহসের কাজ এবং 
আংশিক সাফল্যের সংগে করেছেন। 
নাটকটি গভীর বন্তব্যবাহী। জাবন 
সংগ্রামে পর্য্‌্দস্ত কয়েকটি মানুষ 
বঞ্চনার জবালায় কাতর হয়ে আত্ম- 
ঘাতা হয়েছে এবং পরে পাঁথবীর 


“বাইরে একস্থানে মিলিত হয়েছে, 


ষোঁটির প্রচ’'লত নাম পরলোক । 
নাট্যকার আগে চরিল্রগুলর. মৃত্যু 
ঘটিয়েছেন, এবং পরে আত্মহননের 
কারণগুলির শব-ব্যবচ্ছেদ করেছেন। 
কোন চরিত্রই জীবন বিমুখ ছিল 
না, সংগ্রামে পশ্চাদপসরণ করোনি, 


তবুও তারা হেরেছে, তবুও তারা ' 


মরেছে। নাটকের শেষে তারা উপ- 
লব্ধ করেছে এক গভীর সত্য। 
তারা সবাই লড়োছিল একা একা, 
'বাচ্ছম্বভাবে। তাই তাদের হারতে 


হয়েছে। তারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের . 


কাছে বার্তা পাঠিয়েছে আমরা যে 
ভুল করেছি,'তোমরা আর তার পুন- 
বৃত্ত কোরো না। আর একা নয়, 
সবাই মিলে “তৈরী হও জোট 
বাঁধো”। এই সত্যোপলব্ধির মধ্যে 
নাটক শেষ হয়েছে। কিন্তু এই 
সত্যে উত্তরণ নাটকটিতে খুব যুক্তি- 
সঙ্গত পথে আর্সেন। পাঁরচালক 
নাটকের পাঁরমণ্ডল রচনার কাজে 
খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে- 
ছিলেন আলোক-সম্পাত ও নেপথ্য 
কন্ঠ ও যন্তসঙ্গীতের উপর। দুটি 
বিভাগই তাঁর সংগে মর্ম:ন্তিক প্রতা 
রণা করেছে। আঁভনয় মোটামুটি! 
মাইকের স্বল্পতা ও মাইক-ব্যবহারে 
আঁভনেতাদের অর্নাভজ্ঞতার দরুণ 
দাট নাটকেরই শতকরা ৫০ ভাগ 
দুটি নাউকই 
পরিচালনা করেছেন ধূজণট প্রসাদ 
ভট্টা্য। 


en ~~ 





শৌভনিকের গতম 


শোঁভানক নাট্যসংস্থা তাঁদের . 


নতুন নাটক, প্রফল্ল রায়ের উপন্যাস সসূবর্জে কহিল 


অবলম্বনে সুধাংশু মণ্ডল নট্যাঁয়ত 
বারে 
ছেন। শোঁভানকের্‌ ইদাননংকালের 
নাটকগনলর তুলনায় ক্ষর্তমান নাট- 


কের পান্রপ্ান্রী সবাই মাটির কাছের নাটকটি পারচালনা করেছেন গোবিন্দ ৯ 
মানুষ" প্দব বাংলার ছিল্রমূল গাঙ্গুলী । তর অধর্কাংশ কাজই 


বাস্তুহারা পাঁরবার *শয়াল- 


ছিলেন কিছ ‘জাম পাওয়ার সর- 
কারণ ভরসায়। ভারতবর্ষের তথা- 
কথিত স্বাধীনতার বাঁল এই মানুষ- 


সংগ্রামের কাঁহনী এই " নাট- 





দেয়েদের ie থেকেই 
স্বকেব ফত্ব নিভে শেখান : 


AMY 
তিনি সুন্দল্ী, তিনি কপী । 7 


ছু: 


করালগ্রাসের হাত কিংবা, বলা চলে,(তিনি কলাকুশলপ 


- এদের মধ্যে প্রথমেই মনে” পড়ে 
মান দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত, হয়ে- 


DARPAN, Price 25 ৮, 


থেকে হতাশ করেছেন সংগীত- 
পাঁরচালক দেবাশিস দাশগ্নপ্ত। প্রথ- 
মতঃ নাটকের গানগ্দলিকে তিনি 
অকারণ দাঁর্ঘ: করেছেন বং একট 
5757 

ফলে রন" গাঁ: ব্যহত 
অব্ণ্য, এ বাপারে পাঁর- 








রাধা দাশগ্প্জের নাম। টি 
না পি নাটক, জনয চারটি টির খর দিকে 
জানাতে হয় 'সাধ্ৰী স্ৰী অন্যাদরে বদ্ধ bs 
পদত; উচ, মন্ডলকে* স্বামীর, গণ. ও দবনের 
সংলাপ রচনা, এবং “জ্বল্‌ অনা. fe 


ea 


সর্বোপার পারবেশ 'ুনায়' শ্রীমন্ডল চরের এই একর 
যথেষ্ট পারদার্শতা দেখিয়েছেন। রে টো সংগে প্রকাশ 
৷ তাঁর 'উবিষাৎ উচ্জবল্‌ 


করে দিয়েছেন কলারুশ্লী বৃন্দ EN 


বৃন্দকে যথার্থ ' করেছেন। 
আলোকশিল্পী স্বরূপ মুখোপাধ্যায় 
য়ের নাম। জোনাল লাইট-এর ব্যব- 
হার, আলোর রঙ 'নর্বাচন প্রভৃতি 
ঝুমপ্রুরে [তান যথেষ্ট চিল্তাশন্তির 


০ ৮৯ 


উৎস-সাধন! বিউটি ক্রীম । 





৪ * যোগেশ চন্দ্র দোষ, এম.এ, 
এ'ঘু বনশ্রী, এফ,সি.এস,' (লগ্ন) 
এম-সিএএস, আমেরিকা) ভাগলপুর 


কলেজের রসায়ণ শাহের ভৃতপুর অধ্যাপক 





বস 


il. কর্তৃক মডাৰ্ন ইনি্ম প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোম্যার _ করিকাতআনত পি পাল আনি ৪০৪ 


সাধনা ওষধালয়-ঢক 


সাধনা উহঘালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৮ 






কলিকাত। কেন 

ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 
এমবিবিএস, (কলি:) 

আয়ুর্যেদাচার্দ 








মন্দ ঘোষের ছকুল গেল 





অতুল্য ঘোষ বাম, হুমায়ুন কবিরের 
নোভাব খুব অনুকুল নয় 


(শিলিম্কাইলাল সাঙ্গে হোঁপন সাক্ষা= 





|! 


আনন্দবাজারের কতিপয় 


| 


হু 
| ট 







সরকারশ ঢক্কা নাদ সত্তেও 
পশ্চিমবঙ্গের সনেমা কর্মীদের 
একশত দিনের ধর্মঘট , কার্যতঃ 
ব্যর্থ হয়েছে; সিনেমা মালিকদের 
সমাঁত সংবাদপত্রে সাড়ম্বরে 'বিজ্ঞা- 
পন দিয়ে সিনেমা কর্মচারীদের 
| কাছ থেকে মুচলেকা আদায়ের ঘণ্য 
উল্লাস প্রকাশ করেছেন। স্রকার 
মালিকদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে 
পারেন নি। সিনেমা কর্মচারীদের 
দুর্ভাগ্য শেষ হতে না হতেই সুরু 
হয়েছে সংবাদপত্রে ধর্মঘট । সংবাদ- 
পনের মালিকগণ অসাংবান্দিক বেতন 
বোর্ডের রায় মেনে নিতে অস্বীকৃত 
হওয়ায় এই ধর্মঘট চলেছে সারা 
ভারত জবড়ে। 

বাংলা দেশের সব কয়েকটি প্রধান 
প্রধান দৈনিক সংবাদপন্তই কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 
একচেটিয়া শিল্পপাত মালিকদের 
কাগজ স্টেটস্‌ম্যান ও অশোক সর- 

। কারের আনন্দবাজার, হিন্দুস্তান 
স্ট্যান্ডার্ড ধর্মঘটের কবলে পড়েছে। 
নতুন 'দল্লীর সব কয়াট বড় বড় 
সংবাদপরও ধর্মঘটের কবলে । এগ 
িরও মালিক ভারতের একচেটয়া 

পাঁত গোচ্ঠাঁ। 

{সিনেমা ধর্মঘটের মতই ক 
অবশেষে সংবাদপত্র ধর্মঘটও বান- 
চাল হয়ে যাবে? কারণ, মালিকপক্ষ 
অজুহাত তুলেছেন, বেতন বোর্ডের 
রায় সুপারশমৃূলক, বাধ্যতামূলক 
নয়। সুতরাং সরকারণ হাঁতিশালের 
হাতী যতই মুস্ড আন্দোলত 








ংবাদিক অসাংবাদিক 
মচারীদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে 
লিকদের অন্দে গোপন যোগমাজসে ভত্গর 


করুক সংবাদপত্রের মালিকরা তাতে 
সামান্যই ভীত। সংবাদপত্রের মাল- 
করাই খোদ অনেক হাতি পুষে 
থাকেন এবং আঁরা গজদল্ত মনা- 
রেই বাস করেন! 

মালিক গোষ্ঠীর এই চিরপার- 
চিত দম্ভ ছাড়াও আর একট চির- 
পাঁরচিত বিপদ দেখা 'দয়েছে। এই 
“বপদ সাবোতাজমৃূলক। অসাংবাঁদক 
কর্মীদের ধর্মঘটের প্রতি সাংবা- 
দিকরা নামকাওয়াস্তে সহানুভূতি 
প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু বেতন 
নেবার সময় থেকেই এ'রা মালিকদের 
না শোঁকাশযাক সুরু করে 'দিয়ে- 
ছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 
আনন্দবাজারে সাংবাদিকদের বেতন 
হয় ১০ তাঁরখে। আনন্দবাজারের 
সাংবাদকরা ৯ তা'রখে এক গোপন 
মিটিং ডেকেছিলেন বেতন প্রাপ্তির 
ব্যাপারে কোন ফয়দা হয় £কনা 
মাঁলকদের বাঁজয়ে দেখতে ৷ 

সংবাদপত্রে সাংবাঁদকরা অনে- 
কটা হোয়ায়েট কালার এমস্লাঁয়। 
সিনেমা শিল্পের নায়ক-নাক্সিকাদের 
মতোই বেতনের সিংহভাগ পান 
এ'রা। বিশেষ করে সাংবাদিকদের 
বেতন-বোর্ডের রায় সংবাদপত্র মাঁল- 
কেরা মেনে নেওয়ায় প্রথম 
শ্রেণীর সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা 


চাইছেন, অসাংবাদিক কর্মচারীদের 
ধর্মঘটের 'প্রাত অঁদের সর্গর্থন 


(দর্পপের রাজনোতিক সংবাদদাতা ) 
"ডঃ প্ৰফুল্ল ঘোষ পশ্চিম বংগের 


ও € রাজনীতিতে আর একবার ডগ্‌- 
- « “ৰাজি খাবার চেষ্টা করছেন বলে 


. শনর্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে। 


:"ঘঃ ঘোষ এখন আবার লোক দলে 


ফিরে যাবার জন্যে তাঁদ্বর সুর 
করেছেন! প্রফনল্প ঘোষের এই 
গোপন প্রচেস্ধীর জবাব অতুল্য 
ঘোষও 'দিয়েছেন। ১৫ই .আগস্টে 
মনদমেন্ট ময়দানে কংগ্রেসের সভা 


নিছক সোজন্যমূলক; প্রকৃতপক্ষে 
তাঁরা এই ধর্মঘট সমর্থন করেন 
না৷ তা ছাড়া তাঁরা তো ধর্মঘট 
করেন “ন! অতএব তাঁদের বেতনটা 
দিয়ে দেওয়া হোক। এইসব বশং- 
বদদের অশোক সরকার এখন 
পাস্তা দিচ্ছেন না। সংবাদ 
সাংবাঁদকরাই যে সব নন 
হিসাবে অশোকবাবুর এই মোহত 
ঘটেছে। তা ছাড়া তিন 
ভেঙ্গে যাবার অপেক্ষায়ও 
আনন্দবাজারের নীতিহীন এ 
সাংবাদিক উপায়ান্তর না 
অশোক সরকারের কানে বিষ ঢাল 
এই বলে যে, যুগান্তর ও - 
বাজার নাকি ধর্মঘট চালয়ে যুও- 
য়ার জন্য ধর্মঘটী অসাংবাঁদক বার্ম- 
চারীদের কাঁড় কাঁড় টাকা 'দচ্ছ! 
কেননা যুগান্তর ও অমৃতবাভ 
ধর্মঘট হয় নি। 

এদকে আসল পুজো 
মালিক ও কর্মচারী উভয়কেই সা 
ফেলেছে। পৃজো সংখ্যার বি 
পরিমাণ কাজ জমে যাচ্ছে। ত 
দিকে কর্মচারীরাও পূজো উপ- 
লক্ষ্যে আর্ক দক এনয়ে বিপন্ন ৷ 
কিন্তু মালিকরা জিদ ধরেছেন, যা-ই 
ঘটুক না কেন তাঁরা মাথা নোয়াবেন 
না। কিন্তু বশংবদ সাংবাদকদের 
যে তর সইছে না। চুপে চুপে 
তারা গৌরাহ্গ প্রেসে মালিক সন্দ- 
শনে তোয়াজের সুরে উপস্থিত 
হচ্ছেন। 

আর সরকারের তম্বিরই বা 


ক 











এলে তাঁকেই মুখ্যমন্তী করা হবে 





অস্বীকার করলেও বিশ্বস্তসূত্রে 
রামের জানা গিয়েছে, ডঃ ঘৌষ ইতিমধ্যেই 
কাঁবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লোক- 
দলে ফিরে যেতে চেয়েছেন। লোক- 
দলের কার্যকরী কাঁমটিতে 'িষয়াট 


'নয়ে আলোচনাও হয়েছে। এখনও. 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। 

ডঃ ঘোষের*কংগ্রেসের প্রত প্দন- 
রায় বাঁতরাগের কারণের মুলে 
আছে বংগেশবর অতুল্য ঘোষের 
একটি ডীন্ত। কলকাতা প্রেস ক্লাবে 
সাংবাঁদকদের এক প্রশ্নের জবাবে 
অতুল্য ঘোষ বলেছিলেন কংগ্রেস 
ক্ষমতায় এলে প্রফুল্ল সেনের মৃধ্য- 
মন্ত্রী হবার বেশী সম্ভাবনা । 

এই ডীন্তর পর থেকেই কোপন- 
হারা হয়ে কংগ্রেস ছাড়বার সুযোগ 
খুজছেন। কংগ্রেস ভবনে এমান- 
তেই তাঁর কোনো প্রাতপান্ত বা 
সম্মান নেই৷ সেখানে তাঁর জন্যে 
নিদিষ্ট বসবার জায়গা পর্যন্ত 
দেওয়া হয়নি। কিন্তু তবু তান 


| শা করোছলেন ক্ষমতায় 
একাদশ বৰ্ষ ৩০৭ সংখ্যা পর ১৬ই আগস্ট ৯৯৬৮ 1 মৃত্য ২৫ পঃ ছিলেন ফলে সোঁদন ম্টাদানের . আ ; কংগ্রেস 





তাই নীরবে সব অপমান : 
করতে হাঁচ্ছিল। কিন্তু 
ঘোষ সেই আশাতেও ছাই ঢেলেছেন। 

এখন প্রফন্ল ঘোষ বেপরোয়া, 
হুমায়ন কবিরের সঙ্গে দেখা করে 
আশার বেশী আলোক তন 
পানান। ‘তবে কাবর সাহেব গুকে 


. একেবারে ' নিরুৎসাহও করেনান। 


্লশংকুর মতো ঝুলিয়ে রেখেছেন। , 
এই অবস্থার মধ্যে ডঃ ঘোষ আবার 
বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেস সভা- 
পাঁত নিজালঞ্গাপ্পার সঙ্গে দেখা 
করেছেন। এই সাক্ষাৎকারের বিষয় 
প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে জানানো 
হয়?ন। তবে তাঁরা আর ডঃ ঘোষকে 
কোনো 'গররই দিচ্ছেন না। 
একজন ' বর্লীছলেন, ডাঃ 
প্রফল্পস ঘোষকে পশ্চিম বংগ সরকার 
সোনারপুরে নিষ্যাতীত রাজ- 
নৈতিক কমশদের জন্যে যে 
হোম খুলছেন সেখানে পাঠানো 
উাঁচত। কারণ গর বয়স ৬৫-র 
বেশী । প্রকাশ্য কোনো রোজগারের 
প্রমাণ নেই। জতরাং ওখানে 
পাঠানো যুক্তিসঙ্গত হবে। 





বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা 
নিজলিঙ্গাগনার কাছে 
ঘত্ল্যচক্রের বিরদ্ধে বলেছেন 


 দেপ্পপের রাজনোতক সংবাদদাতা) 

কংগ্রেস সভাপতি িজ- 
'লিঙ্গা্পার সাম্প্রাতক কলকাতা 
সফরের সময় রাজ্য কংগ্রেসের 
বিরোধী গোষ্ঠী আর একবার 
অতুল্য-চক্রের বিরদ্ধে দড় 
প্রতবাদ জানিয়েছেন বলে খবর 
পাওয়া দগয়েছে। বৃহস্পাঁত- 
বার সকালে বিজয় সিং নাহার 
ও পূরবী মুখাজশি লাউডন 
স্ট্রটে 'নজালঙ্গা্পার কাছে 
যান। তাঁকে বলেন, মধ্যবর্তী 
শনর্বাচনের দায়িত্ব অতুল্য- 
চক্ের হাত থেকে না সরালে 
কংগ্রেসের বিপর্যয় আঁনবার্ধ। 
নির্বাচনের টাকা পয়সা যাঁদ 
অতুল্য-চক্কের হাতে থাকে তবে 


শুধু ওঁদের দলীয় প্রার্থীরাই 
টাকা পাবেন। “জনসেবক” 


সহ ৬৫ জন কংগ্রেসীর ওপর 
থেকে অতুল্য-চক্ষের “শো-কজ” 
নোটিশ প্রত্যাহারে বাধ্য করে- 
ছেন। পীষুষ মুখার্জীকে 
নমিনেশন দেওয়া হচ্ছে। 


বিরোধীদের অন্যান্য দাবীও 
বিবেচনা করা হচ্ছে৷ 





মূল্য কতটুকু? সেতো সিনেমা 
কর্মচারীদের ধর্মঘটের বেলাতেই 
টের পাওয়া গেছে। আসলে, বর্ত- 
মান সরকার যাঁদের স্বার্থে তৈরী 
সেই মালকগোষ্ঠীর ওপর সর- 
কারের তাঁম্ব তো বাবুর ওপর সেবা- 
দাসীর মুখ ঝামটা ৷ বাবুর ঝোলার 


- ওপর যার সংসার খরচ চলে তার 


কি সাজে সত" হওয়ার বায়না? 

জনান্তিকে £ ধর্মঘটের আগে 
এক ত-পাঁক্ষক আলোচনায় আনন্দ- 
বাজার গোষ্ঠী 'অর্সাংবাঁদক বেতন 
বোডের শতকরা ৮০ ভাগ"দাবী 
মেনে নেওয়ার প্রাতশ্রুত দিয়েছিল । 
সর্বভারতীয় পর্যায়ে অন্যান্য 
ক্ষেত্রের তুলনায় এই প্রাতশ্র:ুভি ১০ 
পারসেন্ট বেশী ছিল। আনন্দ- 
বাজারের অসাংবাঁদক কর্মচারীরাও 


ছাড়া উপায় রইল না। কতৃপক্ষ ' 
অতঃপর লজ্জা ঢাকবার জন্য মৌখি- 
কভাবে আরও & ভাগ দাবী মেনে 


নিতে রাজী হলেন, কিন্তু কিছুতেই 
পূবর্তিশ্রতি কার্ষকর করলেন 
না দালাল সাংবাদিকদের প্রোস্টজ্জের 
দিকে চেয়ে। সেই দালালরাই কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত ডুবিয়ে ছাড়ল! মালিক 
অসাংবাদিক কর্মচারী দ:-দলকেই ॥ 


0 দই | 


হৰা 4 


নিয় দামোদর উগত্াকায ভয়াবহ বন্যার জনা 
দায়ী সৰকাৰী িৰুদ্ধিত| ৪ ওদাগীম] 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন 
: দামোদর উপত্যকায় যে ভয়াবহ 
'বন্যার তান্ঠব চালতেছে সরকার 
পক্ষ তাহা অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাতের 
ফল বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরতেছেন। 
কিন্তু এই বন্যা আসলে সরকারী 
নিব্দাদ্ধতা ও ওদাসীন্যের এর 
জরলল্ত প্রমাণ । | 

£নম্ন দামোদর উপত্যকায় বর্ঘ- 
'মান, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনী- 
॥ পর জেলার কোন কোন অংশ প্রাতি- 
: বৎসর দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশ- 


বহমখী দামোদর পাঁরকম্পনার 


₹ অন্ত কাঁরয়া ডি ভি £স-কে একি 
: বিদ্যাং উৎপাদন ও 'ক্রয়কারী প্রাতি- 
! ষ্ঠানে পাঁরণত করিতেছেন। 


পর্যায় সর্ব হয় ১৯১৪৩-এর ভয়া- 


. বহ বন্যার পর। বাংলা সরকার এক 
- তদন্ত কমিশন বসান। 


তাহার 
রিপোর্ট ভারত সরকারকে পাঠান 
হয়। বাংলার . গভরণর আর 'জি 


: কেসীর নির্বন্ধাতশয্যে ভারত সর- 
" কার 'বষয়াট সম্বন্ধে 'বস্তাঁরত 
, তদন্তের ব্যবস্থা করেন। এই কার্ষে 
. ভ্যালী অথারিটির ডবল; এল ভুরডু- 
; ইন। 
- প্রকল্পের প্রধান রূপকার। তাঁহার 


ইনিই বহুমুখী দামোদর 
প্রাথামক স্মারকাঁলীপতে দামোদর 


: উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নৌ- 
& বহর জলপথ ও বিদন্যৎ উৎপাদনের 


' প্রচ্তাব ছিল। বন্যা 'িয়ন্রণই ছল 
‘ তাঁহার প্রস্তাবের মৃখ্য বিষয়। কারণ 


৬ 
AM 


কৃতি চিন্তার উদ্ভবা। 


॥  ভুরডুইন সাহেব যেসব তথ্য 
-পাইয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় 
;১৯৩৩--৯৯৪৪ মধ্যে দামোদর 
:নদের . বর্ষাকালীন-জুন হইতে 
: অক্টোবর--জলপ্রবাহ ছিল গড়ে 
1২৫,৩০০ কিউসেক। ইহার মধ্যে 
“উচ্চতম গড় প্রবাহ ছিল ১৯৪৩ এর 
(৩৬,৫০০ "কউসেক এবং নিম্নতম 
গড় প্রবাহ ছিল ১৯৩৫ এর ১৩, 
৬০০ রুউসেক। আরও জানা যায় 
যে এই বিংশ শতাব্দতেই অগাস্ট 
১৯১৩ ও অগাস্ট ১৯৩৫-এ মোট 
দুইবার সর্বোচ্চ জলপ্রবাহ ৬৫০) 
০০০ কিউসেক উীঠয়াছল। 
। এই সকল তথ্যের উপর “ভাত্ত 
করিয়া ভুরড়ুইন সাহেব নমুনা বন্যায় 
বর্ষার প্রথম পর্যায়ে ১৫ই অগাস্ট 
পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১,০০০,০০০ কউ- 
সেক এবং শেষ পর্যায়ে ৭৫০,০০০ 


' করিয়া বন্যা নিয়ল্লণের প্রশ্নটি 


{চার করেন। দেখা যায় বর্ষার 
উভয় পর্যায়েই তানি সর্বেচ্চ প্রবা- 
চহর হিসাব শতাব্দীর সর্বোচ্চ প্রবাহ 


মু ও 


€দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


৬৫০,০০০ কউসেকের বেশ কিছু 
উপরে রাখিয়া £হসাব করিয়াছেন 
যাহাতে বন্যার আশঙ্কাকে নির্মল 
করা যায়। 

তাহার আঁভমত বন্যা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য জল ধরার যে ব্যবস্থা কাঁরতে 
হইবে তাহাতে তাঁৱ্ৰতম বন্যা নিয়- 
ন্মণই নীতি' হিসাবে বাঞ্থনীয়। 
আংশিক বা মধ্যম তটব্রতার বন্যা 
নিয়ল্তণ ব্যবস্থা করিলে যাঁদ তীব্র- 
তম বন্যা হয় তবে ক্ষয়ক্ষতির পাঁর- 
মাণ কোন বন্যা নয়ল্তণ ব্যবস্থা না 


| থাকাকালীন সময় অপেক্ষা বহুগুণ 


বেশ হইবে। তান আরও বলেন 
যে একটি বহুমুখী প্রকল্পে বন্যার 
জল ধরিয়া রাখবার সংপ্রতুল 
সংস্থান অন্যভাবে কাজে লাগান 
হয়। তান দুইটি খরা ও মধ্যবর্তী 
একাটি খরা বর্ষায় মোট ৯০ সপ্তাহ 
সেচের জলের সংস্থান করার প্রস্তাব 
দেন। 7 

নমুনা বন্যার ৯,০০০,০০০ ও 
৭৫০,০০০ 'কিউসেক জল প্রবাহকে 
ননয়ন্ণ করিয়া নিম্ন দামোদরে 
২০০,০০০ £কউসেকে নামাইয়া 
আনার জন্য তান সাত ?নয়ল্লণ 
বাঁধ, একট অনিয়াল্্ত বাঁধ ও একটি 
ব্যারেজের প্রস্তাব দেন। কারণ 
৮০০,০০০ ঁকউসেক জল ধাঁরতে 
৫,৩০০,০০০ একর ফিটের মত 
জলাধারের প্রয়োজন হইকে। 'তাঁহার 
ইয়া, দেউলবর ও মাইথনের তিনটি 
নিয়ন্ত্রণ বাঁধে মোট ১,৮০০,০০০ 
একর ফিট; দামোদর নদের উপর 
আয়ার ও সানোলাপুরের নিকট 
দুটি, কোলার নদের উপর একাঁট 
এবং বোকারো নদের উপর একটি, 
মোট চারটি নিয়ল্মণ বাঁধে মোট 
২,৯০০,০০০ একর ফট; দামো- 
দর নদের উপর বার্মের নিকট একাট 
অনয়াল্লিত নীচু বাঁধে ৫০০,০০০ 
একর ফিট জলাধার নির্মাণ কাঁরলে 
প্রায় প্রয়োজন 'মাঁটবে। 

ভুরডুইন সাহেবের এই প্রস্তা- 
বের ি'ত্ততে ভারত সরকার যে 
পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে 
১৯১৪৮ এ প্রকাঁশত তথ্য ও বেতার 
মন্কের এক পস্তিকায় বলা হয় 
মাইথন ও পাণ্েত ছাড়াও দামোদরের 
উপর আয়ার, কোনার-এর উপর 
একটি এবং বরাকরের উপর 'তিলা- 
ইয়া ও .বলপাহাড়ীতে দুইটি, মোট 
ছয়াট নিয়ল্রণ বাঁধ ও দুর্গাপুরে 
নিকট. :একটি- ব্যরেজ নির্মাণের 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । পরে বোকা- 
রোর উপরও একট নিয়ন্পণ বাঁধ 
নির্মাণ করা হইতে পারে। দেখা 
যাইতেছে প্রথম হইতেই ভারত সর- 
কার * ভূরডুইন সাহেবের নমুনা 
বন্যার জল প্রবাহের হিসাবের উপর 
আস্থা না রাখিয়া এক শ্রেণীর ভার- 
তীয় বিশেষজ্ঞের ৫): অর্বাচীনতার 
দ্বারা প্রভাবত' হইয়া : জলাধারের 


' হাথ নির্মাণে বিশেষজ্ঞর অভিমত অগ্রান্ত 


মোট সংস্থান কমাইয়া 'দয়াছেন। 

অতঃপর যখন ডি ভি ?স-র 
সৃষ্টি কাঁরয়া প্রকল্পের কাজ সুরু 
করা হইল তখন. দেখা গেল কোনার 
পাণ্েত, 'িলাইয়া ও মাইথন মান 
চাঁরাট নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও দদর্গপৃর 
য়াছে। তখন বলা হইয়াছিল ইহা 
ন্মাণের প্রথম পর্যায় মাত । এই 
প্রথম পর্যায় ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বরে 
পাণ্চেত বাঁধের নিমাঁণের সাহতই 
শেষ হইয়াছে। আজ ১৯৬৮-তে 
দেখা যাইতেছে এ প্রথমই শেষ 
পর্যায়ে পরিণত হইয়াছে। গত প্রায় 
দশ বৎসরে আর কোম বাঁধ ঈনর্মাঁ 
ণের ব্যবস্থা হয় নাই। শুধুই তাপ 
£বদযযুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। 

ইতোমধ্যে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭-এ 
এক বন্যায় জলপ্রবাহ সর্বোচ্চ 
৪২৩,০০০ 'িকউসেক, সেপ্টেম্বর 
১৯৫৮-এ ৬৬৫,০০০ িউসেক ও 
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অক্টোবর ১৯৫৯-এ ৭০০,০০০ 
কিউসেকে পেশছায় (ভুরডুইন সাহে- 
বের হিসাব ৭৫০,০০০ )। কিন্তু 
তথাপি আর কোন বাঁধ নিমাণের 
ব্যবস্থা না কাঁরয়া ভারত সরকার 
একই সঙ্গে ির্বাদ্ধিতা ও ওদাসী- 
ন্যের চরম নিদর্শন স্থাপন করিয়া- 
ছেন। আর ৫,৩০০,০০০ একর 
‘ফট জলাধারের স্থলে মান্র ৩,৩১৪, 
০০০ একর ফিট জলাধার নির্মাণ 
করিয়া এবং প্রায় ২০০ কোটি টাকা 
ব্যয় করিয়া আজ খরার 'দিনে সেচের 
জলের স্থলে বর্ষায় প্লাবনের জল 
সরবরাহ করিতেছেন। আধাঁশক বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কুফল উল্লেখ 
করিয়া বিদেশী ভুরডুইম স্মহেব 
শালীনতা রক্ষা কারয়া বালয়াছিলেন 
এটি “আনাঁডসায়ারেবল”। নিম্ন 
দামোদর উপত্যকার মানুষ দেখি 
তেছেন ইহা কতবড় ম্যর্খামী। 
কিন্তু ভারত সরকারের মনোভাব 
দেখিয়া মনে হইতেছে তাঁহারা শাল- 
গ্রাম শিলার স্তরে উপনীত হই- 
প্নাছেন। । 


নিম্ন দামোদর উপত্যকার 
অভিশাপের কা?হনী এখানেই শেষ 
নহে। ভুরডুইন সাহেব তাঁহার 
প্রস্তাবে বালয়াছিলেন যে 'নয়ন্তণ 
বাঁধগুলি হইতে যে ২০০,০০০ 
িউসেক বন্যার জল ছাড়া হইবে 


স্বাধীনতা উৎসবের 


হেডমাম্টার মশাই আবার বল- 
লেন, “তাহলে আপনারা সব ক্লাশে 
বলে দিচ্ছেন, কাল ঠিক সময়ে যেন 
সব আসে। ক্লাশে গিয়েই সাদা 
জুতো, সাদা মোজা, সাদা সার্ট আর 
সাদা প্যান্ট যাদের আছে, সেই 
সব ছেলেদের একটা লিষ্ট তৈরী 
করে টিফিনের মধ্যে আমার কাছে 
জমা দেবেন। আর এমন্রবাবদ, 
আপাঁন ওদের নিয়ে ফিফৃথ 'পার- 
য়্ডে প্যারেড করিয়ে চায়ে 
নেবেন। গার্ড অফ্‌ অনারটা দেওয়া 
দরকার। বুঝলেন কিনা, শত হলেও 
সরকারী লোক তো।” 
আগামীকাল স্বাধীনতা উৎসব। 
এই স্কুলের উৎসব অনুচ্ঠানে 
যোগদানের ।জন্য একজন এস ডি 
ও আসছেনা তান আবার এই 
স্কুল কমি:টর প্রেসিডেন্ট । ছাত্রদের 
যাঁদও নেটিশ দেওয়া হয়াঁন, তব 
সব ছান্রই জেনে গেছে, উৎসব 
শেষে তান 'মাঁম্ট বিলোবেন। 
সব শিক্ষকই নিজ নিজ ক্লাশে 
চলে যাচ্ছিল। হেডমাম্টার মশাই 
আবার বললেন, “গার্ড অফ অনারে 
শ' খানেকের বেশী ছেলে নেবেন 
না, বুঝলেন» 

ক্লাশ নাইনের রতন ভাল আবৃন্ত 
করতে পারে। ওকে দিয়ে 'িহার্সাল 
দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা হীন- 
তায় কে বাঁচতে চায় হে, কে বাঁচতে 
চায়। আঃ কা চমৎকার আবৃত্তি 
করতে পারে । বাংলা শিক্ষক মাণি- 
ভূষণবাবু একমাস ধরে তালিম 


দিয়েছেন। কিন্তু আজ রতন বলছে. 


কাল ও আর আসতে পারবে না। 


বাসদের মঃখোপাধ্যায় 


“কেন আসতে পারবে না?” 
মণিভূষণবাব্; শুধোন। 

“স্যার কাল আমাদের গ্রামে 
রেশন দেবে। কাল না গেলে আর 
পাওয়া যাবে না। বাবা কাল বাড়ী 
থাকবেন। তাই আমাকে ' রাত 
থাকতে উঠে লাইনে যেতে হবে।” 

মাঁণভূষণবাব; চুপ করে রই- 
লেন। এস, ভি, ও মশাই ওর চমৎ- 
কার গলাটা শুনতে পাবেন না। 
মনে মনে ভাবলেন। 

ক্লাশ ইলেভেনের শঙ্কর আজ 
হেড মাষ্টার মশাইয়ের কাছে 
নির্ঘাৎ বেত খাবে। পণ্ডিত মশাই 
যখন স্বাধীনতা দিবসের উপর 
স্বরচিত কাঁবতাঁট ছাত্রদের কাছে 
পড়ে আগামীকাল উৎসব প্রাঙ্গণে 
পড়বার মহড়। “দচ্ছিলেন, তখন 
আগষ্ট আমাদের উৎসবের দিন না 
হয়ে শোক পালনের দিন হওয়া 
উঁচিত। কারণ এই “দনই”-_পাঁশ্ডিত 
মশাই আর শুনতে পেলেন না। 
শুধু স্মরণ করার চেষ্টা করলেন, 
ওর মাথাটা খাবার মূলে কোন 
তরুণ ইশক্ষক দায়ী। এক স্াজত- 
বাবু ছাড়া কারো মূখ মানস নেত্রে 
ভেসে উঠছিল না। শুধু মুখে 
করেছিস? দাঁড়া তোর হচ্ছে।” 

অন্ধ সমাপ্ত প্যান্ডেলের বাঁশ 
ধরে দোল খাওয়ার অপরাধে দুটো 
ছেলে হেড মান্টারের বারান্দায় নীল 
ডাউন হয়ে আছে। 

একট; পরেই হেড মান্টারের 
পাশের ঘরে একটা হারমানয়ম নিয়ে 


- বাঁধ নিৰ্মাণ কাঁরতে হইবে। 





দর্পণ ॥ শক্রবার ১৬ই আগস্ট ১৯৬৮ 


করিতে পারে সেজন্য নিম্ন দামো- 
দরকে সর্বদা ২৫০,০০০ িউসেক ' 
জল বহনের উপযোগ রাখতে 
হইবে। বন্যার আশঙ্কা একেবারে 
নিমল করার জন্য তান প্রস্তাব 
করেন দামোদরের বাম তারের বর্ত 
মান বাঁধাটিকে মজবুত করিতে হইবে 
এবং দীক্ষণ তীরে একটি অন্যর্‌ 







বলেন নিম্ন দামোদরের এই জল- 
বহন ক্ষমতা থাকিলে তাঁৱতম বন্যার 
সময়েও নিয়ল্পণ বাঁধগূ্নি ভাত 
হইয়া স্পিলওয়ের উপর দিয়া জল 
উপছাইয়া পড়ার মধ্যেই উপত্যকার 
বন্যার জল নদের বক্ষ বাহিয়া 
সা পারিবে। ফলে 
ণ বাঁপুীল-হইতে ডুদ্বাপিক্ষে 
২৫০,০০০ উসেক অল/ছাঁড়- ২ 
লেও কোন বিপর্যয়ের 
(থাকিবে না। সেইজন্য 
বাঁধের ফলে জল প্রবাহ যং 
হউক না কেন নিন্ন দামোদরের গর 
বহন ক্ষমতা ২৫০,০৪০ 'পঁকউ? 
সেকেই বজায় রাখতে হইবে। 
সরকারী ওদাসীন্য ও দনিব্বদ্ধিতা 
এখানেই: চরমতম। বিশ বৎসরে 
নিম্ন দামোদর সম্পর্কে 'কছুই' 
করা হয় নাই। -ভারত সরকার, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং “ড ভি সি 
কেহই ভুরডুইন সাহেবের প্রস্তাব 


" (শেষাংশ অষ্টম পু্ঠায় ) 


ছায়ায় 


রথাঁনবাবু বেস রো গলার আধ- 
কারী কিছু ছেলেকে নিয়ে জাতায় 
সঙ্গীতের মহড়ায় বসবেন। মূল 
গায়ক নিত্যানন্দ আসোন। 

হেডমাম্টার মশাই নিত্যানন্দর 
অনপস্রি'তর সংবাদ পাওয়া মাত্রই 
বাড়ীতে লোক পাঠান ওকে বাড়ী 
থেকে ডেকে আনার জন্য। হেড 
মাস্টার আপন মনেই বললেন, “হত- 4 
ভাগাটা ইংরাজন পড়ার ভয়ে নিশ্চয় 
আসে নি। এদিকে ও না এলে 
আমার কালকে যে কত বড় বিপদ 
সেটা ওর খেয়াল নেই।” ৭ 

আগামীকালের উৎসবের জন্য 
চারাদকে চাণ্চল্য আর কর্মব্যস্ততা। 
ফুলের টব আনতে “কছ্ব ছেলে 
চলে গেল। 

দেখতে দেখতে বেলা গাঁড়য়ে 
গেল। ফিফৃথ পিড়য়ডের মাথায়, 
সমস্ত টিচারের কাছ থেকে যখন 
সাদা জুতো সাদা পত্নন্ট আর সাদা 
সাটণওয়ালা ছাদের হিসেব হেড- 
মাষ্টার দনলেন, তখন দেখা গে, 
তাদের সংখ্যা এথারো। হেড- 








মান্টারমশাই ভেঙ্গে পড়লেন। “দাত 
'শ ছেলের মধ্যে মাৰ এগার জন 
আমার 


গার্ড অফ অনার দেবে । 
তো চাকরী থাকবে না।1 
যে ছেলেটাকে ন 
ডাকতে পাঠানো হয়োছল, সে এ 
খবর দিল, নিত্যানন্দকে পাওয়া যায় 
যায় নি। 'নত্যানন্দকে প্যালশে 
ধরে নিয়ে গেছে। বাড়তে আত্মীয় 
এসেছে বলে একসের চাল আনতে 
কোথায় নাক গিয়োছিল। চাল সহ 
নিত্যানন্দ চালান হয়ে গেছে। 







ছা টা 


‘+A 


॥ তি 
দর্পপ ৷ রিনি :১৬ই আগস্ট ১৯৬৮ 


' ব্যাঙ্ক শিল্পে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নামে 


_কমচারী নিধনের চক্রান্ত 
ইউনিয়ন নেতাদের সুবিধাবাদী ভূমিকা 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ১ 


কারের শ্রম-ীবভাগকে 'নাক্য় রাখার 


place of bolic of a banking 
company 01 from carrying on 


নাম, অটোমেশন। 


যাই বলুন, নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া ] 


সবার কাছে পাঁরজ্কার হয়ে গেল 


এবং অল ইণ্ডিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব 


tions through joint consulta- 
tive body meetings and bi- 
"There were 
demonstrations here and there 
and largely, these demonstra- 
16075 were Spontaneous and 
not organized by the unions 
+... ‘Today nobody in the 
State Bank thinks in terms of 
agitation in ৪০ far as their, 
OWn . issues are concerned. 


+ ও They have pinned their full ' 
মালিকানা রয়েছে টাটা 'বড়লা প্রমুখ দারী (৩) ইনভাঁস্টিয্যাল ডিসাঁপউ ই GUIDES HOOF ইন্ডিয়া স্টাফ ফেডারেশন *চরাদিন 1, 40. the 05:05 
একচেটিয়া পরীজপাঁতদ্রে হাতে৷ টস এ্যান্ট ও শপ গ্যাণ্ড এস্টাবাঁলিশ- (৮) hold any dem৷০n০৪৮৪- পরস্পরের সংগে বিবাদ করে আস- রীতি 
সবৃভারতই , এ যাবৎ র্যা্কগনীল মেন্ট গ্যান্টের আওতা থেকে ব্যান্ক- 692 (including shouting ‘any ছেন। সৌভাগ্যের কথা, সামাজিক বি 

, একেই িীফাক্ষ্ধিতে সহায়তা “শিল্পকে বাইরে রাখতে হবে (8) slogan) which is indecent ০ নিয়ন্্ণ বিলের বিরদ্ধে সংগ্রামের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চেয়ার- 
£ করে আসছে। ১৯৫৫ * সালে, ব্যাণ্কে, লক-আউট ঘোষণা করার which amounts to the ০০০০ ক্ষেত্রে দেখা গেল ইউনিয়ন দরাটি ম্যান শ্রীদেহজিয়া বলেছেন_ 


ন্ট 


গেৰ দ্বারা স্টেট 'ব্যাক্ক জব ইশ্ডি 
- যাতে রুপান্তরিত করা হয় তখন 
থেকেই ভারতবর্ষের সাধারণ মান্দুষ 


ও. "ব্যাঙ্ক কর্মচারীবৃন্দ, সমস্ত 


চর 


ব্যাঙ্ক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার 


দাবী জানান। এমনকি কংগ্রেসের -. 






SL রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্টেট 


" স্বাধীনতা (৫) ধর্মঘট এবং এমন?ক 


“নয়মমাফক কাজ”এর আন্দো- 
লনকেও বে-আইনীকরণের দাবী 
(৬) অটোমেশন চাল; করার স্বাধী- 
নতা ইত্যাদ। এবং এর কিছুাদন 
পরেই শুনলাম ব্যাৎ্কাশজ্পে সামা- 
{জক নিয়ল্লণের কথা । 

এখন এই বিলাঁটকে কিণ্চিৎ 
“বিশ্লেষণ করলে ব্যাঙ্ক-মশীলক ও 


মধ্যেও একটা অংশ এই দাবশীকে' /ও সরকারের যোগসাজসের চিন্রটি 
সমর্থন করেন। 


ব্যাঙ্ক ও লাইফ ইনাঁসওরেল্স এবং 
খোদ সরকারী সংস্থা রেল ও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অটোমেশন চালু 
করার দৃষ্টান্ত আছে। যাই হোক, 
জনসাধারণ ও ব্যাক্ক কর্মীরা মনে 


করেছিলেন যে, ব্যান্কীশল্প রাম্ট্রা- 


য়ত্ত হলে হয়ত তাকে মান্দষের 
কল্যাণসাধনের কাজে নিয়োগ করা' 


বিল এনেছেন, যোটর নাম__ 
ব্যাঁঙ্কং আইন (সংশোধন) বিল 
১৯৬৭। গত ছয়ই আগস্ট রাজ্য- 
সভার অনুমোদন সাপেক্ষ বিলটি 


কিছ; কারণ আছে। কেন্দ্রীয় অর্থ- 


“ মল্মী ও উপ-প্রধানমল্রী শ্রীমোরারজশ 


তেইশে ডিসেম্বর ১১৬৭ লাট 
লোকসভায় পেশ করেন। এর আগে 
১৯৬৭ সালের মাঝামাণঝ কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্তী শ্রীজয়সুখলাল* হাতির 
সংগে ব্যাঙ্ক মালিকদের একটি 
বৈঠক হয় এবং ব্যাঙ্ক মালকরা 
যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
একটি স্মারকলীপ পেশ করেন। 
বৈঠকের অলোচনায় এবং স্মারক- 


'শলাপর বন্তব্যে ব্যাত্ক মালকরা 


নিদিষ্ট কয়েক দাবা পেশ করেনঃ 
(১) যে কোন সময় ষে কোন অবা- 
চিত ব্যন্তকে বরখাস্ত করার 
স্বাধীনতা (২) এরুপ ক্ষেত্রে সর 


' অবশ্য এখার্নে পরিষ্কার হবে। কংগ্রেস সরকারের 


প্রীতাট কুকর্মকে চাপা দেওয়ার 
জন্য একটি করে মহৎ উদ্দেশ্যের 
ধামা থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রেও আছে। 
বিলাটর .ভূমকায় বলা হল দেশের 
অর্থনীতকে একটা সুষ্ঠু রূপ 
দেবার জন্য ব্যাঙ্কগ্ীলর অর্থ- 
বিনিয়োগ নীতির উপর কিছুটা 
নয়ল্লণ আরোপ করা দরকার। এই 
উদ্দেশ্যে যে ধারাগুঁল রচিত হল, 
সেখানে বলা হয়েছে যে, কোন 
ব্যাঙ্ক তার নিজের মালকরা যে 
সব শিল্প প্রাতষ্ঠানের সংগে যব্ত 
সেখানে অর্থ-বানয়োগ করতে 
পারবে না। খুব ভাল কথা। "কিন্তু 
শিয়্যাল ব্যাঙ্ক টাটার শিল্পে অর্থ 
লগ্নী' করল এবং টাটার ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া বিড়লার শিল্পে টাকা 
দিল, সেখানে সরকার £ক বলবেন? 
{বলটিতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর 
নেই। আরো বলা হয়েছে, প্রাতটি 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ঠডরেকটরকে 
বেতনভোগী কর্মচারী হতে হবে। 
ধারাটি ব্যাঙ্ক মালিকদের পক্ষে 
এতই স্বার্থহানকর যে, বিলাঁট 
আইনে পাঁরণত হওয়া দূরে থাক, 


তাই দেখা গেল, ব্যা্কশিজ্পে সামা- 
‘জক নিয়ল্মণ নয়-কমণচারী নিধ- 
নের উদ্দেশ্যে একটি ধারা সংযুন্ত 
হোল। ধারাটি পুরোপ্যার উদ্ধার 
করা বাক 

“356 AD(Il) No person 
shall— 

(a) obstruct any person 
from entering any office or 


mission, or incitement to the 
Commission, of any offence, 
within the precincts of, or in- 
side, any building in which the 
office or place of business of 
any banking Company is situ- 
ated or” within . ten meters 
from any entrance to or exit 
from such building, or, 

, (C) act in any manner cal- 
culated to undermine the cre- 


ditworthiness of any banking’ 


company. 

(2) whoever contravenes 
any provision of sub-section 
(1) without any reasonable 
excuse shall be punishable 
with imprisonment for a term 
Which may extend to six 
months, or with fine which 


‘may extend to one thousand 


rupees, or with both, 

(3) No court shall take 
any Cognisance of any offence 
punishable under sub-section 
(2) except on a complaint 
in writing made to it by the 
Reserve Bank or by any per- 
son authorised by it in this 
bebalf. 

(4) For the purposes of 
this section, “Banning Com- 
1805” includes the Reserve 
Bank, the the Industrial Deve- 
lopment Bank of India, .the 


State Bank of India and any. 


subsidiary Bank”, 

এছাড়া ব্যাজ্কশঙ্পে কাজ- 
কর্মের স্মুবধা ও উন্নততর ব্যব- 
স্থাঁদ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি 
কমিশন গঠন করার সুপারিশ করা 
হল। ব্যাঙ্ককর্মীরা এই সুপারিশের 
পশ্চাতে এক 'ষন্দদানবের কুখাঁসত 


EIPWIPAT2-68 


পরস্পর হাত মেলালেন এবং এদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন 'রজাভ ব্যাগ্ক 
কর্মীদের ইউনিয়ন। ফলতঃ, গত 
আঠাশে ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের 
সমস্ত ব্যাঙ্কের দরজা একাদনের 
জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সাম্প্রাতক- 
কালে সর্বভারতীয় *ভাঁত্ততে এমন 
একটি সার্থক ধর্মঘট-এর তুলনা 
মেলা ভার। সংগ্রাম ব্যা্ককমশীদের 
সুদ প্রাতিরোধের সামনে পড়ে 
মোরারজশী বিলটি পার্লামেন্টে পেশ 
না করে একটি, সিলেক্ট কামাঁটর 
কাছে পাঠালেন 'িচার-বিবেচনার 
উদ্দেশ্যে। সিলেক্ট কাম'টর 
এবং তাঁদের বেশীর ভাগ সদস্যই 
যে সরকারের লোক এসব জানা 
সত্বেও ইউনিয়নগ্ঘাীল দীর্ঘকাল 
নীরব হয়ে গেল৷ ইতোমধ্যে রিজার্ভ 
ব্যাক কর্মীদের উপর কর্তৃপক্ষের 
দমনন্ীত উগ্র রূপ ধারণ করল। 


স্টেট ব্যাঙ্কের ইউনিয়নের প্রাত- 
নিধি শ্রীএস, এন, দুবের (ইন জন- 
সঙ্ঘের একজন সব্রিয় কর্মী) যে 
বন্তব্য রেখেছেন তাতে স্টেট ব্যাঙ্কের 
সংগ্রামণ কর্মীদের ও সমস্ত ট্রেড- 
ইউনিয়ন আন্দোলনের মুখে কালিমা 
লেপন করা হয়েছে এবং নেতৃত্বের 
স্বিধাবাদী চারত্রের স্বরূপ উদ্ঘা- 
{টিত হয়ে পড়েছে। তান বলেছেন 
‘We in the State Bank have 
built up most cordial rela- 


চার ' 





“They accepted that they 
would not demonstrate within 
the premises. It was because 
of the good relations between 
me and the Union." 
জয়েন্ট কাউীন্সল অব গ্যাকশন 
ভেঙ্গে গেল । অবশ্য এ, আই, বি, ই, 
এ-র সংশোধনবাদী নেতৃত্ব যে একে- 


বারে ধোয়া ুলসাঁপাতা তা নয়। 


' তাঁরাও তাঁর লাব’ ব্যাঙ্ক 


শিল্পের রাস্ট্রীয়করণ,থেকে পিছিয়ে 
এসেছেন। তৎসত্বেও, ৩৬ এ(ড) 
ধারাটর 'বরুদ্ধে অন্ততঃ এখনও 
সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। গঞ্কত সাতই 
আগস্ট তাঁরা সারাভারতে [তিন 
ঘন্টা কলম ধর্মঘট পালন করেন। 
ভঁবষ্যতে কি করবেন এখনও জানা 
যায়নি। 

তবে আশার কথা--ভারতবর্ষের 
সংগ্রামী ব্যাঙ্ক কর্মচারীবৃন্দ আজও 
সংঘবদ্ধ। সরকার-মালক: চক্রান্ত 
অথবা স্মবিধাবাদী নেতৃত্বের পশ্চা- 
দপসরণ সেই এঁক্যে ফাটল ধরাতে 
পারবে না। কারণ সেই এঁক্য ঠান্ডা- 
ঘরে নেতাদের সই-সাব্ুদের মধ্য 
দিয়ে তৈরী হয়নি-তৈরধ হয়েছিল 
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চার 


শত ওতে 
কংগ্রেষ ও অকংগ্রেস দলের 
নির্বাচনী রাজনীতি 


জুলাই মালের অ:ন্তম তারিখ । 
উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস সংগঠনের এক- 
নায়ক শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তা সদম্ভে 
ঘোষণা করলেন £ কংগ্রেস সংগঠনের 
জন্য আগামী (ফেব্রুয়ারী *৬৯) 
মধ্যকালীন 'নর্বাচনে ৭৫ লক্ষ টাকা 
চাঁদা চাই। এই চাঁদা নাকি 
স্বতোৎসারিত . ভাবে সংগৃহীত 
হবে॥ অবশ্য লখনৌ এবং কানপু- 
রের, ফতেগঞ্জ মণ্ডীর বড় ব্যাপারী 
এবং বিরহানা রোডের বড় িল্প- 
পাতি তথা ব্যা্কার ও থোক ব্যব- 
সায়ীরা জানে, এই চাঁদা তুলে 
দেবার দা'য়ত্ব তাদেরই । জনগণ 
চাঁদা দিক বা না দিক, তারা স্বতঃ- 


জীর কোষাগারে । আশ্চর্য নয়, 
জুলাই মাসের সপ্তাহে 
গুপ্তা, ER যারা 
একচেটে পবিত্র অপ্রত্যক্ষ 


এব প্রতাক্ষ দীজনোতিক নিয়ন্ত্রণের 
বিরুদ্ধে, তাদেরকে একহাত নিয়ে- 
ছিলেন। গ্রপ্তাজীর মতে,(১) 
বিড়লা, জৈন ইত্যাদদের বিরুদ্ধে 
উদ'গার অর্থহীন এবং সংগঠনের 
পক্ষে ক্ষাতকারক; (২) সমাজবাদ, 
কোম্পান্গ্যীলর রাজনৈঁতক দলের 
ফাণ্ডে দান দেবার রীতি 'আইনবলে 
; নিষিদ্ধ করা, একচেটে পঠুজিপাত 
বা উক্ত গোম্ঠীকে লাইসেন্স প্রদান 
/ বিষয়ে অন্গ্রহ িতরণের আঁভ- 
al সম্পর্কে তদন্ত ইত্যাঁদ 
৯ বিষয়ে প্রস্তাব সর্বভারতীয় কংগ্রেস 
' সংস্থায় পাশ হয়েই থাকে, কিন্তু 
তা 'নয়ে মাথাব্যথা অহেতুক, বরং 
রাজ্যস্তরে সাংগঠনিক এবং আসন্ন 
মধ্যবতশী নির্বাচনী প্রস্তুতি কার্যে“ 
জান-মান সব নিয়োজিত করা 
উচিত৷ 

গত, মাসে রাজ্য কংগ্রেসের 


প্রাদে'শক 'মাঁটঙে আর এক দফা - 


র প্র সঁক 


প্রমাণিত হলো যে, রাজ্য কংগ্রেসের 
সংগঠনে বজ্রকঠিন কতৃত্ব মুঠোয় 
ধরে রেখেছেন একচ্ছত্র আধিপাঁত চন্দ 
ভান গুপ্তা এবং তাঁর নবতম সাক- 
রেদ (এককালীন প্রীতত্বল্বী) 
কমলাপতি টত্রপাঠী। এই' নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে- 
ছিলেন (১) সংগঠনের অভ্যন্তর 
থেকে চতৃতুর্জ শর্মা, যাঁর গ্রুপের 
মূল দাবী ছিল, প্রদেশ কংগ্রেস 
এক্সিকিউটিভ এবং 'নর্বাচনী কেন্দ্র- 
গুলির জন্য টিকিট বিতরণী পালা 
মেল্টারী বোর্ডে সর্বপ্রী বহুগুণা 
ও বেনারাঁস দাসকে বাদ 'দয়ে 
সেখানে গপ্তা-ীবরোধী নেতাদেরকে 
অন্তর্গত করা, তিনি হঠাৎ পদত্যাগ 
পন পেশ এবং পরে রোজনোতিক 
আপ্যায়নের ফলে) তা প্রত্যাহার 
করেন; (২) নব্য-তুর্ক (বা উগ্র 
সমাজবাদী ) কংগ্রেসী নেতারা, যথা 
সবশ্রী চন্দ্রশেখর, কে ডি মালব্য, 
মোহন ধাঁড়য়া, রাজরাম শাস্ত্রী, 
একনায়কী গুপ্তা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
বৃথাই পুস্তিকা বাল এবং কন্তৃ- 
তার তুফান ছুটোলেন, কিন্তু উত্ত 
বঙ্জুনেতৃত্বে ছ*চের ফাটলও ধরানো 
গেলনা । *তন্ত আক্রমণ করেছিলেন 
কে ডি মালব্মজণ, পাল্টা ফিরিয়ে 


সংগঠন থেকে তাদের বেরিয়ে যেতে 
বললেন। আঁখরে এই “সমাজ বাদী" 
দের রাজনৈতিক অশ্রুমোক্ষণ করা 
ছাড়া আর কোনো গাঁত ছিল না। 

তবে একথা উল্লেখ্য যে, কংগ্রে- 
সের অভ্যন্তরে এই সব বাস্তব- 


ক্ষমতাহীন কিন্তু স্বপ্নদ্শী 


আদর্শবাদীরা দ: একট সত্য তুলে. 


ধরোছিলেন। উদাহরণতঃ, দেশের 
শিল্প এবং শ্রম-পারস্থিতি সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে রাজারাম শাস্ত্রী বল- 
লেন (১) নেহরুর সমাজবাদী অর্থ- 
নত এবং আরও উৎপাদন-বর্ঘ- 
নের-আদর্শের স্থলে আজ কংগ্রেসী 
নেতৃত্ব কেবল অধিক থেকে আধিক- 
তর উৎপাদনের দিকেই তৎপর; 
(২) শিল্পমালকরা শ্রামকদের 
জব্দ, এবং তাদের সামৃহিক দাবীর 
মুখ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে একের 
পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন 
হাস, এমনাক একাধিক ফ্যাক্ীর বন্ধ 
করে চলেছে, কল্তু সরকার ট্যাফো 
আওয়াজটুকু করছেনা । সম্ভবতঃ, 
শ্রীশাস্তী কানপুরের বি আই £স 
এবং জি এস গপ্তা শিল্পগোষ্ঠাঁর 
অধান সংস্থাগ্দীলর কথা মনে রেখে 
ওঁ কথা বলেছিলেন। “কিন্তু কা কস্য 
পণ্রবেদনা। মজদুর স্বার্থ নিয়ে 
কংগ্রেসী-নেতাদের কুম্ভীরাশ্রু-বর্ষ 
ণের অর্তারন্ত করার কিছ নেই। 
মধ্যবততী নির্বাচন নিকট; ফেব্রু 
য়ারী দূর নয়!) এবং ইলেকশন 
ফান্ডে টাকা, বায়বীয় আদর্শের 
চেয়ে বড়। 


নির্বাচন, “সংাবদ” সরকারের শরিক 
দল, এবং অন্য শত্তি 
সাধারণ ভাবে একটা ধারণা 
উত্তর প্রদেশে চালু হয়ে গিয়েছে 
যে, আগামী মধ্যবতশিকালীন 'নর্বা- 
চনে কংগ্রেস পণুর্বের চেয়ে বেশী 
সফল হবে। এর কারণ (হিসাবে 
দেখানো হয়ে থাকে, সংঁবদ সরকা- 
রের শাঁরক দলগার অনৈক্য এবং 
নতি তথা কার্ধপদ্ধাতগত সম- 
ঝোওতার অভাব। এ সত্য প্রগ্থাত- 
শীল চিন্তক মহলেও আজ স্বীকৃত 


একেলা ডার্নিম্য? গাহি 


ভগ হার (AIG ! 
আজ গদেব কোন ভাবনাচিস্তা নেই। কিন্তু ভবিস্ততেব 

কথা ভাবতে হবে তো? ওদের অনাগত ভবিস্কতের 

কথা ভাবতে শেধান। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে শেখান! 
ষ্টেট ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে শেখান! 





চি 
টব 


+ পা 


দৃপপি ॥ শক্রবার ১৬ই আগস্ট ১৯৬৮ 


যে, অ-কংগ্রেসী মোর্চা * গঠন কর- 
লেই যে-কোনো দলসমা্টি জনতার 
আকাত্থা এবং দাবী-পরিপুরণের 
উপয্যন্ত প্রশাসন রচনা করতে পারে 
না। উত্তরপ্রদেশের জনগণ আজ 
ঠেকে শিখেচে যে, সংযুন্ত স্যোশা- 
লিস্ট, জনসজ্ঘ এবং . ভারতীয় 


নীতির ক্রমপদ্ধাত নিদ্ধীরত করে। 
সংবিদ সরকার চলাকালীন এটা 
বোঝা গ্রেছলো। ' সরকার . ভেঙে 
যাবার পর, বিশেষতঃ প্রাক-নবধ- 
চন আন্তর দলীয় আলোচনায় 
আজ দক্ষিণপল্থী কমিউনিস্ট“ দল 
এবং সংযুস্ত স্যোশাইলস্ট পাকে 
দুই শিবিরে নিয়ে ফেলেছে: প্রথ- 
মোস্ত, কোনোক্রমেই জনসঙ্ঘ বা 
স্বতন্ত্ের সঙ্গে রাজনৈতিক রাজী- 
নামা লিখতে রাজী নয়; 'দ্বিত- 
য়োস্ত শুধু যে নির্বাচন! প্যাক চায় 
তা নয়, নির্বাচনের পরে সংযুস্তভাবে 
সরকার গঠনেও প্রস্তুত। অথচ 
ভূমিহীনকে এই সংযুক্ত স্যোশা- 
লিস্টরা সংবিদ সরকার * চলবার 
সময়ে কৃষি-জ:ম বিতরণ, অ-লাভ- 
জনক হোল্ড্ থেকে খাজনার 
বিলোপ, ইত্যাদ বৈপ্লবিক আও- 
য়াজ ও আন্দোলন তুলে চরণ সিংহের 
রাজনৈতিক ভূঁমিকাকে প্রতিক্কিয়া- 
শীল রূপে যথার্থ ভাবে চিত্রিত 
(এবং নিন্দিতও) করেছিল। "কিন্তু 
আজ উত্তর প্রদেশে বহুলাংশে জন- 
পপ্রয়তা হারিয়ে বসা জনসজ্ঘের 
সঙ্গেও এক উদার বোঝাপড়ায় 
রাজী হওয়াতে জনচক্ষে সংয্স্ত 
স্যোশালিস্টরা সুবিধাপরায়ণ রূপে 
প্রাতভাত হয়ে পড়েছে। 


তাছাড়া প্রজাস্যোশালিস্ট দলের 
প্রান্তন নেতা ব্রিলোকশী সং সহ 
অনেক হোমরা চোর্মপ্রারা উত্তর 
প্রদেশে কংগ্রেসের শান্ত বাঁদ্ধ 
(এবং নিজেদের, ব্যান্তগত আখের 
গুছোনো সবধাপর্তি)ট করাতে 
“গণতান্ত্রিক সমাজবাদের” 'ম্‌ল- 
ধারাটিই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অপর- 
দিকে বি কে ডি দলের শীস্তবদ্ধ 
হচ্ছে, যাঁদও পার্লামেন্টারীয় রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে জনতার মৌলিক দাবী 
সম্পৃস্ত বুনিয়াদী সংগ্রামে নয়, 
প্রাক্তন কংগ্রেপীদের দলে দলে 
আসায়। সম্প্রতি মুরাদাবাদ জেলায় 
২৫০ জন এরুপ ভূতপূর্ব কংগ্রেসী 
বি কে ডি দলে যোগ দিয়েছে। 


তাদের মধ্যে প্রান্তন উপমল্লন শ্রীমহশী- 


পাল এবং প্রান্তন কংগ্রেসী এম এল 
এ শ্রীখৈলারাম ৷ শ্রীবীরেন্দ্র ভর্মা আর 
একজন ভূতপূর্ব মন্ত্র (কংগ্রেস 
দলের) আজ :ব কে ড-র একজন 
বড় পান্ডা । সুতরাং বি কে ডি নেতা 
চরণ সিংহের এককালণন দাঁক্ষণহাত 
শ্রীভকল আজ কৃষক এবং মজদুর- 
দের নিয়ে আলাদা পার্টি গঠন কর- 
লেও চরণ ীসংহজী বিন্দুমার 
দুশ্চি্তিত নন। (যেমন দুশ্চি- 
'্তিত নয় সংসোপ দল ভূতপূৰ্ব 
সংযুন্ত স্যোশালমস্টদের ব্রাহ্গণ- 
'বরোধন “কর্ষক সঙ্ঘ” দল তৈরী 
করায়) বি কে ডি উত্তরপ্রদেশ 
বিধানসভার সবকটি আসনের জন্য 
প্রার্থশ দেবার দুঃসাহস রাখে, কারণ 
কংগ্রেসের পরে যদ কোনো দল 
আজ উত্তর প্রদেশে থেকে থাকে, যা 
একাধারে বৃহৎ, শিল্পপাত তথা 


থোক ব্যবসায়ীদের কায়েম স্বার্থ 
এবং অন্যধারে রাজ্য-আমলাতন্তের 
ধবজাধারী কেরিয়র- সংক্কান্ত আশা- 
ভরসার বাহক, তো সে এই রক্ষণ- 
শীল দল। বিস্ময়ের কথা নয়, আঁত 
সম্প্রাত এই দল ভারত সরকারের 
পররাম্টী এবং প্র“তরক্ষানপাতি নিয়েও 
মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছে, এবং 
তা আরও দাঁক্ষিণে, অর্থাৎ ধনতল্- 
শিরোমাণ আমোরকার স্বপুক্ষে 
(এবং :সোভয়েত রূশের "বিপক্ষে ) 
ঝোঁকাতে"চায়। আগামী; 'নৃর্বচনে 
তাই এই দল প্রশাসনে প্রাঁতাষ্ঠত- 
দের গোপন সাহায্যে সাফল্য অর্জ- 
নের আশা রাখে। রঃ 

“জপ: নামধের চিট: 
উত্তর প্রদেশস্থ. রাজ্য কর্মচারশদের 
“এক প্রোষ-মনা মধ্যমবগণীয় সংগঠন। 


৭ 


4 


সাম্প্'তক নগরপালৈকা , নিচে. 
দেখে এরা রাজ্ঞাবিধান সভায়? 
প্রার্থী-দেবার মনদকামনা রাখে। 
এদের অর্থানুকুল্যের "অভাব 'নেই 
আজ । 
কর্মচারীদের সংগ্রমেকে রাশ টেনে 
স্তব্ধ করে দিয়েছে (যখন সারা 
মধ্যপ্ৰদেশ ও পিবহার উত্তাল” তখন 
উত্তর প্রদেশ ' নিশ্চুপ ).'. তাতে 
রাজধানী লখনৌয়ে বহু; প্রচালত 
মন্তব্য যে, এপ্পারষব + হল প্র 







নিঃসংশয়ে দু প্‌ Ye 
০ 
হলেও, কয়েকাঁট ' আসন ধোঁকার ' 
ওপর মেরে নিতে পারে। 


কারণ, এরা, ষেভাবে রাজ্য ' 


bl 


PRR 
শন 


নব্তম অভ্যুদয় “মুসলিম মজ-' 


লস”। সারাভারত “মজলিস-এ 
মুশাওয়ারাং» দলের উত্তর প্রদেশীয় 
শাখা মজলিস সম্প্রীতি রাজনৈতিক 
আসরে নেমেছে। এদের মূল বন্তব্য,. 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গলির জন্য 
ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা-সামা- 
জিক “আধিকার” রক্ষা করা। এরা 
নির্বাচনে লড়াও স্থির করেছে এবং 


তদুদ্দেশ্যে (সম্ভবতঃ) দলের 
দরজা খুলে দিয়েছে যে-কোনো 
জাতির নাগাঁরকের জন্য। কেবল 


মুসলমান নয়, পশ্চাদপদ উপজাতি- 
দের জন্যও এরা কাজ করবে। তবে, 
যাঁদও এদের নেতা ডাঃ ফাঁরাঁদ এক- 
কালশন প্রগাতশশল রাজনোৌতিক 
কর্মী, এবং যাঁদও উত্তরপ্রদেশে 
মুসলমান, হরিজন ও আ'দবাসশদের 


অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আপোক্ষিক , 


ভাবে এক বাস্তব সত্য, তবু জন- 
সাধারণ আজ কোনো সম্কীর্ণ পঁরি- 
ধিতে চিহ্নিত সংস্থাকে রাজনৈতিক 
অর্থে বরণ করতে প্রস্তুত নয়৷ 
তথাঁপ, একথা বলা চলে আগামী 
মধ্যকালীন নির্বাচনে এরা মুসালম 
অধ্যুষিত এলাকায় কথান্চিৎ সাফল্য 
অর্জন করবে; অবশ্য তা সামাগ্রক 
ভাবে নির্ণায়ক শন্তি হবে না। 


ধুমায়িত রি 
তবে সারা উত্তর প্রদেশে নির্বাচন 
অপেক্ষা ভুমিহীনদের ভূম- 
ক্ষুধাই  জন-বক্ষোভের. মূল 
সতের প্রাতি ইশারা করে। সম্প্রীত' 
বিজনোৌরে উগ্র বামপন্থীদের এক 
সম্মেলন হয়ে গেছে, যাতে ভূমিহীন- 
(শেষাংশ লপ্তম পন্ডায় ) 





দর্পণ ॥ শকবার ১৬ই আগন্ট ১৯৬৮ 


মাও গে ভু গার্কগবাদ এবং ভার 


চীনা অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা 
ও-সে-তুংকে এ যুগের শ্রেচ্ঠ 
মার্কসবাদী বলে চালানর একটা 
সুপারকাল্পত অপচেষ্টা চলছে 
* পাথরাীর নানা, 1 ভারত- 
বর্ষেও এ প্রচেষ্টা চলছে ন্কশালাইট 

নামে পরিচিত এঁক গোষ্ঠীর দ্বারা। 
এরা ‘বন্দুক ছাড়া কথা বলে না 
* তাই, এদের “বন্দুকধারী” বলাই 
বোধ কলার 'ভাল হবে। এই, বন্দক- 
। '্লারীরা*যে মাওবাদী" এবং কোন 
অংশে মার্কসবাদী নয় তা বিদ্লরী, 
"_ সমাজ্জতীন্তিক .আন্দোলন গড়ে, 
| তোর "জন্য ভালভাবে বোঝা. দর্ব-: 
বরা; 

মার্ক'সবাদ ও মাওবাদের- "মুল 
পার্থব্যগ্দলো আলোচনার চেষ্টা ' 
করা যাক প্রথমেই আসে' (শ্ৰেণী 
ধবন্যাসের' প্রশ্ন । 'মাকসর্বাদ - বলে 
ধনতান্লিক বিকাশের ফলে কলে 





হয় বন্ধর। জনতার 'নিপণীড়ত, 
দরিদ্র, অথচ সংখ্যাগুরু * কৃষক- 
| শ্রেশিকে তাই বন্ধৃত্বের বন্ধনে 
বিপ্লবের সাথী করে নেয় শ্রামক- 
* শ্রেণী । এই যুন্তমোৰ্চার জন্য স্বভা- 
বতঃই শ্রামকশ্রেণীকে সর্বহারার 
পূর্ণ কমমসূচী মুলতুবি রেখে 
কৃষকশ্রেণীর আশা আকাংখার পরি- 
পৃরক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। 
তাই শ্রামক-কৃষক মালত 
এই বিপ্লবকে সর্বহারার 
না বলে বলেছেন জনতার 

বিপ্লব! 
মাও-সে-তুং এই ' মাকর্সীয় 
‘বন্যাস স্বীকার করেন না। তাঁর 
| মতে কৃষকশ্রেণীই সর্বাপেক্ষা 
| বিপ্লব’ শ্রেণী । তাদের নিয়ে গ্রামা- 
. গুলে মুত্ত' এলাকা, মুন্তিফৌজ গঠন নীয় 
৷ করে পরে বন্দুকের জোরে সহর- 
, গ্রীল দখল করতে হবে। অর্থাৎ 
" চীনে সশন্হ সংগ্রাম যে ভাবে চিয়াং 
কাইশেককে উচ্ছেদ করেছে সেই হল 
আদি এবং অকৃন্রম বিপ্লবী পথ। 
এই 'চন্তাটাই মাকসবাদ বিরোধী । 





জনৈক মাক্সবাদশ 


বাস্তবে ভারতবর্ষে শ্রমিক 
শ্রেণী স্শস্ত সংগ্রামকালীন চীনের 
শ্রীমকশ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায়, এলাকা- 
গত ব্যাপ্ততে অনেক শীন্তশালী। 
ভারতীয় শ্রামকশ্রেণীর দুর্বলতা 
হচ্ছে শ্রেণীচেতনার অভাব। প্রথম 
থেকেই ভারতীয় শ্রামকশ্রেণী 
বজেয়া... "সংচ্কারবাদী, শোষণ- 
তল্দের' দালালদের কুঁক্ষগত হয়ে 
আছে। এই ব্বর্জেয়া সংসকারবাদী 
দালালরা ভারতের, শ্রমিক আন্দো- 
'লনকে টাকার-সাঁহত কয়েকটি পয়সা 
যোগ করার বুর্জোয়া ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের শোলকধাঁধার পাঁকে 
ডুবিয়ে রেখে নেতা সেজ্জে আসর 
গরম করছেন নানা রকমের সাইন 
বোর্ড ঝুলয়ে। এ'রা সকলেই 
জানেন যে শোষণতন্দ্রে মজুর সর্ব- 
দাই মূল্যমানের পিছ; ধাওয়া 
ক্রম- করতে পারবে না, এমনকি 


- নাগাল ধরতেও পারবে না। শোষণ- 


তন্দ্রে তাই টাকার সাঁহত কয়েকাঁট 


» পয়সা মোগ করার আন্দোলনও 


কোনাদন শেষ হবে না। অথচ, এই. 
গোলকধাঁধাকেই ঘাঁদ শ্রেণী সংগ্রাম 


- বলে চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে 


একদিকে সমস্যা জর্জারত মান;- 
ঘকে দিয়ে ধর্মঘট, হরুতাল, বদ্ধ 


- ইত্যাদর সাহায্যে বিপ্লবী সেজে. 


থাকাও যায় আবার শোষণতন্দ্র ও 
তার অতন্দ্র প্রহরী এই রাষ্ট্রযন্ত- 
টাকে সত্যকার বিপ্লব আদ্দো- 
লনের আঘাত থেকে আড়াল করেও 
রাখা যায় । বুর্জোয়া সংস্কারবাদী 
দালালরা আজ সেই ষড়্যন্সেই 
লিপ্ত। তাঁরা বর্তমান শোষণতন্্ 
ও তার প্রহরী রাম্ট্রষল্লটাকে আন- 
জাস্ট গ্যান্ড ইব্যাশনাল - বলে 
আখ্যাত করে একে জাস্ট গ্যাণ্ড 
র্যাশনাল করা সম্ভব এই ধোঁকা দিয়ে 
জনতাকে বিভ্রান্ত করছেন। কিন্তু 
জাস্ট গ্যান্ড র্যাশনাল 'মানে শ্রেণী 
সমন্বয়, শোষক ও শোঁষতের সহা- 
বস্থান। এ তত্ব মাক্সবাদ বিরোধী 
লেনিন বলেছেন সোসাল ডেম-- 
ক্রেস যদি সংদ্কারের রাজনশীতই 
হয় তবে সোস্যাঁলিন্টদের বুর্জোয়া: 
রাষ্ট্রে মন্দ হয়ে শ্রেণী সমন্বয়ের 
বাপাঁই৷ শুধ শোনান উচিত নয় 
বস্তুতঃ - তাদের - মা্ল্দত্বলোলপ 
হ্যাত্কার) হওয়াই উচিত। আজ 


বুর্জোয়া সংস্কারবাদশীরা এই লোন- { 

নীয় (1) তত্বকেই রূপায়ত করতে | 
চলেছেন সবপ্রযক়ে। কাজেই এ'রা | 
মালিক-শ্রমিক £বরোধের অর্থনৈ- | 


তিক ট্রেড ইডীনয়ন আন্দোলনের 


গণ্ডীর বাইরে যানান, যাবেন না, || 


যেতে পারেন না। সাইন বোর্ডে 
যাই লেখা থাক লোননের চূড়ান্ত | 


আন্দোলন 


নৈতিক আন্দোলনই নয় । শ্রামক- 





শ্রেণির শ্রেণী চেতনা আসবে মালিক 
শ্রমক বিরোধের গণ্ডার বাইরে 
থেকে (from without) | স্বভাবতঃ 
বুর্জোয়া সংস্কারবাদ্ দালালদের 
এতে কোন উৎসাহ থাকার কথা 
নয়। উৎসাহ তারা দেখানওান। 
ফলে ভারতীয় শ্রামকশ্রেণী অরাজ- 
নোৌতিক অর্থনীতি সর্বস্ব আন্দো- 
লনের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে 
এবং নিজেদের সত্যকার অগ্রণী, 
বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম থেকে 
যাচ্ছে। কাজেই ভারতে যথার্থ 
সমাজতাল্ত্িক 'বপ্লবের বাঁজ রোপ- 
নই হয়নি। বিপ্লব “দ্র 
অস্ত” । 

এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে ভারতীয় 
শ্রীমক শ্রেণীকে এই বুর্জোয়া 
দালালদের খপ্পর থেকে উদ্ধার 
করে শ্রেণী সচেতন করে তোলাই 


ত 


শ্রেণীর মুখ্য আন্দোলন বলে ঘোষণা + 


করে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ কর- 
ছেন। মাকর্সীয় তত্বে যারা বিপ্প- 
বের প্রধান শক্তি তাদেরই বুর্জোয়া 
দালালদের হাতে সঁপে “দিয়ে যারা 
গ্রামে চল গ্রামে চল রব তুলেছে 
তারা মাওবাদী সন্দেহ নেই, কিন্তু 
মাকসবাদণ নন। তাঁদেরই আচা- 
ও তাঁদেরই সমগোত্রীয় । 
শ্রামকশ্রেণীকে বুর্জোয়া দালাল- 
দের খস্পর থেকে বের করে আনতে 
হলে পুরাদস্তুর মতাদর্শগত সংগ্রাম 
চালাতে হবে। বুর্জোয়া দালাল- 
দের প্রাতাঁট আওয়াজ, যথা এ 
লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই 
জিততে হবে; প্দীলশ জুলুম 
চলবে না ইত্যাদর স্বরুপ উদ্ঘাঁটিত 
করে দোঁখয়ে দিতে হবে এই 
আপাতঃ গরম আওয়াজগ্যীল ির- 








কম ধোঁকাবাজী। সঙ্গে সঙ্গে মে 
কোন অংশের মেহনতাঁ মানুষের 
উপর যে কোন অত্যাচার বা জুল: 
মকে সমগ্র মেহনত মানুষের উপর 
শোষণতল্ন ও তার রাম্টরষন্মের সাম- 
গ্রিক জুলুম হিসাবে চিত্রিত 
করে তার বিরুদ্ধে সামীগ্রক 
প্রতরোধের প্রয়োজন'য়তার প্রত 
জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। 
পলশ রাষ্ট্রীয় জুলুমের হাতিয়ার 
মাত্র। একজন লোক লাঠি “দয়ে 
আরেকজনকে 'মারলে, লোকে 
মারোনি লাঠিটা মেরেছে বলা যেমন 
হাস্যকর রাষ্ট্র জুলুম করোন 
পুলিশ জুলুম করেছে বলাটাও 
তেমান হাস্যকর, কারণ পুশ 


রাষ্ট্রের হাতের লাতি ছাড়া বেশী. 


কিছু নয়। অথচ সংস্কারবাদী 
ষড়ষল্কারণীরা এই হাস্যকর আও- 
য়াজকেই সর্বপ্রন্ে জন্গীপ্রয় করে- 
ছেন, কারণ রাল্ট্রষল্টাকে বিপন্ন 


করতে তাঁরা চাননা ৷ রাষ্ট্রের জ:লডুম-' 


বাজ চেহারাটা উদ্ঘাটন করে দেঁখয়ে 
“দিতে হবে যে এই গোটা রাজনোতিক 
ব্যবস্থাটাই অসার (the entire 
political system is worthless 


| ৬. I. Lenin—What is to be 


৫০৪০১) কাজেই এই রাম্টরন্তুকে 
চুরমার (Smash Marx) করে না 
ফেলতে পারলে “বাঁচার লড়াই” 
জেতার কোন উপায় নেই। লেনিন 
মানুষের পক্ষে সস্থভাবে বাঁচার 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। লোনন তাই 


নেতৃত্ব থেকে সরে থাকতে বাধ্য হয়ে 
ছিলেন। তারপর বুদ্ধিজীবপদের 
শ্রমক-কৃষকদের ববজ্ঞতা জাহির 
করতে টয়েছিলেন। শ্রামকরা__ 
লক্ষ্য করতে হবে--যাওবা বিজ্ঞতার 
ছাপ রাখল ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে 
কিন্তু কৃষকরা সর্বাপেক্ষা £বস্লবী 
শ্রেণী--তাঁকে আর একবার পথে 
বসাল। আবার পার্টি সমালোচনা । 
আবার বিরাম! এবার তান আসরে 
এলেন তরুণদের বিজ্ঞতার উপর 
ভর করে। এই তরুণদের 
বলে গেছেন ‘beware of these 
high school students? কারণ 


বয়ঃদোষে বা গুণে এরা হয় আঁত- 





॥ পাঁচ॥ 


ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী এবং বুর্জোয়া 
পাঁরবেশে এদের পক্ষে অসাঁহফ 
সন্মাসূবাদী হয়ে যাওয়ার সম্ভাব- 
নাই থাকে বেশী। কিন্তু মাও সে 
তুঙ এ সতকর্বাণী মানেন না। 
তান এদের দিয়ে হল্লা বাধিয়ে তাঁর 
সমালোচনাকারী চশনা কমিউীনস্ট 
পাকে ধংস করে গোটা রাজ; 
নৈতিক ব্যবস্ধাটা সৈন্যবাহনীর 
হাতে তুলে 'দয়েছেন। এডলফ 
হিটলারের সঙ্গে পার্থক্য কোথায় ? 
সৈন্যবাহিনশ পাঁরচা'লত বিপ্লব 
কাঁমটি সহরে গ্রামে বন্দুকের 
গঃতোয় যে মতবাদ প্রচার করছে 
তা মাওবাদ হলেও তাকে মার্কসবাদ্ 
বলার কোন হেতু দেখনা। আর 
পবজ্ঞ” তরুণরা এখন পথে পথে 
বিজ্ঞতার লাঠালাঠি বাঁধিয়ে সৈন্য- 
বাঁহনীর- ভাঁসমকাকে আঁধকতর 
প্রাধান্য দিয়ে পুরাপ্যার সামারক 
একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করে 
দিচ্ছে । মা্কসবাদ সর্বহারা এক- 
নায়কত্বের কথা বলে।- সাম'রক 


বুর্জোয়া দালাল মার্টনভের বন্ত- 


করছে তারাও আসলে শোষণতন্ত্ 
ও তার ধারক এই রাষ্ট্রের পোষক। 
তাই শোষণতল্তের পঙ্ঠপোধিত পত্র 
পত্রিকায় এরা এত প্রচার স্াবধা 
ভোগ করে। ' যাদের এরা শোধন- 
বাদী বা নয়া-শোধনবাদী বলে 


তাদের সঙ্গে মূলতঃ এদের কোন 

প্রভেদ নেই৷ এরা কেউই মাকর্স- 

বাদ নয়। 
(শেষাংশ ৬ণ্ঠ পৃচ্ঠায়) 














২ কটু 





ছয় ৪ 


মা মে ছুং মারর্মবাদ এবং ভাবর্য " 


1 


1 


শোষণতন্দ্রেরই পোষক :' তবে. এদের 
শবরুদ্ধে শোষণকারী . এবং- তাদের 
ভাড়াটিক্লা রাজন্নীতিকরা : সদা খড়া 
হস্ত কেন? এর উত্তরও. সোজা । 
: জঅস্ম আছে এবং ' 'তার' কোনাঁটর 








॥ প্রশ্ন হতে - পারে. ' এরা. যাঁদ 


(৫ন পঞ্টার পর), 


ডি 
এদের বিরুদ্ধে প্রচার করে এমন 
অবস্থার সংষ্টি করেছে যে ভ্রান্ত 
জনতা ভাবছে তাই ত, এরাই তাহলে 
আসল 'বিস্লবী। ' অধুনা িয়েত- 
নামের যুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে 
কিছ; ভাবপ্রবণতার .সৃন্টি করার 
সঙ্গো সঙ্গে শোষণতন্ত্র বল্দুক- 
ধারীদেরও হাজির করে 'দয়েছে। 
নাও, কোন কিছুরই অভাব রাখব 


না দেশে, যে যা চাও নাও। কিন্তু, 


এই প্রাচুর্য একটি মাত্র লক্ষ্যকেই 
পূরণ করছে এবং তা হল সত্মকার 
বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপাস্ধিত 
যা এই রাম্ট্রষল্পকে ও তার অন্ত- 


.রালব্তশী শোষণতন্তকে বিপন্ন . 


করবে, উচ্ছেদ করবে। 


-মতাদর্শগত সংগ্রাম, যাকে মার্টি-" 


নভ ডকষ্রিনেয়ার মনোভাব ' বলে- 
ছেন, “দেশব্রতী* যার প্রাতধবাঁন 
করেছে এবং মাও সে তুঙ যাকে 


_ জনতার বজ্ঞতার তত্বে অস্বীকার 





স্বলায়ন । 


নের সময়ের চেয়েও অধিক। কারণ 


'স্থ্ষতিল তৈল, মিছরী ও ভগ্চান্ত দুল্রাপা 
ও বহু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ই অন 


৪ 
৬ 


শহাক্ষ - লীযোগেশ্জ ঘোষ, এহ. এ আযুযেোঁদপাী, 
এফ, সি. এস. (লগুন) এস্‌. সি এস (আমেরিক9 


সাধনা ওষধালয়-ঢাবন সপন 


সাধনা বহাল রোড, সাধন! নগর কলিকাতা-৪৮ - ধলিকাত৷ কের" ডাঃ দয়েশচন্তর থোৰ, 


এই. বি. বি. এস. 


(কালিঃ) আহুৰেঘাচাৰ্যা 





Tie 
টা তি 


. হবে। আর লাভ টি ET HO 
সের তত্ব হচ্ছে যে, লাভ চর করা নানা তত্বের অবতারণা করেছেন। 
রী ছাড়া আর কিছুই নয়। নয়া র্াশয়ার নেতারা এর সঙ্গে 
সোজা কথায় «কোন শ্রামককে যাঁদ . জুড়েছেন ধনতান্তিক বিকাশের 
ঘণ্টা কাজ করান হয় তবে ৪ পর্ণ'তার তত্ব। ফলে আজ বিদ্লব- 


ঘন্টার জন্য সে পয়সা পায়, বাকী 


৪ টার উদ না রে পা চাই 
ই চি: 


+ 


মালিকরা. চুর 'কর্ে। . 
RS AE 
সবাকছু আঁড়ম্বর মায় তার প্রহরণ' 


রমটযন্রটা পর্যন্ত এই চদার টাকায় বের, 


চলে, কারণ রাচ্ট্রের মূল আয় এই" 
মালিকদের দেয়া 25 
‘সও SENT প্রাক 


পয়সাও বেশী *দিতে,হলেতা প্লাভের' 


কড়িতে টান দেয়। মালিকদের তই 
রন্ত চড়ে ষায়.এই একটি ক্ষেত্রে। , 


বিরোধীরা বলছেন ' 


তম 


৬ বিকাশ চাই, প্রথমে জন- 


চাই, ' টন 
রা 
1৮ 
/কিনতু আসে টাহ্হিক 
বিপ্লবকে “দুর ভবিষ্যতের", গর্ভে" 
বিলীন করার অপক্টী সীকস- 
বাদী মত-ুচছে, ধৈ" কোনু.-সময়ে 
সম্জ্তানদকবলবের “পরব, 
€স্তরে দেখ কাকে, 


'র্তমান ভারতে তাই মজদরীকে উৎ- ঘজীছে। লিন এর বিশ্লেষকে 


পাদনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার 
চেস্টা চলছে। এতে করে শ্রামককে 


‘সবসময় উৎপাদন বাঁড়য়ে মজুরী ' 
২ হাত পড়বে না৷ 
 রুশিয়ার শ্রামকশ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় 
ধনতন্মের লাভের গুড় জোগাতে" 


অচিরে নয়া 


হাবে। গত ' নভেম্বরে ইন্দিরা 
গান্ধীর উপস্থিতিতে যে সাড়ম্বর 
“অনুষ্ঠান মস্কোতে হয়েছে তা রুশ 
শবপ্লবের ৫০ তম বার্ষকী নয়, 
নয়া রুশিয়ার প্রথম বার্ষকী। অথচ 


" মাকর্সবাদ তার জল্মলগন থেকেই 


নানা অপব্যাখ্যা, অপপ্রচারের শিকার . 


হয়েছে, কিন্তু আজকের মত নির্মূল 
কখনও হয়াঁন। এমতাবস্থায় মতা- 
দর্শগত সংগ্রামের ভূমিকা আঁধক 
গুরুত্ব অর্জন করেছে। অথচ ঠিক 
এই মুহুর্তেই মতাদর্শগত সংগ্রা- 
মের প্রশ্নে উপেক্ষা ও আক্রমণ সর্বা- 
ধক প্রসার লাভ করেছে আর তার 


নেতৃত্ব করছেন এ মাও সে তুঙ। 


কাজেই 'একথা' পাঁরজ্কার যে মাও 





(০০1009100610621) আন্দোলনকে 


' যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বা- 


অক রাজনোৌতক আন্দোলনে প'রণত 
করা যাবে, যখন শ্রামকশ্রেণী মেহ- 
নত জনতার সকল অংশের উপর 
অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে 
এবং তাদের আশা আকাংখার প্রতিভূ 
স্বরূপ হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ 
যখন শ্রামকশ্রেণী “নজের 
ভূমিকায় অন্য সব অংশের 
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে 'নজেদের 


সে তুঙ মাকসবাদী নন, মাও সে সংগ্রামে এনে. সা'মল করে .সেই 


তুঙাঁরাও মার্কসবাদী নন। 
সবশেষে মাও সে তুঙের জন- 
গণতল্প সম্পর্কে আলোচনা করা 


ষাক। অবশ্য সামরিক একনায়কত্ব 


প্রতিষ্ঠা করে মাও সে তুগ হয়ত 
নিজেই এখন জন-গণতল্দের 


জনগণতন্মের তত্ব প্রচার করোছিলেন। 
এই তত্বের মূল কথা ছিল, শ্রেণী 
সমন্বয়। বিদেশী পুঁজির সঙ্গে 
গাঁটছড়া বাঁধা একচেটিয়া পঃজি- 
পাঁতিদের উচ্ছেদ করলেও জাতীয় 
বুর্জোয়া ও ছোট ব্যবসায়ীরা থেকে 
যাকে জন-গণতন্তে এই ইচ্ছে মাও- 
বাদ। মাকসবাদ শ্রেণী সমন্বয়ের 
কথা বলে না। শোষণতল্পের পূর্ণ 
_ উচ্ছেদ ও তার রাষ্ট্রযন্তের ধৰংসই ' 
| মাকর্সবাদের মূল কথা! অথচ, 


মাওবাদী জন-গণতল্তের উপর ভিত্তি 


সংযুক্ত মোর্চার মাধ্যমে বর্তমান 


সহর ও গ্রামে এককালীন অভ্ঠখান 


' িরোধণী। যাহোক, এক সময় তন কার্যকর হবে, না শুধু গ্রামণ্টিলে 


প্রথম সশস্ল সংগ্রাম শুরু করা হবে। 
প্রাথমিক দায়িত্বগলো এড়িয়ে “গয়ে 
একটা দেশকে অন্যদেশের 
বলে ঘোষণা করে প্রথম 
সংগ্রামের ক্ষেন্রকে সীমিত 
মাঁকসবাদীরা এইভাবে হাত পা' বাঁধা 
দিয়ে কাজ করতে পারেন না। 
বন্দুকধারীদের সঙ্গে তই মার্ক'স- 
বাদের কোন সংঘ্রব নেই। 








দপরণ | শক্রধার ১৬ই আগস্ট ১৯৬৮ 


এ 


+ 
০ 


' সুয়েজখাল বন্ধ থাকায় তৈল মালিকরা লাভবান 
ক্ষতি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির 


ইসরাইলী আক্রমণের ফলে 
সুয়েজ খাল বন্ধ হবার পর এক 
বছর কেটে গেছে। একটি আঁতশয় 
গুরুত্বপূর্ণ আন্তজাতিক জলপগ্র 


সাফ ,পথ ৩০ শতাংশ এবং ভারত 
পযন্ত স্যয়েজ ৯৪০ শতাংশ 
; ৰ নার ইতাঁল, গ্রীস ও তুরস্ক 
নি লোহতসাগর ও 'পারস্যোপ- 


উত্তরপ্রদেশ. 
' (8র্থ পৃচ্ঠার পর) 


Ed ys 
দের ভূমিদাবী আন্দোলন ও সংগ্রা- 
মের পূর্বাহঝলক দেখা. গগয়েছে। 
এ নিয়ে রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন, এবং এই 
.ফ্যাকড়া দলটিকেই একমাত্র দোষী 
‘সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য 
অন্য দশার সচনা বহন করছে। 





সারা উত্তর প্রদেশে ভূমিহনদের 


সংখ্যা ৯৮২ লক্ষ (যদ এর মাঝে 
এক-একর অপেক্ষা কম পরিমাণ 
হোজ্ডং-এর মালকদেরও ধরা 
হয়)। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
(১৯৫২) সময়, গ্রামসামাতিদেরকে 
৯৩ লক্ষ একর ভূঁম অর্পণ করা 
- হয়। এক তৃতীয়াংশ আবাটদ, পুকুর, 
গ্রামীণ রাস্তা, স্কুল, খেলবার মাঠ 
ইত্যাদির জন্য, আর এক-তৃতীয়াংশ 
॥ বন ও চারণভূমির জন্য, এবং বাকি 
এক-তৃতীয়াংশ, ৩১ লক্ষ একর 
ছাড়াও ৪৫ লক্ষ একর জাঁম আবাদশ 
'হসেবে তরাই এবং অন্যান্য অঞ্চল 
থেকে উদ্ধার করা হয়। মোট ৭৬ 
লক্ষ একর জাম ভূঁমহনদের মাঝে 
বিলি হবার কথা । হয়েছে মাত্র কয়েক 
হাজার! এতদব্যতীত উত্তরপ্রদেশ 
সরকারের শ্রম'বভাগের মতে, ষে- 
কাঁষশ্রামকদের ছিটে ফোঁটাও জাম 
নেই এবং যারা সম্পূর্ণরূপে শ্রম- 
বাবদ মাহনার ওপর নির্ভরশীল, 
তাদের সংখ্যা ৩২ লক্ষ। এরা 
কোথাও গাঁত না পেলে বড় বড় 
শিল্প শহরে এসে বেকারের ভাঁড় 
জমার। সুতরাং গ্রাম্যাঞ্লের বেকা- 
১. রত্ব আংশিক এবং মৌসুম বেকা- 
রত্ব ধরলে তা এক ভয়াবহ চচন্র।) 
এবং ভূমিক্ষুধাই যে প্রকৃত পক্ষে 
উত্তর প্রদেশের অংশাবশেষে দুর্ভিক্ষ 
ও বিস্ফোরক অবস্থার কারণ তা 
৷ (পুব্যণ্খলে, একমাত্র 
ওরিয়া জেলার ২৫ লক্ষ আঁধ- 
বাসীদের মাঝে ১,৬০,০০০ সম্পূর্ণ 
ভূমিহীন, এবং গত বছর ১৭ জন 
হতভাগ্য দ্ভিক্ষাবস্থার দরুণ প্রাণ 
হারায়) নির্বাচন ষতোনা দূর হক 
জনাবক্ষোভ তার চেয়েও নিকট। 


ক 


'.. টন)। 


সাগর পর্যন্ত দূরত্ব দুই-তৃতীয়াংশ 
ও এমনাক চার-পণ্চমাংশ কম। তা- 
ছাড়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয়,। লোহিত 
'সাগরীয় ও পারস্যোপসাগরীয় 
জাতিগীলর অত্যন্তরীণ বা'ণজ্যের 
পক্ষেও খালটি অতঈব গুরুত্বপূর্ণ । 


; ১৯৬৬ সনে এই খাল দিয়ে শিয়ে- 


ছিল ২৪-২ .কোট টন অর্থাৎ 
পাঁথবীর, মোট 'পণ্য আমদানি 
র্টানির প্রায় ১৫ শতাংশ (এর 
মধ্যে তৈল পণ্য ছিল ১৭-৬ কোট 


খাল বন্ধ হবার একটি অব্য- 
হুহ করে বেড়ে গেল। শুকনো 
পণ্যের মাশুল ৫০ থেকে ১০০ 
শতাংশ পর্ন্ত বেড়ে 'গয়েছল। 
আর প্রধান পথে (পারস্যোপসাগর 
থেকে ব্রিটেন) তৈল পণ্যের মাশুল 
গত এীপ্রল ও মে মাসে যেখানে 
ছিল টন প্রাত ১৮.২০ 'শালং, 
সেখানে জুনের শেষাশোষ তা 


বেড়ে হয়েছে ১৫০ শালং। 'ব্রাটশ ' 


ট্যাঙ্কার বহরের মালিক বাল 
মান্রোলয়ন ষখন বলেছিলেন 
“ৃতান সুখী ব্যন্তি” তখন তার 
পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। 
তৈল কোম্পানিগ্ঁল অবশ্য 
আঁতারন্ত মাশুল দিতে বাধ্য হওয়ায় 


[িপুল ক্ষত স্বীকার করছে বলে 


চেশ্চাচ্ছে। আর তৈলজাত দ্ুব্যাদর 
দামও বেড়ে গেছে। | 
এবার দেখা যাক, সায়েজ- 
খাল বন্ধ হওয়ায় কে ক্ষাতগ্রস্ত 
হয়েছে আর কে মুনাফা লুটছে। 
প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে তৈল 


কোম্পানগ্ীলই বুঝ সবচেয়ে 
ক্ষতিগ্রস্ত কারণ তৈল পণ্যের মাশুল 
হারই সবচেয়ে বেড়েছে। কৈন্তু 


শুধু প্রথম দৃঁষ্টতেই তা মনে 
হবে। 

তৈল উত্তোলন, পরিশোধন ও 
বিক্রয় ব্যাপারে যেসব বিরাট এক- 
চেটিয়া পুজিপাতিদের প্রাধান্য তারাই 
কিন্তু ট্যাঙ্কার বহরেরও মালক। 
আমেরিকার নউ জা্সর স্ট্যাম্ডার্ড 
অয়েল গত বছরের শুরুতে ৫২ 
লক্ষ টনা ট্যাক্কার বহরের, রয়াল 
ডাচ সেল (ইঙ্গ-ডাচ) ৩৯ লক্ষ 
টনা ট্যাঙ্কার বহরের মালিক ছল। 
অর্থাৎ এদের প্রত্যেকেই হক্লান্সের 
মৃত বৃহৎ সমুদ্রে শান্তর চেয়েও বেশী 
টনয্ন্ত ট্যাৎ্কার বহরের কর্তা। 


ব্রিটিশ পোট্রোলয়ামের ট্যাঙ্কার 
বহর ৩৪ লক্ষ টনযুন্ত (হল্যান্ড ও 
গ্রীসের চেয়ে বোশ)। 


নিজেদের বহর থাকা ছাড়াও 
বৃহৎ তৈল . কোম্পানগুদলি ১৫ 
,থেকে ২০ বছরের জন্য বহু সংখ্যক 
'ট্যান্কার চার্টার করে। এগ্বাল 
'নিয়ে উপরে বার্ণত কোম্পানগাঁল 
কতৃক পরচালিত ট্যান্ুকার বহর- 
' যথাক্ৰমে ১-১১ কোটি, ১:৫৩ 
কোটি ও ৮৩ লক্ষ টন (পাঁথবীর 
মোট ট্যাক্কার টনেজের ৩৬ 
শতাংশ )। এগার সাহায্যে এক- 
চেোঁটয়া পঃজপাতিরা ধীনজেদের 


পণ্যের অধিকাংশটুকুই বহন করে। 
তার অর্থ, তাদের তৈলের প্রায় সব- 


.টুকুর জন্যই আতারন্ত পাঁরবহন 


ব্যয় লাগেনা । 
সুয়েজ বন্ধ হওয়ায় এক- 
চেঁটয়া পঃজপাঁতদের ভয়ানক 
ক্ষতির এই নম্দনা। আর ক্ষাত 
যেটুকু হয়েছিল তা পুষিয়ে অত- 
রক্ত মুনাফা তারা লুটছে দাম 
বাঁড়য়ে দিয়ে। 

ধরে নচ্ছি, যতদিন খাল বন্ধ 
থাকছে ততাঁদন খোলা বাজারে 
তৎপর জাহাজের, ‘বিশেষ করে 
ট্যান্কারের মালিকরা স্বাভাবিকের 
চেয়ে বেশ মাশুল হার পাবে। 
কিন্তু এ তো ডীচচ্ছিস্ট মান্র। সাত্য- 
কারের ক্ষরউুকু যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ 


সমদ্রগামী জাহাজ আছে (কারু- 
কারু একদম নেই) এবং যারা 


পাকিস্থান 


(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 


কিল্তু শেষ মুহুর্তে ভারত সরকার 
রাশিয়ার শীনন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য করে দিয়ে সামারক 'বজ্ঞ- 
তার পাঁরচয় দিলেও কতটা শেষ 
রক্ষা করতে পারবেন বুঝা দায়। 
পাঁকস্তানের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হলে অর্থাৎ যাঁদ রাশিয়াকে ভারত 
থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে তখন 
সে নিজে-ও রাশিয়া থেকে সরে 
আসবে। কেননা, রাশিয়াকে 'দয়ে 
পাকিস্তান সেই উদ্দেশ্য সফল 
করতে পারবে না, যে উদ্দেশ্য 
পাঁকস্তান চীন কিংবা আমোরকা 
কিংবা 'ন্রটেনকে দিয়ে সিদ্ধ করতে 
পারছে। নি 


জগতে দুই নেতার সফর দ্বারা 
পাঁকস্তান তার পূর্ববর্তী ভারত 
বিরোধী 'শাঁবরকে দৃঢ়তর করতে 
চাচ্ছে। রাশিয়ার নিকটবতশী হও- 
যাতে তার পূর্ববর্তী বন্ধুর দল 
চীন কিংবা 'ব্রটেন একংবা মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের যে গোঁসা 'হয়েছিল,সেই 
গোঁপার ভাব কাটানোর জন্যই 
পাকিস্তানের দুই নেতার 'িকং 
কিংবা লণ্ডন সফর। 

এই দুই উদ্দেশ্যই . ভারতের 
ওপর একটা প্রচণ্ড মনস্তাত্বক চাপ 
সাম্ট করতে সক্ষম হয়েছে। পাঁকি- 
স্তানের এই সাফল্যের পেছনে 
রয়েছে যেমন এক'দকে ভারতের 
প্রতিক্রিয়াশীল দাঁক্ষণপল্থী জাতায়- 
তাবাদাঁ বামপন্থী জোট, অন্য:দকে 
তোম্ন রয়েছে ভারত সরকারের 
আর্থনীতিক, রাজনৌতিক এবং 
কটনীতিক ব্যর্থতা। - 


দ্বিতীয়, চীন কিংবা পাঁশ্চমণী 


নিজেদের সামান্য দুলভ মদদ 
সণ্চয় থেকে অর্থ ব্যয় করে উন্নত 


চার্টার করতে বাধ্য হয়। এ বছরের 


গোড়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব 
আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তম দশাঁট 
জের দুই শতাংশের মান্র মাঁলক 
ছিল আর দশটি বৃহত্তম পাঁজ- 
তাল্দিক দেশ 'ছিল-_চার-পণ্চমাংশের 
মালিক। এমন কি অন্যান্য উন্ন- 
য়নশীল দেশের তুলনায় বৃহত্তম 
বাণিজ্য জাহাজ বহরের মালিক 
ভারতও নিজের বৈদেশিক বাণ- 
জ্যের মাত্র ১১:১২ শতাংশ £নজ 
জাহাজে বহন করে। 
স্ুয়েজখাল বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত 
অসুবিধায় পড়েছে ভারত মহা- 
সাগরের উত্তরাংশের দেশগুজি 
ইওরোপ্পীয় ও ভূমধ্যসাগরণয় 
বাজারের উপর ঘাদের খুব বেশী 
নিভ'র। (ভারতের মোট বৈদেশিক 
বাণিজ্যের প্রায় অদ্ধেক এই বাজার- 
গুলির সংগে হয়োছল ১৯৬৬ সনে 
এবং পাকিস্তানের ' রপ্তানির ৩৮ 
শতাংশ ও আমদানর ৪৪ শতাংশ 
হয়েছিল এদের সংগে; ইতিওপাঁয়ার 
ক্ষেত্রে এই অঙ্ক ছিল যথাক্রমে ১৭ 
ও ৫৮ শতাংশ ও সোমালয়ার 


ভতগ্নু্ অধ্যাপক 
লিক অধ্যা 
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0 পাত 


ক্ষেত্রে ৫৬ ও ৪৯ শতাংশ)। যেমন 
পশ্চিম ইওরোপে ভারতের লৌহ 
আকর র' টন 
প্রতি ৫ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে 
৮--৯ ডলার যেখানে খাস আকরের 
দাম টন প্রতি এ ডলার। 
এবং অবশ্যই সুয়েজখাল বন্ধের 
অর্থনীত ও লেনদেনের উপর! 
শুধু একথা বললেই যথেষ্ট যে, 
১৯৬৬ সনে খাল থেকে এই দেশের 
মুদ্রা উপার্জনের প্রমাণ দাড়ুয়ে- 
ছেল ২২:৫ কোটি” ডলার এবং 
এতে মোট আমদান ব্যয়ের প্রায় 
চতুর্থাংশ পুষিয়ে গিয়োছল। . 
বহ: উন্নত পঃজতান্রিক দেশও 
করছে। ভাগ্যের পাঁরহাস এদের 
মধ্যে বৰটেনও আছে ইসরাইলশ 
আক্রমণে যার হাত 'ছিল। প্রধান 


ছেন, সুয়েজ খাল বন্ধ থাকায় 
ব্রিটেনের প্রতাদন ১৫ থেকে ২০ 
লক্ষ ডলার ক্ষাতি হচ্ছে। অন্যান্য 


পশ্চিম ইওরোপাীয় দেশের ক্ষাত 
যথেষ্ট৷ fj 


কিন্তু প:জতান্ত্রিক দেশগ্যাল 
এই ক্ষাতি চালান করে দিচ্ছে মেহ- 
নতাঁ মানুষের উপর দাম ও ট্যাক্স 


বাড়িয়ে, বেতন বাঁদ্ধ বন্ধ রেখে ও 
অন্যান্য উপায়ে ৷ 
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লিজা লং লাল 


আয়ুব খাঁর 


ব্রিটেন ও 


আরসাদ হোসেনের চীন 


সফরের 


তাৎপর্য 


সত্যত্বত নায় 


রাশিয়ার সংগে সফল ক্‌টন্নীতক 
সম্পর্ক স্থাপনের অব্যাহত পরেই 
দুই জন পাকিস্তানী রাষ্ট্রনীত- 
কের বিদেশ সফর তাৎপর্যপূর্ণ । 
প্রেসিডেন্ট আয়ব খাঁ লণ্ডনে গমন 
করলেন এবং পাকিস্তানের পর- 
রাষ্ট্র সাঁচব আরশাদ হোসেন 
পাকং। | 
সরকারী ঘোষণানুসারে আয়ুব 
খাঁর লন্ডন-সফর নাক অবকাশ 
বিনোদনের জন্য উীদ্দন্ট। কিন্তু 
অন্তরবে হল মনে করেন অন্যাবধ। 
: সর্ট মতে, আয়ুব খাঁ সণ্ডনে 
ভল ছিলেন দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। 


রি ধব্রাটশ সরকার 


দের মৃধ্যে ত্রটিশকে বৌশ আদর- 
ণশয় চোখে দেখে থাকেন। এই লন্ডন 
সফর 'ব্রটিশের কাছে সেই প্রতী- 
তিকে আঁধকতর স্পষ্ট করবে, এই 
টবশ্বাস নিয়ে লণ্ডন গিয়েছেন 
আয়ুব খাঁ। কেননা, সাম্প্রীতক 
পাক-রুশ কৃউনীতিক কথাবার্তাঁদ 


সেই প্রতাঁতিকে ধোঁয়াটে করতে 
পারে এমন আশঙ্কা আয়ুবের ছিল 
বলে নিজে লন্ডনে গিয়ে এই 
আশঙ্কা কতটা সত্য তা পরখ 
করতে িয়েছেন। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, "ব্রিটেনের কাছ 
থেকে আঁধকতর অস্ত্র লাভ করা। 
সুয়েজের পূর্ব পার থেকে ব্রিটিশ 
সরকার ঘাঁটি সমূহ (একমাত্র হংকং 
ব্যতাঁত) সাঁরয়ে আনার ফলে, 
আয়ুব খাঁর মতে, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধত্ত 


হয়েছে। এই উদ্ধন্ত অস্ত্রশস্ত্র 
আয়ুব খাঁর নজরে এসেছে। তিনি 
এইসব চান! * 


ব্রিটিশ সরকারকে “দয়ে তাঁর 
, এই আভলাষ পুরণ করাতে তিন 
সমর্থ হবেন বলে লণ্ডন প্টাই- 
মস”-এর ' ধারণা । 'ব্রটশ সর- 


- কারের নিকট আয়ুব খাঁর যে সব 


অস্বের দাবী উপস্থাপিত হয়েছে 
সেগ্টল হল ট্যাঙ্ক, রাডার, বোমারু 
বিমান প্রভূত ৷ 

সোভয়েত রাশিয়ার সংগে 
সফল কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনে 
সমর্থ হলেও পাকিস্তান এখনও 
রাশিয়াকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসের 
চোখে দেখতে পারছে না। অস্্র- 
লোভাতুর ভারত-বদ্বেষী পাঁক- 
স্তানকে অস্রের রঙশন লোভ 
দোঁখয়ে কব্জা করার নাত 


- রাশিয়া নিয়েছে কিনা এমন 


সন্দেহ পাক রাল্ট্রনশীতকদের মনেও 


কম নেই। চীন কিংবা ব্রিটেন 
কিংবা মাঁকন য্্তরাষ্ট্রী নগ্ন 
ভারত-বিদ্বেষে অধীর হয়ে 


যেতে পারে এবং সেই বিদ্বেষ 'বষে 
জর্জর হয়ে পাঁকস্জনকে খোলা- 
খুঁলভাবে সাহায্য দিতে কু্ঠিত 


রবশন্দ্র সংগীত শিক্ষায়তন 
১১৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখাজশী রোড ॥ কাঁলকাতা-২৬ 


] নূতন শিক্ষাবর্ষ জুলাই থেকে ॥ ভার্ত চলছে 
কার্যালয় শানবার বিকেল ৩--৯টা ও রবিবার ৭--১২-১৫মিঃ পর্যন্ত 


খোলা থাকে। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সুপরকজ্পিত পণ্ুবার্ষক ডিপ্লোমা 
রবীন্দ্রসংগীত 


পাঠক্রম 'অনুষায়ী প্রণাজীবদ্ধভাবে 


শ্লীশৈলজারঞ্জন 


তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবাঁশ্যক 


পাঁচ বছরের সনাদিন্ট পাঠকম। গীটার ও এল্লাজ শিক্ষা. দেওয়া হয়। 








r+ 
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নয়-সে আমরা ১৯৬৫ ' সালের 
পাক-ভারত সংঘর্ষে লক্ষ করোঁছ। 
রাশিয়া এখনও পর্যন্ত সেরকম 
কোন ভূমিকা কোন ক্ষেত্রেই 
নেয় নি, স্তরাং রাশিয়াকে নির্মল 
[বিশ্বাসে গ্রহণ করা পাঁকস্তানের 
পক্ষে সহজ কর্ম নয়। সেজন্যও 
বৃটিশ দ্বারদেশে আয়ুবের এই 
উপনীত হওয়া। 

আরশাদ হোসেনের িকং-সফ- 


হয়ে ষাবে_ এমন ধারণা পাঁকং-এ 
উঠেছে ভারত-ীবিদ্বেষী চীন-প্রেমী 
পাক-রাজনী?তজ্ঞদের মনে। পাক 
জাতশয় পাঁরষদের বিরোধ দলের 


, ডেপনাট লীভার শাহ আজিজ রহ- 


মান জাতীয় পারষদে এই ধরনের 
প্রশ্ন সরাসরি তুলেন। আরশাদ 


হোসেন তার" উত্তরে তাঁর “পাকিং 


সফরের কথা ঘোষণা করেন। তান 
বলেন ষে, এর দ্বারাই চীন-পাক 
বন্ধুত্বের আবাচ্ছন্নতা এবং ঘাঁন- 
্ঠতা প্রমাণিত হয়। £তনি চীন- 


পাক মৈত্রীর অনেকগুলি দৃষ্টান্ত 
হাজির করে বলেন যে, পূর্ব পাঁক- 
স্তানকে চীন সরকার অস্নানর্মাণ 
কারখানা তৈরী করে “দচ্ছেন। এই 
কারখানায় ৬০০০ লোকের চাকরী 
হবে। পাক প্রতিরক্ষা দপ্তরের পার্লা- 
মেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী কাসিম 
মালিক বলেন যে, এই কারখানা 
সম্পূর্ণ হলে হালকা ধরণের অক্ত- 
শস্লে পাকিস্তান স্বাবলম্বী হবে। 
বর্তমানে পাকিস্তান এই সব অস্ত 
শস্তের জন্য পশশ্চমী দেশগ্ীলর 
উপর 'নর্ভরশীল। 

আরশাদ হোসেনের পাঁকং 
সফরের সঙ্গে সঙ্গে 'পাঁকং থেকে 
ঘোষণা করা হচ্ছে যে, চোঁ এন লাই 
এবং চেন ঈ আঁত শশপ্রই পাকিস্তান 
সফরে আসছেন। এইভাবে পাঁক- 
স্তান দুটো উদ্দেশ্য সফল করছে। 


করতে পারছে না যেমন একাঁদকে, 
তেম্নি ইয়াইয়া খাঁনের মস্কো স্ফ- 
রের -সাফল্য দর্শতে গিয়ে পাঁকি- 
স্তান ভারতের প্রণতক্রিয়াশশল 
শিবিরের ওপর মনস্তাত্বিক উত্তে- 
জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। 
এই মনস্তাত্বক. উত্তেজনাকে 
উস্কানী বলা হয়! উসকানীর 
সাহায্যে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নীতিতে জাতীয়তাবাদী প্রাতি- 
ক্রিয়াশশল শান্তগুলিকে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে উত্তেজত করাই পাকি- 
স্তানের উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের 
সৌভাগ্য, তার এই দুরাভিসন্ধি 
খানিকটা সফল করতে দাঁক্ষণপল্থী 
রাজনীতিকদের সঙ্গে সঙ্গে সে বাম- 
পল্থী রাজনশীতকদেরও পেয়েছে। 
(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠায়) 
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ফ্যানটাসটিক ভয়েজ 


বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিলা 


রঞ্জন ঘোষ 


বিনা হার এ 
নামেই £কছুটা, পরিচয় মেলে ছবিটি 
'বাচন্ন। কল্পনা করুন, কয়েকজন , 


হল- যে, তাদেরকে একটি সাব- 
মোরন শুদ্ধ ইনজেকশনের *সারঞ্জে “ 
ভরে একজন মানুষের দেহে ঢুকিয়ে 
দেওয়া যায়। এই অসম্ভব “কল্প * 


টির বিষয়বস্তু । বিজ্ঞানাভাত্তক 
ছঁবিগুলিতে অসম্ভব কান্ডকারখানা 
বহু দেখা গেছে।, কিন্তু বর্তমান 
ছবিটির একটি 'বিশ্ষ মূল্য আছে। 
তা হোল ছবিটির শিক্ষণ-মূল্য। 
[চিকিৎসকদের তো, বটেই; সাধারণ 
দর্শকদেরও অনেক কিছু শেখার 
আছে ছাঁবটিতে। 

ছবির কাহিনী জনৈক চেক 
বিজ্ঞানীর মস্তিন্কে আঘাত প্রাপ্তি 
জনিত অচৈতন্মতা নিরাময়কে কেন্দ্র 
করে গঠিত। ছবির প্রথমাংশে 
স্বজ্পস্থায়ী ভূমিকার পরেই দর্শ- 
ককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানব- 
দেহের অজানা জগতে । তারপর 
শুরু হয়েছে এক বিচিত্র আভিজ্ঞতা। 
শোনা যায়, ছাঁবটি তুলতে বিপুল 
অর্থ ও প্রচুর সময় ব্যয় করা 
হয়েছে। 'নীদ্ধধায় বলা যায়, সব 
কিছু সার্থক হয়েছে পরপূর্ণ- 
ভাবে। বিষয়বস্তুর কল্পনায় যতই 
অসম্ভব্যতা থাক, দর্শককে বিশ্বাস 
করতে হয়েছে ফিল্মের প্রাতাঁট 
ই্চি। 

সনেমাস্কোপ ও ভিল্যক্স 
কলারে তোলা এই বিস্ময়কর 
ছবিটি পারচালনা করেছেন রিচা 
ফ্লুশার এবং প্রযোজনা করেছেন সল 
ডেভিড । দুজনেই আমাদের ধন্য- 
বাদারহ্হ। ছাঁবাটর বিভন্ন ভূমিকায় 
অভিনয় করেছেন স্টিফেন বয়েড, 
র্যাকোয়েল ওয়েলচ, এডমণ্ড ও 
ত্রায়েন, আর্থার ও কোনেল, ডোনাল্ড 
স্লিসেন্স প্রভৃতি। গ্লোব সিনেমায় 
ছবি দেখানো হচ্ছে। J 


দি সিক্রেট অব হ্যার ক্ষিগ 
পল 'নিউম্যানকে সাধারণতঃ যে 
ধরণের ছবিতে দেখতে দর্শকরা 
ক্রম। এই প্রথম কমেডিয়ানের ভূমিকায় 
অভিনয় করেছেন “তান এবং বলা 





* কৌতুকর ছড়াছ]ড় 
নাটিই ফ্যানটাস্‌টিক . ভুযেজ ছবির তি 









বাহুল্য সফর ৷ ছাবাটর 
,কাহনী দে be 
থেকে ৷ ও ক 
মিশর পানু! জেন্মুরেলকে এক 
বন্দীশালা ওরে উদ্ধারের দায়িত্ব 
দেওয়া, হুল, এ 
"আছেন বাঁ 

পিন ই এ মাৰে 


|* পল 


সম্পর্কে অবহিত থাকার কোন্‌. 
নিদর্শন দেন নাই। ফলে ২৫০১. : 
000, কিউসেকের পাঁরবর্তে আজ 
নিম্নদামোদরের বক্ষে *কাঁণ্চনমাহ 
জল বহনের স্থান নাই। হাজিয়া, 
মজিয়া নিম্ন দামোদর ও ইহার 
সহিত যাত্ত, নদী, খাল ইত্যাদি 
আজ গোটা উপত্যকায় এক “বভশ- 
বিকাময় অবরোধ সৃষ্টি কাঁরয়াছে। 

এই বন্যা রোধের একমান্ 


"বাঁধ বলপাহাড়াঁ, দামোদরের "দ্বিতীয় 


বাঁধ আয়ার ও বোকারোর বাঁধ শনর্মাণ 
করিয়া বন্যার জল ধরার উপয্দ্ত 
সংস্থান করা এবং একই সঙ্গে নিম্ন 
দামোদর ও ইহার সাহত যুন্ত নদী. ৷ 
খাল ইত্যাঁদর পূর্ণ সংস্কার ক:রয়া 
ইহাদের জল বহন ক্ষমতা উপযুক্ত 
মত বৃদ্ধ কাঁরয়া উপত্যকার অব- 
রোধ মোচন করা। স্মরণ রাখতে 
হইবে যে এই বন্যা নিরোধের জন্যই 
দামোদর পরিকজ্পনা সৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। তাপ শীবদযযুৎ উৎপাদনের 
জন্য নহো। 
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প্রধান বিচারালয়ের মর্যাদা! |! 
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এ * বি্বেস্বীবরণের র্বেজীবরদের ধুয়ো ছুলে 


গ্াণমাল 





বাঙলা দেশ থেকে 


লাইবেরী 


স্থানান্তরের চক্রান্ত 


দৈর্পণের সংবাদদাতা ) 


িকেল্দ্রীকরণের ধুয়ো তুলে 
৷, এশয়ার মহাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ 
ব্রেরীর বারোটা বাজাবার চক্রান্ত 
_ করেছে এখানকার স্বার্থম্বেষী এক 
চক্ত। শোনা যাচ্ছে এই চক্রের মূল 
গায়েন ন্যাশনাল লাইরেরার প্রান্তন 
লাইব্রেরীয়ান শ্রীব এস কেশবন এবং 
বর্তমান লাইব্রেরীয়ান শ্রীড আর 
কালিয়া ॥' শ্রীকেশবন বর্তমান 
ইল্সভকের ভইরেক্টর জেনারেল । 
এই চক্রের প্রধান লক্ষ্য হল 
ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে সি এস আই 


আর-এর অধশনে “য়ে যাওয়া এবং . 


-- বিল বিষয়ক গ্রন্থের এত বিরাট 


এই কার্ষে সফল হলে একই সঙ্গে 
ঘুইটি উদ্দেশ্য সাধন . করা যাবে। 
এক, নিজেদের চাকরীর ক্ষেত্রে অঃধ- 
কতর সুযোগ [স্ীরধা লাভ এবং 
দুই, ন্যাশনাল, জই্ররী থেকে চার 
যাওয়া হাজার হাজার গ্রন্ধের বিষয়টট 
ধামাচাপা পড়ে ষাবে। উল্লেখযোগ্য 
যে, এখান থেকে প্রাত বছর বহু 
সংখ্যক মূল্যবান 'গ্রল্থ চুরি যায়, 
যার সঙ্গে জাঁড়ত কতিপয় দুনীঁতি 
পরায়ণ অফিসার। এই সম্পর্কে 
আজম পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের 
কোন চেষ্টা হয়নি। 


এ. i টিটি পিজি পাপন ১০০ 


-ঈন। 


মূল উর্দেশ্য “সাধনের জন্য 
কেশবন-কালয়া চক্র একটি ছদ্ম 
আবরণের আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বভর্ণ- 
মেন্ট ন্যাশনাল লাইন্রেরী সম্পর্কে 
একটি রি(ভউইং কাঁমাট গঠন করে- 
ছেন, যাতে নৈবেদ্য7র ওপর সন্দে- 
শের মত এ দুই দহাপ্রভু বাজ 
করছেন। কালিয়া সাহেব হলেন 


ত্যিক গবেষক, অর্থাৎ যাঁদের সঙ্গে 


ইকন্তু কা্ষক্ষেত্রে এমন সব ব্যান্তকে 
পাঠানো হচ্ছে যাঁরা জীবনে ন্যাশ- 
নাল লাইব্রেরীতে পদার্পণ করেন 
উদ্দেশ্য পনিচ্কার। যাঁরা 
ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল তাদের উত্তর স্রম্ভবতঃ স্বার্থ 
বাজ চক্রের উদ্দেশ্য সাধন করতে 
পারবে না। তাই এই ধরণের 
লোককে গুণে গুনে কয়েক মাত্র 
পাঠানো হচ্ছে। অর বাকা সব 
যাচ্ছে কোন জুতো, কোম্পানীর 
ম্যানেজার অথবা কেন মশলা ব্যব- 
সায়ী অথবা কাগজের দেকানের 
€শেষাংর্শ অষ্টম পচ্ঠা) 


2 Ar ET) 





স্টেটসম্যানের 


(দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ 
আবার এক রেকর্ড স্থাপন করে- 
ছেন। প্রধান 'বচারপাঁত এখন 
সশস্র দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরছেন। 
কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ত্রাণ 
থেকে সশস্ত্র পুলিশ তাঁর বাড়ী 
তাঁর গাড়ীকে অনুসরণ করে 
চলেছে। মোটকথা, হাইকোর্টের 
গ্যাডভোকেটরা যখন প্রধান বচার- 


অন্যঘয যাচ্ছেন তখন স্পেশাল 
ব্রাণ্ডের কালো রংয়ের একখানা 
গ্যামবাসাভার গাড়ী, (েবালউ-ীব- 
দি ৫০২৬ নম্বর) তাঁকে অনুসরণ 
করছে। অবশ্য গাড়ীর নম্বর 
এবার 'নশ্চয়ই পালটে যাবে। 
গাড়ীতে থাকছেন একজন সাব- 
ইনেসপেকটর, একজন এ এস আই 
আর একজন কনম্টেবল। সকলেই 


সশস্তর। প্রধান বিচারপতির কুইনস, 


থেকে বারোটা আর বারোটা থেকে 
রাত নয়টা পর্যন্ত একজন ' করে 
সশস্তু কনেষ্টবল বাড়ী পাহারা 
দিচ্ছে। রাত নয়টা থেকে. সকাল 






ত] হাইকোর্টের প্রধান ন বিচারণতি এখন 
| সু য়্দে গলি গরহরায় বাস করছেন 


সাতটা পর্যন্ত দুজন সশস্ত কনেজ্ট- 
বল পাহারায় থাকছে। 

এই হচ্ছে প্রধান 'বচারপাঁতর 
বর্তমান অবস্থা । অন্যদিকে তাঁর 
আদালতের এ্যাডভোকেটরা বয়কট 
আন্দোলন করেছেন, তাঁর আদালত 
ঘেরাও করোছলেন। তখন কিন্তু 
প্রধান 'বিচারপাতি স্বতগপ্রবৃত্ত 


€সুয়ো মোটো) এসবের বিরুদ্ধে, 
কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।'; 


প্রধান বিচারপাঁত ষে নিরপেক্ষ নন 
তা তান প্রমাণও করেছেন। এই 


ডঃ প্রফল্ল ঘোষ এখনও 
সাদা পোষাকের প্যাঁলশু পাঁর- 
বেষ্টিত হয়ে তার দক্ষিণ কল- 
কাতার কেয়াতলা রোডের 
বাসায় অবস্থান করছেন। 
কোপনস্বভাব এই বৃদ্ধের 
২০শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু 
পুলিশের আই-ব শাখা থেকে 
সাদা 


মোতায়েন রয়েছে। আই-ব 
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গোষাকের পুলিশ গাহার 


(দর্পণের রাজনৈঁতক সংবাদদাতা) 


মুখ্যমন্ত্রীর চাকরী গেছে গত 
আজও তার বাসায় পশ্চিমবংগ 


পোষাকের পদীলশ 






সনয়রমোষ্ট -. বিচুরপাঁছি: শ্রী, 
বি, মুখার্জির দবরদদ্ধ ভন্রতের 
তদানীন্তন প্রধান বিচারপাঁত শ্রী- 
এস, আর দাশের রিপোর্ট হয়ব 
প্রকাশ করা হয়োছল। দাশ সাহেব 
সুপারিশ করেছিলেন বচরপষৈ 
বব, বি, মুখার্জকে বরখাস্ত 
করতে । অন্যথায় বদলী করে 
বলেছিলেন) প্রধান . বিচারপতি 
দি লিন 


















CBHI পণ ত্র 
টির তারে পরিণত হচ্ছে 


€দর্পণের সংবাদদাতা) , 
আর কয়েকাঁদনের মধ্যেই স্টেটস- 
ম্যান পাত্রকার বোর্ড অফ ট্রাস্ট 
আনুষ্ঠানকভাবে ভেঙ্গে দেওয়া 
হবে এবং তার স্থান গ্রহণ করবে 


সংবাদপত্ৰ জগতে সম্পূর্ণ অর্বাচীন, ' 


স্বতন্্ পার্টর বরকন্দাজ “মঃ সি 
আর ইরাণী। এই পারসী ছোকরা 
হয়ে বসবে স্টেটসম্যানের ম্যানৌজং 
ডাইরেকর, অর্থাৎ সর্বেসর্বা। 
বিশ্ব্ত সূত্ৰে 
আগামী ২৯শে আ 







বে, 


একটি 


সভা হবে এবং তার পরেই হবে 
এর বোর্ড অফ ডাইরেষ্টরসের একাটি 
সভা । এই দিনাট ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রের জগতে একট কলঙ্কজনক 
দিন হয়ে থাকবে। | 
১৯৬৩ সাল পর্যন্ত স্টেটস- 
ম্যান ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ 
পাঁজর মুখপন্র। এ বছর 'ব্রটশ 


মালিকরা তাঁদের মালিকানার একাঁট 


বড় অংশ কতিপয় ভারতীয় এক- 
চেটিয়া প:ঃইজপাতির নিকট বিক্রী 
করে। তখন থেকে কাগজটি হয়ে 
দ্ীড়ায় ইঞ্গ-ভারতায় বৃহৎ 'শবজ্প- 


' প্রাণ চোপরার ভাগ্যলন্ষমী অস্তমিত 
তবু মালিকের দালালিতে ক্ষান্তি নেই 


পতিদের প্রধান মুখপন্র। জঃ 
সাধারণকে ধোঁকা দেওয়ন্ত জক 


ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের 


প্রতি কটাক্ষপাতের 


' আম দর্পণের একজন নিয়মিত 
পাঠক। ১৬ই অগস্টের সংখ্যায় 
সামাঁছক ননিয়ন্বণ “বলের উপর 
আলোচনায় আপনাদের পর্যবেক্ষক 


' "সর্বভারতীয়: স্টেট ব্যাঙ্ক ফেডা- 





| 


Be EEA 
য়েন্টাল 


পাত করেছেন। চ্টেট ব্যাজ্কের 


আমি ' এই প্রতিবাদ পত্র পাঠাচ্ছি। 
আপনারা বলেছেন এস্‌ 'ব আই 
এস এফ ও এইচ আই বি এ চির- 


সন্দেহ কঃ এই কারণেই এস বব 
আই এস এফ ও এ আই বি ই এ 
পরস্পর আলাদা ভাবে দাবীদাওয়া 
নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে দেশাই 


'্রাইব্যুনাল অন্যান্য ব্যাঞ্কের 'বোনাস্‌ 


ইসুকে গ্রহণ করলেও পাবলিক 
সেক্টর এই অজুহাতে স্টেট ব্যাঙ্কের 
বোনাস.ইস;কে সরিয়ে দেওয়া হয়ে- 
ছিল। এই ধরণের অজস্র উদাহরণ 
দেওয়া চলে। 
দরকার নেই। কারণ এই দুটি ইউ- 
নিয়ান যদ পরস্পর কোন্দলে শান্তর 
অপচয় করতেন তাহলে _ ভারতবর্ষে 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ইতিহাস অন্য 
ভাবে লেখা হতো। বলতে বাধা 
নেই এই একটি প্ল্যাটফর্মে ভারত- 
বর্ষের প্রতিক্রিয়াশল চক্র আজও 
পরাইজত এবং সেই কারণেই সর- 
কারী মদতে , সামাঁজর নয়ন্্রণ 
বিলের আগমন। , 
আপনারা শ্ৰীদুবের “ব্্যাতর 


দেবব্রত গ7হঠাকুরতা 


কিন্তু তার বোধহয়" 


অংশবশেষ ছাপিয়ে জনসমর্থন 
আদায় করার কথা ভেবেছেন। 
সিলেক্ট কমিটির সামনে পরবতশী 
পর্যায়ে শ্রীদুবের কি বলেছিলেন 
সেটা প্রকাশ করা দরকার মনে ক্রেন 
নি! কিন্তু আমি দরকার মনে 
করাছ। ৩৬ এাঁড সম্বন্ধে শ্রীদুবের 
আরও বলোঁছলেন, 


“According to us, the 


‘whole section is superfluous 


and ‘ no useful purpose 
will be served by keeping 
such a clause in a bill which 
essentially deals with finan- 
cial dicipline and to tighten 
the control over Banks..... 


It will increase litagation in 
the banking industry 
and instead of bring- 


ing peace to the banking in- 
dustry, .would further rise ‘to 
discontenment., 


এই উক্তি কি সুবিধাবাদী নেতৃত্বের 
উপয্ন্ত ভূমিকা? 


এবার আপনাদের ছাপানো 


ও ওরিয়েপ্টা [ল গ্যাস কোম্পানীর 
শ্রমিক ইউনিয়নে সঙ্কট 


সাম্প্রতিক কালে “গণশান্ত” “সুরজমল নাগরমল” রনির ইউনিয়নের আন্দোলন যে সময়ে 


(২১শ জ্ব্ন ও ১৫ই জুলাই 
৯৯৬৮) ও. দৈনক বসমমতাঁতে 
€১৭ই জুলাই +৬৮) ওঃরয়েন্টাল 
গ্যাস শ্রীমক ইউনিয়নের বিভেদ 
সংক্রান্ত বড় হরফের সংবাদগুলো 
আমার দ্বান্টকে কৌতুহলী করেছে। 
সংবদ্গ্ছলো পড়ে এদেশের তথা- 
কৃথিত প্রগ্ণতশীল সাংবাঁদকতার 
সতভার কথা ভেবে হতাশায় মন 
পাঁড়ত হয়েছে। 
নজরে এসেছে তিনি স্হজেই বুঝতে 
পারবেন এই সব সংবাদ সংগ্রহের 
সূত্র একই জায়গায় রয়েছে এবং উত্ত 
শ্রমিক ইউ:নয়নের বিভেদের পেছনে 
ইউনিয়ন বাঁহভূতি কিছু রাজনোৌতিক 
স্বার্থসংশ্জিষ্ট কান্ত অত্যন্ত সন্তিয় 
এবং স্দসংগাঠত। যখনই মনে 
গড়ে শ্রীস্ন্বরাইয়ার “উগ্রপল্থী ও 
হঠকারাঁ”্দের সংগঠনের সমস্ত স্তর 
থেকে উৎখাত করার মার্কসবাদী 


' ঘেবণা, তখনই 'হসাবে সুন্দর 


মিলে যায় কেন এবং কি পদ্ধাততে 
কেরালা, অন্ধ, ' পশ্চিমবংগ ও 
বাজ স্থানে স্ুপরিকজ্পিত 
ভাবে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে 
ভিগ্নপন্য*” নাম গন্ধওয়ালা লোক- 
দের 'িতাড়নের নামে শ্রমিক 
আন্দোলনে বিভেদ আনা হচ্ছে। 
,:৯৯৪০ সাল থেকে শ্রীপারমল ' 


এগুলো যাঁরই ছেন 





বহ: সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং" 
এ কোম্পানীর শ্রামক' শ্রেণীকে ' 


মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা থেকে অনেকটা 
উন্নত স্তরে উন্নীত করতে. সমর্থ 
হয়েছেন। 
দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে এবং বহু 


নতুন' নতুন ইউানিয়নও মাথাচাড়া' 


দিয়ে উঠেছে। কিন্তু সব ইউানয়নই 
শ্রামক স্বার্থীবরোধী কাজই করে- 
বেশী। এই গ্যাস কোম্পানীর 
যে কোন সাধারণ শ্র'মককে [জিজ্ঞেস 
করলে একটি উত্তরই পাওয়া যায় 
“যো কুছ  ভালাই কয়া হ্যায় 
পাঁরমলবাব্শে কিয়া হ্যায়” 
১৯৬৭ সালে - “উগ্রপল্ধী” 
£বতাড়ন উৎসব সুরু হল । ইউানয়নে 
সংকট ঘনীভূত হল। কার্যকরী 


,কাঁমটি বহ: অপ্রাঁতিকর. ঘটনার _ 
মধ্য দিয়ে হল ম্বিধাবিভন্ত। ১৮ই 


জুন ১৯৬৮ রামমোহন লাইব্রেরী 
হলে সাধারণ সভায় মাক্সবাদশ 
গোষ্ঠীর মারমুখী আচরণ সকলকে 


হতবাক করে দিল। কিন্তু "্গণ-. 


শন্তি”র ৫১২ই জুন ৬৮) প্রচার 
হল ?কছু বহিরাগত ব্যান্তর মঞ্চে 
আবির্ভাব ও শ্রীমকদের ওপর 
হামলা, সাধারণ সম্পদকে শ্রীদাশ- 


. গুপ্তের পিছন দরজা দিয়ে পলায়ন 


ইত্যাদি সব ডাহা 'মধ্যা কথা। 
রা Tall থেকে 


সংগ্রামের মধ্যে বহুবার ' 


“যাবে না! 


সাধারণ বিক্ষেভ ও কর্তৃপক্ষের ' 


সংগে আলার্প আলোচনার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ, তখন এই হঠকারিতার 
অভিষোগ আনার পেছনে রাজ- 
নৌতক অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু 
থাকতে পারে না। আঁভসন্ধি দুর- 


প্রসার! বলে মনে হয়। করণ দল 


ভারী করার উদ্দেশ্যে কিছু চটক- 
দারী ভাষণভংগণী এবং এই ধরনের 
অদ্ভুত হুংকার রাজনীতি ইউ- 
নিয়নের অভ্যন্তরে আমদানী . করা 
হয়েছে। 

১২ই জুলাই কাঁম'ট ও য্যন্ত 
আন্দোলনের নেতা শ্রীকে জি বোসকে 


কেন্দ্র করে গ্যাস শ্রামক ইউনিয়নে ' 


যে বিষুন্ত সংগঠন দাঁড় করানো 
হয়েছে "শ্রামক আন্দোলনে তার 
পাঁরণাত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার 
উত্তর ভবিষ্যতই দেবে। . শ্রীদাশগণপ্ত 
দলবল সহ উৎখাত হয়েছেন দৌনিক 
বসুমতীর এ সংবাদ. পরবেশনে 
একটা উল্লাস অনুভব করা যায়। 
তার পেছনেও রয়েছে রাজনিশীতি। 
সাধারণ শ্রমিকদের দৃম্টি তা এড়িয়ে 
গত ২৮শে জুন '৬৮ 
তারিখের সাধারণ সভা শ্রীদাশ- 
গস্তকে সাধার্ণ সম্পাদক 'নর্বাচিত 








শ্্রীদুংধরের ভাবেই আসা যাক। ' 


আপনারা ছেপেছেন_ 
“We, in the State Bank, 
have built up most cordial 


‘relations & harmonious rela- 


tions through joint consul- 
tative body meetings and 
bipartite talks”, 

ঠিক পরেই, শ্রীদ/বেব, বলোছিলেন, 
‘I do 10459" 
State Bark. 9, ০ 


গেছেন। 
mons relation ন দক EE 
অমাদের দেশের - সর্বভারউটয , 
ট্রেড ইউানিয়ান নেতৃত্ব ৯৯৫৭ সালে 


কোড অফ 'ড:সপ্লিন মেনে য়ে £ যনপকা্ঠে 
£ছলেন। এর মধ্যে কয়েল সি 


শন্স এর কি হাঞঙ্গিত ছল নী” 
এই 'রলেশন থাকার ফলে কি 
স্টেট ব্যান্কের কর্মচারীরা তাদের 
স্বাধীনসত্তা, ট্রেড ইউানয়ান আঁধ- 
কার {বসন 'দয়েছেন 2 এর উত্তর 
{নিশ্চয় নোঁতবাচক। তাই ট্রেডইউ- 
{নয়নে কাঈলমা লেপনের প্রশ্নটা 


হঠকারণ মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই 


নয়। 
প্রত্যেক সমাজতান্লিক দেশেই 


শ্রমিক বিরোধ দ্বপাক্ষিক আলো- -" 


চনার মাধ্যমে মীমাংসা হয়ে থাকে। 
যাঁদ ‘Workers’ participation 
in Management সমাজবাদী 
সমাজের লক্ষ্য হয় তাহলে দ্বি- 


পদক্ষেপ । প্রকৃতপক্ষে স্টেট ব্যাঙ্ক 
স্টাফ ফেডারেশন সারা ভারতবর্ষের 


শ্রমক' আন্দোলনকে এক নূতন 


দিগন্তের সন্ধান 'দয়েছে। 
'দ্বপাক্ষক আলোচনার মাধ্যমে 


স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বাভিন্ন ' 


অভাব আভষোগের সুরাহা হবার 


ফলে বিক্ষোভের সংখ্যা নিম্নমুখী ।, 


কারতার ফলে মাঝে মাঝে যে 
অবস্থার সূদ্টি হয় তার জন্য কর্ম 
চারীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের 
হয়ত প্রয়োজন হয় এবং সংফ্লিষ্ট- 


তাই শ্রীদুবেরের 


বলার মধ্যে কোন ভুল নেই। যখন 
লেবার কোর্ট থেকে টে'বলে বসে 
ব্যাঙ্ক মালিক ইউনিয়ানের সঙ্গে, 


সামনে শ্রীদহে জিয়া যখন বন্তব্য রীখ- 
ছিলেন, তখন এস বি আই এস 
এফ বা এ আই বব ই এ-র কোন 
প্রা্তানাধ উপস্থিত ছিলেন না। 
তাই প্রতিবাদের কোন প্রশ্ন উঠে 
না। চেয়ারম্যান যাই বলুক না 
কেন আমাদের ফেডারেশন ৩৬ এ ঁড 
ধারার বিরুদ্ধে . ১লা, ইরা, &ই, 
উই, ও এই অগস্ট সারা ভারতবর্ষে 
বিক্ষোভ জানয়েছে।, 


‘1S ‘well in, Hes 


‘sponteneous 
‘and not organised by ‘union’ 








কোন'দন পেছপা হয়নি বা 
ষ্যতেও হবে নাঁ। ১৯৬০ 


দার, 
AL কারণ ' 


St টু 


পল্থা। আম্মদের 
সঙ্জে রাজনপর্ভি্ব গশটছড়া 
বাধ্য - 


পাত করে নাই। 'অকারণে ফেরিও- 
য়ালাদের থানায় লইয়া গয়া ' শুধু 
জোরজহলদমই করতেছে না, তাহা- 
দের উপর শারীরিক অত্যাচার ও 
তাহাদের মালপন্নাদ আটক রাঃখয়া 
বেহাত করিয়া নিতেছে। তাহাদের 
সকালে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া, 
গিয়া বেদম প্রহার করে। মাল- 
পন্রাদ আটক প্লাখয়া অধিক রাত্রিতে 
টাকা জামিন লইয়া ছাঁড়য়া দেয়। 
জন প্রাত দস্তুরী কি নামে এক টাকা 
ঘদুস দিতে বাধ্য করে। ইউনিয়নের 
প্রাতীনীধ জামিনের জন্য গেলে 
তাহাদের অযথা হয়রাণ 
জামিন দিতে গাঁড়মাঁস করে। 

মঙ্গলবার বড়বাজার এলাকা 


হইতে কাঁলকাতা হকার্স এসো:সয়ে ' 


সনের কার্যকরী সাঁমাতর সদসা 
বাচ্চালাল নামে এক ফেরিওয়ালকে 
গ্রেপ্তার করিয়া মধ্যা মামলার 
জড়াইয়া বড়বাজার থানায় লইয়া 
গিয়া বেদম করে এবং তাহাকে 
পেঁটি কেস্‌ লা 
মামলায় জড়াইয়া থানায় আটক 
করিয়া রাখিয়াছে। 

আমরা ভাঁবয়া আশ্চর্য হইতোঁছি 
যে, স্বাধীনতা পাওয়ার পরবর্তী 
২০--২২ বছরেও বৃটিশ আমলের 
সেই আমলাতান্তিক নীতির কোনই 
পারবর্তন হইল না। বৃটিশ আম- 

(লাগা শা সদ্য প্রায় 


'মহত্বের পারচর ॥ 
ROR 


x’ 





করিয়া - 
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৬০ 
দের শুয়ে 'শয়লৈ ছাঁটাই করার জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 

অশ্চর্ষের বিষয়. যে প্রাতষ্ঠান 
; এক পর়সা-লাভ হয় না, সেই 
নবাভন্ন প্রকার পরামর্শ 








বা কারিগরী 
ব্যাপারে "বিশেষ কোন শিক্ষামূলক 
॥ যোগ্যতা নেই। তবে, টাটা আয়রণ 
এন্ড রিল কোংতে কোকচ্ল্লণর 
£. সুপারিন্্টেনডেন্ট হিসাবে অবসর 


গ্রহণ কল্বেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দর-. 


এ 





'ব্যান্ত। 


রি? 8 & 


১০৯ 


চলে। অবশ্য শ্রীসংহ রায়কে মাসে 


মাত্র এক হাজার টাকা ফা দেওয়া 
হয়। তাঁর,বহ-মূল্য সময়ের জন্য 
দূর্গাপুর অবস্থানকালে তাঁকে 
দৈনিক ২০০ টাকা ভাতা দেওয়ার 
ব্যবস্থাও আছে। এছাড়া তার যাতে 
কোনরকম কষ্ট না. হয় তাই তার 


68, 


শ্রেণীর রেলভাড়া এবং দুর্গাপুরে 


নিঃখরচায় থাকা-খাওয়া ও পাঁরবহ- 


ণের সুযোগ দেওয়া হয়। জানতে 
ইচ্ছা করে, এই ভদ্রলোকের - কাছ 


থেকে ' প্রোজেইস কর্তৃপক্ষ আজ 


পর্যন্ত (ক কি উপকার পেয়েছেন। 
ঘটনা হল, কোক উৎপাদনের পাঁর- 
মাণ দিনকে দিন হাস পাচ্ছে অন্য- 
দিকে বেঞ্জল ও টার প্রভাতি বাই- 
প্রোডাক্টের রাসায়াণক গুণ আগের 
চেয়ে অনেক পাঁরমাণে খারাপ 
হয়েছে। সৃতরাং শ্রীসংহ রায় ক 


. ধরণের পরামর্শ দিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ 


{ক তা খোঁজ করবেন। 

শর এন মুখাজশ প্রোজোষ্টসের 
“পার্সনেল” ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে 
থাকেন তিনি একজন বি এ; এল, 
এল বি। তবে সোস্যাল ওয়েল- 
ফেয়ার সম্পর্কে তার একটা 
ডিপ্লোমা আছে। মাসে বেতন পান 
এক. হাজার টাকা। এছাড়া, দরর্গা- 
পুর থাকাকালীন দৈনিক ৭৫ টাকা 
ভতা। বলা বাহুল্য দুর্গাপুরে 


থাকা খাওয়া ও পাঁরবহন ফ্রি।, 


স্মবিধা ও ভাতা দেওয়া হয় তাতে 


'কোম্পানীর মোট ব্যয় দাঁড়ায় 'মাসে 
প্রায় দু-হাজার টাকা। 


বিভন্ন ব্যাপারে নিষুন্ত আরো 
যাঁদের পোষার জন্য কোম্পানীর 


মাসে হাজার থেকে দেড় হাজার, 


টাকা ব্যয় হয়! 

,িল্তু এতো শুধ; কয়েকজন 
এছাড়া বশ 
কাজের জন্য ইবকন লঃ) এ, আর 
পালিত এণ্ড কোঃ; কুল্গাজয়ান 
কপোোরেশন; এম ' এন দস্তুর এণ্ড 
কোং প্রভূত কয়েকাঁট বেসরকারী 
সংস্থাকে “কনসালটেন্ট” নিয়োগ 
করেছেন।' এদের প্রত্যেককে নানা 


এছাড়া, 





বু লোবদের চাকৰী যাচ্ছে 
নি টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে 


রকম “স্কীম” + 
বাভন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 


হয়ে. থাকে। 


এক একাট ব্যাপারে 


রিপোর্ট পেশের জন্য সংস্থাগ্ল 


৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার বল ' 


দিয়ে. থাকেন। 


যেমন ধরা যাক 


টা 


ব্যাপারে 
{রিপোর্ট পেশ করতে বলা 'হয়, 
এবং ফী-পান মোট ২৯. হাজার 


ধোতশালরে :দসঙ্কের” 


আশ্চর্ষের বিষয় এর আগে 
কুলজিয়ান কর্পোরেশন .. ষ্ঠতম 
তাপ বিদন্যৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্পর্কে 
{রপোর্ট' দেবার সময় এ ব্যাপারেই 
একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তখন 
এ দুটি রিপোর্টের জন্য কুলাজ- 
মানকে ৬৬ হাজার টাকা দেওয়া 
হয়। যাই হোক এই দুদফা বিশেষজ্ঞ 


রিপোর্ট নিয়ে শেষকালে ' প্রোজেক্স 


কর্তৃপক্ষ দুটো রিপোর্টের কোন- 
টাই গ্রহণ করেন নি। হয়তো তৃতণয় 
কোন সংস্থাকে টাকা পাইয়ে দেবার 
জন্য কর্তৃপক্ষর মাথাব্যথা করছে। ' 


সম্প্রাত ইবকন কৌঃ-কে কার- 


খানায় লোক নিয়োগ ' পম্ধাঁত- 
সম্পর্কে রিপোর্ট পেশের কাজ: 


দেওয়া হয়েছে। এরজন্যে ফী 
লাগবে ৪০ হাজার টাকা, আর 
তদন্তে নিযুক্ত বেসরকারী সংস্থার 


এম, এন দস্তুর কোঃ-কে ' কয়লা কর্মচারাঁদের থাকা-খাওয়া বাবদ 


পপ তি বরন নিত, ৩ 


ES ERROR EN KEE ET RAS SB THEE SO 


SETAE 


হি 

, ছে 
রে 

kl 

১ 





"তিন : 


‘আরো ২০ 'হ্জ্সার টাকা ' লাগবে। 


শুধু যে -মাথাভারণ প্রশাসনের 
দরুন অপবায় হচ্ছে তাই নয়, এক- 
দিকে যখন অধস্তন ইঃঞনীয়ার ও 
দক্ষ কাঁরগরী শ্রামকদের ছাঁটাই-এর 
ব্যবস্থা চলছে, তখন অন্যাদকে 
হাজার দু'হাজার মাইনের নতুন 
আঁফুসার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হচ্ছে। 


দুর্গাপুর প্রোজেকটসেরু নবনিযত 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএ কে দত্ত 
কাছে দর্পণের জজ্ঞাসা তোঁন ক 


. সরকারণ অর্থের এই ছয়লাপ বন্ধ: 
.করবার জন্য ব্যবস্থা নেবেন? অথবা 
কলকাতা থেকে দদর্গাপ্দরে যাতে, 


প্রশাসানক হেড-আঁফিস স্থানাল্তারত 
না হয় তার জন্য তলে তলে ষড়- 
যল্ল চাঁলয়েই ক্ষান্ত থাকবেন? 
আত প্রশ্নের অনেক শি ) 
সারকেই সন্মস্ত' ' কবেচায়) 
eG 
এই যথেচ্ছ' অপব্য ৮ ! 


Lal Jasin LEAR, তত 


তা। 


"তের তারকাগণ। 





পশ্চিমৰ চান (খিল্ন) মা 
স্বাদ 


গ্রত কয়েক দণ্তাহ ধরে পশ্চিম 


বগ. চল্টচ্চহ সংরক্ষণ সামাত 
.সিনেস্ম হলগীলর . সামনে বয়কট 


আন্দোজন চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য 
এই বয়কট আন্দোলন চলছে দক্ষিণ 
ও.উন্তর কোলকাতার শুধূমাু 
কয়েকটি “সিনেমা হলের বিরুদ্ধে! 
আন্ট্জেনের স্বপক্ষে. জনসাধারণের 


জানিস বন্তৃতা দিয়েছেন চিত জগ- 


তাছাড়া রাজ- 
পথের. দেওয়ালের গায়ে 'বাভন্ন 
দাবী জানিয়ে পোষ্টার লাগান 


হয়েছে। সিনেমার নেপথ্য গায়ক ও 
গায়কারা ট্রাকে করে দাঁক্ষণ কোল- 
ক্কাতা থেকে- উত্তরে এসেছেন সংর- 


করেন। ৭. সামতির আন্দোলনকে সম- 
সন্দরী স্ধ্জানিয়ে। কিন্তু যাদের সম- 
সংগে. কেদপ্জন্য এই আবেদন, সেই জন- 
সদস্যপদরণই এই আন্দোলনের বিষয়ে 







কও 


__-ওধসাহ। বোধ করছেন বলে মনে হয় 
11৭ ‘যরং বিভিন্ন ঘটনার ঘনঘটায় 
ভ্রান্ত বোধ করছেন। উত্তর 
ও এলকাতার একটি নামকরা সিনেমা 
হলের সামনে বয়কট আন্দোলন 
চলছে। অথচ হলটি চালু হবার 
গঞ থেকে সাধারণ প্রদর্শনীর 
সময়ে বাংলা ছবি ছাড়া অন্য ছ'ব 
(খন হয়নি । কল্তু মধ্য কোল- 
ঝ'তায় একাঁট বড় সিনেমা হলে 
ঠিক বিপরীত অবস্থা সেখানে 
জাজ অবধি হিন্দী ছাড়া বাংলা 
ক্লোন ছবি দেখান হয়নি। তাছাড়া 

কোলকাতার প্রাতাট 5 


ৃথদ্ভ তিনটি মুদ্রিত প্রচারপত্র 


চন্রশল্প 
£ণ সাঁমতির” নামে। ৩০শে 
প্রচারপত্র “পশ্চিমবঙ্গ 


চাচির শিল্প, সংরক্ষণ সমত ৷” 
খুপাতদষ্টিতে, তিনটি সমাতকে 
এঁক মনে হলেও প্রশ্ন স্বভাবত 
উঠতে পারে, একটি সাম:তর প্রচার- 
পণ তিনটি ভিন্ন নামে প্রচারিত 
কেন? তাছাড়া তিনাটি'প্রচার- 


পৃ্জের প্রকৃতিগত পাৰ্থক্যও বেশ, 


ঠোখে পড়বার.মত। ৩০শে জুলাই 
ভশসা'ধারণের কাছে, সাঁমাতির 

ব. আটটি দাবীর উল্লেখ আছে 
ও 2 এম্পক্ষে নয়বার “আন্দোলন” 
শুঁদাটন প্রয়োগ আছে। কিদ্তু 
পণ 


জ্মাত 





৫ 


গামজি 


মন বিভ্রান্তিকৰ ' 


: যুধে বাধা ছবি বাঁচা শ্লোগান, bi প্রযোজক! শ্রমিক ও কলাুশলীরের 
মন বেতনের প্রতিষ্ুি দিতে মারা 


€দর্পশের সংবাদদাতা ) 


প্রদর্শক গোষ্ঠী আমাদের প্রস্তাবিত 


সমান সমান ভাগের দাবী মেনে 
নিচ্ছেন আমাদের প্রতরোধ 
চলবে ।” লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই 
একবারও ব্যবহৃত হয়নি। ৩০শে 
জুলাইয়ের প্রচারপত্র যেখানে জন- 
সাধারণের সহান্মভাত ও সমর্থন 
কামনা করা হয়েছে, “সেখানে সংর- 
ক্ষণ সাঁমতির ডাক” প্রচারপত্রে 
বলা হয়েছে_“আমাদের সংঘবদ্ধ 
প্রচেষ্টায় এই মৃতপ্রায় শিল্প, এই 
বিপন্ন সংস্কৃতির মাধ্যমকে আমরা 
বাঁচিয়ে তুলবোই অর্থে সামর্থ্য ও 
প্রাণস্পল্দনে |” জনসাধারণ থেকে 
নিজেদের উপরেই তারা বেশী 
নিভ'র করছেন। এই সব মোঁলিক 
পার্থক্যকে লঘু করে দেখা ঠিক 
হবে না। স্পম্টতঃ মনে হচ্ছে, দুটি 
দৃষ্টিভঙ্গী একই সঙ্গে কাজ করে 
চলেছে। জনসাধারণ তাই আন্দো- 
লনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সততার 
সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। 
স'মাতর আন্দোলনের আর 
একাঁট উদ্দেশ্য শ্রামক' ও কলাকুশ- 
লীদের ভয়াবহ বেকার জীবনের 
পারবর্তন করা। লক্ষ্য করবার 
বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গের ৩০০ 
হলের প্রায় ১২ হাজার সিনেমা 
কর্মচারীদের জাবনযান্রার মান উন্ন- 
য়ন বা জীবিকার স্থায়িত্বের কোন 
দাবী সংরক্ষণ সমিতির দাবাঁপত্রে 
নেই। চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচানোর 
দাবীতে যাঁদ এই আন্দোলন-তবে 
চলাচ্চন্ত্র শজ্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত অদ্ধভুন্ত দকনস্থ এই মানুষ- 
গুলিকে বাদ দিয়ে শল্পকে কিভাবে 
বাঁচান সম্ভব হবে। একথা অস্বী- 
কার করবার উপায় নেই যে আজ 
চলচ্চিত্র রক্ষার যে আহবান 
করেছিলেন এই মান্ষগ্ীল একটানা 
তিনমাস ধর্মঘট চালয়ে। এদের 
প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল মোশান দপিক- 
চারস এমপ্লায়জ 
সিনেমা হলগদীলর মালিকদের 
সীমাহীন লোভ ও শোষণের “চিত্র 
জনসাধারণের সামনে প্রথমে তুলে 
ধরোছলেন। বর্তমানে সংরক্ষণ 
সাঁমিতিও তাই করছেন বিরাট 
£বরাট পোম্টার টাঞ্গিয়ে। সিনেমা 
ধর্মঘটের মাধ্যমে সিনেমা কর্মচারীরা 
যখন হল-মালিকদের লোভ ও 
শোষণের বিরুদ্ধে একাই লড়াই 
করাছলেন তখন আ'জিকার সংর- 
ক্ষণ সাঁমাতর মহত্প্রাণ ব্যান্তরা 
কোথায় ছিলেন--সে প্রশ্ন স্বাভা- 
{বক ভাবেই জনসাধারণ রাখতে 
পারেন। সিনেমা কর্মচারীরা ধর্ম 
ঘট সুরু করোছলেন গত ১২ই 
মার্চ থেকে আর সংরক্ষণ ] 
গঠিত হয়েছে গত ৫ই এপ্রিলে 


পি 


এসোণসয়েশান ' 







সুতরাং এক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে 
তোলার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। 
কিন্তু কি কারণে তা সম্ভব হয়'ন 
তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সম- 
স্যার গভীরে প্রবেশ করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চত্রের আসল 
চাবকাঠি রয়েছে ইন্টার্ণ ইাণ্ডয়া 
মোশান পিকচারস এসোসিয়েশন । 
এট হলো প্রযোজক, পাঁরবেশক ও 
সিনেমা হল মালকদের প্রতজ্ঠান। 
ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ 
যে আঁজকার আন্দোলনকারী সংর- 
ক্ষণ সমতির অনেক নেতাই এই 
প্রতিষ্ঠানের এককালের সদস্য । ধর্ম- 
ঘটী সিনেমা শ্রীমকদের দারিদ্রের 
সুযোগ নিয়ে যখন এই মাঁলকদের 
বার আন্দোলনকে ভাঙ্গবার জন্য 
সমস্ত রকমের চন্তান্ত ' চালাচ্ছেন, 
তখন আজকের সংরক্ষণ সাঁম'তির 
নেতারা নিঃশব্দ ছিলেন। অন্দুমান 
হয় নিঃশব্দ থাকবার একটা কারণ 
ছিল। শোনা যায় তাঁরা অপেক্ষা 
করাছলেন কয়েকজন লক্ষপাঁত 
পরিবেশক ও ীসনেমা হল মালক- 
দের একটা অলিখিত আশ্বাস 
পেয়ে। এই আশ্বাস হলো, ধর্ম- 
ঘটের পরে স্বাভাবক অবস্থা 
ফিরে এলে তাদের মািকাধীন 
হলগুলিতে বাধ্যতামূলক বাংলা 
ছাব - প্রদর্শনের ব্যবস্থা তারা 
নিজেরাই করবেন। কিন্তু যখন 
পীলশ ও ভাড়াকরা দালালের 
সাহায্যে 'সনেমা ধর্মঘটকে ভেঙ্গে 
দেওয়া হল এবং সিনেমা হলগ্ঢালর 
সামনে টিকিটের লম্বা লাইন পড়লো, 
তখন পাঁরবেশক তথা £সনেমা হল- 
গুলির মালিকরা এই চুক্তি মানতে 
রাজ হল না। বরং সংবাদপত্র মার- 
ফৎ জানিয়ে দল তারা এই ভু'ই- 
ফোড় সমিতিকে স্বীকারই করে 
না। ফলে সংঘাত বাঁধল স্বার্থে 
স্বার্থে। বোধহয় সেই কারণেই 
সুর হলো বয়কট . আন্দোলন । 
জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের 
ধারণা যে এই বয়কট আন্দোলন 


৮০ ভাগ সংরক্ষণের কথা তারা 
জোর 'দয়ে বলতে পারছেন না। 
বাংলা দেশে আবার, বাংলা ভাষা- 
ভাষা লোক সংখ্যার অনুপাতে 
প্রদর্শনের সময় বেধে দেওয়ার 
কোন শ্রেণীর? 


রাজ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা 





' বলতে চাইছে। 


ভারতের 
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লনের এই 
জনসাধারণের চোখে না 'পড়ে পারে 
নি। 

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখা ” 
যাচ্ছে, সংরক্ষণ সমাতর এই বয়কট 
আন্দোলনের স্বপক্ষে পশ্চিমবঞ্গোর 


একেবারে কম নয়! সেখানে বাংলা 
ছবি প্রদর্শনের ৮০ ভাগ সংরক্ষণ 
হবে কি? 

গত ৩১শে জুলাই সরলা 
মেমোরয়াল হলে সংরক্ষণ সাঁমীতির 
আহ্বানে এক সভা অন্যাচ্ঠত 
হয়েছে। অপরদকে এই 'দনেই অনেক প্রখ্যাত তারকারা অংশ 
ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে করেছেন। . তারকাদের 
চলচ্চিত্র সংকট প্রাতরোধ সম্মেলন ৮ স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্য এক 


শুনতে আশ্চর্য লাগে. দুটি সভা শ্রেণীর. ত্বমসাধারণ বয়কট হল্গ্ীলর 
থেকে প্রায় এরই ' দাবা. ট্রথ্থাপিত্‌ :' দরজায় যাচ্ছন না। তাই+ম্পনেমা 

হয়েছে এই শিল্টো সংকট: নর: হল’ ম্‌লকরা নেই। তারা 
সনের জন্য। মূল উদ্দেশ্য যখন. . আইনৈর আশ্রয় ! । তাদের 
চলচ্চিত্র শিল্পের . সংকট :মোচন্:- ,আর্বৈদনক্মে ১ হাইকে | 
তখন একই সভায় বসে প্রস্তাধ,পলহণ অসিত চোর, 'ঞবকান্জ" 
করতে বাধা নিশ্চয়ই "ছল"ন্ম। রায় প্রভাতির“উপব্েইইজাংশন জারা. 


উপ:স্থত ছিলেন বাংলার কয়েকজন: :আন্মেলে , তারকার আঁ ,অংশ * 
সাহিত্যিক কাব ও সাংবাদিক গ্রহণ * করছেন + নাগ ফরভাবতই * 
অভিনেতাদের মধ্যে ভাষণ দিয়েছেন আঁশোলানের বিধ? সপে 
উত্তমকুমার ও বিকাশ রায়। ভারত ধারণের মধ্যে সংশয় জেযোছে & 
সভা হলের সভায় উপাস্থত ছলেন স্ক্ষণ * সাঁমাতিকর 
চলচ্চিত্র ‘শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারী, এরুজন লক্ষপাঁত ; 
কলাকুশলা, ছাত্র ও বিভন্ন সাংস্কৃ- নেঁডার "সাম্প্রতিক কার্যকলাপ - এহ 
{তক সংগঠন। এই সম্মেলনে স আরও জোরদার! লুরেছে। 
ভাষণ দিয়েছেন মৃণাল সেন, এই আঁভনেতা , আভনেত্‌ 
সৌর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দো- সংঘের সুপ্ত চলেন” ্ছিদন 
পাধ্যায় ও রুমা গূহঠাকুরতা। আগে সংটবর পক্ষ খেচে ধর্মঘটী 
সংরক্ষণ সাঁমাত যে ছাত্র, শ্রীমক- সিনেমা কর্মচারীদের আর্থক দাবী 
কর্মচারী ও সাং্কৃতিক প্রাতজ্ঠান- দাওয়ার সমর্থন জানয়ে এক 
গুলিকে আকর্ষণ করতে পারেনীন, স্মারকলিপি রাজপালের হাতে 
বোধহয় ৩১শে জুলাইয়ের সভা তাই দেওয়া হয়োছিল। এই স্মারক 
চলচ্চিত্র আন্দো- 





॥ { শেষাংশ ষষ্ঠ, পৃচ্ঠায়) 





লোপ বর, 


জা মানা 
কের-ভালভেচকর চটি 
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৪ 


্রঙ্গার্দশ সমাজতন্ (১) 
নে উনের বাজতে জনসাধারণের মামা দিক 


» 
LS 


হের 
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টি বালের বেফাক 


সি 


এর পিন 
JM ভত্ততে। 'কিল্কুঞ্ধমাক'সের 


শর্মার সমাজতান্রিক িস্লব পাঁর- 
চালিত, হাচ্ছে। এই "বি্লবের কেন্দ্র- 
ভূমে যে ব্য সুক্তম তান সামারক 
ক'ড দা ,নেউইন। তাই 
তলত টা বাঙ্থনীয়। . ১৯৬২ 
, সালের ইরা মার্চ বর্মী পার্ল'- 
মেন্টারী শাসনকে উৎখাত করে ‘তান 


"০0, সামারক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 
২ & কিন্তু এই সামরিক শাসনের ভিতে 


॥ 
পক 


॥ স্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বর্তমান। 


রঙ এই শাসন-ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র সাম- 


(% 


) 


, রিক-শাসন বলে ধরে নিলে ভুল 
করা হবে। 


কেন না, এই আদর্শের পেছনে ১ 


যে মৌলক তত্ব আত্মগোপন, করে 
আছে তা হল বামার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের উৎস জেনারেল আউঙ্গ 
সাঙ্গ সংগঠিত ও প্রাতীষ্ঠত বর্মী 
মুক্তি ফৌজ। জেনারেল. আউঙ্গ 
সাঙ্গ ও তাঁর কমরেডদে ১৯৪৮ 
সালে হত্যা করা হয়। “কন্তু 
অউঙ্গ সাঙ্গে প্রভাব ও সংগ্রামী 
৩৩৯ শশ্ডভাবে বার্মার জনজীবনে 
নিযন্ত কম বকে! আউঙ্গ সাঙ্গ হত্যার 


' সময় যে "বব; শাসনতন্ত্র বিভিন্ন পন্থা 


তাস্সেবলম্বন করলেও ‘পাল মেনল্টরী 
পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাঁরচালিত 
হয়োছল। 3১.২ +২-৭ট্- ক্বদ্থার 

EEE 0 
ফৌজ সুউচ্চ ক্ষমতার আঁধকারণী 
থেকে যায়। সামারক বাহনীকে 
‘এই পার্লামেন্টরী শাসন ব্যবস্থা 
ভাড়াটে সৈন্য বাঁহনশীর মতো স্বীয় 
আঁধকারে রাখতে পারে না। তাই 
যখনই বার্মীয় শাসন ব্যবস্থা অচলা- 
বস্থায় আসে তার নিষ্পত্তি ঘটে 
সামরিক বাদহনীর হস্তক্ষেপে । 
তাই এই সব রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
কাছে জেনারেল নে উইন সর্বক্ষণেই 
আতঙ্কের কারণ ছিলেন। জেনারেল 


,, নে উইন রর ঘোষণাও 


করেছিলেন য়ে? | 
“Burma Ay which was 
born of the struggle for na- 
tional freedom was never a 
mercpnary force.” 
উত্থান- 


পতনের দিকে . সর্বক্ষণই সামারক 


বাহনীর দৃষ্টি ছিল সজাগ। দুই 


কোটি চল্লিশ লক্ষ আধবাসীর এই 
77855 


১৩১০০, 


4 


৬দ্ধ তন 


হোক"; **প্রকীতির. 

ৰ « প্রকৃতির: ভারতীয়, চৈনিক ও ইংরাজ ব্যব- 
পরত্যক:স্তরে ২ :বিশ্লব বর্তমান+,.সায়ীরা সমগ্র বামাকে একটি 
-উপাঁনবেশের মতো ভাগ করে রেখে- 


উষারঞ্জন' ভষ্টাচার্ষ* 


: ক্ণই ছল বিদেশী ব্যবসায়শদের 


হাতে শতকরা ৯৮ ভাগ ব্যবসায়িক 
মুলধন। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে 


ছিল। এই অর্থনীতির মাঝে বর্মী 
জন্জীবনের স্থান ছিল নগণ্য! তাই 
বার্মার সমাজ মূলতঃ ধাঁনক সম্প্রদায় 
বাঁহভূতত। সে .সৰ্মাজ মূলতঃ শ্রম- 
ব্য়কারণ ব্যন্তিবর্গের সমাজ । আধ- 
ক মধ্যাবত্ত শ্রেণীও শ্রেণী হসেবে 
ছিল অনুপাঁস্ধত। যে সব বমশি 
জাম বা খেতখামারের মালকানা 
ভোগ করতো তারাও পরোক্ষে এই 
সব ব্যবসায়ীদের লগ্নীর আড়ালে 
শৃঙ্থালত 'ছল। প্রাকীতিক পাঁর- 
বেশ এই ভৌগোলিক সীমান্তকে 
অফুরন্ত প্রাচুর্য দিয়েছে। কিন্তু 
বিদেশ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে এই 
প্রাচ্যের ওপর তাদের অধিকার 
ছিল সামান্য। এই সব ব্যবসায়ীদের 
লভ্যাংশ শতকরা হাজার ভাগও 
ছাঁড়য়ে গেছে। একথায় বলা যায় 
যে লোটা-কম্বলকে কেন্দ্র করে 
বামারি মাটিতে যারাই ব্যবসা ছকে 
বসেছে তারাই বছর দশেকের লেন- 
দেনে লক্ষপ্তিতে রূপান্তরিত 
হয়েছে। বার্মার যতো পাকা বাড়ী, 
দালান-মাঁঞ্জল সবগুলোর মালিকানা 
এই সব ব্যবসায়ীদের । বমি সমা- 
জকে এরা নিছক ভাগ্যের. ওপর 
ঠেলে রেখোঁছল। 

সামারক অ্ধকর্তা জেনারেল 
নে উইন অবশ্যই গভীর ভাবেই এই 
সব লক্ষ্য করছিলেন। ১৯৬২ 
সালের ২রা মার্চ অবাধ এই ব্যব- 
স্থার কোনো পাঁরবর্তনই হয়নি৷ 
রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারাই অধধাচ্ঠত ছিল 


, তারা প্রত্যেকে এই সব ব্যবসায়ীদের 
.অর্থের শৃঙ্খলে ছিল আবম্ধ।' এই 
, আবদ্ধতা ক্রমেই বার্মার রাজনীতিকে 


অচলাবস্থায় নিয়ে এলো। বর্মী 
সমাজের কাছ থেকে এই পার্লা- 
মেন্টারী , রাজনীতি সমর্থন 
হারালে! এমন সময় জেনারেল নে 
উইন বার্মার শাসন ক্ষমতা আঁধ- 
কার করলেন। ‘তনি ঘোষণা 
করলেন £ 

“The national bourgioses, 
which clan: has supplied in 
varying measures the politi- 
cal leadership in the nation- 
alist movement for freedom 
from foreign rule... their 
ideas, attitudes and policies 
weré unwholesome with petit 
bourgioses reformism, secta- 
rianism, narrow minded prag- 


‘' matism, dogmatism, opportu- 


nism, bureaucratic styleism, 
“Jeftist , infantile disorder”, 
bourgioses military style and 
500 other evils and isms.’ 


₹ অর্থনডিক জীবনের আযু বিন 


নাহ উহ 
বাম্মর সামরিক বাহনীই এই 
পাটশীর নেতৃত্বে আধন্ঠিত থাকে। 
জেনারেল নে উইনই এই পাঁরবর্ত- 
নের উৎসে। এই পার্টীর আদর্শ 
গত তত্ব বাজ ওয়ে অব সোসিয়ে- 
{লজম এবং দার্শীনক তত্ব দি কোঁর- 
লেশন অব ম্যান এণ্ড হিজ্‌ এন্‌- 
ভারমেন্ট-এর হোতা হলেন জেনারেল 
নে উইন। এই দার্শানক ভিত্তিতে 
নে" উইন প্রত্যেক রাজনৌতিক দলকে 
(এমন কি যারা সশস্ত সংগ্রামে 
লিপ্ত তারাও) আহ্বান জানালেন 
সমাজতানম্ক ব্রক্ষদেশ প্রাতিষ্ঠা- 
কজ্পে। মোটামাট ভাবে প্রায় 
প্রত্যেক রাজটানতিক দল থেকেই নে 
উইন সমর্থন পেলেন। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, নে উইনের ভাষায় 
“রেড কমরেড” চ্যও জান্‌ সওউইর 
নেতৃত্বে আরাকান কম্যানিস্ট পাটশি, 
থাকিন সোইও-এর নেতৃত্বে রেড 
ফ্লেগ ' কাঁমউদনস্ট পাটশী, এবাও 


হিতৃতের নেতৃত্বে বার্মা কমউীনিস্ট . 


পার সহযোগিতা লাভ করেন 
জেনারেল নে উইন। কেবল মাত্র 
থাঁকন থা টুন-এর নেতৃত্বে বাম 
ক'মউনিস্ট পাটশী এই আঁতাত থেকে 
শুধু মান্র দুরেই থাকলো না তারা 
নে উইন-সমাজতল্মের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্ সংগ্রামে লিপ্ত হল। নেউইন- 
সমাজতন্ত্র আজকার প্রচণ্ড বাধা 


হলো থাকিন থা টুনের নেতৃত্বে 


ধবপ্লবী” কমিডীনস্টদের সশস্ম 
সংগ্রাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
এই আঁতাত থাকা সত্বেও নে উইন 
সমাজতন্ত্র এই সব সহযোগী পাটী- 
দের পার্টী 'হসেবে কোনো স্বীকাতি 
দেয়নি। তারা নে উইন সমাজতল্লের 
ছায়া স্বরূপ কর্মরত। জেনারেল নে 
উইন স্পম্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন 
যেন 

“The Revolutionary Coun- 
cil would from that day 
move forward to implement 
the Burmese way of Socialism 
on one party system.” 

এই সিস্টেমের মৌল দার্শানক 

ভিত হল ঃ 

“The Burmese way of so- 
cialism is to build a society of 
Social justice in a socialist 
democratic state. While the 
Socialist democratic state in 
the building,...to carry the 
Socialist Revolutionary trans- 
formation.” 

এবার দেখা যাক ১৯৬২ সালের 


ইরা মার্চের পর থেকে নে উইন 


করলো যে, 


“We do not 1 
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new establishments beyond 
those’ already in existence. 
Previously, we had thought of 
permitting them. The Gov- 
ernment would not be able to 
do everything... But we now 
টি that the more these peo- 

get the more they want. 
8:56 are like insatiable 
ghost... when the time comes, 
and this has been publicly 
declared, we will nationalise 
all of them.” 


এক বছরের মধ্যেই নে উইন- 
সমাজতন্ত তাদের বন্তব্য রক্ষা করে- 
ছেন। সর্ব প্রথম নজর “দলেন 
ধনতন্ত্ের উৎস এবং রক্ষাকতণ 
ব্যাঁ্কং ব্যবসার ওপর। বার্মার 


ব্যাঞ্কিংব্যবসা সম্পূর্ণভাবে দেশ : 


দের হস্তগত ছিল। হিসেবে দেখা 
যায়, বাইশটি ব্যাঙ্ক তাদের নয়ো- 
জিত মূলধন মাধ্যমে কেবলমাত্র 
প্রকাশ্য সুদ বাবদ শতকরা ৪৩% 
ভাগ অর্জন করেছিল। ব্যাঞ্ফিং 
ব্যবসা সম্পর্কে জেনারেল নেউইন 
ঘোষণা করেন ঃ 


“The revolutionary icoun- 
cil, which was establishing a 
Socialist economy, could no 
longer permit banking busi- 
ness to continue to exploit 
the national economy.” 


এই আদর্শে কোনো অগ্রিম বা ' 


প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অতা্কতে 
প্রত্যেকটি ব্যাক্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। 
এই সব সুযোগ সন্ধান’ ব্যবসাম্বশ- 
দের ব্যাঙ্কগুঁল দুপুর রাতে সাস-" 
রিক বাহিনী কর্তৃক ঘেরাও করা 
হল বাতে-গোপন পথে কিছ সরয়ে 
ফেলতে না পারে। ব্যাঙ্কগূলোকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করায় এক বিরাট পাষাণ- 
ভার থেকে মস্ত পেলো বার্মার 
অর্থনীতি । 

১৯৬০1৬১ সালের পূর্বে 
প্রায় ১৭ কোটি চ্যাটস নিয়োজিত 
ছিল কল্পনাতীত সুদের পাঁর- 
বর্তে। নে উইন সমাজতন্ম এই 
সুদখোরী পন্থার পারবর্তন করে 
নামমাত্র (কোথাও “বনা সুদে) কৃষি 
উন্নত কল্পে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র 
শিল্পে অর্থ নিয়োগ করলেন যা 
১৯৬৫ সালে ৫৪ কোটি চ্যাটস 
দাঁড়ালো। ব্যাঙ্কিং ব্যবসা জাতীয়- 
করণ করায় .ফাটকাবাজার, সুদ 
-ব্যবসা লোপ পেল বার্মার অর্থ- 
নৈতিক জীবন থেকে। নে উইন 
সমাজতন্ত্র এখানেই ক্ষান্ত হল না। 
&০ চ্যাটস এবং ১০০ চ্যাটসের 
নোটগুল বাজেয়াপ্ত করলো নির্ধ- 
{রত সময়ের পর। নে উইন-সমাজ- 
তন্ম ঘোষণা করলো ঃ 


“The demonetization mea- 
Sure was a highly successful 
important venture in the 
construction of the socialist 
economy.” 

এরপর নে উইন-সমাজতন্ত ' ক্রম- 
বাদ্ধত রূপে এগিয়ে চললো 
জাতীয়করণের পথে। অন্যান্য 
মে লাকি 


কোম্পানী (বৃটিশ), ইন্দো-বার্মী 


ধরনির' মনে হপেক্ট্রোলয়াম (বৃটিশ ), বার্মা কর্পো' 
প্রতিশ্শলন (ইণ্ডিয়া ) 


একমাত্র বহুৎ 


. পাঁরচা'লত হচ্ছে। 


॥ পাঁচ 


সংস্থা, স্কট এণ্ড কোং, ইউনি লিভার 
এবং এ ছাড়া ইবদেশ মালিকানায় 
[সিগারেট কোম্পানী, দেশলাই, কাপ- 
ডের মিল, বিভাগীয় স্টোর, ফার্মা- 
প্রত্যেক মনোহারী দোকান, ফার্মাসী 
ইত্যাদ যার মূলধন ৫০০ কোটি 
চ্যামসের ওপর। ক্ষতিপূরণ বাবদ 
নে উইন-সমাজতন্ত্ উল্লেখযোগ্য এবং 
স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
ঠিকাদার €কনট্ক্কাক্টর) কর্তৃক 
সমাজতাল্লিক সমাজগঠন: হতে পারে 
না বলে নে উইন-সমাজতন্ন থেকে 
ঠিকাদারী ব্যবসাও লোপ পেলো। 
প্রত্যেক গঠনমূলক কর্ম রাষ্ট্র কর্তৃক: 





বর্মার মাটীতে প্রকৃত পক্ষে ' 
শরন্ত হস্তে লোটা-কম্বলকে মূলধন 
করে এই সব ব্যবসায়ীরা ব্যবসা 
শুরু করেছিল। যখন জাতীয়করণ 
করা 'হল এই সব ব্যবসায়ীরা লক্ষ- 
পাঁতর রাজ্যে স্থান করে নিয়েছে। :- 
নেউইন-সমাজতল্ল ক্ষতিপূরণ দিতে 
গিয়ে অনুসন্ধানে দেখলো যে এই 
সব গজপাঁতিদের নিয়োজিত মূলধন 
মাত্র লোটা-কম্বল। এবং এই রা 
কম্বলের তৎকালীন মূল্য ধন্য 
দশ ওাকা। এই দশ টাস্মী ছাকটি 
পূরণ বাবদ দেওয়া হ ভলকিবাজী। 
থেকে যে ক্ষোভ এবং জিছদেশ তথা, 
দিল তা রূপ নিলো এ 
যারা নে উবে 
খতা করার মধ্যে “দরে। কিন্তু তছ। 
সফল হলো না। কেন না, তা 
ভেবেছিল যে জেনারেল নে উইন 
কেবল মানত একজন সামারক ব্যান্ত। 
তারা ভুলে 'গয়োছল যে, এই সাম- 
{রক ব্যান্তুটির একটি রাজনোতক 
ইতিহাসও আছে। ষে ইতিহাস 
আউঙ্গ সাঙ্গের নেতৃত্বে সশস্হ মন্ত 
সংগ্রামের সঙ্গে জ'ড়ত। এই সব 
ষড়যন্ত্রকারীদের অবশ্য গ্রেপ্তার করা 
হয়। এবং বার্মার কারাগারকে তারা 
আজো উজ্জল করে রেখেছে। 
“- এই রাষ্ট্রায়ত্ত করার ' সঙ্গে 
সঙ্গে যোলক উৎপাদনে বাধা 
পড়লো । কিন্তু নে উইন সমাজতন্ত্র 
এই সব ব্যাঘাতকারীদের কারাগারে 
নিক্ষেপ করলো । পরিবর্তে উৎপাদ- 
নের মান 'দ্বগুণ ভাবে বান্ধত হল। 
এই উৎপাদন একাট “নার্দস্টতায় 
এলেও তা চাহদা অনুবায়ী অপ- 
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ব্ৰহ্মদেশ সমাজতম্্ ১) রি 
নে উইনের বাজতে জনসাধারণের গামাজিক ৫ 
জীবনের মুল গৱিবর্তণ 


 র্ধনৈতিৰ 





চাল্তি, হচ্ছে । এই-বপ্জবের কেন্দ্র- 
কণ জেক্চীরেল *নেউইন। তাই 
তন্নু বলাই বাঞ্চনীয়। . ১৯৬২ 
- , সালের ২রা. মার্চ বর্মী পার্লা- 
মেন্টারী শাসনকে উৎখাত করে “তান 
সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 
1কন্তু এই সামরক শাসনের ভিতে 
স্পষ্ট .রাজনৌতক আদর্শ বর্তমান। 
এই শাসন-ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র সাম- 
, রিক-শাসন বলে ধরে নিলে ভুল 
করা হবে। 

কেন না, এই আদর্শের পেছনে * 
যে মৌলক তত্ব আত্মগোপন, করে 
আছে তা হল বার্মার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের উৎস জেনারেল আউঙ্গ 
সাঙ্গ সংগঠিত ও প্রাতীষ্তচত বম 
মানত ফৌজ। জেনারেল, আউঙ্গ 
সাঙ্গ ও তাঁর কমরেডদে+ ১৯৪৮ 
সালে হত্যা করা হয়। কিন্তু 
আউঙ্গ সাঙ্গ প্রভাব ও সংগ্রামী 
-ন্ডভাবে বার্মার জনজীবনে 
নিযুস্ত কমি কে ৷, আউঙ্গ সাঙ্গ হত্যার 


উষারঞ্জন' ভট্টাচার্য 


"নই ছিল “বিদেশী ব্যবসায়ীদের 
হোক! ...প্রকুতর . 


প্রকাঁতর,. 
বর্তমান$ -ন্সায়ীরা সমগ্র বামাকে একাঁট 
-উপনিবেশের মতো ভাগ করে রেখে- 


হাতে শতকরা ১৮ ভাগ ব্যবসায়িক 
মূলধন। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
ভারতীয়, চৌনক ও ইংরাজ ব্যব- 


ছিল। এই অর্থনীতির মাঝে বর্মী 
জনজশবনের স্থান ছল নগণ্য! তাই 
বার্মার সমাজ মূলতঃ ধাঁনক সম্প্রদায় 
বাহভূর্ত। সে -মাজ মূলতঃ শ্রম- 
ব্যয়কারী ব্যান্তবর্গের সমাজ । আধু- 
{নক মধ্যবিত্ত শ্রেণও শ্রেণী হসেবে 
ছল অনুপস্থিত। যে সব বম 
জাম বা খেতখামারের মাইলকানা 
ভোগ করতো তারাও পরোক্ষে এই 
সব ব্যবসায়ীদের লগ্নীর আড়ালে 
শৃঙ্খালত 'ছিল। প্রাকীতিক পাঁর- 
বেশ এই ভৌগোলিক সামান্তকে 
অফুরন্ত প্রাচ্য দিয়েছে। কিন্তু 
দেশ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে এই 
প্রাচ্যের ওপর তাদের অধিকার 
ছিল সামান্য। এই সব ব্যবসায়ীদের 
লভ্যাংশ শতকরা হাজার ভাগও 
ছাঁড়য়ে গেছে। একথায় বলা যায় 
যে লোটা-কম্বলকে কেন্দ্র করে 
বামা'র মাটিতে যারাই ব্যবসা ছকে 
বসেছে তারাই বছর দশেকের লেন- 
দেনে লক্ষর্পাততে রূপান্তারত 
হয়েছে। বামার যতো পাকা বাড়ী, 
দালান-মাঁঞ্জল সবগুলোর মালিকানা 
এই সব ব্যবসায়ীদের । বর্ম সমা- 


জকে এরা নিছক ভাগ্যের, ওপর 


ঠেলে রেখোছল। 

সামারক অধকর্তা জেনারেল 
নে উইন অবশ্যই গভীর ভাবেই এই 
সব লক্ষ্য করাছলেন। ১৯৬২ 
সালের ২রা মার্চ অবাধ এই ব্যব- 
স্থার কোনো পাঁরবর্তনই হয়ান। 


সময় যে 'বল, 'শাসনত্ন্ম বিভন্ন পল্থা' ব্রাম্ট্র ক্ষমতায় যারাই অধিষ্ঠিত দিল 
ত্য্জেধলম্বন করলেও 'পা্মেন্ট্র : তারা প্রত্যেকে এই সব ব্যবসায়ীদের 


হয়োছল। ,র-.. (-্ট- ব্যবস্থার 
থেকে যায়। সামারক বাহিনীকে 
এই পার্লামেন্টরী শাসন ব্যবস্থা 
ভাড়াটে সৈন্য বাহিনীর মতো স্বীয় 
অধিকারে রাখতে পারে না! তাই 
যখনই বার্মীয় শাসন ব্যবস্থা অচলা- 
বস্থায় আসে তার নিম্পাশ্ত ঘটে 
সামরিক ' বাহনীর হস্তক্ষেপে । 
তাই এই সব রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
কাছে জেনারেল নে উইন সর্বক্ষণেই 
আতঙ্কের কারণ ছিলেন। জেনারেল 
নে উইন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণাও 
করেছিলেন য়ে;. 

“Burma ‘Army which was 
born 9f the struggle for na- 
tional freedom was never a 
mercfnary force.” " 
শ্পধার্মার উত্থান- 
বাহনীর দৃষ্টি ছিল সজাগ। দুই 
কোটি চল্লিশ লক্ষ আধবাসীর এই 
দেশের সামাজিক অর্থনীতি সর্ব- 


অর্থের শৃঙ্খলে ছিল আবদ্ধ ।' এই 


আবদ্ধতা ক্রমেই বামণর রাজনীতিকে 


অচলাবস্থায় নিয়ে এলো। বমশী 
সমাজের কাছ থেকে এই পা্লা- 
মেন্টারী.- -  রাজনশীতি সমর্থন 
হারালে! এমন সময় জেনারেল নে 
উইন বার্মার শাসন ক্ষমতা আঁধ- 
কার করলেন। “তান ঘোষণা 
করলেন £ 

“The national 00906109563, 
which clan has supplied in 
varying measures the politi- 
০৪] deadership in the nation- 
alist movement for freedom 
from " foreign rule... their 
ideas, attitudes and policies 
weré unwbholesome with petit 


bourgioses reformism, secta- 


rianism, narrow minded prag- 


‘ matism, dogmatism, opportu- 


nism, bureaucratic styleism, 
“‘Jeftist , infantile disorder”, 
bourgioses military style and 
such other evils and isms.” 


-এই ভিত্তিতে জেনারেল নে উইন 
একটি সামারক তথা বেসামারক 
রাজনৈতক সংগঠনের সন্রপাত 
করেন। বামণ সো'সয়োঁলস্ট প্রগ্রাম 


শী 2 ৩ 


নু ‘new establishments beyond 


৮ 


পানি নামে যা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
বাম্/র সামারক বাহিনীই এই 
পাটশির নেতৃত্বে আঁধাম্ঠত. থাকে। 
জেনারেল নে উইনই এই পাঁরবর্ত- 
নের উৎসে। এই পার্টীর আদর্শ 
গত তত্ব বার্মজ ওয়ে অব সোঁসিয়ে- 
{লজম এবং দার্শানক তত্ব দি কোঁর- 


উল্লেখযোগ্য যে, নে উইনের ভাষায় 
“রেড কমরেড” চ্যও জান্‌ সওউইর 
নেতৃত্বে আরাকান কমম্যানস্ট পাট, 
থাঁকন সোইও-এর নেতৃত্বে রেড 
ফ্লেগ ' কমিউননস্ট পার্টী, এবাও 
হিতৃতের নেতৃত্বে বার্মা ক'মউনিস্ট 
পাটপির সহযোগিতা লাভ করেন 
জেনারেল নে উইন। 'কেবল মাত্র 
থাকন থা টুন-এর নেতৃত্বে বামাঁ 
কমউনিস্ট পাটণ এই আঁতাত থেকে 
শুধু মান দুরেই থাকলো না তারা 
নে উইন-অমাজতন্তের বিরুদ্ধে 
সশস্ সংগ্রামে লিপ্ত হল। নেউইন- 
সমাজতল্লের আজিকার প্রচন্ড বাধা 
হলো থাঁকন থা টনের নেতৃত্বে 
ধঁবপ্লব” কামিউনিস্টদের সশস্ত্র 
সংগ্রাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
এই আঁতাত থাকা সত্বেও নে উইন 
সমাজতন্ত্র এই সব সহযোগী পাটশী- 


যে” 

“The Revolutionary Coun- 
cll would from that day 
move forward to implement 
the Burmese way of Socialism 
On one party system.” 


এই মৌল দাশশীনক 
ভিত হল £ 


“The Burmese way of $০- 
cialism is to build a society of 
Social justice in a socialist 
democratic state. While the 
Socialist democratic state in 
the building,...to the 
Socialist Revolutionary trans- 
formation.” 


এবার দেখা যাক ১৯৬২ সালের 







those’ already in existence. 
Previously, we had thought of 
permitting them. ‘The Gov- 
ernment would not be able to 
do everything... But we now 
find that the more these peo- 
le get the more they want. 
hey are like insatiable 
ghost... when the time comes, 
and this has been publicly 
declared, we will nationalise 
all of them.” 
এক বছরের মধ্যেই নে উইন- 
সমাজতল্ত তাদের বন্তব্য রক্ষা করে- 
ছেন। পর্ব প্রথম নজর "দলেন 
ধনতন্মের উৎস এবং রক্ষাকর্ত 
ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ওগ্লির। বার্মার 
ব্যাণ্কিং-ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে 2বদেশশ 
দের হস্তগত ছিল। হিসেবে দেখা 
যায়, বাইশ ব্যাঙ্ক তাদের নিয়ো- 
জিত মূলধন মাধ্যমে কেবলমাত্র 
প্রকাশ্য সুদ বাবদ শতকরা ৪৩% 
ভাগ অর্জন করেছিল। ব্যাঙ্কিং 
ব্যবসা সম্পর্কে জেনারেল নেউইন 
ঘোষণা করেন £ 


“The revolutionary coun- 
cil, which was establishing a 
Socialist economy, could no 
longer permit banking busi- 
ness to continue to exploit 
the national economy.” 


এই আদর্শে কোনো আগ্রম বা ' 


প্রকাশ্য বিজ্ঞাপ্ত ছাড়াই অতা্কতে 
প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক রাজ্দ্রায়ত্ত করা হল। 
এই সব সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ী- 
দের ব্যাগ্কগুলি দুপুর রাতে সাম- 
রিক বাহিনী কতৃক ঘেরাও করা 
. হল ধাতে-গোপন পথে কিছু স€রয়ে 
ফেলতে না পারে। ব্যাঙ্কগুলোকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করায় এক বিরাট পাষাণ- 
ভার থেকে মুক্তি পেলো বার্মার 
অর্থনশীত। | 

১৯৬০।৬১ সালের পূর্বে 
প্রায় ১৭ কোট চ্যাটস নিয়োঁজত 
ছিল কল্পনাতীত সুদের পাঁর- 
বর্তে। নে উইন সমাজতল্ম এই 
" সুদখোরণী পল্থার পাঁরবর্তন করে 
নামমাত্র (কোথাও “বনা সুদে) কৃষি 
উন্নত কল্পে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র 
শিল্পে অর্থ নিয়োগ করলেন যা 
১৯৬৫ সালে ৫৪ কোটি চ্যাটস 
দাঁড়ালো। ব্যাঁহ্কং ব্যবসা জাতীয়- 
করণ করায় ফাটকাবাজার, সদ 
“ব্যবসা লোপ পেল বার্মার অর্থ- 
নৈতিক জীবন থেকে। নে উইন 
সমাজতন্ত্র এখানেই ক্ষান্ত হল না। 
৫০ চ্যাটস এবং ১০০ চ্যাটসের 
নোটগুলি বাজেয়াপ্ত করলো নির্ধা- 
{রত সময়ের পর। নে উইন-সমাজ- 
তন্ম ঘোষণা করলো £ 

“The demonetization mea- 
sure was a bighly successful 
important venture in the 
construction of the socialist 
economy. 

এরপর নে উইন-সমাজতন্তর ' ক্রম- 
বান্ধত রূপে এাঁগয়ে চললো 
জাতীয়করণের পথে। অন্যান্য 
মৌলিক 'শল্প, ব্যবসা, দালালী 
ইত্যাদিও অতাঁক্তে জাতীয়করণ 
কর্য হল। এতে অবশ্যই বার্মার 
জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষোভ 
নেই। কেন না, এই সমগ্র ব্যবসা 





‘সব গজপাতিদের নিক্লোঁজত মূলধ 


WE. 


॥ পাঁচ ঘ 


(সংস্থা, স্কট এণ্ড কোং, ইউনি লিভার 


এবং এ ছাড়া £বদেশী মালিকানায় 
সিগারেট কোম্পানী, দেশলাই, কাপ- 
1স্উটিকেল ইণ্ডাল্টু, ছোট বড় 
প্রত্যেক মনোহারণী দোকান, ফার্মাসী 
ইত্যাদ যার মূলধন ৫০০ কোটি 


চ্ামসের ওপর। ক্ষাতপূরণ বাবদ 
নে উইন-সমাজ্ঞতন্ উল্লেখযোগ্য এবং 


স্মরণীয় ভাঁমকা গ্রহণ করেছে। 
ঠিকাদার (কনম্ক্তাক্টর) কর্তৃক 
সমাজতান্তিক সমাজগঠন: হতে পারে 
না বলে নে উইন-সমাজতন্ম থেকে 
ঠিকাদার ব্যবসাও লোপ পেলো। 


প্রত্যেক গঠনমূলক কর্ম রাষ্ট্র কর্তৃক: 
, পরিচালিত হচ্ছে 


বর্মার মাটীতে প্রকৃত পক্ষে ' 
শর্ত হস্তে লোটা-কম্বলকে মূলধন 
করে এই সব কবসার়শরা ব্যবসা 
শুরু করেছিল। যথন জাতীয়করণ 
করা হল এই সব ব্যবসায়ীরা লক্ষ- 
পাঁতির সীমান্ত পেরিয়ে কোট: 
পাঁতর রাজ্যে স্থান করে নিয়েছে। 
নেউইন-সমাজতন্ঘ ক্ষাতপূরণ দিতে 
গিয়ে অনুসন্ধানে দেখলো যে এই 





























মাত্র লোটা-কম্বল। এবং এই লে 
কম্বলের তৎকালীন মূল্য ধন 
দশ টাকা । এই দশ 
পূরণ বাবদ দেওয়া 
থেকে যে ক্ষোভ এবং জং 
দিল তা রূপ নিলো একান্ত 
মাধ্যমে জেনারেল নে উইনকো 
থতা করার মধ্যে *দয়ে। কিন্তু 
সফল হলো না। কেন না, তা 
ভেবেছিল যে জেনারেল নে উইন 
কেবল মাত্র একজন সামাঁরক ব্যান্ত। 
তারা ভুলে £গয়েছিল যে, এই সাম- : 
রক ব্যন্তিটির একটি রাজনোৌতিক 
ইতিহাসও আছে যে ইতিহাস 
আউঙ্গ সাঙ্গের নেতৃত্বে সশস্ মন্ত 
সংগ্রামের সঙ্গে জঁড়ত। এই সব 
ষড়যন্ত্রকারীদের অবশ্য গ্রেপ্তার করা 
হয়! এবং বার্মার কারাগারকে তারা 
আজো উজ্জ্বল করে রেখেছে। 

+- এই রাষ্ট্রায়ত্ত করার ' সঙ্গে 
সঙ্গে যৌলিক উৎপাদনে বাধা 
পড়লো । কিন্তু নে উইন সমাজতন্ত্র 
এই সব ব্যাঘাতকারাঁদের কারাগারে 
নিক্ষেপ করলো । পাঁরবর্তে উৎপাদ- 
নের মান 'দ্বগুণ ভাবে বাদ্ধত হল। 
এই উৎপাদন একটি প্নাঁদস্টতায় 
এলেও তা চাণহদা অপ- 
ধাপ্ত নয়। তাই সঙ্জো সণ 
(শেষাংশ যম্ঠ পু 








ভারতীয় চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র 
শ্রমিক শ্রেণীর বিরূদ্ধে মালিক শ্রী হাজির 


বর্তমানে আমাদের দেশে 
প্রমোদ উপকরণ হিসাবেই বলুন 
অথবা শিল্পের মাধ্যম হিসাবেই 
বলুন, জনীপ্রয়তার মাপকাঠিতে ' 
প্রথম স্থান আধকার করে আছে 
* চলচ্চিত। সাধারণ খেটে খাওয়া 
। মানুষ যেমন অপ্তাহান্তে একবার 
অন্ততঃ প্রেক্ষাগৃহের দ্বারস্থ হন 
তাৎক্ষাণক +কছু আনন্দ লাভে 
নরানন্দ জীবনে সামান্যতম বোচি- 
ন্ের, প্রলেপ ঢেকে দেওয়ার আশায়, 
তেমান তথাকাথত 'শাঁক্ষত সম্প্র- 
৮দায়, যাঁরা নিজেদের , বুদ্ধিজীবা 
- মনে করেন হয় একটা চলচ্চিত্র 
সংঘ (ফিল্ম সোসাইটি ) গঠন করে 
নয়ত এরুপ একটি সংঘের সদস্য- 
পদ গ্রহণ করে. বিদেশী ছবির 
ক এ আত্মনয়োগ' 
ডঁ-বাড়াঁ, ব্যাগ্ক ব্যালেন্স, 
ী অথবা বান্ধবীর সংগে 
ফিল্ম সোসাইটির 
ও আজকের দিনে সামা- 










॥, লিপির ব্যাপারে কার্যকরী কমর 
কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে ভিন্নমত 
হওয়াতে "তিনি সভাপতি পদে 
ইস্তফা দয়েছিলেন। এই রকম 
শ্রমক-ীবরোধী লোক সংরক্ষণ সাঁম- 
তির নেতৃত্বে থাকলে এই আন্দো- 
লনে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করতে 
দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। আঁভনেতৃ সংঘের 
আর একট ঘটনাও জনসাধারণকে 
যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। সংবাদে 
প্রকাশ, ধর্মঘটী সিনেমা কম্মচারী- 

, দের আর্থক সাহায্য দেবার জন্য 
আঁভনেত সংঘে দশ হাজার টাকা 

সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই 

টাকা তোলার ব্যাপারে 'যাঁন 
উদ্যোগী ছিলেন সেই সৌদমন্র 
য়েরে অভিনেত সঙ্বের 
রপদ থেকে আকস্মিক 
সত ব্যাপারট ঘোলাটে 

। এই টাকা সিনেমা 
চাব দের দেওয়া হয়ান, 
অঁভনেত্‌ সঙ্ঘবের সভাপ?ত ও 

[ সাঙ্গপাঙ্গরা এতে বাধা 

দয়োছলেন। 

সংরক্ষণ সাঁম'তর ৩০।৭ 

তারিখের মুদ্রিত প্রচারপত্রে দাবী 

করা হয়েছে যে সমবায় সমিতির 
মারফৎ শ্র'মক ও কলাকুশলীদের 
আরও কর্ম সংস্থানের জন্য তাদের 
আন্দোলন। সমবায় সাঁমাতর 
মাধ্যমে সিনেমা হল চালু হলে 
আরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে_ 














জিক প্রাতজ্ঞালাভের অবশ্য প্রয়ো- 
জনায় উপকরণ । অর্থাৎ যে কোন 
ভাবেই হোক সর্বশ্রেণীর মানুষের 
উপর চলচ্চিত্রের অসম প্রভাব 
'অনস্বীকার্য। 
'স্বভাবতঃই দেশের ও বিদেশের 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত নানা স্বার্থ যে 
চলচ্চিন্রশিজ্পের প্রত আকৃষ্ট হবে 
এতো খুব সাধারণ কথা! ঘটনাচক্রে 
যে দেশে আমরা বাস কার তার 
প্রকৃতি কিছ বিচিত্র! সামন্ততল্্ 
আমাদের দেশ থেকে পুরোপ্নীর 
বিদায় নেয়ান আবার ধনতন্ চরম 
বিকাশ লাভ করোন। নিয়মমাঁফক 
সামন্ততল্বের বিরুদ্ধে লড়তে 'গিয়ে 
'ধনতন্ন আবিষ্কার করেছে সামন্ত" 
তল্তের [বনম্টি সাধনে যে শ্র“মক- 
শ্রেণীর সাহায্য ধনতন্ত্রকে গ্রহণ 
করতে হবে সেই শ্রামকশ্রেণীই 
ব্যমেরাং হয়ে ফিরে আসবে ধন- 
তন্ত্ের উচ্ছেদ করে স্মাজতল্দের 
প্রতিষ্ঠাকল্পে। তাই ধনতল্ল তার 


চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি 


(ঘর্থ পচ্ভার পর) 


সব নেতা আজও গাঁড়মাঁস করছেন, 
তাঁরা কি করে শ্রমকদের জন্য 
আরও কর্মসংস্থান করতে পারবেন, 
তা বুঝতে পারা নিশ্চয়ই কাঠিন। 
সংরক্ষণ সামীতর মধ্যে যোগ্যতর 
নেতা.ও সংস্ক্তবান মানুষ নেই-- 
একথা কেউ মনে করেন না। পশ্চিম 
বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাবার 
এই আন্দোলনে সাঁমাতকে তার 
সততার জবাৰ দেবার আগেই, এই 
সক শ্রামক-ীবরোধী স্বার্থবাজ ও 
প্রশাতি-এীবমখ লোকদের নেতৃত্বের 


প্রথমেই প্রয়োজন এক্যবদ্ধ হওয়া। 
এবং কলাকুশলী ও অন্যান্য বিভাগে 


নিষুন্ত কর্মচারীদের সর্বনম্ন মজু- 





আরব্ধ কাজ শেষ না কি 


তন্ত্রের সঙ্গে। এমনই একটা অব- 
স্থার মধ্যে বৃটিশ .সামাজ্বাদীরা 
ধনজেদের স্বার্থে আমাদের দেশ 
ছেড়ে চলে গেছে। 'কম্তু সাম্রাজ্য- 
বাদীদের! উপনিবেশ সৃন্টির কায়দা 
দন দিন পাল্টায়। আগে উ* বেশ 
সৃষ্ট করতে প্রয়োজন হত যুদ্ধের 
এবং অস্ত্রশীল্তর আর এখন প্রয়ো- 
জন হয় অর্থের। অস্ত্রের প্রয়োজন 
হয় না তা নয়, তবে সেই অস্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদীরা 
“নিজেরা ব্যবহার না করে নয়া-প- 
নিবেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রাতাক্রয়া- 
শ'ল শাসকশ্রেণীর হাতে তুলে 
দেয়। বলাবাহুল্য, মাকণ যা্ত- 
রাষ্ট্রের অর্থ এবং অস্ত্র দুটি বস্তুই 
কিপ্িৎ অধিক পাঁরমাণেই আছে। 


আর আছে “বপুল পণ্য-সম্ভার--.. 


নিজের দেশের প্রয়োজন 'মটিয়েও 
প্রচুর উদ্বত্ত। সুতরাং মুনাফার 
অগ্ককে যাঁদ উধণগামী রাখতে হয়, 
তাহলে প্রয়োজন পৃথিবীর অনগ্রসর 
দেশগুট্লর বাজারে সেই উদ্বৃত্ত 
পণ্য বিক্লীর সুযোগ এবং 'স্বভা- 
বতঃই 'সেই সব. দেশের প্রাতিক্রিয়া- 
শীল শান্তির শাসকের গদীতে অব- 
স্থানকে দীর্ঘ 'বল:ম্বত ও 'নজ্ক- 
ল্টক করা। ভারতবর্ষেও এই নিয়- 
মেই মাকণ সাম্রাজ্যবাদের অনু- 
প্রবেশ ঘটেছে এবং এক কথায় বলা 
দের অধীন একটি নয়া-গুপ'নবে- 
শিক রাষ্ট্র। বলা বাহুল্য, শাসিত- 
শ্রেণী অর্থাৎ শ্রামক শ্রেণীকে অজ্ঞা- 
নতার অন্ধকারে নিম্জত করা 
ভিন্ন পূর্ববার্ণত উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ 
হতে পারে না। 


চলচ্চিত্র এমন একটি ব্যয়সাধ্য 
ব্যবসা, চালানো যায় না। স্বল্প 
পঠুজি নিয়ে কেউ ছবি তুলতে অগ্র- 
সর হলেও অচিরেই তাঁকে বৃহৎ 
বা প্রায়-বৃহৎ পঃুজির কাছে আত্ম- 


- সমর্পণ করতে হয়। সুতরাং দেশী 


বুর্জোয়াজমিদারদের প্রত্যক্ষ নিয়- 
ন্বণ রয়েছে চলচ্চিত শিল্পের উপর 
এবং তারা যে ?শল্পটিকে নিজেদের 


- স্বার্থীসাদ্ধর কাজে লাগাবে এ আর 


বিচিন্ন কিঃ দেখা যাক {ক তাদের 
স্বার্থ এবং £কভাবে তা দ্ধ হতে 
পারে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের 


- ব্বপান্তরের মধ্যে ষোঁদন থেকে মানব 


সমাজে দুটো শ্রেণীর উৎপাত্ত হয়েছে 
সেদিন থেকেই মালিক শ্রেণী শ্রামক 


- শ্রেণাঁকে শোষণ করে যাচ্ছে। সমাজ- 


তান্ঘিক রাষ্ট্রগুল বাদ দিলে বাঁক 
পৃথিবীতে আজও সেই শোষণ 


‘চলেছে অব্যাহত গাঁতিতে। যাঁদ 


প্রশ্ন করেন, যুগ যুগ ধরে এই 
শোষণ চলছে কি করে, “তার একাঁটই 








' দিতে হবে।, 


কুসংস্কারে তাঁদের মনকে অচ্ছিন 
করে রাখা হয়েছে। তাই . একটি 
ননরক্ষর সরল-প্রকীত শ্রমক 'িংবা 
কৃষককে আঁর দুরবস্থার কারণ 
জিজ্ঞাসা করুন, একটিই উত্তর 
পাবেন-“ঁক করবো বাবু, কপাল . 
মন্দ! গত, জন্মে: হয়ত অনেক পাপ 


করোছ এ জন্মে , তার প্রাতফল. 


পাচ্ছি» 
এই অচৈতন্য একাদিনে ্সাসে- 


দন। যুগ যুগ ধরে মালিকরা নির-. , 
ন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে যাতে শ্রঁমক ' 


শ্রেণীর চেতনার স্তরে অন্ধকার 


আলো কিছুতেই প্রবেশ না করে।' 


এইটাই মাঁিকশ্রেণীর প্রথম এবং 
প্রধান স্বার্থ। কালের গতির সঙ্গে 
তাল রেখে তারা শোষণের কায়দা 
পাল্টায় । সামন্তযুগে সম্রাট-নবাব- 
জমিদারেরা একাঁদকে যেমন অবর্ণ 
নয় . অত্যাচার আর শোষণ চাঁলি- 
য়েছে, অন্যাদকে প্রভূত অর্থ কয়ে 
মান্দর-মসাঁজদ নির্মাণ করে 
সাধারণ মানুষকে ক্লীবৰ ধর্মভীরু 
বানাবার চেস্টা করেছে। পরবতী 
যুগের মালিকশ্রেণী পঠীজবাদীরা 
অপেক্ষাকৃত বেশী ধূর্ত। তারা 
বুঝেছে শুধুমাত্র শোষণ-অত্যাচার 
চালালে তাদের রাজত্বকে দীর্ঘ 
স্থায়ী করা যাবে না। শোষণের 
সঙ্গে সঙ্গে কিছ ' ছু সুযোগ 
সুবিধা দেওয়ার ছলে শ্রমকশ্রেণীর 
নশীতবোধ, শিক্ষা, শিল্প, সংস্ক- 
{তকে 'বষান্ত ও বিপথগামী করে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে এই প্রচেষ্টার জন্ম এবং 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বহু 
ভুজ অকটোপাশের মত সমাজের 
নানা স্তরে অত্যন্ত সক্রিয়। ফলতঃ 
শ্রমক শ্রেণীর স্বার্থাবরোধা ঘৃণ্য 


শিক্প-সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগই " 


ষড়ষল্মের হাতিয়ার রুপে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। যেহেতু আমাদের দেশের 
কোটি কোট নিরক্ষর মানুষের 
কাছে সাহত্য ইত্যা'দর তুলনায় 
চলচ্চিত্রের প্রবেশ অনেক সহজসাধ্য, 
তাই এই বিভার্গাটর প্রীত মা'লক- 
দের নজর সর্বাধক। 


করলে উপর্যন্ত বন্তব্যেরে সত্যতা 
প্রমাণ করা যাবে । প্রথমদিকে ছবি- 
গুলির “বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ 
রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান- 
গুলি। সেগুটলর শিক্ষণীয় দিক- 


দেবঁদের অলোঁকিক ক্রিয়াকলাপ- 
কেই প্রাধান্য দেওয়া হতে লাগল! 


কাহিনী চিত্ররূপ পেতে আরন্ভ 


করল' এবং জনসাধারণ এই শিল্প- 
টির প্রত আকর্ষণ অনুভব করতে 
লাগলেন। তখন থেকেই দেশী 


OC ire LE } 


টির প্রাত মনোযোগ দিজেন। 
কারণ, শিল্পাটর ব্যবসায়িক দক 
এবং দ্বিতীয় কারণ, যে শ্রমক- 
কৃষক শ্রেণীর অর্থে শিল্পা্টর ব্যব- 
সাঁয়ক সাফল্য হতে পারে, এক 








পপ চলার ২৩ আগষ্ট ১৯৬৮ 
শল্পাঁটকেই তাদের নৈতিক অধ্ঃ- 





ধারণ করল। বোম্বাই-এ নার্মিত 


করণে ঠাসা, হয়ে দেশের {বান 


সত জনাপ্রয় 
i A 
লাগল সম্ভৰতঃ বাংলা . ছবিতে," 
শরীক চাঁন প্রথম দেখা গেল উদ 
য়ের প্থেতে। শঃ সে - 
আঁত ধ্ততার সংগে মালিক শ্রেণীর ' 
বিরুদ্ধে আপোষহীন শ্রেণীসগ্রা- 
মের পরিবর্তে ' শ্রেণী “স্ুদ্বয়ের 
প্রাতাবগ্লবাঁ সীট প্লে করা হল। 
আধ্ননক কালের ' হিন্দী পছাব- 
গ্যীলতে যৌন-আবেদন আরো উগ্র- 
রূপ ধারণ করেছে। নর-নারীর 
পরস্পরের প্রাত আকর্ষণ অত্যন্ত 
সুস্থ ও স্বাভাবিক ঘটনা। “কিন্তু 
এই সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা 
ছাড়া মানুষের জীবনে যে অন্য 
উদ্দেশ্য আছে, প্রয়োজন আছে, 
বর্তমান হিন্দ ছবিগুলি দেখলে 
তা মনে হয় না। এগুলির একমাত্র 
বিষয়বস্তু যুবক-ষুবতাঁর প্রেস এবং 
তাদের অবাধ প্রেমে যারা 'ঁবঘ্য 
(শেষাংশ সপ্তম পদ্ঠায়) 











রইল না দূর দুরান্তের গ্রামেও 
প্রচলিত হল। এই সর্বপ্রথম বার্মার 
পরিসংখ্যনও গ্রহণ করা হল যা 
পূর্বে ছিল না। আধুনিক সজ্ঞতা - 
আর যাই করুক সৌখিন সামগ্রণ 
মাধ্যমে জনজীবনকে বাস্তবতা - 
থেকে অবশ্যই দুরে সারিয়ে নেয়ার 
ব্যবস্থা পুরোমান্রায় করতে পেরেছে। 
নে উইন সমাজতন্ত্র এই সৌখিনতার 
ওপর অবশ্যই দৃঢ় দৃষ্টি দেয় ি। 
তাই বর্তমান বার্মীক় 

গড়ে উঠেছে এই সব সৌখন-সাম- 


₹ 


- গ্রীকে কেন্দ্র করে যে দর সহস্রগুণ 


ছাঁড়য়ে যায়। নে উইন সমাজতন্ত্র 
এই কালোবাজার অবশ্যই উৎখাত 
করতে পারেনি। নে উইন-সমাজজ- 
তন্ন এখনো উত্খত, করোনি বম 
ব্যবসায়ীদের। বমি 
অবশ্যই অত ক্ষুদ্র এখনো ৷ 
বার্মার বর্তমান 
প্রথম কাঠামো দেখে আমার মনে হয় যে, 
নে উইন-সমাজতন্্ বার্মার জাতীয় * . 
জীবনে একটি আধুনিক মধ্যাবন্ত 
শ্রেণী গঠনে বন্ধপাঁরকর। হাত- 
মধ্যেই এই আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 











তা 



















». বার্সার মত ব্যবসায় 


দর্পপ | ওল অং আমস্ট ১৯৬৮. 


বন্যার জ্যো দে পনির 
ঘরকারের মুনা ফাবানী 


(দেশের সংবাদদাতা ) 


কাটোয়া লে ১৯শে 
আগস্ট _কাটোয়া থানায় সাম্প্রাতক 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পঃ, বহ 
সরকার বীজ ধান, দিয়ে দাহ্য * 


করার নামে 


সুযোগ “নিয়ে রাইটাসের _ ঝুট 
কর্তারা পাকা, মুনাফাখোর অঙ্সং 


আত 


করেছেন প্রাত “কলো ধানের বীজ 


25 দর বৈরু 


কর, বিপন্ন কৃষুকদের এই বাজার 
বীজ ধান “কিনতে 
বাধ্ুক্টরান হচ্ছে কৃষি প্রপ লোনের 
মাধ্যমে! ২ বুরধমান জেলার বভন্ন 
অঞ্চলে বব ডি ও-গণ-অধক ফলন-, 
শ’ল ধানের বই; বাজ খাঁরদ রুরে- 
‘ছলেন। এই বাঁজের দর নির্ধারণ 
সড্‌স্‌ প্রাইস্‌ কাঁমাঁট । এই কাঁমাট 
প্রথমে এই বীজ ৯৭ পয়সা কলো 
চড়া দর বলে অনেকেই এই বাঁজ 


পুলিশী হামলা 


(২ম্স পশ্ঠার পর) 
লের সেই আই 'প শ্রীপ কে সেন 
এখন কংগ্রেস আমলে জে পি হই- 
যাও তাহার আচরণের ব্যতিক্রম 
ঘটল না। আমরা 'ভাবিয়[ছলাম, 
স্বাধীনতা উত্তরযুগে প্দীলশ তাহার 





, করিয়া স্বাধীন, ভারতের জনগণের 


তাহা আকাশ কুসুমে পাঁরণত হইল । 
ফোঁরওয়ালাদের জাঁমনযোগ্য সাধা- 
রণ কেদে না দিয়া তাহাদের জামি- 
নের অযোগ্য ধারায় জড়াইয়া অযথা 
হয়রাণি ও অত্যাচার করা হইতেছে। 
’পূলশ নিজেদের রচত আইন 


_ শীনজেরাই লঙ্ঘন করতে লজ্জাবোধ 


কাঁরতেছেনা। " শুনা যাইতেছে, 
পুলিশ বিভাগে একটা ভীষণ অরা- 
জকতা সৃষ্ট হইয়াছে" উদ্ধতন 
কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ নিম্নতন 
আঁফসারগণ কার্যকরী করেনা বা 
আমল দেয় না। সকলেই স্ব স্ব 
খেয়াল খুশী মতো চলে। এই 
থায় উত্ত বিভাগ হইতে সহবচা- 
আশা সুদুর পরাহত।  " 
কলিকাতা মহানগরীর রুকের 
রর প্রতিনিয়ত যে রাহাজানি, 


* বড়বাজারর ** কলিকাতা-৭ ** হোন: ৩৩-৯০৭৪ * 


ধান খাঁরদ করতে রাজন হচ্ছেন না 
দেখে এই কমিঠট পুনরায় দর ধার্য 
করলেন ৮৯ পয়সা কিলো। এদিকে 
বাজারে ধানের দর নেমে যাচ্ছে 
দেখে.কমাট ' আতধাকত হয়ে উঠ- 


আচ 
৪5 । বিপ্ন মান:যকে অভয়, ইঞ্জনী পরায় দর ধার্য করলেন 
j “টি সমন দেবার পারত সর নিত পরমা বিলো। এই দরে বীজ 
কি. কপ: ভাদের অসহায় 


িক্লী ভালই. হাঁচ্ছল বলা না গেলেও 
মোটামুটি বি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 
রাইটার্সের কর্তারা অত্যাধক চড়া 
দরে ন্যাশন্যাল সীভ্‌্স্‌ কর্পোরেশ- 
নের কাছ হতে প্রচুর আঁধক ফলন- 
শীল ধানের বীজ খাঁরদ করলেন। 
গোটা দেশে এই মূল্যবান বাঁজ 
ধানের খারদ্দার জুটছে না দেখে 
দেবতারা শংকত হয়ে উঠলেন। 
কামাটিগুলো ভেঙ্গে 'দলেন। 
{নিজেদের হাতে . ক্ষমতা £নলেন। 
এসে গেল সর্বনাশা বন্যা। রাইটার্সে 
আনন্দের 'হল্লোল বয়ে গেল। চড়া 
দরে বীজ বিক্ষীর মওকা জুটে 
গেল। জেলায় জেলায় জরুরী 
নিদেশ পাঠানো হলো এক টাকা 
কুড়ি পয়সা £কলোদরে কৃষকদের 


লুঠতরাজ, £ছনতাই খুনখারাপণ 
সংগঠিত হইতেছে পুলিশ তাহা 
বন্ধ কাঁরয়া রাজধানীতে শান্তি 
আঁনবার চেষ্টা না কাঁরয়া নিরীহ 
ফোরওয়ালাদের নিগ্রহা করিয়া 
'আঁসতেছে।' পণ্াশ হাজার দুস্থ 
ফে:রওয়ালা সঙ্গে তাহাদের পারবা- 
রস্থ প্রায় কয়েক লক্ষ লোক আজ 
এক মহাসংকটের সম্মুখীন হই- 
য়াছে। রাজ্যপাল বা তাহার অধস্তন 
সরকারী কর্মচারীরা এই 'দকে 
ইহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে? 
আমরা আপনর পাত্রকা মারফত 
ইহার তীব্র প্রাতিবাদ কাঁরতোঁছ। 
ইতি-মহঃ হাম 
সম্পাদক, কলকাতা হকার্স 
. এসোসয়েসন ! 


দুরের মুল কামে 
সাদি ও 
ভাটিয়ালি প্রসঙ্গ 


খুলনা জেলার 'পরআন্র 
গ্রাম, পাবনা জেলার সাহাজাদপুরকে 
নৌবাটক সমাজের পল্লী হিসাবে 
বর্তমান কালের বা'সন্দাগণও 





বীজ বিক্রী কবে দাও। কাটোয়ার ' ' 


সরকারী গুদ' -এমা হলো “আই 
আর ৮” নামধেয় অলৌকিক ধানের 
বাঁজ। বন্যায় ক্ষাতিগ্রস্ত কৃষক ও 
দুঃস্থ ভাগচাঘীরা আবাদের জন্য 
গ্রুপ লোনের দরখাস্ত করলেন। 
ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম হলো-খণের 
অর্ধেকটা ১ টাকা ২০ পয়সা কিলো- 
দরে এই ধান তে হবে আর বাকী- 


টা নগদে নিতে হবে। যাদের বাঁজের, 


প্রয়োজন নাই তাদেরও চোখের জল, 


মুছতে মুছতে এই কাবুলী অর্তে ' 


গ্রপ লোন নিতে হলো আর যাদের 
বীজের দরকার তাদেরও 'নতে 
হলো “কিন্তু সরকারী নিয়মে আগস্ট 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে .এ ধান 
আবাদ করা চলবে না মানা আছে। 
এখনও বকে রকে প্রচ্ছর ধান আছে। 
গ্রপ লোন পুজার আগে বা পরে 
দেওয়া হবে তখনও এই অলৌকিক 
ধানের বাঁজ কৃষককে নিতে হবেইী। 
গুদাম, সাবাড় না হওয়া পর্যন্ত এ 
হুকুম বলবং রয়েছে. ও থাকবে। 


‘সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের 


শাসন চলবে কিন্তু তুঘলকা নয়মে 


ধানের চাষ হতে . পারে না! 
রাইট্ার্সের কর্তাদের কৃষক-দরদের 
নমুনা দেখে বুঝতে কন্ট হয় না 
এদের হাতে আর যাই হোক কৃষির 
উন্নতির কোন দাঁয়ত্ব অর্পন করা 
মহাপাপ। 


জ্বানেন। তাঁদের সার ও ভাটিয়াল 


গান রচাঁয়তাদের দ্বরালাপর কাঠা-' 


মোতে ঠাকুর কবিও প্রভাবিত 
ছিলেন শোনা যায়। কলকাতা 
সহরের গানের, আসরে আশুতোষ 
ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সেই প্রবাহ 
বা টোনাল সংয়ৌভটি গায়ক মাধ্যমে 
সংরক্ষণ করোছলেন। এই প্রভাব 
কিন্তু সরকারী অর্থে প্র'তপাঁলত 
করণিক প্রহরীর  স্বরলিপ পঠন; 
পাঠনের (নোটেশন 'রাডং এণ্ড 
রাইটিং) ওই সকল জনপদের 
ধান প্রাতভাকে মুছে রেখে জন- 
শপ্রয়তাকে দুর্বল করছেন নাঃ 
আঁরাই তো “নজেদের ধারক ও, 
বাহক বলে দাঁব করছেন। ঠাকুর 
কাঁবর গানে আজকাল কেবল মাত্র 
বীরভূমের বাউল অংগের ধ্বানর 
আওতার কিছ প্রভাব শোনা যায়। 
শিলাইদহ, শ্ৰীহট্ট, যশোহর-এর 
কীর্তনাংগ বা কুমারখা'লর লালন 
ফকিরের গানের সুরের ছাঁচেও 
অনেক সুর একদা প্রচালত 1ছলো। 
সেগীলতে ভাত্তহীন কালো- 
যাতি বাবাবলাসের মোক কাল- 
চারের উস্তাদ ঢং এলোই বা ক 
কোরে? + 

এ সকল জেলার কোন সারি ও 
ভাঁটয়ালি ঘ্রাণার বিশেষজ্ঞ কি 
আজকাল খংজলে পাওয়া যাবে নাঃ 
শক্ষাদপ্তর এই বিষয়ে একটু 
কান পেতে আন্তদরক আগ্রহ হোলে 
শ্রোতা ও গবেষক ছাত্র-ছাপ্রীগণ 
বুঝতে পারেন ভৌগোলিক গাশ্ডর 
বাইরে এ সব জনপদের সামাজিক 
মননের সিরধবনৈেকেও ঠ্াকুরকাঁব 
ভালবেসে আপন করোছিলেন। তঞ 











ভ্ঞান্রভীন্ম চ্ভনন্শ্ভ্ি 


» চি ঢু সাত ৪ 


ডেষ্ট পৃষ্ঠার পর) 


ঘটায় তারাই সমাজের একমাত্র শত্রু ৷ 
€হন্দী ছাবর নায়ক-নায়কারা বা 
অন্যান্য চারত্রগদান্নু কখনও ক্ষুধার্ত“ 
হয় না। যাঁদও বা কখনও তাদের 
কাউকে গরীবলোক 'হসাবে দেখানো 
হয়, মহৎ বড়লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে 
এগিয়ে আসে তাদের কষ্টলাঘবে। 
হিন্দী গানগ্যালর কথা উল্লেখ না 


বলা হবে না। এগ্ীলতে সঙ্গীত 
উদ্দীপক কথা, সুড়সুড় দেওয়া 
সুর এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই ন্[ত্যের 
নামে শরীরের বিশেষ বিশেষ অগ্্রে 
আন্দোলনের সঙ্গে এগুলো গাওয়া 
হয়। বন্দী ছাবর অধিকাংশ দর্শক 
তরুণ-সমাজ ৷ বয়ঃসন্ধিক্ষণে। 
স্বাভাবক সুস্থ যৌনচেতনা বা 
যৌনবোধের পাঁরবর্তে অসুস্থ 
যৌনাবকাঁত সংক্রামক ব্যাধির মত 
ছ'ড়য়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে। 
যাঁদ কখনও কোন পাঁরচালক এই 
প্রবাহের বাইরে যেতে চান, চলাচ্চন্র 
শিল্প থেকেই তাকে বিদায় নতে 
হয়। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ল িছু- 
কাল আগে একাঁট সভায় বোম্বের 
চিন্পরিচালক শ্রীবাস ভট্টাচার্যের 
ডীন্ত। তান সথেদে বলেছিলেন, 
ভাল ছ'ব করতে গেলে প্রযোজক 
পাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাত- 
বাদ এল ভারতবর্ষের এক নম্বর 
চিত্রপারিচালক- শ্রীসত্যাঁজৎ রায়ের 
কাছ থেকে। "তন বললেন, ভাল 
ছাঁব করার ইচ্ছা থাকলে কখনও 
অর্থের অভাব হয় না। অর্থের 
প্রাচুর্যে এবং মাঁক্কনী প্রভাবে 
পথের পাঁচালীর অভিজ্ঞতা তান 
বোধহয় "বিস্মৃত হয়েছেন। 

বাংলা ছায়াছাবর ইতিহাসে 
প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম প্রমধেশ 
বড়ুয়া! বড়ুয়া সাহেব জল্মসন্রে 
রাজপুত্র এবং কলাকৈবল্যবাদীরা 
তাঁর £শল্পকলা নিয়ে যতই তর্ক 
বিতর্ক করুন, একথা মানতেই হবে 
যে তান 'বষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সামন্ত 
পারেন নি। সত্যাজৎ রায়ের প্রথম 
তিনাঁট -ছবি “অপ; ত্ৰয়ী? দেখে 
মনে হয়েছিল ভদ্রলোক - কিছুটা 
প্রগাতশীল এবং কালে হয়ত এ'র 
কাছে কিছ পাওয়া যাবে। কিন্তু 
হা হতোস্মি। জলসাঘর ছবিতে 
লম্পট জমিদারের প্রতি দর্শকদের 
সহানুভূতি আকর্ষণ, কাণ্টনজভ্ঘা 
ছবিতে উচ্চাবন্ত সমাজের কেচ্ছা- 
কেলেত্কারী, মহানগর-এ মধ্যবিত্ত 
চাকুরীজশবী যুবতীর জাবনের 
সমস্যাকে বিকৃত রূপদান, চারুলতায় 
রবীন্দ্র কাহনীর 'িকীতি ও অমল- 
চারুলতার সুস্থ সম্পর্কে কু-হীঙ্গত, 
নিঃসঙ্গ নায়কের মনো'রশ্লেষণ ও 
দর্শন প্রচার এবং সর্ব শেষে হাস্য- 


হবো। এই প্রসংগে পাঁরজ্কার 


ভাবে বলতে চাইছি উস্তাদী ধারার 
তবলা বা হারমনিয়মের মাধ্যমে 
জনের আলোচনা বা “চার 


এবং 


কর গোয়েন্দা কাহনী-এই হল 
প্রশ্গীতশীল সত্যাঁজৎ রায়ের ইীত- 
হাসা 'নমীয়মান আগামী ছাবাঁট 
শুনেছি টেকানক্যাল ভেলাকবাজ্জী। 


সুতরাং এই বাঁদ বাংলা দেশ তথা. 


ভারতবর্ষের স্বশ্রেষ্চ পাঁরচালকের 
ইতিহাস হয়, বাকিদের কথা সহজেই 
অনুমেয়। অবশ্য বতিরম আছে। 
মৃণাল সেন তাঁর প্রথম ছবিতে জর্ন- 
ছলেন। 
ধক ছাবতে দেশভাগের বে 
সার্থক রূপ 1দয়েছেন। 
দত্তের. ঘন” ভীঙার "গা 
শ্রেণীর 52875 বশ্ব! 
গাঠিত। কিন্তু অজস্র বু 


উৎ 


কিছুদিন আগে কলকাতার ই টি 


ভদ্রলোফকে পরপর কয়েকটি ফটো- 


তখন “বাই ৪ 
একটি ছ'ব দেখানো হচ্ছিল এবং 
বাইরে অগণিত মানুষের কোলাহল 
মারামা'র। হলের চতুর্দিকে সংক্ষপ্ত- 
তম বেশে সুন্দরণ ম'হলাদের অজস্র 
ছবি বিজ্ঞাপন হিসাবে ঝোলানো 
আর সেই 'ক্ষপ্তপ্রায্ জনতার চোখের 
সামনে আমাদের শিক্ষা, রুচি, শপ 
সংস্কৃতি সবাকছুকে ব্যঙ্গ করে 
আলোয় লেখা “হাউস ফুল” শব্দাট 
জবলছিল নিবাছল। 
তোলা ছবি সাগরপার হয়ে যারা 
এইসব ছাঁব আমাদের দেশে পাঠয় 
তাদের টেবিলে পেশছবে নিশ্চয় 
জানি। আর এও জান, এদেশের 
যুব-সমাজকে অন্ধকারে নিমাজ্জত 
রাখার সাফল্যে তাদের মুখে আলো 
জবলে উঠবে। 

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত 


না করা ছবিগ্দলি দেখাবার এক. 
নতুন উপায় আবিচ্কত হয়েছে। . 


শহরে শহরে এমন কি মফঃস্বলেও 
নানা ফিল্ম সোসাইটি প্রায় ব্যাঙের 
ছাতার মত গজাচ্ছে। দিদেশশ ছব- 
গুলির শিল্প মানের সংগে পরি- 
চিতিলাভ এদের একমাত্র উদ্দেশ্য 
ভাবতে পারলে সখী হতাম। কিন্তু 
যে হারে সোসাসাটগ্ীলর সদস্য- 
পদের প্রার্থী তালিকা স্ফীত হচ্ছে 
ইবদেশ  দূতাবাসগনলির 


এবং যৌনক্রিয়ার নগ্নদৃশ্যে ভন্না 
ছাবগণালর প্রদর্শনী যে রে বাড়ছে 


খাত্বক ঘটক তাঁর একা- 


বিদেশী . 
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ভি এস, ১২ 
টনি 
সত ৬ 


Regd. NO: ০82 


দ্বতম্ত্র পার্টির হাতিয়ার 

ইতিমধ্যে ইরাণী সাহেবের 
সঙ্গে স্টেটসম্যানের বোর অফ 
ভাইরেক্উরসের একাঁট চ্ীন্ত সম্পা- 
দিত হয়েছে। «এই চুন্তি অনুমোদন 
ডাইরেক্টরসের ২৯শে আগস্টের 
?ম্টিং ডাকা হয়েছে। অন্যান্য কাজ 
বাদে ইরাণী সাহেবকে নজর রাখতে 
হবে যেন কাগ্রজটিতে এমন কিছু 
মা প্রকাশিত হয় যা মালকগণ 
নস্ট গশ্ডার বাইরে পড়ে। 


ল্স্‌ঁ অফ ' এসোসিয়েশন, 
সন্ধানত  করেছেন। 
গতি সংক্কান্ত বিষয়াট 
[রবর্তন করা হয়েছে 
[ন অচিরে ষোল 
ীশল্পপাঁতি এবং 
করবে। এবং 
তুলে দেওয়া হবে। 


শর জন্য রাজকীয় খরচ 
রাডুদিও হবে তেমান স্টাইলে ৷ 
স্টেটসম্যান থেকে তান যা পাবেন 
তার অসম্পূর্ণ তালিকা নিম্নরূপ £ 
' মাঁসক বেত*-৬৫০০ টীকা; 
প্রীতি বছর শতকরা ১০ টাকা করে 
. বেতন বৃদ্ধি; 
বাসস্থান_জম্পর্ণরূপে /কোমপা 


নার খরচে আস্বাবপন্র, সমেত বাস- 
স্থান, যাকে } ইংট৷।জ্জীতে বলা 
হয়েছে ফুল  খ্যাকো- 


মোডেশন, যার সৌজা অর্থ হল, 
শুধু প্রথম শ্রেণীর আসবাবপন্রই' 
নয়, বাথরুম সমেত বাড়িটি শীতা- 
তপ নিয়ন্বিত হতে হবে; 


হায় প্রথান 


দিম” দানিকল্ম-২তাদের 


"যানে স্বতন্ত্র পার্টির ছোকর 


(১ম পুষ্ঠার পর) 
চাকর-বাকর- এই খাতে "মাসিক 
২৫০ টাকা; 
বিজলী ইত্যাদ-বিদ্যৎ, জল 


ও জবালানী অর্থাৎ গ্যাসের বন্দো- 
বস্ভ সম্পূর্ণরূপে স্টেউসম্যানকে 
বহন করতে হবে; 
শচীকৎসা_ানজের, ন্ত্রীর এবং 
সকল পুত্র কন্যার সকল রকম 
চিকিৎসার ব্যয় স্টেটসম্যানের; , 
ছুটি_বছরে ছয় সপ্তাহ; এই 
ছাট উপ্লভোগ করবার জন্য স্টেটস- 
ম্যান/ ইরাণী সাহেবের ইচ্ছামত 
ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে যে 
কোন প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর এবং আঁর 
সমগ্র পরিবারের জন্য এরোপ্লেন_- 
অথরা রেলে শীতাতপ নয়াল্দিত 
ক্লাসের যাতায়াত ভাড়া দেবে! ' 
ইরাণশী সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর 
তাঁর এই আঁত গুর; কার্ষভার গ্রহণ 
করবেনা নতুন আ'টকিলস অফ 
এসোসিয়েশন অনুসারে তান 
সম্পাদক প্রাণনাথ চোপরা সমেত 
সকলের উপর চরাক ঘোরাবেন, 
যাতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে 
“মৌলিক আঁধকার” খর্ব হতে না 
দেন এবং “বিশেষ করে” পশ্চিমী 
গাঢ় করার চেষ্টা করেন। বলা 
বাহুল্য, এসব কাজ সাম্রাজ্যবাদী 


পাঁজপাতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা 


একুচেটিয়া। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ 
রক্ষার্থে করতে হবে। 
হায় প্রাণ চোপরা! 

“ হায় রে প্রাণ চোপরা "সাহেব! 
আগুল ফুলে তান কলাগাছ হয়ে- 
ছিলেন। প্রান্তুন ইংরেজ সম্পাদক, 
চালটনের মোসাহেবী করে অল 
ইণ্ডিয়া নিউজরাীল সম্পাদকের পদ 
ছেড়ে চণ্ডীগড়ের বিশেষ প্রাত- 


বিচারপতি 


(প্রথম পন্ঠার পর ) 


ব্যবস্থা? প্রশাসীনক প্রশ্নেও এট 
বিবেচনা করা উচিত ছিল হাই-, 
কোর্টের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন তো 
ছিলই। ' 

কিন্তু কোথায় আজ সেই 
মর্যাদা? প্রখ্যাতনামা এঞ্যাডভোকেট, 
. ভূতপূৰ্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল 
অজিত দত্ত এক বিব্বততে হাই- 
কোর্টের গোপন কথা প্রকাশ্যে বলে 


এই দোষে দোষাী। কই এই বৃ 

. তির বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি তো 
কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন নাঃ 

আমরা জান ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব 

* নয়! কারণ, আঁজত দত্ত সাধারণ 
নাগাঁরক নন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু 

অনেক তথ্য বোরয়ে 








ব্যাপারটি গড়াবে। তখন প্রধান 
বিচারপতির বিরুদ্ধে জজ নিয়োগে 
“পক্ষপাতিত্বের” অভিযোগ প্রমা- 
পিত হবার সম্ভাবনাও রয়েছে। 
তাই বিষয্নটি চেপে যাওয়া হয়েছে। 

কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাড- 
ভোকেটরা ছেলেমান্দষ নন। এরা 
রাজনশীতি করছেন বলে ব্যাপারট 
উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ক্রমাগত 
“পক্ষপাতিত্বমূলক” আচরণ, প্রশা- 
সাঁনক ব্যাপারে গাঁফল'ত আর 
চালে বিরন্ত হয়ে গ্যাডভোকেটরা 
আজ বিক্ষোভের ধহজা ডীঁড়য়েছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে বোরয়ে এসেছে 
কোর্টের গোপন কথা। এ্যাউভো- 
কেটরা প্রকাশ্যে যা বলেছেন তার 


-হয়নি। 


নিরব 
বছর না ঘুরতেই তান "দিল্লীতে 
আত্মপ্রকাশ করলেন স্টেটসম্যানের 
সংসদীয় সংবাদদাতা হিসেবে। . 
আর দু বছর ঘ্যরবার পূর্বেই 
তিনি বেশ কয়েকজনকে ' 'ডা্গয়ে 
দেখা দিলেন স্টেটসম্যানের দিল্লী 
সংস্করগ্লের আবাসিক সম্পাদক 
অর্থাৎ রোসডেন্ট এডিটর হয়ে। . 
॥_ ইতিমধ্যে টাটা, স্যার বীরেন, 
মফৎলাল ইত্যাঁদ বাঘা বাঘা মহাজন 
স্টেটসম্যানের মালিক হয়ে বসেছেন। 
স্টেটসম্যানের আবাসিক সম্পাদক 
হিসেবে চোপরা সাহেব তাঁদের এবং 
তাঁদের প্রতিনিধিদের তৈলমর্দনের 
সুযোগ একট:ুকুও অবহেলা করেন 
ন! এই কাজে তাঁকে মদত দিতে 
চাললটন সাহেবের কখনও কার্পণ্য 
চালটন - সাহেব ১৯৬৭ 
সালের গোড়ার দিকে অবসর গ্রহণ 
করে {বলেত পাঁড় দেন, 'কন্তু 
তার বহু পুবেহ প্রাণ চোপরাকে 
দিল্লী থেকে কলকাতায় এনে বাঁসয়ে- 
ছেন ঠিক তাঁর নীচের আস্নাটিতে। 
চালটন অবসর গ্রহণ করলে চোপরা 
তাঁর স্থলাঁভ'বন্ত হন। 
খ্যাশ করার জন্য চোপরা সাহেব 
খুবই তৎপর ছিলেন। কল্ত্‌ 
নেহাৎ অদৃষ্টের ফেরে আজ তাকেও 
পাকে পড়তে হয়েছে। বাঞ্গলা 
দেশ তাই একটা বেখাস্পা জায়গা । 
কামিউনিিস্টদের বড় বাড়াবাঁড়। পান 
থেকে চুন খসলেই তেড়ে মারতে 
আসে। চোপরা সাহেবের সমস্যা 
হয়ে দাঁড়ায় শ্যাম রাখ কি কুল 
রাখি। কদাচিৎ দু একটা কথা ফাঁক 
দিয়ে বৌরয়ে গয়ে তাঁর কি 'বপ- 
ততই না ঘাঁটয়েছে। শোনা যাচ্ছে, 
{তান নাকি হীন্ডিয়ান জার্নালস্টস 
ফেডারেশনের দুয়ারে ধর্ণা “দয়ে- 
ছেন তাঁকে বড় বড় হাঙ্খরের আক্র- 
রণ থেকে বাঁচাতে এবং ফেডারেশনও 
তাঁর দুঃখে কাতর! 

হায় কেদার ঘোষ! 
ঘোষের অবস্থা যে কি'হবে বলা 
মুস্কিল । ইনি চীফ রিপোর্টার 
থেকে প্রথমে পূর্বান্চলের বিশেষ 
প্রতনাধি এবং তার পর ক্রসল্যান্ড 
সাহেবের-অবসর গ্রহণের পর চীফ 
এ্যাডামাদস্ট্রোটভ আঁফসারের পদে 
উন্নীত হন। স্টেটসম্যানের 'বগত 
ধর্মঘটের সময় ঘোষ সাহেব যেমন 
তেমন সাধারণ কর্মচারী তাঁর 
সম্পর্কে অনেক “মধুর” বাক্য উচ্চা- 
রণ করেছেন। তাঁর ঘন্ধুবান্ধবরা 
গত কয়েকমাস ধরে বলে বেড়া:চ্ছল 
যে,' ঘোষ সাহেব স্টেটসম্যানের 
সর্বময় কর্তা এই হলেন বলে । প্রচা- 
রও করা হয়োছল যে, তান এতই 
কণরৎকর্মা, দুই নৌকোয় প্রা দিয়ে 


মোদ্দা মানে: দাঁড়াচ্ছে প্রধান বিচার চলতে তাঁর কোনই অসুবিধা তো 


পাত নিরপেক্ষ নন! এই বন্তব্যে 
কি অবমাননার, চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে 


হবেই না, "দুটি নৌকোরই ত্বরিৎ 
গতিতে উন্নীত হবে। অর্থাৎ তান 
ডিপার্টমেন্টের 


বস 
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প্রধান তো থাকবেনই, আবার সম্পা- 
দকীয় বিভাগেও এমন পদ পাবেন 
যে, একেবারে চোপরার মাথায় গিয়ে 
বসতে পারবেন। সংবাদপত্রে ধর্ম 
ঘট হবার পরে ঘোষ সাহেব যে রকম 
কড়া মেক্জাজ দেখাচ্ছিলেন তাতে 
অনেকেই. মনে করেছিলেন [তান 
, আর এক ধাপ উঠলেন আর £কি। 
সে গুড়ে বাল পড়েছে। ঘোষ 
সাহেবকে এ ইরাণী ছোকরার তাঁবে- 
দার হয়ে থাকতে “হবে মনে 
বোর্ড অফ ভাইরেক্উরসের 
হিসাবে ইরাণী যখন ₹ে 


হাউসে বসবেন, তখন তার সঁবমনয় উঠে গেছেন 


জকা কক ন ক, 
সম্ভব হবে না। 

কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে 
জোর গুজব যে, ইরাণীর নিয়োগ 
নিয়ে স্বতল্ল পার্টিতে দারুণ মত- 
ভেদ দেখা 'দয়েছে। কোন কোন 
স্বতন্ত্র এম পি নাকি প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধা এবং শিল্প- 
মন্ত্রী জনাব ফকরদ্দীন আঁল 
আমাদের নিকট এই নিয়োগের প্রাত- 
বাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে 
টাকা ও সুযোগ স্ীবধা ইরাণনকে 
দেওয়া হচ্ছে তা কিছুতেই সমর্থন 
করা যায় না। তারা আরও জাঁনয়ে- 
ছেন যে, ইরাণী- স্টেটসম্যান থেকে 
যা পাবেন তা তিন এখন যা রোজ 
গার রুরেন তার থেকে অনেক গুণ 
বেশ ৷ এরকম নিয়োগ গভর্নমেন্টের 
অনুমোদন করা অন্যায়। 
লেই বোঁশ শোনা যাচ্ছে, তবে এর 
সত্যতা অস্বীকার করার কারণ 
নেই। মাড়োয়ারীদের অবশ্য স্টেটস- 
ম্যান সম্পর্কে অসন্তুষ্টির কারণ 
আছে। ১৯৬৩ সালে যখন স্টেটস- 
দের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় 
তখন একমান মে সম্প্রদায়কে এর 
কাছে ঘেষতে 'দেওয়া হয় নি তা 
হজ এই মাড়োয়ারণ সম্প্রদায়। এদের 
নাকি সূচ হয়ে প্রবেশ করে অন্য 
ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে বেরোবার ক্ষমতা 
অপরসীম। মুদ্রা নিশ্চয় ভারতের 
গগনে একমান্র তারকা নয়। 

ফ্ৰেড অফ হীণ্ডিয়া থেকে ?হসেব 
করলে স্টেটসম্যান প্রায় শত বর্ষ“ 


এর প্রাতিষ্ঠা করেছেন এবং এই 
সোঁদন পর্যন্ত পাঁরচালনা করেছেন৷ 
ইংরেজ বাদে আর যাঁরা এই কাগজ- 
টির উত্তরোত্তর শ্রীবাদ্ধতে সহায়তা 
বাঙ্গালী । কেদার ঘোষ যাঁদ 'কছু 
মনে না করেন তো বলা যায় ষে, 
চালটন সাহেব "বলেত যাবার আগে 
কাগজাঁট পাঞ্জাবীদের হাতে তুলে 
দেবার স্ব বন্দোবস্ত করে গেছেন। 

পাঞ্জাবী রাজত্ব উলটলায়মান 

প্রাণ চোপরা হলেন সম্পাদক, 
বসেন কলকাতায় হেড আঁফসে। 
তান সম্পাদক হয়েই দিল্লীতে বড় 
সাহেব বানালেন আর এক পাঞ্জা 
বাঁকে, নাম কুলদীপ নায়ার। “তানিই 
দিল্লীর আবাসিক সম্পাদক । দুটি 
আঁফসই এইভাবে পাঞ্জাবীদের 
খপ্পরে পড়ে। কুলদীপ নায়ারের 
স্থান করে “দতে পূর্বতন আবাঁসক 
সম্পাদক শ্রীকে রঙ্গচারীকে বদলী 


এবং ৬১নং মট জেন, কজিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


যন ০ 


রিতা 
দারী করতে। স্টেটসম্যানের নাম- 
ডাকওয়ালা ইন্দার মালহোত্রা ছিলেন 
রাজনৈতিক সংবাদদাতা । তাঁর কর্ম- 
স্থান ছিল 'দল্লী। বলা বাহুল্য ‘4 
জা 
কলকাতায় এবং লিন্ডসে এর্মাসন 


.$ংনিরঞ্ন ‘মজুমদারের মত প্রবীণ 
ও,ঝাধু "লাংব*দকদের les 


তানও পাঞ্জাবী। সম্ভবতঃ এই 


কলব্তার এক 
৮ চোগ্ররাকে ‘হপে 


দে 
উচ্চাসনে 
0 
বাঙ্গালী । -* 
কিন্তু টাটা কাঁরেনের ' এঁক ক 


কায় 


কত! ৷ এক আঘাতে*-আজ প্রাণ 


রাজত্ব * টলটলায়মান। 
বেঁ্যুদিন টিকবে বলে মনে হয় না) - 
আগ্ট্মী ২৯শে আগস্ট ইরাপী: 
সাহেবের, অভিষেক সম্প্ম হচ্ছে হচ্ছে। / 
চোপরা সাহেব, এখনও আশা ২ 
ছাড়েন নি। ইতিমধ্যে দাক্ষিণপন্থী 
কাঁমউনস্টরা তাঁকে 'হরোঞ্বানি- 
য়েছে। কিন্তু চেপরা সাহেব এখ- 
নও মালিকদের দালাল করে 


ছোপরার 











প্রশ্নগুলোর মধ্যে। এমনভাবে প্রশ্ন- , 
গুলো তৈরী হয়েছে যাতে উত্তর- 
গুলো এ চক্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পক্ষে সহায়ক হয়। তাছাড়া এমন 
সব প্রশ্ন করা হয়েছে, যার উত্তর 


দেওয়া হত রাজ্য ভিত্তিতে । কল- 
কাতা কসমোপাঁলটান শহর 


দেওয়া হত । এখন কলকাতার রীডার 
দের হিসেব পাশ্চম বঙ্গের সঙ্গে 
জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য এই 


রাকোর লোকেরা বাঙ্গলা 
এসে এর সুযোগ নিতে পারছে ॥ 
অতএব ন্যাশনাল লাইব্রেরীর 
ন্্রশকরণ হক। মল 
ধাঙ্গলা দেশ থেকে 
কলকাতায় পড়ে থাক 
রাইবশ গল্প-উপন্যাস আর 
স্যার আশুতোষের মত হাঁদা লোক- ॥ 
দের কালেকশন। 
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হন a Us 


টি? 


টাকা লোপাট করা হয়েছে-_এই মর্মে 
একাঁটি চাণ্চল্যকর সংবাদ দর্পণের 
সংবাদদাতা জ্রানতে পেরেছেন। 
ভারত দর্শন ভ্রমণের ব্যবস্থা 
করে থাকে ভারত কল্যাণ সমতি। 
এদের প্রচার-পনস্তকাম়্ বলা হয়েছে 
এই সফর “ভারত কল্যাণ সাঁমাত ও 


একাদ্প বর্ষ টহল লা শক্রবার ৩০শে আগস্ট ১৯৬৮ এুমূজ্য ২৫ পঃ বত এবং প্রচার-প্দ্তকার 


্ পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র 
মামলার নামে বিচারের প্রহসন 


পাকিস্তানের আদালতে, আগড়- স্তানের সামারক বাহনীর ছু ন্সের সবচেয়ে আপত্তিকর অংশাঁট 


তলা ষড়ষন্তর মামলার নমে বে প্রহ-' 
সন চলছে তা এই রাম্চের অভ্যন্তরে 
, এবং বাহার্বিম্বে শিশ্ষেত ভারত 
রাষ্ট্রে দারুণ কৌতুহলের স্ষ্ট 
করেছে। এক বিরাট-স-খ্যক কুশল" 
আইনজশবীও এই মামভাকে প্রহসন 
বলেই মনে করেন। তা সত্বেও এই 
মামলাকে ঘিরে লোকের 'কৌতুহল 
ভয়ঙ্কর হয়েছে হে, ৩৫ জন 
যে রাস্তা দদয়ে আদা- 
কক্ষে নিয়ে যাবার কথা সেই 
রাস্তায় ভীড় উপচে পড়েছে ৷ পাঁশ্চম 
ও পাকিস্তানের প্রধান প্রধান সংবাদ- 
পর এই মামলার শুনানার £ববরণ 
রিপোর্ট করার জন্য বিশেষ প্রাঁত- 
লাধদের নিযুক্ত করেছে। আদালত 
প্রেস-গ্যালারীতে 'একটি 
দা সংগ্রহ করা বিরাট সম্মানের 
খ্যাপাব হয়ে দাঁডিয়েছে। 

)এই ধরনের তথাক“প্রত যড়যন্ত 
মামন্মা পাকিস্তানে এই প্রথম নয়। 
কিন্ত ষোল বছব আশে “্রাওল- 
“ধৃ্পীশ্ডি ষড়যন্ত্র’ মামলর শুনানী 
সর্বসাধারণের জন্য, উচ্মনন্ত ছিল না। 
মামলার ক্ষেত্রে 


হয়ান। 
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, ক্ষের 


লোককে বড়যন্তের অপরাধে 'বচা- 
রের সম্মুখীন কবা হয়েছে। 

দের আগ্রহ বাঁড়িয়েছে। আসামী 
পক্ষের প্রধান কেীসলী টমাস 


,উইালিয়ামস যান ন্রাটশ পালিয়া- 


মেন্টের একজন সদস্য, বলেছেন, এই 
মামলার বিচার ব্যবস্থা অদ্ভূত ধর- 
ণের .কারণ আদালতের রায়ের 
বিরুদ্ধে আপীল করার কোন 
সুযোগ নেই। উল্লেখযোগ্য যে, 
প্রেসিডেন্টের আঁ্ডন্যালল বলে এই 


"বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে৷ 


একমাত্র প্রোসিডেন্ট যদ মনে করেন 
তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে 
শ্যাস্ত্র নাকচ করতে পারেন। 
আগরতলা ষড়ষন্ল মামলার আর 
একটি বিশেষ দিক হল এই যে, 
পুলিশ যে বিবাতি আদায় করেছে 
তাও আইনতঃ গ্রাহ্য হবে-এই মর্মে 
প্রেসিডেন্ট একাঁটি আর্ভন্যাল্স জারী 
করেছেন। সাধারণতঃ কোন পুলিশ 
আঁফসারেব নিকট প্রদত্ত কোন 
[ববাত এই উপ-মহাদেশে গ্রাহ্য 
হয় না। প্রেসিডেন্টের আঁডন্যাল্স 
এই তথাকথিত মামলার . ব্যাপারে 
বিবৃতি গ্রহণের সময় কোন বচার 
বিভাগীয় অইফসারের উপাস্থাতির 
আবশ্যকতা থেকে মুক্তি 'দিয়েছে। 
55 
অংশের বার এসোটসয়েশন এর 
প্রাতবাদ করেছে৷ যাঁদও আর্ভন্যা- 


পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু তথাকথিত সাক্ষ্যপ্রমাণের 
অধিকাংশই আইনসঙ্গত করে 
নেওয়া হয়েছে। অতএব নিরপেক্ষ 
{বিচার অসম্ভব! 

টমাস উইলিয়ামস এই সম্পর্কে 
আপত্তি তোলেন। ‘তান বলেন, 
আদালতের রায়ের, বিরুদ্ধে কোন 
আবেদনের সুযোগ নেই বলে একে 
ন্যায়াবচার বলা যায় না। 'তনি 
আপাতত করেন যে, এমন বহু 
বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে 
যা ন্যাষদবিচারের দাবীদার কোন 
আদালত কখনও গ্রাহ্য, করবে নী। 
দুটি আপাঁত্তই, আদালত 'কর্তৃক 
অগ্রাহ্য হয়েছে। 
আর্দালত-কক্ষে নাটক সবচেয়ে 
জমে ওঠে যখন সরকার পক্ষের 
একজন প্রধান সাক্ষী প্রাদেশিক 


হতে রাজণ হওয়ায় তাঁকে আভযোপ 
থেকে অব্যাহত দেওয়া _হয়।-- 




























প্রথম কভারে “টু্রারচ্ট বরো, 
পাশ্চমবজ্গ সরকার, ৩।২ ড্যাল- 
১৮-এই এঠকানাও দেওয়া আছে। 
এই ধরণের একাঁট জ.য়াচরর 
কারবারের সঞ্গে পরশ্চিমবঞ্গ 'সর- 


"কারের নাম ক ভাবে যযন্ত হল 


সেটাই আশ্চর্য। 

ভারত কল্যাণ সাঁমাতর সভা- 
পাত শ্রীঅতুল্য ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ 
কলকাতার প্রান্তন মেয়র ও পাঁশ্চম- 
বঙ্গ ‘বিধান সভার প্রান্তন স্পীকার 
শ্রীকেশবচন্দ্র বসু এবং সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীগুণদা মজুমদার) 
কার্ষকরা সাঁ্মাতর অন্যান্য সদসা- 


গণ হলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রমথ- 


নাথ বশী, শ্রীগজেন্দ্রকুমার "মত, 
শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রীমনোরঞ্জন 
গুহ, শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ সাঁলল 
দত্ত এবং শ্রীমতী সাঁতা চৌধুরী । 

ভারত কল্যাণ সমিতির 


- অফিস দশ নং হেস্টিংদ ম্ীীটে 


এ্যাটনশী ফার্ম কে কে দত্তর 
আঁফসে। এই ফার্মের কর্তা শ্রী- 
অসাঁমকৃষ্ণ দত্ত এবং তস্য পত্র 


কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টর - 


প্রান্তন সম্পাদক শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত 
এই অশোককৃষ্ণ দত্তই আবার ভারত 
কল্যাণ সাঁমাতিব কার্যকরী সাঁম- 
{তর অন্যতম সদস্য। 
রাজস্থান-সৌরাম্ট্র সফরের 
উদ্দেশ্যে ' ভারত দর্শন স্পেশাল 
ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ার 
কথা ছল ১৯৬৭ সালের ২৩শে 
অক্টোবর । ভ্রমণেচ্ছ তিন শতা- 
ধিক ব্যন্তি ভারত কল্যাণ সামাতির 
আঁফসে টাকা জমা দেন এবং তাঁদের 
সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত রাঁসদও 
দেওয়া হয়। 
ণকল্তু এই অক্টোবর তাঁরখে এক 
সাকুলার জারী করে সকলকে 
জানিয়ে দেওয়া হল “রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষের ও রেলওয়ে বোর্ডের 


- সাঁহত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া 


সফরের যাত্রার দিন তেইশে অক্টো- 


বর ১৯৬৭ তারখ ধার্য কাঁরতে 


হইয়াছে। আমাদের ভারত দর্শন 
স্পেশাল ট্রেন হাওড়া স্টেশন হইতে 
রানি এগারটার পর ছাড়িবে।” 
তাঁরশে অক্টোবর ভারত দর্শন 
স্পেশাল ট্রেন ছাড়ল না। ২৫শে 





০ রি 


রা সন হইয়াছে. 
| রেলওয়ের, মধ্যে চারাট . রেলওয়ের 


ইতিপূর্বে টাকা 


ই ক 
পে 


রি জোনাল’ ' 


সত রে ২2২২, se 


কতৃপক্ষ ' আমাদের : প্রোগ্রামের 


- তারিখ গ্রহণ ; করিয়াছেন, কিন্তু 
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দিবার জন্য কয়েকদিন সমর 
নী বোর্ড ও 
ইন্টার্ন রেলওয়ের অনুরোধে আমরা 4 
সেইজন্য রাজ্রস্থান-সৌরাম্্র সফরের | 
তারিখ কয়েকাঁদন 'পছাইয়া দিতে 
বাধ্য হইতোঁছ। সফর পনেরোই 
নভেম্বর ১৯৬৭ তাগ্বাখে হাওড়া 
স্টেশন হইতে রানি সাড়ে এগারটার 
পর রওয়ানা হইবে।” | 
, কিন্তু এই তারিখের সফরও'' 
বাতল হয়ে গেল । ১৫ই নভেম্বর 


ম্বর ১৯৬৭ তা'রখে হাওড়াসি রেখে 
যারা কারবার কথা ছিল তাজে ছাবর . 
বার্য কারণবশতঃ স্থাগ্রকাট ভাল ২. 
হইতেছে ।” ঠান্যই প্রভাব ৯২ 
তারপর বাইশে.র্ম। 

সাকুলারে পনের্দেশী ছাবগনলির 
সফর শেষ মূহূযোছে [বিদেশী ছাবি। 
জন্য সাধারণ - সম্দতে হয় হলিউডে 
মজুমদার তিতা ষে- 
দানি নাত 
সৌরাম্ট্র সফর, উনিশে ও? জনশ 
জানুয়ারী ১৯৬৮ নাগাদ (পড়ং 
অন্যাট দক্ষিণ ভারত সফর, এএুশ 
ফেব্রুয়ারী থেকো! উনিশে মার্চ 
নাগাদ অথবা , ফেরুয়ারখী 
থেকে একুশে মার্চ যাঁরা 
দিয়েছেন 
তাঁদের যে কোন এট সফরে 
যোগদানের আহদান জানানো হয়। 
এবং একথাও বলা হয়, “এই সফর- 
গুলির কোন ইতে আপ্পান যোগ 
দিতে সম্মত না হইলে ভারত দর্শন 
সফরের নিয়মাবলী অনুযায়ী আপ- 

নার প্রদত্ত পুরা টাকা নিয়মানুযায়ী 
ফেরত দেওয়া হইবে!” 

&ই জান্যয়ারীর সাকুলারে 
একটি সংশোধিত প্রোগ্রাম দিয়ে 
জানানো হল যে, ৩০শে ৩১শে 
জানুয়ারী: ১৯৬৮ রাজস্থান- ' 
সৌরাম্ট্ ভ্রমণ শুর; হবে। আরও 





বলা হল, “এই সংশোধত প্রোগ্রাম 


ঠিক কাঁরতে রেলওয়ে কতৃপক্ষের 
আরও কিছু সময় লাগবে। সেই- 
জন্য ৩০ শে ও ৩১শে জানুয়ারী 
এই দুই দিন দুইটী বংগ লইয়া 
যাহাতে যাওয়া যায় তাহার চেষ্টা 
করা হইতেছে” 

কিন্তু ১৮ই জান্ুরারীর সার্কু- 
লারে জানানো হল, “নতন ব্যব- 
স্থাদ সম্পূর্ণ করতে এবং রেল 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্লীপার কোচ 
৩০।৩১শে জানুয়ারী দেওয়ার 
অস্দাবধা হওয়ায় এ তা'রখে সফর 
বাহির হইবে না। এই মাসের 
শেষেই সফর সম্পর্কে ঘোষণা ও 
পত্র দিবার চেষ্টা করা হইতেছে, 
আপনি অনুগ্রহ কাঁরয়া অপেক্ষা 
কারবেন। ঘোষণা ও পত্র পাইলে 
নূতন পর্যায়ে যে ভারত দর্শন 
সফর হইবে তাহার তাৎপর্য আপাঁন 














ক্লু 


২০ পমা তামা 





"পাত | আসি 


৪ পরি গুন্টক 


জামান গণতাম্তিক সাধারণ- 
তন্ত্র সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর বই 
প্রকাশিত হয়েছে £ “স আই এ £ 
কে কাঁ?” কাগজের মলাটের এই 
বইটির পৃন্ঠাসংখ্যা ৬০০। এতে 
আছে গ্্প্তচরবৃত্ততে নিষুন্ত 
৩০০০ মার্ক সামারক ও অসা- 
গ্ৰীচাট মহাদেশের ১২০ট দেশে 
যারা বর্তমানে কর্মরত। 


nl 






ইস আই এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহা- 
য়তা করার জন্য ফুলব্রাইট কাঁমাটির 
মাকন সেনেটের জোসেফ এস 
কার্ক একবার একটি পন্র 'লখে 
ছিলেন।। 

বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দাগাঁর 
চালাবার জন্যে জনসন প্রশাসন 
বছরে ব্যয় করে থাকে ৩০০০ 'মাঁল- 
য়ন ডলার এবং আরো কয়েক 


আড়াল ঢ চে বর কাজে 


চি 
কী?) ৰ 
নক ভান ১ ০০ লা 
১৯৬৮ সালের গোড়ার মুখোশ য় দেওয়া হয়েছে। 


- দিকে বইয়ের, কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। 
“স আই এঃ কে কা?” বইটি 


এতে পাওয়া খাবে তাদের প্রত্যে- 


আপাতত প্রকাঁশত হয়েছে জামান লেখাপড়া, কোথায় চাকার ইত্যাঁদ 


ভাষায়ু এবং শীঘ্রই ইংরাজতে 
প্রকাঁশত হবে। বইটি সম্পাদনা 
করেছেন ডঃ র্ীলয়ুস মাডের। 


ববরণ। 
বইটি পড়লে আরো জানা 
যাবে মাঁকর্নি দেশে সি আই এ 





হ্নক্ষা লিক্ক ভান্ক1 লোোপাভ 


(প্রথম পচ্ঠার পর) 


ণের উদ্দেশ্যে যারা ভারত কল্যাণ 
সামাতর সাধারণ সম্পাদককে টাকা 
দিয়োছলেন তাঁদের : সেই টাকা 
লোপাট হয়েছে। ভারত কল্যাণ 
সাঁমাতর নামে দুটি ব্যাঙ্ক আ্যাকা- 
উন্ট আছেন একটি ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্কের হেড আঁফসে, অন্য ইউ- 
নাইটেড কমা্শয়াল ব্যঞ্কের হাই- 
কোর্ট ব্রাণ্ে। কিন্তু সব টাকা ব্যাঙ্ক 
থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। দুটি 
আযাকাউন্ট মালয়ে মোট মান 
১০০ টাকা মত পড়ে আছে।, 
টাকাগ্দলো কে তুলেছে সে 
"খবর দর্পণের সংবাদদাতা সংগ্রহ 


করতে পারেন :ন! তবে ভারত 
কল্যাণ সাঁমাতর সভাপতি শ্রীঅতুল্য 


ঘোষ স্বাক্ষরিত যে রেজ'লউশনের 
কাঁপ ব্যাঙ্কে আছে তাতে সাধারণ 
ধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র বসু এক কার্য 


আমাদের আর একখান বিখ্যাত রাজনোতিক উপন্যাস 
বেদুইন-এন্র 


হ্যানয় থেকে সায়গন ৬০. 


(২য় মুদ্রণ) 





1 বিশ্ববাশণ প্রকাশনখ ॥ 


C০/ দে বু ষ্টোর ॥ ১৩ বঞ্কম চাটা শ্রাট { কলি ১২ 


করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ 
এই তিন জনের যে কোন দুজন 
সই করলেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
তোলা যায়। . 

ভ্রমণেচ্ছ যেসব ব্যান্ত রাজ- 


স্থান-সৌরাম্ট্র ভ্রমণের জন্য টাকা . 


জয়া সিয়েছিলেন তাঁরা আঁচ্ছিসে 
গয়ে এবং চিঠির পর "চাঠি লিখেও 
টাকা আদ্বায় করতে পারেন নি। 
প্রথম দিকে “টাকা ফেরত দেওয়া 
হবে” বলে উত্তর দেওয়া হতা। 
আজকান্দ তাও বন্ধ। সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীগুণদা মজুমদারকে 
অফিসে পাওয়া যায় না। তন 
আগে সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে থাকতেন। 
এখন সে.বাঁড় ছেড়ে টাঁলগঞ্জে 
কোথায় চলে গেছেন। 






















- 


| ‘বিরদ্ধে অভিযোগ এই যে, 






'গোয়েন্দা- 
সংস্থার কতখ আধিপত্য 
অর্থনীতি ও শিল ক্ষেত্রে, জনমত 


. গঠনের মাধ্যমগৃলিতে, সর্বত্রই কল- 


কাঠি নাড়ে এই গোয়েন্দারা। 
মার্কিন দেশে এদের সম্পর্কে বলা 
হয় “চোখের আড়ালে গভনমেন্টয। 
বইয়ে এই লোকগুলোকেই স্পষ্ট 
ভাবে চনিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁর- 
শিল্টাংশে আছে এদের সাংগঠাঁনক 
কাঠামোর কয়েকটি ছক, যা দেখে 
পাঠকরা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন 
এই গোয়েন্দা চক্র কোন্‌ কোন্‌ 
সংগঠনের আড়ালে আত্মগোপন 
করে অন্যান্য দেশে তাদের জঘন্য 
কার্যকলাপ চায়ে ষাচ্ছে। ভৌগো- 
লিক একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে 


যাতে শুধু সংখ্যার দিকে তাকালেই. 


ধারণা করা যাবে সংশ্লিষ্ট দেশ- 
গুলিতে মার্কন গোয়েন্দা কার্য- 
কলাপের তারতা- কতখানি । 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অবশ্য 
সি আই এ বিশেষ সুবিধে করতে 
পারেনি। সেখানে তাদের একের 
পর এক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে 
হয়েছে। কিন্তু যে-সব দেশে তারা 
গোয়েন্দা গার চালিয়ে যেতে পারছে 
তার একটি তালিকা চে দেওয়া 
হল। 


টব করা হয়েছে তা থেকে 
জানা যায়, এই মাঁক্ন গোয়েন্দা. 
ই আছে বিশ্বের 
১২০ ধিক দেশে আর এই 


গোপন করে থেকে তারা নাশকর্তা- 
মূলক কার্যকলাপ চাঃলয়ে যায়। 
বছর দুয়েক আগে (২৭শে এপ্রিল, 
১৯৬৫) “নউ ইয়র্ক টাইমস” 
পত্রিকায় হিসাব বেরিয়েছিল যে 
নিষুক্ত সি আই এ, গোয়েন্দার 
সংখ্যা ২.২০০। ৯ 

“স আই এ ঃ কে ক?” বইয়ে 
এই লোকগুলো সম্পর্কে বিস্তাবৃত 
খবর দেওয়া হয়েছে পাশ্চম জার্মা- 
নীতে ও পশ্চিম বাটলনে কর্মরত 
গোয়েন্দাদের সি ঠিকানা 
পযন্তি। | 

নে 
ফাঁস করে দেওয়া, হয়েছে যে এখন 
আর তাদের একজায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় সরিয়ে নিয়ে বাঁচানো যাবে 


না৷ 


এন সি ভিসিপরাজয় অফিসে 
দালালদের বিক্ষদ্ধে বিক্ষোপ 


২৩শে আগস্ট ঠিক সকাল 
দশটায় অন্যান্য সরকারী দঞ্জরে +. 
সংগে সংগে এন সি ডি সি পারচেজ " 
আফসেও হাজিরা সুরু হয়েছে। 
এমন সময় খবর পাওয়া গেল এন সি 
ডি ?স রেন্ট হাউসে শ্রীবিন্দ্যেশ্বরী 
দুবে, সেক্রেটারী কলিয়ারীর মজ- 


| দুর সংঘ (আই এন টি ইউ সি) নয় 
| শ্রীকান্ত মেহেতা, সেক্রেটারী ইন্ডি- 
" $ যান ন্যাশনাল মাইন ওয়াকণর্স 
| ফেডারেশন (আই এন টি ইউ সি) 
১ তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত 
| হয়েছেন একটি আববিস্রেশনের 
| ব্যাপারে। সংগে আছে কাঁলয়ারশ 
} এ জি এম শ্রীইগৃনেশ্বরন। 


এই খবর পাওয়া মা প্রীএস কে 


| দাশগুপ্ত ' জেনারেল সেকেহীরী, 
| শ্রীকানাই কুণ্ডু, সেক্রেটারী ন্যাশনাল 
| কোল অর্গানাইজেশন এমপ্লয়জ 


এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সমস্ত 
কর্মচারীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে 


$ পড়েন। 


আই এন টি ইউ সি নেতৃবশেঞ 
তারা 


এন সি ডি সি কর্তৃপক্ষের শা 


| ওয়েজ্ব বোর্ড’ প্রচলন ব্যাপারে একটি 


, হতে রাজা হয়নি। 
সংস্থাগুলি আজ একটি শক্তিশালণ ' 


চারীরা বেতন বেশ! পেলে ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন কা্ধুবারী জা 
দের অন্ররুপ' বেতন দাবীর জম্মূ- 
খাঁন হতে হবে। 

অতএব ওয়েজ বোডেরি নিদেশ- 
নুবায়ী পূর্ণ সুবিধা এন সি ভি সস 
র শ্রমিক কর্মচারীদের দেওয়া ঠিক 
নয়। তই এন ?ট ইউ সি-র বিরুদ্ধে 
আরে, গ যে শ্রমিক কর্ম 
চারাদে সর্বাপেক্ষা জোরদার 


শ্রমিক সংস্থা এন সি ও ই এ যখন 


মালি€4ক্ষের বিরুদ্ধে সাম্মালত 
সংগ্র এর জন্য এ আই টি ইউ সি; 
এইচ এম এস এবং আই এন টি ইউ 
সি-কে আহবান জানায়, তখন সেই 
সংগ্রামে আই এন টি ইউ সি সামিল 
অনান্য শ্রামক 


মোর্চায় পাঁরণত। আই এন টি 
ইউ সি-ই এর একমান্ ব্যতক্রম। 
আই এন টি ইউ সি-র নেতৃ- 
বন্দের কাছে এই সমস্ত রা 
দাবী করা হয়। বহু বাদবিতণ্ডার 
ও ধ্বনি দেওয়ার ফলে শ্রীবিন্ধ্যে- 
*বরী দুবে এক লিখিত বিবৃতি 
নেতাদের হাতে দেন। 


তে 


হয়ে থাকে। আর. এমনিভাবে আত" 



















ঘসে দেওয়্য - হয়েছে ১8 পেশাদার 
গুণ্ডা দিয়ে তাঁকে প্রায়” প্রত্যহ 
'ধোলাই দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁর 
দেহ ক্ষতবিক্ষত্ব'হয়ে গেছে। টিনের 
পর দিন আকে ঘুমোতে দেওয়া 
হয়ান। সিলিং থেকে ঝু 
দড়ির সঙ্গে তাঁর চুল বেধে দেও 
হয়েছে যাতে তিনি বসতে বা নয 
চড়তে না পারেন। 
আদায়ের জন্য. তাঁর কান 

খলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 
আরো যা অত্যাচার করা হয়েছে তা 
ছাপার হরফে প্রকাশ করা যায় না। 
অভিযোগ যে, পাঞ্জাব পুলিশের 
কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত “বিশেষজ্ঞ” 
যারা প্রাকক্বাধীনতা যুগে বিস্ল- 
বাঁদের নির্যাতন 








গ্রপ এই “্যড়ফল্ত্” 
পশ্চিম পাকিস্তানে 
প্রচার চালানো হচ্ছে, সেখানে এ 
একটি ধারণার সৃষ্টি 
যে, পূর্ব পাকিস্তান 
যাবার পথে। 
তবে পুর্ব পাকিস্তানে সর- 





সাধারণ মানুষের ধারণা এই £বঢার 
আসলে একটি প্রহসন । | 




















সেখানকার ৷ জন্গীগৈর আষ্থা 'ক্মে 
[লোঃ..আর একভাবে £বচার 
রলে, প্রশ্ন টে ধনতন্ত্ৰ বিশ্ত- 
বান দেশগুলির অর্থনৈতিক অব- 
[য় কি পরিবর্তন আসছিলো, যার 
দরুণ সেখানকার: লোকেরা আপন 
দেশের মূদ্রার তুলনায় সোনার মুল্যে 
এ মূলামানের দ্থায়িত্বে বেশশ 
থাবান হয়ে উঠাছিলো ও 
এপ্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানে 
=: হয়, পশ্চিমী ধনতন্ত্ৰ 
'র বাজারে প্রধান মুদ্রা ক 
















[া দেয়। পশ্চিম ঘুয়োপের সব 
দশের অর্থনশতিই £বপর্যদ্ত অব- 
ধায়-জামানী ও ফ্রান্সের শিক্প- 
যবস্থা তো বিধবস্তপ্রায়। এ্টেন আর 
হজন দেশ নয়; এমন কি, প্রান্তন 
টিপ» সাম্রাজ্যের (পরে যা কমন- 










মূল্য কমিয়ে দেয়। 


 বহবণাণজ্ো, 


মাল্তত্বে, ১৯৪৯ সালে যখন মদ্রা- 
মুল্য. কামিয়ে দেওয়া 


অব্যবহিত পরেই আপনাপন মুদ্রা- 
এবার বৃটেন, 
বলতে গেলে একা । শুধু তিনটি 
ক্ষনদ্র দেশ, আয়লান্ড, ডেনমার্ক ও 
দিয়েছে। কিন্তু, মার্কন যুন্তরাষ্টুর 
ইসায়েল তাদের মুদ্রার দ্র কমিয়ে 
ফ্ুরোপীয় কমন মাকেটের প্রধান 


দেশগল জান, পশ্চিম জামানী 


ইতমাদ) এবংপ্জাপান সহ মুখ্য 


১৫টি শিল্পো্নত দেশ ব্‌টেনের 
পদা্ক অনুসরণ করেনি, অর্থাৎ 
তাদের মুদ্রমূল্য বজায় রেখেছে। 
নের স্বস্তির কারণ রয়েছে । কারণ, 
রপ্তানী বাণিজ্যের মূখ চেয়েই তো 
মদ্রামল্য হাস করা। বৃটেনের 
সঙ্গে আরও অনেকগাঁলি দেশ, 
যারা বাহর্বাণিজো ও িজ্পোৎ- 
পাদনে অনেক এগিয়ে রয়েছে, যাঁদ 
তাদের | মুদ্রামলা কমিয়ে দিত, 

তন্তত্য বাজারে. ব্রিটিশ 
রে কাটতি হবারশ্ষৈ সম্ভাবনা ও 
সুবিধে দেখা দেবে পাউন্ডের দাম 
কমিয়ে দেওয়ায়, সেই সম্ভাবনা ও 





সু'বধা আর থাকতোনা। প্রথম- 
বারের মুদ্রামল্যহাস প্রতি পাউণ্ড 


পিছু ২. ৮০ ডলার দর স্থির করে; 
এবারে সেই দর আরও কমেছে।, 
এখন পাউন্ডের ডলার কেনবার 
ক্ষমতা ২:৪০ মাত। 

আমেরিকার ডলারই, মুদ্রা হিসাবে 
স্থায়ী মান বজায় রাখতে পারলো 


গত দুই দশক ধরে। *কন্তু এইটাই 
কি প্রকৃত অর্থনৈতিক চিত্র ধরে 
মুদ্রার মূল্য সেই দেশের 


দেয় 


ব্যয়ের চেয়ে রপ্তানী বাবদ আয় 


একথা 


গত ভারসাম্য অনুকূল, 


হয়, তখন 
বাইশটি দেশ সেই সঙ্গে বা তার 


দর অর্থাৎ সরকারী 


বায়। 


ভাবে স্বীকৃত না হলেও, 
করে। 


দেশের 
কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। 


মুল্য হাস এবং 


১৯৬৭ নভেম্বরে ব্রিটিশ পাউন্ডের, 
ঠিক এমনই কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধে 
গৃহীত এক অনিবার্য সরকারী পদ- 


ক্ষেপ। 


পেছতে দেওয়ার মানেই হলো, 
সেই দেশের অর্থনোতিক ভারসাম্য- 
হীনতা, এবং তার দরুণ দেশের 


ধনাজন ক্ষত কমে যাওয়া । অ্বা- 
স্থ্যের লক্ষণ সন্দেহ নেই। মরা 
মূল্য হাস এমনি অর্থনোতিক 
ব্যাধির পরাজয়বাদ স্বীকৃতি 
কক করে এই  স্বাস্থাহশনতা 
শুধরোনো যেত? এ নিয়ে নানা 
মুনির নানা মত আছে। প্রধানতঃ 


১২ ১) রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহদান 


ট্যাকী বাঁচোয়া, উৎপাদন শুল্ক থেকে 
ভাবে দরকার শিল্প কাঁচা-মালের 
এবং প্লান্ট মেশিনারীর পক্ষে অপ- 
রহার্য যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য 
সরকারী স্তরে সুবধাদান : 

(২) বাহর্বাণিজ্যর বৈচিত্র- 
করণ; 

(৩) আন্তজাতিক অর্থগত 
চুক্তি সব দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে 
সম্পন্ন করা, অর্থাৎ যে-কোনো 
দু-টি দেশের মাঝে সরাসরি অর্থ- 
নৈতিক বাঁলব্যবস্থা হওয়া; 


(8) যেখানেই সম্ভব, সেখানে : 


বহি্বাণিজ্যকে “পণ্যের বদলে পণ্য” 


এমনি সুত্র ধরে সফল করা; 


€৫) কোনো অবস্থাতেই, আপন 
দেশের রপ্তানীযোগ্য শিল্পপণ্য বা 
আধা শিল্পপণ্যের রপ্তানী সম্ভা- 
বনাকে অবহেলা না করা, এমনকি 


'শল্পপণ্য (যা দেশের অর্থনীতিতে 
কোনো ভূমিকা রাখেনা ), অপারমেয় 
যদ্ধাস্ত, ইত্যাদি বাবদ আমদানী- 






বলা বাহুলা, ভারত বা ব্রিটেন, 
বা কোনো ধনতন্ত্ৰ দেশ, মুদ্রামূলয 
দেয়। এমনি অবস্থা বেশী দিন হ্রাসের পরণাঁতিতে পেশছবার পূর্বে 
চললে, সেই দেশের মুদ্ুর আঁফাশ- দেশের অর্থনীতিগত 
এ বর. ভাবে হাঁনতা দূর করবার উদ্দেশ্যে কোনো 
স্বাকৃত বিনিময়-হার অপেক্ষা সেই গুণগত অর্থনীতি সংস্কার করোন। 
মুদ্রার প্রকৃত ক্য়মূল্য অনেক নেমে গ্রহণ করেছে কেবল কতকগদল 
তখন এক -অদ্ভুত অর্থ 
নৈতিক পাঁরাষ্থাত দেখা দেয়। : অর্থাৎ সুদের হার বাড়িয়ে কখনও 
আন্তজাতিক টাকার বাজারে মুদ্রার মদ্রাকে দুলভি করা, অথ 
দুটি দর, একটি বাঁধা, অপরটি. (শিল্প-লগ্নির ব্যা 
মুস্ত। এই - দ্বিতীয় দর সরকারী দেবার -মানুলে-) ৩! | 

এমনি ছোটখাট পদ্ধা 
বৈদোঁশক বাণিজ্যে ট্যারিফ (অর্থাৎ 


ধীরে সরে পড়ে (যেমন ফ্রান্স) 
মনদ্রাত্াসনকারী পদ্ধতিও ব্যাঙ্ক-রেট, অথবা ব্যয় জনিত দায়িত্ব এড়াতে 


আন্ত- 
ক্রমশঃ আছ্তর্জাতিক কেনা" 
বেচায় ঘাটতি বাড়তে থাকে এবং তা 
বৈদেশিক মদ্রা-কোষকে 
বেসরকারী 
ভাবে মুদ্রার দম বাড়তেই পাকে, 
এবং শেষাবধি, বাহর্বাণিজ্যে বাস্তব 
বানিময়-অবস্থা অনুসরণ করে 
১৯৬৬ সালে ভারতীয় টাকার 


শুল্ক প্রাচীর রুপী প্রীবদেশী যুদ্ধ চালনার ব্যাপারে। স্বয়ং 
শিল্পের রক্ষাব্যবস্থা) নিয়ে বহু আইজেনহাওয়ার ( আমেরিকার 


কচক'চর পর কোনো বহ:রাষ্ট্রমূখী 
চুক্তিতে উপনীত হওয়া, বাহ্‌ল্যই 
বলা, দেশের অর্থনোৌতিক অবক্ষয় 
রোধ করতে পারে না। 

এবার দেখা যাক, ধনতন্দ্ী দেশ 
গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পন্ন আমে- 


রিকার অর্থনৈতিক অবস্থার চিত। করেছে। শস্তরশিল্পগত  অডারের 
দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষে ওপর আমেরিকার শিল্পোংপাদন 

পশ্চিম য়নরোপের ধৰস্ত : অর্থ বহুলাংশে. নিভ'রশশল।  শস্ 

নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পূচ্ঠায়) 




















































































































জন্য, বিশেষতঃ পশ্চিম জামানীর 
শিল্প শক্তিকে তার পুরোনো মাম 
পদ্নর্বার অজনি করতে আমোরিব 
মাশনল-প্লান অনুযায়ী সা 
শুর; করে। এর অর্থনৈতিক 
দায়িত্ব সহজ ছিল না। কেবল তাই, 
নয়, সারা বশ্বব্যাপী তৃতীয় বি*ব 
যুদ্ধসম্ভাবনাময় সঙ্কট ও ঠাণ্ডা 
লড়ায়ের উত্তাল অবস্থার দরুণ 
য্‌দ্ধ তির নাঃ লেজ 
8 ওপরই বর্তায়। আযাট- 
লান্টিক চুক্তর সাকরেদরা ধারে: 





(৭) বিলাস-সামগ্রী, পাঁরহার্য 















বন্ধ করা। 






















ভারসাম্য 





















আরম্ভ করে। তাছাড়া, ভিয়েতনাম 
ও কোরিয়ার যুদ্ধেও আমেরকার 
শতকরা পণ্টাশের ওপর বাজছে না 
অথবা বরাদ্দ এখন িনয়োজত J 
সম্ভার বাড়ানো, যদ্ধপ্রস্তুতি এবং 
































প্রান্তন রিপাবলিকান দলীয় ভুগীস- 
ডেন্ট ) সেই কথা স্বীকার করেছেন, * 
যা আপ্ত সত্য সশস্ত্র শিল্পের এবং 
আগ'বক শান্তি সংক্রান্ত শিল্পের 
প্রভাব আজ আমোরকঝ্জর ' শিল্প 
বিন্যাসকে এক বিশেষ চরিত প্রদান 

































































সোপ্রসা পি 


ও৩,;সাধনা ওয়ধালযা ব্রোড ,সাধলা নগন্ত *কুলিবাতা-৪৮ 





গন), 


অধ্যক্ষ হোন ঘোষ,এম,র,আঘূর্বেদশাস্্রাএফসি,এস(ল 
=== পম সিস€আমেন্তিক)ভাগলপুর কলেজের ক্র 
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sb Lia, be 


ষ্টেট ব্যাঙ্কের মেতৃত্ব 
মার মুবিধাবাদী নয় বিশ্বামঘাতক 


(৯) এ আই বিই এ ও টা 
আই এস এফ পরস্পর ববদমান 
সংস্থ--“এটা মারাত্মক ভুল কথা” 
(২) শ্রীদুবের-এর বন্তব্যে আপত্তি- 
ন “স্টেট 


চাঁল্পশ বছরের (এটা পঞ্চাশ বছর 
হবে- লেখক) সংগ্রামী হাতহাসে 
শ্রমক কল্যাণ সব সময়েই ' রাজ- 
নশীতর উর্ঘে স্থান পেয়ে 
এসেছে 1», 

এবার শ্রীদে-র বন্তব্যের দফাও- 





€দর্পণের পর্যবেক্ষকের উত্তর) 


য়ারী আলোচন; করে দেখা যাক 
কতটা ধোপে টেকে। (১) 'তাঁন 
বলছেন আলোচ্য: ইউীনয়ন দুটি 
নাক পরস্পর মধুর সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলেছে। কিন্তু আসল 
ইতিহাস অন্যরুপ। স্টেট ব্যাঙ্ক 
স্টাফ এাসোসয়েশন যখন এ আই 


£ - বি ই এ-এর সংগে জাঁড়ত £ছলেন, 


তখনও দেখা গেছে প্রাতাঁট দ্রাই- 
বিউন্যালের, সামনে তাঁরা আলাদা- 
ভাবে বন্তব্য রেখেছেন আলাদা 
উকিল মারফৎ। যদিও কোন দ্রাই- 
উাঁকল মারফৎ। যাঁদও কোন ট্রাই- 
বিউন্যালই স্টেটব্যাগ্ককে €তদা- 


নীল্তন ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ) আলাদা যাওয়ার প্রশ্নে পরস্পরকে দোষা- 
রোপ করে ইস্তাহার ও পত্র-যুদ্ধ 
করছেন। | 

(২) সিলেক্ট কামটির সামনে 
শ্রীদুবের-এর বন্ধব্যের অংশবিশেষ 
উদ্ধার করে তান প্রশ্ন করেছেন, 


মর্যাদা দেন'ন; এবং সমস্ত ব্যাঞ্কের 
ক্ষেতে তাঁদের একই রায় প্রযোজ্য 
হয়েছে। যতদিন” স্টেট ব্যাঞ্কের 
নেতা রোশনলাল মালহোন্না এ আই 
বি ই এ-এর সাধারণ সম্পাদক ও 








অধ্যক _ সিযাকমহা জাগ, এন, এ. আনত, 

এছ, সি. এপ, িওন) এদ্‌. সি. এস. (আমেরিকা) 

জাগরপুর কলেকের হফারন শ$ছের ভূঙগূর্ব জব্যাপক 
ফলিকাতি কেহ" ডাঃ নব্েপত ছি, 
এন. হি. বি. এস, (ফেলি আনুবেছনাতাও । 


“এই উন্তি কি সুবিধাবাদী নেতৃ- 
ত্বের উপযুক্ত ভূমিকা 2” অনু- 
সম্ধৎস্ু পাঠককে অনুরোধ করব 
সিলেক্ট কামটির পুরো রিপোর্টট 
পড়ে দেখতে । শ্রীদে যে অংশ'ট 
উদ্ধার করেছেন, সেখানেও 

শ্রীদুবের মালিক পক্ষেরই ওকালতা - 
করেছেন। '৩৬-এ (ডি) ধারাটি 
শ্রীজজ জি মেহতা সভাপাঁত ‘ছিলেন ব্যাৎক শিল্পে, অশান্তির সৃষ্টি 
ততদিন স্টেট ব্যাত্কের নেতৃত্ব ট্রেউ- করবে এই দ:র্ভাবনায় তানি অস্থির। 
ইউনিয়নে রাজনীত প্রবেশের জুজয দ্বিপাঁক্ষক - আলোচনার সপক্ষে 
দেখেননি। যদিও তখন এ'রা বলতে গগয়ে শ্রীদে 
দুজনেই প্রজা সমাজতন্ত্র দলের 
নেতৃস্থানশয় ব্যন্ত। কিল্তু যখন 
শ্রীপ্রভাত কর শ্রীমালহোন্রার স্থলা- 
£ভষিস্ত হলেন তখনই স্টেট ব্যান্ডের 
নেতারা ট্রেড ইউনিয়নে রাজনণীতি 
অন্রপ্রবেশের ধুয়ো৷ তুলে এ আই 
বি ই এ-এর সংগে সম্পর্কচ্ছেদ 
করলেন। ' শ্রীদে-র জানা উঁচত 
বর্তমানেও এই দুটি সংস্থা জয়েন্ট 
কাউন্দল অফ এ্যাকশন ভেঙে 


পপ 





শ্রামক বিরোধের প্রন ওঠে নাও 
“ওয়াকার্স” , 


স্বতঃস্ফূর্ত ও ইউীনয়নের দ্বারা 
সংগঠিত নয়__এই যাঁদ শ্রীদ্বের-এর 
বন্তব্যের পিছনে চিন্তাধারা হয় তবে 
এই নেতৃত্ব শুধ্রমান্র সুবিধাবাদী 
নয়, বিশবাসঘাতক। তাঁরা সাধারণ 
সদস্যদের একদিকে নানা ভাবে 
উত্তে জত করেন এবং অন্যাঁদকে 
মালিক ও সরকারের কাছে 'নর্দো- 
ষতার সাফাই গান, এদের আর 
কি বিশেষণ প্রাপ্য হতে পারে? 
আমরা জানি ট্রেভ-ইউানয়ন আন্দো- 
নেই। সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতৃত্ব সহজ সংস্থ পথে আন্দোলন 
পারচালনা করবেন_-এই আমরা 
আশা করি। স্টেট ব্যাঞ্ক ইউ'নয়- 
নের নেতৃত্বের চোরাগাঁলতে আঁধক 
আস্থা। তাই সিলেক্ট কাঁমাঁটর 
সামনে শ্রীদ্যবের বন্তব্য রাখলেন, 
“We in the State Bank are 
frying to arrive at an implict 
understanding between the 
“management and the emplo- 
yees ... .” 

, আমাদের মত দুজনের মনে এই 
ইীপ্লীসট . শব্দাটর ব্যবহার 
সম্পর্কে নানা, সন্দেহের উদয় হয়। 
একরকম ববনা প্রাতবাদে স্টেট 
ব্যা্কএ অটোমেশন বসে যাওয়া 
এক এই ‘implicit understanding’ 
এর ফল? শ্রীদে-র মতে নেতৃত্ব 
আগামী দিনে লাগাতার ধর্মঘটের 
কথা চিন্তা করছেন। 'িল্তু এই 
সংগ্রামী(2) নেতৃত্বের অতাঁতের 
চিন্তাধারা থেকে আমাদের 'বম্বাদ 
স্টেট-ব্যাঞ্কের সাধারণ কর্মশবন্দ 
আর একবার প্রতারিত হতে চলে- 
ছেন। এই নেতৃত্বই ৪৪নং ইস্তা- 

হারে বলেছেন, 
১4৮05 main cause of grievan- 
ces of the employees has been 
| removed” 
| এবং তারও আগে সিলেক্ট কাঁমাঁটর 
| সামনে, = 
“To-day nobody in State 
Bank thinks in terms of agi- 
tation” 
এবং কামাটির সদস্য শ্রীকোঠারীর 
প্রশ্নের উত্তরে স্টেট ব্যাঞ্কের চেয়ার 
. ম্যান শ্রীদেহাজিয়ার বন্তব্য, 
~ “When I say cordial rela- 
tion, I mean cordial refation- 
ship between the management 
and top officials of the union. 





সমাজতান্তিক ; ) 


দপপি ॥ শক্বার ৩০শে আগস্ট ১৯৬৮ 


Not with all the unions 0 
leaders of all the Staff in all 
the branches”' - 
এর পরেও' কি শ্রীদে বলবেন 
বর্তমান নেতৃত্ব ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ তথা 
সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্ম- 
95 না সং 
সদস্যদের ভাঁওতা দেবার 
অন্তিম প্রচেষ্টা ; 
. (৩)" ল্ৰীদুবেরকে টয়া 
সক্রিয় কমণী. বলায়, _. : শীলে ক্ষুব্ধ 
তাঁর মতে “জনসত্ঘ: বাঁ কামউনিস্ট ৷ 






নং, ইন্ভাহারট টি টা করে: 
ছেন কি। ১৯৬২ স্নালের নভে, 
' ম্বর মাসে কলকাতায় সাধারণ, নদ 
দের এক সভায় একটি. 
গৃহীত হয় এবং 
উল্লেখযোগ্য সেই সভায় যাঁরা, প্রস্তা- 
বাঁটর 'বরোধতা, করেন তাঁদের 
পুলশে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় 
দেখানো হয়। উপরোন্ত ইস্তা- 
হারটিতে প্রস্তারাট ছাপা হয় একাঁট 
অংশ উদ্ধার-করাছ,... 
This meeting severely depre- 
‘cates the anti-national activi- 
ties still being carried on 
the stooges of a foreign 
tical party, patticularly 
West Bengal Branch, 
call them as communists and 
allure the people with an 
utopian empire through out. 
the world. Their activities are 
nothing short of espionage on 
behalf of the Chinese Govt. 
and this meeting urges upon” 
the Government to take alt 
out measures to stop thir 
activities.” 
নেতৃত্ব এখানেই থামলেন না। ব্যাত্ক 
কর্মীদের মধ্যে যাঁরা 
আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের 
ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 
পুলিশী ইনফরমারের দায়ত্ব গ্রহণ 
করতে বলা হল, 
“This meeting also resolves 
that suitable vigilance com- 
mittees be formed at each 
unit with a view to bringing 
to book all such anti-social 
and anti-national elements 
who pose a greater danger to 
the country than the invaders 
from outside.” 

কার্ষতঃ, কলকাতা হেড 
কয়েকজন কমণীর নাম সেই 
লর্ড সিনহা রেডের গোয়ে* 
দপ্তরে প্রেরিত হয়েছল। 

এর চেয়ে জঘন্য ও হ'নতম রাজ 
নিয়ন সংগঠন থেকে করা হয়ে 
বলে আমাদের জানা নেই ৷ 



















ক 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৩০শে আগস্ট ১৯৬৮ 


্ন্মাদল সমাজতন্ত্র ২) 


| কৃষি শিল্প শিক্ষ কা সম্পর্কিত নাতি 


গ 


দবদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে। 


প্রধানতম -ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী ও 
চির বাধসায়ীরা। ইত্রাজ শাস- 


' 'নের সাঁযোগ নিয়ে এই সব ইংরাজ- 


১০২. লও 





[কত্ত 


' অধিকারে রাখতো । 


ঠাদলেহণী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বশী 
কৃষক "সমাজকে লগ্ন দায়ে শৃঙ্খ- 
{লত -রেখোছল। সরাসরি জামির 
মালিকানা অধিকারে না রাখলেও 
ফসলের উপর তাদের অধকার ছিল 
একচেটয়া। চক্রবৃদ্ধি হারে মোট 
ফসলের ৬০% এই সব ব্যবসাম্সশরা 


কাছে “পনটাও আঙ্গ” নত নামে 
আখ্যাত। নে উইন-সমাজতল্তের 
পূববিতী ,শাসক চক্র এই নীতিকে 
তো বরখাস্ত করেই নি, বরং সহা- 
মতা করেছে। নে উইন-সমাজতল্ত 
কৃষক শ্রেণী তথা বার্মার জাতীয় 
উন্নতিকজ্ষে প্রতিষ্ঠা করলো বিভিন্ন 
সংস্থা, যথা 'পপলস পেজেন্ট 
কাউন্সিল, ল্যান্ড কাঁমাট, এগাঁর- 
কালচারেল মালাটপারপাস কপা- 
রোঁটভ, এবং ভিলেজ ব্যা্ক। এই 
সব সংস্থা মাধ্যমে পূর্ববতশী 
সামন্ততান্তিক প্রথার উচ্ছেদ করা 
হল। “জম চাষ করে যে ফসলের 
মালিক সে।” এই আহবান বার্মার 
কৃষককুলে এক অদ্ভুত সাড়া 
জাগালো। এই সব নীতির বাস্ত- 
বায়নের জন্যে যে কৃষক সম্মেলন 
সংগঠিত হল তাতে তিন লক্ষ 


য্যের ব্যবস্থা করলো একর পছ 
১২ চাস অথবা বার্ষক ২০০ 
চ্যাটসের বেশী নয় কোনো রকমেই। 
এই সাহায্যের উদ্দেশ্য হল কৃষকরা 
যাতে নার্ববাদে কর্ষণ কার্য চালিয়ে 
যেতে পারে। তাছাড়া খণ দানেরও 
ব্যবস্থা করা হল সামান্য সুদের 
পরিবর্তে । ষে খণ নগদ অর্থের 
পরিবর্তে ফসল দিয়ে শোধ করার 
অধিকার দেয়া হল। অবশ্য এক- 
থাও স্পষ্ট করা হল যে প্রাকৃতিক 
দূর্যোগে ফসল নম্ট হয়ে গেলে 
খণ শোধ করার প্রয়োজন থাকবে 
না। পর্ফসল বিক্রীর জন্যে কৃষকের 
ফাটকাবাজারে পরিবর্তে রাষ্ট্র কর্তৃক 
নির্ধারিত মূল্যে ফসল ক্রয় করা 
হয়। নে উইন-সম্দজতন্দের কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য নীতি যথাক্রমে ঃ 
(১) ধণের দায়ে কৃষকের আধি- 
কার থেকে তার কর্ষণযোগ্য জমি, 


এর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে অন্যতম এবং 


দ্রাকটর অথবা, কীষ সম্ম- 
ন্ধীয় যল্লপাতি কেড়ে নেয়ার আঁধ- 
কারও কারো নেই ৷. 

€২) কৃষক্ক চাপে ফেলে জাঁমর 


| হাত, বন ঈীা বক্তীর অধকারও 


+L 


জেশন-ণ্যা্ট-এর পাঁরবর্তে চেনানাস- 
ঞাক্ প্রচলন করেছে। এই এ্যাকু 
অবশ্যই পূর্ব নীতি উচ্ছেদ করে 
কৃষক শ্রেণীকে মোটামুটি আঁধকার 
দিয়েছে। যা জমির মালিকদের এক 
চোঁটয়া' অর্জনকে ব্যহত করেছে। 
তবু বার্মার কৃষক শ্রেণীর সামাগ্রক 
সমস্যার সমাধান হয়ান। নে উইন- 


সমাজতন্ন অনাগত কৃঁষাবশ্লবের 


-জন্যে অপেক্ষারত। তবে এই গ্রাক্ট 


সেই অনাগত কৃষ বিপ্লবের পূর্ব 
ব্ী পদক্ষেপ বলে কৃষকদের 


সাল্বনা দিয়েছে যে, 

“Though this law was un- 
able to solve 21] ‘the land pro- 
blems of the peasants it serves 
well as a forerunner of the 
Agrarian Revolution which 
would solve all their pro- 
blems.” 

এই নীতি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্যই জামির মালক শ্রেণীর মধ্যে 
এক গভীর ক্ষোভ সাঁণ্টত হয়েছে। 
তাই কৃষ সমস্যা সমাধানের জন্যে 
নে উইন সমাজতন্দের 'দ্বাবিধ 
সমস্যা বর্তমান। যদ ঘোষণা 
অনুযায়ী নে উইন-সমাজতল্দ কৃষি 
বিপ্লব সফল করতে ব্যর্থ হয় 
তাহলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে 
রাষ্ট্রীয় ধনতন্ম অবশ্যই প্রসার লাভ 
করবে। এই পাঁরপ্রোক্ষিতে জেনা- 
রেল নে উইনের ঘোষণা উল্লেখ- 
যোগা ৪ 

‘We will not, under the 
Burmese way of Socialism, 
permit the exploitation of 
man by man, we declare to- 
day that we will settle once 


for all this matter which has 
been mocking us." 


“নে উইন-সমাজতল্দে শ্রাঁমক শ্রেনী 
কার্ল মার্কসের মৌলিক তত্ব 


ব্যতীত শ্রামক শ্রেণীর কল্যাণ { 

সাধিত হতে পারে না বলেই বর্ত- | 
মান যুগের আভজ্ঞতা। কিন্তু নে ॥ 
উইন সমাজ্তন্তের এই অভিজ্ঞতার { 
প্রীত কোনো আস্থা নেই। নে উইন | 
সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে ষে কার্ল & 


মাসের মোক তত্ব ব্যাতরেকেই 


শ্রামক কল্যাণ তথা শোষণহপন রাষ্ট্র | 
গঠন করা সম্ভব। তারা শ্রামিক ॥ 
নাতি 2হহসেবে আইন প্রয়োগ করে | 


7 করলো! 


In building a 
socialist society 


with the bourgeoise, the Iand- 


ed gentry and the capitalists. § 


Law must serve the working 
people, not the exploiters.” 


new | 
.. the code } 
is that they must keep faith § 
with the working people, not R 


এই ঘোষণার 'ভাঁত্ততে দর্ব- 
প্রথম কার্য £হসেবে বার্মার হাই- 
কোর্ট এবং সংপারম কোর্টকে বর- 
খাস্ত করে একটি মুখ্য বা চীফ্‌ 
কোর্টে প্রাতম্ঠত করা হল। এই 
পরিবর্তনের কারণ হল তারা মনে 
করেন, সামাজিক ব্যটভচারের উৎস 
হল কোর্ট; কোটই অন্যায়কে প্রশ্রয় 
দেয়, ধানকদের সম্পদের কাছে কোর্ট 
আত্মসমর্পণ করে! তাই বার্মার 
চীফ কোর্টের মৌলিক উদ্দেশ্য হল 
যে শ্রম-ব্যয়কারী অর্থাৎ শ্রামিক- 
কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা। - 

আগেই বলোছ যে বামার 
৯৮% ভাগ অর্থনীতি রাষ্ট্রায়ত্ত 
করায় ফলস্বরূপ শ্রামক জীবনে 
কর্মের নিশ্চয়তা নিশ্চিত হয়েছে। 
কর্মের ভীত্তরভে বেতনের একট 
সাধারণ-মান নির্ধারত হয়েছে। নে 
উইন-সমাজতন্ম সোভিয়েত রাশিয়া 
তথা পশ্চমী অনুকরণে পেনসন, 
চিকিৎসা, শ্রমিক শিক্ষা, ক্ষাতপূরণ, 
মেটারানি-বোনাফট ইত্যাদি 


'হঁত্যাদ ব্যবস্থা আইনতঃ 


প্রচলন করেছে। এই সঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ, লাইবারম্যানের প্রফিট অন 
প্রাফটস তত্বের ভ'ত্ততে শ্রামক- 
প্রতিযোগতা মাধ্যমে উৎপাদনের 
মান জাতীয় স্বার্থে নিশ্চিত ভাবে 
বাড়ানোর ওপর সজাগ দূষ্ট 
বেখেছে। যে সব কারণে উৎপাদন 
ব্যহত হয় তার প্রাত নে উইন-সমাজ- 
তন্ন সর্বদাই বিরুপ। তাই ধর্মঘট 
এবং হরতালের অধিকার থেকে 
শ্রাঘক-শ্রেণী বাণ্ঘত হল। অবশ্যই 
এতে আক্ষেপের কিছু নেই। কেন 


“না, শ্রামক শ্রেণীর অজ নের-মান 


জাতাঁয় জীবন-ধারণের মানের 
ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। তাছাড়া 


নে উইন সমাজতন্ত্র একথা প্রচার 
করে যে, ধর্মঘট বা হরতাল যে শ্রামক 
স্বার্থ রক্ষা করে তা নয়। ব্যান্ত- 
স্বার্থ প্রণোদত বভেদকারশ ষারা 
শ্রমিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদের 
স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে স্বার্থ 








সামাঁজক জীবনের সঙ্গে যে দুস্তর 
ব্যবধান "ছল সে ব্যবধানকে নে উইন 
সমাজতল্ম ঘুচিয়েছে। একদিকে 
সামারক বাহন৭, রাজনোৈতক সংগ- 
ঠন অন্যদিকে সামাঁজক জন- 
জপবন তথা বর্মা জাতশয়তা এক 
আঁত্রক-রাজনোৌতক ফুগসত্র গঠ- 
নের জন্যে একাগ্রভাবে কর্মরত ৷ 
তাই আঁজকার বার্মার প্রত্যেক 
অগলে শ্রামক সম্মেলন, সাংস্কীতক 
সম্মেলন, 'বাভিল্ন জাতীয় উৎসবকে 
কেন্দ্র করে নে উইন সমাজতন্ত্র 
অগ্রসরমান। জেনারেল নে উইন 
ব্যান্তগত ভাবে শ্রীমকদের উদ্দেশ্যে 
ঘোষণা করেছেন £ 

“The workers must be giv- 
en their deserved rights and 
social security, in return they 
must discharge their duties 
fully... The workers must 
leam to realize that they are 
working not for the Govern- 


ment but for the people and 
therefore themselves.” 


নে উইন-সমাজতন্ত শ্রামক আঁধ- 
কার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
অবশ্যই গ্রহণ করেছে। পূর্ববতশ 
শাসন-ব্যবস্থা প্রায় ১৭ হাজার 
শ্রামক-মামলা বছরের পর বছর 
ধরে বলয়ে রেখোছল। এই সব 
মামলা খারিজ করে দুই লক্ষ শ্রাম- 
ককে ক্ষরিপূরণ বাবদ ১৯,৭৯৫)- 


| ৮১৩ চ্যাটস গ্দয়েছে। এই রাজ- 

ধ্নাতক ধদান্যতা অবশ্যই শ্রমিক" 
শ্রেণীর অভ্যন্তরে বিপুল প্রভাব 
নী বিস্তার করেছে। 


এই পাঁরপ্রেক্ষিতে আল্তাতক 
রাজনশীত তথা শ্রমনশীতর সঙ্গে 


॥& 'রকা বা ইংল্যান্ডের যতো কাছা- 
{ কাছি মাও সে তুঙের চৌনক রাজ- 
নীতির ও শ্রমনীতির সঙ্গে ততো- 


কত ১1 8 পচ 
বার্মার সাধারণ জনজীবনের কাছে, 
বর্তমান আল্তজার্তক রাজনীতির 
প্রকাশ কুঞ্ধাটকা অবশ্যই নে উইন- 
সমাজতন্ত্রের প্রাতষ্ঠাকে সাহায্য 
করেছে। তাই বার্মার শ্রামক শ্রেণীর 
কাছে কার্ল মাকর্সের ক্যাপিটাল 
অথবা দর্শন এবং জেনারেল নে 
উইনের বার্মজ ওয়ে অব সোসিয়ে- 
'িলজম বা 'দ কোরলেসন অব ম্যান 
এণ্ড হজ এন্ভারমেন্ট সমগোন্ন। 
নে উইন-সমাজতল্ত্রে তাই মার্ক- 
সম্পূর্ণভাবে অনুপাস্থত। 

এখানে উল্লেখনযাগ্য যে বার্মার 
সমগ্র রাজনোৌতিক সংগঠনের সঙ্গে 
সমঝোতায় এলেও থাকিন থা টনের 
নেতৃত্বে কামউানস্ট পার্কে প্রভা- 
বিত করতে পানরান নে উইন-সমাজ 
তনল্ম। তাই নে উইন-সমাজতল্বের 
একমাত্র বাধা থাঁকিন থা টনের 
নেতৃত্বে পারচালিত সশস্ত্র সংগ্রাম। 
থা টনের সংগ্রামকে চৈনিক দালাল, 
নিস্ট সংগ্রামে বিভেদকারী গ্রুপ 
হিসেবে প্রচার করে নে উইন-সমাজ- 
তল্ল। এই প্রচার অবশ্যই শ্রীমক- 
শ্রেণীর কাছে কার্যকর’ হয়েছে। 
তাই আঁজকার বামর শ্রমিক 
শ্রেণীর কাছে জেনারেল নে উইনের 
ব্যন্ত প্রভাব মাও সে 'তুঙ তুল্ম। 
নে উইন-সঙগাজতন্ঘে শিক্ষা ব্যবস্থা 

বর্তমান যুগে বিশ্বের প্রত্যেক 
দেশের শাসক ' গোষ্ঠা শিক্ষা 
ব্যাপারে যতোটা চিন্তিত ছাত্র 
একটিভিটি সম্পর্কে ততোটা 
উদ্বিগ্ন। নে উইন-সমাজতন্মও এই 
সমস্যার বাহভূতি নয়। নে উইন- 
সমাজতন্ত্র শাসন ক্ষমতায় প্রাতম্ঠা 
লাভের পর ছাত্র-প্রাতশোধ উত্তঙ্গ 
হয়ে ওঠে। রেঙ্গুন টবশ্বাবদ্যালয়ের 
চ্যান্সেলারকে শুধু আহত করেই 


ছাত্ররা ক্ষাল্ত হয় না এই প্রাতরোধ 


সশস্ত্তায় পর্যবাঁসত হয়। যদিও 
এই ছাত্র বিক্ষোভের চেতনায় এমন 
কোনো একক রাজনোতিক দর্শন "ছল 
যা গণতল্লও নয়। কেবলমাত্র উদ্দেশ্য 
ছিল সামারক শাসনকে উৎখাত 
করা। এর পেছনে ব্যবসায়ীদের হাত 
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ব্যাঙ্ক শিল্পে গামাজিক নিয়ন্ত্রণের তাওড। 


২-৫ "১২ শশা” বুকটা ছিলি সাও 


এবং কর্মচারী নিধনের চক্রান্ 


দর্পণের ১৬ই আগস্টের সংখ্যায় 
জক নিয়ন্তণ সম্গাকৃতি আন্দোলনে 
স্টেট-ব্যাঙ্ক নেতৃত্বের স্ুবিধাবাদ 
আলোচনা করেছেন। একজন সাধা- 
‘রণ ব্যাঙ্ক কর্মী হিসাবে এবং 


ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের শারক ' 


1হসাবে আমাদের মনোভাব ক 
সেটাই বলবার চেষ্টা করব। তবে 
প্রাসাঁাক হিসাবে দর্পণের পর্য- 


বেক্ষক যে অত্যন্ত লদ্ুভাবে . 


(casual manner) সমস্ত বিষয়টি 
দেখাবার চেস্টা করেছেন সেটাও 
দেখান প্রয়োজন । 

ব্যাঙ্ক শিল্পের জাতশয়করণের 
দাবী যে জাতীয় দাবী হিসাবে 
আজ স্বীকৃত পেয়েছে তার অন্যান্য 
অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ 
হল যে, ব্যাক কর্মচারীদের জাতাঁর 
সংগঠন সারা ভারত ব্যাঞ্ক কর্মচারশ 
সমাত গত দশ-এগারো বছর ধরে 
ক্রমাগত এই দাবশ “নয়ে আন্দোলন 
করে এসেছে। তাই গত চতুর্থ 
দনর্বাচনের পর কংগ্রেসের ভাঙা 
হাড় জোড়া লাগাবার জন্যে যে দশ 
দফা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তার 
অন্যতম হল ব্যান্ক জাতীয়করণ । 
কিন্তু এ একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী 
হলেন শ্রীমোরারজী দেশাই এবং 


সুস্ূস্থ 


ব্যাক জাতীয় করণের ব্যাপারে 
ভাঁর বিরোধিতা কারও অজানা নেই। 
ভাই কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণের জোরালো সমর্থক থাকা 
সত্বেও শ্রীমোরারজশী দেশায়ের হাত 
দিয়ে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে 
কিছু করানো সম্ভব হল না৷ বরং 
যাতে ব্যাঙ্ক জাতশয়করণের দাবী 
আর না ওঠে তার জন্য (তান পদ- 
ত্যাগের হুমাক দেন এবং বলেন বে, 
তাঁর সামাজক নিয়ল্ণের বাড়তেই 
জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে 
যাবে ।' একটি জাতীয় খণ দান 
সামাত যার সভ্যরা হলেন এ সমস্ত 
ব্যাগ্কগুলিরই ডিরেক্টর-গঠন করা 
হবে বারা ব্যাঞ্কে আমানত লগ্ন 
করা সম্পর্কে নীতি ঠিক করবেন। 
অর্থাৎ 'বড়ালকেই দুধের পাহারায় 
রেখে দেওয়া হবে। 

কিন্তু আর যাই হোক, 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অন্যান্য সমস্ত 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রামক কর্মচারীদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ট্রেড 
ইউাঁনয়ন অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্লাতি- 
দাসে পাঁরণত করার যড়ষন্ত্রকে যে 
এইরকম একটা অর্থনীতি সম্প- 
তি বিলে রূপ দেওয়া যেতে পারে 
সেটা বোধহয় প্রবীণতম আইনজ্ৰদের 
মাথায় আসত না। শ্রীদেশাইয়ের 


সভা 


€৩য় পচ্ডার পর) 


শিল্পের কায়েম! দ্বার্থবাহক বাস্তু 
ঘুঘুরা সোট শিল্প সমৃদ্ধিতে 
তাদের বখ্‌রা কমতে দেবে না। 
ফলে, জাতির বে-সামারক প্রয়োজন 
হচ্ছে' উপোক্ষত ; বাহর্বাণজ্য- 
সম্পৃ্ত প্রতকূল ভারসাম্যহশনতা 
যাচ্ছে বেড়ে, দেশে মোট জাতীয় 
উৎপাদন !গ্রস ন্যাশনাল 
সাড়াক্টস ) বাড়লেও তার আঁধকাং- 
আর সম্ভোগপণ্য নর, দেশের 
সম্পদমূল্যও বাড়ায়না, উৎপাদন- 
ক্ষমতারও পূর্ণ প্রয়োগ হচ্ছেনা 
(অনেক ‘বিশেষজ্ঞের মতে আমে- 
'রিকার শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার মান 
৮৫% ভাগ কাজে লাগছে এখন) 
এবং বেকার সংখ্যা হচ্ছে আঁধক 
থেকে অধিকতর । সব জুড়ে কফি 
তার স্বর্ণ ভান্ডার আজ 
! ১৯৪৯ সালে ভাদের 
বর্ণভাপ্ডার ছিল ২৪০০০ হাজার 
মলয় ডলার মূল্যের, ৮ই 
ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮তে তা দাঁড়িয়েছে 
১১,৮৮৪ £মাঁলয়ন ডলারে । 
ব্রিটেনের মুদ্রামল্য হাসের 
খেসার« আমোৌরকাকে দিতে হল; 
ভার “ফোর্টনক্স” কোষাগারে বক্ষিত 
সোনা থেকে ৪৭৫ মিলিয়ন ডলার 
মিল্যের সোনা ছাড়তে হল । হেতু? 
চাহিদা মেটানো । 
€অন্তার্নীহত, অর্থনৈতিক 


কায় ? 
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ভারসাম্যহনতার দরুণ ) বৃটেন ও 
আমেরিকার মুদ্রাগত দুর্বলতা পাঁর- 
দ্ফুট হয়ে উঠছে, ততই ষুরোপের 
দেশগ্যীলতে সোনার চাহদা বেড়ে 
বেড়ে ঘাচ্ছে। ফ্রান্স তো খোলাখুলি 
পুরোনো স্বর্ণমানের যুগে ফিরে 
যেতে চায়। সম্ভব না হক এই 
দাবী লাচিত করে পাউন্ডের এবং 
অজ্প বিস্তর ডলার মদদ্রারও 
মুমূষহি অবস্থা । আপাততঃ সোনার 
দুই দর, এক দরকারণ, অন্য খোলা 
বান্দার মেনে “নয়ে পশ্চিম ধনতল্ত্ 
দেশগুলির ব্যাঙ্ক আঁধকর্তারা 
সোনা কেনার 'হাঁড়ক দার্ীয়কভাবে 
দতদ্ভিত করতে পেরেছেন এবং 
সোনাকে ক্রেতার রুয়-আধিফ্যের 
সম্কট থেকে ঘাঁচাতে পেরেছেন, 
কিল্তু খুব বেশশীদিনের মেয়াদ নয় 
এই সংস্কার ব্যবস্থার। একটি 
তুলনা দেওয়া হয় এই সোনা কেনার 
ঘ্যাপারে। ব্যাঙ্কে ঘাদের টাকা 
গচ্ছিত থাকে তারা লকলেই এক- 
যোগে ঘদ তা তুলে নিতে ঘায়, 
তাহলে যেকোনো ব্যা্ক (তা 
ঘতোই স্বলাভান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হক) ফেল মেরে যেতে বাধ্য। ভুল- 
নাকারীরা বলে থাকেন যে, সোনা- 
কেনার অতিশয় আগ্রহ এমন একটা 
বিশ্বাসের সঙ্কউ; তা ডলারের মুদ্রা 
গত দুর্বলতা বোবায়না। এ যুক্তি 
টেকেনা, এইজন্য যে আমেরিকার 


মাথায় যে এরকম 'ঁজানষ এসেছে 
শুধু তাই নয়, এ নিয়ে দম্ভভরে 
তিনি পার্লামেন্টে বলেছেন_ 

“What the proposed section 
purports to do is to prohibit 
any person from indulging in 
violent activities or any me- 
mods which prevent or are 
calculated to prevent the 
normal functioning of a bank 
unless we are in a position to 
censure the smooth function- 
ing of the banks and other 
credit institutions, the objec- 
tive underlying social control 
our banks would be frustra- 
ted....I would like to men- 
tion further that the mere 
reference to ‘gross misconduct 
in the bank awards or in 
settlements, as they are now 
in force does not have the 
effect of creating a perma- 
nent provision by law, a 
new criminal offence for 
which punishment subject 
to the offence being estab- 
lished is automatic....The 
new provision creates, there- 
fore, a special ciminal 
offence which will make it 
unn. for the banks or 
Yor members of the public 
dealing with the banks who 
feel aggrieved to seek Civil 
Temedies in an ad hoc man- 
ner.” 


অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের 


সঙ্গে কারবারী দেশগ্‌ল খুব অল্প 
কালের মধ্যেই অজ্প-মেয়াদী ডলার 
মুদ্রার ক্রোডট অর্জন করতে পেরে- 
ছেন এবং তার প'রমাণ ৩০,০০০ 
মিলিয়ন ডলার ৷ শুধু এইটুকু নয় । 
বাহর্বাণিজ্যের ব্যাপারে পেমেন্ট বা 
মল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে প্র'তক্‌ল 
অবস্থা আমোরকার অর্থনোঁত্ক 
বাড়বাড়চ্তের ইতিহাসে এই সবে 
শুরু হয়েছে ৪ ১৯৬৬-৬৭-র 
আর্ক বছরে তা ৩০০০ “মলিয়ন 
ডলার অবাধ গিয়েছে। তা ছাড়া, 
বাৎস:রক বাজেটে ঘাটতি (১২, 
৫০০ িঃ ডলার প্রায়) আমে- 
'রিকাকে ক্রমশঃই মুদ্রাস্ফণতির দিকে 


দশা। 
ল্তরীণ বাজ্জারেও মুদ্রার পড়াত দাম। 

অনেকে ভেবে থাকেন কারেন্সখর 
আধিক্য বুঝি মুদ্রার সচলতা আনে । 
এ ধারণা ভতখা'ন ভুল, যতোখাঁন 
রাড প্রেসারের রুগীর দেহে রন্তের 
সগ্তার বেশী মনে করা। প্রত্যুতঃ, 
ভারতীয় অর্থনোতিক পারিস্থাততে 
একটি বিশেষ প্রবণতা আছে. যা 
আপাতদ্যাম্টতে স্ব-বিরোধন £ সঞ্চয় 
বাড়লেও, সমাজে উৎপাদনমূলক 
কাজে অর্থ-লক্নীর পরিমাণ বাড়েনা, 
বরণ কখনও কখনও তা কমে যায়, 
এবং “কালো টাকায়” আবন্ধ হয়ে 
পড়ে। 
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ট্রেড ইউনিয়ন কর্যকলাপ অতঃপর করা হল, বাঁদও ট্রেড ইউ'নয়নের 
চুরি ডাকাত, রাহাজান প্রভৃততর স্বাভাবিক অধিকারের সঙ্গে- এগুলো 
মতই “ক্রিমিনাল অফেম্স” বলে ওতপ্রোতভাবে জ্বাড়হ৮ও অম্পর্ণ 
[বিবেচিত হবে। আইন সঞ্গত্। এছাড়াও সাব-সেক- 
শ্রমিক কর্মচারী বিরোধ শন (৩) তুলে দয় সিলেক্ট ক'মাঁট 
সংক্রান্ত বিল সাধারণতঃ স্ট্যাণ্ডং কোর্টে যাওয়ার 'মবাধ আঁধকার 
লেবার কাঁমটতে বিবোচত হয়ে 1দয়েছেন কেই তা সে ব্যাঙ্ক 
ত।রপর শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে রূপ কত পক্ষই হোন বা অন; যে কোনও 
দেওয়া হয়। তাই এই ৩৬ এড ব্যাস্ত যান * ব্যাঙ্কের সঙ্গো নিজ 
ধারা ইণ্ডাসটরয়াল ভিসাপউট গ্যাক্তী স্বার্থে স্াশলম্ট , ( বা, আদৌ 
এর আওতায় আনা উচিত ছিল। সংশ্লিষ্ট নন। বর ৫৪ 
কল্তু সমস্ত রকম 10০0000-ও form এ এ ধারাতে স্পীরিব্তন 
জলাঞ্জাল দিয়ে শ্রম মন্মর্ণীলযুকে "করার দিরষ্কীর$ঁ মনে কখন শরনূ। এর 
একটি তাঁবেদার অফিসে  পাঁরণত ফলে. রিন্ধার্ভ : ব্যাঙ্ক সপ্ারকত , 
হচ্ছে 


করে শ্রীদেশাই শ্রম বিরোধ সম্প- আইন সংশ্বোধন [কচ (২: 
০ 
কিতি বিলটি অর্থদপ্তর থেকে বার, যে 'রিজাভ' ব্যাড ভি 0) 
| জন মনে .ফরলে [যে/ কর্ম- -; 







করে আনলেন! _* I এয/ কোন ৃ 
আপনার »পর্যবেক্ষক ১৬ই চারীকে "স্টেট" ব্যুত্ক বা 
আগস্টের সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ লিখেন সডিয়ারী র্যা বা ইঃ € 
ছেন কিল্তু ৩৬ এডি ধারা ফেঁট ডেভেলপমেন্ট ব্যাত্কে ১১ পুত ও 
মূল বলে যেভাবে ছিল সেভাবেই অফসে বদলী করতে পারেশ। এর ' 
তুলে 'দয়েছেন। অথচ সিলেক্ট ফলে যে কোনও কর্মচারীকে’ অব 
কামটি যে সমস্ত পারবর্তন করে- স্থিত মনে করলেই অঁকে প্রদ্ i 
ছেন সেগুলো ত অনেক আগেই করার অবাধ অধিকার দেওয়া ২ 
প্রকাঁশত হয়েছে এবং তা ?দয়ে হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে 4 
কতকগ্যাল যায়গায় ধারাটকে আরও 'িজা্ভ ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের বত 
প্রতিক্রিয়াশীল মোচড়া দেওয়া ট্রেড ইউনিয়ন ও ক্রমমচারী, বরোধণ 
হয়েছে। সংশোধিত ৩৬ এ ভি মনোভাবে এই আইন তাঁদের দক 
ধারাঁটকে নীচে তুলে দিলাম। ভাবে সহায়তা করবে তা সহজেই 
(1) No person shall অন্খমেয় ৷ | - 
(a) lobstruct any person চ্টেট-ব্যাঙ্ক ষ্টাৰ, ফেডারেশনের 
from lawfully entering or f le 
leaving any office or place of আপোষকামী নেতাদের সবধাবাদী 
business of a banking Com- মনোভাবের বিশ্লেষণ কূরতে গয়ে 
pany or from carrying on লি 
any business there, or i গুলি ভুত বরা বারা হয়েছে! 
(b) hold, within the office ভারতবর্ষে চস্টেট-ব্যাক্ক ও ‘রিজার্ভ 
Or place of business of bank- ব্যাঞ্ক বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত 
ing Company, any demons- 
tration which is Violent’ or কমাোশয়াল  ব্যাক্কগৃলির কর্ম 
which prevents, or is calcula- চারখীদের একমাত্র প্রাতানধিত্বমলক 
ted to prevent the transaction ২০ | 
of normal business by the সংগঠন হল সারা ভারত ব্যাঙ্ক 
banking company, or কর্মচারী সামাঁত। রিজার্ভ ব্যাণ্কের 
(0) act in any manner cal- বাঁভল্ল আঁফসের প্রাঁতানখত্বমূলক 
culated to undermine the 
confidence of the depositors  ইউ*নয়নগ্াীল (তৃতীয় শ্রেণী ও 
in the banking company. চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সংগ- 
সাব সেকশন, (৩) তুলে দেওয়া ঠনগুজি) সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্ম- 
হয়েছে। সাব-সেকশন (২) ও (৪) চারণ সাঁমাতির প্রাদেশিক সংগঠন- 
যেমন ছিল তেমনই আছে। গলির সঙ্গে খ্যাঁফিলয়েটেড। 
মনল ৩৬ এ ডি ধারাতে সাব- কাজেই সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী 
সেকসন (বি) 


বিক্ষোভ দেখাতে পারতেন না। এই নেই) আলাদা সংগঠন! তাই সারা 
অংশটুকু তুলে 'দয়ে সিলেক্ট 


কর্মচারী সংমাতকে দোষারোপ করে 
খাস্ত ঘা সামগ্রিকভাবে বরখাস্ত আন্দোলন থেকে সরে গিকেছেন। 


কর্মচারীর ব্যাঙ্কে ঢোকা, নিষিদ্ধ: আপনার পর্যবেক্ষক মহাশয়ও 
করতে পারেন। সাবসেকশন ১ দেখা গেল হঠাৎই অত্যন্ত অবান্তর 
(বি) তে বলা হয়েছে ,০157 ভাবে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্স- 
demonstration করা চলবে না, চারণ সমিতির নেতৃত্বকে গালাগাল 
বা যে কাজে ব্যাঞ্কের স্বাভাবিক 'দিয়েছেন। তিনি লিখছেন “অবশ্য 
কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে এমন এ আই বি ই এর সংশোধনবাদশ 
কোনও কাজ করা চলবে না অর্থাৎ নেতৃত্ব যে একবারে ধোয়া তুলসশ 
পিকেটিং. পেন-ডাউন, এবং পাতা তা নয়। তাঁরাও শাঁদের জল 
সিট-ডাউন স্ট্রাইক (শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায় ) 








tl] ৮ 
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 শাস্িণর বেন্তে্র্থী মনোনয়ন পরছে 


অজীয়নারুর প্রতি নিবেদন 


সম্প্রতি ফ্রন্টের অন্যতম 
নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর একটি. কথা 


সারাজীবন ধরে যথেষ্ট “মাশলঙ 
দিতে হয়েছে। + ৮ 
মার দীর্ঘদনের, 'র্র্্লাবক 


কেন্দ্রের জনসাধারণের রায় খুবই 
স্পম্ট। গত সাধারণ নির্বাচনে 
বিজয়ী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেও- 

প্বঘোষত নাতি অনুসারে 
“ তফ্রন্ট যাঁদ শ্রীকানাই পালকেই 
শুনর্নিবাচনের জন্যে প্রার্থী মনো- 
শীত করতেন তো জনসাধারণের 
সেই পূর্বতন রায়ের কোন হের- 


কাগজে প্রচাটরত হয়েছে ঘে এবারে সংগ্রাম, আন্দোলন "ও ত্যাগের ফেরই হোত না। এক্ষেত্রে সেই 


মধ্যবতশী ' নির্বাচনে £০ কংগ্রেসের, 


ংগ্রেস 


পুর কেন্দ্র থেকে সাবধান সভায় 
প্রাতানাধ প্যুগ্রতে চৈরেছে তত- 
বারই তাদের পীষ্টদহাল হতে হয়েছে। 

গত দুটি সাধারণ 4.নির্বাচনে 
কংগ্রেস এখান থেকে বিধান সভায় 
প্রীতিনাধ পাঠাতে তো পারেইনি 
উপরন্তু" তাকে প্রচণ্ড পরাজয় 
স্বীকার করতে হয়েছে। পর পর 


, পাল সবরকম শোষণ আব অধীন- 
তার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম 
চালিয়ে আসছেন। জনসাধারণের 
সংগে তাঁর সবসময়েই গভীর ৬ 
নিবিড় যোগাযোগ ছল এবং এখ- 
নও আছে। আর তার জন্যে তাঁকে 










রা 





লড়াইটা, খুব J 

। এই 'কস্টক্র ভাবিষ্যৎ সাফল্য, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা বলি--কংগ্রেসকে নির্বাচনে 

ক” কারণ: লব্খ, ৫ 

সবচেঞ্টে বড় “যান সংগ্রামের কারণে বিসর্জন ফ্ল্তফ্রন্টকেই জয়ী করুন৷ ইতি 
£নজের ঢর়্েছেন_যাঁকে ইংরাজ আমল শ্রীধীরানন্দ রায় এবং অন্যান্য 


ত্গাতা.. দল- “থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ সম- 


সংবাদপত্র কর্মীবন্ধুদের 


মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের" সমর্থনে 


“মানুষের অধিকারে” 


লিট্ল থিয়েটার গ্রপ্রের শিল্পী ও মিনার্ভা থিয়েটারের | ঘোষণা করেছিলেন তাঁকে অন্ততঃ 
কলাকুশলী বন্ধুদের সহযোগিতায় বিশেষ অভিনয় 


. ২রা সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ৬স্টা 


“মানুষের অধিকারে” নিয়মিত অভিনয় চলছে 
বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার 


মিনাভা থিয়েটার 


ধ্রীতহ্য রয়েছে আর /গে 
ষতসামান্য নয়__ব্যঃ 


ত্যাগ 
জীবনের 
স্বাস্থ্য, সব কিছুই 


লব্ধ । 


য়ই কারাগারে কাটাতে ও রাজনৈ- 
তিক কারণে চরম ' ন্অত্যাচার ও 
ির্ধযতন ভোগ করতে হয়েছে, এ 
ধরণের সংগ্রামী ব্যাস্ত ছাড়া অন্য 
প্রগাতশীল 


এ যেন জয়ের মালা হাতের কাছে 
পেয়েও তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে 
পরাজয়েব অপমান কুড়ানোর জন্যে 
_এ যেন পলাশীর যুদ্ধের সেই 
সেকেলে এক এীতিহাঁসক ঘটনার 
ছোটখাট মহড়া । 

আমরা সংবাদপত্রে দেখে অবাক 
হয়ে গয়োছ যে, শান্তিপুরের 
আসনটি দেওয়া হয়েছে আর, 'স, 
পি, আইকে এবং আর, সি. পি, 
আই প্রাতানীধ নির্বাচন করেছেন 
এমন একজনকে যাঁর উপর এই 
কেন্দ্রের জনসাধারণের 
শ্রদ্ধা ব আস্থা নেই। এই কারণে 
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে শান্তি- 
পুর কেন্দ্রে বামপন্থার জয়ের সম্ভা- 
বনা তো অনেক দূরের ব্যাপার, 
নির্বাচনী সংগ্রামটাও নিছক প্রহ 
সনে পরিণত হবে। 
আপন প্রায়ই বলে থাকেন যে. 
জনসাধারণই য.ন্তফ্রন্টের চরম আদা- 
লত। শাল্তপুর বিধানসভা 


প্রতি 










চরম আদালতের সুস্পষ্ট রায়াট 
আপন ও যুক্তফ্রন্ট মেনে 'নন। 


সফল হবার সুযোগ দেবেন না! 


শান্তিপরবাসী 


ন্ৰণ নয়, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করতে 
হবে” এবং “৩৬ এড ও &৪ এএ 
ধারা প্রত্যাহার কর”। কিন্তু আঁভ- 
যোগ মিথ্যা হলেও সে কথাটা বল- 
বার জন্য একবার 
নেতৃত্ব” বলে £নতে হবে এই বা কেমন 
কথা। আর. নেতৃত্ব সংশোধনবাদী' 
যাঁদ হয় তাহলে “তৎসত্বেও ৩৬ 


এড ধারাঁটর বিরুদ্ধে অন্ততঃ , 


এখনও সংগ্রাম চাঁলয়ে যাচ্ছেন” 
এটা £ক করে হয়. কেননা সংগ্রাম- 
{বিরোধী বলেই নাকি কেউ সংশো- 
ধনবাদী হয় এবং এই সংগ্রামের 
সংজ্ঞা দেওয়ার অধিকারী নাকি 
শুধূমাত তাঁরাই যাঁরা গালিগালাজ 
করার জন্য “সংশোধনবদদী” কথাটা 
যত্রতত্র ব্যবহার করে থাকেন। 


ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এ আই শব ই- 
এর নেতৃত্বে অতীতে বহু সংগ্রাম 
করেছে যার জন্যেই শ্রীদেশাই আজ 
সমস্ত কিছু পণ করে ব্যাঙ্ক কর্ম 
চারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আঁধকার 
আইন করে কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র 
করেছেন। আজও তারা সামাগ্রক 
ভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্য 
এবং সামাজিক 'নয়ল্রণ বিলের ট্রেড 
হারের জন্য আন্দোলন করছেন। 
ফলও পাওয়া গেছে। যে শ্রীদেশাই 
গত এ্রীপ্রল মাসেই বিলাঁটকে পাশ 
করতে দটপ্রাতজ্ঞ ছিলেন বলে 


আগামী শীতকালীন আঁধবেশন 
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। িল্তু 
আইনই হোক বা যাই হোক ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীরা এ আই বি ই এর 


নেতৃত্বেই সংগ্রাম করে যাবে। তাই 
আইনকে দরজার বাইরে রেখে দেও” 


য়াব জন্যেই ব্যাঙ্ক কর্মচারীর 


ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরে সংগ্রাম চাঁলয়ে' 
যেতে বদ্ধপরিকর 


জনৈক ব্যাঙ্ক কর্মচারী 


“সংশোধনবাদশ - 


বামায় সমাজতন্ত্র 
(৫ম পৃচ্ঠার পর) 
সহযোগে অবাধ্য আরেকাংশের 
সমস্যার নিম্পাত্ত করেন। আজিকার 
বার্মায় তাই ছান্র-সমস্যা মোটামুটি 
ভাবে নিয়মতান্মিকতায় এসেছে। 
নেউইন-সমাজতন্ত পূর্ববর্তী 
শাসন ব্যবস্থায় বার্মার শিক্ষা ভার- 
তীয় ও চৈনক হস্তক্ষেপে স্কুল, 
কলেজ এবং বিশ্বাবদ্যালয়গুলি 
এক একট ব্যবসায়িক সংস্থার রুপ 
ইনয়োছল। জেনারেল নেউইন শিক্ষা 
সম্পর্কে বলেন ঃ 
“It was a system intended 
Primarily to produce clerks 
and officers for the bureaucra- 
tic system of administration.” 
তাই দুই বছর 'শক্ষা সংস্থাগ্লিকে 
বন্ধ রেখে নেউইন-সমাজতল্ল নতুন 
শীত প্রয়োগে শিক্ষা সংস্থাগ্ীল 
চালু করেন। ২৫৮: স্কুল জাতী য়- 
করণ করা হয়। ১৫ নীতি মাধ্যমে 
বর্মার শিক্ষা ব্যবস্থা অগ্রসর হয়। 


করা। তাই বভিন্ন অঞ্চলে প্রভাত 
বা সান্ধ্য স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। 
শ্রীমক ও কৃষকদের মধ্যে দুর্বার 
প্রচার অভিযান ক্রমবর্ধমান! কোন 
বেসরকারা প্রকাশনালয় নেই। 
পারবোশিত হয়। যে সব পুস্ত- 
কা'দ আমদানী করা হয়, তাও রাষ্ট্র 
কর্তৃক পারবেশিত হয়। রেগগুনের 
বিরাট বইয়ের দোকান (ভারতীয় 
মালিকানা) আভা বুক স্টল জাতীয়- 
করণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রচার- 
মূলক গ্রন্থাদ ব্যতীত মৌলক 
রচনা অবশ্যই পাওয়া যায়। কাল 
মাকসের ক্যাপিটেল অথবা শ্রম- 
নীতির "ভাত্ততে রচত সোভিয়েট 
পুস্তকাদ পাওয়া যায় না। 
রাশিয়ার প্রকাশনাদি সম্পর্কে 
কথা বলতে গিয়ে আমার কোন 
বর্মী বন্ধু বলেন যে, রাশিয়ার 
সমাজতন্দের সঙ্গে নেউইন-সমাজ- 
তন্নের মৌলিক পার্থক্য কোথাও 
নেই, কেবলমাত্র পার্থক্য হল প্রাক- 
তিক। চৈনক জনগণতন্তের সঙ্গে 
নেউইন-সমাজতল্দের বন্ধন নেই। 
ভিতে কোনো রাজনোতক সংগঠন 
ছিল না, তা পূুবেই উল্লেখ 
করে'ছ। নেউইন-সমাজতন্বের কোন 
আল্তজর্শাতক সমাজতান্ত্রিক দর্শ 
নের প্রাতি অঙ্গীকার না থাকলেও 
তা আন্তজ্াতক আঁভজ্ঞতার 


গ্রহণ করা হয়। 


সাত 
£ভাত্ততে গড়ে উঠেছে। নেউইন- 
সমাজতন্দের উৎস জেনারেল নে- 
উইন একথা স্বীকার করেন যে, * 
“There are two competitive 
economic blocs in the world, 
the Western and 95160) 
blocs. Hence, neither of the 
two is wholly good nor whol- 
ly ill.” 
নেউইন-সমাজতন্মের মুখ্য, 
দারশীনক ভিত এই তত্বে রাচিত। ' 
বাংলায় একটি প্রচা্লত প্রবাদ আছে 
যে দোষে-গুণে মান্ুষ। নেউইন- 
সমাজতল্ত এই আদর্শে “বশ্বাসী। 
এবং যেমন তাদের দর্শনের অভ্য- 
ল্তরে একাট মিশ্রিত ধারা বর্তমান 
তেমান তাদের মুখ্য সংগঠন বার্মা 
সোঁসয়েলস্ট প্রগ্রাম পা্টীর সাংগ- 
ঠাঁনক 'দিকটও মিশ্রত। তাদের 
পাট সভ্য নিয়োগের প্রথা তন 
ভাগে ধিভন্ত। যথা, দরদী প্রার্থী 
সভ্য এবং সভ্য! কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় 


 কাঁমাটর নেতৃবৃন্দ সভ্যপদ আঁধ- 


কার করে আছেন।' পার্টীর অন্যান্য 
সদস্যরা প্রত্যেকে প্রার্থী সদস্য! 
৯৯,৬৩৮ জন প্রার্থী সভ্যের মধ্যে 
৩৫,৬৩৮ জন সাম্রক বাহন. 
থেকে আগত । সভ্য 'নর্ধারণের 
নিয়মাবলী মোটামুটি ভাবে কঠিন। 


ইচ্ছে থাকলেই যে দরদী পর্যায়ে 


, স্থান পাওয়া যাবে তারও নিশ্চয়তা 
- নেই। ২৬,৪৬০ জন আবেদনকারীর 


মধ্যে £বাভিল্ন অনুসন্ধানের পর 
৩৬০ জনকে প্রার্থী-সভ্য এবং 
১,৩১৮ জনকে দরদী পর্য্যায়ে 
বাকী আবেদন- 
কারীদের আবেদন নামঞ্জুর' করে 
দেয়া, হয়। পার সাংগঠাঁনক 


£ প্রসার ক্লাস সেল থেকে শুরু। 


এই কঠোরতা সম্পর্কে জেনারেল 
নেউইনের বন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 


“The self-seekers do mot 


stage as serious a threat as . 


the saboteurs. .. Having learn 
from contemporary history 
the evils of deviation towards 
right and left the Council 
will with vigilance avoid such 
deviation." 


তাই আপাতঃ দ্‌ষ্টতে নেউইন 
সমাজতন্ত্রের বন্তব্য এবং কর্মপ্রণাল? 
থেকে অনেকেরই ধারণা জল্মাবে 
যে নেউইন-সমাজতনল্ন্ের 'ভিতে 
ক্াঁঝক মাকর্সীয় তত্ব আত্মগোপন 
করে আছে। বার্মার জনজাবনের 
অনেকেই একথা মনে করে যে, 
Burmese way of Socialism 
is the “Communist philosophy 
in disguise.” 
যদিও জেনারেল নেউইন এই বন্ত- 
ব্যের প্রতিবাদ করেছেন। প্রাঁতবাদ 
করা সত্বেও জনজীবনের এই ধার- 
ণায় পরিবর্তন আসোন। অবশ্যই 
থাঁকিন থাটুনের নেতৃত্বে বার্মজ, 
ক'মউনিস্ট পাটণী.তা স্বীকার করে 
না। তাদের কাছে নেউইন-সমাজ- 
তন্ত্র হল ফ্যাসিস্ট প্রাতক্রিয়াশীল। 
সমাজতন্ত্র মাকর্সীয় তত্ব এবং 
দর্শন ব্যাতিরেকেই “সমাজতান্ুক 
বিপ্লব” সফল করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছে। 


| 
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. পরও কেউ আসোনি। 


রণ NO. Cz 


হায় চালি! তুমিও শেষে... 


bo ৯৯ 


নার রাত 


কন্তু তোমন্তক শুধু , ভালবাস । 
' সারা পৃথিবীর অগণিত সাধারণ 
* মানুষের, আবাল-বদ্ধ-বাণত্মর 


bs . 
চো 


* 


সন্দেহ , জেগেছে 


কাছে তুমি আঁত আদরের চ্মর্লি! তোমার ছাঁব দেখাছি তো ?' 'কাউ- 


কোন নির্জন অবসরে যখনই 
তোমার কথা মনে পড়ে, সার সার 
স্মৃতি। তোমার মনের “মণ 
'মুক্তো। মনে পড়ে গোজ্ডরাশ ছাঁবর ' 
সেই আবিস্মরণীয় দৃশ্যের কথা। 
অপেক্ষায় বসে আছো। অনেক 
দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনী খেটে 
সামান্য এক ভোজসভার আয়ো- 
জন করেছো। দৃশর্ঘ* সময় প্রতীক্ষার 
আকাণ্খিত 
বলনাচের সাধ তুমি িটিয়েছো দু- 
হাতে দু-টঃকরো রুটিকে নৃত্যের 
ছন্দে নাড়াচাড়া করে। এটা নাক 
তোমার নিজের জীবনের ঘটনা। 
অথবা এ একই ছবির অপর একট 
দৃশ্যে ক্ষুধার জ্বালায় তোমার 
একটি আস্ত জুতো খেয়ে ফেলা। 
হাসতে গিয়ে কেদে ফেলোছি। 
মনে পড়ে লাইম লাইট ছবিতে 
দর্শকহীন রঙ্গমণ্ডে তোমার অভ: 
নয়ের দৃশ্য অথবা সেই ফুল 
চিবিয়ে খাওয়া! কিড ছবিতে 
একটি অনাথ £শশুর সংগে নিজেকে 
মিলিয়ে দেওয়া! উদাহরণ দিয়ে 


ছেন, 

Charles Chaplin’s 
Asset Is his .... contact with 
the under-priviledged, the 
poor and the hungry. Chaplin 

০০598981019 sense ul 1520 
On his years of poverty and 
insignificance. Without the 


- greatest 


, clrcumstances of his days of 


struggle, Chaplin would never 
have reached the heights to’ 
which he has attained.” 

অর্থাৎ তুমিও আমাদের ভাল- 
বাসতে। তাই তোমার 'নর্বাক ছাঁব- 
গলো থেকে শুর: করে "লাইম 
লাইট পর্যান্ত সর্বত্র সাধারণ মানু- 
ষের আবির্ভাব ঘটেছে। 'এ কিং ইন 
নিউ ইয়ক্ঁ আমাদের দেশে আসে- 


চৌ-এন-লাই-এর সংগে 
সাক্ষাৎকার । 
ইতিহাস। মহান মাও- সে-তুঙ-এর 
গণফোঁজ বাহিনী নিয়ে পিকিং 


তোমার ' 
কত ব্যগ্ন হয়ে তুম ' 


ন্টেস ফ্রম হংকং যাঁদ একজন 


সাধারণ পরিচালকের হত, বন্ধবীর 
“সংগে চীনেবাদাম ভাগ করে খেতে 


খেতে ছাঁবাট দেখে ফেলতাম এবং 
পরে এক কথায় “ভাল” 'কংবা 
“্থারাপ” বিশেষণ দিয়ে বাড়ী ফিরে 
যেতাম। কিন্তু ছাঁবর শ্রষ্টা যে 
আমাদের . আতীপ্রয় চার্লি। তাই 
দুরু দুরু বক্ষে অনেক প্রত্যাশা 
নিয়ে প্রবেশ করেছিলাম প্রেক্ষা- 
গৃহে। বেয়ে এলাম এককক 
দীর্ঘশ্বাস নিয়ে। পূর্বেও এমন 
ভারী মন নিয়ে বোরয়েছি তোমার 
ছবি দেখে। কিন্তু সেদিনের অনু- 
ভূতি একট; ভিন্ন ধরনের । তোমার, 


সৃষ্ট কোন চ'রন্লের জন্য নয়, বেদনা . 


বোধ করাছলাম তোমার জন্য। মনে 
হল, চার্লি আমাদের ছেড়ে চলে 
যাচ্ছে, এ ছবি যেন তারই বিদায় 
বাণী। না চার্লি তোমার. মৃত্যুর 
কথা বালিনি। তুমি শতায়ু হও। 
বলাছলাম, আমাদের একটা সম্প- 
কের এইখানেই বোধহয় ইতি হল। 
তুমি চলে গেলে অন্য জগতে । তা 
না হলে তোমার ছবিতে একজন 
কাউন্টেসকে (বাংলায় কি বলব) 
রাজকীয় পুরুষের স্তর!) মুখ্য- 
চারত্র করলে কেন? এই. ধরনের 
মহিলাদের জীবনে দঃখবেদনা হয়ত 
আছে, কিন্তু তার প্রকাত “ভন্ন। 
পাঁথবীর অধিকাংশ সাধারণ মানু- 


- ষের সংগে তার কোন' মিল নেই। 


চার্ল! তোমার ছবির মুখ্য চরিত্রে 
জগতের অসাম এম্বর্য থেকে বশ্িত 
একটি সাধারণ মানুষকে দেখব 
ভেকোছলাম, যা এতদিন দেখে 
এসোছি। এখনও পৃঁথবীর আঁধ- 
কাংশ মানুষ দবেলা পেটভরে খেতে 
পায় না।, শোষণ অত্যাচার চলেছে. 
অব্যাহত গতিতে। তোমার প্রথম 
আজও ভারী পাষাণের মত চেপে 
তা কি তুমি আর দেখতে পাওনা £ 
তোমার কি ক্লান্ত এসে গেছে 
সংগ্রামে? প্রাচ্য কি . তোমাকে 
গভীর চিন্তা বিমুখ করেছে 2 এক- 
মাত্র তুমিই এর উত্তর দিতে পারে৷ 





3 CRE EE _ DARPAN, Price 25 P. 


Ee দার কাছে, মাথা নিচু করেছো? যায় না। তাই তোমার ছাবতে দয 
| তুমি খর্ককায়, কিন্তু তোমার মাথা একট গভীর প্হূর্ত »< থাকলেই 
যে আকাশ ছ:তো চাঁল। আমরা খ.স-হযপে বাড়া ফিরে, যাব 
তোমার ছাবির, নায়কা জনৈকা '_এ রকম,ভ্যক তামার উচ্তি 
কাউন্টেস ভাগ্য -অশ্বেষণে মাঁকণ' হয়নি। তৎসত্বেও যার শেষ ভাল 
ক্ষমতার প্রাত কোনরূপ হীঞ্গত না যন্তরৃষ্ট্রে যেতে চান। এই উদ্দেশ্যে তার সব ভাল" গোছের গোঁজামিল 
করেই বলছি, হঠাৎ তারকাদের প্রতি বিনা-পৃাগ্পোর্টে একটি জাহাজে তুঁস দিি-প্রার্ত, যেখানে -কাউ- 
তুম আকর্ষণ বোধ করলে কেন? আব্বোহপ৮-.. ' জনৈক: রাম : নে রুলনাটের | সাসরে একাকী 
সোফিয়ার অনাবৃত পৃন্ঠদেশের কোবনে আত্মগোপন, . রর? উদার ২ 
উপর ক্যামেরার ফিরে ফিরে আসা সঙ্গে প্রেমকরণ ইত্যাদি নানচ রম $' 
কিংবা নাচের আসরে জনৈরা অভ- কাণ্ডের মধ্যে ভদ্রমহিলা ১ইসন্মিত" 
নেত্রীর ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রোণীষূগ- দেশে পেঁঁছতে পেরেছেন! আশ্চর্ 
লের আন্দোলন তোমার ছবিতে "এমন “গল্প "লেখার টু তারপর 
কেন দেখলাম । ব্যবসার দিকে নজর তোমার কেন হল? তুমি উলাচ্িরের তি শ়কে অব 
তোমার কোনদিন ছিল না। পল যাদকর, তাই এই অসার ক্াহনীর, নার : 
রোথা ইলখেছেন, মধ্যে দএকটা, গভীয় ৯. মহরতে 
‘ «The financial profits Of his সৃষ্টি করেছ। মনে পড়ছে, সোভি-১ 
pictures have meant little to মেত বিজ্ঞানী ও চলাচ্চি্-রসক 
লানাদাউ-এর 'কথা-যে কোন 
proof of the success ০ his *নকৃষ্ট 'ছবির মধ্যেও দু-একটা 
message to the world....” সুন্দর মুহূর্ত থাকতে পারে, সেই- 
আজ ক তুমি টিকিট ঘরের চাঁহ- জন্যে পুরো ছবিটাকে সুন্দর বলা দুর্ভগ্য!! 


him, except that they were a 





ছোটরা বড়ো হবে পায়ের নিখুত গঠন বজায় রেখে এই যাদি 
আপনার কাসনা-তা হলে এখন খেকেই তাদের জুতো কেনা 
বিষয়ে "সাবধান ভান । অন্যথা, ছোট পায়ে ৰড়ো রকমের , 
ক্ষতির সম্ভাবনা ছেউদের বাটার অতো বাড়ন্ত পায়ের কথা 
মনে রেখেই গজ, নকশায় আয় নি্সাণে জারারম হাঁটার , 
নিচিন্ত নির্ভরতা! সাসলনে আঙুল তলার বাড়াত 

জায়গা, খাপ খাওয়ানো শগোল়াজির গড়ন, আর এসন 

জুতোর তল যা অবাধে পা সণ্টালনের সহাঙ্মক ৷ তাই সম্ঠাম 
গঠনে তাদের পা বাড়ে, যার ফল আজীবন খুশিপায়ে চলা । 
টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর আরামে পয়ন্যো নম্বর 
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ৃ ঃ di ঢু কলিকাতা-১৩ থেকে মদত এবং ৬৯নং মষ্ট লেন, কলিকাতা-১৩ দপণ কার্মালয় থেকে প্রকাশিত নাড়া 
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দি? 
মি সংখা শর ৬ টন ১৯৬৮ ২ পঃ 


‘চন দাই এর ঘুঘু গোয়েদাদের 


তাৱত ৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 


নানা (মে গাঠামো হচ্ছে 


আত্কটাড (ইউ এন '*স টি'এ ডি) 
সম্মেলনের সময় থেকে প্রশ্নাট 
দিল্লীর উ'চনর মহলে. 'আলোচিত 
হচ্ছে। ভারতের বুকে স, আই, 
এর দুষ্ট চক্রের কার্ধকলাপ কাঁ 
ভাবে রোখা যায়। মাঁক্ন সাম্রাজ্য- 
বাদের এই গুপ্তচর বিভাগাটর 
সল্মাসমূলক কাজকর্ম ইত্যাকার 
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহল আতঙ্ক- 
গ্রস্ত। লাতিন আমেরিকায় যে 
সব ধুরন্ধর সি আই এ এজেন্ট 
নানা কুকদীর্ততে হাত পাকিয়েছে, 
তাদেরই বেছে বেছে সি, আই, এর 
বড় কর্তারা ভারত, বার্মা প্রভাতি 
দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে 
নানা ছদ্মবেশে পাঠাচ্ছে। এদের 


॥ কেউ বা প্প্রাচ্যতত্বাবদ”, কেউ ণ্ব্যব- 


সায়”, কেউ “শোঁখন টুরিস্ট”! 


' কায় যে সব ধূুরম্ধর গস, আই, এ 
, ইতিমধ্যে "স্বনামখ্যাত” এবং যাদের 


1 


1 "পাঠানো হয়েছে তাদের 
। খ্পারচয় এখানে দেওয়া হল। প্রথম 


ইতিমধ্যেই দ'ক্ষণ গর্ব এঁশয়ায় 
ক্ছ্‌ 


ব্যান্তাট একজন তালিমপ্রাপ্ত “প্রাচ্য- 
তত্বাবদ” যাকে '‘বশেষ মিশনে 
বার্মায় পাঠানো হয়েছে এবং এই 
ব্যন্তাট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রাচ্য- 
.তত্বের পশঠস্থান ভারতের দিকে যে 
একটু “নজর” দেবেন না, এমন নয়। 


'এই ব্যান্তটর নাম আ্যানটনী আর্ণজ্ড।. 


বয়স প্রায় চাল্লশ। সি, আই, এ, 
«ওরিয়েন্টাল ইনাস্টাটউটে” ১৯৫০- 
৫১ সালে তাকে তালিম দেয়! 
তারপর তাকে সুইডেনে মার্কন 
যুন্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে কাজ দেওয়া 


“ -হয়। কটনৈঁতক প্রতিনিধির ছদ্ম- 


বেশে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ 
সালে সে তার' কাজ চালায়। সুই- 


ডেনে ব্রোমাতে এরেনস্ট্রাসফাগেন 


২৮ নম্বরে তার বাড়িটি “আনন্দ- 
হল্লা” “সলাপরামর্শের” এক কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে। এখানে ব্যবসায়ী থেকে 
শুরু করে সুইডেনের সমস্ত স্তরের 
মানুষের আড্ডার এক আস্তানা গড়ে 
ওঠে। আর্ণলড বেশ আলাপণ ও 


খোশমেজাজী। তার সরল উদা- . 


স্লীনতায় কেউ বুঝতেও পারে না 
যে তার মধ্যে একটা 'বিষান্ত সাপ 
আছে। সাবস্ক্রাইবার স্টেশন ৩৭ 
৯৩ ৫০ কোডে সংবাদ পাঠানো 
হয়। এর সঙ্গে জ'ড়ত আছে 
অনেক সাউশ্ড রেকর্ডং টেপ। 
আর্নলড ক তার এই জঘন্য 
স্পাইয়ের কাজ বার্মায় চালিয়ে যেতে 
পারবে? ভারতের সঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে যোগাযোগের চেম্টা করে 
আর্নলড প্রাচ্য বিদ্যার কেন্দ্গ্যাল 
মারফৎ ? ভারত সরকার ক এদকে 
একট;' নজর দেবেন? 


আর একজন “বিশেষজ্ঞের” নাম '“সদ্ধির জন্য অতিরিস্ত সময় চাল, : 
‘রেখোঁছল 
সালে। ঘাঁকন দৈনা বাহিনাঁতে নেশাহল। : 


ডোন্যাজ্ড ম্যাকরুহ।' জন্ম ১৯১৬ 
ছিল ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫০ 
সালে ।১৯৫০-৫১ সালে সিওলে সে 
কাজ কারবার চাঁলয়েছে। পরে 
ওকে অসলোতে “আ্যাটাশী” ও 
“কনস্যলের” পোষাক পরানো হয়৷ 
তারপর এর কেটেছে রও দে 
জানোরও-তে। পরে ম্যাকক্লুকে 
১৯৬৬ সালের মে'মাসে টোঁকিওতে 
পাঠানো হয়। আর একজন 'বিশে- 
যজ্ঞ নাম হেনরী স্ট্রং! স্ট্রং ১৯৫৫ 
সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত 


ডেনমার্কে সি আই এর রোঁসিডে- 


(শেষাংশ অষ্টম পজ্ঠায় ) 


.বোঁশ পড়বে। 


She কোটি: টাক | ব্যয়ে নিধিত 


হু | র ইম্পাত কারখানার ধৌচনীয় অব 
টাকা খরচ করে টি ঢাকা যাচ্ছে ন 





(দর্পশের সংবাদদাতা ) 

অতি বিশ্বস্ত সুত্র থেকে জানা 
গেছে যে, দুর্গাপুর ইস্পাত কার- 
খানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুতর 
সঙ্কট দেখা দেওয়ার ফলে ভারত 
সোভিয়েত রাঁশয়া ও কোরিয়ায় 
ওয়ান 'রপ্তানীর ব্যাপারে যে চান্ত 
করেছে তা রক্ষা করতে গয়ে অর্থ- 
নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। 
কারণ এই সঙ্কট উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধ 
করবে।' 

এটা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার 
নয় যে, ব্রিটিশ কল্টরক্টীর যারা দ্গ- 
পরের ইস্পাত, কারখানা 'নমার্ণ 
করেছে_এই বিষয়ে, বিশেষভাবে 
লক্ষ্য রেখোছল যাতে ভারতীয় 
ইস্পাত দ্রব্য রপ্তানীর বাজারে প্রাত- 
যোগী না হতে পারে। দুর্গ 
রের কয়েকজন 'সাঁনয়র হইীঞ্জনীয়ার 
এই অভমত পোষণ করেন যে, 
কারখানার সমস্ত ব্যাপারই ব্যর্থতায় 
পর্যবাঁসত হওয়ার ফলে কারখানার 
খরচ ক্রমেই .বেড়ে যাচ্ছে 

ভারত সরকার যখন রাশিয়া ও 
কোরিয়াকে ওয়াগনের দর "দয়েছিল 
তখন ধারণা হিল যে, দুর্গাপুর 
কারখানার ওপেন হার্থ ফারনেসে 
হুইল স্টল ইংগট উৎপাদনের 


আশানবির্‌প 1 হয়না, ১৪: নব- 


হইল কাল নত তলব করা 


কোকের ব্যাপারে দুর্গাপুর কম- 
গ্লেক্সের ওপর নির্ভর করার ফলে 
আলয় স্টীল প্ল্যান্টেও সঙ্কট দেখা 
দয়েছে। মূল পরিকল্পনা ছল 
এই যে, দুর্গাপুর কারখানা আযালয় 
কারখানায় কোক ও গ্যাস সরবরাহ 


করবে এবং দুটি কারখানার ব্যয়ই ' 


যথাযোগ্য , রাখবে । 
কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকর হল 
না। কারণ দুর্গাপুর কারখানার 


পূরণে ব্যর্থ হল। ব্যর্থতার অন্যতম 
কারণ "ন্রাটশরা নিজেদের উদ্দেশ্য 


ফলে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও 
প্রশ্চমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা চালাচ্ছে । এই সরবরাহের 
জন্য বোঁশ খরচ হলেও। এর ফলে 
রাশিয়া ও কোঁরয়ায় যে ওয়াগন 
সরবরাহ করা হবে তার দাম অনেক 
যেহেতু ভারত 'সর- 
কার.এদের সঙ্গে চান্তবদ্ধ সেইজন্য 


সাবাঁসাভ 'দয়ে। 
প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপুর কারখানা 
আযালয় প্রকল্পের প্রয়োজনীয় গ্যাস 


ও কোক সরবরাহ করতে পারবে 


মান। 


[= পনর কারখানার “সৃ্ব'ক্ষেত্রেই গোল- 
'যোগ। এই সম্পর্কে তদন্তের জন্য, 


কৈন্দ্রীয় সরকার পাণ্ডে কামাট গঠন 


৩ কন্টান্টরা দায়ী এই কাঁমাট তাদের, 


সম্পর্কে 'একট বাক্যও উচ্চারণ ', 


করোনি। কাঁমাঁট আ্যাডমিনিস্ট্োটভ 
ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে যা 'সৃপা- 
রশ করেছেন 'তার অধিকাংশ 


কার্ষকরণী হবার্‌' পর কারখানায় : 


উত্পাদন আরও কমেছে।, 


+ এই ধারণায় অনেক খরচ করে পাইপ কোক চু্লির কথাই ধরা যাক। টী 
লাইন টানা হয়েছিল। অথচ দুর্গা- ৬কামটির সুপারিশ অন্যযায়ণ প্রান্তন 


পরের কোক চ্দীল্লর উৎপাদনের 
হার এত কম যে দুর্গাপুরে পাঁশ্চম. 
বঙ্গ সরকারের প্রোজেক্ট থেকে 
কোক আনার জন্য একটি আলাদা": 
পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করার কথা: 
আযালয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চিন্তা 
করছেন। | 

শুধ কোক চুল্লিই নয়, দুর্গা- 


তৃতীয় পার্ট গঠন এর 


মাক'সবাদী কাঁমউানিস্ট পার্টির 
{বদ্বোহী অংশ গত সপ্তাহে কল- 
কাতায় একাঁট সমাবেশে 'ম'লত 
হয়োছিলেন। কিন্তু তৃতীয় কাঁমউ- 
নিস্ট পার্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
ও উপায় সম্পর্কে তাঁরা একমত 


অন্ধ পার্টিতে ভাঙ্গন ধরায় এবং 
রাজ্যের ১৬ হাজার পাঁ্টসদস্যের 
রা যোনি ও 
হয়ে পড়ে! 

জেনি 
দদ্রোহশীরা . বর্তমানে . তনাট 
গোম্ঠীতে বিভন্ত। প্রথম,.. নাগ 
রেন্ডা ও কোলা ভেঙ্কায়ার নেতৃত্বে 
অন্ধ গ্রুপ, দ্বিতীয় কোশলরামের 


নকশালপল্ধনীরা। 
তৃতীয় গ্রুপ £নজেদের মধ্যে একাঁট 
কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁট গঠন করেছে 
বাভিন্ন রাজ্যে যার ইউানিট বর্ত- 


নকশালপল্ধীরা আবার কয়েকাঁট 
উপদলে £বভন্ত। তার একাঁটর 


নেতৃত্ব করছেন নাট্যকার পাঁরচালক 
উৎপল দত্ত। ইনি শোনা বায় 
কাস্ব্রোপন্থী এবং কিউবায় যে 


চীনের পরত নীতি ামুণত্য 
নে বিদ্রোহী কমিউনি্ঠরা 
একমত হতে পারলেন ন| 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


সবপ্রারিন্টেশ্ডেন্টের বদলে একজন 
"তরুণ হইাঞ্জনীয়ার শ্রীকে [সি মোহ- 
_নকে নিয়োগ করা হয় যান কে এম 
পানিককরের জামাতা। আর একজন 
“্উপদেম্টাকে আনা হয় 'ষাঁন টাটার 
একজন অবসরপ্রাপ্ত হাঁঞ্জনণয়ারং 
অণ্ফসার। 
(শেষাংশ অষ্টম পৃঙ্ঠায় ) 










পন্থায় ক্ষমতা দখল করা হয়েছে 
সেই সশস্ঘর পন্থায় বিশ্বাসখ। 
তবে নকশালবাঁড়ি অভ্যুত্থানের 
তাঁত্বক বলে পাঁরচিত শ্রীচার 
মজুমদার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যক 
নকশালপন্থীদের নেতৃত্ব 'দিচ্ছেন। 
এরা নির্বাচন বয়কটের শ্লোগান 


এবং এই দর্শনকে এগয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য তরুণ সমাজ তৈরণ 
হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, ইনি আঁত 
শূর ও অন্ধ ঘুরে এসেছেন। এই 


করে নবাগত তরুণদের খংজে বার 
করার চেষ্টা হচ্ছে, কারণ পুরনো 


- কাঁমউনিস্টদের মন থেকে সংশোধন- 


বাদ মুছে ফেলে বিপ্লবী দর্শনে 


-দীক্ষা দিতে অনেক সময় লাগবে। 
নেতৃত্বে কেরালার গ্রুপ এবং তৃতীয় '' 


নকশালপল্থীদের এই মুখপাত্র 


আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে তারাই . 


একমাত্র গ্রুপ যাদের চীনারা 
স্বীকৃত দেয় এবং ভারতায় পাঁর- 
স্থাতর উল্লেখ করার সময় পাকং 


. রোডও তাদের পাত্রকা থেকেই 








উদ্ধৃতি দেয়। সম্প্রাত নয়াঁদল্পশর . 


চঁনা রাষ্ট্রদূত নকশালপল্ধীদের 
সঙ্গো যোগাযোগ করে তাদের 


তিন পনিকার প্রত্যেকাটির ২০ , 


কাঁপ করে অর্ডার দেন। 





& দুই ॥ 


ছান ০58 





ছাত্ররা আজ অশান্ত কেন 


যত জে RE 
বিশ্ঞ্খল, বিপর্যস্ত? এ প্রশ্ন 
“আজ চতুর্দকে। এ বিষয়ে, প্রাব- 


- নলসণৈ দাস 


গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। 
“ রাজনোৌতক ভূমিকার কারণে বা 


নেতাদের 


, ধন্ধক, সমাজ বিজ্ঞানী, বুঁদ্ধিজীবশী ভোগ হিসাবেই হোক আজ 


(ও অন্যান্য অনেকেই অনেক কথা 
বলেছেন। তাদের তথ্য ও £বচার- 
নেই। আম একজন ছাত্র । এবং 
তাই মনে কার.যে, রোগণীর যন্ত্রণা 
যেমন একমাত্র রোগীহই ভাল 
বোঝে ও বলতে পারে, ঠিক তেমাঁন- 
ভাবে, ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 
উচ্ছৃজ্খলতার কারণগাল ছান্ররাই 
ভাল বলতে পারবে। আমার মত 
অনেকেই জানেন যে, মানুষের 
জশবনে পারিপাশ্বকতার প্রভাব 
থাকে অনেকখানি কিন্তু ছাত্রদের 
চরন্র বিশ্লেষণ করতে ধগয়ে অনে- 
কেই এই গ্‌রুত্বপূর্ণ প্রশ্নাট অন্দ- 


একথা সকলেই জানেন যে, সমাজের 
নীচুস্তর থেকে শর করে একাধারে 


ময়ে নিঃসক্কোচে কয়েক হাজার 
টাকা দাবী করে বসলেন। ভাবুন- 
তো, এদের প্রভাব সমাজ জীবনে 
কতখানি? ছাত্রদের উপর তার 
প্রতিক্রিয়া কি? এসব দৃজ্টান্তে 
তরুণ ছান্রমনের উপর ষে বষময় 


উপরতলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হয়, সে সম্পর্কে কেউই সচেতন 


আদর্শ হাঁনতা, দুনীতি, ও অন্যান্য থাকেন না। 
অন্যায় সুযোগ সুবিধা য়ে স্বার্থ 


পরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে কেউ 
এতটুকু দ্বিধা বোধ করছেন না। 
সমাজের সর্বস্তরেই আইন শঙ্খ 
লাকে বৃদ্ধাঞ্গষ্ঠ প্রদর্শনের একটা 
ইচ্ছাকৃত” প্রবণতা দেখা 'দিয়েছে। 
বিধান সভায় অথবা পৌরস্ভায় 
আমরা তার নজর দেখাঁছ হামেশাই। 
অথচ এই, জনপ্রতানাঁধরা কেউই 
ভাবেন না যে, তাঁদের এই অশালীন 
বচ্যাত ছাত্রসম্প্রদায়কে উচ্ছ্‌জ্খল- 


ধাবন করেন না। ছাত্রদের সামনে সপ অন্প্রাণত করে। 


তাদের অগ্রজরা আজ ক আদর্শ 
স্থাপন করেছেন? কি 'পাঁরবেশের 


ধরা যাক, কোন বিশ্বাবদ্যালয়ের 
চ্যান্সেলর দুনতর দায়ে 


'নিমাম্জত করে রেখেছেন? ছাত্রদের 


কেল কলেজের ছান্ভার্তর” সলেক- 


এসব ক্ষেত্রে আইন. 
তর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, ছাত্র 
সমাজ যে বিশেষ প্রভাবিত হয়ে 
পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ' 
নেই। এ ধরণের দৃষ্টান্ত হয়ত স্চ- 
রাচর খুব বেশী হয় না, কিন্তু 


তো আছেই । এখন এইসব কারনে, 
ছাত্ররা যাঁদ আপন আদর্শকে ভরা- 
ডুবি করে তবে সে দোষ কার? 
এই 'িছদন আগে কাঁল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে মোঁডকেল 


নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে নৌতক সন কাঁমাটর সদস্য "যান, কোন কলেজের পরাঁক্ষার তাঁরখ সংক্রান্ত 


নেতৃত্বের শান্ত দিয়ে যাঁদের এগিয়ে 


ছাত্রকে ভাঁ্ত কাঁরয়ে দেওয়ার 'বান- 





লাগ্রন্যা ওসম্রানযু ঢাকা 


৩৩;সাধনা ওষধালয্ ৱোড,সাধলা নগন্ব,ক্কলিকাতা-৪৮ 


অধ্যক্ষ যোগেখচন্দ 


ভূতপ্তুন অধ্যাপক । 
তর অয 


ঘোষ,প্রম,নআুর্বেদশাক্ীএফসি,এস(লশুন) :, 
এম়,লিস(আ্েরিক)ভাগলপুৱ কলেজেৰ পসান গান 


ডাঃলব্রেখচন্দ্র ঘোষ এছবিবি জেনি) 






ব্যাপারে যে তুলকালাম কাশ্ড ঘটে 
গেলো তার জন্যে ছাত্ররা দোষাঁ, 
একথা অস্বীকার করিনা। কিন্তু 
কাঁলকাতা বিশবাবদ্যালয়ের সঙ্গে 


যাঁরা যুন্ত আছেন তাঁরা জানেন যে, 


সৌঁদন সব দোষই ছাত্রদের ছিল না। 
“বশ্বাবদ্যা্গয়ের উপর মহলে যে 
দলাদ'ল ও নোংরামি চলে আসছিল 
সৌদনের ঘটনা শুধু তারই বাঁহঃ- 
প্রকাশ মাত্র। অত্যধক উদাহল্লণে 
আমার বন্তব্য ভারাক্রান্ত করতে চাই 
না। একজন ছাত্র হিসাবে বলতে 


চাই য়ে, মাঠ ময়দান ও সমাবর্তন 


অনুষ্ঠানে নিয়ম মাফিক “ছান 
শিক্ষক সম্পর্ক মধুর হোক” এ 
আহ্বান শুধু নয়, তা যেন স'ত্য- 
কারের জীবন চর্যায় পাঁরণত হয়ে 
সুন্দর হয়ে ওঠে প্রত্যেকের এ 
সম্পর্কে অবাঁহত হওয়া প্রয়োজন । 
অগ্রজ্ঞরা তাদের ভুলপথ পরিত্যাগ 
করে অনুজদের কাছে সৎ আদর্শ 
স্থাপনে প্রবৃত্ত হন। ছারদরদীরা 
যাই বলুন না কেন, ছাত্রদের, অভাব 
আঁভিযোগ না শুনে তাদের জম্পর্্তে 
নিরসেন্ত হয়ে শুধ্দ একতরফা তাদের 
দোষী সাব্যস্ত করা অনু'্চত। আজ 
ছাত্রদের পীঠস্থান বলতে সেই 
নোংরা ক্যান্টিন, প্রমোদের মাধ্যম 
হিসাবে কিছু নোংরা চলচ্চিত্র ও 
অবসর যাপনের জন্যে রয়েছে উদার 
সাহত্যের নামে অশ্লীলতাপূর্ণ 
গল্প ও ধবকৃত যৌন সম্ভার। 
এছাড়া দলীয় কার্য 'সাঁদ্ধির জন্যে 
রয়েছে তথাকথিত নেতাদের বিপ- 
যয়কারী ঘৃণ্য অনপ্রেরণা ৷ প্রকৃত- 


ভাবে আগামী দিনের সং উদ্ভব 
ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে, অগ্রজ্ঞদের 
ব্যবহারে আরও সতর্কতার প্রয়োজন 
আছে। একথা জানা উীচত, যে 
খেলতে নিষেধ করার ন্যায়তঃ কোনও 
অধিকার তার নেই।, সে' নিয়েধ 
কোনদিন কার্যকরণও, হয় না। আজ 
সামাজিক অবক্ষয়ের জন্যে শুধুমা 
ছাদের দোষ দিলেই সঠিক মত্যা 
য়ন-হবে না। 


ক 


প্রোক্ষ কারণগুটল সঠিকভাবৈ “ই: 


বিচার করে দেখতে হবে। একথা 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হত্যাকারখর 
চেয়ে তার ' প্ররোচনাকারণর "অপরাধ 
অনেক অনেক বেশখ। 


এই সব কুদস্টান্ত স্থাপনে আঁধর- 
তর তৎপর তাদের উপযুস্ত শা'স্ত 
বিধান আর গাঁতিরোধ করা একান্তই 
প্রয়োজন। অন্যথায় অবক্ষয়ের এই 
গ্রিক ভাবে ধৰংস করে দেবে। 


এপ 





EELS 


শি 


1 রচনাসূচঁ ॥ 
কার্ল‘ হাইনারখ মার্কস £ মুরারি ঘোষ ॥ কার্ল” মার্কসের ধর্মচিন্তা £ 
২সোমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ মাকসের ইঁতহাসতত্ব £ হঁরেন্দুনাথ 


মুখোপাধ্যায় ॥ ভারত প্রসঙ্গে মার্কস ৪ সুনীল সেন ॥ অপারাঁচত 






তার প্রত্যক্ষ :'ও- 


ৃ কাজেই 
আইনে আটক 


এন 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাঁদক পান্রকা 


কার্ল মার্কস. বিশেষ সংখ্যা 
১১৬৮ 
কার্ল মাকসের জন্মের দেড়শো বছর পাত উপলক্ষে দেশের ও বিদেশের 
বহু লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ এই সংকলনাট 
এখন পত্রিকা-স্টলে পাওয়া যাচ্চে 


১১১ আছ ঘ ক 


'॥ শক্রবার .৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 


মৰ্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে, না 


চি কারাগারে 
রাজবন্দরা তাঁহাদের বিভিন্ন প্রাপ্য 
স্যোগনুিধা, হইতে ব্চিত হই- 
তেছেন। সংবাদে প্রকাশ রাজ- 
বন্দীরা এই ব্যাপারে উক্ত জেলের 
সুপারিনটেশ্ডেটের সাহত আলো- 


তাঁহাদের সত কথা পর্যন্ত 
‘বলিতে অদ্বাঁকার করিয়াছেন, সমগ্র 


“ইস* শ্রেণী ভু্ত 
বন্দীর সংখ্যা পাঁচ।+ ইহা ছাড়াও 


মার্স £ জন লুইস ॥ মার্কস ও একালের মানবতাবাদ £ আ্যাডাম 


শাফ ॥ মাক্সবাদ ও মাকসবাদ £ শ্যামল চক্রবতশি ॥ মার্কসবাদ ও 
বিজ্ঞান £ প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় £ মার্কস ও সর্বহারা শ্রেণী £ পল 
সুই'জ ॥ দাস কাঁপটাল ও আমি £ ক্রিস্টোফার হিল ॥ মাস ও 
মানবসন্তা £ গৌতম সান্যাল ॥ কার্ল মার্কস ও আ্যালিয়েনেশন £ 
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ মাক্সীয় জ্ঞানতত্ব প্রসর্পো £ ব্যারোজ ডান- 
হ্যাম ॥ মা্কসবাদের সমালোচনা £ 


বাদ ও 'বগ্লব £ 
অর্থনীতি £ 


আময়ভূষণ 
আময় দাশগণ্প্ত 


ও সমাজ £ যোসেফ নখডহ্যাম ॥ 


এবং 


কালান্দক্লুমক ঘটনাপঞ্জি 


বাংলায় মা্কস্চর্চা ॥ 
স্ুমৃদ্িত 1 ৪০০ পৃচ্ঠা 
দাম সাড়ে ভিন টাকা মাত্র 


এক্ষণ কার্যালয় / ৭৩ মহাত্মা গাঁন্ধ রোড কলকাতা ১ 


কেসিসি ৯ সস পি 


॥ বুর্জোয়া” অর্থশাস্ত্ে মাকর্পীয় 
প্রভাব £ মাটন ব্রনফেনব্রেনার ॥ মার্কসের ক্যাপিটাল £ মারস ডব ॥ 
- কার্ল মার্কস ও নির্গমতত্তু £ অমলেন্দু গুহ ॥ সুন্দর ও কাল“মাকস ৪ 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ কার্ল মাসের কবিতা £ সমর সেন-অন্- 
দিত ॥ মাকসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী ৪ রজনী পাম দত্ত ॥ "এশিয়াটিক 
ব্যবস্থা” প্রসঙ্গে ৪ দাঁপ্তেন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান 


দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায় | মার্কস- 
চক্রবর্তী ॥ মার্কস ও আধুনিক 


॥ মাকর্সের রচনাবলী ॥ 


৬৯৯০৯ ০৯৯৯৯ oe ি 
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রে বছরে: 'ফিরে' ফওর-মক। 


by 


৮... 
রণ, ॥ শর রঃ লেট ৯৯৬৪ ধর ০ 


: একটি মত, 


জ্যোতি শান কণ্ঠে মাটিনোভের 
বস্তা পচ বুল 





১৮ই চিনা 
জনসভায় জ্যোঁত . বস; বলেছেন £ 


JE জবার একদিকে . শ্রামক-কৃষক-*. 
চি 5" নী দাদ 


অর্থ- 
“নৈতিক Foe রাজনৈতিক 
সংগ্রামে ব্ল্তাবড করতে. হবে |” 
. শি SEES IL * 
এ " উনবিংশ: তীর শেষ কাট 


দালাউশ্মারিনোভ বলুছেন £ £ সোসাল 
ডেমোক্র্যাটদের. এখন: অর্থনৌতক 
সংগ্রামটাকেই যথাসম্ভব রাজনৈতিক 
সংগ্রামে রযপাল্তারত করতে হবে। 

“ধর “ভাবগ্রত নয়, ভাষাগত 
এক্যও লক্ষ্য করতে হবে। এই 
এঁক্য রিতু. মোটেই আকাঁস্মক নয়। 
"টাই দদযাতি-. বসুদের আসল 
চারত।, শোষণতন্তের দালালী এম- 
নই' দেউাঁলয়া ব্যাপার যে প্রায় ৭০ 


» বৎসরে নতুন কোন বন্তব্য আঁব- 
' ভ্কার তাদের সম্ভব হয়নি। আমাদের 


কাজের স্বাবধা হয়েছে কারণ 
“হোয়াট ইজ টু বি ডান?” পর্াস্তি- 
কায় লেনিন এই তত্ত্বের বিচার করে 
গেছেন। 

অর্থনৈতিক সংগ্রামটাকেই 
রাজনোৌতিক রূপ দেবার জন্য মার্ট- 
নোভ বলেছেন £ আমাদের পাটির 
উচিত শোষণ, বেকারী, দুর্ভিক্ষ 
ইত্যাদর বিরুদ্ধে আইনগত ও 
প্রশাসানক ব্যবস্থার জন্য সরকারের 
{নিকট জ্বানারস্ট দাবী উত্থাপন 
করা। যথার্থই, কারণ অর্থনৌতক 
সংগ্রাম হল ভাল মজুরী, কাজের 
উন্নত পাঁরবেশ, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার 
জন্য মালিকের সঙ্গে সংগ্রাম। 
{বভিন্ন শিক্গপে এই সব ক্ষেত্রে 
{বাভন্ন অবস্থার জন্য দাবীদাওয়া- 
গুলো হয় আলাদা এবং সংগ্রামটাও 
চলে কখনো কারথানা, কখনো 
শিল্পের ভিত্তিতে 'ীবাচ্ছন্ন ভাবে। 
একে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া যাবে 
{কি করে? সরকারকে পটভূঁমির 
'মধ্যে আনতে পারলে । অর্থাৎ সর- 
কার জঁড়ত হলেই অর্থনীতটা 
রাজনশীত হয়ে গেল। তাই স্মান- 
দি্ট দাবী হল সব শল্পের জন্য 
আইন চাই, প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা চাই। 
আইন ষখন চাই, আইন সভায় যেতে 
হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যখন 
চাই, মন্ত্রী হতে হবে। কিন্তু এ 
সবের পরও 'িছ7 করা হবে না। 
শেষণতন্দের স্বার্থ ক্ষগ্প করা হবে 
না। তাই জ্যোতি বসরা পূর্বাহ্নেই 
স্দীনাদন্টি 01.) দাবী করে রেখেছেন 


এ সংঁবধান বদলাতে হবে, নতুন 
গণপাঁরষদ চাই। জ্যোতি বসরা 


ভালই জানেন দশমণ তেলও পড়বে 
না আর রাধাও নাচবে না। শুধু 
পশ্চিম বাংলা ও কেরলের দাবীতে 
গণপাঁরষদ বসবে না, নতুন সংবিধান 
রচনা হবে না। তবু এই দাবী ॥ 
করছেন কেননা শোষণতন্তের দালা- ; 





* বুর্জোয়া" 


ল্র কছু আবরণ চাই। বিপাকে 
পড়লে ' গতবারের মত আবার 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরদ্ধে “বন্ধ” 
ডাকা যাবে, ধর্ণও দেওয়া চলবে। 
আস্ফালন ত রইলই হাতের পাঁচ। 


করবে i 
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প্রমাণ পাওয়া গেছে গত 
বছরও । [ঘটনাটা স্মরণ করা যাক। 
জ্যোতি বসুরা মন্ত্রা। দেশজোড়া 


এইভাবে সশস্ত হয়ে জ্যোতি বন্দুরা পিনৌতক সংকট যা “রসেসন” 


“আসরে নেমেছেন আজকের আচার 


অসহীয় শকার, আর মাও-এর 
ভাষায় বিজ্ঞ জনতাও হাজির 
হাজারে হাজারে। কিন্তু বাধ সেধে- 
ছেন স্বয়ং লৌনন। তিন 
ছেন আইনগত ও প্রশাসানক ব্যব- 


দাবি করবে। কিন্তু সেটা হবে 
গৌণ দিক, মুখ্য “দক হবে শ্রামক-, 


শ্রেণীকে জনতার সকল অংশের 
উপর সব আবিচার ও অত্যাচার 
সম্পর্কে অবাহত করে তাকে রাজ- 
নৈতিক চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করে সবার 
উপর সব অত্যাচারের 'বরুদ্ধে 
সোচ্চার করে তোলা । তবেই বিপ্লবী 
আন্দোলন অগ্রসর হবে। শুধুমাত্র 
টাকার সঙ্গে কয়েকটি পর়রস- 

করার জন্য ব্যস্ত থাকা 

UE 


'মনে রাখতে হবে যে কিছু অর্থ- 


নৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে শ্রামক 
শ্রেণীকে নিজের আওতায় রেখে 
দেওয়াটা ত সরকারের পক্ষে সব- 
চেয়ে সুবিধাজনক ব্যাপার। সেই 
জন্যেই বিপ্লবী সমাজতন্ত্র আন্দো- 
লনে আমাদের পক্ষে কখনই এমন 
বিভ্রান্তি সৃষ্ট করা উচিত নয় যে 
আমরা সংস্কারের উপরই বেশী 


গুরুত্ব ' দাচ্ছি। লেনিন “বেশী 


গুরুত্ব” দেওয়ারই বিরোধী । জ্যোতি 


বসরা সবটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন 
সংস্কারের উপর। নির্বাচনই এই 
মুহূর্তে তাঁদের মুখ্য সংগ্রাম! 
নির্বচন, আইন প্রশাসন, সংস্কার এই 
চার স্তন্ভে খাড়া হওয়া বল্দনযুস্ত 
মার্ক'সবাদ লেনিনের নয়, মার্টিনো- 
ভের মাক্সবাদ। সেই জন্যেই 
জ্যোতি বসুর মূখে লেনিনের ভাষা 
নেই, আছে মার্টনোভের বস্তাপচা 
বলি। 

মার্টিনোভের শিষ্যরা যে বুর্জোয়া 
দালানই হবে এবং পাকেচত শ্রমিক 
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নামে খ্যাত হয়েছে। 'মা'লকরা চাইল 
সংকটের বোঝা সবটা প্লামিকদের 


চমৎকার নকশা 


এ OG Ut Ss 
» কিন্তু এগুলির মতো একটিও নয়। মনের মতো ' 
স্টাইল, সজাব, ছিমছাম-_দেখেই বুঝবেন, 

আপনাকে অনায়াসে ফিটফাট রাখতেই তৈরি এর 


মণ প্রতিহত করতেঁ। জ্যোতি বস্দূরা 
হ:ংকার দিলেন ঘেরাও কর, পুশ ' 
' যাবে না। অরাজনৈতিক “ শ্রামিক- 
শ্রেণী এই উস্কানীতে বিভ্রান্ত হয়ে 


ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘেরাও আন্দোলনে । 
একটা  অশ্রীমকসুলভ, আধা- 
সন্ত্রাসবাদী পন্থা ডুবিয়ে "দল 
শ্রীমক-শ্রেণীর নিজস্ব পন্থা সর্বা- 
ত্মক সাধারণ ধর্মঘটকে। যে শিল্পে 
সংকট আছে আর যে শিজ্পে সংকট 
নেই সকলকে একত্র করে সকলের 
উপার্জনের নিরাপত্তার দাবীতে 
একটা সম্পূর্ণ রাজনৌতক আন্দো-, 
লনের সুযোগ চলে গেল যেহেতু 
দেশে কোন বিস্লবশ সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোজনের সূত্রপাত হয়নি। 'কল্তু 
আপাতঃ গরম এই ঘেরাও আন্দো- 
লনের ফলে কে ক পেল ' মাঁল- 
করা পেল প্রকারান্তরে তারা যা 
চেয়োছল তাই। কারখানার পর 


নকশা ; চমতকার মাপসই, পরে আরাম। 


যখন যে-সাজেই হোক,একজোড়া পায়ে দিন, 
,সহন্দর মানাবে । নরম, মোলায়েম ওপর-চামড়া, 
তেমনি সোল- প্রত্যেক পদক্ষেপেই কোমলতার 
/অনুভব। পরাও যায় অনেক কাল। আজই 
। আসুন, আপনার ঠিক জোড়াট বেছে নিন। 


| ভার়না ১৩১৫-১৮-৯৫ 
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তিন! 

La! 
কারখানায় "হল লক্‌-আউট। আর 
শ্রমিকরা রুজী রোজগার য'খ্বইয়ে 


ঘরে গেল, পথে বসল “বলাই ঠিক। 


অণ্টরম্ভা। 
দরজা খোলালেন* না। অর্থাৎ, 
শ্রীমক-শ্রেণীর অরাজনোৌতক অস- 


'হায়তার পর্ণ সুযোগ নিয়ে তাদের 
“পিঠে ছুরি বাঁসয়ে মালকদের 


স্বার্থরক্ষা করলেন. ষোল আনা। 
লেনিন তাই বলেছেন শুধু জম- 
কালো পোশাক আশাক দিয়েই 
কারও বিচার হবে না, বিচার হবে 
শুধু কাজ দিয়ে। মার্টিনোভের এই : 
ইশষ্যদের সম্বন্ধে তাই মোহভঙ্গ 
হওয়া প্রয়োজন। 


A 
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ছচার ॥ 


রহ্মাদশে সমাজতন্ত্র (৩) 
নে টইন সমাজত আসলে উর জাতীয়ত। 
ধনতন্ত্রের উপাসক 


® 


পূুর্বতশি প্রবন্ধে নে উইন- 
সমাজতন্বের মৌলিক কর্মকাণ্ড 
আমরা দেখোঁছ। এই কর্মকাণ্ডকে 
সাধারণ দ্াম্টকোণ থেকে অন্ু- 
ধাবন করলে অনেকেই এই পদ- 
ক্ষেপকে স্বাগতম জানাবে। কিন্তু, 
নেউইন-সমাজতল্ত সমাজতাল্ত্িক 
বাধব্যবস্থার বিরোধী হলেও ধন- 
তান্দিক াধব্যবস্থার উপাসক। 
নেউইন-সমাজতল্ল মৌলিক সমাজ- 
, তল্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। সেই 
চিরাচরিত সমাজতান্ত্রিক মুখোসের 
আড়ালে নেউইন-সমাজতন্ত ধন- 
তান্তিক-চেতনা ও সমাজ গঠনে 
বদ্ধপারকর। কেন না, নেউইন- 
পূববিতী শাসনব্যবস্থা সামল্ত- 
তান্মক পদ্ধাততে পাঁরচালত 
হত। এবং তা ভারতীশয়-চোনক ও 
ইংরাজ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে একটি 
উপনিবেশ হিসেবেই বার্মার সামা- 
জিক জীবন নিধারত হত। 

ভারত রাষ্ট্র ও মহাচীনের জন- 
সংখ্যার তুলনায় বার্মার দুই কোটি 
চাঁঙ্জশ লক্ষ আঁধবাসীর স্থান ছল 
আঁত নগণ্য। তাই প্রত্যক্ষভাবে 
বার্মার রাজনোতিক নেতৃত্ব এই দুই 
রাম্ট্রগত ব্যবসায়শদের ভয়ের চোখে 
দেখতো বলে বার্মার ব্যবসায়ী 
জগতে বর্মী ব্যবসায়ীরা ছিল অন্দু- 
পস্থিত। এই দুই বৃহৎ জনসংখ্যার 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো 
শান্ত তাদের নেই বলেই বিশ্বাস 
করতো। সংস্কাতি ভাষা ও ধর্মের 
দক থেকেও এই দুই রাস্ট্রের সংগে 
তাদের যোগসূত্র ছিল আঁবাচ্ছিন্ন। 
এই সর ব্যবসায়ীদের সূস্ট ব্যান্ত- 
স্বার্থ পুষ্ট অর্থনোতিক শৃওখলে 
বামার শাসকগোম্ঠি ছিল আবদ্ধ ৷ 
যার জন্যে বর্মী জীবনে ব্যবসাঁয়ক- 
ধনকুবের অথবা মধ্যাবন্ত শ্রেণীর 
উপাস্থাত ছিল না। এই সব 
কারণে সব রাজনোতিক দল ও 
নেতৃবর্গের প্রভাব বর্মী জনজীব- 
নের ওপর একেবারে নম্ট হয়ে 
£গয়োছিল। এই টানাপোড়েনের মাঝে 





উধারঞ্জন ভট্রাচার্য 


পড়ে বর্মী জনজীবন হয়োছল 
দিশেহারা । সাধারণ মানুষের 
জীবনে দা'রদ্য ছিল নিত্য সহচর । 
তাই বমশ-দেশপ্রেম ক্রমেই সমাজ- 
গর্ভে বার্্ধত হাঁচ্ছল। অন্যদিকে 
কাঁমউীনস্ট প্রভাব ক্রমেই প্রসার 
লাভ করাছল। বিশেষ করে বার্মার 
উত্তরে মহাচীন দুই হাজার বছরের 
সামল্ততান্তিক শৃঙ্খল ছিড়ে 
কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পারণত হয়েছে। 
যার প্রভাব বার্মার প্রাতবেশন রাম্টর 
থাইল্যান্ড, লাওস, িয়েতনাম, 
মালেসিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি 
দেশে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। এই 
সব দেশের শাসকগোঁম্ঠি কমিউ- 
নস্ট প্রভাবের বিরুদ্ধে যাত্রা করে 
বিশ্ব ধনতান্তিক চেতনার নেতা 
আমোরকান য্স্তরাম্ট্েরে কবলে 


আত্মগোপন করে স্বীয় জাতীয় এবং 


রাষ্ট্রীয় স্বকীয়তা হারালো । 'কল্তু 
বার্মার এই নতুন শ্রেণীর আঁব- 
ভব মৌলিক জাতশয্ন অর্থনশীতকে 
ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য যে, ভারত রাস্ট্রের 
কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন থেকে 
মুক্তির আদর্শে যেভাবে নাগাজাতির 
সশস্ত্র সংগ্রাম আবরাম ভাবে অগ্র- 
সরমান তেমাঁন বার্মার কারেন, 
বমশি নাগারাও একই পথের 
পাঁথক। শান্‌, কাচীন অথবা আরা- 
কানজরা যাঁদও সশস্ত সংগ্রাম 
ঘোষণা করোনি ....তবু জাতীয়তার 
এঁক্য সেখানে দুর্বার। আন্তর্জা- 
তিক ধনতন্তীদের কবলে আশ্রয় 
নিলেও বার্মার ভিন্ন জাতি- 
গোষ্ঠি তার স্বকীয়তা হারাতে 


রাজী নয়। কেন না, ভারতীয়, 
চৌনক ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের 
কল্যাণে বিদেশীদের প্রাত এই 


নতুন শ্রেণী বিদ্বেষপরায়ণ। তাই 
আমেরিকান ধনতল্মীদের প্রভাব 
সরাসরি বশী জীবনে প্রবেশ করতে 


থেকে বার্মার এই নতুন শ্রেণী 
তথা বি*বধনতন্দরীদের নেতা আমে- 


 শরকান য্্তরাস্ট্রী ভীত কাতর হয়ে 


পড়ে। চীনের আঁভজ্ঞতা, কোরয়ার 
অ্ভস্কুতা ভিয়েতনামের আভিজ্ঞতা 
যে ভাবে এই নতুন শ্রেণীকে 
জাতীয়তা বোধে উদ্বদদ্ধ করে 
তেমাঁন, আন্তর্জাতিক ধনতন্তীরা 
আর নতুন করে এমন কোনো সম- 
স্যায় জাঁড়য়ে পড়ে ওই সব দেশের 
জশবন সংগ্রামকে আরো 


মাটীতে তারা প্রয়োগ করেছে। যা 
কহ লও Hee SH, + 


দের প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে ষোগ 
দিতে হল না। 

ড়া ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে 
বার্মার সামাজক ও ভৌগোলিক 
পার্থক্যও দুস্তর। বার্মার সামা- 
জিক জীবন মূলতঃ বৌম্ধ-ইসলাম 
এবং খুঙ্টান ধর্মে িশবাসী। 
বৌদ্ধ ধমশীরাই সংখ্যাগরম্ঠ। 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব শিক্ষিত অণ্চলে 


ব্যান্তর সামাঁজক স্থান তথা নামা- 
করণ অথবা জশবনধারণের দিক 
থেকে এমন কোনো স্বাতন্ত্য পাঁর- 
লক্ষিত হয় না। তাই বার্মার রাজ- 
নীতি ততোখানি ধর্মভাত্তক হয়ে 
ওঠোন। তেমন বার্মার মাটীতে 
মোঁলক জাতীয়তার প্রশ্ন শাসক 
গোষ্ঠীর উদবেগের কারণ হয়ে 
দঁড়য়োছল। বে উদবেগ নে উইন- 
সমাজতন্ত্র অভ্যন্তরেও বর্তমান। 

তৎকালীন সময়ে কোনো 
মৌলিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থাত 
না থাকলেও যে ভ্রুণ ক্রমেই গঠিত 
হচ্ছিল তার মূলে জেনারেল আউঙ্গ 
সাঙ্জগাএর সশস্ সংগ্রামী বার্মা 
নাশনাল আর্ম অথবা মুক্ত 


'ফৌজ। এই সংগ্রাম ছিল দ্বিমুখী । 


স্বাধীনতার নাম নিয়ে ১৯৪২ সালে 
বার্মা মূলতঃ জাপানী সাম্রাজ্য- 
বাদীদের উপাঁনবেশে পাঁরণত হয়। 
ভারতীয়, চৈনিক এবং ইংরেজ ব্যব- 
সায়শদের অর্থনোতিক শৃঙ্খল জাপা- 
নদের হস্তগত হয়। ইংরাজ শাস- 
নও সামায়ক ভাবে লোপ পায়। 
ডাঃ বা মাও নামে কোনো এক 
স্বার্থান্বেষীকে বামারি “আঁধপাঁতি” 
অর্থাৎ ভিকটেটর রূপে প্রাতাম্ঠিত 
করে জাপানীরা। পনরোজন সদস্য 
নিয়ে যে কোবিনেট গাঁঠিত হয় 


্ন- জেনারেল আউঙ্গ সাঙ্গ ডফেল্স- 


মিনিস্টার হিসেবে স্থান লাভ করেন 
সেই কোবিনেটে। অবশ্য আঁচরেই 
আউঙ্গ সাঙ্গ বুঝতে পারেন যে এই 
স্বাধীনতা ক্লীতদাসত্ব ছাড়া কিছুই 
নয়! 

“The adipadi Government 
is merely a puppet in the 
hands of the Japanese c.m.c. 
No one dared raise a voice of 
protest when the Japenese 
gave away two Burmese terri- 
tories of Keug Tung and 
Mong Pan to Thialand.” 

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে 
বামার মধ্যাবত্ত শ্রেণীর সূচনা। 
আগেই উল্লেখ করেছি ষে এই মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর সমাজিক আত্মপ্রকাশে 
প্রথম বাধা হিসেবে ছিল মূলতঃ 
ভারতীয় এবং চোনক ব্যবসায়ীদের 


লিলা. 0 SAE ররর রানের 


দর্পন] শ্বক্রবার ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 


মাটীতে তার সামাঁজক উপাঁস্থাত। 
তব আউঙ্গ সাঙ্গের সংগ্রামী নেতৃত্ব 
মধ্যটবত্ত শ্রেণীকে রাজনৈতিক চেত- 
নায় পর্যবসিত করে। জাপানীদের 
“co-prosperity sphere" এবং 
“Asia for Asians” স্লোগান 
আউঙ্গ সাঙ্গের সশস্ম সংগ্রামের 
মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে না। 
কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের কল্যাণে গান্ধীবাদী 
'নীক্ষয়তা ও নেহরু সমাজতল্মের 
কুয়াশাচ্ছন্ন দর্শন ক্রমে বার্মার 
প্রকাশ্য রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। 
ষাঁদও সংগ্রামী আদর্শে আস্থাবান 
বর্মন যারা আউঙ্গ সাঙ্গ নেতৃত্বে সংগ্রা- 
মরত ছিলেন তাদের অনেকেই এই 
ধনাক্িয় দর্শন থেকে শেষ পর্যন্ত 
আত্মরক্ষা করে সশস্ত্র "সংগ্রামী 
কামিউীনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এ 
থেকে বর্মীদের জাতীয় মস্ত 
আন্দোলন ও কাঁমউীনস্ট পাটণীর 
সশস্ত্র সংগ্রামে এক সংগ্রামী ভিত 
এঁকাবদ্ধ রূপ গ্রহণের পথে ধাঁবত 


- হয়। বাঁদও তা সফলতা লাভ করে 


না। ১৯৬২ সালের পয়লা মার্চ 
বার্মার রাজনীতি গান্ধী-নেহর্র 
হয়ে বার্মার আন্তর্জাতিক উপ- 
স্থাতকে শৃঙ্খীলত করে রাখে। 
যার প্রতিক্রিয়ায় আন্তজার্তিক 
রাজনৈতিক গাঁত অনুসরণ করে 
একটি মৌ?লক-সমাজতল্লর বিরোধী 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার সহায়তা করে বার্মার 
পূর্ববর্তী ইতিহাস। যে হাঁতহাস 
পরবতী সময়ে নে উইন-সমাজ- 
তল্লের জল্মদাত্ব। যে ইতিহাস 
বার্মার সামারক বাহিনী কিদ্বা 
অনুরূপ কোনো শাসক গোঁচ্ঠর 
শাসন 'নাশ্চত করে রেখেছিল। 
একাঁদকে মধ্যাবত্ত শ্রেণীসুলভ 
দেশপ্রেম অর্থাৎ 'বিদেশী-অর্থ 
নৈতিক শৃঙ্খল থেকে মবান্ত...... 
অপরাদিকে কাঁমউীনস্ট সংগ্রাম ও 
প্রভাবকে ব্যহত করা৷ এই দুইয়ের 
সংমিশ্রণে Burmese way of 
Socialism তত্ব বা দর্শনের জল্ম 
দিলেন জেনারেল নে উইন। জেনা- 
রেল উইন অবশ্যই চতুর রাজ- 
নীতিক। আন্তজার্তক রাজ- 
নীতিকে গভশর ভাবেই তান অনু 
ভিয়েতনামের 


হাতের পৃতুল হওয়ার বদলে এই 
দর্শন বা তত্ব বামশিজ ওয়ে অফ 
সোসালজম মাধ্যমে স্বীয় স্বাতল্ত্য 
রক্ষা করেছেন প্রকাশ্য রাজনৈতিক 
জশীবনে। তাই আমে'রকান অথবা 
িশ্বধনতন্ীদের সঙ্গে কোনো 
প্রকাশ্য সম্পর্ক খুজে পাওয়া 
দুম্কর। সাধারণ দূম্টকোণ থেকে 
তা ধরাও সম্ভব নয়। 

তাই শাদন-ক্ষমতায় আধান্ঠিত 
হয়েই জেনারেল নে উইন আভ্যম্ত- 
{রক ও আন্তজাতিক ক্ষেত্রে “মৈতী 
হস্ত” প্রসারিত করলেন। এর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে কমিউীনস্ট চীন ও আভ্যন্ত- 
শরিক ক্ষেত্রে কামউীনিস্ট পার্টী তথা 
কাঁমউীনস্ট ব্যান্ত বিশেষদের সঙ্গে 
“্মৈতশ  বন্ধন?। আভ্যন্তারক 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলগ্লিরও 
সহায়তা লাভ করলেন জেনারেল 


সালের নবেম্বর মাস "অবাধ থা 
টনের নেতৃত্বে পরিচালিত কাঁমিউ- 
নিস্ট পার্টীর সঙ্গে মতামত বিন 
ময়ের পরে “শান্ত প্রস্তাব” অব- 
শই ব্যর্থ হল। পাঁরবর্তে থা টুন 
কমিউনিস্ট পার্ীর কোনন্দ্রয় কার্ধা- 
লয় প্রোম জিলা থেকে সাঁরয়ে নিয়ে 
সশস্ম-সংগ্রাম আরো শান্তশালী 
করার পথে অগ্রসর হলেন। সমগ্র 
বার্মায় জেনারেল নে উইনের এক- 
মাত বাধা রইল থা . টুন নেতৃত্বে 
পাঁরচালিত বার্মার কাঁমউানস্ট 
পাটণীর সশস্ত্র সংগ্রাম। ।. 

বার্মীজ ওয়ে অফ্ু সোসালজম- 


এর ভৈত্তিভূমি ক্ুমেই যখন পাকা- ':," 


পোন্ত হলা; স্ামাঁদীক বাহন যখন 
পালনে রাজনোতিক দলে রৃপাল্ত- ১ 
রত হল_ জেনারেল নে উইনের 
সমাজতান্ত্রিক তত্বের মোৌলকতাও 
ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল 
সর্বপ্রথম আন্তজা্তক ক্ষেত্রে 
কমিউনস্ট চীনের সঙ্গে সেই বহুল 
প্রচারিত “মৈত্রী বন্ধন” শত্রুতার 
পরিণত হল। চাঁন বিরোধিতার . 
নামে জাতীয় কাঁমউানস্ট সংগ্রামের 
বিরোধিতার প্রাতিকরিয়া স্বর্‌প বর্মণ 
জাতীয়তা উচ্জাবত হল। ' 
এই বমশী জাতীয়তার “প্রথম 
সারতে ছাত্র, দ্বিতীয় সারতে নতুন 
মধ্যবত্ত শ্রেণী ও ব্যবসায়ীরা 
অংশ গ্রহণ করলো। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, নে উইন-সমাজতল্্ 
কাঁমউীনস্ট বিরোধিতা এমন এক 
পর্যায়ে নিয়ে গেল যে ১৯৬৭ সালে 


বের করে গুনে আসবাব সমেত 
আগুন জবালিয়ে হত্যা করা হয় এই 
সব চৈনিক ক:মউীনস্টরা “মাও সে 
তুঙ-এর কোটেসন” হাতে শনয়ে 
জহলন্ত আপ্নকুন্ডে আত্মবস্জন 
করে। শেষ নিঃশ্বাস অবাঁধ “মাও 
সে তুঙ-এর কোটেসন হাতে আঁকড়ে 
রেখোছিল। 

নে উইন-সমাজতাঁল্মক সরকার 
অবশ্যই নিরপেক্ষতার নাম নিয়ে 
'নাক্কয় থেকেছে। এই নিক্ষরয়তা 
থেকে প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে 
ষে সরকারের উসকানীতেই তা 
ঘটেছে। এখনো যে সব ভারতায়রা 
বার্মায় এখনো রয়েছেন তাদের 
অনেকেই মূুন্ত কন্ঠে এই আত্ম- 
ত্যাগের প্রশংসা করতে গয়ে বলেন 
যে যাঁদ ভারতবর্ষ মাও সে তুঙের 
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বঁদপপ এ শুকবার উই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 


মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের প্রতিক্রয়। 


প্রস্তাব করছেন আঁদের পান্তাই। তোর করছেন এমন কিছু ছু 


গত ৩০শে জুলাই ওয়াইশংটনে 


“পররাস্ট্র সচিব রাস্ক এক সাংবাঁদক 


সরা, 


বৈঠকে যখন প্রশ্ন করোছলেন 
“দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ায় কি ভাবে 
শান্তি স্থাপন করা যায়?” তখন 
অনেকে মনে করোছলেন মাক্ন 
সরকার ব্থঝ হই প্রশ্নাটর সমাধান 
খঃজছেন। 

* কিন্তু একই সাংকীদক বৈঠকে 
ডান রাস্ক্‌ বলেছেন 'যে; আমেরিকা 
উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবৰ্ষণ “বন্ধ 
করবে না। এই-ধারণা না হয়ে 
প্রারেনা বে, সাধারণ আমোঁরকা- 
এসীদের প্রধান দাঁবর মুখোম্াখ 


ছয়ে মানি. নেতৃত্ব বস্তুত তাদেরই 


অবস্থান দৃঢ়তর করার পথ গ্রহণ 
করেছে যারা 'নর্বাচন আঁভষানে 
সামরিক প্রয়াসের উপর আঁধকতর 
জোর দেবার দাঁব জানাচ্ছে। আর 
যাঁরা দক্ষিণ ভিয়েতনাম সমস্যার 
আসল ,চারত্রের সথ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
রাজনোৌতিক ফর্ম নলা সন্ধানের 





আফ্রিকার দক্ষিণাংশে পাঁর- 
স্থিত ক্রমেই বেশ করে ঘোরালো 


বর্ণীবদ্ধেষধ সরকারের ব্যাপকতর 
অংশগ্রহণের গৌরচীন্দ্রকা বলে গণ্য 
করা হচ্ছে। 
দাঁক্ষণ আঁফ্রকার প্রচারের পাঁর- 
তত সুর থেকে দেখা যায়, মৃন্ত 
"গ্রামের ব্যাপ্ত ও পাঁরসর বর্ণ 
'বদ্ধেষী ও' উপাঁনবেশবাদীদের পক্ষে 
আতঙ্কজনভাবে বেড়ে চলেছে। 
অতীতে যেখানে দাবি করা হত যে 
জিম্বাবুই দেশভন্তদের সশস্ত্র সংগ্রাম 
“বাইরে থেকে অনুপ্রাণিত” ও সেজ- 
ন্যই “দৃঢ়মূল নয়”, আজকে সেখানে 


দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকদলের মুখ- 


পত্র “ডাই বাগ্গার”-ও স্বীকার করছে 
হয, আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধারা রোডে- 
শিয়ায় দঢ়মূল রয়েছেন এবং “এখন 
বৈপ্লাবক যুদ্ধের নিয়ন অনুসারে 


তাদের সম'রক প্রয়াস ক্রমে ক্রমে 


তুলছেন” । 
বিরুদ্ধে ?পট্যান 
পরতায় দাঁক্ষণ আফ্রিক র ফৌজের 
প্রকাশ্য অংশগ্রহণ আফ্রিকার শান্ত 
যোদ্ধাদের তৎপরতা নিজের শক্তিতে 
দমন করতে স্মিথ সরকারের অক্ষ- 
তার পাঁরণাতি। তোস্টার চকু 


চা 


মূলক তৎপরতায়” সীমাবদ্ধ রাখতে 


রাজী নয়। আ'ফ্লকার দেশগুলির 
বিরুদ্ধে অল্তর্থতমূলক কাজকর্ম 


দেওয়া হচ্ছেনা । 

আমোরকা গুরুত্ব সহকারে 
শান্ত আলোচনা চায় এর প্রকৃত 
প্রমাণ দিতে হবে। এর সর্বোত্তম 
উপায় বোমাবৰ্ষণ বন্ধ করা! কিন্তু 
পররাষ্ট্র দপ্তর এখনো এরুপ পদ- 
ক্ষেপের সপক্ষে যে কোন যান্তিকে 
বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যা- 


খ্যান করছে। রাস্ক তাঁড়ঘাঁড় 
ঘোষণা করেছেন যে, দ'ক্ষণ ভয়েত- 
নামে সামারক তৎপরতা কমাবার 


অনুকূল কছন পাচ্ছেন না। 
মার্কন প্রাতিনাধরা এখনো “পার- 
স্পারকতার” উপর জেদ ধরে বসে 
আছেন। 

যা দরকার তা হল জাতীয় 
মান্ত ফ্রন্টের ও দাক্ষণ ভয়েতনামে 
তার দের ভূমিকা আরও স্থর- 
মাস্তচ্কে উপলব্ধি করা। নির্বা- 
চন 'আভষানের জন্য নতুন মণ্ড 


শর এখনে উত্গৰ 


{মিখাইল জেনোভিচ 


সব দেশের বিরুদ্ধে যেগুলি তথা- 


কাঁথত “শ্বেতাঙ্গ আঁফ্ুকার” 
সীমান্তে অবাঁস্থত। জা-ম্বয়ায় 
আন্তঃউপজ্বাতি শত্রুতা জবািয়ে 


তোলার চেস্টা আফ্রিকান এঁক্য 


- 'বাঘ[ত করতে, এই এঁক্যের সাম্রাজ্য 


বাদ-বরোধী ও উপনবেশবাদ- 
বিরোধী ভিত্তিকে হাীনবীর্য করতে 
ওপনিবেশবাদী ও বর্ণাবদ্বেষশদের 
অনলস চেস্টাকেই তুলে ধরছে। 

বর্ণীবদ্বেষী ওপনবোশক 
স্লনকারগ্দীলকে আগ্রাসী নাটা 
জোটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ারও 
কারণ মহাদেশের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত 
মুক্ত অর্জনে আফ্রিকাবাসীদের দৃঢ় 
সংকজ্পের সামনে ভীতি। পর্তুগ'ঁজ 
ভূখণ্ডে নাটো “ইবারলান্ত” সামারক 
সদরদপ্তর স্থাপিত হবার পর সালা- 
জার সরকার সেই যোগসূত্র হয়ে 
দাঁড়িয়েছে যার মারফৎ আমেরিকা 
পশ্চিম জামান, ব্িটেন ও জোটের 
অন্যান্য অংশীদাররা তাদের বর্ণ 
বিদ্বেষী মিত্রদের সামঃরক সাহাষ্য- 
দান নি'বড় করে তুলছে। আফ্রিকা 
মহাদেশে জাতীয় ম্যন্তিসংগ্রাম দমন 
করার জন্য “ওপাঁনবোশক আঁতাত” 
গড়ে তোলা হচ্ছে। এটা আকাঁপ্মক 
নয় যে, লিসবনে রোডেশিয়ার দূত 
সম্প্রত পর্তুগালকে "স্মিথ সরকা- 
রের পক্ষে “ইওরোপের চৌকাঠ% 
বলে আখ্যা দিয়েছে। 

এতৎসত্বেও, ভাঁতিপ্রদর্শন ও 
প্ররোচনাদানের কৌশল আফ্রিকার 
শত্রুদের বাঞ্ছিত ফলদান করছেনা। 
মহাদেশের প্রগাতশীল শান্তগুলি 
জাতীয় মস্ত সংগ্রাম আরও বিক- 
শিত করার জন্য এঁকাবদ্ধ হচ্ছে। 


রাজনীতাবদও ক্রমেই বোশ করে 
এই উপলব্ধি চাইছেন। কিন্তু সর- 
কারী নেতৃত্ব সর্বভাবে ক্রীড়ানক 
সেনাবাহিনীকে সংহত করতে “বং 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে জনগণ ও : | 
গঠনসমূহের বিরুষ্ধে সম্ম। 
সমর্থন করতে চাইছে। হনলদ 
প্রাষ্ট্রপাতি” খিউ-এর সঙ্গে স।॥,' 
কারে এটা দেখা গেছে। .' 
সুইস পাঁতরকা 'পন্রাবউনে দ্য 
লুসানে” স'ঠকভাবেই লিখেছে যে, 
দক্ষিণ ভয়েতনাম ভূখণ্ডের ৬০ 
শতাংশই যেখানে জাতীয় মহন্ত 
ফ্রন্টের দ্বারা নিয়ন্তিত এবং ফ্রন্টের 
যোদ্ধদক্ষতা ও 'বস্ময়কর সংগ্রামী 
মনোভাবের প্রমাণ প্রতিদিন পাওয়া 
যাচ্ছে [সেখানে সাইগন কর্তৃপক্ষ 
বলছে ষে হুদ্ধবিগ্রহ প্রশ্নে আলাপ- 
আলোচনা করার অর্থ “ফাঁদে পা 
দেওয়া”। এমনাক আজও সাইগনের 


অব্যাহত রয়েছে তার অন্যতম প্রধান 
কারণ হল এটা ৷ 

ডান রাস্ক-এর চরমপন্র ধরণের 
সর্বশেষ ঘোষণার অর্থ ক এই যে 
ওয়াশিংটন প্যারস আলোচনার 
সফল প:রণাঁত সম্পর্কে আগ্রহের 
অভাব এবং “যুদ্ধ জেতা পর্যন্ত 
যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার” নীতির 
চূড়ান্ত বিজয় প্রকাশ্য মেনে নিতে 
প্রস্তুত? স্বতই এই প্রশমন মনে 
জাগছে যখন দেখা যাচ্ছে যে আমে- 
রিকায় যৃদ্ধবাজরা জংগ বিবৃতি 


হয়ে পারে না। এই যুদ্ধ আমে- 
'্রকান সমাজের পুরানো ব্যাঁধকেই 
আরও জটিল করে তুলেছে। দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে অর্থনীতির সমস্যা, 
রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া 
নগীতবোধের সংকট। এই বর্বরো- 
চিত ও অন্যায় যুদ্ধের সবচেয়ে 


আতঙগ্কজনক ও ক্ষতকর প্রভাব * 


বাড়ছে আমেরিকায় নার্বত্ত নিগ্রো- 
দের এবং বিশেষ করে ভয়েতনাম 
থেকে দেশে বর্ণবৈষম্যের পাপ আব- 


অভ্যুথান ঘটলে এই প্রবীণ সৈনি- 
করা ক করবে? এইসব প্রশ্ন তাঁৱ 
হয়ে উঠছে আজ এই +১৬৮ সনে 
যখন ভিয়েতনামে বার দের গন্ধ 
নাকে নিয়ে প্রায় ৯২০,০০০ জন 
নিগ্রো যুদ্ধ থেকে দেশে ফিরে 
এসেছে। 

এবছরের সামাজিক 'বিস্ফোরণ- 
গুলির মধ্যে গত মাসে ক্লুপভল্যান্ডের 
ঘটনাই বোধ হয় সবচেয়ে তর ও 
বজান্ত। ক্াষক ঘানটার সাধা সুস্প 


রঃ | 


রাজপথে দশ ব্যন্তি নিহত হয়। 
আরও বহু ব্যান্ত আহত ও গ্রেপ্তার 
হয়। সবচেয়ে বোশ ক্ষাতগ্রস্ত 
হয়েছে ঘেটোর বাসিন্দারা; 'কন্তু 
এই হাংগামায় শিকারদের মধ্যে 
“আইন শৃংখলার” প্রতভূ পাঁলশ- 
রাও 'ছিল। 

কেন এরূপ ঘটছে? এই সৌদনও 
অন্ুগতভাবে ভিয়েতনামে কামানের 
খোরাকের ভূমিকা পালন করেছে 
এমন সৈনিকরা দেশে ফিরেই প্রচ- 
লিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করছে? এর কিছু জবাব 


' পাওয়া যাবে দেশব্যাপী “নিউইয়র্ক 


টাইমস্‌” কর্তৃক পাঁরচালিত জনমত 
যাচাই থেকে। পাত্রকাটির মতে 
যা ঘটেছে তার কারণ, বহু প্রবীণ 
সৌনক অবশেষে আলো দেখতে 
পাচ্ছে, দেশে £ফরে নতুন করে 
তারা যে আশাহাঁন ভাঁবষ্যত, অপ- 
মান, ও অরাজকতার 1শকার হচ্ছে 
তাতে তারা নিরাশ হচ্ছে ও রাগে 
ফংসছে। প্রান্তন সৈনিক ও বর্ত- 
মানে সানফ্রাল্সিসকোতে প্রচারক 


ই পাঁচ ৷ 


রিচার্ড হোয়াইটহাস্ট বলেছেন £ 
“আমেরিকায় সব কিছুই আগেকার 
মতই আছে।......এর অর্থ কালা 
আদমীর ভ'বয্যত নরকের অন্ধ- 
কার” 

এই নরকের প্রথম পর্যায় কাজের 
সন্ধান। বেচে থাকার উপকরণের 
সন্ধান। সেনাবাহিনী থেকে ফিরে 
এমনাঁক প্রবীণ সৈ'নকের সুবিধা 
ভোগ করেও, নগ্রোরাঁ বৈষম্য ও 
বদ্ধসংস্কারের প্রাচীরে মাথা ঠুকছে। 
জার্জয়ার প্রান্তন ছতীসৈন্য চার্লস 
গোভেল বলেছেন £ “রাস্তার 
ঝাড়ুদারের চেয়ে ভাল কাজের 
আশা করা যায় না» ননগ্লো 
মহল্লাগুলিতে বেকারী দেশের গড় 
বেকারীয় তুলনায় অন্ততঃ “তনগ্চুণ 
বোৌশ। সুস্থ সবল ব্যক্তিদের প্রায় 
অদ্ধেকই আংশিক কাজে “নব্ন্ত। 
এই *বাসরোধকারা পরিবেশে প্রবীণ 
নিগ্রো সৈনিকদের মনে আমেরিকা 
কারিতা সম্পর্কে নতুন নতুন ভাবনা 
জাগছে। 





পশ্চিম জামানীতে নয়া 
নাৎসী পাটির অভ্যুত্থান 


(বিশেষ 'প্যবেক্ষক) 


পশ্চিম জামানীর কীঁসংগার 
ব্রান্ট সরকার কমিউীনস্ট বিরোধী 
জি'গর তুলে আসলে পাঁশ্চম 
জামানীতে নয়া ফ্যাসীবাদী এন 
ডি পি পাঁটকেই আস্কারা 'দিচ্ছে। 
এছাড়া ১৯৪৯ সালে পশ্চিম 
জামানীর প্রাতষ্ঠ'র কাল থেকে দি 
ডি ইউসি এস ইউর অনুসৃত 
নীতিই আজ নয়া নাংসী পার্টির 
জল্ম 'দিয়েছে। আসলে, হটলারের 
সেই প্মরোনো সাকরেদরা নানা 
নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন স ভি 
ইউ-র লোক পশ্চিম জামানীর 
রাষ্ট্রপতি ল্যুবকে, প্রধানমন্ত্রী 
কাঁসিংগার তেমাঁন বর্তমান এন পি 
ডির ফ্যায়েরার আডলফ ফন থাডে- 
নও ছিল নাৎসী পার্টর লোক। 

এতাঁদন যা গোপনে চলছিল 
এখন তা প্রকাশ্য। ১৯৩৭ সালে 
হটলারের আমলের ম্যাপ তুলে 
আজ তাই ফন থাডেন, কশীসংগার 
চেকোম্লোভা কয়া, পোল্যাণ্ড, 
সোভিরেত ইউনিয়নের ভূখন্ড দাবা 
করছে। এবং য়নরোপের এন পি 
“ড-র নেতারা প্রকাশ্যেই হিটলারের 
গুণগান করছে। ভয়ের কথা, ১৯৬৫ 
সালে এন পি ডি পার্টর জন্মের 
সময় পার্ট সদস্যের সংখ্যা ছিল 


১২০০! এখন সদস্য সংখ্যা দাঁড়- 
য়েছে চল্লিশ হাজার | পশ্চিম জার্মা- 
নীর দশাট টের ৭টতে এর 
ডেপুটির সংখ্যা ৬১। এবং গত 
শরতে বাদেন-ভুরটেমবের্গ (ডটের) 
নির্বাচনে এন *প ডি শতকরা ৯.৮ 
ভোট পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
১৯৩৩ সালে হিটলারের নাৎসী 
পার্ট ক্ষমতা দখলের তিন বছরের 
পূর্বে এমনি সংখ্যকই ভোট পেয়ে- 
ছিল। 

এই এন পপ 'ড পার্টির অর্থ 
আসছে পুরোনো নাতসীদের কাছ 
থেকে, নাৎসী ধনপ?তর কাছ থেকে) 
একে মদদ দিচ্ছে ফ্লিক, ফেরান, ডি 
ডয়েশে বাংক, আই 'জ ফারবেনের 
উত্তরাধিকারী বাডশে আনিলিন, 
জামান শেল এ জি। 

আরও ভয়ের কথা, পশ্চিম 
জামা্নীর বর্তখান শাসক গোষ্ঠী 
দেশে গণতান্ন্ক শান্ত দমনের জন্যে 
যে জরুরী আইন পাশ করেছে 
তাতে এই নয়া নাৎসাঁদের নর্তন 
কুর্দনেরই সুবিধে হবে। যাঁদ এখ- 
নই এই পার্টিকে নিাষদ্ধ করা 


না হয় তবে তা হবে ফুরোপের গণ- 
তান্ত্রিক শান্তর পক্ষে 'বপক্জনক। 





* বড়বাজার ** কলিকাতা-৭ ** হ্যোন: ৩৩-৯০৭৪ * 





চা 


৪ 


হল .বমশী-নাম গ্রহণ করা। 


: 'ত্রজ্মদেশে 


বেপো- 
১৯৪২ 


" বর্ম সমাজ ‘এতোট্‌ুকুও সম্মান 
_ দেখায় না। নে টেইন-সমাজতন্ম এই 


বায়ার মাটীতে বসবাস-করতে 
“হলে অবশ্যই তাদের বর্মী হতে 
হবে। এই বর্ম হওয়ার নিদর্শন 
তেনা- 
রেল নে উইনের অনেক সহচর 


“€ষারা চৈনিক এবং ভারতীয় ) 
'ইতিমধ্যেই বমশি নাম গ্রহণ করে 








(আধার উধাল 


মাধন! ষধালয় রোড, সাধনা মধ্য কলিকাতা: -. 


সমাজতন্ত্র 


(চতুর্থ পষ্ঠার পর) 


জাতীয়তা যেমন দোষের কথা নয়_ 
তেমনি এই বমশী-জাতীয়তা উজ্জী- 
বনের মূলে চৌনক এবং ভারতীয়- 
দের দান অপরিসীম। শতাব্দীর 
ওপর বার্মার মাটীতে বসবাস 
করেও চৌনক অথবা ভারতীয়রা 
এখনো বার্মার মাটীতে জাতি-গত 
ভাবে বর্তমান। কিন্তু . বমী- 
জাতীয়তার মৌল উদ্দেশ্য হল 
সশস্ত্র সংগ্রামী রাঁমউনস্টদের 
বিরুদ্ধে আদর্শগত ভাবে একটি 
শ'ন্ধশালা ভাত্তভাম প্রতিষ্ঠা করা! 
এ সম্পর্কে জেনারেল নে উনের 
ঘোষণা স্মরণীয় £ 


“National solidarity cannot 
be built through a bourgeios 
parliamentary system which is 
a pawn in the capitalist game. 
Only socialist democracy, 
which . protects the interests 


. OF the' working people of all 


indigenous 
it... 


races, can build 
.We shall work to bes- 


tow on ‘all union citizen. ... 
equal rights and equal status.” 





প্রস্তত হর। 
ধসায়ন । 


কাঁমউনিস্ট বিরোধতাকে উত্তুঙ্গে 
রেখে সারত সরকারের সঙ্গে আবার 
“মৈত্রী বম্ধনে” আবদ্ধ হয়েছে। 
এই “মৈত্রী বন্ধনে”র ভিতে দুইটি 
আদর্শ বর্তমান। একাঁদকে ভারত- 
রাষ্ট্রও সামাজতান্তিক মুখোসের 
আড়ালে সামন্ততান্িক স্মাজ- 
ব্যবস্থার পাঁরবর্তে ধনতান্তিক অর্থ 
নশীতর প্রচলনে আন্তঙ্জীর্তক ধন- 
তন্তদের সবল করার আদর্শে 
মৌলিক কমিউনিস্ট বিরোধ মণ্ডে 
নেতৃত্বের আসনে আঁধান্ঠত-হন্দু 
সংস্কৃত পুনর্দ্ধারের আদর্শে 
'হান্দি সামাজ্যবাদ তথা উত্তর ভার- 
তায় মূলধনকে একচেটিয়া মূল- 


ধনে প্রতীষ্ঠত করার অভিপ্রায়ে ' 


ভারত-জাঁত তত্ব মাধ্যমে হিন্দু 
জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত ।&এই 
ভারত জ্যাততত্বকে গ্রহণ না করেষে 
সব মৌলিক জাতীয় স্শস্ত সুঃগ্রাম 
ভারত ভূখণ্ডে অগ্রসরমান 

জাতি গোষ্ঠি ভারত রাষ্ট্রের পর্বব- 
গলে বসবাস করে। তেমনি বর্মার 
মাটীতে একদিকে কারেন, 

নাগা অথবা শান জাতও 

সীমান্তের কাছে-অন্যাদকে থা 
উনের নেতৃত্বে পাঁরচালিত কামিউ- 
িস্ট পার্টীর সশস্ত সংগ্রামও এই 


ও বহু মূলাবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 


ইহা আৰুর্কেদের নর্ববশ্রেষ্ 


I অধ্যস- টিযোগেশচজ ফোন, এম, এ অসুর্ফেদাশকী, 


Ls 





Plt 
কক 


এক, সি. এস- (লিওন) এস্‌. সি. এল (আমেরিক 
00511 ভা কলে বরন পা তর অধ্যাপক 


ফলিকাজা ফেব্রু ডাই গর়েশচল্ হো, 


ববি বি. এস. ফেলি) আমুরকোচারয ॥ 


ই দ্বিতীয়তঃ বার্মা কমিউনিস্ট 


শান্তিপুর কেন্দ্রে 
যুক্ত রণ 


আশ্রয় নিতে পারে নাগা-মজো 
জাত গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে । তাথেকে 
এই দুই দেশের সীমান্তে একাট 
এঁক্যবদ্ধ শান্তশালী সশস্ত সংগ্রামী- 
দের ঘাট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা 
অত্যধক। যা দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই ' 
ক্ষাতকারক। তাই নে উইন সমাজ- 


প্রার্থীর বি 
2 প্রস্তাব 
বন্ধনে” দুই রাষ্ট্রের সাম- 


রক বাহিনী এই দুই দেশের শান্তিপুর (নদায়া), 
সীমান্তে সদা জাগ্রত যাতে এই সব 
সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমেই নির্মল ক্ষরা 
যায়। নে উইন-সমাজতন্বের 'পূর্ব 
বতণী শাসক-চক্রের পক্ষে যা ছল 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
৮ এই মৌলিক উদ্দেশা 
নে' উইন-সমাজতন্তর বিদেশী 


এরল্তরীয়্ত করে বর্মী ধনতাধ্িক- 515 
এুুনিস-চেতনার দ্বার উন কুরে, 


চিল নে উইন রা গণ সুুগুঠন ও প্রগাতশীল ব্যাং 


সমাজতান্দিক মুখোস সঠিকভাবে দের এক সভা গত, ২৭-৮-৬$৪ 
রক্ষা করে আগামী দশ বছর শাসন- তারিখে সন্ধ্যা ৭ টায় কমডীনস্ট 
টড পারে-তাহলে পার্টর আঁফসে শ্রীসুশশীল সরকারের 
একথাঁ"*নশ্চিত যে আরেকাঁটি আধু- 
2 
চেতনাকে শান্তশালী করবে। এবং ফ্রন্টের অন্যতম আহবায়ক আর, সি. 
এই সম্ভাবনাই সব চেয়ে বেশী। পি, আই নেতা শ্রীস্ুধীন কুমার এই 
কেন না, বিদেশ মূলধন রাষ্ট্রায়ত্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। _ 

করায় বমী-মুলধন প্রাতষোিতা- প্রার্থী এম মকসেদ আলীর 
বিহীন মূলধন হিসেবে আত্মপ্রকাশ (আর সি পি আই) প্রকাশ্য ফ্য্ত- 
ফ্রন্ট বিরোধী কার্যকলাপ 


করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে-_এবং 

পাটশীর আদর্শগত ও সাংগঠানক প্রাতানীধগণ একের পর এক 
দ্বন্দ যে দুর্বলত্ম সৃষ্টি করেছে তা তর অ:ভযোগগযাল উত্থাপন 
অবশ্যই নে উইন-সমাজতল্ের ভান্ত- দশর্ঘ ও উত্তপ্ত আলোচনার পর 
ডু'মকে শীস্তশালী করছে। < সভায় উপস্থিত অধিকাংশের নাম 


কিন্তু তবু একথা স্বীকার না  স্বাক্ষারত নিম্নীলাখত প্রস্তাবটি 
করে পারা:বায় না যে ভারত ভূখণ্ডে উপস্থাপিত হয়। 





২৮শে 
আগস্ট -১৯৬৮। আসন্ন মধ্যবতশী 
নির্বাচনে শান্তিপুর, বিধান সভা 
কেন্দ্রের যুত্তক্রণ্টের প্রার্থীর পক্ষে 
নির্বাচন পুিচালনার “জন্য কেন্দ্রীয়” 
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" নেহরু “সমাজতন্ত্র বা করতে অপারগ 


স্তাব_আমরা এতদ্বারা প্রস্তাব 
হয়েছে-নে উইন-সমাজতন্র সেখানে ও ্ 
সফলতা অর্জন করেছে। নেহরু করিতেঁছ যে শান্তর বিধান- ” 


সমাজ্সতন্ন শ্রমনীতি-কৃষিনীত- সভা কেন্দ্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে 
শিক্ষানীতি, মৌল ' অর্থনণীততে যান্ত ফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে আরু 


ই, [সনে যে ব্যর্থতার গস £প আই-এর সভ্য এম্‌ মকসেদ 
ঠা নি আলীকে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে। 


বিদেশী-মলধন ও “তার বাজার 
সম্প্রসারণের ব্যবস্থা | করে ভারত- এই প্রার্থীর উপর জনসাধারণের 


বর্ষকে একাঁট নতুন উপানবেশে কোন আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই। আহ 
পাঁরণত করে ভারত-ভূখস্ডের বাভল্ন সি, পি, আই-এর কোন সংগঠন 
মৌলিক জাতীয়তা ও সংস্কীত এই কেন্দ্রে নাই। সর্বেপার প্রাথ 


ধবংসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বার 
সেখানে কিল্তু ছয় বছরের * 


চেষ্টায় ভারতবর্ষ থেকে পিছিয়ে বার ফ্রন্টের আন্দোলন ও কার্যকলা-: 
পড়া ব্রহ্মদেশে নে উইন-সমাজতন্ত্ পের চরম বিরোধিতা কারয়াছেব*, 
সমগ্র বিদেশী মূলধন জাতীয়করণ ফলে এই কেন্দ্রে মকসেদ আলীর 
করে শ্মনীত-কাষনশীত-শক্ষা- দ্বারা কংগ্রেস প্রার্থীকে, পরাইজত 

৮ [| ৮ 
বারা আধ্বান- করা দূরে থাক 'নর্বাচনী সংগ্রামটাও 


কাঁকরণের মধ্য দিয়ে 'সামন্ততান্তরিক 
সমাজ বাবদ্থার ধরটসৈর মাধ্যমে প্রহসনে পাঁরণত হইবে। অতএর 


একটি আধ্নক ধনতন্দ্রী সমা- এই প্রার্থীকে অবিলম্বে .পরিরর্তন 
জের ক্ষেত্র : ইতিমধ্যেই প্রস্তুত কাঁরয়া যোগ্যতম প্রার্থীকে এই 


করেছে! তাই” বার্মার সামাঁজক কেন্দ্রে দেওয়ার জন্য যযুস্তফ্রন্ট পুন 
জীবনে শাসর্ক গেম্ঠ একটি নতুন বি করন। 


জোট Sat ছি ছে PAL 
রণ জনজীবনের ! সঙ্গে শাসক ক 
গোষ্ঠির ব্যবধান অনেকখানি । এই উইন-সমাজতন্তের বিরদ্ধে জুম 
শাসক এবং শাসিতের ব্যবধান অব- সংগ্রামরত-কেন না, থা টু নেতৃ- 
শ্যই ক্রমবদ্ধনের পথে। তৰু নে ৰ কে ওই নে SB 
উইন-সমাজতৃন্ম » নেহরদ-সমাজ- তত্র হল ধনবাদী প্রার্তাক্রয়াশীল * 
তন্মের মতোই সমাজতন্ত্রী ম*খোস ফ্যাসিস্ট রাষ্ত্র। (পরবতী প্রবন্ধে 
পারাহত স্নান৷ থা. টুন * নেতৃত্বে বার্মার ক'মউানস্ট সংগ্রাম সম্পর্কে 
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দর্পণ 0 শক্রেবার ৬ই সেপ্টেম্বর ১১৬৫. 


ব্পালিশ ছবি 
জীবণ যৌবন € মান 


kad 


১ 


দাঁড়িয়ে যৌবনের প্রয়াণ সম্ভাবনায় 
৷ জীবনের ফেলে আসা দিন- 


4 


পোল্যান্ডের. চলচ্চিত্র জগতে 
১ জোর্জকালমাওদ্কী একটি নতুন 
নাম। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছাব 
“ওয়াক ওভার” সম্প্রীত সনে ক্লার 
কর্তৃক প্রদার্শত হল। স্কোঁলি- 
মাস্ক যেহেতু বয়সে নিতান্তই 
যুবক (মাত্র সাতাশ), কা'হনী 
নির্বাচনে তান যৌবনেরই একাঁট 
সমস্যার কথা 'ভেবেছেন। অবশ্য 
যাঁদ ব্যাপারাঁটকে স্ুম্যা, আখ্যা 
দেওয়া ফয়।,, ছাঁবর নয়িক * ইশ 
বছর - বয়সে পদার্পণের সাঁমানায় 


প্রকান্ড গরমিল তাকে এক নতুন 
প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। কর্ম, 
প্রেম “কিংবা দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে 
নিরাসন্ত হয়ে জীবনের সহজতর 
পথে পাঁরভ্রমণ আর কতাঁদন 


Rn এ 


চলবে? কলেজের আর জীবনের 
সবকটি পরণক্ষায় ফেল করা নায়ক 
অবশেষে মু ম্টিযুদ্ধের আঁঙনাকে 
শেষ অবলম্বন করেছে। সুন্দরী 
স্ত্রী অথবা বান্ধবী এবং জীবনের 
অন্যান্য উপকরণ তাকে সন্তুষ্ট 
করতে পারে না, বাঁচার উৎসাহ 
যোগাতে পারে না, তাই সে উদ্দশ” 
প্নার খোঁজে মাম্টফদ্ধের 'রং-এ 
ছুটে গেছে। কিন্তু সেখানেও সে 

নয়। নির্ধারিত 

অনূপাঁস্থ“ততে সমি- 
'িক ভাবে সে “ওয়াকওভার” পেয়ে 

কিল্তু জীবনের চর 


থেকে পলায়ন করা সম্চ্চব 


বর্তমান ছাঁবর নায়ক হচ্ছে সেই 
ধরনের মানুষ, বস্তুজগতের কোন 
কিছুই যাদের শান্তি "দতৈ পারে 
না। তার আশা-আকাক্ক্ষা কোন-' 


দিন মিটবার নয়। সম্ভবতঃ সে 
নিজেও জানেনা তার কাঙ্খিত 
বস্তুটি কঃ এইখানেই আমাদের 
কিছু বন্তব্য আছে। আমাদের মত 
দেশে, যেখানে নিতান্ত জাীবনধারণ 
একাঁট দুর্বিষহ সমস্যা, স্ব"ন দেখা 
হয় সমাজতল্ের- আগমনে সব 
সমস্যা সমাধানের।  পোল্যাঞ্ড 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র! দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পর থেকেই সেখানে লাল 
পতাকা উড়ছে। সেখানকার চল- 
চ্চত্র শিল্পের মালিকানা রাষ্ট্রের। 
স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, বস্তু 
তান্বিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রাত- 
ভ্ঠিত রাষ্ট্র শিল্পের আঁঙুনায় ভাব- 
বাদী মোহজাল “বস্তারকে -প্রশয় 
দিচ্ছেন কেন ১ 

প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে দেখা 
একটি ছাবর কথা মনে পড়ল। সে 
ছবিটিও পোল্যান্ডের প্রতবেশী 
ও সমধর্ম রাষ্ট্র চেকোম্লোভাকি- 
য়ায় প্রস্তুত। চেক ছবি 'রিটার্ণ 
জুফ 'দি প্রডিগাল সান-এর নায়কের 
সুমৃপ্যা ভিন্ন কা'হনীটও ভিন্ন 
পাঁরবেশে পোলিশ ছবি “ওয়াক- 
ওভার”-এর নায়কের সমস্যার অন্ু- 


হরুপ। সেখানেও নায়কের জাগাতক 
এ (শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


প্রেক্ষাপট অভিনীত “হারানো চিঠি 


রাজনৈতিক মানচিঘ্লে সম্প্রাত 
একটি উল্লেখ্য: নাম। 
বাঙাল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
হলেও এ দেশাটর সাংস্ক- 
পাঁরচয় তার [িশেষ জানা 
নেই। সেই অভাব মোচনে “প্রেক্ষা- 
পট” নাট্যগোম্ঠি উদ্যোগী হয়ে- 
ছিলেন গত ২৬শে অগাস্ট রঙমহলে 
রুমানয়ার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কারা- 
জিয়ালের ক্লাসক কমেডি 9 
SCRISOARE 7177২910074" র 
শ্রীমতণ আমতা রায় কৃত বাংলা 
রুপান্তর “হারানো চিঠি” মণ্ঞস্থ 
করে। 
ক্ষমতাসীন রাজনৌতিক দল- 
প্রধানের স্ম্রীকে সেই দলেরই এক 
আইনসভার সদস্যের লেখা একাঁট 


প্রেমপত্র দলত্যাগীদের নেতার 
হস্তগত হয়। এবং সেই চিঠিকে 
কেন্দ্র করে আসন্ন নির্বাচনে নাম- 
নেশনের যে সমস্যা দেখা দেয় সেই 
পটভূমিতে নাট্যকার তীন্র কটাক্ষ 
ও উচ্চরোল হাস্যের মধ্য 'দয়ে 
স্পষ্ট করে তুলেছেন, বুর্জোয়া ও 
জামদার শ্রেণীর স্বার্থে পুষ্ট সর- 
কারের আওতায় নির্বাচনের মাধ্যমে 
জনগণের প্রাতানীধত্ব কতোটা 
অসার । 

প্রথমেই এই গো'চ্ঠকে ধন্যবাদ 
জানাই একাঁট রাজনোতিক স্যাটায়ার 
অভিনয়ের জন্য বেছে নেবার বাঁলম্ঠ 
দৃস্টভঙ্গীর জন্যে। পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনশীততে আজ যে আঁবলতা 
দেখা দিয়েছে ১৮৭৫ থেকে ১৯১২ 


স্থবঙ্গমার প্রতিষ্ঠা বাধিকী 


শ্রীশেলজারঞ্জন মজুমদারের পাঁর- 


চালনায় পারবেশিত হয়। বর্ধামংগল 
পালায় শ্রীমতী নীলমা সেনের 
কন্ঠে “ওগো পণ্দশী” শ্রীনামতা 
চৌধুরীর কন্ঠে “মনে হলো যেন 
পোঁরয়ে এলেম” বিশেষ ভাবে সক- 
লকে মুগ্ধ করে। শ্রীপাার্ণমা ঘোষ 
“কেন পাল্থ হে চ ? গানাটির 
সঙ্গে যে একক নত্যাঁট পাঁরবেশন 
করেন এরূপ ন্ত্যপ্রদর্শন সেবা 
মিত্রের মৃত্যুর পর বহ্াদন কল- 
কাতায় দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের 


- কাঁজপত যে দ্বৈতনত্যাট 
- মুখর হলো কেক ওঁ” গানাটর সহ- 


“এপারে 


যোগে প্রদর্শত হয় তাতে অনু 
শীলনের কিছু অভাব পাঁরলাক্ষত 
হলেও তা সকলের প্রশংসা অর্জন 
করে। 
“বাদ্বলধারা হলো সারা” গান, 
টির সঙ্গে যখন এই মনোজ্ঞ সুন্দর 


অঝোর ধারায় বার ঝরছে। 


রূপান্তরে 
কারণ শুধু স্থান ও কালের স্পষ্ট 
গুলির মোর্চা নাটকে স্থান না পাও- 
শ্নায় সাম্প্রীতিকতার পাঁরচয় দেওয়া 
সত্বেও নাটকের সমস্যা দেশ ও কাল 
বাঁহর্ভুত হয়ে পড়েছে। সেই 
জন্যেই স্যাটায়ারের যে লক্ষণ স্পষ্ট 
ভাষণ তা থেকে বাঁগত হওয়ায় 
নাটকের আবেদন ক্ষন হয়েছে। 
যাই হোক নাটকের এই সমস্ত 
দুর্বলতা ও শ্রুটি ঢাকা পড়ে যায় 
পরিচালক সুনীল বন্দ্যেপাধ্যায়ের 
অপূর্ব আঁভনয়ের সন্মোহনীতে। 
একাঁট মত্ত ভোটারের ভূমিকায় 
{তান একট পাঁরণত প্র'তভাসুলভ 
সংযমের পরিচয় 'দিয়েছেন। এছাড়া 
জগন্নাথের ভাঁমকায়  অমরনাথ 
মুখোপাধ্যায়, কনস্টেবলের ভূমিকায় 
সারৎ ঘোষ ও গড়ুগাঁড়র ভূমিকায় 
শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য 
অভিনয় করেছেন। একমাত্র নার 
সাবলল হলেও কণন্ঠস্বরে গভীরতার 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
মণ্তসজ্জা স্বাভাবক। আবহ- 


৭. সংগীতে তাশপার্টর বাজনা ব্যব- 


হারের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের ভাল্‌- 
গারিটি বেশ স্পচ্ট হয়ে উঠেছে। 


গন্থ সমালোচনা 


হলাত হর 


দুটি উল্লেখযোগ্য উণন্যাম 


(দর্পপের গ্রল্ধ সমালোচক ) . 
, বাংলা সাঁহত্যে “রাজনৈতিক 
উপন্যাস” সোদনও ছিল আঁবরল 


দৃজ্টান্ত। যেমন “জাগরী” বা 
“চাওয়া পাওয়া”! অধুনা এই 
{বশেষ শাখাটি মৃতপ্রায়। অথচ 


আমাদের জীবনে যে কয়েকাঁট 
সামাজিক শক্তি এই মুহূর্তে সর্বা- 
ধিক সক্রিয় রাজনীতি তার মধ্যে 
একাটি। বাংলা সাহত্যজগৎ থেকে 
বাস্তবতাই মৌল পলাতক। 
সঙ্গী-সাথীদের . সাক্ষাৎ মিলবে 
কোথায়! 

দীর্ঘ দুই দশক ধরে' আমরা 
পঁভক্ষালব্ধ” স্বাধীনতার চূড়ান্ত 
অপব্যবহার করেছি, আঁদ্তত্বের 
তাবৎ দিগন্তে জাতীয় চুরিত্রহীন- 


তার অকপট পরিচয় 1দয়েছি। ফল, 


পাচ্ছি হাতে হাতে। রাম্টরবৃত্তে 
অপদার্থতা ও দু্নণীতি; সমাজবৃত্তে 


আশ্নীমত্রর “নাবিক ও নক্ষত্র” 


নতুন 'দগন্তও পাওয়া যেত। তব 
বর্ণত অংশে পাঠক দেখতে পাবেন 
পাঁরপাম্বকে, চেনা-জানা মানব- 
মানবীদের; খ্াশ হবেন, এবং ভাব- 
বেনও। নানা গুণান্বিত “নাবিক ও 
নক্ষত্র” জনসমাজে অচিরেই আদৃত 
হবে বলে মনে করি। 


তার 


আত্মা”র পটভূমিকা £ একট রাজ- 
নৈতিক দলের. ক্রিয়াকলাপ ৷ কেন্দ্রে 
রয়েছে বিকৃতকাম, ক্বার্থলোলুপ, 
বিশ্বাসঘাতক ও যোনসাহাতাক 
সুধন্য রায়ের আড্মজ'াবনাী। এই 
জখবনপর মধ্যে সত্যতার*এবং তাই 
সততার প্রলেপ আছে যা 
দ্বারা “তথাক'ধত” ভদ্রসমাজের 


রি 


শক 


A 


তবু, মনে হয়েছে -যৌন- নর 
তার ঝাঁঝ প্রায়শ তীব্রতর এবং" :, 


বারংবার ব্যবহারে অকারণ আহত। 
যেহেতু লেখকের স্বগত আঁভিজ্ঞতা, 
তাই দলীয় কার্যকলাপের ছাব ' 
বাস্তবধূর্ত; এবং প্রাসাঞ্গক 
‘উদ্ধত সমস্যা-জটিলতাও। এমনকি .. 
জনসমাজে সুপরিচিত বহু নেতা 
কমশী, কাঁব, নাট্যকার সমালোচকও 


নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা? 


এমনাক, স্বয়ং লেখককেও চিনে ' 


নিতে অসুবিধে হয় না। তবে, 
এক বিস্ময়কর কৌশলে তিন 
নিজেকে দ্বিধাবিভন্ত করে নিয়েছেন, 
এবং কমশীর একাত্মতা সত্বেও ওঁপ- 


নে 


1 


Ee) 


প্রত্যক্ষ উপস্থিত . বা পরোক্ষে ' 


ন্যাঁসকের 'না্লপ্ততা অর্জন করে- ” 


ছেন। বিবৃতি ও ধবশ্েষণে উপ- 


দুটি পুনশ্চ স্মরণ ক'রয়ে দিয়েছে 


যে, বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার, . 
জাঁবনস্পন্দনের এবং আত্মসমণক্ষার . 
- আশ প্রয়োজন। আগ্নামত প্রাসদ্ধ . 


নাট্যকার, মাঝে-মাঝে প্রবন্ধ ও গল্পও 
লেখেন। বৈদ্যনাথ 
সুখ্যাত. কবি, ইতিমধ্যে একটি 
উপন্যাস *লখেছেন, এবং তাঁর দুটি 
নাটক সম্প্রীতি মণ্স্থ হয়েছে। দুজ- 


- নেই প্রমাণ করেছেন ঃ স্থানান্তারত 


হলেও কথার্সাহত্যের পাড়ায় বস- 
বাসের আঁধকার ও ক্ষমতা তাঁদের 
আছে। যেহেতু, চারপাশের রোমা- 
ন্টিকতার মধ্যেও জবনকে কিভাবে 


চক্রবর্তী .* 


ate 


tp 


দেখতে ও কেমন করে দেখাতে হয়, | 


তাঁরা জানেন। 


নাবিক ও নক্ষত্র £ অগ্নামন্র। আই 
এ পি! কলকাতা ৭। সাত টাকা ॥ 
উলঙ্গ আত্মা £ বৈদ্যনাথ চক্রবতশী॥ 
বিদ্যাভারতীঁ। কলকাতা ৯। 


কৃ 


Regd. NO. ০ 


= ভানসত 





“এঠ্িমবজ মরকারের দু্ণাণুৱ নুর কা ভাবে 
a ঘর্থের অপচয় হচ্ছে. 


চলেছেন তার কিছ কিছ; দস্টান্ত 


প্রপণে” প্রকাশ করার জন্যে আপ- 














টং 


8, চা, Price 25 0 


সাজাবার . খাতে দেখিয়ে দিতে বের তামার, জর্টাক ্রীচোধ-? 
El হয়েছে। হ্যাঁ, অপচয় বন্ধ রাঁকে সম্প্রতি মাসিক ৩০০০ 
না হলেও যাতে বছরের শেষে টাকায় প্রকল্পের ফিনানসয়াল 


হিসাব পারম্কারভাবে পেশ করা 'ডরেক্টার হিসাবে নিয়োগ করা :' 


যায় তার দিকে শ্রীদত্ত দৃষ্টি দিয়ে হয়েছে। অতএব সব হিসাব মিলে 


১৮০০-২০০০ টাকার পদে যাঁরা 
বিরাজ করছেন তাদের একজন 
মেকানিক্যাল ও অন্যজন সিভিল 
ই্জনীয়ার। অথচ এদের চেয়ে 
অনেক উচ্চ-শক্ষিত যোগ্য ও 
আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন কোঁমক্যাল হীঞ্জ- 
নীয়ার এরাজ্যে বেকার হয়ে আছেন। 
কারণ এসব কেইমক্যাল ইঞ্জনীয়ারগণ 
বোধহয় জানেন না এ প্রকল্পে 
চাকরী পেতে গেলে কোন দেবতাকে 
কি 'দয়ে পুজো করতে হয়। 

এই পূজো করতে জানলে ক 
সম্ভব শুনবেন? জুন - মাসের 
মাঝে ৩২৫-১০০০ টাকার 'সাকিউ- 
ব্রাটি আঁফসারপদের জন্য কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।. জনৈক 


ম্যাট্টকুলেট চক্রবর্তী দরখাস্ত 
করেন। প্রকল্পের চেয়ারম্যান ও 
ম্যানোজং 'ডিরেক্তীরকে ভালভাবে 


পুজো করার ফলে অন্যসব দরখাস্ত 
বাছাই করার আগেই এদুই ভদ্রলোক 
শ্রীক্বতর্পকে ডেকে ইন্টারভিউ 
নিয়ে রায় দিলেন প্রার্থী এক রত, 
এ'কে হাতছাড়া করা চলেনা- এবং 
প্রার্থী যে পদের জন্য দরখাস্ত 
করোছলেন সে পদ তাঁর উপয্স্ত 
নয়; এ'কে আ্যাডামানস্টরেটভ আঁফ- 
সার হিসাবে ১৩০০-১৬০০ গ্রেডে 
নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু এখনও 
সব মানুষ অসৎ হয়ে যায়টন দেশে 
তাই প্রকল্পের বোর্ড অফ 'ঁডরে- 
ক্টারএর ২০শে জুলাই. যে সভা 
হয় তাতে শ্রীচক্রবতশর 'বিদ্যাগত 
যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে প্রস্তাব 
করা হয় যে আ্যাডামানস্ট্রোটভ 
আঁফসারের জন্য উপয্ন্ত লোক 


চাই_আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া. হোক ' 


এভদ্রুলোককে ৩২৫-১০০০ এর 
পদ ছাড়া অন্য কোন পদে দন্ত. 
করা য্যান্তসত্গত , নয়। কিন্তু? 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দুই! 


বলা হয়েছে সরকারী অর্থের ছয়- 
লাপ বন্ধ .করার জন্যে ।.তাই আপ- 
নার সংবাদদাতার অবগাঁতর জন্যে 
জানাই-শ্রীদত্ত সপ্তাহে তিনাঁদন 
করে দগগাপর থাকবেন বলে 
সেখানে তার কোয়ার্টারে মান 
60,000 টাকার আসবাবপত্র 
কিনেছেন ৩1৪ সপ্তাহ আগে; আর 
এই খরচাটা “ইল্সপেক্সান বাংলো?” 


ছেন-কারণ আপনারা নয়তো বারে 
বারে বেকায়দায় ফেলছেন। টাটা: 
কোম্পানী থেকে অবসর প্রাপ্ত, 


যাবে এখন থেকে। 


-জনৈক পাঠক 


_হুর্গাপুর ইক্সাত কারখানা 


(প্রথম পূহ্ঠার পর) . 48 


উপদেষ্টার সুপারিশ অনু- 
যায় কোক চুল্লির ব্যাটারীর ব্যাপক 
পুনর্নিমাণ ও মেরামত করা হয়। 


এতে ৮০ লক্ষ টাকার বোশ খরচ 


হয়। কিন্তু তৎসত্বেও ৭নাদন্টি ' 
কর্মক্ষমতা দৈনিক -৩৬০ হলেও 
২০০-র বেশি হয় না। . মজার 
ব্যাপার এই যে, মেরামত শু পুন- 
নির্মাণের কাজ দেওয়া হয় সাইমন 
কার্ভ কোম্পানীকে যে ব্রাটশ 
কোম্পানীতে উপদেষ্টার পুত্র বড় 
চাকরী, করে। 

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে, 


দশটি বছর অবং প্রচুর অর্থ ব্যয় এ 


ব্যাটারীকে যথার্থ রূপ দিতে পারে। 
ততাঁদন পযদ্তি খ্যাটারীর ওপর ' 
নিভরশীল সমস্ত মেসিন ক্ষাত- 
গ্রস্ত হবে। এটা সকলেই জানেন 
যে, কোক চুল্লির ব্যাটার ইস্পাত 
কারখানার মৌলিক ষন্তাংশ ৷. 
শুধু গ্যাসের সরবরাহই কম 
নয় ১.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নার্মত 
দুটি গ্যাস হোল্ডার প্রথম থেকেই 
এত ত্রটিপর্ণ ছিল যে, গত কয়েক 
বছরে দুবার মেরামত করেও ঠিক 
করা যায়ন। এখন এদের য়ে 
কোন কাজ হয় না। শুধু দ্রষ্টব্য 
বস্তু হিসাবে এরা কারখানায় বরাজ- 
মান। 
সবচেয়ে বড় কেলেক্ষারণ দেখা 
দিয়েছে শলীপার প্রকল্পে। এখানে 
নির্মিত এক জক্ষেরও বেশি 
শলাঁপার রেলওয়ে কর্তৃক নাকচ হও- 
যার ফলে দশর্যাপ্নর্‌ ইয়ার্ডে জমা 
হয়ে পুরনো লোহার বাজারে যাবার 
প্রতীক্ষায় রয়েছে। 
. শলাঁপার প্রকল্পের ত্রুটি সম্পর্কে 
ব্রিটিশ কন্টান্রররা অবাহত ছিলেন। 
কিল্তু তারা কেন্দ্রীয় সরকারের 


ইন্সপোর্ঠিং ইউানিটকে হাত করে এই _ 
ব্যাট গোপন করতে সমর্থ হয়ে- ' 


ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত জনৈক ইন্স- 
পেক্টর এ ব্যাপারে 'ব্রটশদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছিলেন এটা পাঁর- 
আকার ।' [তান তার জন্য পঢুরস্কারও 
পেয়েছিলেন। বেল সাহেব যখন 
‘ডরেক্টর ছিলেন, তাকে দুর্গাপুর 


-কারখানায় চাকর দেন এবং তান 


দুই বৎসরে চারটি প্রোমোশন পান। - 


- হয়েছে। 


রয়েছে। ভারতাঁয় রেলওয়ের কাছে 
সেই ম্লীপার অপ্রয়োজনীয় মনে 
হয়েছে। উরু. ্‌ , 
"৫ ্থাব২৮০ কোটি টাকা বায়ে . 


নিমি্ত" দুগণপুর * কারখানা গোল্লায় ' | 


যেতে বসেছে। একটি ব্যাপক ভুত 
প্রয়োজন। 





পোলিশ ছাব 
(৯ম পৃন্ঠার পর) ্ 


সংখ-সাবধা বা স্বাচ্ছন্দ্যে . অভাব 
না থাকলেও সে সমস্যা-পরণীড়িত। 
এই সমস্যা তাকে আত্মঘাতশ হবার 
চিন্তাও কর্রয়েছে। অথচ সে 
নিজেও জানে না কি তার সমস্যা 
কি তার আকাঙ্খাঃ দু চোখে 
দেখা যায়, কিংবা স্বাভাবিক 
ভূতির দ্বারা যাকে স্পর্শ করা যায় 

তার বাইরে কোন কিছুর অন্বেষণ 

দুই নায়কের সমস্যার মূলকথা। 

এই চিন্তাধারা ওয়াঁশংটনের 

“ফোরাম ফর কালচারাল ফ্রড” 

মারফৎ* শুনতে পেলে বিস্মিত » 
হতাম না। কিন্তু স্মমাজতান্লিক 

রাষ্ট্রের শক্পীরা অবাওমানসগোচর ,. 
কোন বস্তুর পশ্চাদ্ধাবন বন 
দেখে আশ্চর্য লাগে। উত্তর খুজতে 

তিক চেকোম্লোভাকিয়া - আক্রমণ 

কিংবা চীনের মহান সাংস্কৃতিক, 

বিপ্লব ইত্যাদি কথা এসে পড়বে 

বর্তমান, প্রবন্ধ সে সব আলোচনার 

উপযুক্ত স্থান নয়। 









সি আই এর গোয়েন্দা 
(১ম পৃন্ঠার পর ) j 


ন্িয়াল চীফ হিসেবে কাজ করেছে। 
একে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো 


- কুখ্যাত £স, আই, একে 








তখন যেসব শ্লীপার তৈরী হয়ে- পর্ব এশিয়ায় মার্কিন -যুন্তরাজ্টু 
ছিল এবং গভনমেন্টের পরীক্ষা " নতুন “আযাসাইনমেল্ট” দেওয়াতে 
পার হয়েছিল সেগ:লি এখন মধ্য- টির রি মহস উর কা 
প্রদেশের টিটলাগড়ে গাদা করা করেছেন।-. : 
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(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

পাশ্চমবঙ্গ কংগ্রেসের অতুল্য 
* চক্র ক্ষমতা করায়ত্ত রাখার আপ্রাণ 
চেষ্টায় দর্গনাপদর ইস্পাত কারখানার 
“একাংশ সাবোতাজ করেছে বলে 

| আঁভযোগ। এর ফলে দুর্গাপুর 

কারখানার প্রভূত ক্ষত সাধিত 

হয়েছে। 

_ সরকারী ভাবেই বলা হয়েছে 








দি তাজ তার জন্য দায়ী আই. এন টি 


সেপ্টেম্বর রাত্রে এই ইউনিয়নের 
কিছু শ্রামক বে-আইনীভাবে ধর্ম 
৪ ঘট করে এবং তারপরেই মেইন 
পাম্প হাউস বন্ধ করে দেয়। যেসব 
" অফিসার এই পাম্পহাউস চালু 


৷ রাখতে যান তাঁদের বাধা দেওয়া 
i: 

এই ইউনিয়নের সভাপতি 

॥ শ্রীঅতুল্য ঘোষ, এবং তার সম্পাদক 

""_ অতুল্যর একজন বশদ্বদ শ্রীআনন্দ-, 


গোপাল মুখোপাধ্যায়। আই এন 
1ট ইউ সি কব্জা করার জন্য গত 
কয়েক বছর ধরে অতুল্য ঘোষ 
বাভিন্ন জায়গায় শ্রামক ইউীনয়ন 
ছেন, কারণ আই এন টি ইউ সি-র 


নেতৃত্বে যারা আছেন সেই ডাঃ 
'মৈত্রেয়শ বসু শ্রীকালী মুখাজশি 
. তাঁর অদম্য শন্ু। 


দুর্গপুরে অতুল্য ঘোষের 
ৃ ইউনিয়ন যাঁদও সংখ্যালঘু, কিন্তু 
৭. তৎসত্বেও ইস্পাত কারখানা কর্ত- 
পক্ষের অনুমোদন এদেরই পক্ষে । 
সী অথচ এ আই টি ইউ স-র ইউ- 
নয়ন হিন্দুস্থান স্টীল এমস্ল- 
য়ঁজ ইউনিয়ন ও এসোসিয়েশনের 
সদস্যসংখ্যা অনেক বেশী হওয়া 
সত্বেও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ 
করোন। এই গোলমালের জন্যই 
হয়ে দাঁড়য়েছে। 
ফুড কর্পোরেশনের শ্রীকে টি 
চণ্ডী হিন্দুস্থান স্টীল লামটে- 
ডের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেই 
জ্যোতি বসু ও অন্যান্য কাঁমউীনস্ট 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে বলেন 
যে, হিন্দুস্থান স্টীল এমপ্লয়ীজ 
ইউনিয়নকে তিনি পরোক্ষে সর- 





"যে, রোলং মিল হুইল ও গ্যাক্সেল | 
| প্ল্যান্টের কুলিং ওয়াটার সাকুলেশন { 


/ ব্যবস্থা বানচাল করার যে সাবো- | 


ইউ সি অনুমোদিত ইউ'নয়ন ৷ ওরা . 









কারী স্বীকৃতি দেবেন। শ্রীচণ্ডা 
ব্দঝতে পেরেছেন যে, দগগাপদূর 
কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা 
করার জন্য সংখ্যাগারম্ঠদের ইউ- 
নিয়নকে স্বীকাতি দেওয়া দরকার । 

'হন্দস্থান ইস্পাত কারখানার 
জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীএ ?স 
ব্যানাজশী যাকে সাবোতাজ বলেছেন, 
লক্ষ্য করবার বয় যে, সেই সাবো- 
তাজ কলকাতায় কমিউনিস্ট নেতৃ- 


বৃন্দের সঙ্গে শ্রীচণ্ডীর সাক্ষাতের . 


অব্যবহিত পরেই সংঘটিত হয়েছে। 

কয়েকজন হাঞ্জনীয়ার সন্দেহ 
করছেন যে, আপাতদূন্টিতে যা 
দেখা যাচ্ছে প্রকৃত সাবোতাজের 
চেহারা তার চেয়ে অনেক মারাত্মক। 
এটা শুধুমাত্র ইউনিয়ন অনুমোদ- 
নের ব্যাপার নয়। সমগ্র দুর্গাপুর 
কারখানা গত কয়েক বছর ধরে 
ভেঙ্গে পড়ছে এবং বেশীর ভাগ 
গ্ল্যান্টেই গন্ডগোল । ফলে ব্যাপক 
মেরামত অথবা সম্পূর্ণ পুনার্নি 
মণ প্রয়োজন। সমগ্র পাঁরাস্থাতাঁট 
সররারী নজরে এসেছে, বিশেষ 
করে শ্রীচন্ডী আসার পর। সন্দেহ 
করা হচ্ছে, এই সাবোতাজের 
উদ্দেশ্য, মনোষোগ অন্য দিকে 
ঘুরিয়ে দেওয়া। 

কয়েকজন *সানয়র ইঞ্জিনীয়া- 
রের মতে, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে 
একাঁট নুটিপূর্ণ কারখানা গাঁছয়ে 





এ ০ ৮৯ ০৪০৪০৯৯৮৮৯৭ 





এক শ্রেণীর ভারতীয় কর্মচারীর 
সঙ্গে ষোগসাজসে কারখানাট যে 
নিদিষ্ট উৎপাদনে সক্ষম সেটা 


প্রমাণ করার জন্য ক্ষমতার চেয়ে 
বেশী সময় কাজ চালু রেখোঁছল। 
এইভাবে তারা কারখানাটর বারোটা 
বাঁজয়েছে। যেসব হীঞ্জনীয়ার ও 
অফিসার 'ব্রটশদের এই শয়তানীর 
প্রাতবাদ করেছেন তাঁদের হয় অপ- 


পদোন্নতি হয়েছে এবং পুরস্কার 
দেওয়া হয়েছে। 
প্লাটশদের কারসাজীতেই 


সংখ্যালঘুদের ইডীনয়ন স্বীকৃতি 
পেয়েছে এবং কিছু বশম্বদ কেরা- 
ণাঁকে সানয়র পার্সোনেল আঁফ- 
সারের পদে উন্নত হয়েছে। ফলে 
এই সব অনাভন্ঞ তথাকথত আঁফ- 
সারের অষোগ্যতায় দুর্গাপুর কার- 
খানা সুষ্ঠুভাবে পাঁরচালত হতে 
পারছে না। 

অতএব একটি ব্যাপক ' তদ- 
ন্তের ব্যবস্থা করে ব্রিটিশরা দ:র্গা- 
পুর কারখানার যে ক্ষাতি করে 
গেছে তার তথ্য উদ্ঘা'টত করা 
ভারত সরকারের অবশ্য কতব্য। 
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এখন 


আয়কর বিভাগের 


ঘাধু অফিসার 


বেগরৌয়া 


ঘ্রায়কৰ ফীকিৰ কাৰবারীদেৰ 


| কাছে ইমফৰমাৰদেৰ নাম: 
জানিয়ে দেয়া হচ্চে 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


টু কেন্দ্রীয় অর্থমন্রী শ্রীমোরারজা 
হত দেশাইয়ের দুনাঁতর নীট ফল হল, 
৮৫ জু. সান" কলকাতার সেন্ট্রাল রেভিনিউ, বিশেষ 





কৃত্রিম বন 


গৰিস্থিতিব 
দেখানো 
অগচেঠ। 


(দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


চশফ ইজেকশান কমিশনার 
শ্লীসেনবর্মার আগামী পাশ্চম 
বংগ সফরের সময় কদম বন্যা 
পারদ্থিতি দেখানোর চেষ্টা 


করা হবে বলে সংবাদ পাওয়া 
শিয়েছে। দামোদর ভ্যাল 
কর্পোরেশনের জলাধার থেকে 
জল ছেড়ে এই কৃত্িম বন্যা 
পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা হবে। 
ইতিমধ্যেই কয়েকাদন আগে 
কলকাতায় কয়েকজন প্রান্তন 
কংগ্রেস এম এল এ এক গোপন 
বৈঠকে মিলিত হয়ে বিষয়টি 
সম্পর্কে শলাপরামর্শ করেছেন। 








করে আয়কর বিভাগের আঁফিসারদের 
মোরেল ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ' 

একজন সং আয়কর আঁফসার, 
যান সর্বদা আঁভযোগ করেন যে, 
ওপরওলাদের হস্তক্ষেপের জন্য 
[তানি আয়কর ফাঁকির ব্যাপারে রাঘব 
বোয়ালদের স্পর্শ করতে পারেন 
না, তাঁর সাম্প্রীতক বিলাপোন্ত £ 
«“এতাঁদন যা চলাছল ল.কয়ে চুরিয়ে 
এখন তা বিরাট আকারে প্রকাশ্যে 
ঘটবে ৷” 

তিনি প্রশ্ন করেন, ষাঁদ খোদ 
মন্ত্রীর সততা সম্পকেহ প্রশ্ন ওঠে 
তাহলে অসাধু অফিসাররা আর 
কিসের পরোয়া করবেন? তিন 
জনৈক আয়কর কাঁমশনারের কথা 
উল্লেখ করেন খিনি তাঁর পুত্রের 


মাধ্যমে আয়কর ফাঁকির কারবারীদের _ 





সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। অব- 
শ্যই এই' পঢত্ৰাট ইনকাম-্যাক্স আঁফ- 
সার এবং কেবল 'দিল্সস-কলকাতা 
যাতায়াত করত। এর পর থেকে 
হয়ত এ আয়কর আঁফসারের তাঁর 
জন হবে না। সোজাসুজি তান 
নিজেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। 
প্রকৃতপক্ষে, অসৎ অফসাররা 
দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে -এবং 
যারা সৎ উপায়ে কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন 
করতে চান তাঁদের বদলশ অথবা 
বার অসুবিধার সম্মুখীন করা 
হচ্ছে। এক্ষেত্রে একজন ইন্সপো্টং 
এ্যাসিস্টান্ট ' কমিশনার (সার্ভে) 
শ্রীএস সি ভার্মার ঘটনা একাঁট 
জলন্ত উদ্বাহরণ। শ্রীভার্মা ১৯৬৫- 
৬৬ সালে ২৫১টি স্থানে হানা 
দেন এবং এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বৃহৎ অঙ্কের আয়কর ফাঁকির 
ঘটনা ধরা পড়ে। কিন্তু শ্রীভার্মাকে 
পুরস্কার দেওয়া হল কলকাতা 
থেকে বদলী করে। এবং ১১৬৭- 
৬৮ সালে মাত্র ৪টি জায়গায় 
হানা দেওয়া হল, যার মধ্যে ৪০টি 
অকাজ্জের বলে প্রমাণিত হল। 
সাধারণত গোপন সনে সংবাদ 
পেয়ে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে 
হানা দেওয়া হয়। যাঁরা এই সংবাদ 
দেন আঁদের ইনফরমার বলা হয়। 
সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হানা 
দেওয়া হয়। ইনফরমারদের পরচয় 
প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ। এই 
ইনফরমাররা ধার্য আয়করের শত- 
করা ১০ ভাগ পেয়ে থাকেন। 
যাঁরা বহুবার নিজেদের দক্ষতা 
প্রমাণ করেছেন , এমন কয়েকজন 
(শেষাংশ অষ্টম পৃক্ঠায়) 
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॥ দুই 


বাদ-প্রতিথাদ 


েট ব্যান্ধ কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের 
বিরদ্ধে অভিযোগের জবাবে 


আপনাদের ৩০শে আগস্টের 
সংখ্যায় পর্যবেক্ষক মহাশয় আমার 
চির যে উত্তর দিয়েছেন সেটা 
মনোযোগ সহকারে পড়লাম । আঁম 
অনাট ভাগে আপনাদের আঁভ- 
যোগের উত্তর “দাঁচ্ছি। 

(১) পর্যবেক্ষক মহাশয় প্রথম 
দফায় পরোক্ষে আমার বন্তব্যকেই 
মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছেন। 
অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্কের (তদানীন্তন 
ইম্পারয়াল ব্যাক) ীবশেষ 
চারন্রের জন্য তারা চরকালই ট্রাই- 
ধবউন্যালের সামনে তাদের বন্তব্য 
আলাদাভাবে রেখেছেন বা রাখছেন। 
কলহ বা “ববাদের জন্য নয়। এর- 
পরের কথা উত্তর ভারতের ব্যান্ক 
কর্মচারীদের আঁবিসংবাদী নেতা 
শ্লীরোশনলাল মালহোত্র একজন 
প্রজা সমাজতল্তী নেতা একথা 
আপনাদের উর্বর মাঁস্তজ্কের আঁভ- 
নব আবিচ্কার। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত 
কর ও শ্রীমালহোন্রকে জাঁড়য়ে যে 
‘বিকৃত তথ্য পর্যবেক্ষক পরিবেশন 
করেছেন তাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ছাড়া আর কছুই বলা যায় না। 
কারণ ১১৫৪ সালের জয়পুর 
অধিবেশনের পরে সাংবধানিক 
'  অস্াবধার পরিপ্রেক্ষিতে স্টেট ব্যাক 
এ আই ‘বৈ ই এ থেকে সেদিন 
আলাদা হয়েছিল। আমার বন্তব্যের 
স্বপক্ষে তাই আবার আপনাদের 
আম হইাতহাসকে স্মরণ করতে 
বলবো। আমাদের ফেডারেশন 
শ্রামকস্বার্থে কাজ করার প্রচেষ্টাকে 
অব্যাহত রাখার জন্য কখনই পেছপা 
হয়ান। ১৯৫৬ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীরা অন্যান্য সমস্ত ব্যাগ্ক 
কর্মচারীদের সঙ্গে ধর্মঘট পালন 
করেছিল। ১৯৬০ সালের স্টেট 
ব্যাঞ্কের এীতিহাইসক ধর্মঘটের 
সমর্থনে ১৯শে মার্চ সমস্ত ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করেছিল। 
১৯১৬২ সালের ১০ই আগস্ট 
রিজার্ভ ব্যান্কে দেশাই রোয়েদাদ 
প্রকাশে দেরী হওয়ায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক 
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১৯৬৬ সালে শ্রীআশীষ সেন ও 
শ্রীপাপ্ডার উপর রিজার্ভ ব্যান্ক 


অজ্ছাতকারণে ৪৭নং 
দেখেননি। আমাদের ফেডারেশনের 
বন্তব্য 
We have no quarrel, how- 
ever, with the organisational 
strategy taken by the AIBEA 
which might be important 
from their piont of view. We, 
therefore, agreed to dissociate 
without, as we said earlier, 
ill-feelings or friction and we 
agreed to coordinate in fu- 
ture whenever there is an ex- 
clusive common cause. We 
expect there will be intensi- 
1790. struggles against section 
36A.D. in near future and if 
others come forward with a 
common objective, we shall 
have no dogma or hesitation 
to coordinate ourselves in 
joint movement launched for 
a common cause. 
সেইজন্য জয়েন্ট কাউন্সিল অফ 
ঞ্যাকশান ভেঙে যাওয়ায় আপনাদের 
আনন্দ করার কিছু নেই। কারণ 
২৮শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতের 
ব্যাঙ্ক কর্সিচারীরা প্রতিরোধের যে 
দুভেদ্য দুর্গ রচনা করে"ছলেন 
সে দুর্গ আজও অটট। আপনাদের 


(২) এই অংশে আপনারা আবার 
শ্রীদ্‌বের ও শ্রীদহেজিয়ার খাপছাড়া 
সৃম্টি করতে চেয়েছেন। 


শ্রমিক শ্রেণীর হাতে বুর্জোয়ার 
রাষ্ট্রযল্ম বা উৎপাদন ক্ষমতা হস্তা- 
ন্তারত হয় না। যে প্রোসেস বা 


হয় তার মধ্যে নিঃসন্দেহে '্বিপা- 
ক্ষিক চুক্তি একটি। 

আপনারা সমাজতান্মিক দেশে 
শ্রীমকশ্রেণীকে উৎপাদন ব্যবস্থার 
কর্ণধার স্বীকার করে প্রশ্ন করে- 
ছেন যে “ওয়ার্কার্স পার্টিসপেশন 
ইন ম্যানেজমেন্ট” (যে ম্যানেজমেন্ট 
আপনাদের ভাষায়ও শ্রমিকশ্রেণ') 
সমাজবাদী সমাজের লক্ষ্য কে 
বললো? সোনার পাথর বাঁটির সম্বন্ধে 
আপনাদেরই আম প্রশ্ন করবো। 
আপনাদের লেখায় বামপল্থী 
আন্দোলনের প্রতি যে সহানুভূতি 
দেখা যায় সেটা কি মেকী? কারণ 
প্রায় অধকাংশ বামপল্ধী দলই তো 
সমাজতান্মিক বিপ্লবের (রস্তপাত- 
হীন বা রক্তপাতো! দ্বারা) ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করবার জ্য সংসদীয় গণ- 
তল্তের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে! বৃহ- 
স্তর স্বার্থের খাতিরে বুর্জোয়া 
কাঠামোর ভেতরে মীল্দত্বও গ্রহণ 
করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় শ্রামক- 
কর্মচারারা ব্যাণ্কের কতৃত্বে অংশ 
গ্রহণ করলে সমাজতাঁন্মক 'বপ্লব 
নিশ্চয় ত্বরান্বিত হবে এবং সমাজ- 
বাদ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ত 
হবে তাতে সন্দেহ টক? এই কার- 
ণেই “সামজিক নিয়ন্্রণ বিলের” 
বিতর্কে শ্রীইন্দ্রজৎ গুপ্ত ব্যাঞ্কের 
বোর্ড অফ 'টডরেঙ্কীর্সের মধ্যে 
একজন শ্রামক কর্মচারীর অন্ত- 
ভূান্ত দাবী করোঁছলেন। 

এরপর ৪৪নং ইস্তাহার থেকে 
আপনারা বলেছেন “দ মেইন কজ 
অব পদ পগ্রভানসেস অব দি এম- 
গলইজ হ্যাজ বন 'রিমৃভ্ড্ত এই 
কথাগুলির দ্বারা স্টেট ব্যাণ্কের 
কর্মচারীদের প্রতারিত হবার সম্ভা- 
বনা রয়েছে। আপনাদের মত 
আঁমও বিশ্বাস করতাম যে ফেডা- 
রেশন “সামাজিক নিয়ল্লণ বিলের” 
আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করতে চলেছে, যাঁদনা ৬ই 8৪নং 
ইস্তাহারের নিম্নীলখিত বক্তব্য 
রাখা হতো। 

The council however felt 
that notwithstanding whether 
the provisions of Section 36 
AD directly encroach upon 
the legal rights of the Bank 
employees, these provisions 
continue to be harmful from 
the view-point of the emplo- 
yees as these could be gain- 
fully utilised by the Bankers 
to unnecessarily tease and 
harass the employees. The 
council, therefore decided to 
continue to explore all pos- 
sible means for having this 


section completely deleted 
from the bill. 


দ্বিতীয় দফার শেষ অভিযোগ 
সম্বন্ধে আমার বন্তব্য হলো স্টেট 
ব্যাক জ্টাফ ফেডারেশন একট 
গণতাঁম্তুক সংস্থা । সদস্য না হয়েও 
আপান বা আপনারা যেমন আমা- 


ধাপের উপর পা ফেলে এাঁগয়ে যেতে দের রেজ্োলিউশন ইস্তাহার প্রভৃ- 
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{তর কাঁপ স্বচ্ছন্দে জোগাড় করতে 
পেরেছেন ঠিক তেমনি মালিকের 
সঙ্গে আমার্দের সিমস্ত চ্দান্তর 
কাঁপও জোগাড় করতে পারেন। 
তাহলে ইমস্লাসিট বা এক্সাগল'সট 
আশ্ড'রস্ট্যাশ্ডিং-এর যথাযথ উত্তর 
পেয়ে যাবেন। অবশ্য আম জান 
আপাঁন ও রাস্তায় যাবেন না। 
কারণ চোরাগ'ল থেকে রাজপথে 
কাদা ছেটানো অনেক শন্ত। ১৯৬২ 
সালের বিদেশ শন্ুুর আক্রমণে 
আমাদের পাঁবত্র মাতৃভূমি কলষত 
হয়েছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত খেটে 
খাওয়া মানুষ সোঁদন দলমত নির্ব- 
শেষে এই ঘৃণিত আক্রমণের বিরুদ্ধে 
রুখে দঁড়য়েছিল। তাই পাঠক 
দপণে উদ্ধত আমাদের রেজোলিউ- 
শনের সঙ্গে ১৯৬২ সালের 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রঃস রেজোলিউশন:ট 
স্মরণ করুন ঃ 

Realizing that a grave em- 
ergency has overtaken the 
nation on account of the 
Chinese Aggression and the 
need has arisen for taking 
steps, in every direction, to 
prepare adequately for the 
defence of the country and 
repelling the invasion of the 
territory, the joint meeting of 
all Central Employers’ and 
Workers’ Organisation held 
to-day, November 3, 1962, 
resolves that no effort shall 
be spared to achieve maxi- 
mum production and manage- 
ments and workmen will 
strive in collaboration in all 
possible ways, to promote the 
defence effort of the country 
and reaffirms their pledge of 
unstimed loyality and deyo- 
fion to the country. 


ট্রেউইউাঁনয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক মহাশয় স্বীকার 
করবেন কনা জাননা, কিন্তু এটা 
কঠিন সত্য যে আমাদের রেজোল- 
উন'ট সময়োপযোগী ও যথার্থ 
হয়েছিল। 

অত্যন্ত ব্যথত ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে 
আপনাদের শেষ অভিযোগের (2) 
উত্তর ?দচ্ছি। এটিকে আম আঁভ- 
যোগের বদলে অলীক ও 'মথ্যা 


শনাট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে- 
ছিল (মিনিউস যার সাক্ষ্য)। কারো 
কন্ঠে কোন প্রতিবাদের আওয়াজ 
শোনা যায়ান। তাই পুলশে নাম 
পাঠাবার খবরটা কাষতিঃ পর্যবেক্ষক 
মহাশয়ের তৃতীয় যামের সুখস্বপ্ন 
ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাঁর 
কল্পিত নায়করা পরবর্তীকালে 
সাধারণ সভায় এই ধরনের কোন 
অভিযোগ তুলে ইউানয়ানের ঞাঁত- 
হ্যকে মসীলপ্ত করেন 'ন। 

কার্যতঃ এই জঘন্য মিথ্যা প্রচারে 


সব.থেকে বেশী ক্ষাতগ্রস্ত হলাম 
আমি। কারণ দপপপ্পের নিয়ামত 
পাঠক হিসাবে বামপন্থী আন্দোলন 
সম্বন্ধে আপনাদের ভূটমকার জন্য 
মনের অলন্দেন্য একটা শ্রদ্ধার ভাব 
জমা হয়েছিল। এই উত্তরের শেষ 
পর্যায় পড়ে সেই শ্রদ্ধার নীড় 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 

একথা জেনে রাখা ভাল যে 
যারা কালো টাকার বেসাঁত করে » 
তাদের বিরুদ্ধে আঁভযোগ আর, 
সারা ভারতব্যাপী এক সংস্থার 
গণতান্নিকভাবে নির্বাচত নেতাদের 
সম্বন্ধে কুরটনা সম্পূর্ণ পৃথক 
জিনিস। আপনারা হয়ত. ৪৬ 
হাজার কমণচারীরু রোষবাহর বাঁহঃ- 
প্রকাশ দেখেনীন। সেই দীপ্ত, ই. 
শাশ্বত, বিক্ষোভের সামনে আপ- 
গুলো টক কাজে আসবে 2 পর্য- 
বেক্ষক মহাশয়, সংযত হরারণ্ধীদন। 
আজও ফর্পরয়ে ষাঁয় দন। খেটে 
খাওয়া সংগ্রামী মানুষের অপার- 
শোধ্য খণের বোঝা বাড়িয়ে দেউ-- 
য়া হয়ে গেলে দেশের মানুষ 
আপনাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে, 
সে খেয়াল আছে ক? ৫ 

ট্রেড ইউনিয়ানের স্বার্থে, এই 
ধরণের প্রচার বন্ধ করবার অনুরোধ 
জানিয়ে আমার দীর্ঘ পন্ঃ”*শেষ 
করছি। আশা আছে এই পন্াট 
অন্ততঃ সম্পূর্ণ আকারে প্রকা'শত 
হবে। নমস্কার ! জানবেন। অজস্র 
শুভকামনা রইল। 


ঘৰ 

















অলোক দে. 

সম্পাদকের নিবেদন £ দপ% 
পর্যবেক্ষক আগামী সংখ্যায় এই 
চিঠির উত্তর দেবেন। পন্রলেখককে 
শুধু এইটুকু জানয়ে রাখ যে, 
আমরা ৪৬ হাজার 
স্বার্থেই কলম ধরেছি। সংগ্রামী 
মানুষের স্বার্থেই আমরা ঝুটা ট্রেড 


ইউনিয়ন নেতাদের মুখোশ খুলে 


দিতে 'চাই। অতএব আপনার 
শ্রদ্ধার নীড় কেন চুরমার হবে? 


এপার 
পুর্ন ্লোল্ ৩ 
(অষ্টম পৃচ্ঠার পর) 
তিনি সংবাদপন্রের অফিসে পদার্পণ 
করেছেন। 
রেলের বিজ্ঞাপন নীত সম্পর্কে 
রেলওয়ে বোর্ডের যে নির্দেশ আছে, 
তাতে পূর্ব রেলওয়ে পূ্বাণ্ল 
থেকে প্রকাশিত পন্রপাত্রকায় ছাড়া 
বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। কিন্তু 
এই নির্দেশ অমান্য করে বোম্বাই- 
য়ের একাঁটি সোসাইটি জার্নালে 
ভার্মা সাহেব পূর্ব রেলের বিজ্ঞাপন 
দিয়ে থাকেন! দর্পণের সংবাদদাতা 
সন্দেহ করছেন যে, দুর্গোৎসব উপ- 
লক্ষে যে বিজ্ঞাপন প্রাত বছর দেওয়া ; 
হয় সেই কোটা দেওয়ালীতে-বিলিজ 
করার মতলব ভার্মা সাহেবের 
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আনন্দবাজার পত্রিকার দালাল 
সাংবাদিকদের মোহভঙ্গ 


গত সপ্তাহে ভারতীয় সংবাদ- 
পর্রসেবী সংঘের অর্ধবার্ধকী 
সাধারণ সভায় দর্পণ সম্পর্কে 
একা” নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছো, দর্পণ ১৬ই আগস্ট 
সংখ্যার অসাংবাঁদকদের ধর্মঘট 
সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু সাংবাদিকের 
ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলোছিল। 
দর্পণের খবর অন্ন কয়েকজন 
স.ংবাঁদক,, বিশেষ .করে-৫ 'আনন্দ- 
বাজার পান্রকার, মালিকের পক্ষে 


১ এবংপর্মঘটাদের বিরদদ্ধে দালালী 


ti 


A 


উপারিউন্ত সভায় এই সংবাদ ও 
সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর আবেগময় 
ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে এই ধরণের প্রচারে সাংবা- 


'. 'দকরা লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন 


রা 


* হয়েছে। প্রস্তাবে ভারতীয় সংবাদ- 


ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই একের 
পর এক ধর্মঘটাঁদের পিছনে তাঁদের 
সমর্থনের কথা অকপটে প্রকাশ করে- 
ছেন। 

তাঁরা যে মালিক অশোক সর- 
কারের দালাল নন একথা প্রকাশ 
পেয়েছে দর্পণের সমালোচনার 
তাঁৱতায়। উল্লেখযোগ্য ষে আনন্দ- 
বাজারের চীফ রিপোর্টার শ্রীশব- 


দল ভট্টাচার্য বলেছেন যে, দর্পণের 


সংবাদে আনন্দবাজারের সাংবাঁদক- 
দেব ভীমকা সঁপর্কে বিকৃত ছাঁব 
দেওয়া হয়েছে, ফলে সাংবাঁদক- 
অসাংবাদক সম্পর্কে তিন্ততার 
সৃষ্টি হয়েছে। এমন £ক কোন 


, কোন ক্ষেত্রে এই 'তন্ততার ফলে 


“ সাংবাঁদকরা নিগৃহাঁতও হয়েছেন। 


. 


শ্রীভট্রাচার্যের ভূমিকা সম্বন্ধে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই কারণ 
সাংবাদিক শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্যের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে বিরাট 
মিছিল সংগঠিত হয়েছিল তার 
পুরোধায় 'ছলেন শ্রীভট্টাচার্য, হাতে 


“ “রন্তবর্ণ পতাকা আর কন্ঠে সোচ্চার 


শ্লোগান। চিরকাল অপরের বন্তৃতা 
বর্ণনা করে , এইবার শ্রীভট্রাচার্য 
নিজেই জবালাময়ী বন্তৃতা দিলেন 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


বেতন পানান। আগে একা ভাব- 
তেন, বুঝ সকলেই মালিকের 
খুব নিকটে আর সেই সুবাদে হয়ত 
বাবশেষ কিছু স্ুবধাও পাবেন। 
এবারের ধর্মঘটে আঁরা মোহমক্ত 
হয়েছেন। দর্পণের আনন্দ ষে 
সামান্যতম হলেও এই মোহমযুন্তর 
প্রকাশ ঘটল দর্পণের সমালোচনার 
উত্তরে। দর্পণ অবশ্যই দুখত যে, 
ভেতরে ভেতরে ষে বিপ্লব ঘটে 
যাচ্ছে তার সম্যক রূপ ধরতে 
পারোন। 

এই বিপ্লবে আর একজন 
সাংবাদক নাম ভূমিকায় অংশ 
গ্রহণ করেছেন। তান হলেন 
আনন্দবাজার ও 'হন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডা- 
ডের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসন্তোষ 
কুমার ঘোষ। সাংবাঁদকদের বেতন 
বন্ধের প্রাতবাদে তান পদত্যাগ 
পত্ৰ দাখিল করেছেন আর তাঁর এই 
সিদ্ধান্ত নাক অনমনীয়। দর্পণ 
তাঁকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছে। 

সংবাদপন্রসেবী সংঘের সভায় 
দর্পণের সংবাদের সমর্থনে অবশ্য 
কেউ কেউ বন্তব্য রেখোঁছলেন। 
জনৈক সাংবাদিক বলেন যে, তাঁর 
কাছে তথ্য আছে আনন্দবাজারের 
কয়েকজন সাংবাঁদকের “জঘন্য 
ভাঁমকা” সম্পর্কে। তানি বলেন, 
কেউ কেউ মাঁসক বেতন না পেয়ে 
মাঁলকের আদেশে বিজ্ঞাপনদাতাদের 
দোরে দোরে ঘুরেছেন অর্থ সংগ্র- 
হের উদ্দেশ্যে। তাঁরা প্রার্থনা 
জানিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞাপনদাতারা 
যত শীঘ্র তাঁদের বকেয়া টাকা 


মিটিয়ে দেবেন তত তাড়াতাড়ি : 


সাংবাদিকদের বেতন হয়ে যাবে। 
এই কথা বলার সঞ্গে সঙ্গে সভায় 
তুলকালাম, প্রায় কলকাতা পৌর- 
সভার আঁধবেশনের মত। এক 
অবস্থায় সংঘের সভাপটতকে দেখা 
গেল সভাস্থলে হঠাৎ টৌবলের ওপর 
দণ্ডায়মান আর হলে প্রচণ্ড হট্র- 
গোল। দর্পণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব 
উত্থাপনকারী শ্রীসুখরঞ্জন দাশ- 
গুপ্তকে উত্তোজত অবস্থায় হাত- 
পা ছুড়তে দেখা গেল। 'তনি 
মারমুখি। কিল্তু কছু করতে পার- 
ছিলেন না, কারণ তাঁর ছয় জন 
সহকর্মী তাঁকে জাপটে ধরোছল। 
শ্লীদাশগৃপ্তের ক্রোধ পূর্বোন্ত জনৈক 
সাংবাঁদকের উপর, কারণ তান 
কিছু তথ্য “ফাঁস” করে 'দিয়েছেন। 

দর্পণ অবশ্যই । সাংবাঁদক- 
অসাংবাদক সম্পর্কের তিস্তায় 
ক্ষুব্ধ। কারণ দর্পণ জানে যে, বহু 
সাংবাদিক শু কলকাতায় নয়, 
সারা ভারতবর্ষে ধর্মঘটের সাফল্যের 


এগিয়ে এসোছলেন। এই ব্যাপারে 
স্টেটসম্যানের কিছু দালাল সাংবা- 
দিক “উল্লেখ্য । মালিক আদালতের 


ইনজাংশন পেয়ে ভেবেছলেন, 
স্টেটসম্যান ভবনের গেটের সামনে 
অবস্থানরত অসাংবাঁদকরা হটে 
যাবে। সম্পাদক শ্রীপ্রাণ চোপরার 
নেতৃত্বে দালাল সাংবাদিকরা গুটি 
গুটি গেটের ধারে এঁগয়ে আসতে 
লাগলেন। গেটের মধ্যে সাংবাঁদক- 
দের আগেকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
এবং অধুনা মালিকের পদলেহণ 
শ্রীকেদার ঘোষ অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করছিলেন প্রাণে আশা, 
হয়ত বা ধর্মঘট ভেঙ্গে গেল। কিল্তু 
সাংবাদপত্রে আজকের ধর্মঘটে 
সামিল কেবল অসাংবাঁদক কর্ম 
চারীরা নয়, সমস্ত মেহনতা মানুষ 
আর বাঙ্গলা দেশের বিপ্লবী ছাত্র 


সমাজ । এদের কয়েক হাজার সোঁদন 
স্টেটসম্যানের গেটের সামনে নিজেরা 
একটি দুভেপ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। 
কয়েকজন সংবাদপত্র কর্মচারী 
শ্রীচোপরা এবং তাঁর অনুচরবর্থকে 
বিনীত অনুরোধ জানাল বাঁড় 
ফেরার জন্য। শ্রীকেদার ঘোষ হঠাৎ 
উত্তেজিত হয়ে বন্ধ গেট নিজেই 
টেনে খুলে দলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
হাজার কন্ঠে শ্লোগান_ “ধর্মঘট 
চলছে, চলবে ।” গেট আবার বন্ধ 
হয়ে গেল। 

পরদিন আবার কিছু কিছু 
দালাল স্টেটসম্যানের ধর্মঘট ভাঙ্গার 
চেষ্টা করেছে। এবারে কিন্তু তাঁদের 
আর অনুরোধ জানানো হয়ান'। 
ধর্মঘটীদের সমর্থক বিশেষ করে 
ছাত্ররা তাঁদের প্রায় গরু-তাড়া করে 
নিরাপদ দূরত্বে রেখে এল। এই 
ফাঁকে কিন্তু এক ফটোগ্রাফার 
সাংবাঁদক চোরের মত দূর থেকে 
টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে দালা- 
লর এই ঘৃণ্য দৃশ্যের ছাঁব তুল- 
লেন, অবশ্যই মাঁলকের আদেশে । 


॥ তিন ৪ 


দুদিন বাদে সাঁলক যখন কর্ম- 
চারীদের 'বরুদ্ধে আদালতে 'হংসা- 
ত্বক কাজের আঁভষোগ য়ে এল 
এই ছাঁব তখন আবেদনের সঙ্গে 
উপস্থিত করা হল। 
দালালেরা আজ বুঝেছেন ধর্ম 
ঘটের পিছনে 'বরাট সমর্থন এবং 
আর্ক চাপ বা অনশনের ভয়ে 
এই ধর্মঘট ভাঙ্গবে না। স্টেটস- 
ম্যানের এই দালাল সাংবা'দকরা 
আজকাল ভয়ে ধর্মতলা মুখো হন 
না। দর্পণের অনুরোধ স্টেটসম্যা- 
নের দালাল সাংবাদিকরা তাঁদের 
আনন্দবাজারের সহকর্মীদের « 
দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ॥ 
সাংবাঁদকরা ভেবে দেখুন যে, আজ- 
কের পাঁরাস্থাততে শ্রীসন্তোষকুমার: 
ঘোষ পদত্যাগ করেন আর শ্রীচোপরা; 
পদচনযত হতে চলেছেন। দালালশতে 
চাকরীর নিরাপত্তা আসে না, সমস্ত 
সংবাদপত্র কর্মচারীদের এক্যবদ্ধ 


সংগ্রামই একমাত্র পথ। 





সামনে শরতের উত্মব-রিন দিন.. 


থুশিমনে, হালকা পায়ে কোথাও যেতে... 

সে কাজেই হোক বা মজ্জলিসেই হোক... বাটার 
জুতোর জড়ি নেই। গঠনে, নকশায়, আগাগোড়া 
মেয়েলি পায়ের কথা মনে রেখে তোর। 
মেয়েলি ছাঁদে এর অনায়াস, স্বচ্ছন্দ আকৃতি; 
সঙ্জীব নকশা, সাবলীল প্রকৃতি ৷ সুন্দর বর্ণসম্ভারে 


এর নমনীয় উপর চামড়া । প্রায় সব 


শাঁড়-পোশাকের সঙ্গে সচল। মোলায়েম লাইনিং, 
পা দিলেই তাই আনন্দ৷ পায়ের তলায় 
আরামদায়ক সোল, সুদৃশ্য হিল, যার ফলে 
প্রতি পদক্ষেপই মনে হবে যেন নতৃন। আজই 


আসুন বাটার দোকানে, মনের মতো 
ঠিকমতো জুতো বেছে নিন। 





খ্ষোেন্ডে ১২*৬০-৯৬'৫০ 
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৫ চার ॥ 


সমাজ চিত্র 


কাদের আলি ও চাল-ধর! বাবু 


দাক্ষণের ডাঙ্গাজামটা পার হয়ে 
কাদের আল পণ্তাননতলার পাশ 
বরাবর আনমনে গজ্গজ্‌ করতে 
করতে বাতাসের £বপরণতে হাঁটাছল। 
যখন-ই সে একলা-টি হয় তখন-ই 
-আপনমনে এইভাবে বকর্বকর্‌ 
করে। যেন সঙ্গে কেউ চলেছে_ 
তার-ই সঙ্গে কথা বলা। “মাথার 
খাম পায়ে ফেলে বাপের কেলে জাম 


দ্রক্ষেপ না করেই এীগয়ে যাঁচ্ছল। 
হেন কালে ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর বাবা 
পণ্টাননের চাতাল থেকে ডাক পার- 
লেন “কে যাও হে”। বাতাসে তার 
প্রাতধ্বাীন হল “হে-এ-এ....৮। 
কাদের থমকে গেল। স্বগতকল্ঠে 
নিজেকে খিস্তি করল। 'কন্তু 
মুখে যতদূর সম্ভব মোলায়ম করে 
বলল “ঠাকুর আম কাদের”। 
অন্য সময় হলে কাদের 'নশ্চয়-ই 
ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে পড়ত। 
ধানাই পানাই করে চারটি সুখ 
১ দুঃখের কথা বলত। _বিবিজান 
যখন প্রথম বাপের বাড়ি গেল- মাস 
পোয়ালো তবু এল না, দুঃখে 
কাঁলজা ফেটে যায় তব: মুখ ফুটে 
কাউকে কাদের বলতে পারে না। 
ঠাকুরকে 'কল্তু সে দুঃখের 
কথা বলেছিল! কিছুই গোপন 
করোনি। মান আঁভমানের টুকরো 
টুকরো কথা গুলো-ও। ব্রহ্মানন্দ 
সব শুনে কি একটা মাদ্যীল "দয়ে- 
ছলেন। বলোছলেন “এবার 
সবশুরবাঁড় যা।» 

বুক টিপ্‌ টিপ্‌ কাদের যখন 
মাতলার ভরা জোয়ার পার হয়ে 
চড়া'বদ্যায় শ্বশুরবাড় পেশছাল, 
মনে আছে, পর্দার আড়াল থেকে 
ববিজান কপট ভর্ঘসনা করে বলে- 
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বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য 


ছিল “এত দিনে মনে পড়ল!” 
াবজানের সেই মুখচ্ছব চোখ 
বুজলে কাদের আজও দেখতে পায়। 

ঠাকুরের ডাক শুনে £নজেকে 
শাস্তি করলেও তা-ই প্রকাশ্যে সে 
নম্র অনুগত। ঠাকুরকে অমান্য 
করবে অমন নিমকহারাম সে' নন । 

গত সনেই তো ভূতে-ধরা থেকে 
বোঁট আঁমনাকে ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। 
নর্ঘাত মৃত্যু ছল বোঁটর। ঠাকু- 
রের সে ক লম্ফবন্ফ। “ডাইনির 
হদ্দ, শেষকালে এই দুধের মেয়েটার 
দিকে নজর পড়ল!” ঠাকুরকে 
অমন মুখ-খারাপ করতে কাদের 
কখনো দেখে ন। 

সমানে ঘন্টাখানেক গালমন্দ 
করার পর ঠাকুর নিরস্ত হলেন। 
বললেন “এ যাত্রায় বড় বাঁচা বেচে 
গোল রে। 

জাদুমন্দের মতো ইতিমধ্যে 
আঁমনা স্বাভাবক, ফুটফুটে হয়ে 
উঠল। কাদের আল ঠাকুরের 
জরগান করল। ঠাকুর করজোড়ে 
ঈষৎ উর্ধমুখ হয়ে “জয় বাবা 
পঞ্চানন” উচ্চারণ করলেন। কাদের 
অনেক নাত করল কিন্তু ঠাকুর 
জলগ্রহণ-ও করলেন না। 


কাদের আলী বেইমান নয়। 
ঠাকুরের ডাক অমান্য করার ইচ্ছে 
তার নেই! “কিন্তু এখন যখন চাল 
পাচারের ফাঁকরে যাচ্ছে, ঠাকুরের 
সামনাসামান থাকতে তার কেমন 
যেন সণ্কোচ হয়! তাই, “একট: 
কাজ ছল ঠাকুর”_যেন অনুমাঁতর 
অপেক্ষায়, কিন্তু ততক্ষণে হাঁটা 
দিল কাদের আ'ল। 


কৃষপক্ষের রাত। জ্যোৎস্না 
নেই। কিন্তু ফাঁকা মাঠের এক ধর- 
পের নিজস্ব আলো আছে! কাদের 
সেই আলো অনুসরণ করতে করতে 
থেকে থেকে গলাটা খাঁকাঁন 'দয়ে, 
নিজেকেই নিজের আ্তত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন করছিল। 


মাঠ বরাবর কাদের অনেকখানি 
পথ পার হয়ে এখন হাপুস-হ-পুস। 

তা’ এক ক্রোশ পশ্‌ তো হাঁটল 
সে। গঞ্জের পথ এ। নো অনেক- 
খান দুর! “উই যে দানবের মতো 
চল কলের পাইপটা দেখছেন 
উটাকে শেন করে বাঁ €দকে এখনো 
পোয়াটেক পথ যেত হবে।”- 
কাদেরের প্রম্নের উত্তরে একজন 
পথচারী বলল। আরও পোয়াটেক 
পথ। কাদের গন্তব্য বিষয়ে 
চাঁল্তত ৷ কিন্তু চলায় কসর করল 
তবে গাঁত ক্রমে কমে এল। 
ন্তাগ্বীল দানা বাঁধতে শ্দরু 
করল। হাটে এতক্ষণে ইমাম ইয়া- 
সুন এসে গেছে। ওরা যা করবে 
তার ওপরই কাদেরের ইজ্জৎ, কাদে- 
রের ভরসা। রাত পোয়ালেই তো 
ণব ড ও সাহেব লোকলস্কর 'নয়ে 
আসবেন। এবার নাক সঙ্গে 
বন্দুকধারী পৃটলস থাকবে । থাকুক 
না ক্নে। কাদের মনে মনে নীল- 
কন্ঠের হিম্মতের কথা স্মরণ করল ঃ 
ফুডের ইন্সপেক্টর পুলিস সঙ্গে 
নয়ে বলল দরজা খুলে দাও নইলে 
ভেঙ্গে ঢুকব। তবে রে ব্যাটা 
তোদের ভেঙ্গে ঢোকা্ছ।, তারপরই, 
মূহূর্তের মধ্যে ছাদে উঠে গেল 
নীলকন্ঠ। গুম্‌গুম্‌ গাল চলল। 
দুটি লাস পড়ে রইল দরজার 
কাছে। বাঁক সব পালাল। 

কাদেরের কিন্তু বন্দঢক নেই। 
আপাতত তাই নিজেকে নীলকম্ঠের 
সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে পারছে না। 
অন্য চিন্তায়, মালটা পাচার করার 
কাজেই, এখন সে মনোষোগণী। মনে 
মনে সেই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে 
কাদের £ বি ডি ও সাহেব ঢুকছেন। 
কাদের আছ? কাদের দালানে বসে 
তামাক থাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে 
দরজা খুলে দেবে। দি ডি ও 
সাহেবকে দেখে যেন চমকে উঠবে। 
কেন এসেছ বুঝতে পারছ? আজ্ঞে 
না স্যার। তোমার চালের গোলা 
দেখব। যেখানে লুকোনো ধানচাল 





be | 
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আছে দোঁখয়ে দাও-গলাটা ঈষৎ 
গম্ভীর । 
কিন্তু কাদের অত সহজে ধরা 


পড়ার পাত নয়। আমার তো স্যার 


খোরাকর চালই জোটে না। তাই 
নাকি! £ব ডি ও সাহেব বক্ক করে 
হাসলেন, ইন্সপেইরবাব; আপাঁন 
চকে দেখুন তো। 
ইন্সপেক্টরবাব; যেন হুকুমের 
অপেক্ষায় ছিলেন। জুতো পায়েই 
গট মট করে গোলার সিড়ি ভেঙ্গে 
উপরে. উঠে গেলেন। 
'বাবজান, বোট আঁমনা, পড়- 
শিরা কেউ কেউ হাই হাই করে 
উঠল । ই বাবা লক্ষণর ভাঁড়ারে পা 
দেওয়া। ইন্সপেক্কুরবাব; এমনভাবে 
তাকালেন যেন দেখাচ্ছি তোমাদের 
ভগ্ডামি। টর্চ ফেললেন। চোখ 
মেললেন। কিন্তু হায় শূন্য গোলা 
হি হৈ করে হেসে উঠল। বি ও 
সাহেবের মুখটা যেন “খাঁচার 
পাঁখ পাঁলয়ে গেল! আর ইল্স- 
পেকরের, যত্তো সব রাঁবিশ'। আর 
কাদের শিফ্রার, “ক কেমন মজা! 


অন্ধকারে ধীরে স্মস্থে সেই 
পথচারীর মতে 'পোয়াটেক' পথ 
পার হয়ে কাদের সোয়া ঘন্টা পরে 
মোল্লাখাঁল গঞ্জে পেশছল। গঞ্জে 
তখনো 'বাকীকাঁন চলছে। জোর 
কদমে। ডিমের বাজারটাই বড়। 
আনাজপত্তরের হাটটা-ও নেহাত কম 
নয়। ওপাশে গামছা কাপড় জামা 
ইত্যাদিও ঝুলছে । এপাশে আয়না 
চুঁড়_সূরজ দেখ চন্দ্রা দেখ আস- 
মান কা তারা দেখ' ইত্যাদর সামনে 
হাসি মুখ নিয়ে এটা-ওটা নাড়া 
চাড়া করছে। “ই বাব্বা কী সুন্দর” 
“উ বাচ্বা মার যাই” গোছের 
মন্তব্য করছে আর এ ওর গায়ে 
ঢলে পড়ছে। 

কাদের এ-সব কাটিয়ে গঞ্জের 
শেষপ্রান্তে এল। ওপাশে খড়ের 
ছাউানগুলোতে হ্যাজাক জবলছে। 
বেশ্যারা দরজায় দাঁড়য়ে 'বাঁড় 
ফঃকছে আর অপাঙ্গ হীঙ্গতে 
খদ্দের ডাকছে। আয়না চুড়ি তাঁর- 


তরকাঁর যেমন বেশ্যারাও তেমান 
হাটগঞ্জের অঙ্গ । যেখানেই পণ্য 
সেখানেই পণ্যা। 


কাদের হাটের সীমানা পোরয়ে 
এঁ নিষিদ্ধ অগলটাক্স় এসে পড়ে- 
'ছিল। মেয়েগুলোর সকলের দৃষ্টি 
তার ওপর। সে প্রথমটা ঠাহর 
করতে পারে নি। কিন্তু সাঁম্বং 
পেতেই একরকম ছুটে পালালো। 
“ফোটকে বাবুরে” মেয়েগুলো 
টিটাকার দিল। কাদেরের মাথায় 
তখন ইনাম ইব্লাহম বি ডি ও 
ইন্সপেক্টর ধান চাল ইত্যাঁদ বন্‌ 
বন করে ঘুরছিল। একটু পরেই 
সে তার নিশেন খজে পেল। 
কিন্তু ইমাম ইন্রাহিম__ওরা 
কই? বুকের ভেতরটা ছ্যুৎ করে 
উঠল। তবে কি ওরা এসে 'ফরে 
গেল? | 

কাদের যেন আনমনেই আগের 
পথে এগিয়ে '*গয়োছল, আবার 
পিছিয়ে এল ৷ মেয়েগুলোর হুটো- 
পুট, চাকতচাহুনি এবং নিরাশ 
হয়ে কট্যান্ত ইত্যাদ পিছনে ফেলে 
কাদের তে-রাস্তার মোড়ে এসে 


দাঁড়াল। 


তার মাথার মধ্যে তখন অশুভ 
সম্ভাবনার সারি। ইমাম”কি তবে 
বি ডি ও সাহেবকে বলে দিল? 
না কি ইব্রাহিমই ব্যাগরা “দল? 
না কি ওদের দুজনকেই পুলিস 
ধরে নিয়ে গেল? হয় তো। হয় তো 
না। দুর থেকে আলো ফেলতে 
ফেলতে মাতলায় একটা লণ্য আসছে 
_প্যলিসের নাক? | 

এই সব নানান ভাবনায় মগ্ন 
কাদের সহসা দেখতে পেল আগে 
ইমাম পরে ইন্রাহমকে। ' হেখেলের 
ঝোপটা থেকে কেমন ্নৈ অদ্ভুত 
ভাঙ্গতে বেরুচ্ছে। 

ইমাম ইব্রাহিম-ই তো? কাদের 
ভালো করে দেখে শনল্‌। 


নাঃ, দেখ্যর 'ভুল নয়। হাজার, 


হলেও” ইমাম ইব্রাহম আমার দোস্ত 


ৰ 


| 


পঃ 


bl 


তো! জান থাকতে মান' দেবে না। _ 


কাদের ইমামের কাছে গেল ৮ চস... 


ইমাম প্রথমে রাজ না হলেও পরে 
হল। চ্ান্তপত্তর-ও বোধ হয় কিছু 


করা হল। 


আজই রাতের অন্ধকারে চাল- 
কারবারি ইমামের নৌকো ছুটবে. 
থালপথে মাতলার বুকে। 
কির মতো কিছু চাল রেখে কাদের 


সব ধান ইমামকে তুলে দেবে ।; ইমাম 


তার বে-আইনী হাসাঁকং ঞ্রোঁসনে 
রাতারাতি চাল করে ছ-টাকা পালি 
আড়াই সের বিক্ি করবে। লাভের 
অর্ধেক ইমাম ইব্রাহিমদের, আর 
অর্ধেক কাদেরের । 

এবার আস্মক না বব ডি ও 
সাহেব। ঘ্দস নেব না-ধম পভ 
ষ্যধম্টর রে আমার। কত রাঘব 
বোয়াল এল গেল আর তুমি কে 
এসেছ হাঁরদাস পাল! 

মাঝরাতে কাদেরের ঘরে 
ব্যস্ততা দেখা দিল। কলস 
নামাও। জালা নামাও। মুনিষদের 
ডাক। ওদের কাছে কিছ কিছু 
চাল ছাঁড়য়ে রাখ। পরে আবার 
সময় মতো চেয়ে রাখা যাবে। 
বস্তা করে ধান মাপার কাজ-ও 
বোধ হয় সারা হল। সাঁজয়ে- 
গুজিয়ে এবার অপেক্ষা, কখন 


না। 
পালিয়ে গেল। 'বাবজান-ও একবার 
এসেছিল। কাদের তখন দালানটায় 
পায়চার করছে আর বিড়বিড় 
করে কার যেন বাপান্ত করছে। 
'ববিজান আর কাছ-ঘে'সোনি। 


আর এক রূপ দেখল। ঘুমোতে 
চাইল। কম্তু ঘুম এল না। 


খোরা-5 
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ফিস্‌ করে ক যেন কথা রি 
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ইসলামপুর থেকে থেকে 


ইসলামপুর মহকুমার চোপরা 


ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর ও চাকু- 
* বিয়া থানার আঁদবাসী অধ্য্যাষত 
গ্রামগুলিতে ঘুরলে আপনার মনে 
হবে যে সেখানে এক “মৃত্যু ববভী- 
বিকা” বিরাজ করছে। আঁদ- 
বাসীদের ফিস ফিস কথাবার্তা- 
গুলো আড় পেতে শুনলে শুনতে 
. পাবেন, ওরা বলছে “এখানেও আমা- 
£দের জায়গা হলো না আমাদের 
' ওপর যে অন্যায় অবিচার, চলছে 
এবং প্রাতাঁদন, যে সব অবাঞ্ছিত 
চারাদকে ঘটছে, 
"ভাতে হোক, কাল হোক 
এ জায়গাও ছেড়ে চলে 
যেতে হবে।” 

৯ এরা কেউ এসেছিল পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে, 
কেউবা বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ মহ- 
কুমা। আবার এদের ছু পরে 
কৈউবা এসেছিল কুচটবহারের ছিট- 
মহলগুল থেকে। সর্বহারা এইসব 
আঁদরস্ীরা এখানে এসে দেখতে 
পেয়োছল প্রচুর পতিত অনাবাদশী 
জাম। ঝোপ-জঙ্গল এবং বিল্বার 
ঝোপ ভর্তি এই সব পাঁতিত জমির 
কোন দাবীদার তারা সেঁদন দেখতে 
পায়ান। একাঁদকে অদম্য ভূমির 
- কধা, অন্যাদকে জীবকা ও জীবন- 
ধারণের আঁনবার্ধ তা'গদে তারা 
সেই বনবাদাড় কেটে জাম হাসিল 
করতে আরম্ভ করলো এবং অল্প 
কয়েক বছরের মধ্যেই সেগ্াাঁল 
আবাদযোগ্য করলো! সেই সময় 
এই মহকুমার সরকারী আমলা এবং 
করম চারীরাও এদের যথেষ্ট সাহায্য 
গ করেন। সেদিন কেউ হয়তো 
ভাবতে পারেন নি যে, ১৮৫৬ 
সালের এ'তহাঁসিক সাঁওতাল বিদ্রো 
* হের প্রাককালে যেভাবে এবং যে 
পদ্ধীততে “দাবিন-ই-কোহ” এলা- 
কার সাঁওতাল চাষীদের জাঁমিজমা 
সুদখোর মহাজন এবং জোত-দারেরা 
কেড়ে নিয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই 
এবং সেই পদ্ধ'ততেই এদেরকেও 

সাদন করা হবে। 
আদিবাসীরা এযাবৎ যত জাম 
চাষযোগ্য করে দখল করে এসেছে, 
তার প্রায় সবকটির দাবীদার, আজ 
জমির ; মালিকানার দাবী নিয়ে 
তাদের দুয়ারে হা'জর হয়েছে। 
১৯০৫ সালের পরে সেখানে কোন 
সেটেলমেন্ট হয়ান। কাজেই খাস 
জাম, পাঁতিত জাম এবং মাঁলকানা- 
+ ধন জমির স্বত্ব স্থর করা সেখানে 
খুবই কঠিন। এইসব দাবদারদের 
হাতে, জমিদারদের সেরেস্তার শশল- 
মারা কিছু কাগজপত্র দেখা িয়েছে। 
সেগদীলই তারা হন্কুমনামা বলে 
করছে। অথচ আজকে এক- 
থাটা কে না জানে যে' £কছু টাকা 
মারা কাগজ জোগাড় করা এই যুগে 









'আঁদবাসীদের উৎসাদনে ব্যাপক- 


ভাবে চেষ্টা করোছল। 'কন্তু 
আঁদবাসীদের প্রাতরোধ ও শ্রীঠাকুর 
চক্রবতশীর দৃঢ়তার জন্য তারা সফল 
হয়ন। তান ষতঁদন এখানকার 
এস ডি ও ছিলেন ততদিন এইসব 
দাবীদারেরা ফৌজদারী কার্যবাঁধর 
১৪৪ ধারাকে তাদের উদ্দেশ্য 
সদ্ধির কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ান। 
তিন চলে যাবার পর আইনের সব 
কিছু সুযোগ সুধা ওরা কাজে 
লাগিয়েছে এবং লাগাচ্ছে। কারণ 
ত্র'র পরবর্তী শাসকেরা জামির 
দখল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়াটা 
দরকার মনে করেনান। কাগুজে 
স্বত্বই তাঁদের বিবেচনায় মুখ্য মনে 
হয়েছে। তারই আঁনবার্য ফল 
হয়েছে এসব তথাকথিত জাঁমর 
মালিকদের সঙ্গে আদিবাসী চাষী- 
দের প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষ । এইসব 
সংঘর্ষে দাবীদারদের পক্ষে কিছু 
লোক তাঁরাবদ্ধ হয়ে মারা গেছে। 
এসব দাবীদারগণের অধিকাংশই 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার 
জন্য এইসব সংঘর্ষকে সাম্প্রদায়ক 
দাঙ্গা বলে অন্য প্রচার করা 
হয়েছে। এই তথাকাঁথত সাম্প্র- 
দায়ক দাঙ্গা থামানোর জন্য জেলা 
সদর থেকে মুহূর্তে চলে এসেছে 
কয়েক ট্রাক সশস্ত পুলিশ। আর 
আঁদবাসণ গ্রামগ্যালতে চলেছে স্ত্রী 
পুরুষ শিশু নির্বিচারে ব্যাপক 
গ্রেপ্তার। কখনো এমনও সময় 
গিয়েছে যে গ্রামে আর কোন পুরুষ 
মানুষকে খুজে পাওয়া যায়ন। 
অধিকাংশ পুরুষ গ্রেপ্তার হয়ে 
দিনের পর দিন জেল হাজতে 
আটকে রয়েছে, বাকীগনুলো পালিশ 
গিয়ে আত্মগোপন করেছে। পুরুষ- 
শুন্য এই সব গ্রামগ্লতে রাতের 
অন্ধকারে পলিশ যোগসাজসে 
দাবীদারদের গুণ্ডা বাহন ঢুকে 
পড়ে অসহায় মেয়েদের ওপর চাঁল- 
য়েছে বর্বরোচিত জঘন্যতম আক্র- 
মণ। অভিশপ্ত সেইসব রাতগনলিতে 
কত আদিবাসী মণ্হলার ইজ্জত 
ধুল্যবলুষ্ঠিত হয়েছে তার সঠিক 
তথ্য পারবেশন করা সম্ভব নয়। 
কারণ রাতের অন্ধকার ছাড়া এইসব 
ঘটনার আর কোন সাক্ষী নেই। 
গাইসাল গ্রামের কথাই ধরুন 
না কেন। কুচাবহারের ছিট মহল 
থেকে আগত এখানকার আদিবাসী- 
দের ওপর “ক নির্মম অত্যাচারই না 
চালানো হচ্ছে। ইসলামপুরের 
ফৌজদারী আদালতে এদের বিরুদ্ধে 
বহ; মামলা ঝুলছে, মার্ডার কেসের 
অভিযোগে এদের অনেককেই বালুর- 
ঘাটের দায়েরা জজের কোর্টে 
সোপর্দ করা হয়েছে । এইসব মাম- 
লার খরচা দিতে দিতে এরা সর্ব- 
স্বান্ত। এমনই অবস্থায়, এই 
কিছুদিন আগে বিহার পুলিশ 


এসে গ্রামের সবকাঁট পুরুষ মানু- 


ষকে ধরে 'নয়ে গেছে। এদের ধরে 


নিয়ে গেছে িষণগঞ্জে নয়_, 
প্র্ণয়াতে। ভেবে দেখুন, এদের 
পক্ষে একই সঙ্গে ইসলামপুর, 


আদিবাসা উচ্ছেদের যড়যন্ 


বালুরঘাট. এবং পূর্ণিয়াতে মামলা 


চালানো কি করে সম্ভব হতে পারে। 
আিবার্যভাবে জামিনের অভাবে 
এদের দীর্ঘদন জেল হাজতে পচতে 
হবে। আর গাইসাল গ্রামের রাত- 
গুলি আদিবাসী মহলাদের কাছে 
দীর্ঘাদন বভণাষকা হয়ে থাকবে। 
এমনই এক অবস্থার উদ্ভব হও- 
যার ফলে গোয়ালপুকুর থানার 
চাকলাগড় গ্রামের তন চতুর্থাংশ 
আদিবাসী গ্রাম ছেড়ে মরং (নেপাল) 
এর 'দকে চলে গেছে। 

জমির দখলের লড়াই নিয়েই 
ইসলামপুর থানার কুন্দরগাঁও গ্রামে 
আঁদবাসীদের সঙ্গে দাবীদারদের 
এক সংঘর্ষ গত মাসে হয়েছে। 
দাবীদারদের পক্ষে দুজন তশরবিদ্ধ 
হয়ে মারা গেছে, অনেক লোক 
আহত হয়েছে। যথারীতি আঁদ- 


বাসীদের ভাগ্যে জুটেছে পাইকারী 


হাজতবাস! অপর পক্ষেরও অবশ্য 
কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
{বষয়াট সাব-জুঁডিস, কাজেই এই 
বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা সমীচশন 
নয়। তবে ওখানকার আঁদবাসীদের 
সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে 
যে ওরাও মরং কামরূপ অথবা 
দরং-এর দিকে চলে যাওয়ার কথা 
ভাবছে। 

ইসলামপুর মহকুমাকে পশ্চিম- 


' বঙ্গ জমিদার দখল আইনের আও- 


তায় আনার পর এই িছুদন হলো 
সেখানে সেটলমেন্ট আরম্ভ হয়েছে। 
এই জাঁরপের 'ভীত্ত হিসাবে ১৯০৫ 
সালের সেটলমেন্ট-এর রেকর্ড 
গুলিকে নেওয়া হয়েছে। জানা 
গেছে, বিহার সরকারের কাছ থেকে 
এখনও সব কাগজপন্র ঠিকমত 
পাওয়া যায়ান। ১৯০৫ সালের 
জারপের পর জাঁমর স্বত্বস্বাঁমত্বের 
ক্ষেত্রে কত কি যে ঘটে গিয়েছে তা 
সঠিকভাবে বলা খুবই শল্ত। কাজেই 
সেটলমেন্টের কাজ সুজ্ঞুভাবে 
সম্পাদন করা সেখানে এক কঠন 
সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। এমতা- 
বস্থায় আশা করা গিয়েছিল যে 
জামির দখলকেই এখানে প্রাথমিক 
{ভিত্তি হিসাবে ধরা হবে এবং 
আযাটেস্টেশনের সময় আন্ুপুর্বিক 
যথোপযুক্ত তদন্তের পর জাঁমর 
স্বত্ব স্থিরীকৃত হবে! “কিন্তু কার্য- 
ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। স্বত্ব রেকডের 
ব্যাপারে তথাকাথত হ-কুমনামা 
এবং অন্যান্য কাগজপন্রের 
ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা 
হচ্ছে। আতি সম্প্রীতি এক সরকারী 
নিদেশে (জি ও নং ২০) জাঁরপ 
কর্মচারদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যে তাঁরা যেন এসব তথা- 
কাঁথত হুকুমনামা এবং কাগজপত্র- 
গুলিকে প্রামাণক দলিল হিসাবে 
গ্রাহ্য এর ফলে কোন 
জায়গাতেই * আদিবাসী চাষীরা 
তাদের স্বত্ব রেকর্ড করতে পারছে 
না। চোপরা থানার চাকলাগড় 
গ্রামের আদবাস চাষীরা তাদের 
জমতে কিছুতেই কোন স্বত্ব রেকর্ড 
করতে পারোন। এমনাঁক দখলকার 











ডা 


স্বত্ব রেকর্ড করতেও জরীপ কর্স 
চারীরা রাজী হননি। এইভাবে 
প্রায় প্রত্যেকটি আদিবাসী কৃষক- 
দের দখলস্বত্ব অস্বাঁকৃত হচ্ছে। ফলে 
চল'ত আইন তো দূরের কথা, এক- 
দিন বে-আইনভাবে, লাঠি সোটার 
জোরেই দাবীদারদের পক্ষে আঁদি- 
বাসী উৎসাদন সম্ভব হবে। সেউল- 
মেন্টের এমনই ব্যবস্থার ফলে এই 
মহকুমার সমগ্র আদিবাসী সমাজ 
চরম হতাশা এবং আতঙ্কের মধ্যে 
দিন কাটাচ্ছে 

ইসলামপদূর সহরকে কেউ কেউ 
পরিহানল ছলে Lawyer’s Paradise 
বলে অ'ভাহত করে থাকে। এখানে 
এসে নিজের চোখে অবস্থা দেখে 
আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত, হ্যাঁ 
এটা একটা Paradise বটে; তবে 
Paradise শুধু উকিল-মোস্তারদের 
নয়। এটা পুলিশদের, কেরাণীদের 
টাউটদের, এমন কি 'পওন 
আদরশালীদেরও 78180156। আমার 
মনে হয়েছে এই Paradise-এর 
বড় শরিকদার হচ্ছে পৃঁলিশ। এই 


(/৮7%9/66% | 


£07219 bd 





যুদ্ধের পূর্বে শিল্পোদ্যোগ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, যেটুকু ছিল 
তারও আঁশ শতাংশ যুদ্ধের সময়ে বিধ্বস্ত 


| ॥ শা 


৪ পাঁচ? 


Paradise এর ইমারত গড়ে উঠেছে 
এসব দাবীদারদের ঘুষের টাকার 
সঙ্গে বুকের রন্তু নিওড়ে বের করা 


রের মধ্যে এই এলাকা আদিবাসী .. 


শূন্য এলাকায় পাঁরণত হাবে। এক- 
মান “ব্যাপক সরকারী “বশেষ হস্ত- 
ক্ষেপ” এই অবস্থা পাঁলাটয়ে দিতে 
পারে। ১৯০৫ সালের সেটলমেন্ট 
রেকর্ড বা তথাকথত হুকুমনামা- 
গুলোর চেয়ে দখলকার স্বত্বকেই 
সর্বাধক গুরুত্ব দিবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এই বিষয়ে আবিলম্বে 
আর্ভন্যান্স মারফত সংঁশলম্ট আই- 
নের সংশোধন করতে হবে। এই 
(শেষাংশ ডণ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 






| এ অবস্থায় 


শুরু করে পনেরো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদনের 
দিক থেকে এই দেশটি ইউরোপে স্থান আঁধকার করেছে পণ্চম ও 


বিশ্বে অষ্টম । 


মানচিত্রাট যদ হত কৃষ ও পশুপালনের তাহলে দেখা যেত গোটা 
এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে খেতখামার -ও বনবাগান। আবাদণ 
জমির ছিয়াশি শতাংশ জুড়ে রয়েছে কঁষ-সমবায়। দেখা যেত প্রায় 


দেড়-লক্ষ ্যাকর, পনেরো-হাজার কদ্বাইন হাভেস্টর ও অজস্র আনু- 
সংস্কাতর 


কিছুর । 


মানচিত্র্টি হতে পারত শিক্ষা ও 
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ইতিহাসের বা ভূগোলের বা আরো অনেক 
শুধু মানচিত্র একে সবকথা বলা যেত না। 


ঠ 


তখন যোগ 


করতে হত আরো ছবি আরো বিবরণ। শেষ পযন্ত দেখা যেত এই 
সবকটি কাজ একসঙ্গে করতে গিয়ে একাঁউট পন্তিকা প্রকাশ করার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। ভারতের চারাঁট ভাষায় এমাঁন একটি পত্রিকা 


ি-১৭ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-৯৩ 


৪ ছয় ॥ 


যাঁরা মাক্সবাদ নিয়ে সামান্য 
ঘাঁটাঘাঁটিও, করেন তাঁদের প্রায়শঃই 
- একাঁট সরল প্রশ্নের মুখোমুখশ 
হতে হয়, “মশায়, এক পা এগিয়ে 
"দু পা পোছিয়ে ব্যাপারটা একট; 
খুলে বলবেন 'ি?' বিজ্ঞানের 
'নারখে তাণ্ছলে স্বভাবতঃই দ্বিতীয় 
প্রশ্ন জাগে, “মাক'সবাদ কি তবে 
পেছনোর তত্ব?» এর পর পর 
আরও প্রশ্ন, “মাকসবাদ কি তবে 
আমাদের বন্য জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবে?” এবং আরও. “মার্ক সবাদের 
বৈজ্ঞানক ভিত কি তবে পশ্চাদ্‌- 
গাঁমিতায় ?” 

কাব অবশ্য নগরসভ্যতার 'বাঁন- 
ময়ে আদিম অরণ্যই ফেরৎ চেয়ে- 
ছিলেন। কতু কাঁব কবিই। বিজ্ঞানও 
অবশ্য বিশেষ জ্ঞান বা পারটকুলার 
নলেজ। দার্শনিক, প্রজ্ঞা ব্যতীত 
সার্বক জ্ঞান অর্জন করা যায় না। 
বিশেষ জ্ঞানসমান্টির সমাগম জগৎ ও 
জ্বীবন সম্পর্কে যে বিশেষ দৃম্টি- 
ভঙ্গণর বা ',ওয়ালড আউটলুক- 








মে 


এক গ| গেছি দু গ| গে 


এর জন্ম দেয় তা-ই হলো দর্শন। 
“এক পা এাগয়ে দুপা পোছয়ে” 
একটি মৌল দার্শনক তত্ত্ব, বিশেষ 
বা পার্টিকুলার নলেজ বা বিজ্ঞানের 
উর্ধে। পেছনোর £বপরীত দিকটা 
হলো অগ্রগাতি। পেছনো ও অগ্র- 
গাঁত দুটোই আপ্পোক্ষক। একতলা 
থেকে তিনতলায় উঠে আমরা অগ্র- 
গাঁত লাভ কার না পেছোই ? 
কেউ উল্টো 'দকে মুখ করে এক- 
তলা থেকে “এক পা এঁগয়ে দু'পা 
পৌঁছয়ে” যাবার নীতি-তত্ব অবল- 
ম্বন করেন তবে তিনি তিনতলায় 
পেপছবেন কনা? 
চেকোশ্লোভাকয়ার ব্যাপারে 
সোভিয়েত রাশিয়া যে নরম-গরম 
নীতির আশ্রয় নিয়েছে এর মুূলেও 
একপা এগিয়ে দু পা পৌঁছয়ে 
চলার নীত-তত্ব অনুসৃত বলে 
অনেকের ধারণা । ঘটনার মানবক 


দিক নিয়ে প্রভূত আলোচনা 
হয়েছে; এদিকটাকে সরিয়ে রেখে 
আন্তর্জাতিক কামিউনিস্ট কূট- 


অধাক্ষ- 


নত দৃষ্টিকোণ € থেকে ঘটনার 
পর্যালোচনা করলে নিছক কাঁমউ- 
নিস্ট ছঠতমার্গী ছাড়া আর কেউ 
আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। 
মেহনতী-মজদুর এক” ইত্যাঁদ 
ছাড়াও আন্তর্জাতিক কাঁমউীনিস্ট 
কূটনীতির আর একট দিক হলো 
যে-কোন মূল্যে কামউীনিস্ট £শাব- 
রের ইস্পাত দন একা রক্ষা। 1গণ্ট 
যদি আল্গা করতে হয় তবে তা 
একই সঙ্গে করতে হবে, গিট যাঁদ 
কসে বাঁধতে হয় তবে তাও একই 
সঙ্গে কসে বাঁধতে হবে। কাঁমউ- 
নিস্ট. আন্তজাতিক ক্‌টনপীতিতে 
এ হলো অলঙ্ঘনীয় বিধান। 
সোভিয়েত রাশিয়া যতাঁদন আন্ত- 
ক্রীতিক কামউনস্ট শিবিরের কেন্দ্র- 
বিন্দু ছিল ততদিন এ নিয়ে খুব 
একটা সমস্যার উদ্ভব হয় নি। 
‘কন্তু ১১৫০ সালে মহাচীনে 
পিপলস আর্মি বা লাল ফোঁজ 





- হীযোগেশ্যক্জ ঘোষ, এছ, এ. জাযুর্ফেদপারী, 


এফ, সি. এস. জেওন) এন্‌. সি. এস. (আন্রিক9 


সাধনা ওধধালয়-চাক৷ পন পি লা 


লাধম! উবার কোড, দাহন দর কলিকাতা-৪৮ 


ফলিকাত। বেশ্র-- ডাঃ নত্বেশচন্র যে, 


এবি ৰি. এস. (কেসি) আরুর্ক্বাচার্থ। 





\ 


দর্পণ || শুক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 


বাংলাদেশের নাট্যজগতে গন্ধর্ব 
একটি উল্লেখযোগ্য নাম। একই 
সঙ্গে নাট্য আশ্গিকের ও নাট্য 
সাহিত্যের পরীক্ষা রক্ষার কাজ 
এত সাফল্যের সঙ্গে চাঁলয়ে যেতে 
খুব কম সম্প্রদায়ই পেরেছে। এদের 
সাম্প্রতিকতম নাট্য-উপহার গোকশ 
অবলম্বনে “একা নয়” যুগপৎ ভাবে 
ফর্ম ও কনটেন্ট উভয়াদকেই আমা- 
দের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। 

আজকাল বাংলাদেশের নাট্য- 
জগতে একটি নতুন নাম সংযোণজত 
হয়েছে_“স্তনীর” | সনাটটবাদীরা 


শিল্প এবং কদাচ যাঁদ শিল্প মানু-- 


ষের জন্য হয় তবে, সব মানুষের 
জন্য অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণীর 
মানুষের জন্য। নাটক +নর্বাচনের 
ক্ষেত্রেও এ'রা অত্যন্ত উদার ৷ প্রাচীন 
গ্রীক ট্রাজেডীর বুবহ: উপস্থাপনা 
(জাঁ ককতোর নতুন "চিন্তাধারার 
পরেও) ফ্যাশিস্ত নাট্যকারের নাটক, 
আধুনিক ফরাসী দর্শনের বঙ্গ 
সংস্করণ 'কাঁমাতবাদ (?) কোন- 
কিছুতেই এদের আপত্তি নেই। 
শেষোস্ত শ্রেণীর নাটকে মানুষকে 
একা এবং বিচ্ছিন্ন করে দেবার একটা 
অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সার- 
ফেস রির্ন্যালাট ও সামাজিক 
সম্পকর্গীলকে পুরোপ্নীর অস্বী- 
কার করে এক নতুন ইনার, 'রয়্যাল- 
টির সন্ধান দেওয়া যাচ্ছে। বারান্তরে 
এ সম্বন্ধে বিস্তারত আলোচনার 
ইচ্ছা রইল ৷ 

গন্ধ্বর নতুন নাটক “একা নয়” 
যেমন নামে তেমাঁন কাজে এই 


গঠিত। কাহিনী বলা হয়েছে রুপ- 
কথার আঙ্গকে। নাট্যকার শ্রীঅরুণ 
মুখোপাধ্যায় এই বাবদ ভূয়সী 
প্রশংসা পাবেন। নাটকের মুখ্য 
চরিত এক ক্লান্ত যুবক। পাঁর- 
পাশবিক অব্যবস্থা শোষণ অত্যা- 
চারে বিপর্যস্ত হয়ে সে পালাতে 
চেয়েছে। মু.স্ত, সুখী জাঁবন যাপন 


অস্বীকার করে, প্রচালত 'নয়ম- 
তন্দকে ভেঙে একা স্বাধীন হতে 
চেয়েছিল, হয়েওঁছল *কছুকালের 
জন্য। একল্তু পারণামে তাকে ধ্বংস 
হতে হয়েছে, পরাঁজত হতে 
হয়েছে নিজের কাছে। 'দ্বিতশয় 
কাহনীর নায়ক স্ুনন্দও স্বাধশী- 
নতা চেয়েছে, তবে একা নয়। 
গোষ্ঠীর সবায়ের সঙ্গে কাঁধ 'মাঁলয়ে 
লড়াই করেছে। 
হয়েছে, কিন্তু সে আত্মদান তার 
সাথীদের আর '' তাদের 
বংশধরদের চলার পথকে আলো- 
কিত করার জন্য, তাদের মনের 
অন্ধকার দূর করার জন্য। িটলার 
স্মৃতি যখন ধূলার ঘূর্ণিঝড় হয়ে 
পাঁথকের দৃষ্টিকে বাধা দেয়, সুনন্দ 


ই - নতুন নাটক 


রঞ্জন ঘোষ 


প্রাণ তাকেও দিতে" : 







bi 
৬) 


তখন জোনাকী হয়ে তাদের পঞ্চ 
দেখায়। কাহিনী দু ক্লান্ত যুবও 
কের ক্লান্তি দূর করেছে, 
পেয়েছে প্রকৃত পথের দশা, 
সাথীদের সগ্ঘবদ্ধ. করে সামা- * 
জিক অন্যায়গুনলের বিরুদ্ধে আপোষ- 
হীন সংগ্রামের ,বঙ্কদ্প গ্রহণ 
করেছে। 'একা নয়’ শুধুমাত্র ক্লান্ত + 
যুবকের নয়, “সৎ নাট্য 'একাবাদ' 
'ক'মাঁতবাদ প্রভৃতির উৎপাতে ক্লান্ত 
আমাদের মত কুছ, দর্শকের মনে ; 





রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ 
হালদার প্রভৃতি ' সুআঁভনয় 'করে- 
ছেন। দলগত আঁভনয়- *দুরবলন 
পৃথবীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মণ্টসক্জ্বা, : 
অনাড়দ্বর কিন্তু সন্দ্র। প্র্ণব . 
ঘোষের আবহস্জ্ীত এ টিকে, 
বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি ৮, গান: 

গুলির কথা এবং সুর. অত্যন্ত 
দুর্বল । নাটকাঁট পাঁরচালনা করে- 
ছেন দেবকুমার ভট্রাচার্য। তাঁর, 
কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে 
তা 








[এ্শণবার্তা” থেকে ] 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 


'হ্ভ্তান্মভ্ড 


বিবর সাহিত্যের বিরুদ্ধে 


বর্তমান বাংলা সাহত্যে কুরুচি- 
কর বন্তব্যের প্রচার এবং প্রসার এমন 
একট বিশেষ পর্যায়ে এসে দাড়- 
: য্লেছে যে, নীরবতার ছদ্ম আবরণ 


.. এবচরণক্ষেত্ে পাঁরণত হয়েছে। 





সায়ীদের নানান লালা খেলা। 
তাই দেখতে পাই শুধুমাত্র নগ্ন 
নারী দেহের ছবি সমেত বই নয় 
রাস্তার ধারে চটকদার নগ্ন দেহের 
ক্যালেন্ডারও অনায়াসে আসর বেশ 
জমজমাট করে রাখতে পারছে। 
এদের সঙ্গে সমান তালে বিজয় 
আঁভযান চালাচ্ছে “সুপারাহট” 
নানা অশ্লীল চরম নিকৃষ্ট রুচির 
ইংটরজশ হিন্দী ছায়াছবি। আবাল 
বৃদ্ধ বণতার কাছে তার আকর্ষণ 
নেহাৎ কম নয়। 

এই 'বষয়বস্তুগুলো আপাত- 
দৃষ্টিতে 'বাচ্ছিল্ন মনে হলেও ঘটনা- 


- গুলো কিন্তু পারস্পারক সম্বন্ধ 
- ষুন্ত ও একই উদ্দেশ্যে প্রচারত। 


উপরোন্ত দঙ্টান্তের পক্ষে কেউ 
কেউ আবার কোনারক বা পুরীর 
মান্দর গানের নগ্ন মার্তর কথা 
তুলে নোংরাম ঢাকার অপচেম্টার 
প্রয়াসী। তথাকঘত সেই প্রগাতি- 
বাদীদের মধ্যে দৈনিক বাজারণী পান্রি- 
কার আশ্রিত প্রবীণ বাদ্ধজীবীও 


- আছেন। 'কল্তু একথা ভুললে চল্‌- 





এক 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্ৰিমাসিক পান্রকা 


কার্ল মার্কস 


বিশেষ সংখ্যা 


১৯৬৮ 


কার্ল মাসের জন্মের দেড়শো বছর পযর্ত উপলক্ষে দেশের ও বিদেশের 
বহু লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ এই সংকলনটি 
এখন পাদ্রকা-স্টলে পাওয়া যাচ্ছে 


1 রচনাসূচী ॥ 
কার্ল হাইনারখ মার্কস £ মুরারি ঘোষ ॥ কার্ল মার্কসের ধর্মীচন্তা £ 


সোমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 


মাকসের ইতিহাসতত্ব £ হীরেন্দ্রনাথ 


মুখোপাধ্যায় ॥ ভারত প্রসঙ্গে মার্কস £ সুনীল সেন ॥ অপারিচিত 
মার্কস £ জন লুইস ॥ মাক্স ও একালের মানবতাবাদ £ আ্যাভাম 
শাফ ॥ মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী £ শ্যামল চক্রবতশী ॥ মার্কসবাদ ও 
জ্ঞান £ প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মার্কস ও সর্বহারা শ্রেণী £ঃ পল 
সুইদজ ॥ দাস কাঁপটাল ও আম £ ক্রিস্টোফার হিল ॥ মাস ও 
মানবসন্তা £ গোঁতম সান্যাল ॥ কার্ল মার্কস ও আযালিয়েনেশন £ 
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ মাকর্সীয় জ্ঞানতত্ব প্রসঙ্গে £ ব্যারোজ ডান- 


হ্যাম ॥ মাক্সবাদের সমালোচনা £ 


দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ মাকস- 


বাদ ও বিপ্লব £ আময়ভূষণ চক্রবত্ণী ॥ মার্কস ও আধুনিক 
অর্থনীতি £ আঁময় দাশগৃপ্ত | বুর্জোয়া অর্থশাস্তে মাকসীয় 
প্রভাব £ মাটন ব্লনফেনব্রেনার ॥ মার্কসের ক্যাপিটাল £ মারিস ভব ॥ 
{| কাল মাকস ও নির্গমতত্ব £ অমলেন্দ গুহ ॥ সুন্দর ও কার্লমারককস ই 
| অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ কার্ল মার্কসের কাবতা £ঃ সমর সেন-অনূ- 
দিত ॥ মা্কসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী £ রজনী পাম দত্ত ॥ “এশিয়াটিক 
'ব্যরসথা। প্রসঙ্গে £ দীপ্ডেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে “বিজ্ঞান 


9 সমাজ £,.যোসেফু,নীড়হ্যাম ॥ 


এবং 


কালান্‌ক্রামক ঘটনাপাঞ্জ ॥ মাকসের রচনাবলশ ॥ 
ig FE +০৬০ বাংলায় মার্ক'সচর্চা ॥ 
Fe ৷ সম্যদ্রিত । ৪০০ পৃচ্ঠা 


পি) ৬১৯ 


এক্ষণ কার্যালয় / ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯ 





বেনা যে, উদ্দেশ্যগুলোর নাঁদ্ট 
পন্থা এক, এবং ধুরম্ধরদের আঁভ- 
সা্ধরই ফলশ্রীত। নিছক কারুকার্য 
দক্ষতা ও শিল্পী মনের সবলতাকে 


পারছেন। কিন্তু নৈতিক শান্তর 
অভাবের কারণেই এই কুশ্রীতা কদা- 
চারকে কেউ প্রাতরোধ করতে পার- 
ছেন না। তাই, নীর্ববাদেই এই 
দুরাচারীরা প্রচ্ছদপটের ইতরামর 
চমক আর ভিতরে £বকৃতরুচির 
বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কদর্য সাহি- 
তোর ডাল সাজিয়ে যুবমনকে 
“সৃড়সুড়” “দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত 
বিপর্যস্ত করে দিতে সাঁবশেষ 
ব্গ্র। বর্তমানে যে অবস্থায় যুব 
সম্প্রদায় উন্নত জীবন-মানের আকাশ 
ছোঁয়া পরিকল্পনার পথে নিজেদের 
বাজিয়ে দেবার সাধনায় রত, তাতে 
এই চোরাকারবারণ সাহিত্যের পণক- 
লতার বিবরে তারা ভরাডুব হতে 
বাধ্য। কোনো স্বাধীন দেশের 
দায়িত্বশীল সরকারও এই বিষয়ে 
নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না, যাঁদ না 
নেপথ্যে শাসন যন্তের জাতীয় চাঁরন্র 
হননের কোনো গঢ়ু আঁভর্সাম্ধ 
থাকে। প্রকৃত কল্যাণকামী রাষ্ট্র 
কখনও এই নিদারুণ কদাচারকে 
প্রশ্রয় দেয় না, ষা জাতীয় জীবনকে 
সা্মীগ্রকভাবে চরিনন্রষ্ট দুর্নশীত- 
গ্রস্ত করে তোলে । 


আমেরকার পেনাঁসলভোনিয়াতে 
টি ভির মাধ্যমে যৌনবিজ্ঞানের 
আলোচনা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে 
সেটা হয়তো সম্ভব নয়। আর 
সম্ভব নয় বলেই ইতর ভাষায় 
(ভান্তারী ভাষায় প্রকাশ না করে) 
কিছু উদ্ভট গল্পে নগ্ন কদর্য ছবি 
প্রকাশ করে যুবমানসের সামনে তুলে 
ধরলে তাদের অভাঁম্ট ফলশ্রদতির 
সম্ভাবনাঁট সার্থকতায় রূপলাভ 
করতে পারে। অনেক অর্থব্যয়ে 
বহুল প্রচারিত এই সব প্রচার-প'ত্র- 
কার নাম না করেও বলা যায়, 
হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন জ্টল- 
বহু পরিচিত স্টলে, কলেজ 
স্ট্রীটে পাঠকবর্গ লক্ষ্য করলেই 
দেখতে পাবেনা এদের সঙ্গে 
আমেরিকান জার্নাল, কাঁলং গাল”, 
ডার্লিং, রক এড রোল, লাস্ট, 
ভোগ, প্যারিস, জাপান, ইউ এস 
ক্যামেরা প্রভূততি পার্রকাগীলর 
প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। একদিকে 
সুপরিকজ্পত ভাবে এই সব পাত্র- 
কার প্রচার এবং প্রসার ঘটছে, অন্য 
দিকে রুচিসম্মত কত সাহত্য 
পত্রিকা অর্থাভাবে জল্মলগ্নেই 
মৃত্যুবরণে বাধ্য হচ্ছে। স্বভাবতই 
প্রশ্ন আসে, এই টাকা আসছে কোথা 
থেকে? টাকা আসার গোপন 
রাস্তার কথা আলোচনা আমার 
বিষয়বস্তু নয়। এ ব্যাপারে দর্পণে 
অনেক নেপথ্য সংবাদ ইতিপুক্র 
প্ৰকাশত হয়েছে! আসল কথা 
হচ্ছে এই, এই কদর্য অশ্লশলতার 
£ববুদ্ধে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন, 
প্রয়োজন সর্বাগ্রে এই দুরাচারী 


১১০০১৯০৮১৯৯ বিবরাশ্রয়ীদের সক্রিয় প্রতিরোধ 


করা। পূর্ববঙ্গের ছাত্র সমাজ ও 
যুবসমাজ জাতীয় নৈতিক শান্তর 
মাধ্যমে যে সাক্রয় জাতীয়তার 
আন্দোলন গড়ে তুলছেন, আমাদেরও 
তেমন এই িদেশীয়ানার বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় জাগ- 
রণ আনতে হবে। যে চপল চটক- 
দারী বিদেশ কালচার আমাদের 
যুবমানসকে বিভ্রান্ত করছে, তার 
এখান গাঁতরোধ প্রয়োজন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের কথা অনুসরণ করে বলা যায়, 
বানের জলে অনেক জামির ধানই 
তো নষ্ট হল। তবু এখনও সময় 
আছে, বাঁধ দলে রক্ষা পেতে পারে৷ 
জম ' ধাকলে যত্ন নিলে তাতে 
ভালো ফসল ফলবেই। আর সেই 
ফসল রক্ষা করতে হলে চারপাশে 
সুদৃঢ় সুন্দর পাঁরবেশের বাঁধ 
দেওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র যৌন 


নাত ॥ 


জীবন উপভোগের সুফল বা কুফ- 
লের অবৈজ্ঞানক শক্ষাই যাঁদ 
সাহত্যের মানদণ্ড হয় তাহলে 
দেশের ভবিষ্যৎ, অতল-অন্ধকার - 
বিবরে তলিয়ে যেতে বেশী সময় 
লাগবে না। তাই, দেশের আগামী 
ভাবষ্য বংশধরদের কথা স্মরণে 
রেখে সুকুমার-মাতি বালক বা প্রাণ- 
চাণ্চল্যে উচ্ছল যুবমানসকে এই 
বিজাতীয় কুণ্রীতা থেকে দূরে রাখা 
আবশ্যক। সুসংগঠিত যুবমানসই 
এই কদাচারের বিভীিক্ষার সার্থক- 
ভাবে গাঁতরোধ করতে পারে। 
তাদেরই আজ অগ্রণশর ভূঁমকা গ্রহণ 
করতে হবে। একজন ছাত্র 'হসাবে 
সমগ্র ছাত্র ও ফুবসমাজের কাছেই 
আম সেই দাবী রাখি। 


নীলমাঁপ দাশ 


ল্রলীত্ সঙ্গীতে 


ৰাগৰাগিণীৰ বিবর্ণ 


এৰকুভতি সনোভত আলেনাছন। 
(দর্পপের সমালোচক ) 


রবীন্দ্রনাথের সাতষাঁট্র বছরের 
গীতরচনায় ভারতীয় রাগরাগিণীর 
যে আশ্চর্য বিকাশ এবং বিবর্তন 
ঘটেছে, 'হিন্দুস্থানী রাগসংগীত 
এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাঁভল্ল পর্বের 
গানের ঘুপ্ম দ্টান্ত-সহযোগে 
তার 'বস্তারত পর্যালোচনা হল 
গত আটই সেপ্টেম্বর «আহ্বান 


সংস্কৃতি পারষদের” সাম্প্রীতক আঁধ- 


বেশনে বাঁলগঞ্জে শ্রীযন্ত শরৎ 
দেবের বাসভবনে । প্রথম রাগ 
হিসাবে বেছে নেওয়া হয়োছিল 
সিন্ধুরাগে শোরী মিয়ার বিখ্যাত 
টপ্পা “এ মিয়াঁ বেজানেবালে” এবং 
নিধ্বাবূর “যে যাতনা যতনে”। 
গান দুটি গেয়ে শোনান শ্রীচপ্ডী- 
দাস মাল। রবীন্দ্রনাথের ভাঙ্গা 
গান “এ পরবাসে রবে কে” গেয়ে 
শোনান শ্রীমতণ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য । 
এই রাগে পরবর্তী কালের ব্রহ্গ- 
সংগত “চরণধহান শুন তব নাথ” 
এবং প্রেমসংগীত “আজ নাহ 
নাহ নিদ্রা আীখপাতে” গানে 
রাগপ্রয়োগের আ্যাটিচ্যডে যে 
পার্থক্য এসেছে, বিশেষতঃ গাঁতা- 
জলি পর্বের পরে, তার স্বরমূলক 
ব্যাখ্যা করে রাগরাঁগণণর প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের মনোভাগের যে বিকাশ 
এবং ববর্তন ঘটোছল তার পর্যা- 
লোচনা করেন শ্রীহীরেন্দ্র চক্রবর্তী! 
দ্বিতীয় রাগ বাহারের দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ নেওয়া হয় যদুভট্টর ধ্ুপদ্‌ 
ফুলি বন ঘন মোর আয়া’ তা 
থেকে ভাঙা রবান্দ্রনাথের “আজ 
মম মন চাহে”, ওহে সুন্দর মারি 
মার’ এবং আম তোমার সঙ্গে । 
শেষ গানাট একক গেয়ে শোনান 
শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী। তৃতীয় 
রাগ দরবারী কানাড়ার দ্টান্ত 
হিসাবে নেওয়া হয় ন্রিতালের 
একটি খ্যাল 'মধুয়া ভর লায়া দে’, 
‘এবার নীরব করে দাও’ এবং 
‘আমার আপন গান’। শেষ গানট 
একক গেয়ে শোনান শ্রীমতী নমিতা 
দত্ত মজুমদার। শেষ রাগ মিঞা 


কী মল্লারের ধ্ুপদ শমকত ঘন 
শ্যাম ব্ৰজ’ গাওয়ার পরে রাগ- 
সংগীতে-মঞাা মল্লারের পর পর 
দুই নিষাদ ব্যবহারের সঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের গানের পার্থক্য দেখান হয় 
“কোথা যে উধাও হল’ এবং আম 
শ্রাবণ আকাশে এ গানের দক্টান্তে। 
গান দুটি গেয়ে শোনান শ্রীশোমণাথ 
চট্রোপাধ্যায়। আলোচনায় দেখানো 
হয় যে, এই সব গানের রাগ মিশ্র 
ণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কোনো 
নতুন রাগ" তৈরির প্রয়াস সূচিত 
হয় নি; এগুলি তান করোছিলেন 
কবিতার একান্ত অনুভূতিকে পাঁর- 
স্কট করার জন্য। সংমেলক গান- 
গ্ালতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবাস্- 
দেব ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রভাত বস, 
শ্রীযশঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় শ্রীপ্রণবেশ 
ভট্টাচার্য শ্রীমতী কল্পনা গ্দপ্ত, 
শ্রীমতী মাঁন্দরা কর এবং শ্রীমতী: 
দেবযানী আইচ। তবলা ও 
পাথোয়াজ সংগত করেন শ্রীলাল- 
মোহন নন্দী। সমগ্র সংগতালে- 


পাবত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইন্দিরা দেব 
চৌধুরানীর সংগে তাঁর ব্যান্তগত 
আলাপের উল্লেখ করে আলোচনার 
মূল বন্তবাকে সমর্থন করেন। 
সংগনতজ্ঞ শ্রীসুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
বলেন যে, বাঁশরশ বাজাই ললিত 
বসন্তে অংশের পহনরাবৃত্তর 
সুরে ষে রাগের আভাস এসেছে তা 
শবদ্ধমধ্যম মোহিনশ না হয়ে শুদ্ধ 
মধ্যম বসন্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
আঁধক। তবে তানও আলোচকের 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেন। হিন্দু 
স্থানী মূল গান এবং রবীন্দ্রনাথের 
গানের গায়:কর পার্থক্য শ্রোতৃ- 


বৃন্দের সন্তোষ * বিধান করে। 
| 


পুর্ব বেলের গি আব ৬" 
== কথা অমৃত সমাণ 


রি (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বাঙলা দেশের বুকের ওপর 
সর্প পর্ব রেলওয়ের চাঁফ পাবলিক 
{রলেসন্স অসার শ্রীএম কে ভার্মা 
একটি অন্ভূত 'সদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
এই সিদ্ধান্ত বাঙলা দেশের সব- 


. চেয়ে বড় উৎসব দুগ্গেৎসবের অর- 


।মাননা শুধু নয়, পর্ব রেলওয়ের 


" ট্রাঁডশনের প্রাতও কদলণ প্রদর্শন। 


- সু 


- হ্থাসপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তা'লকা' 


জর = 


বক 4 ৮৭৬ চা en 


৬০ ৩ 
tb 


চলে আসছে। 


কেননা, দদ্গেৎসব উপলক্ষে প্রকা- 
{শত 'বাঁভল্ন শারদীয় সংখ্যাগীলতে 
বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথা দক্ষণ-পূর্ব 
ও পর্ব রেলওয়েতে দীর্ঘকাল ধরে 
কয়েক বছর আগে 
ভার্মা সাহেব গভর্নমেন্ট প্লেস 
ইস্টে পূর্ব রেলওয়ের পাবাঁলক 


“* ইপুরিেসন্স অফিসে -আঁধাষ্ঠিত হবার 


পর থেকে শারদীয় সংখ্যার বাজেট 


থেকে অনেক পত্রিকার নাম বাদ 
দিয়ে দেওয়া হয়। পর্ব রেলের 
উধর্ততন কর্তৃপক্ষ এ খবর জানেন 


“কিনা জানিনা যে, এ বছর পাবালক 


িলেসন্স অফসের সামনে একটি 
দেওয়া হয়েছে যে পূর্ব রেলওয়ে 
করছে না। অথচ দাঁক্ষিণ-পর্ব 
রেলওয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোন। 

এক সময় ভামা“* সাহেবের 
ক্ছিু দুনীতর খবর দর্পণ 
প্রকাশ করেছিল। তাই নিয়ে 
পালপৃমেন্টে প্রশ্নও হয়োছল। 
রেলওয়ে বোর্ডে এই বিষয়ে যথেষ্ট 
সাড়া পড়োছিল। কিন্তু ভার্মা 
সাহেবের অদজ্ট ভাল। তান 
ছিলেন তৎকালীন জেনারেল ম্যানে- 
জারের পেয়ারের লোক। ফলে তান 
সমস্ত পদ পার হয়ে যথাস্থানে 
বহাল হইলেন। তখন চীফ পাব- 
{লিক িলেসম্স আঁফসারের পদের 
অস্তিত্ব ‘ছল না। ভার্মা সাহেব 
ছিলেন পাবালক 'রলেসল্স আঁফ- 
সার। 

বছর দুয়েক আগে রেলওয়ে 





আম্সন্ষল্্র ল্বিভ্ভাঁচোন্র ক্ুশ। 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
- ইনফরমার অর্থদপ্তরের অধানস্থ 


.” াক্ৈর_টেয়ারম্যানের কাছে প্রদত্ত. ৫ 
. একটি স্মারকালীপতে অভিযোগ 


করেছেন যে, আয়কর “বভাগ থেকে 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁদের 
নাম প্রকাশ করে দেওয়া হচ্ছে এবং 
কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে 
দেরী করে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে 


৮ সীবধা করে দেওয়া হচ্ছে। 


শ্রীলক্ষরণ প্রভু নামে একজন 
পাকা ইনফরমার দর্পণের সংবাদ- 
দাতার কাছে অভিযোগ করেন যে, 


“একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁর 
"নাম প্রকাশ করে? - 
, ' তাঁর প্রাণ যেতে বসেছিল। সংশ্লিষ্ট 


দেওয়ার ফলে 


পক্ষ তাঁকে খুন করার জন্য হত্যা- 
কারী নিসনত করেছিল। উল্লেখ- 
যোগ্য যে, শ্রীপ্রভু ৮৩টি আয়কর 
ফাঁকর ঘটনার প্রাথমিক সংবাদ 
সরবরাহ করেছিলেন, যার মধ্যে 


"ছয়াট ছিল বৃহৎ ব্যবসায়ী সম্প- 


'শক্তি। . 
আর একাঁট ঘটনা হল, শ্রীপ্রভু 
যেসব মূল দলিল, (অর্থাৎ লেজার 
ও অন্যান্য বই যাতে *মথ্যা হিসাব 
লেখা আছে) আয়কর বিভাগে 
গেছে বলে জানানো হয়েছে। তান 
.এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে ওঁ সব দালল 
সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে 
প্রত্যাবর্তন করেছে। 

অধিকাংশ ইনফরমারের আঁভ- 
যোগ এই যে, আয়কর বিভাগ থেকে 
সর্ব উপায়ে তাঁদের নিরুৎসাহ করা 
হয়, যাতে আঁরা আয়কর ফাঁকিবাজ- 


দের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহে নরস্ত 
হন। তাছাড়া সকলের একই আঁভ- 


হবার পরও তাঁদের প্রাপ্য শতকরা 
১০ ভাগ পুরস্কার মিটিয়ে দেওয়া 
হয় না। ফলে তাঁরা বিশেষ কম্টের 
মধ্যে পড়েছেন। 

উদাহরণ স্বরুপ, পূর্বোন্ত 
শ্রীপ্রভু পাঁচ জনের সংসার নিয়ে 
প্রায় অনাহারে আছেন। আঁর কন্যা 
ব্যান্তগত হস্তক্ষেপের জন্য প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী হীশ্দরা গান্ধীকে 
চিঠি দিয়েছেন যাতে তাঁর পিতার 
প্রাপ্য টাকা তাঁকে দিয়ে | দেওয়া 
হয় এবং তান পরিবারের মুখে 
অমন তুলে দিতে পারেন। শ্রীপ্রভুর 
মতে ১৬ লক্ষ টাকা আয়কর 
ফাঁকর একাট সাম্প্রীতক ঘটনা 
থেকেই, তাঁর প্রাপ্য হয় ১ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা। এ পর্যন্ত তাঁকে 
সামান্য মান টাকা দেওয়া হয়েছে। 

মিঃ পেজের ক্ষেত্রেও একই 
ঘটনা ঘটেছে। তান বার্ড 
কোম্পানণ সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ 
করেছিলেন যার ফলে ' গভর্নমেন্ট 
৪৫ লক্ষ টাকা রোভনিউ পেয়েছেন। 
মিঃ পেজ দিল্পীতেও তাঁর প্রত 
আঁবচারের ঘটনা জানিয়ে এসেছেন। 
কিল্তু কোন ফল হয়ানি। 

ফলে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের আয়- 
কর ফাঁকির ব্যাপারে প্রার্থমক, অথচ 
গুরুত্বপূর্ণ সত্তর নিয়ে ইনফরমাররা 
আর এগিয়ে আসছেন না। অথচ 
ইনফরমারদের সাহায্য ছাড়া আয়- 
কর বিভাগের আর কোন উপায় নেই 
ফাঁকর কারবার ধরার । 


বোর্ড চাঁফ পাবার্লক রিলেসন্স 
গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য, সংবাদপত্রের 
সঙ্গে সম্পর্ক আরো উন্নত করা। 
পূর্ব রেলওয়ের প্রথম চীফ পাব- 
এলেন শ্রীনীহার দত্ত। যাঁরা পূর্ব 
রেলের জনসংযোগ বিভাগের ভেত- 
রের খবর রাখেন তাঁরা যে, 
প্রীদত্তের মত একজন 
সঙ্গে ভার্মা সাহেব কি ব্যবহার কর- 
তেন। অবশ্যই শ্রীদত্ত এ পদে দুই 
মাসের বেশী টিকতে পারলেন না। 
ভার্মা সাহেব তাঁকে স্থানচ্যুত কর- 
লেন। তখন পাবাঁলক রলেসন্স 
আঁফসারের পদ তুলে দেওয়া হল 
এবং ভাগ্যবান ব্যান্ত এম কে ভার্মা 
হয়ে বেশী বেতন ও সুযোগ স্দাব- 
ধার অধকারী হলেন। 

এখন ভার্মা সাহেব নিশ্চিন্ত 
মনে আমোদ আহমাদ করে যাচ্ছেন। 
তাঁর মত সুখী আর কে? তাঁর 
আঁত বড় শতুও বলতে পারবে না 
যে, তন আর্ফসের কাজে ব্যাতি- 
ব্যস্ত । কিছু দিন আগে বর্ধমানে 
যখন ট্রেন দুর্ঘটনা হয় তখন ভার্মা 
সাহেবকে গরু খোঁজা করেও পাওয়া 
যায়ান। পরে জানা গেছে, তান 
ব্যস্ত ছিলেন। শোনা যায়, গানের 
জলসা, মদের পার্টি এসবে তাঁর 
আঁতরন্ত উৎসাহ । 

ভার্মা সাহেব আবার এ্যাড- 
ভাটইসিং ক্লাব, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন- 
বাবুদের ক্লাবের একজন মাতববর। 
{বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কচু 


দোস্ত । ভার্মা সাহেবের মুশীকল 
হল, সমস্ত পি আর ও-ই ভূ'ইফোঁড় 
ও চালয়াৎ নয় বলে তাঁর প্রাত 
কেউ কেউ বিরূপ মনোভাবাপন্ন ৷ 
সম্প্রাত এ্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের 
একটি ফাংশনের ব্যাপারে ভার্মা 
সাহেব ঈর্ষ্য উদ্রেকের মত কাজ 
করেছেন। রেলওয়ের বেলভোঁডয়ার 
ক্লাবে এই ফাংশন অনষ্ঠত হয়। 
এর জন্য ভার্মা সাহেব একাঁটি মোটা 
অঙ্কের ‘বল উপাঁস্থিত করেছেন। 
বিলে ধরা হয়েছে বেলভেডিয়ার 
টিপ্‌স! এবং অন্যান্য খরচ বাবদ 
মোটা অগ্ক। ভার্মা সাহেব 
ধরলেই বোলকলা পূর্ণ হত। সংবা- 
দাঁট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানেন 
{কনা জাননা । তবে এ সম্পর্কে 
তাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করা উচিত 
বলে মনে হয়। 

প্রেসের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক 
তৈরী করা হয় খুব সুন্দর উপারে। 
সংবাদপত্রের উচ্চ মহলের দু এক- 
জনকে ভার্মা সাহেব মাঝে মাঝে 
পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু 
সেখানে সাধারণতঃ ভাঁড় থাকে তাঁর 
বন্ধুবান্ধবের _ প্রেসের সঙ্গে যাঁদের 
কোন সম্পর্ক নেই। ভাম্ণা সাহে- 
বকে জিজ্ঞেস করলে তিন “জেই 
হয়ত বলতে পারবেন না, শেষ কবে 


(শেষাংশ ছিতশয় পৃষ্ঠায় ) 


(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) ' 


প্রথম 
ক্ষেতে গা কস বাঁধার নীতিতে, 
নশীততে। অথচ দুটি £বপরীত- 
মুখী নীতি-সংহারের ক্ষেত্রে উভ- 
য়েই অবলম্বন করেছে একটি সম- 
কৌশল-ডেমোক্রযাটিক সেন্ট্রাীলজম . 


বা গণতাদ্তিক কোন্দ্রকতা। রাঁশ-১ 
য়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই 
সমকৌশল পদ্ধতি। 


সুতরাং ওয়ারশ চুক্তি কামিউ- 


নিস্ট আন্তর্জাতিক ক্‌টনগীততে 


অলঙ্ঘ্যনাঁয় বিধান হয়েও কাকতা- 
লাক ব্যাপারে পাঁরণত হয়েছে। 


"-আপ-স্টার্ট পি আর ও তার প্রাণের : - & 





সম্পাদক কতৃক মভার্ঁ ইণ্ডিয়া প্রেস, 


সম্পাদক_হশরেন বস 


৭ রাজা সবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁদকাতা-১৩ দপপি কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


দি ডৰ ঘোষ গ,৪/আমুর্বেদগান্ীএফ্টনি,এদলেতুনট ৰঁ 
এমনিএসআমেব্িকটভাগলপ্ুর কলেজেৰ 


DARPAN, Price 25 P. 


ওয়ারশ চ্যান্তটি এখন রাশিয়ার 
কাছে “এক পা এগনো;” ডুবচেক- 
স্ববোদাকে রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে 
খানাইপনার মাধ্যমে আলোচনার নরম 
নীতি দূ পা পেছনো, এবং তার 
তাৎপর্যপূর্ণ {দক ইউরোপশয় p 
চামউানস্ট রাজ্ট্রগোষ্ঠাকে চাঁনা 

তত্বের আওতা থেকে টেনে রাখার 


লক্ষ্যে পেশছনো। কোনটা তৎপৰ 
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বিজি জেলা মর শেষে অজয়বাবর ধারা ২ 
বাব নিৰ্বাচনে যুক্্রুট ২০ আমন পাবে |: 














“i 


বিস্াহী, কংগ্ৰেসীদেরও প্রায় একই অভিমত 
যদি নী. নেতৃত'থেকে অতুল্য চক্র বিদায় হয়, 


Ee প্রাতীনাধ ) পূরবী মখ্যোপাধ্যায়, ডাঃ, বলাই যুক্ত ফ্রন্ট কেন সফল হবে 
ও “শাকিলা দেশে অন্তবর্তশীকালপীন পাল, : শ্রীপ্রফনল্পকাল্ডি ঘোষ, . মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট 
"; নির্ধানে হয ফ্রন্ট ২৮০টি বিধান শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং শ্রীভাস্কর কেন ১৯৬৭ সালের তুলনায় বেশী 
* পভ জর্তানের মধ্যে ২০০:ট”আসন £মন্র। তাঁরা শ্রীমতী “গান্ধীকে বলে আসন পাবে তার কারণ ব্যাখ্যা 















| তু রবে দর্পণেরর প্রতেনিধির এসেছেন যে, অতুল্য ঘোষ বাঁভ্ন করতে গিয়ে অজয়রৰু বুলেন যে, 
x. সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীঅজয়কুমার জ।গগা থেকে প্রচুর টাকা সংগ্রহ য্যক্তুফ্রন্টের অন্তভু নীল 


মুখোপাধ্যায়... এই * কর্থা ঘোষণা করেছেন এবং সেই টাকা তাঁর ৫ দের 
করেন। "শ্রীমুখোপাধ্যায়  সম্প্রাত গোষ্ঠীর 'প্রাত বিশ্বস্ত প্রার্থীদের | 
'বাভন্ন জ্রেলায় নির্বাচন সফর জন্যই কেবল ব্যয় করা হচ্ছে। 











ল্প আপ” পম সপ পা অতল +77 শি ও 
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॥ দই ছা 


ম্্াললউন্জ 


সৰকাৰী ক্চাৰীদেৰ ধর্মঘট 


পঁচিশ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্মচারীর উনশে সেপ্টেম্বর এক- 
দিনের প্রতীক ধর্মঘট বানচাল 
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক 
বিশেষ আঁডন্যা্স জারী করেন। 
উদ্দেশ্য ৪ আঁতণ্কের সৃষ্ট করে 
কমচারীদের ধর্মঘট থেকে বিরত 
করা। পদ্ধাতর দক থেকে এই 
পল্থা £কছু নতুন নয়।, কিছুদিন 
আগে পশ্চমবঞ্গ সরকারী কর্ম 
চারীরা একাঁদনের প্রতীক ধর্মঘট 
গভর্ণরের শাসনের এক বিশেষ অব- 
স্থায় এই ভাবে বানচাল করার 
চেষ্টা হয়েছছিল। অভিজ্ঞতায় ' দেখা 
গেল যে, একটিও সরকারী কর্ম 


চারী কাজে এলেন না। এমন কি, 


আগে রাস্তায় যে *পকেটং-এর 
প্রয়োজন হত তারও দরকার হল 
না। সরকারী ব্যবস্থার , চ্যালেঞ্জ 
কর্মচারীদের স্বাভাবিকভাবে উত্তে- 
জিত করেছিল এবং তাঁরা সঠিক 
বুঝেছিলেন যে, ভ্রাসমূলক ব্যব- 


শপ পা 


স্থার কাছে নাঁতস্বাঁকারের পরণাম 
ভয়াবহ এবং শর তেই এই ব্যব- 
স্থাকে পরাজিত করতে না পারলে 


ডাকরীর অবস্থা অসহনীয় হয়ে, 


হবে। . 

এখানে প্রশ্ন যে, সরকার ষদ 
তাঁর 'নজ ব্যবস্থা চাল; করতে না 
পারেন তবে তার প্রয়োগের 
ন্তের প্রয়োজন ক? ঙ্গ 
সরকারের এই পরাজয়ের ফলে যে 
ছাঁব প্রকাশ পেল তার স্বাভাবক 
পারণাত হিসাবে ঘটেছে আলপপদুর 
কোর্টে পুলিশ এবং প্রশাসনের মধ্যে 
সংঘর্ষ ৷ করেকজন. পুলশ কনস্টে- 
বল এবং নাঁচন তলার অফিসার 
উদ্ধতন প্রশাসানক আঁফসারদের 
আদেশ শুধু অমান্য করেন. নন, 
আদেশ দেওয়ার জন্য তাঁদের ধরে 
প্রহার করেছেন। এই সঙ্কট হতেই 
থাকবে যাঁদ না সরকার তাঁর সংগ- 
উনকে সঠিক পথে পাঁরচালিত 
করতে পারেন। কর্মচারীদের সঙ্গে 


তাঁদের দাবী দাওয়া সয়ে নানা স্তরে 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালি- 
য়েছেন। কর্তৃপক্ষ দাবীর যৌন্ত- 
কতা অস্বীকার করেন ন। দাবী 
ছিল প্রয়োজনাভন্তিক বেতন ক্রম। 


- দুই ভাবে এই দাবী মানা যেতে 


পারে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের বেতন 


রেখে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা। 
বেতন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সঙ্কট 
সৃষ্ট করে, কেননা এই পদ্ধাত 
পরে মূল্যক্দ্ধর সহায়ক হয়। 
অতএব আসর্ল পথ মূল্যের উর্দ্ধ- 
গাঁত রোধ। এই পথ সার্থকভাবে 
অবলম্বনের উপায় দেশে অর্থনৈ- 
তক ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর 
কঠোর সরকারী নজর! £ 
উনিশে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট 
বানচাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সর- 


নি 





"ক্ষমতা নেই। 


্ . 
eg * 


'দর্পশ ॥ শযক্ববার ২০শে সেশ্টেম্বর ১৯ 


কার যে ্রাসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন তা থেকে একট মান্র 
সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সরকার 
স্বীকার করেছেন যে দেশের উৎপাদন 
ব্যবস্থা নিয়ন্্ণ করার তাঁদের কোন 
যে সমস্ত ঘনঘরা* 
তাদের কায়েমী স্বার্থ উৎপাদন 
ব্যবস্থায় বলবৎ করেছে তাদের কছে 
সরকার “নর্লজ্জভাবে আজ আত্ম- 
সমর্পণ করলেন। 

শুধু সরকারী কর্মচারীদের 
ধর্মঘটের ব্যাপারেই নয়, বেশ কয়েক 
বছর ধরেই এই প্রক্রিয়া চলে 
আসছে। .স্বাভাবক পাঁরণত 
হিসাবে আজ তা প্রকট হয়েছে। 
বিভিন্ন ধর্মঘটে বা শ্রামক-কর্মচারী- 
দের দাবী দাওয়ার সংগ্রামে কেন্দ্ৰীয় 
সরকার বা অন্যান্য রাজ্য সরকারের 


মনোভাব থেকে এই আত্মসমর্পণের" 


বিকট চেহরা আত্মপ্রকাশ করছে। 
আশার কথা, শ্রামক-কর্মচারীরা 
বাভন্ন সংগ্রামে এঁক্যবদ্ধ প্রাতিরোধ 
জানাচ্ছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধ 
এখনও দুর্বল এবং কায়েমী 
স্বার্থের প্রচারযন্ের কল্যাণে শ্রামক 
আন্দোলন অনেক সময় 'দ্বধাগ্রস্ত। 


তবে ইতিহাসে 'বশবাস.রেখে এ; 


কথা বলা যায়, ভারতবর্ষে কায়েম 
স্বার্থের অসাহষ্যু ফ্যাসীবাদন 
কায়দা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ 
আন্দোলন দ্রুত বেগে ব্যাপক হচ্ছে 
আর এই আন্দে সন খাল অর্থ 
নৈতিক দাবীহেই সীমাবদ্ধ থাকছে 


গুণ্ডাদের রাজত্ব 

(৯ম পন্ঠার পর) 
“বধার সম্মুখীন হবেন বলে দুটি 
কাস্ততে কয়লার টন প্রতি দর 
৭ টাকা বাড়াবার অনুমত দেওয়া 
হয়েছিল। এর ফলে গত বছর 
নভেম্বর মাসে প্রথমে ৫ টাকা 
বাড়ানো হয় এবং তারপর জুলাই 
মাসে দ্বিতীয় বার মূল্য বাঁদ্ধ করা! 
হয়। খন-মালকরা প্রীহাঁতকে 


কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে . 


পারোন। 


mw 


খান-মধলকরা বর্তমানে গাদা : 
গাদা, টাকা. রুরুছে একের পর, এক ; 


= খাঁন বন্ধ করে কয়লার কাম অতাব * 
"সৃষ্টি মারফৎ২,খান বন্ধ করে দিয়ে ' 
eA 


জনি ত 
ঘর? 
দেওয়া নাও এবং 


হল, এই খাঁন' অলাভজনক।' vad 

শ্রামককে ছাঁটিই করা হয়েছিল। দুই 

মাস পরে নতুন লোক নিয়ে এ খান 
আবার চাল; করা হয়। 


4 


কাঁট কা মালিকরাও একই পথই 


সহযোগতা করছে। পরি 
তাদের দেওয়া হচ্ছে, . প্রচুর অর্থ। ৭. 
উদহরণ স্বরূপ, হিন্দ মজদুর 


সভার একজন নেতা গত' ছয় মাসের" 










{ বৰ্ষ ৩৭শ সংখ্যা 
১৮ই অক্টোবর 
পঁচিশ পয়সা 
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বহান নি; a 
শা জমির এই প্রলয়. এর আগে 
কখনও এত ভাষণ অকাতি নেয় 
1 রতের অন্ধকারে গজননরত 
স্তা নদী বাঁধ ভেঙ্গে জলপাই- 
দাড় শহরে ঢুকে পড়ে আর নিদ্রা- 
টন কয়েক হাজার মানুষ বাড়ীঘর 
[মত ভেসে যায়। আর্ত মানুষের 
















প্রায় ৯০,০০০ আঁধ- 
এর মধ্যে কত মৃত তার 
ৰ সরকার এখনও “দিতে পারেন 
1. যারা কাঁচা বাড়ী আর-্কু'টিরে 
ত ত'রা প্রায় সকলেই মৃত 
নী ধরা যায়! অর শহরের বশীর 
ত গরীব। তাদের 
































ক্ষতির কোন পরিমাপ করতে ' ত পারেন 






নি। সবে মত্র জলপাইগ্যাঁড় শহরে 
কুছ কিছু ‘রলিফের ঝাজ আরম্ভ 






উর অন্গ্রহকরা শেষ রি না অ 
ই টা 























সমস্ত রেকর্ড টেঁলো গেছে। -এত- . 
দিন এই প্রশস্ত বোঝার . চেষ্টা... 
করত যে রাজ্য শ.সনে... অধিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দলের জনেই সরকারী 
ব্যবস্থায় যা কিছু গোলমাল. আজ * 
অ'র তা বল্চ চলবে না। শ্লোনা য়য় রি 
পাঁশ্চমবঞ্গৈর অধিকর্তা রজ্যপাল 
ধর্মবীর নক এক দ:দে' আই সি 
এস তার আমলে একি অবস্থা। 
দিল্লীতে ধরপাকড়ের জেরে অবসর 
গ্রহণের পরেও চাকরী থকে।, এই 
ভদ্রলোকের কর্মদক্ষত'র পরিচয় 
বাংলা দেশে অগেই পেয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু বিভাগে 
ইনি সেক্রেট.র “ছিলেন কয়েক বছর 
আগে আর কলকাতায় তখন এর 
অফিস ছিল। যা কাজের নমুনা 
Vt Ube তার ফল 

















জলপাইগুড়িতে তিস্তার জলে বন্যায় আসমান হাতি 





AO fit arise? : 
Ff faithfully ০ পশলা 
fh. C. Sarkar | 
NE: Officer বি 
শার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 
২০৯৬২ সালে কাঁমউনিজমে 
লশে 


(“বাসী সহকর্মীদের পুলি 
J গে গু = হধারয়ে দেওয়ার নিদেশি দিয়ে যে 
টি - তাহার দেওয়া হয়োছিল ন তার 


সমর্থনে দে মশায় ৬২ সালের 
, ইপ্ডাস্ট্রিয়েল টস রেজোলিউসনের 
যে জং বিশেষ উদ্ধত করেছেন 
ঙ্গ সহকমশিদের রে 
ভা সুস্পষ্ট নিদে 








“This necting res 
z:€ members be aske 
“‘hute their: ne day's wages 
iz he National defend fund 
FY month till the invaders 
tely driven out of 

> meetinp -; 










urges ন 
to- realise this cont 


a রন FF 


দুই 





শনক্গ্পাদন্ু।ন্্ 


মার্বমবাদী কমিটনি গা 
এবার সঠিক গথ খুঁজে গেল 


মার্কসব'দ প্রয়োগে আঁত- 
বিপ্লবী ঝোঁক আন্তর্জাতিক 
ভবেই খুব স্বাভাবিক ঘটনা । 
পৃথবীর বাভিন্ন দেশে এই 
ঝোঁক বার বার দেখা 'দয়েছে। 
আর মাক্সবাদ প্রয়েগের 
ক্ষেত্রেই কেন, আমাদের দেশে 
জাতীয়ত,বাদী আন্দেলনেও 


ভারতীয় মাকর্সবাদী 
কামউ':নস্ট পাঁটতে ভাঙ্গন 
ধরেছে এই আঁতাঁবস্লবী 


ঝোঁকের প্রাবন্যে। কয়েক মাস 
আগে পার্টর কেন্দ্রীয় ক'মাঁট 
এই ভাঙ্গনে সন্বস্ত হয়ে এর 
তাত্বিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
করেছেন। প্রায় আঠারো পাতা 
ব্যপী এক খসড়া কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর জয়পুর অধবেশনে 
তৈরি হয় এবং পরে সমস্ত 
রাজ্য কামর কাছে পাঠানো 
হয় বিস্তৃত অ.লোচনার জন্য৷ 
' আলোচনার পর রাজ্য কাঁমাটিরা 
। তাদের মত'মত কেন্দ্রীয় কাম- 
টির কাছে পেশ করেছে। 
হালেই কলকাতায় কেন্দ্রীয় 
ক'মাটর এক অধিবেশন হয়ে 
গেল এবং সেখানে এ 
খসড়া দলিল এবং রাজ্য কমি- 
টির মতামত নিয়ে প্রায় পাঁচ 
{দন ধরে পূর্ণাঙ্গ আলে চনা 
হয়। দাললে বিশেষ কেন 
পরিবর্তন হয়নি এবং সকলেই 
প্রায় একমত যে, এই ভাঙ্গনের 
কারণ পার রাজনোতক 
দৃম্টিভষ্গণ অথবা কর্মসূচীর 
ওপর আরোপ করা যায় না। 
আসলে পার্টির স.ংগঠানিক 
দুর্বলতা এবং আন্দেলন 
[স্তরের সম বদ্ধ ক্ষমতার 
জন্যই এই ভাঙ্গন দেখা 
দিয়েছে। দস্টন্ত হিস'বে 
বলা হয়েছে যে, অল্পে ভাঙ্গন 
ব্যাপক--প্রায় অর্ধেকেরও বেশ 
পার্টিসভ্য এ রজ্যে অত- 
বিপ্লবী নেতা নাগ রেজ্ডীর 
সঙ্গে চলে গেছে। এটা সম্ভব 
হয়েছে কেবলম ত্র পার্ট গণ- 
আন্দোলন থেকে দূরে সরে 
গেছে বলে। অপরপক্ষে 
প্চমবঙ্গ ও কেরালায় ভাঙ্গ- 
নের চেষ্টা সত্বেও পাঁর্টকে 
ভাঙ্গা যায়ান। করণ, এই 
দুই রাজ্যেই পার্টি গণ- 
আন্দেলনের পুরোধয়। 
সেই চিরাচরতভাবে আবার 
বলা হয়েছে যে, পার্টিতে মধ্য- 
বন্তের আধিপতাই ' বেশ। 
আর এই অবস্থায় আতিবিস্লবী 


ঝোঁক স্বাভা:বক। কিন্তু কোন 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়ান ক 
ভবে এই অ'ধপত্য দমন করে 
কৃষক ও শ্রমক শ্রেণীর প্রাত- 
নিধিদের নেতৃত্বে আনা, হবে। 
আগের আঁভজ্ঞতায় দেখা গেছে 
দুএকজন শ্রামক শ্রেণীর প্র“ত- 
{নিধি পাণঁটতে নেতৃত্বে এসে 


হওয়া সত্বেও 
আন্দোলন চলবে। 

সেই পুরনো বস্তাপচা 
তত্ব অর্থনৌতিক দাবীর ভ'ত্ততে 
আন্দে'লনের কোন অর্থ নেই, 
প্রয়োজন এই আন্দোলনকে 
রাজনৈতিক পর্যায়ে উন্নয়ন_ 
ম.নুষকে নেতৃত্ব দেয় না, ধোঁকা 
দেয়। কিভাবে এই আন্দোলন 
আরও ব্যাপক হয়ে রাজনৈ-তক 
পর্যয়ে যাবে তা নির্ভর করবে 
আন্দেলনের ব্যাপকতায়। আর 
অর্থনৈতিক দাবীর ভীত্ততে 
অন্দোলনের দোষটাই বা 
কোথায় 2 কর্ণ শ্রমক কুষ- 
কের সমাজতন্নের দাবী মুনা- 
ফার পুনবন্টন ব্যবস্থার উপর 
প্রাতিষ্ঠিত। 

সুখের কথা, মার্কসবাদী 
ক'মউীনিস্ট পার্টি আপাতভাবে 
আত বিপ্লকী ঝোঁক কাটিয়ে 
বোৌরয়ে আসছে। তাদের কর্ম 
সূচীতে এখন বাভন্ন র্‌জ্যে 
গণতান্ত্রিক শান্তর যুক্ত ফ্রন্ট 
গড়াই একমাত্র লক্ষ্য। আর 
এই ফ্রন্টের কাজ একাঁদকে 
অন্দোলনকে ব্যাপক করা 
এবং অন্যদিকে "নর্বাচনে প্রাতি- 
দ্বন্দ্বিতা করা। আমরা মনে 
কার, এই পথ সাঁঠক পথ, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬ 


জলনগ্পাই৩ড্ডিজ স্বন্্যা 
(১ম পণ্ঠার পর) 


গেছে, কিন্তু সরা শহরে তিনফ,ট 
উণ্চড কাদা আর পাঁলম।ট। ক্ষিপ্ত 
লোকেরা জাঁপ ঘরে ধরল। ত'দের 
দ'বী মোরারজী জীপ থেকে নেমে 
পায়ে হেটে শহর দেখুন। কিছডু- 
তেই উন ন'মবেন না। বললেন 
আমাকে অসু'বধায় ফেললে, আপ- 


নাদের ত কোন স্যুরিধে নেই।,, 


দ্বারা হবে না। এর বিচার হওয়া 
উচিত হাইকোর্টের স্পেশাল বেণ্টের 
সামনে। প্রধান বিচারপাত শ্রীদীপ- 
নারারণ সিংহের নেতৃত্বে আরও 
চারজন আঁভজ্ঞ বিচারপাঁতকে নিয়ে 
এই স্পেশাল বে গঠিত হক। 
হাইকোর্টের বিচার, কক্ষে নয়, বন্যা 


মেররজী, অনেকদূন পি 


করছেন, ॥"আর বেশীক্ষণ " ত 
থাকলে তাকে আর বেচে ফিরতে 


হবে না। জীপ ড্রাইভারকে আদেশ , 


দলেন তাড়াতাড়ি সরে পড়ার 
জন্য। উদ্ধশ্ববসে পালালেন_ বড় 
বড় কাদার গে'লা জীপের উপরে 
পড়তে লাগল। সঙ্গে' সঙ্গে মোরা- 
রজী স্বভাবাঁসদ্ধভ/বেই * রললেন_- 
কমিউ'নস্টরা লোক ক্ষেপাচ্ছে। 
তদন্তের ধোঁকা 
উত্তরবঙ্গের আজকের বিপর্যয় 


সরকারী অব্যবস্থার চূড়ান্ত ফল '- 


আগে থেকে মানুষকে সাবধান 
করলে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারত। অসহায় কুটোর মত 
জলে ভেসে যেত না। পাঁশ্চমবঙ্গ. 
সরকার আজ হত্যার দায়ে অপরাধী 
তদন্তের আর অবকাশ নেই। 

ধোঁকা দেওয়ার জন্য সরকার 
এক তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। 
অবসরপ্রাপ্ত আর একজন বৃদ্ধ আই 
{স এস আঁফসারকে এই তদন্তের 
ভার দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোকের 
নাম শ্রীসত্যেন রায়। ইনি ডাঃ 
{বিধান রায়ের আমলে চাঁফ সেক্রে- 
টারী ছিলেন। ভ্রকারণ প্রশাসনের 
আজকের অব্যবস্থার মূল অবদান 
এই ভদ্রলোকের। বর্তমানের চীফ 
সেক্রেটারী শ্রীমাগ্কমৌলী বসু 
এই ভদ্রলোকের কল্যাণে অনেক 
সুযোগ স্াবিধা পেয়োছলেন। 
আজকে তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
অবকাশ পেলেন মুগ্গা্কমৌলনী। 
বুড়ো বয়সে সত নবাবুরও কিছু 
গৃহল্লে হল। 

কিন্তু যে ,ভীষণ অপরাধে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ অপরাধী 


ষায়ান, যেখানে নির্বাচনকে 


মানুষ বুৃজ্োয়া ধোঁকাবাজী 
বলে মনে করে এবং একমান্র 
পথ 'হসাবে সশস্ত্র বিপ্লবের 
দিকে এগিয়ে যায়। চতীর্দকে 
ক্রোধ ফেটে পড়ছে, কিন্তু 
সেই ক্রোধ সংগঠিত নয়, প্রয়ো- 
জন সংগঠনের । আঁতাঁবপ্লবী 
শ্লোগান সাংগঠনক প্রচেষ্টায় 
সর্বনাশ আনে। মানুষের 
হতাশা বাড়ায়! সঙ্গে সঙ্গে 
শুধু নির্বাচনী কর্মসূচীতে 
লক্ষ্য স্থির করলে রাজনৈতক 
সংগঠনে দুনীীত আসে, 
রেষারেষ বাড়ে আর আন্দো- 
লন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দো- 
লনকে ব্যাপকতর এবং আরও 
জঙ্গী করার দিকে লক্ষ্য রেখে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাই 
আজকের দিনের একমাত্র রাজ- 
নৈতিক পথ। 
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ধারে। তা ভার 


ইণ্টিরও বেশুশ, বষ্ট হয় ১ আঁ, 
হাওয়া আঁফস আগে থেকেই" স্বন্প্টদতার, নদশগর্ভ বছরে চার 


ধান করেছিল আর কাশয়নুং ও 
[শিলগুুড়ি রোঁডও স্টেশন. থেকে হট 


, এই সতর্কবাণী বার বার ঘোষিত ং 


‘ 


হয়েছে। 

পর্ভ বড়াগের লোকেরা তিস্তা 
নদীর* আবব্যাহকায় হিমালয়ের 
বিভন্ন স্থানে, প্রাতাষ্ঠত। কাঁল- 
ম্পঙের ঠিক নীচেই তিস্তায় পূর্ত 
বিভাগের একটি পোষ্ট ছল। ওরা 
অক্টোবর থেকে সে দাঁজাঁলং ও 
তিস্তা নদীতে দ্রুত, জলবৃ্ধি 
সম্পর্কে হ:শিয়ারী দেয়। শেষ 
সতর্কবাণী সে উচ্চারণ ক্লুরে ৪ঠা 
অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটায়। 
সে বলে, ' “Extreme danger 
level crossed, River rapidly 
rising.” এর পর সে পোস্ট 
ছেড়ে পালিয়ে যায় নিজের নরা- 
পত্তার জন্য সে বুঝতে পেরোৌছল 
বাচর আর পথ নেই। 


রানি সাড়ে নটা নাগাদ নদী- 
গর্ভ থেকে জল স্ফীত হয়ে আশী 
ফুট উঠে এল। তিস্তা বাজারের 
বিরাট সেতুর মাথা পর্যন্ত জল। 
কাছেই এক স্থানীয় কাঠের গোলার 
লোক বিরাট ঘড় মড় শব্দ শুনতে 
পেল। দুএকাদন বাদে জল যখন 
নেমে গেছে দেখা গেল সেতুর কোন 
চিহ্ন সেখানে নেই। কোন দন যে 
ছিল তারও হদিশ করা যায় না। 
নদীর এই ভীষণ ম্লোত আর স্ফীত 
নেমে এল সমতলে । সমস্ত জল 
ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দকে। সামনে যা 
কিছু সব ভেসে চলল স্রোতের 
সঙ্গে। ইংরেজী মতে ৫ তাঁরখে 
ভোর সাড়ে 'তনটেয় 'তস্তার বাঁধ 
পাহাড়পুরের কাছে ভেঙ্গে গেল 
পাঁচ জায়গায়। গর্জন করে জল 
জলপাইগনুঁড় শহরে ঢুকল। অস- 
তর্ক মানুষ বেশীর ভাগই তখন 
নিদ্রামঙ্ন। 

হোম সেক্রেটারণ বিস্মিত 

হোম সেক্রেটারী শ্রীএস 'ঁব রায় 
আর কৃষি বিভাগের কমিশনার 
শ্রীএম সি মুখাজশী পরে বিস্ময় 
প্রকাশ করেছেন যে, জলপাইগুড়ি 
জেলা শাসক শ্রীভাস্কর ঘোষ ও 
[িভশনাল কমিশনার শ্রীস্দমনীল 
ব্যানাজী কেন সতকবাণী সত্তেও 
উপয্ু্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। 
১৯৫৪ সালেও তিস্তায় বন্যা হয়ে- 


ছিল বেশ বড় রকমের আর সেই 
সময়ে শ্রীএস বব রায় জলপাইগ্দাঁড়র 
জেলা শাসক ছিলেন। এক সাক্ষাৎ 
কারে তিনি বলেছেন যে, 1তানও 
অনুরূপ সতর্কবাণী সেই সময়ে 
{বাভিন্ন সরকারী বিভাগ থেকে 
পেয়েছিলেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গ 
সরক'রী জাঁপ শহরে বৌরিক্সে পুড়ে- 
ছল শহরবাসীকে সতর্ক করার 
জন্য। এইটেই মুলা সরক'রী 
ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থত 
চরম, হ্যাত। | 
” কেন্দ্ৰও উদাসীন 
এতো গেল পশ্চমবঙ্গ সরু 
+ কাপের কথা, ' কিন্তু কেন্দ্রীয় সর- 
কারে এ ব্যাপক ওদ।সীন্যও 
ও [তিস্তায় বন্যা 
শর একটা বার্ষিক বাপার। এই 
-স্মপুর্কো ' বহু" সরকারী তদন্ত 
৷ দেখা গেছে, সমতলে 


ই 
উচ্চ হয়। পাহাড়ের ধস 


১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের পূর্ত বিভাগ তিস্তার বন্যা- 


রোধ সম্পর্কে একাঁট মাস্টার 
প্ল্যান রচনা করেন। প্ল্যানে 
বলা হয়, অঁতাঁরন্ত জলরাশ 


ধরার ব্যবস্থা না করতে 
বন্যা রোধ করা যাবে না। 
তস্তা বাজারের কাছে চার 
{কউসেক জল আটকাবার জন 
একটি বিশেষ জলাধারের “পাঁর- 
কল্পনা করা হয়। আর সেই সঙ্গে 
সঙ্গে পাহাড়ের ধস বন্ধ করার 
জন্য বাভিন্ন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ 
করা হয়। সেই সমস্ত প'রকল্পনা 
কোনটিই কার্ষকর করা হয়নি। 
কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের একাঁট 
[বিশেষ তদন্ত বিভাগ 'শালগ্বাঁড় 
শহরে খেলা হয় তিস্তা সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহের জন্য। ১৯৬২ সালে 
এই 'বিভাগাঁট গ্টয়ে হমেওয়া হয়। 
ফলে তিস্তা যে রকম বয়ে চলে সেই 
রকমই চলেছে আর তিন বছরে 
এক ফুট করে নদীগর্ভ উচু হচ্ছে ॥ 
এই অবস্থায় বিপর্যয় কিছু আক 
গ্মিক নয়, বরং না হওয়াট। 
আশ্চর্যের ব্যাপার । পূর্ত “বিভা, 
গের এক আঁভজ্ঞ দক্ষ 
বলেছেন যে, নদীর এখন যে 
অবস্থা তাতে জলপাইগনড় শহরকে 
বাঁচাবার কোন পথ আর নেই, এ 
শহর মানুষের বসবাসের পক্ষে 
এখন অযোগ্য। এই আঁফিসারাটর 
মতে জলপাইগ্াড় শহরকে স'রয়ে 
নিয়ে যেতে হবে বৈকম্ঠপুরের 
জঙ্গলে অথবা বাগডোগরা বিমান 
বন্দরের কাছাকাছ। 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
প্রশাসন এইভাবে চললে সারা বাংল 
দেশ থেকেই বসবাস গু 
নিতে হবে। এই অবস্থায় এখাং 
কার আধিবাসীদের কিছ: করণীয় 
নিশ্চয় আছে। মোরারজীর উদ্দেশ্যে 
জলপাইগদাড়র মানুষের মাটির 
গোলা নিতান্তই নির্দোষ অস্ত! 


রি 
দপণি ॥ শক্রবার 


১৮ই অক্টোবর ১৯৬৮ 


' মালিকদের বেপরোয়৷ শ্রমিক টাই সত্বেও 


ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে টগযুক্ 
নেতৃত্ব দিতে রাজনৈতিক দলেৰ ব্যর্থ 


জনৈক টা মুখপাত্র 
মতে ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশে যত 
লোক বেকার হয়োছিল তার থেকে 
অনেক বেশী হয়েছে ডা 
শাসনকালে ।, জানা ' এবছর 
৮ সেপ্টেম্বরের 8১৫ রব 
রা? 

কারখানা বা ব্যরসায় প্রতিষ্ঠান 


দর্পণের পর্যবেক্ষক 
“সব বেকারদের ভাতা দেয়ার বা অন্য 


কাজে. লাগাবার প্রচ্তুতিক্ণু যে 
ব্যবস্থা আছে তার. বালাই নেই 
এদেশে । তবে: আমার্দের লক্ষ্য 
ভিত্তিতে সমাজ 
* খ্্যব্থা প্রবর্তন ।-ডার জন্যে বলির 


এবার বিশেষ: করে বাংলা দেশের 


থেকে, বরখ্‌দ্ত হয়েছে। এই সংখা ক্যা আসা" যাক'। ৷ এখানকার 


যখন,গত বছর যুত্তফুন্টের' নর, 
শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলো সব ' 
গেল বলে চীৎকার বল 
শল ৰ টী 
এর সা সাথে এটা এটা 
-- ক ও' জানা' হয়ে গেছে মে এই. 
সক সংস্থাতে রসেসনের বা .অন্য 
ধরেই নূতন কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছে। সরকার আঁফস- 
গুজিতেও মোটামুটি একই অবস্থা 
অর্থাৎ নূতন যাদের কাজ হওয়ার 
প্রয়োজন, তা হচ্ছে না, বরং যাদের 


কাজ ছিল তাদের অনেকে বেকার ' 


হয়ে চলেছেন। 

. এটা সাঁত্য নয় যে এ ব্যাপারে 
বাংলাদেশেই একমাত্র বেকার 
বাড়ছে। এ অবস্থা সারা ভারত- 
ব্যাপী। তবে অবস্থার তারতম্যে 
বাংলাদেশে কিছু বেশী । তার প্রধান 
কারণ বাংলাদেশের মত আর কোনও 
রাজ্যের শিল্পগ্ীল এত বেশী 
ক্ষাতগ্রস্ত হয় নি রিসেসনের 
মধ্যে। রিসেসন সম্বন্ধেও অবশ্য 
বলা যায় যে ধনতাল্নিক দেশে এটা 
আসবেই । একে ঠেকানো সম্ভব 
রি নয়। ভার্তবর্ষ থেকে অনেক বেশী 

অগ্রসর দেশ পশ্চিম জামানণ 
ঠেকাতে পারে নি। হয়ত তার 
থেকেও বেশী অগ্রসর আমোরকাও 
নিকট ভাঁবষ্যতে পারবে না। তার 
ফল অবশ্যি ভারতের পক্ষে আরও 
ভয়াবহ হতে পারে। 

সাথে সাথে এটাও ধরে নেয়া 


Lr 


হয় যে রিসেসনের মধ্যে বেকারত্ব. 


বাড়ে। ট্রেড ইউনিয়নের শান্ত থাকা 
সত্বেও তা ঠেকানো সম্ভব হয় না। 
তবে বিভিন্ন দেশে, ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থাগুলির শান্ত অনুপাতে এই 
বেকারত্বের মোকাবিলা করার উপা- 
য়ের পার্থক্য হয়। আরও অবস্থার 
তারতম্য ঘটে যাঁদ সেই সব দেশে 
সরকার প্রণোদিত এই সব বেকারি 
অবস্থার জন্য 'রাঁলফের ব্যবস্থা 
থাকে, যেমন ইংলশ্ডে। অবশ্য 
ভারতবর্ষের কথা আলাদা ।. ওয়েল- 


হায়ার, ফায়ার? করার ক্ষমতার 
বাকি, ‘যদিও -ওসব দেশে। এই 


িলপ্গণীল অন্য রাজ্যে যেসব শিল্প 
গাড়ে উঠেছে স্বাধীনতার পর তার 
তুলনায় পূরোনো। অর্থাৎ এই সব 


.*নৃতন সংস্থাগৃলির সাথে প্রাত- 
* যোগতার ক্ষমতা এদের কম। ‘কারণ, 


পুরোনো কুলকব্দা' ও ব্যবস্থা নিয়ে 
আর আগের মত; একুচোটয়া ব্যবসা 
চালানোর ক্ষমতা, নেই; ফলে মুলা- 
ফার অন্ক কমছে। এটা সর্বসম্মত । 
অথচ , ইঞ্জিনিয়ারিং বা কাপড়ের 


কল শিল্পে একজন কারিগর বাংলা- 


দেশে যত’ পায় তার থেকে অনেক 
বেশী দৈয়া হয় বোম্বাইতে। লক্ষ্য 
করার বিষয় যে বাংলা দেশের এই 
সব শ্রমকদের যে দাবী 
তারা জানাচ্ছে অর্থাৎ এই সব 
বৈষম্য দূর করতে হবে, সে কথা 
এখন আর তাদের বেশী বলতে 
হচ্ছে না; তাদের চেয়ে অনেক 
জোরদার করে বলছে বোম্বাই-এর 
শিজ্পপাঁতরা । 

এতে অবাঁশ্য বাংলাদেশের 
শ্রীমকদের কোনই সুরাহা হবার 
সম্ভাবনা নেই। কারণ এই লম্বা- 
কথা ও অন্যান্য কারণে ভয় পেয়ে 
বাংলা দেশের 'শল্পপাঁতরা উঠে 
পড়ে লেগেছে কি করে তাদের মুনা- 
ফার অফ্কে টান না পড়ে। তাই 
চীৎকার উঠেছে প্রোডৃন্তীভটির। 
আর তাদের মতে এর 'মানেই হল 
শ্রামকদের মাইনে খাতে খরচা 
কমানো, অথচ প্রোডাক্টাভাঁট যে 
শুধু এতেই বাড়ে না, তা বেশ 
কায়দা করে চেপে যাচ্ছে। কি করে 
এই খরচা কমানো যায়? বর্তমান 
অবস্থায় তো মাইনে কমানো সম্ভব 
নয়। সুতরাং লোক ছাঁটাই করো। 
কখন? অন্তর্বতশীকালশীন 'নর্বা- 
সনের আগেই? কারণ তার পর যে 
ন্রকারই আসুক না কেন, তার 
শিজ্পপতিদের ইচ্ছামত ছাঁটাই 
প্রস্তাবে রাজ হওয়া অসম্ভব । 
গত কয়েকমাসে এই ধরণের একটা 
প্ল্যান প্রকট হয়ে উঠেছে। একে 
রুখবার কোন বিশেষ চেষ্টা বা 
প্রস্তুতি দেখা যায় নি কোনও দিক 
থেকে। 

কিন্তু কোন স্তরে এই প্রস্তু- 
তির প্রয়োজন ছিল? যাঁদ বলা হয় 
যে রিসেসন একটা অর্থনোৌতক- 
রাজনৈতিক সমস্যা, যা ধনতন্দের 
যুগে আসতেই, তবে প্রাতরোধের 
প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল এ একই 
স্তরে। অর্থাৎ রাজনৌতক দলগু- 


* ির ' 'অসেরে নামবার প্রয়োজন 
ছিল, ট্রেড ' ইউনিয়নগীলর কাঁধে 
কাঁধ 'দিয়ে' স্তর জন্যে । বাংলাদেশে 
বা অন্য কোনও স্টেটে তা হয় নি। 
মহারাষ্ট্রে বা মান্রাজের মত জায়- 
গার সাথে বাংলাদেশের এ ব্যপারে 
একটু পার্থক্য আছে। এখানে 
ট্রেড ইউনিয়নগ্লি যে সব রাজ- 
নৈতিক দলগলির শাখা বিশেষ, 
সে দুলু সব কিই বাংলাদেশের 

ত লব্প্রাত্ঠ। অর্থাৎ 
তাদের বন্তব্য ও কর্মসূচীর আসর 
এখানকার ঘটনাবলশকে বিশেষ 
দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ 
সুযোগের সদ্ব্যবহার বাংলাদেশে 
হয় নি। এই 'নিক্ষিয়তা ঢাকার যুক্তি 
তোলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে 
কারও বিশ্বাস জন্মানো যাবে বলে 
মনে হয় না। অথচ এই অকর্মণ্য- 
তার ষে প্রীতাক্রয়া তার ফল- 
ভোগ তাদের করতে হবে বোৌকি। 
যদি জনগণের প্রাতানাধত্ব তাদের 
দাবী বলে মেনে নেয়া হয় তবে 
এটা বলা চলে যে তারা অন্ততঃ 
শ্রমিকদের হতাশ করেছে। আর 
অন্য সব জনগণের অংশ এটা কি 


. ভাবে নিয়েছে সেটা অবশ্য এ 


লেখার প্রাতপাদ্য বিষয় নয়৷ 


হি 


যাই হোক, এই বাস্তব 'অব- 
সথার মোকাঁবলা করার ভার ছেড়ে 
দেয়া হয়েছে একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলির ওপর । একাঁদক থেকে দেখতে 
গেলে এটা ছল ট্রেড ইউনিয়নদের 
একটা বিশেষ সুযোগ। কিল্তু সে 
সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় নি। কেন 
হয় নি তার কারণ হয়ত একই যার 
জন্যে মনে হয় রাজনৈতিক দল- 
গুলো নেতৃত্ব দিতে পারে 'ন। 
অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে মতা- 
নৈক্য এত বেশী যে, যে এঁক্যবন্ধ 
শান্ত এই মোকাবিলার কাজে 
নিয়োগ্ধ করার প্রয়োজন ছল, তা 
নিজ {নজ ঘরের ঝগড়া মিটাতেই 
শেষ হয়ে গেছে। বাংলা দেশের 
রাজনীতির পাঁরপ্রোক্ষতে আই এন 
টি ইউ 'ীস-র পক্ষে ভাবা খুবই 
স্বাভাবক যে তার এমন কিছু 
করা উচিত নয় যাতে তার বিরুদ্ধ 
ট্রেড ইউনয়ন সংস্থাগুলোর শান্ত 
বা সুনাম বদ্ধ হয়। কার্যতঃ তাই 
হয়েছে। অন্য ট্রেড ইডীনয়ন- 
গুলর মধ্যে বি পি টি ইউ সি-র 
অবস্থা শোচনীয়। ভারতে কাঁসউ- 
নস্ট আন্দোলন ভাগাভাঁগর জের 
সামলাতেই তার সমস্ত শান্ত ও 
উৎসাহ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে এখনও । 


এই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন 
ডাক এলো হীঞ্জানয়ারং শিল্পে 
কতকগুলি সমস্যা নিয়ে লাগাতার 
ধর্মঘট করো। এধরণের কর্ম 
সূচীই বর্তমান অবস্থায় একমাত্র 
পন্থা তাদের সামনে খোলা ছিল। 
কিন্তু একটা মামূলি ব্যাপারে তারা 
ভুল করে বসলো। যে কোনও কর্ম 


0 তিন । 
পন্থা নেবার বা ঘোষণার আগে 
ধরে নেয়াই হয় যে প্রতিপক্ষ লড়া- 
ইতে নামবে। তাহলে অবাশ্যই 
নিজ নিজ শান্তি সম্বন্ধে খুব পাঁর- 
ভ্কার ভাবে ভেবে নেয়া প্রয়োজন। 
সেই প্রয়োজন যে মেটানো হয়োছল 
ট্রেড ইউীন্পিনগুলির ক্ষেত্রে সে 
সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। 
কেননা শেষ অবাঁধ দেখা গেল এ 
কর্মসূচী চালানো সস্ভব নয় বলে 
সিদ্ধান্ত করে ধর্মঘুটের ডাক তুলে 
নেয়া হলো। শুধু এখানেই নয়, 
চটকল শিল্পেও ঠিক একই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এ অবস্থায় 
মালিকপক্ষের দিক থেকে যা ধরে 
নেয়া স্বাভাবিক তাই তারা করলো। 
তারা, বুঝে গেল যে ট্রেড ইউনিয়ন- 
গলির কারওই একক বা সম্াম্ট- 
গতভাবে এক একটি শিল্প সংস্থায় 


গীলর তখন দর্শকের ভূমিকা 
ছাড়া আর কিছু রইলো না। এই 
হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। একাঁদকে 
ছাঁটাই-এর ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলির সাথে একটা সমঝোতায় 
আসার কথাবার্তা সীমাহশনভাবে 
চালানো ও ইতিমধ্যে ছাঁটাই চালিয়ে 
যাওয়া এই হল মালিকদের কর্ম 
সূচী । এর চাপে বাংলা দেশের 
শ্রীমকদের ভীষণ দ্যাঁ্দন চলেছে 
বৈকি। 





ষ্টেটসম্যান থেকে প্রাণ চোপরার 
কেন চাকরা গেল 


গত সপ্তাহে স্টেটসম্যানের 
বোর্ড অব ডাইরেক্রস এই পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীপ্রাণনাথ চোপরাকে বর- 
খাস্ত করেছেন! বোর্ড অব 
ট্রাস্টজ বাতিল করার ব্যাপারে 
তাঁর সঙ্গে ডাইরেকরদের যে মত- 
পার্থক্য হয় এই ঘটনা তারই পাঁর- 
ণাঁত। 

শ্রীযুন্ত চোপরার বন্তব্য ৪ ট্রাস্টি 
বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে সম্পাদকীয় 
বিভাগের উপর হস্তক্ষেপের জন্য 
ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে একজন 
ম্যানোজং ডাইরেক্টর নিয়োগের 
ফলে গত বছর এপ্রিল মাসে তান 
সম্পাদক নিযুস্ত হওয়ার সময় 
মালিকদের সঙ্গে তাঁর যে চুস্তি 
হয়েছিল তার বিচ্যুত ঘটেছে। 

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস একটি 
সভায় মিলিত হয়ে ঘোষণা করে- 
ছিলেন যে, বর্তমান জাঁটল পাঁর- 
স্থাতর জন্যই ট্রাস্ট বোর্ড ভেঙ্গে 
দিয়ে একজন ম্যানোঁজং ডাইরেক্উর 
নিয়োগ করতে হয়েছে। অবশ্য 
তাঁরা আম্বাস 'দয়েছিলেন যে, 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্পাদক এতাবং যে স্বাধীনতা 
ভোগ করে আসছিলেন তার কোন 
হানি হবে না। কিন্তু সম্পাদক 
প্রাণ চোপরা এই আশ্বাসে সন্তুষ্ট 
হতে পারেন নি এবং তাঁর উপরে 


একজন ম্যানোজং ডাইরেকইঁরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে নারাজ 
ছিলেন। 


ট্রাস্ট বোর্ড বাঁতল এবং ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর হিসাবে শ্রীস আর ইরা- 
ণাঁর নিয়োগ সম্পর্কে সমালোচনা- 
মূলক চিতি পান্রকাঁটিতে বেরোতে 
লাগল। এই অভিযোগও করা হয় 
যে, ইরাণী সাহেব স্বতন্ত্র পার্টর 


অব ডাইরেন্টরসের কাছে এটা বাড়া- 
বাড়ি বলে মনে হল, বিশেষতঃ 
যখন তাঁরা আশাঞ্কত হৃদয়ে লক্ষ্য 
করলেন যে, পান্রকাঁটির সাকুলেশন 
প্রত বেগে হ্থাসপ্রাপ্ত এবং একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপন্র- 
রূপে চিহ্নিত হচ্ছে তখন ডাই- 
রেক্টর বোর্ড একটি জরুরী সভায় 
মিলিত হয়ে সম্পাদককে বরখাস্ত 
করা হবে বলে স্থির করলেন। 
প্রাণ চোপরা অল ইন্ডিয়া 
রেডিওর প্রধান বাতা সম্পাদক 
ছিলেন। ১১৫৮ সালে তান 
চশ্ডীগড়ের সংবাদদাতা রূপে স্টেট- 
ম্যানে যোগদান করেন। মাত্র কয়েক 


পাক্চিজ্ঞান সং বাল 


আগরতলা যড়যন্্ মামলা ' রী 


বিখ্যাত “আগরতলা ষড়যন্ত্র 
মামলার শুনানী ১৪ই অক্টোবর 
পুনরায় শুরু। দীর্ঘাদন ধরে 
চলবে এই মামলা। মজিবুর রহ- 
' মান নয়, পর্ব পাকিস্তানের বাত 
মানুষের আত্মা আত্মেপলাব্ধর 
আকাঙ্থায় কাঠগড়ায় । . 

পূর্ব পাকিস্তান দৈনিক 
পাঁদকাগুলোর পাতার পর পাতা 
জুড়ে “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার 
কাঁহনী। এই মামলার, 'ব্চারের 
জন্যে ২১শে এ্রীপ্রল তাঁরখে 
প্াকদ্তান সরকার ১৯৬৮ সালের 
ফৌজদারী দশ্ডাঁবাধ সংশোধন 
(বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আঁডন্যান্স 
জরণ' করেছেন। ই্রইব্যনালের 
সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রান্তন 
প্রধান বিচারপাঁতি জনাব এস এ 
রহমান। অপর দুইজন সদস্য ঢাকা 
হ।ইকেটের বিচারপাঁত জনাব এম 
আর খান এবং জনাব মোকদুমুল 
হাকম। . 
প্রধান অভিষান্ত আসামী, আও- 
মামী লীগের সভাপাঁত জনাব শেখ 
মুজিবুর. রহমান। অন্যান্য আঁভ- 
যুক্তদের মধ্যে পাঁকিস্ত'ন সিভিল 
সার্ভসের তিনজন 'সানয়র আঁফ- 


উীদ্দন প্রন্ীত সহ মোট ৩৫ জন 
এই মামলার আসামণ। 
আসামীদের বিরুদ্ধে, ভারতের 
সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে 
পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিম করে 
একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রাতম্ঠা করার 
ষড়যন্ত্রের আঁভযোগ আনা হয়েছে। 
এবছর ১৯শে জুন মামলার 
প্রথম শুনানী. সুরু হয়। তিনদিন 
চলার পর মামলা মুলতুবী হয়ে 
যায়। আবার ২৯শে জুলাই ঢাকার 
কুর্মটোলা সেনানবাসে ট্রাইব্য- 
নালের অধিবেশন বসে। দেড়মাস 
ধরে শুনানী হবার পর ৯৩ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে একমাসের জন্যে 
মামলা মুলতুবী রাখা হয়। 
মামলায় মোট ২৩৮ জন সাক্ষীর 
তাঁলকা দাখল করা হয়েছে। এর 
মধ্যে ১১ জন র'জসাক্ষী। সাক্ষীর 
সংখ্যা আরো বাড়ায় সম্ভাবনা 
আছে। একজন সাক্ষী কামালুদ্দীন 
আহমেদকে বাদীপক্ষের আবেদন 
অন-সারে টাইব্যনাল বৈরী সাক্ষী 
(H০stile) বলে ঘোষণা করেন। 
সাক্ষী হওয়া সত্বেও জনাব কামালু- 
দীন শাহকে পাকিস্তান সরকার 


টি রি ভুইয়ার 
সাক্ষ্যদান শেষ হয়েছে। আরো 
পাঁচজন রাজসাক্ষীর জবানবন্দী ও 
জেরা বাকী।- অন্যান্য সাক্ষীরাও 
রয়েছেন। 2 
. পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র 
সচিব এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাই- 
কোটেরর প্রাক্তন প্রধান 'বিচারপাঁত 
জনাব মনজুর কাঁদম বাদী সরকার 
পক্ষের প্রধান কেশসূলী। তাঁকে 


“সাহায্য করছেন, আরো চারজন 


কেশস্ুলী জনাব টি এইচ খান, 
জনাব আবদুল অলাীম, গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন আসলাম ও জনাব খাকান 
বাঝর। 

প্রখ্যাত আইনজীবী জনাব সালাম 
খান। যযুন্তরাজ্যের বিশিষ্ট ব্যার- 
স্টার মিঃ টমাস উইলিয়ামসও প্রথম- 
দিকে বিবাদী পক্ষের, কেশসুলী 
রূপে উপস্থিত 'ছিলেন। ব্যারিষ্টার 


“কে এস আলম, জনাব সালাম = 


খানের প্রধান সহকারী । খানবাহাদুর 


নাঁজিরুদ্দীন, খান বাহাদুর ইস- 


মাইল, আতাউর রহমান খান, 
মীর্জা গোলাম হাফিজ, আবদ; 
ল্লাহ, ফজলুল করাঁম, আবদুল 
মালেক, জুলমত আলাখান, ডঃ 
আলম আল্‌ রাজ, আসাদজ্জমান 
খান, ভি আই চৌধুরী এবং আরো 
অনেকে বিবাদী পক্ষের কেীসুলী 
হিসবে ট্রাইব্যুনালের সামনে 
হাজির হয়েছেন। ? 
আদালতের ভাঁড় দেখে বোঝা 
যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ 
মানুষের মনে এই ষড়যন্্র মামলা 
এক গভীর ভাবাবেশের সঞ্চার 
করেছে। সরকার পক্ষের প্রদত্ত 
সাক্ষ্য এখন পর্যন্ত বিবাদী কেঁস:- 
লীর জেরায় ভেস্তে যাচ্ছে। রাজ- 
সাক্ষীদের মধ্যে ফ্লাইট লেঃ মীর্জা 
মোহাম্মদ জেরার ফলে স্বীকার 
করতে বাধ্য হন যে তার বিরুদ্ধে 
পি, আই, এ তহবিল তছরুপ বা 
অপব্যবহার সম্পর্কে আঁভযোগ 
আছে। তানি সামারক আঁফসার- 
দের মেসে মদ্য পানের মাঁসক বল 
প্রায় ২০০০ টাকা ক করে শোধ 
করতেন অথবা কোন সাঁকটি হাউ- 


অন্যবাদ করতে বলেন। একটা 
অনুচ্ছেদ খুবই সাধারণ £ 
৪র্থ অনুচ্ছেদ £ . “বলম্বে 


দের অন্দবাদ করতে বললে 
সাক্ষী বারে, বারেই জানান, তাঁর নালের 'সভাপাঁত বিচারপতি রহ্‌- “৫লেন--“আয 


এ ৮ 


২১ 


করিতে পারিয়াছিল এবং তাহাদের” 
নিকট এই সংঘের নেতৃবৃন্দ বু্ধ- 
মন্তা ও দুরদর্শিত।য় দেউিয়া 
বিয়া মনে হইল ৷» ’ 

রাজসক্ষী £ ইহার অনুবাদ 
করিতে সমর্থ হইব না.” 

এর আগেও ,শৃতনটী অনচুচ্ছে- 
লাজ 


পক্ষে অনুবাদ করা কাঁঠন। 
“এদের সাক্ষ্য দিয়েই যা 

পক্ষ মামলার উদ্বোধন 

নী জা মা 


ti 
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করেন। ট্রাইব্যুনাল অন্ম- 
মাত দেন ক্যাপ্টেন খুরশীদ সাম- 
, রক আদালতের মধ্যে কাঠগড়ার 
বুক সমান উচু রোলং লাফিয়ে 
পার হয়ে ট্রাইব্যুনালের সভাপাঁতর 
সামনে এসে দাঁড়ান কারণ কাঠগড়া 
2818 
পথ বা দরওয়াজা নেই। তাঁকে 
কারো পাহারায় কাঠগড়া সংলগ্ন 
আঁভযুক্তদের লাউঞ্জ দিয়ে ঘুরে 
আদালত রক্ষে আসতে হতো। তাই 
খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন লাফ দিয়ে 
রেটিং টর্গকালেন। তাঁর এই অভা- 
বন'য়ন্জাচরণ' যে আদালতের বিচার- 
পাঁতরাও উপভোগ .করেন, ট্রাইবদ্যু- ' 


কোনদিনই তাঁকে শেখ সাহেবের 
সঙ্গে কথা বলতে বা সাক্ষাত, 
করতে দেওয়া হয় নি। মুলতুবাঁর 


তুমিকি.করে এলে?” 


মানের সহাস্য মি ভাত টা জল । ' আদলত 


গৈল! -- 3; 4 
আঁধবেশন: শেষ হবার 


তি সিল ১৪ 


'বৈগম ,, 


খানিকটা স্তব্ধ ।,' 
"শুয় হল জেরা। 
ঢাকার কুর্মিটোলার সামারক 


বর রহমানকে দেখ।র ভীড়, তরুণ মজিবর তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা ধ্যায়ীকে, এই আমলা আবার" শর 
আঁভযন্ক সামাঁরক আঁফসারদের করেন। 'ম্রীজবের পৃ, তরু »হবে। অনেক সাক্ষী, অনেক দিল 


অনেকটা বেপরোয়া ভাব, আদালত , 


একবার বাদ সরকার পক্ষের অন্য- * 


কমালও :এঁদন পিতার সঙ্গে ' ডু! 
কক্ষে মাঝে মাঝে বৈচিত্য এনে দেয়। ২ সাক্ষাতের অন্যমাত পেয়োছলেন। স্তানের্‌ 


বেগম মুজিব আদালতে, 





,সারা পূর্ব * পাঁকি- 
মুজীব" 


তম কেণস্মলী আয ক্যাপটেন যেতে পারেন “নী, কিল্ডু তরুশ - অফিসারদের” বিরুদ্ধে করের 


খুরশখদের হাতের লেখা হস্তালীপ কামার্ল, প্রাতীদম হাজির হয়ে "অভিযোগ আজো বিশ্বাস করতে 
বিশারদকে দিয়ে পরাক্ষা করানোর পিতাকে দেখতে স্যান। এর অগে পারেন মনে হয়। 












লাদনা খব্যালর স্বোড, সাধন! মগন কদিকাতা- 





সাত 


চাবনপ্রাশের খুল উপাদান আমলকী 
দেহের পু্টিাধংনে ও হ্ৃত্বাস্থ্যোদ্ধারে 


আমলকীর অত্যাশ্চ্য গুণাবলী সর্বজন 
বিদিত। এতছাতীত, বিশুদ্ধ গব্যস্বত-- 


সসায়ন । 


হক্ষতিল তৈল, মিছরী ও অন্তান্ত হুশ্রাপ্য 
: ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা আহে স্বর 


ধাৰা - - ছীযোগেশ্হজ ঘোষ, এছ, এ ধযুর্বোদপীরী, 
এক, সি. এস. লেওন) এম্‌. সি. এস. (আসিফ 


সাধনা ওবধালয়-ঢাকা সদ লাদ খান দক দল 


:  ক্রনিকাজ বেশ্র-- ডাঃ নয়েশচশ্র ঘোষ, 
পু ৰি. বি. এস: কৈলি!) আাচুর্কেৱাচাৰ্ধ। 
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বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘ বন্তব্য রাখেন। 
বন্তৃতার অনু'লিখন। 


প্রথমেই একটা ব্যান্তগত কথা 
বলে রাঁখ। গত ৪৪ বছর ধরে 
আম সোভিয়েত ইডীনয়নের দৃঢ় 
সমর্থক! ইতিহাস্র ছাত্র হিসাবে 
আম একথা বিশ্বাস কাঁর যে 


সমাজ রিশলক এবং শীবব সমাজ- 
সোভিয়েত র'শিয়ায়। 


উপকারী EE 
আমি চারটি দিক থেকে আমার 
বন্তব্য রাখবো £ (১) চেকোশ্লো - 
ভাকিয়ায় ওয়ারশ চ্ান্তর সৈন্য- 
বাহনীর প্রবেশ অন্যায় এবং 
অদূরদৃ্টির সূচক, (২) এই সাম- 
{রক হস্তক্ষেপে সমাজত।ন্মিক 
রাশিয়ার গৌরবময় কীর্তির কলংক 
স্বরূপ, (৩) সোভিয়েত জনগণ 
এবং কাঁমউনিস্ট পাট নিশ্চয়ই 
এই অন্ধকার কাটিয়ে, বর্তমান 
নীতির পরিবর্তন ঘটাবে (৪) 
এই কাজে বিশবজনমত এবং ভ্রাতৃ- 
প্রতিম পাটগলির সমালোচনা 
খুবই সাহায্যে লাগবে। 

আমাদের বলা হচ্ছে যেহেতু 
চেকোম্লে'ভাকিয়ার ঘটনাবলী 
"সম্পর্কে আমরা কিছু অসম্পূর্ণ 
খবরের ভিত্তিতে আলোচনা করবো 
তাই 'বচার করার সময় এখনও 
আসে নি। চীন থেকে পের সব 
দেশের ঘটনাবলশ সম্পর্কেই একথা 
বলা যায়--কিন্তু তার জন্য আমা- 
দের মতামত আটকে থাকে না। 
শুধু রয়টার বা অন্যান্য বুর্জোয়া 
সংবাদ প্রাতম্ঠানই সংবাদ দিচ্ছে তা 
সত্য নয়, তানধুগ থেকে 'প্রাভ্‌দা’ 
সব সূন্রেইে আমরা খবরাখবর 
পাচ্ছি। 

অন্ধ আন:গত্যের বিরদ্ধে 
অনেকে বলেন লেনিনের পার্ট 
কখনো ভুল করতে পারে না। কিন্তু 
বলশেভিক বিপ্লবের পাঁচবছর পর 
লেনিনই বলেছিলেন £ “নিঃসন্দেহে 
আমরা প্রচুর সংখ্যক উদ্ভট জানস 
করেছি এবং ভাঁবষ্যতেও করবো । 
একথা আমার চেয়ে ভালোভাবে 
কেউ দেখতে বা বিচার করতে 
পারে না।” স্তাঁলনের অপকর্ম 
গাল তার পর দু দশক ধরে অন্দ- 
চ্ঠত হয়েছে। 

অনেকে বলেন, লেনিনের পার্টিকে 
কখনো আক্রমণ করা উচিত নয়। 
কিন্তু সব সমালোচনই ক আনক্ক- 
মণের সমগোৱায়? সমালোচনা 
এবং আত্মসমালোচনা কি পার্টির 
স্বীকৃত নীতি নয়? 

এমন একটা বিশবাসও প্রচলিত 
আছে যে এমনকি প্রয়োজনীয় সমা- 
লোচনাও জনসার্ধরণের কাছে! 


কাল“ মাসের ১৫০তম জন্মবার্ষক উদযাপন করার জন্য এবছর 
খ্লকাতয় মার্কস ক্লাব নামে একাঁট সংঘ গড়ে উঠেছে। এই ক্লাবের 
একটি বৈঠকে অধ্যাপক সুশোভন সরকার চেকোশ্লোভাকয়ায় সোভি- 
যেত রা"শয়ার নেতৃত্বে ওয়ারশ চুান্তর পণ% বাহিনীর সামরিক হস্তম্ণেপের 


মানব সৃভ্যতার ইতিহাসে মহস্তম. 


তল্লের কেন্দ্র মূর্ত রূপ পেয়েছে 
তৎসত্বেও.. 


আমি ‘বশ্বাস করি সোভিয়েত ইউ : 


দর্পণের প্রকাশত আলোচনাটি এই 


করা উচিত নয়। 'কন্তু যে-কোনো 
ঘটনার মূল্যায়নে জনমত একাঁট 
বাস্তব উপ্মদান, সমাজতুল্মক 
লোকের বিচার্ষ আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার হতে পারে না। লোনিনের 
“কী করতে হবে” বইএর মূল 
নীতিই হলো জনগণের কাছ থেকে 
শিক্ষা নেওয়া। 


৬ 


+ 






ভৌমত্ব একটা বাতিল ধারণা বলে 


এই সামারক হস্তক্ষেপ সমর্থক 
করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। 


(২) আকাঁস্মক পশ্চিম জার্মান 


আক্রমণের ভয় ছিল--একথা অনেকে 


বলেছেন। কিন্তু পাশ্চম জামান 
আক্রমণের '. কয়েক ঘন্টার মধ্যেই 
সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী সেখানে 
চলে যেতে পারতো। প্রাথীমক 
সামরিক অস্দীবধা কাটিয়ে ভুলতে 
সাহায্য করতো নৌতক সমর্থন, 
আজকের যুদ্ধে যা অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনায়।  * 

€(৩)অনেকে হ্ান্ত 'দেবেন 
পশ্চিম জামানর পেছনে রয়েছে 
আসল বিপদ, আমেরিকা । পশ্চিম 
জামাঁনতে অমমোৌরকার সাহায্য 


5 


ক 


বিপ্লবের জয়লাভ সম্পর্কে ভাসা- 
ভাসা কথা বলা গালাগাল করার 
সামিল। 

(২) এটা একটা মজার ব্যাপার 
এবং শিক্ষাপ্রদও বটে যে আত 
বামপন্থীরা, মনে করে ওপরের 
পাঁচাট দিকের মধ্যে অশুভ তিনটি 
দিক সোভিয়েত যনুন্তরাচ্ট্রে বেশ 
চালু! একটা ব্যবস্থা যা পছন্দ 
হচ্ছে না বা বুঝতে পারা যাচ্ছে না 
তার সম্পর্কে এসব অভযোগ করা 
খুবই সোজা। কিন্তু এই আঁভ- 
যোগ সপ্রমাণ করা অনেক শন্ত 
ব্যাপার! 

(৩) চেক কমিউনিস্ট নেতারা 
দৃঢ়ভাবে এই] আভযোগসমূহ 
অস্বীকার করেন। সূতরাং বাইরে 
থেকে এসব ব্যাপারে মতাঁস্থর না 


স্ছশোভ্ডন নল্পন্কান্রল্ল সত 


** চেকোশৌভাকিয়ায় সোভিয়েত ৰাশিয়াৰ গামৰিক 


ৃ্ক্ষেণ উচিত, হয়নি 


অনেকের আবার এই ভয় 
আছে যে সমালোচনা করলে সমাজ - 
তান্মিক রাবস্থাই ক্ষতি এবং 
মূল্যহ।মি ঘটবে। কিন্তু পণ্টাশ 
, বছর ধরে গঠিত এবং পরাীক্ষিত 
একাঁট বাবস্থা (ক এতই ভঙ্গুর যে 
সামান্যতম সমালোচনার ভারও তা 
বহন করতে পারবে না? 

একটি চূড়ান্ত ধারণা চালু 
আছে ষে কোনো মতপার্থক্য দেখা 
দিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁম- 
উীনস্ট পার্টর মতামতই সালশী 
মানা হবে। এ আসলে এক ধরণের 
মতান্ধতা_ কারণ মার্কসবাদ কোনো 
চূড়ান্ত কর্তর-তা কোনো বই 
বা মানুষ বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন 
যে রূপেই হোক_অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না। আমরা তো ভুলি নি 
১৯৬২ সালের এই মতাম্ধতা 
যে কোনো সমাজতাল্দিক রাষ্ট্র 
কখনো তার প্রাতবেশশকে আক্রমণ 
করতে পারে না। সোভিয়েত পাও 
এধরনের কোনো ভুল থেকে মন্ত 
হবে এটা মনে করাও গোঁড়াম। 

বিপক্ষদের মযান্ত খণ্ডন 

সোভিয়েত রাঃশয়ার সামারক 
হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে যে যান্ত 
দেওয়া হয় এবার আমি সেগুলো 
খন্ডন করছি £ 

(১) রণনীতিগত আত্মরক্ষা ঃ 
এ-কথা বলা হচ্ছে যে সার্বভৌমত্ব 
কোনো পরম নিঃশর্ত ধারণা নয় 
অন্য দেশে বলপূর্বক অনুপ্রবেশ 
সর্বদা নিন্দনীয় নয়, হস্তক্ষেপও 
যুদ্ধের মতোই, ন্যায় বা অন্যায় 
হতে পারে। হিটলারের ফ্যাসী- 
বাদের মুখোমখ দাঁড়য়ে সোভ- 
য়েত ইউনিয়নের পোল্যাপ্ডের পূরা- 
গল দখল € ১১৩৯), ম্য'নার হাইম 
লাইন ভঙ্গ করে ফিনল্যান্ড দখল 
(১৯৪০) এগুলি নিশ্চয়ই যা্তি- 
সহ্গত। ১ ১৯৫৬ সালে হাঙ্গাঁর 
হস্তক্ষেপ সাঁত্যকারের প্রাত- 
বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মুখে প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে 
পাঁরাঁস্থাত সম্পূর্ণ পৃথক। সার্ব- 


পাল্টা চাপ সৃষ্টিরি উপায় হচ্ছে 


বোমাবিধবস্ত ভিয়েতনামে আরও 
সাহায্য পাঠানো, যা বিশ্বব্যাপী 
প্রশংসা অর্জন করতো । আর 
আমেণ্রকা যাঁদ সাঁত্যই চেকো- 
শ্লোভাকিয়ায় সরাসার হস্তক্ষেপ 
করতো, তবে য্দদ্ধটা হতো আকাশে, 
চৈকোশ্লোভাঁকয়ার  তথাকাঁথত 
ভূ-রাজনৌতক গ্রত্বা কিছুই 
থাকতো না। চেকোশ্লোভাকিয়া 
সম্পর্কে আমৌরকার আদৌ সেরকম 
রণনীতি আছে কিনা তা-ও জিজ্ঞা- 
সার বিষয়। 

(8৪) চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর 
ওয়ারশ চুক্তির নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হলে 
ক্ষমতার ভারসাম্য ওলটপালট হয়ে 
যাবে একথা বলার অর্থ সেই বহ-- 
নিন্দিত ১৮ শতকের কূটনগীতিতে 
ফিরে? যাওয়া যা সমাজতাল্লিক 
রাষ্ট্রের অযোগ্য। সাঁত্য কোনো 
দখলের প্রয়াস থাকলে সামাঁরক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা এক কথা, 
কিন্তু কেবল নিরোধমূলক ব্যবস্থা 
হিসাবে তা করা এ বহুনিন্দিত ১৮ 
শতকের কটনীততেই 'ফরে 
যাওয়া । ‘অজ্ঞ ইওরোপে শান্তি 
আনার উপায় সুবিধাজনক জায়গা 
দখল করা নয়, ন্যাটোর বন্ধন দুর্বল 
করে দেওয়া। চেকোমশ্লোভাকিয়ায় 
সোভিয়েত অনুপ্রবেশ প্রকৃতপক্ষে 
এই নিস্তেজ ন্যাটোকেই চাঙ্গা করে 
তুলবে এবং ফ্রান্সের মতো দ্বিধা- 
ন্বিত সদস্যদের আরেকবার জড়ো 
করতে সাহায্য করবে। 

প্রতীবপ্লবের প্রসঙ্গ 

(১) বর্তমান পাঁরাস্থাততে 


প্রাতাঁবশ্লবটী কী । চেকেশ্লো- 
ভাকিয়ায় {ক পঃজবাদী উৎপাদন 
সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে? 


সমাজতান্নিক সমাজের অর্থনৈতিক 
ভিত্তিতে কি কোন মৌলিক পাঁর- 
বর্তন ঘটেছে? পার্ট এবং শ্রীমক- 
শ্রেণীর নেতৃত্ব কি ইতিমধ্যেই শেষ 
হয়ে গেছে? দেশে কি পশ্চিমী 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠত হয়ে গেছে? 
এগুলির অনুপাস্ধাতিতে প্রাত- 


করাই শোভন। 


(৪) সৃতরাং যে কোনো অব- 
স্থতেই তথাকাঁথত প্রাতাবপ্লব 


দমনের আগে অবস্থা আরও পার- 
হকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা 
উচিত ছিল। 

অর্থাৎ, ব্যাপারাট পাঁরচ্কার, 
ভয়টা প্রকৃত প্রাতাব্লবের নয়, 
সম্ভাব্য প্রাতবিপ্লবের। কিন্তু 
চেকোশ্লোভাকিয়ায় কি শুধু প্রাতি- 
বস্লবই আছে, ‘বিপ্লবী শ্ৰামক 
শ্রেণী নেই, যারা এই বিপদের মোকা 
িলা করতে পারে? তাযাঁদ না 
থাকে তবে সমাজতন্ত্র চেকো- 
শ্লোভাকয়া শুধু অলস স্বগ্নমান্র। 
যাঁদ তা থাকে তবে বৈদেশিক হস্ত- 
ক্ষেপ তাদের সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম 
কেই দুর্বল করবে। 

তা ছাড়া বিপ্লব আর প্রাতি- 
বিপ্লবের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে 
জনগণই হবেন চদডদ্ত 'নয়ামক। 
তা না হলে একথাই মেনে নিতে 
হয় যে বিপ্লব রপ্তানির সামগ্রী এবং 
বন্দুকের ডগায় তা রপ্তান করা 
ষায়। 

যাঁদ প্রাতাবপ্লব সত্য সাঁত্য 
একটা সমাজতান্তিক দেশ জিতে 
নিতো তবে হস্তক্ষেপের তবু একটা 
কারণ থাকতো । কিন্তু শুধু সম্ভা- 
বনা দেখে সৈন্য পাঠানো অনেকটা 
আমাদের পাঁরচিত নিরোধমূলক 
আটক আইনের মতো, যাতে যে- 
কাউকে কেবল এই সন্দেহে গ্রেপ্তার 
করা যায় যে সে “গোপন চক্রান্তে” 
লিপ্ত হতে পারে। 

সাহায্যের আবেদন 


“প্রাভাদা”র যে চিঠি ছাপা 
হয়েছে তাতে কোনো নম নেই, 
এবং এক'ট পার্টি পরিকায় দেখ- 
লাম সে চিঠির তারিখ দেওয়া 
হয়েছে ২১শে অগস্ট। যে দিন 
সামরিক অনুপ্রবেশ হলো সেদিনই 
চিঠি পেলো_এই আশ্চর্য সাদৃশ্য 
হেসে ফেলতে হয়। যদ এটা 
অনবধানজনিত ভুল হয়, তবে জন- 


০ as ছি ইত তত 


॥ পাচ 


মত সম্পর্কে যত্বহীনতার পরিচয় 
মেলে। 

অনুপ্রবেশের পর খবর এলো 
যে সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে 
প্রাগে চারজন অন্যমতাবলম্বী চেক 
নেতার বৈঠক হচ্ছে। কিন্তু এ 
চার নেতা 'বক্প সরকার গঠনের 
দায়িত্ব ঘড়ে নিতে পারলেন না। 

২১শে অগস্ট চেক সরকার 
এবং পাটির নেতারা এই আক্রমণের 
তার নিন্দা করেছেন এরাই যে 
পার্টর সংখ্যাগীরষ্ঠ অংশ এবং জন- 
গণের আস্থাভাজন নেতা তার 
সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এদের সঙ্গেই 
মস্কোতে বসে চুন্তি করতে হয়েছে, 
যাঁদের কিছুদিন আগেও প্রাতি- 
বিপ্লবী বলে গ্রেপ্তার করা হয়েনছিল। 

, চেকোম্লোভাণ্কয়ার শ্রমিক 
শ্রেণী কি এই হস্তক্ষেপ সমর্থন 
করেছিলঃ তা হলে কি সাধারণ 


দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু চেকো- 
শ্লোভাঁকয়ায় যে বিরোধী শ্রেণী” 
সমুহের অস্তিত্ব নেই-এতো “ঠক 
কথা। উৎপাদনের উপকরণ সমূহ 
যেখানে সমাজীকৃত (socialised) 
সেখানে “শ্ৰেণী” থাকবে কি করে? 
১৯৩৬ সালের স্তালিন সংঁবিধানেও 
এই পুরোনো সংজ্ঞা শ্লথ হয়ে 
আসছে এ স্বীকতি ছিল, ১৯৬১ 
সালের দ্বাবিংশ কংগ্রেসে তো “সমগ্র 
জনগণের রাষ্ট্রের ধারণাই উদ্ধে 
তুলে ধরা হয়। 

বাকৃ-্বাধীনতার প্রসঙ্গই অত্যন্ত 
জরদীর। মার্কস 'নজে গত শতা- 
ব্দীর চতুর্থ দশকেই সেল্দার- 
পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিলেন। ১১১৭ সালে লোনি- 
নের বিখ্যাত ‘Decree on the 
Press এ সেন্সারীশপ ব্যবস্থার 
ঘোষণাকে দুঃখজনক সামায়ক 
ব্যবস্থা বলা হয়েছে। নীতিগত- 
ভাবেই সেন্সারীশপের অবলোপ 
প্রয়োজন। বিরুদ্ধে বলার সুযোগ 
দেওয়া হলে সপক্ষে বলার সুযোগ 
তো আর বন্ধ করে দেওয়া হয় 
না। 

হস্তক্ষেপের ফলাফল 

এই হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য ফলাফল 
কী হতে পারে? 

(১) চেকোম্লোভাকিয়ায় প্রাতি- 
বিপ্লবী শন্তিগুলি এর ফলে আরও 
শান্তশালী হবে এবং তার প্রভাব 
খর্ব করতে চেক পার্টকে বেগ 
পেতে হবে। 

(২) সোভিয়েত যুস্তরাম্টের 
বহ, বন্ধন দর্চথে ভেঙে পড়বেন, 
হয়তো ব্লাউীনং-এর মতো বলবেন, 


There will be doubt, 
hesitation and pain 


Forced praise on our part— 
the glimmer of twilight 
Never glad confident 
morning again. 

আমি অবশ্য এ-হতাশার শরিক 
নই। আমার বিশ্বাস আছে সোভি- 
য়েত পার্টর ওপর, সে নিশ্চয়ই 
দ্রান্ত নাতি সংশোধন করতে 
পারবে। কিন্তু মানাবক আবেগ, 
মার্স যেমন শিখিয়েছিলেন, ইাতি- 
হ'সে একটি শৃর্তিমান ঘটনা। এ- 
ঘটনার ফলে সমাজতল্ল সম্পকেই 
অনেকে আশংকিত হয়ে উঠবে, 

(শেষাংশ ষ্ঠ পৃন্ঠায় ) 














ঈ ছয় ৪ 


ভান শনন্লাচ্গাল্র . | 


আকাশবাণীর অনুষ্ঠান অসহ্য 
সংবাদ প্রচারে মিথ্যাচার ও ব্যর্থতা 


ভারতবর্ষে আমলাতান্নিক 
কাঠামোর যে ঘুণ বা পচন আজ 
সর্বস্তরেই পাঁরব্যাপ্ত তর যাঁদ কোন 
সর্বজনগ্রাহ্য প্রতীক চিহ্নত করতে 
হয় আকশবাণী নামক সংস্থা্ট 
তার অন্যতম। শোঁথল্য স্বেচ্ছ চার, 
আত্মতেষণ আর ওঁদাসীন্যের সম- 
বায়ে এ এমন এক যন্ত্র যাকে 
আমদের খোদ বাম্ট্রশাষণযল্লের 
খুদে সংস্করণ বললে কমই বলা 
হয়। এর সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা 
আর বিকীতির বিবরণ কোন তদন্ত 
কামশনের পক্ষেও পেশ করা হয়ত 
সম্ভব হবে না--সাধারণ ব্যান্তর 
পক্ষে দূরের কথা। কিন্তু সেই 
পুঞজ্জশভূত জঞ্জাল না ঘে*টেও অহ- 
রহ যে বিবিধ প্রচার আকাশবাণীর 
ম'হাত্যে আমাদের কর্ণকুহরে 
পেণচাচ্ছে তার বিশ্লেষণ করলেও 
আকাশবাণী (বিশেষ করে কল- 
কাতা কেন্দ্রের) কর্মকর্তদের বাতু- 
লতা ব্যর্থতা এবং বাণাড়ম্বরের 


টে... 





ভাল ₹লগাসল্লান্ শিচলান্ব 
(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


কলকাতা অফিস শৈেকে রাজপথে 
বোরয়ে আসতে বাধ্য হলেন, তখন 
কিন্তু কারো চোখে এক ফোঁটাও 
চোখের জল ঝরে ন! বরং কর্ম 
চারীরা মক্তর “নঃশবাস ফেললেন। 
কারণ চোপরার রূঢ় ব্যবহারে সক- 
লেই আঁতম্টঠ 'ছলেন। তাঁর সম্পা- 
দনা কালেই সম্পাদকীয় দপ্তরের 
কয়েকজন পুরোনো কর্মচারী স্টেট 
সম্যান থেকে পদত্যগ করেছিলেন। 
আসল কথা, প্রাণ চেপরা ছিলেন 
স্বৈরাচারী । তাঁর এই স্বৈর চারা 
স্বভাবের জন্যই চোপরার পদচ্যাঁত 
এবং দ্রাস্ট বোর্ড বাতলের 
বিরুদ্ধে ভ'রতীয় বাতশজাঁবী সংঘ 
সংঘ একটি বাক্যও উচ্চ.রণ করোন। 

ভারতশয় বাতণজীবী সংঘ 
এটাও লক্ষ্য করেছে যে, অ-সাংবা- 
দিক কমণচ-রীদের ধর্মঘটের সময় 
চোপরা তাঁর অনুগত সাংবাদিকদের 
কাছ থেকে ব্যান্তগতভাবে বন্ড নিয়ে 
ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য ত.দের স্টেটস- 
ম্যানের গেটের “দিকে অগ্রসর হবার 
আদেশ দিয়োছলেন। কিছু সংখ্যক 
সাংবাদিক চোপরার এই ব্যক্তিগত 
বন্ড আদায়ের আঁধকার চ্যালেঞ্জ 
করে বন্ড দিতে অস্বীকার করেন। 
ফলে তাঁরা চোপরার প্রাতিহংসার 
সম্মুখীন হন৷ অ-সাংবাঁদক 
কর্মচারীদের ধর্মঘটে তাঁরা অংশ- 


গ্রহণ করেন নি জেনেও চোপরা 
তাঁদের স্ট্রাইক পিরিয়ড অর্থাৎ 
৫৯ দিনের বেতন আটকে দেন। 
উল্লেখযোগ্য যে, এই ধর্মঘটে সাংবা- 
দিকদের ভূমিকা সম্পকে ভারতীয় 


. তাই নয়, এই ভদ্রলোক কেন্দ্রীয় 


বশ্বামন্ত্ 


বহর ঠাওর করবার জন্য স্বাভাবিক করে রেখেছে যে আমরা দর হত: 
বোধ ব্াদ্ধঘই যথেষ্ট নয় ক? 'ভুলে গোঁছ। রেডিও প্রসঙ্গ » 
'সকলেই একমত / চিনা করতেও “সংকোচ হয়, 
অনুষ্ঠান সূচী পাঁরকঙ্পনা আমাকে এজন্য 
পরিবোৌশত সঙ্গীত নাটক" সাহত্য রুচহীন বলে মনে; , পাছে 
ইত্যাঁদ স'ংস্কীতিক প্রচার, ' সময়- 
সূচীর বাঁটোয়ারা, আত্মতোষণ, 
অনুষ্ঠানের নিম্ন মান_ ন'টকীয় 
এর প্রত্যেকটি সম্পকেহি পৃঙ্খানদ- 
পৃত্থ আলেচনার আশু প্রয়োজন। 
তবে সংগীত থেকে সংবাদ এদের 
প্রীতাঁটর 'ীবকীতির খাঁতয়ান একত্রে 
পারবেশন অসম্ভব! তা ছাড়া 
প্রাতাদন এতে নতুন সংযোজন 
ঘটছে। এবং তর নগ্নবৈচিত্য আমা- 
দের উদ্ভাবনী শভ্তিকেও হার 
মানাচ্ছে। অব ইশ্ডিয়া রেডও 
প্রচারিত নির্ভেজাল প্রোপাগাণ্ডা 
থেকে শুরু করে অশ্লীল গান (2) 
অবাধ দিনের পর দন আমাদের 
শ্রবণোন্দ্িয়কে এমনভাবে পাঁড়ত 


কি কোনো প্রাতকার'নেই। 

এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ভন্ডামীর যন্রটীকে / কি-নিয়দ্রণ 
করা যায় নাঃ আত্মীয়, পারজন, 


একই উাঁন্ত, “রোডওর কথা বলবেন 
না, অসহ্য”, “আর তো পারা যাচ্ছে 
না, এ এক উৎপাত হয়ে দাঁড়- 
য়েছে”......... এতো বিলাপ, অর 


মাঝে মনে হয় ভেঙ্গে ফেলো দিই” 
ইত্যাঁদ। এসব উক্তি অত্যন্ত দায়িত্ব 


দের মধ্যে কোনো বিষয়েই এক্যমত 
মুতে ঘটা প্রায় কম্পনাতীত। কিন্তু 
আশ্চর্য হই যখন দেখ আক'শ- 


নারাীপুরুষ নয়, হিদ্দুমসলমান 


নয়, শুধু কংগ্রেস কাঁমউানিস্ট নয় 

প্রো ও বৃদ্ধ তরুণ যুবক সব বয়- 

বর্তজীবী সংঘ প'রচ্কার বন্তব্য সের স্বাভাবিক .চেতন,সম্পন্ন মানু- 
রেখে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ই প্রায় একমভ। তখনই মনে 
নীতি অভিন্ন হয় এ সম্বন্ধে কিছু বলার আঁধকার 


ধর্মঘটের পরে স্টেটসম্যান 
প্রকাঁশত হবার সঙ্গে সঙ্গে চোপরা 
এই ধর্মঘটের নিন্দা করে একাঁট 
সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। শুধু 


নিশ্চয়ই অমাদের আছে কেননা 
আর সবকিছু বাদ দিলেও আমা- 
দের দেয় ট্যাক্সেই সংস্থাটির জীবন। 


যে লক্ষ লক্ষ ট.কা খরচ হচ্ছে তার 
সদব্যবহারের দাবী আমরা তুলতে 
পার বৈ ক! তই আপাততঃ 
কয়েকটামাতর বিষয়ের প্রাতি আমরা 
রেডিও তথা তথ্য দপ্তরের দৃষ্টি 


সরকারীদের ধর্মঘটের বিরোধিতা 
এবং গভর্ণমেন্টেরে কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে দমননখত সমর্থন করেন। 
অর্থাৎ চোপরা মালিকদের কাছে 


প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তান অকর্ষণ করাঁছ। প্রাতাঁবধান আশা 
দক্ষিণপন্ধ'য় দীক্ষত এবং প্রগ্াত- করছি বললে কম বলা হয়, প্রাত- 
শীল আন্দোলনের জাতশন্ু। বিধান দাবী করাছি। 


এই ঘটনা থেকে এটাই পাঁর- 
জ্কার হল যে, ইরাণীর নিয়োগ 
সম্পর্কে তার আপত্তি সম্পর্ণ 
ব্যান্তগত ব্যপার এবং এর সঙ্গে 
সম্পাদকীয় স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র 
সম্পর্ক নেই৷ যাঁদ বোর্ড অব ডাই- 
রেক্রসের সঙ্গে চেপরার নীতিগত 
পার্থক্য থাকে সামান্যতম তাহলে 
সম্পাদকীয় স্বাধীনতার ফায়দা 
কি? 

ট্রাস্ট বোর্ড বাতিল করার 
ঘটনয় সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হলেও 
চোপরা কিন্তু একা! তাঁর প্রতি 
সহানুভূতি জানাবার কেউ নেই। 
চোপরর দ্টান্ত থেকে অন্য 
সম্পদকরা যেন এই শিক্ষা গ্রহণ 


সংবাদপ্রচারে নাটকণশয় অপকৌশল 


মাঝে মঝে তা চরমে উঠলেই মন 
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গত .কাঁদন 
আগে সর্বনাশী ধস, ঢল ও বন্যায় 
সমগ্র উত্তরবঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠে- 
ছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম 'বপ- 
যয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, হাজার 


মানুষ মৃতপ্রায় তর কতটুকু সংবদ 
আকাশবাণী সঠিক এবং সর্বাঙ্গীন 
ভাবে পরিবেশন করেছে সমগ্র 
বংলদেশের মানুষ তা প্রশ্ন করতে 
পারে না কিঃ এই অবর্ণনীয় 


বন্ধু-বান্ধব যেখানেই যাই না কেন 


কান্না সহ্য করতে পারি না, মাঝে 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যান্তর মুখেও সর্বদা 


শুনতে পাই। আমদের বাঙালী- 


বাণীর ব্যাভিচর সম্পর্কে শুধু 


আমাদের প্রদত্ত লাইসেন্স ফা বাবদ 


উত্তরবঙ্গের সংবাদ প্রচারে অবহেলা 
বহুদিন ধরেই আকাশবণশর 


ও বিঘ্রান্ত সৃষ্টি চলে আসছে। 


হাজার মানুষ মৃত এবং লক্ষ লক্ষ 


দপপি ॥ শনক্তবার 


, তথ্যের নকশা কেটে বাংলা দেশের 


তামাম মানুষকে সে সম্বন্ধে আর 
বুঝিয়ে দিতে হবে না। কিসের 
বেতার-বার্তা, ষাঁদ না তা 'বাচ্ছন্ন 
অঞ্চলের বিপন্ন মনষের খবরকে 
বয়ে 'িয়ে ' উৎকান্ঠত আত্মীয় 
বান্ধবের কাছে পরিবেশন করতে 
পারে? আজ পর্যন্ত বিশেষ বা 
মামুলি ধরণের কোনো প্রচেষ্টাই 
' আকাশবাণীর তরফ থেকে করা 
হয়াঁন যার দ্বারা, প্রচার ও সংবাদ 
*পারুবেশবের "দক দিয়ে রোডিও 
কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দাবী 
কয়তে পারে; সাধারণ ' মানুষের 
আস্থাভাজন হতে পারে। এমন কি. 


লাঁচ্জুত হতে হয়। “কিন্তু কিছু যখন উত্তর-বজ্গ বন্যার করল) 
উ্ঠসাহী আশাব.দী সপ্রাতিভ রন্ধূর” তাণ্ডবে ভেসে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ 
সামিধ্যে আসজের। মনে হয় এর মানুষ বাঁচবার আপ্রাণ প্রয়াস কর্তৃপক্ষকে স্পম্টভ.ষায় জানিয়ে 

, তখনও সে কথা আকাশ-, 
বাণীর, খবরে প্রাধান্য পাচ্ছে ন।। 


রাষ্ট্রপাতর হায়দ্রবদ সফর .. ও 


সের উদ্বোধন “য়েই সংবাদ: 


পাঁরবেশক*ব্যস্ত। '{তস্তার. ধৰ্স_ ও 
ঢল যখন মৃত্যুর "সংখ্যা শতক 
ছাঁড়য়ে সহস্রের ঘরে উঠে গেছে, 


অন্নহ টন, জলহীন ম'নুষের কল্পায় 


যখন উত্তরবঙ্গের আকাশবাতাস 
ভারী হয়ে উঠেছে তখন উপ- 
প্রধ'নমল্তী মোরারজীর শুন্য ভিক্ষা 


পাত নিয়ে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরে 


কান্নার বিবরণ এবং ঘরে ফের'র 
সংবাদ দশপ্ত কন্ঠে পাঁরবেশিত 
হচ্ছে। ভাবতেও মনে 'ধক্কার লাগে 
যে সুদুর [বিদেশ অস্ট্রৌলয়ায় 
প্রথম ও প্রধান খবরে যখন *উত্তর- 
বঙ্গের প্র কৃতিক বিপর্যয় ও হাহা- 
কার ধ্বানত হচ্ছে, আকাশবাণীর 
দুলালবৃন্দ তখন শ্রীমতী গান্ধীর 


ল্যাটন আমোরকায় দেশের ক 


মহান উদ্দেশ্যসাধন করছেন, বিশ্ব- 
প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তার 
প্রচারে পঞ্চমুখ হয়ে বাংলা দেশের 
{বপর্যয় বেমালুম ভূলে আছেন। 

থ্যাচ।র | 


পায়ভারী কর্মকর্তাদের জ্ঞান 


থাকা উচিত ষে মৃত্যুর সংখ্যা 
ঘোষণাতেই সংবাদ পাঁরবেশনের 
দায়িত্ব ফুরোয় না (সে সংখ্যাও 
বাঁস এবং বেঠিক)। বিশেষ করে 
এই কল্পনাতীত দযার্বপাকের দিনে 
তথ্যের একটু গভপরে ডুব দিতে 
হয়। নাটকীয়তা বাদ 'দয়ে নির্জলা 
সত্যকে তথ্যাভাস্তকভবে স্পম্ট- 
ভাষায় প্রচার করতে হয়। কেননা 
এই বিপদের দিনগুলি ক বিপন্ন 


মৃতপ্রায় মানুষগ্ীল, কি তাদের 


দূরের উৎকন্ঠিত বন্ধুরা, সবাই 
সংবাদ উল্মখ হয়ে ওঠে। সেই 
মৃহূর্তে তারা এ-সত্য ভুলে যায় 


যে সত্য ও সঠিক সংবাদ পাঁরবেশন 


করবার স্বাভাবিক সহানুভূঁতটুকু 
পর্যন্ত রোডও কর্তৃপক্ষের নেই। 


তাই তো ষখন আমরা সংবাদ শুনে 


স্বস্তি পাই যে 'বাচ্ছল্র কালম্পণ্ডে 
বিমান থেকে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, 


ঘাণের প্রয়াস চলছে তখন আসল 


খবর এই যে রোডওর 'মিথ্যচারের 
দুই বা তনদিন পর আসল সাহা- 
য্যের সামান্যতম সেখানে পেশছচ্ছে। 

প্রীতাট খবরের বিশ্লেষণ 


. দেবে 


করেন যে, সংবাদপত্র পাট-কল নয় 
এবং কর্মচারীদের সহযোগিতা 
লাভের জন্য তাঁদের প্রত সহান্দ- 
ভূঁতশাঁল মনোভব পোষণ সম্পা- 
দকের পক্ষে অবশ্য প্রয়েজন। 


প্রাকীতক বিপর্যয়ে কি আকাশ- 
বাণীর খবর, কি স্থানীয় সংবদ ও 
সমচার, সর্বত্র কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা 
ও গাঁফলতি, জোড়াতলি ও মিথ্যা- 
চার আর একবার প্রমণিত হলো । 


করলে এ ধরণের শত শ্ুটা ও মিথ্যা 
চার দিবলোকের মত স্পম্ট হয়ে 
উঠবে। কিন্তু এটা ক শৈথিল্য ও 
ওঁদ সন্য, না স্বৈচ্ছাকৃত গাফিলাঁত 
না কি কর্মকর্তারা এতই আঁশাক্ষত 





১৮ই অক্টোবর, ১১৬৮ 


যে কোন খবরের কি গুরুত্ব , তারা 
বোঝেন না? না কি এতই আঁব- 
বেচক এ সম্পর্কে ভেবে দেখাও 
প্রয়োজন মনে করেন নাঃ আর 
যদি খবর সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট 
লোকবল ও সংযোগ ব্যবস্থা না 
থকে তার জন্য উপমুন্ত ব্যবস্থা. 
করাই সমশচীন নয় বি? ফলাও. 
ঘটা যখন রাখা হয়েছে তখন ব্যব- 
স্থার অগপ্রতুলতা কি অপরাধের, 
সামিল নয়? না, কি পুরোনো, 
বাস দুটো খবর ভি আই 'প-দেরু 
বিদেশ যাত্রার বাণী, স্বদেশে উদ্বো- 
ধনশ ভাষণ আর প্রীতবেশীী চর্চা- 
উই সংবাদ পাঁধীবেশন নিঃশোষত 
হবে? এ কথা আজ তথ্য দপ্তরের ' 


দেওয়া দরকার যে ধর্মঘটের অসা- 
ফল্য, আঁফসে আদালতৈ উপস্থিতির 
সংখ্যায় ‘্বাভাঁবকতা, ট্রেন ও বাস 
চ্লের বিবরণ, এ স্ব মিথ্যা- 
চারকে ঘা মক হেসে উড়য়ে 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে 
যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি অগ্রগতির খতিয় নে- 
ক'রচু:প ধরে ফেলে 'বমূঢ় হবে, 
হয়ত বক্ষুব্খও হবে; কিন্তু বপ- 
যয় আর মৃত্যুর মখেমাখ দাড়িয়ে 
একমাত্র সহজলভ্য এই: প্রচার-যন্তের 
সংবাদ পাঁরবেশনের ব্যভিচার ওঁদা- 
সীন্য কেনোটাই মানুষ বেশীদন 
বরদাস্ত করবে না। | 
সোভিয়েত হস্তক্ষেপ 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


সর্বহারার আদ্তজাঁতকতাবাঙ্ন 
দূর্বল হয়ে যাবে, ' সমাজতান্নিক 
শিবিরের িভেদ আরও ব্যপ্ত হবে 

কী তাহলে কর্তব্যঃ মস্কো 
চুন্তি জদৌ কোনো আভিনন্দন- 
যোগ্য ঘটনা নয়। উন্নততর সাম- 
{রক শান্ত আবার দদর্বল্তর জন- 
গণের ওপর একটি মীমাংসা 
চাপিয়ে দিল, যে দদর্বলতর জনগণ 
এখনো ভুল প্রমাণিত হয় 'ন। 
বে.ঝা যাচ্ছে, সৈন্যবাহন ফিরবে 
ক্বাভাবকীকরণেশর পর, যে 
স্বাভাবকীকরণ সে“ভিয়েত পরি- 
তৃপ্তর ওপর 'নর্ভ'ারশ'ল, যে পাঁর- 
তৃপ্তি আসবে চেক পার্ট এবং তার 
নির্বাচিত নেতৃত্বের ওপর অরোপত 
পরিবর্তনগুলির পর] আম 
বিশ্বাস কার এ-নীতি ভুল। চেক 
নেতারা হয়তো অসামান্য ধৈর্য ও 
দক্ষতা দিয়ে এই চান্ত থেকেও 
{কিছু বের করে নেবেন, তব; মুখে 
তিন্ত স্বাদ রয়ে যবে। 

মানুষ মাত্রেই ভুল করে, সম্ভ- 
বত সেটাই স্বাভাবক। কিন্তু ভুল 
সংশোধন কর ই প্দরুষেঁচত এবং 
সম্মানজনক । কোনও বাজে সম্মা- 
নের সংস্কার না করে সাহসের 
সঙ্গে তর সম্প্রতক ভুলগুলি 
সংশোধন করার ক্ষমতা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের হাতে আজ রয়েছে। 
এবং তার দ্বার ই আজ মানুষের 
ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন 
মার্কদবাদের দিগন্ত প্রস রিত হতে 
পারে। আমাদের পথপ্রদর্শকের 
১৫০তম বাঁর্যকীতেই এটিই হতে 
পারে তাঁর প্রীতি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
শ্রদ্ধার্ঘজ্ঞাপন। 


Ld 


ক. 


দর্পণ ঘ শুক্রবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৮ 


শপে, 


নুন আগাম বাস ্ 
গৰিবন্পনায় ছাত্রর। খুশি নন 


(দপ“পের প্রাতানাধ ) 


কেন্দ্রীয় সরকারের নবঘোঁষত 
আসাম রাজ্য পুনর্গঠন প'রকল্প- 
নার ভীবষ্যৎ নিয়ে এখনও নানান 


কিট সমালোচনা করা-“হুয়েছে। 


সম্পাত £শলংয়ে যে অন্দাষ্ঠত এক 
খাসী ছাত্র সমাবেশে এই প্রস্তাব 
ঘর  পুরোপ্দীর বরোধিতা 
করা হয়েছে। সর্বদলীয় পার্বত্য 
নেতৃসম্মেলন (অল শৃপপল 
হিল লাডার্স কনফারেল্স) 
থোঁচি খাসী, গারো, জয়ন্তীয়া 
পাহাড়ী অগুলগ্যীলর একমাত্র জন 
সমার্থত রূজনৌতিক দল, তার 
মধ্যেও এই প্রস্তাব নিয়ে বহু 
তিন্ততার সৃষ্টি হয়েছে 

এই সমাবেশ এই দলের কোনো 
কোনো নেতার সমর্থনপুষ্ট এবং 
/আশীর্বাদধন্য হয়েছে বলে শোনা 
যাচ্ছে। ছাত্র সমাবেশের মলে 
প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকরের নোতুন 
পরিকল্পনাটিকে হ বনি, করার 


আহ্বান জানান হয়েছে। .বলা 
হয়েছে যে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশু।সন 


{ভিন্ন পাহাড় মানুষদের আশা, 


আকং্ক্ষা পরিপূর্ণ হতে পারে নাঁ। 


সর্বদলীয় পর্বত্য নেতৃ সম্মে- 
-:. ছাত্র সমাবেশে অত্যন্ত জের 
", সঙ্গেই ঘোষণা করা হয়েছে যে 
'*নেতারা যদ ছাত্রদের এই হয়া | বিশেষ করে শাসন কুরবার “দাণ্ডা” 


এই 


অগ্রহ্য করেন তাহলে ছাঘরা 


পাতি, - নিজেরই এই অবস্থার সঙ্গে মোকা- 


বিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। 
_ কয়েক কণ্যুয় কেন্দ্রের নোতুন 


হু- 'পারকল্পন' ব্যাখ্যা করতে হলে 
প্রথমে বলা দরক'র যে প্রস্তাবিত 


নোতুন রাজ্যটি আসাম রাজ্যের 
অন্তস্থই থাকবে-এn autono- 
mous 50865 . within the 
State of Assamt  খ.সাঁ, 
গারো ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ী অণ্যল- 
গুলর অন্তভূন্ত দ্বশাসত জেলা 
পারষদগযীলর সাঁমানার মধ্যে 
আবদ্ধ হবে। তবে 'মাকর এবং 
পারষদগল ইচ্ছা করলে দুই 
তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে নেততুন 
র জ্যাটতে একাঁট অ.ইনপ্রণয়ন সভা 
€লোঁজিসলোটভ এসেমার) এবং 
একটি মন্ত্রীসভা থাকবে । আসাম 
রাজ্যের গভর্ণর নোতুন রাজ্যেরও 
গভর্ণর থাকবেন। আসাম হ.ই- 
কোট রাজ্যটির উচ্চতম 'িচারা- 


দয় হবে। নিম আইন গার দিলতে ত 


গধা নম্র নাতি আমেরিকা 
মফবের অভ ভাতর্য 


(দ্পপের পর্যবেক্ষক ) 


5 
সাঁনক ব্যবস্থা 

কয়েকটি বিষয়ে রে 
স্বার্থ জড়িত সেই সব বিষয় 
আসাম আইনপ্রণয়ন সভার আঁধ- 
করে থাকবে। অবশ্যই এই সভায় 
এখনকার মত এইসব পাহাড়ী অণল- 
গুলির প্রাতীনাঁধরা সদস্য থাকবেন। 
ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম সংযো- 
ভক অনুচ্ছেদে (Seventh 
Schedule) যে ৬৭টি বিষয় ভার 
তের বিভিন্ন রজ্যগ্ীলর 
আওতার মধ্যে খা হয়েছে /তার- 
মধ্যে &৭1ট রাজ্যাটর শাসন 
অন্তভূন্ত হবে। .ষেগুল বদ 
গেছে তর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখ্য 
হোল পরলম। খন দেখতে হবে 
যে পূর্ণ স্ব, না পেয়েও, 


অর্থাৎ -প্র্েনূস স্বঅধিক'রবাঁহভূত 
থাকলেও পাহাড় নেত,রা প্রস্তাব- 
টিকে গ্রহণ করে কতদূর কর্ষকরী 
করতে পারেন। যে সমতল আঁধ- 
বাসদের শংসন এড়াবার জন্য 
তাঁরা আন্দোলন করাছলেন কোনো 
কোনো বিষয়ে তাঁদের খবরদার 
প.হাড়ীরা কতদূর মানিয়ে চলতে 
পারবেন তা বর্তমানে বলা যায় না। 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে 
মজো প হাড়ের আঁধবাসীরাও এই. 
নেতুন রাজ্যে যোগদান করতে 
পারবেন। যাঁদ ভবিষ্যতে বর্তমান 
আসাম রাজ্যের অন্তভূর্ত সকল 
পাহাড়ী অণ্চলগর্জীলই প্রস্তাবিত 
রজ্যের আওতায় আসে তবে 
ক ছাড়ের ভাগ্যে কি হবে। কাছা- 
ডের সঙ্গে সমতল আসামের 
কোনো সরাসাঁর যোগ নেই॥ এর 
চারাঁদকেই পাহাড়ী অগ্চল। ত.ছাড়া 
কাছড়ের আঁধকাংশের মাতৃভাষা 
বাংলা। 


বিহার থেকে চিনির কারখান৷ 
স্থানান্তরের অপচেষ্টা 


বিহারে দুটি চীনকলের 
মালিকরা (ডালমিয়াজৈন গোষ্ঠী ) 
বহু দন ধরেই তাদের এই ক.রখানা 
দুটি বিহারের বাইরে কেথাও। 
সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে আসছেন। 
সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে বিহার সর- 
কর একটিকে (সবানে অবাঁস্থত 
এস কে জি সুগার মিলস) গে য়ায় 
সারয়ে নিয়ে যাবার অনুমাত 
দিয়েছেন। অন্য কারখানাঁটি ডাল- 
মিয়নগরে! এটি আজ এক বৎসর 
হেল কতৃপক্ষ বন্ধ করে রেখেছেন 
এই যুক্তিতে যে চাষীরা প্রয়োজন- 
মত আখ সরবরাহ করতে না প.রার 
দরুণ ক'রখনাটি চালানো অর্থনৈ- 
তিক দিক থেকে আঁববেচ্য। এই 
কারখানাঁট বিহারে বৃহত্তম। 
ভূতপূর্ব মন্তী এবং বরোধী 
কংগ্রেস নেতা শ্রীআব্দুল কোয় উম 
অ.নসার 'বগত সপ্তাহে পাটনায় 
অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 


(দর্পপের প্রাতানাধ ) 


থেকে জানা যায় যে এই কারখানাঁট 
বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় লক্ষ ধক 
লোকের ভাত কাপড়ের 
অভাব ঘটবে । 'ন্রশ হাজার চাষী 
এবং ক.রখনাটির প্রায় দু হাজার 
কর্মচারী আঁদের স্রী-প্‌ুত্র কন্যা 
নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্যে 
দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের সকলের 
দাবী আগামশ লট :্বর মাসে আখ 
মড়ইয়ের সমস্ত্রে কারখানা আবার 
চালু করতে হবে। এই দ'বণ প্রায় 
সকল রাজনৈতিক দলগুলির সম- 
রন লাভ করেছে। আখ চাষী 
এবং রাজনোতিক দলগুলির প্রত 


নিধি নিয়ে গাঠত এক সামাত এক 


[বিবৃতিতে বলেছেন যে ক'র্থ না- 
টিকে মাহশুরে অপসারণ করার 


মাস থেকে ক.রখ.নাটকে পুনর য় 
চালু না করা হয় তবে তারা এই 


যে তথ্য পরিবেশন করেন তা মালিকগোম্ঠী পরিচালিত  ভাল+4 


জ্ঞান গুলিতে কাজ বন্ধ করে 
দেবার হুমকি দিয়েছেন। শ্রীঅআন- 
সার ঘেরাওএর কথাও বলেছেন। 
ডালমিয়ানগরের চিনি কার- 
থানাটি এ অণ্চলের একমাত্র চিনি- 
কল, এর আখ মাড়াইয়ের ক্ষমতা 
%০ লক্ষ টন! এই কারখানাটির 
জন্যই ' সংরাক্ষত ডেহরী অঞ্চল 
থেকে ৪০ লক্ষ টন আখ পাওয়া 
যয়। (এই বংসরে চাষীরা আরো 
ভাল ফলনের আশা রাখেন)! 
বাঁক ২০ লক্ষ টন অন্যান্য অগ্চল 
থেকে সংগ্রহ করতে হবে। 
খানেক কর্মচারি নিষুস্তা। এই 
অপ্চলাটতে আরো দু'টি কারখ না 
আছে। এবং কোনো কোনো মহ- 
লের আভমত যে এই অঞ্চলে তিনটি 
কারথানা চালনর মত আখ উৎপন্ন 
হয় না। 
(শেষাংশ অস্টম পৃচ্ভায়) 


" প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
7 গান্ধী লাতিন আমোরকা সফর শেষ 
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'ন্টনা, কলাম্বরা, ইত্যাদি দেশের 
নেতাদের সঙ্গে তাঁর করমর্দনরত 
ছাঁব অমরা এদেশে বসে দেখোছ। 
অনেকে ভেবোছলেন যে হয়ত ডঃ 
ধর্ম তেজার (যান জয়ন্তী জাহাজ 
কোম্পানী ভাসিয়ে ' দিয়ে এখন 
কোম্টারকয় কোটিপাত) সঙ্গে 
তাঁর হাসিমুখে আলাপরত ছাঁবও 
দেখা যাবে এবং হয়ত ডঃ তেজাকে 
তান সদরে দেশে ফারয়ে আন- 
বেন, গান্ধী শতবার্ষকীতে আহংস 
নীতির চরম দর্শন হিসাবে। 
{কিন্তু তা হয়ান। 

না, ইন্দিরাজী অতটা করেন 
ণন। কিন্তু কি করেছেন? সঠিক 
জবাব দেওয়া বেংধহয় সম্ভব নয়। 
খবরের কাগজের পাতায় যাও বা 
প্রথম দিকে তাঁর সফর সম্বন্ধে 
কিছু বেরোতো শেষে ত উত্তরবঙ্গের 
{ছল তৃতীয় পৃচ্ঠার কোণায় বা 
সাতের পাতার তলায়। এই প্রথম 
বেধহয় একজন ভারতীয় প্রধান- 
মন্ত্রী বিদেশ সফর করে এলেন 
যখন তাঁর সঙ্গে বড় কাগজগহীলর 
কোন শবশেষ সংব,দদাতা” যান 
নি, আমরাও পাঁড় নি বিদেশে তাঁর 
শাড়ী কী কৌতুহল সৃষ্ট করেছিল 
অথবা কোথায় ভেনেজুয়ালার কে'ন 
গ্রামে কেন পিতামাতা তাঁদের সদ্য- 
জাত কন্যার নাম ইন্দিরা রেখেছেন। 

দূভ/গ্য শুধু আমাদের নয় 
স্বয়ং হীন্দরাজীরও। কিন্তু কি 
উপায়ঃ তাঁর লাঁতন আমোরকা 
সফর এতই উদেশহীন যে প্রধান 
মন্তী বা ভারত সরকার বলতে 
অজ্ঞান, কাগজের সম্পাদকরাও উৎ- 
সাহ পান ন কউকে তাঁর সথ্গে 
পাঠাতে ৷ 

ইন্দিরাজী লাতিন আমোঁরকায় 
কেন গয়োছলেন? এ প্রশ্নের 
কোন পরিষ্কার উত্তর প্রেস ইন- 
ফরমেশান ব্যুরো 'দতে পারে 


নি। বরে বারেই জোর দেওয়া ০ 
হয়েছে যে এই প্রথম একজন ভার- | 
তীয় প্রধানমন্ত্রী লাতিন আমোর- | 


কায় ষাচ্ছেন। কিন্তু প্রধানমল্তী 
ত আর ভূপর্যটক নন বা ইংলিশ 


চ্যনেল সাঁতারু নন যে তাঁর প্রথম | 


যাওয়ার মধ্যে একটা বাহাদুর 


আছে। তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সর্ব- | 
দাই একটা রাজনৈতিক তৎপর্য | 


থাকে৷ এক্ষেত্রে সে তাৎপর্য কী? 


ছড়া কিছুই নয়। ওয়'শংটন, 
বিশেষ করে সি আই এ-র কথায় 
এই রম্ট্রনায়করা ওঠে বসে এবং 
সময় সময় একেবারেই সরে যায়। 


অর্থনৈতিক দক থেকে এই দেশ 
গুলি পুরোপ্দীর মাক্ন সাহা 
যর মুখাপেক্ষী ।' 

এইখানেই ভারতবর্ষের সঙ্গে 
এদেশগুলর খানিকটা মিল। ি- 
এল ৪৮০-র গম শুধু ভারতবাসীর 
পেট ভরানোর জন্য দেওয়া হয়ান 
একথা আজ সবাই জানেন। এক 
হ.তে গম দিয়ে অন্য হাতে ভারতের 
সং্বভৌমত্ব ধীরে ধীরে গ্রাস 
করেছে নয়া উপানবেশবাদী মাঁকনি 
রাষ্টী। সেক্ষেত্রে ইন্দিরাজীর লাতিন 
আমোরকা সফর বলা যেতে পারে 
এক হবু তাঁবেদার রাষ্ট্র প্রধানের 
তাঁবেদার রাষ্ট্র ভ্রমণ। রেজিল 
অথবা কলাম্বয়ার সাধ্য নেই ওয়া- 
শিংটনের বিনা অনুমাতি তে ভার- 
তকে কিছু দেয় এবং ভ।রতের নেও- 
ম্নাটাও আজ্ম অনেকখণন ওয়াশং- 
টনের অনুমাত সাপেক্ষ। 

ঠিক এই কারণেই ইন্দিরাজী 
একমাত্র স্বাধীন লাতিন আমেরিকান 
দেশ কিউবায় যান 'নি। তাতে 
আমেরিকা চটত। মনে থাকতে 
পারে কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন 
হুমকী দেয়, “যাঁদ গম চাও তো 
কিউবা ও উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে 
বাণিজ্য বন্ধ কর”, এবং ভারত সর- 
কার নতি জ্বীকার করে। এখন 
আবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন, 
কী হবে জানা নেই, অতএব কি 
দরক'র প্রভুকে চটিয়ে। বাদ দাও 
কিউবা ভ্রমণ সূচী থেকে _অবশ্য 
কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ কাস্ন্রোকে 
জওহরলাল এক সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ 
আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেতো 
পরানো কথা । অতএব চলো পেরু 
মোক্সকো। সেখানে জনতা ক্ষেপে 
উঠেছে ' যে সরকারের বিরুদ্ধে সে 
সরকারের সঙ্গে আমরা দোস্ত 
করতে চলোছ? আরে কি আছে 
আমাদের দেশের জনতাও তো 
আমার ওপর চটা, তই বলেই কাঁ 
আমরা পদত্যাগ করি, নাকি গুল 
চালাই নাঃ স'ত্য হীন্দরা সরকা- 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





1 চাঁদার হার এ 
বার্ধিক ১২ টাকা 
যাল্মাষিক ৬ টাকা 


নৈমাসিক ৩ টাকা 


টাকাকাড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
ঠিকানা 


£ 
৬১, মট শেন, কাঁল-১৩ 


| ছ আট £ 
পলা-্রুলা 


চপ 


স্বাধীন গণতান্ত্রিক’ আই এফ এ-র 


প্রকৃত স্বরূপ 


ত্যাগ ভিন্ন পথ পেলেন না। 
দুজনের মধ্যে মিল যতখানি, 
আঁমলও কিন্তু ততখানি। তৃতীয় 
জর্জের ক্ষমতা খাটানোর প্রয়াস ছিল 
যুগধর্ম বিরোধী, আর স্নেহাংশ, 
আচার্ধর ক্ষমতা প্রয়োগ ছিল যুগের 
হাওয়া অন্মত। তবু গত তন 
যুগ ধরে শন্ত ভিতে গড়ে ওঠা 
কায়েমশ গোম্ঠী স্বার্থকে আঘাত 
হানতে ব্যর্থ হলেন শ্রীআচার্য। তবে 
তাঁর ব্যর্থতা সাময়িক, কারণ গোষ্ঠী 
স্বার্থ অবসানের এই প্রবল দাবির 
" যুগে, আই এফ এ-র কায়েম দল 
যত জোরেই আঁকড়ে থাকুক তাদের 
খাঁটি, ভেঙে পড়া সদর নয়। 
আই এফ এ সম্পাদক ইদানীং 


(দপপের ক্লাঁড়া পর্যবেক্ষক ) 


এক সাংবাঁদক . সম্মেলনে ঠিক 
কথাই বলেছেন £ সভাপাঁতি যাঁদ 
তাঁর সংফ্কার প্রয়াসে সংস্থার আঁধ- 


কি সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ লা, 


করতে পারেন, তা হলে “ গণতন্ত্র 
অন্ম্যায়ী “তাঁকে হয় প্রয়াস নয় পদ 
ত্যাগ করতেই হবে। 

এই প্রসঙ্গে আই এফ এ সম্পা- 
দক গভাঁ্নং বণ্ড নামধেয় অবাধ 


পাঁরাচত কাঁট মুখের সমাবেশ 
গভার্নং বাঁডতে। নির্বাচকরা যাঁদ 
একই ব্যান্তকে বছরের পর বছর 
নির্বাচন করে সে স্বাধীনতায় 
তাদের বাঁণ্ত অবশ্যই করা যায় না। 
কিন্তু যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁরা যে 
একজন শান্তমান ব্যান্ত ও তাঁর উপ- 
গ্রহদলের প্রয়াসেই নির্বাচিত হন 


ছিলি 


ভচিনিত্র কলন ভ্ঞানান্তন্র 
(৭ম পৃজ্তার পর) 


এখন এই প্রসঙ্গে বহলোকের 
জ্র্গীবকা সংরক্ষণের মানাবক প্রশ্ন- 
খটর সঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে 
শবহারে উৎপন্ন আখের একটি বৃহৎ 
অংশ উত্তর, প্রদেশে চলে যায়। 
গসবানের কাছাকাছ প্রায় দশো 
গ্রামে উৎপন্ন আখ উত্তরপ্রদেশের 
প্রতাপগড়ে চালান যায়। চম্পারণের 
ধানাহা খানা অঞ্চল থেকেও ৪০ 


টন এবং তার আশেপাশের 
অণ্চল থেকে বাঁক ২০ লক্ষ টন 
সহজেই সংগ্রহ করা ষাবে। 

প্রশ্ন হচ্ছে “বিহারে বর্তমানে যে 
কাঁট চানর কারখানা আছে সে্গে 


গলিতে বিহারে উৎপন্ন আখের স্মস্ত- 


টাই সরবরাহ করা যাবে না কেন? 
অথবা এই চাঁন কলগ্যীলর প্রয়ো- 
জন মেটানর পরেই তো অন্য রাজ্যে 
উদ্ধত্ত অংশ রপ্তাঁন করার কথা 
ভাবা যেতে পারে। বিহার সর 
কারকে এই কথাটি স্মরণ করেই 
সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। 
বৃহৎ ধাঁনকগোষ্ঠীর সুবিধার্থে 
কারখানা দুট শীবহারের বাঁহরে 


সরান চলুবে না। যাঁদ ?সবানের 
কারখানা সাঁরয়ে নেবার অনমমাতি 
দেওয়া হয়ে থাকে তবে তা প্রত্যা- 
হার করাই বাঞ্ছনীয়। নোতুবা 
{বিহারের অর্থনৌতক সমস্যা আরো 
জ'টল হতে বাধ্য। বিহার, ভারতের 
অঞ্গা রাজ্য । এবং বর্তমানে এটি 
রাষ্ট্রপাতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। 
কেন্দুখয় সরকার ওরফে স্বরাষ্ট্র 


- দপ্তর ওরফে শ্রীাষশোবল্তরাও চ্যবনের 
- এই ব্যাপারে একটা ভাঁমকা ‘নিশ্চয়ই 


আছে। কারখানাগ্ীল বন্ধ হলে 
অথবা বিহারের বাহরে নিয়ে গেলে 
যে সমস্যার উদ্ভব হবে আশা করা 
যায় সেই সম্পর্কে তান ওয়াক- 
বহাল আছেন। 'ঁকল্তু সম্প্রাত 
পাটনা সফরে তান শুধু বলেছেন 
ষে চানর ব্যাপার, সে ত কৃঁষি- 
দপ্তরের মাথ্যাব্যথা। অবশ্য ভারতের 
এই শাল্তশালশী পদুরুযাঁট বলেছেন 
যে, বিহারের বাহরে কারখানাগুঁল 
সারয়ে নেওয়ার প্রশ্ন খুবই গুরনত্ব- 
পূর্ণ ব্যাপার, কারণ বিহার রাজ্যের 
অর্থনৈতিক ভালোমন্দের প্রশ্নও 
তার সঙ্গে জাঁড়ত। তান একটি 
'্পক্ষীয় বৈঠকের কথা বলেছেন, 
কল্তু তান ক কারখানাগাল 
সত্যসত্যই আখের অভাবে বন্ধ 
রাখা যায় কিনা অর্থাৎ আখের 
অভাব এই আঁভিযোগ সত্য কিনা তা 
যাচাই করার জন্য বিহার সরকারের 
আমলাদের হুকুম দেবেন? 


hb) 


এবং অশ্গ:ল হেলনে চলেন এই 
বাস্তব পাঁরাস্থাতটুকু . চেপে 


গিয়েছেন আই এফ এ সম্পাদক। 


ব্যান্ত'রশেষের অঞ্গীল, 


হেলনেঠলেন হ্রন্নাটাও ঠিক নয়; 
ব্রণ :অঞ্গাল হেলন তাঁকে করতে 
হয় ..না। তান নিজেই বলে 


থাকে” আরে ॥্রামার কাউকে কিছু 
বলতে হবে প্লে আমি হে'টে . 
গেলেই ওরা বুর্কতে পারে, আমি ' 


কি চাই এবং সেই, অন্যায়ী কাজ 
করে। ) ং 

কিন্তু আজকের যুগে কোন 
ব্যান্তীবশেষের শান্তই শেষ কথা 
নয়। এই শ্রেণী সচেতন , যুগে 
শান্তমানের শান্তর উৎস ও স্বার্থ 


শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে কোন 


বিশেষ গোম্ঠী। সেই গোষ্ঠীর 
স্বার্থরক্ষা করেই ব্যান্তীবশেষ ক্ষমা- 
তায় প্রাতম্ঠিতু থাকেন। 


আই এফ এ সম্পাদক দ্ব্যর্থ- 
হান ভাষায় স্বীকার করেছেন যে 
জনতা সমার্থত কয়েকটি ক্লাব আই 
এফ এ-তে বিশেষ শান্তমান। কিন্তু 
জনতা সমর্থনের সঙ্গে শাসন- 


ক্ষমতাও হাতে না থাকলে আজকের * 


দিনে শান্ত প্রয়োগ করা যায় না৷ 
আর ফুটবলে সমর্থক জনতা' যখন 
পরিচালক সংস্থা নির্বাচনে কোন 
অংশগ্রহণ করে না, তখন জনতা 
সমার্থতি সব দলের শান্ত কখনো 
সমান হতে পারে না। দূল বিশে- 
ষের যাঁদ জনসমর্থন ছাড়াও সাঁমিত 
নির্বাচকমণ্ডলশীতে আঁধকতর প্রভাব 
থাকে এবং সেই প্রভাবের জোরে 
পাঁরচালক সংস্থা তাদের দখলে 
থাকে তাহলে তাদের স্বার্থ ও 
উদ্দেশ্য সাদ্ধই হয় পাঁরচালক- 
মণ্ডলীর লক্ষ্য। সমর্থক জনতা 
রিজার্ভ ফোর্স। অর্থাৎ পাঁর- 
চালক সংস্থার কোন ক্ষমতাবিহপন 
অথচ জনসমার্থত দলের সমর্থক 
জনতা যখন স্বার্থের লড়াইয়ে দলের 
পদে পদে কোণঠাসা হওয়ার প্রাতি- 
বাদে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, তখন 
সেই বিক্ষোভের সঙ্গে মোকাঁবলা 
করার জন্য ক্ষমতার আঁধকারা দলের 
সমর্থক জনতা কাজে লাগে। | 

ইংরেজ আমলে চ্বাধানতা 
সংগ্রামের জ্রাতায় সংস্থা যেমন বর্ত- 
মানে সবরকম কায়েমী স্বার্থের 
ঘাঁট হয়ে এবং শাসনক্ষমতা পুরো- 
পুর করায়ত্ত করে সাধারণ মানব 


চলেছে। একদা এককালের প্রখ্যাত 
খেলোয়াড় ও বর্তমানে রেফারীজ 


* কোথায়? 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৮ 


আযসোঁসিয়েশানের সভাপাঁতি ডাঃ 
সল্মথ দত্ত মন্তব্য করোছলেন, 
পারচালক সংস্থা ও রেফারীজ 
আআসোশয়েশনের কায কলালে যাঁদ 
ক্লাব বিশেষের প্রাত . পক্ষপাতিত্ব 
দেখা যায়, তাহলে সেই. ক্লাব কি 
করতে পরে? ক্লাবাট তো আর 
পক্ষপাতিত্ব চাইতে যায় না। এই 
প্রসঙ্গে পূর্বে কথিত উদ্তাটর পুন- 
রাবৃত্তি করা ছাড়া গত্যন্তর 
“অঙ্গুলি হেলন করতে 
হবে কেন? পাশ দিয়ে হেটে 
গেলেই ওরা বুঝতে পারে আমি 
€(এখানৈ আমাদের ক্লাব) শক চাই 
এবং সেই অন্মযায়ণ কাজ করে। 


কলাবাবশেষের স্বার্থরক্ষায় আই: 
এফ এ-র প্রয়াস একটি মানত উদা-' 


হরণেই প্রমাণিত” হবে। একটি 
ক্লাবের স্বার্থ ছিল গত বছর আই: 
এফ এ শীল্ড ফাইনালের সিদ্ধান্ত 
না হওয়া, কারণ সিদ্ধান্ত হলে 
তাদের প্রধান প্রাতপক্ষের অসামান্য 
সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল পনের 
আনা। তাই ৩০এ সেপ্টেম্বর 
অমীমাংসিত শজ্ড ফাইনালটি আই 


' এফ এ খেলালো খখেলা- 
হয় কোন 'বাঁশস্ট শ্রেণী, না হয়তো: না, যাঁদচ 


নোর চেষ্টা করাছ এমন একটা ভাণ 
করে মিটিংএর.পর 'মিটংএ তারিখ 
ঠিকের পুর তারিখ ঠিক করে 
গেল পরবর্তী আট মস ধরে। আর 
সুপার লীগ খেলা হওয়ায় 
দল বিশেষের চ্যাম্পিয়ানীশপ লাভের 
সম্ভাবনা রূপ স্বার্থ থাকার ফলে 
আই এফ এ কোমর বে'ধে লেগে 
গেছে অক্রোবরেই »পর পর পাঁচ 
দিনে পচি:ট ম্যাচ খেলাতে । ২২শে 
খেলোয়াড়েরা মরিশাস সফরে যাও- 
য়ার কথা ছিল, মধ্যবতশি নির্বাচনের 
আগে পদ্দীলশ পাওয়া যাবে না 
কোন বাধাই এবার আর বাধা নয়। 
আর পুলিশ না পাওয়ার বাধা 
সহজেই দূর করা গেছে, কারণ যে 
রাজনোতিক দল আজ সর্বভারতে 
শাসন ক্ষমতায় আ'ধান্ঠত সেই 
দলের প্রবল প্রবলপ্রতাপান্বিত 
নেতার পোষকতা পুষ্ট ক্লাবের স্বার্থ 
রক্ষায় পুলিশ আসবেনা, এতখাঁন 
ধৃষ্টতা পুলিশের মানায় না। 
স্ল্যাটিনাম জ্বাল বছরকে 
সার্থক করবার জন্য আই এফ এ 
হঠাৎ স্থির করে ফেললো জন- 
সমার্থত বড় দলের গুদ্ধত্য অনেক 
সহ্য করা হয়েছে আর নয়। 
আজ খেলবো না, কাল খেলবো 
না, বিশেষ তাঁরখে খেলবো কারণ 
তার আগে প্রতপক্ষ দলের শান্ত 
চূর্ণ করে দেবার সম্ভাবনা আছে 
দল বিশেষের এই আব্দার সস্নেহ 
প্রশ্রয় পেল আই এফ এ-র এই 
সালেরই গোড়ার দিকে। অন্য 
একটি বড় ক্লাব মাত্র মাস দুই আগে 
আই এফ এর ‘বিরুদ্ধে যেন তেন 
প্রকারেন বিশেষ ক্লাবকে জেতানোর 
উদ্দেশ্য আরোপ করে ' কড়া চিঠি 


_ দিল, আই এফ এ তা গায়ে মাখলো 


না। আর যেই দ্য়োরাণী ক্লবের 
বিরুদ্ধে ছুতো পাওয়া গেল, অমান 
আই এফ এ কোমর বেধে রুখে 
দাঁড়ালো । জনসমার্থত বড় ক্লাব- 
গীলর ওদ্ধত্যনিবারণে কঠোরহস্ত 
ব্যবস্থার শর ষখন করতেই হবে 
একদিন, এখনি তা করা হোক।' 

জনসমার্থত কোন ক্লাবই গণ্গা- 
জলে ধোয়া তুলসী পাতা নয়, কিন্তু 


বিশেষ গোম্ঠীস্বার্থপুম্ট একাঁট 
ক্লাবের স্বার্থরক্ষাই যাঁদ হয় পাঁর- 
চালক সংস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য, 
প্রতিপক্ষ দলটি বিক্ষে'ত 


চার অন্য কোথাও না পেলে আদা- 
লতের শরণ নিতে বাধ্য হবেই 


'তারা। 


আই.এফ এ-র যেই গণতান্মিক 
ব্যবস্থায় উপরের অবস্থা কায়েম 


হয়, তা পরিবর্তনের প্রস্তাব করে- 


ছিলেন শ্রীআচার্য। ক্লাব সংখ্যা 
কমিয়ে প্রথম বিভাগ লীগে খেলার 
সংখ্যা কমানো ও মানবুদ্ধি 
চেয়ে অনেকগযাীল ক্লাবকে প্রথম 
বিভাগ থেকে নামে দিতে চেয়ে- 
ছিলেন ভিনি, স্লার ফলে ক্লাবগ্ীলর 
বড় ম্যাচে টিকেট কোটা যেত. 
কমে, ক্লাব প'রচালকদের ব্যান 
স্বার্থ ক্ষুন্ন হত তাতে। টরন্না 
মেন্ট কাঁমাটর, লীগ কাঁমিটির বা 
গভার্নং বাঁডর কারো ক্ষমতার অপ- 
মান হত না যাঁদ তারা সভাপাতির 
সযযক্তিপূর্ণ অনুরোধে আই এফ 
এর অসুবিধা না করে পর্ব 
সিদ্ধান্ত বদল করতো,তবু সভা- 
পাতির অনুরোধকে তারা চ্যালেঞ্জ 
'বলে ধরে নিয়ে প্রবল গিবরোধিতায় 
সব অন্মরোধ প্রত্যাখ্যান করলো। 

ইডেন গার্ডেনে ফুটবল খোলিয়ে 
আই এফ এ-র জন্য কয়েক লক্ষ 
টাকা "রিজার্ভ ফান্ড গড়ে গদয়েও 
বড় ম্যাচের টিকিট সংখ্যা বাড়ানোর 
অপরাধে. অপরাধ হলেন শ্রীআচার্ষ 
কারণ বড় ম্যাচের টিকেট দুল 
করে রাখাই আই এফ এ পরিচালক- 
মন্ডলী ও ক্লাবপারচালক মণ্ডলীর 
স্বার্থ। অথচ যেখানে সংস্থা 
আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে সেখানে 
কিছু প্রত্যক্ষ বধাও দেওয়া যায় 
না। তাই সাবোতাজের নতুন কার- 
সাজী, পিছন থেকে ছার মার 
হল। আই এফ এ-র সহ-সভাপাঁত 
স্বয়ং সি-এবি-র সভাপাঁত। তব, 
সি এ ব আই এফ এ-র ইডেন 
গার্ডেনে বড় ম্যাচ খেলনোর পাঁর- 
কল্পনা জেনেও এবং আই এফ এ. 
কে না জানিয়ে ইডেন গার্ডেন খংড়ে 
দিল মাঠ নতুন করে করার অজু: 
হাতে। বর্ষায় নতুন মাঠ করা যায় 
না, কিন্তু একটুখানি খখুড়ে কাজ 
শুরু করে রাখা যায়। 

বছরের পর বছর আই এফ এ 
সভাপতি সম্পাদকের পকেটে বন 
থেকেছেন, অবশ্য মাঝে মাঝে অনু 
মাত চেয়ে মুখ বার করে দেখেছে, 
একটু। প্রবল পরাকুম শ্রীঅতুল 
ঘোষ কিন্তু সভাপতি হয়ে পকে।ে 
ঢোকার" পর পকেটের ভিত; 
বোতাম আঁটা হয়ে থাকা ,পছন্দ 
করেছেন। ফলে সম্পাদক বলতে 
পেরেছেন রাম লক্ষণ বুকে আছে 
করবি আমার কি! আর অতুল্য 
বাবু আই এফ এ নিয়ে মাথাব্যথ 
করবেন কেন? কারণ তাঁর মন 
পৃত কাজ যে আই এফ এ করবে 

(শেষাংশ দশম পৃন্ঠায় ) 


দর্পণ ॥ শ্যক্রবার ১৮ই অক্টোবর, 





সাহিত্য চিন্তা 


তাহলে কি আমাদের 
সাহত্যের ব্যাপারটা একেবারে 
ফোতো হয়ে গেল? সেই বয়ঃ- 
সম্ধর মাম্ীল উৎসাহ অথবা 
উদ্বৃত্ত সময়ে অবসর বিনোদ,ন 
সাহিত্য ক আর বয়স্ক মানসকে 
টানতে পারে নাঃঠিক 
উল্টো, আমদের ব*বস দেশে 
বিদেশে সাহিত্যের এই সংকট 
সম্পর্কে বেশ কিছ মাত্রায় 
সচেতন লেখক ও পাঠক। 
তদের সম্মলিত . চেষ্টস্ব 
এখনও সাহিত্য বয়স্ক মানসকে . 
টনে, ধরে রখে। যেখানে 
বোধ হচ্ছে সম্ভাবনা নেই; 
সেখানেও সম্ভাবনার সূত্রপাত 
ঘটায়। অমদের এ বিভাগের 
চেষ্ট' হবে কিছ কিছু উদ্ধত 
টা 
গাঁথা সাহিত্যের 
প্র্ঠকের চোখের স্য রঃ 
মূহূর্ত ধরে রীখাব-আমাদের 
আশা এ মুহূতণগুলো বিস্তার 
লাভ করবে। 


১৯৬৮ 


মাইকেল & আমাদের রেনেমাণ 


বিফ দে 


মাইকেলের কাঁবতায় অসমতার 
কারণ-নির্দেশ শেষ অবাধ পাঠককে 
কাঁবতার বাইরে য়ে যায়। কেন 
তাঁর "খণ্ড কল্পনা প্রচণ্ড কাব্যাবেগ 
সত্বেও সংকম্পনায় গঠিত হয় না, 
সে বিচারের দায়িত্ব নিশ্চয় কাঁবর 
একলার প্রাপ্য নয়; তাঁর সমাজ” 
তাঁর যুগও এ. .ভাঁঙ্গুলতার, জন্য 
দায়ী। এই ব্যপক কারণেই বোধ- 


হত, মাইকেলের প্রবল ব্যান্তত্বের ও' 


কাঁবন্রের'ক্মোতকর্ষে ব্যন্তিস্বরূপের 
আভাসময় সেই হইাতহাস-মর্যাদা 
নেই, যা আমরা পাই ওয়ার্ডসও- 
য়ে বা পাই "রবীন্দ্রনাথের বিরাট 
বিকাশে । অবশ্য বলা যায় যে, 
শুধু কালধর্মের গুণেই যাঁদ এই 
অক্ষয় বড়াল, গোঁবন্দ দাস প্রভৃতি 
সুকাবদের মধ্যে তা নেই কেন? 
কিন্তু এরা “প্রায় সবাই সুকবি 
হলেও গৌণ কাঁব, তাঁদের কাঁবসত্তা 
সারস্বত অপেক্ষা অভ্যাসিক মার্গেই 
স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু মাইকেল 


ষে ব্যান্তিত্ব ও কাঁবত্বের প্রমাণ তাঁর 
করেন, সে মানসক কাব্যিক শান্তি- 
মন্তা প্রাতকূল অবস্থায় যেন মাত্র 
বাঁহরঙ্গ জয়েই নিঃশেষ এবং তাঁর 
বা ফ্যাঁল্সতেই আবদ্ধ থেকে গেল। 


মাইকেল ্তাত্যন্তরকমূ উ্রীনশ-১৯ 


শতকী নব মধ্যবি বাঙাল যান 
ইওরোপের তুলনা টানতে গিয়ে 
যান পশ্চিম ই৪রোপের রেনেসান্স 
আর আমাদের মহারাণীর যুগ 
প্রায় সমার্থক’. ভেবে বসেছিলেন। 
তাই তাঁর জীবন করণ অপরিচ্ছন্ন- 
তায় অকালে শেষ হয়, কিন্তু 
কীর্তির দক থেকে তান নব্য- 
ভারতীয় কাঁবদের মধ্যে অসংহত 
অথচ 'বরাট পুরুষ, রূপক হসাবে 


ধর বাইরে দেশ-কালে ব্যাপ্ত ।......... 
মাইকেল মাতৃভাষায় . অত্মস্লানি 
মোচন করেন মহাবিদ্রোহের পরেই। 
শতাব্দীতেও তাঁর প্র-তভান্বিত 
শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পার 


আমাদের প্রকৃত রেনেসন্স। পশ্চিম 
ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মান্ত 
নেই, না ভ.ড়াকরা পাপের সন্ধানে, 
না আঁস্মতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, 


fন। অথচ তা যাঁদ করতে পারি না সাম্রাজ্য দের বা স্বধীন সংস্কৃ- 
তবেই ফিরবে আমাদের এীতিহা- তির ছদ্মবেশী হাহাকারে। 
স্যান্ান্ষেলোো 
আঁদ্রেই ভজনেসেন্‌প্কি 


প্রায় তমিস্রায় ধায়, কদাচিৎ রামধন সাথা। 
একদা ছিলেন এক, জীবন্ত জহলন্ত শিল্পা গণগা 
বোহেমিয় কালের গাঁততে ক্রমে শেয়ার দালাল, 
রাজকীয় লুভ্র্‌ লক্ষ্য ছেড়ে তই মন্মার্তর 
ঘুরপাক খেয়ে এলেন জাভা ও সুমান্রা! 
উর্ধাকাশে উড়ুলেন, তুললেন অর্থের প্রলাপ, 
হাঁসের গলার। মতো স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ, 


গুমেটে গরম 


পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, আসাস্ত সব ছেড়ে ছেড়ে......... 
হাতে বাঁয়ারের মগ্‌ ওস্তাদেরা বলে মাথা নেড়ে 
“সরল রেখাই খাটো’ প্যারাবোলা চক্র, এতো বহুদিন জানা, 
আকাশের তাঁবু দেখে কিছুমাত্র চৈতন্য হল নাঃ 
কিন্তু তান ছুউলেন, হাওয়া কেটে ছুটেছে রকেট 
ঝোলা কোট ফখুড়ে ফ:ড়ে কান ক:মড়ে উর্ধে দৌড়লেন, 





মহান। বড় কথা হচ্ছে এ কাঁবত্ব, 
মাইকেলের মানসে কাঁবতা ভর করে- 
ছিল। এবং এ কুরিতা প্রাণ পেয়ে- 
ছল ইয়েটস-কাথত সেই মহাজন- 
নাতে, ষৃগযুগান্তর ব্যাপী জাতীয় 
জীবনে তার ভাঙন সত্বেও, সমগ্র 
দেশের মানুষের স্মাতি মল্থনে, মথস 
বা পুরাণ কাহিনীতে, মাতৃভাষায়, 
লৌকিক কাব্যে, রূপ কথায়, যে 
স্মৃতির এমবর্ধ বিস্তার ও তাঁৱতা 


অবশেষে লুভ্‌র্‌ কিন্তু সামনের সিংহদ্বার ?দয়ে মোটে নয়-_ 
ক্রুদ্ধ এক প্যারাবোলা ছপ্পর ফণুড়েই ঢুকলেন। 

[িম্মত যার তার ভিন্ন ভিন্ন পথে সত্যে চলা, 

কীট খোঁজে গর্ত কিন্তু মানুষের পক্ষে প্যারাবোলা । 


৫ললা লৰালে 


স;শশীলকুমার দে 


€১২) কান কাঁদেন সোনারে সোনা 
কাঁদের কন রে 
(১৩) এক হাটে পেস্মাজ বেচলাম 


অদ্ভুত আধার এক এসেছে 


জীবনানন্দ দাশ 


অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ 

ঘার। অন্ধ সবচেয়ে বৌশ আজ চোখে দ্যখে তারা; 

মদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রশীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই 
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। 

ধাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রত 

এখনে তাদের কছে স্বাভাবক বলে মনে হয় 

মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা 


(১) স্ব চাবুক সমান লাগে 
২) সব িনুকে মুক্তা নাই 
(৩) ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের 





|) 


চল্নভতত 


॥ 


'চৌং্ী' উপন্যাসের চিত্রন্গ 


অমলেন্দ, বস, 


নন৷।ন কারণে দীর্ঘকাল বাংলা 
ছাব দেখনো বন্ধ থ.কার পর 
পুজোর আগে গোলষোগটা 'মটল। 
ততে সবই আনান্দত। যে কয়- 
খনি ছবি এখন দেখানো হচ্ছে, 
সবগীলতেই মোটামুটি ভাল অর্থা- 
গম হচ্ছে। বিশেষ করে এই সময়ে 
চলচ্চিত্র ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে 
ভাবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত করার 
জন্য বংলা ছ'বর দর্শকদের একটা 
দায়িত্ব আছে। ব্যবসায়ীরা িশ্চ- 
য়ই মানবেন যে দর্শকরা তা বহু- 
লাংশে পলন করছেন। 

জনাপ্রয়তয় চৌরগ্গশ বোধহয় 
অন্য সবগুলি ছাঁবর অনেক ওপরে। 
মন্দার বাজারে ব্যবসায়ে সাফল্য 
লভের জন্য যতরকম সাবধানতা 
অবলম্বন করা দরকার, চৌরঞ্গীতে 
তার পরিমাণ অন্যান্য ছবির চেয়ে 
অনেক বেশী। 

বাংলা চল চ্ন্রের আঁর্থক দদর্গ 
{তর কথা সবই জানেন। এই 
অবস্থায় নিতান্ত দুমদখ ছাড়া 
কোন চিত্র সমালোচকের পক্ষে ি 


সদ্যমুন্ত কোনো বাংলা . ছবিকে 
নিগ্ণ মার্কা দেওয়া সম্ভব? 
নিশ্চয়ই বাংলা চলচচ্চন্্ ব্যবসায়ের 
প্রত গভীর দাঁয়ত্ববোধবশতই বড় 
কাগজের সমালোচকরা নিজেদের 
কাগজে সদ্যমুন্ত বাংলা ছবির সমা- 
ছেন। 

তবে এদের মধ্যে যদ এমন 
একজন দুর্ম্খ থাকেন, যিনি মনে 


করেন বাংলা চলচ্চি ব্যবসায় 


প্রোঢ়ত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পরও যাঁদ ঘন 
ঘন তাতে আর্ঘক দরর্ঘট ঘটতে 
থাকে তাহলে সেটা সংশোধনের 
দায়িত্ব প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদের, তাঁদের 
সংগঠনের এবং সরকারের। পাঁর- 
ণত চল-চ্চক্বের কিছু কিছু নিদর্শন 
না থাকলে তান কোন ছাবিকে 
এই দশকের উপযুস্ত ছাড়পন্ 
দেবেন না, তাহলে কি চৌরঙ্গীর 
অর্থাগম কমত? মনে হয় না। 
এই উক্তি চৌরঙ্গীর অমঞ্গলকামনা 
প্রসৃত নয়। 

প্রমোদমূলক ছাবর পক্ষে 


চৌরষ্গী উপন্যাসাট খুবই উপ- 
যুক্ত । এতে বেশ মোটা দাগে দ্যাট 
শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে_ তোমরা 
বিত্তবান শ্রেণী যারা অসাধু এবং 
অসৎ এবং আমরা 'নম্নীবন্ত শ্রেণী 
যাদের মহত্ব প্রমাঁণত হয় মেয়েদের 
আত্মহত্যায় ও পুরুষদের বেকা- 
রঈতে। অন্ততঃ ছবি দেখে তাই 


মনে হয়। ছাঁবাট আবার খুবই 
উপন্যাস অনুগ। তাই পারব 
চাঁরত্রেরা মাঝে মাঝেই 


উপন্যাসের অসংযোপিত জবাননতে 
আশ্বাস দিয়ে যায়, “ভাই, আঁধা- 
রের পেছনেই তো আলো” ইত্যাঁদ। 
তবে সাধু এবং সৎ চ:রন্র কাঁট 
এতই ফিল্মী যে এতেই তাঁদের 
জীবনবোধ পুরো হয়ে যায় এবং 
বেচে থাকার জন্য মাঝে মাঝে কয়ে- 
কাঁট আপ্তবাক্য ছাড়া আর কোনো 
আশ্বাসের প্রয়োজন তাঁদের আছে 
বলে মনে হয়না। 

ভালো মানুষ কাঁট এতই ভালো 
যে নাটকের তাগিদ তারা একটুও 
মেটাতে পারেন না। তাই মেয়েদের 
আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে এবং 
পুরুষদের সদলে বেকার করতে 
বারবার খল এবং অসাধুদের 
শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। 
তাই ছণ্বতে অসাধু চাঁরঘ্রগুলিই 
বেশী সময় পেয়েছে এবং তারা 
বেশ গ্রহণযোগ্যও বটে। আর এখা- 


(৫) নড়া দাত পড়া ভাল 

(৬) না খেয়ে আঁচানের ধুম 

(৭) ধরলে চি চি” ছেড়ে দলে 
সিংহ | 

(৮) দোয়া গাইয়ের চাটও সই 
(৯) ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায় 
(১০) বিনা বাতাসে গা নড়ে 
না, 

€১১) সকল কুকুর স্বর্গে বাবে, 
কারা তবে এটো খাবে 


শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আর তাদের হদয়। ইঙ্গ-জাগরণের আগে ও তার পাঁর- কেরামাতি বাড়ে চাচা, মোল্লা হলে কবে 
(8) হাট বাজারে লজ্জা নেই, ঘরে (১৪) জল জল ইন্দ্রের জল, বল 
টিটি তিতির VENUE IEEE কুলের কুপড় বল বাহুর বল 


(১৫) মানুষের মন কুমেরের চাক, 
পলকে দেয় আঠারো পাক 
(১৬) অল্প বৃন্টিতে কন্দা হয়, 
অনেক বৃল্টিতে সাদা হয় 

(১৭) 'পিরীতের পেত্রীও ভাল 
€১৮) যার রূপে প্রাণ কাঁদে, সে 
কেন আর চূড়া বাঁধে 
(১৯) যার হাতে খাই নি, সে বড় 
রাধূনী 

(২০) দূরের কেশ ঘন দেখায়! 





নেই ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের 


আসল প্যাঁচ। 

অনেকক্ষণ নানাবিধ পাপাচার, 
মনুষ্ত্বের অপমান, প্রেমের অবমান- 
নায় একটি মেয়ের আত্মহত্যা 
ইত্যাদতে দর্শকের শিরা যখন 
টানটান তখন তাকে 'রি'লফ দেওয়া 
হয় একট ক্যাবারে শোতে । ফল 
সহজেই অনুমেয় ৷ 

এর পর ছবিতে আর যা বাকী 
থাকে সেটা হল ভাগ্যহত পুরুষ- 
গুঁজির পরিপূর্ণ বিড়ম্বনা । তাদের 
চাকরী যায়। প্রেমে সফলতার 
সুখটুকুও তাদের দেওয়া হয় না। 
অনেকক্ষণ ধরে সমাজের নানাবিধ 
স্খলন দেখে, পরে আধঘন্টা ভাল 
মানুষদের জন্য প্রচুর অশ্রুমোচন 
করে দর্শক 'বশেষ ক অনুভাত 
নিয়ে বাড়ী ফেরেন তার একটা 
গ্যাপ পোল করলে মন্দ হয় না। 
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কা 


যয় হল সেই সব এলাকায় যেখানে 


কংগ্রেসের নাম মুছে যাবার দাখল 
হয়ে আসছিল, (২) নির্বাচন না 
পিছেলে বা নভেম্বরে 'নর্বাচন 
অনুষ্ঠিত হলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস 
ঢাকা ও যোগ্য প্রার্থার অভাবে 
কোনক্রমেই এই নির্বাচন মোক।বিলা 
করতে পারত, না, 
বণ্গে নির্বাচনে কংগ্রেসের নিশ্চিত, 
ভরাডুবিতে দুই মাস পরে বিহার 
উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী 
নির্বাচনে তৱ প্রভাব প্রাতফাঁলত 
হয়ে এ রাজ্যসমূহে কংগ্রেসের 
চির সমাধি রচিত হত তাই এই 
পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্ত 
পাবার শেষ চেষ্টায় সর্বপ্রকার ন্যয়- 
নাতি ও পাঁরষদীয় ,গণতন্রের 
মর্যাদাকে ধর্ষণ করে পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের ত.রিখ নভে- 
ম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীতে পিছিয়ে 
দেওয়া হল। রাজ্যের জোতদার 
শ্রেণী ও কালোবাজারীরা ফেব্রুয়ারী 
মাস পর্যন্ত রাম্ট্রপাত শাসনের 
মুস্তবাফূতে আগামী বছরের নতুন 
ফসল লুষ্ঠন, মজত ও কালো- 
বাজারীর অবধ সুযোগ পেয়ে কংগ্রে- 
সের সহাযষোর জন্য এগিয়ে আসবে 
আর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের কোন 
প্রতিক্রিয়াই বিহার উত্তর প্রদেশ 


(৩) পশ্চিম 


১. (৯ম পৃহ্টার পর) 


পাঞ্জাবে প্রাতফাঁলত হবে না। কংগ্রে- 
সের এই নীট ল'ভ শুধু এই তারখ 
ঘে'বণাতেই হয়ে গেছে। 

বন্যা হয়েছে মোঁদনীপুরে। 
যেখানে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে 
কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ছিল ২৭, 
১৯৬৭তে সেই সংখ্যা ১২তে এসে 
পেশছেছিল। বন্যা হয়েছে হুগ- 
'লীতে যেখানে ৬২ সালেও মোট 
পেনেরাট আঁসনের মধ্যে দশটি ছি 
কংগ্রেসের দখলে সেখানে -৬এতে* 
সাতটি আসন কংগ্রেস পায়। বন্যা 
হল কুচাবহারে। ১৯১৫৭ সালে 
যেখনে সাতটিন্্ মধ্যে সাতাটি আস- 
নই কংগ্রেসের দখলে ছিল সেখানে 
৬৭ সালের 'ঁনর্বাচনে মাত্র চারটি 


অ.সন কংগ্রেস দখল করে। বন্যা 
গুড়তে। ১৯৬২ 
সালে আসনের মধ্যে সেথানে 


সাতটি কংগ্রেসের ছিল। ৬৭ 
সালে সেই সংখ্যা মাত্র পাঁচে এসে 
দাঁড়ায়। দাঁজালঙ, মালদহ, 
পশ্চিম দিনাজপুর সর্বত্রই একইভাবে 
কংগ্রেসের আসন সংখ্যা হাস পেয়ে 
আসাঁছল। একইভাবে ২৪ পরগণার 
কথাও বলা ষায়। যেখানে ১৯৬২ 
সালে ৪২টি আসনের মধ্যে তো্র- 
শট আসনই ছিল কংগ্রেসের দখলে 
৬৭ সালে সেখানে কংগ্রেসের দখলে 





আই এফ এ-র প্রন্কৃত স্বল্প 


(অষ্টম পন্ঠার পর ) 


না সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, 
ভন্ত চেনেন তো। তার পেয়ারের 
ক্লাবকে ফেল আনার ওপর অঠার 
আনা দেবে আই এফ এ আর তাঁকে 
দেবে তাঁর অজন্র ফান্ডের জন্য 
যখন তখন মোটা টাকার চ্যারাঁট 
ম্যাচ। ব্যস্‌। 

এই পরিবেশে স্নেহাংশ আচার্য 
এলেন ফুটবল নামক একটি অবা- 
স্তব বস্তুর স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় 
হতে, আর সব ফুটবলসেবাঁদের 
প'কাধানে মই পড়লো, সেই মই 
উল্টে আচার্য সাহেবই ছিটকে 
পড়লেন। 

অতুল্যবাবুর আই এফ এ 
সম্পাদক অবশ্য এখন আর সম্পা- 
দক নন, তান আই এফ এ পাঁর- 
চ'লক মণ্ডলীর পুতুলদের নাচান 
দাঁড় ধরে। আর ক্ষমতায় আঁধন্ঠিত 
থাকার প্রয়োজনে জনসমার্থত ও 
অতুল্যববুর পোষকতা পুষ্ট ক্লাব 
বিশেষের স্বার্থরক্ষাকে প্রধান বত 
হিসেবে পালন করেন! তাঁর সর্ব- 
ভারতাঁয় 'নরবচনে অতুল্যবাবুর 
কাছ থেকে বাভিন্ন কংগ্রেসশাসিত 
র জ্যর মুখ্যমল্লীব কাছে অনু- 
দ্ধ যায় এমন জনশ্রুতিও প্রবল । 
বুখামল্তীরা স্থনীয় ফুটবল 
সংস্থকে চাপ দেন ব্যান্ত বিশেষকে 
ভোট দেবার জন্য। এমানভাবে 
ক্লীড়'সংস্থার স্বাধীনতা র ক্ষত হয়, 
যেন স্বাধীনতার অজুহাতে সর- 


সম্পাদক কর্তৃক মডার্প ইন্ডিয়া প্রেস, 


কার জীঁড়াদনীণত দমনে অক্ষমতা 
প্রকশ করে। 

নইলে সাধারণের অগ্ুণাঁত 
টাকা ব্যয়ে সেন কমিশন ১লা' 
জানুয়ারী (১৯৬৬ ) কেলেও্কারীর 
জন্য যদের দায়ী বলে ঘোষণা 
করলো, তারাই প্রত্যেকে সেন কাঁম- 
শনকে বদ্ধাঞ্গুষ্ত দোঁখয়ে পুনরায় 
ক্ষমতায় আঁধান্ঠত হল। 

কায়েমী স্বার্থের জোর কত 
তার আরেকটি উদাহরণই যথেম্ট। 
অই এফ এ-র আশি হাজার টাকা 
তছর্‌পের মামলার একমাত্র আসামী 
যখন আদালতে এই কথাই বললো 
যে মা কালীর স্বপ্নাদেশে টাকা- 
গুলি গঙ্গায় ফেলে দিয়োছ, আসা- 
মাঁকে শাস্তি 'দয়ে বিচরক বল- 
লেন, এর গভীরে আরো ছু 
আছে কনা তাঁলয়ে দেখার জন্য 
পুলিশ যেন অরো তদন্ত করে! 
সে তদন্ত হয়েছে বলে শোনা যায় 
নি। সব ধামা চাপা। 

না ভুল বললাম। সব গঞ্গায় 
ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশি 
হাজার টাকা সাঁত্যি সত্য জ্বলে 
ফেলে 'দয়ে নিশ্চিন্তচিন্তে বসে 
থাকতে পরে এমন সংস্থা দুনিয়ায় 
অরেকটি নেই, ন ভূতো না ভাঁব- 
ষ্যাত। তার নম আই এফ এ__ 
ভারতের প্রাচীনতম ক্লীড়,সংস্থা 
এবং সম্পাদকের বিবৃতি অনুযায়ী 
গণতন্তের লীল"নকেতন। 


আসে মান্র বারোটি আসন। 

এই জেলাগুলতে আসনের 
সংখ্যা বেড়েছে আর কংগ্রেস- 
বিরেধশ দলের আসন দখলের 
সংখ্যাও বেড়েছে। প্রকৃতির বিপ- 
যায়ে বন্যা নেমে এল সেই সব জেলা- 
তেই-যেসব জেলাতে কংগ্রেস 
ক্ষয়: আত্মকলহে নমজ্জ্রমান, 
ঘোঁষত প্রার্থীরা ন.ম প্রত্যাহারে তৎ- 


পর এবং যে জেল্যগ্'লতে আসন- 
সংখ্যা ইদ্মিডে*ধশ্ুফ্রন্টের জয় ছিল 
৷ প্রকৃতির উপর কারো 


ই আজ 


বস্তাপটশ্হিয়ে গেছে। মোঁদনীপুর 
জেলার ব মান্টার- 
প্ল্যান অথবা ওর বন্যা 


নিয়ন্ত্রণের ম.স্টার প্ল্যান, যেগুল 
১১৫৬ সাল থেকে ফাইলবন্দী হয়ে 
রয়েছে গ্েকথা বাদ দলেও কংসা- 
বতা জলাধার থেকে যাঁদ উপ- 
যুস্ত ব্যবস্থা ও .সতর্কীকরণের 
পূর্বে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ 
জল ছড়া না হত তাহলে মোদনী- 
পুরে বন্যায় বিপর্যয় সৃষ্টির 
সম্ভাবনা ছল না বললেই চলে। 
পুজার সময়ে আবার একটা বায়ুর 


সজ" 7 উউ 


DARPAN, Price 25 P. 


বমপন্থধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বর্তন করতে হয়েছে এমন ঘটনা 
এই আত্মঘ৷তাী লড়াইয়ের করণে কখনো ঘটেনি এবং একথা আরো 
৫৭টি স্ানশচিত আসনই কংগ্রে- সত্য এবং যে সত্য ভ:বষ্যতে প্রমাণিত 
সের দখলে চলে গেল। অর্থাৎ হবে তা নভেম্বর মাসে নির্বা- 
কংগ্রেস ১২৭টি আসন পেয়েছিল চন হলে কংগ্রেসের কম করে 'বিশ 
সেই থেকে ৫৭টি আসন কমে গেলে জন প্রার্থী নম প্রত্যাহার করে 
কংগ্রেস পেত মান্ত ৭০টি আসন নিতেন। কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়েছে 
আর কংগ্রেস বিরোধীরা পেত প্র্থী হিসেবে নাম ঘোঁষত হয়েছে 
২১০টি আসন। ২১০টি আসন অথচ সেই প্রার্থী বুকের যন্ত্রণা 
পেয়ে সরকার গঠন করলে সেই সর- পেটের অসুখ, দ.দা মারা গেছে এই 
ক.রকে ভাঙবার ক্ষমতা ধরমবীর, অজুহাতে নাম প্রত্যাহার করে য়েছে 
আশু ঘোষ, প্রফুল্ল ঘে'ষ কারো এমন ঘটনা কতবড় দুদিন হলে 
পক্ষেই হতনা । ১৯৬৭ সালে মোট কংগ্রেসের পক্ষ হতে পারে-বে 
এক কেটি ছবিবশ লক্ষ ভোট প্রদত্ত দুদিন আজ কংগ্রেসের সম্মুখে 
হয়োছল। কংগ্রেস  পেয়েছল এসেছে। 
৫৯,৯৮,৭৪৩ি। মাক্স্ব'দী কংগ্রেসের অর্থাভাব 
কাঁমউনিস্ট পার্টি পেল ২৩,১৭১ তারপর টাকা। কথাটা শুনতে 
২৪৬টি_বাংলা কংগ্রেস পেল একটু বিস্ময়ের । কিন্তু পশ্চিম- 
১২,০৫,০১৩টি, কাঁমউ-নস্ট পাটি বঙ্গ কংগ্রেসের টাকার রড় অভব। 
পেল ৮২২,০৫৩, ফরোয়ার্ড সর্কারী 'হসাবে ২৮ লক্ষ, বেসর- 
রক পেল ৪,৫১,৭০৪টি। এ শুধু কারী 'ভ্‌বে ৯'কোট, ২৮ লক্ষ 
বড় দলগ্যালর হিসব। সামাপ্রক- ক্র “কংগ্রেসের দরকার ছিল। 
ভাবে কংগ্রেস থেকে কংগ্রেস নভেম্বরে ঈনর্বচন হলে কংগ্রেস 
বিরোধীরা ভোট পেল ৭০,০০,০০০ কে'নক্লুমেই এই টাকা সংগ্রহ“ করতে 
বেশী। দুই ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে পারত না॥ টাকা ছাড়া কংগ্রেসের 
কোণ প্রাতঘন্দিতয়ও কংগ্রেসের নির্বাচন শদকনো' ডগায় মাছের 
৪১টি পরজয় হয়েছিল। তাছড়া ঠেক থকার মত। তাই কংগ্রেস 
গপ এস পি ২৬টি আসনে পড়াই যখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারল 
করে এবং জনসঙ্ঘ &৮ট জনে নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের অর্থ 
লড়াই করে কংগ্রেসের প্রধান শত্রু প্রাণপণ চেম্টাতেও ৭০টির বেশ? 
শিবিরের নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছিল। আসন লাভ সম্ভব নয় তখন প্রাণ- 


চাপ সৃষ্টি হতে পারে_এই কথা “কিন্তু আজ সেই পাঁরাস্থাতর পণে চেষ্টা সুরু করল নির্বাচনকে 


আবহাওয়াবদরা অনেক আগেই 
জানিয়োছলেন। উঁডষ্যার উপকূল 
থেকে বয়ুর নিম্নচাপ সৃম্টি হয়ে 
সেই চাপ ধাঁরে ধীরে উত্তরবঙ্গে 
গেল, জলস্ফর্ত ঘটল তিস্তা 
তোর্স“সহ উত্তরবণ্গের নদীগ্'লতে। 
সময় সুযোগ পেয়ে ভুটান সীমা- 
ন্তের সামারক বাহিনীর লেকেরা 
নিজেদের নিরাপত্তা {বিধান করে 
অন্যকে সতর্ক করে দিল। জল- 
পাইগুঁড়ির সরকারী আমলারা যথা- 
সময়ে নিজেদের যতদূর সম্ভব 
নিরাপদে নিয়ে গেল। কিন্তু জানতে 
দিল না বন্যার কথা জলপাইগাঁড়, 
আলিপুরদুয়ার, ময়নাগুড়র সাধা- 
রণ আঁধবাসীদের। প্রক্কাতর উপর 
দোষ দিয়ে এযুগে যারা নিজেদের 
দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করে হয় তারা 
ষড়যন্ত্রকারী অথবা গন্ডমূর্থ। 
নভেম্বরে নির্বাচন হলে 
নভেম্বর মসে পশ্চিমবঙ্গে 
মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে 
পশ্চিমবন্গে কংগ্রেস বাদ চরম 
সাফল্য লাভ করত তবে ৭০টির 
বেশী আসন লাভ করতে পারত 
না। এইকথা কোন আজগুবি গাল- 
গল্পের কথা নয়, অঙ্কের হিসাবে 
এ সত্য ধরা পড়ে। ৬৭ সালের নির্বা- 
চনে কংগ্রেস ১২৭টি আসন লভ' 
করেছিল বামপন্থী শান্তর অনৈ- 
ক্যের কারণে । রাজ্য বিধানসভার 
২৮০টি আসনে মোট একহাজ'র 
আটান্নজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল অর্থাৎ 
২৮০ জন কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে 
৭৫৮ জন প্রর্থী প্রাতিদ্বান্দিতা 
করল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আজ- 
কের যন্তফ্রন্ট দুই ফ্রুন্টে বিভন্ত হয়ে 
এমন ভাবে লড়াই করল যে লড়া- 
ইতে দেখা গেল মূল শত কংগ্রেস 


পিছনে পড়ে গেছে _বামপল্থীরাই 


দম্পাদক_হবেন বদ? 


কী, পরিবর্তন হয়েছে যতে পিছিয়ে দেওয়ার। মোঁদনীপুরের 
কংগ্রেস ৭০টির বেশী একটি অস- জল দৌখয়ে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্প-কে 
নেও জয়লাভ করর্তে পারত। 'দিয়ে প্রথম বলানো হয় নভেম্বরে 


'সোঁদন যে যক্তফ্রন্ট / আত্মঘাতী মধ্যবর্তী নর্বচন অসম্ভব 
লড়াইয়ে ৫৭ আর্দন কংগ্রেসের ই্্টানজলিগ্গা্পা ও শ্রীঅতুলা 
হাতে তুলে ছল-_এক বৎসর ঘোষের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ৮ই 
পরে আজ তার শু এঁক্যবদ্ধ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গন্ধ! 


নয়_প্রায় একট ! ৷ দলে পারত 'কজাক'তায় এলেন আর কংগ্রেস 
হয়েছে। অগ্পর পাশ্চমবঙ্গে ভবনে শ্রীঅতুল্য ঘেষের কাছে 
কংগ্রেস এই এক ' বছরের ব্যবধানে চূড়ান্ত অনাদূত হয়ে ফিরে 
আত্মঘাতী লড়াইয়ে, নিম্ন এক গেলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
যুত্তফন্টে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৭ ফিরে যাবুর পর ২৯শে সেপ্টেম্বর 
সালের সংযুন্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ও শ্রীসেনবর্মা কলকাতায় এসে নির্বা 
সংযুক্ত গণ-বম ফ্রন্ট যেখনে একাঁট চনের চূড়ান্ত তাঁরখ ঘোষণা কর 
পার্টির রূপ গ্রহণ করেছে সেখানে লেন। শ্রীমতী গান্ধী দর্ঘীদনের 
বহু স্বার্থের সংঘাতে কংগ্রেস হভ্রমণসূচী নিয়ে ল্যাটিন অ মোর, 
শুধু মৰ নির্বাচন মোক বলা কায় ভ্রমণ করছেন এমন সমঃ 
করবার জন্য সামায়কভবে য্্তফ্রুন্টে ওরা অক্টোবর প্রকৃতির নির্মম ও 
পাঁরণত হয়েছে। শুধু তাই নয় নিষ্ঠুর অক্রমণ হল উত্তরবঙ্গে 
১৯৬৭ সালের কংগ্রেস যে শাঁন্ততে ছুটে এলেন শ্রীমোরারজ্রী দেশাই 
নির্ধচন মোকাবিলা করেছিল আজ ত.রপরে এলেন শ্রীসেনবর্মা। কিন্ত 
তার সেই শান্ত, সংহতি, অর্থবল এবার শ্রীসেনবর্মাকে অতুল্য-মোরা 
লোকবল কোনটাই নেই। ১২ই' রাজী চক্রের কাছে আত্মসমর্প 
অক্টে'বর শ্রীসেনবর্মা নির্বাচনের করতেই হল। নির্বাচনের সম; 
দিন পোঁছয়ে দিয়েছেন। 'কণ্তু ঘোষণার পর প্রায় দুমাস আর্ট 
১৯ই অক্টোবর পর্যন্ত সকলেই শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছিলেন প্রা 
জানতেন নিবণচন ১৭ই নভেম্বর ৫০ নির্বাচন কেন্দ্রে ওয়াটার 
হবে। একমাস অবশিষ্ট থাক কালে লগের কারণে ভোট গ্রহণ অসম্ভ 
কংগ্রেসের যে নির্বচনপ প্রস্তুতি হবে। সেখনে রাজ্যের দুইটি প্রান 
১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল সাঁমায় প্রলয়তকরাঁ বন্যায় ২৮০1 
পর্যন্ত দেখা গেছে তার কেন কেন্দ্রেই নির্বাচন স্থাঁগত রাখে 


চিহনও কি এবার চোখে পড়েছে? হল। 
নর্বচনের প্রস্তুতি দূরে যাক__ 


ঘোষণা হয়েছে সেইদিন থেকে কংগ্রে- 
সের ঘোষিত প্রাথীরা একে একে (৭ম পৃষ্ঠার পর) 
সরে পড়তে সুরু করেছেন। প্রর্থণর রের সঙ্গে লাতিন আমোরকা 
নম ঘোষণার পর প্রায় এক ডজন দেশের সরকরের আঁমিলের চাই; 
প্রার্থী নাম প্রত্যাহ র করে নিয়েছেন মিলই বেশী । বোধহয় সেই কার 
এবং কংগ্রেসকে একজন প্রার্থী পার- নেই তাঁর সফর। 


৭ প্লাজা সবোধ মল্লিক ক্কোন্মার কাঁলকাতা-১৩ থেন্সে ম্াদ্রত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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সরকারী “ঁহসাব মতে উত্তর- 
বঙ্গের বন্যায় ৫০ লক্ষ লোক 

ক্ষাতিগ্রস্ত। 
রাজ্য সরকার প্রায় দেড় কোটি 
টাকা খরচের [সিদ্ধান্ত করেছেটা। 

। রং মাথা পিছ তিন টাকা। 

এ সাহায্যে কোন, উপকারের 
আশা করা যায় না। কেননা, বন্যার 
গববরণে একথা প্রমাণিত যে বোঁশর 
ভাগ লোকই তাদের সব কছু, এমন 
{ক গরূ-বাছুর পর্যন্ত হারিয়েছে।, 
শুধু আজ বেচে থাকারু প্রশ্ন নয়, 
চাষীদের রাবিশস্যের চাষ কিভাবে 
শুরু হবে তার কোন হাঁদশ নেই। 
এক জোড়া চাষের বলদের দাম 

কমপক্ষে দেড়শ টাকা আর লাঙল 
পঞ্চাশ. টাকা। যেহেতু বিস্তৃত 
এলাকায় প্রায় সমস্ত চাষের বলদই 
মৃত এর সংগ্রহ এক বিরাট সমস্যা 
আকারে দেখা দেবে। এ সম্পর্কে 





হবে। : কেননা, জলপাইগ্দাড়র 
বন্যায় পীলশ বাহিনীর ষে পাঁচ 
শত কর্মচারী ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছেন 
তাঁদের সাহায্যের পরিমাণ খুব 
বোঁশ না হলেও মাথা ছু তন 
টাকা থেকে অনেক বৌশ। সরকারী 
ধহসাব মতে এ পাঁচ শত পুলিশ 
কর্মচারীর জন্য এখনো পর্যন্ত 
আঠারো হাজার টাকার. জামাকাপড় 
পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ মাথা- 
পছ: ষাট টাকা। 

ময়নাগীড়তে একটি কনস্টেবল 
প্রায় পুরো পাঁরবার সমেত লোপাট 
হয়ে গেছেন। দুটি নাবালক 
সন্তানের পরে খোঁজ পাওয়া গেছে। 
তাদের উপস্থিত রক্ষণাবেক্ষণের 


খয়রাতী সাহায্য বাবদ . 


জন্য সরকার তিন শত টাকা মঞ্জুর 











i 
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কেন্দ্রীয় সরকারের এত নজর 
সত্বেও কেন যে দিল্লী থেকে যথেষ্ট 


ই 


তা সকলে ভাগ করা নিচ্ছে 


হচ্ছে আর দুর্গত মানুষের কষ্টের 
অবাধ নেই। 





পাঁরমাণ ; উকা মঞ্জুর হয়ান তা 
বোঝা যায়; না। এখনও পর্যন্ত 


বন্যা বধহস্ত এলাকায় যাঁদ লোকেরা 
তা সম্ভব 


পর্যায়ে যেতে পারে। : 
থেকে তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে 
উঠেছে আর যেটুকু খাদ্য সংগ্রহ 
করা গেছে তাই 'নজেদের মধ্যে 
পরস্পরের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ 
করে নিয়েছে। এমন ক চা-বাগা- 
'নের এক গুন্ডা সর্দার তার পরো 
বাহনীকে নিয়োগ করে দিয়েছে 
বন্যান্তাণের কাজে । 

ত্রাণ ব্যবস্থা পাঁরচালনার জন্য 
পলশের একজন ভি আই জি 
শ্্রীরা্জৎ গুপ্ত বিশেষ সংযোগকারী 
আফসার রূপে নিযুক্ত হয়েছেন এবং 
শিলিগুড়তে দপ্তর খুলে বসেছেন। 
কিন্তু সংযোগের অবস্থা শোচনীয়। 
বহু জায়গা থেকে বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় প্রচুর জানস বন্যার্তদের 
সাহায্যের জন্য শাঁলগাঁড়তে 
পেশছচ্ছে। কিন্তু সেই, সমস্ত 
জিনিসের সন 






যুক্ত ফ্রন্টের নেতারা গত সপ্তাহে 
গভর্ণর শ্রীধর্বীরের সঙ্জোে এক 
[বিশেষ সাক্ষাৎকারে আঁবলম্বে 
বাবস্থা গ্রহণের জন্য দবী জানান। 
তাঁরা বলেন আঁধক ক্ষমত সম্পন্ন 
একটি সংস্থার প্রয়োজন, যেটা সর- 
কারী ও বেসরকার সাহায্য সাম- 
গ্রীর 'বাধবাবস্থা করতে পারে। 
তাদের দাবীর মধ্যে স্বয়ং গভর্ণরের 
অপসরণও অন্তভূর্ত ছিল। 
যুক্ত ফ্রন্ট নেতাদের মতে গভ- 
রর থাকার ফলে যা কিছু গোল- 
মাল আর তাছাড়। বন্যার পর প্রথম 
পাঁচাদন কাজের যে নমুনা তান 
দোখয়েছেন তর দ্বারা রাজ্য প্রশা- 
আর নেই। 
€ই অক্টোবরের ভোরে জল- 


পাইগুঁড় ভেসে যায়। আর দুপুর ' 


থেকে অল্প অল্প করে জল নামতে 
থাকে । জলপাইগাঁড়র 'ডাঁভশনাল 
কাঁমশনার শ্রীসুনীল  ব্যানাজনী 
শহরে নিজের গৃহে আটক পড়ে- 
দিলেন। ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় 
তিন বাঁড়র বাইরে আসতে সমর্থ 






} চিতে খাদ্য সরবরাহে অব্যবন্থ| সত্বেও টি বেসরকারী সাহায্য আসছে 


গভর্ণর দাজিলিংয়ে রইলেন 
জলপাইগুড়ি গেলেন না 


গভর্ণর জানতে পেরেছিলেন জল- 
পইগুঁড়র বিপর্যয়ের কথা। প্রচণ্ড 
বাষ্ট, তার পরেই যোগাযোগ 
ব্যবস্থা অচল-এ থেকেই বোঝা 
উচিত যে, জলপাইগ্ড়র সমতলে 
নিশ্চয় তুমুল কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। 
সৈন্য বাহিনীর কাছ থেকে একটা 
হেলিকপ্টার নিয়ে আধ ঘন্টার 
মধ্যেই তান ঘুরে দেখতে পারতেন 
হিমালয়ের পাদদেশে সমতলের 
বীভৎস চেহারা। দাঁজীলংয়ের 
ক্ষয়ক্ষীতিতে গভর্ণরের কিছু করার 
ছল না। কেননা, এ জেলার পলিশ 
সৃপার শ্রীঅরুণপ্রকাশ মুখাজীর 
দুত ব্যবস্থা গ্রহণে আর্ত মানুষ 
বেচে গেছে। পুলিশ সুপার যাঁদ 
সমস্ত ব্যবস্থাই করে থাকেন তবে 
গভর্ণরের ওখানে আটকে বসে 





থাকার কোন প্রয়োজনই ছিল না। . 
| আর ওখানে কাজ থারুলেও, আধ 


ইঞ্জিনীয়ারং কর্পোরেশনে 


যোগাযোগ ব্যবস্থার 







রূপে কর্মরত চেক ও রা শয়া 
মধ্যে যে অস্বস্তিকর সম্পর্ক 
উঠেছে সেই সম্পর্কেও তাঁর 
উল্লেখ আছে। চেকোং 
সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে উঁ 
জনার স্‌ষ্ট হয়। 
কলকাতার চেক দূতাবাস ৫ 
যে সংবাদ পাওয়া গেছে 
(শেষাংশ দশম পঙ্ঠায় ) 









































সমতলে িবপর্যয়ের কথা তা 
জানানো হয়ান। রাইটার্স ' 
ডিংসের মতে গভর্ণর যোগাযোগ 


জন্য ব্যর্থ হয়েছে । পুরনো ত 
দস এস গভর্ণরের খবর না পাও: 
অজুহাতে অকর্মণাতা ক্ষমাহীন 

এই গভর্ণরকে দেখেই 










































মত 


দুই £ 
শনম্পাদক্ক্ীন্ 
টিজার 


কেন্দ্-রাজ্য বিরোধের উৎস 


কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধ পুনার্ববেচনা 
করার জন্য দাবী তুলেছেন কেরালার 
মুখ্যমল্নী শ্রীনাম্বুদ্রপাদ। তাঁর 
মতে, সংঁবধানে যে সমস্ত ধারা 
এই সম্বন্ধের নিয়ামক তার উপ- 
যুক্ত আলোচনা হওয়ার দরকার । 
অবশ্যই পাঁর্বতনের উদ্দেশ্যে! - 
এই দাবী তান জানয়েছেন প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে গত সপ্তাহে। একথা 


কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসন 
সংক্কান্ত ব্যাপারে যে বিরোধ তাকে 
কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনোতিক 
আন্দেলন গড়ে উঠবে এবং এই 


আন্দোলনের 'ভীত্ততে যয্ত ফ্রন্ট" 


মাধ্যমে ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চা 
তৈরি হবে। 

কোন পার্টির দাবী রাজনৌতিক 
উদ্দেশ্য, প্রণোদিত হওয়া অস্বাভা- 
দিক নয়। কিন্তু দাবীর ষৌন্তকতা 
অনস্বীকার্য। সংবিধান রচিত 
হয়োছল ১৯৪৭-এর ঠিক পরেই। 
সামনে মডেল ছল 'ব্রাটশ আমলের 
১৯৩৫ সালের শাসনতন্দম। তখ- 
নও কল্পনা করা যায়াঁন যে, ভার- 
তের বিভিন্ন অংশে অসম অগ্রগতির 
জন্য 'বাভন্ন ধরণের বিরোধ সৃষ্ট 
হবে। সংবিধান রচয়িতাদের' পাঁর- 
প্রোক্ষত সীমিত ছিল। তাঁরা 
ভেবোঁছলেন। ভাঁবষ্যতে বহুকাল 
কেন্দ্র ও রাজ্যে কংগ্রেস দলই 
শাসনে থাকবে! অতএব, ফেডা: 
রেশনে যা কিছ নিয়মাবলী করা 
হক না কেন, কেন্দ্রের হাতেই 


যথেষ্ট বাধা তারা অনুভব করছেন 
এবং এই বিরোধের ফলে ১৯৬৭ 
সালের 'নর্ধাচনে ভারতবর্ষের নয়টি 
রাজ্যে কংগ্রেস দল গদীচ্যুত 
হয়েছে। এই অবস্থায় আগেকার 
কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ছাঁব পরিবর্তন 
হতে বাধ্য। কেন্দ্র অবশ্যই এ ব্যব- 
স্থায় সুখী হবে না, িন্তু পাঁরি- 
বর্তন ছাড়া উপায়ও নেই। 

এমন ক, কংগ্রেস শাসিত বিভন্ন 


রাজ্যে আধক  স্বায়ন্তশাসনের . 


আঁধকার দাবী বারে বারেই উঠেছে। 
ধ্ফনান্স কাঁমশন বিভিন্ন রাজ্য 
উন্নয়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ 


বিনিয়োগ করবেন সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রের আভিমত যে, 
যথেষ্ট বাদাবতন্ডা বহদদিন ধরেই তাঁরা নিজেদের প্দালশ বাঁহনী 
চলছে। কিল্তু কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ রেখে কেরালায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
তুঙ্গে পেশছল গত বছরে পাশ্চম- সম্পত্তি রক্ষা করবেন। স্পম্টতই 
বঙ্গে যুত্ত ফ্রন্ট সরকারের পদ- তাঁরা কেরালা সরকারের প্রশাসন 
চ্যুতিতে। এই সরকার শুরু থেকে ক্ষমতা ও রাজনৌতিক উদ্দেশ্য 


বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, সাক সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। : 


নের নেতৃত্বে কেন্দ্রের একাট ষড়যন্ত শ্রীনাম্বুদ্রপাদের সদ্দেহ 


চক্র যুস্ত ফ্রন্ট সরঞ্চার , তু 
কাজে লপ্ত। এবং এই উদ্দেশ্যে ঈ 
রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্য 
স্ম্‌স্যার সুযোগ নিতেও ' কেন্দ্র 
পেছপা নয়। হিসাব দিয়ে তাঁরা 
বছরের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রে 
খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ অনেক 
কমে গেছে। শেষ পর্যন্ত এমন 
অবস্থা" হয়োছল যে, যুক্ত ফ্রন্টের 
এক দল স্ত্রী দিল্লাতে ধর্ণা দিতে 
ছুটেছিলেন। বর্তমানে কেরালায় 
আইন ও শৃঙ্খলা “রক্ষার ব্যাপারে 


“হওয়া 
'স্বাভাবিক যে, এই পুলিশ মোতা- 
কেরার্জীর মধ্যে অন্ত- 


কার্যকলাপ চালানো এবং 


আসর্ল রুথং জরতের বর্তমান 
অবস্থায় প্রশাসনগূত নানা . রকম 
সমস্যা দেখা দেবে এবং রাজনৈতিক 
চি্ও দ্রুত পাঁরবার্তত হতে, 
থাকবে /এই- পারপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ 


এর ঢঙে বত বধান অসঙ্গ- 
তিপূর্ণ। সঙ্গাত রি “দাবী 
সেই জন্য অকাট্য « £ * 


প্রতীক ধর্সঘ)ট ও সরকার 


কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 
গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের প্রতীক 
ধর্মঘটের জের একমাসের বেশী 
চলেছে। যাঁদও গত সপ্তাহে সংযুক্ত 
সংগ্রাম পরিষদ কর্মচারীদের 
এটা ভাবা ঠিক হবে না যে আন্দো- 
লন শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ যে 
দাবীর ভিত্তিতে আন্দোন্বন শুরু 
হয়োছল, সে দাবী এখনও পূরণ 
হয় নি। সরকার ন্যনতম মজুরীর 
দাবীটিকে সাঁলশীতে পাঠাতেও 
রাজী নন। 

ভারত সরকার যে 'হংসাত্মক 
মনোভাব 'নয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বরের 
ধর্মঘটের মোকাবিলা করেন এবং তার 
ফলে যে হাজার হাজার কর্মচারী 
চাকুরণী হারান, জেলে যান, সাসপেন্ড 
হন তারই শ্রাতবাদে কর্মচারীদের 
দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু 
হয়। শুরু হয় নিয়ম-মাঁফক কাজ । 


- কিন্তু কিছুঁদনের মধ্যেই এই কর্ম- 


সোঁ প্রত্যাহার করে নেন দিল্পাঁর 


, সংগ্রাম পাঁরষদ যখন কেন্দ্রীয় 


স্বরাষ্ট্র মল্তীর সঙ্গে বৈঠকের পর 
পিটার আলভারেস, এস এম জোশী 
প্রমুখ নেতারা মনে করেন কেন্দ্রীয় 
সরকারের মনোভাব অনমনীয় নয়। 
কিছু দিনের ভুল ভেঙ্গে যায় যখন 
সরকার বাভিন্ন প্রদেশে ছাঁটাই 
সাসপেন্সন ত্ববাধে চলয়ে যেতে 
থাকেন। শুরু হয় ্বিতীয় পর্যায়ের 
নিয়ম-মাঁফিক কাজ, প্রধানত পশ্চিম 
বাংলার সংগ্রাম পাঁরষদের চাপে। 
এর পর িছ্দন আগে কেন্দ্রীয় 
মন্তীসভার বৈঠক ও কিছু প্রাতি- 
শ্রুতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় দফার 
আন্দোলন তুলে নেওয়া হয় গত 


চাকুরীজনিত সুযোগ সুবিধা থেকে 
আপাতত বাত রইলেন। পাঁচ 
বছর পর, তাঁদের আচরণ লক্ষ্য 


"করে সরকার এই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 


নেবেন। পাহংসাত্বক কার্যকলাপের” 
আভিষোগগ্দীলও সরকার প্রত্যাহার 
করে নেন নি। 

সরকারের মনোভাবের কোন 
পাঁরবর্তন হয় ি। যেটুকু তাঁরা 
‘দিয়েছেন তাও সর্তাধীন। একমান্র 
সাধারণ মানুষ থেকে পুরোপ্দীর 
বিচ্ছিন্ন এক সরকারই এই ধরণের 
সর্ত আরোপ করতে পারেন িজে- 
দের কর্মচারীদের ওপর। অবাক 
লাগে ভারতে ষে মাত্র একদিনের 
ধর্মঘটের মোকাবলা করতে সরকার 
টেনে আনেন তার সমস্ত প্রশাসাঁনক 
ষন্তু, সৈন্য বাহিনী, রিজ্ঞর্ভ পুলিশ, 
হাজার হাজার লোক গ্রেপ্তার করেন 
এবং গুলী চালিয়ে, পটিয়ে 
নিজেদের ১১ জন কর্মচারীকে হত্যা 
করেন। ইংরাজীতে কথা আছে, 
‘Jupiter first deprives of 
reason those whom he wishes 
to destroy | সন্দেহ হয় বিশ বছরের 
অকর্মণ্যতার ফলে কংগ্রেস সরকারও 
আজ দিশাহারা হয়ে পাগল হতে 
চলেছে, দিল্লীর মসনদে বসে নাঁদর 
শাহ, মুহম্মদ তুগলকের আদর্শনা- 
যুয়ী দেশব্যাপী জন্বাসের সৃষ্টি 
করে রাজত্ব বজায় রাখার চেস্টা 
কুরছে। 

কর্মচারীদের সম্বন্ধেও বন্তব্য 
আছে। এই আন্দোলনের ফলে নানা- 
রকম সাংগঠাঁনক দূর্বলতা' ধরা 
পড়েছে, বিশেষ করে রেল কর্মীদের 


* মধ্যে । কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক নেতা- 


দের মধ্যে সমঝোতার অভাবও চোখে 
পড়েছে প্রথম পর্যায়ের নিয়ম-মাঁফক 
কাজের আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার 
করে নেওয়ার ব্যাপারে । অবশ্য 
মধ্যাবত্তের আন্দোলনে কছু চাঁরন্র- 
গত দূর্বলতা থাকে, তবে সেগুলি 


দপপ | শ্যকরবার ২৫শে অক্টোবর, ১১৬৮ 


যতদ:র সম্ভব দর করার চেষ্টা করা শ্ুব্তাঁশমভ্ড 
উচিত। বিশেষ করে যখন নেতৃবৃন্দ ছার 


জানেন আজ আর কোন আন্দো- 
লনই 'বাচ্ছিল্ন নয়, ছান্র, কৃষক শ্রমিক 
সকলের সহায়তা তাঁরা পাবেনই, 
তখন আর একটু সঙ্ববদ্ধ ' হলে 
অর্থনৈতিক যে আন্দোলন তার জয় 
প্রায় সুনাশ্চত বলে ধরা বোধহয় 
ভুল হবে না। 


,আমলাতন্্ 


জলপাইগ্দাড় শহর ভেসে যাও- 
য়ার ঘটনায় প্রমাণিত আমলাতন্রের 


ৃ মি 
এর ফলে বাঁশও ভাঙল - 


" দল । 


নির্বাচন ও 
কংগ্রেস 


অবশেষে নির্বাচন কাঁমশনারকে 
' দিয়েই নির্বাচন পিছিয়ে দিল 
বলতে গেলে সর্ব- 


না, অথচ সাপও মরল। অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় সরকারেরই নিয়ন্ত্রণাধীন 
নির্বাচনী কামশনার ও তাঁর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ‘নয়নক সংস্থা 


অপদার্থতা এবং নিরমমভা। বন নিয়ে নো 


ব্যাপক ক্ষয়ক্ষাত এবংহাজার হজ রর 


এক টাও ইংরেজ-পদলেহণ 
ভারতবাসাঁকে ব্রিটেন থকে দাস্য- 
বৃত্ত শিক্ষা দিয়ে এদেশের প্রশাসন 
যন্বের মাথায় বসান, হূত। এদেরই 
গালভরা নাম ছল. 'আই সি এস। 
ইংরেজ আমলে স্ধাধীনতা- 
কামী নাজেহাল 
করেছে এবং ভারতবাসীর স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার বিরোধুধত্ায়ী' এরা ছিল 
খোদ ইংরেজদের থেকেও উচ্চকন্ঠা। 

বিস্ময়ের কথা, 
ক্ষমতায় এসে এই 
সবস্থানে বহাল' রাখল। ফলে গত 
বিশ বছরে সরকার প্রশাসনফল্ম এই 
আই সি এস গোষ্ঠী এবং তাদের 
চেয়ে ঈষৎ নিম্ন! বর্ণের আই এ 
এস দলের সম্পূর্ণ কুক্ষীগত 
হয়েছে। আজ ভারতবাসীর আত্মা 
বুরোক্তাসীর লাল ফিতায় বাদ্দ 
হয়ে আর্তনাদ করছে। 

এই বুরোক্রাসী এতদিন বোঝা- 
বার চেষ্টা করত যে, তারা অসহায় 
শাসন ক্ষমতায় আঁধন্ঠিত রাজনৈ- 
তিক দলের হস্তক্ষেপ তাদের সুষ্ঠু- 
ভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। কিন্তু 
পাঁশ্চমবঙ্গের ভাগ্যাবধাতা বর্ত- 
মানে গভর্ণর শ্রীধ্মবীর- রাজ- 
নৈতিক দলের হস্তক্ষেপের প্রশ্ন 
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তব: তিস্তার 
জলরাশি জলপাইগ্ঁড় ভাসিয়ে 
দিতে যাচ্ছে-এই সংবাদ হতভাগ্য 
মানুষগুলোর কাছে পেশছে দেওয়া 
হল না এবং মৃত্যুর শতল ক্রোড়ে 
তারা আশ্রয় লাভ করল। 


অবস্থা/ থৈকে 


কুংগ্রেস শাসন- . 
il 


বামপরঞ্ধী' দলগুনলকে এবং 
শাসন কবলিত 
আশ; মীক্তকামী 


জনগর্ণকে নির্ুৎসাহ এবং সামায়ক “ 


ভাবে গেল। 
চি “যে কটি. রাজ্যেই 
কংগ্রেস বিরোধী সরকার ১৯৬৭র 
সাধারণ ' নির্বাচনের পর গাঁঠত 
হয়েছিল, সেখানেই কংগ্রেস দলের 


" প্রচেষ্টা, শর; হয়ে গিয়োছল সেই 


সরকারকে সরাতে। উদাহরণতঃ, 
কৈরালা, পশ্চিম-বঙ্গ এবং বিহার । 
উল্লেখনীয়, মধ্যপ্রদেশ অথবা ডীঁড়- 
ব্যায় অ-কংগ্রেসী সরকারকে হটা- 
বার জন্য কংগ্রেসের বিশেষ মাথা 
ব্যথা, নেই; উত্তর প্রদেশেও" চরণ 
সিংয়ের সরকারকে নিয়ে সে প্রদে- 
শের কংগ্রেস পার্টি মোটেই উদ্বিগ্ন 
ছিলোনা, যাঁদও তথাকার একছত্র 
কংগ্রেসনেতা চন্দ্রভান গুপ্তা থেকে 
থেকে দলায় সংখ্যাগীরষ্ঠতার এবং 
সরকার গঠন করবার কম্টকজ্পিত 
দাবী তুলতেন। কারণ বাহ্য; মধ্য- 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী একদা-কংগ্রেসী 
গোবিন্দ সিঙ (ও তার সাঙ্গপাঙ্গ) 
সামন্তশ্রেণীপ্রতিভি গোয়ালয়রের 
রাজমাতা, জনসঙ্ঘ অথবা ভীঁড়ষ্যার 


.স্বতল্ম দল মূলতঃ কংগ্রেসের সঙ্গে 


একই শ্রেণী জোটের অর্থাৎ উঠাঁত 
উচ্চ মধ্যবিত্ত, আমলাতন্্ ও নব- 
সামন্ত (জোতদার ভূমিদার )দের 
কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা ও পাঁর- 
পুষ্ট করে চলেছে। ভয় 


*তরাং 


| 


সমাজবাদী তথা সাম্যবাদ আদর্শ- 
সঙ্গত সমাজব্যবস্থার জন্য চোণষ্টত 
এবং কথা সফলকাম হয়েছে 
তথাকার নিপীড়িত শ্রেণীগৃলি। 

কেরলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘুতা 
এত বেশী যে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থানুগগ বিধানসভায় সাজানো 
সঙ্কট সৃষ্টি করে গভর্ণরের শাসন 
চাপানো যায় না? তবে, কেন্দ্রের 
হস্তক্ষেপের অঁছলা সৃষ্টি করা 
চলে -সম্প্রীতি কেন্দ্রীয় সরকারী 
কমচারীদের ধর্মঘটকে উপলক্ষ্য 
করে যার . চেস্টা চলছে। পাছে 
পশ্চিমবঙ্গে কেরালার অনুরূপ 
নির্বাচনী বিপর্যয় কংগ্রেসের 
বরাতে জোটে সেজন্য নির্বাচনের 
যুদ্ধে সকলপ্রকার কলাকৌশল 
অবলম্বন করা দরকার, যার অন্য- 
তম তারিখ-পছোনো। কারণ, এই 

(শেষাংশ ১০ম পৃজ্ঠায়) 


দর্পণ ॥ শক্রবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৮ 


শ্শ্যাশ্স চে ভেলে হাস আযান 


মে দের সেক্রেটারীর বিদেশ যাত। 
ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থের অপব্যয় 


তিস্তার বাঁধ ভেঞ্গো যখন লক্ষ 
লক্ষ লোক হতাহত নিখোঁজ ও 
নিরাশ্রয়, তখন রাজ্য সরকারের সেচ 
{বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে আপাঁন 
ইউরোপ ভ্রমণের জন্য লালায়ত 
হবেন অথবা ভাঁবষ্যৎ বন্যা রোধের 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


বার্তা এসে পেপছয় সন্ধ্যাবেলা এবং 


শ্রীমজুমদারের' বিমান ছাড়ার স্ময় 
ছিল রাত্রি সাড়ে “দশটার, 2 গুরে। 
সেচ বিভাগের কর্মচারীরা নিশ্চয় 
এ জরুরী বার্তা সাহেবের যাত্রার, 
আগেই তাঁকে " বাড়ীতে জানয়ে 





জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের-“দিয়েছেন। কিন্তু সাহেব নাক এই 
উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে .. '- মুহুর্তে যাত্রা স্থাগত না 
পড়বেন? দায়িত্শাল নাগাঁরক হলে 7 

আপনি নিশ্চয় ₹ ইউরোপ লি দুর্ভাগ্য 
{শকেয় তুলে বাঁধ. "অথবা উত্তরবঙ্গের হতভাগ্য মানুষ- 
বুক দিয়ে দাঁড়াবেন। রাজ্য গ্্‌লর দুর্ভাগ্য এমান যে এরীদন 
সরকারের সেচ ববিভ্যগ্রে সেক্লেটারা রাত্রে কাঁ এক অনিবার্য কারণে 
এ এস) বিমান যাত্রা স্থগিত, থাকে। ফলে 





লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য “খ্াশু-বৃদ্ধ- শ্রীমজুমদারকে বাড়ীতে ফিরে 
নারীর আর্ত চং পিছনে ভৰতে হয়। পাছে অফিসে গেলে 


টেজিফোনে খবর গেল তাঁর কাছে 
যেন,এঁ বেতার বার্তা না পাঠানো 
হয়। ব্যবস্থা পাকা করার জন্য তার 


ই 


রে বারণ করা 
অর্থাৎ ভটবষ্যতে কেউ-যাঁদ-ত 
ধরে, তিনি সর্বামারি বন্ড পারবেন 
যে, তানি এঁ ব্যেতোর-€লাপর কথা 
আদ দ্গানতেন না। যাইহোক, 
এঁদকে-উত্তরবঞ্গ থেকে ঘনঘন 
জরুরী বাত আসছে 
Bs Hes করুন 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 


টি টার OE লে 


মাত কয়েক লক্ষ লোকের বিপদের 


ফেলে রেখে বিদেশ ভ্রমণের লোভে ভুত, হাতেই বেতার বার্তা ধাঁয়ে.একথা গায়ে না মেখে লবণ হুদে কাঁ 


সমান্য অজুহাত হনয়ে যুক্ধে দেয়, তাই শ্রীমজমদার-১১ তার্থ .করে উচু বাড়ী তৈরী করা যায় 


শ্লোভিয়া পাঁড় জমিয়েছেন,। LM বসে কর 
৫&ই অক্্রোবর ভে।র রাতে তিস্তার 

বাঁধ ভেঙ্গে জলপাইগ্যাড় প্লাবত 1২ 
হয়েছে। ৬ই অপরাহ্ন সর্বপ্রথম 
কলকাতায় বন্যার ভয়াবহ চিত্র 
জানা যায়। তারপর ৭ই সোমবার 


থেকে প্রাতাঁদন ক্রমাগত বার্ধত (দূ পর্যবেক্ষক ) 
পাঁরমাণে বন্যার তাণ্ডব ও ধৰংসের ১১শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ 
ব্যাপকতা জানা যেতে থাকে। প্রথম ব্যাপী সরকারের কর্ম চা- 


চার-পাঁচাদন পানীয় জলের অভাব, রারা , সাহসের সংগে একাঁদনের 
চরম খাদ্যাভাব, মরা মানুষ ও জন্তু প্রতীক ধর্মঘট করেন। এই 
জানোয়ারের দনর্গন্ধে বিষান্ত আব- প্রতীক ধমণ্ঘটের' পেছনে দশাঁট 
হাওয়ার মধ্যে থেকে স্থানীয় জন- সাধারণ দাবী “ডল ২৫শে আগস্ট 
সাধারণ ত্রাণ সাহায্য প্রেরণে সর- কেন্দ্রীয় যুন্ত সংগ্রাম পাঁরষদ এই 
কারা অব্যবস্থায় ক্ষেপে" ওঠে। এ দশটি দাবী থর করেন। বাভন্ন 
সময় আর একটি গুজব রটে যায় ? বিভাগের পৃথক দাবী সংখ্যা 
যে, সেচ কর্ৃপক্ষ ঠিক সময়ে হৃত অ 5 বেশ, যেমন রেলের 
আশন বন্যার বিপদসঙ্কেত জানান দাবী ছিল ২৭ দফা, কিন্তু স্বাধারণ 
নি বলেই এই অভাবনীয় দুর্ঘটনা ভাবে দশটি দাবী স্থির করেন যুক্ত 
ঘটেছে। ফলে, সেচ বিভাগের কিছু সংগ্রাম পরিষদ, ষে দশাট দাবী 
কর্মচারী তিস্তা বাঁধের ভাঙ্গা জায়- সামাগ্রক ভাবে সমস্ত কেন্দ্রীয় সর- 
গাগু'ল মেরামত করার জন্য ঘটনা- কারণ কর্মচারীদের সবারই দাবধ। 
স্থলে গেলে স্থানীয় জনসাধারণ দশটি দাবী ছিল £ (১) প্রয়োজন- 
তাদের উপর মারমুখী হয়ে ওঠে। ভিত্তিক ন্যনতম বেতন; (২) 
এই অবস্থায় সেচ বিভাগের কর্ম জাবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সংগাঁত 
চারীরা কাজ করতে অস্বীকার করে রেখে আসল মজুরী হাস রোধ; 
এবং 
সৃষ্টি হয়। সংান্তকরণ; (৪) ৫০ বৎসরে 

তখন ১০ই অক্টোবর উত্তর- কিম্বা ২৫ বৎসর চাকুরীর পর অব- 
বঙ্গের স্থানীয় সেচ বিভাগের কর্ত- সর গ্রহণ সংক্রান্ত সরকার" প্রস্তাব 
পক্ষ এই ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের বাতিল করা; (৫) কোন শাস্ত- 
জন্য এবং ব্যাপারটি স্থানীয় প্রশা- মূলক আচরণ চলবেনা এবং শাস্তি- 


সাঁনক কর্তৃপক্ষের সঞ্গো আলোচনা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের চাকুরীতে পুনর্বহাল অস্বীকার 


করার জন্য সেচ বিভাগের সেক্রে- (৬) বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা না 
টারীর হস্তক্ষেপ, বিশেষতঃ তাঁকে করে কোনপ্রকার ছাঁটাই চলবে না; 
উত্তরবঙ্গ আসার জন্য জরুরী (৭) কনন্রান্ট কিম্বা ক্যাজয়্যাল শ্রম 
বেতার বার্তা পাঠান। কিন্তু সেক্ে- প্রথার বিলুপ্তি; (৮) অটোমেশন 
টারী শ্রীমজুমদার সাহেব তখন ননাষদ্ঘ করতে হবে; (৯) শ্রমিক 
ষুগোম্লোভিয়া ভ্রমণের স্বপ্নে মশ- নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে 
' গদল। লবণ হুদের ভরাট করা কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ চাকুরী 
জাঁমিতে উঠ্চ্তলার বাড়ী নির্মাণ শর্তের পাঁরবর্তন চলবে না; (১০) 
পবশেষজ্ঞ মতামত” সংগ্রহের জন্য গণয় চাকুরে ছাড়া অন্য চাকুরেদের 
তাঁর এঁদিনই  ষুগোশ্লোভয়া ন্যনতম মজুরী নির্ধারণ করতে 
রওনা দেবার কথা। যতদূর জানা হবে এবং এই ন্যুনতম বেতনের 
গেছে রাইটার্স 'বাজ্ডিংসে এ বেতার পাঁরমাণ বিভাগীয় কর্মচারীদের 


এক অচলাবস্থার সৃষ্টি (৩) বেতনের সঙ্গে মাগগখ ভাতার- 


এই ভাষণ জরুরী সমস্যার সমা- 


ন্যনতম বেতনের সঙ্গে সংগাঁতি 
রেখে করতে হবে। 

_ এর মধ্যে প্রয়োজনাঁভাত্তক 
ন্যনতম বেতনের দাবী নিয়ে 
তকর্ণট প্রবল উত্তাপের সণ্ার করে। 
এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য হল যে, 
১৯১৫৭ সালে পণ্দশ শ্রমসম্মেলনে 
ভিত্তিক ন্যনতম বেতন দানের 
নীতি স্বীকৃত হয়োছল এবং 
সেবার গুলজারীলাল নন্দ ছিলেন 
কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্ীী। দ্বিতীয় বেতন 
কমিশন গঠিত হলে ক'মশন অর্থ- 
মন্ত্রী মোরারজাী দেশাইয়ের কট 
জিজ্ঞেস করে পাঠান যে, এই নীতি 
তুম স্বীকার কর কি না। মোরা- 
রজন স্পার্ধত কন্ঠে জবাব লেন 


“Government is not bound to 


pay attention to these con-- 
ventions.” 
সরকার সেই থেকে হঠতে লাগ- 
লেন। জয়েন্ট কনসালটোটভ মোস- 
নারীতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম- 
চার নেতাদের সঙ্গে সরকারের 
এই নীতি নিয়ে পুনরায় আলোচনা 
শুরু হলে সরকার তা মানতে 
করেন। নেতারা বলেন, 
তবে নীতি অন্ুযায়ী সালিশীতে 
পাঠান হোক। কিন্তু সরকার তাতেও 
আপত্তি জানালেন। 

ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েও সর- 
কারকে ভাববার সুযোগ দিয়োছ- 
লেন সরকারী কর্মচারী নেতারা! 
কেননা, রেল, ডাক ও তার, অসাম- 
রিক প্রাতরা দপ্তর ও ?ীস পি ডরু 
ডি প্রভাতি অত্যাবশ্যক বিভাগের 
কর্মচারীরা ধর্মঘটের পথে গেলে 
দেশের অর্থনশীতর ওপর একটা 
প্রাতকূল চাপ সৃষ্ট হবে। সর- 
কারকে প7নার্ববেচনা এবং তাঁর 


সংগ্রহের তাঁগদে ১১ই তারিখ রান্রে 
যুগ্গেশ্লোভয়া রওনা হয়ে গেলেন। 
শ্রীমজ্যমদার একজন . দায়িত্বশীল 
আই এ এস আফসার এবং এই 
মুষ্টিমেয় “দায়িত্বশীল” আই এ 
এস অফিসারদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার 
ফলেই নাক পোড়া দেশটার প্রশা- 
সানক ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত 
অক্ষ আছে। “সত্য সেলুকাস 
বিচিত্ৰ এই দেশ!” 


দায়িত্বশীল এই আঁফসারের কথা ' 


করার আগে এই আই এ এস 
ক্ষমতার অপব্যবহার করে ষুগো- 
শ্লোভিয়া ভ্রমণের সুযোগ করে 
নিয়েছেন সেটা বর্ণনা করাও অগ্রা- 
সঞ্গিক হবে না। লবণ হুদের ভরাট 
করা জাঁমতে ' বাড়শ তৈরী 
সম্ভব কিনা তাই “বিতর্কের 
অবতারণা হলে, যে যুগোশ্লাভ 
ইঞ্জিনীয়ারীং কোম্পানী এই কাজের 
ভার নিয়েছে তাঁরা নিজের দেশে 
এই রকম যে কাজ করেছেন তার 
বৈজ্ঞানিক ও _ কারিগরী ব্যাপার 
অনুসন্ধানের জন্য দুজন 'বশেষজ্ঞ 
প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনু- 
ষায়ী লবণ হুদ ও সেচ দপ্তরের 


সর্বসম্মত [সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক- 


গোয়াতুমি পাঁরহার করে এই ধর্ম" 
ঘট এড়াবার মত প্রয়োজনীয় ও 
ন্যনতম পাঁরাস্থাত সৃষ্টি করার 
সুযোগ দেওয়া দরকার যাতে সর- 
কার মিথ্যা গণপ্রেম দেখিয়ে জন- 
সাধারণকে বিভ্রান্ত করতে না 
পারেন। কর্মচারী নেতারা তাও 
'দিয়েছিলেন। তাঁরা সালিশীতে 
পাঠানর ওপরই জোর 'দয়োছলেন। 
তাতেও সরকার কর্ণপাত করতে 
চাইলেন না। 

অগত্যা ১৯শে সেপ্টেম্বর ধর্ম 
ঘটের পথে পা বাড়ান ছাড়া অন্য 
কেন পথ খোলা থাকল না। এক- 
দিনের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক ছিল 
মান্র। কর্মচারীদের দাবী সম্পর্কে 
ব্যাপক সাড়া আছে এ সম্পর্কে সর- 
কারকে সমঝে দেয়া, দাবী না মেনে 
নেওয়াতে কর্মচারীদের বিক্ষুব্ধ 
চিত্তের গভীরতা দেখান এবং সেই 
সংগে জনসাধারণকে এই দাবী 
সম্পর্কে সজাগ এবং সচেতন 
করা-_এই ছল প্রতীক ধর্মঘট পাল- 
নের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সরকার 





এ*এস আফসার গিয়ে কী উপকার 
হবে তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন 
না। অতঃপর ব্যাপারাঁট রাজ্যপালের 
কাছে যায়। কিন্তু রাজ্যপাল নিজে 
আই 'স এস, সুতরাং নিজ কূলের 
কোন আই এ এস আঁফসারকে 
(যদিও বংশ মর্যাদায় বেশ এক 
ধাপ নীচে) কী করে আর বিফল 
মনোরথ করেন তাই শ্রীমজুমদারের 
পক্ষে দিলেন চোখ বুজে সই করে। 
অতঃপর শ্রীমজুমদার এখন ইউ. 
রোপের মজা লুঠছেন, অন্যদিকে 
উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য 


মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন 
গনছে। 





. বেনী দৰকাৰ কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট এমনে 


রেল শ্রমককে গুলৈ করে মেরেছে 
পাঠান কোটে ল:ুন্ঠনকারীদের মত 
নারী লালসায় বীর প্ীলশরা রেল 
শ্রীমকদের বধূদের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে। ৮০০০ কর্মীকে গ্রেপ্তার 
করেছে। কিন্তু তাতেও চ্যবন 
সাহেব ধর্মঘট ঠেকাতে পারেন 'ন। 

দেশে এরপর থেকে এই-ই 
চলবে। এতো সবে শুরুর শুরু 
একচেটিয়া পঠাঁজবাদ আর স্বচ্ছন্দ 
গাঁততে এগোতে পারছে না। সংগ- 


,ঠিত শ্রমিক সংস্থাগ্লিকে ভেঙ্গে 


গাঁড়য়ে দিতে না পারলে তাদের 
দিবারাত্রির ঘুম উধাও হতে চলেছে। 
এস এ ডাঙ্গে সেদিন দিল্লীর জন- 
সভায় বলেছেন, এর পর এই পঃজি- 
বাদ জীবনবামা ও ব্যাংক কর্মচারী- 
দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। 
কেননা, এই দুটি সংস্থার কম্মচা- 
রীরা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা সংগাঁঠত। 


--সরকার বলতে তখন একটি ব্যান্ত- চব” 


কেই বাঁঝয়েছে, তানি ষশোবন্তরাও | 


হলেন। পার্লামেন্ট বন্ধ। পা্লা- 


মেন্টেও এই নিয়ে হৈ চৈ করার 


কর্মচারীদের সমর্থনে 
আসবে সে রকম চেতনা জাগানোর 
সুযোগ সঙ্কুচিতই ৷ 


সিংকে পিটিয়ে মেরেছে, ১০ জন { 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে' অক্টোবর, ১৯৬৮ 


ৰা e 
। 


মহানগরীর একটি দৃশ্য 


জাঁবনের তারশটা বছর এক-' 


টানা বিস্তৃতির মধ্যে আঁতক্রম করে 
আজ প্রায় বছর তিনেক হলো শ্দুভ- 
ব্রত বাইরের লগত থেকে নিজেকে 
রর রা 


পার তিক অ) দীর্ঘ 
কাল ক্যান্সার রোগে ভুগছে শুভ- 
ব্রত। সামান্য চলাফেরা সে করতে 
পারে। ঘর থেকে বৈরয়ে দোতলার 
রাস্তার দিকে বারান্দায় এসে শুধ 
দ্ীড়য়ে থাকে শুভ ৷৷ দাঁড়িয়ে থাকে 
চলমান পৃথিবীর কয়েকটি ক্ষণ- 
মৃহূর্তকে উপলব্ধি ঝাঁরার জন্য। 
দাঁড়য়ে থাকে শুধু নিজেকে ভুলে 
থাকার জন্য। 


শুভবরত। সে দেখার মধ্যে একটা 
গভীরত। ছিল, ছিল একটা বালচ্ঠ 
চিন্তার উদ্দীপনা । তাই তার মনের 
তারে যেন একটা ব্যথার সগ্চার 
হলো। সে তারে অনুরাঁণত হলো 
একটা নিঃসীম বেদনা । আর তারই 
জন্য ভারাক্রান্ত হয়ে গেল শুভর 
মনটা নানা চিন্তার কবুণ সমাবেশে । 
এ শুধু একদিনই নয়, প্রত্যহ । 
প্রত্যেকটি দিন একই বার্তা তার 
মনকে ব্যাথত করে দেয়, একই 
দৃশ্য একাট উপলব্ধির প্রাণকেন্দ্রে 
তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, 
আর প্রশ্ন তোলে কেন; কেন 
এমন হলো? এমন হবার তো কথা 
নয়। তাই শুভর কাছে সকালের 
রাজপথের দৃশ্য বিকেলের চেয়ে 
অনেক বেশণ প্রকট, অনেক বেশী 
মর্মান্তিক! সকালের রাজপথ যেন 
একটি নিষ্ঠুর নলক্জ ইতিহাস। 
তার সামনে সকালের রাজপথ খুলে 
দেয় ইতিহাসের এমাঁন একটি কল- 
ভ্কিত অধ্যায়, যার মধ্যে রয়েছে 





থাকে শুভ, দেখে সকালবেলার ব্যস্ত ব্রতী শুধুমান্র মানুষের মত বেচে 


মানুষের পদচারণা । বিবর্ণ মুখে 


নিম্নমধ্যাবত্ত নয়, ববত্তহারা সর্ব 
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রয়েছে কিছুই দেখা 'যায় না। হয়- ' 
তো চারাট আল্হ, কয়েকটি পে'য়জে 
কিংবা কুমড়োর একটি ফা'ল। সব 
জিনৈষগুলো এতই কম, মে তার 


বুঝবার উপায় নেই।' একট: কিছ; ' 


যে আছে, শুধু এই উপলাব্ধটাই 
হবে। তখাঁন শুভ দেখলো, চলেছে 
চাষী মেয়েরা কোলে বাচ্চা নিয়ে, 


হাতে 'ভিক্ষাপান্র টিনের কৌটো। 


চলেছে তারা সদলবলে "ছল করে 
বাজার আঁভমুখে। কারো বা পরণে 
ছিন্নময়ল! লাল শাড়ী, কোনোমতে 
আনু রক্ষাটুকু করেছে; আবার 
কেউ বা পরেছে শতাচ্ছন্ন ময়লা 
আট-হাত ধনত, কোলের বাচ্চা- 
গুলো উলঙ্গ, কঙকালসার। (একট: 
বড়দের গায়েও ' কিছু - জোটোন, 
পরণে ত-ৈবচ। ' শুভ ভাবে, 
হায়রে? এরাও এ যুগের মানুষ, 
যে যুগে মানুষের চাঁদে ' যাবার 
চেস্টা। ভাবে তারা পাঁথবী ছেড়ে 
কবে চাঁদের দেশে যাবে। 

শুভ ভাবে, এই যে চাষামেয়েরা 
দলে দলে গেল বাজারে, প্রাণটুকু 
বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে, এরা তো 
ভিখিরী নয়; জাত 'ভাখরশ তো 
নয়ই। এরা তো চাষী ৷ এদের গ্রামে 
একাঁদন ক্ষেত খামার ছিল, ছল 
গোলা-ভরা ধান। সে সব কোথায় 
গেল? এখন আর £কছুই নেই, 
তাই গ্রাম ছেড়ে আস্তানা গেড়েছে 
এই আজব শহর কলকাতায় । কল- 
কাতার ফুটপাথে, ধনীর প্রাসাদো- 
পম গৃহের গাড়ীবারান্দার তলায়। 
শুভ দেখে আর ভাবে অনেক কথা । 

বেলা তখন আটটাও বাজোনি। 
গ্রাতাদন যাদের দেখে শুভ, 
দেখলো সেই মেয়েরা চলেছে দল! 
বেধে। একটি নয়, দুটি দলে 
তারা বিভন্ত। সংখ্যায় তারা দশ- 
জন। প্রতেঃকোঁর হাতে কাঠের 
ফ্রেম দেওয়া কাপড়ের হ্য।স্ডব্যাগ। 
কোনো £শল্পাশ্রমে অথবা কার- 
থানায় কাজ করে ওরা। তাই এই 
সময়ে প্রত্যহই তাদের দেখে সে 
দেখে একনে তারা চলেছে, চলেছে 
দল বেধে । দারিদ্র্যের হতশ্রী তাদের 
চোখে-মুখে, পরণে আটপোরে 
শাড়ী। তারা আসল বাংলা দেশের 
যুবত" মেয়ে। তাই তাদের চলার 
মধ্যে সেই গ্রাম্য সহজ-সরল ছন্দ, 
নেই কিছুমান শহুরে চটক। দল 
বেধে তারা চলে গেল, আবার 
সন্ধ্যায় ফিরবেও তারা দল বে'ধে। 
দিনের পর দিন পারশ্রমের ফসল 
ফাঁলয়ে এইভাবে তাদের সংসারকে 
তারা দিরবাহ করে চলেছে। কত- 
টুকুই বা ওদের সহায়, কতখাঁন 
সম্বল শুভ তা জানে না! কিন্তু 
ওরা যে কঠোর জীবন সংগ্রামে 











থাকার তাগিদে, তা অস্বীকার 
করতে পারবে না কেউ। ওদের 
পথ চলার ছন্দ, ওদের বেশবাস, 
বি তামনে করিয়ে 


দুটি যুবতী 
একটি বধু আর এ 
বিধবা । 
দলের নেত্রী । ওদের দিকে তাকালে 
চোখের অশ্রু সংবরণও কঠিন হয়ে 
পড়ে। শুভর চোখও তাই যেন 
অশ্রীসন্ত হয়ে যায়! ওরা তো ভদ্র- 
ঘরের মেয়ে। এককালে ওদের দেশ 
ঘর সবই তো ছিল '.ওরা যে জন্ম- 
নিঃস্ব নয়, তা ওদের দেখলেই 
বোঝা যায়। বাঙালণী: ঘরৈর লাজ 
নম বধু! কত কুম্ঠা, কত" সংকোচ 
নয়ে চলেছে, চলেছে ঠো্া বেচে 
অর্থোপার্জনের আশায়। আবভরণ 
ওদের নেই, কিন্তু দেহের আবরণ 
সায্না-শাড়ী-রাউজ্জ সবই . ওদের 
স্সা্ছে, অথচ তা যেন না থাকারই 
সামল। সেগুলো শত্তাচ্ছন্ন, যত 
করে সেলাই করা। বধূটির হাতে 
শুধু এক গাছা শাঁখা। আর মেয়ে- 


দের হাতে সবুজ কাচের চাঁড়।' ত 


মাথায় রাশিকৃত আঁবন্যস্ত রুক্ষ 


চুল। বধৃটটর মুখে চোখে অনশন- 


অদ্ধাশনের ক্লান্তিময় ছাপ! দেহ 
তার খাদ্যের অভাবে 'শাথিল, 
অশন্ত। আজ সর্বহারা হলেও চির- 
দিন সে এমন ছিল না_এ বোধ 
হবেই তাকে দেখলে। এক কালে 
ওর যৌবন ছিল, ছিল উজ্জল 
স্বাস্থ্য, সেটুকু এখনও প্রকাশমান; 
চলে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে'ন। 
আর যুবতী মেয়ে দুটিও তাই। 
ওরাও বিগতা যোবনা নয়। ওদের 
যৌবন-সম্ভরে এখনও ওরা দাঁপ্ত, 
বলীয়ান। এখনও 'রিন্ত ওরা হয়নি, 
কিন্তু হতেই বা আর বেশী দের 
কই? কত প্রাণান্তকর চেষ্টায় ওরা 
তা আঁকড়ে রয়েছে। দেখলে ওদের 
ভয় হয়, হয়তো ওরা তার শেষরক্ষা 
করতে পারবে না। পণ্যা হয়ে 
নিষ্ঠুর কালের হাতে ওদের ধরা 
দিতে হবে। হয়তো দেহসম্ভারের 
বিনিময়ে ওদের গ্রাসাচ্ছাদন করতে 
হবে; যেমন করতে হয় মুরারী- 
পুকুর বাগমারীর  বাম্তুহারা 
মেয়েকে। কেই বা তার 'হসাব 
রাখে, জানতে চায় ব্যাকুল হৃদয়ের 
গুমরে ওঠা কালার শোকচ্ছবাস। 


ভাবে আরো রহ I 


'তিনই বোধহয় ওদের২-২ 





Ye t 
শুভ এমান অনেক কথা ভাবে। 


এরই মুধ্যে একটি মেয়ে এসে গেল 


শুভর/ দৃষ্টপথে।. নাম তার 
পারুল। শুভ তাকে চেনে, কিন্তু 
সহজে চিনতে পারেনি। চিনেছিল 
এক বন্ধুর অনুগ্রহে । দেখলে 
তাকে চেনা যায় না, ইন্তু প্রকৃত 
বাস্তুহারা সেও! অনেকদিনের 
সংগ্রামে পরাজিত হয়ে বরণ _করে 
নেয়েছে পণ্যার পথ-যে পথ ভ্রচ্টা 
বারাঙ্গনার। অথচ চেহারুয় চলনে * 
বলনে রয়েছে তার£যীজিতি' ছাপ। 
কিন্তু চোখ ₹ চোখ পারেনি তাকে 
গোপন রাখতে ৷" দুটপলই্ধর ক্ষমতা 
' যাঁর আছে, তিনিই বুঝতে পারবেন 
তার কাজল ' চোখের ভাষা। কাম-, 





একা" কাগজের টা লট? 
গিয়ে দিল তার হাতে পারুল 





পারুলের 
৮ আরো, কত 
ভদ্রঘরের, মেয়ে সিভ্য “ সমাজের 
বুকের উপর পে মৃত ভাসছে 
আর ডুবছে। ॥ দা স্টেশনের 


“রন্তার পথই শেষে বরণ করে য়েছে 


যে পথ তামসী রার নরম অন্ধ- 
কারে ঢাকা, কলঙ্ক কাঁলমায় মাজিন। 
কে যেন তখন অন্চ্চারত কন্ঠে 
শুভর কানে কানে বললো £ কল- 
কাতায় প্রাতিটি প্রান্তে শহরতলীর 
নিজনতায় যদ কান পেতে শোনো, 
তাহলে শুনতে পাবে অনাথা অপ- 
হৃতা নারীর বেদনাবিধুর "হৃদয়ের 
এমাঁন কত ব্যাকুল কাল্না। যাঁদ 
'অন্তর্দীষ্টর আলোয়, সপ্ণিত সহান্- 
ভূতির স্বচ্ছ মনে, সংবেদনশীল 
হৃদয়ে বিচরণ করে বেড়াও উল্টো 
ডাঙ্গা-বাগমারী, মাণিকতলা-নার4 
'কেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা কসবা, 
EE Le অব- 
: অরজ্ঞত অঞ্চল তহলে , 


ূ 


১0 


দেখছে ্াবে ,সবহারার ' "ভয়ংকর 1 
রা ওৰ জানতে পারবে, . তাদের , 


বার্থা। .. 








তাদের আনন্দের পশরা তুলে ধরে। 
আপন তৃপ্তিতে পরম নিশ্চন্তেই 
করে তারা আনন্দ উপভোগ ৷ ওদের 
দুঃসহ জীবনের স্মষোগ নিয়ে কত 
খ্যাত অখ্যাত নরপ্রবর 'নজের ব্যব- 
[র মূলধন যোগাচ্ছে, আর রিন্তা- 
শেষ পরম সম্বলটুকু পর্যন্ত 
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, আজকের দেউলিয়া সভ্যতার এই 


হচ্ছে নিদারুণ নগ্নরূপ। শুভ 
আপন মনে বলে ঃ ভাবাঁকালের 
ইতিহাস তার সত্যস্বরূপে প্রকাশ- 
মান হবেই। পড়ত মানবাত্মার 
এই চরম অপমানকে তারা কছুতেই 
ক্ষমা করতে পারবে না। অপরা- 
জেয় শোষিত মানুষের আগামী 
ইতিহাস এই নিদারুণ অপমানের 
বিরুদ্ধে তার' সত্যের নিভশীক 
সাক্ষ্য দেবেই, দেবে অত্যাচারীদের 
পরমতম দণ্ড । এবার দারুণ এক 
উত্তেজনায় ভশষণ ভাবে কাঁপতে 
থাকে শুভব্রত। এই দুঃসহ নিদা- 
রূণ ভাবনার ঘোরে মাথাটাও তার 
টলমল করে ওঠে। ভাবতে ভাবতে 
ঘরের মধ্যে ফরে আসে শুভব্রত। 
তার কঞ্কালসার পা দুটোর তলা 
থেকে ঘরের মাঁটিটুকুও তখন যেন 
সরে যেতে চাইছে। , সর্বাহ্গ 
তার কাঁপতে লাগলো। রুগ্ন 
মাথাটা তার টলমল করতে লাগলো । 
সে দেখতে পেল চোখের সামনে এক 


কার সে কখনও দেখোন। সেই 
অন্ধকারের অশুভ কালো যবাঁনকা 
শুভকে তখন নিঃশেষে গ্রাস করতে 
চাইছে। শুভব্রতর দেহ-মন এদিকে 
তখন আলোর জন্য ব্যাকুল! 





ূ 
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J 


বর্গকে ক্রমেই পাটণী-বাঁহর্ভুত করা 
, হয়। যার জন্যে থা টুনকে ফ্যাক- 
শনোৌলস্ট নিন্দা কুড়তে হয়েছে। 

এ হল প্রথম স্তরের ব্যাপার । 
তারপর থা টুন নেতৃত্বে সংগ্রাম 
' মূলতঃ টেরারস্ট পর্যায়ে অগ্রসর 


বামায় নে উইন সমাজতন্ত্র সামাজিক ও অর্থনৌতক ক্ষেত্রে বেশ, 
একটা পাঁরবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, একথা অস্বীকার কবা৷ যায় 
না। উষাবঞ্জন ভট্টাচার্য দর্পণে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে 
এ সম্পর্কে একটি পাঁরম্কার চিন্র তুলে ধরেছেন। বার্মা প্রত্যাগত এই 
লেখকের বন্তব্য যে নে উইনের কার্যাবলী বার্মার জনজীবনকে প্রভাবিত 
করতে পেরেছে। বর্তমান প্রবন্ধে তান থা টুনেব নেতৃত্বে বার্মায় 


IE 


পারে নি। তাই সামাগ্রক বমণী সম্পর্কেও কোনো'পন্থা গ্রহণ করতে 
জনজীবনের উপয প্রভাব ও তার পারে নি, কোনো 'নর্দেশও দিতে 
প্রাতানধিত্ব করার অধিকার আদায়) পারেনি। 'পুর্ববর্ণী কমিউনিস্ট 
করতে পারে নি বলেই নে উইন পার মতো থা টুন নেতৃত্বও 
সমাজতন্ত্র মৌলিক , কাঁমউীনস্ট বার্মার রাজনৈতিক সশস্ত সংগ্রা- 


A 


চৰ 


কসিউানস্ট সংগ্রাম সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। 


থা টুন নেতৃত্ব 


| মাও সৈ-তুঙের অনুগামী বলে কাঁথত। লেখক কিন্তু বলছেন মাওয়ের 
চন্তাধারার সঙ্গে তাদের প্রভেদ দ:স্তর এবং বার্মার কাঁমউনিস্ট 
সংগ্রাম জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ) আন্দোলনে পাঁরণত ৷ 
আগামী সংখ্যায়’ প্রবন্ধটি তীয় আব পকীত হবে 





থা টুন নেতৃত্বে ' পরিচালিত 
০৪ সংগঠনই: উন 






|) নে জু সমাজতন্দের পর, 
{ লাভ 'করেছে। ভ্বাকাতি”. লাভ 


50000015987 ১90 vk 
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bave proletariat stand & 
এই বন্তব্যের ব্যাখ্যা করতে? 

থা টুন মন্তর্য' করেছেন যে, বর্তমান 

যুগে প:থিগত 'বাক্যবাগিশ বুদ্ধি- 


বই পথ 


ভালো বন্তৃতা দিতে পারে, অ 
কয়েক শত পৃঙ্ঠার বইও র 
করতে পাবে, গকল্তু তেমন একজন? 
প্রকৃত কাঁমউাঁনস্ট হয়ে উঠতে পারে, 
না যাঁদ না সেই বিশেষ ব্যান্ত! 
মৌলিক শ্রামক-চেতনা সম্পন্ন হয়। 
এই বন্তব্য থেকে থা “টন নেতৃত্ব 
ঠক ভাবে পার্টী সংগঠন গড়ে তুল- 
ছেন অথবা পরিচালনা করছেন 
], বোঝা যায়। থা টুন নেতৃত্ব সব 
| “সময়েই সজাগ আছেন যাতে পা্টশী 
অভ্যন্তরে সুবিধাবাদ বা সংশোধন- 
বাদ জল্ম নিতে না পারে। থা টুন 
নেতৃত্ব মে উইন সঁমাজতন্বের 
এআভ্যল্তরীণ শান্তি প্রস্তাব” যে 


প্রথম পর্ব 

১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম গঠিত 
হয় বার্মা কমিউনিস্ট পার্টী। বার্মা 
পার্শর মৌলিক পন্থা ও নীতগত 
নির্দেশ ভারতবর্ষের কাঁমউনিস্ট 
গত ছিল! যে কাঁমাট মূলতঃ 
ইংল্যান্ড ও মসকো পারটীর নির্দেশ 
অনুসারে পাঁরচাঁলত হত। তাই 
তৎকালীন বার্মা কামউীনস্ট পা্টীর 
কোনো স্বকীয়তা ছিল না। 'নিয়ম- 
ূ তারিক সংগ্রামই মূলতঃ বার্মা 








করেছে যে থা' নেও. , 








8 


নী রে বন মা 


টা পাটি পরিচালিত হয়েছেন 
yp তু মাক শত্বের মালিক, )সংধান সায়। 
K এবং চাঁন দেশে “কান্ট গ্ামী গৃন্থাকে মৌলিক আদর্শ 





অনেকটা 'দিশেহারার মতো পার্টী 
নেতৃত্ব পারচালিত হয়! এই দুর্ব- 
লতার হেতৃ' অবশ্যই আন্তজীতক 
কমিউনিস্ট সংগ্রামের মৌলিক 
দ্বিধা!" একথা, নিশ্চিত ভাবে 
উল্লেখযোগ্য যৈ, ১৬১২৮ 


4 ৯৯৫৫।৫৬্টালে সর্বপ্রথম 
টুন দিনা পথের 
ম্ডি সে-তুঙের 


থা টন নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 


রন (তখন থেকেই একান্ত ভাবে থা টুন 


+পার্টী সদস্যদের গোরলা যুদ্ধে 
শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। সরা- 










ফলে সরি চৈনিক কামউানিস্ট পাটশর 
£-কামিউীনিস্ট পাশ, গঠনে কাছ থেকে গেরিলা যুদ্ধের ক্রিয়া 


যে টু প্রক্রিয়া সম্পর্কেও অনেক সদস্য 
তারা ** কমরেডস” নামে বিশেষজ্ঞতা, লাভ করেন, হা থেকে 
_, আজো খাঁতি। মধ্যে উল্লেখযোগ্য . আজিকার সমগ্র পাপই একটি 
হলেন, থটন্‌ দ্যা হিততে, প্রোরিলা« কাহিনীতে র্‌পান্তারত 


আঙ্গ' এবং হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যই এক-এক- 
DA তা জন সুশিক্ষিত গেরিলা যোদ্ধা! 
সালের পর বার্মা /পাী খণ্ডত নে 'উইন সমাজতন্দ্ের সামরিক 
হয়ে যায়। রেড ফ্লাগ এবং হোয়া বাব্বীর সঞ্গো তুলনা করলে এই 
ইট ফ্লাগ পাশা নামে যা ডি সংখ্যা অবশ্যই নগণ্য। কিন্তু 
লাভ করে। কিন্তু এই বৃহৎ খণ্ড- সংগ্রামী ইচ্ছাশক্তি এবং আদর্শের 
নের অভ্যন্তরে আরো বহাবধ, প্রাত' আস্থা এই নগণ্য সংখ্যাকেও 
লি এরুটি দুর্ধর্ষ বাহিনীতে পরিণত 
গত প্রশেন। এই খন্ডন মু ' করেছে। নে উইন-সমাজতন্ম অব- 
ব্যস্ত সদস্যদের কেন্দ্রু,করে। ত শ্যই এদের ভয়ে আতংভ্ত এবং 
পক্ষে “ফ্যাকশন?” আর শ্র্যাকসম্”- আখ্যা আখ্যা দিয়েছে চীনের দালাল! 
এর ছড়াছাড়িতে বার্মা কাঁমউনিস্ট-... কিন্তু মাও সে-তুঙের "চন্তা- 
পাটখ এক্যবদ্ধ হতে পারে না। ধাৰার প্রতি আস্থার অর্থ যাঁদ 
কেবলমাত্র থা টুনকে কেন্দ্র করে বদেশমূখীন নির্ভরশীলতা হয়ে 
উপরোন্ত সদস্যসহ ফ্যাকশন পর- থাকে তাহলে যে কোনো পাটশীর 
বতশী সময়ে বার্মা কমউনিস্ট পাট, ভিত্তিভাম কখনো স্বয়ং নিন রিশীল 
বলে পাঁরচিত হযে (ওঠে । রেড হতে পারে না। থা টন নেতৃত্বে 
ফ্ল্যাগ কমিউনিস্ট পার্ট অথবা পরিচালিত কমিউনিস্ট পা্টীর 
অন্যান্য ব্যান্ত কমউীনস্টরা অবশ্যই অভ্যন্তরে এই দুর্বলতা বর্তমান। 
নিয়মতাল্নিকতার মাঝে আত্মসমপণি ' কেন না, চীন দেশে মাও সে-তুঙ 
করে চিন্তাধারার যে বাস্তব র্‌” আমরা 

থা টুনের সশস্ত সংগ্রামী পন্থা দেখতে পাই তা হল মাও সে-তুঙ 
একদিকে যেমন পাটশীকে শান্তশালণ ' ব্যান্তত তথা সামগ্রিক ভাৰে কখনো 
করেছে, অন্যাদকে তাঁকে নেতৃত্বে সক্রিষ সংগ্রাম পাঁরচালনার * জন্য 
প্রতিষ্ঠা করে থাঁকন” সম্মানে চীন বহির্ভূত কোনো দেশ এমন 
ভূষিত করেছে। বর্মী ভাষায় কি সোভিয়েত রাশিয়ার ওপরেও 
প্থাঁকন” অর্থ নেতা বা ওস্তাদ। নভরি করেন 'নি। মৌলিক 
থা টুন বহু কমউীনস্টের কাছে আদর্শে সমগ্র পাটির যে িত্তিভূমি 
কুচক্শ বা ফ্যাকশনোলস্ট বলেও রচনা করেছেন তা বিদেশের সাহায্য 
পাঁবিচিত। কেননা, পার্শী যখন ছাড়াই। এমন কি যুদ্ধাস্ত্র বা 
মৌলিক পন্থার প্রশ্নে খণ্ডিত অন্যান্য সামগ্রীর ভান্ডার শহর 
হল থা টুন নেতৃত্ব করেছিলেন সেই হাত থেকেই অর্জন। করেছেন যুদ্ধ 
বিপ্লবী অংশের। এই অংশের জয় এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের 
অভ্যন্তরেও বহু স্বার্থাম্বেধী বা মাধ্যমে। মাও সে-তুঙ চিন্ত্ুধারাব 
«“সংশোধনবাদ” গা ঢাকা দিয়ে আদর্শ গ্রহণ করলেও থা টুন 
প্রবেশ করেছিল। সেই সব ব্যন্ডি- নেতৃত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে 


বিরোধী ঘাঁটি তৈরী করতে মের ধপতা” জেনারেল আউঙ্গ 
পেরেছে। / সাঙ্গের মূল্যায়ন করতে পারে নি। 
থা টুন নেতৃত্ব তথা বর্ম সমাজ এই ব্যান্তকে থা টুন নেতৃত্ব আজো 


থা টুন নেতৃত্ব যাঁদও অন্যতম 
মৌলিক শর্তে সশস্ত্র সংগ্রাম পাঁর- 
চালনা করছেন তবুও এই সশস্ত্র 
সংগ্রামকে সামীগ্রক রূপ দিতে পার- 


ছেন না মূলতঃ মাও সে-তুঙ 'চিন্তা- 


বলে। 


মাও সে-তুঙ চিন্তাধারা 
শদ্ধদমান সশস্্ সংগ্রামের মধ্যেই 
সীমত নয়। এই সশস্ত্র সংগ্রামের 
সমতালে মৌলিক রাজনোতিক 
সংগ্রামের বাস্তবায়নেই সামাগ্রক 
কাঁমউনিস্ট পাটা গঠন সম্ভব। 
এখানে থা টন বহিনীত 
এবং পাটণীর আভান্তরীণ নীতি বা 
পন্থ' যে ধারায় পারচালিত হচ্ছে 
তাতে থা টন 'নৈতৃত্ব অনেকটা 
“বশুদ্ধ ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষার” 
মতো স্বাতল্লযের মাঝে ডুবে আছেন 
বলেই মনে হয়। এবং তাই ১৯৬২ 
সালের ২রা মার্চ সমাজতন্তের 
মুখোশ পরে জেনারেল নে উইনের 
পক্ষে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে 
বার্মিজ-ওয়ে- অব- সোঁসয়েলিজমের 


“নামে মৌলক কমিউনিস্ট বিরোধী 


শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল। 
জেনারেল নে উইনের বিরুদ্ধে 
কোথা থেকেও সামান্যতম প্রতিরোধ 
এলো না। পাঁরবর্তে নে উইনের 
সমাজতান্তিক মুখোশ বার্মার সাম- 
গ্রিক কমিউনিস্ট সংগ্রামকে অবশ্যই 
প্রভাঁবত করতে পারলো। থা টুন 
নেতৃত্ব তথা সামাগ্রক কাঁমউনিস্ট 
শ্রামক-কৃষক শ্রেণী তথা মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীব অভ্যন্তরে জেনারেল নে- 
উইন মাটি জুড়ে বসলো! এখানে 
লক্ষ্য করা উীচত যে, এই সব 
মাটিকে দখল করলো সশস্ত্র আক্র- 
মণে নয়, শুধু রাজনৈতিক আন্দো- 
লন তথা আহবান মাধ্যমে । যদিও 
জেনারেল নে উইনের সামরিক 
বাহিনী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে 
“সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লবের আহ্বা- 
নকে” মুখোস 'হসেবে ব্যবহার 
কবে। 

থা টুন নেতৃত্ব অথবা পৃর্ববতশী 
কমিউনিস্ট পাটীী বিদেশী মূল- 
ধনেব বিবুদ্ধে বর্মী জাতীয়তাকে 
কামউনিস্ট আদর্শের 'ভাক্ততে 
এঁক্যবদ্ধ করার এতোটুকুও চেষ্টা 
করোন। এতোটুকুও চেষ্টা করোন 
কারেন, শান, কাচীন অথবা বর্মী 
নাগ জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রা- 
মকে কেন্দ্র করে পার্শীর স্থান 
নির্দিষ্ট করতে। থা টন নেতৃত্ব 
বাজনৈতিক আন্দোলন মাধ্যমে বর্মী 
শিক্ষা, কৃষি অথবা শ্রামক সমস্যা 


ধনতন্ত্রী প্রাতীক্রয়াশীল ফ্যাঁসিস্ট 
বলে আঁভাহত করছে। কিন্তু -তা 
থেকে ব্ী জনজবনের ওপর 
আউঙ্গ সাঙ্গের প্রভাব. এতোটুকুও 
ধর্ব হয়ান। মাও ঠঁতুঙ ডাঃ সান 
ইয়াত ‘সেনের মূল্যায়ন করতে 
পেরোঁছলেন এবং সান ইয়াত সেনের 
ব্যন্তি প্রভাবকে খুব দক্ষতার সঙ্গেই 
পাট প্রভাবে পাঁববার্তত করে" 
ছিলেন! আউঙ্গ সাঙ্গ গান্ধীবাদী 
ছিলেন না। আউঙ্গ সাঙ্গ-ই বর্ত- 
মান যুগে বামায়ি এশস্ত সংগ্রামী 
ধারার প্রচলন করেছিলেন এবং সেই 
সশস্ত সংগ্রামী আদর্শে বার্মা মস্তি 
ফোঁজ গঠন: করে শক্বসূখী সশল্ত 
সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। 
যে ফৌজে বার্মা কামউনিস্ট' পাটশীর 
অন্যতম প্রাঁতষ্ঠাতা সদস্য বো আন 
আঙ্গ যোগদান করোছলেন এবং যার 
জন্যে বো আন আঙ্গ আজো থা টুন 
নেতৃত্বের কাছে 'নীন্দিত। সামারক- 
তায় দক্ষ জেনারেল নে উইন অবশ্যই 
চতুরভাবে আউঙ্গ সাঙ্গের প্রভাবকে 
মূলধন করে নে উইন সমাজতন্বের 
ভত্তিভীমকে পাকাপোস্ত করতে 
পারছেন। অথচ আউঙ্গ সাঙ্গের 
মৌলিক আদর্শকে নে উইন-সমাজ- 
তল্ গ্রহণ করোন। যার প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ থা টুন নেতৃত্বের অভ্যন্তরে 
ঘৃণা ও সাঁন্দগ্নতা প্রচণ্ডভাবে মাথা 
তুলে দাঁড়িয়েছে । থা টুন নেতৃত্ব 
কমিউনিস্ট পাটীকেই একটি 
সমাজে পরিবার্তত করতে চাইছেন, 
যাঁদও আগামী 'দনে সামাগ্রক 
সমাজকেই কমিউনিস্ট সমাজে 
পাঁরবার্তত করা কমিউনিস্ট 
পাটির মৌলিক আদর্শ। কিন্তু 


সম্ভব নিশ্চিত কতকগুলো স্তর 
অতিক্রমণে । মাও সে-তুঙ এই স্তর- 
গুলোকে অতিক্রম করে আজ একটি 
মৌলিক স্তরের দিকে -যান্রা করে- 
ছেন, থা টুন নেতৃত্ব কিন্তু এই 
বিভিন্ন স্তরগুলোকে যেন একই 
সঙ্গে অতিক্রম করতে চাইছেন। 
তাই থা টুন নেতৃত্বে যতোটা 
সশস্ত সংগ্রামী ধারা বর্তমান, ঠিক 
ততোটাই রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামী 
চেতনা অনপাঁষ্থত। যার জন্যে থা 
টুন নেতৃত্বকে টেরারস্ট সাংগঠাঁনক 
পদ্ধাত গ্রাস করে ফেলছে। এতে 
মাও সে তুঙ চিন্তাধারার পাঁরবতে 
গুয়েভারার তত্বের উপাস্থাতিই যেন 
বর্তমান। কেননা, যে বিস্তৃত অঞ্চল 
জুড়ে থা টুন নেতৃত্ব নিজেদের 
ছাঁড়যে রেখেছেন তা প্রায় জনবসাঁত- 
হশন এবং এমন কোনো শান্তশালশ 
ঘাঁটও গড়ে ওঠোঁন। গভশর অর- 
ণাই তাদের আশ্রয়-কেন্দ্র। 'সশস্ত 
সংগ্রামী ধারা সমাজের অভ্যন্তরে 
প্রসারের বদলে ম্ম্টমেয় ডিভোটেড 
কমরেডস সহযোগে অতাঁকর্তে 


"কোনো সরকারী আঁফস অথবা 


দোকান বা রেশম দোকান-গুদাম 
আরুমণ করে আবার অরণ্যেই আত্ম 
(শেষাংশ ৬ম্ঠ পৃচ্ঠায় ) 
্ রে 











LEI - 


ভুতু 


আসাম ও নাগালযাণ্ডের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিরোধ 


আসাম ও নাগাল্যাড দুই 
প্রীতবেশন রাজ্য। একই ব্যান্ড দুই 
রাজ্যের গভর্ণর । ১৯৬২ সালের 
আগে নাগাল্যা্ড আসামের অন্ত 
ভুক্ত ছিল। ভারতীয় পার্লামেন্টের 
গৃহীত এক বিল অন্যায়ী ১১৬২ 
থেকে আসাম ও নাণাল্যাণ্ড দুই 
পৃথক রাজ্যে পরণত হয়। এই' দুই 


রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ ' 
নিয়ে মতান্তর আছে এবং এব ফলে : 


বহু তিস্তার সৃক্টিও হয়েছে, অবশ্য 
গভর্নর শ্রীব কে নেহরুর হস্ত- 
ক্ষেপে সম্প্র“ত যে একটি সামাঁয়ক 


চুক্তিতে দুই রাজ্যের প্রাতানধিরা ' 


স্বাক্ষর করেছেন তার ফলে সামানা 
নিয়ে এই দুই রাজ্যের মধ্যে যে 
উত্তেজনার সূ:স্ট হয়েছে হয়ত তা 
খাঁনক কমবে। কিন্তু দুই রাজ্যের 
বন্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব 
একথা সহজবোধ্য যে যতাঁদন 
পর্যন্ত না কোন চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্ত হচ্ছে তত'দন সামাঁয়ক চান্ত 
সত্বেও বিরোধের ঘোলা জল আরো 
ঘোলা হতে পারে। 
নাগাল্যান্ড চাইছে যে, যে সব 
অঞ্চল নিয়ে বিরোধ আছে সেগাঁল 
সম্পর্কে মীমাংসার জন্য এক 
সীমানা কমিশন নিয়োগ করা হোক। 
অসাম সরকার কোন বিরোধ আছে 
এই কথাটাই মানেন না। আসামের 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


EL পাশ ত” ৪০০৮ 


১৯২৫ সালের এক সরকারী ঘোষণা 
অনদ্যায়াী শুধু চিাহিত করে দিলেই 


Ey 








স্বাক্ষারত হবার আগে পরত ট্ই__লাভ করে যখন আসামের কিছ: ইহে 


রাজ্যের পারস্পারক, সম্পর্কের অত্যৎসাহী * কর্মচারী জোড়হাট, ' 
যথেষ্ট অবনাঁত হয়। এবং সীমানা, থেকে নাগাল্যান্ডের দিকে যে খাদ্য-. 
বরাবর দুই রাজ্যের আঁধিবাসীদের সরবরাহ হয় তার চলাচলে বাধা 
মধ্যে এবং তার চাইতেও ক্ষোভের সৃষ্টি করতে থুকেন। নাগা মুখ্য- 
কথা দুই রাজ্যের সরকারী "কর্ম মল্লী শ্রীট এন অঞ্গামী রাজ্য- 


“চারদের মধ্যেও সম্পকেরি* অবনাতি বিধান পণ্রষদে এই সম্পর্কে এক 


হয়। কোন কোন জায়গা থেকে টানা বিবাততে শিবসাগরের ডেপুটি 
হেশ্চড়া মারামারির কথাও শোনা কমিশনারের বিরুদ্ধে গুরুতর আঅভি- 


















' দূপপশ ॥ শুক্রবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৮ 


বলেছেন ১৯২৫ সালের ঘোষণার 
একচুল এদিক ওদিক হওয়া চলবে 
না। এই ঘোষণায় তৎকালীন নাগা 
জেলার যে সীম'না 'নার্দস্ট করা 
হয়েছে ১৯৬২ সালের এ্যাক্টে তাকেই 
মেনে নেওয়া হয়েছে নতুন নাগা- 
- ল্যাণ্ডের সীমানা বলে। 


ব্যাপারে দুই সরকারই খ্দুব ” ' 
মনীয় ভাব গ্রহণ করেছেন। অবশ্য 
এই মাসের সাময়িক চুক্তিতে দুই, 








Ss চআলীর্মে মেঘালয়, (নতুন পাহাড়ী 
বি শা স্থাপন করে এক নতুন 

জানের ত, “সাংবর্ধানক এবং প্রশার্সানক পরীক্ষা 
হি নিতে রা সণ হচ্ছে এবং নাগা বিদ্রোহণীদের 
৪ ‘সঙ্গে: ভারত সরকারেব আজও. 
পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় 
আসা সম্ভব হয় নি। সুতরাং 
আসাম ও নাগল্যণ্ডের সম্পর্কের 
উন্ন'ত যত শশঘ হয় তার চেষ্টাই 





রামগড়ের রাজাবাহাদুরের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 


রামগড়ের রাজাবাহাদুর 
শ্রীকামাখ্যানারায়ণ : সিং বিহারে 
একট বহুলপাঁরচিত নাম। বহা- 
রের প্রথম অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা 
গঠন ও ভাঙ্গার কলে এবং পরে 
কংগ্রেস সমার্থত শোঁষতদল মল্তী- 
সভার ভাগ্য নিয়ন্্রণেও তাঁর ভূঁমিকা 
বেশ গুরুত্বপূ্ণই ছিল। রাজনী- 
{ততে পোক্ত রাজাবাহাদুর একজন 
ভূতপূর্ব মল্তীও বটে। মল্তী 
আসনে গদীয়ান থাকাকালীন এবং 
পরেও তার নামে আরো বহু মন্ত্রী 
পদবচ্য ব্যান্তদের মতই দুনাঁণতর 


নানা আভযোগ ওঠে। এখানে 
অবশ্য আমরা কোনো সত্য মিথ্যা 
যাচ'ই করতে চাইছি না। সম্প্রত 


পাটনা সদর মহকুমার অস্থায়ী 
ম্যাঁজল্ট্রেটের (শ্রী এ কুমার) এক 
'নদেশনামার দিকে আমাদের পাঠ- 
কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
হাজারবাগ জেলার চম্পারণ 
থানার অন্তর্ভূতি ছন্রপ রা গ্রামের 
আঁধবাসী শ্রীরামলখন সিংএর 
এক আবেদনের শুনানীর পর 
ম্যাজিন্ট্রেট সাহেব যে রায় দিয়েছেন, 
তা দেশের আপামর জনসাধারণের 
প্রাণধানষোগ্য। শ্রীরামলখন সং 
ভারতের নাগারক এবং করদাতা 


(দপপের প্রতানাধ ) 


হিসেবে ফরিয়াদী হয়ে রাজাবাহা- 
দুরের বিরুদ্ধে বেআইনী ভাবে 
সরকারি তহবিল খরচের আভযোগ 
এনেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর 
নির্দেশে বলেছেন যে কোন ঘটনায় দিয়েছেন 
ব্যান্তগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না. হলেও 
যে কোনো করদাতা যিনি ঘটনাটি 
সম্পর্কে ওয়াকবহাল তান তা 


বিচার'লয়ের গোচরে আনতে 
পারেন। 
শ্রীরামলখণ সিং অভিযোগ করে- 


সম্পর্কে সরকার থেকে রাজাবাহা- 
প্রকে নাক আগাম ২২,৮০০ 
টাকা দেওয়া হয়। শ্রীরামলখণ সং 
আরো বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত 
রাজাবাহাদুরের এই আমোরকা ভ্রমণ 
প্রস্তাবাঁট কার্ষকর হয় না। অথচ 
শ্রীরামলখণ সং অভিযোগ করে- 
ছেন, যদিও ভ্রমণ বাতিল হওয়ার 
জন্য রাজাবাহাদুরের আগাম টাকাটা 
সরকারকে ফেরৎ দেওয়া উাঁচত ছিল 
তি'ন তা করেন নি। রাজাবাহাদুর 
নাকি বলেছেন যে সরকারের কাছ 
থেকে কোনো খাতে তাঁর নিজসব 
পাওনা হচ্ছে ২০,৩৬৫ টাকা । 


পাটনার সদর মহকুমার অস্থায়ী 
ম্যাজিষ্ট্রেট আর এক ম্যাজিস্ট্রেট 
শ্রীকে পি সিনহাকে এই ব্যাপারে 
বিচারবিভাগাীয় তদন্ত করার আদেশ 


ছে, নাকে ডি 
৯০ই নভেম্বরের 


দাখন করতে বলা হয়েছে। 
ম্যাঁজন্ট্রেট সাহেব তাঁর আদেশে 
বলেছেন £ (১) এই ধরনের আভ- 
যোগ শহধমাত ক্ষাতিগ্রস্ত 
উ:নই করতে তা নয়, যে 
কোনো ব্যক্ত যিনি এই ধরনের 
ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত আছেন 
ি'নও অভিযোগ খ্ানতে পারবেন; 
€২) বৰ্তমান 1 আবেদনে যে 
সম্পর্কে আঁভযোগ করা হয়েছে তা 
ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর কোডের 
ব্যতিরেক ধারাগুলি দ্বারা রাক্ষত 
নয়; (৩) যদি কোন সরকারি 
কর্মচারী" তাঁর সরকার কার্য 


নির্বাহ করার জন্য কাজ করার সময়ে. 


কোনো গাফিলতি করেন তবে 
কোনো আদালতেরই সেই সম্পর্কে 
ওয়াকবহাল হওয়ার জন্য আগে 
থেকে কোনো অনুমাতিপত্রের 
প্রয়োজন হয় না যদিও অ:ভযোগ 


"ওঠার সময় এ ব্যান্তুটি সরকারি 


কার্যে নিষুন্ত নাও থাকতে পারেন। 





ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠছে। তান 
অভিষোগ করেন, ইয়াচাংএর নাগা 
পাট পলস ফাঁড়ি এবং নাগা বনাবভা- 
গের একটি বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে। তান বলেন, এছাড়া যে 
সব জাঁমতে নাগারা, “পুরুষানুক্রমে” 
চাষ করে আসছেন সেই সব জণমর 


ফসল ঙঈ্গবরদখল* করা হয়েছে। 
এর একাঁদন আগে আসামের 


“মুখ্যমন্মী শ্রীবমলাপ্রসাদ চালিহা ' 


আসাম বিধান পাঁরষদে আভিযোগ 
করেন যে, নাগারা আসামের অভ্য- 
ঘাট তৈরী করছে এবং “বেআইনী” 
ভাবে তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
আসামের মধ্যে অনেক স্থানে কায়েম 
করার তালে আছে। ‘তান বলেন 
যে একথা তাঁকে বাধ্য হয়েই বলতে 
হচ্ছে নাগা সরকারের দাবী ধোঁয়াটে 
এবং তাদের প্রস্তাবিত সীম্লানা 
কাজ্পনক। তান আরো আঁভ- 
যোগ করেন যে এই সুযোগে নাগা 
বিদ্রোহীরাও আসামের মধ্যে ঘাঁটি 
পরিষদে, বন্তব্য রাখা 
ছাড়াও শোনা গেছে যে শ্রীচাঁলহা 


কেন্দ্রের আশু কর্তব্য। ' 


কমিউনিষ্ট সংগ্রাম 

. (৫ম পৃজ্তার পর) 
গোপন করছেন্ু। অথবা নে উইনের 
টহলদার 'সৈন্যের সঙ্গে কখনো 
মুখোম্খ লড়াই হচ্ছে। এই 
সব লড়াই জন-সমাজ 
বহিভূতি .অণ্চলে চলে আসছে। তা 
থেকে অণ্চল ঁভাত্তক এমন কোন 
গ্রাম বা শহরের জনজীবনকে প্রভা- 
বিত করতে পারছে না। এখানে 


চলছিল থা টুন নেতৃত্ব সদর কার্যা- 
লয়কে লোকবসাঁতপূর্ণ প্রো 


যুদ্ধক্ষেত্রে হারঙজিত আছেই, 
কিন্তু কমিউনিস্ট সংগ্রম সারাগ্রক 
রাজনীতি বাহর্ভুত কেবল মান্ত 
যুদ্ধের মধ্যেই সমত থাকতে পারে 
না। তাই নে উইন সমাজতন্ত্র সাম- 
রিকতা " অবলম্বনে রাজনোতিক 
আন্দোলন এবং চেতনা প্রসারের 
জন্য থা টুন নেতৃত্বের অনেক একান্ত 
গোপন তথ্যাদি খুব সহজেই করা- 
য়ত্ত করতে পারছে, যার প্রাতীক্লিয়া 
সামাজিক জীবন বাঁহর্ভূত রেখে 
থা টুন নেতৃত্বকে টেরারিস্ট আন্দো- 
লন তথা টেররিস্ট সংগঠনের দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে। এতে প্রকৃতগ্রক্ষে নে 
উইন সমাজতল্মই লাভবান হচ্ছে। 


শি চি শিস সহ 


1 


স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই... 


সপ 


হবে। এই সম্পর্কে আসামের ই. নি ক 
আরো বন্তব্য হল যে, ১৯৬২ সালের ৰ ঁ রি Lt os 
Y ২ ৫* এক ঢু রত 
সালের সরকারী ঘোষণা:টকে ই টি 192 ? ৪ 
স্বীকার করা হয়েছে। নঞ্জহি5 | এই চ্ান্তর বয়ানটি সাধারণের কাছে 
ক j হু 4 ৰ, ৰং পরি 78858: মু 8. প্রকাশ করা হবে না বলা হয়েছে, 
সরকার-১৯৬০ সালের এক ১৬ |৫ ২ নর 
পয়েন্ট চুক্তি এবং ১১৯৬৫ সালে, || < ই RR পাশ 7 |." শোনা যাচ্ছে বে আসাম, এবং নাগা 
সম্পাঁদত দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রি 6০ | ১3 . টা. - ল্যান্ড কেন্দ্রের, কাছে এক যুগ্ম 
দের এক চান্তর কথা আসাম সর- || < AAD - ৫ ২১২ ‘আবেদন. করবেন 'য'তে কেন্দ্রীয় 
কারকে স্মরণ , করিয়ে দিয়েছেন। || ৬ খু , রা ভাগের ' “কোন উচ্চপদস্থ 
হকি | রি ] [= | ৫2 3 এ ‘ব্যাপারে দুই সর- 
প্রথম:টতে নাকি সীমানা নিদ্ধার- [| ০. 9 ও রি 
ণের জন্য সংবিধান সম্মত ব্যবস্থা |1 এ দার! “বিচার করার 
গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া আছে। | তদ 1 গচ কর "ইসব ২. খবরটি সত্য | 
১৯৬৫তে দুই রাজ্যের মৃখ্য- || * ডি, ই কারণ, দই প্রতিবেশী 
মন্ত্রীরা নাক একমত হয়েছিলেন, ৫ 18২ ২ REE ঠা সীমানা রোধের 
“যে, দুই রাজ্যের ,সীমানা” বরাবর, এ নখ ১০০০ খাব» তস্থ বদি ঢ *হওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ 
স্থিতাবস্ধা বলবৎ থাকবো? _", - লিসা দু এ (উছা]জসাম, এবং নাগাল্যাণ্ড 
ঃ তত il 
এই মাসের সময়ক চতক্তিই মায় অবস্থা নাকি চরম পারা ক তানি ই ভরতে সীমান্তরাজ্য, 


দর্পণ ॥ শক্রেবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৮ 


ল্বিছেেস্পে 
মোক্সকোয় গুনিশের তাণ্ডব 
বং শান্তির গঠন, অলিষ্গিন 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক ) য় (মোটেই প্রগ্গাতশশীল 
মে:ক্সকো আঁলাম্পক বোধহয়, রি বিবরণী পড়ে জানা 
শুর; না হলেই ভাল হৃত। বিশ্বের, যায় যে সাঁজোয়া গাড়ী, মোশুন 





তাৎপর্য আছে।. আঁলাম্পক হচ্ছে, 
শান্তি, ভ্রাহুত্বের প্রতীক । সেইক্ষেত্রে 
কি করে মোক্সকোতে,' যেখানে মান্- 
আঁলাম্পক গেমস হতে পারে তা 
ভাবতেই ল্লাশ্চর্য লাগে। আরও. 
গুঁলর ছৌনতা। তাঁরাও ত এক- 
বারও বল্লেন না যে এই গ্ঠালশী 
অত্য,চ্ররের বিরুদ্ধে আমরা গেমসে 
যোগদান করব না। অবশ্য সেটা 






মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতা পুত্র 
মুজিবর রহমানকে দেখতে চান . 


ঢাকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মাম- জননী প্রিয় পুত্র মুজীবকে একবার 
লার প্রধান আসাম সেখ মুজিবর শেষ দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে *: 


রহমানের মাতা তার গোপালগঞ্জের পড়েছেন। মানবতার খুঁতরে জনাব টং 
টঞ্গ পাড়াস্থিত বাসভবনে মত মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি 


ৰব 





হবার আগেই মোখ্িকো শহরে' যে কোর সৈন্যবাধন্ী ০. বটি প্রয়াসে, বাধা আসত, যা আজকের 
মোককো [সিটির সি ছি .* চাঁন’ বিরোধী. সোঁভয়েট ইউনিয়ন শায়িত । তাঁর অবস্থা দেবার জন্যে স্থানীয় মহল থেকে 
.. কালটারসে জমায়েত 'আক্রমণ - মৈটেইন্টারনা।" রি গকাজনক বলে জানা -সরকারকে অন্যরোধ জানানো 








ছে জল * £ তথাকাঁথত সমাজবাদীদের রী জিন হাতা 
মেনজ সরেও দেখা গেল। যযুন্ত- 
্রাষ্টের রুটি হযৃত ঠিক করল 


রবের রাণি ম্গকে সংবাদপত্র 





| পীলশই ছাত্রদের “ শান্তিপূর্ণ tts 


[5 












পত্র মারফৎ পেয়োছ "তাতে 
বোঝা গেছে যে চিরপ্রঘা অন্ত্রায়ী . 


বিক্ষোভ মিছিলের ওপর গুলী. 


মারা য্যয় এবং ' প্রায় দেড় হাজার 
গ্লেপ্তার হয়। ঘি নিউজ 


সত 





অধ্যক্ষ --সীযোগেশচন্দর ঘোষ 


এম. সি. এন. (আমেরিকা! 


জীয়? 


DN 


গমস ত 


তু 
মাত 


এম্‌. এ. আমূর্বেদশাস্রী 
এফ. সি. এস. লিশডন) 


গলপুব কলেজেব রসায়ন 


আচ মোন্কে 
৮ 
দৌড়ে রী দুরলে। এর প্রতিবাদে অনেক' জারীর ফলে কৃষকদের মনে তীব্র 


ড়া 
নৰ 
Ee: টন, ৮ এর আরুও অনেক নশীরব। ২ 


| f গাছগাছড়ারও প্রাণ শান্ছে। 
(বি ' প্রাচীন মুনিখধিরা এই সভ্য 
র উপলব্ধি করিয়াছিলেন _বলিয়াই 
৪: বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগ্রাছভ়ার 

রঃ * ব্যবহারের দ্বারা মানব ন্ডাত্রির 


অশেষ কল্যাণ সাধন 
টো ্ গয়াছেন | 


শাঙ্্ামুমোদিত প্রণলীতে 





টম স্নঞ্চ ও জম কাল, দুজন 
মুইনোিক্ষীরকে দল থেকে বাদ 


শ্বৈতাক্গ আমোরকান আ্যাথলেটও 
মুখর হয়ে ওঠে, 24 





/ 


করিয়া 


কালস-শন্ * 
যেতে হী 


পাকিস্তান প্রেস ইঞ্টাবনেশনেল 
প্রচারত সংবাদে প্রকাশ যে পূর্ব 
পা'কস্তান সরকার উত্তরবন্গের 
কারা হারে কয়েক লক্ষ সার্টিফিকেট 
জূরী,-করেছেন। জাঁমর, রেকর্ড 
কিরে এবং বন্যা-দদর্গত 
সাধারণু কৃষক সমাজের আর্ক 
- শ্ুুক্ষপ না করে 
টু সার্টিফকেট 


ক্ষোভের সূচনা হয়েছে। প্রকাশ, 
যে কয়েক লক্ষ মীমলার মধ্যে প্রায় 
৩ লক্ষ মামলা তহাশলদারের 
মারফতে যথাসময়ে খাজনা দাখিল 
করা সত্বেও কৃষকদের বিরুদ্ধে রুজু 
করা হয়েছে। 
নিজেদের হাতের রাঁসদ, রেকর্ড 
প্র পরীক্ষা না করেই এই মামলা- 
গুল রুজু করায় টাকা দাখিল 
করেও কৃষকেরা হয়রাণ ও নাজে- 
হাল হচ্ছে। 

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, 


আগ।মী বছরের শেষের "দিকে 


মৌলক গণতন্ত্রী নির্বাচনের পাঁর-. 


প্রোক্ষতে এটা একটা চাপ সাম্টর 
হাতিয়ার! ঢাকার একট 'বখ্যাত 
নক এসম্পর্কে মন্তব্য করতে 


শিয়ে বলেছেন, “প পি'আই পরি- ' 


বে'শত এক সংবাদে বলা হইয়াছে 
যে জামির রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে 
পরাক্ষা না করিয়া এবং কৃষকদের 
চরম আঁ্থ'ক দুর্গাতকে উপেক্ষা 
ক'রয়া উত্তর বঞ্গের সর্বত্র খাজনা 
আদায়ের জন্য পাইকারীভাবে সার্ট 


দারদের মারফত খাজনা প্রদান কাঁর- 
য়াছে। প্রশাসনের নামে এত বড় 
অণ্বচারের নজশর অত্যন্ত বিরল। 
যেখানে বন্যা' সমস্যায় জনত 


কৃষক সমাজ সরকারের কাছে সাহায্য 
সহায়তা. প্রার্থী সেখানে খাজনা 
আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্ট কাঁরয়া 
তাহাদিগকে নূতন সমস্যার মুখে 
ঠে'লয়া দেওয়া হইতেছে। যেখানে 
সমাদ্ধশালণ ব্যান্তদের বনকট বহু” 
কোটা তরীকা আয়কর অনাদায়ী 


রাহয়ছে সেখানে কয়েক কোটণ' 


টাকার জন্যে নিঃস্ব গরীবদের উপর 
মানবতা-বিরোধী জবরদাঁস্ত আরোপ 
করা হইতেছে। যেখানে কোন কোন 
ব্যবসায় কয়েক কেট টাকার আয়- 
কর ফাঁকি দেয়, সেখানে দশ টাকা 
খাজনার জন্য গরীব বিধবার এক- 
মাত্র সম্বল ছাগলটা ক্রোক করা 
এবং পত্রশোকের ন্যায় ব্যথায় উদ্বে- 
বিত বিধবার আহাজারীতে কাহা- 
রও হৃদয়ে সাড়া জাগে না। ইহার 
উপর যথানিয়মে খাজনা পারিশোধ 
কাঁরয়াও আবার অমানুষিক হয়- 
রাণ। কৃষকদের এই বিড়ম্বনার 
খবর কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই অবগত 
আছে। তবুও ইহার প্রাতকার হই- 
তেছে না। এখানেও" সাঁদচ্ছা এবং 
উদ্যোগের অভাবই প্রমাঁণত হই- 
তেছে। কঠোর শুনাইলেও ইহাকে 
প্রশাস'নক মুখ্য কর্তব্যের প্রাতি 


দেশজাভ তেষজাদি হইতে ফিকেট জারী করা হইয়াছে। ইহার যে তাহাদের এই সব সমস্যার প্রত- 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্কগ্রকার ফলে লক্ষ লক্ষ সাটিঁফকেট মাম- কার কোথায়? আবেদন নিবেদন 
দস্তরোগের্‌ মহৌষধ । লার মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ মামলা করিয়া,লাভ কি?” 

এমন সব কৃষকদের বিরুদ্ধে করা পর্ব পাকিস্তানের নিয়ান্মত 

১ হইয়াছে যাহারা যথারীতি তহাশল- 'সংবাদপত্রগুনলিও জনসাধারণের 


দুর্গত সম্পর্কে নীরব থাকতে 
পারছে না, এই সম্পাদকীয়টাই তার 
প্রমাণ বহন করে। 


মামু খাঁর ঘস্িদব আবির 


পাকিস্তানের প্রোসডেন্ট ফিল্ড 
মার্শাল আয়ুব খান চট্টগ্রাম সরকারী 
ভবনে আমন্নিত ব্যান্তদের এক 
সভায় ঘোষণা করেন যে, ভাত 


খান বলে প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন। 
“তান বলেন যে গমের দাম কম, 
অথচ চাউলের চেয়ে পনীষ্টকর। 
পূর্ব পাকিস্তানী নাগারকদের 


be De at ৯ ঠা খাওয়া পূর্ব পাকিস্তানের বাঞ্গা- তান ভাতের বদলে গম খাবার 
কারি সাধন a ঢাকা লারা পছন্দ করেন বলে তান মনে দাওয়াই 'দিয়েছেন। 
ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, দিল কলিকাল করেন না। গমের অভাবে বাধ্য ঢাকায় ফিরে “ এসে ২৪শে 
এম্‌. বি. বি. এস. (কলিং) ০০118 হয়েই পূর্ব পাকিস্তানীরা ভাত €শেষাংশ দশম প্ঠোয় ) 


বআবুর্ধেদ[চাধ্য ) 


সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা লগ 


০ 











'বাঘিনী' একটি ব্যর্থ ছবি 
রামমোহন ও ভাগনী তা গ্রামীণ রী 


জ'বনাচিত্রের নির্মাতা বিজয় 


জীবন্ত হয়ে ওঠে। 


ছাঁবতে' ধরা পড়ে না।"' চোলাই 
মদের ব্যবসাদারদের চালচলনে 
বৈষ্ণবী কোমল ভাব 'বিরান্তকর হয়ে 
ওঠে। নায়ক চিরঞ্জীব কেন সাক্লিয় 
কৃষাণ রাজনীতে ছেড়ে অপরাধের 
চোরাবালিতে * আশ্রয় নিল, , চিত্র- 
নৃট্যকার সে ব্যাপারে একেবারে 
চুপ! বিশ্বাসের অবক্ষয় এবং তজ্জ- 


নত অবসাদ ও ক্লান্তি, উত্তেজনার' 
উপকরণের .' জন্য অপরাধীজাীবন 


এবং পারশোষে সমস্ত-শলানি আতু- 
রুম করে ভালবাসার আলোতে:এর “ 
নতুন জীবনে উত্তরণ, গল্পের এই 
দিকটাকে চিত্রনাট্য একেবারে এর, 


— 





গেছে। তাই অপরাধী মানাসিকতাও 
ছবিতে ফোটোন এবং 'চিরঞ্জাব- 
দুর্গার প্রেমের ব্যাপারটাও নেহাৎই 
জোলো হয়ে দাঁড়য়েছে। রং-এর 
ওপর রসান চড়াতেএক আবগারণ 
দারোগা করা হয়েছে এবং 
আঁর স্তর প্রায় শ্রীমতী ঁববেকের 
নি 5 
সাহায্য করেন। 8 EEE এবং' 
অবিশ্বাস্য ঘটনাবলনর এরকম 
দয তায দেখা, 
যায়। পায় 
চাঁরত ও ষটনসং্পী } 
জন্য, আঁভনয়ও, ৰ 


ন্যাকামো-বোকামো এসে চিত্রাটকে ‘ 


গ্রাস করতে , থাকে৷” 'ীরতরয়ণের, 


ত্ুটির জন্য সোৌমত্ৰ চট্টেপাধ্যায়ের 


রুথা' 
সপ হান, কর ২ 


আহা - উযোগেস্হর বোৰ, এই. এ- আপা, 
এক. সিং এস, লেওন) এস্‌ সি. এম. আসেহিক) 


সাধনা ওউবধ্ালয়-ঢাকা ভি আদ গজ হল অথপক 


লাধমা ওবালয় হোত, ধাৰৰা হর কলিকাতা-৪৮ 


কলিকাতা বেত--ভাঃ নরেশচত্র যো, 
এৰ: বি. বি. এস. কেলি: আযুরকেরাচা্ী। 





L 


প্রথম দিকে সন্ধ্যা রায়ের 'আঁভিহুয়ে$ যো এক ন 4 টি 
দর্সার বন্যআ ভালভাবেই ফট কাত টি 

কিন্তু যতই ছবি এগোতে কতক 
ততই চিরন্তন ফিল্মের, নায়িকার 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬! 


» 


লশেলা লুল্ন। 
চন 


বাৰে নিন্পিক ক্রীড়া এবং 
মামেরিকার বে দত্ত ৪ কি 


*( দর্পপের দর) 


পে Ta. ল্যকে সম্রধধ ও বিনয়ভাবে উৎসগ 


/ 


৫ বেশ আকর্ষণ টকরেছে।;-£আমে- করেছেন স্মথ ও কালেশসের 


৮৮1 উদ্দেশ্যে । পুরুষদের রিলে দৌড়ে 
.)রোপ্য পদক পাওয়া কিউবানরাও 
' কৃষ্ণণান্তর আন্দোলনের পাশে এসে 
বোস্য * দেখিয়ে মৌক্সকো দাঁড়িয়েছেন, , কিউবার “ আটজন 
কড়াঞ্গনে দর্শককে মুগ্ধ করেছেন ।*ক্যাথলাট তাঁদের"? ' অঞ্জিত পদক 
রন্তু, যখন তারা বিজয়ীর, মণ্ডে জাত নেতা 

ঘড় পাক পূ ২ 















দিন তাঁদের সংগ্রোম করে স্বাধশ- 


দা টা নতা আদায় করতে হয়েছে। ১৯৬৮ 


তু টপ (ক - 
দিদা 


নো Ne টুপি 


পরে মণ্ে এসে, দিযে 


বৃষ্টির হাত সুস্পষ্ট । মৌক্সকোবাসীরা 
জন্যই তাঁরা বতই' গর্ত অন্মভব করেছেন যে 
“ বিশ্বজোড়া “কু শান্তির প্রচণ্ তাঁদের 'রাজধানঈতে অন্যম্ঠিত 


তোলায় শ্বেত প্রভাবিত আমোরকার 'প্রাতবারের মত;এবারেও অলিম্পিকে 
অলিম্পিক কাঁমটি অত্যন্ত ' ক্রুদ্ধ ধ' আমোরকা এই 'বভাগে তাদের 


এশদিয়েছে।, 


হয়েছে এবং টম স্মিথ (২০০ 


মিটার দৌড় বিজয়ী) ও জন 
কার্লোসকে, যাঁরা প্রতিবাদ 'বক্ষো- 
ভের শীর্ষস্থানে ছিলেন, আল- 
পক গ্রাম থেকে বাহম্কারের হুকুম 
এ'রা গ্রাম ছাড়লেও 
মৌক্সকো শহর ছাড়োন, বরণ 
অন্যান্য দেশের নিগ্রোদের সঞ্গো 
নাচ ও গানের মাধ্যমে তাদের প্রাতি- 


' বাদ বিক্ষোভ চালিয়ে গেছেন। 


, এদের প্রতি সহানুভূতি 'দেখিয়ে 
আরও ছয় জন নিগ্রো আ্যাথলীট 
গ্রাম ছেড়ে দেশে ফিরে গেছেন। 
স্মিথ ও কার্লোসের সতীর্থ 
লী ইভান্স কাঁদতে কদতে স্টোড- 
য়ামে গিয়ে আঁত দ্রুত গাঁততে ছুটে 
বিশ্ব তথা আলিম্পিক রেকর্ড 
ভেঙ্গে চারশ মিটার দৌড়ে জয় 
হয়ে আমোরকার আঁলাম্পক কাঁম- 
টির দশস্ডাদেশের প্রাতিবাদ জানয়ে- 
ছেন। এ 
বিজয়ীর সংগে লী 'বিজয়-মং 
দাঁড়িয়ে বদ্ধমুচ্টি উত্তোলন করে 
“বিশ্বের কাছে কৃষ্ণ শান্তির প্রাতবাদ 
জানান। এ 
স্মিথ 2 দণ্ডের 
প্রাতবাদে এক সময় সমস্ত 'নগ্রো 
গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবেন, 
কিন্তু শেষে দেশের গৌরব ক্ষুন্ন 
হবে ভেবে তাঁরা থেকে যেতে রাজ 
হন। কৃষ্ণ শক্তর প্রাতবাদে সাড়া 


প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ 


হয়েছে। ৩৬টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে 
আমেরিকা ১৫টি অর্জন করেছে, 
তাছাড়া ৬টি রৌপ্য ও ৬ঁট ব্রোঞ্জ 


লারা ১৪টি স্বর্ণ, ৭টি রোপ্য 
ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। 
আমোরকা সাঁতার বিভাগেও অদ্ভুত 
কৃতিত্ব দেখিয়ে একদিনে ১টির 
ভেতর ৮টি স্বর্ণ পদক লাভ করেছে 
যাঁদও অষ্ট্রোলয়ার মাইক ওয়েলডেন 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুত সাঁতারু 
হিসেবে গণ্য হয়েছেন। 

এই বারের আঁলাম্পকে কৌনয়ার 
আযাথল+টরা অবিশ্বাস্য নৈপণণ্য 
দেখিয়ে রাশিয়ার সমকক্ষ হতে 
পেরেছে। দুই দেশই তিনটি করে 
স্বর্ণ পদক পেয়েছে। ১৫০০ 
মিটারে বিশ্ব রেকডরধারী আমে- 
বিকান জিম রাইনকে পরাজিত 
করে ২৮ বছরের কেনিয়ান নিগ্রো 
তীর দেশকে সম্মানিত করেছেন। 
ভারত অবশ্য সব বিভাগেই এখনও! 
বহু. পিছনে পড়ে আছে। একমান্র 
হাঁকতে এযাবত ভারত কোনরুমে 
তার প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে, 
কিন্তু এবারের খেলা দেখে মনে হয়, 


ভারতকে পাকিস্তানের কাছে নৃত 
স্বীকার করতে হবে। 





দর্পণ 1 শুক্রবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬ a 7 
Kk নু 


_নুযাগহী মা্মবারী . ইত 









|. পো গ্রহ 


কথা কথায় সরোজ আচার্য প্রায়ই আলোচনাও ছল তাঁর রা 

, আম একজন আন- তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটান যেন তাঁর আনন্দ বাজারের কাজ নিয়ে 
পন্ট্যান্ট মাকাসস্টঅন্তাপ-। দরজা-জানালা সব কিছু হাট করে অনেকে অনেক কথা বলত। ক্ন্তু 
হীন মকরুসবাদী। মনে হর, এইটাই, খুলে /প্রাণভর্বে আলো হি 'ফাঁরাই তাঁর' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে িশ- 
ছল ছার সবচেয়ে সত্য পিচ রোদ্দুর ট্গুভোগ করা। . ।/তেন/তাঁরাই; জানতেন, ব্যান্তগতভাবে 
আর তিনি যদি ভবিষ্যতে স্মিত, 85 নীতিতে তাঁর ' 


বাবন। পোশাকে-আশাকে, একট; 
অগোছালো। কিন্তু: লেখাপড়ার 
ব্যাপারে অদ্ভুত গোছানো । . স্মাত- 
শন্তি ছিল আশ্চর্য ধারাল_কিছু 
ভুলে যেতেন না। লেখার জন্য 
তোর হতে সময় লাগত কিন্তু িখ- 
তেন রুদ্ধবাসে। "তান প্রায়ই 
বলতেন, প্রাত এক লাইন লেখার 
পাঁড়। তাঁর অদ্ভূত আটোসাটো, 
হারের মতো দয় রচনাগুলৈ 
পড়লেই বোঝা যাবে: একটুও অতি- 


~~ চনয 


ঈশ্বরের ভজনা করেন ন, রাজ- 
নাতির, ক্ষেত্রেও তাই, তা সেই 
ঈশ্বর স্তাঁলন বা মাও যেই হোক। 


" পাটের বিংশ কংগ্রেসে যখন ব্যান্ত- 
" তল্মের অবসান ঘোঁষত হল--তার 


যাান্তবাদী মন সহজেই তাতে সায় 
'দিয়েছিল। ৷ 

প্রথর যান্তবাদ আর মার্কস- 
বাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই আর 
সরোজবাবূর মধ্যে এই দুই ধারারই 
সমন্বয় হয়োছল। এই আঁর 











দর্শন” ও “্মার্কসীয় ধ্ারভাবজ্ঞ নের” মাক নার প্রয়োগ করে শয়োন্ত নেই কথাগুল্তে ৷ সাহিত্য সবচেয়ে বড়ো পারচয়। 
৮ fa ৮ bl Ee . 

ঢ্লোখক রুপেই। যে, কৌি)[রাডমেড ১ সমাধান তাঁর ২% বিষয় তু অধিকাংশ প্রবন্ধ 

হদয়ের আবেগে একদা তিনি . কাছে সু সেম্পূণ, অগ্রুহ্য সক্কিয় * দলত ' ৰই পড়া”: 

PA te রঃ 
বরণ করোছিলেন সম্মাসবাদ্রকে, আর 'রাজন [ত কুষুতেন নাঃবলে, প্রাজুুঃ সাহিত্য রর” Ed চলচ্চিত্ৰ 
ক হুয়োঁছর্ল দেউলীর॥ িক রাজনুগঠ্তর অম্লতা নীতি এবং সমাজতত্ব “বিষয়ক রি র্‌ 

র _ শর: তান মনত ছিলেন, দংষ্টিও প্রবন্ধগুলি ছড়ানো রয়েছে নানা [ষ্টার 
এক নুন ' অধ্যায় । 'সদ্লাস+১ অনেক স্বচ্ছ। অনেক সময় এ পর্-পান্িকার পন্ঠায়।, * ২ ক্যামেরা এখানে যান্নিক ফোকাস 

ক ত্যাগ করলেন: জ্রার্ণ বসনৈর ' রি না৷ বেড় বোৌশ আইডেন্টি- ' ইংরেজি ' "ঞম্‌ এ-ও এক্সপোজারের সমান্টমার এবং 








VY) তারপর বো, ম্ন ' পরক্ষা দিয়ে; “এসে পেপারে” গের কোন সৃষ্টিশীল ভূমিকা এ 
ES Ed ' পেয়েছিলেন রোঁজনা গুহ মেডেল) ছাঁবতে থাকা সম্ভবই না কারণ 
প্রিকইস্র্নঞ্হল নেখার। কিন্তু ইংরেজি. এবং বাংলার উভয় সমস্ত চিরনাট্যটিই সম্পর্ণভাবঝে 
বায়রনের* -একখাীস ভাষাতেই তাঁর লেখনী ছিল স্বচ্ছন্দ চলচ্চিত্রের জ্বধর্মচ্যত। বিজয় 
AS তুলস্তুয়ের বিহারী) -. বসকে অনুরোধ যে এবার থেকে ' 
ফু খবেন .একখানা। _ স্টরোজরাব; ছিলেন নিরা*্বর- যেন তানি আবার ধর্মমূলক, 
ৃ [বার এক সন্ধ্যায় তল+--নার্দি। সরোজবাধ্দুর _কাছে গল্প গাহস্থ্য বিষয়ক বা মহামানবদের 
. দো: ওপ্রসপো নন্দ কত নিয়ে অনেক কথাই শ্রনোছ, তাঁর বাবা তে ছেড়ে জীবনী সম্পাকৃতি ছবিই তৈরা 
ভালোবাসা প্রভূত সংকুমার বাঁ্ত-' বাজারে সঙ্গে তাঁর চটুুরাঁগত "কিন্তু কোন পাঁরকপনাই,,ভররি ' ছিলেন, আন্মষ্ঠানকভাবে ব্রাহ্ম না করেন। এতে "শশ্মদের শিক্ষা হবে, 
গুলি তাঁর চাঁরত্ে প্রচুর পারমাণেই যোগ্র্যোগ’ নিয়েও তাঁরা কটাক্ষ সফল হল না।' আততীীর ' মতো "হলেও ছিলেন. ব্রাহ্মসমাজের অনু- বৃদ্ধদের চিত্ততৃপ্তি হবে এবং মাহ- 
“কম্তু তার সবকিছুকে ছাপিয়ে করতে ছাড়েন নি॥ কিন্তু এ মৃত্যু এসে তাঁকে হরণ' করে নিয়ে 'রাগী। সরোজবাবু ধর্ম নিয়ে লাদের চোখের জলে বক্স আঁফস 
চত তাঁর কঠোর য্যান্তবাদ। , কথাটা মগজে সোঁদন ঢোকে গেল। | ৷ কোনদিন মাথা ঘামান নি।' ব্যান্ত- ধন্য হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 
[তান মা্কসবাদঈ ছিলেন 'কল্তু ি,'_রমিপল্থীঁদের বিশেষ করে সারে মন ছিলেন বরেজ- , গত জাঁবনে তান যেমন কোন ত উপরি পাওনা । 
সবাদ তাঁর কাছে ছিল না একটা . /% / RD 
“ডগা”, কিছু আস্তর্বাক্যের সমাল্ট .// - EE 
যাকে মাদুলী করে গলায় ধৰিয়ে Ir সাভিক্য ভিজা rr, পণ 
রাখা যায়! মার্ক সবাদ তাঁর কাছে . দা সি উর 
ছল, বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের হাত | ff পরিন্রা শা নয 
য়ার, বার সাহায্যে "বিশ্বের ঘটনাপ্রবা- 1 ভাখ পা ্ য়া Lie 
হকে অনুধাবন করা যায়, 'তাকে | দত্ত: ' ET “ 
পাঁরবাঁ্তত করা যায়। “কিন্তু তাই } | সি উচিত 
বলে তান ব্বদ্ধিবলাসী ছিলেন এখনও গেল না ভোলা, যাঁদও এ দেশ টিপ নয় re Td OE 
না বরং বাদ্ধীবলাসীদের সম্পর্কে , স্বর্ণ ধারায় £ ডি তা সবার SE | 
তাঁর ছল এক ধরণের ক্ষণা। বছর i এবং পিপাসা এখানে সোনায় হবে সোহাগা গা যে 
| £কুঁড় আগে এক প্রবন্ধে (“বুদ্ধি- রি | বৌ যদি হয় স্ন্দর্ী। 
NEED NY সাম্সিধ্যে প্রশান্তি নেই:যেন অতিজ্রগীবত ক্ষারিয়, | এন 
বিচ্যুত “হট হাউস” বু বাহুবল গত জেনে, তপোবল সাধে, অষ্বকা় আমিই বা কেন কারা 
চে তিনি তীর টনি 'কশাদাত ' প্রাতাহংসা শেষে! যাতে আঁসম্ধ না থাকে; শুধু শিলা, প্রশ্ন কোথায় যাব 
করেছিলেন তীব্র সমালোচনা করেং বালু শোষিত নদণর গর্ভে বন্যার প্রত্যাশী; নলা / HE 
ছিলেন কমিউনিস্ট « আন্দোলনের দিনে, হীরক নিশীথে_আভরণে এই, যা প্রকারভেদ, SAE হলো কারা 
মধ্যবিত্ত কোন্দিকতার। দন্টখের | . বর্বর আকাশ নচেৎ নিয়ত নন; অনি্বেদ উজতই' আর? 
বিষয়, প্রবন্ধাটর কোনো কপ তাঁর ' তথা নার্বকার; এবং নগরে, গ্রামে,।বাহিরে ও , ক্ব্গের নাম সুন্দরী 
| কাছে ছিল. না বলে তাঁর প্রবন্ধ ঘরে আরবেরই উত্তরাধিকার যেহেতু. অজেয়, নে 
| 2৮555 ঠাস 
জেল থেকে আর সৌজন্য সত্বেও, মৎসর অদ্টবাদে, ব্যবাস্থত  " / 
কোনাদন সক্রিয় রাজনীতি করেন অথচ উদ্দাম অন্তত সংসন্ত নৃত্যে ৫ হন৷. ভল্ল 
নন! বৃহৎ এক পরিবারের দায় | লোকান্তরে রি কমার 
AE PALE বাঁক, সম্ভবত অপর কজ্পেও, পাপত প্রান্তরে ১, র্‌ 


পেতেছিলূম আমরা যে-অস্থায়ী যৌবরাজ্য, তার 
আধিষ্ঠাতারূপে ছল প্রজ্ঞপারমিতা;. কি প্রাকার, . 
- কি, পারখা সে-রাম্ট্রকে ঘেরে “নি কখনও £ মুন্ত পথে 


(প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান” সম্পাদক দৃশ্যের পর দৃশ্য জোড়া 
আঁধকার করোছলেন জেল থেক্কে ' লাগিয়েছেন মাত্র। এই দুই বিভা: 


(১) গেরণের চাঁদ সবাই দেখে 
(২) ঘর পোড়ে, ফিঙে, ধোঁয়া খায় 
€ ৩) গোলাপ বাগে কুকুর হাগে 


(১২) জলে পাথর পচে না 
(১৩) চোখ কানা বলে কি ঘুমের 


1 বিষে তাঁর কৌতুহলে কোনদিন ছায়াচ্ছল্ন ক্ষিতিজের ডাক, উর্ধ*্বাস্ব“মনোরথে €৪) চাপা পড়লেই বাপ ৮৪৪ 

|. ভাটা পড়তে দেখ নি। আর শুধু অধিরুড় শন্রস্ত্ এষণা, সহচর স্রোতাক্বিনী (৫ ) চাষার কেবল এগার মাস দুঃখ (১৪) ছোট' বড় খেশক, দাঁত 
রাজনশীত কেন, কোন বিষয়েই. বা অভয়ে মুখর, আগন্তুক অপ্রবাসী, ও অখণী আর সকল মাস সুখ পাতলে এঁকি'? 
কৌতূহলের অভাব ছিল তাঁর? নিঃস্বও যেখানে, তার পরে "দুর্বিষহ .এ-মরুর (৬) চন্দরস্খ অস্ত গেল জোনা- (১৫) জানে বাঁচলে মহবৰত ‘রয় 


না-পড়া পর্যন্ত স্বস্ত ছিল 'না,. 


খবরটত থাকত তাঁর নক্ষাগ্রে, দাবা 


' পার পখ্খানুপুঙ্থ খবর রাখতেন 
FRANSES” দেরি তা. বা লা 


ক ক ET 


অস্থ অবসাদ । 


2৩০১০98৫2৫০, ৮8 


ৃ দির 
বিশ্বে সমবল, সম্পূর্ণ পৃথিবী উয়র উর্বর 
একাধারে, ধর্মে, কর্মে শুভাশ্মভ নিত্য নিরন্তর 
তা আমরা সমবয়সীরা মানে নি, 'মাঁনান আম; 
ফলে আমাদের নিয়ত অগস্ত্যযাত্রা;; অনুগামী 
হত বা বিস্মৃত ফশিমনসার বনে তবু বাল 


কির পোঁদে বাতি 


(৭) ঘা শুকায়, কথা শুকায় না (১৬) চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ 
(৮) জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না পোড়ে ততক্ষণ 

(৯) ছোঁড়া তীর ফেরে না (১৭) ঘরে ভাত নেই দোরে 
(১০) ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা চাঁদোয়া "' | 


(১৯১) জুতো মেরেছে, অপমান 
ieee. «MS 


(১৮) চার ফেললেই ি মাছ 


ডি OE Och EOCENE . 
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Regd. NO. ০72 


গে 


চল্বভাত্র সাচার 
রাহি ভারত 


পরিবর্তনের দাবী 


আকাশবাণীর সংবাদ প্রচার 
সম্পর্কে গত সংখ্যার আলোচনার 
জের টেনে আজকের অভিজ্ঞতা সামনে 
রেখে আমরা কয়েকটন“দাবা রাখাঁছ। 
(১) সংবাদ পাঁরবেশনে জনসাধা- 
রণের আশহপ্রয়োজনীয়তার দিকে 
নজর দিতে হবে। (২) ছক করা 
গতানুগাঁতিক ধারায় সংবাদ পাঁর- 
বেশন আমূল পালটাতে হবে। 
(৩) অগ্লিক ভাষার সংবাদে 
আঞ্ডালক খুবরের প্রতি গ্দরুত্ব 
দেওয়ার প্রয়াসী হতে হবে। (৪) 
বাসি সংবাদ বন করে টাটকা 
সংবাদ তথ্যসহ পরিবেশন করতে 


হবে। তার-জন্য সম্ভাব্য সকল ' 


সংস্থার সঙ্গো আকাশবাণীর সংযোগ 


ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে। 
(৫ ) মন্দ্রীদের রাশি রাশি বন্তুতার 
উদ্ধত না দিয়ে এ সীমিত সময়ের 
মধ্যে আরও বেশশ খবর পাঁরবেশন 
করতে হবে। (৬) .স্থানীয় 
সংবাদকে নামেই স্থানণ্রর ‘ সংবাদ 
না রেখে সত্যই তা ব্যাপকভাবে 
প্রচার করতে হবে। আশ্চর্য হই নামে 
স্থানীয় অথচ সেখানে নির্বিচারে 
দিনের পর দিন অন্য খবর প্রচার 
হচ্ছে। বাংলাদেশে দিনে পনেরো- 
কুঁড় মিনিটের খবরও ঘটছে না 
কি-না কযা ঘটছে তার প্রচারে 
বিড়ম্বনা আছে-উত্তর জানতে 
পার কিঃ 

আর সত্যভাষণের, ব্যাপারে এদের 





ত্ৰাচীত্ৰ তচক্ষ লাঙ্গল 
(১ম প্‌ষ্ঠার পল্ন ) 


EE EE BS 


এবং স্বদেশে রওনা হবার আগে 
কল্সাল জেনারেল শ্রীকাফকা দর্প- 
ণের প্রাতানাধকে টোলফোনে বলেন, 
প্রাচীর রুশ-চেক সম্পর্ক খুব 
খারাপও নয়, খুব ভালও নয়।” 
তান স্বীকার করেন যে, উত্তেজনা 
রয়েছে, কিন্তু তাঁর আশা, দেশ- 
ত্যাগের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। 

একুশ জন সদস্যের পাঁচটি চেক 
পরিবারের দেশত্যাগের পর বর্ত- 
মানে ৪৬৩ জন চেক নাগাঁরক 
রাঁচীতে রয়েছেন। এবং সেখানে 
১০৯ জন রাশিয়ান 'বিশেষজ্ঞও 
আছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই 
সপাঁরবারে ঝস করছেন। 

চেক কল্সাল জেনারেল স্বীকার 
করেছেন যে, রাঁচীতে দ্দন ধরে 
তান তাঁর স্বদেশবাসণদের সঙ্গে 
সমাম্টগত ভাবে এবং ব্যা্তগত- 


বার্তা ₹ প্রেরণের সংবাদের ফলেই এই 
আলোচনার প্রয়োজন হয়োছল। 
এই বার্তায় বলা হয়েছে £ 

“The Czechoslovak Cit- 

zens living at Ranchi in In— 


dia protest sharply as possible 
against unheard of and bar- 
barous intervention by 
foreign armies in Czechoslo- 
vakia. ‘The action is the most 
brutal violation of a sovereign 
state's Tights. We request 
most emphatically immediate 
withdrawal of all, foreign 
armies from Czechoslovak 
territory. We urgently re- 
quest that Mr. Dubcek { Mr. 
Cernik, Mr. Cisar and other 
legally elected representatives 
be again enabled to continue 
in the democratic and free 
management of our country. 
We request you to station 
immediately United Nations 
force in our. country. It is 


. ‘requested that Mr. Svoda and 


Mr. Dubcek explain Czecho- 
slovak ‘standpoint in Unted 
Nations organization.” 


“Czechoslovak Citizens 
working at Ranchi express 
their thanks to you and to 
the whole of the Indian Gov- 
ernment for your support 
given to their country. We 
hope you will render further 
assistance in favour of the 
struggle for freedom in Cze- 
00051052102, 


ইতিমধ্যে রাঁচটর' চেক নাগ- 
'রিকরা হোস্টেলের দেওয়ালে নিউজ 
বোর্ড বুলিয়ে দিয়েছে চেকো- 
শ্লোভাকিয়ার সাম্প্রাতক সংবাদ 


সম্পর্কে ভারতাঁয় বন্ধুদের ওয়্যকি- 


বহাল করার জন্য। আগে নিউজ 
বোর্ডের মাথায় চেকদের জাতীয় 
পতাকার উপর লাল ফিতা ক্রশ 
করে লাগান 'িল। ক্রশ চিহ্ন হল 
চেকদের সার্বভোমত্বকে পদদাঁলত 
করার প্রতাঁক। 


ওপর বিশ্বাস ও নির্ভর করা ছাড়া 
আমাদের আর কি উপায় আছে। 
(বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রিয় হবার 
জন্যই বা প্রিয়জনের নিদেশেই কি 
সংবাদ-বভাগ নিদ্দিধায় সত্য সংবা- 
দের অপলাপ করেন !!) 


অসহ্য অন্ষ্ঠান . 
এর সঙ্গে “সংবাদ পরিক্রমা”, 
“সংবাদ-বিচিত্রা” আর 
সমীক্ষার” আখরটুকু. না "জুড়ে 
যেন খেয়ালের আলপটুকুই হয়, 
তান-বোলতান-তরজা বাকী থেকেই 
যায়! সংবাদ 'বাচন্রায় ঢাক-ঢোল 


“সংবাদ , 


আম্রা দাবী করাছ এটির রুপায়ণে 
নতুন ভাবনা! নতুন চিন্তাকে কাজে 
লাগানো হোক্‌'যা অনেক বেশী 
জরুরী এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
হয়েও সুরূচি ও বলিষ্ঠতা প্রকাশে 
সক্ষম হবে। আকাশবাণীর অনেক 
কর্মকর্তাই তো পাঁরকজ্পনার কাজে 
নিয়োজিত রয়েছেন। (বেতন) 
কিণ্চিৎ কল্পনাশন্তির পরিচয় দিলে 
যাঁদ অগণিত শ্রোতার মানাসকতাঁকে 
সুবহ রাখা যায় তো ক্ষতি কি? 
এটুকু ত্যাগ "স্ষীকারের সামল না 
হলে এ সংবাদ সমীক্ষা বর্জন করে 
রাত্রি আমেজের সঙ্গে; সঙ্গাঁত 


DARPAN, Price 25 P, 


রেখে রবিশঙ্কর বা বিসমিল্লা আলি 
আকবর বা পীল্নালাল ঘোষের বাজন 
বাজালে আমরা নির্দোষ আনন্দ পাব 
দরদষকল্ঠে মহি গস্নলভ কৃতি 
ভাঁঙ্গমা, বালাখল্য নাটকীয়তা সুর, 
কতা এংং গহন গছে হজ 
না বলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাব 
নার্বঘে] শুয়ে পরম কারণিক তথা 
গতের নির্বাক, প্রশান্ত মৃতিস্মরণ 
করে ভাব্ব 'বাঁঝ কোন্‌ পরম 
পুরুষ নন্দদুলাল আর দেবনন্দন 
কুলের দৈব-বাণীর হাত থেকে 
আমাদের রক্ষা করেছেন! (ধন 
আকাশবাণণী, ধন্য নামকরণ ৷) 





পিটিয়ে, বেসুরো টেপ. চালিয়ে - 
অস্বাস্তকর 


বন্তুতা আর বেস্‌ুরো 


গান বাজনাগুলি না বাজালেই নয়? f 


( গৃরিকল্পনার বালহারি যাই বটে!)- 


. বং টি 
সংবাদমালার 


মূলবিষয় ও 'বন্তব্য- 


তদের কর্তব্য ও সততার 'বাতশ 
বেতারে জাহির না করলেও চলবে । 
বন্তাদের বিচিত্র কন্ঠ ও উচ্চারণ 
সমদ্ধ ভাষণ, শ্লোক, কথোপকথন 
বা ধ্যান ধারণার কথা ততোধিক 
বেমানান বেসুরো টেপের মাধ্যমে 
না শুনেও ঘোষকের কন্ঠনিঃসৃত 
হলেই সেগুলির সত্যতা ও মাহাত্ম্য 
আমরা আশ্বস্ত হয়ে শুনব। 
কর্তৃপক্ষের এ’ সম্পর্কে উদ্বেগের 


'ভস্ডামীর কোনো দরকার নেই। 


কেন না এর দ্বারা অন্যষ্ঠানটাী রুচি 
সম্‌দ্ধ না হয়ে পাঁড়াদায়ক হয়ে 
ওঠে। 
“সংবাদ সমীক্ষা”__নামটী শুনতে 
বেশ, কিন্তু তবু যেন এর অপর 
নাককরণ করতে সাধ হয়, যেমন 
মন্দ হয় না। মাহলা-মহল, যাঁদ 
হতে পারে তবে এতে আপত্তির 
তো কিছু নেই, আর বন্তবোর 
চরিনেও তো মিল রয়েছে-সেই 
নিন্দা, অসহায় ভাব, উপদেশামৃত 
আর মাঝে মাঝে ফোঁসফোঁসানি 
(মহিলারা মাপ করবেন)। তবে 
একটিতে এটী অকৃত্রিম, আর 
আকাশবাণীর ক্ষেত্রে এটা কৃতিম 
ভগ্ডামী (তাই যে স্বকীয় ধর্ম নয় 
তাই বাল কোন মুখে, ভারত সর- 
কারের আওতাভুন্ত আকাশবাণণর 
ম্‌লচরিত্র তো একই হবে।) 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে যা 
বলা হয় তা শুনে আমাদের ক 
বলতে ইচ্ছা করে না “আপানি 
আচারি ধর্ম পরে শিখাইবে” £ 
তাই বলতে ইচ্ছে হয় যে এই সংবাদ' 


* ভোট, গ্রহণ করা হলে আবালবৃদ্ধ- 


বণিতা বোধকরি কেউই ভোটদানে 
বিরত হবে না নো, জরিমানার 
ভয়ে নয়, যদি কোনোক্কমে,এর হাত 
থেকে নিম্কৃতি পাওয়া যায় সেই 
সম্ভাবনায় )। এই ভরসাতেই 


তুলেছিল কংগ্রেস)” সুতরাং 


"ভাবত 

(১ম পৃষ্ঠার পর) 

তারিখ পিছোনোর দাবী সর্ব প্রথমে 
এই ২ 


অবধি যে" আন্দোলন চলেছিল, তার 
ধর্মবীরের মসনদ কায়েম হও 
যান বাংলার, "সংখ্যাগুরু 
অবরুদ্ধ ও শোিত' মানুষগ্যা 


বর সো জড়ানো ছে কা, “ক্ষমতা হরণের এ 
সের দলীয় “প্রো মী ন্উক টনপাঁড়ন তথা দু 
পর ঘটার দে সে প্রথমে _ গের মুল ক্ারণ। 


' প্রভাবিত বৃহৎ * সংবাদপত্ৰগুলৈ 


অগোপন চাপা উল্লাসে মেতে উঠে, 
মধ্যবতশী নির্বাচনের তাঁরখ পেছা- 
নোর জন্য সোরগোল তুলেছে, 
তাতে নুঝতে অসুবিধা হয়ী না যে, 
এই সব সংবাদপত্রের বড়লোক 
মালিকরা, কংগ্রেসী পাশ্ডাদের 
সঙ্গে সমসুরী 'বিস্তবানশ্রেণীসূলভ 
মনোবৃত্ত নিয়ে বন্যাকে প্রাক 
নির্বাচনী সুবিধাপ্রাস্তির একটা 
হাতিয়ার হিসেবেই দেখেছে। 
কিন্তু তাবলে একথা,মনে করা 
ভুল হবে যে, কংগ্রেস দল পাঁশ্চম- 
বঙ্গে নির্বাচন পছানোর দাবণীকে 
একমাত্র দাবী রূপে গণ্য করেছে। 
বরণ বলা চলে, এটা তাদের 'নর্বা- 
চনী কৌশল পম্ধাতর (ইলেকশন 
স্ট্রেটেজ) একটা দৃষ্টি বিভ্রান্তি- 


কাজ করে যাচ্ছে, তা হলো, মুখ্য 
থেকে গোঁণে সরে আসা। গত 
নভেম্বর মাসে জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট 
সরকারকে অবৈধ ভাবে বরখাস্ত- 
কারন গভর্ণরকে হটানোর আন্দো- 
লন যখন মেহনতাঁ মজদুর কৃষক- 
দের অর্থনৈততক সংগ্রামের সঙ্গে 
সংযুক্ত করে বৈপ্লবিক পর্যায়ে 
উন্নীত করার সম্ভাবনা সবশেষ, 
তখনই দেখা গেল যুক্তফ্রন্ট চালিত 


--- দিল্লীর শাসকশ্রেণী সমর্থক 


. পত্ৰ পন্রিকাগ্ল হরিয়ানার নিরব; 


চনে কংগ্রেসী জয়ের উল্লাসে পশ্চিম, 
বঙ্গের বামপন্থী শিবিরের রাজ 
নৌতিক পর্যালোচনায় অনেক ভু 
করলেও কতকগুলি দুর্বলতা সাঁঠব 
ভাবে নির্ণয় করেছে। যথা, 'ির্বা 
চনী এক্যের পেছনে দলীয় কম. 
দের নিছক দলীয় আনুগত্য য 
সংহত ীনবণচনী আভিযানে ০ 
মাল ও 'ীবশৃঙ্খলা ঘটায়; নৰ 
খথাসস শনার্দষ্ট কার্যক্রম , 
পৃথকপরায়ণতা ও উগ্রতার ঝোঁক 
বামপন্থী নেতৃবর্গ নিদোশত কর্ম 
ধারায় জনগণের দ্বারা সমাজ-বপ্ল 
বের সংঘটন সম্ভাবনা দেখতে ন 
পাওয়া এবং তার ফলে এ-যুগের 
বহু তরুণ' কর্মীর সাম্যবাদী দল 
সম্বন্ধে আশাভঙ্গ ও বিভ্রান্তি 
তাড়াতাড়ি চলার উৎসাহে (কখনও 
কখনও যা সঙ্গত হলেও, আঁধ 
কাংশ ক্ষেত্রেই যা অপ'রণত ) এব 
সমাজ ক্লান্তির কারপদ্ধতি খুজে 
না পাওয়ায় সারা নির্বাচনী পদ্ধ 
তিকেই সরাস'র বর্জন করার দিবে 
ঝোঁকে। 

রমাপ্রসাদ মাল্লব 
রাহাত 


পাকিস্তান সংবাদ 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) 

সেপ্টেম্বর রাত্রে নজরুল একাডে 
মীর আয়োজিত এক ভোজসভাঃ 
প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আরদব খা, 
বাংলা ভাষার স্থলে একাঁদন 'সমঃ 
পাকিস্তানে একট সাধারণ পাক 
স্তান ভাষার আবির্ভাব ঘটবে বনে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলে, 
যে পাকিস্তানের তমদ্দুন এক ন: 
বলে যারা প্রচার করেন তাদে 
তিনি বিরোধী! পাঁকস্তান' 
ভাষাসমূহের ভিত্তি এতই আঁভঃ 
ষে-প্রোসডেন্ট মনে করেন যে এম: 
একদিন আসবে যোঁদন সারা পাকি 
স্তানে মাত একাঁটি পাকিস্তান' 
ভাষা চালু হবে। প্রেসিডেন্‌ 
নজরুল একাডেমাঁকে পণ্চাশ হাজাং 
টাকা দান করেছেন। কিন্তু তাঁ 
এই আচমকা ভাষণ বাঙ্গাল সাধা 
রণ মানুষকে উদ্বিগ্ন করেছে। 
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(ৰাজনৈতিক স্মীক্ষক ): 
, ডাঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষের বৈরাগ্য 
খন গ্রান্ধীজীকেও ত্যাগ কাররয়ে, 
ৃ ॥ সাড়ম্বরে একথা প্রকাশিত 
৬ না হলেও সত্য যে ডাঃ“ঘোষ* 

তান আর গাচ্ধণজীর মুখ 
িিব্বেন বা রত গান্ধীজীর 
প্রশ্ন আর এখন ওঠে না_ এক্ষেত্রে 
মুখ দেখা হল গান্ধীজীকে কেন্দ্র 
করে কোন উৎসবে আর তান যোগ 
দেবেন না। ঘটনাটি ঘটে গেছে আঁত 
নিভৃতে এবং সঞ্গোপনে। তাই বড় 
শী কারো নজরে পড়েনি। 


ঘোষ গান্ধী-শতবার্ধকী কাঁমাঁট 
বা অন্যান্য উৎসব কমিটির সঙ্গে 
সম্পর্ক ছেদ করেনান, কাজেই 
ব্যাপারটা সংবাদপত্রে প্রকাশ বা 


যারা রাজনশীতি. সহ সৰাকছুরই 
হাঁড়ির খবর রাখেন তাঁরা লক্ষ্য 
করেছেন গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা 
গান্ধীর ৯৯ তম জন্মাদবস প্রাতি- 
পালনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ- 
জুড়ে গান্ধী শতবর্ধপালনের যে 
শুভারম্ভ সূচিত হল পশ্চিমবঙ্গে 
গান্ধীজীর আঁদ-অকৃতিম “সোল 
এজেন্ট” ডাঃ ঘোষ তার মধ্যে ছিলেন 
না। 

রা অক্টোবর সকালে বারাক- 
পরের গান্ধী ঘাটে গান্ধী স্মৃতি 
পুষ্পার্থ অর্পণ করলেন। পাশে 
দাঁড়িয়ে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় । 
পার্ক জ্রীটের মোড়ে গান্ধীজীর 
প্রাতমৃতিতে পূজ্পমাল্য অর্পণ 
করা হল কত নামী দাম" ব্যন্তি 
মোটরে করে এসে, কত সামান্য 
নগণ্য মানুষ পায়ে হেটে এসে 
গান্ধীজীর পায়ের কাছে পুষ্পমাল্য 
রেখে গেল, 'ব্রগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 
সেবাগ্রামের গান্ধী কৃঠিরের অনু- 
, করণে প্রস্তুত কুটিরের সামনে চরকা- 
যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল সমবেতভাবে 
চরকা কাটলেন কতদল, পাশাপাশি 
বসে চরকা কাটলেন শ্রীপ্রফনল্লচন্দ্র 
সেন ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। 
রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর, সমাজকল্যাণ 
বিভাগের কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীমতী 
. ফুলরেণু গুহ, কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী 
শ্রীরামনাথ জিঠা, আরো কতজনকে 
দেখা গেল এই সুমহান উৎসবে। 
কিন্তু বারাকপুরের গান্ধী ঘাট 


লোকজানাজান হয়ান কিন্তু রাজ্যের 









































নক্সালবাড়। আন্দোলনের 
বিখ্যাত নেতা কান সান্যাল 
বৃহস্পাতবার সকাল টায় 
ফাঁসিতদওয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছে। 
বাংলাদেশের পক্ষে নিশ্চয়ই 
এটা একটা দুঃসংবাদ। একই 
সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে এ আন্দো- 
লনের আর এক নেতা শ্রীকেশব 











কে লেন 


কা Bs পে 
,থেকে কলকাতার রিগেড প্যারেড নং 


গ্রাউণ্ডরকোথাওএদেখা গেল-না। এক- 
জনকেঁাতনি ডঃ প্রফনল্সচন্দ্র ঘোষ 
অথচ বাংলাদেশে গান্ধীজীর এক- 


ঠা বৰশ্বস্ত অনয হিসেবে গান্ধা- 


জগজীবনরামের অতুল্য প্রীতি 


কেন্দ্রীয় খাদামল্ত্রী শ্রীজগজীবন 
রাম যখন জলপাইগুড়ি এসেছিলেন 
তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁর কাছে 
দাবা জানান যে, বন্যা পশীড়তদের 
কেন্দ্র ষে/সাহায্য দিচ্ছে তার একাংশ 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের রিলিফ প্রাত- 
্ঠানের মারফত দিতে হবে। রাজ্য 
কংগ্রেসকে আঁন্তম দশা থেকে রক্ষা 
করার জন্যই এটা দরকার । ' 





‘দর্শন ও গান্ধীবাদের একমাত্র প্রবন্তা 
হিসেবে এবং গান্ধাজীর  জাীবত- 
কালে চ্বাধক অন্যুগ্রহভাজন 


হিসাবে 1 ডাঃ ঘোষের পাঁরাচিত সর্ব 
১৯২৮ সালে শ্রদ্ধা- 


। দর্পণের সংবাদদাতা ) 


"জীবন রাম সহজেই অতুল্য 
ঘাযের অসুবিধার কারণ বুঝে- 
ছিলেন। এর আগে কংগ্রেসের 
যেসব 'রালফ ফান্ড হয়েছিল তার 


কেলেঞকারী সম্পর্কে জনসাধারণ 
যথেণ ওয়াকিবহাল । সুতরাং কয়ে- 
কাঁট বসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর 
কেন বান্তি বা বৃহত্তর জনসাধারণের 
কাছে রাঁলফ ফাণ্ডের জন্য : টাকা 


+8298৮ রায়ে ++ 
দিন আগে. কান্তি সদর প্রাচ্য ভমণে গিয়েছিলেন ভারতের 


শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসা বাড়ানোর জন; । 


বাইরে গিয়ে তিনি 


কি করেছেন তা টোকিওতে তোলা এই ছবিতে দেখা ঘাচ্ছে। 
সরকার পয়সায় এই ভ্রমণ আয়োজিত হ:য়ছিল। খবরে প্রকাশ 
হালেই আবার তাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে অন্মরূপ উদ্দেশ্যে। 
অবশ্যই তার কাজ কারবার অনুরূপই হবে। 





















সরকার। 

প্ালশবাহিনী অনেকাঁদন 
£ুকে কান্নর গ্রেপ্তারের নানা 
বন্দোবস্ত করেছিল। : প্রাতি- 
বারই সে পুলিশের চোখে 
ধুলো দিতে সমর্থ হয়েছে। 
এবারে কিভাবে কানুর গ্রেপ্তার 








সম্ভব হল তা এখনও জানা 
যায় "ন। 
VN 
কিছুদিন আগে মার্কস- 


বাদী কমিউনিস্ট পার্ট থেকে 
দলত্যাগীদের একটি সভা কল- 
কাতায় সংগাঁঠত হয়। সেখানে 
কানুর নক্সালবাড়ী ঘটনার ওপর 
ভিঁত্ত করে কৃষি বিপ্লবের তত্ব 


চাইবার মুখ অতুলা ঘোষের নেই। 

RT বালা 
শ্রুতি দিয়ে যান এবং সেই অনু- 
সারে গত সপ্তাহে 'দল্লী থেকে ফুড 
কর্পোরেশনের কাছে টোৌলগ্রাম মার- 
ফৎ নির্দেশ আসে। 

টোলিগ্রামে বলা হয়েছে £ «খাদ্য 
ও কৃষি মন্তী কলকাতা ভ্রমণের 
সময়ে যে আদেশ দিয়েছিলেন তদ- 
ন যায়ী অতুল্য ঘোষের পশ্চিমবঙ্গ 
বন্যা ও ত্রাণ সাহায্য সাঁমাতিকে 
বিনামূল্যে এক শত টন গম দিয়ে 
দাও ৷” 


কানু সান্যাল গ্রেপ্তার 


"_ (দপণের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


মূল আলোচনার বিষয় ছিল৷ 
৪০ বছরের এই 'বস্লবী 
কাঁমটীনস্ট আন্দোলনে যোগ 
দেয় ১৯৫৯ সালে এবং বরা- 
বরই ইনি সংশোধনবাদী বিচ 


তির সমালোচনা করে এসে- 
ছেন। সুরু থেকেই কাণু 


বুঝেছিল কৃষকই _ বিপ্লবের 
একমাত্র ভ্রসা। তাই: কোন- 
দিনই একে কলিকাতার চা বা 
কফির দোকানে দেখা যায় নি। 
কৃষক জীবনের সঙ্গে একাত্মা 
হতে চেয়েছে কাণ্দ_তাদের 
সঙ্গে এক সঙ্গে থেকেছে, 
নিজের পাঁতিবুর্জোয়া অতাঁত 
ভোলার জন্য। 


টোলগ্রামে আরও বলা হয়েছে 


যে, কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে 
গম শালগুঁড়তেও পেশছে দেওয়া 
যেতে পারে। 

রাজনৈতিক কারণে খুব দ্রুত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল এবং কাঁমাটর 
তবফ থেকে প্রান্তন কংগ্রেসী এম 
এল এ শ্রীঅরুণ মৈত্র এক শত টন 
গম ডেলিভারী নিলেন। অথচ 
বেসরকারী সূত্রে সারা দেশ থেকে 
যে বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র 
সংগৃহীত হচ্ছে তা বন্যা-পণীড়ত 
অঞ্চলে পেশছতে পরছে না। কারণ 
প্রশাসন প্রাইভেট লরীকে যেতে 
দিচ্ছে না, অথচ সরকারি ট্রাকও 
এই সব জিনিষপন্র বহন করে 'নয়ে 
যাচ্ছে না। 


মেয়র অপদস্থ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতার পয়লা নম্বর নাগ- 
রিক কংগ্রেসী মেয়র শ্রীগোবিন্দ 
দেকে মিথ্যা স্বীকারোন্তি দিয়ে 
বিদেশী জিনিসপত্র আনার জন্য 
দমদম বিমান বন্দরেব কাস্টম 
বিভাগের কাছে কয়েক হাজার 
টাকা জরিমানা ও খেসারং 'দিতে 
হয়েছে। তি মাস ধরে 
বিদেশ ঘুরে কলকাতাকে বাঁচাবার 
জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সঞ্চয় করে 
এলেন শ্রীদে আর তার প্রথম গুরু 
দক্ষিণা দিতে হোল দমদম বিমান 
বন্দরে । 

শ্রীদের তিনটি বাক্স, যাতে বই- 
পন্তর আর জামা কাপড় থাকার কথা 
তা থেকে পাওয়া গেছে দামী 
বিদেশী পোষাক, প্রসাধন, খেলনা 
ইত্যাদি । হাতেনাতে ধরা পড়ে শ্রীদে 
প্রমাদ গ্ণলেন আর সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মসম্পণ। তাই বোধহয় পাপের 


জন্যে। (ভাগ্যিস জলপাইগাঁড়ির 


মানুষের এসব কথা তখন জানা 
ছিল না।) 

আমরা একট অবাক হয়েছি 
একটি কথা ভেবে যে মেয়র সাহেব 
খোদ কর্পোরেশনে তাঁর কামরায় 
বসে একটা স্লিপ পাঠালেই নিউ 
মাকেটের বড় বড় ব্যবসায়ী এই 
সব বিদেশী পোষাক প্রসাধন খেলনা 
তাঁকে ভেট দিয়ে যেতেন। আর 
সেটা কলকাতা পৌরসভার মেয়রের 
পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হোতো। 
তাহলে জারমানা তো দুরের কথা 
দাম পযন্তি লাগত না আর জ্যনা- 
জানিও হতো না, লোকও হাসত 
শা। অবশ্য কংগ্রেসী মেয়রের কাছে 
কলকাতার মানুষ এর চেয়ে বেশী 
কিছ; আশা নিশ্চয়ই করেন না। 
তবে, ভোট চাইতে গিয়ে তান 
পরোক্ষে প্রচার করেছিলেন তার 
ধ্যানের জন্য খ্যাত আছে। এইবার 
তান কি বলে ভোট চাইবেন তা 
* (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 





দি হ্‌ 
ছদই॥ 
সস্পাদক্কীস্র 
চেরি" 


মুল্য-ভাত। ধর অগুত শাণচত্ 


পণ্যের মল্যমান ১০ পয়েন্ট 
বাড়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারণী কর্ম- 


চারীদের মাগগী ভাতা আবাব' 


বাড়ল। পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত যাঁদের 
মাসিক বেতন আঁরা মাসে ছয় টাকা 
থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বেশী ভাতা 
পাবেন। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বেতন বাবদ আরও ৩০ কোট টাকা 
বেশী খরচ হবে। গত বছর নভে- 
ম্বরে অন্রূপ ভাতা বাড়াতে হয়ে- 
ছিল এই মূল্যমানের উদ্ধগাতর 
অন্যে। 

পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির যাঁদ একটি 
রেখাচিত্র টানা যায় তবে দেখা যাবে গত 
৭1৮ বছরে রেখার গাঁত যেন হঠাং 
উদ্ধমুখী হয়েছে। ১৯৪৯ সালে 
১০০ দাকা হিসাবে মৃল্যমান ১০ 
বছরে ১১৫ দাঁড়ায় এবং ১৯৫৯ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী- 
দের প্রথম বেতন বৃদ্ধি করার প্রশ্ন 
আসে। এর পর থেকেই সরু হয় 
প্রায় বছরে বছরে মূল্য বৃদ্ধি, কর্ম- 
চারীদের ভাতা বৃদ্ধি আর কর 
বাষ্ধ। দেশের অর্থনশীত এর 
ফলে ব্যাতব্যস্ত। 

১৯৬৭ সালের নভেম্বরে মূল্য- 
মান ছিল ২০৫ আর এ বছর 
আগস্ট মাসে হয়েছে ২১৫ অর্থাৎ 
১৯৫৯ সাল থেকে ৯ বছরে বেড়েছে 
৯১৫ পয়েন্ট। এর ফলে কেন্দ্ৰীয় 
সরকারকে এই ৯ বছরে' ১২ বার 
কর্মচারাঁদের ভাতা অথবা বেতন 
বৃদ্ধ করতে হয়েছে। গত বছরেই 
তন বার ভাতা বাড়ান হয়। 

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে দেশের 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সমাধান 
ভাতা বাঁদ্ধতে নেই, বরং ভাতা 
বৃদ্ধর ফলে এই “বিপর্যয় আরও 
তীর হচ্ছে। সমাজে প্রতি স্তরেই 
বিরাট বিক্ষোভেই এর প্রতিফলন। 
বিক্ষোভ যত বাড়ছে দেশের শাসন 


ব্যবস্থা তত অসাহফ্ু হচ্ছে; হবা-: 


রই কথা, যদি না সমাধানের অন্য 
পথের সন্ধান করা যায়। 

দেশেন্স বর্তামান অর্থনৌতক 
চিত্ৰ সকলের জশবনেই প্রতিফাঁলত। 
কল্পনাকে সরকার স্থাগত রাখতে 
বাধ্য হয়েছেন। শিল্পোংপাদন 
ব্যবস্থা প্রায় অচল, আর এর ফলে 


নতুন কর্ম সংস্থানের আশা কম।' 


আবার এর সঞ্গে জুটেছে অটো- 
মেশনের কথা । সব জাঁড়য়ে দেখা 
যাচ্ছে যে, আমাদের অর্থনসীত ও 
রাজনীতির নেতৃত্বে যাঁরা আছেন 
তাঁদের কাছে স্কট পাঁরত্রাণের 
উপায় সম্বন্ধে কোন হাদিস নেই। 

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা 
সমস্যাটা ছু বুঝেছেন বলে 
মনে হয়। একদিনের প্রতীক ধর্ম 
ঘট করার আগে তাঁরা দাবী করে- 
িলেন-এখনও সে দাবী বহাল_- 
যে মূলামান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভাতা বৃদ্ধি সুস্থ অর্থনীতি নয়, 
এবং সেই জন্য সরকারকে প্রয়োজন- 
ভিত্তিক বেতন 'না্দ্ট করার কথা 
" ভাবতে হকে। এই ভাবনা অবশ্যই 


সরকারকে সমসূত অর্থনোতিক 


কাঠামোর বিশ্লেষণের একটা সুযোগ 
দিত, হয়ত বা নতুন পথেরও ৷ কিন্তু 
তার িজস্ক গাঁততে চলে এবং 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম ডেকে আনে। 
বিক্ষোভের প্রসার, সরকারা প্রশা- 
সনের পঞ্গ্র অবস্থা, আর, 
ব্যবস্থায় চরম সঙ্কট এই পৃ 
ই্গিতবহ। 


মেক্সিকোতে বিপৰ্য্যয় 


১৯৬০ 'সালে রোমে পাকিস্তান 
হকি খেলায় দণর্ঘীদন ব্যাপী ভার- 
তের: একচেটিয়া আধপত্যের বাঁন- 
যাদকে সজোরে আঘাত করার পর 
এবারে অল্ট্রোলয়া তাকে একেবারে 
ধুলসাৎ করে 'দয়েছে। ফলাফলটা 


ণামের 


অবশ্য একেবারে ছিল 
না। মোক্সকো যাবার কেনি: 
য়ায় ভারতীয় দলের 


খৈলারপর এব ওভিলিকের প্রথম 
খেলায় নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে 

যাবার , পরই পরিষ্কার বোঝা 
গিয়েছিল ষে এবারে স্বর্ণাশখরে 
আরোহন খুব সহজসাধ্য হবে না। 
এতাবৎ আমাদের হাঁক কর্মকর্তারা 
শুধু পাঁকিস্তানকেই ভারতের সত্য- 


কার প্রাতদ্বন্বী ভাবতেন। তাবৎ 
ভারতাঁয় ক্লীড়ামোদীদের ধারণাও 
এই রকমই অস্পষ্ট ছিল। এখন 


দেখা গেল যে, হিতে পাঁতিত 
(ভারতীয় “হকির বিধাতাপুরূষদের 
কাছে) দেশগুলিও, যথা নিউাঁজ- 
ল্যান্ড, অক্ট্রোলয়া, কোনয়া, জামানী 
হল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি আজ দস্তুর- 
মত ভাল হাঁক খেলছে। এর চহ 
অবশ্য ৯৯৫২য় হেলাসিংকতেই 
প্রথম দেখা শ্িয়েছিল। তারপর 
১৯৫৬য় জিতের পরই ১৯৬০ সালে 


১৯৫২ থেকে আজ পর্যন্ত (রোমে 
পাকিস্তানের কাছে লাঞ্ত হওয়ার 
পরও) এদের আত্মম্ভারতা আর 
নিশ্চয়তা আবিশ্বাস্য। যখন বহু- 
দেশের খেলার মান ক্রমশঃ উন্নত 
হচ্ছে এবং পাক্স্তান প্রায় সম- 
পর্ধায়েই খেলছে তখনও এ'রা ভাবেন 
{ন ষে ওঁলম্পকে জিততে হলে 
ভারতের খেলার মানকেও 
উন্নত করতে হবে। ভাবেন নৈ ষে 
জয়লাভ এখন আর অনায়াস্লভ্য 
নয় আর রোমে হারলেও টোকিওতে 
তো 'জতোছ এই মনোভাব 'বিপদ- 
জনক। ভাবতে অবাক লাগে যে 
যখন অন্যসব দেশে নতুন পদ্ধাততে 
খেলা সুরু হয়ে গেছে, যখন তারা 
আমাদের খেলোয়াড়দের 'ক্ষিগ্র্গতি 
এবং সাবলীল 'স্টকচালনার স্গে 
মোকাবিলা করার জন্য জবরদস্ত 
পদ্ধাত গ্রহণ করেছে তখনও ভার- 
তীয় হকির ভাগ্যবিধাতারা ভাবতে 
শেখেন নি যে তাঁদেরও 'কছু ভাব- 


বার অবকাশ আছে। শুধু ধ্যানচাঁদ 
রূপ সিং, ডাক কার কেন কেশব 
দত্ত, ক্রাডয়াস, কে ডি সংয়েরও 
যুগ যে এখন চলে গেছে আর বিশ্বে 
হাঁক খেলা ক্রমশই রা 

মূলক হয়ে উঠছে থাটা তাঁরা 
ক হিল 
তুলব না, ১৯৬০এ বা তারপর ১৯- 
৬৪-তে পুনরায় জেতার পরই বা 
আজ চারবছর ধরে কোন বিশেষ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে “ক যাতে 
অন্যদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জকে 
যোগ্য জবাব দেওয়া যায়ঃ না 


হয়েছে নতুন ভাবে খেলার চেষ্টা, 


না হয়েছে স্কুল কলেজের মাতে 

যেখানে নতুন খেলোয়াড় তৈরা হয় 
সেখানে শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা। 
অবশ্যই একথা মানতে হবে ষে, 
সাতটি ওল্যিম্পিকে জেতার পরও 
হকি ভারতে জনপ্রিয়তার ০ নম্ন- 
স্থানের আঁধকারী। কিন্তু সেটা 
আসল কথা নয়। আসল কথা 
বাস্তব অবস্ধরি সম্মুখীন হতে 
বোধহয় ভাররতাঁয় হাঁকর পারচালিক- 
বৃন্দ ভয় পান। বেশী নাড়াচাড়া 


করতে গেলে যাঁদ তাদেরই বিপর্যয়ের 


১. দাঁড়াতে হয়। 


চে 


বনি 
দেশে খেলার মণ্টেই তো 
কায়েমী স্বার্থের আধিপত্য আছে, 
তাই এই স্বার্থপোষণ চক্রগুলকে 
যতাঁদন না সমূলে উৎখাত করা 
যাচ্ছে ততদিন শুধু হাঁক কেন, 
কোন খেলাতেই ভারতের মানোন্ন- 
য়েনর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অব- 
লম্বন করা সম্ভব নয়। 
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ঠাতীভন্তেেেব্র 
দুই ক্ল 


বৃটেনে গণতন্ত ভারতবর্ষেও 
গণতন্ত। কিন্তু পুলিশের 
আচরনে পার্থক্য অনেক ৷ পাল- 
শুকে সংযত করার জন্য সেখান- 
কার কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিল 
বিক্ষোভকারীদের _, আঁকার 
আছে বিক্ষোভ করার সুতরাং 
তাদের উত্তেজিত করো না”। 
'_ আর পশ্চিমবঙ্গের পালিশ 
আঁধকতণা শ্রীউপানন্দ মুখার্জী 
বলছেন জলাপাইগণাড়র ঘটনা 
সমন্ধে পুলিশকে লাঠি ব্যব- 
হার করার জন্য কোন আঁদেশ 
দেওয়া হয় নি। কিন্তু পুলি- 
শের হাতে লাঠি ছিল! তাদের 


'- ভিতরে কেও যাঁদ লাঠি চালয়ে 


থাকে" তাহলে জনতার আক্রমণ 
থেকে নিজেদের রক্ষা করবার 


স্বজন হারিয়েছে। ীবক্ষৃত্ধ 
হয়ে তারা যাঁদ ২।১টা ইট- 
পাটকেল ছ:ড়ে থাকে এবং তা 

যাঁদ পীলশ-কে আঘাত করে 
থাকে এবং এমন কি প্রধান 
মন্তধীকে জখম করে থাকত 
(অবশ্য করেনি) তা হলেও 
গণতন্ তাতে (ধংস হতন॥ 
গণতল্দের ব্নিয়াদ তাতে 
হয়ত শন্তই হত। 


তনলস্পাইখ৩ক্ডি পুলিশ 
লুল পোশাক ও ভাটি 


€দর্পদের সংবাদদাতা ) 
জলপাইগ্াড়র বন্যাক্রিষ্ট নর- 
নার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 
তাদের দুঃখের কাঁহনী জানাতে 
পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত 
হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে 
পারহাসের ব্যাপার হল ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত মারমখি পুলিশদের 
অঙ্গে ছল সম্পূর্ণ নতুন চকচকে 
পোষাক আর হাতে ছিল নতুন 
আমদানীকরা লাঠি। এই লাঠি 
গুলি যতদূর সম্ভব তৈলান্ত করে 
নিস্বঃ ক্ষুধার্ত মানুষদেব 


'হয়েছে। 


যারা কোন রকমে আচ্ছাঁদত 
করে প্রধানমল্লীর কাছে আবেদন 
জানাতে এসোঁছল তাদের শতাছন্ন 
বস্ম এবং পুলিশের চকচকে নতুন 
পোষাকেব মধ্যে একটা অদ্ভুত 
বৈপরাত্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু 
যেখানে বন্যায় দুর্গত নরনারীদের 
জন্য রিলফ পেশছচ্ছে না সেখানে 
পুলিশের এ পোষাক ও লাঠি এল 
কি করে? 

অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখে 
বন্যায় যখন জলপাইগদাড় ভেসে 
গেল তখন শহরের থানাও এর হাত 
থেকে রেহাই পায়নি। ওয়ার্নং 
পাওয়া সত্বেও পুলিশ বাহনশী সাব- 


ধান হয়ান এবং একতলায় রাঁক্ষত 
নাঁথপন্র স্টোরের সব কিছু ভেসে 
যেতে দেওয়া হল। পরবতী তিন- 
দিন তারা ঘরেই আবদ্ধ রইল। 
জনসাধারণের ভাগ্যে ক ঘটছে সে 
সম্পর্কে খোজথবর নেওয়ার কোন 
উৎসাহ তারা পায়ান। 

এঁদকে প্রশাসনের অবস্থা 
করুনা করার। কয়েকাদন ধরে 
জলপাইগ্যাড় যোগাযোগ ব্যবস্থা 
হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল! এই 
কারণে যাঁদ বন্যা-ীবধবস্ত এলাকায় 
রিলিফ পাঠাতে দেরী হয় তবে 
প্ীলশের জন্য বস্ত্র খাদ্য ও লাঠি 
ত্বরিৎ গাঁততে পেশছল ক করে? 

পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ এই যে, তাঁরা বিপন্ন 
লোকদের উদ্ধার করার জন্য কয়ে- 
কাঁট কান্ট্র বোট কৰ্জা করেন এবং 
যে সব জোতদার মোটা ঘূষ কবুল 
করেছেন তাঁদের আগে উদ্ধার করা 


পশ্চিমবঙ্গে 
শিল্পপতিদের 
অপচেষ্টা । 


কোন দেশের অর্থনীতর অবস্থা 
ক রকম তা জানতে গেলে আমা- 
দের প্রথমেই জানা দরকার যে দেশে 
বেকারের সংখ্যা কত আর চাকুরী 
সংস্থানের কি ব্যবস্থা আছে বা 
হচ্ছে। এই দ্াদক 'দয়ে বিচার 
করলে পশ্চিমবঙ্গের এক আবক্ষ- 
'য়িক ধরা পড়ে। 

১৯৬১ সালে বাংলা দেশে 
বেকারের সংখ্যা ছিল, ২২ লাখ। 
সেই সাল থেকে ১৯৬ 
নূতন কাজের সংস্থান 
১২:৮ লাখ, . কিন্তু এই সময়ের 
[ভিতরেই নূতন কর্মপ্রার্থীর সং 


মন্দা এসেছে ১৯৬৭ 
থেকে। এবং এই মন্দার সুযোগ 
'নয়ে পশ্চিম বাংলার শশল্পর্পাতিরা 
ছাঁটাই বা লে-অফ করেছেন প্রায় 
এক লাখ। 

বেকারীর ভয়াবহ রূপ কি 
দাঁড়াবে তা সহজেই উপলব্ধি করা 
যায় যদি আমরা সি এম পি ও-র 
হিসেবের দিকে তাকাই। এই 
{হসেব অনুযায়ী ১৯৮৬ সালে 


'কর্মপপ্রার্থার সংখ্যা দাঁড়াবে ৯০ 


লাখ। তার মানে ১৯৮৬ সালে কম 
করে ১ কোটি ১০ লাখ লোকের 
কর্মসংস্থান করতে হবে। 

এই যখন অবস্থা তখন নূতন 
করে কর্মসংস্থানের চেষ্টা তো দূরের 
কথা, আমাদের শল্পপাতিরা ভাব- 
ছেন কি, করে বাংলা দেশ থেকে 
অন্যত্র শিল্প গড়ে তোলা যায় এবং 
প্রয়োজন হলে ক করে চাপ চুপ 
মূলধন বা যল্মপাতির অংশ, বাংলার 
বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। 

এ জাতীয় চিন্তাধারার উৎস 
দিক? বাংলা দেশে শিল্পের উৎপত্তি 


কেন এবং কি ভাবে হয়েছিল সেটা 


মনে রাখলেই আমরা এর প্রকৃত 
উত্তর খুজে পাব। কৃটিশ পুঁজির 
স্বার্থে বাংলা দেশে শিল্পের গোড়া- 
পত্তন হয়, যথা চা, পাট শজ্প। এই 
দেশ শোষন করে ইংলগ্ডের এশ্বর্ধ 
বাড়ান ছিলই তাদের একমাত্র লক্ষ্য । 
এখনও বৃটিশ মূলধনের দুই 
তৃতীয়াংশ খাটছে বাংলা দেশে বা 
উত্তর ভারতে! 

স্বাধীনতার পরে বৃটিশ পঠজবে 
খাঁনকটা কোনঠাসা করেছে আমে- 
শরকান পঠাজ এবং আমাদের দেশীয় 
পঠাঁজ। দেশীয় পঃজির ভিতর 
বেশীর ভাগই অবাঙ্গালীর। 

গত ২০ বছরে পাঁশ্চমবজ্গে 
কংগ্রেস! সরকার বাংলার অর্থনী- 


হয়েছে। দাঁক্ষণপল্থী কমিউনিস্ট তকে এদের নাগপাশ থেকে বাঁচা 


নেতা শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
আভিযোগ করেছেন যে, িতেন 
গাঙ্গুলী নামে এক সাব-ইল্দপেক্টর 
দুনাীতর আশ্রয় নিয়েছেন । স্থানীয় 


তরুণদের মধ্যে যাঁরা বিপন্ন লোক- 


দের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এসে- 
ছেন, তাঁদের শুধু বাধা দেওয়া 
হয়নি, গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। 


বার কোন চেষ্টাই করোনি। অর্থাৎ 
পারজ্কার করে বলতে গেলে, 
কংগ্রেসপী সরকার বাংলার অর্থনী- 
[তকে বাঙ্গালীর হাতে তুলে দেও- 
যার কোন চেষ্টাই করোন। 
স্থানীয় পীঁজপাঁত বা সংস্থা 
যা আছে তারা নানা কারণে দেশ 
শেষাংশ ১০ম প্‌ম্ঠায়) 


১১০৯, সা < 








'" হয়ে গেল। 


দপপণ ॥ শুক্রবার ১লা নম্বেম্বর, ১৯৬৮ 


জলপাইগুড়িতে লাঠি চালাবার পর... 


পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনী ও বর্ডার 
সিকিউরিটি ফোর্সের কর্তাদের মধ্যে 


স্থলাভাঁষন্ত হন ড আই জি হেড 
কোয়া্টর্স শ্রীব দিস বাগচী । পুলিশ 
মহলে শ্রীবাগচী পশ্চিমবঙ্থ পনীল- 
শের বর্তমান আই জি শ্রীউপানন্দ 


এলাকায় বিস্তৃত ) 
' মাকসাঝি আইজি শ্রীমুখাজশী " 


{ দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


মুখাজপর অন্যতম প্রিয় আফসার 
বলে পাঁরচিত। 

শ্রীবস্‌ যখন আই জি পদে আঁধ- 
ম্ঠিত হলেন, তখন থেকেই একই 
আকাশে দুটি চাঁদ থাকার মত অঘ- 
টনের নায় পাঁশুমব্গ এলাকায় 
দুজন আই জি-র সহাবস্থান সৃষ্টি 
করল এক অদ্ভূত 
[শ্রীবসৃর এলাকা অবশ্য পশ্চিম- 
বঙ্গ ছাড়িয়ে পূর্বভারতের বিভিন্ন 
চলতি বছরের 


নদীয়া সফরকালে হঠাৎ কৃষ্ণনগর 
থেকে ঘোষণা করলেন, সীমান্তে 
পাক বাহনী সমাবেশের কথা। 
ঘাঁদও শ্রীমুখাজশির মত একজন 


টানাপোড়েন । - 


গুরুতর মতভেদ 


কাছে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে 
ডি আই “জ আই কি শ্রীবাগচী এ 
{রপ্থোর্ট পাঠাতে গাঁড়মাঘ করলেন। 
মাঝ থেকে জনসমক্ষে বর্ডার সাক- 
উরিটি 
একট; হেয় প্রীতপন্ন হলেন। - 
/ এই ঘটনার পর থেকে 


গু কোন রাজনৌতক কারণের - 


জন্য {কনা জানা যায় নি, পা্চম- 
বঙ্গ পুলিশের আই বি-র কাছ 
থেকে বর্ডার 'র্সাকউারাট ফোর্সের 


কাছে কোন ইন্টালজেল্স রিপোর্ট * 


আসছে না। অথচ ফোর্সের পক্ষ 
থেকে রাজ্য পলিশ বাহিনীর কাছে 
যথারশতি রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, দুই বাহ+ 
নার মধ্যে পারস্পারক ইন্টালজেন্স 
রিপোর্ট আদান প্রদান হলো প্রচ- 
িত ধারা। জানা গেছে, প্রচালত 
রীতি লঙ্ঘনের 'বরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে ফোর্সের পক্ষ থেকে উর্ধ- 
তন প্রশন্গীনক মহলের কাছে আজ 
পেশ করা হয়েছে। 

দুই ব্যাহনপর মধ্যে মতানৈকার 
ফাটলকে আরো বাঁড়য়ে তুলেছে 
জলপাইগ্াড়র সাম্প্রাতক ঘটনা- 
বলশ। রাজ্যপাল থেকে শুর করে 
সংবাদপন্র পর্যন্ত সকলেই উদ্ধার 
ও ত্রাণ কার্ধের ব্যাপারে বর্ডার 
[সাকউীরাট ফোর্সের সাঁবশেষ 
পশংসায় পণ্চমুখ। এতে পাশ্চম- 
বঙ্গ প:লিশ বাহনীর, হচ্ছে গাত- 
জবালা। উপর ' খাঁড়ার ঘা-র 

দদ্শগ্রিস্ত. জনতার উপর অকা- 

-লী$চালনার অভিযোগ পাশ্চম- 


আই জি শ্রীবস {বঙ্গ পঢলশের আই জি-র ঘুম 


/ কেড়ে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সফ- 
' রের সময় ডি আই জি অথবা 


. জল্লপাইগুড়ির একটি নার্প বলছেন 


জলপাইগুড়িতে ২রা অক্টোবর 
বিকেল ৪টা থেকেই বৃষ্টি শ্দরু 
হয়েছিল। সোঁদন সারা রাত ধরেই 
বৃষ্টি পড়েছে। ৩ তারিখে সকালে 
চারাঁদক জলে জলাকার। সোঁদন 
কোমর সমান জল ভেঙ্গেই আমরা 
নার্সরা হাসপাতালের ভিউঁটিতে 
গোঁছ। সোঁদনও সারাদিন বৃষ্টি 
হল। সুতরাং জল আরও বাড়ল। 
অত জল ভেঙ্গে আমাদের হোস্টেলে 
ফিরে আসা সম্ভব হল না। 
কোথাও নৌকো পাওয়া যাচ্ছে না। 
শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ড বয় আমাদের 
খাবার হাসপাতালে দিয়ে আসে। 
সন্ধ্যার সময় মেট্রোন অনেক চেষ্টা 
করে একটা নৌকোর ব্যবস্থা কর- 
লেন। সেই নৌকোয় করে আমরা 
হোস্টেলে ফিরে এলাম। রানে আর 
এক ব্যাচ নার্স িউটিতে নাবল। 
রাতে মেট্রোন আমাদের ওপরে শুতে 
বলোছলেন। কিছু খেয়ে আমরা 
ওপরে শ্য়োছলাম, তবে জিনিস- 
পত্র কিছু নেওয়া হয়ান। 

এদিকে রাত বারোটা থেকে জল 
বাড়তে শুর: করল। হোস্টেলের 
ভিতর জল ঢুকে গেছে। নাইট গার্ড 
ঘুমে অচেতন। আমাদের একটা 
পোষা কুকুর চীংকার করে তার ঘুম 
ভাঙ্গাল। সে ওঠে। নীচের ঘরের 
মেয়েদের দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগান 
হল। এদকে মেট্রোন চীৎকার করে 
উঠলেন_ “মেয়েরা, বান এসেছে, 
উঠে পড় 1১ 

আমরা নীচে গিয়ে যত দূর 
সম্ভব জিনিসপত্র উপরে তুললাম । 
'কিন্তু দেখতে দেখতে গলা সমান জল 
আর "জানস তোলা 
হল না। যার যা ছিল সব চোখের 
সামনেই ডুবে গেল বা ভেসে যেত 


লাগল। আর জলের সে 'ক স্রোত! 
গলা ছাড়িয়ে জল উঠে পড়তে 
লাগল। আর দাঁড়াতে পারলাম না। 
জলের মধ্যে ভেসে উচলাম। তারপর 
সাঁতার কেটে উপরে উঠলাম। 
সাঁতারও কাটা যায় না। প্রোতের 
বাড়া সাপ। চারাদক থেকে যেন 
মাছল করে বোরয়ে এল। সেদিকে 
একট; ফাঁকা পেলাম সাঁতরে ওপরে 
উঠলাম। ওপর থেকে টচে'র আলোই 
আমায় সাহায্য করাছল। 

এমনি সময় লাইট অফ হয়ে 
গেল! সঞ্গে সঙ্গে চারদিকে 
একটিমাত্র আর্তনাদ শোনা গেল__ 
“বাঁচাও বাঁচাও, কে কোথায় আছ 
বাঁচাও।” তারপর সব চূপ। শুধু 
শোনা যেতে লাগল ভাষণ স্রোতের 
একটানা গর্জন শোঁ শোঁ শব্দ । জানলা 
দিয়ে দেখলাম একতলা ডুবে 
গেল--ঘরবাঁড় গাছপালা মানুষজন 
সব একসঙ্গে ভেসে যেতে লাগল । 
বড় বড় বাঁড়গুলো পর্যন্ত ধসে 


মেয়ে গলা জাঁড়য়ে ধরে ভেসে 
রাচ্ছে। এরা কলেজে পড়ত। আত্ম- 
রক্ষার্থে কোন একটা উপ্চু জায়গায় 
উঠোছল, কিন্তু হঠাৎ জলের গতিকে 
সংবরণ করতে না পেরে পড়ে যায় 
একই সঙ্গে আর ভাসতে থাকে। 
কত গরু-মোষ ভেসে যাচ্ছে, সেই 
সঙ্গে মানষ_শিশ বৃদ্ধা যুবক 
কেউ বাদ রায়ান। এ দৃশ্য আর 
চোখে দেখা যায় না। খাল মনে 
হচ্ছে এবার আমরা ভেসে যাব। 
দোতলায় আছ সত্য, তবে মাত্র 
চারটে 'সশড় বাকি দোতলায় জল 
উঠতে । আর বাঁচব না জেনে সবাই 


সবার ভাল শাড়ি যা ছিল পরে 
ফেলোছ। 

এদিকে মেদ্রোন ত পাগলের মত 
হয়ে গেছেন। “নাইটের মেয়েদের 
আমি নিজের হাতে বিসর্জন দিলাম” 
বলে চীৎকার করে কাঁদছেন। 


ওচারাদকে অন্ধকার। করলা নদীর 


পাশেই হাসপাতাল। নাইটে এক 
একটা ওয়ার্ডে একজন করে নার্স 
থাকে। সেদিন কোন জি 'ড ও 
ছিল না। যে যার আত্মরক্ষার জন্য 


পালিয়ে গেছে। হাসপাতালের 
নার্সরা একা সব পেসেন্টদের ওপরে 
তুলছে? তবে যে পেসেন্টদের 


ফ্লাকশান দেওয়া ছিল তাদের রক্ষা 
করা সম্ভব হয়ান। তাদের ক চাঁৎ- 
কার-“বাঁচান, . বাঁচান সিস্টার 
বাঁচান!” ক্ষমতা অনুযায়ী যতদুর 
সম্ভব আমরা ওদের তুলে এনোছ। 

পাশে ছিল আর একটি ওয়ার্ড। 
সেট হল পোয়ং ওয়ার্ড। সেই 
ওয়ার্ডে কোনাঁদন নাইট 'ডউাট 
করতে দেওয়া হত না। কারণ সেই 
ওয়ার্ডে নানাপ্রকার মদখোর, বদমাস 
লোক থাকত। সৌদন জল হওয়ার 
দরুণ মৈদ্রোন দুটি মেয়েকে নাইটে 
এ ওয়ার্ডে িউাঁট করতে বললেন। 


এঁ ওয়া্ভট আবার একতলা, ছাদে 


ওঠবার কোন ব্যবস্থা নেই। নার্সরা 
এঁ অন্ধকারে পেসেন্টদের বাঁচয়েছে 
বটে, কিন্তু নিজেদের জীবন বিসর্জন 
দিতে চলোছল প্রায়। তারা সাঁতার 
জানে না। জলের মধ্যে হাবুডুবু 
খাঁচ্ছিল। ঘরে দরজা বন্ধ ছিল বলেই 
ওরা স্রোতে ভেসে যায়ান। একজন 
মেথরকে “বাবা, বাবা” বলে চাঁৎকার 
করে ডাকল-_ “বাঁচাও বাঁচাও”! সে 
বলল, “আম বঁচিলে আপনাদেরও 
বাঁচাব।” তখন,সে ভেতরে ঢুকে 


দুজনকে দু কাঁধে নিল এবং ছাদের 
ভেনাটিলেটর ও ছাদের অংশ ভেঙ্গে 
তারপর ছাদে উঠল ৷ এই সময় তাদের 
জ্ঞান ছিল না। পরে তারা প্রাথামক 
চাকৎসার দ্বারা ভাল হল। এই হল 
৪ তারিখের রাতের ঘটনা। 

৫ তাঁরথেও সারাঁদন ধরে জল 
ছিল। এঁদকে নার্সরা বাৃঁষ্টতে 
সারাক্ষণ ধরে ছাদে পড়েছিল। & 
তাঁরখের রাত থেকে জল একট: 
একটু করে কমতে লাগল। ভোর 
{তনটের সময় মেক্রোন ছু মেয়েকে 
গলা সমান জল ভেঙ্গে ওয়ার্ডে 
নাবতে বললেন আর নাইটের মেয়ে- 
দের ছেড়ে দিতে বললেন। সারাদিন 
না খাওয়ার জন্য কারো পা আর 
চলে না। গলা শুকিয়ে কাঠ। 
কোথাও জল নেই। শেষ পর্যন্ত 
নিরুপায় হয়ে এ বন্যার জলই 
আমাদের খেতে হল। এইভাবে যখন 
ওয়ার্ডে নাব তখন আর আমাদের 


জ্ঞান ছিল না। হাসপাতালের চার- . 


দিকে মড়া পড়ে আছে। ক বীভৎস 


'ম্যার্ত এক একজনের ৷ কাদার মধ্যে 
পড়েছিল কেউ, কেউবা হলের | 
আমাদের হাঁটু | 
সমান কাদা আর সেই কাদা ভেঙ্গে | 
আমরা পেসেন্টদের খাবার দিতে | 


মধ্যেই ভাসাঁছল। 


শিয়েছিলাম। ওয়ার্ডে যখন পা 
ফেলি তখন পায়ের নীচে মড়া। 


একটা মড়া যেভাবে খাটের সঙ্গে | 


আটকেছিল তা আর চোখে দেখা 


যায় না। ওপরের তলায় খাবার ( 
দিতে গিয়ে দেখি বড় বড় সক | 


গুস্ডার বাস। তারা ওপরের সমস্ত 
আলমাঁর ভেঙ্গে জিনিসপত্র তছনছ 


করছে। তারা এত ক্ষুধার্ত যে | 


আমাদের পেলেই যেন ছিড়ে খায়। 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্ঠায় ) 





0 তন | 
তদোর্ধ মর্যাদার কোন পলিশ 
আফসার কেন ঘটনাস্থলে উপাস্থত 
ছিলেন না সে বিষয়ে তদন্ত শুরু 
হলে আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্বা- 


টিত হবে বলে অভিজ্ঞ মহলের 
ধারণা । 


প্রশাসনিক 
প্রলয় 


€দর্পপের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


দুর্যোগের 'দনে প্রশাসন ব্যব- 
স্থার প্রলয় যাঁদ দেখতে চান তবে 
জলপাইগুড়ি যেতে হবে। তিস্তার 
প্রলয় এসেছিল ৫ই অক্টোবর । তখন 
থেকেই শাসন ব্যবস্থার প্রলয় সুর 
হয়। তিস্তার জল নেমেছে ৬ই। 
কিন্তু রেখে গিয়েছে প্রশাসনিক 
প্রলয়। এই দ্বিতীয় প্রলয়ের 
ঘূর্ণাবর্তে লক্ষ লক্ষ নরনারগ 
আকাশের দিকে তাঁকয়ে ব্যাঁঝ 
ভগবানকে ডাকছেন। ভগবানকে 
দেখতে নিশ্চয়ই পাচ্ছেন না। কিন্তু 
দেখছেন, মাথার ওপর 'দয়ে এরো- 
গ্লেন আর হেলিকেপটারে প্রশা- 
সাঁনক দেবতাদের । এই দেবৃতারা 
জলপাইগুড়ি নামছেননা। গুরা 
নাকি এলাকা সার্ভে করছেন! 

- সমগ্র জলপাইগাড়র বন্যার্ত 
এলাকাগদলো ঘুরে প্রশাসাঁনক 
বিপর্যয়ের ঘটনা দেখে স্তম্ভিত 
বোধ করোছি। আঁবশ্বাসযোগ্য 
হলেও সাঁত্যকারের ঘটনা হচ্ছে, 
বন্যার পরে রাজ্য সরকারের একজন 
সেকেটারিও এক রাতের জন্যে গন্দা- 
শহর জলপাইগাঁড়তে থাকেনান। 
ওুঁরা বিমানে বাগডোগরা আর সেখান 
থেকে সরকারী জাঁপে জলপাইগৃড়ি 
শহর সফর করেছেন। শহরে বাইরে 
কি দারুণ প্রলয় ঘটেছে তা বোধহয় 
রালিফ কমিশনার জে কে রায় ছাড়া 
কেউই দেখেন নি। সেখানে হাজার 
হাজার নরনারী বাড়ী ঘর, সব 
সম্পদ খুইয়ে রিলিফ ক্যাম্প বা 
রাস্তার ওপর হোগলার চালায় দন 
কাটাচ্ছে। সেখানে বড় কর্তাদের 
যেতে হলে একট; কষ্ট করতে হবে। 
কিন্তু তা করবেন কেন? 
জলপাইগুড়ি সফর করবার 
পরেও প্রশাসন ব্যবস্থার কোনো 
উত্নতি ঘটোনি। 'ডাভসন্যাল কাঁমি- 
শনার আর ডেপুটি কমিশনার তদন্ত 
রিপোর্টের ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা 
করছেন। এস এন রায়ের রিপোর্ট 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) 














চাপ LU 


রাজধানীতে “রবীন্দ্র রঙ্গাশালা” . 
উদ্বোধন করলেন রাম্ট্রপাত ডাঃ 
জাঁকর হোসেন। শান্তানকেতন 
আশ্রামক' সংঘ একাট সংক্ষিপ্ত 
সঞ্গীত 'নৃত্য সমষ্ট এই অন্ষ্ঠানে 
পাঁরবেশন করলেন। 

১০,০০০ দর্শকের বসার সব- 
ন্দোবস্ত এই উন্ম্‌ন্ত রত্গমণ্ে করা 
হয়েছে। পাহাড় (৫8০) কেটে এই 
আধুনিকতম বিশাল রঙ্গমণ্ট তৈরী 
করতে মোট ৪৬ লক্ষ টাকা খরচ 
হয়েছে। | 

উদ্বোধন. দিবসে হাজার 
দর্শক (ভি আই পি) উপস্থিত 
ছলেন। ভাঁবধ্যতে ১০,০০০ দর্শ- 
কের উপাঁস্থাতিতে নাট্য পরিবেশন 
কখনও সম্ভব হবে কনা জানি না! 
কারণ এই রঞ্গশালার দৈনিক ভাড়া 
দু হাজার টাকা। তরে রাজধানীতে 
আর একটি দর্শনীয় স্থান তৈরী 
হল। কুতুব, লাল কেল্লা, হ*মায়খনের 
কবর, জামা মসাঁজদ, চাণক্যপনুরী, 
রাষ্ট্রপাত ভবন, পাললামেন্ট, বিড়লা 
মন্দির ইত্যাদি দেখার 'পর একবার 
প্রবীল্দ্ু রঙ্গশালা”ও দেখে যেতে 
পারেন রাজধানীতে আগন্তুক আঁত- 
1থরা। ীলঙক রোড ধরে কারোল- 
বাগে ঢুকতেই বাঁয়ে পাহাড়ের মধ্যে 
সত্যই দর্শনীয় স্থান! রবীন্দ 
স্মৃতি উদযাপন সার্থক। 

বি ন্ট হি 

ধিন্তু এই ভি আই পি অনু- 
ঠণন ছাড়া ভি আই ি-রা আরও 
সাঁত্ককার কাজে নামছেন। উত্তর বঙ্গ 
ও বিহারের বন্যার সাহায্যের জন্য 


গঠিত হয়েছে। এক রবিবার (২০শে 
অক্টোবর) প্রান্তন গবর্ণর শ্রীমতী 
পদ্মজা নাইডু, শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ 
লিগুণা সেন, প্রান্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 
শ্রীকৃষ্ণ মেনন পার্লামেন্ট সদস্য 
ভূপেশ গণপ্ত প্রমুখের কারোলবাগ 
বঙ্গীয় সংসদ আয়োজিত সাহায্য 





রাজধানীর সংবাদ 


সংগ্রহ আঁভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেন। আরেক রাববার অনুরূপ 
সাহায্য সংগ্রহ অভিযান, হচ্ছে 
হাউজখাশ এলাকায় কুতুবের 
রাস্তায়। নেতৃত্ব করছেন প্রান্তন গভ- 
এর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ৷ 


# ক + 
তবে এইসব ভি আই পি অনু- 
স্ঠানের বাইরে নিজ নিজ শ্রেণী- 
গত ও অংশগত সমস্যা নিক ব্যস্ত 
অগণিত জনতা রয়েছে রাজধানীতে 
তার এক বিরাট অংশ কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীরা । কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের একদিনের 
প্রতীক ধর্মঘটের আগে, পরে এবং 
ধর্মঘটের দিনে রাজধানীতে যা 
ঘটেছিল তার নাঁজর ইদানিং কালের 
রাজধানীর ঘটনায় নেই। কখনও 


ঘটেছে কিনা জানা" নেই। ১৭ই 


সেপ্টেম্বর থেকে বেপরোয়া - গ্রেপ্তার - 
সুরু হয়। ১৯শে ইন্দুপ্রস্ত ভবনের 
পুঁজশী অত্যাচার রাজধানীর লোক 
কোনাঁদন ক্ষমা করবে না! তার 
পর চাকরী থেকে ছাটাই-এর নোটিশ । 
ধর্মঘটের নেতারা সরকারের ক্ষমা- 
শীলতায় সন্তুষ্ট! অথচ ইন্ডরপ্রস্ত 
ভবনে বর্বর পলিশ অত্যাচারের 
একটা 'বিচারবিভাগীয় তদন্তও 
করতে সরকার সম্পূর্ণ নারাজ। 
ধর্মঘটের পূর্বে বা ধর্মঘট কালে 
যারা গ্রেপ্তার 'হয়োছিল_যারা ধর্মঘট 
পাঁরচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে- 
ছিল এবং যাদের সরকার 'নষ্পে- - 
খিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাদের 


“প্রশাসনিক প্রলয় 


প্রকাশ করতে অযথা দেরী' করা 
হচ্ছে। ' আর তার প্রীতক্রিয়ায় জল- 
হচ্ছেনা। কোর্ট কাছার ভেসে 
গিয়েছে, স্কুল কলেজ বন্ধ, জল 
সরবরাহ আজও চাল, হয়নি। ইলে- 


কাক কিছু সময়ের জন্যে দেওয়া , 


হচ্ছে। দোকানপাট একট, 
একট, খদুলছে। কিন্তু নতুন মাল 
আমদানী নেই। বন্যায় ভেজা মাল 
সস্তা দরে বিক্রী হচ্ছে। জনসাধা- 
রণের মুখে হাসি নেই। বিষাদ 
মলিন আবহাওয়া যেন জলপাই- 
গুড়র প্রাণশান্তকে হরণ করেছে। 
রাজ্যে এখন রাজ্যপালের শাসন। 
কিন্তু রাজ্যপাল এখনও জ্বলপাই- 
গুড় সফর করার সময় পানানি। 
ইনি ৩০শে অক্টোবর যাবেন। 'তিন- 
বার রাজ্যপাল জলপাইগদাঁড় এসে- 
ছেন। প্রথম মোরারজী দেশাই, 
দ্বিতীয় জগজাঁবন রাম এবং শেষ 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হেলিকোপটারে। 
হেলিকোপটারে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে নেমে সোজা ভিভিসন্যাল 


সম্পর্কে নেতারা সরকারের কাছ 
থেকে ক কোন প্রীতশ্রদীত পেয়ে- 
ছেন? সরকারের সিদ্ধান্ত সুষ্পম্ট ঃ 
মামলা চলবে-যারা সাক্ু় অংশ 
নিয়েছিল তারা শাস্তি পাবে। সর- 
কারের এই ধষ্টতার জবাবে নেতাদের 
কোন উত্তর নেই। সরকারী কর্ম- 
চারীদের ভোটে 'নর্কাচিত জনসংঘ 
নেতা এম এল সোন্ধির তৎপরতা, 
আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না, 
যেমন দেখা গিয়োছল ইন্দুপ্রস্ত 
ভবনে পুলিশী তাশ্ডবের অব্যবহিত 
পরে। জয়েন্ট একসন কামাটও 
আর “একশনের” কথা, বলছেনা। 
ক্ষমাশীল” ' সরকার তাদের কি' 
'প্রীতিশ্রৃতি” দিয়েছেন একবার 
খুলে বলুন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম 
চারীদের। ওরা জবাব চায়। | 
রাজধান:ঁতে একাটি শিল্পাঞ্চল 
আছে_নজর্ফগড় এলাকায় । তার 
খবর খবরের কাগজে , পাওয়া যায় 
না। তবে একটা খবর্/ বোরয়োছিল-_ 
আর রোঁডওতেও প্রচার হয়োছিল। 
তা ঘটেছিল ৬ই সেপ্টেম্বর । সোঁদন 
মণে শিল্পাঞ্চলের মজুরদের একট 
শান্তিপূর্ণ মিছিলে বহুলোক 
আহত হয়োছলেন এবং সেখানকার 
নেতৃস্থানীয় সকল কর্মী ( পণ্টাশের 
উপর গ্রেপ্তার হয়োছলেন।) শল্পা- 
গুলে ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৪ দিনের 
প্রতিক ধর্মঘট ঘোঁষত হয়োছল 
সেখানকার ধর্মঘটী উইংস (1083) 
কারখানার শ্রমিকদের এবং সারা- 


(তৃতায় পৃচ্ভার পর) 


কাঁমশনারের বাংলোয়, ' আবার 
সেখান থেকে , হেলিকোপটারে 
দাঁজশীলং কিংবা কলকাতায়। চীফ 
সেক্রেটারী একবারও যষার্নান। উীন 
প্রথমবার বিমানে করে সার্ভে করে- 
ছেন! দ্বিতীয়বার বাগডোগরা 
গিয়েছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে 
এয়ারপোর্টে 'মাঁটং করতে । আই-জি, 
পুলিশ একবার হেলিকোপটারে জল- 
পাইগুড়র পুলিশী ব্যবস্থা সার্ভে 
করে এসেছেন। এখন্‌ যাচ্ছেন প্রধান- 
মন্ত্রীর সফরের সময় লাঠিচার্জের 
ঘটনার তদারাক করতে । 'নশ্চয়ই 
রাতে শালগ্দাঁড় থাকবেন। জলপাই- 
গাঁড় যে গন্দা শহর। 

হেলথ সেক্রেটারি একবার 'শাজি- 
গাড় থেকে জলপাইগদাড় ঘুরে 
এসেছেন ওর সফরের পরেও শহরে 
এক ফোঁটা 'ব্লাচং পাউডার পড়োনি। 
কিন্তু দপ্তরের ভি-পি-আই আর 
সেকেস্ডারী বোর্ডের চেয়ারম্যান 
জলপাইগ্যাঁড় যেতে পেরেছেন ২৭শে 
অক্টোবর । ওপ্রা শিলিগুড়িতে উত্তর- 
বঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের গেষ্ট হাউসে 


- দর্পণ 


ভারতের ধর্মঘটী সংবাদপত্র কর্ম 
+ চারের সমর্থনে । ৬ই সেপ্টেম্ব 


রের অমানুষিক প্দালশশী আক্রমণ 
ও ব্যাপক গ্রেপ্তার বিশেষভাবে 
নেতৃস্থানীয়দের_সত্বেও ৮ই. সেপ্টে- 
ম্বর পর্যন্ত এ এলাকার প্রতীক 
ধর্মঘট সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে 
পালিত হয়। উইংস কারখানার 
ধর্মঘট আজও চলছে। নেতৃস্থানী- 
দের জামিনে মন্ত্র হতেও নানার্প 
বাধাবঘ কাটাতে হয়। তাদের 
মুক্তির পর এঁ এলাকায় এক বিরাট 
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। 
সমাবেশে মজ-ররা এই প্রতিজ্ঞা নেয় 
যে প্রাতক্রিয়াশশল দালাল পঃাঁজ- 
পুতি সরকারের বিনাশ না হতুয়া 


১ পযন্ত তাদের সংগ্রাম - চলবে। 


এতউকুও ভাঙতে পারে নি। 


রর বি 
পচ শি + 


সংবাদপত্রে 'ধর্মঘট শেষ য়েছে... 


সুরু ' হয়েছে। দিল্লী ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস কর্তৃপক্ষ ওখানকার সাই- 
কেল পিওনদের সাইকেল ফেরত 
দেওয়ার নিশি দিয়েছেন। কর্তৃ 
পক্ষের মতলব তাদের ছাঁটাই করা 
আর কল্ট্রাকটার দিয়ে কাগজ 'বালর 
কাজ করান। এর প্রাতবাদে ইপ্ডি- 
য়ান এক্সপ্রেস এম্লায়জ ইউনিয়নের 
ডাকে সংবাদপত্র “কর্মচারীদের. এক 
বিরাট বিক্ষোভ সভা খোদ কর্তৃ- 
পক্ষকে হসয়ার করে দেওয়া হয়েছে 
কোনরূপ ছাঁটাই পাঁরকম্পনা চাল; 
করতে গেলে আবার সংবাদপত্রে 
ধর্মঘট হবে। 


থাকবেন । হোম সেক্রেসাঁরও বিমানে 


সার্ভে করে দায়িত্ব শেষ করেছেন। 


খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটার একবারও 
গিয়েছেন কিনা ঠিক বলতে পার- 
ছিনে। পূর্ত দপ্তর বা সেচ দপ্তরের 
সেক্রেটারিরা নিশ্চয়ই পরে যাবেন। 

অথচ, রাজ্যপাল শাসনভার গ্রহণ 
করেই ঘোষণা করোছিলেন, সেক্কে- 
টারিরা মল্তীর কাজ. করবেন। 
কাঁমাটি নেই, বিধান সভা 
নেই, এম-এল-এ, এম এল স নেই। 
অনেকে ভেবোছলেন, পাশ্চম বঙ্গের 
প্রশাসনিক তরী বুঝি এবার তৱ 
বেগে তরতারিয়ে চলবে। 'নশ্চয়ই 
তীব্র বেগে চলছে। তবে নৌকা করে 
নয়, বিমানে আর হেজিকোপটারে। 
এদের গাঁতবেশ অনেক বেশ । আর 
জলপাইগাঁড়র দুর্গত মানুষ এই 
বিমান আর হেলিকোপটার দেখছেন 
আর ভাবছেন প্রশাসন কত দ্রুতবেগে 
চলছে। তাতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান 
নাই বা জুটলো। 


"করতে হয়েছে।, কোন 


fl র্‌ 


॥ শুক্রবার ১লা নম্বেম্বর, ১৯৬৮ 


জলপাইগুড়ি 
১ হাসপাতালের ' 
নার্সের কথা 
(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 
আমাদের ধরতে এসোঁছল। আমরা 
ছুটে পালিয়ে এসেছি। মে্রোনের 
কাছে গয়ে আভষোগ করলাম 


আমরা এই অবস্থায় ডিউটি করতে 
পারব না। 


ডি এম ও নিবিকার 


“ডি এম ও এসব শুনবার মানুষ 
বটে! এত কাণ্ড হওয়া সত্বেও, মড়া 
পচার গন্ধের মধ্যেও নাইট ভিউ 
তা সত্বেও, অন্বকারেই । নার্সদের্‌ 
বাঁসয়ে রাখা হয়েছে। কণ্টও কম 
হয়া আমাকে দুদিন মাত ওয়ার্ডে 
দুধ গুলতে পাঠিয়োছলেন। সর্বরই 
পি অন্ধকারে নচে থেকে জল 
আনতে গোঁছ পাঁলর ওপর দিয়ে। 
হাঁটতে হাঁটতে মনে হল পায়ের নীচে 
কি যেন নরম একটা জিনিস গলে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে পচা দুর্গন্ধ । 
বুঝলাম একটা মড়ার পেটের মধ্যেই 
পা পড়েছিল। এ কষ্ট আর আমার 
শরারে সহ্য হল না। জল য়ে এসে 
আম অজ্ঞান হয়ে গেলাম ৷ তারপর 
এ জল দিয়েই আমায় সুস্থ করা 
হল। পরদিন সমস্ত পেসেস্টদের 
শালগাঁড় হাসপাতালে পাঠিয়ে 
দেওয়া হল। 

তাও,কাজের আর শেষ নেই। 
শরীরকে টানতে পারছি না, হাঁটতে 
পারছি না। তবুও আউটডোরে 
বসে সমস্ত লোকদের টি এ বব দস 
ইঞ্জেকশান ফুটোতে হয়েছে। কল- 
কাতা থেকে তিনজন ডান্তার এসে- 
ছেন রালফের জন্য। তারা ওষুধ 
তৈরী করে দেয়। আমার আবার 
সেগুলো লোকদের দই। একদিন 
রাস্তায় বোরয়োছলাম। চারাঁদিকে 
তাঁকয়ে দোঁখ শুধু শমশান। এক 
এক জায়গায় দশ বারোটা মড়া পড়ে 
আছে। 

ভগবানের আশীর্বাদে আমর 
অর্থাৎ নার্সরা বেচে আঁছ এবং 
মাত্র সাত জন পেসেন্ট ব্যতীত সবাই 


টি ॥ শ্যকবার ১লা নন্বেম্বর, ১৯৬৮ 


শ্ৰাৰ্সাল্ল ল্ুচ্িউন্লিউ সগগ্রাচ্ব 


এককালের দুধর্ব যোদ্ধার! থা ট্রনের কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে অপাংক্তেয় 


পুরনোদের দিয়ে আর সশস্ম 
সংগ্রাম করা যাবে না- এই ধারণা 
থেকে থা টুন নেতৃত্ব এবং থা টুন 
ব্যান্তগতভাবে তের সংগৃহীত 
, সদস্যবৃন্দদের নিয়ে, যে কেন্দ্রীয় 
* কাঁমটি স্থাপন করেছেন তাতে এক 
কালের দশ্ধর্য কমিউনিস্ট যোদ্ধারা 
পাতে) থা টন নেতৃত্ব যে সব 
সংগ্রহ করছেন তাদের 

মান, ১০ থেক্ষে ৩০ বছর 

। নেতৃত্বের, ' প্রীত, যে সব 
সদস্য বাধ্য সৈনিকের , মতো 

। অনুগত,তাদের অনেককে-- সরাসার 


উষারঞ্জন 


are: Imperialism, Feudalism 
and Ruling Bourgeoisie, espe- 
cially the boureacratic mono- 
poly bourgeoisie of the Fas- 
cist Ne Win Army.” 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে তারা- 
ওয়াদ্দি জেলায় সামান্তবতশী 
কোনো গ্রামে লাইফ ফোরাম মুভ- 
মেল্টে যোগদান করেন ৭৮ জন 
সদস্য। এর মধ্যে ৩০ জন মেয়ে 
যাদের বয়স ১০ থেকে ২০ বছ- 
রের মধ্যে। দা 
থেকে ১৮ বছরের &৩ জন, 
থেকে" ২০ বছরের ২০ জন, এবং" 


নেতৃত্ব পর্যায়ে, গ্রহণ করা. হয়। * ২৫ থেকে ৪০ বছরের & জন। 


১৯৬৫ সালের ২৫শে মার্চ থা টুন - 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ‘করেছেন কেন্দ্রীয় 
মার্কাসস্ট লোনানস্ট স্কুল । এই 
সব স্কুলে অবশ্যই প্রত্যেকে শিক্ষার 
জন্যে ঠাই পায় না। নেতৃত্ব কর্তৃক 
নির্বাচন মাধ্যমে বিশেষ সদস্যদের 
নিয়োগ করা হয়। যারা শুধু কথার 
, যুক্তি প্রদর্শনকারা অথবা 
মধ্যেই মৌলিক সংশ্রামকে 
করতে চান পাটি 'অভ্য- 
তাদের উর্পাস্থাত বর্তমান 
থাকলেও শিক্ষার জন্যে তাদের কখ- 
নোই গ্রহণ করা হয় না। শ্রামক- 
চেতশাসম্পন্ন এবং শত্রুর কাছে 
আবেদন-নিবেদন বা ভক্ষার ঝূঁলির 
বদলে শন্ুর মুখোমুখি সশস্ত্র 
সংগ্রামে পিছপা নয় যে সব' সদস্য 
এবং নেতৃত্বের প্রীতি যারা সর্বক্ষণ 
অনুগত তারাই এই ট্রেইনিং স্কুলে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই সব 
সদস্যদের আঁধকাংশ মধ্যাবত্ত শ্রেণী 
"থেকে আগত । কৃষক শ্রামক শ্রেণী 
আগ্তদের সংখ্যা অবশ্যই নগণ্য। 
এই ভিত্তিতে থা টুন নেতৃত্ব 
“নাইফ ফোরাম মুভমেন্ট” নামক 
একাঁটি আন্দোলনের স্রপাত করে- 
ছেন। এই আন্দোলনের উল্লেখ- 
যোগ্য কয়েকটি স্লোগান £ 

(১) Individual search for 
the enemy within their life 
experiences (charges have to 
be levelled against all sorts 
of enemies). (২) Calculations 
of the blood debts and sweat 
debts to be exacted from these 
warious enemies. (ov) The 
search for the enemy within 
one’s very brain. 

Opposing the three and es- 
tablishment of the three. The 
three to be oppose¢é are 
(কে) To struggle against the 
idea of fear and overestima- 
tion of the enemy. খে) To 
"ftruggle against irresoluteness 
n class line, and গে) To 
truggle against self-seeking, 

The three to be established 
are (১) Dare to die (২) Dare 
to kill (৩) Dare to win.” 

এবং এই আন্দোলনকে অনুসরণ 
"করে থা টুন ঘোষণা করেছেন যে 

“Three great enemies of 
Burma must be. seriously 
found out. The great three’s 


এবু মধ্যে সবাও বা টিনও (ঘোষাল) 
উপস্থিত; ছিলেন।' এই আম্দো- 
লনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পার্টর 
সামনে ব্যক্তি জীবনের ঘট্নাবলী 
তুলে ধরা। এবং এই অতীত আঁভ- 
জ্ঞতা প্রকাশের সময়ে সে বিশেষ 


ব্যান্তকে অবশ্যই ঘটনাবলী যে ভাবে ' 


ঘটোছল সেই ভাবে ঘটনাটি তুলে 
ধরতে হবে। অর্থাৎ তার সখ 
দুঃখ-হাসি-কান্না-ক্রোধ ইত্যাদি সবই. 
প্রকাশিতব্য। থা টুন এক্ষেত্রে 
নির্দেশ দিয়েছেন যে £ 

“Tn such a situation, a 061৮ 
son who does not know how 
to be sad, or how to be angry, 
or how to be revengeful, but 
remains unperturbed, certain- 
ly, must either be a saint free 
from all worldly desires, or 
else must be an idiot who has 
no sense of class-self compa- 
rison and whose political 
consciousness is blunted.” 


মৌলিক সমালোচনা এবং আত্ম- 
সমালোচনার উদ্দেশ্যে এই আন্দো- 
লন সংগঠিত হলেও মূলতঃ তা 
একতরফা । কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সদস্য 
বৃন্দরা শুধু শ্রোতার ভূমিকাই গ্রহণ 
করে থাকেন৷ থা টুন নেতৃত্ব বিরোধী 
নেতাদেব অন্যতম এবাও বা টিন 
(ঘোষাল) এই সভায় উপস্থিত 
ছলেন। এবং খুব সম্ভবত ঘোষাল 
এই ধরনের আন্দোলন সমর্থন 
করতে পারাছলেন না। অনেকের 
ধারণা যে থা টুন ব্যন্তিগত ভাবে 
এই আন্দোলনের সূচনা করোছলেন 
বিরোধীদের প্রকাশ করার জন্যে! 
কেন্দ্রীয় কাঁমাট কর্তৃক 'নর্বাঁচিত 
সদস্যরাই কেবলমান্র যোগদান করতে 
পারে এবং কেন্দ্রিয় কাঁমটির নির্দে- 
শেই ব্যান্ত সদস্য জীবনের ঘটনাবলী 
প্রকাশ করবে! ক ভাবে আত্ম সমা- 
লোচনামূলক বন্তব্য প্রকাশ করা 
হয় তা কোনো দর্শক যে ভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন, তা তুলে দিচ্ছি 8 

“Ma Lay Nwe (Myint 
Myint Kyi), a seventh stan- 
dard student of Nattalin 
School, presented with sobs 
in her story as follows: My 
aunt’s husband was a Fire ser- 
vice man, and in the course of 


his work, he was injured. In 
order to get treatment, my 


ভট্টাচার্য 


aunt had to sell her body and 
thus became a prostitute.” 
এবং “And then, Ma Tin Than 
(from Zigon Township), also 
5810, while I was destitute and 
helpless, my aunt sold me for 


K 150/- to a dope trafficker. ° 


I was raped several times in 
his house, and when at last I 
ran away from that house,.lI 
went to work with a _black- 
"smith. ‘There also, the aged 
owner of the smithy raped me 
several times.” 


বর্তমানে লাইফ ফোরাম মুভ- 
মেন্ট অবশ্যই 'স্তামত! আমার 
মনে হয় , মধ্যবিত্ত শশ্রেণীসুলভ 
হুজুগই এই সব মনের উৎস। 
কেননা ব্যান্ত জীবনের অই স্ব 
বাধ্যতামূলক দুর্বলতা ' অবশ্যই 
ব্যন্তজীবনকে মৌলিক শ্রেণী- 
চেতনা-সম্পন্ন করার বদলে দুর্বল 
ইচ্ছা শীল্ততে পবিবার্তত করে 
ব্যান্তকে পরমুখাপেক্ষি করে রাখে। 
ফলে নরাশা আর দুর্বলতার পথ 
প্রশস্ত হয়। তার অর্থ এই নয় 
যে ধনবাদী সমাজব্যবস্থার মতো 
ব্য্তজীবন স্বীয় জীবন-কলভ্ককে 
গোপন রাখবে। 


পার্টির আভ্যন্তারক ছন্দ্ধ 

এই সব বিভিন্ন পন্থা ও 
আন্দোলনের জন্যে থা টুন নেতৃ- 
ত্বের অভ্যন্তরে এক পতিস্ত দ্বন্দ 
বর্তমান। নতুন সদস্যদের কাছ 
থেকে থা টুন নেতৃত্ব যদিও প্রকাশ্য 
প্রীতরোধ পাচ্ছেন না, তবু পার্ট 
কমরেডসদের অন্যতম এবাও বাটন, 
এবাও হিতৃতে বা আন্‌ আঙ্গের 
মতো সদস্যদের এক প্রচণ্ড 'বিরো- 
{ধতা প্রকাশ পেয়োছল। এই 
বিরোধিতা ধনতাম্তিক 'নিয়মতান্তি- 
কতা অথবা সশস্ত সংগ্রামী পন্থা 
নিয়ে নয়! এ'রা প্রত্যেকে সশস্্ 
সংগ্রামী আদর্শে একমত। এই 
সশস্ত্র সংগ্রামী পল্থাকে কেন্দ্র করেই 
এ'রা থা উন নেতৃত্বে এঁক্যবদ্ধ 
কামউনিস্ট পার্টকে ভেঙ্গে সংশো- 
ধনবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র করোছি- 
লেন। এই সব সংশোধনবাদরা পর- 
বতশি সময়ে রেড ফ্ল্যাগ পার্ট গঠন 
করে স্বীয়, সপন্তাকে সম্পূর্ণভাবে 
নিঃশেষ করেছিলেন। কিন্তু থা 
টুন নেতৃত্বের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব ক্রমেই 
গভীর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। থা 
টুন নেতৃত্ব বিরোধীদের সংশোধন- 
বাদী বলে আভাহত করা হয়। এই 
িরোধীরা-এবাও 'হিতৃতে এবং 
এবাও বাটিন €ঘোষাল) প্রকৃত 
পক্ষে আরেকটি শক্তিশালী গোম্ঠী 
তৈরী করেন। যে গোষ্ঠীতে আন্‌ 
আঙ্গও পরে যোগদান করেন৷ 
Sein-Pein নামে এই গোষ্ঠী 
আখ্যাত হয়। 961. অর্থাৎ এবাও 
হিতৃতে এবং ৪1 অর্থাৎ এবাও 
বা টিন। 'প 'ব সভায় থা টুন 
ঘোষণা করেন যে এই সে'ই-পে'ই 


নেতৃত্ব থা টনের নেতৃত্ব ছিনিয়ে 
নেবার জন্যে পার্ট অভ্যন্তরে 
আন্দোলনু*করছে। কেন্দ্রীয় কাঁম- 
টির কাছে. আন আঙ্গের লিখিত 
চাঠখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার 
অংশ বিশেষ এখানে তুলে 'দচ্ছি। 


৪ খাঁচছ 


এবং এই ধারণার প্রভাব অবশ্যই 
নতুন সদস্যদের মধ্যে প্রসারত 
করতে পেরেছেন থা টুন নেতৃত্ব। 
কিন্তু এই তত্ব অবশ্যই পুরনো এবং 
এবং নতুন অনেকের মধ্যে প্রভাব 
বিস্তাব করতে পারেনি বলেই সেই 
পেই নেতৃত্বের জন্ম। সেই-পেই 
নেতৃত্ব বিশ্বাস করে যে িস্লবের 
প্রথম স্তরে সশস্ত সংগ্রামী আঁতাত 
প্রয়োজনীয় কেন না, বার্মার বিভিন্ন 
জাতি গোষ্ঠ অথবা 'বাঁভন্ন রাজ- 
নৈতিক দলের অভ্যন্তরে সংগ্রামী- 
মিত্রের - অবাঁস্ধত বর্তমান। এই 
আঁতাতের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামী 


প্রভাব সামাগ্রক জীবনে প্রসারিত 
হবে। ষা থেকে শন্ুরা অবশ্যই 


সই-পেই নেতৃত্ব 


৮0005 Chairman and 
R.P.B. Members ; Until yes- 
terday, I denied any know- 
ledge of the contacts of Sein- 
Pein with the enemy; or that 
they have 09015 plan for 
seizing power. I don’t deny 
out of stubbornness, but be- 
cause I really had no such idea 
about them at that time. I 
thought they were waging a 
normal inner party struggle as 
usual. IT had not realised their 
steps as the chairman and the 
Revolutionary P.B. have dis- 
cerned. Tt is only when the 
chairman disclosed at the 
school four or five days after 
action had been meted out 
against Sein-Pein that there 
has arisen two parallel head- 
quarters ' and that an inner 
party revolution of seizing 
party, military and political 
power back from the hands of 
the Revisionists was carried 
out, that I came to realize that 
these people had been moving 
with such intentions I re- 
gard myself as a Marxist- 
Leninist, Maoist struggling 
against the °55 (Line). With 
the conviction that I am not 
an opportunist or Revisionist, 
I have come to the idea that 
the opportunists are waging a 
dirty struggle among them- 
selves and that will result in 
confusion within the party. It 
is true that I have resorted to 
individualist actions with the 
idea that one should not 
start attacking one’s opponent 
before the C.C. could meet... 
I have inherited Sein-Pein and 
have made an attempt to set 
up a faction, I already deserve 
double execution. I already 
realise myself as a more guilty 
and more dangerous traitor 
than Sein-Pein. With a red 
salute, YAN AUNG, 11-12- 
67.” 


থা টুন নেতৃত্বের এবং সেই- 
পে'ই নেতৃত্বের দ্বন্দ মূলতঃ সমাজ - 
তান্ক বিপ্লব ও জনগণতান্ক 
বিপ্লবের প্রশ্নে । বার্মার মাটিতে 
এর কোন্‌ পন্থা প্রযোজ্য ? অথবা 
অন্য কোনো নতুন পন্থা যা পূর্বে 
কোথাও অনুসৃত হয়ান। থা টুন 
নেতৃত্ব সংগ্রামের (প্রথম স্তরে) 
'বাভন্ন শ্রেণী অভ্যন্তরে আতাতের 
পক্ষপাতী নয়। যা করণীয় তা 
একক ভাবে থা টুন নেতৃত্বে পাঁর- 
চালিত কমিউনিস্ট পার্ট করবে। 


eee 


দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু এই 
সেই-পেই নেতৃত্ব অবশ্যই চোৌনক 
কমিউনিস্ট পার্টর প্রাত অন্ধ 
আনুগত্য দেখাতে চায় না। সেই- 
পে'ই নেতৃত্ব বিশ্বাস করে যে আন 
গত্য দেখালেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম 
সংগঠিত করা যায় না। এদিক 
থেকে থা টুন নেতৃত্ব অবশ্যই চীনা 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আন্ত- 
জার্তক ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুগত । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, থা 
টুন নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এবাও 
হিতৃতে নে উইন সমাজতন্র প্রস্তা- 
বিত “আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রস্তা- 
বের” সভায় যোগদান করেন ১৯- 
৬৩ সালে থা টুনর সম্মাত নিয়ে। 
আবার, অনেকে বিশ্বাস করেন যে 
এটা নাকি থা টনের ব্যন্তিগত 
চক্রান্ত। এবাও 'হতৃতেকে পাঠিয়ে 
থা টুন নাকি প্রমাণ করতে চেয়ে- 
ছেন যে এবাও 'হিতৃতে মৌলিক 
আদর্শ থেকে বিচ্যত হয়ে জেনা- 
রেল নে উইনের পক্ষে যোগ "দয়ে- 
ছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, শান্তি 
প্রস্তাব ব্যর্থ হবার পর (যে শান্তি 
প্রস্তাবকে এ'রাও সমর্থন করেন 
নি) ১৯৬৭ সাল অবাধ মৃত্যুর 
পূর্ব পর্যন্ত এবাও হিতৃতে সশস্ত্র 
রণাঙ্গনের অভ্যন্তরেই সক্রিয় 
ছিলেন। তেমনি এবাও বাটিন 
(ঘোষাল ) এবং আন আঙ্গও রণা- 
গগন ছেড়ে আসেনান। নে উইনের 
পক্ষে যোগদানও করেননি। অথবা 
নে উইন সমাজতল্বের পক্ষ সমর্থন 
করে রেড ফ্ল্যাগ পার্টিতেও আত্ম- 


সমর্পণ করেন নি। 


এই সে'ই-পে'ই নেতৃত্ব মারাত্মক 
ভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে। 
থা টুন নেতৃত্ব পরিকল্পিত পন্থা 
প্রায় বাধাপ্রাপ্ত হবার পর্যায়ে নেমে 
আসে। আন্‌ আঙ্গ যোগদান করায় 
সে'ই-পে'ই নেতৃত্ব আরো শান্তশালশ 
হয়ে ওঠে। পার্ট অভ্যন্তরে এই 
তিন ব্যক্তির প্রভাব থা টুনের সম- 
কক্ষ। তা ছাড়া আন আঙ্গ বার্মার 
সামগ্রিক ইতিহাসে আউজ্গ সাঞ্গের 
মতোই প্রবাদ আন্‌ আঙ্গের নাম 
আউঙ্গা সাঙ্গের নামের সঙ্গে 
মুখে মুখে উচ্চারিত হত। ১৯৪২ 
সালে তারাওয়াদ্দ জেলে কাঁমিউ- 
নিস্ট বন্দী হিসেবে অকথ্য অত্যা- 

(শেষাংশ ৬ভ্ঠ. পৃহ্ঠায় ) ৷ 


॥ ছয় ৷ 
মুতের = 
সংক্ষিপ্ত সং 
(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
বহারে প্রায় ১১,০০০ গ্রাম 
পণ্টায়েত আছে। এর মধ্যে প্রায় 


৯০,০০০টিতে নতুন নির্বাচনের 


প্রয়োজন। এঁবহার সরকার সিদ্ধান্ত চলেছেন বাজারে, কেন্দ্রীয় সরকারের 


নিয়েছেন যে রাজ্য মধ্যবতী 'ির্বা- 
চনের আগে পণ্টায়েতের ভোটাভুটি 
হবে না। এর কারণ স্বরুপ বলা 
হয়েছে যে পণ্যায়েতগঁলর ভোটার 
দের তালিকা মধ্যবর্তী 'নর্বাচনের 
ভোটারের তালিকা দেখেই হয়ে 
থাকে। এখন শেষোল্ত তালকাঁটির 
সংশোধন চলছে, কাজেই পণ্টায়েতের 


নির্বাচনগুলি মধ্যবর্তী নির্বাচনের ' 


পরেই হবে। শ্রহৃত িভিশনে 
কতকগনীল পণ্টায়েতের নির্বাচন 
আজ দশ থেকে বার বছর বাকশ। 


# নু ক 


রাজস্থানের এক বিস্তীর্ণ অণ্থল 
এখন খরার কবলে পড়েছে। শুধু 
মানুষ কেন পশুদেরও অবস্থা 
দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। যোধপর, 
জয়সলক্ষরীর, জালোর, িকানীর এবং 
বারমের অণ্যলে এখন জল এবং 
খাবারের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। 
প্রায় দু লক্ষ গবাদি পশু এই সব 
অণ্ঠল থেকে চলে গেছে। সরকারী 
হিসেব মতে আরো দু লক্ষ গবাঁদ 
পশুকে বাঁচাতে হলে ঘরা অণ্টল 
থেকে সারয়ে আনতে হবে। এখন 
রোজ আজমণর, দেওনা, বুনদণী এবং 
কোটার উপর দিয়ে গবাদি পশ্রা 
সার বে'ধে চলে যাচ্ছে মধ্য প্রদেশের 
শদকে। এছাড়া 'িলওয়ারা এবং 
চতোরের পথেও হাজার হাজার 
গবাদি পশু ও উঠ চলেছে উদয়- 
পরের দিকে । রাজস্থান সরকার 
থেকে এই পথ চলাত গবাঁদ পশু- 
দের খাবার জোগান দেবার জন্য 
দুশোর বেশী কেন্দ্র খোলা হয়েছে। 
জনসাধারণ ও বেসরকারী বহু 
প্রীতজ্ঞান রাজস্থানের এই বিপদের 
সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। 
উল্লেখযোগ্য যে ভারতপুরের তেরটি 
পঞ্চায়েত সাঁমতি একযোগে ১৯০, 
০০০ মণ পশুখাদ্য সরবরাহ করার 


অঙ্গন্টরকার করেছে। ! 
ক ¥ চা 
মহারাষ্ট্র সরকার পাঁরবার পাঁর- 


কল্পনার আন্দোলনে এক নতুন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এখন 
থেকে মহারাষ্ট্রের গ্হানর্মাণ বোর্ড 
তন বা ততোধিক সন্তান আছে 
এমন কোন ব্যান্তর গৃহানির্মাণ 
দাদনের আবেদন মঞ্জুর করবেন 
না। অবশ্য সেই ব্যান্ত যাঁদ ডাক্তা- 
রের কাছ থেকে স্ব্রোরলাইজেশন 
সাঁটিশফকেট আনতে পারেন তখন 
অবশ্যই তাঁর আবেদন িবেচনা 
করা হবে। এঁদকে রাজ্যের স্বাস্থ 
মন্ত্রী ডাঃ রাঁফিক জ্যাকোরিয়া বলে- 
ছেন যে মহারাষ্ট্রে পারবার পাঁর- 
কল্পনা আন্দোলন এতই সফল 
হয়েছে যে সরকার পাঁরবার সীমত 
করার জন্য 'বাবধ উৎসাহব্যঞ্জক 
সুযোগ স্দীবধাগ্যাল প্রত্যাহার 
করার কথাও ভাবছেন। 


'(দপপের সংবাদদাতা ) 
,আসামের বেকার সমস্যা বর্ত- 
মানে এক ভয়াবহ আকার ধারণ 
করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। 
রাজ্যের চতুর্থ পণ্চবার্ষকী পাঁর- 
কল্পনা -কার্যকার করার পরেও 
&৪০,৭০০ লোক বেকার হয়ে বসে 
থাকবে। রাজ্য সরকারের অর্থনোৌতিক 
চেহারা আরো খারাপ। গত ১৮ 
বছরে ক্রমাগতই সরকার ধার করে 


কাছে অথবা রিজার্ভ ঝ্যজ্কের 


কাছে। সবচেয়ে মারাত্মক খবর হল, 


যে ধারগীল প্রায়শই শৈওয়া হয় 
বকেয়া ধার শোধ করার জন্যই। 
অর্থাৎ এক জায়গায় নিয়ে আর এক 
জায়গায় দেওয়া আবার কোন জায়গা 
থেকে নিয়ে 'দ্বতীয় জায়গায় 
দেওয়া। ‘ 

আসাম সরকারকে প্রদত্ত ন্যাশ- 
নাল লেবার কাঁমশনের এক 'বজ্ঞ- 
প্তিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৬১ 
সালের, ৩৯শে মার্চ রাজ্যে সবশুদ্ধ 
৭২৬,০৭৬, জন_ল্যক কাজে যুক্ত 
ছিল। এই 'হসেব থেকে অবশ্য 
কৃষি এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে দশ 
জনের কম কর্মচারী ছিল তাদের 
বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য হিসেবে 
সরকারী এবং বেসরকারী সকল 
প্রাতচ্ঠানকেই নেওয়া হয়োছিল। 
লেবার কাঁমশন বলেছেন যে তৃতনয় 
পণ্চবাষিবকী পাঁরকল্পনার শেষে 


অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়! তখন 
পর্যন্ত রাজ্যে ৭৬০,৯৯৭ জন 
লোকের কর্মসংস্থান করা, হয়েছিল। 
৩১শে মার্চ ১৯৬১ থেকে ৩২শে 
মার্চ ১৯১৬৬ পর্যন্ত সরকারী 
প্রীতষ্ঠানগযীলতেই ৬২,৫০৩ জন 
আতিরিন্ত লোক নিয়োগ করা 
হয়েছিল। অর্থাৎ ৩৬:৪% আঁত- 
রিক্ত কর্মসংস্থান €১১৬১র হিসেব 
সবসমেত ১৭০,১৬৯ আর ১৯৬৬. 
এর হল ২৩২,২২২)। প্রশাসনিক 
দণ্তরগ্দীলর সম্প্রসারণ এবং রেল- 
ওয়ের নির্মাণ ব্যপ্ততার জন্যই এই 
আঁতাবস্ত চাকুরীগদুলি উদ্ভুত হয়। 
অন্যাদকে চা বাগচা এবং অন্যান্য 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুনলতে কাজের 
সংখ্যা কমে যায়। বাগিচাগু্ল 
আসামে বেসরকারী উদ্যোগের শত- 
করা ৮৮:৮ ভাগই দখল করে 
আছে। এখানে মোট কাজের সংখ্যার 
২৭,০০০ কাময়ে দেওয়া হয় ॥ 
৩১ মার্চ ১৯৬৬ থেকে 
৩১শে মার্চ ১৯৬৮ পর্যন্ত যা 
হিসেব পাওয়া গেছে তাঁতে দেখা 
যাচ্ছে যে সমগ্র আসাম রাজ্যে চাকু- 
বীর সংখ্যা শতকরা তিন ভাশ কমে 
গিয়ে ৭৬০,৯৯৭ থেকে ৭৩৭,৮৪৮. 
তে এসে দাঁড়য়েছে। 
এতো গেল চাকুরী এবং বেকা- 


ল্বাঙ্্ধান্স কুন্িি ভজনি সংশ্ৰান 


(৫ম পষ্ঠার পর) 

চার সয়েও আদর্শ বিচ্দ্যত না হও- 
যার দরুন তাঁকে “বীর কাঁমউানস্ট” 
থেতাবে ভূষিত করা করা হয়। মৃত্যুর 
পূর্ব অবাঁধ আন আঙ্গ পার্টর 
অভ্যন্তরে 'বিভন্ন সামারক পদ 
অধিকার করে সংগ্রামে নেতৃত্ব দান, 
করেন। ূ 

থা টুন নেতৃত্বের সঙ্গে এ*রা 
একমত হতে পারেন না বলে সংশো- 
ধনবাদী বলেই পাঁরাচাত লাভ 
করেন। সে'ই-পে'ই নেতৃত্বের সঙ্গে 
আন আঙ্গকেও পার্ট থেকে বাঁহ- 
কার করা হয়। শোনা যায় যে, 
অসুস্থ অবস্থায় এ্যাসপাইীরন খেয়ে 
আন আঙ্গ আত্মহত্যা করতে চেয়ে- 
গছলেন। পাটির সজাগ দৃষ্টির 
জন্যে তা সম্ভব হয়ান। কেননা পি 
{ব থেকে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছে যে, “A traitor must not 
be permitted to die of him- 
self but must be killed.” 
এই প্রস্তাব অন্সারে আন আঙ্গোর 
মৃত্যুর পূর্বেই সে'ই-পে'ই নেতৃত্বের 
অবসান ঘটে। এবাও 'হিতৃতে এবং 
এবাও বাঁটিনকে ফাঁস দেয়া হয় 
১৯৬৭ সালের ১৮ই জুন বেলা 
দুটোয়। এরপর সংশোধনবাদেব 
বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা 
হয় £ 
the movement for the elimi- 


nation of the remnants otf 
Htay and Ba Tin” 


নামে যা খ্যাতি লাভ করে। 
এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
২৮শে মার্চ ১৯৬৮ সালে থা টুন 


ঘোষণা করেছেন £ 

“Therefore, the struggle 
against Revisionism in reality 
is an extremely great task of 
today, but also something, 
which shall have to be carried 


out generation after genera- 
tion. In explaining this, I 
have already told about it the 
other day, when I spoke on 
the Bo Yan Aung affairs. 
What has Yan Aung said; I 
am going to be killed as a 
traitor. One day you must do 
to redeem my name. 

“But it is unfortunate that 
Ko Tin Han had submitted 
this letter to you. You could 
not say that such thing woulé 
not happen in future...if 
within our party we cannot 
subdue revisionism root and 
branch, nobody could say de- 
finitely whether twenty years 
from now revisionsts might 
emerge from somewhere and 
play havoc. We cannot say 
whether sometime in future 
there might not arise propo- 
8819 for the party to worship 
Yan Aung. Therefore, it is 
not a small matter for us to 
struggle against it generation 
after generation.” 

এই ঘোষণা এবং আদর্শ নিশ্চয়ই 
প্রশংসনীয়। এবং শোধনবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি প্রধানতম 
শর্ত হিসাবে মাঁকসাঁয় তত্বে 
গৃহশত। মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্বে 
পারচালিত বিপ্লবের মৌলিক 
বৈস্লাবক শর্ত হল, একটি ধাবমান 
নদীর জলধারার মতোই 'িস্লব 
সর্ব সময়ে সর্বকালে প্রবাহত 
হবে। ম্রোতহঈীন গতিহীন মৃত 
নদী সংশোধনবাদ তুল্য। মাও সে 
তুঙ চন্তাধারার মৌলিকতা এখা- 
নেই। এই চিন্তাধারা ধাববান 


Pali BS HE 


iD 


দপশি ॥ শক্ররার ১লা নদ্ৰেদ্বর, ১৯৬ 


আসামের বেকার সমস্য 


রর হিসেব। এবার সরকার তহ্‌- 


আসাম একমাত্র রাজস্ব খাতেই 
৬৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ধার করে 
বসে আছে। এই সময়ে এবং ৩১শে 
মার্চ ১৯৬৮ পর্যন্ত আসাম সরকার 
কেন্দ্রের কাছ থেকে ৪৩ কোট 
টাকা 'িজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 
নেওয়া ওভার ভ্রাফট সামলনার জন্য 
ধার নিয়েছে। চলাতি বছরেও 
কেন্দ্রীয় সরকার এখনও ' পর্যন্ত 
৭ কোটি টাকা দিয়েছেন রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের ওভার ড্রাফট শোধ করার? 
'জন্য। এই টাকার কিছ অংশ অবশ্য খাণের 


আসামের প্রাপ্য টাকা হিসেবে 'বিবে- 
চিত হবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে 
চলি বছবের শেষে আসামের.সর- 
কারী তহবিলের অবস্থা আরো 
ঘোরালো হয়ে উঠবে। পর 
সবশ্দদ্ধ চলাত বছরের ' শৈষে 


এই পল্থা থা টুন নেতৃত্বে সম্পর্ণ 
ভাবে অনুপস্থিত! *১ 


থা উন নেতৃত্বের সবতা 


পূর্বিতী আলোচনা থেকে 
অনেকের মনে হতে পারে যে থা 
টুন নেতৃত্বে বুঝি কেবল ত্রুটি আর 
দুর্বলতা । কিন্তু একথা স্মরণ 
রাখা দরকার যে থা টুন নেতৃত্বে 
একটি প্রচণ্ড স্ববলতাও বর্তমান। 
এই সবলতার জন্যেই আন্তজার্তক 
ধনতন্্র ডীদ্বশ্ন ছল, যার ফল 
স্বরূপ 'সামারিক আঁধকর্তঢ জেনা- 
রেল নে উইন সমাজতন্ত্রের মুখোশ 
পরে শাসন-ভার ট্রহণ করলো । 
সমগ্র এশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া 
মহাদেশে থা টুন নেতৃত্বে পরিচালিত 
কাঁমউনিস্ট পাটিই একমাত্র পার্টি 
যারা মার্কসীয় তত্বের মৌল সার- 
বস্তু সশন্ত সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত 
হনান। যে সশস্ত্র সংগ্রাম বৈপ্লবিক 
চারন্র গঠনে অগ্রদূত। তাই একথা 
আশাকরা যায় যে বর্তমানে থা টুন 
নেতৃত্বে যে রাজনৌতিক অদূর- 
দার্শতা বর্তমান এই সশস্ত্র সংগ্রা- 
মের অভিজ্ঞতা থেকেই এই নেতৃত্ব 
ভুল নটি মস্ত হবে। কেননা, থা 
টুন অবশ্যই নতুন দৃষ্টিতে আজ- 
কার বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনকে দেখছেন। থা টুন ঘোষণা 
করেছেন £ 

“In this connexion, I would 
like to tell you how realistic 
we have been. What has been 
the case in our party formal- 
ly? ‘The programmes and 
lines of our party were not 
drafted in our country. Prior 
to °48, the programmes and 
lines of our party were draft- 
ed in Bombay. But, Bombay 


is in India. Why we have 
drafted them in Bombay? 


মোটামুটি যা চেহারা দাঁড়াবে ত 
হল এই ৷ (১) তহবিলে উদ্বৃত্ত 
কিছ; থাকবে না; (২) বাজ 
থেকে নেওয়া ধার গিয়ে দাঁড়া 
২৩ কোটি টাকার বেশী; (৩ 
স্বল্প সঞ্চয়ী খণের পরিমাণ হা 
২৮ কোটি ট্রাকার বেশ; (৪ 
কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা হা 
স্বজ্পসণ্ডয়ী খণ য়াদ দিয়ে) ১৮ 
কোট ৫৩ লক্ষ টাকার মতন; (৫ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাবে ৩ কোট ২ 
লক্ষ টাকা; (৬) এছাড়া অন্যান 





কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাক 
তার কাঁধে এই বিরাট খণের বোঝ 
গন্ধমাদনের মত চেপে বসে 


1, 





Because, it was the place 
where the Central Headquar- 
ters of the former C.P.I, was 
situated, and presently the 
Indian Revisionist, we hac 
colluded with the Indian Re 
Visionist Joshi-Adbikari anc 
S0 forth in drafting the so 
called lines of our party. 4১116 
48 the documents, labelled 
as the lines of our party, were 
drafted in Moscow. Moscow 
is the Central H.Q. of the 
Russian Revisionist. If you 
study carefully you will find 
that today’s basic programme 
of our party was drafte On 
the banks of the Rangoon 
River. Our lines were 300 
drafted either in Bombay or 
Moscow.” 

এই ঘোষণা থেকে একথা বোকা 
যায় যে থা টুন নেতৃত্ব আজ নিজে 
দের জাতীয় সত্তার উপরই ির্ভ'র- 
শশল হতে চান। তাদের 'বগত 
দিনের সংগ্রামী আভিজ্ঞতা এই 
আশ্বাসই দিচ্ছে যে, পরানিভরি- 
শীলতায় বিপ্লব যেমন সাফল্য লাভ 
করে না, তেমাঁন সামীগ্রক সমাজ 
ব্যতীত মৌলিক বিপ্লব সফল কর! 
যায় না। মাকর্সীক্স তত্বে মৌলিক 
বিস্ল হল দু-কুল ছাপিয়ে নদীর 
প্রবহমান জলের মতো সামাজিক 
বিপ্লব প্রবাহত হবে। সংশোধন 
পারের ধসে যাওয়া মাটির মতোই 
প্রবাহিত জলে সংশোধনবাদীর! 
নিঃশেষ হয়ে যায়। মাও সেতুও 
চিন্তাধারার মৌলিক তত্বের নির্যাস 
তাই। এবং তাই আশা করা যায় 


যে থা টুন নেতৃত্ব এই পথেই অগ্রসর 
হবেন। 


"১ 'দপণি 1 শ্কুবার ১লা নম্বেম্বর, ১৯৬৮ 


১ 


নিতুস্টা 


্াবসীমাক বিয়ে করে ওমাদিদ, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠা চাইছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মাঁকন সমাজে ভন কেউই বিবাহে কারণ 


কেনেডীর শীববাহ যথেষ্ট সাড়া জ্যাকর্লান 


জাগিয়েছে। বেশীর ভাগ লোকই, অন্দমাত নেন নি ওনাসসকে বিবাহ 
করার সময়, 'যে' ওনাসিসের একবার 
” "লেই ৩৯'বছর বয়সের জ্যাকলশনের . বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। 

“কে এই -ওনাসিসঃ সস্মিরনার 
সক্কোটস ওন্যীসসাক , এক বিত্তশালী তামাক ব্যবসায়" 


এবং কেনেডাঁ পাঁরবারের প্রায় সক- 


৬৩ জে, 
ত্য 

করাটা ঠিক * ভাল চোখে 'ছেলে 
দেখেন .নি। <সম্পাত্ত্র পালিয়ে 


মালিক হওয়া সদ্ে-ওনাঁসিসের ৯৩৬1 পকেটে ছিল ষাট ডলার। 
তেমন কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা করছ দিনের 
নেই! অপর পক্ষে প্রান্তন প্রেসিডেন্ট এর্ভামাকের ব্যবসায় নেমে পৃড়েন এবং মারিয়ার ভাষায়, “ওনাসস ' সর্বদাই 
জন কেনেডীর নিদারুণ মৃত্যুর পর এমুন ন রছরু পুরে, পরশচশ বছর বয়- 


থেকেই জ্যাকসন *কেনেডা আমে- 


রিকানদের পরম ' প্র়পারী ছিলেন * তাঁর জাহাজ কোম্পানীর গোড়াপত্তন; 
অনেক বেশী খ্যশী এবং ১৯৫৬ সালে গ্রীক জাতীয় 


এবং 


হত যদি তানি কোন নামজাদা বিমান 'কোম্পানণ ক্রয়। 
' পারবারের সঙ্গে নিজেকে যাবত ক্রমশই’ *ছড়িয়ে 
করতেন। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চও কন্যাত প্রমোদতরী ক্রিশ্চিনাতে 


'_ 'হসেবে উপস্থিত থেকেছেন তাঁদের 


প্রেসিডেন্ট হওয়ার 'আগে জন কেনে- 
_ ভীও সম্লীক ক্রিশ্চনায় বার কয়েক 
সফর করেছেন। 

কিন্তু অর্থই সব নয় এবং 
ওনাসিস সেটা জানতেন। তাই 
তাঁর ক্রমাগত চেস্টা ছিল কি করে 
সমাজে ওঠা যায়। অনেকে মনে 
করে সেই কারণেই ওনাসস জ্যাক- 
লশনকে বিবাহ করেছেন যার ফলে 
আমেরিকা ও ইউরোপের : শ্রেষ্ঠ 
পারবারগাীলর সম্গে তাঁর একটা 
যোগসূত্র স্থাঁপত হল। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই 
বিবাহের ,কিছাাদন আগেই ওনা- 
সস বিখ্যাত অপেরা গায়িকা 
মারিয়া ক্যালাসের সঙ্গে আঁর-দ্রশ প্রস্তুত 
বছরের প্রণয়ের ছেদ . টেনে 'দেন। 


ক্যাথালক হয়েও তাঁদের 


ওন্যাসস আজেন্টনায় 
আসে যখন " তাঁর বয়স - 
মধ্যেই ওনাসিসও 


বিখ্যাত মাঁহলাদের সঙ্গ চায়, এত- 


পাতি, হন। এর পরেইহয় দিন আম ছিলাম এধন জ্যাকী সব 
ওঙ্গট_পালট করে কারণ: সে 
আরও 'বখ্যাত ৷” 


তাঁর নাম জা্যাকলন কেন ওনাসিদকে 
পড়ে এবং তাঁর বাহ করল ১ নিশ্চয় অর্থের জন্য 
/ (শেষাংশ অষ্টম পুষ্ঠায় ) 
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এম্‌. এ. আধুর্বেদশাস্থী, 
এফ, সি. এস. (লগুল) 

এম. সি. এস. (আমেরিক।) 
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কলিকাত। কেন্দ্র 

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, 


এম্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) 
আধুর্কেদাচার্ধ্য। 


. ভাগলপুর কলেজের 


AA 


শাশ্রের তৃতপূর্ব অধ্যাপক । 





‘টি, প্রাণআছে 


গাছপাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
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১৫ বহুগুণ-সম্পন এই গাছগাছড়ার 
ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
- অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া , 


১ গয়াছেন। 
শাস্্ামুমোদিত প্রণালীতে 
দেশজাত ভেষজ্জাদি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দন্তরোগের্‌ মহৌষধ ৷ 3 
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সাধন 


গাধনা রা ঢাকা 
২০৬নং কর্ণওয়ালিস রুট, কলিকাভা-৬ 
সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা নগর 
কলিকাতা-৪৮ 


বেশকালের জন্যে। 


টু পাত ॥ 


মুসলীম লীগের দলাদলি 


(ওয়াকিবহাল ) 


'রং-মাম্টার আয়ুব খান এবার 
ঢাকায় গবর্ণর মোনায়েম খাঁকে 
বাঘের মুখ থেকে বাঁচয়েছেন। 
পূর্ব পাকিস্তানের মানুষগুলোকে 
তাক লাগিয়ে মোনায়েম খাঁ তাঁর 
রাজনোতিক সার্কাসের খেলা দেখিয়ে 
পির্ন্ডির হাততালি, কুড়োচ্ছিলেন। 
প্রসন্ন আয়ুব খাঁন তুঁকে বাহাদুর 
আদম’ বলে খেয়ালেও রেখোঁছলেন 

এদিক বাঘের ঘরেই ঘোগের 
বাসা গড়ে উঠেছে। কনভেনশনপল্ধী 
মুসালম লশগের প্রাদোঁসক চাঁইয়েরা 
তলে তলে শীন্তপরীক্ষার জন্যে 

হচ্ছিলেন। জেলায় জেলায় 
জহি AE TS ERS: 
কাদের (ভূতপূর্ব মন্ত্র) ' মুসলিম 
লীগের সংগঠন” হার' করে চলে- 
{ছলেন। এ বছরের প্রার্দোশক লীগের 
কর্মকর্তা নির্বাচনে মোনায়েম খাঁর 
উপদলকে হঠিয়ে আসল ক্ষমতায় 
চাবিকাঠিটা হাতাবার তালে ছিলেন 
তাঁর 'বরোধগোম্ঠী। 

কাজী আবদুল কাদেরর সঙ্গে 
গোপনে হাত াঁলয়োছলেন খুলনার 
জনাব সবুর খান আর ঢাকার খাজা 
সাহাবুদ্দিন! খাদ্য ও কৃষ মন্দা 
জনাব সামসুদ্দোহা আর জাতীয় 
পারষদের স্পীকার আবদুল 
জববার খানও এদের 
সহযোগী । সবারই নিজের নিজের 
ধাধা ছিল, 'কন্তু মোনায়েম খাঁর 


বিরুদ্ধে সবাই একজোট। মুসলিম, 


লীগের কর্মকর্তাদের পদগুলি 
দখলে এনে তাঁরা মোনায়েম খাঁকে 
সরিয়ে দেবার মতলব এ্টেছিলেন। 

বিরোধী গোষ্ঠী প্রথমে পর্ব- 
পাকিস্তান প্রাদোসক মুসাঁলম লীগ 
€কনভেসন পল্থী) দখল করে জনাব 
মোনায়েম খাঁকে সাঁরয়ে দিতে চান, 
কারণ আসন্ন মৌলিক গণতন্্রী 
খনর্বাচনের আগে যার হাতে পার্টর 
সংগঠন 'তানই পূর্বপািস্তানের 
ভবিষ্যৎ ভাগ্যানয়ন্তা হবেন, অন্ততঃ 
প্রাদৌশক 
সংগঠন কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান ফাঁকর 
আবদুল মান্নান, মোনাকেম খাঁর 


অন্তরঙ্গ মানুষ। 'তানও হঠাৎ 
বে'কে বসেছেন, তান আর এ পদে 
থাকতে চান না। 


প্রান্তন মন্ত্র জনাব কাজী আব- 
দুল কাদের প্রকাশ্যে, বিদ্রোহের 
ঝাস্ডা তুলে ধরেছেন্‌। তাঁকে একবার 
পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ 
করার কথা আয়ুব খানও ভেবে- 
ছিলেন। জেলায় জেলায় সংগঠন- 
গুলির সঙ্গে তার নিবিড় যোগা- 
যোগ। এ'র সঙ্গে হাত 'মাঁলয়েছেন 
জনাব সবুর খান, স্পীকার আবদুল 
জববর খান, খাজা সাহাব্াদ্দন, 
দোহা সাহেব । দুশ্চিন্তায় মোনায়েম 
খাঁর চোখে ঘুম নেই। পাচার 
সংগঠনে হঠাৎ তাঁর সমর্থক সংখ্যা 
কমে গেছে। এতো সঙ্গোপনে তাঁর 


প্রোসডেস্ট আয়ুব খান একে- 


বারে জানতেন না, এমন নয়। কারণ " 


বিরোধী গোষ্ঠীর আনুগত্য তাঁর 
প্রীতি সমানই। তাছাড়া ক্ষমতার 
তখৃতের বড়ো বেশী কাছের লোক- 
দের ওপর তাঁর কণ্ঠা নজর। ইস্কা- 
ন্দার মীর্জা, জেনারেল আজম খান, 


পদের প্রাতদ্বন্দবী। সবুর খান, 


প্রাকীতিক সম্পদ দফতর। আয়ুব 
খানের পরে কে? এই প্রশ্নও 
অনেকে দোদুল্যমান। প্রোসডেন্টের 
অসুস্থতা এ প্রশ্ন জরুরী করে 
তুলেছে। ইসলামাবাদের পথ ঢাকা 
হয়ে। ইস্কান্দার মাঁজা ফিল্ড 
মার্সাল আয়ুব খান এঁ পথে এসে- 


কাঁধানো। জনাব সবুর খান শলা- 
পরামর্শ করে পাঁশ্চম থেকে পূবে 


.এসেছেন। জাঁটল জাল পেতেছেন। 


' ্ আট ৪ 


ৰক্ত 
[est — তাত 


একটি প্রশংসনীয় বেসরকারী 
উদ্ভোগ 


শান্ত বস; 


“এই সৌঁদন দিল্লীতে মহাসমা- 
রোহে সুবৃহৎ রুবীন্দ্র রঙ্গশালার 
উদ্বোধন হল। প্রায় অর্ধকোটি 
টাকা ব্যয়ে 'নার্মত এবং দু হাজার 
থেকে আট হাজার আসন সংখ্যা- 
{বাশষ্ট এই রঙ্গশালার ভাড়া নাক 
দু হাজার টাকারও : বোশ হবে। 
এতো টাকা দিয়ে কে বাকারা এই 
রঞ্গশালা ভাড়া নেবেন এবং কি 
অনুষ্ঠান সেখানে করবেন তা 
জানতে আগ্রহী থাকবেন সকল 
মণ্চরাসক এবং রবীন্দ্রানগুরাগী 
ব্যান্তই। সরকারের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে তাঁরা এই রঙ্গশালা জন- 
সাধারণকে ভাড়া দেবেন। ভাড়া 
দিতে চাইলেই তাঁরা নিয়মিত খদ্দের 
পাবেন এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। 
এক এক বারে এতো টাকার ঝাঁক 
স্বীকার করা সকলের পক্ষে সহজ 
নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা 
এই যে রঙ্গশালাঁটি কি ভাবে ব্যব- 
হৃত হবে সে সম্পর্কে কোন সহাঁন- 
্ট পারকল্পনা ছাড়াই সরকার 
এতে এতো টাকা 'কানয়োগ কর- 
লেন। তাঁদের সম্বল শুধুমাত্র একটা 
আশা, কয়েকাট ব্যবস্থা সাপেক্ষে 
এই মণ্ট ‘জনপ্রিয় না হবার কোনো 
কারণ নেই ৷” 

আমরা জানি মণ্চ ও নাট্যের 
অঙ্গাগী সম্পর্ক। আমরা আরও 
শুনেছি যে স্থাপত্যে ব্যবহারই 
আকারকে প্রভাবিত করে। এই 
'কথাটা মাঝে লোকমুখে ও সরকার 
মহলে খুব চালু হলেও দেখা গেল 
যে ভারতের ও বাভন্ন রাজ্যের 
রাজধানীতে রবান্দ্রমণ্ট নির্মাণের 
সময়ে একথাকেই অস্বীকার করা 
হল। অস্বীকার না করলে 'নশ্চ- 
য়ই মণ্ড নির্মাণের আগে সেই মণ্ড 
ব্যবহারের 'িষয়াট ভাবা হত। ভাবা 
হত তাঁদের কথা যাঁরা ভাঁবষ্যতে 
এই মণ্চ ব্যবহার করবেন। ' নাট্য- 
শিল্পে আগ্রহশী ও কৃত ব্যান্তরাই 
তো মণ্ড ব্যবহার করবেন! নাট্য- 
শিল্পে আগ্রহী ও কৃতী ব্যন্তিরাই 
তো মণ্টসমূহের সম্ভাব্য ব্যবহার- 
কারী। তাই আঁদের পরামশশক্রমে 
দেশের নাট্যাশজ্পের চাঁহদা অন;- 
যায়ী মণ্ড ও রঙ্গশালার আকার ও 
আয়তন নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল । 
কিন্তু তা না করে নাট্যের চাহিদার 
সঙ্গে কোনো সঙ্গীত না রেখেই 
কোট কোটি টাকা ব্যয়ে সারা দেশে 
অনেকগুলি মণ্ঠ নিৰ্মিত হল। 
যার খুশি এগুলো ভাড়া দিয়ে ব্যব- 
হার করুক! না করলে বয়ে গেল! 

নাট্যাশজ্প ও সংস্কাতর প্রত 
এই ধরণের ফিলিস্টাইন মনোভাব 
মেনে নেওয়া যায় না। এই মনো- 
ভাবের দ্বারা শুধ; নাট্য ও মণ্চের 
মধ্যে বিভেদ ডেকে এনে নতুন সম- 
স্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। কলকাতার 
“্রবীন্দ্রসদন”-এর দিকে তাকালেই 
এই সমস্যার কথা স্পষ্ট হয়। সদন- 
টির নিমাণকালের নানা গন্ড- 


একটি প্রশ্ন তাঁর হয়ে ওঠে। 
প্রশ্নীটি হলো, নিমাণ সম্পূর্ণ 
হবার পর থেকে এপর্যন্ত এখানে 
কয় সার্থক মঞ্চ প্রযোজনা হয়েছে 2 
জাতীয় থিয়েটার নামে আঁভহিত 
হবার কি দাবী এই মণ্ট উপ্4স্থত 
করতে পেরেছে? আমরা তো 
শুনেছি যে কন্ৃপক্ষ এই মণ্চ 
কেবল. ভাড়া দেবার হল হিসেবেই 
রেখে দিতে চান! তাই মাস কয়েক 
আগে বাংলাদেশের 'রাশিষ্ট কয়েক- 
জন মণ্যপাঁরচালক এই মণ্ড সম্পর্কে 
একটি স্মানার্দস্ট পরিকল্পনা 
MM SUNS 
খ্যাত হয়ে অর্থাৎ 
আমাদের গৃহহান 

রত 
রয়েই গেছে। সেই প্রয়োজনের,/ 
তাঁগদেই কলকাতায় সম্প্রতি “বাংলা: 
নাটমণ্ প্রতিষ্ঠা সামাতি” গঠিত 
হয়েছে। সাঁমাতর ঠিকানা ১১-এ, 
নাঁদরাদ্দন রোড, কলকাতা-১৭। 
সাঁমাতর পক্ষ থেকে দুটি আবে- 
দন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম 
আবেদনে দেশের ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য 
ও অবক্ষয়ের বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে যে এই অবস্থায় কলাশ- 
জেপর চর্চার দ্বারা দেশের মানুষকে 
সাহায্য করা প্রয়োজন। “কারণ 
কলাশল্পই আমাদের জীবনের 
গভীর মূলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
যুস্ত। শিল্পই আমাদের চিত্তবাঁস্তকে 


নরক্ষা উপ্পাস্থত করা যাবে এবং 
ফেগ্যযোগ হবে দশশকদের সঙ্গে, 
শ্রোতাদের সঙ্গে?” আবেদনের 
শেষাংশে বলা হয়েছে, “আমরা তাই 
আপাতত একটি নাট্যমণ্ণ নির্মাণের 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এই প্রার্থামক 
নাট্যমণ্ডের মাধ্যমে যেমন নট্যকর্মও 
আরম্ভ করা যাবে, তেমাঁন আর্ক 
দিক থেকেও আমাদের এই পাঁর- 
কল্পনা বাস্তব করা সহজ হবে।” 
আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন সবশ্রী 
সত্যজিৎ' রায়, বিষ্ণু দে, শম্ভু মন, 
প্রদোষ দাশগুপ্ত, সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায়, শৈবালকুমার 
গুপ্ত ও মণীন্দ্লাল বিশ্বাস 
দ্বিতীয় আবেদনটিতে স্বাক্ষর 
করেছেন নাট্যাশজ্পের সঙ্গে ঘানিষ্ত- 
ভাবে যুক্ত 'নম্নালাখত ব্যান্তগণ £ 
সর্বশ্রী গঞ্গাপদ বস্ম, বিজন ভট্রা- 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরণ, 


কমিটি “সাধারণ দর্শক এবং সংস্ক- 
তিঁপিপাসু মানুষের কাছে এক- 
কালীন দান হিসেবে নূন্যতম 
একশ টাকা সাহায্য চাইছেন এবং 
তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে এই টাকা 
কেন্দ্র স্থাপনা ছাড়া অন্য কোনো 
কাজে ব্যায়ত হবে না। বহন মানু- 


ষের চেষ্টায় এবং আত্মত্যাগেই এই 


কাজ সফল হওয়া সম্ভব এবং যাতে 
প্রত্যেকটি মানুষের দান এই কেন্দ্র 
স্মরণ রাখে দেই জন্য তাঁদের 
স্বাক্ষর এই কোন্দ্র উৎকীর্ণ করে 
রাখারও' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। 
“ নাটক সম্পর্কে আগ্রহ্যন্বিত 
ব্যান্তরা আশা করবেন যে যাঁরা আজ 
এই”আঁতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমে- 


- কারণ এর মলাটের ছবি হচ্ছে 


সম্পূর্ণ উলঙ্গ দুটি মুর্ত-জন 
লেনন ও তাঁর জাপানী বান্ধব 
ইয়োকো ওনো। লেননের গলায় 
আবার একটা তাঁবজ ঝুলছে। 
রেকর্ডাটর নাম “ট; ভাঁজনস”। 
মলাটের দ:দিকেই একই ছবি, একটা 
সামনে থেকে তোলা আরেকটা পিছন 
থেকে। 

“সম্মান অনেক সময় বোঝা 
হয়ে দাঁড়ায়”, বলেছেন উনষন্তর বছর 
বয়সের জাপানী স্াহাত্যিক কাওয়া- 
বাতা যাঁকে এই বছর সুইডিশ একা- 
ডেমী নোবেল পুরস্কার দিয়েছে 
_এই প্রথম একজন জাপানী সাহ- 
ত্যিক এই পুরস্কার পেলেন। 
কাওয়াবাতার দুটি বই, “থাউজেন্ড 
ক্রেনস্‌” (এক হাজার সারস) ও “স্নো 
কান্ট্রি” (বরফের দেশ) পশ্চিম" 
সাহিত্য জগতে বিশেষ ভাবে সমা- 


গোলের কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ, চার্য, সাবতারত দত্ত, আঁজতেশ দূত হয়েছে। 


দর্পণ 1] শুক্রবার ১লা নম্বেদ্বর, ১৯৬৮ 


শেহল্না শুহনা 


হকিতে ভারতের পরাজয় 
মোটেই আকস্মিক নয় 


(দপপের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক) 


আঁলম্পক হকির আসরে ভার- 


জিমি নাগারওয়ালার কথা। সাস- 


তের বিপর্যয়ের সুত্রে 6 কোট, পেশ্ডের দুনীণীতগ্রস্ত এই পুলিশ 
ভারতবাস হয়ত বিস্ময়ে ভাবছে খু আঁফসারটি দীর্ঘকাল এই পদে 
কেমন করে সম্ভব। ৯৯২৮ংসাল্ু বহাল রয়েছেন। কিন্তু কেমন করে? 
থেকে যে ভারতবর্ম দোর্দ*ড প্রতাপ উত্তর খ্দবই সহজ। উনিষে এ 
বিশ্ব হকির দরবারে - আধিপত্য দগোম্ঠীর” একজন। হাঁক মরশম 


একমাত্র রোম 


"করে এযাবধ, এবং রা (দর হওয়ার সঙ্গো সঙ্গে ওর কাজ 
ছাড়া, সর হয় খুবই নিভৃতে । সৈহ-। 


আর একবারের জনম, $গ্বাল্ড কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যের খ্যাত- / 
মেডেল” যার হচ্তচযু হানি, এহেন নামা দলসমূহের মধ্যে নামা '১ 


পেশছতে, পারেনি] 
অথচ প্রাতবেক্রু বাট. 
স্তান তার সীমিত ' 
প্রাতদ্বান্িতার স্বাক্ষর রেখে 
বারের জন্য পব*ব হাক 
খেতাব অজ্জন করেছে ।ই “রব 
আশার কথা “এশিয়ান হঞ্চিগতে 
“ভারতীয় ঘরনার” মর্যাদা 
অটুট রয়েছে। টি 
তবে এতে খুব উৎফুল্ল ইওর * 
কোন কারণ নেই। কেননা পাৃঁথবীর 
অন্যান্য দেশ, বিশেষভাবে ইউরো- 
পায় রাষ্ট্রসমূহ যেভাবে দ্ুতগাঁততে 
এগিয়ে আসছে তাতে অদূর ভবি- 
ষ্যতে প্প্রীতদ্বন্ফিতা” আর কেবল- 
মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকাঁট রাষ্ট্রের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হয়, না। 
এমতাবস্থায় হৃতগোৌরব পুনরুদ্ধারে 
ভারত আগামাঁদন ক ভূমিকা 
নেবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। 

কেননা, ভারতের এবারের এই 
শোচনীয় বিপর্যয় মোটেই আক- 
স্মিক নয়। যাঁদচ এর হাত থেকে 
অব্যাহাতি পাওয়াও অসম্ভব ছিল 
না, তবুও এ কেন হলো? এ 
প্রশ্নের জবাব খুব শল্ত নয়। এ 
কথাও নিশ্চয় আঁবশবাসযোগ্য যে, 
বিশাল এই ভারতবর্ষে খেলোয়াড়ের 
অভাব ঘটেছে কিংবা খেলোয়াড়দের 
মধ্যে আগ্রহে ভাটা পড়েছে। 
তবে প্রকৃত কারণ কঃ প্রথম 
কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সর্বভারতীয় 
ক্রীড়া সংস্থার মত ভারতীয় হাঁক 
ফেডারেশনও বিগত কয়েক বছর 
যাবৎ এক বিশেষ “গোষ্ঠীর 
দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। 
ক্ষমতালপ্সু এই সব মুষ্টিমেয় 
লোক প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় হাঁকর 
উন্নাতকজ্পে কতটুকু মনোযোগী 
তা আর কারও অজানা নয়। “খেলা 
ধূলা চুলোয় যাক, আমাদের আসন 
যেন নি্কন্ঠক থাকে” এই হচ্ছে 
এদের একমান্র মন্ম। তাইত ক্ষম- 
তায় আঁধান্ঠত থাকবার জন্যে এরা 
পিছিয়ে পড়া সমস্ত “অশুভ 
শক্তিকে” কাজে লাগিয়ে থাকেন 
এবং তারই অবশ্যদ্ভাবী পাঁরণতি 
হিসেবে বিরাট মাশুল দিতে হয় 
দেশবাসীকে ৷ 

প্রথমেই ধরা যাক ভারতীয় 
নির্বাক মন্ডলীর প্রধান মাতব্দর 


আসছেন। এ ছাড়া 'বাভন্ন সফরে 
দলে স্থান পাওয়া' না পাওয়ার আর 
এক অস্মও রয়েছে ওর হাতে! 
কাজেই ভাবুন এই ভদ্রলোকের 
সময় কোথায় যে তান সাঁঠক “অনু 
সন্ধানী” দৃষ্টি নিয়ে তাঁর 
* ভূমিকা পালন করতে পারবেন। 
স্বাভাবিকভাবে বিশাল এই দেশের 
আনাচে কানাচে বহু সম্ভাব্য খেলো- 
য়াড়ের ভবিষ্যৎ অশুকুরে বিনষ্ট হতে 
বাধ্য, আর যারা সম্পূর্ণ নিজের 
চেষ্টায় কিছুটা পাঁরচিতি অর্জনে 
সক্ষম হয়, তাদেরও অনেককে এ 
হেন ব্যান্তদের “মেজাজের” কাছে 
আবার থাকলেই বলি হতে হয়। 
এবার আসা যাক আর এক 
প্রধান অশ্বুনী কুমারের কথায়। 
হাঁক ফেডারেশনে ওর আগমন এক 
বিশ্রী নাজর। জাতীয় সংহাতির” 
আদর্শ শিকেয় তুলে দিয়ে উীন 
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি 
বহু রকমের নীচ মনোভাবের আম- 
দান" ঘটান অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশ- 
নের মধ্যে। অনেকে আবার আঁভ- 
যোগ করে থাকেন যে উনি কট্টর 
আগুলিক ভাবাপন্ন ল্োক। আঁভ- 
যোগ যদি সত্য হয়ে থাকে, ভাবু- 
নত এর হাতে ভারতীয় হকির ভাঁব- 
য্যৎ কি হতে পারে। 

বহু প্রাচীন হাক পাঁন্ডতকে 
প্রায়শঃ বলতে শোনা যায় যে ভার- 
তীয় হকিতে আগে যে সৌকর্ষ 
ছিল তা আর নাই, এখন হাঁকতে 
“্ডাণ্ডাবাজী” প্রাধান্য লাভ করেছে 
এবং প্রসঙ্গত তাঁরা ১৯৩৬ সালের 
বার্লন অলিম্পিকের উল্লেখ করে 
থাকেন। ফাইন্যালে জামানীর 
বিরুদ্ধে ৮-১ গোলে জয়লাভের 
পর নাৎসী হিটলার, যান সর্ব- 
কালের শ্রেচ্ঠ এ্যাথলশট সেই জোস 
ওয়েনসের (তিনি নিগ্রো ছিলেন) 
সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার 
(কিরেন, তাঁকেও উদ্্ধীলত হয়ে 
বলতে শোনা যায় “চমৎকার”। যে 
হিটলার অন্য কোন কিছুর কাছে 
নাৎসীঁ শান্তর অপকর্ষতা মানতে 


রাজশ নন, তিনিও নাকি বার বার 


তারিফ করেন ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, 
€ শেষাংশ ১ম প্‌্ঠায় ) 


_ ভারত এবার ফুইনযুল,, পর্যন্ড খেলোয়াড়দের আমদানঈ-রপ্তানীতে ২. 

8 সাহায্য করা এবুং বিগত কয়েক এ 
- পান বছর পর্যন্ত ধান এই চাবিকাঠির 
জাগ্য- সাহায্যে নিজের পদটি বজায় রেখে 


€ 


¢ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১লা নল্বেম্বর, 


৯৯৬৮ 


০শ্বভ্ডান্ক্র হলহ্মাচঙগন্র 
০১০০ 


সঙ্গীত শিক্ষার আসর না 
বাহারে বাহাদুরা 


বহুকাল হলো কলকাতা বেতার 
কেন্দ্রে সঙ্গীত শিক্ষার আসর নামে 
একটা ব্যবস্থা চালু আছে, প্রতি 
রোববার সকাল ৮টা থেকে ৯-৩০ 
পর্যন্ত এই আসরটার কসরৎ চলে। 
রেডিওর কাদের তো অসুবিধে 
নেই। আসরটী টেপ রেকর্ডের 


থেকে শুরু করে ধানবাদের মঞ্জু 
রানী, বকুলবালা আর চপলকুমার-- 


ওদিকে নদীয়ার জনাদন সরকার, 


আরু 'কালিম্পঙের এলা দেবার 
তাবৎ প্রশ্নের উত্তর দান পর্ব। এর 
পরও আছে-আর এক. গন্ছ নাম 
এদের প্দন্ত পতু সঙ্গত শিক্ষক 


মাধ্যমে প্রচার করেই খালাস। সাধা- “পেয়েছেন। “ক্থা' ‘রাখতে চেষ্টা 
রণ মান্নু্ষকে 'রেডিওটশ বন্ধ করে, কর্বেন” ইত সৌজন্যমূলক 
দিতে হয়। কারণ প্রতি সপ্তাহে, (রানি । - 


পর মাস এই একঘেয়ে উৎকট * 


চাল সহ্য করা দুঃসাধ্য। সব- 


য়ে অসহনীয় এই জন্য ষে'এতে 


না আছে শিক্ষা, না জ্বৃছে সঙ্গীত। 


* আধঘন্টা ধরে চলে প্রর্টনীবন্যাস, 


, মাঝে মাঝে স্বরবিন্যাসের 


গৌঁজাঃ 
শিল । সঙ্গীত শিক্ষার নামে কল- 
কাতা বেতার কেন্দ্রের এই বাহারে 
বাহাদুর তাদের বাতুলতা আর 
ব্যর্থতার অন্যতম একটা 'নিদর্শন। 
স্বাভাবিক বোধ থেকেই বলতে 
পারা যায় এই ধরনের সঙ্গীঁত- 
মাধ্যমে কোনো সঙ্গত- 
প্রোমকেরই উপকার হয় না। সঙ্গত 
শিক্ষার্থীর সাহায্য তো দূরের কথা 
উৎসাহ নিভে যাওয়ারই কথা। 
প্রশ্ন হতে পারে সঙ্গীত শিক্ষার 
নামে এই ধরনের ৰ 
অধিকার রেডিও কর্তৃপক্ষের *ক 
করে জল্মাল? এই ভাবে যে 
বতমান শিক্ষক মহাশয়ের “গানের 
সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যায় এবং 
টিউটোরিয়াল কোচিং ই ,একমান্র 
ফলপ্রসু পন্থা এই অন্ধাবশ্বাসই 
বা ক করে বদ্ধমূল হোল? আশা- 
করি রেডিও কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
অনেক শিক্ষিত এবং সঙ্গীত বোদ্ধা 
রয়েছেন। তারা কি জানেন না 
যে সব শিক্ষার মত সঙ্গীত শিক্ষার 
মদলেও একটা পদ্ধাত * আছে 
অন্দশীলন তথা শিক্ষণের মধ্যে 
একটা ধারা এবং ধারাবাহিকতা 
আছে নিষ্ঠা, সাধনা, প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের কথা নাই তুললাম। 
এসম্পকে কোন পরিক্পনা দেবার 
আগে প্রতি সপ্তাহে রবিবার যে 
কশরও পরিবেশন করা হয় তার 
একটি নমুনা দিলেই সঙ্গীত 
শিক্ষার ব্যঙ্গ চিত্রটি পাঠকদের সহজ 
বোধ্য হয়ে উঠবে। 
শুরুতেই শিক্ষক মহাশয়ের 
ভারাগলার সেই বহুমশ্রত স্তবটি 
যেন বিপদ সঙ্কেত (সাইরেন) যে 
যেখানে আছে সাবধান হও, সব 
বন্ধ কর। এর জড়ি রেডিওতেই 
রয়েছে সেই “রম্যগণীতি” . নামক 
বস্তাপচা অনুষ্ঠানটির শুরুতে 
স্বয়ং প্রযোজকের সুরসংযোজিত 
তার সানাইএর ভে'পুধ্বনি। অথবা 
সংবাদ বিচিত্রা বা পরিক্রমার আগ- 
মনী জ্যাঙ কুড়কুড় ডাকের বাদ্যি। 


' -সবই বোধ কার রোডওর 'সম্ব- 


লিক দিক। যাহোক স্তবটির পর 
শুরু হোল পরুপ্রাপ্তির স্বীকারোন্ত 
যেমন বনগ্রামের ব্বরতন মাইতি 


এ মমি সঙ্গীত শিক্ষা? 

রাজ্যের সমস্ত নাম রাম আওড়ানো 
ঘশ্ষণের.আওতাভুক্ি ? প্রশ্ন 

যা {হাক উত্তর দিতেই 

হক এমনা ন্ট ‘বাধকতা আছে 


(নমঃ কিসে প্াতিকা আর যৌন 


পাত্রকার। প্রশেনান্তরকে অনুকরণ 
চেষ্টা)? “গানের পংস্তি বা কাঁট 
শব্দ ঠিক" আছে কিনা, গানটি কার 
লেখা"বাধসুরকার, গানটি আদৌ 


শেখান য়েছে কিনা, কবে নাগাদ : 


হতে" পাধেএ ধরণের অবান্তর 
ছেলেীন্ৰীকে গুরুত্ব না দিলেই 
ক নয়? নাক শিক্ষক মহাশয়ের 
নিজস্ব নাটকীয়তা কথকতার জন্য 
এগুলি আবশ্যক? তারপর রবীন্দ্ু- 
নাথের বা অন্য কোন গীষ্তিকারের 


এই এানটি কোন স্বরালপিতে' 


পাওয়া যাবে।” “এই গান বিশ্ব- 
ভারতীর, এত নম্বর স্বরাঁলাপত্তে 
পাওয়া যাবে” এই সব তো জন্মবাধ 
বরং পাঁচ পয়সার একাঁট রবীন্দ্র 
সঙ্গীত সূচীর পুস্তিকা আছে 
আসর থেকে প্রচারিত হচ্ছে তার 
সংবাদটি জ্ঞানালেই ভাল হয় না 
কি? শিক্ষার্থীদের সুবিধে হয়, 
অনুষ্ঠানেরও সময় বাঁচে। এর 
পরও আছে আর এক প্রস্ত গান 
পড়ে দেওয়ার দায়িত্ব! কিন্তু 
রবীন্দ্ুনাথের গানগুলি অমন নাট-- 
কয় ঘটা করে না পড়লেই তো হয়। 
শ্রাতীলখন আর বানান সমস্যার 
পাঠ তো স্কুল কলেজেই চলতে 
পারে। ধরে ধরে যাত্রার কায়দায় গান 
আর বানান না পড়ে গাঁতবিতান 
গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা 
যায় নাকি? যাদের সঙ্গীত শিক্ষার 
একান্তই আকাক্ক্ষা (বিশেষ করে 
বিনা পারিশ্রামকে এবং বাড়ীতে 
বসে) তাঁরা একট; সাশ্রয় করে এক- 
খানি গীঁতাঁবতান কিনলে কতটা 
ভাল হয় বলুন তো? শিক্ষক: 
মহাশয়কে অযথা আবৃত্তি করতে 
হয় না, আর অনুষ্ঠানটির ভার 
কমে। 

এরপর আবার তাল ছন্দের 
ব্যাপার আছে। ঝাঁপতাল বা এক- 
তাল সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। 
প্রথমেই শিক্ষক মহাশয়ের তবলা- 
বাদকের প্রতি নিদেশ (বিশেষ 
কায়দায়) দুবার বাজান বোস, 
তারপর বোলবলে বলে বাজান।” 
এরপর 'নিদেশ পালন 'কল্তু ষথা- 
যথ নয়, রুটি ঘটল। তখন 'শক্ষক 
মহাশয় বোল বাতলে 'নলেন? 


লার বোল মুখের বোল কখন্ে 
মিলল, কখনও 'মিললনা। তাতে 
{ক হোল। তাল শিক্ষা তো চলল 
তন মানট ধরে। সঙ্গীত 'শক্ষ- 
কের আত্মপ্রসাদ হলেও বলতে বাধা 
নেই এর দ্বারা কারুর পক্ষে তাল 
ছন্দ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয় (কেবল 
মানা সংখ্যার জ্ঞান ছাড়া) আরো 
আছে, কোন গানের একফাঁলি, 
কোনটি পুরো কোনটিবা শুরুটুকু 
গাইবার অনুরোধ রক্ষা পর্ব। প্রথমে 
না বাদাযন্রে গাইবার দুঃসাহাঁসক 
প্রচেষ্টা এবং ধরা গলা স্বাভাবক 


‘করবার কসবৎ, অবশেষে বাদ্যযন্ত্রের 


সহযোগে গাওনা_ সঙ্গীত শিক্ষক 
মহাশয়ের এই শৈল্পিক বাহাদুরী 
বুঝতে গিয়ে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর 


উৎসাহ “উবে যায়। -এই ভাবেই 
কখন অবাস্তর মধ্যে কুঁড়ি মিট 


চলে যায়! বাকী আট দশ মানিট 
“একট হকে ব্যাখ্যাসহযোগে 
(বিশিষ্ট ঢং এ) ৫ চষ্টো 
"চলে। এর নামই 


শিক্ষা? 'না কি অন্যপ্রহ ভাজনদের “ 
পোষণের ও তোষণের মাধ্যমে সঙ্গীত 
শিক্ষার প্রসারের নামে একটা 
সাংস্কৃতিক শো বজায় রাখার বাল- 
খিল্য প্রয়াস? 


পূর্বপাকিস্তানে 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 
হাসান আসকারি (সভাপাত) এবং 
শিক্ষা-উাঁজির জনাব আমজাদ হোসে- 
নের নাম (জেনারেল সেক্রেমারী) 
প্রস্তাবিত হল। তাঁদের মনোনয়ন 
তালিকায় সবাইকে সই দিতে বলা 
হল। বেশীর ভাগই সই 'দিলেন। 
কেউ কেউ ভেবে দেখবেন বললেন। 


দাওয়াত। খানাপনার পর তাঁদের 
বেশীর ভাগ মোনায়েম খাঁর তাঁলকায় 
সই 'দলেন। 

জনাব সবুর খানের উপদল 
ইস্কারটন রোর্ডের সরকারী হস্টেলে 
কাউীন্সিলারদের সঙ্গে শলাপরারর্শে 
রত। কাজী আবদুল কাদের জেলা 
সভাপাঁতি ও সেক্রেটারীদের সঙ্গে 
আলোচনা চাঁলয়ে যাচ্ছেন গভীব 
রাত পর্যন্ত। 


১৯শে সেপ্টেম্বর আয়ুব খান 
ঢাকা পেশছালেন। তাঁর সঙ্গে এসে- 
সাহেব। তেজগাঁও বিমানবন্দরে 
টোলাঁভশন বন্তৃতায় প্রোসডেস্ট 
আয়ুব খান বিরোধী নেতাদের তীর 
আক্রমণ করে পার্টতে একতা 
স্থাপনের আবেদন জানালেন। 
প্রশংসা করলেন জনাব মোনায়েম 
খাঁর লৌহ-শাসনের। বিরোধী 
গোষ্ঠী ইসারা বুঝলেন কিন্তু 
এতো সহজে বিরোধ উপদল হাল 
ছাড়লেন না। তাঁরা প্রোঁসডেস্টের 
কাছে নিরপেক্ষ থাকার আর্জি পেশ 
করলেন! বললেন, পাটীর বেশীর 
ভাগ কাউীল্দলার তাঁদের পক্ষে । 
ভোট নিয়ে দেখা হোক। মোনায়েম 


শিল্পপতিদের অপঢেফ) 


Iau 


(২স্ৰ পৃন্ডার পর,), 


বা দেশী পঃজির লেজ হয়ে কাজ 
করে চলেছে। সুতরাং যে শিল্প- 
পাঁতদের আঁত্মক যোগাযোগ নেই 
বাঙ্গালীদের সঙ্গে এবং যাদের এক- 
মাত্র লক্ষ্য হল 'বদেশীর মত শোষন 
তারাই বলতে পারে বা ভাবতে 
জায়গায় নিয়ে যাব।৮ 

বলতে হয় যে নৃতন 1শজ্পসংস্থা 
গড়ে তোলার ব্যাপারে" এই িল্প- 


পঁতিরা বিশেষ কোন চেষ্টাই, 


করেনি। দুর্গাপুরে . বর্তমানে 'যে 
শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে তারও 
ণপছনে তাদের বিশেষ কোন দান 
আছে বলে আমরা মনে কার না। 
দুর্গাপুরে শিল্পের গোড়া পত্তন 
সরকারী চেষ্টাতেই হয় একথা আজ 
আর কারুর অজ্জানা নেই। 
একথা পাঁশ্চম বাংলা 
{সমস্যায় জ্গীরত। সেই 
নিজেরা 
চেষ্টাই করছেন না, বরণ সমস্যা 
দন 'দন বাড়িয়ে তুলছেন। অথচ 
তারা জানেন সর্বভারতীয় 'শল্প- 
পাঁত হিসেবে তাদের প্রাতন্ঠা এই 
কোলকাতা থেকেই হয়েছে। 


লীগে কোন্দল 


খাঁ প্রোসডেন্টের হাতে মনোনয়নের 
ফল অস্ীবধাজনক হতে পারে। 
রমনাগ্রীনে সুসাজ্জত আঁধ- 
বেশন মণ্ডপে প্রেসিডেন্ট আয়নবখান 
নিজে উপ্পাস্থত থেকে কর্মকত্ণানর্বা 
চন পাঁরচালনা করলেন দশ 'মানটের 


বদলে রাজস্বমন্ত্রী ময়মনাসংহের 
ফখর্দ্দীন আহমেদ জেনারেল 
সেক্রেটারী হলেন। হান মধ্যপল্থী 
হলেও, মোনায়েম খাঁর তাঁবে। সরদার 
আসলামের প্রস্তাবে একটা সাব- 
কাঁমটীর হাতে পাঁচজ্জন সহ্‌-সভা- 
পাত ও ছয়জন যুপ্ম-সম্পাদক 
মনোনীত করার দায়ত্ব দেয়া হল। 
কাজী আবদুলকাদের, খান সবুর 
খান নীরবে বসে দেখলেন, শুনলেন 
মোনোয়েম খাঁ পুরো জেতেন 'ন, 
খাঁনকটা তাঁকেও ছাড়তে হয়েছে। 
.আপোষটা বাইরে থেকে চাপানো, 
মনপ্রাণের িলাঁমশ হয় ৷ তার 
হদিশ পাওয়া যাবে নির্বাচনে। 
গবরোধী পি ডি ম নেতাদের অনেকে 
অনেক কথা জানেন। তাঁরা মুখ বন্ধ 
রেখেছেন। পূর্ব পাঁকস্তানে ফিল্ড 
মার্শাল আয়ুবের শত; পাকিস্তান 
গণতান্দধক আন্দোলনের জোট। 
এবার অন্দর থেকেও তাঁরা মদদ 
পাচ্ছেন। এর ফল সুদূরপ্রসারী 
হবে, একথা নিশ্চিত 


অনেক দন থেকে এই আঁভি- 
যোগ শোনা যাচ্ছে যে আমাদের 
দেশীয় শিল্পপাতিরা তাদের সংস্থায় 
চাকুরীর ব্যাপারে অবাঙ্গালীদের 
প্রাধান্য দিচ্ছেন। আমাদের লাট 
সাহেবের কানেও একথা পেশছেছে। 
তাই বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাসে 
তিনি চেম্বার অব কমার্সদের জাঁন- 
য়েছেন সে স্থানীয় লোকদের চাকু- 
রাতে প্রাধান্য দিতে হবে। 

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এই জাতীয় 


ফতোয়া অনেকবার দয়েছেন। 


বিধান সভাতেও অনেকবার এই 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু 
অবস্থা যেখানে ছিল হয়ত সেখানেই 
আছে বা অবনাতিই হয়েছে । কেননা 
“মূলধন পালিয়ে যাবে” এই কথাই 
তো শুনতে পাচ্ছি। 

বাংলার শিল্প যেহেতু বাগ্গালী- 
দের হাতে নেই তাই বোধ হয় এই 
জাতীয় কথা শুনতে পাই৷ অন্ধে বা 
মহারাস্ট্রে এই জাতীয় কথা শুনতে 
পাওয়া যায় না কেননা সেখানকার 
শিল্পে প্রাতপত্তি নেই অন্য প্রদেশ- 
বাসী বিদেশী পাঁজর! ওখানকার 
অধিবাসীদের সঞ্চে রয়েছে 'শিলপ- 
পাঁতদের আঁত্মক যোগ যা নেই 
আমাদের বাংলা দেশে। 


হকিতে গোলমান 


(অষ্টম পৃচ্ঠার পর) 
টপস্যাল ও জাফরের, যাঁদের খেলায় 
“ম্যাজিক” ছিল, ছিল না ম্টিকের 
অপপ্রয়োগ ৷ 
কিন্তু আজকের 'দনে সে 'জানিষ 
কোথায়, কেনইবা এই ব্যাতিক্রম । 
এর জন্যে মুখ্যতঃ দায়ী ভারতীয় 
হাক নিয়ামক সংস্থা। এই সংখা 
আজ পর্যন্ত এমন কোন সুস্থ 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সমর্থ 
হয়নি, যার ফলে হকি মানের 'িম্ন- 
মুখী গতি রুদ্ধ করা সম্ভবপর 
হয়। অপর পক্ষে বিগত কয়েক বখ- 
সর যাব এই আঁশ্বনীকুমার এ্যা্ড 
কোং ভারতীয় হাকতে যত কিছু 
নোংরামি আমদানী করেছে এবং 
ব্যন্তগত স্বার্থ 'সাঁদ্ধির জন্যে ফেডা- 
রেশানকে ব্যবহার করেছে। 

শুধু কি তাই? আত্মীনভর- 
শীল কত খেলোয়াড়ের সম্ভাবনা- 
কেও যে এরা ধাঁলসাৎ করে 
দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ধরাই 
যাক না এবারকার অধিনায়ক 
পৃথবীপাল সিংহের কথা। এই 
খেলোয়াড়টিকে খতম করার জন্যে 
কি কম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার 
করা হয়েছিল। কিন্তু টোকিও 
আঁলাম্পকে এর অভাবনীয় সাফ- 
ল্যের জন্যে, সেই জঘন্যতম চেস্টা 
ফলপ্রসূ হয়নি। এবারও পৃথবী- 
পাল ?সংহকে দল থেকে বাদ দেবার 
জন্যে গোড়া থেকে কম চেষ্টা হয়নি, 
ষড়যন্ত্র করে ওকে পাঞ্জাবের এমন 
এক জায়গায় বদলশ করা হল, 
যেখানে পৃথ্বীপাল সংহ উপযুন্ত 
হাঁক অনুশীলনের কোন সুযোগ না 
পান। ফলে স্থান পাওয়া এবং অধি- 
নায়ক হওয়ার উভয় কামনাই একই 
সঞ্গে নির্মল হয়ে ষাবে। 


Regd. NO. 042 


ইয়েভতুশেকঙ্কো 
অক্সফোতে 4 
আসতে পাল্লেন 


(দপশের সংবাদদাতা ) 


স্তালিনোত্তর যুগের বিখ্যাত 
রুশ কাঁব ইয়েভজোন ইয়েভতু- 
শেঞ্কোর নাম উঠেছে অক্সফোর্ড 
িশবাবদ্যালয়ে, কাঁবতার অধ্যাপকের 
পদঁটির জন্য। তাঁর নাম প্রস্তাব 


করেছেন অক্সফোর্ডের বোঁলওল " 


কলেজের রিচার্ড কব এবং লা মে 
নামে উস্টার কলেজের এক স্নাতক! 
পদাঁটর জন্য আরও সাতজন, প্রার্থী 
আছেন। নির্বাচন হবে আগামী 
একুশে নভেম্বর । 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করেন এই 
কাবতার অধ্যাপক। অন্যান্য কাজ 
ছাড়াও তাঁকে - পনউগেট” 
“কাঁবতা” পুরস্কার দুটির প্রার্থী 
মনোনয়ন করতে হয়। 

যাঁদও ইয়েভতুশেত্কো “কমিউ- 
নিস্ট তাঁর নাম: ওঠাতে বিস্মিত 
হবার কিছু নেই। বংশ পাট 
কংগ্রেসের পর থেকেই এই তরুণ 
কাব ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে 
গেছেন স্তালিনের বিরুদ্ধে, যার 
ফলে সোভিয়েত সরকার যথাসম্ভব 
চেষ্টা করেছে তাঁর নাম. যাতে 
পাঁথবাতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য। 
এমনাকি সোভিয়েত সরকার বিন্দু 
মাত্র আপত্তি করে নি যখন মান্রা- 


রণ করেন তখন সন্দেহ হয় তাঁদের 
আদরটা বোধহয় অনেকাংশে রাজ- 
নৈৌতিক। এবং এ সন্দেহ বাড়ে 
যখন দেখি যে অক্সফোর্ডে, তাঁর 
স্বপক্ষে যে প্রচার শুর হয়েছে 
তাতে বলা হচ্ছে যে “আমাদের 
খুব সাবধানে এগুতে হবে, যাতে 
মনে না হয় যে ইয়েভতুশেঞ্কো 
রাশিয়া থেকে রাজনৈতিক কারণে 
চলে আসতে চাইছেন-হঠাথ এ 
প্রশ্ন কেন ওঠে বোঝা কঠিন। 
সম্প্রীতি চেকোম্পোভাকিয়ার 
ব্যাপারে রুশ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ 


জানিয়েছেন ইয়েভতুশেঞ্কো। 





'কবীর বলছেন মুখ্যমন্ত্রী হবেন 


(১ম প.ণ্ঠান্ত পর) 


“পোষাক ও স্টেশনারী” আছে এবং 
তার দাম ৫০ টাকা এই বলা ছল। 
কিন্তু তা থেকে পাওয়া গেল দামী 
বিদেশী পোষাক ও প্রসাধন। কাস্‌- 
টমস্‌ এর দাম স্থির করল ১,৮৫০ 
টাকা। 
/ দুলছে এই বাক্সটির জন্য ১০০০ 
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(১ম পচ্চার পর) পি”? 
চী্পশ বছর আগের কথা ৯4 চী্পশ ., 
বছর আগে যে ব্যাস্ত” গান জন্ম- 
বার্ষকগর সূুটনা করেছিলেন চল্লিশ 
বছর পরে বিশরজোড়া গান্ধী শত- 
বার্ধকী উৎসবে তান গান্ধীজীর 
কাছ থেকে, স্র-ীর দিকে ? 


তবে কেন দেশের মানুষের. কাছে 


ফিরে রইলেন। ' কন্তু কেন? ' তবে কেন প্রুজিশের আই; জি-এর, 
ডাঃ ঘোষের মন? খারাপ চলছে পাশে আই) বিএর আশ্রয়ে 
অনেকাদিন তাতে নেই। যে পন?, 
আশায় বুক বেধে এই আশীতি- এই মনখারাপের মধ্যে আবার, 
বর্ষ বয়সে' জীবনে এঁধং কর্মে তারূ- আঘাত করলেন শ্রীধরমবীর। রাজ্যে 
ণ্যের জোয়ার এনেছিলেন রাজ্যের গান্ধ। শতব "কাঁমটি গঠিত 
মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেও সেই জীব- হল তিন প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 


নকে বেধে রাখতে পারলেন না। ডাঃ ঘোষ, শ্রীপ্রফলল্লচন্দ্ 
কংগ্রেসের মুখদর্শন করবেন না, সেন, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে কমি- 
কংগ্রেস পচে গেছে, এই কথা কে টির সদস্য করে রাখা হল। গোল্লায় 
এম পি পি দল গঠন করার পর 
থেকে বহুবার বলে জনসাধারণকে 
কংগ্রেস সম্পর্কে সর্বপ্রকার কীত- 
শ্রদ্ধ করে তুলেও কংগ্রেসের সেই 
গালত শবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ কর- 
লেন রাজ্যের ' মুখ্যমন্ত্রী হতে। যে 
অজয় মুখোপাধ্যায় ১৯৩০ সালে 


বক্ষলপ্নে। কংগ্রেসের বক্ষলগ্ন হবার 
সময় আশা করেছিলেন কবীর-গঞ্গা- 
আমর আি-দাশু-খগেন-যজ্ঞেশ্বর 
জগদানন্দ-কিসকু সকলকে নিয়ে 
নরকগুলজার করবেন প্রচণ্ড দাপটে । 
কিন্তু বাদ সাধলেন শ্রীগঞ্গাধর 
পরামাঁণক। তানই ' প্যঙ্জ কষে 
আর দর কষাকাঁস করে ভেস্তে 
দিলেন কংগ্রেসাপি ডি এফ মিলন । 
লোকদল করে কবীর শুধু আলা- 
দাই হয়ে গেলেন না-ঝাড়গ্রামে 
আঁদবাসীর ভোটে জয়ী হবার এক- 
মাল অবলম্বন শ্রীমহেন্দ্র মাহাতোকে 
দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর বিরুদ্ধে। 
শুধু দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া নয় 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলছেন মুখ্যমন্ত্রী 
হলে হবেন শ্রীপ্রফলচন্দ্র সেন, 


আঁর দলের লোক। ডাঃ ঘোষের নাম 
ভুলেও কেউ উচ্চারণ করছেন না। 


ঘহপত্তর হয়ে গেল য়েল 


টাকা আর পেনাল্টি হিসাবে ২০০ 


মেয়রের পয়লা নম্বর বাজে 


অথঃ ডাঃ ঘোষ 2 কং 


রাবণের. ভাইয়ের অখ্যাতি, অর্জন 2: 


DARPAN, Price 25 P. 


দ্বিতীয় নম্বর বাক্সের দাম, দিয়ে- 
' ছিলেন শ্রীদে ৫০০ টাকা। কাসটমস 
দাম ধরলেন ৮৬৭ টাকা। কিন্তু 


টাকা। জারমানা দিতে হলো ১,৫৫০ টাকা 
দ্বিতীয় বাক্স খুলে ' পাওয়া পেনাল্টি ২০০ টাকা। 
গেলো বিদেশ খেলনা আর মেয়ে- তায় 2 রি রা 


দের পোষাক। শ্রীদের মতে .এই 
বাক্সে থাকার কথা “বই পত্তর”। 
কিন্তু কংগ্রেসী জাদুতে তা ফুস- 
মন্তরে বদলে গেছে। এই “মাদারি- 
কা-খেল” অবশ্য কংগ্রেস . ভবন 
এবং পৌর সভায়, খাতায়াত আছে 
এমন লোকের পক্ষেই সম্ভব। 


মতে এই বাক্সে থাকার কথা ব্যবহৃত 
জ।মাকাপড়। কিন্তু কংগ্রেসী মেয়- 
রের জাদুতে বাক্স খুলে পাওয়া 
গেল দামী বিদেশন প্রসাধন সামগ্রী । 
শ্রীদের মতে এর দাম ছিল &০০ 
টাকা। কাস্টমস দাম ধরলেন 
১,৬০০ টাকা । শ্রীদেকে জাঁরমানা 
_ হিসাবে দিতে হলো ১,১০০ টাকা 
আর ২৫০ টাকা পেনাল্টি। 

' শ্রীদে আমোরকা, ইংল্যান্ড, 
যাওয়া জজ ম্বখোপাধযায়ের: পাশে শেষে এ রা 
বন, বান্ধী্জির পাবি নাম উচ্চ ! সেপ্টেম্বর দমদমে ফিরেছেন 
ও উৎসব পালনে ডাঃ ঘোষের প্রগ্»ম ' ‘থেকে৷ এই তিনটি “ম্যাজিক বাক্স 
সি 'দমদমে আসে: অবশ্য কয়েক 


শ্রীদে আগ বাঁড়িয়ে চিঠি দিলেন। 
দেওয়া হবে। বব দা তাঁকে ব্যন্তিগতভাবে হাজির হওয়ার 
্রীররমবার শ্রীশক্কর “সাদ 'ঈি্কে হাত থেকে যেন রেহাই দেওয়া হয়। 
শতবার্ধকী। চেয়ারম্যান ;করলেন। তান প্রয়োজনীয় আঁরমানা ও; 
ক, খেসারৎ দিতে রাজী আছেন। 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাষনা বিউটি ক্রীম তাঁকে এনে/দিয়েছে 
যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য | 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্জর্ধ-লোকের প্রবেশ পত্র 
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‘আই, " রে এস. এসোসিয়েশনের 


€দর্পপের সংবাদদাতা ), 

এতাঁদন পর্যন্ত কোন সরকারী 
“ আবচারের বিরুদ্ধে উপযযুন্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের দ্যাব বামপন্থী রাজনৈতিক 
দলগ্যীলরই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু 
আজ এস, এন, রায় তদন্ত 
এ, এস আঁফসাররা উত্তরবণ্গে বন্যার 
ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য 
বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের দাবি 
তুলেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 
| বিশ্বল্তসূক্লে প্রকাশ, জলপাই- 
গঠাড়র eR 
মল্লিক এরুপ দাবি * 

চীফ সেক্রেটারীর কাছে এক 
পত্র পেশের জন্য কলকাতায় এসে- 
শছলেন। 'কল্তু শেষ মুহুর্তে কল- 
কাতাস্থ আই, এ, এস বন্ধু-বান্ধ- 
“ বরা তাঁকে একাজ থেকে নিবৃত্ত 
৯৯৯করেন। এরুপ একক দা জানা- 
হঠকারিতা বলে আভাহত 
হতে পারে এই অনুমান করে 
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মাধ্যমে ই দাব পেশের কথা 
উঠেছে।'" এছাড়া, জলপাইগনুঁড়র 
বিভাগায়' কমিশনার শ্রীএস, কে, 
ব্যানাজশী  “রায়:তদল্তের” সমস্ত 
ব্যাপারটাকে একটা প্রহসন বলে 
বর্ণনা করে .চীফ সেক্রেটারীর কাছে 
এক ক্যু চিঠি পাঠিয়েছেন বলেও 
প্রকাশ | 

. আসলে উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের 




















ভিশন ছা 


* শঝভাগীয় কাঁমশনার ডেগননট 
* কমিশনার দুজনের NS 
যথেষ্ট ধবর্প ৬. মন্তব্য > আছে, 


তথাঁপ রাজ্যপাল এবং চাফ সেরে 
টারী বহু নিভৃত পরামর্শের পর 
কেবলমান্র ডেপুটি কাঁমশনার 
শ্রীমল্পিককে বদলী করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন কৈনু ? অবশ্য রাজ্যপাল 
শ্রীধর্মবীর ও বিভাগীয় কমিশনার 


্রীব্যানাজপি দুই- পৃথক শ্রেণীর 


আফসার হলেও তাঁদের আদব 
কায়দা, আচরণ ও শখ অনেক ক্ষেত্রে 


এক জায়গায় মেলে। সরকারী উচ্চ" 


এআ পি, এস ৩০ হে সস বহার এবং প্রদতু- 
এ, এস, আফসারদের মধ্যে. লের মত কোন হাতের 


অদৃশ্য 
ব্যঞ্ধিত লড়াই-এ পাঁরণত হয়েছে 'ইঞ্গিতে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 
শ্রীএস, এন রায়ের মত একজন গ্রহণ 'করা হয়েছে দিনা তা অন: 


জানয়ে ঝান্দ আই সি এস আফসার তাঁর 
শ্রেণীভুক্ত অন্য দুই আই সি এস 
মনসবদার শ্রীধর্মবীর. ও শ্রীএম এম 
বসুর িঠ ঝুঁচাবার জন্য বিভাগণয় 
কাঁমশনার, জেলা কাঁমশনার প্রভাতি 
আই এ এস অফিসারদের ঘাড়ে দোষ 
চাঁপয়েছেন বলে একশ্রেণীর আই: 


এ'এস আফসার মনে করছেন। ' 


কেন্দ্রীয় সরকারের মুখের 'দকে 


তথ্য সরবরাহ করা সত্বেও 


মন্দার বিৰধদ্ধে কোন 


ব্যবস্থা অবন বৰছেন ন| 


' { দপপির সংবাদদাতা ) 
অর্থনশীতি বিভাগের গোয়েন্দারা 
ভারত সরকারকে কুখ্যাত শ্রীহরিদাস 
মুন্দ্ার বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
চাণুল্যকর তথ্য দিয়েছেন। সরকার 
যেকোন কারণেই হোক, . কোন 
ব্যবস্থা গ্রহনে তেমন আগ্রহ দেখা- 

চ্ছেন না। 

গেয়েন্দাদের একজন দর্পণের 
প্রাীতানীধর কাছে বলেছেন যে, 
এতে আশ্চর্য হবার কছু নেই, 
* কেননা মুন্ন্দ্রার টাকায় সকলের টাকি 
১ বাঁধা। আর মনন্দ্রা সে কথা নিজেই 


করে আয়কর বিভাগে, আমার 
প্রাতপাত্ মন্দের থেকেও বেশী। 
আর "বিভাগীয় আফসার কেন, স্বয়ং 
মোরারজী আমার পকেটে। এই ত 
হালেই পণ্চাশ হাজার টাকা 'দিয়োছ 
মোরারজীর' নির্বাচনী তহবিলে ।” 
. মন্দ্রা এখন চেষ্টা করছেন 
কি করে সমস্ত কাজ 
কারবার এদেশ থেকে 'গ্দটয়ে 


'নয়ে বিদেশে চলে যাওয়া যায়। ক্র ' 
ও ঞ্ণ বাবদ ভারত সরকারকে তার 


দেয় টাকার পাঁরমাণই সাড়ে সাত 
কোটিরও বেশী । এই টাকা ভাবে 
ফাঁকি দেওয়া যায় তার নানান প্যাঁচ 
তিনি করছেন। 
7গাযশদাবা বিশেষ কবে টার্ণাব 


সন্ধান সাপেক্ষ। 
এছাড়া, জলপাইগদাঁড়র জনৈক 


. বলতে আরম্ভ করেছে আমরা 


ঘৰ ঠীট ত বাজি মামী 
সত কোথায়? 


দরসাহাসিক পলায়ন পরশ 
হত্যা? অনেকের মনে?এ 
উঠেছে। পুলিশ তি যুবক জগমোহন পাঠক গ্রেপ্তার হও- 
য়ার পরের "দন থেকে খোঁজ । 
বলা হচ্ছে, পাঠক নাকি লালবাজারের 
লাল বাড়ীর গরাদ ভেঙ্গে পাঁল- 
য়েছে। 
{ শেষাংশ নবম পঠায় ) 


জগমোহন পাঠককে . হত্যা কাঁরান, 
হত্যার খবর নিছক গুজব। 

সদর স্ট্রীট ডাকাত মামলার 
অন্যতম আসামশ ৪০ বছরের বিহারী 


সেখানে এখন কপির চাষ হচ্ছে 


মু দপপের সংবাদদাতা)” 


:+ মহাত্মা দিনের শতবর্ষ পার্ত উপলক্ষে ভারতে ও বাইরে বেশ 
তোড়জোড় লেগে গেছে। একবছর ধরে নানারকম প্রোগ্রাম চলবে। 
তবে তার মধ্যে আন্তীরকতা কতদূর আছে। সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দে- 
হের বৈকি অন্ততঃ ভারতবর্ষের 'র্বাভন্নস্থানে যেভাবে 
কাজ এগুচ্ছে তাঁ দেখে সেরকম সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে 
হয়। 

এই ত সেদিন দিল্লীতে জনৈক ভদ্রলোক তাঁর এক আত্ময়কে ‘য়ে 
হঠাৎ ভাবলেন যে মহাত্মাজ্জী যেখানে গরর্লাবদ্ধ হয়ে মারা 'গিয়ৌছলেন 
তা দেখিয়ে আনা যাক। কিন্তু গিয়ে তান যা আবিষ্কার করলেন 
তা হয়ত আগামশীদনে ইতিহাস স্হাম্ট করতে পারে। 
| দেখা গেল যে সে স্থানটাযেখানে যেতে হলে ময়লার দুর্গন্ধে 
নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়-কে বা/কারা দিব্য তার দিয়ে ঘিরে ফুল- 
কাঁপড় চাষ শুরু করে দিয়েছে। মৰ্মাহত হয়ে ঠফিরে এলেন ভদ্রলোক । 
তি 








গয়ে জায়গাটী দেখিয়েও এনেছেন। 
লাঁজ্জত বোধ করলেন। 


বন্যায় শত শত গ্রাম ভেসে গেলেও... 


মালিয়র বাধ তৈরী হল কংগ্রেসী 
জমিদারাদর জমি ক্ষার জন্য 


য়র বাঁধ হারিশ্ন্দ্রপুরে বাৎসারক « 
বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! 


€দর্গণের সংবাদদাতা ) 
মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের 


প্রভাবশালী , চা-ব্যবসায়ী চীফ জাঁমদারদের জম রক্ষার জন্য সর- 


এই বাঁধ তৈরীর আগে এখানে এতো 
ব্যাপক হারে বন্যা হতো না। 


(শেষাংশ নবম পৃন্চায় ) 





কারী অর্থ ব্যয় করে 'নার্মত মাঁল- 
| “কয়েকজন কংগ্রেসী জাঁমদারদের 
জামবাড়ী' রক্ষার জন্য সরকারী 
তহবিল থেকে ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ 
হয়েছে। 
এই সর্বনাশা মাঁলয়র বাঁধের 
'প্রথম প্রস্তাব আসে ১৯৫৯ সালে 
কংগ্রেসী জমিদার' রামপ্রসন্ন রায়ের 
কাছ থেকে। এই প্রস্তাবকে মদ 
প্রমুখ জেলা কংগ্রেসের নেতারা । 
প্রস্তাব রাজা সরকারের সেচ 
শবভ।গের বিশেষজ্ঞদের কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য মনে হয়ান। ফলে, প্রস্তা- 
বটি ধামাচাপা পড়ে যায়। তাছাড়া 
মাঁলয়র বাঁধের প্রস্তাব শুনে বহার 
সরকারও তীব্র আপান্ত তুললেন। 
এরপর চলল রাজ্য সরকারকে 
এড়িয়ে সরাসাঁর "দল্লশীতে দরবার । 
১৯৬১ সাল নাগাদ দিল্লীর অন্- 
মতি . মিলল বিহার সরকারের 
আপাত সত্বেও। ১৯৬২-৬৩তে 
কাজ সুরু হয়। অর্ধেক বাঁধ তৈরী 
হতেই পর পর দ বছর বন্যা দেখা 
দিল। ফলে, মাঝপথে কাজ বন্ধ 
রাখতে হয়। কিন্তু কংগ্রেস ভবনের 
চাপে ১৯৬৪ সালে মালিয়র বাঁধ 
নির্মাণের কাজ শেষ হয়। খরচ 
হলো” ৫৬ লক্ষ টাকা প্রায় ৬৫ বর্গ 
মাইল এলাকা রক্ষার জন্য। বলা 
বাহুল্য জেলার 'কংগ্রেসী কর্তাদের 
'মামেবেনামে জাম রক্ষা কবাই চুল 














ছ দুই ॥ 


হলম্স্পাদক্কীন্স - 
পারার ররর 


রাজ্য প্রীণাসনে ব্যবস্থা. 


পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনে এবং পয্নলশ 
সংগঠনে এখন দারুণ দুর্যোগ; 
তরুণ আই, এ, এস অ:ফসারের 
দল বেশ্‌ বিচীলত।/ তাঁরা তাঁদের 
বিক্ষোভের কথা সংবাদপত্র মাধ্যমে 
প্রচারেও কুণ্ঠিত নন, আাচরণাবাঁধ 
£অন্যায়ী এই প্রচার দণ্ডনীয় 
জেনেও । অনেক দিন থেকেই অস- 
পিছ কিছ আভাষও . বাইরে 
এসেছে। কিন্তু এবার জলপাই- 
গডড়ির বন্য ব্যাপারে প্রশাসানক 
বিপর্যয়ের, দায়ণত্ব নিয়ে গণ্ডগোল 
প্রায় চরমে। গভর্ণরী শাসনের 
কর্তরা জলপাইগ্‌ুড়র ডেপুটি 
কাঁমশনার, শ্রীসূহ্দ মগ্লিকের উপর 
প্রশাসানিক অক্ষমতার সমস্ত দায়ীত্ব 
চাপিয়ে নিজেরা পার পেতে চাই- 
ছেন! শাস্ত স্বরূপ শ্রীম্পীককে 


জলপাইগুঁড় থেকে বদালর আদেশ ' 


হয়েছে এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের, জন্য তরুণ 
অফিসারেরা দল বাঁধছেন। তাঁরা 
বুঝেছেন যে সংগঠিত প্রাতবাদ 
ছাড়া অন্যায়ের প্রাতকার নেই। 
যে কোন শাসন ব্যবস্থায়, 
বিশেষ করে গণতন্নে, কোন ভারী 
রকমের অক্ষমতর দায়ীত্ব সাধা- 
রণতঃ প্রশাসনের উচ্চতম মহলে 
বর্তায়, এই অক্ষমতার সঙ্গে সরা- 
সার যোগাযোগ না থাকলেও ব্যব- 
স্থার অক্ষমতার দরুণ উচ্চতম মহ- 
লের লোকেরা শাস্তি বরণ ।করে 
স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার বহু দজ্টান্ত 
বিভিন্ন দেশে আছে। কিন্তু আমা: 
দের গণতন্ত্র প্রায় প্রহসনে পাঁরণত 
হওয়ার অবস্থা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সৃষ্ট 
হয়েছে উচ্চতম মহলের যে কোন 
প্রকারে গদী আঁকড়ে থাকার নলজ্জ 
প্রয়াসে! গত কুঁড় বছরে বহু 
অঘটনের দায়ত্বের বোঝা চাঁপয়ে 
দেওয়া হয়েছে নিচের মহলে। এতে 
প্রশার্সনিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে। 
জলপাইগ্দাড়তে এই দুণ ধরা 
প্রশাসনের নগ্ন রূপ এক বিরাট 
হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ 
পেল। এর সরাসার দায়ীত্ব স্বয়ং 
গভর্ণরের ও রাজ্যের চীফ সেক্লে- 
টারী মৃগাঙ্কমৌলী বসুর! ঘৃণায় 
ও লজ্জায় তাদের পদত্যাগ '' করা 
. উচিত ছল এবং তাতে হয়ত 
কিছুটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত। 


৪ঠা অক্টোবরের বন্যার সতর্কবাণী 
প্রশাসন, জনসাধারণের কাছে পেশীছে 
দেয়ান এবং ফলে হাজার হাজার 
নিদ্রামন লোক বাঁধ ভাঙ্গাজলে 
ভেসে গেছেন, এবং পরে দুর্গত 
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পেশছে ছিল, মারেন 
কথা। কিন্তু ৫ই্টঅক্টৌষরেও সারা- 
দিন রাইটার বিক্ডিং এই ব্যাপারে ' Le 
নীরব থারুলেন। সর শেন লই জল 
ম্‌জ্গাৎকমোল বন্ধব-বান্ধব" নিয়ে। দিয়ে 


&ই ও ৬ই “অক্টে'বর বারে বারে 
নিষ্ফল ভাবে জানাল জলপাইগনাড়র 
বিপর্যয়ের কথ। সাড়া মিলল না। 
গভর্ণরের এক ইঙ্গিতে সৈন্যবাহি- 
নীর হেলিকপ্টর দাঁীলংয়ে 
হাঁজর হতে পারত এবং তান 
সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার গুরুত্ব জের 
চোখে অনুধাবন করতে পারতেন। 
জলপাইগদাঁড়র দুর্গত মান্দষ যে 
কজন কোন ক্রমে ভাগ্য বলে রক্ষা 
পেয়েছেন, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 
বন্যাগুল সফর ও কুম্ভিরাশ্রব বর্ষণে 
ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।' স্বয়ং 
মোরারজাীঁ দেশাই কাদার গোলায় 
আক্রান্ত হন এবং প্রধান মল্তী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গকছু 
দুর্গত লোক বিক্ষোভ প্রকাশ করে। 
পুলিশী লাঠির জোরে নির্মম 
ভাবে এ বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা 
হয়েছে। 
প্রশাসীনক অক্ষমতার দায়শত্ব 
এড়াবার' জন্য গভর্ণর-ধর্মবীর আর 
চেলা' মৃগাঙ্কমৌলী প্রায় রাতারাতি 
দুটি তদন্ত করিয়েছেন।' প্রথমাঁটর 
দায়ীত্ব ছিল অবসর -প্রাপ্ত পূর্বতন 
চীফ সেক্রেটারী শ্রীসত্যেন রায়ের 
ওপর আর দ্বিতীয়া পুলিশী 
অত্যাচারের বিষয়ে আসামী ইল্স- 
পেকটর জেনারেল, ' শ্রীউপানন্দ 
মুঘোপধ্যায় তদন্ত করেন নিজেই ৷ 
তদন্তের ফলে নীচের মহলের প্রশা- 


মুন্দীর বিরুদ্ধে তথ্য প্রকাশ 


(প্রথম পৃজ্তার পর ) 


করেছেন। এই কোম্পানীর গ্োটা- 
কতক শাখা আছে-এদের মধ্যে 
শালৈমার টার প্রোডাক্টস এর একি 
বিশেষ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 

এই শাখা কোম্পানীর যা কিছু 
সম্বল আর জমান টাকা সব মুনূন্দ্র 
শেষ করে দিয়েছেন। বরাবর এই 
কোম্পানী অংশীদারদের , মোটা 
মুনাফা দিয়েছে । গত ২। ৩ বছরে 
অবস্থা ভাঁড়ে ভবানী । কি ভাবে 
হল বলতে গিয়ে গোয়েন্দারা বলে- 
ছেন ষে, এর প্রায় ২৬ লাক্ষ টাকার 
মত গচ্ছিত তহবিল সরিয়ে নেওয়া 


হয়েছে। অবশ্যই কোম্পানীকে ডকে 
তুলে দেওয়ার জন্য। 

অথচ মজার ব্যাপার টার্ণার 
মাঁরশন কোম্পানীর মুন্দ্রার অংশের 
সমস্ত শেয়ার এখন আয়কর বিভাগের 
কব্জায় থাকা সত্বেও.মুন্দ্রা কোম্পানী 


একটি ডাইরেক্টর বোর্ডের মাধ্যমে । 

এই কোম্পানীর শতকরা ৪৯ ভাগ 

শেয়ার মুন্দ্রার আর ৫১ ভাগ একি 

বিদেশী কোম্পানীর। আদালতের 

ইনজাঙ্কশনের ফলে ৫১ ভাগ শেয়া- 
£ শেষাংশ নবম পৃক্ঠায় ) 





* দুস্কর। 





দর্পণ এ শুক্রবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


অবাঙালীর হাতে শিল্প 
হস্তান্তরের. সঙ্গে সঙ্গে. : 
সন ও লতি বিধান চরম আৰু বাঙালাদের চাকা কমে যাচ্ছে 


স্থার সমাধানহীন। সংকটের অব্যর্থ ( অৰ্থনৈতিক সংবাদদাতা ).. 


প্রকাশ।' ধাবমান“তুষার বলের মৃত , গত সপ্তাহে লিখোছলাম যে বাংলা ব্যবসা, ক্ষেত্রেও বাঙালশর অবস্থা 
বিক্ষোভ আকৃতিতে ' বাড়ছে আর দেশের অর্থনীতিতে বাঙালণর স্থান তথৈবচ! বিশেষ করে টাটা, বিড়লা 
“২ জনসাধারণের সব স্তরে একাকার নেই। এবার দিখাছ যে বড় বড় এবং অন্যান্য শিল্পগ্রোষ্ঠী যখন 
না এর অনিবার্য পরমা ; [শিল্প বৃটিশদের হাত থেকে' অবাড়া-. -পাইকেরী বা খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্রে 

' এলাঁদের '.. হাতে চলে যাওয়ার, পর; ঢুকে পড়েছে স্বনামে বা বেনামে! 
£াডালীদের চাকুরীর হার কি রকম এমন ক তারা আজ ডিপাটমেন্টাল্‌ 
১" ২ কমে গেছে।- | . জ্টোরসও চালাচ্ছে। ! 
i পরা {এক সরকার" রিপোর্ট, অন্যায় * - * এরা কিন্তু এতেই ক্ষান্ত হচ্ছে 
|, £ ঢেখা: যাচ্ছে! মে ১১৪৫৮ সালে * না।' ২৮58 
[ন অনক বছর । ; যেখানে: "বাঙলা, কেরা এবং. ক্ষেত্রে যেমন 


সন ও পুলিশ অফিসারদের ওপর 
সমস্ত দায়ীত্ব চাপান হয়েছে এবং 
বদলি করে অথবা জোর করে ছটি . 
দিয়ে শাঁস্ত 'বধানও হয়েছে। 
সকলেই বুঝেছে এ তদন্ত 
প্রহসন ও শাস্তি বিধান চরম আঁব- ' 





রি পি 









তায় পুরস্কার ,টাইপিল্টদের সংখ্যা দিল (সওদাগর দি এবং ৮৬ 
রন, প্‌ প্রাপ্ত আসে) শতকরা ৫৮ ভা সেখানে ছোট ছোট "সঃ 
রা হরির গ্যতা* ৯২$৬সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৬ রন 

মূ উবকাশ 'অবশ্যই , ‘ভটা । আর যেখানে আঁফসারদের Ll . 
তু একথা বলা, , সংখ্যা ছিল ৮করা ও ভাগ তা - bs ORO 


' আরও "টচনীয়। ধ্রা যাক মোটর 
মেকানিজাম। আগে বাঙালীর এই 
* ক্ষেত্রে বেশ প্রীতপান্ত ছিল। কিন্তু 
এখানেও রাঘব বোয়ালরা তাদের 
নিজেদের গ্রুপ তৈয়ারী করে 
ফেলছে। তারপর ট্রান্সপোট পাঁর- 
বহনে বাঙালীর সংখ্যা ত নগণ্য। 
তা হলে কথা হচ্ছে বাঙালীরা] 
এখন যায় কোথায়। 'নিজদেশে পর 
বাসী। এই ভাবে যাঁদ বা 
দিনের পর দিন কোনঠাসা হতে 
থাকে তা হলে একদিন 'বক্ফোরণ 
হতে বাধ্য। যদি বাংলা দেশে এখনও 
আসামের মত লাঁচত সেনা বা 
মহারাস্ট্রের মত শবসেনা না হয়ে 
থাকে তার জন্য প্রশংসার দাবী 
করতে পারে বামপল্থীরা। তারাই 
সাঁত্যকারের বিরোধাী। কিন্তু 
অবস্থার যাঁদ আরও দ্ুত অবনাঁত 
ঘটতে থাকে তাহলে 'নাশ্চত করে 


রমশঃ .বিস্মত হতে চলেছে।'একথা হয়েছে। যে রিপোর্টের ভাবতে 

কেউ অস্বীকার করবেন না যে ভার- আমি উপরের সংখ্যা দিলাম সে 

তাঁয় চলাচ্ছৱের আর্থিক চেহারাটা রিপোর্ট রচনা করা হয়েছে মালি- 

যত বড়ই হোক না কেন এর গুণা- কেরা ইচ্ছে করে যে সংখ্যা ?দয়েছে 

গত রূপটি মোটেই 'ফ্ন্তোষজনক তারই 'ভাত্ততে। পশ্চিমবঙ্গ সর- ' 
নয়। চলচ্চিত্রে জাতীয়” পুরস্কার . কারের এমন, কোন সংস্থা নেই যা 
কনিষ্ঠতম এই শিল্পকে অন্যান্য মালিকের দেওয্া সংখ্যার চ্যালেঞ্জ 
শিল্পের সঙ্গে সমমর্যাদা দান করতে পারে।, 

করেছে বটে কিন্তু তার ভারতীয় সাঁত্যকারের অবস্থা হয়ত, এর 
অন্তরটিকে এখনও পর্যন্ত শিল্প- চাইতেও খারাপ । আমাদের ধারণা 
সম্মত ও রসসম্‌দ্ধ করতে বিন্দু- . এই অবস্থার সঙ্গে জাড়ত আছে 
মান্র সাহায্য করেছে কিনা সন্দেহ। . সওদাগর আঁফসের পূর্ব মাঁল- 
অবশ্যই যে কোন পদরস্কারই, তা কানার পারবর্তন। অনেক বৃটিশ 
জাতীয় পুরদ্কারই বা হোক না কোম্পানই গত বশ বছরে হাত 
কেন, শিল্পের মান উন্নয়নের বদলে গেছে যেমন; টাটারা িনে- 
একমাত্র নিদান নয়। আর পুরস্কার ছেন ম্যাকনেনবেরণ, িলবার্ণ; জার- 
পেলেই তার- গুণের পরিমাপ হয়ে ভিন হ্যান্ডারসনের' একজন বড় 
গেল তাও নয়। এসব কথা বলা অংশাঁদার হয়েছেন পি এস মেহতা । 
সত্বেও স্বাঁকার না করে উপায় নেই অক্টোভয়াস ষ্টীল কনেছেন আই পি 
যে পুরস্কারের কিছু মূল্য আছে। গোয়েশকা, ডানকান ব্রাদার্স কিনেছেন 
জাতীয় পুরস্কারের তো বটেই। কে পি গোয়েশ্কা ; বাঙ্গুরেরা 
কিন্তু যখন অতি সাধারণ ছাঁবকেও কেনেন ওয়েল বুলেন; আর 
মর্যাদা লাভ' ক্রতে দেখ তখন অবাগালস প্রাতিক্ঠিত রসুই কার- 
সংশয় হয়' গুণ না লবির জোর খানা যা হিন্দুস্তান ডেভেল্যাপ- 
কোনটা বেশী হলে পুরস্কার পাওয়া ম্যান্ট করপোরেশনের ছিল তা গেছে 
সম্ভব। অথচ বছরের পর বছর এই কোনও এক মোক্ষ গোম্ঠীর 
রকম হয়ে যাচ্ছে। ভাল 'ছাঁব না হাতে। | 
থাকলেও পুরস্কার দিতে হবে এই হাত পালটাবার পরে এই 
সরকারী মনোভাবেরও ব্যাখা করা সমস্ত সংস্থাতে বাঙালীর চাকুরী 
কাঠন। আবার এ্যাওয়ার্ড কাঁমাঁট সঙ্কুচিত হয়েছে কিনা এবং হলে 
যখন শ্রেষ্ঠ ছবি বলে যে ছাবাটিকে কতটা হয়েছে তা জানতে গেলে এক 
চাহুত করেন তখন তার পাচা সুষ্ঠু সমীক্ষা হওয়া দরকার। 
লককেই, শ্রেন্ঠ বলে মানতে দিধা এখানে বলে রাখা দরকার যে বেশ 
করেন এবং যাঁকে শ্রেষ্ঠ পাঁরচালক কয়েক বছর আগে অভারতীয় প্রাত- 
বলেন তাঁর ছবিটিকে শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঠানে কজন ভারতীয় উচ্চ স্থান 
মর্যাদা দিতে কুন্ঠিত হন তখন আধকার করে আছে তার এক 
ব্যাপারটা আরও গোলমেলে ঠেকে । . সমীক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। 
এবং পুরস্কারের মোটা অংশেই যখন অবশ্য সেই সুযোগে আমাদের 
যায় প্রযোজকের ঘরে তখন এই কংগ্রেসী বড় বড় চইদের আত্মীয় 
প্রশ্নই করা যেতে পারে যে সরকার স্বজনদের বেশ কিছু সুবিধে হয়ে- 
কাকে উৎসাহ দিতে চান_ব্যবসা- ছিল, কিন্তু তা সত্বেও প্রকৃত 
য়ীকে না শিল্পী এবং তার শিল্পকে । অবস্থা ক তা জানা গিয়েছিল। 
শেষে আর একাঁট কথা বলা দরকার। সুতরাং সাঁত্য করে অবস্থাটা ক তা 
বাংলা চলচ্চিত্' বহুবারই জাতীয় জানতে গেলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ 
সম্মান পেয়েছে। এবারেও পেয়েছে। সরকারের এক সমীক্ষার ব্যাবস্থা 
তাতে বাংলা চলচ্চিত্রের চেহারা করা দরকার ।' 

বিশেষ উজ্জলতর হবে কিনা বলা এই ত গেল চাকুরীর ক্ষেত্রে 
বাঙালীর অবস্থা। ছোট বা বড় 





। 
আসল কথা বাংলা দেশের রাজ- 
নৌতিক, চেতনা কংগ্রেস পাঁরিপল্থশ 


কংগ্রেসের আবার গদীতে ফিরে 
আসার ব্যাপারে তারা সাঁন্দহান। 
তাই নানা' অজুহাতে শিজ্পপাঁতরা 
কোলকাতা থেকে কেটে পড়তে চাই- 
ছেন। আর যদি তা সম্ভবপর না 
হয় তা হলে এটা নিশ্চিত যে তারা 
ফেব্রুয়ারী মাসের আগেই আরও 
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দর্পণ ॥ শ্ক্কবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


সম্প্রতি এক সপ্তাহের জন্য 
ঘুরে আসা প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে 
জলপাইগুড়ীর বর্তমান রূপকে 
+ দেখুন । এতে এতটুকু মিথ্যে 
ধ্লাবেন না। দাঁজ্বীলং মেল থেকে 
নিউ জলপাইগুুড়ী স্টেশনে নামলাম 
৬-৩০মঃ, উঠলাম জলপাই- 
গুড়ীর গাড়ীতে । চারটে স্টেশন 
1 পরে জলপাইগড়ণ রোডে নামিয়ে 
1 দলে দুখস্টারও পরে। কল্পনা 
করুন_কি আস্তে চলছে গাড়ী। 
সেখানে মানৱ ৩1৪ খানা 'রক্সা ছিল। 
আমরা আর পারলাম না ধরতে ।, 
ভারী ভারী সুটকেশ দুখানা করে 
হাতে, কাঁধে ঝোলা র্যাগ। সুরু" 
{ হল হটা। পাল মাটিতে, রত 
ধখনও ঢকা। 
আটকিয়ে াচ্ছে। . 















জা পাওয়া গেল, 


bt 
গড়ায় নিয়ে যেতে ভাড়া না 
তি পদ 
£ করায়, বলল- আপনারা) বি 
রর টি 2৮ 
' পির্জা চালানোও কম্টকর। বিক্সা- 
ওয়ালাটির পরনে শতাঁছন্ন লুঙ্গ 
গায়ে একটা গোঁঞ্জি। আমাদের 
প্রশ্নের উত্তরে বলল £ “বাব 
আমার বউ, ছেলে, মেয়ে, ঘর 
সংসার তিস্তা খেয়েছে। আমায় 
খেলেই বেচে যেতাম।» পথের 


আর কোনই সাহায্য এখনষ পাহীন। 
শুধু আম নয় বাবু, আজ জলপাই- 
1 গ্ড়ীতে এমন মানুষ বহু আছে, 
এই যে পলি এর নীচেও কত মরা 
গলা দেহ। (সাঁত্যই সেই জন্য 
দুর্গন্ধে প্রাণ যায় যায় অবস্থা) আজ 
আমার এই ল্দাজ্গই আছে, গোঁঞ্জটা 
এক বাবু দিয়েছেন” 
তার অবস্থা শুনে শেষ্‌ পর্যন্ত 
ততেক দু'টাকাই দেওয়া হল মাপ 
চেয়ে। পথের মাঝখানে টায়ার ফেটে 
যাওয়াতে একটা সাইকেলের দোকানে 
" যাওয়া হল। দোকানদার বললেন-_ 
পক দেখতে এলেন? আর যা 
এনেছেন তাতে কতটুই বা সাহায্য 
হবে? এই যে দেখছেন জম এখানে 
আমারও জাঁম আছে। কম করে 
বসতি ছিল ১০০০ জনের । বুঝতে 
পারছেন? লোক নেই একজনও 
ঘরও নেই একখানা। এ দেখুন 
ওদিকে ছিল দোমহনী বুঝতে 
পারছেন ওটা একাঁদন মানুষের 
কণ্ঠে মুখারত ছিল? আজ শুধু 
পলি, আর পাঁল। সনতরাং যা 
* আমাদের হয়েছে তা কোনদিন কেউ 
স্বপ্নেও দেখোঁন।৮ “আপনার 
দোকানটা বাঁচল কি করে?” 
“দোকানটা একটু উপ্চু জায়গায় 
থাকায় তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি, যা 
সামান্য ছিল তাতেই আবার দাঁড় 
করালাম। তাবলে মনে করবেন না 
আমরা সাহায্য পেয়েছি! .ষেটুকু 
সাহায্য পেয়েছি তা শিলগুড়ীবাসণ 
করোছিল। শুনাছ অনেক নাকি 
সাহায্য আসছে, কাগজে পড়ছি কিন্তু 
কোথায় যাচ্ছে জানি না।» 
আবার সুরু হল চলা। এবার 
+" শুনুন স্থানীয় অধিবাসীদের মনের 
কথা। রায়কত পাড়ার ব্যবসায়ী 
চিত্তরঞ্জন চক্রবতর্শ বললেন, “বুঝ- 








ওপরই একটা তাঁবু পেয়েছ খাল, 


সম্পাদক সমীপেষু 


প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে জলপাইগু 


চর bd 





বর্তমান চেহারা .. 


তেই পারছেন পুজোর মাস- - 
সামনেই লক্ষ্মী ও কাঁলীপুজো। 
ধার: “দিয়েছি প্রায় ১০০০ টাকা” 
‘দোকান থেকে । (দোকানে ' জানিয় * 
এনোঁছ প্রায় ৫০০৬০০ টাকারু |; 


পালিতে : গাঁ “লক্ষ্মী পুজোর বাজার ‘করা রয়েছে. “ভাত তুলতে হচ্ছে” : ৃ 
'"*  ঘরে। রাত্রে : শুনছি : খর চাকার, 

নট তিনেক হেটে, এসে” আর একটা ভাষণ শব্দ৷ চোখ বুললেন--শজলুড্বাড়তে 

₹ কলেন্ছ্বের কাছে “একটা * খুলে দেখাছ ঘরের মাধ্যজল “যেমন জাকে বলা 

+ ছিলাম+তেমান ভাবে ছেলেদের হাত ; মরে, রাইরে 


ধরেখুদ্তীকে নিয়ে ' পাশের: একটা 
বাড়ীর ছাদে উঠে পুকলামণ ' আগা 
সঙ্গে দোখি, প্রচণ্ড এক ঢেউয়ের 
ধাকায় আমার £ যাড়ীর নু 
ভেঙ্ে খরটা£ ডুকে গেল : 
ভেসে চলে গেল। 
টি 


“এই পাঁচিলটা যদি আগে পড়র 


আমরা কেউ-ই বাঁচতাম না। রবিকার 
সকালে পাড়ার ছেলেরা একটা 
নৌকো নিয়ে আমাদের উদ্ধার করে 
শঃলগুড়ী ' ন্যাশানাল হাঁইওয়েতে 
আনে। 'শালগ্ুড়ীবাস ও স্থানীয়" 
ছেলেদের কাছে 4 আমি কৃতজ্ঞ। 
আজ আধ আমার আত্মীয়- 
দের সাহায্য পেয়ে বেচে আছি। 
সরকারা সাহায্য স্বগ্ন ?” 

সেন পাড়ার জনৈকা বধ? আজ 
পর্যন্ত একহাত একটা কাপড় 
জাঁড়য়ে বসে আছে। তার বয়স 
২২। ২৩। এতে লা যায় ? কাপড় 
বাক হচ্ছে ৯1।১০টা টাকার 
৫1৬ টাকায় জলে ভেজা বলে। 
তাই কনে দলের সুনীল চক্রবর্তী 
মহাশয় একটা 'দলেন তাকে। বাচ্চা 
একটি ছেলের সব ভেসে গেছে সেও 
যাচ্ছিল বাঁচাল একজন তাকে। 
আজও মা-মা করছে। তাকে দিলেন 
জামা। এমানধারা কত আছে। সেন 
পাড়ার মধ্যে ঢুকতে পারবেন না 
গন্ধের ঠেলায়। জনৈকা নার্স ২৪শে 


হ্কষি বিভাগের 


অক্টোবরেও 


বলছেন_বড়ী কি. 
,পারদ্কার করব? কাল সকালে" 
দুরজ্র-জামনর কাঠ সরাতে টি 
দেখ গলা পালে চলে 
এলাম । নট রে মুখের 


৭১০৭ 


লগত 









ক নি 


৪১ ৪5 
গেল লীয় Sb 
সেখানে ছ্রিয়ে ॥দার্ডতে” 

এএকতলায় রর . খ্রেছে। 
শুনছি নাক ke! ক 
১১টায়ও বলা হয়েছিল 


জন্য। কিন্তু তা হয় 1'হদে আজ 
আমরা TL হত 
না! জলের সঙ্গে মোটা মোটা 
গাছ এসেছে।। তাতেই হয়েছে ক্ষতি 
বেশী ০, 

পি ডবল ডি-র কোয়াটার 
একটাও নেই তারই একজন বাসিন্দা 
অন্যত্র আছেন-বললেন “কোন 
সাহায্য পাওয়া দূরের কথা রাস্তাই 
পারস্কার হল না এখনও! আরম্ভ 
হবে এবার ব্যাপক মহামারী। জল 
বাড়তে দেখে দুছেলের হাত ধরে 


, আগে আগে নিরাপদ স্থানে যেতে 


চেষ্টা করলাম। হাত ছিটকে একটি 
চলে গেল 'দরে। আর আনতে 
পারলাম না। পরদিন সকালে 
তাকে দেখলাম পড়ে আছে উপুর 
হয়ে একটা থামে আটকে । প্রার্থনা 
কর এদের যেন রেখে যেতে পারি। 
যে কজন আছে তাদের যেন এমন 
অপমৃত্যু না হয়।” 

এবার আসুন-৩নং রেলওয়ে 
গুমটিতে।. সেখানকার বাসিন্দা 
পুণচিন্দ্র চ্যাটাজশ বললেন4-“আমি 
সোঁদন ১০২ জহর নিয়ে ব্যাঙ্ক 





খবনে প্রকাশ” 


€দর্পণেন্র সংবাদদাতা ) 


মিঃ এ টি সান্যাল মহাশয়কে 
কৃষি বিভাগের অধিকর্তার পদে 
বহাল করা হলনা যাঁদও তান তিন 
বছর এ পদে অস্থায়ীভাবে কাজ 
করেছেন। 

কারণ অবশ্য কিছু দেখান হয় 
নি। আমরা জান যে পাবলিক 
সারাঁভস কাঁমশন সান্যাল মহাশয়কে 
এই পদে বহাল করেন নি। এই 
ভারতীয় নিয়োগে যিনি কমিশনকে 
উপদেশ দিয়ে থাকেন তান হলেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভা- 
গের প্রান্তন আঁধকর্তা। অবসর গ্রহ- 
ণের পরই ‘তান কমিশনের মেম্বার 
হন। 

এই ভদ্রলোক সান্যাল মহা- 


শয়ের প্রাত বিরূপ মনোভাব পোষণ 
করতেন। সান্যাল মহ্যশয় দক্ষ ও 
সং কর্মচারী হিসেবে সুনাম অজন 
করেছেন কিন্তু বর্তমান জামানাতে 
তার একটা দুর্ণাম আছে। তান 
সরকারী খরচার ব্যাপারে খুবই 





যী করণ নং 
রাত্রে 


b খারাপ: 


, আছে। 


থেকে এসেছি। ক্রমাগত ব্‌ণ্টিতে 
গালতে জল দাঁড়য়েছে। 
থেকে গলি নাঁচে। 
ভদ্র বেড়ছিল যব 
গছিল " শরাঁরটা ৷ বিছানা 
থেকে নেমে 'দেখি মেঝেতে জল। 


য় পেয়ে গেলাম, স্রীও ছেলেমেয়ে- 


* দৈর ডাকলাম  বাইরৈ, পাড়ার ছেলেরা 
চেষ্টামোঁচ করেসডেকে তুলে বলল 


টশগাগর পাশের স্কুলৈইবৌদি ও 


বাচ্চাদের পাঠান জল আসছে। 


 পেলামু।4, ওদের পাঠিয়ে দিয়ে গহনার বাক্সটা 


থীলতে ভরে হাতে কোলালাম_ 


আঁছি। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারায় 
তারা ছিটকে গেল। আবার একটু 
এগোতে দুটো গরু দু দিক থেকে 
এসে ধাক্কা মারল। আমি ছিটকে 
গেলাম। চোখের সামনে দেখলাম 
না কেউ। কোলে এক বছরের বাচ্ছা। 
দুটো মিলিটারী গাড়ী উল্টিয়ে 
গেল। আধঘণ্টা ধরে তিনজনে 
সাঁতার কেটে অবসন্ন, তখন সামনের 
দিকে তিনটে মিলিটারী দ্্রাক 
পেলাম। তারা আমাদের তুলল। 
শুক্রবার, শানবার পুরো ওখানে 
বসা। এদিকে স্তী ছেলেমেয়ে 
অন্যত। এক ফোঁটা জলও পাচ্ছে 
না কেউ। কোলে এক বছরের বাচ্ছা। 
রাববার একটু জল কমতে বাড়া 
গেলাম ৷ সমস্ত পাঁলতে ঢাকা ৷ শুধু 
উপ্চূতে পাঞ্জাবীর পকেটে ১২ 
টাকা ছিল, সেটি টাঙ্গানো আছে। 
পকেট থেকে গলা পর্যন্ত ভাল 
টাকা 'িয়ে-স্ত্রীকে খবর 
দিয়ে আম একটা দোকানে গেলাম। 
একটা গ্ল্যাকসো ও, বিস্কুট কিনে 
বাচ্চাদের দলাম। ইতিমধ্যে শাল- 
গুড়ীর ছেলেরা পার দিতে শুরু 
করেছে। ভারত সেবাশ্রম খচুড়ী 
রাঁধছেন। ছেলেদের বারণ করলাম 
ওখানে তোমরা যেও না খাবার তো 
পাবেই না মারাও পড়বে ভীড়ে। 
কিন্তু ছোট ছেলোট আর থাকতে 
পারোন সেই িড়েও ছুটে গেছে। 
ফিরে এস্সে বলছে বাবা আমায় 
'বোক না. আমি যা এনেছি আমাদের 
হয়ে বাবে। আমি বকব কি অক্ষম 
বাপ তখন আম! চোখ ফেটে জল 
এল । স্বেচ্ছাসেবকরা স্কুলে এসে 
প্রত্যেকের হাতে দিয়ে গেছে বিশে- 
বতঃ মেয়েদের। শবকেলে আমার 
ভায়রার ছেলেরা এসে আমাকে না 
চিনে জিজ্ঞাসা করছে পূর্ণবাবূর 
বাড়ী কোনটা এমনই আমার চেহারা 


তখন। শুধু মাত একমাসের আগাম 


মাইনেটা পেয়েছি তাছাড়া আর কোন , 


সাহায্য পাইন। শুনতেই বড় 
কথা এই পাচ্ছি তাই পাচ্ছ। ৰা 
পেলাম তা শুধু আমার আত্মীয়দের 





EB তিন 


‘কাছ থেকে। কিন্তু পাঁরবারবর্গ 
"' শৃশ্বলিগ্ড়ী পাঠিয়েও ঘর পরি- 


চ্কর করতে এবং নতুন করে সংসার 
তৈরী করতেও সব. শেষ। নার 
মাস কি করব! নিজে তো 
মতন কোথায় একট; জল 
একট; খাবার বিনা পয়সায়. 
উল 
জনৈক ভদ্রলোক বললেন__ 
“বাজার দর আগুন জিনিষ প্রায় 
নেই বললেই চলে। এর" গা গহণা 
পরা মৃতদেহ বিশ 'মাঁনট পরে 
গেলে দেখবেন পরণের কাপড়ও, 
নেই৷ ' পলির তলায় প্রচুর নোট ও' 
গহনা পাওয়া. যাচ্ছে। চুরিও 
হচ্ছে। যাঁদও টাকাগুলোঁ ব্যবহারের 
যোগ্য নয়। রাস্তা শুধু মান্র প্রধান 
মন্ত্রী যাবারা জন্য দরকার 
তাই পরিচ্কার হয়েছে। শ খানেক 
লোক 'গয়োছলাম 'প্রধানসন্দ্ীর 
কাছে দরারস্থা জানাতে ঁকন্তু ড, 
{সি বোধহয় ভাবলেন আমরা হামলা 
করতে এসেছি তাই চাবুকও চলল 


টিলও ছোড়া হল। আজও আমরা 


যে তাঁমরে সেই তিমিরেই রই- 
লাম।। মাড়োয়ারী 'রালিফ পার্টি 
প্রকাশ্য রাস্তায় রুট দুই 
পয়সা করে বিক্রি করছেন। এতো 
তিন দিনের বেশী কাউকে খেতে 
হবে না। এটা ক বন্ধ করা উচিত 
নয়? ওই মরার দুর্গন্ধে ধুলোর 
মধ্যে তৈরী রুটি একি মানুষের 
খাবার? 

“পাশাপাশি পড়ে আছে গরু 
ও মানুষ৷ হয়তো কোনও শিশু 
ঘুমিয়ে ছিল মায়ের গলা ধরে, 
ঘুম থেকে আর ওরা কেউই উঠল 
না। ঠিক তেমাঁন ভাবেই তাদের 
জল সরে যেতে দেখা গেল। আমার 
কথাই ধরুন না জলের শব্দে ভাব- 
লাম ঝড় আস্ছে। দরজা জানলা 
আরও ভাল করে বন্ধ করলাম। 
চিৎকার চেশচামেচিতে দরজা খোলার 


'সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেল বোন ও 


লী, বললেন আর একটি ভদ্র- 
লোক। 
শহরে কোন কাঁচা বাড়ী পাবেন 
না। নদীর ধারের কাঠের বাড়ীও 
নয়। পাকা বাড়ীও চূড়ান্ত 
ক্ষাতগ্রস্ত। একমার দোতলা বাড়ী- 
গুলো আছে। কিন্তু সাহায্য পাচ্ছে 
না তবুও তারা৷ 'তেলা মাথায় তেল 
পড়ছে। একই লোক দুবার করে 
পাচ্ছে। সাহায্য ' করছেন ভারত 
সেবাশ্রম সম্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন, 
ঘরে ঘরে প্রতিটি বাড়ীতে দুক্ধ- 
দের। আজ আমরা কোলকাতার 
বসে সে ছবি ক্পনাও করতে 
পারছি না। হরিণঘাটার দুধ বে 
গেল পেল কারা? আমরা তাদের 
কতটুকু করতে পারব তাই সম- 
ব্যথা হয়ে চোখের জল ফেলতে 
ফেলতে ফিরে এলাম। আজও 
শিউরে উঠি তা কল্পনা করলে। 
যদি পারেন নিজেরা বান ঘুরে ঘুরে 
দেখুন তাদের অবস্থা-_ ধা পারেন 
প্রকৃত দ:ঃথাঁদের কিছু দিযে 
আসুন, এইট,কুই আমার অনুয়োধ। 
পূরবী বন্দোপাধ্যায় 
কলকাতা 
২১১৬৮ 
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ছিল আশী হাজ্জার। পাঁকস্তানের 


উভয় অংশে সমতার নাতি (প্যারিটি) 
অনুসারে সমান সমান করে এই 
আশী হাজার মৌলিক গণতন্ত্র 
নির্বাচিত ৷ অৰ্থাৎ পুর্ব 


(অর্থাৎ যারা ইউনিয়ন কাটীল্সল 
থেকে সুর; করে মহকুমা, জেলা 
প্রাদোশক ও জাতায় পাঁরষদে এবং 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেবার 
আঁধকারাঁ হবেন, তারা), প্রাথামক 
ভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে 
নির্বাচিত হবেন। প্রারথামক নির্বা- 
চনে ভোটার তালিকায় সমস্ত প্রাপ্ত- 
বয়স্ক পাবে নাগাঁরক তাঁলকা ভুক্ত 
হবেন। অবশ্য প্রচালত আইন 
অনুসারে ভোটার হবার যাঁরা 
অযোগ্য তাদের বাদ দেওয়া হবে। 

প্রাতাট ইউনিয়নে (কয়েকটী 


গ্রাম মিলে একটা ইউনিয়ন ) নিদিষ্ট 


সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত 
হবেন। এরাই হলেন মৌলক গণ- 


" তন্ম বা বোঁসক ডেমোক্রাট। পর- 


বতশী ধাপগ্দাল হল মহকুমা ও 
জেলা কডীন্দল। তারপরে প্রাদে- 
শিক পাঁরষদ ও জাতীয় পাঁরষদ বা 
পার্লামেন্ট। সবার উপরে প্রোস- 
ডেন্ট। ইউনিয়ন কাীন্সিলে 1নর্বা- 
চিত সমস্ত বোঁসক ডেমোক্রাট বা 
মৌলিক গণতন্রীরা মিলে ইলেক- 
টোরেল কলেজ গঠিত করবে। মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র প্রোসডেন্ট 'নর্বা 
চনের জন্যে ৫৩০ জন নির্বাচিত 
সদস্য নিয়ে ইলেকটোরেল কলেজ 
গঠিত হয়। নিয়ম মাফিক প্রোস- 
ডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেওয়াব পরে 
এই ইঁলেকটোরেল কলেজের আঁর 
অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু পাঁক- 
স্তানে বৌসক ডেমোক্তাটরা প্রোস- 
পরে তাঁরা প্রাদেশিক পাঁরষদ ও 
জাতীয় পাবষদের সদস্য নির্বাচন 
করেন। তার পর মহকুমা ও জেলা 
কাউন্সিল গুলি ানর্বাচিত হয়! 

পাকিস্তানের প্রধান নির্খচনণ 
কমিশনার 'জনাব এন এ ফারুকী 
রাওয়াল পাণ্ডতে 'নর্বাচনী আঁফ- 
সারদের পিঙ্গে বৈঠকেব পর আগামশ 
নির্বাচনে কার্যসূচী প্রকাশ করে- 
ছেন (স্মরণ থাকতে পারে যে ৯৯- 
৬৭/সালে ১৯শে ভিসেন্বর বর্তমান 


সাবধান সংশোধন করে ইলেকটো- - 


বল কলেজে নির্বাচিত বোসক 
ডেমোক্টেটদেব সংখ্যা আশী হাজার 


থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বাঁড়য়ে এক 
' লাখ ক্রাড় হাজার করা হয়েছে। 


AE EG অংশ 
সমান সমান ষাট হাজ্জার করে 
সদস্য নির্বাচিত হবেন। এ'রা 


প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্যাচিত 


হবেন। জাতায় পাঁরষদ ও উভয় 


১ অংশের প্রাদেশিক পাঁবষদের সদস্য 


সংখ্যা বর্তমানে যথাক্রমে ১৫৬ ও 
১৫৫; নয়া সংশোধনের ফলে জাতীয় 


Ld - i TT 


পরিষদ ও প্রাদোশক পাঁরষদের সদস্য 
সংখ্যা সমান সমান অর্থাৎ ২১৮ 
হয়েছে। 

১৯৬৮ সালের ১লা নভেম্বর 
থেকে নির্বাচক মণ্ডলীর, তাল্কা 
প্রণয়নের কাজ সুরু." কর হবে? 


তালিকা ভুত্তির ব্যাপারে, আপীল, , 
আপাঁন্ত 'ও সংশোধনীর বিষয়ে 


শুনানী ১৯৬৯ সালের €ই মের 
মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। চূড়ান্ত 
ভোটার তালিকা ২০শে ম্৮১৯৬৯ 
তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে। 
নির্বাচনী আফসার ও অন্যান্য 
সাহাষ্যকারীদের নিয়োগ ২১শে মে 
থেকে ১৪ই জুলাই ১৯৬৯ তাঁর- 
খের মধ্যে শেষ করতে হবে । নির্বা- 
চনী কাঁমশন ১৫ই এবং ১৬ই 
জুলাই দুদিন ‘বাভিন্ন নবণচনী 
কেন্দ্রের ভোটারদের বেসিক ডেমো- 
ক্লাটদের নির্বাচিত করার আহ্বান 
জানাবেন এবং শনর্বাচনের তাঁরখ 
ধার্য করবেন । 

১৯৬৯ সালের ৩১শে জুলাই 
পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দাখিল করা 
যাবে। আগস্ট মাসের ১লা থকে 
৪ঠা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র পরাঁক্ষা 
(স্কুটিন)। শেষ হবে। আগষ্ট 
মাসের ৫ তারিখ থেকে ১১ তাঁরখ 
পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র বাতিলের 
বিরুদ্ধে আবেদন গ্রহণ ও শুনানী 
শেষ হবে। মনোনয়নপন্ত প্রত্যাহা- 
রের শেষ তাঁরখ ১২ই অগম্ট। 
১৯৬৯ সালের ১৩ই আগম্ট থেকে 
২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যালট 
বিতরণের জন্য 'নীর্দ্ট রয়েছে। 
ভোট দেওয়া ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে 
১লা অক্টোবর ১৯৬৯ তাঁরথ পর্যন্ত 
চলবে। | 

আগের ঘোষণা মত ইলেক- 
টোরেল কলেজে নির্বাচনের সময় 
তালিকা অনুযায়শ ১লা সেপ্টেম্বর 


১৯৬৯ তারিখে ভোট দান শুরু, 


হওয়ার কথা। এখন 'তা পূবোন্ত 
তালিকা অনযুযায়ী সংশোধিত হল। 
আগের নির্বাচনে প্রাদোশক 
পারষদ ও জাতীয় পাঁরষদে নির্বা- 
চিত সদস্যদের জেলা ও বাড়ী 
হিসাব দেওয়া হল। জাতীয় পাঁর- 
দে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য 
সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যা নির্বাচন করা 
হত। 

রাজশাহী বিভাগ £ প্রাদোশক 
পাঁরষদে ৩৫, জাতীয় পাঁরষদে 
১৭৫ দিনাজপুর &, রংপুর ১১, 
বগুড়া ৫, রাজশাহী ৮, পাবনা ৬, 
খুলনা বিভাগ £ প্রাদেশিক পাঁর- 
ষদে ৩০, জাতীয় পরিষদে ১৫ 
জন নিরবীচত করবেন। এর মধ্যে 
কুষ্ঠিয়া ৩, যশোহর ৬, কুঁ্ঠয়া- 
যশোহর সংযুক্ত ১, খুলনা ৭, 
বারশাল ১৩। 

ঢাকা বিভাগ £ প্রাদোশক পাঁর- 
যদে ৪৫, জাতীয় পাঁরষদে ২২-৫ 
এর মধ্যে মৈমনাসংহ ২১, ঢাকা 
১৫, ফরিদপুর ৯। 

চট্টগ্রাঙ্গ বিভাগ £ প্রাদেশিক পরি- 
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গরতি্ধতি দিয়েই আমুব খা গ্ৰামাঞ্চলে 
বেগিক ডেমোক্র্যাটদের কনত। করছেন 


€ওয়টীকবহাল) 


ষদে ৪০, জাতয় পরিষদে ২০ জন। রি দু খরচ 
এর মধ্যে শ্রীহট্র ১০, কুমিল্লা ১৩ করেন অর জন্যে কারু মাথাব্যথা 
নোয়াখালী ৭, চট্টগ্রাম ৯, পার্বত্য 'নেই। হিসাব রাখার দায়িত্বও এদে- 
চট্টগ্রাম-১ জন। এবারের নির্বাচনে - রই হাতে। তরে সরকারী আম- 
ধবাভন্ন. জেলার .আসন সংখ্যা এখ- ' লাবা কোনরূপ তহাবল তছর্‌প বা 


* নও” ঘোঁষত' হয় নি। ইউনিয়ন সন্দেহজনক ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত 


কাউন্সিলে বোঁসক ডেমোক্রেট নির্বা- করে এদের বিরুদ্ধে আদালতে; 
চনের আগে জেলাওয়াড়া আসন আঁভযোগ করতে পারেন। “তখন 
সংখ্যা ঘোষিত হ্বে না। বোসক এদের পদ খাঁরয হয়ে যাবে। 

ডেমোক্রেট সদস্যেরা পূরবর্তী নির্ব- 
টন পর্যন্ত বহাল থাক্বেন। ইউ- সরকারী অন্গগ্রহেরও প্রত্যাশী । এই 


নয়ন, পর্যায়ে ভিলেজ :ওয়া্কস ভাবে বোঁসক ডেমোক্রট ও সরকারী , 


প্রো মি ও অন্যান্য গ্রামোন্ময়ন পাঁর- আমলাদের বিভন্ন স্তরের মধ্যে 
পদ ইউনিয়ন কডন্সি- এমন বাঁধাধরা সম্পর্ক ' রয়েছে“যে 
৭* তাঁদের হাতে এলাকার সরকারী নির্দেশের বাইরে যাওয়ার 
এটকা দিয়ে দেওয়া স্বাধীনতা বা সাধ্য কোনটাই এদের 
তাঁরাই্ইচ্ছা অনুযায়ী . নেই। 

পারেন। স্্রীত ইউাঁন- তব; ১৯৬৪ সালে প্রোসিডেন্ট 
য়নে থেকে পাঁচ জন বৌসক ীনর্বাচনে ত্রিশ, ও বেশী 
ডেমোক্রাট সদস্য এই সমস্ত অর্থ বোঁসক 
খরচ করার আঁধিকার পান।*সরকারী আয়ুব খানের বগ 
তবে তাঁরা বোঁসক ডেমোক্লাট' সদস্য-- করনে টরখেই 

দের কাজে সাধারণতঃ বাধা দিতে, ' বিরোধী দল 











সমস্ত 


ফলে এরা সরকার আমলা তথা ' 


[এবার এক্যবন্ধ। 


পাকিস্তানের ছাত্র ও মোহাজেরদের 
মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাবশালপ। পাঁশ্চম- 
পাকিস্তানের একটা 
বৃহৎ অংশ মোহাজের (শরণাথপি)। 
গত নির্বাচনে এরা আয়ুব খানের 
পক্ষে ছিলেন। এবার তাঁরা বিপক্ষে 

এবার পূর্ব পাকিস্তানে 


ঈবরোধী দলগুলে আগের চেয়ে 


সংহাঁতবন্ধ । পূর্ব পাকস্তানের 
সাধারণ মান্দষের মনে নানা বিক্ষোভ 


অসন্তোষ। আন্দোলন মুখর ছাত্র- 
সমাজ সর্বাংশে আয়ুব বিরোধন। 
মৌলিক গণতন্ত্ীদের একটা বড় 
অংশও পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব 
রুরোধী ছিলেন। 

' প্রাদৌশক মুসাঁলম লীগের 
মধ্যে’ 'অন্তস্পি' প্রকটু। গভর্ণর 

নসদসান রঃ 





ততটা ুখালাখ্যাীনা হলেও কয়েক-- 
জন মন্্রট জনাব সবুর খান 
সাহাবুদ্দিন, সামস:হেদাহা, 
প্রান্তন Al মন্দ ওয়াহাদুজ্জা- 
মান এ'রা কাজী কাদেরের পৃজ্ঞ- 





লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনে হস্ত- 


ক্ষেপ করতে হয়েছিল। শুধু তাই 


পারেন না। বেসিক ডেঁমোক্লাটদের ভাবে মৌন্তর্ক “গণতন্ত্রী নির্বাচনে নয়, পাঁচজনের জায়গায় টিউন 


{ভিলেজ ওয়াক“স প্রোগ্রামে লক্ষ লক্ষ দাঁড়াবার. » পক্ষপাতী , প্রার্থামকু 
টাকা খরচের আঁধকারকেই বুরোধী পর্যায়ে প্রাপ্ত 'ব্রর্্কদের রি 
দলগীল ঘুষ ও দর্ণীতিমূলক রয়েছে। তাইখবরোধী 

কাজ চালিয়ে যাওয়ার লাইসেন্স বলে করেন যে, তাঁরা এক হয়ে 
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82 
লীগের কর্মপারষদে নিযুক্ত 

ধী দলকে খুশী করতে 

্ তবু কি তাঁরা খুশী 


ইলেকটোরেল কলেজের অধিকাংশ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্ৰ তাঁদের পক্ষেই , হয়েছেন? 


, সদস্যই পাকিস্তানে বৌসক ডেমে- নির্বাচিত হবেন। অবস্থা আশানদ- 


১৯৬৪ সালের তুলনায় প্রোস- 


ক্াপী প্রথার স্বপক্ষে । পাকিস্তানের রুপ হলে সাঁম্মীলত 'বরোধী দলের ডেন্ট আয়ুব খানের শর্ত” আপাত- 
বর্তমান শাসক গোষ্ঠি ইউনিয়ন প্রার্থী, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে দৃষ্টিতে দূঢ়সংবদ্ধ। বোঁসক ভেমো- 
এলাকার এই বেসিক ডেমোক্রাটদের পারেন। এবং প্রাদেশিক ও জাতাঁয় ক্রাউদের কায়েম স্বার্থ এবং শাসক 
ওপরে নির্ভরশশল। কোন উপ-'. পাঁরষদেও তাঁরা সংখ্যাধিক্য লাভ পার্টির কায়েমী স্বার্থ এখন অনে- 
ধনর্বাচন হলে এই' এলাকার বোঁসক করতে পারেন। জনাব জুলফিকার _ কটা বেশী পারমাঁণে একাঁভূত। 
ডেমোক্রাটরাই ভোট দেবার অধি- আলা ভুট্টো তাঁর সদ্য প্রাতীষ্ঠত নিনর্ধাচিত বোঁসক ডেমোক্রাটদের 


. নির্বাচনও এদের হাতে। 


কারণ ৷ প্রাদেশিক পরিষদ, জাতীয় পাকিস্তান পপল্‌স পাটনিকেও 
পারদ ও সর্বোপার প্রোসডেন্ট 'সাম্মীলিত মোর্চায় অন্তভূক্তি করে- 
ছেন। সম্ভব হলে জনাব ভুট্রো 
গত সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় সাঁমলিত মোর্চার প্রার্থণ হিসেবে 
অনুষ্ঠত বোসক ঢ্রেমেক্রাটদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী 
সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে প্রোস- হবার আভলাষ পোষণ করেন। 
ডেন্ট আয়ুব খান, বোঁসক ডেমো- পূর্ব পাকিস্তানে, সাম্মলিত 
কাটদের হাতে শুধু ভিলেজ ওয়ার্কস বিরোধী মোর্চা আঁধকাংশ মৌলিক 
প্রোগ্রামের দায়িত্ব নয়, আইন শৃঙ্খলা গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করতে পার- 
রক্ষা এবং কিছ পাঁরমাণে আদা- বেন বলে আশা করেন। পশ্চিম 
লতের এখাতিয়ারও তাঁদের হাতে পাঁকস্তানে অবস্থা আশানুরূপ 
অর্পণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে- হলে স্বল্প ভোটাধক্যে হলেও 
ছেন। অবশ্য ১৯৪০ সালে প্রোস- আরা প্রোসডেল্ট নির্বাচনে জয়ী 
ডেন্ট নির্বাচুনের পরই তাঁদের হাতে হতে পারবেন মনে করেন। পাঁশ্চম 
এই অতীরক্ত ক্ষমতা অর্পণ করার পাকিস্তানে কালাবাগের নবাব 
প্রাতিশ্রাতি কার্যকরী হবে। ফলে (পশ্চিম পাকিস্তানের ভূতপূর্ব 
গ্রামান্চলে প্রোসডেন্ট আয়ুব খানের গভর্ণর, সম্প্রাত মারা গিয়েছেন) 
স্বপক্ষে একটা কায়েমী স্বার্থবাহক আহমেদ আলী খান আগে আয়ুব 
শ্রেণী গড়ে উঠেছে। এদের স্বার্থ খানের পরম সুহৃদ ছিলেন। তাঁর 
বোঁসিক ডেমোক্রাসী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব খানের শেষের দিকে 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলে দারুণ মনান্তর ঘটে। তাঁকে পদ- 
মাতব্বরণী, ন্যায় অন্যায় নির্ধারণের চ্যত করা হয়। ১৯৬৪ সালে 
ক্ষঅতা, রাস্তা ঘাম, বীঁজাগাব, কাষ ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের দাঁক্ষিণ 
ধণ, নলক্‌প, এতিমথানা, হাস- হস্ত স্বরূপ হয়ে তিনি তাঁকে জয়ী 
পাতাল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভাতি করোছলেন। ১৯৭০ সালে তার 
পরিচালনার দাঁয়ত্ব এদের হাতে অবর্তমানে তাঁর পক্ষভুক্তেরা আয়ুব 
সমার্পত। সরকারী আমলারা খানের বিপক্ষে যাবেন একথা প্রায় 
এদের সাহায্য ও তদারক করেন অবধারত। জনাব ভূট্রো পশ্চিম 


গোচ্ঠি স্বার্থ হল আয়ুব শাসন- 
তন্তকে রক্ষাকরা । আয়ুবী শাসন' 
ট*কে থাকতে পারে গ্রামাণ্ডল, অন্যান্য 
এলাকায় সমস্বার্থাবাশ্ট রাজ- 
নৈতিক ও ব্যবহারক সমর্থনের 
সাহায্যে। তাই আয়ুব শাসন এবং 
বোঁসক ডেমোক্লাসী প্রথা পরস্পর 
স্বার্থ বন্ধনে বাঁধা। এই দুই 
প্রান্তের বন্ধমরজ্জু সিভিল ও মলি 
টার আমলাতল্ল। শীর্পান্ড থেকে 
প্রসারিত এই আমলাতান্তিক যোগ- 
সূত্র সুদূর গ্রামালেও আয়ুব 
শ।সনের, সদাজাগ্রত প্রহরী । তাই 
আপাতঃদ্যান্টতে মনে হয় আয়ুবী 
শাসনতল্লন আরো বহুকাল কায়েম 
থকবে। 

অন্য দৃষ্টিকোণ -থেকে দেখলে 
আয় শাসনের এই বজ্ত্রবন্ধনের 
মধ্যে ভঙ্গুর শৃঙ্খলগ্রান্থ পাঁরস্ফট 
হয়ে ওঠে। প্রকাশ্য বিরোধ দামত 
হলেও আয়ুব খানের শিবির 
অন্তদ্বন্দে ভরে ওঠেছে। একে একে 
বিশ্বস্ত সহযোগীদের সঙ্গে আয়ুব 
খানের মনোমাজন্য বেড়েছে সংক- 
টের গভশর আবর্তের দিকে আয়ুব 
শাসনের রথ, ধীরে হলেও নিশ্চিত 
ভাবে অগ্রসর হয়েছে। জেনারেল 

(শেষাংশ অষ্টম প্র ) 
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দর্পণ ॥ শক্রবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ ' 


কানু সান্যাল বলছেন... 


নকশালবাড়া, আন্দোলন জমির লড়াই নয়া 


রাষ্ুক্ষমতা দখলের লড়াই 


নকশালবাড়ীর কৃষকদের সংগ্রাম 
জমির লড়াই নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখ- 
লের সশস্ত্র বপ্সব। এটি একট 
, মৌলিক প্রশ্ন। যত ছোট এলাকায়ই 
হোক না কেন, বৈপ্লাবক রাজ- 
নৌতিক ক্ষমতা জনগণতান্মিক ভার- 
তের রাম্দ্রীয় কাঠামোর ভ্রুণ । তরাই 
এলাকায় কৃষকরা আগেকার সমস্ত 
দলিল দস্তাবেজ পাঁড়য়ে ফেলে 
আর তাদের কৃষক কমিটির হুকুম, 
৯ নামাকে আইনে পাঁরণত করেই" 
তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রার্তষ্ঠা 
করার চেষ্টা কবে ৷, চে 


দর এই 
এ 
এ সদ ্ 
পরচা নয় 
" কামীটর হুম চাই জমি, 
‘ বন্টন ব্যাপারে। হালের দাগ দিয়ে 
সমগ্র তরাইয়ের জমিকে তারা 
জাতীয়করণ করে ফেলল আর সঙ্গে 
সঙ্গে শত বছরের পুরান সামন্ত 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। 
(২) আগেকার যা কিছু দালল 
রসিদ নকশা সব তারা সভা করে 
প্দাঁড়য়ে দিল। (৩) মহাজন জোত- 









































করা হল। (৪) মহাজনন্ও সামলত- 
কের মনত করা ফসল এবং তারের 
/ যাবতীয় সামগ্রী কৃষকদের মধ্যে 
বন্টন করা হল। €&) অত্যাচারশ 
জোতদারদের প্রকাশ্য বিচারের পর 
মৃত্যু দণ্ড হল। (৬) আর তাদের 

ও মোসহেবদের অআন্দরূপ 
অথবা বাজন শাস্তি দেওয়া হল। 
(৭) সামন্ততন্তের বিরুদ্ধে, এই 
সংগ্রামকে রাজ্টরযন্তের সশস্ত্র দমনের 


দল গড়ে তুলল। € ৮) গ্রামে কৃষক- 
দের নিজেদের প্রশাসন, প্রহরার ও 


কমিটি গড়ে উঠল এবং (১০) 
এই কাঁমাটর কথাকেই আইন বলে 
ঘোষণা করা হল। 

নকশালবাড়ীর সংগ্রাম ভারতের 
উৎপাঁড়িত শ্রেণগযালর মন্তির দিগ- 
দর্শন এবং ভূমিকম্পের থেকে ও 
লুদুরপ্রসারী। আমাদের দেশ 
। আধা-ওপাঁনবেশিক ও আধা-সামন্ত 
তাল্রিক দেশের শতকরা ৮০ জনই 
গ্রামে বাস করে। তাই জনগণের 
সাথে সামন্ততন্তের বিরোধই হল 
প্রধান ও মুখ্য! সামাজ্যবাদ ও 
সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রধান 
শান্ত ও 'ভীত্ত হল কৃষক। 
এই কৃষকের এক অংশ তরাইএ 
বিপ্লব করে, “বন্দুকের নলই 
রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস” চেয়ারম্যান 
মাওয়ের এই শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে। 
কৃষক কাঁমাঁটর শাসন প্রতিষ্ঠা 
+ করে তারা জাঁমদারদের গ্রামীন 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামা- 
জিক মান সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে 





দারেরা কৃষকের জাম ও গরু বন্ধ- “কা 


দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
রাজনৈতিক বিচারের মাপকাঠি 
বদলে গেল। ধরা পড়ে গেল কে 
বিস্লবা বা প্রাতবিপ্লবী, কে প্রগাঁত 
শীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, আর কে 
মাক্সবাদী বা সংশোধনবাদী। দেশ 
বিদেশী বুর্জোয়া প্রচার ষন্ত্ ও. 
রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে 
তথাকাথত মাকসবাদী ' পাটিসহ 
১৪টণ বাম দলের নেতারা, যারা তখন 
বাংলা: দেশের গদীতে, সবই গণ- 
তান্তিক অর্থাৎ কৃষি বিপ্লবের শত্রু 
বলে প্রমাণিত হল। এদের বিরুদ্ধে 
আপসহীন সংগ্রামই কৃষ বিপ্লব 
সফল করতে পারে, তরাইয়ের 
বিস্লবী কৃষক এ কথা বুঝল ও 
জগতের সামনে প্রমাণ করে 'দিল। 
১৯৬৭ সালে ১৮ই মার্চ শাল- 
গুড়ি মহকুমার , কৃষক সর্দেমলন 


সরকার ও রাজ্যের 
সরকার দমন নীতি 
কৃষকের বিপ্লবের 


এবং তাদের, সংগ্রাম -দীর্ঘ- 
হতে বাধ্য! ঘোষণার পর 
সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠানক . প্রস্তুতি 
সরু 'হল আর এপ্রিল মাসের শেষ 
নাগাদ 'তরাই এলাকার, প্রায় সমস্ত 
গ্রাম হয়ে'গেল। কৃষক সভার 


- সদস্য ৪0, হাজারে দাঁড়াল আর 
‘প্রায় '১৫ থেকে ২০ হাজার কষকু 


সব সময়ের জন্য সক্রিয় ভাবে তৎপর 
হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে শত শত 
বৈঠকের মধ্য দিয়ে কৃষক কমিটি 
তৈরী হল ও তাদের সশস্ত্র গ্রাম- 
রক্ষী বাহনী গড়ে উঠল। 

এই সংগ্রামের নেতৃত্ব স্বাভা- 
বিক ভবে কৃষকদের সব চেয়ে 
সংগ্রামী অংশ ভূমিহীন কৃষকদের 
হাতে ছিল! গ্রামে কৃষকদের শত- 
করা ৭০ জন ভূমিহীন, ২০ ভাগ 
মধ্য কষক আর ১০ জন ধনী কৃষক। 
প্রথমদিকে, মধ্য কৃষকদের মধ্যে 
আন্দোলন সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। 
কিল্তু যখন তারা বুঝল যে সংগ্রা- 
মের প্রধান লক্ষ্য ও শত; জোতদার, 
জমিদার ও মহাজনরা .তখন তারা 
সক্রিয় ভাবে এঁগয়ে এল, আর 
সংগ্রাম ব্যাপক ও তীব্র হল। 
ধনী কৃষকরা সাধারণ ভাবে নিরপেক্ষ 
থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করেছিল। সংগ্রামের ব্যাপক- 
কতায় আর তাদের কোন উপায় ছিল 
না। 

* ছোট জোতদারেরা দুই ভাগে 
বিভন্ত হল, এক ভাগ সামন্ত প্রথায় 
তাদের সমস্যার সমাধান নেই জেনে 
সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়ে ছিল, 
অপর ভাগ প্রাতরোধ সম্ভব নয় 
জেনে ভবিষ্যতে প্রাতশোধের আশায় 
'নাক্ষিয় ছিল। বেশীর ভাগ বড় 
জোতদার আর কিছু ছোট জোত- 
দার ও বড় কৃষক গ্রাম ছেড়ে শহরে 
আশ্রয় নিয়োছিল। 

তরাই এর কৃষকের কাছে আমরা 
প্রথম শিখলাম কি ভাবে সামন্ত- 
বাদের বিরদ্ধে আপোষহীন সংগ্রা- 


এছ 


মের ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক গড়ে 
ওঠে । পাট চাষী সম্মেলন বা এঁক্যের 
জন্য শ্রেণী সংগ্রামকে বাদ দিয়ে 
চললে সামন্তবাদ বিরোধী তীব্র 
শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে ওঠে না। অতীত 
ও বর্তমান সংশোধনবাদী কৃষক- 
সভাকে দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া 


কাঁথত কমিউনিস্ট ট্রেড 
নেতাদের বিরোধ'তা সত্বেও কৃর্ষক- 
দের সংগ্রাম চা শ্রীমকদের অর্থ 
নীতিবাদের পাঁক থেকে বোরয়ে 
আসতে সাহায্য করেছিল । 
নকশালবাড়ীর শিক্ষা £ শ্রামক- 
কৃষকদের সশস্ত সংগ্রামের মোর্চার 
ভাঁত্ততেই সাচ্চা সাম্রাজ্যবাদ ও 
সামন্তবাদ বিরোধী যাল্তফ্রল্ট গড়ে 





গত সপ্তাহে নকশালবাড়ীর বিখ্যাত নেতা শ্রীকাণু সান্যাল গ্রেপ্তার 


হয়েছেন। 


কিছুদিন আগে ছয়প্জ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধে ভারতে 


মাওবাদ প্রয়োগের সমস্যা ও মাওবাদী সংগঠনের কায়দা সম্পর্কে 


্লীসানাযল তাঁর বন্তব্য রেখেছেন। 


দেশন্রতীতে প্রকাশত এই বন্তব্য 


উপ্পাস্থতু করা হয়েছে নকশালবাড়ী আন্দৌলনের একটা পূর্ণাঙ্গ 


বিশ্লেষণের মাধ্যমে । 


রুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধের একট সারাংশ নীচে 
দেওয়া’ হল। . 2 


মি 


যায়। সামন্তবৃাদের বরযদ্ধে প্রি 
শ্রেণীসংগ্রাম - কেবল 

গড়ে তোলে নী, কৃষকদের 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা", এনে 
দেয়। 


সংগ্রামের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সহ 
‘সমস্ত তথাকাঁথত বাম দল যত 
কুৎসার বন্যা বইয়ে দিক না কেন, 
তরাই এর "কৃষকরা সামন্তবাদের 
_শভাত্তমূলকে উপড়ে ফেলে দিল, যা 
কোন আইন বা শত শত বছরেও 
সম্ভব হয় 'নি। 

কৃষকদের সংগ্রাম জামির জন্য 
সংগ্রাম নয়। সংশোধনবাদীরা সামা- 
জিক আবিচারের দৃঁষ্টকোন থেকে 
দেখে সামন্তবদ বিরোধ সংগ্রামকে 
নিছক জাম বন্টনে সীমিত করতে 
চেয়েছেন, আর খাঁটি বুর্জোয়াদের- 
মত জোতদার প্রোমক আমলাদের 
দিয়ে কামটি করে জাম বন্টনের 
নামে প্রহসন করেছেন। জাম বন্ট- 
নের আন্দোলন যতই জঙ্গী হোক 
না কেন আসলে অর্থনীতিবাদ 
আন্দোলন এবং সংশোধনবাদের 
কাণাগলিতে শেষ পর্যন্ত আটকে 
যেতে বাধ্য। 

নকশালবাড়ীর কৃষক এলাকার 
আশেপাশে রয়েছে চা বাগান শ্রামক 
আর অন্যান্য মেহনত শ্রেণী । 
সামন্তবাদ বিরোধ সংগ্রামে সর্বা- 
ধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল কৃষক 
ও শ্রমিকের সংযুক্ত মোর্চা গড়ে 
তোলা আর সংগ্রমকে আরও তাঁর 
করা। তরাইএর বীর কৃষকরা যখন 
যখন ১০টি * মহান কাজের মধ্যে 
দিয়ে সামন্ততল্ত্ের ভীত্তকে চুর- 


সংগ্রাম চা শ্রীমক সংগঠন বেশীর 
ভাগই তথাকথিক নাম ধারী কাঁমিউ- 
নিস্টদের নেতৃত্যে থাকলেও “কৃষক 
দের সংগ্রাম থেকে চা শ্রামককে 
দূরে রাখা যায় ন। ২৪শে মে 
১৯৬৭ সন থেকে চা শ্রামকরা 
নিজেদের সশস্ত করে লড়াইএ অংশ 
নিয়েছে, হরতাল করেছে। 


তাই তরাই-এর দুই কৃষকদের 





ওঠে। "গ্রামের দিকে মুখ ফেরাও” 
শ্লোগান অথবা কয়েকটি 'মাঁছল 
মারফত শ্রীমক-কৃষকের সংযুক্ত মোর্চা 
গড়ে ওঠে না। 

এ ছাড়া যে ফ্রন্ট গড়ে ওঠে 
তাহবে অজয়-জ্যোত-হরেকৃফ্-যতাঁ- 
নের যয্তফ্রন্ট যা বর্তমান বুর্জোয়া 
কাঠামোর মধ্যে মাল্মত্ব বা আঁফসার 
গার করতে পারে কিল্ভু জনগণ- 
তান্তিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে 
পারে। 

তরাইএর কৃষকদের সংগ্রাম ন্যায্য 
ও সময়োচিত, কেন না আন্তর্জাতিক 
ও জাতীয় পাঁরপ্রোক্ষতে আমাদের 
দেশে বৈস্লাবক অবস্থা খুব চমৎ- 
কার। একাঁদকে তীব্র সংকটের মধ্যে 
সাম্রাজ্য-বাদীদের নিজেদের 'শাবরে 
তাঁনৱ বিরোধীতা, অন্য দিকে জন- 
গণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ আন্দো- 
লনের তীত্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি 
আর দেশের আটটি, রাজ্যে কংগ্রেস 
শাসনের অবসান বৈপ্লবিক অবস্থা 
সৃষ্ট করল। শত্রু যখন বিরোধে 
ও সংকটে জর্জারত থাকে তখন 
সংগ্রামের কৌশল হবে আক্রমণ- 
মূখীঁ। আর শু যখন স্থায়িত্ব 
আর স্থিতিশীলতার দিকে যাবে 
তখন 
কৌশল 'নিয়ে চলবে । 

আত্ম সমালোচনা 

সামায়ক ভাবে হলেও আমরা 
কৃষকদের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে 
ব্যর্থ হয়েছি। তার কারণ হল £ 
একটি শাল্তশালী পাট সংগঠনের 
অভাব, জনগনের উপর আস্থা রাখতে 
ও একশান্তশালী গণাভাঁত্ত গড়ে 
তোলায় ব্যর্থতা, সামারক বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও পুরাতন কায়- 
দায় চিন্তা করা, রাজনৈতিক ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠা ও বৈপ্লাঁবক ভূমি সংস্কা- 
রের কাজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 
বিচার করা। 

মুখে চেয়ারম্যান মাওয়ের 
তত্কে গ্রহণ করলেও প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে অমরা সংশোধনবাদী পদ্ধ- 
{ততে অভ্যস্ত 'ছলাম। ফলে 
আমাদের মধ্যে সুবিধাবাদী ও পলা- 
য়ণী মনোবাত্ত এবং এমন ক সংগ্রা- 
মের মধ্যেও দৃঢ়তার অভাব 'দেখা 
গেল। আমরা সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে 


তথা- উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পাঁরাঁন। ( 


৩ নিক : 


সংগ্রাম ক্রমশঃ এগুনোর . 


প্রাতষ্ঠা করল, এবং শ্রেণী সংগ্রা- 
মকে তীব্রতর গাঁততে এগিয়ে নিয়ে 


গেল। তাদের প্রাতি আমাদের কোন " 


আস্থা ছিল না, একথা আজ আমরা 
মনেপ্রাণে স্বীকার কার। আমরা 
সংগ্রামের পাতি-বুজেয়া নেতৃত্বে 
কাত জনগণের উপর 'চৈপে বসোঁছ 
আর তারা যখন নিজেদের উদ্যোগে 
কিছু করতে 'গয়েছে তাতে বাধা 
দিয়েছি। জনগণ যখন পুলিশের 
উপর আক্রমণ করতে চেয়েছে বেশী 
ক্ষাতর দোহাই দিয়ে আমরা তাদের 
আটকে রেখোছ। এর ফলে ৪০ 
হাজারের বেশী কৃষক সংগঠিত 
হলেও শাল্তশালী * গণাভাত্ত সংগ- 
ঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। 


বড় করে দেখোছ। কখন ভেবোছ 
যান্তফ্ুন্ট এতদূর যাবে না বা যেতে 
পারে না এবং এই ভাবনা থেকে 
শব্রুমুখে জনগণকে অপ্রস্তুত 
রেখোঁছ। এটা সংশোধনবাদশী মনো- 
ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার 
শতুর শক্তিকে বড় করে দেখে জন- 


গণ যখন আক্রমণের জন্য তৈরী. 


হয়েছে তাদেরকে টেনে রেখোঁছ। 
এর ফলে ব্যাপক সন্পাসের মুখে 
জনগণ ছন্ুভগ্গ হয়েছে এবং পলা- 
নী মনোবাত্ত বেড়ে গিয়েছে। 

তরাইএর কৃষক সংগ্রামের শিক্ষা ঃ 
গ্রামে সশস্ত রক্ষীদল ও গোরলা 
বাহন! গঠন করা আর ক্রমশঃ মুক্ত 
এলাকা গড়ে তোলা। মন্ত এলাকা 
গড়ার কাজকে বাদ দিয়ে কেবল 
গোঁরলা দল গঠন বা কার্যকলাপ 
চালানো বেশী দিন সম্ভব নয়। 


গণফৌজ গড়ে তোলার কাজকে সব- : 


চেয়ে বেশী জোর দিতে হবে এবং 
এর জন্য কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে সশস্ন 
গেরিলা দল গড়তে হবে। 


কি-১৩ 
০০০০ নেইল আছে 


কট 

















পাটি 


বৈরী নাগাদের নতুন 


গঠন 


(দপণের সংবাদদাতা) 


কোহিমা*ঃ বৈরী নাগাদের মধ্যে 
ক্ষমতার লড়াই নিয়ে যে ঘোরাল 
অবস্থার সৃষ্ট হয়েছিল তায় একটা 
মিমাংসা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 
সেমা ও অগ্গামী দুই সম্প্রদায়ের 


. কিছু নেতা যাঁরা লিবারেল মনভাব 


পোষই করেন বলে জানা যায়, তাঁরা 
আবার আত্মগোপনকারী নাগাদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। এটা খুবই 
সুখের কথা কারণ আশা করা যায় 
বার বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের পর এই 
নেতারা নাগাদের ভেতর শান্তি 
ফিরিয়ে আনতে পারবেন। 

সেম সম্প্রদায় (মার নেতা 
ছিলেন জেনারেল কাইটো) ও 
অঞ্গামী সম্প্রদায়ের (ঘার নেতা 
ফিজো এখন লশ্ডনে পালিয়ে গিয়ে 
বাস করছেন) মধ্যে নীতিগত লড়াই 
ক্রমশঃ চরম অবস্থায় মাসে গেল 
বছর আগাম্ট মাস. থেকে, যখন 
কাইটো প্রকাশ্য দিবালোকে কোহিমার 
রাজপথে ভ্রমণরত অবস্থায় গঁল- 
বিদ্ধ হয়ে নিহত হন। 

নাগাল্যা্ডে বহন সম্প্রদায়ের 
বাস। ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত 
ঝগড়া অনেক সময় রন্তারন্তি ও 
খুনে পযবাঁসত হয়েছে। যাঁদও 
এই প্রতিদ্বন্দদী উপদলগুলো 
শফজোর নেতৃত্বে এক দলভুন্ত হয়ে- 
ছিল তবুও তাঁরা বিশেষ করে 
অঙ্গামী ও সেমা গোম্ঠায় বৈরী 
নাগাগণ যাদের ভেতর থেকে প্রায় 
সব নেতাগণ এসেছেন, দলগত 
ঝগড়া একেবারে বিস্জন দিতে 
পারেন, নি। 

এই ঝগড়া বৈরী নাগাদের 
মধ্যে ভাঙ্গন আনে ১৯৫৬ সালে। 
পৃথক নাগাল্যান্ড রাজ স্থাপনের 
পরেও বৈরাঁ নাগারা সন্তুষ্ট হতে 
পারেন, তারা দাবী করেছেন 
ভারতের বরে তাঁদের পৃথক রাষ্ট্র 


. গঠন করতে দিতে হবে। এই দাবী 


আদায়ের জন্য তাঁরা অবৈধ সরকার 
ও সৈন্যবাহিনী তৈরী করে ভারত 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত 
হন সেই সাল থেকে। 

বৈরী নাগা বাহিনী? প্রতিষ্ঠার 
পেছনে জেনারেল কাইটোর দান 
প্রচুর। সেই কাইটোকে সরিয়ে 
ফিজো যখন বাহিনীর আঁধনায়কের 
পদে নিজের এক 'বশ্বস্ত লোক 
বসালেন তখন থেকেই অন্তদ্বন্দ 
ঘোরাল হতে আরম্ভ করল। 
কাইটো িজোর সিদ্ধান্ত মেনে 
শনতে পারেনান এবং বাহনশর 
বেশীর ভাগ নাগা কাইটোর পক্ষে 
থাকায় ফিজোকে দেশত্যাগ করে 
লণ্ডনে পালিয়ে যেতে হয়। . 


তিন নেতা--সাটো 'সিউ হলেন 
প্রে'সডেন্ট কুখাটো সুখাই প্রধান- 
মন্ত্রী এবং জেনারেল কাইটো.হলেন 
সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ।, এই তিন 
সেমার নেতৃত্বে ১৯৫৬ সাল থেকে 
বৈরী নাগারা সশস্ত সংগ্রাম চালিয়ে 
গেছেন এবং বহু নাগা হতাহত 
হয়েছেন। . | 

দীর্ঘ সংগ্রামের পরেও বৈরী 
নাগারা তাদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবী 
আদায় করতে পারেনাঁন এবং শেষ 
পর্যন্ত গ্যাল-বন্ধ চান্ত করতে 
বাধ্য হয়েছেন ভারত সরকারের 
সঙ্গে। এবং তখন দলগত নেতৃত্ব 
আবার চলে যায় অঙ্গামী গোম্ঠীর 
হাতে। নূতন নেতা মসিউর সঙ্গে 
নপীতগত বিরোধের ফলে কাইটো 
দলত্যাগ করেন এবং নিজের দল ও 
প্রাতদ্বন্দবী সামারক সরকার গঠন 
করেন। 

"প্রোসডেস্ট” মসিউ, “পররাষ্ট্র 
সঁচব” রামিও, প্স্বরাম্ী সচিব” 
কেহোবি, ইমকনসেনেন, ইশাক সউ 
“জেনারেল” মউ ও মেজর” হেসো 
প্রভৃতি নেতাদের চালনায় “ফেডারেল 
নাগা সরকার’ ক্রমশঃ চীন ও পাঁক- 
স্তানের দকে ঝুকে পড়েন এরা 
এই দুই দেশ থেকে অস্বশস্ত্র জোগাড় 
করেছে বলে জানা গেছে এবং ভার- 
তাঁয় সৈন্যবাঁহন' বহু চীনের মাও 
নীতি বিষয়ক নাথিপন্ন হস্তগত 
করেছেন আত্মগোপনকারী নাগাদের 
কাছ থেকে। বহু শত বৈরী নাগা 
চীনে গিয়ে অস্তরশধক্ষা নিয়ে ফিরে 
এসেছেন এবং এখনও ১,৫০০ নাগা 
“জেনারেল” মউয়ের নেতৃত্বে নাগা- 
ল্যাণ্ডে ঢুকবার জন্য চীনের সীমান্তে 
অপেক্ষা করছেন। চরমপল্থী নাগা 
নেতা ইশাক 'সিউ এখনও চাঁনে 
বাস করছেন। 

কাইটো নিজের দল গঠন করে 
এই চরমপন্থী নাগাদের নীতি ও 
কার্যকলাপের বিরোধিতা এবং 
কাঁমউনিম্ট চীনের সঙ্গে চরমপল্থধাী- 
দের যোগাযোগের তাঁৱ নিন্দা করে- 


ছেন। মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত তান. 


মনে করেছেন চাঁন বা পাকিস্তানের 
সাহাষ্য নিয়ে নাগা সমস্যার সমাধান 
করা যাবে না, ভারত সরকারের সঞ্গে 
শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই 
এর একমাত্র সমাধান সম্ভব। এই 
নীতিগত বিরোধের ফলে কাইটো 
প্রীতদ্বন্দৰী দলের হাতে মৃত্যু বরণ 
করেন। কাইটোর মৃত্যুর পর 
কাইটো গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
“জেনারেল” হোকিয়ে এবং তান 
কাইটোর মৃত্যুর জন্য গোষ্ঠীগত 
প্রীতীহংসা নেবার সুযোগ খুজতে 
থাকেন। 

গেল সপ্তাহে আত্মগোপনকারী 
নাগাদের এক প্রাতানাঁধ দল দিল্লী 
থেকে িফলমনরত হয়ে (কারণ 
ভারত সরকার তাঁদের জানিয়ে 'দিয়ে- 
ছেন বৈরী নাগাদের নীতিগত 


পাঁরবর্তন না হলে নাগা সমস্যা 
নিয়ে আর আলোচনা করা হবে 
না) ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হোকিয়ে 
তাঁর অস্ত ছাড়লেন চরমপন্থী 
“ফেডারেল সরকারের” বিরুদ্ধে 
তান “ফেডারেল সরকার” প্রোস- 
ডেস্ট মাঁসউ ও রামও এবং কোহো- 
বিকে কোহমার পথে অপহরণ 
করেন। এই অপহরণের পেছনে 
নিহত কাইটোর ভ্রাতা ও বিদ্রোহ 
নাগাদের প্রান্তন অস্থাক্সী প্রধান 
সেনাপাঁত পর্জেনারেল” জেহেতোও 
ছিলেন, (খান কিছুদিন পূর্বে 
চরমাপল্থীদের দল ত্যাগ করে 
কাইটো গ্রুপে যোগ দেন। 
চরমপল্ধীদের মত বদল 
ভারত সরকারের দৃঢ় উক্তি €ষ 
নাগাল্যান্ডকে পৃথক করা এবং চীন 
বা অন্য কোন দেশ থেকে: অস্ত্রশস্ত্র 
মদান করা চলবে না) চরমপল্থী- 
রা করেছে এবং তাঁরা আবার 
ক্লাইটো গ্রুপের সঙ্গো একত্র হয়ে 
১155 সেমা 
অগ্চলের সাথাখা গ্রামে 
এব অশ্গামাী ও সেম্য এবং 
অন্যান? গোচ্ঠী ভুক্ত আত্মগোপন- 
কারণ নাগা প্রাতানাধরা সর্বসম্মাতি- 
ক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাঁদের 
প্রাতিদ্বন্বী উপদলগুলো, সরকার- 
গুলো এবং সেনাবাহিনী ভেঙ্গে 
দেওয়া হবে। তাঁরা এক নূতন দল 


গঠন করেছেন যার নাম দেওয়া - 
হয়েছে “নাগা গণ পরিষদ” এবং এর 


অপহৃত তিন নেতাও- এই 
উপাস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের কাস, 


কলাপের নিন্দা করা হয়। টু 


এই নূতন দল গঠনের প্রযোপ 
জনীয়তা সম্বন্ধে বলা হয়েছে “যে 
(১) ফিজো চালিত অর্বৈধ নাগা 
জাতীয় পরিষদ €আত্মগোপনকারধ 
নাগাদের রাজনৈতিক নীতি সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত সেখানে গ্রহণ করা হয়) 
ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা মারফত নাগা সমস্যার 
শান্তপূর্ণ সমধানে উপনশীত হতে 
বার্থ হয়েছে। (২) ছোট ছোট সম্প্র- 
দায় এবং সহকর্মীদের অস্বীকীতির 
দ্বারা নাগা জনগণকে একসঙ্গে 
আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই 
নূতন দলই এখন আত্মগ্গোপনকারণ 
নাগাদের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে ভারত 
সরকারের সঙ্গে আবার নাগাল্যাণ্ডের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাবে। 

কুঘাতো গেল বছর পর্যন্ত নাগা 
প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করে ভারত 
সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
চাঁলয়েছেন। নূতন দল গঠনের 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কৃঘাতো বলেছেনঃ 
“এক বছর আমরা অন্য নেতাদের 
সুযোগ দিয়েছি যাতে তাঁরা আমাদের 
চাইতেও নাগাদের জন্য বেশী কিছু 
আদায় করতে পারে ভারত সরকারের 
কাছ থেকে! কিন্তু তাঁরা নাগা- 
ল্যান্ডকে সংঘর্ষের পথে ঠেলে নিয়ে 
গেছেন এবং নাগা যুবকদের কাঁমউ- 
নিষ্ট ভাবাপন্ন হতে সাহায্য করে- 
ছেন। তাই আমরা শান্তরক্ষার্থে 
এই পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়োঁছ।* 

খবরে প্রকাশ যে, বৈরা নাগা 
নেতারা যাঁদও প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করেননি যে তাঁরা পৃথক নাগা 
রাষ্ট্রের দাবী ছেড়ে দিয়ে” 


দর্পণ! 7 শুক্রবার ৮ই 


মোভিয়েড 


আমদানী করা আর সম্ভব নয়। 
এই কারণেই আত্মগোপনকারী নাগা- 
দের নেতৃত্ব বদল করতে হয়েছে। 
নাগাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ থেকেই 
বোঝা যাবে এই পারিবর্তন আন্তারক 
না আবার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির 
জন্য সময় ব্যবহার করা। 


কাংরার চা 


€দর্পপের সংবাদদাতা ) 


আমরা দাঁজালং, ডুয়ার্স ও 
আসামের চা এবং দাঁক্ষণাত্যে নল- 
গাঁরর কফির কথাই সমধিক শুনে 
থাঁকি। ভারতের চা এবং কফি 
রাঁসকরা ভুলেও কিন্তু 'হমাচলের 
কাংরা ক্ষপত্যকার চায়ের কথা বলেন 
না। কাংরার,চায়ের ধা কিছু চাঁহদা 
তা সবই ভারতের বাইরের। আফ- 
গাঁনস্তান "এবং পশ্চিম এশিয়ার 
আরো অনেক দেশেই এখানকার চা 
রপ্তানি হয়।, মরক্কো থেকে সম্প্রাত 
আগত একটি বাণাঁজ্যক প্রাতনাধ 
দল কাংরার ,চা কেনার ব্যাপারে 
াশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 
ভারতেরু মধ্যে একমাত্র কা*মীরে এই 


ছু করার চা গলির 
০৮ ধার | নয়। 
গাম বিকা 


নি টি বা দা 
হযে সাবার পূরন“সেখানে বতা 
উদ্বাস্তুদের একটি কলোনী গড়ে 
তোলা হয়েছে। 

এখানকার অধিকাংশ চা বাগান- 
গুলির আয়তন ক্ষুদ্র। ৮০০-এর 
বেশী বাগানের আয়তন পাঁচ শত 
একরের কম! মান্র ৯টি চা বাগান 
১৫০ একরের বেশ জমিতে চাষ 
করে। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় যে 
ভারতের চা বাগানগুলির গড়পড়তা 
আয়তন ৮৫ একর এবং আসামে 
৫৫০ একর। তাই আয়ের দক 
থেকে হিমাচলের চা বাগানগ্দালর 
অবস্থা কেন যে বিশেষ ভাল হওয়া 
সম্ভব না তা বোঝা দুস্কর নয়। 
এখানকার চাষের পদ্ধতিও সেকেলে 
যন্তপাতিও অত্যধিক পুরনো । 
আঁধকাংশ চা' বাগানেই বছরের পর 
বছর নতুন চারা আর পোতা হচ্ছে 
না। অধিকন্তু চা 'বিক্রীর কোন 
স্মব্যবস্থাও নেই। ফলে বাগান- 
গুলিকে খুব নীচু হারেই চা বিক্রী 
করতে হচ্ছে। কাংরার চায়ের গড় 
পড়তা দাম হচ্ছে ২ টাকা ৫০ 
পয়সা কোজ থেকে ৫ টাকা কে জি 
সমস্তটা বিক্রী হয় অমৃতসরের 
বাজারে। এবং যাঁদও এর আধ- 
কাংশই চলে যায় আফগানিস্তানে 
তার দরুণ নগদ টাকা 'কছু আসে 
ন্া। আসে ওখানকার শুকনো ফল 

' করে খেজ,র! 


নভেদ্বর, ১৯৬৮ 


দেশের | 
বিচাৰালয়ে 


(দর্পশণের সংবাদদাতা ) 
এক মেঘাচ্ছন্ন সকালে দলে দলে 
লোক মস্কোর একটী ' আদালতের 
সামনে এসে জড় হয় যেখানে এক- 


জন মাঁহলা বিচারক পাঁচজন সোভি- 
'য়েত নাগাঁরকের বিচার করাছলেন। ৷ 


অধুনা রাশিয়ার, চৈকোস্লোভাঁক- 
১751 
তে বয় টি 
ষ্ণ করে। হ্‌ 1, 
এই পাঁচ 







“নো ছিলেন 


(ত রি 
নাত), মিসেস ল্যারিজা ড্যানিয়েল 
(এর স্বামী ইউল সোভিয়েত 
বিরোধী সাহিত্যিক তথ্য দেশের 
বাইরে পাচারের ফলে দণ্ডিত হয় 
গোড়ায় ), ব্যাদ্ধজশীবী কনষ্ট্যনাটন 
ব্যাবটন্কি। 

এদের বিচার হয় গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্য। 
প্যভেল পাঁচ বছরের জন্য, ল্যারজা 
চার বছরের জন্য এবং ব্যাবটাঁস্ক ও 
আর দ;জন তন বছরের জন্য নর্বা-- 
সত হয় সাইবেরিয়ায়। .৭- if 
এই নাগরিকদের বিরুমেভূত 
যোগ করা হয়েছে যে তাঁরা ধত 
মস্কোর রেড স্কয়ারে চেকে -:.) 
ভাকিয়া সম্পর্কে রুশ নীতির ' “সপ 
লোচনা করেছেন এবং পোস্9।১ 
লাগিয়েছেন। বিচারের রায় শোনার 
আগে প্যভেল আদালতে বলেন রুশ 
সংবিধানে উীল্লাখত 'বাভন্ন প্রকার 
গণ-স্বাধীনতা ভোগ করার আঁধ- 
কার একমাত্র তাদের যারা -শাপক। 
গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করতে পারবে 
রুশ নীতির গুণকীতন করে। 
ব্যাবট্‌স্কি বিচারপাঁতর উদ্দেশ্যে 
বলেন £ “আমরা সমাজতন্ত্রের শত 
নই। এই আদালতের বিচার করা" 
দরকার কোন্‌ সমাজতন্ন আমাদের 
দেশের পক্ষে উপয্ন্তযে সমত - 
তন্ম 'বাভল্ন মনভাবের প্রাত শ্রদ্ধা- 
শীল সেই সমাজতল্ঘ, না যে সমাজ- 
তন্ন সব রকম স্বাধীন চিন্তাকে 
নি 
তন্ন 

সোভিয়েত বিরোধাঁ 
প্রকাশের ধান্য এই কিন দণ্ড 
স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগায় রাশিয়া কি 
স্বাধীন চিন্তাধারা প্রচারে ভীত? 


দশ ৪ শ্মক্রবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


ত্িতুস্ 


মাকিণি সরকারের উত্তর ভীয়েৎ- 

নামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত 

ও দাঁক্ষণের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের 

}%  প্রাতানধিদের সঙ্গে প্যারিস বৈঠকে 
বসতে রাজী হওয়া নিঃসন্দেহে এ 
বছরের সবথেকে বড় খবর। শুধু 
তাই নয় এই বিশেষ তাৎপর্যমূলক 
ঘোষণাঁটির মধ্যেই আগামী দিনের 
দুক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস কি 
রুপ নবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
আছে। একথা আজ পরিষ্কার যে 
গত তিন বৃছর অবিরাম ধ্বংসল'লা 
চালিয়ে হঠাৎ আজ বোমা রর্ষণ বন্ধের 





চনটি প্রধান 'কারণ বলে মনে হলেও 
{এবং পণ্চমী রাজনোৌতিক . মহল 
থেকে সেইকথাই বারে বারে বলা 
হচ্ছে) বোমা বর্ষণ বন্ধের আসল . 
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কারণ এ পর্যন্ত মাকর্ণ*দের 
শোচনীয় পরাজ্রয়। ভাঁয়েংনাম 
যুদ্ধের সমকালীন পর্যায়ের প্রথম 
রাউন্ড শেষ এবং উত্তর ভাঁয়েংনাম 
বিজয়ী। জনসন বোমা বন্ধের 
আদেশ দিয়েছেন এবং কার্যতঃ 
বিনাশর্তে দিয়েছেন হো চাঁ মিন 
সরকারকে একবারও বলতে হয় ন 
যে আলোচনা চলাকালীন তাঁরা 
দক্ষিণ ভীয়েখকংদের সাহায্যে মাল- 
মশলা বা লোকজন পাঠাবেন না। 
এই রসদ সরবরাহ বন্ধের উদ্দেশ্যেই 
তিন বছর আগে মাকণ য্তরাম্ট্ 
উত্তর ভাঁয়েখনাম আক্ৰমণ করে। 


একটা এগোয় নি কারণ 


থামাও তারপর কথা!’ সেটা হয়েছে 
এবং দক্ষিণের জাতীয় মুক্তি ফ্র্টও 
বৈঠকে যোগদান করেছে কাজেই 
এবার মনে হয় ভাঁয়েতনাম সমস্যাটির 
বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে। 
মুক্ত ফ্রন্ট হো চি মিন 
সরকার তথা বিশ্বের সমস্ত প্রগাঁত- 
শীল মানুষের' দাবী মেনে নিয়ে 


মাকণ যাস্তরাম্ট্র ভীয়েধনাম থেকে 


সরে আসতে রাজ হবে। কারণ 
হাজার বৈঠক, সত্তেও ভীয়েধনামের 
ভাঁবষ্যৎ লুকিয়ে আছে ভীয়েংন- 
নামের জঙ্গলে গ্রামে ষে প্রচণ্ড ড়া 





গাছগাছড়াবুও প্রাণ আছে। 
SA প্রাচীন মুনিখবিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 


Hi টা টি 


এম. সি. এন. আমেরিকা) 
ভাগলপুর কলেদেব রসায়ন 
শান্তের ভূতপুর অধ্যাপক । 


বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
বাহারের দ্বারা মানব জাতির 
অশেষ কল্যাপ সাধন করিয়া 


STZ i টি, 


শাস্ত্রামমোদিত প্রণালীতে 

দেশজাত তেষজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দস্তরোগের, মহৌষধ । 


৮৮17 





কলিকাতা কেন্দ্র 
নয ভা: নরেশতন্দ্র ঘোঁঘ,। - 
এম্‌ বি. বি. এম. (কলি ২০৬নং কর্ণওয়ালিস নট কলিকাত-৬ 
ন আঁধুর্কেদাচার্। "৭ সাধনা উধধালয় রোড, সাধনা নগর 
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ভিয়েংনামে ঘোমাবর্ষণ বহর মানেই জনসনের হৃদয় পরিবর্তন নয় 


দখলে নিয়ে নেয়। অবস্থা এমন 
ঘোরালো হয়ে ওঠে যে মাকণ 
বামারুরা বাধ হয় মাইগনের উপরেই 
বোমা ফেলতে, যে সাইগন এতাঁদন 
তাদের "দখলে ছিল এবং যেখানে 
খাস মাকণ রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ 
বাজ্কারের বাস। 

খুব বেশীদিনের কথা নয়। এ 
বছরের 'জান্ময়ারী মাসের শেষ। মহা 
সমারোহে ভীয়েখনামীরা তাঁদর 
জাতীয় উৎসব ‘টেট’ পালন করছেন। 
চাঁরাদিকে ফাার্তর আবহাওয়া সাই- 


'গনে অনবরত লোকজন আসছে 
এই রকম সময়ে, ৩০শে' 


যাচ্ছে। 
জানুয়ারী একটা ফুল বোঝাই ট্রাক 
ঢুকল সাইগনে একদল হুল্লোড়বাজ 
ছেলে নিয়ে। গান গাইতে গাইতে 
এরা হাজির হল শহরের চোলোঁ 
অংশে। হঠাৎ শোনা গেল বন্দূকের 
আওয়াজ_ কোথায় বা ফুল আর 
কোথায় বা সেই হুল্লোড়বাজ 
ছেলেরা । ফুলের তলা থকে বেরুল 
শিস্তল। আর সেই ছেলেগুলো? 
তারা হচ্ছে বাছাই করা ম্যান্তযোদ্ধা। 
শুরু হয়ে গেল বিখ্যাত টেট 


“The 1589 Viet Cong offen- 
sive was n0 mere hit-and-run 
affair ....it was abvious that 
the Viet Cong could have done 
what they had unless much of 
the South Vietnamese popu- 
lation had lent at least passive 
support 
(ভাঁয়েংকংরা এবার শুধু মেরেই 
পালিয়ে যাবার মতলব নিয়ে আসে 
নি। তারা যা করেছে তা দাঁক্ষণের 
জনগণের সহায়তা ছাড়া সম্ভব হত 
না)”। 

মান এক সপ্তাহে মাঁকণীদের 
ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দাঁড়ালো, ৯২০ 
হত ও ৪৫৬০ আহত-এ পৰ্যন্ত 
এত ক্ষতি আমেরিকানদের এ যুদ্ধে 
হয় নি। সায়গন শহরে প্রায় এক 
হাজার কাঁমউীনিস্ট যোদ্ধা ঢুকে 
পড়ে এবং এক রাতে আটটি পুলিশ 
থানা আক্রমণ করে, এবং শহরের 
নাঁটর মধ্যে ছটি 'ডাস্টরক্ট (আমাদের 
কর্পোরেশন ওয়ার্ডের মত) দখল 
করে নেয়। প্রায় চারশ মাইল উত্তরে 
হুয়ে শহরেও সেই একই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি! এই প্রচন্ড বিপর্যয়ের 
ফলে উদভ্রাত আমোরকানরা 
পাগলের মত দেখতে লাগলো কার 
ঘাড়ে দোষ চাপান যায়। খুব বেশী- 
দুর যেতে হল না। ইংরেজীতে 
একটা কথা আছে, ‘kicked 901 
মার্ক সৈন্যপ্রধান, 


he. 


চিএ 


0 পাত ৷" 


ছিল যে জয় হাতের মুঠোয়, টেট 
অথেনাসিভ-এর ফলে বদলা . হয়ে 
ফিরে গেলেন ওয়াঁশংটনে চীফ অব 
স্টাফ হয়ে। তাঁর জায়গায় এলেন 
জেনারেল ক্েটন আব্রামাস। জয় ত 
দূরের কথা মাত্র দশদিনের আক্রমণে 
ভীয়েধনামে মাকণ সৈন্যবাহিনাঁতে 
একটা বড় রকম ওলটপালট হয়ে * 
গেল। 

" ভীয়েৎকং আক্রমণ 

আমেরিকান কাগজগদালর মতেই | 
ভীয়েখকং আক্রমণের সবথেকে বড় 
লাভ হল, যে অজ্পসংখ্যক দাঁক্ষণ ॥ 
ভীয়েখনামীর সায়গন সরকারের 
উপর তখনও আস্থা ছিল তারাও 
দিশাহারা হয়ে পড়ল। এবং সমস্ত 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের মোড় ঘুরে 
গেল। এই প্রথম আমোরকানরা 
বুঝল যে শনুপক্ষ মোটেই” একদল 
গৃস্ডা” নয়। উত্তর থেকে সাহায্য ত 
আছেই, সেই সঙ্গে আছে দাক্ষণ 
জনতার একটা বড় অংশের সক্রিয় 
সহযোগিতা । গেরিলা যুদ্ধের 
নীতি অনুযায়ী, যে সকালে 
রিক্সা টানছে, বা বারমেড বা দোকানে 
কাজ করছে সেই রাত্তিরে মন্ত 
খেতে পরতে দিচ্ছে। মাঁকর্ণ যুন্ত- 
রাষ্ট্রে ধান উঠল, 
এ ভাবে বেশশীদন চলতে পারে না, 
নতুন নীতি নাও ।” 

অবশ্য তখনও যদি ভাঁয়েংনাম 
জয়ের আশা কারও মনে থেকে 
থাকত, মার্চের গেড়ায় যে সানের 
যুদ্ধ তা একেবারে নি্ম্লে করে 
দিল। 1 


জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ 
যাঁর সমকক্ষ যোদ্ধা আজ বোধহয় 
পৃথিবীতে কেউ নেই, যাঁর আঁব- 
স্মরণীয় সামরিক কীণীর্ত দিয়েন 
বিয়েন ফ£ মিলিটারী পাস্ডিতদের 
মতে একমাত্র ইল্লায়েল-এর প্রতিরক্ষা 
মন্ত, মোশে ডায়ানকে গীয়ংপের 
সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যেতে 
পারে! এবং সবশেষে একাঁদকে 
প্রোসডেন্ট জনসন যার সম্বন্ধে 
আমেরিকান ছেলেরা ছড়া বানিয়েছে 
“hey hey LBJ how many 
kiddies did you 101] today” 
ও অপর দলে উত্তর ভায়েংনামের 
প্রেসিডেন্ট হো চী মন বা কাকা 


এবং এ যুদ্ধে এইখনেই আমে- 
'রিকানদের সব থেকে বড় প্রাজয়। 
ক্যালফোনিয়া বার্কলে নন্য ইয়র্ক 
প্রভৃতি জায়গায় তরুণ আমে- 
'িকানরা খেপে উঠেছে। যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে, সভা সাঁমাত শোভাযাত্রা 
করে যুদ্ধ থামাতে বলছে, পুলিশের 
সঙ্গে মারপিট করছে। এবং শুধু 
আমেরিকা নয়। বিভিন্ন পশ্চিমী , 
দেশে ছাত্র সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ 

(শেষাংশ ১০ম গষ্টায়) 


টি 
রঃ আট ॥ 


লালা 








মেকিকে ওলিম্পিকে হকি পরাজয় 
স্থদিনের নির্দেশক 


পারলাম না। এর ফল যে কতখানি 


আরাঁব মনে করেন মোক্সকো ওলিম্পিক হাঁকতে ভারতের * শোচনীয় হয়েছে, তার প্রমাণ আমা- 


' উচ্চ মানের খেলা দেখিয়ে। ভারতের হাঁক উৎকর্ষ থেকে প্রেরণা [পেয়ে 
ভারতের হক খেলা ব্যর্থ হয় নি। আরবি লিখছেন £ 


ওাঁলম্পিক হাঁক ফাইনলে না 
উঠতে পারার ফলে ভারতের মুখে 
নাকি চূণকাল পড়েছে। 'কল্তু যে 
দেশে জলপাইগ্াঁড়র মত প্রাক্কীতক 
বিপর্যয় নিয়ে সরকার ও দেশনায়ক 
সকলে রাজনৈতিক পাশা খেলায় 
প্র এবং ব্যবসায়ীরা লাভের মন্ততায় 
মেতে ওঠে, সেদেশের সর্বাঙ্গে যে 
দুরপনেয় চুণকালি, তার উপর 
.গঁলম্পিক হাকির স্বর্ণপদকে 
রী কালিমা বরং গভীরতরই হত। 
খেলাধুলা জাতীয় জাঁবনকে 
পূর্ণতা দেয়, িল্তু শুন্যজীবনের 
ভি দৈন্য ঢাকতে পারেনা। জীবনের! 
সব বিষয়ে যখন আমরা পচা কাদায় 
খাবি খাচ্ছ, তখন খেলার জয়মাল্য 
বড়ই বেমানান। 


Hie 
স্পশিশি রঃ রি 


সমর্থন করা যায় না। খেলা খেলাই। 
খেলোয়াড়দের কর্তব্য তাতে সাধ- 
নার বলে উৎকর্ষ অজন করা এবং 
প্রাতযোিতায় জয়লাভের জন্য 
সাধ্যমত ভালো খেলা। এই ভালো 
খেলাই মূল কথা। ভালো লেখতে 
% না পারা যত খানি দুঃখের, ভালো 
_ খেলেও খেলার অনিশ্চয়তার পাকে 
£ পড়ে জিততে না পারা কিন্তু তত- 
খাঁন শোচনীয় ব্যাপার নয়। 
| ভারত যখন প্রথম আ'বর্ভাবেই 
ওাঁলাম্পিক হাঁকতে চ্যাম্পয়ান হয়ে- 
ছিল এবং ওলিম্পিকের পর গাঁল- 
শপিকে সেই চ্যাঁমপয়ানাশপ রক্ষা 
করে চল্ছিল্‌, তখন একথা স্পষ্ট 
ধরা পড়তো যে অন্যান্য দেশের 
* হাঁকর মান অনেক নিচু। অর্থাৎ 
ভারত ছাড়া হাঁক খেলায় তেমন উৎ- 
কষ দুনিয়ার আর কোন দেশেই 
ছিল না। হকির দক থেকে এই 
পাঁরাস্থাতি মোটেই কম্য নয়। ভার- 


দু. হয়ে থাকার সার্থক- 
১ তাই অন্যন্য সব দেশে হাকির 

অভাবনীয় উন্নাতি। ভারতের দেখা 

দৌঁখ অথবা ভারতের হাঁক উৎকর্ষ 
শ্্রথেকে প্রেরণা পেয়ে আজ যে অন্যান্য 
বহু দেশে হাঁক খেলার উৎকর্ষ 
অৰ্জিত ‘হয়েছে, তাতে একথাই বরং 
বলা যায় যে ভারতের হকি খেলা 
বার্থ হয়নি। ভারত যাঁদ দুনিয়ার 
. হকিগুরু হয়ে থাকে, আজ 'শিষ্য- 










'রুব সার্থকত'ই প্রমাণত। চির- 
কল শ্রেষ্ঠত্ব কোন কিছুতে কেউ 
*ক্লা করে চলতে পারে না, কারণ 
একের শ্রেজ্ঠতা অন্যরা চ্যালেঞ্জ কর- 


বেই এবং সে চ্যালেঞ্জ একাঁদন না 
একাঁদন সার্থক হবেই। . 

তবু দুঃখ করার প্রভূত কারণ 
আছে। প্রধান কারণ ভারত দুনিয়ার 
হকি নেতা হয়েও গুরু হতে পারে য়ারী 
নি, নিজস্ব সুক্ষ কৌশলের উৎকর্ষ 
অন্যান্য দেশকে শেখাবার বদলে 
ভারতই ইদানীং কালে অন্যান্য 
দেশের স্থল কৌশল নকল করতে 
প্রয়াস পেয়েছে। হিতে তার 
স্বধর্ম ত্যাগ করে ভয়াবহ পরধর্ম 
গ্রহণ করতে চেয়েছে। 

যে রোগে এবার ভারতীয় হকির 
মৃত্যু ঘটেছে বলা যেতে পারে, সে 
রোগ বেশ কিছু দিনের। পত্রিকা- 
বিশেষ সে রোগের সার্থক নামকরণ 
করেছে “ঁসংহাইটিস” অর্থাৎ 
সংদের দিয়ে দল ভারে দেওয়া, যেন 
ভারতে সিং ছাড়া উৎকৃষ্ট হাঁক 
খেলোয়াড় নেই। ভারতের হাঁক 
যখন' ভারতীয় হাক ছিল, তখন 
তাতে 'সিংদের প্রাধান্য ছিল না, আর 
সেই সঙ্গে ছিলনা সং সুলভ মার 
মার কাট কাট খেলা ৷ কব্জির সুক্ষ 
করসাঁজতে বল নিয়ে 'বপক্ষকে 
ধোকা দিয়ে বোরিয়ে যাওয়া ও রক্ষণ 
বিভাগকে বোকা বানিয়ে গোলে বল 
ঢোকানে।ই ছিল ধ্যানচাঁদ-রৃপাঁসং- 
িষেণ লাল-বাবুর যুগের ভারতীয় 
হকির বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘকাল হকি 
দুনিয়ার শীর্ষ অবস্থানে তার 
মোক্ষম অস্ত! 

কার যেন মাথায় কুবৃদ্ধ 
গজালো যে পাশ্চাত্য দেশগুলির 
সঙ্গে খেলায় ওদোর কোশল রপ্ত 
করা শ্রেয়। অর্থাৎ যতজোরে পার 


‘ছোটো, যত জোরে পার বল মারো । 


বাস, এমন খেলা খেলতে গিয়ে ফল 
হল কব্জির সুক্ষম কৌশলের খেলা 
আমরা পাঁরহার করলাম এবং শেষ 
পর্যন্ত ভুলে গেলাম। কিন্তু জোরে 
দৌড়নো এবং জোরে বল মারায় 
প্রচস্ডতর দৈহিক শান্তিশালশ জাত- 
গুলির সঙ্গে আমরা এ'টে উঠতে 


পরাজয় জাতনঈ় কলঙ্ক নয়, বরণ হকির স্মাঁদনের নির্দেশক। ওলি- দের এবারকার প্রথম খেলা দিউ- 
স্পিকের সুরু থেকেই ভারত শীর্ষ স্থান আঁধকার করে এসেছে তাঁর 


জ'ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই পাওয়া 
গিয়েছে। সে খেলায় ওদের চেয়ে 
অনেক বেশি সংখ্যক ফাউল, অব- 
স্ট্রীকশান, আণ্ডার কাটিং ও স্টিক 
করেছে আমাদের খেলোয়াড়েরা।- 
অনেক বোশ পেনাল্টিকর্ণার পেয়ে 
তার অসদ্ব্যবহারে মার খেয়ে গেছে। 
অথচ আন্তজাতিক আইন ও 


ং অন্যান্য দেশের গাজো- 
খেলাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, এমন 


আঁুযোগ আমরা বহুবার করেছি। .... 


এই ধরণের লাক্ারবাঁজ হকি 
সেই ১৯৬০ 

সালে ধঁরাম ওঁলাম্পকের প্রাককালে 
সাবধানবাণশ উচ্চারণ করেছিলেন 
ধ্যানচাঁদ। 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। 
নাখলভারত হাঁক ফেডারেশানের 
একচ্ছত্র নায়ক আম্বনধকুমার ও 
তাঁর দাঁক্ষণ হস্ত নাগরওয়ালা। 
বিষয়টা হচ্ছে, ওরা দুজনেই 
প্যীলশ। আর পুলিশ লাঠির ব্যব- 


হারে একমাত্র প্যালাশ মারকুট কায়- 


দাকেই জ্বীকার করে। হকির 
লাঠিকে যে অন্যভাবে ব্যবহার করা 
প্রয়োজন, এবোধ পুলিশি বাদ্ধিতে 
না আসাই স্বাভাবক। আফটার 
অল হকি স্টিক ইজ অলসো এ 
স্টিক। আ্যাণ্ড ফর দি পুলিশ দি 
ওনাল ওয়ে অব ইউাঁজং এন স্টিক 
ইজ দি রাসূজিং ওয়ে। এই রোগেই 
ভারতীয় হকি আঙ্জ শয্যাশায়ন। 
মৃত্যু এখনো হয়ান, ব্রোঞ্জ মেডেল 
তো পেয়েছে, ফলে বিজয় মঞ্চে 
দাঁড়াতেও পেরেছে । এবং তারই 
অপর নাম 'িংহাইটস। দলে 
অনেক সং না থাকলেও 1সংহাইটিস 
হতে পারে, কারণ 'সংদের অনুরূপ 
লাকাঁড়বাজশী খেলার প্রবণতাকেই 
সিংহাইটিস বলা চলে! 
পাঁকম্তান এবারকার যোগ্য 
বজয়ী। তারা অগ্যাগোড়া অপরা- 
জিত এবং ইতিপূর্বে দুবার রৌপ্য- 
পদক ও একবার ব্লোঞ্জপদক বজয়গ 


সেই বাণীতে কান 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


পেয়েছে পাকিস্তানের ওাঁলাম্পক 
হকি সার্থকতার 'মথ্যা সংবাদ 
পরিবেশনে। তারা বলেছে ওঁল- 
পিক হাকিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ 
থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবারই ফাই- 
নালে উঠেছে পাঁকিস্তান। 

কথাটা সর্বেব মিথ্যা। কারণ 
১৯৪৮-এর লণ্ডন ওলাম্পকের 
সোঁম-ফাইনালে পাকিস্তান গ্রেট 
বৃটেনের কাছে ২--০ গোলে হেরে 
যাওয়ার পরে তৃতীয় স্থান বা ব্রোঞ্জ 
মেডেল নির্ধারক খেলায় হল্যাণ্ডের 
সঙ্গে প্রথম দিন ১-১-এর পরে ওরা 
৪-২ গোলে পরাজিত হয়। পরবতী 
হেলাসচ্কি ও'লাম্পকেও (/ ১৯৫২) 
পাকিস্তান চতুর্থ স্থান পায়। 
সেমিফাইনালে হলেশ্ডের কাছে হারে 
১-০ লোগে এবং বোল মেডেলের 
খেলায় ২১. গোলে হারে গ্রেট 
বৃটেনের কাছে। তারপর থেকে বরা- 
বরই ফাইনাল খেলেছে পাকিস্তান 


এবং ভারতের সঙ্গে ও'লাম্পিক 
সংঘর্ষে সমান সমানে লড়েছে। 
হেরেছে অবশ্য দুবার মেলবোর্ণে ও 
টোকিওতে। জিতেছে মান্র একবার 
রোমে, তবে পরাজয় সত্বেও খেলার 
গৌরবেম্লান বলে প্রাতিভাত হয়াঁন 
একবারও । রোমের পর এবার তাদের 
দ্বিতীয়বার স্বর্ণপদক লাভ, রৌপ- 
পদকও পেয়েছে দুবার । 

এতে আম বরং ভারতের তুল- 
নায় পাকিস্তানের কীতিত্বেরই তারিফ 
করবো। ৯৯২৮, ১৯৩২ ও 
১৯৩৬-এ হকির স্বর্ণপদকের জন্য 
আজকের ভারতের সমান অংশীদার 
আজকের পাকিস্তানও। অখণ্ড 
এক ক্ষ,দ্রাংশই আজ _ ' পাকিস্তান 


-আযুবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


". (৪ পৃষ্ঠার পর) 
আজম খান কে নির্বাসন দিতে 
হয়েছে তারপর কালাবীগের নবাব। 
এই দুজনী "ছিলেন আয়ুব খানের 
দুই বাহ ভুৰ শাসনের দর 

মাঁল্তচ্কের প্রাতভূ জনাব জুল- 
সনি আলি ভূট্টো। তাঁকেও 


শবদায় নিতে হয়েছে। অদূর ভাব- 


মধ্যে অনেকেব বিদ্রোহের ধ্বজা 
ভুলতে আভলাষাী। ঢাকায় সম্প্রীত 
তার এক “সাকা্স” হয়ে গ্িয়েছে। 
{রং মাম্টারকে স্বয়ং উপাস্থত থেকে 
পোষা খেলোয়াড়দের সামলাতে 
হয়োছিল। এছাড়া পূর্ব ও পাঁশ্চম 
উভয্প অংশেই ব্যাপক অসন্তোষ দানা 
বেধে ওঠেছে। সমৃদ্ধি দশকের 
ঢক্ষাননাদের মধ্যেও দেশশ বিদেশী 
মূলধনী শোষণের ফলে করুণ 
আর্তনাদ শোনা যায়। উৎপন্ন 
সম্পদের ভাগ আর জনসাধারণের 
হাতে পেশছায় না। নবজাগ্রত মধ্য 
বন্তশ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে 
বর্তমান শাসন তল্ন অপারগ । ছাত্র 
শিক্ষক, বৃত্ত কর্মে নিযুক্ত শ্রেণী- 
গুলি অসন্তোষে বিমুখ । সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতাকে কঠোর. হস্তে 
দমন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য 
ও বেতার সেক্রেটারী আলতাফ 
গওহর-এর বিনা অনুমতিতে সম্পা- 
দকীয় লেখাও যায় না। এমন ক 
এই নিয়ল্লণের কথাও জনসাধারণকে 
জানানো যায় না। আয়ুব শাস- 
নের ভাত্ত জনসমর্থনের . ওপর 


স্থাপিত হলে এই রাজনৈতিক শাসন- 
তাল্লক নিয়ল্রণের বজ্জ আঁটুনী 
প্রয়োজন হত না। 


এই পটভূমিকায়, প্রাথমিকভাবে 
প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধকার প্রয়ো- 
গের ফলে 'নর্বাঁচিত বৌসক ডেমো- 
কাট সদস্যরা পরবতশী পর্যায়ে 
প্রাদোশক ও জাতীয় পরিষদ এবং 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনতার ইচ্ছা 
অন্যাক্সী ভোট দেবেন, অথবা 'নর্বা- 
চিত হবার পর জনগণের ইচ্ছা-আভি- 
লাষের মর্যাদা না রেখে নিজেদের 
পাওনা গণ্ডার স্বার্থে বর্তমান শাসন 





থাকে_ এবং তাই স্বাভাবকও বটে 
তাহলে প্রোসডেন্ট শনর্বাচনে ও 
পরবর্তী পর্যায় ফিল্ড মার্শাল 
আয়ুব খানের জয় হবে। কিন্তু 
যাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের ইচ্ছন্- 
যায়ী তাঁরা ভোট "দন ত।হলে 
নির্বাচনে আয়ুব শ।সনতন্দ্র পরা- 
জয় বরণ করবে! তখন তাকে আরে 
কটা ০০5-এর মারফতে ক্ষমতা 
বজায় রাখতে হবে। নতুবা এ পরা- 
জয়কে মেনে নিতে হবে। 
আয়ুব খানের পতন আপাততঃ 
সম্ভব নয় বলে যাঁরা মনে করেন, 
তাঁদের মনে রাখতে হবে যে আয়ুব 
খানের পরে শান্তপূর্ণভাবে উত্ত- 
রাধিকারের প্রশ্ন মীমাংসা হবার 
ব্যবস্থা নেই। তার ফলে ক্ষমতার 
আসনের দিকে প্রসারিত বহু হস্ত 
অন্তাবরোধী ষড়যন্মে মিলত 
হয়েছে। আজম খান, কালাবাগের 
নবাব, জুলাফকর আলি ভুট্টো ও 
জেনারেল আসগর খানের অপসারণ 
এঁ সংকট সম্ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ৷ 





Pd 


শত 


* 
1 দর্পণ 1 শ্দক্রবার ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


কলিকাতা 1 পুলিশের ' তৎপরতা 


(১ম গম্ঠোর পর) 


পৃলিশ/বোয ত 'ল্জিত 

বোধ্‌ ব করছিল E 
প্রায়. একই 

সুকাল ১১-৩০টা; ॥নাগ্যদ 'আরার 


পুলিশ প্রচারিত. এই কাহিনী 
যারা সন্দেহ করছেন তাদের মতে 
লালবাজার লক-আপে ' পুলিশী 
তৃতীয় ডিগ্রীর ব্যবস্থায় পাঠক 
'নহত হয়ে থাকতে পারেন__ঘটনা 
পরম্পরা এই সন্দেহ জাগায়। আর 
পুলিশের রেকর্ড যা তাতে এ ধর- 
ণের ঘটনা খুব 'বাচত্র নয়। 

পার্ক ষ্ট্রাট পোষ্ট আঁফসের 
সামনে প্রায় চার লাখ টাকা লুট 


| হয়ে গগয়োছিলু কয়েক মাস আগে, 
দিনের . আর্ত কলের, দর | 


দঃ জেন হি করতে দরে 


প্রায় একই কায়দায়। ডাকাতরা 


এক লক্ষ বারো হাজার টাকা ‘য়ে । 


চম্পট 'দল। 

{নিজের অক্ষমতার কোঁফয়ৎ 
{হিসাবে পলিশ বলেন যে ডাকাতরা 
মনে হচ্ছে সাধারণ ডাকাতদের মত 
নয়। কেন না, তারা লুটের পর 
বেশ্যাবাড়ী অথবা মদের দোকানে 
অঢেল পয়সা খরচ করে ক্ফর্ত 


. করতে আসে নি, যা সাধারণ ডাকা- 


তরা করে থাকে। বেশ্যাবাড়ী আর 





ডাক্তাররা বলেন যে শিশুর শলীর ও মন গঠুনের' ' 
পক্ষে প্রথম ৪-৫ বছরই হ'ল খুব 

গুরুত্বপূর্ণ সময / মায়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে 
হলেও অন্ততঃপক্ষে ৩-৪ বছরেন্র ' 
ব্যবধানে সন্তান হওয়া উচিত। 


মদের দোকানে কড়া নজর রেখে 
পুলিশ কিছু করতে পারে নি। 

অতএব অসাধারণ ডাকাতদের 
জন্য একটা কিছু অসাধারণ ব্যবস্থা 
করা দরকার। গত সপ্তাহে ভাল- 
হোস স্কোয়ারে এক ব্যাৎ্ক কেশি- 
যার, জগমোহন পাঠককে প্ীলশ 
গ্রেপ্তার করল। এ ব্যাঙ্কে টাকা 
রাখতে যাওয়ার সময় টাকাটা ল.ট 


পদ্ধাত কি ধরণের তা আর নতুন" 
ট,-করে বলার দরকার নেই: আজ 
বিশেষ করে পনুলশ যখন্‌ মরায়া। . 


দেখেন পাঠক পাঁলয়েছে। জানা- 
লার নড়বড়ে গরাদ বেশকয়ে চলে 
গেছে।' 'এই গল্প পুলিশ সংবাদ- 
পত্র মারফৎ ফলাও করে প্রচার 
করেছে। 

এই গল্প সন্দেহ করার কারণ 
ঘটছে এই জন্য যে হঠাৎ, দোতলা 
থেকে কেন, একতলার কনজ্টেবলদের 
পায়খানায় তাকে নিয়ে আসা হল; 
আর যাঁদই বা এল তা হলে কয়েদী- 
দের সাধারণ ভাবে যা করতে দেওয়া 
হয় তার বাইরে 'বশেষ সুযোগ 
হিসাবে কেন তাকে , দরজা বন্ধ 
করতে দেওয়া 'হল। দোতলার্তেও 


সারা রাত ধরে জিজ্ঞাসাক্‌দের' “ঠিক ওঁ জানালাটি বাদে অন্য 
প্র ভোর বেলা আব্বার; সারান হয়। ॥ ৰ 
দোতলার / লক-আপে* , পায়ে : : শোনা যাচ্ছে, এই 
দেওয়া হল। } ংভাবৈ,কিদ্ধু* কাহিনী সরকারী কোন কোন মহলে 
পরে তার টু বিশেষ পাত্তা পায় নি। 
TR ২৬, কলিকাতা পঢলশ এর পর থেকে 
একতলায় , ' হঠাৎ বিশেষ “তৎপর হয়ে উঠেছে। 


নাদিল্ট পায়খানায় বল যাওয়া ' 
হল। জগমোহন 'পঁয়খানাঁ 
বন্ধ করে দিলেন। .অনৈক্ক্ষণ দেরী 


হচ্ছে দেখে বাইরে ' অপেক্ষমান ' 


LR 


»দরজা ' 


আজ কাল গাড়ী, কাল টাকা সমেত 
“কিছু লোক ধরা পড়তে আরম্ভ 
করেছে। হঠাৎ এই তংপর'ঠা কি 
তথাকথিত পলায়ন কাঁহনী ধামা 
চাপা দেওষার চেষ্টা? । 


বিনামূল্যে পরামশণাদির জন্য আজই আপার) 
বাড়ীর কাছাকাছি পরিবার কল্যাণ পারি- 
কম্পন কেন্তরেল্ল সঙ্গে যোগামোগ করুন। 


আজকাল অনেক রকমের সহজ; নিরাপদ ও 
কার্যকরী পদ্ধতিতে সন্তান জ্রন্ন প্রতিরোধ 


করা ম্রান্ন। বর্তমানে আপনি ইচ্ছানুষাত্রী 
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অফিসাররা বিক্ষুব্ধ 
(৯ম পৃষ্ঠার পর) 
সেক্কেটারীর উপর প্রভাব বিস্তার 
করে ডেপুটি কাঁমশনারের বিরুদ্ধে 
শাস্তমূজক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য চাপ দেন বলে জানা গেছে। 
শ্রীম'ল্লক ডেপুটি কাঁমশনারের পদ 
গ্রহণের আগে পাশ্চমবঙ্গের ল্যান্ড 
রেকর্ডস বিভাগের ডরেক্টর ছিলেন। 
এ পদে থাকাকালশন "তান ভীল্প- 
খত চা-ব্যবসায়শর হাজার হাজার 
বিঘা বেনামী জাঁমর হাদিশ আনিস 
কার করেন। তখন থেকেই এঁ চা- 


ব্যবসায়ী শ্রীমণ্লীকের উপর অস- 


চালনার ব্যাপারে কেন ক্ষমতা নেই। 
ফলে মূ্দ্রা যা 'পারছেন তাই কুর- 
ছেন। 

তার তৈরী কোম্পানীর ডাই- 
রেক্টর বোর্ডের সদস্যদের নাম ঃ 
শ্রীব পি সিনহা, সুপ্রীম কোর্টের 
প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত; : শ্রীমতী 


+ পদ্মাবতী দেবী, পালামেন্টের 


সদস্যা; শ্রীকাশীনাথ টাপুরিয়া, 
মূন্দ্রার জামাই; এবং শ্রী এস, বি, 
গোয়েঙ্কা। 
' গোয়েন্দারা বলেছেন যে, বোর্ড 
আসলে নামকোয়াস্তে- মুন্দ্রাই 
সর্বেসর্বা। তাঁদের বন্তব্য প্রমাণ 
করার জন্য তাঁরা একাঁট আদালত 
তদন্তের কথা উল্লেখ করেছেন। 
প্রশ্নোত্তরের সমগ্র টার্ণার মারশন 
কোম্পানীর সেকেটারা, শ্রীঞ জে, 
হোরমাশজী স্বীকার করেছেন যে, 
মুদ্রা তার ইচ্ছা অনুযায়ী ডাইরেক্টর 
নিয়োগ বা বরখাস্ত করতে পারেন। 
এই তদন্তের সময় ডাইরেক্টর 
বোর্ডে শ্রীতব, পি, সিনহার অল্ত- 
ভূশন্তর প্রশ্ন ওঠে । বিস্ময় প্রকাশ 
করা হয় ক ভাবে সুপ্রীম কোর্টের 
একজন মানন"য় প্রান্তন প্রধান বচার 
পাঁত এর মধ্যে আসতে রাজী হলেন 
আর কুখ্যাত ডি, এম, জ্যাফ্রের সঙ্গে 
এক টোঁবলে বসলেন। 
শকছুঁদন আগে পর্য্তি এই 


লয় 


দতুষ্ট। শ্ৰীমল্লিক জলপাইগুড়ির 
ডেপুটি কমিশনার হলে, রী 
ব্যবসায়ী প্রথমে তাঁকে সন্তুষ্ট কর্র 
জন্য ভেট দিতে শুরু করেন । কন্তু, 
তাতেও কোন স্মাঁবধা করতেপ্না, 
পেরে, অতঃপর খোলাগু্‌ যুদ্ধ * 
ঘোষণা করেন-এদোখি জলপাই- : 
গড়তে আমি বেচে থাকতে আপনি 
কী করে আঁফসারাগার করেন।স, '' 
স্বভাবতই, এ চা ব্যবুসায়র' সঙ্গে | 
কংগ্রেসের সম্পর্ক খুব ঘাঁনম্ঠ। তাই 
এই বৈষম্যমূলক শাস্তিবিধানের 
পিছনে তার নীরব ভাঁমকাকে ঢাক- 
বার জন্যই কী অতুল্যবাব আগ 
বাড়িয়ে জোর গলায় বলছেন, দ- 
একজন আঁফসারকে বদলী কৃরে 
কী আর লাভ হবে? জলপাই- 
গনাঁড়র চা-ব্যবন্নায়ীদের চাঁটয়ে যে 
এঁ এলাকায় একটী আসনেও কংগ্রেস 


প্রোরত তার পন্নে এস এন রায় 
তদন্তের পিছনে রাজনোতিক প্রভা- 
বের কথা উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন 
নি। 

রাজ্যপাল শাঁসত সরকারের 
মুখ বাঁচাবার জন্য এইভাবে জন- 
সমক্ষে কয়েকজন পদস্থ সরকারী 
আঁফসারকে হেনস্থা করার বিরুদ্ধে 


'প্রাতিবাদ জানাবার জন্য রাজ্যের আই 


এ এস এসোসিয়েশনের সদর্সরা 
গুঞ্জন তুলেছেন। কেন্দ্রীয় পর্য- 
বেক্ষক দল পশ্চিমবঙ্গে এলে তাদের 
কাছেও বিষয়ট তোলা হবে কিনা 
তা নিয়েও আলোচনা চলছে। 


জ্যাফ্রে টার্ণর মারশন, কোম্পানীর * 
ম্যানোজং ডাইরেক্টর ছিল।, বিদেশী 
মুদ্রা পাচারের আঁভিযোগে একবার 
তাকে মোটা ফাইন 'দতে হয়। আর 
শেষ পর্যন্ত তার দেয় বহু টাকার 
আয়কর ফাঁক দিয়ে এদেশ থেকে 
চম্পট দিয়েছেন। ' এটা সম্ভব হয়ে- 
ছিল ল্রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং আয়কর 
বিভাগের কিছু উদ্ধতন আঁফসার- 
দের সহযোগীতায় ৷ 

এই অফসারদের সহযোগীতা 
অবশ্য অমান আসে না-আর এ 
ব্যাপারে মুন্দ্রা মোটেই কৃপণ নয়। 
কিছুদিন আগেই ও 
শ্রীকে, এন, শ্রীবাস্তব দুই জন 
আয়কর বিভাগের আফসার কাজে 
ইস্তফা দিয়ে মুন্দ্রার কোম্পানগতে 
যোগ 'দয়েছে। মাসিক যথারুমে 
আট হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা 
মাহনা নার্দস্ট হয়েছে। 

মুন্দ্7র বিরুদ্ধে তাই একটি 
বিশেষ আভিযোগ যে, টাকার লোভ 
দেখিয়ে তান সরকারের 'বাভন্ন 
বিভাগে 'দুনশীতি নিয়ে আসচ্ছেন। 
গোয়েন্দাদের মতে, মুল্দ্রার ব্যাপারে 
অবিলম্বে একটা কিছু 
করা দরকার । সবচেয়ে প্রয়ে 
মূন্দ্রার হাত থেকে টার্ণার মারশন , 
কোম্পানীর পাঁরচালনার ভার কেড়ে 
নিতে হবে। আর তা না হলে 
রচা্ড'শন ক্লাডাশ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, 
করপোরেশন, ব্রহ্মপুত্র টি কোং 
রভৃত্রি যা অবসুধা হয়েছে, টারণার 
মীরশনেরও তাই হবে। 


~. 

Regd. NO. ০ 
শ্বানিন্মল্র নানি 
| (প্রথম .পষ্ঠার পর ) 

পু .* "বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে এই বাঁধ 
তৈরী: হলেও বাঁধ তৈরীর: পর 


প্রাতবছর সেখানে বন্যা হয়েছে। 
' আর এবছর বন্যার তাণ্ডব .. *একটু 


নেই। ফলে, জল ঘরবাড়গ ভাঞ্গছে. 


নম্ট করছে মাঠের ধান। 

বাঁধের বাইরের জল বেরুবার 
পথ হচ্ছে রাঘবপূর ও কাটিগাগু- 
এর দুটি ছোট রেলের ব্রীজ। এই 
বীজ দাটর নীচ "দিয়ে এই বিস্তীর্ণ 
এলাকার জল বোঁরয়ে গিয়ে পড়ছে 
সাত মাইল দুরে ফুলহর বা 
কালিন্দী নদীতে । এই সাত মাইল 
অগ্চলকেও বন্যার জল ভাসিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। 

তাই প্রীত বছরই এই বাঁধ, 
কেটে ফেলার দাবী তোলেন বাঁধের 
বাইরেকার জলবন্দী মানুষরা । আর 
অভিশাপ দেয় রামপ্রসন্ন রায়, 
সৌরেন মিশ্র আর বিশু মৈ্কে। 

হাঁরশচন্দ্রপুরের এই অঞ্চল 
নশচু এলাকা । বৃদ্টির'জল এখানে 
বরাবরই দাঁড়াত। আবার : সরেও 
যেতো। শুধু কয়েকজনের জীম' 
রক্ষার উদ্দেশ্যে বাঁধ দিয়ে সাধ করে 
বন্যাকে এই অণ্চলে পাকাপাঁক 
ভাবে ডেকে আনা হয়েছে। স্বার্থ 
ন্বেষী কংগ্রেপী জমদাররা জল- 
নিকাশের কথা ভেবে ওঠার সময় 
পানান। এখন অবশ্য মানবদরদী, 
সেজে তাঁরা রন্যার্তদের জন্য রিলিফ 
কাটি খুলেছেন। চাঁদা চাইছেন। 
সামনেই শীনর্বাচন_আর হতভাগা 
বন্যা ঠিক এবছরই এলো । কংগ্রেসী 
নেতারা তাই চিন্তায় পড়েছেন। 
বাঁধের বাইরের .মানুষের সামনে 
দাঁড়াবার সাহস ও ভরসা পাচ্ছেন 
না। 

বাঁধের ভেতরকার জাম বন্যার 
হাত থেকে রক্ষা পেলেও এই চক্রা- 
কার বাঁধের ভেতর থেকে বাইরে বা 
বাইরে থেকে ভেতরে জল বেরুবার 
বা ঢোকাবার কোন ব্যবস্থা নেই। 
ফলে, বৃষ্টির পাঁরমাণ বেশী হলে 
বাঁধের ভেতরকার অল বাঁধের মধ্যেই 


A 


পাওয়া যেতো। 
হাত থেকে অন্তত এই এলাকার 
শানু রেহাই পেতো বলে ' সেচ 


বিশেষজ্ঞদের ধারণা । এই পাঁর- 
কজপনাটি অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
শববেচনাধীন রয়েছে। 





৮ 


MEE আর্ক অত ইনি প্রা 


লজ! যদি ক্রোথ 


শুদ্ধতাও শুদ্ধ নয় 


এ কথাটা সম্ভবত লেখা প্রয়োজন 


পরিচ্কার এ কাগজে! 
আসলে এ ক্ষোভ 


দি বৃহ হজম 
জে ৭4 


নিজেকেই বারবার কুরে কুরে খায়, 


গোটা জাত মজে গেলে গ্লানির সাঁললে 


ক্রোধ সিংহ হয়, ' *.', 
গাঁড় মারে, . 
আক্রমণে *স্থর সুমদদ্যত ', 


(ঘষে মাজে রত লেখা” পৌরকর্মচারণ 


আহূতির মাঠে।) A 
কোন কিছু বলবার আগে ১২, 
বুঝবার আগে ৪ দি 
দ্যাখো দ্যাখো সিল 


রন্তলেপা শুদ্ধতার দাগ ॥ 

এ কবিতাটির লেখক অক্টোভিও 
পাজ ভারতবর্ষে মোক্সকোর রাজ- 
দূত। মৌক্সকোতে আলাম্পক 
উৎসবের অনাতিপূর্বে যে প্যালশী 
তাণ্ডব নেমে আসে ছাত্রদের ওপর 
তার প্রাতবার্দে এ কাঁবতা। এ কাঁব- 
‘তার জন্যে তাঁর চাকটির যায় অথবা 
ঠান চাকরতে ইস্তাফা দেন। 
স্প্যানিশ কবিতাটির ইংরেজী অনু 


বাদ বেরোয় লণ্ডনের টাইমস িটা- সমৃদ্ধও 


রার সাপ্লিমেন্টে। ৬ই নভেম্বর 
এই কাঁব-কূটনশীতাবদ ভারতবর্ষ 
ছেড়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সে। তাঁর ইচ্ছা 
স্বদেশে না ফিরে ফ্রান্সেই অধ্যাপনা 
গ্রহণ করবেন। 

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কাঁব 


'শশজ্পী সাংবাঁদকদের এক সাম্প্র- 


তক সভায় পাজের সংক্ষিপ্ত ভাষণ 
খুব তাৎপর্ষপূ্ণ। দনঃখ্রে বিষয় 
ভারতবর্ষের রোন বড় কাগজে তাঁর 
ভাষণ বেরোয় নি। 'তবে তাঁর 
কথায় ক্রোধ, ও প্রেমের যে গভীর 
সমান্বত রূপ ফুটে ওঠে তা 
শিল্পীর, চেতনার এক সমহজ্জবল 
রূপ। শিল্পীকে সচরাচর ভাগে, 
দেখা হয়। হয় তাঁরা তোতা পাখী 
যা 'বলানো হয় তাই বলেন; অথবা , 
তাঁরা পৃত্রকালজ্ঞ খাঁষ, সাধারণ মানু- 
ষের তাপ অতাপ আঁদের স্পর্শ করে 
না, সামাজিক বা রাজনোৌতিক অন্যায় 
তাঁদের কাছে বড় জোর . একটা 
পোড়ামাঠের ল্যান্ডস্কেপ। শিল্পার 
প্রাতবাদ আবার কখনও কখনও 
সংঘবদ্ধ সই-মারা যাল্তিকতায় পর্য- 
বাঁসত। পাজের বন্তব্য এর উজ্জ্বল 
ব্যাতক্ৰম। তাঁর এই পঁনঃসহ্গ 
একতাবোধ” অনেক সংঘবদ্ধ প্রাতি- 


বাদ থেকেও সোচ্চার। 


পাজ সে সভায় বলেন যে তাঁর 
প্রতিবাদ এক নিঃসঙ্গ একতাবোধ 
থেকে উদ্ভূত। জীবনের জয়গানই 
শিল্পী করেন কিন্তু কাঁবও বিদ্রোহশ 
সমালোচনামুখর যদ বিচার হয় 
পরাহত। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে 
ক দাক্ষল বাম সমস্ত তত্ত্বই 
আজ সামঞ্জস্যহদন প্রমাণিত এবং 
হেগেল ও মাক্সের উদ্ভাবন বাস্তব 
ক্ষেত্রে পরাজত। কেন আজ তরুণ 
সম্প্রদায় অসুখী একথা বুঝতে 
গেলে বুঝতে হবে যে আমরা এই 
ধরাধামে এক স্বর্গ সৃষ্টির সাধনায় 
আমাদের চার পাশ ঘরে এক নরক 
তৈরী করেছি। আমরা যে সমাজ 


~ 


t EOE আরও আট mm রাজা - 


রে 
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শখ 


See কাঁবর জন্যে 
যাদের অভাপ্সার রূপ "ছল প্রত্যক্ষ 
অর্থাৎ প্রেমের প্রয়োজন, মানবতার 
প্রয়োজন। | 

পাজ বলেন যে ভারতবর্ষে গত 
ছ বছরের 'স্থাত তাঁর এবং তাঁর 
স্লীর কাছে গভীর 'শিক্ষাপ্রদ। 
ভারতবর্ষে তান পান আবেগ ও 
শাক্ত ৷ ভারতবর্ষের গ্রামে . তিনি 


নগ্র্থক নয়," 
নকে গ্রহণ করার সার্থক এক রি 


' অসম 'রায় 


DARTH Price 25 ৮১, 


ভিন্লেললাচ্ম। 
(৭ম পচ্ঠার পর) 


তাদের স্ব স্ব সরকারের মাঁকন 
নীতির সমর্থনের ফলে। সম্প্রাত 
লণ্ডনে প্রায় দশ হাজার ছাত্র ছাত্র 
এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভ প্রদর্শন করে 
ভীয়েনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে যাতে 
মাও পন্থী, ট্রটস্কী পল্থী, রুশ 
পন্থী এমনকি মধ্যপল্ধী ছাত্ররাও 
যোগ দেয়। " " 


ক হজ আগে কল- 


কাতায় ভাঁয়েতনামের রুল্সাল জেনা- 








০০, ০ 


রেল যা বলেছেন সেই কথাটাই মনে ।' 


পড়ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে, তান 
বলেন, মাঁক্নীরা যাঁদ যুদ্ধ চালিয়ে. 
যায় তা হলে একীন্রশ কোট 
' ভীয়েতনামী, একাবশ কোটি সৈন্য 
হিসাবে উঠে দাঁড়াবে, মান সর- 
কারকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। 





প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম ঙাকে এনে দিয়েছে 





. যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 
সাধন! 'বিউাট ক্রীম সন্দর্য-ল্রাকের প্রবেশ পত্র 


= 
4 সাধনা 
সম্পাদক_হ'রেন বস্‌ 


CRAG ও 





CG | 
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কারণ হোলো, বেংগল ন্যাশানাল 
চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী 
শ্রী এস, আর, বিশ্বাস তহাঁবলে 
প্রাপ্ত জিনিষপত্র নিয়েও কংগ্রেস- 
ভবনকে মাতব্বার করতে 'দতে 
নারাজ। ফলে, ীনর্বাচনের মুখে 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে তহবিল খোলা 
হয়োছল সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে 
চলেছে। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় 
কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষ এখন বন্যা- 
ঘ্রাণ তহবিল সম্পর্কে আগ্রহ দেখা- 
চ্ছেন না। আঁর নাকি থেকে থেকে 
জবর’ হচ্ছে। অন্যদিকে বদুবাবু 
(নির্মলেন্দু দে) মনমরা। খুশী 
বোধহয় একজন তিনি স্বয়ং প্রফল্ল্প 
চন্দ্র সেন। তানই বট; দত্তকে 
তহবিলের জেনারেল সেক্রেটারী করে 
অতুল্য চক্রের টাকাপয়সা নয়ছয় 
করার অভিসাম্ধি প্রায় ব্যর্থ করে 
'দিয়েছেন। 

উত্তরবং্গে বন্যা আসবার পর 
কংগ্রেসভবনে চাপা খুশীর হাওয়া 
দোলা 'দয়োছিল। এবারে একটা 
তহবিল খোলা যাবে, তহবিলের 
টাকা নিয়ে নয়ছয় করা যাবে, আরো 
কত আশা মনে জেগোছল। 

ঘটা করে বশংবদ সংবাদপন্র- 
গুলিতে খবর ছাপিয়ে কঞ্প্েশবর 
অতুল্য ঘোষ উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের 
দেখতে গেলেন। কিন্তু গেলেন 
'শালগদাড়,। যেখানে বন্যার নাম- 
গন্ধও নেই৷ শালগুঁড়তেও 
থাকলেন না। কিছুদুরে 
চিরাঞ্জলাল বাজো'রিয়ার নউ চামটা 
চা বাগানের সুরম্য গেষ্ট হাউসে 
উঠলেন। সেখান থেকেই নাকি 
বন্যা এলাকা পাঁরদর্শন করলেন। 
একদিন বা এক ঘণ্টার জন্যেও তান 
জলপাইগ্দাড় বা মালবাজার দোম- 
হনী যাননি। অথচ, মাঝে মাঝে 


বাতা বিল নিয়ে 


Cd 


বন্যান্রাণে কংগ্রেস ' 
বেঙ্গল রালফ গ্যা্ড এইড কাঁমাট 
কিন্তু গঠন করা হোলো। 
কাঁমাটর সভাপাত করা হোলো 
প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে। প্রফুল্ল সেন 
এবারে একট: প্যাঁচ খেললেন । তান 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার 
করলেন। ঢোঁক 'গিললেন অতুল্য- 


১৯৬৭ নির্বাচন 





এই, 


(দপণের “সংবাদদাতা ). 
' দর্পণের গত সংখ্যায় « 


দর্পণের সংবাদদাতা অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছেন 
আগামী খাক্রবারের জন্য। 
পাঁরচ্কার দেখা যাচ্ছে সোঁদন 
বিরোধা কাউান্সিলারদের হাঁতি- 
য়ার হিসাবে থাকবে দর্পণের 





বাবু কিন্তু প্রীতরোধ করতে পার- 
লেননা। বট: দত্ত জেনারেল সেক্রে- 


বিড়! কোন্গানীর কংখেগ 
তহবিলে 90,০০০, দান 


(দৰ্পপণের সংবাদদাতা ) 


পারমাণ প্রায় এক কোট টাকা ৷ 

রুবী ইন্সুর্যাল্সের বাৎসাঁরক 
হিসাবের খাঁতয়ান হালেই প্রকাশিত 
হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, 
১৯৬৭ সালে কোম্পানী ৭৫ হাজার 
টাকা কংগ্রেস তহবিলে আর ২৫ 
হাজার টাকা করে জনসংঘ ও স্বতন্ব 
পার্টির তহবিলে দান করে। অব- 
শ্যই এই টাকা এ রাজনৈতিক দল- 
গুলির নর্বাচন বাবদ ব্যয়ের জন্যই 
দেওয়া হয়। 

সারা ভারতে বিভিন্ন কোম্পা- 
নীর মোট দানের (১৯৬৭ সালের 
এদের বার্ষক রিপোর্ট অনুসারে ) 
বেশীর ভাগ অংশই কংগ্রেসের তহ- 
বলে যায়। কংগ্রেস পাঁটকে ৬৯ 


লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, স্বতন্ত্র পাঁ্ট 
পায় সাড়ে চবিবশ লক্ষ টাকা আর 
জনসংঘের ভাগে পড়ে ১ লক্ষ 
৭ হাজার টাকা। 

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় 
'শল্পপাঁতদের কংগ্রেস পাঁটকে 
দানের পারমান ক্রমশঃ কমতে সুরু 
করেছে। ১১৬২-৬৩ সালে এই 
পার্ট পেয়োছল ৭১ লক্ষ টাকার 
কিছু বেশ আর ১৯৬৭ সালে ২ 
লক্ষ টাকা কম। এই সময়ের মধ্যে 
কিন্তু স্বতন্ত্র পার্টির পাওনা বেড়ে 
গেছে ১৮ লক্ষ টাকা থেকে ২৪ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা! আর জনসংঘ 
১৯৬২-৬৩ সালে পেয়েছিল মাত্র 
৫,0৭৪ টাকা । এবং ১৯৬৭ সালে 
১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। 

অর্থাৎ শিল্পপাঁতদের কংগ্রেস 
পার্টির উপরে বিশ্বাস একটু কম- 
তির দিকে আর স্বতন্ত্র পার্ট সেই 
অনুপাতে অদের বেশী িশবাস- 
ভাজন হয়ে উঠছে। সবচেয়ে লক্ষ- 
নীয় অবশ্য জনসংঘের পাওনা 

(দ্বিতীয় প্ঠায় দেখুন ) 


মেয়রের বিরুদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাব 


if 


_ নকশালবাড়ীর ছায় 
_ মেদিনীপুরে 


(দ্পপের সংবাদদাতা ) 


একথা মনে করার কোনো কারণ 
নেই যে জাঁমর আন্দোলন বাংলা- 
দেশে খতম হয়ে গেছে। 





একটা করে ফাঁপ। বলা যায় 
না কিছু কংগ্রেসী কাউন্সি- 


.* লারও হয়ত দর্পণের সেই 


সংখ্যাটি বগলে করে নিয়ে 
যাবেন। আমরা জানতে 
পেরেছি কংগ্রেসী কাউল্সিলা- 
ররা নাক প্রায় সকলেই দর্পণ 
সংগ্রহ করেছেন ইতিমধ্যে। 
উত্তর কলকাতার একজন 
কংগ্রেসী কাউান্সিলারকে মন্তব্য 





' করতে শোনা গেল £ “আরে 


নড়ে? । 

আগামী শুক্রবার কর্পো- 
রেশনের আঁধবেশনে মেয়রকে 
কতটা অপদস্থ হতে হয় তা 
আগামী সংখ্যার দর্পণে প্রীত- 
ফাঁলত হবে। 





কানু সান্যালের 


দার্জীলং জেল থেকে একটি চিঠি 
লিখেছেন কাঁলকাতায় তাঁর এক 
নিকট বন্ধুর কাছে। তিনি বলে- 
ছেন যে তাঁর বিপ্লবী সতকতার 


অভাবের জন্যই পঢ়ালশ তাঁকে 


গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। 
গত ৩১শে অক্লোবর ভোর রাতে 
দার্জিলিং প্যাীলশ সুপার শ্রীঅরূণ 
মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি বিরাট 
সশস্ত পুলিশ দল ফাঁসদেওয়া 
থানা এলাকার বারাসংহজোত গ্রাম 
ঘিরে ফেলে এবং শ্রীকানু সান্যাল 
ও তাঁর কয়েকজন অনুচরকে গ্রেপ্তার 
করে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে সুখনা 
ডক বাংলোয় নিয়ে আসা হয়। 
পরে তাঁকে দাঁজরশীলং জেলে স্থানা- 
ন্তরিত করা হয়। 

জেল থেকে লেখা শ্রীকানু 
সান্যালের চিঠি গোপন পথে কাঁল- 
কাতায় পেঠাছেছে। চিঠিতে 
শ্রীসান্যাল বলেছেন গ্রেপ্তারের পর 
সারাদিন প্যালশ তাঁকে ছু খেতে 
দেয় 'ন। 

তাঁর বন্তব্য যে বিপ্লবে বিশ্বাসী 
কমিউানস্টদের সতর্কতার ঘাটাতি 
ক্ষমাহীন অপরাধ এবং এর জন্য 
তাঁর তীব্র সমালোচনা হওয়া 

(শেষাংশ ৭ম পৃজ্ঠায়) 




















এরই ভেতরে কোলকাতায় খবর 
এসেছে যে ধান কাটার মরশুম সুরু 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফসলের ভাগা- 
ভাঁগ নিয়ে মৌদনীপুরের কিছু 
কিছু অঞ্চলে লড়াই শুরু হয়ে 
গেছে, যেমন গোপাীবল্লভপুর, 
বীণপনুর, এরাগ্রাম, ও ঘাটালের কিছ 


= ক্লিছ বা তার পার্ববতশী অণ্টল। 
'' কোনো কোনো সরকারী আঁফ- 


সারের মতে আন্দোলনের একেবারেই 
যে সংগত কারণ নেই তা নয়। 
জোতদার বরগাদারদের প্রাপ্য ভাগ 
দিতে অস্বীকার করছে, আর মধ্য- 
সত্বভোগ জমির মাঁলক সরকার 
থেকে ক্ষতি পুরণ পাওয়া সত্বেও 
অন্যায় ভাবে জমির চাষাবাদ করে 
ফলভোগ করছে। এবং তাদেরই 
বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। 

সরকার অবস্থা আয়ত্তে রাখার 
জন্য ইতিমধ্যেই পুলিশী ক্যাম্প 
বাঁসয়েছে এবং দরকার হলে আরও 
বসাবে বলে ঠিক করেছে। কোনো 
কোনো জায়গায় ক্রোর্ট বসান হবে 
জাঁম সংক্রান্ত শববাদের শালশশ 
করার জন্য। 

এই যাতীয় প্রশাসানিক ব্যবস্থা 
কিন্তু আবার সব কৃষককে সন্তুষ্ট 
করতে পারছে না। যে দুই বা 
তিন রাজনৈতিক দল কৃষকদের 
নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের নাম হল মাক্স- 


ব্স্ত। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
তদের স্নৃযোগ' সুবিধাও, "আদায় 
করে দিয়েছে বা দিচ্ছে। কিন্তু 
এটাও সত্য যে আবার অনেক ক্ষেত্রে 
কার্যকর! কিছুই করে উঠতে পারছে 
না। নকশালপল্থী কৃষকরা কিন্তু 
ভিন্ন পথ ধরেছে। তারা প্রশাসনিক 
যন্ত্ের পরোয়া না করে অন্যায় করে 
যে সমস্ত মালিক জাম দখল করে 


দোখয়ে, ফসল কেটে নিয়ে, নিজ 
নিজ খামারে তুলছে। 
কুমায়, সংবুন্ত সোস্যালিম্ট পার্টির 
কৃষকদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। 
এখানে বলে রাখা দরকার, যে এই 
ইউনিট তাদের প্রাদেশিক নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইউ- 
নাইটেড ফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনে 
প্রতিদ্ধাদ্তা করবে বলে ঠিক 
করেছে। 

হয়ত শেষ OE 
নির্যাতন চলবে । তার িশানাও 
পাওয়া গেছে। তাদের দুই এক- 
জন স্থানীয় নেতাকে ইতিমধ্যেই 
িবর্তন মূলক আটক আইনে 
আটক করা হয়েছে। তাই প্রশ্ন 
ওঠে বর্তমান কাঠামোতে জাম 
বন্টনের ব্যাপারে কোনোঁদন 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায় ) 


॥ দুই৷! 
শনম্পীল্কীল্ 
চলার রন 


কংখেগের মাদক বর্তনের প্রস্তাব 


বাজ্যগুলিকে ঢিট কৰাৰ চত্রান্ত 


দেশে এত সমস্যা থাকতে হঠাৎ 
মাদক বঙ্জনের প্রস্তাব এ আই 'স 
সি-র আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু 
হল কি করে? এ প্রশ্ন অনেকের 
মনে জেগেছে। ওয়াকবহাল- মহল 
মনে করে এ আলোচনার প্রধান 
উদ্দেশ্য রাজ্যগ্লীলকে টিট্‌ করা 
এবং কেন্দ্রের উপর এদের 'নর্ভর- 
শীলতা আরও বাড়ান। আঁর্ঘক 
ব্যাপারে র্লাজ্যগ্াল যত পশ্গু হবে 
ততই এরা বেশী কেন্দ্রমূুখী হবে 
এবং 'দল্লীর মসনদ শন্ত হবে। 
বাংলা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা 
যায় রাজ্যের প্রায় সমস্ত আয়ই 
কেন্দ্র লুট করে নিয়ে চলে যায়। 
রাজ্যের আয়ের একটা মোটা অংশ 
আসে আবগারণ করের মাধ্যমে । এই 
কর মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের মোট 
বার্ষিক আয় ১৫ কোটি টাকারও 
বেশী। এই আয় বন্ধ করতে 
পারলে রাজ্যের সমস্ত ফুটানন স্তব্ধ 
হবে বলে কেন্দ্রের আশা। অবশ্যই 
কেন্দ্র সংবিধান পরিবর্তন করে 
রাজ্যের এই টাকাটাও লুট করতে 
পারত। কিন্তু এখন আর তা হবার 
নয়। কেন না, সধাবধান বদলাতে 
গেলে লোকসভায় কংগ্রেস দলের যে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন তা এখন 
আর নেই। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে 
পরিস্থিতিতে কেন্দ্র বিচলিত বোধ 
করেছে_-দিল্লীর সাম্রাজ্য বুঝ আর 
একবার টুকরো টুকরো হতে 
, চলেছে। 

রাজ্যগুলিকে দুর্বল করা ছাড়া 
মাদক বজনন প্রস্তাবের অন্য কোন 
উদ্দেশ্যের কথা ভাবা যায় না। 
হঠাৎ এ কথা মনে করার কোন কারণ 
নেই কংগ্রেসাঁ নেতারা দেশের 
নৈতিক মান উন্নয়নের কাজে লেগে 
পড়েছেন। মোরারজা-অতুল্য- 
পাঁতল- জগজনীবনরামের দল দেশকে 
নীতি শিক্ষা যাঁদ দিতে থাকে তবে 
সেটা হবে এই দশকের সবচেয়ে 


হাস্যাস্পদ ব্যাপার। অনেকেই 
তাদের ব্যন্তগত ও রাজনৈতিক 
জীবনের কথা জানে। কি ভাবে 


মোরারজ তার ছেলেকে পয়সা আর 
ফুর্তি করতে সাহায্য করেছে, ক 
ভাবে রাজ্য কংগ্রেসকে কুক্ষিগত 
করে অতুল্য ঘোষ বাংলা দেশকে 
আস্তে আপ্তে ডুবিয়েছে, আর কি 
ভাবে জগজাীবনরাম বৃন্ধবয়সেও 
ফুতির মধ্যে ডুবে থাকেন আর 
বা এই বয়সে কত 
আমোদ পিয়াসী তা দেশের লোকের 
না জানার কথা নয়। 
আর্থিক সামর্থের অভাবে উন্ন- 
য়ন পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে গেল, 
জল্‌পাইগুড়ির বন্যায় কয়েক হাজার 
লোক নিহত হল আর কয়েক কোটি 
টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হল। খাদ্যা- 
ভাবে দেশ পরদেশের কাছে বাঁকিয়ে 
গেল, আরও কত কি প্রশ্ন দেশের 
সামনে দেশের নেতৃত্ব সেদিকে যদি 
চোখ না ফিরিয়ে থাকে, তবে সেটা 


প্রস্তাব আলোচনায় বিপদ .অনেক। 
কারণ, বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী সদ- 
স্যেরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চরম ব্যর্থ- 
তায় প্রায় মারমুখী । এতদিন 
সমাজতন্ত্রের ছে'দ্যে বুলি. দিয়ে 
নেহেরু কৌশলে 'সকলের গায়ে 


হাত বলয়ে কেন রকমে দলের 


এঁক্য বজায় রেখে এসেছেন। তার 
জের এখনও চলছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
নেতারা জানে যে তাদের মর্যাদার 
দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই নিজ- 
লিঙ্গাপ্পা বলেছেন এ আই সি 
সির ঘন ঘন এত বৈঠকের কোন 
প্রয়োজন নেই। দেশের সমস্যা 
সম্পৰ্কত আলোচনায় কেন্দ্রীয় 
নেতাদের ভীতির কারণ দেখা 
দিয়েছে সারা দেশ ব্যাপণ বিক্ষোভের 
জন্য আর নিজেদের দলের কুৎাসৎ 
কোঁদলের জন্য। 


লিউ শাও-চি 


শেষ পর্যন্ত চীনের সভাপাঁত 
লিউ শাও-চিকে বিদায় নিতে হল। 
সম্প্রতি মাও-সে-তুং এর সভাপতিত্বে 


পদচন্যত এবং কাঁমউিষ্ট পার্টি 


বোধ করবেন না। 

চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব দানা 
বেধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লিউকে 
দেশের এক নম্বর শত্রু হসেবে 
কোনঠাসা করার চেষ্টা হয়েছে এবং 
হিত হন। এখন কেন্দ্রিয় কমিটি 
সরাসাঁর তাঁর নাম উল্লেখ করে 
বলেছেন যে, লিউ একজন “বশ্বাস- 
ঘাতক এবং গৃপ্তচর”। একথাও 
বলা হয়েছে যে লিউ নাকি "সাম্াজ্য- 
বাদীদের, শোধনবাদীদের ও কুওিং- 
টাং এর পোষা কুকুর” ছিল। 
কমিউনিষ্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত 
চীনা জাতীয় গণ-কংগ্রেসের আঁধ- 
বেশনে পেশ করা হবে বলেষে 
সংবাদ বেরিয়েছে তা একান্তই 
মামদাল ব্যাপার। লিউর বিরুদ্ধে 
যে সব “অপরাধ” উল্লেখ করা 
হয়েছে তার জন্য তাঁকে কারাবাস 
বা মৃত্যু বরণ করতে হতে পারে, 
কিন্তু শেষ পয্যন্ত এই প্রবীন চাঁনা 
নেতার ভাগ্যে ক জুটবে তা বলা 
খুবই শন্ত। 

লিউ-এর বিদায় 'নিসন্দেহে 
চীনের এক ঘটনাবহুল অধ্যায়ের 
শেষ। লিউ শাও-চি প্রথম থেকেই 
মাও ভন্ত ছিলেন এবং গেল বিশ 
বছর ধরে একসঙ্গে দেশে সমাজতন্ত্র 
গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। 


পার্টিতে লিউ-এর প্রাতপাঁন্ত নিয়েই ' 
তাঁর সঙ্গে মাও-এর ঝগড়া শুরু 
হয় এবং ক্ষমতা লড়াই-এরও। দুবছর 
আগে যখন সাংস্কৃতিক 'বস্লব 
শুরু হয় তখন থেকেই মাও পল্থীরা 
লিউ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। লিউকে মাও-এর শন এবং 
“কাগজের বাঘ” বলে আঁবাহত করা 
হয়। মাও-এর বিরুদ্ধে ক্ষমতা 
বাউলের ষড়যন্ত্র করেছেন বলে প্রচার 
করা হয় এবং লিউ-এর মৃত্যুর দাবশ 
করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নানান 
রকম উল্লোখিত “অপরাধের” মধ্যে 
১৯৩৫ সালে লিউ {লিখিত “কিভাবে 
সাচ্চা কাঁমউনিষ্ট হওয়া যায়” 
বইটিরও উল্লেখ আছে। লিউ-এর 
পতনের আগে পযন্তি এই বইটি 
{uy ্রন্থাবলীর পরেই বিবেচ্য 


১) সা লন 
শুধু নামেই চীনের সভাপতি 
ছিলেন .কারণ সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় এবং 
পিটবুরোর. কাজ 1থেকে 
কু সরিয়ে রাখা হয়োছল। এক 
রেড গর নেতা বলেছেন 'লিউ- 
এর ক্রমতা ধংস করতে পারলেই 
পারব এবং রাজনৈতিক, আর্ক ও 
সাংস্কৃতির ক্ষমতা হাতে পাব”। 
এই দিক থেকে গেল মাসে চীনা 
কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁম- 
টির অধিবেশন খুব তাৎপর্যপূর্ণ । 
এই কমিটির সিদ্ধান্ত লিউ-মাও 


. বিরোধের পরিসমাপ্তি বলা যেতে 


পারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে 
সমগ্র চীনে যে হিংসাত্মক/ কায্য- 
কলাপ, বিভেদ এবং অস্থির অবস্থা 
দেখা 1দয়েছিল তা দূর করার জন্য 
মাওপল্ধীরা তাঁদের একছত নেতৃত্ব 
কায়েম করার চেষ্টা করছেন। পার্টির 
ভেতর যে বিভেদ-প্রবনতা দেখা 
গিয়োছিল তা মুছে. ফেলার জন্য 
নৃতন করে বিপ্লবী কমিটিগুলো 
সংগঠন করা হয় মাওপল্ধীদের 
নেতৃত্বে। চরমপন্থী নেতা চেন 
পো-তাকে কেন্দ্রিয় কমিটি সন্তুষ্ট 
রাখতে চেষ্টা করেছেন বিপ্লবে তাঁর 
রেড গার্ড দলের সার্থক অবদানের 
প্রশংসা করে। কেন্দ্রীয় কামটি যে 
বিভিন্ন পাঁরকল্পনা গ্রহণ , করেছেন 
তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে 
মাও পম্থীদের প্রভাব বৃদ্ধ চীনে 
নূতন পরিচ্ছদের সুচনা করবে। 


শিল্পপতির৷ একমত 
(১ম পৃজ্ঞার পর) 


বৃদ্ধি। গত পাঁচ বছরে তাদের 
প্রাপ্ত ২০ গুণ বেড়েছে। 

শোনা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের 
অন্তবতশী নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দলের তহবিলে দান সম্পর্কে 
শিল্পপতিরা একমত হতে পারছেন 
না। কেউ কেউ বলছেন যু 
রক্ষা অসম্ভব। অতএব যডন্তফ্রন্টকে 
অথবা এর কোন কোন শারককে 
অর্থ সাহায্য করা দরকার । 

তবে শিক্পপাঁতিরা মনে করেন 
যুক্তফ্ন্টের সংখ্যাগারজ্ঠতা খুব 
বেশী হওয়াও বাঞ্চনীয় নয়। কেন 
না, তাহলে ফ্রন্ট সরকার একেবারে 
হাতে মাথা কাটবে। অতএব কংগ্রেস 
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ব্যাপক ছাটাই-এর পেছনে 


ব্যাপক হারে ছাঁটাই শুরু হয়েছে 
এই কাগজের মাধ্যমে আমরা এই 
আশঙ্কাই করে এসোছলাম। তাই 
সাত্য হতে চলেছে। এর পেছনে 
এক গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে 
আমাদের বিশবাস। 
জঙ্গী রাজনৈতিক মনোভাব যাতে 
এ ব্যাপারে ধাক্কা খায় উদ্দেশ্য তাও 
হতে পারে। 

কোলকাতা পচে গেছে, গন্ে 
গেছে এই অভিযোগ আজকাল প্রায়ই '' 
শোনা বাচ্ছে। কোলকাতা বা 
পশ্চিম বাংলাকে সেই আগের মত 
শোষণ করার দিন বোধ হয় ফুরিয়ে 
আসছে তাই দেখেই ,মনে হচ্ছে, 
অবাঙ্গালদী 'শিল্পপতিরা তাদের 

ব্যবসা বাঁ শিল্প গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত 
নূতন রুয়ে কারবার বা শিল্প- 
সংস্থাপনার কথা' ত দুরের কথা। 
পরমন্খাপেক্ষী হী বসে থাকব না 
বাংলার অর্থনীত্যিক নূতন করে 
গড়ে তোলার চেষ্টা করব। একক 
ব্যন্তিগত চেষ্টায় শিল্প গড়া আধ্দানক 
জটিল' অর্থনীতির যুগে সম্ভবপর 
নয়। যে যুগে নিছক ব্যান্তগত 
চেষ্টায় ?শল্প সংস্থান গড়ে তোলা 
বা শিল্পপতি হওয়ার সুযোগ 
ছিল তা আর নেই। শুধু বাংলা 
দেশে কেন পাঁথবীর কোন দেশেই 
আজ আর তা সম্ভবপর নয়। ব্যান্ত- 
গত প্রচেম্টা আর তারই সাথে সাথে 
সাংগঠনিক সাহায্য এই দুইয়ের 
সংযোগ ছাড়া আর নুতন করে 
শিল্প গড়ে তোলা যায় না। 
কিন্তু এই ব্যাপারে না সরকার 
না বাঙ্গালী বা অবাঙ্গাল্নী শিল্প- 
পাঁতরা উদ্যোগ করতে রাজী। 
তাছাড়া এ ব্যাপারে যে: সামান্য 
চেষ্টা হয়েছে তাও ব্যর্থতায় পর্য্য- 
বাঁসত হতে চলেছে। হাওড়ার 
সেন্ট্রাল ইনাঁজানিয়ারং করপোরেশন 
নামে এক সংস্থা পাশ্চমবঞ্গ সর- 
কার স্থাপন করোছল। উদ্দেশ্য 
ছিল যে এই এক সংস্থা হাওড়ার 
ছোট ছোট শিল্পগর্লকে অর্ডার বা 
কাঁচামাল জোগার করে 'দিজে 
বাঁচাবে। কিন্তু এই সংস্থা এখন 
ছোট ছোট সংস্থাকে বাঁচয়ে রাখা 
ত দরের কথা। 


থেকে বেরিয়ে আসা কিছু [ছু 


দলকে অর্থ সাহায্য করা দরকার । 
এই সমস্ত অকংগ্রেস ও অকাঁমিউ- 
নিস্ট দলগুলির ভারসাম্য রাখার 


বাঙ্গালীর . 





বাঙ্গালীর হাতে তুলে দেওয়ার 
ব্যাপারে কোন চেষ্টা এখন পর্যন্ত 
কিছুই হয়নি। দু একজন বাঙ্গাল 
বড় শিল্পপাঁত আছেন সত্য কিন্তু 
তাদের কাউকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী 
হতে দেখাঁছ না, ভয় পাচ্ছে যে 
সুযোগ সুবিধা বড় বড় ?শজ্পপাতি- 
দের তলাঁপবাহক হয়ে তারা ভোগ 
করছেন তাও পরে হাত ছাড়া হয়ে 
বায়! 


| 
| 


আনন্দের কথা- এই ব্যাপারটা 


করান কোন বাঙ্গালীকে চিন্তান্বিত 


করে তুলেছে। তাই বোধ হয় বেঙ্গল 

ন্যাশনাল চেম্বার অফ্‌ কমার্সের 
নে এই ব্যাপারটা 

আলোটিত-হয়েছিল। 


এ স্টেইপভাতে একটা গুরত্বপূর্ণ 


প্রস্তাব রাখা হয় বাংলা এবং পুবাও 


গলের দেশগুলির অর্থনৈতিক 
উন্নাতর জন্য। প্রস্তাবে বলা হয় 
এমন একাঁট সংস্থান গড়ে তোলার 
কথা যা শর পর্বাপ্চলের উন্নাতর 
অণ্যলের সাথে আত্মিক যোগ সম্পন্ন 
ব্যন্তিকেও খুজে বার করবে ছোট 
ছোট শিল্প স্থাপনের জন্য। 

অনেকে বলবেন টাকা যোগান 
দেওয়ার ব্যাপারে সর্বভারতীয় 
অনেক প্রাতষ্ঠানই আছে, আবার 
নূতন করে আর এক প্রাতিষ্ঠানেরই 
বা কি দরকার। তারা ভুলে যান 
ইণ্ডিয়ান 'ফনান্স চ্রপোরেশন বা 
ইণ্ডিয়ান ডেভলেপম্যান্ট ব্যান্ক সর্ব 
বাধ্য। জাই বড় বড় শিল্পপাতরাই 
এর সুযোগ বেশী পেয়ে থাকেন 
এবং "সংস্াগ্দীল আকস্মিক 
ভাঁত্ততে আবেদনকারীদের আবে- 
দনের গুরুত্ব দেন না, এবং বোধ হয় 
তা এদের এন্তিয়ারের বাইরে। 

তাই বেঙ্গল ন্যাশনাল চে-বার 
করা হয় ইন্টার্ণ ডেভলেপমেন্ট 
ব্যাঙ্ক নামে এক নূতন সংস্থা 
স্থাপন করার কথা । মূলধন হবে 
তার অন্ততঃ পক্ষে ৫০ কোট 
টাকা। 

বড় বড় ব্যাঙ্ক, বড় বড় শিল্প- 
পাঁত পাঁরবার, পাঁশ্চমবঞ্গ সরকার 
সকলে মিলে চেষ্টা করলে এই টাকা 
তোলা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। 
{রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই জাতীয় সংস্থাকে 
টাকা 'দিয়ে সাহাষ্য করতে পারে৷ আর 
ভারত সরকারই বা টাকা দেবেনা 
কেন, যখন কোলকাতার বন্দর এই 
পূরবান্চলের প্রাণকেন্দ্র। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়- আজ 
816৫ মাস হয়ে গেল প্রস্তাব উত্থা- 
পত হওয়ার পরে। এই ব্যাপারে 
কাজ এঁগয়ে নেওয়ার জন্য একটা 
কমিটিও গঠিত হয়োছিল। 'কন্তু 
দু-একটি সভা হওয়া ছাড়া কাজ 
বিশেষ কিছু এীগয়েছে বলে আমরা 
জাননা। তা হলে ক আমরা 
ধরে নেব যে বাংলা দেশের অবাঙালশ 
শিল্পপাঁতরা এ প্রস্তাব বানচাল 
করার চেষ্টায় আছেন? 


৯ 


পপি ॥ শুক্রবার ১৫ই নভেম্ব?, 


উনি 


উস 


lh am f 


১৯৬৫ নির্বাচনে কংগ্রেস বিপর্যয়ের 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত 
কমিটির রিপোট এখনও ধামাচাপা 


বাংলাদেশের মানুষ ১৯৬৭ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে 
রাজনৌতিক আস্তাকুড়ে ফেলে 'দিয়ে- 
{ছল। শনর্বচনের ফল বেরুবার 
পর চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে বাঁত 
জবালাতেও কেউ আসত না- কারণ 
রাস্তায় তখনও কাঁচকলা আর 
বেগুনের মালা গুলাঁছল। 


জনতার কংগ্রেসকমঁদের 
ভাবিয়ে তুলেছিল-র্ুভাবতই-তাঁদের 
মুখ দিয়ে তখন জনপ্রিয় ‘সত্য 


কথা রেরিয়ে আসতে" থাকৈ, 
“ বাংলার হিটলার অতুল্য ঘোষ 
গুণলেন। নির্বাচন বিপর্যয়ের 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য এক তদন্ত 
কাঁমাটি বসানো হয়োছিল। এই 
কামাট কয়েকমাস কাজ করার পর 
হঠাৎ থেমে যায়। অতুল্য পন্থী ও 
এ্যাডহক পন্থী_দদলই তদন্ত 
কাঁমাটর সভ্য ছিলেন। পরস্পর 
অভীষোগ পাল্টা অভীষোগ চরমে 
উঠোঁছল। ১৭১ জনের সাক্ষ্য 
নেবার পর তদন্ত কাঁমাটর কাজ 
থেমে যায়। কারণ কে'চো খুড়তে 
ক গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়াঁছল। 
আবার মধ্যবতরঁ নির্বাচন 
আসছে। কংগ্রেস কর্মদের একাংশ 
প্রশ্ন তুলেছেন সেই তদন্ত কাঁমাঁটর 
রিপোর্ট কোথায়। (বোধহয় তা 
বদুবাকুর বাড়ীতে কিংবা ,পুরানো 
খবর কাগজওয়ালার ঘরে গিয়ে 
উঠেছে।) সেই রিপোর্ট প্রকাশ করার 
জন্য দাবী উঠেছে কংগ্রেস কম্্দের 
পক্ষ থেকে। 
নু অতুঙ্যবাবূর সাহস থাকলে 
'বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক সত্ততা থাকলে 
সে রিপোর্ট প্রকাশ করুন-এই 
হচ্ছে তাঁদের দাবী । তাঁদের বন্তব্য 
সবাই-ই ডঃ প্রতাপচন্দ্রু নয়-যে 


ও আগ্রহী হয়োছলেন কংগ্রেসের 
মধ্যেকার কয়েকজন বাঁশম্ট অতুল্য- 





(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


বিরোধী নেতা। তাঁদের মধ্যে 
অন্যতম হলেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র! 
তদন্ত কমিটির কাছে সদস্যরা 
কংগ্রেসের মোড়লদের সম্বন্ধে এমন 
সর্ব অভিযোগ আনেন যার অংশ 
_বিশেষও জনসাধারণের কাছে প্রকাশ 
পেলে “গোম্ঠীচক্রের যথেষ্ট ক্ষাত 
ত! তাই কয়েটী স্বার্থ বজায় 
রাখবার জন্যে মরিয়া হয়ে অতুল্য 


সম্প্রদায় িপোটটটির প্রকাশের. 


ব্যাপারে বাধা স্যাম্ট করছে-বশেষ 
করে আগামী মধ্যবতঁ নির্বাচনের 


দ*প্রাককালে তারা কোনমতেই , জন- 


সাধার্ণকে অঁদের কুাসত কীত- 


কলাপ ৬7: না। ", 


বডি জবার 

এই কাজটি সম্ভক হচ্ছে এই 
জন্যে যে সোঁদন কংগ্রেসে নেতৃত্বের 
যারা তাঁর সমালোচক ছিলেন এবং 
যাদের উদ্যোগে তদন্ত কাঁঘিটির 
জনকে অতুল্যবাবু এর মধ্যে কিনে 
ফেলেছেন। উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে ভূতপনর্ব অতুল্য-বিরোধী 
নেতা ডঃ. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্ও এখন 
উচু মাথা নিচ; করে অতুল্যবাবর 
পদতলে আশ্রয় নিয়েছেন। বোধহয় 
ব্যান্তগত স্বার্থ ও প্রলোভনের কাছে 
প্রতাপবাব শেষ পর্যন্ত তাঁর 
আদর্শকে বিসর্জন 'দয়েছেন। 

এত করেও কিন্তু বিক্ষোভ 
ক্ষান্ত করা যাচ্ছে না। কংগ্রেস 
মহল থেকে একটি বৃহৎ অংশ 
জানতে চাইছে এই রিপোর্ট কেন 
প্রকাশ করা হচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে 
এতে নাক গত 'নর্বাচনে কংগ্রেসের 
িপয্যয়ের কারণ হিসেবে দেখানো 
হয়েছে_কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে 
পারজ্পারক কলহ, কংগ্রেস থেকে 
জনাপ্রয় নেতা অজয় মুখার্জ ও 
বহু কংগ্রেসকম্র দলত্যাগ ও 
বাংলা কংগ্রেস দলের আবির্ভাব এবং 
ব্যান্তগত স্বার্থীসাঁদ্ধর জন্যে কয়েক- 
জন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে 
গুরুতর আঁভযোগ। 

আশ্চর্য লাগে যে দিল্লীর 
কর্তারাও এই রিপোর্টকে ধামাচাপা 
দেওয়ার ব্যাপারে অতুল্যবাবূকে 
মৌন সমর্থন জানাচ্ছেন, যার ফলে 
নিম্ন স্তরের কংগ্রেস কমরদের 
বিক্ষোভ ও আঁভমান যেখানে ছিল 
সেখানেই রয়ে গেছে। তাহলে কি 
ধরে নিতে হবে যে স্বার্থান্বেষী 
অতুল্য সম্প্রদায় আবার ক্ষমতার 
অপব্যবহার বযথেচ্ছাচার চাঁলয়ে 
যাবে? আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের 
তরফ থেকে মনোনয়নের ব্যাপারে যে 
কান্ড চলেছে তাতে মনে হয় সেই 
রকম একটা কিছুই হচ্ছে! প্রদেশ 
কংগ্রেস থেকে জানানো হয়েছিলো 
গত নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন 
তাঁরা এবারও মনোনয়নপত্র পাবেন 


এবং যারা চার হাজারের কম ভোট 
পরাজিত হয়োছলেন, তাঁরা প্রার্থী 
হতে চাইলে তাঁদেরকেও মনোনয়ন 
দেওয়া হবে। কিন্তু নেতৃবৃন্দের 
কথা ও কাজে আবারও গরাঁমল দেখা 
যাচ্ছে। 

প্রথম নিয়ম অন্যায় দলত্যাগণ 
পুরোনো সদস্যদের বাদ এ 
১২৭ জনের মনোনয়ন পাওয়ার ব 


কিন্তু এদের মধ্যে ১৫ 
মনোনীত করা হয় নি। উঃ 

১৫ জনৈর.ম্ধোঁ উল্লেখযোগ্য টন 
শ্ৰীঈশ্বরদাস জালান, শ্রীমতী শাকলা 
খাতুন, ডাঃ ইন্দ্রাজৎ রায় ও স্রীশৈল 
মুখাজাঁ। দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী 


সম্পাদক সমণপেষ্ 

সুন্দরবনে এপর্যন্ত বন- 
জঙ্গল পাঁরস্কার করতে এসে কত- 
জনে যে নিজেদের জাঁবন 'বপন্ 
করেছেন, কত শ্রমজীব মানূষ 
বাঘে ও কুমীরের পেটে প্রাণ বিস- 
জন 'দয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই। 
ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম 
কোনাঁদন লেখা হয় নি। 
সুন্দরবন উন্নয়নের নামে অনেক 
বড়বড় কথা শুনতে পাই, কিন্তু 
তা কথাতেই পর্যবাঁসত থাকে। 
আজ যাঁদের দ্বারা এই সুন্দর 
বনের মধ্যে গ্রাম প্রতিষ্ঠা হলো, সেই 
সম্প্রদায় বেশীর ভাগ দিনই অনা- 
হারে কাটান। শ্রম হলো তাঁদের 
সম্পান্ত। এখন তাঁদের কাজ নেই, 


তাঁরা এখন বেকার, নামমাত্র রালফও , 


তাঁদের ভাগ্যে জোটে না।, 

অথচ দুঃখের মধ্যে আশ্বাস 
পাই ধৰংসস্তূপ উত্তরবাংলার প্রাণ- 
প্রদীপ পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য এই 
সর্বহারা মানূষরাই বিশেষ সহানু- 
ভূতিশীল। যাঁদের তুমূল সংগ্রামে 
“জামদারণ প্রথা উচ্ছেদ” হলো তাঁরাই 
এখন পূর্বেকার ন্যায় ভুমহীন। 
সরকার জমিদারী গ্রহণ করে “ল্যান্ড 
ফর্ম” অফিসের নাম দিয়ে পূর্বে 
কার অত্যাচার জমিদারদের মত 
“ভূমি বন্টনের” নামে শুধু অসন্তো- 
ষের বাহুই জবালাচ্ছেন। বেনামী 
জাঁম বেশীর ভাগই বড় বড় জোত- 
দারদের করায়ত্ত; এতদ্বতত যে 
সব খাস্জমি সরকারের হাতেই 
এসেছে, তাও ভূমিহীন চাষী- 
দের ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না। মনে 
করেছিলাম খাসজাঁম সবটুকুই আধ- 
পেটা খাওয়া শ্রমজশীব চাষীরা 
পাবে। চাষ করে কিছুটা ধান 
পেলেও এই আঁশ্বন-কার্তিক মাসের 
অভাব-অনটন থেকে তারা মমুষ্ত 
পেতো । 

শামকাসিদ্ধ একমান্র আহার্য 
চালের দর কম বলে আখ্যা য়ে 


যে ৫২ জনের মনোনয়ন পাওয়ার 
কথা তার মধ্যে ২০ জনের নাম 
কর্তৃপক্ষের প্রার্থী 


তালিকাভূন্ত করা হয়ান। এ'দের 
পাঁরবর্তে আনা হয়েছে গোম্ঠীচক্রের 


সৃষ্ট লোকদল্ভুন্ত কয়েকজন প্রান্তন 
এম এল এ ও অতুল্যবাবুর পেটোয়া 
কয়েকজন নিকৃষ্ট কংগ্রেসসেবক ৷ এর 
ফলে পাঁচাট কেন্দ্রে (ফালাকাটা, 
ময়নাগ্াড়, গাইঘাটা, রায়না ও 
বোলপুর) এবার নতুন কংগ্রেসীদের 
চেহারা দেখা যাবে। অথচ দ্বিতীয় 
নিয়ম অনুযায়ী দাঁড়াতে চেয়েও 
অনেকে . মনোনয়নপত্র পান 'ন। 
যুবরাজপদুয়, বেলগাছয়া, ধনেখাঁল 
রাজনগর ইত্যাঁদ কেন্দ্রের প্রার্থাদের 
কেন- মনোনীত করা হোল না তা 
আজও “কংগ্রেসের অনেক সদস্য 
জানেন না। ধরে নেওয়া হচ্ছে 
এরা নিশ্চয়ই অতুল্যদার কুনজরে 
পড়েছেন। অথচ দলত্যগীদের মন্চ্‌- 
লেকা না দিলে পুনরায় কংগ্রেসে 
নেওয়া হবে না বলে কেন্দ্রের যে 
নির্দেশ ছিল তা গোম্ঠীচক্রের 
সুবিধার জন্যে এ রাজ্যে প্রয়োগ করা 
হচ্ছে না। 


একদল অভনয়কারি দেশভন্তকে 
বুলি আওড়াতে দেখা যায়। কিন্তু 
টাকা কোথায়? টেষ্ট 'রালফের কাজ 
কোথায়? কোথা থেকে টাকা 'নিয়ে 
চাল কিনবে। শামূকপিদ্ধই তাদের 
ভক্ষ্যবস্তু। যাঁরা স্বচক্ষে দেখবেন 
তাঁদের চোখের , জল ফেলে চলে 
আসতে হবে। 

িছদন আগে হাড়োয়াতে 
হাজার-হাজার শ্রমজীবি চাষাঁ- 
মজুর শোভাযাত্রা করে গয়ে বি, ডি, 
ও এবং জে, এল, আর, ও এর 
আঁফিসের সামনে 'বক্ষোভ প্রদর্শন 
করে। জে, এল, আও মহাশয়ের সঙ্গে 
শোভাযান্রার প্রাতনাধদের আলো- 
চনা হয়। সমস্ত খাসজাম ভূমিহীন 
চাষীদের কাছে সমবন্টন করে দেবার 
দাবী জানানো হয়। বহু খাস-জমি 
যে বহু জামির মালিকদের বেনা- 
মাতে সেটেলমেন্ট' রেকর্ড কাঁরয়ে 
বেআইনী ভাবে বলি করা হয়েছে 
তার জন্যেও প্রাতবাদ করা হয়! জে, 
এল, আর ও-র মেয়ের নামে আট- 


পুকুর অঞ্চলে জাঁম নেবার ব্যাপারে - 


কোনো সসম্মানজনক উত্তর জে, 
এল, আর, ও মশায় দিতে পারেন 
নি। এই সম্পর্কে স্থানীয় শ্রমজশীব 
ভূমিহীন চাষীরা উদ্ধতন কর্তৃ- 
পক্ষকেও জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা 
এখনও নীরব দর্শকের ভূমিকা 
নিয়েই আছেন। স্থানীয় চাষী- 
দরদী নেতৃবৃন্দের সাহায্যে কোন 
কোন জায়গায় শ্রমজীীব ভূমিহীন 


চাষীরা আত কষ্টে কিছু জীম চাষ | 


করেছেন। এদিকে জে, এল, আর 
ও-র অনুগ্রহপদ্ট দালালরা এ সব 
স্থানে ধান কাটার সময় গন্ডগোল 
করবার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। আইনের 
মারপ্যাচে ও গদন্ডাদের সাহায্যে 
এই ভাবে ভূমিহননদের যাঁদ উৎখাৎ 
করা হয়, তাহলে এক বিরাট অশা- 
ন্তির জোয়ার চারদিকে ছাঁড়ুয়ে 
পড়বে। সেইজন্য উদ্ধতন সরকারী 
ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষদের কাছে' 


' হয়নি যাঁদও উপরোন্ত 


¢ ॥ তন ৷ 


মনোনয়ন পানান 

গত নির্বাচনে বন্ধ মান জেলা 
থেকে যান কংগ্রেসের তরফ থেকে 
দাঁড়য়েছিলেন ও মাত্র কয়েক শ 
ভোটে পরাজিত হন, এবার তাঁকে 
এক অদ্ভুত কারণে মনোনয়ন দেওয়া 
হয়ান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
অতীতে তাঁন হিন্দ: মহাসভার 
সঙ্গে যৃস্ত ছিলেন। অবাক হতে হয় 
এই ভেবে যে, ১৯৬৭র নর্বাচনে 
তাঁর বিরুদ্ধে এ আঁভ্বষোগ আনা 
তথ্যটি 
কার রই অজানা ছিল না। কংশ্রে- 
সীরা বলেন এ কথা সত্য যে এক- 
সময় তান হিন্দু মহাসভার সঙ্গে 
যুস্ত ছিলেন কিন্তু ১৯৫৭-৬৭ 
এই দশ বছর যে তান কংগ্রেস 
অনুরাগী হয়েছিলেন, এ কথা 
বড়বর্তারা সকলেই জানেন। তবে 
কেন তাঁকে এবারে মনোনয়নপত্র 
দেওয়া হোল না? ৬৭-র "নির্বাচনে 
শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর জনসংঘের 
টিকটে জাম্ীরয়া কেন্দ্রে দাঁড়ান 
ইনি নাকি এবার পুরোপার 
কংগ্রেসী বলে বিবেচিত হয়েছেন 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায় ) 





রর উন্নয়ন শুধু কথাতেই পর্যবসিত থাকে 


তা ভূমিহীন চাষীরা যাতে সম্মান- 
জনক ভাবে এবং সম্পূর্ণ শান্তি- 
পূর্ণ উপায়ে কেটে ঘরে তুলতে 
পারেন, তার জন্যে তাঁরা যেন সজাগ 
দৃম্টি রাখেন। এবং বহু জাম থাকা 
সত্বেও যারা এসব খাস-জমি বে- 


আপনার বহুল প্রচারত সাপ্তা- 

হক সংবাদপত্রে এই চিট মুত 

করে আমাদের দেশের উপকারের 

পথ সুগম করবেন, এই আশা 
রাখ। -- “জয় হিন্দ” 

শ্রীস্“শীল কুমার ঘোষ 

সভাপতি বাংলা কংগ্রেস 

হাড়োয়া এলাকা কাঁমাঁট 


টাকাকাড় ও চাপৰ পাঠাবার 
৬৯, মট লেন, কাঁল-১৩ 





॥ চান ॥ 


অক্টোবর বিপ্রববাধিকী সপ্তাহ 
ঢাক বিভাগের মন্ত্রীকে 
উদ্বোধন কৰতে ঢাকায় 
কর্মচারীদের বিক্ষোভ 


(দর্পপের" দিল্লীর সংবাদদাতা ) 


তাদের সঙ্গে সোভিয়েত রাম্ট্রদূত 
ও অন্যান্য মান্যগণয আঁতাঁথরাও 
উপাস্থিত। উদ্বোধনের জন্য 
আহত ভারতের যোগাযোগ. বিভা- 
গের ভারপ্রাপ্ত রাল্রমন্ত্রী শ্রী আই 
কে গজরাল। 

কিছুদিন আগে ১৯শে সেপ্টে- 
ম্বর অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম 
চারীদের সঙ্গে এই যোগাযোগ 
বভাগের অধীন ডাক ও তার কর্ম 
চারীরা প্রতীক ধর্মঘট অংশ গ্রহণ 
করেন। তার আগে থেকেই ১৭ই 
সেপ্টেম্বর থেকে ডাক ও তার কর্ম 
চারীদের বেপরোয়া গ্রেপ্তার চলে। 
দিল্লীর বড় ডাক ঘরের সামনে 
( কাশ্মীর গেট জিপ ও) বিক্ষোভ 
প্রদর্শনকারী ডাক ও তার কর্ম 
চারীদের উপর পালশ লাঠি 
চালায়-যার প্রীতাক্রয়ার় সারা 
দিল্লীর ডাক ও তার কর্মচারীগণ 
১৭ই সেপ্টেম্বর থেকেই বিক্ষোভে 
ফেটে পড়েন এবং : ডাক, ও তার 
, বিভাগ প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ১৭ই 
থেকে ১৯শের মধ্যে শত শত ডাক 
ও তার কর্মচারী গ্রেপ্তার হন। 
আজও 'িল্লশর ১৫০০ ডাক ও তার 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্ালশী 
মামলা চলছে। শত শত কর্মচারী 
ছাঁটাই হন এবং ২,০০০ এরও উপর 
ডাক ও তার কর্মচারী সামায়ক বর- 
খাস্ত হয়ে আছেন। 

মহান অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিক 
সপ্তাহের উদ্বোধনে এ বিভাগেরই 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে আহবান করায় 
স্বভাবতই ডাক ও তার কর্মচারী- 
দের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। 
{বিশেষত ডাক ও তার কর্মচারীদের 
যে সমস্ত ইউীনয়নের নেতৃত্বে 
সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে ১৯শে 
সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট প্রাতপালিত 
কেড়ে নেওয়া হয় এবং এই 'বিভা- 
গের সুযোগ্য (?) মন্ত্রী শ্রী গুজ- 
রালেরই ব্যান্তগত চেষ্টায় সাতটি 
কাগুজে ইউনিয়ন (পেপার ইউ- 
নিয়ন) গঠিত হয় ও তাদের মান্যতা 
দেওয়া হয়। 

মহান অক্টোবর বিপ্লব মজুর 
কর্মচারীদের এক গৌরবের দিল 
ডাক ও তার কর্মচারীরাও তাই 
এই বিপ্লব বার্ষকী উৎসবকে 
স্বাগত জানায়! 'কন্তু তারা প্রাতি- 
বাদ জানায় এই অনুষ্ঠানে প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর অনুচর 
এই মন্তীকে অনুষ্ঠান উদঘাটন 


করার অধিকার দেওয়ার , জন্য 
বিশেষত ষে মন্ত্রীর হস্ত এই 
সংগ্রামী কর্মচারীদের রক্তে রাঞ্জত। 

অনুষ্ঠানে দর্শক ও শ্রোতাদের 
সঙ্গে মাননীয় আতাঁথদের আগ- 
মনের পরই সকলের কাছে ডাক ও 
তার বিভাগের কর্মচারীদের প্রাত- 
বাদালাপ পেশছে দেওয়া হয়। 
কিচ্ছু ক্ষ কর্মচারী শ্রীগুজ- 
রালের দর্শনের জন্য বাইরে অপেক্ষা 
করছিলেন। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য 
এবং শ্রীগুজরালের সৌভাগ্য তাকে 
কেউ চিনতে পারে নি। কারণ 
দিল্লীতে শ্রীগ্জরাল একজন 


বিখ্যাত নেতা নন। জনগণের সাথে 


প্রার্থী হিসাবে নাকচ 
(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


অথচ শ্রীতারাপদ ব্যানার্জ দশ বছর 
আগে নাকি হিন্দ; মহাসভায় 
ছিলেন বলে এবার তাঁকে খাঁট 
কংগ্রেসী হিসেবে বিবোচত করা 
সম্ভব হোল না। তান গত 
নির্বাচনে ৬০০ ভোটে পরাজিত 
হন। গোল্ঠীপক্ষের অদ্ভূত সব 
সিদ্ধান্তে কংগ্রেস মহলের কমাঁরাও 
{হমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, অবশ্য তাই 
বোধহয় ' উঁচত। যেখানে সবই 


অতুল্য-বদুদার মাহমা সেখানে ' 


সাধারণ মানুষের তো দিশাহারা 
হবারই কথা। জানা গেছে বন্ধ- 
মানের কংগ্রেস নেতা নারায়ণ 
চৌধুরী ও জহর ব্যানার্জ তারা- 
পদবাবুকে পছন্দ করেন তাই বোধ 
হয় অতুল্যভৃত্য শ্রীআনন্দ গোপাল 
মুখার্জ তাঁকে চান না। 

এরূপ আরেকটি ঘটনা জানতে 
পারা গেছে যার থেকে কংগ্রেস নেতা- 
দের বিবাদ বোঝা যাচ্ছে চরমে 
উঠেছে। এবার এন্টালী কেন্দ্র থেকে 
কাউীন্দিলর মহম্মদ আল প্রার্থী 
হিসেবে নাকচ হয়েছেন। তান 
১৯৬৫তে ভারত-পাঁকস্তান সংঘ- 
ফের সময় গ্রেপ্তার হয়োছিলেন_ 
ফিন্তু কি আভযোগে তা জানানো 
হয় নি। আমরা জান শুধু 
আল সাহেব কেন, সে সময় অনেক 
প্রভাবশালী মুসলীম নেতা ও কর্মী, 
যাদের মধ্যে কিছু কংগ্রেস থেকেও 


থেকে জেলা পারিষদ ইত্যাঁদ সংস্থায়, 
এমন ক এবারের নির্বাচনের প্রাথরি 
মধেও আছেন! শুধু মহম্মদ 
আলণর ক্ষেত্রে তাহলে ব্যতিক্রম করা 
হচ্ছে কেন? জানা গেছে" তান 
শ্রীবিজয়াঁসং নাহারকে নেতা বলে 
মানেন, বদুবাবুর কথাবার্তা একদম 
শোনেন না। তাই আজ আঁর এই 
শাস্তি। 


আছ 
চে 
। 
ল 


/ 


3 


Ef 


পারাঁচাতর প্রয়োজন হয় নি তার 
মন্তরীত্বের গদীতে বসতে । 
অনুষ্ঠানের উদ্যোস্তারা ইতি- 
মধ্যে প্রতিবাদ পত্র পেয়ে খুব অস্ব- 
স্তি অনুভব করতে থাকেন। 
বাইরে তখন ডাক ও তার কর্ম 
চারীরা ছাড়া অন্যান্য শ্রাীমক নেতাও 
অনেকে উপস্থিত ,ছিলেন। উদ্যো- 
রোধ করেন। উদ্যোন্তাদের পক্ষ 
থেকে শ্রীপ্রেম সাগর গুপ্ত জানান 
কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে কিন্তু 
এখন শোধরাবার কোন উপায় নেই। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মাননীয় 
প্রীতীনাধদের প্রতি যাতে কোন- 
রূপ অসম্মান না দেখান হয় সেজন্য 
টনি অনুরোধ করেন এবং উদ্যো- 
স্তাদের কৃত কার্ধকে ক্ষমা করতে 
বলেন। বাইরে উপস্থিত সকলে 
ভিতরে গিয়ে বসলেন। 'কছহক্ষণের 
মধ্যেই যখন তারা বুঝলেন শ্রী 
গুজরাল (তাকে অনেকেই চেনেন 
না) ভাষণ দিচ্ছেন তখন * আবার 
সুরা উঠে চলে আসেন। বিক্ষোভ- 
কারঈদের এই নীরব -" প্রতিবাদ 
দর্শনে এবং ডাক ও তার কর্মচারশ- 
দের প্রতবাদ 'লাঁপ পাঠ করে 
শ্রীগজরালের কোন প্রতিক্রিয়া 
আশা করা যায় না তবে আশা করা 
যায় উদ্যোক্তা ইন্ডো-সোভিয়েত কাল- 


চারাল সোসাইটাঁ ভাবষ্যতে মন্ত্রী- 


॥ দের ডাকার আগে তাদের কায কলাপ 


বিচার করে দেখবেন। 


t 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


কষকদের 


মুক্তির পথ 


(প্রথম পৃজ্ডার পর ) 


সুরাহা হবে কিনা। অবশ্য একথাও 
ঠিক যে, জামির বন্টনের ব্যাপারে 
সুম্ঠু সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত, 
আমাদের অর্থনীতরও মুল সম- 
স্যার সমাধান হবে না। কৃষকদের 
মুক্তির উপরই নির্ভর করছে অন্য 
সব মেহনতঈ মানুষের মযান্ত। 

. আমল্ততান্নীক তোষণ ব্যবস্থার 
রোধ করতে না পারলে আমাদের 
কৃষকদের সমৃদ্ধি আসবে না। তাদের 
হাতে উদ্বৃত্ত টাকা আসলে সে টাকা 
বিনিয়োগ করা যাবে নতুন নতুন 
[শজেপে। আর তখনই বন্ধ হবে 


দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। 
রত 
পথ ক এবং কে-ই বা তাদের মহন্ত 


আনবে। কৃষকদেরই সেই পথ 


খংজে বার করতে হবে এবং তার 


তৈরী আর তখনই একমাত্র তারা 
পারবে পুলিশ বা মিলটারির। 
মোকাবিলা করতে । তখনই 
তাদের সাত্যকারের “পাঁলাঁটকালই- 


জেসন।” 


খণ্ড খন্ড ভাবে আন্দোলন 
হয়েছে সাময়িক ভাবে দাবী আদায় 
করার জন্য। কিন্তু “পিটিকালই- 
জেসন” হয়নি বলেই তাদের 
আন্দোলন (বহু সম্ভাব্যতা 'থাকা , 
সত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবাসত হয়েছে 
প্যালশী অত্যাচারের সম্মুখে। 
যে পর্যন্ত কৃষকেরা এই রাজ- 
নোৌতক শিক্ষা না পাবে সেপ্যন্তি 
তাদের মস্তি হঝে(না। এবং 
মুক্তি না হওয়া আমাদের 
দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও ২ 


৬ 






| 
দুঃখের বিষয় তে-ভাগা বা 


তারও আগে ভারতের নানা অণ্টলে 


বূত হবে না। কিন্তু এই 'পাঁলটি ; 


কালাইজেসন” করা কথার কথা নয়৷ 
শুধ; বুলি আওড়ালেই চলবে না। 
চাই 'বিরামহণীন সংগ্রাম আর কৃষ- 
কের সচেতন বোধ। এতে হয়ত 
সময়ও লাগবে যথেষ্ট, কিন্তু তাহ- 
লেও বলতে চাই যে নকশালবাড়ী 
আন্দোলন সত্য করেই এক নতুন 
নিশানার ইঞ্গিত বয়ে নিয়ে এসেছে। 


+ 








প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 


যোৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য | 
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দর্পণ ॥ শক্রবার ১৫ই নভেম্বর, 


ল্যাটিন আমেরিকা 


১৯৬৮ 


মুক্তি যুদ্ধে শোধনবাদী কমিউনিষ্টদের ঘৃণ্য ভূমিকা 


সাল্প্রাতিক দুনিয়ায় সনাতন 
মাকর্পবাদী পার্টিগুলি ও 'বাভন্ন 
বাম বুদ্ধীজবীরা যখন ল্যাটিন 
আমেরিকার মস্ত আন্দোলনে 
গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের অবাস্ত- 
বতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কর- 
ছেন তখন ইউরোপ, ল্যাটিন আমে- 
'রকা এমন ক খাস 'উত্তর আমে- 
রিকার সামাজযরাদী দেশগীলতেও 
+বপ্লবী ছাত্র এবং শ্রামকরা গোলা 
নায়ক চে গুয়েভারার প্রাতিকৃতি 
নিয়ে বিক্ষোভূ দমাছল করে স্বদে- 
শীয় যা ব্যবস্থাকে খতম 
করার শ্লোগষ্টা ছুড়ে দিচ্ছে। 
ল্যাটিন এই মযান্ত 


= "সংগ্রামের ' গেরিলা দলগুিতে 


যোগদানীকারী বহু বিপ্লবী কর্মী 
গেরিলা আন্দোলন বিরোধী ক্রামউ- 
নিষ্ট পার্টগুলির সভ্যপদে 
ইস্তফা দিয়ে যোগদান করছে। চের ' 
আদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবী মার্কস- 
বাদ! গ্রুপশগালও ব্রাজিল, বাঁলাভয়া, 
পেরু, ভেনেজ;য়েলা প্রভৃতি মার্ক 
তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলর মধ্যে ব্যাপক" 
ভাবে তাদের আভযান . চায়ে 
যাচ্ছে। কোথাও সংগ্রামশীল অন্য 
দলগুলির সমর্থন নিয়ে (যেমন 
পেরুতে মির সংস্থা ও পওআর 
গ্রুপের সমর্থন) আবার কোথাও 
বা এককভাবে (যেমন ব্রাজিলে বাম 
সৌস্যালস্ট পার্টি যার নেতা হলেন 
ফ্রানীসসৃকো 'জালয়াও) গোঁরলা- 


মস্তি যোদ্ধারা যে সব কর্মপদ্ধাত ' 


গ্রহণ করেছেন তাকে * শুধুমাত্র 
সল্লাসবাদী বা গণসংযোগহীন 
উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বাভিন্ন 
দেশের শোধনবাদী কাঁমউনিস্ট 
পাঁট‘গুলি, এমন কি ল্যাটন আমে 
'রকাতেই কিছু দলত্যাগী ট্রটাস্কি- 
বাদী গ্রুপ (যারা নিজেদের উটস্কি- 
বাদ" বলে প্রচার করে থাকে)_ 
এক কথায় শ্রেণীসংগ্রামের ছকে 
বাঁধা পদ্ধাততে 'ব*বাসকারী দল 
বা গ্রুপগ্যাল গুয়েভারার গোঁরলা- 
পদ্ধতি বা ল্যাটিন আমোরিকার মস্ত 
সংগ্রামের 'বরোধীতা করে থাকে। 
এদেশের বামপল্থীদের মধ্যেও এই 
ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। 
অথচ ল্যান আমেরিকার গোঁরলা 
আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা নিয়ামত- 
ভাবে নিজেদের ওয়াঁকবহাল রাখতে 
চেস্টা করেন তাঁরা এই আন্দোলনের 
চঁরিন্র সম্পর্কে অন্য মত পোষণ 
করেন! 


মাকনের তাবেদারশ 
আমোঁরকার এ অঞ্চলের বিভিন্ন 
রাষজ্ট্রগনলর চার হল পঃাজবাদা 
সাম্রাজ্যবাদী চারত্র এবং যারা সেসব 
দেশের শাসনতন্তে আঁধম্ঠিত তারা 
উলঙ্গ নিলঞ্জতার সঙ্গেই মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারী করে। 
আজেন্টনা, চিলি বা মোঁক্সকোর 
মত কয়েকাঁট রাষ্ট্র ছাড় এওঁ সব 
দেশের আঁধিকাংশ বাসিন্দাই কীষ- 


০] 


নির্ভার এবং সভ্যতার ফলবাঁণত। 
ভেনেজ;য়েলায় বেটানকোর্টের ডেমো- 
ক্লাটক আযকশন পার্ট (যেখানে 
বর্তমানে প্রোসডেন্ট হল রাউল 
লিওনি), পেরুতে সামারক চক্রের 
নেতা গোডয় এবং বর্তমানে পপ 


যোঁগতার শপথ নেয়, বাঁলাভিয়া ও 
ব্ৰেজিলে এ ধরনেরই শাসকগোক্ঠি 
মার্কন অর্থনীতির সঙ্গে তাদের 
দেশগ্ীলর অর্থনৈতিক বন্ধনকে 
এত দৃঢ় করে চলেছে যে তাদের 
রাষ্ট্রগুলোকে আজ সম্পূর্ণভাবে 
মাকিনের অধীন বলে মনে করা 
যায়। বিভিত্র আঁভজাতচক্র শাসিত 
এই দেশগনীলর, প্রাতাটিতেই রক্ষণ- 


শাল প্রীতাক্রয়াশীল দলগুঁলর 
পারস্পারক সংঘর্ষ ও প্রাতিদ্বন্দ্বিতা 
গণ-বিগ্লবের সহায়ক। কিন্তু 


দুর্ভাগ্যের, বিষয় যে ল্যাটিন আমে- 


গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়| 


{রকার শোধনবাদ কমিউনিস্ট 
পার্টগুলে এ বিপ্লবের বিরোধীতা 
করে চলেছে। এই প্রাতবন্ধকতার 
জন্যে এ রাম্ট্রগুলির শ্রামক শ্রেণী 
ও সহরের দারিদ্র জনসাধারণ সংগ্রা- 
মের পথে এগোতে পারে না। কিউ- 
বার 'বপ্লব সাধারণ মানুষকে নাড়া 
দিলেও, গুয়েভারার বারত্বপূর্ণ 
সংগ্রাম তাদের অনপ্রাণত করলেও 
কমিউনিস্ট পার্টগুলির কাস্ত্রো- 
বিরোধ! প্রচার ষল্দতের কল্যাণে তারা 
বিভ্রান্ত। কিন্তু গ্রামাণ্চলের কৃষক- 
শ্রেণী যারা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত 
এবং বুর্জোয়া জামদার গোষ্ঠীর 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদকামী, সংগ্রামী 
পুরোগামীদের নেতৃত্বে আজ সংগ- 
ঠিত হতে চায়। ল্যাটিন আমোর- 
কার গেরিলা যোদ্ধারা সংখ্যাল্প বা 
মাষ্টমেয় হলেও এ কৃষক শ্রেণী 
এবং সহরের মেহনত মানুষদের 
সংঘবদ্ধ করার জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছেন। িউবা বিপ্লবের 
প্রকৃত কাস্ত্রোর হাভানা ঘোষণার, 
মাধ্যমে যে ভাবে পাঁরস্ফট হয়েছে, 
যে ভাবে ল্যাঁটন আমেরিকার এ 
সাগ্াজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী নেতা 
সমাজ {বিপ্লবের গাতিধারাকে 'বশ্লে- 
ষণ করে কিউবার কাঁমউীনস্ট ভাবষ্য- 
কে তুলে ধরেছেন তা দুনিয়ার 
সংগ্রামী পুরোগামীদের অন-শ্রাণত 
করেছে। মাষ্টমেয় কয়েকাট মাত 
যোদ্ধার “হঠকাঁরতা” যে ভাবে লক্ষ 
লক্ষ কিউবান কৃষক, শ্রামক ও মেহ- 
নতাঁ জনসাধারণকে সংগ্রামের ময়- 
দানে টেনে এনোছল, ল্যাঁটন 
গামীরা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। 
পেরুর নামজাদা গোঁরলা-যোদ্ধা 
হুগো রাজ্কো বা ভেনেজুয়েলার 
“জাতীয় মুক্তি ফ্ন্ট- জাতীয় মন্ত 
বাঁহনাী”র রাজনোৈতক সেক্রেটারী 


ফ্রানসিস্‌কো প্রাদার বন্তব্ই তার 
প্রমাণ। 


গোহলা য্যদ্ম 
হুগো রাক্কার বন্তব্য হল £ 
“গেরিলা যুষ্ধ্রে কায়দা সম্পর্কে 
আম একমত ত্রে গোরলাদের আত্ম- 


- রক্ষামূলক লড়ইয়ের শিক্ষা নেওয়া 


উচিত। এগুলি পরাক্ষার বিষয় 


- নয়, এবং সোঁদক থেকে পুরোগামী 


পার্টির একটি ভুমিকা আছে। আমা 
দের গণবাহন্র কৌশলের সংগে. 
থাপ খেতে'পান্নে এমন সমস্ত রক- 
মের গেরিলা-কালদার সুযোগ ধুনওয়া 
উচিত। গোঁরল্লাদের কিছু . 
গণবাহিনীকে স্বহায্য করার 
সংগাঁঠত কর ষয়। কিন্তু পেরুতে 
আমাদের প্রকশ্য সংগ্রামের মূল 
সংগঠন হবে শার্টির পাঁরচালিত 
ইউনিয়নগলর গ্রণবাহনী। আমা- 
দের অবস্থার বৌশিষ্ট্যগ্ীলর সব 
রকমের সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে 
হবে।” 

গোরলা-যুতধের বিরোধীরা 
গোরলাযোদ্ধারা প্রকাশ্যে সংগ্রামে 
নামেন না বলে য আঁভযষোগ করে 
থাকেন তার উত্তরে রাঞ্কো বলেন ঃ 
«আপনারা বলেন শঁবলাম্বিত সংগ্রা- 
মের’ চেয়ে বিস্লবী বাম ফ্রন্টের 
এরাত্কোঁর মার্কসবাদী দল) উাঁচত 
ক্ষমতা আঁধকাহ্বের জন্যে প্রকাশ্য 
সংগ্রামে নামা। আমি এবিষয়ে 
একমত। 'কিউবাতেও তাই হয়ে- 
ছিল। কিন্তু তাদের সঞ্গে আমা- 
দের পার্থক্য হল তারা আগে 
বন্দুক ধরে, পরে ঘোড়ায় চড়ে। 
আমরা ঘোড়ায় 5ড়োঁছ কিন্তু হাতে 
বন্দুক নেই। এখন ঘোড়াটাকে 
ছেড়ে দি কেন”? 

ল্যাটন আমোরকার গোঁরলা- 
দের লক্ষ্য হল সশস্ত্র প্রাতরোধ 
আন্দোলন গঢ়ে তোলার জন্যে, 
সংগ্রামের পথে কৃষক ও সহরের 
মেহনত জনসধারণকে সচেতন 
করে টেনে আনাব্ব জন্যে নিরন্তর 
সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। গোঁরলা- 
আন্দোলন সোঁদক্ক থেকে বৈপ্লাবক 
চেতনা সণ্ডার ও সংগঠন গড়ে 
তোলার হাতিয়ান্ব। 

ভেনেজুয়েলার গোরলা নেতা 
প্রাদা তাদের বক্তব্য রেখেছেন এই- 
ভাবে £ "ছয় বছত্র ধরে সশস্ত্র লড়াই 
চালাবার, পর ভ্রাজ আমরা যথেষ্ট 
ণের সঙ্গে ঘনিচ্ঞ্ভাবে যোগ স্থাপন 
করতে পেরেছি এবং যে বৃহৎ অণুল 
গুলিতে আমার কার্যকলাপ 
চালাচ্ছ সেই সর অগ্চলের বিস্তৃত 
বিবরণ সংগ্রহ ভরতে পেরোছি। 

৭সহরগ্ীলতি সামারক কার্য- 
কলাপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জাতীয় 
ম্যন্ত ফ্রন্টের হধ্যে জনসাধারণকে 
তাদের প্রত্যক্ষ াবাদাওয়ার জন্যে 
সংগ্রাম করে এনং আমাদের সংগ্রা- 
মের প্রাতি তাদের সমর্থন লাভ করে 
সংগাঠিত করে ছলাঁক। 


“পাহাড়গ্ীলতে আমরা এক 
নতুন ধরনের সামারক কার্যকলাপ 
চালাই, তা হল মৃত্যু-ফাঁদ, শুর 
সামারক মৌশনের ওপর ইতিমধ্যেই 
যার প্রভাব পাঁরদৃস্ট হয়েছে। একই 
সঙ্গে আমরা জনসাধারণকে তাদের 
জমির জন্যে সংগ্রামে সংগঠিত কার, 
জমিদার ' এবং অন্য ধরনের গ্রামীণ 
কৃষক 


প্রাদা আরো বলেন ৪ “উৎপণড়ন 
আর ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং 
আঁভজাতিচক্র সম্গ্াজ্যবাদী গ্রুপ 
গুলোর পরাজয়ের জন্যে আমাদের 
সশস্ত আন্দোলন দেশপ্রেমিক এবং 
গণতাল্ল্িকদের সঙ্গে এঁক্য সৃষ্টি 
করে। তাঁবেদার লিওাঁন সরকারকে 
উৎখাত করে প্রগাঁতশীল শ্রেণীগুঁলির 
সরকার গঠনের জন্যে এই এঁক্যের 
প্ৰয়োজন৷ আমাদের কাজ হল এফ 
এ এল এন (জাতীয় মুক্তি বাহনণ) 
শান্তশালী করা এবং যুদ্ধকে 
দেশের নতুন নতুন অণ্টলে বিস্তৃত 
করা, আরো আঘাত হানা এবং 
সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্যে 
জনসাধারণকে টেনে নিয়ে আসা” 


ভেনেজুয়েলার শোধনবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টর প্রাতি গোরলা- 
দের মনোভাব প্রকাশ করে প্রাদা 
বলেন £ “প-ীস-ভ র দীঁক্ষণপল্থী 
নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের 
আন্দোলনকে ধবংসের কিনারায় "নিয়ে 
এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের 
মুক্তি সংগ্রামের মূল এত গভীর 
যে যেকোনো দুর্বলতা কা বিশবাস- 
ঘাতকতা আমাদের আত্মত্যাগকে 
আরো বাদ্ধত এবং সংগ্রামকে প্রল- 
ম্বিত করবেই ৷? 

আমোঁরকা মহাদেশের প্রথম 
স্বাধীন বা মত্ত রাষ্ট্র হল কিউবা ৷ 
এই কিউবার ভাগ্য সমগ্র ল্যাটন 
আমোরকার ভাগ্যের সঙ্গে জাঁড়ত। 
যে সংগ্রাম আজ সেখানে চলেছে তা 
হল পরস্পর সম্মুখীন দুই বাহি- 
নর সংগ্রাম একাঁদকে ইয়াধীক 
নেতৃত্বে শন্তিশলী শোষকদের 
বাহনী, অন্যাদকে নিপীঁড়ত 
শোঁষিতদের বাহিনী যার পুরো- 
গামী হল কিউবা? এ সংগ্রাম 
ল্যাটিন আমোরকার দেশে দেশে 
ছাঁড়য়ে পড়বে, আজ তারই ইঙ্গিত 
দিকে দকে। বহাদন ধরে এ 
সংগ্রাম চলবে, নতুন নতুন অণ্চল 
মুন্ত হবে। কিউবার পিয়েরে মায়ে- 
স্তায় এ সংগ্রাম সুরু হয়েছিল এবং 
ল্যাঁটন 'আমোরকা থেকে ইয়াংধীক 
সাম্রাজ্যবাদের শেষ অশ্রয়টুকু 
নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম 
চলবে। 


1 পাঁচ ৷ 


একাট মিশন হাভানায় স্থায়ীভাবে 
থাকার সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। 
পেরুতে বন্দী হুগো রাণ্কোর ওপর 
হয়ে ওঠে কিউবার পাঁত্রকা বোহে- 
ময়া, হাভানা থেকে প্রকাঁশত ট্রিকন- 
িনেন্টাল্‌ মাসিক পরে ছাপা হয় 
“বালাভয়ায় গোরলা-যুদ্ধ নিশ্চিহ্ন 
হয় নি”। 


পেরেডোর ঘোবণ। 
আন্তর্জাতিক সংগ্রামীদের বল্দ- 
নীয় চে গদয়েভারাকে ইয়ংাকরা 
ববরিভাবে হত্যা করার পরও আজো 
বাঁলাভিয়ায় তাঁর প্রাতান্ঠত জাতীয় 
মুক্তি বাহনী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 
গত ২০শে জুলাই চে-র মস্ত 
বাহিনীর পরবর্তী আঁধনায়ক কম- 
রেড ইন্‌টি পেরেডো ঘোষণা করে- 
ছেন ঃ “সাম্রাজ্যবাদীরা এবং শোধন- 
বাদীরা মনে করেছিল যে চে-র 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গোঁরলা-যৃদ্ধ 
স্তিমিত হয়ে পড়বে। কিন্তু তা 
হয় নি; বরং তা নতুন করে সুরু 


সংক্ষিপ্ত সংবাদ 


পাঁথবীর মধ্যে আকারে সবচেয়ে , 
বড় পাখী হল আফ্রিকার আম্ট্রট। 
তারপরে আসে অক্ট্রোলয়ার এম্‌ 
এই অস্ট্রেলয়াতেই আর একটি 
বৃহদাকার পাখা আছে নাম ক্যাসো- 
ওয়ারী এরা অস্ট্রেলিয়ার সুদূর 
উত্তরপ্রান্তে এবং 'নউগাঁনর কোন 
কোন অংশে বাস করে। কিন্তু 
দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুস্কর। এখ- 
নও পর্যন্ত ছু অধ্যবসায়! পাঁক্ষ- 
প্রেমক ছাড়া এরা আর কাউকেই 
দর্শন দানে ধন্য করে নি। তবে 
সম্প্রতি পাপুয়ার এক ভদ্রমহিলার 
এই দূলভ সৌভাগ্য হয়েছে। যাঁদও 
এর ফলে তাঁর প্রায় প্রাণহান হতে 
বসোঁছল। ক্যাসোওয়ারী পাখী 
আকারে বৃহৎ হলেও নাক বেশ 
সুদশনি। এদের পালকের রং কাল 
এবং নীলে মেশান, গলার কাছটা 
নীল এবং লাল আর মাথার উপরে 
আছে শিংয়ের মতো একটি "হেল- 
মেট। এদের অবশ্য পায়ে ভীষণ 
ধারাল নখ আছে। পাপুয়ার এ 
মাহলাটি কি কোরে এই পাখীর 
দর্শন পেয়েছিলেন জানা যায়ান তবে 
ফালা হয়ে শিয়োছল। 


মানত ফ্ন্ট-জাতীয় ম:ন্ডি-বাঁহন'র যারা 


ছয় 


তশ্ণে 
ররর) 


কেরালার নতুন শিক্ষা বিল 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কেরালা বিধানসভায় 'কছু- 
দিনের মধ্যেই শিক্ষাসংক্রান্ত একটি 
সরকারী বলের আলোচনা সুরু 
হচ্ছে। এই কলর একটি প্রধান 
উদ্দেশ্য হল কেরালায় বেসরকারী 
কলেজগুলির অধ্যাপকদের চাকরীর 
নিরাপত্তা বধান। এছাড়া সমস্ত 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়নগীলর 
পাঁরচালনার ব্যাপারেও অনেক রদ- 
বদলের কথা এই বিলে আছে। 
নতুন আইন পাশ হয়ে যাবার পর 
কলেজগুলকে অনেক ব্যাপারেই 
িশ্বাবদ্যালয়গ্ীলর নির্দেশ মেনে 
চলভে হবে। এবং কোন কলেজে 
এর অন্যথা হলে সরকার সেই 
কলেজের পরিচালনার ভার স্বহস্তে 
গ্রহণ করতে পারবেন। 

বেসরকারী কলেজের পাঁর- 
চালকরা স্বভাবতঃই ভীষণ ক্ষেপে 
গেছেন। আঁরা এই বিলকে তাদের 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারের 
উপর অযথা সরকারী হস্তক্ষেপ 
বলে আভাহত করেছেন এবং আদা- 
লতে যাবার হুমকি 'দয়েছেন। এ- 
ছাড়াও প্রয়োজন হলে এ'রা অন্য 
ব্যবস্থা ও গণআন্দোলনে পেছ- 
পাও হবেন না। এই প্রসঙ্গকে 
আশ্রয় করে কেরালায় আবার একাঁট 
“মযীন্ত আন্দোলন” করা যায় কনা 
সে কথাও স্বার্থসংশ্লস্ট ব্যান্তরা 
নাকি ভেবে দেখছেন। | 

অধ্যাপকদের দীর্ঘাদনব্যাপী 
আন্দোলনের ফলেই আজ সরকার 
থেকে এই বিল প্রণয়ন করা হয়েছে। 
"এই আন্দোলনে নেতৃত্ব "দিয়েছেন 
কেরালা বেসরকারি কলেজ শিক্ষক 
সামাত (অল কেরালা প্রাইভেট 
কলেজ টিচার্স এসোসয়েশন) ছান্ন- 
দের বিরাট অংশও সাক্রয় সহযো- 
তা করছেন। কেরালার ১৫০ টির 
মধ্যে ১২২টই বেসরকারী পাঁর- 
চালনাধীন। এই ১২২ট কলেজের 
মধ্যে কয়েকাট ছাড়া আর সবগ্যালই 
চালান কেরালার খস্টান, মুসলমান, 
এজাভা ও নায়ার সম্প্রদায় পাঁর- 
চালত সাঁমাতগুলি। খম্টানদের 
'বিভন্ন শাখা গোষ্ঠীরা প্রায় ৬০টি 
কলেজের মালক। আর এদের 
মধ্যে সবচেয়ে শান্তশালশী এবং সঙ্ঘ- 
বদ্ধ হল ক্যাথলনীক চার্চ। নায়ার 
সারাভস সোসাইটিও অনেকগুলি 
কলেজ চালান। এজাভাদের হাতেও 
আছে অনেকগাল। 

সমগ্র রাজ্যে বেসরকারী কলেজ 
শিক্ষকদের সংখ্যা হবে প্রায় দশ 
হাজার। এদের মধ্যে শতকরা ৫০ 
ভাগেরই চাকার অস্থায়ী । আঁধ- 
কাংশ “ক্ষেত্রেই এদের পাঁরচয় হল 
শক্ষানাবশ অধ্যাপক যাঁদও শিক্ষা- 


সাঁমীত হিসেব করে দোঁখয়েছেন যে 
বছরে প্রায় ৫০০ এশক্ষক এইভাবে 


' বছরের 


বিতাড়ত হন। এর মুখ্য কারণ 
হল টাকা। কেরালায় একথা আজ 
সর্বজনাবাঁদত যে আঁধকাংশ বেসর- 
কারী কলেজ এবং স্কুলে টাকা দিয়ে 
চাকার পাওয়া খুব শন্ত নয়। বিধান 
সভায় একজন কাঁমউনিস্ট সদস্য 
অভিযোগ করেছেন যে কলেজে 
চাকর পাবার মূল্য এখন প্রায় 
৮,০০০ টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে 
১৫,০০০ টাকাও নেওয়া হয়েছে 
বলেও তান আভিযোগ করেছেন। 
অবশ্যই এই টাকাটা আসছে কলেজ 
বা স্কুল ফান্ডে দান হিসেবে। 


বন্দোবস্ত 

এই দান এবং চাকারির “বন্দো- 
বস্তের” ব্যাপারটা যখন প্রথম চালু 
হয় তখন দেয় টাকার অর্ধেক 'দয়ে 
কাজে যোগদান করা যেত, বাকী 
টাকা পরে মাইনে থেকে কিস্তিতে 
শোধ হত। যাই হোক ছাঁটাই করে 
লোক নিলেই আরো অর্থা- 
গমের রাস্তা পাঁরস্কার। যদিও 
{কছু ছু ক্ষেত্রে চাকারর নরা- 
পন্তা যে নেই তা নয়। গত দু-তিন 
বছরে এই অবস্থার যথেষ্ট অবনাতি 
ঘটেছে। ইউনির্ভণাসাট গ্রান্টস 
কাঁমশনের নিয়ম অনুসারে শিক্ষক- 
দের মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
কেরালার এই বেআইনী “বন্দোবস্ত” 
আরো জোরদার হয়েছে। দানের 
পাঁরমাণ বেড়েই চলেছে এবং শুধু 
তাই নয় টাকা এখন আর "কাস্তে 
দেওয়া চলে না। বকেয়ার কার- 
বার নেই। দেয় টাকা একবারে এবং 
আগ্রম দিতে হয়। অবশ্য এর পরেও 
চাকরীর নিরাপত্তা নেই। এই 
গোড়ার দিকে কুইলনের 
একটি কলেজ থেকে ৩৭ জন 'শিক্ষ- 
ককে ছাঁটাই করা হয়। এরা সবাই 
দানের খণ পরোপীর শোধ করে- 
ছিলেন। পরে অবশ্য শিক্ষকদের 
আন্দোলনের ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ 
একজন বাদে আর সবাইকে ফিরিয়ে 
নিতে বাধ্য হন। টাকা খাওয়ার ব্যব- 
স্থাঁট ছাত্রদের পক্ষেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন সরকার 
কলেজে আর্টস বিভাগে ছাত্রদের 
বাৎসারক মাইনে ১০৬ টাকা, অথচ 
বেসরকাঁর ব্যবস্থায় সেটা হয়ে 
যাচ্ছে ১৩৬ টাকা 'বিজ্ঞান বিভাগে 
সরকার কলেজে "দিতে হয় ২০০ 
টাকা। আর বেসরকারি শিক্ষা- 
ব্যবসায়ীরা এর চেয়ে অনেক বেশী 
নিয়ে থাকেন। কোন কোন কলেজে 
৬৫০ টাকা পর্যন্ত নেবার খবর 
পাওয়া গেছে। 

এখন পর্যন্ত এমন কোন আইন 
নেই যার সাহায্যে বেসরকারী 


- কলেজগুঁলর এই অর্থলোল.পতাকে 


বন্ধ করা যায়। 'িশ্ববিদ্যালয়গুলি 


- নিরুপায় । সংশ্লিষ্ট কলেজগালর 


কতৃপক্ষের অসদাচরণ দেখেও কিছু 
করতে পারেন না। কলেজের শিক্ষ- 
করা কোর্টে গেলেও কিছু লাভ হয় 
না। কারণ আঁধকাংশ কলেজের 
পারচালক সাঁমাত আইনানুগ্গ ভাবে 


সামিতিবন্ধ নয়। কাজেই হয় আদা- 


লতে 'শিক্ষককদের দাবী ডিসাঁমস 
হয়ে যায় নতুবা বড় জোর সংশ্লিষ্ট 
বিশ্বাবদ্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া 


সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা 
করা হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে যে 
শিক্ষকদের িক্ষানীবশনর সময়কে 
তিন বছর থেকে কাময়ে এক বছর 
করতে হবে এবং এক বছর 'শিক্ষা- 
নাবশীর পরেই প্রত্যেক শিক্ষককে 
তার স্ব স্ব জায়গায় স্থায়ী ভাবে 
নিয়োগ করতে হবে। কোন কলেজ 
কর্তৃপক্ষই শিক্ষানীবশশর সময় 
উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কোন শিক্ষককে 
ছাঁটাই করতে পারেন না। এবং 
সে সব িক্ষানবীশ শিক্ষককে ইাঁত- 
মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁরা 
ইচ্ছে করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা- 
ধ্যক্ষের কাছে হ্বাটাইয়ের আদেশ 
পুনঃবিবেচনার জন্য দাবী জানাতে 
পারবেন। এছাড়া কোন কলেজ 
কর্তৃপক্ষই ভাঁবষ্যতে কোন শিক্ষ- 
ককে সমুচিত কারণ না দৌঁখয়ে 
এবং তাঁর উত্তর যথাষত ভাবে 
{বিচার না করে তার বিরুন্ধে ছাঁটাই 
কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করতে পারবেন না। এবং 
কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, নেবার 
আগে বিশ্বাবদ্যালয়ের অনুমাত 


নিতে হবে। 
, বলে কলেজ এবং 'বিশব- 
বিদ্যালয়গ্যালর পারিকজ্পনা সম্পর্কে 


'অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও 


আছে। প্রত্যের কলেজেই এর পর 
নির্বাচিত পারচালকমন্ডলশর ব্যবস্থা 
করতে হবে এবং এতে 'বিশ্বাবদ্যালয় 
এবং সরকারের মনোনীত প্রাত- 
{নধিরাও থাকবেন। বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের 'সাশ্ডিকেট নির্বাচন পদ্ধাতও 
পারবর্তন করা হচ্ছে। 'সাশ্ডকেটের 
সদস্যরা এরপর 'সনেটের সদস্যদের 
মধ্য থেকেই নর্বাচত হবেন। 
বিলেতে সরকারকে আইন 
অমান্যকাঁর যে কোন কলেজ নিজের 
হাতে 'নয়ে নেবার ক্ষমতা প্রদত্ত 
আছে তা আগেই বলা হয়েছে। 
বলা বাহুল্য বেসরকার কলে- 
জের কর্তৃপক্ষরা অত্যধিক বিক্ষুব্ধ ৷ 
তাঁরা এতে তাঁদের টাকা রোজগারের 
সহজ পথাট বন্ধ হয়ে যাবে তা 
পাঁরজ্কার বুঝতে পারছেন। সেই- 
জন্যই আদালতের ভয় দেখান বা 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমাঁক দেওয়া 
হয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেস আর 
কেরালা কংগ্রেস এদের মদত 
দিচ্ছেন। কেন দিচ্ছেন সেটাও 
অবোধ্য নয়। অন্তত ভারতশয় কংগ্রে- 


হি 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


আসামের খোলাবাজার থেকে 


, সাদ! (কন্নোসিন ভথাও 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


আসামে সম্প্রীত নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিষপন্নের দাম হুহু করে বেড়ে 
যাচ্ছে। কারণস্বরুপ বলা হচ্ছে 
যে উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যায় 
আসামের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য 
অংশের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাওয়ার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থাও 
অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। এছাড়া 
আসামের গোয়ালপাড়াতেও বন্যায় 
প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, রেলপথও বাদ 
ষায়ান। অতএব 'জিনিষপত্রের সর- 
বরাহ স্বাভাবিক নয় বলেই বাজারে 
দাম চড়া। রেলপথের অবস্থা অবশ্য 
এবারের প্রচণ্ড বন্যার পর খুবই 
শোচনীয়। কিন্তু নিত্যব্যবহা্য্য 
জিনষের দাম অথবা অন্য যে কোন 
প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম হঠাৎই 
বেড়ে যাওয়ার আরো একটা কারণ 
আছে-স্পেকুলেশন। খোলা বাজারে 
অথবা ন্যাষ্যমুূল্যের দোকানগঢ়ালতে 
জিনিষ না পাওয়া গেলেও কালো- 
বাজারে কোন কিছুরই অভাব নেই। 
সবচেয়ে অস্বাভাঁবক অবস্থা দেখা 
যাচ্ছে কেরোসিনের ক্ষেত্রে। দামত 
চড়েছেই এবং বলা বাহুল্য খোলা 
বাজারের চাইতে গোপনে কারবারটাই 
বেশী হচ্ছে। গৌহাটি 'রিফাইনারর 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রীপুরকায়স্থ 
বলেছেন যে, তাঁরা বর্তমানে সাদা 
কেরোঁসন সরবরাহ না করতে 
পারলেও তাঁদের কাছে কৃষ্ট শ্রেণীর 
কেরোঁসন এত বেশী " পাঁরমাণে 
মজুত আছে যে তা সারা আসামের 
চাঁহদা বেশ কিছ্ীদন ধরেই মেটাতে 
পারবে। যাঁদও যাল্িক গোলযোগের 
দরুণ তাঁদের সাদা কেরোসিন 
উৎপাদন বন্ধ আছে, তান আশ্বাস 
দেন যে পক্ষকালের মধ্যেই গৌহাঁট 
'িফাইনার থেকে আবার তাঁরা 
সাদা কেরোসিন ক্রেতাদের দিতে 
পারবেন। বিস্ময়ের কথা যে সাদা 
কেরোসিন নাধ্যমূল্যের দোকান বা 
সমবায় সাঁমাতিতে না পাওয়া গেলেও 
শহরে কালো বাজারে প্রচুর পরিমাণে 
রক্ষী হচ্ছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম 
আসামে কেরোসিনের অভাবনীয় 
অভাব দেখা যাচ্ছে। বুঝতে কোন 
অস্মাবধা হয় না যে এই অভাব 
প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নয়। 
আসামের প্রয়োজনীয় কেরোঁসন 
আসামেই পাওয়া যায়। শুধু 
গোহাটি নয় 'ডগবয়েও 'রফাইনাঁরি 
আছে। তাছাড়া ডিলার এবং 
ম্টাকষ্টরা মাত দল কয়েকের জন্য 
মজুত করেন না। আঁতীরন্ত 
মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা যে এই 
কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করেছেন তা 
বলতে কোন দ্বিধা নেই৷ এক লিটার 


- সাদা কেরোসিনের ন্যাধ্যমূল্য হল 


€৬ পয়সা । কালোবাজারের ১ টাকা 
২০ পয়সা। বন্যার পরমূহূতেই 
আসাম চেম্বার্স অব কর্মস এক 
বিজ্ঞাপ্ততে জানিয়েছিলেন যে রেল 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হওয়া 
সত্তেও 'জাঁনষপত্রের দাম বাড়তে 


গেল এর উলুটোটাই ঘটেছে। 
সরকারও জোর করে বলছেন না যে 
নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের বাড়াত 
দামাটা কৃত্রিম। এমনকি যাঁদ ঘোষণা 
করতেন যে সরবরাহের সুবন্দোবস্ত 
সরকার যত তাড়াতাঁড় পারেন 
করবেন তাহলেও হয়ত মুনাফা- 
লোভীরা খানিকটা পিছিয়ে আসত । 
আসামের বহুলপ্রচারিত এক . 
সংবাদপত্রে দিন কয়েক আগে এক 
পন্রলেখক অভিযোগ করেছেন যে, 
এই দাম বেড়ে যাওয়াটা রহস্যময় । 
তিনি বলেছেন, রিফাইনার বন্ধ 
হওয়ার সঞ্চো বাজারে/মজনত কৈরো- 
সন হঠাৎ উধাও যাওয়া এবং 


অস্বাভাবিক উচ্চদামে J 
বিক্রী হওয়ার সম্বন্ধটা বোঝা .. 
দরকার। ১৯৬৩ সালেও ব্রহ্মপূত্রে 


জলস্ফতীর ফলে মে যান্নিক 
অসুবিধা হয় তার জন্য গৌহাটি 
রিফাইনার ২০ দন বন্ধ ছিল। 
অথচ তখন কিন্তু পেক্রোলিয়ামজাত 
কোন 'জিনিষেরই এখনকার মত 
অভাব ঘটেনি, কেরোঁসন সংগ্রহ 
করতেও বেগ পেতে হয় 'ন। 

এই পন্রলেখক আরো অভিযোগ 
করেছেন যে, গোঁহাটি 'রিফাইনারিতে 
সাদা কেরোসন উৎপাদনের যল্- 
পাঁতগনাল শব এই দুবারই অচল 
হয়ে পড়েনি। অনেকবারই এই ঘটনা 
ঘটেছে এবং কেরোসিন ভিলাররা এ 
অবস্থার সঙ্গে পাঁরচিত আছেন। 
পন্রলেখক নর চড়াদাম প্রসঙ্গে 
আঁভযোগ করেছেন ষে কামরূপ 
চেম্বার অব কমার্স যদিও ১৬ই 
অক্টোবর এক বিজ্ঞাস্ততে তাঁদের 
সদস্যদের * জানিয়েছিলেন যে প্রাত 
কুইন্টাল চানর দাম হল ৩৪০ 
টাকা, জনসাধারণের উদ্দেশে প্রচারত 
এক বিজ্ঞাপনে এই চেম্বার প্রতি 
কুইণ্টাল চিনির দাম ৩৬০ টাকা 
বলে উল্লেখ করেছেন। 


জাপান ভান্তারের গবেষণা 


জাপানের ডাঃ তোইয়োহো 
মূরোহাঁস কুষ্ঠরোগের নিরাময় 
সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ সাফল্য 
লাভ করেছেন। 'তিনি তাঁর পরীক্ষা 
গারে কুষ্ঠরোগের বীজাণু জল্মাতে 
সক্ষম হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে 
এর ফলে এই বাঁজাণ্র ওপর 
কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত আধুনিক ওষুধ 
গুল পরীক্ষা করে তাদের উপ- 
যোগিতা সম্বন্ধে বিশদ পাঁরচয় 
পাওয়া সম্ভব হবে। ডাঃ মুরো- 
হাসির মতে আঙ্গুল ও পায়ের 
গোড়ালীতে ফচ্ঠরোগের আক্রমণ 
সবচেয়ে সহজে হয়। শরীরের এই 
জায়গাগুলিতে আঁক্সজেন খুব কম! 
তাহলে কি এই কথাই প্রমাণ হয় না 
যে এই বাঁজাণুগুলির বাঁচবার জন্য , 
আক্সিজেনের প্রয়োজন বিশেষ নেই, 
ডাঃ ম্রোহাঁসি এই প্রশ্ন তুলেছেন। 


দেওয়া হবে না। কাব্য তঃ দেখা ছা 


ঘ 
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ল্নিতেে্পে 
মি 


নিন মাৰিম নীতির আম দি | 


€(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


অবশেষে ভিয়েতনামই লন্ডন 
১১জনসন ও তাঁর ডেমোক্রাটিক দলের 
' কাল হয়ে দাঁড়ালো । গত মঙ্গলবার 
৫ই নভেম্বর আমোৌরকানরা আগামী 
চার বছরের জন্য তাদের রাস্টের 
সম্পূর্ণ ভার তুলে দিয়েছে 'িপা- 
। বাঁলক্যান রিচার্ড 'নক্সনের হাতে। 
১ &আট বছর পরে আবার “পভ 
ওল্ড পার্টির ওয্যাশংটনে হোয়াইট 


হাউসে পদর্পণ ঘটল। নতুন আমে- সমস্যার সমাধান তান : কীভাবে 


র্রিকান' প্রোসডেনুট; রিচা নিক্সন, 

- ন! ” প্রেসিডেন্ট,  স্পিরো 
) আগীধু। যায় আট বছর 
575 আইসেন- 
হাপ্রয্নার হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় 

; নেন (জন কেনেডীর কাছে নিক্স- 

'{ « নের পরাজয়ের ফলে) তখন তাঁর 
» নাত নাকি দরজায় লিখে 'গিয়ে- 
ছিল, “আমরা আবার ফিরে আসব 1” 

ষের দুষ্ট ব্যাদ্ধ। কিন্তু “ভাবষ্যত- 
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নরা আসরে আবার প্রবেশ করেছে_ অহোরান্র পাড়া! দিচ্ছে, তা সে সতর্ক থাকা উচিত, এবং সমস্ত 


শুধু তফাৎ এই, যে অনেকক্ষণ 
বেস্দরো গান শরম শ্রোতৃব্ন্দ 
শুনতে এসে আর কোন বেয়াড়াপনা 
বরদাস্ত করতে রাজী নন। ভাঙ্গা 
হাট আবার জমাবার গুরু দায়িত্ব 
নিক্পনের ওপর বর্তেছে। 

নিক্সন অবশ্য জানুয়ারীর আগে 
সরকারী ভাবে প্রোসডেন্ট হচ্ছেন 
না, তাই এখনই বলা কঠিন 'বাভন্ন 


করবেন, কী হবে তাঁর নাঁত। তবে 


এসেছে এক সাধারণ মানুষ বসাবে, 
ফাঁর একমান গুণ খাটবার ক্ষমতা । 
তাই মনে হয় আগামী চার বছর 
নিক্সন থোর বাঁড় খাড়া, খাড়া বাঁড় 
থোর করেই চালিয়ে যাবেন। যে 


জনসনের নীতিই সামান্য এক আধ- 
টুকু পারবর্তন করে নিক্সন চালিয়ে 
যাবেন। তাতে সমস্যার সমাধান 
কতটা হবে বলা কঠিন কিন্তু নিক্সন 
টিকে যাবেন এবং অত্যন্ত স্বার্থা- 
ন্বেষী ও কেরীয়ারিস্ট বলে পাঁরাঁচিত 
এই মান্ষাটর কাছে সেইটিই নিশ্চয় 
সবথেকে বড় কথা। 
দূজনের মিল অনেক 

জনসন ও নিজ্সনের মিল অনেক 
জনসনের কথা বলছি কারণ নিক্সন 
সর্বদা তাঁকেই লঁড়ীছলেন, হামফ্রে 
ছিলেন নামমান্র। 'দুজনেই বিশ্বাস 
করেন যে আমোরকার (গুরা অব্য 
বলেন পাখীর) উন্নাত সাধনের 
জন্য কাঁমউানজমকে রোখা একটা 
মহান দায়িত্ব, মানুষের দাবী ' কখ- 
নও বিক্ষোভের আকার নেওয়া উচিত 
নীতির সমালোচনা মানেই শত্রুকে 


বাণ” ফলে গিয়েছে, রিপাবালকা- অগদনাতি সমস্যা আজ মাঁক্কনীদের সাহায্য করা এবং চীন সম্বন্ধে 
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ভাগলপুব কলেলের রসায়ন 


গা, 


/ 


প্রাআছে 


এম্‌. এ. আধুর্ষেদশাস্ত্রী 
এফ. সি. এস. (লেশুন) 
এস, সি. এস, (আদেবিক!) 
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গাছগাছডারও প্রাণ আছে। 
ন প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 
উপলব্ধি কধিয়াছিলেন বলিয়াই 


f রে 
বি 
{103 ০১১7৫ বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
র্‌ - ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 


সাধন করিয়া 


শান্রানুমোদ্িত প্রপালীতে 1 

দেশজাত তেষজার্দি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দত্তরোগের্‌ মহৌষধ । 





২০৬নং কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কলিকাজী-৬ | 


শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ৷ টু 
কলিকাতা কেন্দ্র ধানয় = ঢাকা 
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোম, সাধনা ট্ধ ্ 
এম্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) ০৯ 
৭ আঘূর্নেদচাধ্য। 





সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা নগর 
কলিকাতা-৪৮ | 


এঁশয়াবাসীকে চীনের বিরুদ্ধে 
দাঁড় করানো উচিত। দুজনেরই 
বিশ্বাস যে মানুষের গড়া আইন, 
{বিশেষত আমোৌরকান আইনই, এক- 
মাত্র সত্য। আমোরকান সাংবাঁদক 
এমেট জন .িউজেস-এর মতে এই 
দু জনেরএত মিল যে এ'দের নাম 
হতে "পারত, লিশ্ডন নিক্সন ও 
রিচার্ড জনসন। দলগত প্রভেদ £ 
আমরা ত জানি এই ধরনের আঁম- 
লের মধ্যেই মিল বেশী, যেমন 


স্ট্যান লরেল, অলিভার হার্ড। 


প্রফুল্ল সেনের প্যাচ 
(প্রথম পৃষ্তার পর ) 
অন্যায় ব্যাপারে তাঁর , আগ্রহ নেই। 
তান 'ালফের কাজ করতে 
এসেছেন । তহবিলের টাকা নয়ছয়। 
করতে দেবেননা। প্রফুল্ল সেন 
আরও একটি প্যাঁচ দিয়েছিলেন 
দেনান। ফলে অতুল্য চক্র তহবিল 
সম্পর্কে শাত্কত বোধ করছিল। 
কিন্তু তব মনে আশা ছল, কর্মব্যস্ত 
বট; দত্ত বোধহয় বেশি সময় দিতে 
পারবেননা তাহলে তাঁকে সামনে 
রেখে তহবিলের টাকা নয়ছয় করা 
যাবে। 'কন্তু আশা নিরাশায় 
পাঁরণত হচ্ছে। কুমিল্লার বট; দত্ত 
শ্ত মানুষ। তিনি তহাবিল গঠন 
করেই কয়েকাঁদনের মধ্যে অবস্থাটা 
বুঝে নিয়ে নিজের ব্যাঙ্কের পাঁর- 
চালনা ব্যবস্থাকে কাজে লাগালেন । 
জলপাইগ্াঁড়র বন্যার্ত এলাকায় 
তাঁর ব্যাঙ্কের শাখা আছে। তান 
বন্যার্তদের সাহায্য দেবার ব্যাপারে 
ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নিয়ে এসে- 
ছেন, এরা ‘বিশ্বস্ত লোক। 
জলপাইগুড়িতে একটা কাঁমাঁট করে- 
ছেন। কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন 
চা ব্যবসায়ী বি, সি, ঘোষ। এই 
ভদ্রলোকও সুনামের অধিকারী । 
টাকাপয়সা নয়ছয়ে তাঁর কোনো 
আগ্রহ নেই। জলপাইগুড়িতে 
অতুল্য-চক্রের অংশীদার রাঁব শিক- 
দার, খগেন দাশগুপ্ত কামিটিতে বেশী 
পাত্তা পেলেন না। বট; দত্ত ঠিক 


' করেছেন, বব সি ঘোষ যে সাহায্য 


চাইবেন তা দেওয়া হবে। টাকা 
করেছেন, ইউনাইটেড ব্যান্ষের আর 
একজন উর্ধতন অফিসার শ্রীবসু। 
বট, দন্ত আর শ্রীবস? জলপাইগ্বাঁড়র 
বিভন্ন এলাকা ঘুরে আঁদের 
ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সতর্ক দৃষ্টি 
রাখবার আদেশ দিয়ে এসেছেন। 
শুধু তাই নয়, জলপাইগর্াড়তে এই 
ব্যাঙ্কের একজন ভূতপূর্ব এজেন্টকে 
শুধু রালিফের কাজ দেখবার জন্যে 
নিয়োগ করা হয়েছে। মোটকথা, 
বট; দত্ত একটা “টাইট” বন্দোবস্ত 
করেছেন। এই অবস্থার মধ্যে 
করেছিলেন, তাঁদের সুপাঁরশ গ্রহণ 


॥ সাত 


দুজনের কাজেও প্রচুর মল 
পাওয়া ঘায়। «আন্ত্জাতক 
বন্ধৃত্ব স্থাপনের” চেষ্টা করতে শত্রু 
বাড়ানোতে দু জনেই সমান ওস্তাদ । 
জনসন তাঁর ছয় বছর রাজত্বকালে 
আর নিক্সন ভাইস প্রোসডেন্ট থাকা- 
কালপন লাতন আমেরিকা সফরে 
গিয়ে অকুন্ঠ প্রশংসা করে ফিরে 
এলেন তৎকালীন কিউবার বাঁতস্তা, 
ভেনেজনুয়ালার পেরেজ জমেনেজ 
এবং পেরুর মানুয়েল * ওয়া, এই 
তিন কুখ্যাত 'ডিক্টেটরকে যাদের 
বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশে অসন্তোষ 
ব্রমাগতই ছড়িয়ে পড়ছিল। শেষের 
দুজনকে ত নিজ্পনের পরামর্শনু- 
যায়শ প্রোসডেন্ট আইসেনহাওয়ার 
“লশজন অব মেরিট” খেতাব "দিয়ে 
বসলেন। 

(শেষাংশ দশম পন্ডায় ) 


করা হকে কিনা। বটবাবু জবাবে 
বলেছেন, সুপারিশ যে কেউ করতে 
পারেন। কিন্তু সুপাঁরশ সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করে সি ধান্ত নেওয়া 
হবে। বদনবাব। ম্লান হয়ে ফোন 
নামিয়ে রাখেন। এ হোলো টাকা- 
পয়সার অবস্থা । 

অন্যদিকে এই তহবিলে নানা 
জিনিষপন্র দান পাওয়া যাচ্ছে। 
এগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে, বেঙ্গল 
ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের 
আঁফসে। এখানে বসে আছেন 
চেম্বারের সেক্রেটারী এস, আর, 
বিশবাস। এই ভদ্রলোকও কড়া 
লোক, সুনামের আঁধকারী। তিনি 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা নিয়ে 
মালপত্র সংগ্রহ আর পাঠানোর 
ব্যবস্থা করছেন। এখানেও কড়া 
হিসাব রাখার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। 
কেউ শ্লপ' পাঠালেই মাল দেওয়া 
হবেনা। পাঠানোর আগে খোঁজখবর 
নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
এখানেও বদদবাব্ লোক পাঠিয়ে 
িলেন। কিন্তু এস, আর বিশ্বাসকে 
দিয়ে নয়ছয় ঘটানোর ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হয়ান। জবাব সেই একই ৷ 
মাল 'পাঠানোর আগে খোঁজ নিয়ে 
পাঠানো হবে। কংগ্রেস ভবনের 
শশলপই” শেষ কথা নয়। 

এই কড়া ব্যবস্থার খবরদারিতে 
কংগ্রেসের বন্যাতাণ তহবিল নিয়ে 
নয়ছয় করার রাজনীতি জমতে 
এখন প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে। 
[তানই এই প্যাঁচ খেলে 'দিয়েছেন। 


কান্ডত্ৰ চিঞি 

(১ম পৃচ্চার পর) 
উচিত। “্ব্যন্তিগতভাবে আম এর 
জন্য ভীষণ অনুতপ্ত ৷? 

তবে আশ্বাসের কথাও তাঁর 
চিঠির মধ্যে আছে। তিনি বলেছেন 
একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, 
তাঁর গ্রেপ্তারের ফলে নকশালবাড়ীর 
বপ্লবী আন্দোলন এমন কি সাম- 
য়িক ভাবেও পেছিয়ে যাবে। গোড়া 
থেকেই কৃষকদের মধ্যে 'বস্লবী 
সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং তার অর্থ 
এই যে কৃষকরা নিজেদের শ্রেণী- 
থেকে বিস্লবী নেতৃত্ব দিতে 
সক্ষম৷ শ্রীসান্যাল বলেছেন যে, এই 
নেতৃত্বের রূপ দেখা ষাবে এবারের 
ফসল কাটার সময়। 





সীত শিক্ষ! না মদীত-মাত্রানত 


তথ্য 


এর আগে আমরা কলকাতা 
বেতারকেন্দ্রে সষ্গীত শিক্ষার নামে 
ষে হাস্যকর প্রয়াস ' গুল চলছে 
তার প্রার্থামক আলোচনা করেছি। 
সঙ্গীত শিক্ষা তো দূরের কথা, 
ওটাকে সঙ্গীত-সংকা্ত তথ্যের 
আসর বললেও অনেক বেশ বলা 
হয়। এ বাহারে বাহারণও একঘেয়ে 
ও অসহ্য হয়ে উঠেছে! কারণ 
সঙ্গীত শিক্ষক মহাশয়ের বাস্তব ও 
কল্পনা--দুই বোধেরই দৈন্য। এর 
ওপর আছে তাঁর সামায়াত 
(এককালীন জনপ্ৰিয়তাই: সঙ্গীত 
সাধনা ও পাঁজর মান সূচিত করে 
না)। বেতার কর্তৃপক্ষ যাঁদ এহেন 


' আসরের মাধ্যমে জনাপ্রয় হতে চান 


তবে তাঁদের নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও 
বাঁলষ্ঠতার পাঁরচয় দিতে হবে। 
আধুনিককালের চেনা পাঁরচয় 
ব্যট-তোষণ-শাঁট পুজোর বাসি 
সংসৰ্গ বিসর্জন দিয়ে নতুনত্ব ও 
বোচিন্রের পথে সন্ধানী দাষ্ট নিয়ে 
পা ফেলতে হবে। সোজা কথায় 
চলছে চলুক না “হচ্ছে হবে” 
‘উনি যে উানর লোক" 'বুঝলেন না, 
আমাদের হাত পা যে বাঁধা’ এই সব 
আমলাতান্মিক ওজর ত্যাগ করে গা 
ঝেড়ে বসতে হবে। িল্পী-শিক্ষক- 
সংস্থার সব সংবাদই তো কর্তৃপক্ষের 
জানা সেই তথ্য আর শুভবুদ্ধি 
শনয়ে এই আসরাটিকে ঢেলে সাজাতে 
আমরা সাধারণ মানুষের তরফ থেকে 
কত্পক্ষকে আহ্বান করাছি। 

শ্রোতা সঙ্গীতোৎসুক অনে- 
কেই, এমন ক কিশোর কিশোরীও 
প্রায়ই প্রশ্ন করেন “আচ্ছা বলুন 
না- বাংলাদেশে আর উপযযন্ত সঙ্গীত 
শিক্ষক নেই বুবি2” কটি ছাত্রী 
অবশ্য মন্তব্য করছিলেন “ওটা যে 
চাকরী ' 'রিটায়ারমেন্ট না হওয়া 
অবাধ শিক্ষক মহাশয় চালিয়ে 
যাবেন।» আমার বিদেশ প্রত্যাগত 
এক বন্ধু এতে প্রশ্ন করলেন 
“এদেশে সঙ্গীত শিক্ষক আর 'বিশ্ব- 
শবদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের বুঝ 
এরটায়েরমেন্টের নিদিষ্ট বয়স নেই ?? 
আমি 'কাণ্hিৎ প্রতিবাদ করতে 
গেলাম এওগ্যাল অর্থাৎ সঙ্গীত 
শশক্ষকতা তো কননান্ঈ সারভিসের 
চাকরন।” সেই সঙ্গে আমার গুরু 
জনদের কথা মনে পড়ে গেল, তাঁদের 
ধারণা “ওটা শিক্ষক মহাশয়ের 
ব্যান্তগত ব্যাপার-_ উাঁন যা খুশী তাই 
করতে পারেন ।”_এই সব প্রপঙ্গের 
অর্থ এই যে যাঁদ সঙ্গীত শিক্ষকের 
চাকারাট কনন্রাক্ট সারাভস-ই হয় 
এবং বাংলা দেশে অন্যান্য প্রথ্যাত 
িক্ষক-শিজ্পীরা অযোগ্য প্রাতপন্ন 
না হয়ে থাকেন তবে এত বছর ধরে 
কাউকেই এই মর্যাদার সুযোগ 
দেওয়া হচ্ছে না কেন? (বর্তমান 
শিক্ষক মহাশয়ের যোগ্যতা অযোগ্যতা 
প্রশ্ন তো পরের কথা)। 

সবচেয়ে গুরুতর আঁভিষোগ 


.হবে। 


মর 


হচ্ছে এই যে, একই সঙ্গে বাউল, 
ভাটিয়ালশ, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, 
ভজন এবং রবীন্দ্রস্গীত, অতুল- 
প্রসাদের গান, এমনকি »আধ্নীনক 
সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার এক- 
চোঁটয়া আঁধকার বর্তমান শিক্ষক 
মহাশয়কে কি করে দেওয়া হল 2 
কোন সর্বজ্ঞ বিচারক তথা প্রশাসকের 
বিচারে তিনি 'সংশয়োতীর্ণ হলেন, 
পাশমার্ক পেলেন? (বিচারের মাপ- 
কাঠি ও এজলাসই বা কোনটা? 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথমযুগেই প্রচারের 
আসরে নেমোছলেন এবং কণ্ঠ 
মাধূর্ষের আঁধকারী ছিলেন বলে 
তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দেবার 
আঁধকার বোধ জন্মাতে পারে 'কন্তু 
এ বিষয়ে একচ্ছত্র একটানা আঁধকার 
তাঁকে দেওয়া হোল কেন? আর 
অন্যান্য কাব্য ও ভান্ত সঙ্গীত প্রসঙ্গে 
বলতে হয় তাঁর যোগ্যতা বিচারের 
প্রশ্নই আসে না। কেননা প্রত্যেকাট 
শাখায় একাধিক যোগ্য শিক্ষক 
বাংলাদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন এর 
তথ্য বেতার কতর্পক্ষের আমাদের 
চেয়ে অনেক বেশী জানা আছে । একই 
শিক্ষক দ্বারা সবরকম গান শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যাপারটা সুদূর গ্রামাঞ্চলে 


জগাখিছুড়ি শিক্ষা 


এখনও হয়ত চলে থাকবে (উপায় 
নেই বলে)। ' কিন্তু 'নিম্নমধ্যাবত্ত 
অথচ সঞ্গীত-সচেতন আঁভভাবকরাও 
আজ জানেন যে এই জগাঁখচাঁড় 
শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ 
কোন পারদশনতা আসেনা । (অবশ্য 
গোল্রান্তারত হবার পান্র-পান্রীদের 
সাড়ে তিনাট গান শিখে কুটুম্বুদের 
বাহবা পাবার ব্যাপারটা আলাদা )। 
রেডিও দপ্তরের সুযোগ ও সামধ্য 
থাকা সত্বেও এই বালাখল্য গোঁজা- 
মল (বিশেষ করে শিক্ষার নাম 
করে!) ভাবতেও লঙ্জা লাগে। 
আমাদের প্রস্তাব ঃ ঁবাভন্ন সঙ্গীত 
শাখার উপযুক্ত শিল্পী শিক্ষকদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং বিশেষ 
শাখার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যন্তিকে 
অনুরোধ করুন, পরামর্শ 'নন 
এবং প্রত্যেককেই (জ্বক্ষেত্রে প্রাতি- 
জ্ঠিত) আসরটি চালাবার সুযোগ 
দিন। একটি শিক্ষকমন্ডলী গড়ে 
তুলুন যার মধ্যে সঙ্গীতের সব 
বিভাগের প্রেধানতঃ কাব্য সঙ্গত) 
বিশেষতঃ কাব্য সঙ্গীতের সব 
শাখার প্রাতানাধত্ব হয়। তারপর 
প্রত্যেক মাসে চারটি আসরে একি 
বিশেষ ধরনের গানকেই শিক্ষার জন্য 
নাদ্ট করুন। এর ফলে সেই 
বিশিষ্ট কাব্যসঙ্গত শাখার শিক্ষা ও 
আলোচনা অনেক বেশী ফলপ্রসূ 
এই ভাবে সারা বছরে সব 
শাখার গান সম্পকেই 'বস্তাঁরত 
এবং সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধাতর 
প্রয়োগের সুযোগ ঘটবে। প্রত্যেক 


সঙ্গীত শিক্ষকই সাধ্যমত আন্তরিক 
প্রয়াস ও সাফল্য দেখাবার সুযোগ 
পাবেন। আসরাটও বৌচত্য ও 
আগ্রহসণ্ারের সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে! 
আর কনট্রাক প্রসঙ্গে বলা চলে যে 
এক বছরের জন্য ওঁ শিক্ষকমন্ডলীর 
প্রত্যেকের সঙ্গে (তা ছয়জন বা 
আটজন যাই হোক না কেন) চান্ত 
করলেই তো হবে। আশা কার 


এই শুভ প্রচেষ্টায় কোন শক্ষকই 


অসম্ভব কোন শর্ত আরোপ করবেন 
না। কেননা আজকের গণতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থায় কেনাচায় যে 
একচেটিয়া ভোগ দখল বা পক্ষ- 
পাঁতত্বের অবসান হোক; তা তান 
শিল্পী শিক্ষক বা সাধারণ মানুষ 
যাই হোন না কেন! আর অগণিত 
শ্রোতা আর সঙ্গীত উৎসুকেরা এক- 
ঘেয়ে একনায়কত্বের অরসানে হাঁফ 
ছেড়ে বাঁচবেন। আর রেডিও কর্তৃ- 
পক্ষও (তা যত অবিবেচক আর 
আমুলাতাল্লিকই হোক না কেন) 
সাধারণ মানুষের অবজ্ঞা আর আঁভ- 
শাঁপের বদলে আশশর্বাদই 


লাভ করবেন! কিছুদিনের জন্য ' 


এই জাতীয় ব্যবস্থাপত্র মেনেই 
দেখুন না। 
কেংচে গস্ডুষ করতে হচ্ছে!) আর 
চিরস্থায়ী শুভ-প্রয়াসসে তো 
তাঁদের মজন আর মস্‌নদের উপর 
ভর করছে। 


জৰ্জ এলিয়ট 


আঠারশ্ব আশি সালে যখন জর্জ 
এলিয়ট মারা যান তখন সমালো- 
চকরা বলেছিলেন ডিকেল্সের পরে 
সব থেকে প্রাতভাবান ওপ্যনাঁস- 
কের মৃত্যু হল। “আ্যাডাম বাড”, 
“মূল অন দি ফস”  ণ“রোমোলা” 
ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস গ্ালর 
রচয়িতা হিসাবে এই মহিলা সাহি- 
ত্যক যে আলোড়নের সৃষ্টি করে- 
ছিলেন তার তুলনা বিশ্ব সাহত্যের 
ইতিহাসে বোধহয় খুব বেশ নেই। 
একাঁদকে তাঁর রচনার গুণ, অন্য- 
দিকে তাঁর ব্যান্তগত জাঁবন সম্বন্ধে 
নানারকম এরোমান্সের” গল্প সব 
মালয়ে জর্জ এঁলয়টের নাম 


ছাড়িয়ে পড়ে খুব সহজেই । 
সম্প্রতি অ্সফোর্ড ইউনিভা- 
পিট প্রেস থেকে তাঁর একটি 


জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, {লিখেছেন 
গর্ভন হেইট। বইটির একটি কাঁপ 
আমাদের হাতে এসেছে। 

কাঁ অদ্ভুত জাঁবন এই মাঁহলা 


(অনেক ব্যাপারই তো. 
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[অল ইাণ্ডয়া রোডওর 'বাভন্ন প্রচার ও অনুষ্ঠানসূচী 
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সম্পরকে 
মতামত ও আঁভযষোগ আহ্বান 





সেগাঁল আমরা আমাদের পত্রিকায় 
ডাকযোগে দর্পণ আঁফসে বস্তব্য পাঠান” সম্পাদক 





বক্স অফিস 


সাং কপ্বাই ২. 


একমাত্র ডদেশ্য 


মৃখাত্ক শেখর রায় 


“গড় নাসিমপুর” ছাবতে 
অজিত লাহড়ী বক্স 
আঁফস মাৎ করবার সমস্তরকম 
মালমশলাই মজদত করেছেন। বড় 
বড় তারকার ছড়াছাঁড়, নাচ-গান- 
হুল্লোড় আর এীতিহাঁসক রোমা- 
ণের নামে রগরগে নাটকীয় উপা- 
দানের অসংলগ্ন সমাবেশ। সমাট 
শাজাহানের মৃত্যুর পর মোগল 
িংহাসনের জন্য ভ্রাৃঘাতী হানা" 
হাঁনর পটভূঁমিকায় তৈরী এই ছাবর 
মৃখ্য কথাবস্তু অবশ্য গড় নাঁসম- 
পুরের রাজকন্যা উত্তরা, রবিন হুড 
মার্কা দস্যু দেবীকান্ত ( সে আবার 
উত্তরার বাল্যসঙ্গণও বটে) এবং 
নাঁসমপুরের দেওয়ান-পুত্র বাস্ু- 
দেবের শ্রিভূজ প্রেমোপাখ্যান। 

ছাঁবর ইতিহাসান্গত্য অবশ্য 
খুব সামান্যই। আসল ঝোঁক শুধু 
বাঁহরঙ্গের জাঁকজমক (তাও খুব 
ভালভাবে ফোটোন) আঁত নাট- 
কীয়তা এবং অর্থহীন ঘটনার ঘোড়া- 
দৌড় এর ওপরেই । তাই দস্দ্য- 


নায়ক আঁসিচালনার চাইতে প্রেমের 


করে আর অন্যান্য চারা যাতা-, 
ধ্মণী কন্ঠবাদনেই: তাদের কর্তব্য 
শেষ করে। 

বোদ্বাই মার্কা ধু বস 
রা 


বে 


৪৩৮০ টি 
রকম অসম্ভব ব্যাপারগুলোই কছ 
পরিমাণে তাৎক্ষণিক বিশ্বাসযোগ্য 
তার পর্যায়ে উন্নত হতে পারে। 
সুক্ষ শিল্পকর্মের কোন প্রত্যাশাই 
অবশ্য এধরণের ছবিতে থাকে না। 
কন্তু অন্ততঃ বাইরের চকচকে ভাব- 
টাও যাঁদ না থাকে, তবে সাধারণ 
দর্শকের কাছে হতাশা ছাড়া অন্য 
প্রাতীক্রিয়া অসম্ভব । 
সিনেমার রাজ্যে অন্যান্য জায়- 
গায় অজিত লাহড়ীর একটা ' 
আপাত-প্রগাঁতশীল ভূমিকা আছে। 
সেখানে সর্খীশজ্পের সমর্থনে এবং & 
তারকাপ্রথার বিরুদ্ধে ' গলাবাঁজ 
করবেন আর তাঁর নিজের ছবি তাঁর 
প্রচারত সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই 
সোচ্চার প্রাতবাদ হয়ে উঠবে, তাঁর 
এই দুই বিরোধী চারতকে অজিত- 


" বাবু মেলাবেন ক করে? 





সাহত্যিকের। সাহীত্রশ বছর বয়েসে ৮০ ৫ 


তিন প্রথম উপন্যাস লেখেন যাঁদও 


তার আগে লাতিন, গ্রক, জামান ৮4 


এবং ফরাসী ভাষা থেকে বহু 
অনুবাদ করেন। আযাডাঁম বীভ 
প্রকাশত হয় ১৮৫৯ সালে এবং 
পরবতাঁ একুশ বছরের ইতিহাস 
একটানা খ্যাতির ইাঁতহাস। এবং 
সেই সঙ্গে বণ্চনারও । 

জর্জ এলিয়ট (আসল নাম 
মেরী আযান) ইংরেজী উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তক 
হিসাবেই সাংত্যের ইীতহাসে চির- 
কাল স্থান পা, ন। পুরাতন রীতি 
সম্পূর্ণ বর্জন করে 'তাঁনই প্রথম 
তাঁর মাহলা চিন্রগুলিকে রন্ত- 
মাংসের মানুষ হিসাবে দেখান। 
শদ মিল অন দি ফ্লস' এর মেরী 





হয়ত অন্য কারও হাতে একটি শান্ত 
সুন্দর, অথচ প্রাণহীন পুতুল 
হিসাবে গড়ে উঠত, কিন্তু এলয়টের 
কাছে প্রেম ও কাম অভিন্ন নয়৷ 
আজকে বস্তুবাদীরা হয়ত জোলো' 
মনে করতে পারেন কিন্তু িক্টোরীয় 
পারিপার্শকের মধ্যে থেকেও জীব- 
নের একান্ত কাঁঠন রূপ সম্বন্ধে 
সচেতন থাকা এবং তা নজর 
সাহিত্যকীর্তর মধ্যে ফুটয়ে তোলা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ৷ 

গনি হেইটের বইতে আমরা 
পাই এই অসামান্যা মহিলা ব্যান্তি- 
গত জাঁবনের এক মমর্পশ চিন্ন। 
মাত্র বাইশ বছর বয়েসে তিনি আনু- 


হারান যার ফলে তাঁকে বাড়ী ছাড়তে 
হয়। আসে চরম অর্থনৈতিহ সংকট * 
ব্যর্থ প্রেম_ হাবার্ট স্পেনসার তাঁকে 
বিবাহ করতে রাজা হন নি- এবং 
তারপর লন্ডন শহরের "সবথেকে 
কুত্রী” ব্যাস্ত জর্জ লুইসের সঙ্গে 
অবৈধ প্রণয়। বিবাহিত লুইস | 
ছাড়লেন তাঁর স্রী, তাঁর ঘর, জর্জ 
এলিয়ট ছাড়লেন সমাজ এবং 
১৮৫৪ সাল থেকে দুজনে স্বামী- 
স্ৰী রূপে সহবাস শুরু করলেন। 
শুরু হল ভাই বোন আত্মীয় সমাজ 
পারত্যস্ত এক জীবন। একাঁদকে 
অর্থের জন্য অমানুষিক খাটনি । 
অন্যদিকে সাহিত্য চর্চা। ১৮৫৯ 
সালে মেরী আযান লিখলেন আডাম 
বাঁড, জর্জ এলিয়ট ছদ্মনামে । এর 
পর একুশ বছরে অন্যান্য উপন্যাস- 
গুল প্রকাশিত হয়। 

আধুনিক পাঠকের কাছে হয়ত 
জর্জ এিয়টের লেখা অনেক সময় 
একঘেয়ে মনে হতে পারে। কিন্তু “ 
ধৈর্য্য নিয়ে পড়লে পাওয়া যায় এই 
মহিলার মানব চাঁরত্র বিশ্লেষণের 
অদ্ভূত ক্ষমতা যার ফলে তাঁর উপ- 
ন্যাসের পাত্র পান্রীরা স্জীব হয়ে 
ওঠেন। ব্যক্তিগত জববনে জর্জঃ 
এলিয়ট ছিলেন বিদ্রোহী এবং তাঁর 
উপন্যাসগীলতে এই বিদ্রোহের ছাপ 
সুস্পষ্ট ৷ 


PP kb 


দপর্ণ ॥ শক্বার 


(লা এুলা 


মেক্সিকো ওলিম্পিকে ট্র্যাক ইভেন্টে 
রুষ্ণাজদের প্রাধান্য 


{দারুন ছান্রাবক্ষোভ, ওাঁল- 
ধ্পকের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ এথলীটদের 
ক্ষোভ, শ্বেতাঙ্গ পাঁশ্চমী গোষ্ঠীর 
গাঁলাম্পিক ভিক্টেটার আভোর 
ব্রাম্ডেজের প্রাতাক্লয়াশীলতা, ঝড় 
বৃষ্ট সব সত্বেও ব্ৰদানয়ার পশ্চাৎ- 
পদ রাষ্ট্র মোঁস্ককোয় আয়োজিত 
উন্মীবংশ ওলিম্পক সব দিক 
দিয়ে বৈশিষ্ঠ অন করেছে। 


তো, হয়েছে। 
/ঠলাম্পিক রেক্র্ ভাঙা ওলিম্পি- 
কের খবরুর্নয়। কারণ চার বছ- 


ব্যবধানে প্রাতাট বিষয়ে এমন 
' অসম্ভব অগ্রগাঁত ঘটে যে এক ওাঁল- 
[্পকের মান 'দয়ে পরবর্তী ওলি- 
শ্পিকের মান 'িচার অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। তাই ওালাম্পক রেকর্ড 
শুধু নাথর বিষয়বস্তু, ওলাম্পিকের 
তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, তেজীয়়ানের 
বিচার হবে কতগ্দীল ওয়াল্ড 
রেকর্ড ভাঙলো তাই দিয়ে। এবং 
সোৌদক 'দিয়েও 'সাত হাজার ফুট 
এ উদ্চুতে অর্বাস্থত মোককো সাটি 
আঁবশাস্য কাণ্ড করেছে। এখানেই 
্জবচেয়ে বেশি দেশের প্রাতানাধর 
সমাবেশ ঘটেছে_১১৬টি এবং 
টোকিওতে ছল ১৪। 


মৌককো ওাঁলাম্পকের বীর- 
শ্ৰেষ্ঠ কে? কোন একজন নয় কোন 
মতেই। আল ওয়েটা'র পর* পর 
চতুর্থবার হ্যামার থ্ঢ্রোতে স্বর্ণপদক 
লাভ করেছে, অভূতপূর্ব কাতত্ব। 
পর পর দুই গুলাম্পকে ১০০ 
মিটার স্বর্ণপদক কি পুরুষ কি 
লারী কেউই ইতিপূর্বে পায়ান-_, 
এবার পেয়েছে মাকিন প্রাতানধ 
নগ্রো মেয়ে ওয়াইওমিয়া িউস। 
একলাফে ২৯ ফুট আড়াই হা 
দুরত্ব পার হয়ে নিজস্ব তথা অন্য 

কারো রেকর্ডকে ২১৪ইং 
পছনে ঠেলে দিয়েছে আমে- 
কান 'নগ্রো যুবক বব বীমন। 
১৯৩৬এ ২৬ ফুট লংজাম্প করে 
২৯ বছর কাল সেই রেকর্ড ভাঙা 
অসম্ভব করে রেখেছিলেন জোস 
ওয়েনস্‌, বব বাঁমনওাঁক তাই কর- 
লেন? এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের 
‘যুগেও এমন মনে হওয়া অস্বাভা- 
“বক নয়। আমোরকান শোর 
ডোঁব মেয়ার ৩ স্বর্ণ পদক 'বজ্- 

হিসেবে স্ত্রী পুরুষ 'নার্ব 
শেষে ওলম্পিক সাঁতারের ইতিহাসে 
অনন্যা হিসেবে প্রাতিভাত হয়েছেন। 
_ তার, সময় পুরুষদের এশিয়ান 
বৈক্ডকেও ম্লান করেছে। চেক 
, জিমনাস্ট ভেরা কাস্‌লাভাস্কা 
টোকিও ও'লাম্পিকে তিনখাি স্বর্ণ 
পদক জয়ের এতিহ্য নিয়ে এসে- 
ছল। এবার পেয়েছেন চারখাঁন 
স্বর্ণপদক ও একখান রৌপ্য পদক । 
যর জন্য কোন স্বর্ণপদক থাকলে 


| 


১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮ 


ওই সর্বজন প্রেয়সীকে একজন জয় 
করে নিয়ে যাওয়ার সেই বজায়নী- 
বজয়ী-ই পেয়েছে সব চেয়ে বোঁশ 
আভনহ্দন। 


করতে পারোনি কেউ। ওয়াইওময়া 
1টউস ১০০ মিটারে দুবার জয়- 
লাভের দুলনভ কাঁতিত্বের আঁধকারনী 
হয়েও ২০০ 'মটারে ষষ্ঠ স্থানে 
পড়ে থেকেছে। তাছাড়া মাঁকানরা 
মেডেল জয়ের রেকর্ড স্থাপন করা 
সত্বেও এবারকার মেডেলগাীল 
অজনম্র দেশে ছাড়িয়ে পড়েছে, ষেম- 
নাট এর আগে কখনো হয়ান। 


সাঁতারে শেতাঙ্গরাই সব। কৃষ্ণাঙ্গ 
দেশগীলতে এবং শ্বেতাঙ্গরাষ্রে 
কৃষ্ণাঙ্গদের সাঁতার কাটার সুযোগ 
স্শীমত, পল নেই বা পদুলে প্রবেশ 


নিষেধ। ওরা তাই শোধ তুলেছে ' 


'এথলোটিকসে, বিশেষ করে ট্র্যাক 
ইভেন্টে । লক্ষ্য করবার বিষয় যে 
সরঞ্জামাবহীন সোজা দৌড় ও 
একমাত্র সরঞ্জামাবহঠীন ফিল্ড 
ইভেন্ট লং জাম্পে একছোঁটয়া 
আধিপত্য স্থাপন করলেও যন্ত্র- 
পাঁতর প্রয়োজন যে সব ইভেন্টে 
তাতে ওরা নেই। 

ট্যাক ইভেন্টের সোজা দৌড়- 
গলতে একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ান রাল্‌ফ 
ডুবেল-এর ৮০০ 'মটার জয় ছাড়া 
সরকথানা স্বর্ণপদক বেটে নিয়েছে 


প্রাধান্য রক্ষা করেও মারাথনে রৌপ্য 
পদক এবং ফুটবলে ব্রোঞ্জমেডেল 
পেয়েছে। হাকতে টোঁকওর 'তনাঁট 
দেশ ভারত, পাঁকস্তান ও অন্ট্রে- 
লিয়াই উল্টোপাল্টে দাঁড়য়েছে। 
পুরুষদের ফিল্ড ইভেন্ট এথালাট- 
কসে মাঁক্ন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, 
মেয়েদের বেলায় ইয়োরোপে বাভিন্ন 
দেশ। পর পর ফুটবলে তৃতীয়বার 
জয়ী হয়েছে হাঙ্গোর। ভলিবলে 
রাশিয়ার ছেলে ও মেয়েরা, বাস্কেট- 
বলে মাঁকিনীরা_ যে যত কৃতিত্বই 
দেখাক এবারকার ও'লম্পিকে 
আফ্রকানদের অন্ধকার বন ফবড়ে 
শাণিত বর্শার মত একযোগে বেরিয়ে 
আসাই প্রধান সংবাদ। 

দূরপাল্লার দৌড়ে দৌহক 


1 


মানুষের তা যে কত সহজ আয়ন্তের 
মধ্যে তার প্রমাণ মিলেছে প্রথম 
এথলোঁটকস ফাইনাল ১০,০০০ 
গিটার দৌড়ে। দশ হাজার মিটার ছ- 
মাইলেরও উপরে তাও, স্বল্প আঁক্স- 
জেন যুন্ত আবহাওয়ায় 'তারা অগ্রগামী 
প্রাতযোগিরা স্পরিন্টি-এর ক্িপ্র- 
তায় রেস 'ফানশ করেছে। শেষ 
পাকের ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঞ্চে 
ইঁথওপায়ান মামো ওল্‌ডে 
তীব্রতম গাঁততে ছুটেছে এবং সবাঁ- 
ইকে মেরে একেবারে (সামনে এনে” 
গেছে। ত্রিশ মিটার এইভাবে চলার 
পর কোনিয়ার নাফতালি তেমু 
ওলডকে ধরেছে। কের 
দুজনে সমান সমান।! বাঁক 

করে সর্বশেষ সোজা ট্রাক 
মুখে তেমু ইণ্চি ব 

দিয়েছে ওলডেকে কহত 
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উর 
ককে মেরে এগিয়েছে। ওাঁলাম্পক 
প্রাতযোগিতায় এই দড়চিত্ততা এই 
একান্ত প্রয়াসই তো আদৰ্শ 

কাইনো অবশ্য হার মানোন। চার 
দিন পরে ৫,০০০ মিটার হটে এক- 
নম্বর হিটে গামাউাঁড ও ওলডেকে মেরে 
প্রথম হল। অপর হটে ৮ সেকেন্ড 
কম সময়ে প্রথম হল ' এ! পরদিন 
ফাইনাল। হৃদস্পন্দন বন্ধ করা 
অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা। শ্বেতাঙ্গ 
ওয়ার্লড রেকর্ড হোল্ডার অস্ট্রে- 
িয়ান রণ ক্লার্ক দশ হাজারে পণম 
স্থানে এসে মুচ্ছ্বা; যাওয়ার পরে 
এবার হাঁটে তেমনুর মাত ৪ সেকেণ্ড 


দৌড়ানিয়া সমাজের মুখ রক্ষা 
করবে? অনেক না! আগে 
পাছের পরে দু থাকতে রন 
ক্লার্ককে মেরে আবে এল 





প্রায় ধরে ফেলেছে ওকে। গামাীড 
যেন পণ করেছে। মাত্র ৪ সেকেন্ডের 
জন্য টোকিওতে ১০,০০০ মিটারের 
স্বর্ণপদক ছাড়তে বাধ্য হয়োছল। 
এখানেও ওই দূরত্বের দৌড়ে ব্রোণ্ট 
পদক নিয়ে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। 
এবার কিন্তু গামভীন্র সার্থক। মাত্র 
২ সেকেশ্ডের জন্য কাইনো 'পছনে 
পড়লো। আর ১:৪ সেকেন্ড পিছনে 
তেম; হল তৃভীয়। অপর তিন- 
জনের মধ্যে চতুর্থ মৌক্সকান মিশ্র- 
জাত, পণ্চম রণ ক্লার্ক, ষষ্ঠ আরেক- 
জন আফ্রিকান, ইঁথওপিয়ার 
মাব্রেশা "প্রথম থেকে ষচ্ঠর সম- 
য়ের ব্যবধান' মাত্র ১২-৬ সেকেন্ড। 
ওল্‌ডে অনেক ছয়ে রইল। 
কল্তু শোধ তুললো মারাথনে। 
কাইনোও শোধ তুলেছে ১,৫০০ 
মিটারের স্বর্ণপদক করায়ত্ত করে। 

দুইশ মিটারের সৌমফাইনালে 
কোমরে হ্যাচিকা লেগে হাসপাতাল- 
জাত হয়েছিল মার্কন নিগ্রো টাম 
স্মথ। পরাদন ফাইনাল। হাস- 
পাতালের রোগশয্যা ছেড়ে লাঁফয়ে 
উঠে চলে এল সোজা স্টাঁ্টং 
পয়েন্টে। পিস্তল থেকে গাল 
ছিটকে বোরয়ে গিয়ে যেন পড়লো 
সোজা 'ফানশের টেপের গায়ে, সম- 
য়ের পর্যায়ে ২০ 'মাঁনটের বেড়া 
ভেডে। 

এই প্রাতিষোগতা এই দৃঢ়তা ও 
প্রয়াস_এই তো ওালাম্পকের মূল 
কথা। রেকর্ডের প্রশ্ন সে তুলনায় 
গোণ। - 

সমগ্র মাকিন কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের 
পীড়িত অবমাননার বেদনা বক্ষে 
নিয়ে টাম 'স্মথ এসোছল মোক্স- 
কোতে। এবং বিজয়মণে দাঁড়িয়ে 
বিক্ষোভ প্রকাশ করে বহিস্কার 
বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু একমাত্র 
ইাথওাঁপয়ানদের নোতিক সমর্থন 
ছাড়া সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ প্রাতযোগদের 
এমনকি মার্কন নিগ্রোদেরওও পর্ণ 
সমর্থন পায় নি সে। আন্তারক 
সমর্থন নয়, প্রয়োজন ছল প্রত্যক্ষ 
সমর্থনের। 


নিপ্রো মেয়েদের সমর্থন 

নৈতিক সমর্থন অবশ্য এসে- 
ছিল মাঁক্ন 'িগ্রো মেয়েদের কাছ 
থেকে। ৪০০ 'মটার রাীলে জয়ের 
পর ওয়াইওময়া টিউস ঘোষণা 
করোছলেন, স্বর্ণপদকাঁট ব্ল্যাক 
পাওয়ার নেতা স্টোকলি কারমাই- 
কেলকে হস্তান্তর করবেন, আন্দো- 
লনের সমর্থনে । কিউবার আটজন 
সার্থক এথলণটও তাদের আঁজত 
পদকগীল আন্দোলনের সমর্থনে 
উপহার ঘোষণা করোছলেন। 

প্রথম বিক্ষোভ অবশ্য জানয়ে- 
ছিল ১০০ িটার মেডেল 'বজয়গ- 
লয় জিম হাইন্‌স লেনক্সামলার ও 


চাল গ্রীণ, যাদও 'দ্বতায় জন 
মাকর্নি নয় জ্যামাইকান, তবে 
সবাই কৃষ্কাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ দাক্ষণ 


আঁফ্রকার বন্ধ আভোঁর ব্রাণ্ডজ্রা 
কতৃক পদক বিতরণের ন'ঁরব 
বিরোধিতা করে এরা । গ্রীণ অবশ্য 
স্বর্ণপদকের আশা পোষণ করে 
আগে থেকে ঘোষণা করোছিল, যে 
পদক সে স্বদেশে কৃষ্ণাঙজ্গাবক্ষোভ 
আন্দোলনকে উপহার দেবে। এক- 
দিকে নিপীড়িত কৃষ্ণঞ্গ মানুষ- 


সোঁটও হত ভেরা-র প্রাপ্য। কিন্তু পটুতার মূল্য যে সবচেয়ে বেশ মুখে কেনিয়ার তেমু ও কাইনো গুলির ওলিম্পিকের মাধ্যমে আত্ম- 


প্রতিষ্ঠার ঈটত্ণ ? অপরাঁদকে উনিশ 
শতাব্দী সামন্ত উগ্রণীচেতনায় সমষ্ট 
কুবার্তনের ওাঁলম্পিক সধাবধানের 
ওজুহাতে পশ্চিমী রাম্ট্রগোন্টির 
প্রাধান্য রক্ষায় কৃতসঙ্কম্প ব্রান্ডে- 
জের প্রাতাক্রয়াশখলতা। 


একথা ঠিক যে তাইওয়ানের 
একটি মেয়ে এখলোঁটকসে একমাত্র 
এশিয়ান মাঁহলা মেডোলম্ট হয়েছে, 
তাই বলে চশনডূখণ্ডের ওই ক্ষদ্দ্ 
অংশের মাঁকনচালত প্লান্ট তাই- 
ওয়ানকে পরবর্তী ওাঁলাম্পকে চীন 
দেশ বলে-স্বাঁকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
বাস্তব বর্তমানকে অস্বীকার করার 
এক উদ্ভব চ্যালেঞ্জ! একেইত 
রাজনৈতিক সংস্কারের পুরু পর্দায় 
ওাঁলাম্পককে ঘরে , রাখার ফলে 
পাঁথবাঁর এক তৃতীয়াংশ মানুষের 
দেশ মহাচীনকে আজও ওাঁল- 
্পকে আকৃষ্ট করা যায় নি। যত- 
দিন তা না যাবে গাঁলাম্পক 'বিজ- 
য়ীকে পাঁথবার শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার 
করা সমীচীন হবে না, কারণ 
ওদেশে স্পোর্টসের সার্বজনীন 
বিস্তারের সঙ্গে আবস্বাস্য মানো- 
শ্নয়নের খবর মাঝে মাঝে যা পাওয়া 
যায়, তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বা 
উপেক্ষা করা চলে না। 

ব্রাস্ডেজের উপর নির্ভর করেই 
পশ্চিম জামাননী দাবী করতে 
পারে যে আগামী িউনিক 
ওাঁলাম্পক (১১৭২) পূর্ব জামান 
ডেমোক্লাটিক 'রিপারিককে স্বীকৃত 
দেবার সিদ্ধান্ত নাকচ করতে হবে। 
কারণ পূর্ব জামান জাতীয় পতাকা 
ও জাতীয় সঙ্গত কোনমতেই বর- 
দাস্ত করা হবে না পশ্চিম জারা 
নীতে। মন্দের ভালো, মেক্সিকোয় 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেও পশ্চিম 
জামাঁনী নিজেরাই এবার প্রস্তাব 
করছে, বিজয় উৎসবে মেডেল 
“বিজয়ী দেশগুলির জাতীয় পতা- 
কার বদলে ওঁলম্পিক পতাকা ওড়া- 
নোর ব্যবস্থা হোক, বিজয়ীর দেশের 
জাতীয় সঙ্গাঁতের বদলে বাজানো 
হোক ওাঁলাম্পক সঙ্গীত। অন: 
রূপ প্রস্তাব রোমে, টোকিওতে এবং 
মেক্সিকোতে বাতিল হয়ে গেছে। 
আশার কথা প্রতিবারই ভোটের 
ব্যবধান কমে আসছে এবং ওই 
প্রস্তাব কার্যকরী করে গঁলাম্প- 
কের আন্তজর্শাতক মৈন্ীক্ষেত্রকে 
যুদ্ধের বিকল্প ক্ষেত্র হয়ে ওঠা বন্ধ 
করা যাবে অদূর ভবিষ্যতে। 

প্রত ওাঁলাম্পকে নব-অভ্যু- 
দয়ের সঙ্গে ঘটে পুরাতন বারের 
অবল্দাপ্ত। মেক্সিকো সিটিতে প্রধান 
অবল্হাপ্ত রন ক্লার্ক, দূর পাল্লা 
দৌড়ে শেষ শ্বেতাঙ্গ মহারথণ। 
এই অজস্র ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার 
১০,০০০ ও ৫০০০ 'মটার দৌড়ে 
পণ্টম হয়েছে। মোক্সকোর ;স্‌- 
উচ্চ আবহাওয়া সহ্য হয়নি তার। 
অপর অবলুপ্তি ইখিওাপয়ান 
আবেবে 'বাঁকলা। রোম ও টোকি- 
ওতে মারাথন জিতে তৃতীয়বার 
জয়লাভ সম্পকে প্রায় নিশ্চিত ছিল 
সে। কিন্তু আধ পথে বসে পড়তে 
হল তাকে । তার সান্তনা এই যে 
বিজয়ী হল তারই দেশোয়ালী ভাই 
মামো ওলভো। 

আর অবলুপ্তি ভারতের । হাঁকর 


শেষাংশ ১০ম "পৃচ্ঠায়) : 


ie 


Regd. NO. C-72 


প্রায় ৩৪ বছর আগে খ্যাত ও 
সার্থকতার উচ্চতম শিখরে থাকতেই 
ছায়াচিন্রের কম্পরাজ্য থেকে নীরবে 
সরে গিয়ৌছলেন র্যামন নোভারো। 
শোনা গিয়োছল স্বদেশে মেক্সি- 
কোর যোগ সাধনে আত্মনিয়োগ 
করেছেন।* 

সে যুগে সারা পাঁথবীজোড়া 
তাঁর অগণিত ফ্যানদের কাছে মরেই 
'গয়েছিলেন তিনি। তবু কাঁদন 
আগে স্বগৃহে 'নীদ্রত অবস্থায় 
আততায়ীর হাতে তাঁর নিহত হও- 
য়ার সংবাদ আমাদের ব্যাথত 
করেছে। মনে পড়ছে কত আনন্দ 
পেয়োছি তাঁর সুবাদে। কত প্রয় 
ছিলেন তানি তাঁর উচ্চতম খ্যাতির 
যুগের তরদণ-তরদরণী মহলে। তাই 
তাঁর মৃত্যুর খবরে প্রিয়জনকে হারা- 
বার বেদনা নতুন করে জাগছে। 

বেদনা কিন্তু অনেক বেশি 
লেগেছে মৃত ব্যন্তি সম্পর্কে উপেক্ষা 
ও অবহেলায় । নির্বাক যুগের ছায়া 
ছবির নায়ক র্যামন নোভারো নিহত 
এই মাত্র সংবাদ, সংবাদ পাঁরবেশকের 
উদাসীনতার সঙ্গে অজ্ঞতার 
প্রকাশ। 

নোভারো 'নর্বাক যুগের চন্রা- 
ভিনেতা ছিলেন কথাটা অর্ধসত্য। 
কারণ নির্বাক যুগ থেকে সবাক 
যুগে সমান সার্থকতায় উত্তরণ ঘটে- 
ছিল যে মুঁষ্টমেয় কজন "চন্রাভ- 
নেতা ও আঁভনেরীর, র্যামন নোভারো 
তাদের অন্যতম। 

নির্বাক যুগে বেনহর-এর 
নায়করূপে রূপে ও অভিনয়ে তান 
সবচত্ত জয় করেছিলেন। আভি- 
নয়নৈপুণ্যে তার মুখের সংলাপ 
নিঃস্বব্দ টাইটেল ছাপিয়ে সোচ্চার 
হয়েছিল প্রতিটি দর্শকের কাণে, 
হৃদয়ে আঘাত করোছল। 

এল ছায়াচিত্রে শব্দসংযোজন। 
শ্বেতাঙ্গ কতৃকি সরল সহজ পশ্চাৎ- 
পদ মানুষের শোষণ প্রকট করে 
ডর এস ভ্যান ডাইক ছবি করলেন 
“পেগান”। নির্বাক ছবিতে সবাক 
গণতিসংযোজন। সেই ছবিতে নায়- 
কের ভূমিকায় একখানা গান ফিরে 
শফরে গেয়ে নোভারো ছায়াচিন্র 
জগতে নতুন কথাসৃ্টি করালেন 
গোণ্ডেন ভয়েস! বস্তুত ছায়াচত্রে 
নোভারো-ই প্রথম . গায়ক-নায়ক। 
পেগানের সহজ প্রকৃতিপ্রেম ও 
মানব প্রেমের গানটি সোঁদনকার 


র্যামন নোভারো 


বাঙাল তরুণদের মুখে মুখে 
ফিরেছে, অপূর্ব রোমান্টিক মাদকতা 
নোভারোর কণ্ঠে ও গ্রায়নভাঁঙ্গতে। 
আজ নতুন করে তার আবেগ 
জাগছে। 

এরপর সাং স্টার নোভারো 


পূর্ণ সবাকাঁচন্র কল অব্‌ দি ফ্লেশ ও 
ডোঁভল মে কেয়ার-এ মাতিয়ে 
দিলেন তরুণ সমাজের-_-আর 


কিতার রূপ। কেবলমাত্র 'পৌরুষ- 
পূর্ণ দেহ নয়, কমনীয় মন্রী, 
চক্ষু কর্ণ নাসার অনবদ্য সংস্থান। 
আর হাঁসখুঁশতে প্রণোচ্ছল। 

প্রথম মহাযুদ্ধের অর্ধযদ্বীপী 
অর্ধ শ্বেতাঁষ্গ্নী গুপ্তচর মাতা- 
রহস্য কথা । রহস্যময়ী গ্রেটা 
মূলক ছাঁবর সংবাদে প্রচুর উদ্দী- 
পনা জাগলো। সে উদ্দীপনা 
আরো বাড়লো যখ্ব্‌- জানা গেল, 
গার্বোর বিপরীতে নায়কের ভূঁম- 
কায় নামবেন র্যামন নোভারো। 
শিল্প উৎকর্ষে, কাঁহনধীর রোমা 
কতায় ও অভিনয় নৈপুণ্যে মাতা- 
হরি ছবি জনাপ্রয়ই নয় রাঁসক 
সুজনদেরও মনোহরণ করোছল, 
গার্বোর বিপরীতে প্রোমক নায়ক 
নোভারো সকলের "চত্ত জয় করে- 
ছিল। বলা বাহুল্য, এই সময় 
চিত্রনায়ক ৷ 

মাতাহারকে মৃত্যুদণ্ড 'দয়ে 
বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার 
প্রেমিক ফরাসী সৈন্যদলের লেফ- 
টানেন্ট আলোক্সস রোজানফ তখন 
অন্ধ। মাতাহাঁর সান্তনা দিচ্ছে, 
আমার একটা অপারেশান হবে। 
সরল বিশ্বাসে রোজানফ প্রার্থনা 
করছে ঈশ্বরের কাছে তার প্রেয়সীর 
নিরাপদ অস্ব্রোপচার। 
মাতাহার-কে নিয়ে যাওয়া হল, 
রোজানফ সরল বিশ্বাসে জানালোও 
না তার প্রেয়সীর পাঁরণতি। ছবি 
শেষ হল। ভিজে মন 'নিয়ে প্রেক্ষা- 
গৃহ ত্যাগ করলো দর্শকবৃন্দ। সেই 
থেকে নোভারোকেও হারালো তারা । 
মহাকাল সে শোক ভুলিয়ে 'দয়ে- 
ছিল। সে যুগের যুবকদের বৃদ্ধ 
বূকে আজ দুমুখো শোক, নোভা- 
রোর হত্যা আর তার চেয়েও বেশি 
এতবড় একজন ‘প্রিয়জনের প্রাত 
মৃত্যুকালে এমন নির্মম উপেক্ষা । 


নিলু নিরর্বাচ্ল 
(৭ম পৃহ্ঠার পর) 


দাশশনক সান্তায়ানা বলতেন 
যে ঈশবরও অতীতকে পাল্টাতে 
পারেন না। রাজনৌতিক নেতারা তো 
পারবেনই না 1বশেষ করে বখন 
নিক্সনের মতন আঁত সাধারণ 
(অর্থনৈতিক দক থেকে নয়, বিচার 
বিবেচনার দিক থেকে) মানুষ হন 
সেই নেতা । একথা মনে করার. কোন 
কারণই নেই ষে ১৯৬৫ সাল থেকে 


যে নীতি মান সরকার অনুসরণ 
করে আসছে তা বদলাবে । দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের লড়াই চলবে যতদিন 
না ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী 
মাকিনীরা একেবারেই সরে আসতে 
বাধ্য হবে। চলবে, আমোরকার 
মধ্যে সাদা কার্লোর : লড়াইও | 
আগামী চার বছর কেটে যাবে গত 
চার বছরের মতনই। 








এ. রসি 


(দর্পণের সমালোচক ) 

{নাখল শ্বাস শিল্পী মহলে 
এক পাঁরচত নাম। এই তরুণ 
শিল্পীর অকাল মৃত্যু তাঁর সমষ্ট 
আকর্ষণ করেছে আরো বেশী 
করে! একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এ 
১০ই নভেম্বর থেকে শিল্পার প্রায় 
৩০টি ড্রইং ও স্কেচ 'নয়ে এক 
প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন 
তাঁর স্মী শ্রীমতী বাঁণা বিশ্বাস 
নাখলের “দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষকী 
উপলক্ষে । প্রদর্শনীর সব কাঁট 
ছবিই পর্ব প্রদার্শত। প্রদর্শনীতে 
দাঁড়য়ে আঁর স্ত্র-শিল্পী বন্ধু ও 
অনুরাগদের মধ্যে থেকে মনেই 
হচ্ছিল না নিখিলের মৃত্যু হয়েছে। 

নিখিল নিজে বিদেশে যায়ান__ 
কিল্তু নিখিলের ছবির প্রদর্শনী 
হয়েছে বিদেশে। জাবদ্দশাতেই 
নিখিল শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
পেয়োছল। সরকারী আর্ট স্কুলে 
নাঁখলের বছর দেড়েকের ছান্রজাঁবন 
কেটেছে। সেখানে শিক্ষকদের দ্বারা 
নিরুৎসাহত হয়েছে এমনাক প্রথম 


(নবম পৃষ্ঠার পর ) 
স্বর্ণপদক হারিয়ে ব্রোণ্ড মেডেল 
পাওয়াই শেষ কথা নয়। এথলে- 
{জিকসে কোনাদন কোন কছু না 
করতে পারাও চরমে উঠেছে এবার! 
ভশমের গদা ঘোরাণোর মত বশাল 
লুপ নিয়েও প্রবীণ কুমার হ্যামার 
থ্যো-তে নিজের শ্রেচ্ঠ পর্যায়ে 
শেশছতে পারোন। প্রালামনা- 
রিতে বাতিল তো হাই-জাম্পার 
ভীখ সিংও হয়েছে, তবে নিজস্ব 
রেকর্ড ও এশিয়ান রেকর্ড ছাঁড়য়ে 
ছয় ফুট সাড়ে দশ ই সে লাফি- 
য়োছন্প তার দ্বিতীয় প্রয়াসে । ফল 
১৪শ স্থান। মহারাজ কান সিং 
‘অনেক হাদ্বতাদ্ব করে ক্লে পীজ- 
য়ান শুর্টং এ দশম স্থান পেয়েছে, 
রণাধর সিং এর স্থান ছিল অনেক 
পিছনে, তবে দুজনই মাঝে মাঝে 
দক্ষতার চমক ছেড়োছিলেন। ফেদার- 
ওয়েট ওয়েটালকাটং-এ নিজস্ব 
৩৪৭ কলোর শ্ুনরাবহত্ত করতে 
পারোন মোহন ঘোষ স্থান পেয়েছে 
১৫শ। কুস্ততে অর্ধেক দল 
পাঠিয়েও ভারত মোটামুটি ভালোই 
করেছে। লাইট ওয়েট উদয়চদ ও 
ফ্লাইওয়েটে স্বদেশকুমার বম্স্থান 
ও সেই সঙ্গে মোট দুটি পয়েন্ট 
অর্জন করেছে। 'কিরম্ভর সং 


সম্পাদ্‌ক-_হুশরেন বসু 


নিখিল বিশ্বাসের ছবি 


বার্ধক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হঝ্র 
যোগ্য বলে নিখিল তাঁদের কাছে 
1ববোঁচত হয়নি। তারপর 'নাখ- 
লের জীবন কেটেছে কলকাতার 
একটি স্কুলের ড্রইং মাম্টার হিসাবে। 
এত বাধা 'বিপাস্তর মধ্যেও নিখিল 
ছবি আঁকা ছাড়েনি। কম করে 
হাজার তিনেক (আরও বেশী হতে 
পারে) ছবি সে রেখে গেছে। 

নিাখলের ছবিতে 'বশেষ 
প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। 'নাঁখলের 
ঘোড়া ছিল অত্যন্ত প্রিয় বিষয় 
বস্তু। যষাঁড়-শুয়োর এসেছে পরে। 
প্রথম দিকে রঙের প্রাধান্য ছিল 
রেখার পাশে পাশে। শেষের 'দকের 
ছবিতে রঙ ঝরে গেছে। একটি 
রঙই প্রধান হয়ে উঠেছিল-তা 
কালো রঙ। 

নিখিলের ছাব মাঝে মাঝে 
প্রদর্শত হওয়া দরকার। ওর ছাঁবর 
মেজাজের সংঙ্গে সমকালশন শল্প'- 
দের পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য 
আজও বর্তমান। এটা দেখা এবং 
দেখানো দরকার । 


ব্যর্থতার বিশ্লেষণ দরকার 


পঞ্চম রাউন্ডে পরাঁজত হয়ে অস্টম 
স্থান পেয়েছে! 

আমাদের এথলেোটিকস সাঁতার 
তথা অন্যান্য স্পোর্টসে অগ্রগাঁতর 
প্রীতিবন্ধকগ্দীল প্্খান্ুপ-ঞ্থভাবে 
অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা দর- 
কার। কিন্তু কে করবে? প্রান্তন 
সৈন্যধ্যক্ষ কারিয়াপ্পার কাজ নয়। 
এদেশের স্পোর্টস পাঁরচালনায় 
কেবলমাত্র লাভের মওকা ও আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ওরা গাধা 
পিটিয়ে ঘোড়া করবে, খোলামাঠে 
চড়ে বেড়ানো ঘোড়া ধরবে না। 
আরও থাঁনকটা আছে 

কেনিয়া প্রসঙ্গে আর একটি 
কথা বলা দরকার । ওদেশের ফাঁলপ 
ওয়ারুইস্টি ফেদারওয়েট বাঁক্সং₹এ 
ব্রোণ্ট মেডেল পেলেও আন্তর্জাতিক 
বক্সিং ফেডারেশান-এর বিচারে 
শ্ৰেষ্ঠ বক্সার বলে বিবোচত হয়ে 
ছেন স্টাইলের সুবাদে! আন্তর্জা- 
{তক বক্সিং ফেডারেশান-এর প্রগাঁতি- 
শীলতার অপর 'নদর্শন স্বদেশের 
বাক্সং-এ বর্ণবৈষম্য রাখার অপরাধে 


ফেডারেশানে কিন্তু দক্ষিণ আঁফ্র- 
কাকে ওই একই কারণে বাঁহজ্কারের 
রুশ প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে। 





DARPAN, Price 25 2, 


জাপানী কায়দা ৮ 


জাপানের সাপরো মেডক্যাল 
কলেজের শল্যাচাকংসকরা এখন 
মানুষের পা টেনে লম্বা করে দিতে 
পারেন। এই হাসপাতালেই জাপা- 






মিটার বড় করে দিয়েছেন। এই, 
ব্যাপারে প্রথম তাঁরা ছুরা চালান ' 
পাঁচ বছর আগে। এখনও পযন্ত 
এই দীর্ঘপদ আঁধকারীর কোনরকম 
'অস্বিধা হয় নি। তান অন্য 
কোন উপসগেও আক্রান্ত হন 'ন। 
চিকিৎসকরা প্রায় ৮০ জন লোকের 
পা একট করে লম্বা করে দিতে 
সক্ষম হয়েছেন। এরা পায়ের হাড় 





আস্তে হাড়ের মত । অধৰ 


'কাংশ }লোক এই অপারেশনের ৪ 


মাস পরেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে 
হাঁটতে সক্ষম হয়েছেন। কারও 
কারও অবশ্য ছয় মাস লেগেছে। 


কক্সস্তাকি ভাইরাস 


আমোরকার নিউ অরলিয়ন্স 
শহরের টুলান বিশ্বাবদ্যালয়ের 
চিকিৎসাশাস্ত্ের অধ্যাপক বার্চের 
বিচক্ষণ বিজ্ঞানী ও সুচিকৎসক 
বলে বিশ্বে নাম আছে। হধাপন্ডের , 
নানাবধ অসুখ সম্পর্কে তান গবে- 
ষণা করে থাকেন। সম্প্রীতি তত্ব " 
বলেছেন যে তাঁর বিশ্বাস যে এক- 
রকমের ভাইরাসের আক্লমণে মানব- 
শরীরের এই অমূল্য যন্ত্টর কছু 
কিছু বিপদের উৎপাঁত্ত হয়। তান 
বলেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় কক্স- 
স্যাক বলে একরকমের ভাইরাসের 
সন্ধান পাওয়া গেছে যার আরুমণে 
একধরণের পোঁলও রোগের সব ত্র- 
পাত হয়। ডাঃ বার্চের মনে হয় 
হৃতপিশ্ডের অনেক অসুখের জন্যই 


এই কক্পস্যাকি ভাইরসটি দায়া। * 


মেক্সিকো সিটি গাঁলাম্পকের 
সাংগঠনিক বোঁশম্ট্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য যে ওরা ওালাম্পিয়া 
থেকে আনত পৃতাশ্নি শি 
স্টোডয়াম স্তম্ভে শীর্ষস্ঘথ অগ্ন- 
স্থালিতে সংযোগ করবার দুর্লভ 
অধিকার, ষা দেশের সবচেয়ে সম্মা- 
নিত স্পোর্টসম্যান-এর প্রাপ্য, তা 
ওরা দিয়েছিল একটি তরুণীকে, 
যোগ্যতার বিচারেই নাক সে আঁধ- 
কার পেয়েছিল এলারশোয়টা বাঁক” 
নিও। তবে পথে শিখা নিভে, 
গিয়েছিল এবং পরে এমন দাঁবও 
করা হয়েছে ষে স্টোডয়ামে আনীত 
শিখাটি নকল, আসল শিখাট নাকি 
ঘুষের জোরে বদলে নিয়ে .গিয়ে- 
ছিল কেবা কারা। কিন্তু কেন? ক 
উদ্দেশ্যে? কি তার সুফল বা কুফল ?_ 
আগামী চার বছরে ওাঁলম্পিকের 


কোন পথে তা 
চলবে, মানৃষ্রে গণতান্িক আঁধ- 


কার প্রসারের পথে তো! 


সম্পাদক কতৃক মভার্ঘ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মাক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে ম্যীদ্রত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

কুখ্যাত মাঁর্কন যৃদ্ধবাজ ম্যাক- 
নামারার কাঁলকাতা আগমনের সঙ্গে 
সঙ্গেই জনতার বিক্ষোভ সহরে 
আরসহরতলীতে ফেটে পড়েছে__ 
আর এই ীবক্ষোভের প্রকাশ না 
হলে কালকাতার ধবপ্লবী এীতিহ। 
ক্ষন হত, সহরের মুখে চন চুন কালি 
পড়ত। আজ বিদ্বব্যাপী যুবক 
মাঁ্কনা যুদ্ধবাজীর বিরুদ্ধে, কল- 
কাতার ছাত্ররা বিক্ষোভ মারফৎ 
প্রমাণ করেছে তারা বিশ্বযুবসমাজের 
অংশ। 


{বক্ষোভের প্রথম রাউণ্ডেই 
ছাত্রদের জয় হয়েছে, কারণ ম্যাকনা- 
মারা বিক্ষৃন্ধ ছান্রদের সামনে 
আসতে সাহস পান 'ন। দমদম 
থেকে হেগলকপ্টার যোগে ময়দানে 
নেমে সত্বর সোজা রাজভবনে চম্পট । 


আগেকার ব্যবস্থায় দমদম থেকে 
মোটরযোগে তাঁর সহরে আসার 
কথা ছিল। 


তারপরাঁদন অর্থাৎ বৃহস্পাতিবার 
সকালে তাঁর হাওড়ার পিলখানা 
বস্তা ভ্রমণের কথা । তাও বাতিল 
করা হুল-ভয় যাঁদ আবার বিক্ষো- 
ভের মধ্যে পড়ে যায়। অবশ্য 


বৃহস্পাঁতবার সকালে আধ ঘন্টার 
জন্যে তাঁকে মোটরে নিয়ে যাওয়া 
হল নির্জন ময়দান এলাকায় আর 


তারাতলা ঘুরে সোজা আবার 
রাজভবনে। বিক্ষোভে এত ভয় কেন 
প্রান্তন মার্কন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ? 

অনেকের মনে প্রশ্ন, ম্যাকনামারা 
চটে গেলে 'ব্বব্যাঞ্কের অর্থ সাহাযা 


ভারতবর্ষ আর পাবে না-_তিনি 
গবশ্বব্যাঞ্কের সভাপাঁত। এ কথা 


জেনে রাখা ভাল যাঁদ সাহায্য আসে 
তবে এই বিক্ষোভের জন্যই আসবে। 
ভকে ভয় পায়। তাদের ধারণা 


| ম্বাঞ্াতিক পেট্রোল সমগ্যার উদ্ভব কেন হল 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 

সম্প্রীতি কলকাতায়, তথা সারা 
বাংলাদেশে পেট্রোল নিয়ে এক বিষম 
সমস্থ্যা দেখা গিয়েছিল। শহরের 
অধিকাংশ পাম্পে তৈল পাওয়া যায় 
দনি। যেখানে ছলও, একঘন্টার 
ওপর অপেক্ষা করলে মোটরে তেল 
ভার্ত করার সুবিধা হত। 

{কন্তু কেন এমনটা হল ? দন- 
কয়েক আগে গিদেশী তেল 
কোম্পানী বার্মাশেল বলে বস্‌ল তার 
কিছু লোককে ছাঁটাই করা দরকার। 
লেগে গেল তাই নিয়ে। প্রতিবাদে 
এ কোম্পানীর কর্মচারিরাও স্টাইক 
ঘোষণা করলো। ট্রেড ইউীনয়নের 
ভাষায় স্ট্রাইক শ্রমজীবিদের শেষ 
অন্ত । 

কেন শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করা হলো 


[J 
তা বুঝতে গেলে অবাঁশ্য অনেক 


পুরনো কাস্যীন্দ দ্বাটতে হয়। আর 


ব্যাপারটা যখন খুবই গুরুতর 
আকার নিয়েছে, তখন সেই ঘাঁটাঘ:ট 
করা প্রয়োজন মনে হয়। 

যোঁদন থেকে ভারত সরকার 
পাঁরক সেক্টরে তৈল শোধনাগার ও 
{বক্কীর সংস্থা সৃষ্টি করেছেন, 
সেদিন থেকেই প্রায় বিদেশী তেল 


মরে গেলাম ঘৰ 


কোম্পানীগুলো “আমরা মরে 
গেলাম, আমরা মরে গেলাম“ রব 
তুলেছে। 
সম্বন্ধে শুধু এই কথা বলা যায় যে 
যুগ যুগ ধরে এদের কয়েকটী (সব 
{নিজেদের মধ্যে মোটামুটি একটা 
সমঝোতা করে সারা পাঁথবীব্যাপী 
ব্যবসা চালয়ে যাচ্ছে, আর তার কবলে 
পড়ে অনেক জাতীয় সরকার হিম- 
সম খেয়ে গেছে বা পরাস্ত হয়েছে। 


এই কোম্পানীগ্ীল । 


এদের চাল ও জোর কতখান তা 
হয়ত একটা দৃষ্টান্ত দলেই পার- 
কার হবে। ভারতে উৎপন্ন অশো- 
খিত তেল সরকারকে বিক্রী ' ০ 
হলে, এই বিদেশী কোম্পানী 

পারস্য উপসাগরের তেল যে দামে 
বেচে, তার থেকে কমে ছাড়তে 
পারে না এখনও। এদের যে কত 
মুনাফা কি ভাবে আসে তা পর পর 
দুটো সরকার “যুত কাঁমশনার 
কুলাকিনারা করতে পারে 'ন। হিসেব 
চাইলে বৃদ্ধাঙ্গুঠ দেখানো বা 
আসল কথা চেপে যাওয়া এদের 
কাছে জলভাতের মত। 

যাই হোক কোম্পানীগুলো কিন্তু 
নানাভাবে তাদের কর্মচারী সংখ্যা 
কাঁময়ে চলেছে গত কয়েকবছর ধরে, 
নানাভাবে ও নানা নাম 'দয়ে। তন 
চার বছর আগে ভারত সরকার এক 

€ শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায় ) 


টাকা 'দয়ে প্রগাঁতির আন্দোলন দমন 
করা যাবে। 

ভিয়েতনামে . নাজেহাল হয়ে 
এখন চেষ্টা চলছে কলকাতাকে 
দ্বিতীয় ফ্ৰন্ট খোলার। 


বুঝেছে যে বিদেশী সাহায্যে 
দেশের উপকার হয় না, বরং দেশের 
গবাধীনত& সার্বভোঁমত্ব আর সব- 


চেয়ে বড় কথা আত্মবিশ্বাস ও 
মর্যাদা খর্ব হয়। কারাশ্রয়ী 
নিবাঁঁজ শাসকশ্রেণী বিদেশ থেকে 
সাহায্য এনে 'নজেদের শাসন 
আর মানুষের দারিদ্র, হাহাকার 
বেড়েই চলে। 


1968 


এতদিনে একট; নড়াচড়া আরচ্ভ & 


হয়েছে। আসলে পশ্চিমী শান্ত 
জোট, বিশেষ করে মাকর্নীরা বেশ 
শঙ্িকিত। মানারকতার কারণে, 
অথবা কলকাতার বস্তীতে, মন্দ 
ষের পাশাবক আ'স্তত্বে চণ্টল হয়ে 
মাঁকনীরা হঠাৎ ঝস্ত হয় নি। 
কাঁলকাতার প্রাত পশ্চিমী দরদ 
অবশ্যই রাজনৈতিক এবং পশ্চিমী 


শান্তজোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থার : 


প্রয়োজনে । 

গত কয়েকমাস ধরেই পাঁশ্চমী 
সংবাদপত্রে কলিকাতা সম্পর্কে 
কিছু কিছু লেখা ছাপা হচ্ছিল। 
কিন্তু যখন দেখা গেল যে, ভিয়েত- 
নামে কমিউীনস্ট বিরোধাঁ ম্যার্কনী 
ব্যবস্থা আর 1টরবে না৷ নতুন " 
আর একটি ফ্রন্টের প্রয়োজন । কাঁল- 
কাতাকে ভিত্তি করে পূর্ব ভারতে 
নতুন আর একাঁট ফ্রন্ট গঠনের 
চেষ্টা: সুর হয়েছে। আর এতে 
মাঁকনাী হাত আনবার্যভাবে দেখা 
যাচ্ছে। 

আমোরকার বিখ্যাত, দৈনিক, 
নিউ ইয়র্ক টাইমসে এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে হালেই, 
কলিকাতা সম্পর্কে এবং তাতে 
দেখানো হয়েছে যে কাঁলকাতার 
নাগারকরা . বিশেষ করে যুবকরা 
আলন্তজরাতিকতাবাদী, অর্থাৎ বশ্ব- 
ব্যাপী সমাজতান্ত্রিক এবং প্রগাঁতি- 


এক বহুল প্রচারিত 
(টাইম) দাক্ষণ এশিয়ার প্রধান 
সংবাদদাতা: প্রায় ছয় দিন কাঁল- 
কাতায় কাটিয়ে গেলেন এই সহর 
সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখার জন্য। 
আর ম্যাকনামারার সঙ্গে এদেশে 
এসেছিলেন বিলেতের বি বব সি-র 
একটি দল এই সহরের একাঁট 
পূর্ণাঙ্গ ঢোলাভশন ছাঁৱর জন্য। 
এই সব সাংবাদিকদের কাছে 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





ঘন ঘোষ দি থেট ম্যানেজাৰ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 

আর যাই বলুন না কেন অতুল্য- 
বাবু কিন্তু গ্রেট ম্যানেজার। তাঁর 
আতবড় শত্লুও একথা অস্বীকার 
করতে পারবেন না। গত নির্বাচনে 
যখন জনগণ তাঁকে রাস্তাকুড়ে ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছিল তখন তান কিছু 
দিন চুপচাপ ছিলেন। 1কল্তু যখন 
শ্রীপ্রফল সেন ও খগেন দাশগুপ্ত 
আসরে নেমে গেলেন যান্তফ্রণ্ট সর- 
অতুলাবাবু আর চুপকরে থাকতে 
পারলেন না। তান সন্মুখসমরে 
এসে উপাস্থত হয়েছিলেন তা 
আপনারা জানেন। 


উত্তরবঙ্গ বন্যান্রাণ তহাবলের 
ব্যপারে যখন কংগ্রেস ভবনে বিষাদের 
ছায়া ঘণীভূত এবং , অতুল্যবাবুর 
মাতব্বরী প্রায় অবল-প্ত তখন তান 
আবার ম্যানেজ 'দলেন। পশ্চিমবঙ্গ 
এইড এণ্ড রিলিফ কাঁমাঁটকে য়ে 
হালে তিনি তন লক্ষ টাকা মঞ্জুর 
করে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ পুনর্গঠন 
ব্যাপারে । যে কমিটির মাধ্যমে টাকা 
বায় করা হবে সেই কমিটির চেয়ার- 
ম্যানও তিনি নিযুক্ত হয়েছেন! 
পুনগ্ঠিনের ব্যাপারে এই তিন লক্ষ 
টাকা প্রথমাকপ্তি। আরও টাকা হয়ত 
আসবে এই সংস্থা থেকে নির্বাচনের 

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন). 


সাপ্তাহিকের * 
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বায়ুৰ গাহেবের হিটলারী চাল 


, পাকিস্তান প্রত্যাগত এক মার্কন 
সাংবাদিক গত সপ্তাহে কলকাতীয় 
এসোঁছলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে 
বললেন আয়ুব হত্যার ব্যাপারটা 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদত। 
তা না হলে *কোন্‌ অর্বাচীন ৩০ 
গজ দুর থেকে লক্ষের 'দিকে 
রিভলবারের গ্যাল ছ:ড়ে সাফল্যের 
আশা করেঃ ঘটনা থেকে তার 
মনে হয়েছে যে তথাকাঁথত আত- 
ছোঁড়েনীন, গুলি কয়েক গজ ওপর 
দিয়ে চলে গেছে। আপাতই ?রভল- 
বারের নল ওপর দিকেই ছিল। 
এই ঘটনার পর আয়ুব প্রাতদ্বল্থী 
' ভূট্টো গ্রেপ্তার হন আর ছাত্র প্রতিবাদ 
মিছিলের ওপর নির্মম পুলিশী 
বাবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

এ সেই পুরাণ কায়দা। জার্মা- 
নীতে হিটলার ক্ষমতায় এলেন 
করে আর তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী 
অপপ্রচারের মাধ্যমে । বিলাতে 
ঝুটো জিনোভয়েভ চিঠির কথা 
অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 
১৯২৪ সালে এই "চাঠি প্রচার করা 
হয় বৃটিশ নির্বাচনে মস্কোর হাত 
প্রমাণ করার জন্য। পরে অবশ্য 
চিঠি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল 
কিন্তু তখন উদ্দেশ্য কিছুটা সাধিত 
হয়েছে। আন্ত্জাণঁতক রাজ- 
নীতিতে স্বার্থ গোঁ্ঠদের নানা 
রকম মিথ্যাচরণ গ্রহণযোগ্য কৌশল 
হিসাবে প্রায় স্বীকৃতি পেয়ে 
এসেছে। অতএব আয়ুব সাহেব 
, ক্ষমতাসীন থাকার জন্য যাঁদ এই 


ভুট্টোর এই উীন্ত থেকে প্রমাঁণত 
হয় না যে সে কোন ক্রমে প্রগাঁত- 
শশল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রহসনে 
চিরকালই অন্তার্ধরোধের ফলে 
প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস 
হয়ে পড়ে। 

আয়ুব পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রগাতশীল আন্দোলন দমন করতে 
চাইছেন সাজান আগড়তলা মামলা 
চালিয়ে আর জনপ্রিয় নেতা মুজি- 
বর রহমানকে জেলে রেখে। পাঁক- 
,"স্তানে এক হাজারেরও বেশ রাজ- 
নৈতিক নেতা ও কমশি বিনা 'বচারে 


জেলে আটক । দমননীতি দয়ে 
আন্দোলন বন্ধ হয় না এবং এর 
ফলে আন্দোলন আরও তীব্র ও 
ব্যাপক হয় এই কথা আয়ুব বুঝতে 
আরম্ভ করেছেন। কিন্তু একথাও 
এীতহাসিকভাবে সত্য যে এই 
বোধের ফলে আয়ুবী দননশীতির 
তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পুবে, আর 
তা না হলে আয়ুব নিজের ধংসের 
পথ নিজেই বা পরিষ্কার করবেন 
কি করে? 


এস, এস, পি'র দাবী 

নতুন করে তিনটি আতীারিক্ত 
গোলমালের সূচনা করছে সংযুক্ত 
সোস্যালিম্ট পার্ট। 


করেছে। যে ইউনিট গোপনে 
গোপনে পি এস পি এবং লোক 
দলের সাথে যোগসাজস রাখছে, 
এবং যে ইউনিট কৃষকদের বিরদ্ধে 
জোতদারের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। 

তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের এটাও মনে 
রাখার দরকার যে এস এস পপ হল 
সেই পার্ট যে .ইংরাজণ হটাবার 
আন্দোলনে জনসংঘকেও হার মানায় 
এবং যে পার্টির প্রভাব একমাত্র 
হন্দী ভাষাভাষী অণ্চলেই সীমা- 
বদ্ধ। 

আমরা অজয় মুখাজী ও 
জ্যোতি বসুকে মনে রাখতে বলব 
এস এস 'প হল সেই পার্ট যে 
পার্ট গত নির্বাচনে সরকার গঠন 
করার পর প্রথম গণ্ডগোলের সৃষ্ট 
করে। আরা বলে দিন এস এস 
পিকে “বাপু হে যা পেয়েছে তাই 
নিয়েই সন্তুষ্ট থাক আর না হলে 
অন্য পথ দেখ।” 

আর এরই সঙ্গে পি এস প-র 
শ্রীসুধীর দাস প্রমূখ নেতাদের 
বলে দেওয়া দরকার, “তোমাদের 
বিরুদ্ধে য্্তফ্রন্ট লড়বে, ষাঁদ কনা 
পূর্ব চুক্তি ভেঙ্গে তোমরা চার 
জনের বেশী আর কোনো প্রার্থীকে 
মেদিনীপুরের লড়াইতে নামাও 1” 


রা 


নতুন চাল 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


আগে। হয়ত বা কিছুটা নয়ছয় 
করা যাবে। 

অতুল্যবাবূর গ্রেট ম্যানেজারীর 
আরেকটি দ্টান্ত ১২ই নভেম্বর 
ভি আই প রোডের কাছে িশৃ- 
উদ্যানের 'ভান্ত স্থাপন উপলক্ষে 
তিনি নাকি কে বা কাহার মাধ্যমে 
রাজাপালকে এই অনুষ্ঠানে উপ- 
স্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ করে- 
ছিলেন। রাজ্যপাল অন-জ্ঠানে 
থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন। ব্রাজ্যপালকে কিন্তু 
অতুল্যবাব দুই একদিনের মধ্যেই 
বুঝিয়ে দিলেন যে তান কতবড় 
ম্যানেজার । এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য 
করবার জন্য তিনি নেমন্তক্ন পাঠা- 
লেন চ্যবন সাহেবকে । চ্যবন সাহেব 
রাজও হয়ে গেলেন। রাজ্যপাল 
খকরটা জেনে ফেললেন আর সঙ্গে 
সব্গে কংগ্রেসভবনকে জানিয়ে দিলেন 
ষে তিনি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকবেন। 


ন্মোপ নুথ্মে কোপ 


আবার দেখুন তাঁর ম্যানেজারর 
দৃষ্টান্ত । বন্যান্রাণ বা পুনর্বাসনের 
ব্যাপারে পঃ বঃ সরকারের অকর্ম“ণ্যতা 
স্াবাদত এবং তা নিয়ে বামপল্থীরা 
চেচামোচ করছে অনেক, কিন্তু 
অতুল্যবাব ছিলেন চুপচাপ । যখন 
দেখলেন যে বাংলা দেশের বাইরের 
কাগজ এবং অন্যান্য মহল সরকারের 
অপদার্থতার নিন্দা করেছেন তখন 
কিন্তু তান কোপ বুঝে কোপ 





মারলেন। পুনর্বাসন ব্যাপারে সরকার 
কিছু করছে না খবরের কাগজের 
মাধ্যমে এই বিবৃত তান ছাপালেন 
শষ একবার নয় দব-দুবার : এক 
সপ্তাহের ভেতর । তান বুঝলেন 
সরকারকে গালাগাল করা মানেই 
হল পরোক্ষভাবে রাজ্যপালেরই 
সমালোচনা কেননা তাঁনই তো 
বর্তমানে এ সরকারের কর্ণধার। 


বিশেষ সংস্থা 


"অতুল্যবাবু বিচক্ষণ লোক, তাই 
সরকারী কর্মচারীদের 'বশেষ করে 
ওপরের তলার জনকয়েককে তান 
চটাতে চাননা। কেননা নির্বাচন তো 
লড়তে হবে, তাই পুনর্বাসনের জন্য 
“ৃবশেষ সংস্থা” ষার জন্য তান 
অনেকবার বিবৃত্তি "দিয়েছেন তা 
হয়ে দাঁড়ালো বিশেষ ক’ (ট এবং 
যার ভার মুখ্যতঃ চাঁফ সেক্কেটারীর 
হাতেই দেওয়া হোল। এই ব্যন্ত 
পুনর্বাসনের ব্যাপারে অন্য কোনও 
ডিপার্টমেন্টের মতামত না নিয়ে 
সমস্ত কিছুই করতে পারেন_এই 
মর্মে পঃ বঃ রিলিফ ও এইড কাঁম- 
টির মারফত প্রস্তাবও পাশ কাঁরয়ে 
নিলেন। 

দেখা যাক কোথাকার জল এখন 
কোথায় দাঁড়ায়। রাজ্য কংগ্রেসকে 
কুক্ষীগত করে অতুল্যবাবু কংগ্রেসের 
বারোটা বাঁজয়েছেন, এবার কি 


সরকারী কর্মচারীদের জন্য সেই 
খেলাই শুরু করলেন ? জয়তু 
অতুল্যবাবদ! 


. রী 
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কলকাতার উন্নয়নে নিশ্বব্যাক্ক 
টাকা ঢাললেও পশ্চিমবঙ্গ 


খণে জর্জন্নিত হবে 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 
কর্লকাতার তথা পশ্চিম বাংলার 
উন্নয়ন করতেই হবে, নাহলে 
কলকতাকে হয়ত বিষ্ফোরণ থেকে 
বাঁচানো যাবে না, এবং 
বিষ্ফোরণ হলে শব্ধ? পশ্চিমবাংলাই 
যে পুড়ে মরবে তা নয় সারা ভারত- 
বর্ষ ষে তা থেকে রেহাই পাবে না 
এই ভাবনা কোনও কোনও 'শল্প- 
পাঁতকে পেয়ে বসেছে। 

বিলম্ব হলেও : আমরা এই 
সচেতনাকে স্বাগত জানাই। আরও 
খুশী হতাম যদ দেখতাম বাংলার 
শিজ্পপাঁতরা কলকাতাকে নূতন করে 
গড়ে তোলবার ব্যাপারে এগিয়ে 
আসছেন--ঠিক যেমান ভাবে এগিয়ে 
এসেছিলেন বোম্বাইকে গড়বার 
ব্যাপারে দিনূশা মেহতা বা ওয়াল- 
চাঁদ হারাচাঁদ এবং তাঁদেরই মতন 
অন্যান্য শিজ্পপাতিরা। কলকাতায় 
কিন্তু বড় বড় শিল্পপাতিদের অভাব 
নেই। কমকরে অন্ততপক্ষে নয় 
দশজন বড় বড় শল্পপাঁরবার এখানে 
রয়েছে। যেমন বিড়লা, মার্টিন 
বার্ণ, বার্ড সাহজৈন, এপ্ডরুইউল, 
বাঞ্ছদুর প্রভৃতি! 

বৃটিশ পুঁজির মত এই শিল্প- 
পাঁতিরাও কলকাতাকে শোষণ করে 
নিজেদের এম্বর্য বাড়িয়েছেন--তারা 
সকলেই নিয়েছেন কিন্তু দেননি 
কিছুই কলকাতাকে। 

এখনও কিন্তু অগ্রণী হয়ে 
নিজেদের গচ্ছিত টাকা কলকাতা 
উন্নয়নের ব্যাপারে এরা 'বানিয়োগ 
করতে রাজী নয় তাই বোধহয় বিশ্ব- 
ব্যাঙ্কের সভাপাঁত ম্যাকনামারার 
ঘোষণা করা হচ্ছে। 
কলকাতা থাকাকালীন তার কার্য- 
সূচী সরকারী ব্যবস্থাপনায় স্থির 
করা হয় নি। স্বৰ্গত ডান্ডার 
বিধান রায়ের আমলেও দেখোঁছ 
এই জাতীয় ভি আই পি দের কার্য- 
সুচী মুখ্যমন্তীই ঠিক করতেন। 
বর্তমানে আমাদের বাংলা দেশে 
রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে কিন্তু রাজ্য- 
পাল এই ব্যবস্থা করেন নি। ম্যাকনা- 
মারার কলকাতার কাষণ্সূচী ঠিক 
করেছেন বিড়লা হাউস। 
অন্যান্য শিল্পপাঁতরা কিন্তু এতে 
মোটেই খুশী নন। দিল্লীতে নাকি 
তারা তাঁদ্বরও করেছিলেন যাতে 
অন্যান্য শিজ্পপাঁতরাও ম্যাকনামারার 
সান্নিধ্যে আসতে পারেন। কিন্তু 
ম্যাকনামারার কলকাতার হোম্ট ৷ 
প্রশ্ন হচ্ছে বিড়লারা কি সত্য সাঁত্য 
বাংলা বা বাঙালীদের জন্য খুব 


সেই . 


দেখবেন। কিছু বাঁস্তও তার 


থেকে বাদ পড়বে না! তাছাড়া 
তান নাকি বাঁশবোঁড়য়া থেকে 
বজবজ অবাধ বৃহৎ কলকাতা 


উন্নয়নের যে প্ল্যান সি এম পি-ও 
রচনা করেছেন তাও খধতিয়ে দেখ- 
বেন। কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন 
ব্যাপারও নাকি তার দৃষ্টি এড়াবে 
না।  « 





নামানো খুব সুবিধা হয়েছে। এবং 
সেই মেশিনারী চালাতে বেশ 
লোকজনেরও দরকার হয় না। এই . 
মাল যাঁদ অন্যান্য 'বদেশশ বন্দরে 


থাকেন। এবং এই ব্যাপারটা, অবস্থা 
দেখে মনে হয়, চাঁনদেশই ভালকরে 
বুঝতে পেরেছে এবং তাই বোধহয় 
দেশগঠনের ব্যাপারে সেই দেশ সব- 
রকম বিদেশী সাহায্য প্রত্যাখ্যান ' 
করে চলছে। 

বিশ্ববা*্ক কলকাতার উন্নয়ন” 
ব্যপারে যে টাকাই ঢালুকনা তা কিন্তু 
সরাসার দান হিসাবে আসবে না 
আসবে লোন হিসেবেই এবং কল- 
কাতা বা পশ্চিমবাংলা আরও খ্রণ- 
ভারে জজশরত হবে। 

তাই দেখতে পাই৷ জবচার্ণকের 
পর কলকাতার উন্নয়নের জন্য 
আসছেন আমোরকানরা। দেখলাম: 
না কিন্তু বাংলার কোনও বাঙালশ বা 
অবাঙালী শিল্পপতিদের ভূমিকা। 
তাদের বিবেকব্দাদ্ধ নেই একথা 
আমরা বলতে চাই না! বিবেকের 
দংশনও আছে। মাঝে মাঝে তাই 


ৃ 


_ দেখতে পাই। তার জন্যই হয়ত"; 


চৌরঙ্গাঁ বা ময়দানের কাছাকাছি 
তারা কিন্তু বাগান করেন এবং কে 
বা কাহারা এই বাগান করল তার 
সাইনবোর্ড দিয়ে রাখেন। হায়রে 
বাংলাদেশ আর বাঙাল তোমরা দি 
শুধু এই নিয়েই ভূলে থাকবে। 











দপণ ॥ শুক্রবার ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৮ 


আন্দামানের চিঠি 


পোর্ট রেয়ার, ১৩ই নভেম্বর 
আজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
জীবনে স্মরণীয় দিন। কেননা 
আজ থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন- 
সের ভাইকাউন্ট বিমান সপ্তাহে 
দুদন যাত্রী নিয়ে এখানে আসবে। 
এর আগে আসত স্কাইমাস্টার 
সপ্তাহে একবার সোমবার পোর্ট 
বেয়ার পেপছে মঙ্গলবার সকালে 
কলকাতা ফিরে যেত। বিমান চলা- 
চলের নতুন ব্যবস্থার . ফলে কল- 
কাতা থেকে ৭০ মাইল দুরবতশ 
এই দ্বাঁপপুঞ্জ মেনল্যান্ডের নিকট- 
১ | 


থেকে জাহাজ এলেও 
তার খুব অনাশ্চিত। 
মাসে বোশ নয়। কেননা 


মান দ্বুটো জাহাজ কলকাতা, পোর্ট 
রেয়ার ও মাদ্রাজ যাতায়াত করে। 
ফলে মেনল্যান্ড থেকে আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব বৌশ না হলেও 
বঙ্গোপসাগর এক 'বরাট ব্যবধান 
সৃচ্টি করে রেখেছে। 

অথচ আয়তন অনুপাতে এখান- 
কার লোকসংখ্যা খুবই নগণ্য। 
আন্দামান ও 'নকোবর দ্বীপপুঞ্জ 
মিলিয়ে এক লক্ষেরও কম। বোশর 
ভাগ দ্বীপই এখনও বসাঁতিহীন। 
, মধ্য ও উত্তর আন্দামানে বাঙ্গাল? 
*  উদ্বাস্তুদের বসানো হয়েছে। আগে 
বসতি প্রায় ছিলই না। এখন 
রাস্তাঘাট তৈঁর হয়েছে। চাষবাস 
হচ্ছে। উত্তর আন্দামানে বেশ ভাল 
ধান হয়। উদ্বৃত্ত ধান এখান থেকে 
মধ্য আন্দামানে যায়। অন্যান্য 
জিনিসপত্রের জন্য অবশ্যই মেন- 
ল্যাণ্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। 
ফলে অনেক জানিস বাজারে একে- 
বারেই পাওয়া যায় না। গত 
জুলাই মাসে আম যখন পোর্ট 
রেয়ার এসোঁছলাম তখন এখানে 
চিনির অভাব 'ছিল। গত ওরা 
নভেম্বর আন্দামান জাহাজ কল- 
কাতা থেকে এখানে আসার আগে 
আলুর অভাব হয়েছিল৷ 

সাত বছর আগে প্রথম ডাকোটা- 
বিমান আন্দামান চলাচল শুরু 
করে। তাও আবার চার পাঁচ মাস 
বন্ধ থাকত। সুতরাং আন্দামান 
দ্বাঁপপুঞ্জ একান্তে অবহেলায় িশ্ব- 
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জগত থেকে আলাদা হয়ে দিন 
কাটাত। তার একটা সুফলও ছিল। 
মেনল্যান্ডের যা কিছু আঁভশাপ, 
অর্থাৎ প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, 
অন্যায়-আঁবচার, বেকারত্ব প্রভাত 
থেকে এই দ্বাঁপপুঞ্জ মুক্ত ছিল। 
এখনও অবশ্য এসব আন্দামানের 
জীবনকে গ্রাস করতে পারোন। কিন্তু 
কতাঁদন এ অবস্থা থাকবে বলা 
মুস্কিল । শাসকদের অন্যায় অবিচার 
চলছে এবং তারাই মেনল্যাশ্ডের আঁভ- 
শাপগুলি ডেকে আনছে। “তারপর 
লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং ক্রমশঃ 
হয়ত জটিলতা দেখা দেবে। 


মতামত 


শান্তিপুরে সরকারী 
ওদাসীন্য 


সম্পাদক দমণীপেষ,, 


শাল্তিপুর (নদীয়া)। এ বছর 
জুলাই-আগষ্ট মাসের অবিরাম ও 
প্রবল বর্ষণের ফলে শান্তিপুর 
থানার দরিদ্র কৃষক, ক্ষেতমজুর, 
কুটিরাশজ্পী, নিম্ন মধ্যাবস্ত ও 
খেটে খাওয়া মানুষ নিদারুণ ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হয়েছেন এবং সরকারী ওঁদা- 
সীন্য, উপেক্ষা ও জনস্বার্থ বিরোধী 
নীতির ফলে আশ দাবীগুলী 
আজও অপূর্ণ রয়ে যাওয়াতে তাঁদের 
দুর্গত চরম সীমায় পেশছেচে। 
গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে 
বেকারী, অর্ধাহার অনাহার জনিত 
হাহাকার । 

গত ৪ঠা অগান্ট রাজ্যপাল 
শান্তিপুর থানার অন্তর্গত পুম- 
শলিয়া গ্রামের বাত্তরচরে নদী সেচ 
প্রকল্প উদ্বোধন করতে এলে 
আমরা সরাসাঁর তাঁর কাছে গণ- 
ডেপুটেশন নিয়ে বন্যাক্রিষ্ট নর- 
নারীর আশু দাবীগ্াীল সঙ্গে সঙ্গে 
পুরণ না করলে যে ভয়াবহ পরি- 
স্থাতর উদ্ভব হবে সে সম্পর্কে 
সতর্কবাণী উচ্চরণ করোছলাম 
কিন্তু তা সত্বেও সামান্য সংখ্যক 
পরিবারকে সি, পি, লোন ও পাঁর- 
বার প্রাতি পঞ্চাশ টাকা হিসেবে 
গ্রুপ লোন দিয়েই সরকার তার 
দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছেন। 

এই অগ্চলে বহু ঘরবাড়ীও নষ্ট 
হয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া 
কেউই আজ পর্ন্ত গৃহ মাৰণ 
লোন বা গ্রান্ট পানানি। তাঁদের দর- 
খাস্ত গল গ্রাম সেবক বি, ভি, ও 
অথবা এস ডি ও আঁফসে লাল 
ফিতার বাঁধনে আটকা পড়ে আছে। 
অসময়ে উচ্চ ফলনশশীল ধানের বীজ 
সরবরাহ করে সরকার অভাব’ চাষী- 
দের আরও বেশী সর্বনাশ করেছেন। 


অসময়ে রোয়া এই সমস্ত ধান দুরা-. 


রোগ্য রোগে মাঠের পর মাঠ লাল 
হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। স্থানীয় সর- 
কারী কতৃপক্ষের নিরেশে কট 
নাশক ওষধ ব্যবহার করেও এই সব 
ধান গাছ বাঁচান গেল না। ফলে 
এই ধান আবাদের জন্যে সরকার 


(শেষাংশ চতুর্থ পৃক্ঠায়) 


ই দু 


পি, এস, পি, দলের নেতা 
অধ্যাপক সমর গুহ এবং তাঁর 
কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গ 
রাজনীতিতে ক্রমেই দ:জ্টক্ষত সৃষ্টি 
করে চলেছে। শ্রীসমর গুহ ব্যান্ত 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে 
কেউকেটা নন-_ তাঁর দল পি, এস, 
গপি ও রাজ্য-রাজনীতিতে ধারে ও 
ভারে কিছুতেই কাটে না। কিন্তু 
একটা দুষ্টক্ষত যেমন সমগ্র দেহকে 
'বষান্ত করে মানুষের জাবনসংশয় 
ঘটাতে পারে, অধ্যাপক সমর গুহ 
সম্পর্কে সেই একই কথা বলা যায়। 
রায়গঞ্জ সম্মেলনে পি, এস, পি, 
যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করল আর ত্যাগ 
করবার সময়ে রাজ্য বিধান সভার 
প্রান্তন স্পীকার শ্রীবজয় বন্দ্যোপা- 
ধ্যায়ের ভূমিকা সম্পর্কে যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করল সেই জাতীয় প্রস্তাব 
প্রান্তন স্পীকার সম্পর্কে কংগ্রেসও 
গ্রহণ করোন। 
পি, এস, পি-র রাজনীতির 
ভন্নপথে যাত্রা এইখান থেকেই 
সুরূ। পি, এস, পি প্রথমে 
ঘোষণা করল সে যুস্তফ্রন্টের সঙ্গে 
কোন রাজনোৌতক আঁতাতও করবে 
না। তবে আসনগত সমঝোতা 
অনেকের সঙ্গেই করতে পারে। পি, 
এস, পি, অনেক চিন্তাভাবনা গবে- 
ষণা করে তার প্রার্থীতাঁলিকা 
ঘোষণা করল। যুক্তফ্রন্ট যে সময়ে 
পি, এস, পি-র জন্য বারোটা আসন 
ছেড়ে দিয়ে কি করবে কল্তু কিল্তু' 
করছে-ঠিক সেই সময়ে যুস্তফ্রন্টের 
সভার একাঁদন আগে পি, এস পি, 
২৯টি আসনে প্রাতদ্বান্বিতার কথা 
ঘোষণা করল। এই ২৯টি আস- 
নের মধ্যে এমন বহু আসন রয়েছে 
কোন যুক্তিতেই পি, এস, পি প্রার্থী 
দেবার কথা উঠতে পারে না। গত 
নির্বাচনে যেসব আসনে *প এস 
পি-র জামানত জব্দ হয়ে গেছে, 
যেখানে যুক্তয্রন্টের প্রার্থী কংগ্রেন 
সকে বিপুল ভোটে পরাজিত করতে 
সমর্থ হয়েছে, সেই রকম অনেক- 
গুলি আসনে প্রার্থী দেবার ঘোষণা 
করল। 
হাওড়ার কল্যাণপুর কেন্দ্র 
বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী অনেককে 
পরাজিত করে জয়যুক্ত হলেন 
সেখানে পি, এস, পি, এবার 
প্রাথী দিয়েছে। *প, এস, এর 


মৈত্রী করবে না। তবে এমন কোন 
আসনে প্রার্থী দেবে না 
যেখানে প্‌, এস, পি প্রার্থীর জয়ী 
হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই 
অথবা এমন কোন আসনে প্রার্থী 
দেবে না যেখানে পি, এস, পি 
প্রার্থীর জন্যই কংগ্রেসের জয়লাভের 
সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । পাশ্চম 
বঙ্গের পি, এস, পি-র প্রার্থী 
তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা 
যাবে ১৩টি কেন্দ্রে ছাড়া পি, এস, 
পি, যেখানেই প্রার্থী দেবে বলে 
ঘোষণা করেছে সেই আসনগন্ীল 
সবই কংগ্রেসের জয়ের পথ সুগম 
করবার জন্যই প্রার্থী দেওয়া 
হয়েছে। পি, এস, পি, নিজেকে 
কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের ঘোরতর 
বিরোধী বলে মনে করে আর চায় 
দেশের অকংগ্রেস ও অকমিউীনিস্ট 


| তিন ॥ 


শিম বা নার পা | সমাজতন্বীদের 


গোলমেলে ৰাজগণীতি 


(রাজনৈতক সম'ক্ষক ) 


জাতীয়তাবাদী ও গণতন্দে বিশ্বাসী 
দলগুল শান্তশাল হোক। এস, 
এস, পপ, দল_পি, এস, পি, দলেরই 
যমজভাই। সর্বভারতীয়ভাবে এই 
দুই দলের মিলনের কথাও আক- 
ছার শোনা যায়। কখনও কখনও 
মনে" হয় দূভাইয়ের মিলন বুঝি 
হয়েই গেল। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু 
পি, এস, ি-র ভূমিকা জাতীয়তা- 
বাদ দূলগুঁল সম্পর্কে কংগ্রেস 
ও কাঁমউীনস্টদের অপেক্ষা গরম- 
নীতির আশ্রয়ী। 

পি, এস, পি, প্রার্থী 
তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে কংগ্রেসের পরাজয় সাঁন- 
চিত করতে অথবা কাঁমউীনস্টদের 
পিছনে লাগতে যে উৎসাহ থাকা 
স্বাভাঁবক তার চেয়ে বেশী উৎসাহ 
প্রযদস্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদে 
বিশ্বাসী দলগঢ়লর পছনে। হারি- 
পাল কেন্দ্রের নির্বাচিত এস, এস, 
পি, প্রার্থী শ্রীঅমলেশ মজুমদারের 
জায়গায় পি, এস, পপ, প্রার্থী 
দিয়েছে কার স্বার্থিসাঁম্ধর উদ্দেশ্যে ? 
শ্রীমজুমদার কংগ্রেসও নয়, কাঁমউ- 
নিস্টও নন। সমাজবাদে বিশ্বাসী 
পপ, এস, পি,রই একই আদর্শে 
বিশ্বাসী । তালিকা বাঁড়য়ে লাভ 
নেই। হরিপালই হোক আর কল্যাণ- 
পদুরই হোক গত নির্বাচনে পরাজিত 
ও জামানত জব্দ হওয়া আসন- 
গলতে প্রার্থী দেওয়া এক কংগ্রে- 
সের স্বার্থাসাদ্ধ ছাড়া আর কোন 
স্বার্থাসাঁদ্ধ করবে তা কোন অঙ্কের 
শহসেবে মেলে না! খেলার শেষ 
এখানেই নয়। 

মেদিনীপুর জেলায় পি, এস, 
পির স্থানীয় কামটি প্রথম থেকেই 
যুস্তফুন্টের সঙ্গে একটা অনাকুমণ 
চান্ত করোৌছল। সেই চ্াান্ততে সর্ত 
ছিল এই যে পি, এস, পি, গত 
নির্বাচনে মেদিনীপুর জেলায় যে 
চারটি আসনে জয়ী ও দ্বিতীয় 
স্থান আধকার করেছিল সেই আসন 
গুলিতেই প্রার্থী দেবে। যাত্তফ্রন্ট 
এই চারটি আসনে কিন্তু কোন 
প্রার্থণ দেবে না। কিন্তু অধ্যাপক 
সমর গুহ নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রে 
কাঁথতে ক্রমাগত প্ররোচনা দিতে 
থাকলেন এই চান্ত ভঙ্গ করবার 
জন্যে। শ্রীসুধাঁর দাশ, শ্রীবলাই দাস 
মহাপান্র বরাবরই শ্রীসমর গনহের 
নীতির বিরোধী । শ্রীবভূতি পাহাড়ী 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শ্রীসমর গুহের 
রাজনোৌতিক নীত ও কার্যকলাপের 
বিরোধী । অধ্যাপক সমর গুহ 
অনেকাঁদন থেকে চেষ্টা করছিলেন 
জের নির্বাচনী এলাকায় একাঁট 
কোটার গড়ে তুলতে । যাতে 
শ্রীসুধীর দাস প্রমুখকে কোনঠাসা 
করতে পারেন! সেই চেষ্টা সফল 
করে তুললেন মুগবোঁড়িয়া কেন্দ্র 
যেখানে গত ‘নির্বাচনে বাংলা কংগ্রে- 
সের প্রার্থী শ্রীবালেশবর মাইতি 
জয়যুন্ত হয়েছিলেন! অধ্যাপক 
সমর গুহ শ্রীজনমেজয় ওঝাকে এই 


কেন্দ্রে প্রার্থী করে য্ন্তফুন্টের 
সঙ্গে মৌদনীপুর জেলার পি, এস, 
পির বিরোধ স্াষ্টিতে তৎপর 
হলেন। এই কাজেৱ মধ্যে লক্ষ্য 
অনেকগীল। সেই লক্ষ্য হল 
মেদিনীপুর জেলায় য্্তফ্রন্ট যাঁদ 
সাফল্য লাভ করে তবে পাশ্চমবঙ্গে 
ফন্তফ্রন্ট [নিশ্চিতভাবে ক্ষমতায় ফিরে 
আসবে। কিন্তু সেই কাজ একমাত্র 
অসম্ভব করে তোলা যায়, যাঁদ 
মোঁদনীপুর জেলার পি, এস, পি, 
আর এস, এস, প, একযোগে জল- 
ঘোলা করে। তাই ঝাড়গ্রাম মহকু- 
মায় রাজা রামাঁসংকে দিয়ে অধ্যাপক 
হৃমায়ূন কবীর ও শ্রীঅজিত রায়- 


' মুখোপাধ্যায় আর কাঁথ মহকুমায় 


আধাপক -সমর গুহের নেতৃত্বে 
শ্রীজনমেজয় ওঝার মাধ্যমে সেই চেষ্টা 
সুরু হয়েছে। 

অধ্যাপক সমর গুহ দাঁড়র 
খেলার খেলোয়াড়ের মত জনসঙ্ঘ 
এবং অধ্যাপক কবীরকে যৃদ্তক্রন্ট 
{বিরোধী যুদ্ধ অভিযানে একই সঙ্গে 
নিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন। 
অধ্যাপক কবীর ও অধ্যাপক সমর 
গুহ একান্তভাবে যেমন শলাপরা- 
মর্শের সঙ্গী রাজনৌতিক মোচ্চা- 
গঠনেও আলোচনা করে থাকেন 
আবার অধ্যাপক গুহ শীবদ্যার্থী 
পাঁরষসের সভায় যোগদানের আম- 
ল্্ণ গ্রহণ করেও শ্রীহরিপদ ভার- 
তাঁকে তোষণের ঘটি রাখেনান। 
সম্প্রীতি কলেজ স্কোয়ার এলাকায় 
বিদ্যাৰ্থী পাঁরষদের এক সভায় * 
অধ্যাপক গুহের বন্তৃতা দেবার কথা 
পাকা হয়ে 'গয়োছল। কিন্তু 
শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত আর মধ্যকালি- 
কাতার জেলা পি, এস, পি তাঁৱ 
আপত্তি করে অধ্যাপক গুহকে সেই 
সভায় যোগদানে বিরত রাখেন। 
অবশ্য আনন্দমার্গ সম্পর্কে "তান 
তার প্রচারের ভূঁমকা পালন করে 
চলেছেন। 

শপ, এস পি, দলের শ্রীপ্রিয় 
গুপ্ত, পিটার আলভারেজ, এন জি 
গোরে-সকলে তখন কেন্দ্রীয় সর- 


বাতশ্রদ্ধা, বিক্ষৃব্ধ-ঠিক সেই সময়ে 


অধ্যাপক গুহকে দেখা যায় প্ীলশ 
মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের প্রেমে হাবুডুবু 
থাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম 
চারীদের আন্দোলন -_ইন্দ্প্রস্থভবনে 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 
নৃশংসভাবে হত্যা--আম্বালায় 
শ্রীচ্যবনের প্যালশবাহিনীর হাতে 
যে সময়ে ঘটল প্রায় সেই সময়ে ' 
দেখা গেল অনেকের আপান্ত থাকা 
সত্বেও অধ্যাপক সমর গৃহ পালিশ 
মন্ত্রী শ্রীচ্যবনকে কলকাতায় নিয়ে 
এসে ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ 
সরকারের প্রতিষ্ঠার জয়ন্তী উৎসব 
পালন করালেন পাশে বসে। 
শ্রীহেমন্তকুমার বসু এই উৎসব” 

(শেষাংশ ৪র্ঘ পচ্চায়) 


॥ চার ॥ 


_নাগাল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা 


€দর্পপের বিশেষ প্রাতানাধ ) 


দশ মাইল যাবার পর বাস 
বিকল হয়ে গেল। ইম্ফল থেকে 
সকাল ছ'টায় বাস ছেড়েছে, মণিপুর 
স্টেট ট্রানসপ্তেটের বাস। দেখতে 
চকচকে, কিল্তু বাসে উঠেই আমার 
কেমন সন্দেহ হচ্ছিল যে এ বাস 
বোধহয় শেষ পর্যন্ত ৮৫ মাইল 
পথ অতিক্রম করে কোঁহমা পর্যন্ত 
পেণঁছবে না। যাই হোক, বাস থেকে 
নেমে চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া 
আমার পক্ষে আর কিছু করার ছল 
না। কারণ সমস্তদনে এই একটি মান 
বাসই ইম্ফল থেকে কোঁহমা অভি- 
মুখে রওয়ানা হয়। অবশ্য সরা- 
সরি কোহিমা পর্যন্ত যায় না। মাণ- 
পুর ও. নাগাল্যাশ্ডের স্নমানা 
মাও-য়ে নেমে নাগাল্যান্ড শ্টেট 
ট্রানসপোর্টের বাসে উঠতে হয়। 
মাও থেকে কোহমার দূরত্ব প্রায় 
৩৫ মাইল। আমার সহযাত্রী যারা 
তারা সবাই স্থানীয় লোক_ হয় 
মাঁণপুরী নয় নাগা কিংবা মিজো। 
তাদের সাহচর্য হয়তো আমাকে 
আমার এই ক্লান্তিকর একাকণত্বের 
হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো 
কিন্তু বেশ বুঝলাম ওরা আমার 
সম্বন্ধে একদম নিরুৎসক, নালপ্ত 
তাচ্ছিল্য নয় তবে চোখে-মুখে 
অকারণ অভ্যর্থনার কোন হীঞ্গত 
নেই। 

অগত্যা রাস্তার ধারে সূটকেশ 
পেতে বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় 
নেই। এাঁদকৈ ইম্ফল ফেরার 
পথও বন্ধ। 'ডমাপুর থেকে কখন 
যে ইম্ফল আঁভমুখী বাস এ পথ 
দিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারলো 
না। চুপচাপ বসে আছি, দূরে 
তাকালে চোখে পড়ছে ঘন সবুজে 
আবৃত পাহাড়ের সারি, খুব উচ্চ 


নয় “কিন্তু জঞ্জলাকীর্ণ। ভারতের 
এই উত্তর-পূর্বাগলে “ইম্ফল- 


নম্বর ন্যাশানাল হাইওয়েটির প্রায় 
[তিন-চতুর্থাংশ পাহাড় কেটে তৈরী, 
কখনও পাহাড়ের খুব উচু দিয়ে 
কখনও বা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে 
রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার ধার 
থেকেই পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে 
স্বীবন্যস্ত “সশড়র ধাপ” বিস্তৃত 
শধ্যক্ষে তন (Terrace Cultivation 
8610)। পাহাড়ের মাথায় কংবা 
উপত্যকাগুলিতে ছোট ছোট গ্রাম। 
বাসে বসে ছায়ার মত চোখে পড়ে। 

হয়তো সমস্তাঁদনটাই পথে 
বসে কাটাতে হত। কিন্তু আমার 


* ভাগ্য ভালো তাই ঘণ্টা দুয়েক 


অপেক্ষা করার পরই এক বন্ধ জুটে 
গেল দূর থেকেই লক্ষ্য রাখ- 
ছিলাম জাঁপাঁটকে। কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পোষ্ট এণ্ড টোৌলগ্রামসের 
জাঁপ!" ড্রাইভারের পাশে বসে 
আছেন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। 
ট্যুরে বোরয়েছেন। আসছেন ইম্ফল 
থেকে, কোহিমা ও িমাপুর হয়ে 
গোহাটি যাবেন। এক কথায় ‘তান 
আমাকে কোহিমা পেশছে দিতে 


ঙ 


রাজী হলেন। অনেকাঁদন এ 
অগ্চলে আছেন ভদ্রলোক। মাসের 
মধ্যে পনেরোদন ঘুরে বেড়ান। 
পথ ঘাট সব নখদর্পণে। ঘন্টা 
তিনেকের মধ্যেই আমরা মাও-য়ে 
এসে পেশছলাম; মাঁণপুর নাগা 
ব্যান্ড বর্ডারে । যাঁদও মাও মণিপুর 
সীমানার মধ্যে, এখানকার ' শতকরা 
৯০ ভাগ অধিবাস নাগা ।, রাস্তার 
পাশে কয়েকটা দোকান, একটি 
রে"স্তোরা-একটি মোটর সারাইয়ের 
কারখানা-এবং ঁকছদ্দ্‌রে একাঁট 
শিজা। 

মাও-য়ে পেশছেই চোখে পড়ল 
অসংখ্য পোষ্টার-গাছের গায়ে, 
কাঠের-বাড়ী রেস্তোরাঁর দেওয়ালে 
এমনকি গির্জা সংলগ্ন ছোট স্কুল- 
বাড়ীর পাঁচিলে পোম্টারের সাঁর-- 
“Our demand —Merger with 
Naga land” 

বেশ কয়েকমাস ধরেই এই 
আন্দোলন চলছে এই অণ্যদে। 
মণিপুরের তিনাট সাব-ডিভিশন-- 
মাও, উখরুল ও তামেঞ্গলঙ-- 
মোটামুটাীঁ ভাবে নাগা অধ্যযষিত। 
বছরখানেক ধরে নাগাল্যা্ড মাঁণ- 
পুরের এই তিনটি অঞ্চলকে নিজের 
সীমানার মধ্যে অন্তভূন্ত করতে 
চাইছে। এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র 
করে মাঝে মাঝেই আন্দোলনের 
ঝড় ওঠে। আন্দোলনের রূপাঁট 
এখন পর্যন্ত শান্ত তবে যে 
কোন মুহূর্তে যে তা বিধ্বংসী 
আকার নিতে পারে, মাও-ক্ে এসে 
এ কথা বুঝতে. কারো অস্ুবিধে 
হবে না। 

মাও হচ্ছে নাগাল্যাণ্ডের প্রবেশ 
মুখ। মাও থেকে ৭০ মাইলের 
মধ্যে বার্মা ও পাকিস্থান সীমান্ত। 
সরকারী রিপোর্ট অনুসারে মাও- 
য়ে আত্মগোপনকারী বা বিদ্রোহ 
নাগাদের একটি জোরালো ঘাঁটী 
আছে।  মাও-য়ের আশে পাশে 
পার্বত্য অণ্চলে হাঁতপূর্বে বেশ. 
কয়েকবার বিদ্রোহ নাগাদের সঙ্গে 
সীমান্ত রক্ষী বাহনীর সংঘর্ষও 
হয়ে গেছে। প্রকাশ যে চরমপল্থন 
িজোর অনুগামী বিদ্রোহ নাগা- 
দের সঙ্গে মত পার্থক্যের পর 
জেনারেল কাইটো ও তাঁর সমর্থকেরা 
মাও-য়ে এসে তাঁদের গোপন ঘাঁটী 
স্থাপন করেন। গত অগাষ্ট মাসে 
িজো-সমর্থকদের গুলশতে কোহিমা 
বাজারের কাছে কাইটো নিহত হবার 
পর তরি সঙ্গীরা প্রত্যক্ষভাবে 
আত্মগোপন্কারী নাগা ফেডারেল 
সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ত্যাগ করে মাও-য়ে এসে নিজেদের 
দল ও সামরিক সরকার গঠন করেন। 
অবশ্য দীর্ধীদন ধরেই কাইটো ও 
চরমপল্থী ফিজো এবং 'ফজো কর্তৃক 
নিষ্যন্ত বৈরী নাগা ফেডারেল সর- 
কারের নেতা মাঁসউর মধ্যে মত 
পার্থক্য চলাছল। 

বৈরী নাগা বাহিনী গঠনের 
পেছনে জেনারেল কাইটোর দান 


'কলাপের এবং 


প্রচুর। ১১৫৬ সাল থেকেই আত্ম- 
গোপনকার? নাগা সরকারের সেনা- 
বাঁহনীর অধিনায়ক পদে আঁধাষ্ঠত 
ইনি 
গেছেন। কিন্তু কাইটোকে সাঁরয়ে 
ফিজো যখন বাহনীর আঁধনায়কের 
পদে নিজের এক 'বশ্বস্ত লোককে 
বসালেন তখন থেকেই বিদ্রোহী 
নাগাদের নেতৃমন্ডলীতে জাঁটলতর 
অন্তদ্বন্দৰ সৃষ্টি হল। কাইটো 
ফিজোর এই কাজকে সমর্থন 
করতে পারেন নি। যাই হোক, 
সংগ্রামের দুর্বলতর মুহুর্তে যখন 
ফিজোর সমর্থক মাঁসউ ও তাঁর 
সমর্থকেরা দলের নেতৃত্ব দখল করে 
ফেলল তখন কাইটো দলত্যাগ করে 
মাও-য়ে এসে নিজের দল ও প্রাতি- 
করলেন। কাইটো নিজের দল গঠন 
করে ফিজো ও তাঁর সমর্থক 
বিদ্রোহী নাগাদের নীতি ও কার্য 
কমিউনিষ্ট চীনের 
সঙ্গে চরমপল্ধীদের যোগাযোগের 
তীর নিন্দা করতে থাকেন। মৃত্যুর 
পূর্বে পর্যন্ত তিনি বলে গেছেন 
চাঁন ও পাকিস্তানের সাহায্য য়ে 
পৃথক ও স্বাধীন নাগাভূমি স্থাপ- 
নের যে প্রচেষ্টা সে প্রচেষ্টা কখনই 
সফল হবে না। 
কাইটো হত হবার পর থেকেই 
কাইটোর দলের লোকেরা যেমন 
একদিকে গোষ্ঠীগত প্রাতীহংসা 
(শেষাংশ সপ্তম পঠায় ) 





প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 
যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


সাধনা বিউটি ক্রীম অতি 


সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র 
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S.Ph. 7/68 


দর্পণ || শুক্রবার ২২শে নভেম্বর, ১১৬৮ 


ঘমববারুর ট্রাগজ্জ শান্তিপুর 


খম 


(৩য় প.ষ্ঠার পর) 
বৰ্জ্জন করলেন পালিশমল্্ী শ্রীচ্যব- 
নের উপস্থিতির জন্য। আর অধ্যা- 
পক সমর গুহ সেই উৎসবকে সফল 
করলেন নিজে সক্রিয় সহযোগিতা 
ও উপস্থিতি দিয়ে। শুধু প্রীহেমন্ত 
কুমার বস নন-২১শে অক্টোব- 
রের কয়েকাদন আগে পুনাতে 
একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সমর 
গুহের দলের সভাপাত শ্রীএন, জি, 
গোরেকে শ্রীচ্যবনের উপস্থিতিতে 
একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ 
জানানো হয়েছিল। কিন্তু শ্রীগোরে 
সেই অনুষ্ঠানে কর্তাদের জানিয়ে 
দেন শ্রমিক কমণচারীর প্রাত ঠেঙাড়ে 
ব্যবহারকারী চ্যবনের উপাঁস্থাতর 
কোন সভায় তিনি যোগদান করতে 
ঘৃণা বোধ করেন। শ্রীগোরে যাঁর 
মুখ দেখতে চান না__অধ্যাপক গৃহ 
সেই মুখকে চাঁদবদন বলে গ্রহণ 
করেন। অধ্যাপক গৃহের জ্ট্যাপ- 
জের খেলার এই রাজনশীতি পশ্চিম- 
বঙ্গে আগামী দিনে নানা ফল প্রসব 
করবে। সাধুব্যান্তরা সাবধান। 


আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


থেকে খণ 'হসেবে যে বীজ ও সার 
দেওয়া হয়েছে সেই খণ পাঁরশোধ 


ব্যবস্থা না হওয়াতে এই সব 
জমিতে সারা বছরের চাষই বরবাদ 





হয়ে গেল। গভীর লক্‌প - এলা- । 


'কায় চাষীরা এই সব ডোবা জাঁমতে 
বোরো ধান আবাদ করে বাঁচাতে 
চাইছে, কিন্তু গ্রামের চাষ'ক্ষাতিগ্রস্থ 
হবে এই অজুহাতে সন্কক্ষর নিষে- 
ধাজ্ঞা জারী করেছেন। &ঁ “বোরো 


আবাদ করলে জল দেওয়া হবে ' 


না!” গভাঁর নলকূপ কর্মচারীদের 
দাবী মেনে নিয়ে সর্বক্ষণের জন্যে 
জল সরবরাহ করলে গম চাষের 
উপযোগ জল দিয়েও বোরোধানের 
আবাদ সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে এটাও 
বলা দরকার যে ধণ হিসেবে গমের 
বীজ ও সার সরবরাহ না করলে 
উচ্চফলনশখল গমের চাষও ক্ষতি- 
গ্রস্থ হবে। 

কানাই পাল 





হোত 


BRAT ও 





$ 





অর্পণ 1 শুক্রবার ২২শে নভেম্বর, 


হাঁসম মহম্মদ আমনের পিস্তল 
থেকে নিক্ষপ্ত গুলী লক্ষ্যভ্রচ্ট 
হয়েছে, মহম্মদ 'শনমারী নামে 
পেন্সনপ্রাপ্ত পাক-হাবিলদার আঁম- 
নকে ধরে ফেলোছিলেন। নিাক্ষপ্ত 
গুলী আয়ুব খান, গভর্ণর মুসা 
অথবা পাঁশ্চম পাকিস্থান মুশ্লিম 
লশগের (কনভেনসনপল্থঈ ) সভা- 
পাঁত মকাররম খান কারুর গায়েই 
সামান্যতম আঁচড়ও কাটতে পারে 
নি। কারণ আঘাত করার জন্যে গুলী 
ছোঁড়া হয় দন! ‘লিয়াকত আলণর 
আততায়ীকে জনতা সঙ্গে সঙ্গে 
টুকরো করে ছিড়ে ফেলেছিল। 
পোস্ট মটেমে তার _ দেহে তিনটি 
বুলেট পাওয়া গিয়েছিল। লয়া- 
কৎ হত্যার রহস্য এইখানে! কিল্তু 
আয়ুব খানের আততায়ী হাঁসমকে 
তাড়াতাড়ি প্ালশের গাড়ী করে 
সারয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট 
আয়ুবের ওপর আততায়ীর গুলী 
নিক্ষেপের ঘটনাটা প্রথমে দিলেও, 
পরে এসোসিয়েটেড প্রেস অব 
পাকিস্তান তা প্রত্যাহার করে 'নয়ে- 
ছিলেন৷ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে 
একটা িক্ষানীবশী অপটতার 
সক্ষণ। 

তার পরেই আয়ুব খান পাকা 
হাতে আঘাত হেনেছেন। পশ্চিম 
পাঁকস্তানের আয়দব-বরোধীদের 
সংহত করার যাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাঁচ্ছলেন, তাঁদের সেরা সেরা 
* আটক করা হয়েছে। প্রান্তন পর- 
রাষ্ট্র মন্ত্রী তরুণ জুলাফকর আলী 
& ভূট্টো, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নেতা 
ন্যাপের সভাপতি খান ওয়ালি খান 
(বাদশা খানের কাঁনন্ত পত্র), 
ন্যাপের সম্পাদক জৈন্দীন্দন খান, 
সহ মোট পনের জন বিরোধী 
নেতাকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা 
হয়েছে। এই শেষ নয়, গ্রেপ্তার 
অব্যাহত ভাবে চলেছে। * আয়ুব 
খান মসনদে বসে অবাধ এরকম 
স্নায়াবক দৌর্বল্যে ভূগেছেন বলে 
« কখনও এর আগে শোনা যায় নি। 
চারদিকে ফষড়ষন্দের জাল তাঁকে 


উরঙ্গজেবী ছুঃহ্বপু 


পূর্ব পাঁকস্থান থেকে সংশয়কুল 
মন নিয়ে আয়ুব খান ফিরে এসে- 
ছিলেন। তান দেখলেন যে মুশ্লিম 
লীগ দলের সভাপতি, সেই দলের 
।বাঘা বাঘা চাঁইয়েরা অন্তদ্বন্দে 
. ব্যাপৃত। পূর্ব পাকিস্তানের সাধা- 
' রণ মান্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে উপদলায় লড়াইএ পরস্পরকে 
খতম করার যে ত্র তিন দেখে 
এসোঁছলেন, তাঁতে স্ব-দলের নেতা- 
দের ওপর বেশী ভরসা রাখা তান 
হয়তো সমীচীন মনে করেন 'ন। 
পুর্ব পাঁকস্তানের বাংগালী সত্বা 
আয়ুব খানের প্রাত সাধারণভাবে 
শবমুখ একথা আয়ুব খানের স্তাব- 
করা লুকোতে চাইলেও তাঁর নিজের 


১৯৬৮ 


পশ্চিম পাকিস্তানে সাম্নতিক গোলযোগ 
আয়ুবশাহী পতনের ইঙ্গিত 


ন্যাপ নেতা খান ওয়াল খান, 
সিন্ধী নেতা রসুল বক্স তালপুর, 
পাঞ্জাবের শওকত মেধা, শেখ 


ভুট্টো পাঞ্জাবী ও সন্ধা তরুণ ছান্ত- 
দের মধ্যে অশেষ জনাপ্রয়। মল্লীত্ব 
থেকে বিদায় নেবার পর করাচ আর 
লাহোরে ফুলের পাঁপাঁড়তে ঢেকে 
দিয়ে তরুণ ছাত্ররা জনাব ভূট্রোকে 
সম্বঙ্না জানিয়োছিলেন। 


আঁভজাত পাঁরবারের সন্তান 


বোম্বের প্রাক্তন এডভোকেট জেনা- 
রেলের পতন জনাব ভুট্টো ছাত্রজীবনে 
প্রগাতশীল বামপন্থী ছাত্র নেতা 
বলে পাঁরাচিত 'ছিলেন। পাঁকস্থা- 
নের প্রান্তন গভর্ণর জেনারেল ইস- 
কান্দার মির্জা তাঁকে - সীক্রয় রাজ- 
নীতিতে টেনে 'নয়ে আসেন। ভারত- 
পাক সংঘর্ষের সময়ে জনাব জুলাঁফ- 
কর আলা ভুট্টো চীনের কাছ থেকে 
পাকিস্তানের স্বপক্ষে সক্রিয় সম- 
থন আদায় করে আনেন বলে 
পাকিস্তানী তরুণ সমাজের কাছে 
তাঁর জনীপ্রয়তা সমাধক। তখন 
আয়ুব খানও সাগ্রহ আলিঙ্গনে 
বিমানবন্দরে নিজে উপাঁস্থত 
থেকে। 


ভুট্টো বনাম আয়্ব 

রাজনীতির জাঁটল খেলায় এই 
ভুট্টো আজ পাঁশ্চম পাকিস্তানে 
আয়ুব খানের প্রাতদ্বন্বী হিসাবে 
জনমানসে ধারে ধারে প্রাতিষ্ঠালাভ 
করেছেন। তান সম্ভবতঃ আগামী 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আয়ুব খানের 
সঙ্গে সম্মিলত বিরোধী মোর্চার 
প্রার্থী হিসেবে প্রাতিদ্বান্ববতা করবেন। 
পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে 
সরে যাবার আঁভপ্রায় আয়ুব খানের 
নেই। 

জুলফিকর আল ভূট্রোকে সরা- 
বার জন্য ফন্দী এ*টোছিলেন আয়ুব 
খান। ২রা অক্টোবর তারিখে সাংবা- 
দিক সম্মেলন ডেকে পাশ্চম পাঁক- 
স্তানের স্বরাষ্ট্র সাঁচব কাজী ফজ- 
লুল্লা আর এক সপ্তাহের মধ্যেই 
জনাব জুলফকর আল ভুট্রোর 
বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
প্রচুর জাম দখল করার (রাহনজা 
আলুর রাতো দ্রোতে ১৫০০ 
একর জমি এবং অন্যত্র আরো ২৬৪ 
একর জমি বেআইনভাবে দখলের ) 
জন্যে মামলা দায়ের করা হবে, বলে 
ঘোষণা করেন। জনাব টো 
তাতে কাবু হলেন না দেখে তাঁকে 
অশালীনভাবে শুকরের খানায় 
ডেকে নিয়ে এক ঘন্টা কাল ধরে 
রুদ্ধ কামরায় আটক রেখে জেরা 
করা হয়। ছাড়া পেয়ে জনাব 
ভুট্রো সাংবাঁদকদের বলেন যে 
আগামী নির্বাচনে বিরোধী দলকে 
ভয় দেখাবার জন্যেই তাঁকে এই হয়- 
রাণি করা হচ্ছে। 


ওয়াকেবহলে 


পশ্চিম : পাকিস্তানের সিন্ধী, 
পাঠান, বালুচ, পাঞ্জাবী জাতিসত্তা 
সমূহকে একটশী ইউনিটে আবদ্ধ 
করার ফলে পাঁকস্তানে আপাতিঃ 
দৃষ্টিতে স্থায়িত্ব সমস্যার সমাধান 
হয়েছে বলে মনে হবে। 'কন্তু জোর 
করে শাসন বিভাগের চাঁপয়ে দেওয়া 


, এক্যকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতি- 


সত্বাগুলি ধীরে ধীরে পাঞ্জাবী আধ- 
পত্যের বিরুদ্ধে চণ্ণল হয়ে উঠেছে। 
পাকিস্তানের নবোথিত মধ্য শ্রেণী- 
গুল সংখ্যায় ও গুণে গুরুত্ব লাভ 
করছে। সেনা বাঁহনী ও ভি 


নবোখিত মধ্যন্রেণী 


সার্ভসে এই নবোখিত মধ্য শ্রেণী- 
গুলির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
এদের শ্রেণীস্বার্থ এদের ক্রমশঃ 
শ্রেণীভাঁত্ত প্রসারণের প্রয়োজনশ- 
য়তা, এদের রাজনোতিক স্বার্থের 
সম্ব্ধকে আয়ুব খানের আধা-জঙ্গন 
শাসন আটকে রাখতে পারছে না। 
পাঁকস্তানের অর্থনীতিতে নানা 
টক্কাননাদ সত্বেও প্রসারণশণলতা 
স্তব্ধ হয়েছে। বিদেশী পঠীজ ও 
দেশী কুঁড়িটা পাঁরবারের শোষণের 
স্বার্থ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীগুলিকে আয়ুবশাহীর 
বিরুদ্ধে জমায়েত করছে। 
পাঁকস্তানের শ্রামক ও কৃষক 
সংগঠন জোরদার হলে মধ্যবর্তী 
শ্রেণীগ্ীলর এই বিরোধিতার 
সুযোগে শাসক শন্তিকে অপসারণ 
মোটেই কাঁঠন হত না। আয়ুব 
খানের পেশনে রাজনৌতিক সমর্থন 
দুর্বল, প্রায় নেই বললেই হয়। তার 
আসল শান্ত সেনাবাহিনী, সিভিল 
ও সমাদ্ধশালপ মধ্যবতশী ও পধাঁজ- 
পাঁত শ্রেণীর মধ্যে। এই সমর্থ 


যেমন বাণিজ্য মন্ত্রী আবদুল গফুর 
খান হোতি। এই সব পাখতুন নেতা 
এখন তাঁদের জনীপ্রয়তা ও প্রভাব 
হাঁরয়েছেন। পাখতুন অণ্যলে 
পাঠান সেনা বাহনী নিয়োগ অস- 
ম্ভব হয়ে পড়েছে। 


পূব পাকিস্তান 

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক 
চেতনা অনেক বেশী সমঙ্ঘবদ্ধ বলে 
আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে সম- 
ধনের আশা রাখেন কম ৷ তাঁর জনৈক 
অনুরাগীর মতে রাজনোৌতিক সম- 
ধনের জন্যে বহুনিন্দিত কনভেন- 
সাঁনস্ট মুসলিম লীগকে বেছে 


নেওয়া আয়ুব খানের পক্ষে মারা- 
আক হয়েছে কারণ রাজনীতির দক 
দিয়ে মুশ্লিম লাগ একটা ফাঁপা 
প্রাতিষ্ঠান। মুসালম লীগের এই 
সব ভুইফোঁড় নেতাদের বিরুদ্ধে 
প্রবল জনমত আগেই 'ছিল। এদের 
বিরুজ্ধে অন্যান্য রাজনোৌতিক দলের 
একজোট হওয়া তাই খুব সহজেই 
সম্ভব হয়েছে। বিরোধী দলের এঁক্য 
এখনো সৰ্বাঙ্গীন নয়। পি, ডি 
এম এর জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ 
মামূদ আলীর আবেদনে মৌলানা 
ভাসানশ কাগমারী সম্মেলন স্থাগিত 
রেখেছেন। স্বাস্থ্যের কারণে, লন্ডন 
যাবার আঁর যে প্রোগ্রাম ছিল তাও 
বাতিল করে 'দয়েছেন। সম্ভবতঃ 
এবার ঢাকা সম্মেলনে বিরোধী 
দলের এক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ভাসা- 
নীর মৌলানা, এক্যের শর্ত হিসাবে 
সরকার বিরোধী ব্যাপক আন্দো- 
লনের কর্মসূচী নিয়ে এঁক্য স্থাপন 
করতে চান। জনাব ভূট্রো পশ্চিম 
পাকিস্তানে সরকার বিরোধশ 
আন্দোলন জোরদার করে তুলেছেন। 
আর গ্রেপ্তারে বিরোধী দলের নেতা 
জনাব নুরুল আমানের বাঁলষ্ঠ 
প্রতিবাদ, মৌলানা ভাসানীর ক্রোধ 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 
আয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক এঁক্যের 
সম্ভাবনাকে দ্‌ঢ়তর পর্যায়ের দিকে 
অগ্রসর করে 'দয়েছে। 


তরুণের আদ্দোলন 


পশ্চিম পাকিস্তানে, সরকারের 
আক্রমণে আহত নিহতদের প্রাতি 
সহানুভীতি ও ছাত্রদের গণতান্তিক 
আন্দোলনে দৃঢ় সমর্থনে পূর্ব 
পাকিস্তানের ছাত্র বুদ্ধিজীবী সমাজ 
চগ্ুল হয়ে উঠেছেন। ঢাকায় সমস্ত 
গণতান্ত্িক দলের যুন্ত বৈঠক ভাকা- 
হয়েছে। বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তান, 
পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র ও তরুণ 
সম্প্রদায়ের সরকার বিরোধী আন্দো 
লনে সাড়া দিতে এগিল্পে এসেছেন। 

সেনাবাহনীর তরুণ আঁফসার- 
বৃন্দ, নতুন নেতৃত্বের আভলাষা। 
তাঁদের দিকে নজর রেখেই জনাব 
ভুট্টো ২১শে সেপ্টেম্বর লাহোর 
আইনজশীবিদের সভায় স্পাঙ্ধত 
চ্যালেঞ্জ রেখেছেন আয়ুব খানের 
সামনে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত 
সংঘর্ষের কালে : জনাব ভূট্রোই 
চাঁনের প্রত্যক্ষ সাহায্য এনে পাক 
সেনাবাহনীকে আসন্ন বিপর্যয়ের 
হাত থেকে রক্ষা করেছেন বলে 
দাবী করেছেন। তিনি আয়ুব 
খানকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, “ইনশা 
আল্লা আবার যদ তেমন 'বপদ 
হয়,,তাহলে আপনার সরকারের 
প্রতি 'বদেশী বন্ধুদের একটা 
অশ্গুলাঁও উত্তোলত হবে না, 
কামান, বিমান আসা তো দুরের 
কথা৷” আয়ুব খানের দিকে 'নাক্ষপ্ত 
হলেও, ভুট্টোর এ বন্তব্য সেনাবাহি- 
নীর তরুণ আঁফসারদের মধ্যে 
চাণ্চল্য এনেছে। তারা সামরিক 


সরকারী মহলের 
চীন-প্রশত্তি 


এদিকে পাক-চীন সম্পর্কের 
অবনতি ঠেকাবার জন্যে, পাঁকস্তান 
সরকার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। চীন 
বিরোধী জমিয়েত-ই-ইসলামীকে 
সরাসার ।আক্রমণ করেছেন স্বয়ং 
আয়ুব খান। ঢাকা ও করাচশতে 
চীন সম্পর্কে সেমিনার ডেকে ডাঃ 
কুদরত-ই-খ্দা থেকে প্রান্তন জজ 
মিঃ মর্শেদ ও মল্রীবর্গ সকলে 
চীন প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠে 
ছেন। ইস্পাহানী, ভালিকা-দাউদ 
প্রমুখ কুঁড়িটী একচেটিয়া পঠঁজর 
মালিকেরা পর্যন্ত এই জয়গানে 
সুর মিলিয়েছেন। পাক-বেতারে, 
সংবাদপত্রে, “চিরকালের অটুট বন্ধু 
মহান চীনের” নেতৃবৃন্দের বন্ধুত্বের 
প্রশংসা ছড়ানো হচ্ছে। 

মনে হয়, জনাব ভুট্টো ভীমরূলের 
চাকে ঘা দিয়েছিলেন। আয়ুব খান 
নিজের পদক্ষেপ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
হতে চাইছেন। ভুট্রোকে . আঘাত 
করে তিনি “কেয়ামতে”র দিন ' 
এগিয়ে এনেছেন মনে হয়। বোঝা- 
পড়ার মুহুর্ত দ্রুতগাঁততে এগিয়ে 
আসছে। ১৯৭০ সালের আগেই 
পাকিস্তানে ঝড় উঠতে পারে। 
পাকিস্তানের রাজনৈতিক আব- 
হাওয়ায় গভীর নিম্নচাপ, কখন 
ঘুর্ণবাত্যার প্রচন্ড ঝড় যে 


পারেন না। তবেসে সময় যে 
বেশী দূরে নয়, এখনকার রাজনৈ- 
তিক আবহাওয়া তাই নির্দেশ 
করছে। 
OULU 
সংবাদ সাপ্তাহিক 
চ চাঁদার হার ॥ 
বার্ষিক ১২ টাকা 
_ বান্মাষিক ৬ টাকা 
টৈমাসিক ৩ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
ঠিকানা £ 
৬১, মট লেন, . কাঁল-১৩ 
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আন্াদুরাই-এর সমস্যা 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


দু মাস বিদেশে চিকিৎসাধীন 
থেকে দুরারোগ্ঞ ক্যানসার রোগকে 
মূল করে তামিলনাদের “আল্লা” 
কিছাঁদন হল দেশে ফিরে এসে- 
এসেছেন। কিন্তু আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই মাদ্রাজ শহরে কর্পোরেশনের 
ভোটাভূটির ফল নিশ্চয়ই তাঁকে 
ভাঁবয়ে তুলেছে। তাঁর দ্রাবিড় 
মুনেত্র কাজাগাম (ডি এম কে) 
অবশ্য মুশ্লীম লীগ এবং অন্যান্য 
কয়েকটি পার্টর সহায়তায় কর্পো- 
রেশনে আধিপত্য বজায় রাখতে 
সক্ষম হয়েছে কিন্তু নির্বাচনে 
কংগ্রেসের আশাতীত সাফল্যের এবং 
। তাঁর নিজস্ব পার্টর সন্দেহাতীত 
খারাপ ফলাফলের কারণ শ্রীআন্না- 
দুরাইকে নিশ্চয়ই তাঁলয়ে বিচার 
করে দেখতে হবে। দেখতে হবে 
তার পার্টির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা 
করেই । 

তামলনাদের শাসনভার গ্রহণ 
করার বহ আগে থেকে অবশ্য ডি 
এম কে দল মাদ্রাজ কর্পোরেশনে 
ক্ষমতাসীন, তবে গোড়ার 'দকে 
কিছু কিছু ভাল কাজ করলেও 
এপর্যন্ত কর্পোরেশনে ডি এম কে 
-এর রেকর্ড এমন কিছু উল্লেখযোগ্য 
নয়। শহরবাসী এমাঁনতেই সেজন্য 
পাটির ওপর নির্বাচনের আগে 
থেকেই বিরূপ িলেন। কিন্তু এই 
নির্বাচনের পর একটা জিনিষ বেশ 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ডি এম কে- 
"এর অন্তঃার্বরোধ আরো ঘোরাল 
হতে চলেছে। শ্রীআন্নাদুরাই-এর 
অবর্তমানে তার স্থলাভাষন্ত হও- 
যার আশা যে দুই নেতা রাখেন 
_ শ্রীকরুণানাধ এবং মাতিয়াঝাগান 
তাদের ব্যন্তগত খেয়োখোঁয় আরো 
প্রকট হয়ে উততে বাধ্য। এই বগ- 
ডর ফলে পার্টির আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খলা অক্ষ থাকতে পারে না। 


নেই। দুজন প্রান্তন ভি এম কে 
মেয়রের পরাজয়ও সেই কথাই 
প্রমাণ করে। 

কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলা- 
ফল ঘোষণা করার দন কয়েক পরে 
শ্রীকরুণানিধ এক বন্তুতায় বলেন 
যে একথা এখন বেশ পাঁরচ্কার- 
ভাবেই বোবা যাচ্ছে যে ডি এম কে 
কে নিজের ঘর ভাল করে গোছাতে 
হবে।. যাঁদও তান 'নর্বাচনের 
ফলাফলের উপর খোলাখুিভাবে 


এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চান- 


নি বরণ বলেছেন যে কর্পোরেশন 
নির্বাচন এবং বিধান সভার 'ির্ব- 
চন এক ক্দিনিষ নয়, এবং কর্পো- 
রেশনের নির্বচুনের সাফল্য বা 
অসাফল্যের উপর বিধানসভার 
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করুণানিধই মাস ছয়েক আগে 
পার্টর কাছে পার্ট সংগঠনকে 
আরো শান্তশালশ করার এক কাম- 
রাজী প্রস্তাব রাখেন। তান জন 
দুই নেতৃস্থানীয় ব্যান্তদের ওমুন্ত্রী- 
সভা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্থভাবে 
পার্ট সংগঠনের কাজ 'আত্মানয়োগ 
করার প্রস্তাব করেন তানি এক- 
থাও বলেন যে তান পার্টর সেক্ে- 
টারি জেনারেলের মত গুরুত্বপূর্ণ 
ও দায়িত্বপূর্ণ পদের ভার নিতে 
রাজি আছেন। (বর্তমানে তান 
পার্টির কোষাধ্যক্ষ) বলা বাহুল্য 
প্রাতদ্বন্বা মাঁথিয়াবাগান এই 
প্রস্তাবে সশঙ্কিত হয়ে উঠেন। 
কারণ পার্টর এই পদ কুক্ষিগত 
হলে করুণানাধর পক্ষে ভবিষ্যতে 
মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠাও সুবিধা হবে। 
আন্নার বয়স এখন ৬১। এবং সেই 
অনুপাতে তাঁর দুই প্রধান সহ- 
কারীর বয়স অনেক কম। সুতরাং 
তক্তে যান আগে বসতে পারবেন 
না তাঁর ভাবষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন! 
১৯৬১-তে এ'রা দুজনেই সেক্রে- 
টার জেনারেলের পদের জন্য প্রত 
দ্বন্দিতায় নামেন, 'কন্তু ব্যাপারটা 
এত জটিল ও বিশ্রী হয়ে উঠে যে 
শ্রীআম্নাদূরাই 'নজেই তখন এই 
পদ অলঙ্কৃত করেন। (প্রসঙ্গতঃ 
কংগ্রেসের সাংগঠাঁনক সগ্কটকালে 


জহরলালের প্রধানমন্ত্রী ও পার্ট 


সভাপতি দুই পদে আঁভাঁষন্ত থাকার 
কথা স্মরণ করা যেতে পারে), 
আম্নাদুরাই এখনও সেক্রেটাঁর জেনা- 
রেল এবং এর জন্য ১৯৬১-তে 
পার্টিকে তার সংবিধান সংশোধন 
করতে হয় কারণ পার্টির নিয়মান্‌- 
যায়ী এক লোকের এই দুই পদে 
এক সম্গে থাকা যায় না। তবে 
এই সংশোধন শুধুমাত্র আন্নার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

যাই হোক করুণানাধর প্রস্তা- 
বের 'বরোধিতা করে মাঁথয়াঝাগান 
বলেন যে পাটির সংগঠন যে দুর্বল 
হয়ে উঠোন তার প্রমাণ দাঁক্ষণ 
মাদ্রাজ কেন্দ্র থেকে লোকসভা এবং 
তেনকাশঈ থেকে বিধানসভার উপ- 
নির্বাচনে ডি এম কে এর সাফল্য। 
মন্ত্রীসভা ছেড়ে "দিয়ে যাঁদ কিছু 
নেতা সংগঠনের দিকে সর্ব তোভাবে 
মনোষোগ দেন ভাহলে স্রকাণে 
মধ্য দিয়ে রাজনোতিক ক্ষমতা পাঁর- 
চালনার সঙ্গে কার্যক্রমের একটা 
সামঞ্জস্য এবং প্রয়োজনীয় যোগা- 
যোগ করা সম্ভব হবে, করুণানীধর 
এই যুস্তিকে মাথয়াঝাগান অবা- 
স্তব বলে ঘোষণা করেন। তানি 
বলেন এটাও বাজে কথা যে শাসন- 
ভার হাতে নেওয়ার ফলে জনতার 
সঙ্গে ডি এম কে-এর সম্পর্কে 
ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছে। 

কর্পোরেশনের : নির্বাচনের 
ফলাফল ঘোষণা করার পর মাঁিয়া- 
ঝাগান এখনও মুখ খোলেন 'ি। 
কিন্তু না তিনি না পার্টির কর্তা- 
ব্যান্তরা রা প্যাঁচকে 


“wir আজি চে 


বলতে হয়) আর বেশীদন 
ঠোঁকিয়ে রাখতে পারবেন বলে মনে 
হয় না। কর্পোরেশনের 'নবাচনে ভি 
এম কে-কে আরো আঘাত হেনেছে 
ছাত্রদের ভূমিকা । গত বছর ছাত্রদের 
সঙ্গে পাঁরবহন কর্মীদের ঝগড়া 
মারামারির পর থেকেই ছাত্রদের এক 
বৃহৎ অংশ ডি, এম কে সরকারের 
উপর বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
কংগ্রেস থেকে এই অবস্থার পুরো 
সুযোগ নেওয়া হয়েছে। এবং এই 
নির্বাচনে একজন ছাত্রনেতা কংগ্রে- 
সের প্রার্থী হয়ে একজন ভি এম 
কে প্রার্থীকে সরাসরি প্রাতিযো- 


শ্রীআন্নাদূরাই-এর উপর। পার্টিতে 
তাঁর অপাঁরসীম প্রাতষ্ঠা এবং 
রাজানাতর খেলা {তানি পার্টির 
মধ্যে আর যে কোন নেতার চাইতে 
বেশী বোঝেন। জনশ্রুতি, এবং 
তার অন্তরঙ্গ মহলেরও ধারণা, 
আল্লা করুণানাধর উপরই বেশী 
আস্থা রাখেন। কন্তু এখনও 
এসম্পর্কে খোলাখুলি কোন আভাষ 
এপর্যন্ত কাজে বা কথায় 'তাঁন 
দেন 'নি। খুব সম্ভব তানি 
ভাবছেন যে কর্পোরেশনের 'নর্বা- 
চনের ষা ফলাফল তাতে এখনই 
পার্টিতে কোন পাঁরবর্তন করা হলে 
তার ফল িষময় হতে পারে। তাই 
ভেবেই তানি হয়ত ডান্তারদের সাব- 
ধান বাণ? অগ্রাহ্য করেই মন্ত্রীসভায় 
তাঁর পুরো দাঁয়ত্ব আবার গ্রহণ 


) 
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করেছেন। (আমোরকার চাঁকৎস- 


করা তাঁকে এক বছর অত্যধিক. 


পারশ্রম করতে বারণ করেছেন। 
পার্টির জনসংযোগ যে আঁবলম্বে 
আরো শান্তশালী হওয়া দরকার সে 
কথা নিশ্চয় তান মেনে নিয়েছেন। 
কারণ স্থির করা হয়েছে যে ভি 
এম কে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ 
আরো ঘাঁনম্ট করবে এবং এরজন্য 
পার্টিতে একটি ছাত্র যোগাযোগ 
বিভাগ স্থাপন করা হবে। 

ছাত্রদের সঙ্গে ঘাঁনম্ট যোগা- 
যোগের কথা মানা মানেই কিল্তু 
কর:ণানীধির বন্তব্যকে আরো জোরাল 
করে তোলা । আক্মাদুরাই শেষ- 
পর্যন্ত ক করবেন তা বলা যায় না 
তবে আঁর দুই সহকারীর ক্ষমতার 
দঘ্বন্ব যে দলের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত 
ছাঁড়য়ে পড়েছে সেটা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। 

গত কয়েক মাস যাবৎ এই 
সুন্দ-উপস্ন্দের লড়াইয়ের জিগির 
পার্টির বিভিন্ন স্তরে নানা ভাবে 
লক্ষ্য করা গেছে। দলের যে কোন 
নির্বাচনেই তা সে গ্রামে বা তালু- 
কেই হোক দলগত ঝগড়া মারামারি, 
কোর্ট-কাছাঁর বা ব্যান্তগত কুৎসা 
রটনা ইত্যাদ কুশ্রী রূপ 'নয়েছে। 
দলের অনেক গ্রাম বা তালুক 
নিবাচনে পীলশকে হস্তক্ষেপ 
করতে হয়েছে * কুম্বকোনমের এক 
তালুক নর্বাচনের সময়ে এমন 
গোলমাল হয় যে দলের হাই কম্যা- 
শ্ডের প্রোরত নির্বাচনী আঁফসারের 
আঁভযোগে পলিশ ১৩১ জন 
লোককে গ্রেপ্তার করে। টাকা পক্স- 


সাও দেদার ছড়ান হচ্ছে। এবং 
ভুয়ো সদস্য সংগ্রহের ব্যাপক চেষ্টা 
চলছে। শোনা যাচ্ছে যে দলের 


এখন প্রায় ১০,০০০ শাখা সারা 
রাজ্যে আছে এবং দলের মোট 
সদস্য সংখ্যা নাক ১০০,০০০ এর. 


উপর। এক বছর আগেও কিন্তু 
দলের সদস্য সংখ্যা এর অর্ধেকও 
ছিল না। বুঝতে কঠিন হয় না 
দলের বিভিন্ন স্তরে এই লড়াইয়ের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হল দুই ফ্দ্ধমান 
গোষ্ঠীর নিজ নিজ শা বাড়ান। 
এই মাসেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির 
নির্বাচন হবে সেই পরিপ্রেক্ষীতে 
এই কোন্দল লক্ষণীয়? . 

আন্নাদুরাই যখন বিদেশে 
চিকিৎসার জন্য যান তখন্‌ কিন্তু 
সরকারের এবং দলের পাঁরচালনা- 
ভার সমবেত ভাবে সকল নেতা-- 
শ্রীকরুণানিধি ও শ্রীমাতিয়াঝাগান 
এ'রাও ছিলেন_নিয়ে ছিলেন। 
কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিবদমান 
দুই নেতার পক্ষ থেকে যুণ্ম ভাবে 
দলের ভার নেওয়ার কোন প্রস্তাব 
করা হয় নি। দুপক্ষই বলছেন যে 
সেইমত চলতে গেলেও মাথার উপর 
একজন বড় ভাইয়ের থাকা দরকার । 
এই বলে হয়ত দুপক্ষই আল্নাকে 
থুসাী করতে চাইছেন কিন্তু প্রশ্ন 
হচ্ছে আল্লার অবর্তমানে বড় ভাই - 
য়ের ভূমিকা কে নেবেন। কাজেই 
আন্তা যদ সুষ্ঠ সমাধান বাতলাতে 
না পারেন তাহলে কেন্দ্রীয় 'নর্বা- 
চনে দুই পক্ষের পরস্পর বিরোধী 
ভূমিকা অনিবার্ষ। 


গৌষ উৎসবের সময় বিশ্বতারতীতে মমাবর্তন হচ্চে ন! 


শান্তিনকেতনেও লাগে। আম্রকুঞ্জ নিকেতনে, এতো ব্যাপক পুলিশী 


উৎসব হচ্ছে না। ৭ই পোঁষ থেকে 
তিনদিনের পৌঁষ উৎসব যথারীতি 
হবে।, সমাবর্তন উৎসব হবে এক- 


কারণে সমাবর্তন ' উৎসবকে পৃথক 


™ জারী 


শালবীথর ছায়ায় বসেও প্রায় ৭০ 
জন 'শক্ষক-অধ্যাপক যুন্তফ্রণ্ট সর- 
কারকে খারিজ করে বে-আইনন 
ঘোষ মান্তিসভাকে ক্ষমতায় বসানোর 
প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেন। এমন 
অবস্থায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
_াঁষান প্রধানমল্তশ ও বশ্বভারতীর 


আচার্য-তান সড়কপথে শাল্ত-. 


নিকেতনে না এসে হাওয়া-পথে 


'নিকেতনে সাদা ও পোষাকী পুঁল- 


আয়োজন হয় 'ন। 

এবার পৌষ উৎসবের সময় 
প্রধানমন্ত্রী আচার্য শ্রীমতী গান্ধীর 
শান্তিনকেতন আগমণের কমণসূচী 
চূড়ান্তভাবে স্থির হলেও তা 
পিয়ে যাচ্ছে। গত বারের প্রাত 
বাদের ফল ফলল। 

কমাঁমণ্ডলশর এই সিদ্ধান্ত 
বশ্বভারতীর কর্মসামাতকে স্বাভা- 
বতই খুসী করতে পারে নি। 
তারা বিষয়টি পুনার্ববেচনার অনু- 
সামাত-যা কংণে ও কতৃপক্ষের 
বশংবদ লোক গঠিত তাদের 


শের হিসেব দাঁটীড়য়েছিল প্রাত গত বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানকালে 
তিনজনে একজন করে পুলিশ। পটকার শব্দে ভীত যে কিশোরটি 


দিবারান্ি পুলিশের রুটমার্চ এবং 
বুটের আওয়াজে লজ্জা পেয়েছিলেন 
আশ্রমের পুরানো বাসিন্দারা! 
অনেকে সমাবর্তন অন্ষ্ঠান বয়কট 
করেছিলেন। বিশ্বভারত' ছান্রফেভা- 


গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে- 
ছিল এবছর সে নিশ্চিন্তমনে নিরা-, 
পদে আম্রকুঞ্জে ঘুরে বেড়াতে 
পারবে শান্ত পাঁরবেশে আমলকি 


রেশনের ডাকে বহু স্নাতক হাজির গাছের তলা থেকে নিভৰয়ে সে 


সারি আজি _ 
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ন্বিছেশ্শে 
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অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে বিপ্লব কর! যায় ন৷--- 


ন্কিন্ন ইল স্ষুৎু-ঞ্রন্স বক্তন্্য 


রাজ্ধানী সিওলে যান এবং সেখান- 
কার তাঁবেদার সরকারের সঙ্গে 
স্বাধীন উত্তর কোঁরয়ার বিরদ্ধে দু- 
দেশের মধ্যে সামরিক চুন্তর কথা 
পাকাপাকি করে আসেন। 
প্রধানমন্দ্রা হোলওকের মার্কন 
পেয়েছে। তাঁর দাঁক্ষণ কোরিয়া 
ভ্রমণের আগে হোঁলওক-কে মাঁকন 
প্রেসিডেন্ট জনসন নির্দেশ দেন 
টোকিওয়ে জাপানের সাতো সর- 
কারের (আরেক মাঁকিনি তাঁবেদার ) 
সঙ্গে আলাপ করার জন্য। এবং 
[সিওলে আসামাব্রই “ঁশক্ষাপ্রাপ্ত” 
হোলিওক বলেন যে এশিয়ায় অ- 
কাঁমউীনস্টদের আবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ 
হওয়ার প্রয়োজন। বৈঠক শেষে 
. দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ও হোলি- 


এম্‌. এ. আঘূর্কেদশাস্্ী, 
এক. সি. এস. (লণ্ডন) 
এস. সি. এস. (আমেরিকা) 
ভাগলপুর্র কলেলেব রসায়ন 
শান্তরেয় ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক । 


৪) 


কলিকাতা কেন্্র-- 
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, 

এম্‌. বি বি. এস. (কলিং) 
3 আযুর্কেদচার্য্য। 





ওক এও বলেন যে দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামে মাঁকিনীদের সাহাষ্যার্থে আরও 
বেশী সৈন্য তাঁদের দু-দেশের পাঠান 
উঁচত। 

স্ব-নিভ'রিতার প্রয়োজন . 

উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী, 
কিম ইল সুং-এর “বর্তমান পাঁর- 
স্থিত এবং আমাদের পার্টির 
কর্তব্য” লেখাটি সম্প্রাত প্রকাশিত 
হয়েছে, কোরিয়ার ওয়ার্কাস পার্টির 
প্রকাশলয় থেকে 

{কম ইল স্ুং এর প্রধান বন্তব্য 
ছিল, যে দেশের ও মানুষের উন্নতি 
সাধনের জন্য আমাদের স্বাধীন 
চিন্তা ও স্ব-নির্ভরতার নীতি 
গ্রহণ করতে হবে। মাকসবাদ 
লোননবাদ-এর 1শক্ষা প্রয়োগ করতে 
হবে নিজেদের দেশের এীতিহাসিক 
ও কৃষ্টিগত অবস্থার কথা মনে 
রেখে। কম ইল সং বিশেষ ভাবে 
বলেছেন যে অপরের মুখাপেক্ষী 
হয়ে বিপ্লব করা যায় না, যায় না 


৪7) অশেষ কল্যাণ 
# হব য়াছেন। 


মি 
লি 





ALOE 


অপরকে দিয়ে নিজের দেশে বিপ্লব 
করানো। তাঁর মতে নিজের দেশের 
বপ্লব সাধনের পরেই একাঁট 
মার্কসবাদী পার্ট িশব-বিস্লবের 
কথা চন্তা করতে পারে। প্রধান 
কর্তব্য হল জাতীয় অর্থনীতি ও 


জাতীয় প্রতিরক্ষা ববস্থা গড়ে 


তোলা। 
পাঁরশেষে কম ইল সুং বলেছেন 


(৪র্থ পৃহ্ঠার পর ) 
নেবার সুযোগ খংজতে থাকেন 
তেমন অন্যাদকে দলমত গঠন করার 
জন্য মণিপুরের নাগা-অধ্ন্যাষত মাও 
ও উথরুল অগ্তলে দমাটং ও জন- 
সমাবেশের মাধ্যমে শক্তি সণয়ের 
চেস্টা চাঁলয়ে যান। 

প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসের 
২৫ তারিখে সোরনাঁম নামে মাও- 


গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখধিবা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
| 96৮১৫ বহগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
" ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
সাধন 


করিয়? 


শান্্রামুমোদিত প্রণালীতে 

দেশজাভ ভেষজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
ঘস্তরোগের মহৌবধ। 






হ০৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাজ-৬ 
সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা নগর 


যে তাঁর দেশের পার্টকে সতর্ক 
থাকতে হবে বামপল্থী সুবিধাবাদ, 
যেমন শ্বোধনবাদ ও গোঁড়ামী, এর 
িরুদ্ধে। নিজের জাতীয় অবস্থার 
কথা মনে রেখেও এবং সেই সঙ্গে 
ধনতাঁল্লক শান্তগুলি ও তাদের 
অভসান্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
সচেতন থেকে পার্টকে কাজ 
করতে হবে। 


য়ের একাট পার্বত্য অণ্টলে গোপন 
সভায় কাইটো সমর্থকেরা তাঁদের 
ভাঁবষ্যৎ কার্যকলাপের একাট 
বিস্তৃত সুচী গ্রহণ করেছিলেন। 
এবং সেখানেই তাঁরা ঠিক করে- 
ছিলেন কেমন করে বৈরী নাগা 
ফেডারেল সরকারের প্রেসিডেন্ট জি 
মাঁসউ ও সরাম্ট্রসাচব জে রামওকে 
ক্ষমতাচদ্যত এবং চরমপল্থীদের হাত 
থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে নিজেদের 
প্রভাব প্রতিষ্ঠা করবেন। অক্টোবরের 
২৫ তাঁরখ থেকে নভেম্বরের ৩০ 


তরফ থেকে বাধা দেওয়া হয়। বেশ 
কয়েক প্রস্থ গুলি বিনিময় হয়। 
এবং একজন সশস্ত্র বৈরী নাগা 
ঘটনাস্থলে গুলশীবদ্ধ হয়ে মারা 
যায়। 

দিনের পর দন এই সমস্ত 
উত্তেজনক ঘটনার কেন্দুস্থল নাগা- 
ল্যান্ড তার প্রভাব স্থানীয় 
লোকের মধ্যে 








॥ সাত ৫ 


আপাত দৃষ্টিতে কিম ইল সনুং- 
এর কথায় নতুন কিছুই নেই। 
কিন্তু তাঁর বন্তব্য আজ বিশেষ' 
করে প্রযোজ্য ভারতের কমিউনিস্ট 
আন্দোলন সম্পর্কে। দীর্ধাদন ধরে 
হয়ে থাকার ফল আজ হাতে হাতে 
পাওয়া যাচ্ছে, অপর পক্ষে চনা 
কমিউনিস্ট পার্টির ভবন্ধ অনুসরণও 
ঠিক নয় কারণ তার ফলে প্রগ্গাত- 
শীল ‘মানুষের একটা বৃহৎ অংশকে 
বাদ রাখতে হবে। আজ কিম ইল 
স*ং-এর বন্তব্যান্ষায়ী ভারতের 
কামউনিস্টদের মার্ক'সবাদ লৌনন- 
বাদের প্রয়োগ করতে হবে জাতীয় 
আস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে। 


মমতলবামীৰ কাছে নাগাল্যাঙের গাৰবেশ চাপ| 


লাইন পারামট থাকলেই তবে তাকে 
নাগাল্যত্ডে ঢুকতে দেওয়া হয়ে 
থাকে। ইদানিং এ ব্যাপারে সরকার 
খুব কড়া ব্যবস্থা 'নয়েছেন। 

মাও থেকে কোহিমা ৩৫ মাইলের 
পথ। হাইওয়ে সত্বেও রাস্তা মাঝে 
মাঝে অসম্ভব খারাপ কোথায় 
ধ্বস নেমেছে, রাস্তা একদম বন্ধ। 
কোথাও বা ঝরণার জল গাঁতরুদ্ধ 
হয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিয়েছে। মাও 
আতিক্রম করে তিন চার মাইল যাবার 
পর আমাদের জীপটা একাঁট মাল- 
টার কনভয়ের পেছনে পড়ে গেলো । 
গোটা চাল্পশেক মিলিটার ট্রাক। 
মাথায় সাদা ফ্ল্যাগ উড়ছে। ট্রাকে 
আছে। “গদুলীবন্ধের” চনুন্তি থাকা 


সত্বেও এই রাস্তায় বেশ কয়েকবার 


" বৈরী নাগাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ 


হয়েছে আর সেইজন্যই এই সতর্ক 
মূলক ব্যবস্থা ৷ 

কিছ; দুরে দুরেই ঝরণা। 
নাগা মেয়েরা ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে 
ধানক্ষেতে জল দচ্ছে। ভার 
'মালটারী ট্রাক দেখলেই বেশ সচ- 
িত-এ ছাড়া আপাতভাবে শান্ত 
পারবেশ। 


গোটা দুয়েক চেক পোষ্ট পার 
পেশছলাম। দূর থেকে কোহমা 
শহর ছবির মত। পাহাড়ের -গায়ে 
আব্ড় পাহাড়ের সারি। কোহমা 
বাজারের কাছে এসে জীপ থামলো । 
আমার সঙ্গী আমাকে নামিয়ে 
সেখান থেকেই ডমাপুরের পথ 
ধরলেন। তিনটে বাজে ইতিমধ্যেই 
রোদ পড়ে এসেছে, সন্ধ্যের আভাস ৷ 
এখানে চারটের মধ্যেই সন্ধ্যে হয়। 

নাগাল্যান্ডে আগামী ফেব্রু 
য়ারীতে সাধারণ নির্বাচন । শীনর্বা- 
চনের প্রস্তুতি কোঁহমা শহরে প্রবেশ 
করেই বুঝতে পারা যায়।' নাগা- 
ল্যান্ড ন্যাশনাল অরগ্যানাইজেশন 
যারা বর্তমান এসেম্বলীতে সংখ্যা- 
গারজ্ঠ, তাদের সমর্থনে বিরাট 
বিরাট ফেস্টুন ঝুলছে গাছের 
গায়ে, দেওয়ালে দেওয়ালে পোম্টা- 
রের সাঁর। 





তল  (ভ্িমশ্হী 











1 আট ? 


El ও পাঁশ্চম 
বাঙলার মধ্যে আদান-প্রদানে দুস্তর 
ব্যবধান সত্বেও যে সামান্য বই আমা- 
দের হাতে এসে পেপছয় তাতে 
নৰ্দ্ন্দে বলা সম্ভব যে পূর্বপাকি- 
স্তান এক সাংস্কীতক জাগরণে 
উদ্ভাঁসত যার তুলনা মেলে না 
বর্তমান পশ্টিম বাংলায়। শুধু 
চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য শহরে পূর্ব 


পাঁকস্তানের তরুণ মধ্যাবত্ত, যার 
ফলে পাঁণ্ডত্য এখন আর 'থাঁসস 
পেপারের চৌহাঁদ্দতে সীমাবদ্ধ নয়, 
অথবা বলা যেতে পারে, মাষ্টার 
মশাইদের থাসস আজ জনসাধা- 
রণের সাংস্কৃতিক জীবনের 1থাঁসসে 
রুূপান্তারত। 

বোধহয় খুব সচেতনভাবে না 
হলেও পূর্ব পাকিস্তান গড়ার 
স্বপ্নের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালি 
মধ্যবিন্তের মানসে এই রকম এক 
. জাগরণ আঁবচ্ছেদ্য রূপে দেখা 
কারোর মনে আইরিশ 'লিটারারি 
'রিভাইভেলের কথা উঠত না। ঢাকা 
বিশ্বাঁবদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মূহ- 
ম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলা 
,আহ্‌সান প্রণীত “বাংলা সাহিত্যের 
ইীতিবৃত্তের শেষে এ প্রসঙ্গের 
উল্লেখ দৃষ্টি না এড়িয়ে যায় না। 
“লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার 
পরই বাংলাদেশের মুসলমানেরা 
সাহত্যক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্য ও আত্ম- 
'নিয়ল্লণের দাঁব জানাল। কলকাতায় 
১১৪২ সালে পূর্ব পাকিস্তান 
রেনেসাঁ সোসাইটি এবং ঢাকায় 
১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান 
সাহিত্য সংসদ প্রাতষ্ঠত হয়। এই 
দুই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
ছিল একই। নতুন পাঁরপ্রোক্ষতে 
স্বতল্ল আবাসভূমিতে মুসলমানরা 
নতুন সাহত্যে আপন জীবন ও 
আদর্শের কথা বলবে। প্রতিষ্ঠানের 
উদ্যোক্তারা একথা বলেছিলেন যে 
আয়ারল্যান্ড যেমন স্বাধীনতা দাবর 
সঙ্গে সঙ্গে ইংরোজ সাহত্য থেকে 
সম্পূর্ণ স্বতল্ল একটি সাহত্য- 
সৃষ্টির চেষ্টা জাগে আমাদের 
এখানেও তেমান মুসলমানদের 
স্বতম্ম বাসভূমির দাবর সঙ্গে 
স্বতন্ল সাহত্যস্যাম্টর প্রেরণাও 
আনতে হবে। আইরিশ 'লটারার 
{রভাইভেল যেমন স্বাধীন আয়ার্লযা- 
শ্ডের নয়া জাগরণের সূত্রপাত করে- 
ছিল, তেমান এ দুটি সাহত্য প্রাত- 


ম্ঠানও বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃ-- 


তিক জীবনে নতুন সম্ভাবনার 
ইাঁঞ্গত আনবে এ বিশ্বাস উদ্যোন্তা- 
দের ছিল 1” 

সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজের নমুনা 


WIE 2 
আজ আরও গভাঁরতা ও ব্যাপকতা 
লাভ করেছে। কারণ লেখক ও 
শিল্পীর পক্ষে রাজনৈতিক ও 
সাংস্কীতক স্বপ্ন যেমন গভীর 
অর্থে অবিচ্ছেদ্য তেমান তা 'নশ্চয় 
সমার্থক নয়। এঁতিহাঁসক কারণেই 
প্রত্যেক 'িভাইভেলবাদী চিন্তার 
আন্দোলনে প্রথম পর্যায়ে এই মল 
ও বৈপরীত্যের চেহারা থাকে 
অস্পম্ট। তারপর আঁভজ্ঞতটও “চর্চা 
দানা বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে এই চেহারা 
এক নিটোল রূপ নেয়। কারণ শুধু 
মানুষের ডাল ভাতের সমস্যায় নয়, 
ব্যাপকভাবে তার সমৃদ্ধতর রূপ 
সম্ধানে রাজনোৌতিক নেতারা যেমন 
সচেষ্ট, তেমনি একই পথের পাঁথ- 
কও লেখক, শিল্পা, সংস্কৃতিকর্মী। 
কিন্তু স্বপ্নের বাস্তব রুূপায়ণে 
কোন কোন সময় (সব সময় নয়) 
রাজনোৌতক চিন্তায় জোর পড়ে 
বিচ্ছেদে কাষীসাঁদ্ধর সার্থক উপায় 
হিসেবে, শিল্পের কাজ কিন্তু তখ- 
নই সার্থক, যখন তা মানুষের আঁব- 


আলা ও 
রজতের 


নোনা 


নোনা জল িঠে মাঁট--সণ্ডে 
জনাপ্রয়তার রশীতনীত সাঁহত্য ও 
শিল্পের বাজারে জনাপ্রয়তার 
কয়েকটি স্দানার্ট রণীতনণীত 
আছে। এই রীতনীতিগুল মেনে 
চললে বাজারের অভাব হবার কথা 
নয়। . কাজেই এগুলির প্রাত যথেষ্ট 
অবাহত হয়ে অন্যাদকে অনেক 


রকমবের করা যেতে পারে। পাঁর- 
চালক গোবিন্দ গাঙ্গুলী তাই 
করেছেন। 


গোঁবন্দ গাঞ্গুলীর পারিচালনায় 
শৌভনিক গোম্ঠীর “নোনা জল 
মিঠে মাঁট” নাটকটি বর্তমানে মুক্ত 
অঙ্গনে নিয়মিত আঁভনীত হচ্ছে। 
জনাপ্রয় ওপন্যাঁসক প্রফল্প রায়ের 
ওপন্যাসের নট্যরুপ দিয়েছেন 
সুধাংশু মণ্ডল! পুনর্বাসনের জন্য 
আন্দামানে আনত কয়েকাট উদ্বাস্তু 
পারবারকে নিয়ে এই নাটক। সমগ্র 
নাটকটির বিজ্ঞাপত "বিষয়বস্তু হল 
উদ্বাস্তু পাঁরবারগুলির আশা ও 
হাহাকার, পরাজয়মন্যতা ও বাঁচার 
উদ্দীপনা । নোনা জলে ঘেরা, বন- 
জঙ্গলে ভরা, আন্দামানে হতা*বাস 
কয়েকটি ' মানুষ কি ভাবে নানা 
ঘাতপ্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে এগোতে 
এগোতে শেষ অবাধ বেচে থাকার 
সংকল্প দৃটভাবে ঘোষণা করে, তাই 
নাকি নাটকটির মৃখ্য বিষয়। 

এই 'বষয়াট মণ্ে উপস্থাপিত 
হতে পারে উপযুক্ত পাঁরবেশে ও 
মণ্চনাট্য রচনার মাধ্যমে । কিন্তু 
শৌভানকের উপস্থাপনায় 'বিষয়ানূগ 
পারবেশ ও মগ্নাট্য রচনার ওপর 
মনোযোগ দেওয়া হয়ান। মনো- 
যোগ দেওয়া হয়েছে দর্শক ভোলানো 
ফম্মলা মাফিক ঘটনা ও চাঁরল্র 
চিত্রনে। বক্স আঁফস সাফল্যের জন্য 
যা কিছু দরকার হয়, সেই সব 


চ্ছেদ্য গীতহ্যের অঞ্গাঞ্গী। এ্রীতহ্য 
শুধু মাছ মারা কেরাণীর মতো 
নকলনাবশী নয়, নতুন কালের পট- 
ভূমিকায় তাকে নতুন ভাবে আঁবি- 
হকারে তার সার্থকতা! রাজনোতিক 
চিন্তায় তাই “নতুন ইতিহাস” তোর 


করার কথা হামেশাই ওঠে, সাহিত্য, 


ও শিল্পে এরকম আনকোরা নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টর প্রশ্ন ওঠে না। 
আয়ালযাণ্ডেত্ত ওঠে নি। 

যে সাংস্কীতক জাগরণে বর্তমান 
পূর্ব পাকিস্তান আলোড়িত, তা বুঝ- 
বার সমর্থনেই এ কথাগুলো বলা। 
কারণ সাহত্যচর্ঠয় পূর্ব পাঁক- 
স্তান যেমন এঁতিহ্যের ওপর সঙ্গত-. 
ভাবেই জোর দিয়েছে, তেমান জোর 
পড়েছে তথ্যানর্ভর অনুসন্ধানে, 
এক নির্মোহ দৃষ্টিতে অতীত বর্ত- 
মান স্থির ভাবে দেখার ভাঙ্গতে» 
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কখনও আবৃত 
দৃদ্টিতে মূর্খ আস্ফালনে ও আতি- 
রঞ্জন সৃষ্ট হয় না, এ কথা 
বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের অনেক 
চিন্তাশীল মানুষেরই কথা। এই 


জল মিঠে 


গতান্গাতিক রোমান্স, কাতুকুতু 
দিয়ে হাসানো, চোখের জলের 
উচ্ছাস ও কিপিং সেক্স দিয়ে নাটক 
ভরানো হয়েছে। চারব্গ্যালকেও 
একেবারে  ধিয়েটারী চারন্ররূপে 
দেখানো হয়ছে। পাল সাহেব, 
িলাফৎ, বাঁসণী, ক্ষার, কাপাসণ 
_এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিল্র- 
গুলির প্রত্যেকে একেবারে মার্কা- 
মারা নাটকে জাীবাঁবশেষ। এদের 
কারুর কোনো একটা মুদ্রাদোষ 
থাকে, কারুর শারীরক '“বক্কাত 
বড়ো করে দেখানো হয়, কেউবা 
পাগল-থেকে থেকে হেসে ওঠে, 
আবার কেউ মুখে কটুভাষী হলেও 
আসলে 'দিলদাঁরয়া। এই সব ভূমি- 
কার আভনয়কালে উপলব্ধি ও 
সৃজনশীলতার দরকার হয়না । স্রেফ 
দেখানেপনা দিয়েই বাজ মা করা 
ষায়। ঘটনা ও চরিত্র িন্্রণের এই 
রীতি অবশ্য মূল উপন্যাস থেকেই 
অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ ওপ- 
ন্যাঁসক প্রফুল্ল রায়ের মতনই পাঁর- 
চালক গোবিন্দ গাঙ্গদুলীও বাজার 
রক্ষা করে চলেছেন। 

পাঁরচালক একদিকে দর্শকদের 
হাততালি কুঁড়য়েছেন ও অন্যাঁদকে, 
“এবং ইন্দ্রজং” মণ্ডস্থ করে তাঁর যে 
প্রচুর সুনাম হয়েশে রাঁসক মহলে, 
সেই সুনামকেও বজায় রাখতে 
চেয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে এ নাটকে 
জীবনবোধের যে বার্নশ তান 
লাগিয়েছেন তার মূল কথা হলো 
িরাশার পরেই আশার দেখা মেলে 
আর অনেক ব্যর্থতার মধ্যেও বে*চে 
থাকার কারণ খুজে পাওয়া যায়। 
কথাগুলি বেশ ভারি সন্দেহ নেই। 
কিন্তু এই বন্তব্য সার্থকভাবে নাট্যা- 
যত না হয়ে কেবল কথার কথাই 
রয়ে গেছে। নাটকের আরম্ভে 


দপপ ॥ শুক্রবার ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৮ 


পূর্ব পাকিস্তান সাংস্ক তিক জাগরণে উদ্ভাসিত 


কথার চমৎকার পাঁরচয় ডক্তর শহা 


থেকে বাংলাদেশের সব ছাঁড়য়ে 
থাকা লোক-কাহনী সংগ্রহে এবং 
আলোচনায় ৷ 
“আণখলিক ভাষার আঁভধানের” 
প্রথম খণ্ড সমস্ত বাংলা ভাষা- 
মোদীর কাছে সমাদরে গৃহীত হবে 
বলে ভূমিকায় মুহম্মদ শহাদ্দ- 
ল্লাহর যে আশা তার 'িত খুব 
দঢ়। পূর্ব পাকিস্তানের 'বাভন্ন 
জেলা জেকে চারশো আশীজন 
শব্দসংগ্রাহক মারফত কয়েক বছর 
ধরে ১,৬৬,২৪৬ট আগ্তালক শব্দ 
শুধু সংগ্রহ করা হয় নি এগ্াঁল 
বাছাই, বিচার, সংশোধন ও বর্ণানু- 
{কম সাজানোর রীতিতে সংকাঁলত 
হয়েছে। “পূর্ব শ্রবণশন্তি "বাশস্ট 
ব্াদ্ধমান বিশ্বস্ত ও আশ্রহশীল” 
লোকই শব্দসংবাদদাতা। দেখা 
গিয়েছে প্রৌঢ় ব্যাম্তরা এ বিষয়ে 


মাটি 


উদ্বাস্তুদের সমদীর্ঘ বিলাপধবানর 
পরে হারাণের প্রবেশমাত আশার 
জোয়ার বয়ে যাওয়া বা কিছু পরে 


লাঙ্গলের 
উল্লেখে হযধবানি ওঠা অথবা নাটকের 
একেবারে শেষে নানা পরাজয়ের মধ্যে 
তিলির সন্তানলাভের সংবাদে 
উল্লাসত সকলের আলোর সামনে 
সলুয়েট হয়ে দাঁড়ানো-এই সব 
নিতান্তই ছকে বাঁধা বলে মনকে 
হ্বর্শ করে না। আশা 'নরাশার 
প্রকৃত দ্বন্দৰ এখানে ফোটেনা। 
এক্ষেত্রেও নাটকটির দুর্বলতা মূল 
উপন্যাস থেকেই প্রাপ্ত। উপন্যাসেও 
আশা নিরাশার পরম্পরা নিতান্ত 
স্কমাটক ভাঙ্গতে দেখানো 
হয়েছে। 

নাটকের পরিবেশ রচনার মধ্যেও 
কজ্পনার পাঁরচয় মেলেনা। আঁধ- 
কাংশ সময়ে মণ্টে বন্ড বোশ ভিড় 
মনে হয়। আর নেপথ্য ধ্বানতে 
বাঁশর আওয়াজে জীবনের দ্যোতক 
পাখির ডাক অত্যন্ত শ্রাতকটু 
ঠেকে । আর যা কানে লাগে তা হলো 
দেবাশিস দাশগুগ্তর রাঁচত রবান্দ্র- 
সংগীতের পধীন্তাবশেষের ব্যবহার ৷ 

এ নাটকে প্রশংসাই হলো 'মণ্- 
সঙ্জা। সমগ্র পারবেশ পাঁরকল্পনায় 
কযাদও উপযুন্ত আবহ সৃট্টি সম্ভব 
হয়ান, তবুও মণ্টসজ্জার কাজে 
অসমরল, বাভিন্ন স্তরাবাঁশম্ট মণ্ডে 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কয়েকটি বড়ো বড়ো খুটি লম্বিত 
করে রেখে চমতকার দৃশ্য রচনা 
করা হয়েছে। নাটকের এই বিভাগের 
কাজে যে কল্পনাশান্তর পাঁরচয় 
পাওয়া গেলো অন্যান্য বিভাগে তার 
কণামান্রও কেন পাওয়া গেলো না 
এ কথা ভেবে অত্যন্ত আক্ষেপ হয়। 


4 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং প্রৌঢ় ছাড়া 


দু একজন জল্পবয়সা ও মধ্যবয়সী 
সংবাদদাতা থাকলে কাজের সুবিধা। 
লক্ষণীয় যে সম্পাদকদের মতে 
জাঁবকার জন্যে বা অন্য কোন 
কারণে নগরের সঙ্গে যে ব্যক্তির 
যোগাযোগ নিবিড় তার কাছ থেকে । 
শব্দ-সংগ্রহ না করাই ভাল, কারণ 
শহুরে ভাষার প্রভাবে তাদের ভাষা 
কিছুটা মাজত বা পাঁরবার্তত 
হওয়া স্বাভাবিক। 

সংগ্রহের আগে বাংলা একা- 
ডেমী এক ‘বিস্তৃত শব্দতালকা বা 
ওয়া্কাশট প্রণয়ন করেন স্কটল্যান্ডের 
লিঞ্গুইস্টিক সার্ভের ও 
যাস্তরাস্ট্রের উনঙ্গু এটলাস 
তৈরধর উদ্দেশ্যে ওয়ার্ক ২ 
শিটের সাহায্যে। প্রায়, দ; হাজার 
শব্দের এক তালিকায় আত্াঁযবাচক, 
সামাজিক রীতিনীতি, ''পোষাক- 
পারচ্ছদ, কৃঁষিকার্য, গৃহসামগ্রী ও 
গৃহকার্য, শরীরের অঞগপ্রত্যঙ্গ, ॥ 
সময় ও সময় বাচক, প্রকাতি ও আব- 
হাওয়া, বৃক্ষ, পশুপক্ষী, জীবিকা, 
জমিজমা, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, সর্বনাম 
ক্রিয়াবিভস্তি, প্রভাত বিষয় অবলম্বন 
করা হয়েছে। গৃহকর্ম ও কৃঁষিকার্য 
সংক্রান্ত শব্দ আধক সংখ্যায় এই 
তালিকায় সংকাঁলত। 

পূর্ব পাকিস্তানের সাহত্য 
এবং অন্যান্য লেখায় কি ভাবে এই 
আহারত শব্দ সম্ভার ব্যবহার হবে 
সে বিষয় কৌতূহল স্বাভাবিক 
যদিও আগণ্টালক ভাষাই ভাষার প্রাণ 
একথা ভাষার সজীবতার দক থেকে 
নিশ্চিত তবু একথাও স্মরণীয় যে এ 
ভাষার সার্থক ব্যবহারের মূলে 
রয়েছে অনেকখানি দূরদৃন্টি ও 
কল্পনা । যেমন অখানদা (পাবনা) 
অনুপযোগী ; অনবোলো (সলেট) 
বোবা, আদালাতি (দিনাজপুর ) 
বিলম্ব; আছড়া (রংপুর ১- মাটি 
দিয়ে লেপা বাঁশের বেড়া; আন্‌- 
কানো (কুমিল্লা )-খোঁচা দেওয়া 
প্রভাত শব্দ, বিশেষ করে বশেষণ, 
একেবারে আকাড়াই বসানো যেতে 
পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ আণ- 
লিক শব্দই তার উচ্চারণ এবং 
সমস্ত বাক্যের ব্যবহারের সঙ্গে 
অঞ্গাঞ্গীভাবে যুস্ত। এবং যেহেতু 
বাংলাদেশের গাঞ্গেয় উপত্যকায় 
ব্যবহৃত ভাষা দুই বাংলার 'লাখত 
ভাষার প্রধান কাঠামো সেজন্যে পূর্ব 
বাংলার আণুলিক শব্দ প্রয়োগ 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়ো- 
জন। তবে বর্তমানে ইংরোঁজ ভাষার 
চাপে কোণঠাসা ক্ষীণ প্রাণ বাংলা 
ভাষার অস্তিত্ব সংরক্ষণের পল্ধাও এ 
পথেই। 

সম্প্রীতি রাজশাহ? থেকে প্রকা- 
শিত মুহম্মদ আবদুল হাফিজ 
“লোককাহনীর দিকাদিগন্ত” লোক- 
লোর বা ফোকলোর সংগ্রহ ও 
আলোচনা প্রসঙ্গে একটি 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ। এখানেও পাঁক- 
স্তান-ভারতবর্ষের ছড়ানো লোক- 
কাহিনী 'কভাবে বৈজ্ঞাঁনক ভিত্তিতে 
সংগ্রহ ও সাজানো যায় আল্তর্জা- 
তিক প্রচেষ্টার পাঁরপ্রোক্ষিতে, তার 
এক মূল্যবান আলোচনা আমাদের 
চোখে পড়ে। লোককাহিনীর সংজ্ঞা 
পঠনপাঠনের সমস্যা, দেশে দেশে 
লোককাঁহনী সংগ্রহ ও তার আল্ত- 
জাতক পঠনপাঠন, সংগ্রহ ও সংর- 

(শেষাংশ নবম পন্ঠার় ) 
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দপশ ॥ শক্রবার ২২শে নভেম্বর, 


লশোলনালুল্না 
০১০০ 


এখনেটিকঘের যা মতন ডি বাদ! 


৪. 


প্রাতিষ্ঠত হওয়ার আগেই কল- 
কাতার এখলোটিকসের মান কত উচ্চ 
ছিল সে প্রমাণের সুযোগ আমরা 
পেয়োছ। স্বাধীনতা পরবর্তী 
যুগেই আমরা জানতে পেরোঁছ যে 
কলকাতার 'ফারঙ্গী সমাজের ছেলে 
নরম্যান প্প্রিচার্ড নিজের প্রয়াসে 
ফ্রান্সে গিয়ে ১১০০ খক্টাব্দের 
দ্বিতীয় ওলিম্পিকে দুখানি রৌপ্য- 
পদক ও একখানি ব্রোঞ্জপদক জিতে 
এনেছিলেন ট্র্যাক ইভেন্টে! অথচ 
্রচার্ড প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িক 
আপকার সাহেব ও *জতেন্দ্র নাথ 
দাশগুপ্ত আমায় বলেছিলেন যে 
তাঁদের সঙ্গে যখন প্রচার্ড কল- 
কাতার এলে টিকনে প্রাতযোঁগতা 
করতেন, তাতে 'প্রচার্ড ছু আহা- 
মার কাতিত্বের আঁধকারণ বলে প্রাতি- 
পন্ন হননি। বরং এই দলের চতুর্থ 
জন মোহনবাগানের ১৯২১ সালের 
ফুটবল অধিনায়ক শিবদাস ভাদ;- 
ডীই দলে শ্ৰেষ্ঠ বলে 'ববোৌচত 


. হয়োছলেন। 





০৮ 


১৯২০-এর কথা- 

তারপর ১৯২০-এ কলকাতার 
{পি সি ব্যানাজশীই ওলিশ্পিক এথ- 
লোটকসে অংশগ্রহণের যোগ্যতম 
ববোঁচত হয়োছলেন। 'তাঁন ৪০০ 
ও ৮০০ স্টার দৌড়ে যোগদান 
করোছলেন। ১৯২৪ সালের 
গালাম্পক দলে টি কে পিই, 
জে, এস, হল ও আর হিলদ্রেথ 
ছিলেন কলকাতার ছেলে। পরবতশি 


- পূব পা কিস্তান 


ক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, তুলনামূলক 
আলোচনা এবং বিচার ও মূল্যায়ন, 
এই কাট অধ্যায়ে হাঁফজ সাহেব 
বেশ একটি খজু তথ্যবহুল গ্রন্থ 
উপাস্থত করেছেন। লোককাঁহিনীর 
শ্ৰেণীবিন্যাস আমেরিকান ভাষাতত্ব- 
বিদ স্দিথ্‌ থমসনের সরাসার অনু- 
সরণ হলেও এ অনুসরণ মোটেই 
যান্ত্রিক নয়! প্রাথীমক চর্চায় কাজ 
দেয় এই ধরনের শ্রেণী-নিরধারণ, 
যাঁদও একধরনের কাহনীর মেজাজ 
উপচে পড়ে আর-এক মেজাজের 
লেখায়। অবিভন্ত ভারতবর্ষে ও 


৯১৯৬৮ 


ওঁলিম্পিকে কলকাতার জে এস হলই 
৪০০ দমটারের "দ্বিতীয় রাউন্ডে 
উঠোঁছলেন, যেমন আগের ওাঁল- 
পিকে উঠোছলেন পট ৷ ১৯৩২- 
এর লস এঞ্জেলস ওাঁলাম্পকে কল- 
কাতার শটন ১১০ 'মঃ হার্ডলস এবং 
আর ভানু ১০০ টার দৌড়ে 
সময়ের বিচারে সপ্তম বলে গণ্য 
হয়েছিলেন এবং য্যস্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
দ্বৈত প্রাতষোগিতায় ‘ব্ৰিটিশ 
সাম্রাজ্য দলে অন্তভুন্ত হয়েছলেন। 
এই সব কিরিজ্গি "ছেলে ছাড়াও 
ডি, কে, চৌধুরী (পোলভল্ট ), 
আবু ইউসূফ (হাইজাম্প ), রে 

কে দত্ত ১১০মঃ হার্ডল্‌স্‌), ভবানী 
রায়চৌধুরী ও আনন্দ মুখাজনী 
১৯২৮-এ প্রথম জাতণয় এথলেটিকস 
প্রাতযোগিতা প্রবর্তন, থেকে পর- 
বত দশ বছর 'নজ 'নজ বিষয়ে 
প্রথম স্থান দখল কত্রেছেন। 

ব্যস বাঙলার এথলোটক সাফল্য 
ওইখানেই শেষ। পরবতর্প ৩৩ 
বছরে বাংলার তথা বাঙ্গালীর এথ- 
লোঁটিক সার্থকতার একমাত্র প্রকল্প 
নীলিমা ঘোষ, মেয়েদের ৮০মিঃ 
হাডলসে নতুন জাতীয় রেকর্ড 
প্রাতষ্ঞঠা করে ১৯৫২য় ওাঁলাম্পকে 
যেতে পেরোছিলেন। 

কেন এমন হয়েছে এই প্রশ্নের 
জবাব শুধু ফারাঙ্গ 'বিদায়-এর 
ওজনহাতে দেখিয়েই শেষ করা যায় 
না। তারপর বাংলার রেকর্ড সবই 
ভেঙ্গেছে বটে, কিল্তু ভারতীয় 
সময়, দূরত্ব ও উচ্চতার প্রভূত উন্নাত 
হওয়াতে বাঙলা গেছে পোঁছয়ে, 
ঠিক যেমন আন্তর্জাতিক মানোক্ন- 


ব্যাধর প্রকোপে শহরের সেরা এথ- 
লশটদের ক্লাবে নাম লেখায়, তারপর 
চরে খেতে ছেড়ে দেয়। 

গোটা ছয়েক প্রথম শ্রেণীর ওপেন 
এখলোটিক মাঁট প্রাত বছরে হয়। 
সেখানে সোরগোল, ব্যাজ পরে 
{ভি আই 'প সেজে বেড়ানো, অজস্র 
আঁফাঁসয়ালের িড়ে মাঠে বশ 


বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে লোক- 
কাহিনী সংগ্রহ ও গবেষণার যে 
তথ্যবহুল পরিচ্ছেদটি সাম্নিবোৌশত, 
তা পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 
এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ডান্তার মযহারূল ইসলাম এবং 
ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে 
ডান্তার আশরাফ 'সাম্দকীর আলো- 
চনা গরুত্বপনর্ণ। ইতিমধ্যেই 
বাভিন্ন জেলা থেকে কয়েক সহস্র 
লোককাহিনী সংগ্রহ করেছেন একা- 
ডেমী নিয়োজিত স্ংগ্রাহকেরা। 
আমাদের আশা, পদ্মার ওপারে 
পূর্ব বাংলার এই সাংস্কাতক জাগ- 
রণ আরও সংহত সমৃদ্ধ রূপ নেবে 
এবং প্রভাবিত করবে কবিতা, উপ- 


জ্খলা এবং প্রচুর খানাঁপনার হৈ- 
হুল্লোড়ে এথলেটিক উৎকর্ষের 
কথা কেউ' চিন্তা করে না। এই সব 
সপ্তাহান্তিক গার্ডেন পার্ট দিয়ে 
বাঙলা এথলেটিকসের সার্থকতা ও 
মর্যাদা বাড়বে এমন দুরাকাঙ্থাও 
অবশ্য কেউ পোষণ করেন না। সংগ- 
ঠক ও কর্মকর্তারা তাদের নিজেদের 
জৌলশেই মশগুল হয়ে থাকেন। 

আর আমাদের ছেলে মেয়েরা? 
কোথায় পূর্বসূরীদের পদাৎক অনু- 
সরণ করে কিছু-নার মধ্যেই অনেক 
কিছু করবার প্রাণপণ প্রয়াস 
করবেনা তার বদলে তারা ওপেন 
স্পোর্টস, কলকাতার একটু বাইরে 
যারা থাকে সেই স্দবাদে ইন্টার- 
ডাস্টিক্ট স্পোর্টস, রাতের কলেজে 
পড়ার সুবাদে ইউীনভা্সাট 
স্পোর্টস, দুর্গাপুর বাণশিদুরে নাম 


রেলে চাকরী পেলে রেলওয়ে 
স্পোর্টস সর্বত্র সার্টীফকেট শশকার 
করে বেড়ায়। এমনও ঘটেছে একই 
মরশুমে একই জন দদর্গাপুরের 
হয়ে ইন্টার-ম্টীল স্পোর্টসে আর 
কলকাতার কোন নৈশ কলেজের 
ছাত্র হিসাবে কলকাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয় 
স্পোর্টসের পুরস্কার সংগ্রহ করেছে। 
এরা অনেকে বড় হবার স্বপ্ন দেখে। 
হবার ইচ্ছে যে নেই তা-ও নয়, তবে 
তার জন্য কঠোর প্রয়াসে অনীহা । 
উৎকর্ষ অর্জনের প্রথম শ্রেণীর 
পরিবেশ কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না এই 
আভযোগ করে বসে বসে গ্যাঁজাবে, 
কিন্তু যতট;কু স্দ্ষোগ-স্মাবধা আছে 
তার পূর্ণ ব্যবহার করবে না। ভাব- 
খানা এই ওয়া চ্যাম্পিয়ান হবার 
কোন মাদলি যাঁদ দৌখয়ে দিত 
একবার। 

এমত পরিবেশে ফৌজা দলের 
এথ্‌্লোটিক আগ্রহ ও উৎকর্ষ ভার- 
তীয় এথলেটিকসকে আন্তজাতিক 
প্রতিষ্ঠা দিল। ওদেরই মিলখা সং 
এযাবৎ গাঁলম্পিক এথলেটিকসে 
মেডেল না পেয়েও খ্যতি অর্জনের 
একমাত্র উদাহরণ। কমনওয়েলথ 
গেমস ও এশিয়ান গেমসে বহু 
স্বর্ণপদক ফৌজশ এথল'টরাই ‘জিতে 
এনেছে। 


ন্যাস এবং সাহত্যাশল্পের অন্যান্য 

ক্ষেত্রে। আশা করব আঁচরেই কোন 

কোন পূর্ব পাকিস্তানী লেখক 

ঘোষণা করবেন আয্মার্লযান্ডের সেই 

মহৎ কবি ডব্লিউ, বি, ইয়েটসের 
আত্মবিশ্বাস ও অন্তূ্ন্টিতে £ 

John Synge, I andé Augusta 

Gregory, thought 

All that we did, all that we 

said or sang 

Must come from contact with 

the soil, from that 

Contact everything Antaeus- 

like grew strong. 

three alone in modern 

times had brought 

Everything down to that sole 

test again, 

Dream of the noble and the 

beggar-man. 


We 


ঈষ্টার্ণ কমাণ্ড এথলেটিকসে 
কথাবার্তায় জানতে পারা গেল ষে 
ফৌজশ দলের মানও পড়াতি। দশ 
বারো বছর আগে প্রাতীষ্ঠত ফৌজী 
রেকর্ডের আঁধকাংশই আজও অটুট 
{বগত দশকের চ্যাম্পিয়ানরা নামলে 
তারাই তরুণতরদের মেরে বোঁরয়ে 
যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় জওয়ানরা 
আজ যৌবনোচিত 'বাজগাষায় 
উদ্বুদ্ধ নয়, সেখানেও বে-সামারক 
যুব সমাজের সর্বাঙ্গীন শলথতা। 
আগামী সপ্তাহে রবীন্দ্র সরো- 
বরেই সারাভারত ফোঁজ এথলেটিক 
মণট হবে পাঁচ দিন ধরে এবং 
সপ্তাহ্গ্ন্তে কাঁচড়াপাড়ায় পণ্চদলীয় 
পূর্বাগুল প্রাতযোগিতায় বাঙলার 
এখলনটরা ফৌজাদের সঙ্গে প্রতাক্ষ 
প্রীতদ্বান্দিবতায় নামবে। বাঙলার 
ছেলে মেয়েরা এধাবং অনুশীলন 
শুরু করতে পারোন বা করোন, 
কোন প্রাতষোগিতায় নামবার সুযোগ 
পায়ান। কাজেই তাদের একমাত্র 
আশা স্টেজে মেরে দেব। 
পৃবণঞ্ল প্রতিযোগিতা 
পূর্বাগুল প্রাতযোগতা প্রসঙ্গে 
একট চূড়ান্ত দুরাশার কথা সর্ব- 
ভারতীয় 'ব*ববিদ্যালয় দলের অংশ 
গ্রহণ না করা। যেখানে সরকারী 
স্পোর্টস প্রসার ব্যবস্থা স্কুল কলেজ 
কোন্দ্রক এবং ইউভারাঁসাট গ্রান্টস 
কাঁমশন প্রদত্ত টাকার একটা মোটা 
অংশ ব্যয় হয় খেলার খাতে, সেখানে 
সর্বভারতীয় এখলোঁটক অনুষ্ঠানে 


দল প্রেরণে আন্তীবমবাবদ্যালয় 
বোর্ডের অনীহা তথা উদাসীনতা 
অমার্জনীয়। বাধা যাঁদ থাকে তা 


দূরীকরণের প্রয়াসেই বা অণীহা 
কেন। অবশ্য প্রধান বাধা হল কোন 
বিশ্বাবদালয়ে এবং সংশ্লিষ্ট 
কলেজগুলিতে এথলোটকস তথা 
অন্য কোন খেলাধূলা প্রসারের 
ব্যবস্থা নেই। কলেজী এথলাটরা 
অন্য সুবাদে প্রাতযোগিতায় যোগ 
দেয় ঠিকই। এক কথায় আমাদের 
দেশে কলেজী ছাত্রদের এথলাঁট 
করার ব্যবস্থা নেই, এথলাঁটদের 
ধরে ধরে কলেজের ছাত্র করার 
ব্যবস্থাই প্রচলিত। 

তবু ফৌজী এথলোটক মণট- 
গুলির সাংগঠাঁনক উৎকর্ষ প্রশংস- 
ণীয়। দীক্ষণ কলিকাতায় বে-সাম- 
{রক জনসাধারণের পক্ষে এই 
অনবদ্য অনুষ্ঠানগল দেখবার 
সুযোগ সাধ্যমত সকলেই গ্রহণ 
করবেন। ডভাকলেও যারা আসবেন না 
তাঁরা আমাদের আ্যামেচার এথলেটিক 
ফেডারেশানের সঞ্গে সংঁশ্লষ্ট বে- 
সামারক এথলোটিকসের সংগঠক 
ও আঁফাঁসিয়ালরা। কারণ তাঁদের 
মতে তাঁদের শেখাকার ও জানবার 
কিছুই নেই। যাঁদ কেউ এসে 
ফোজাী স্পোর্টসে ছিটকে পড়েন, 
টেকাঁনকাল ত্রুটি, আগনের ফাঁক ও 
ভুলভাল বার করতেই ব্যস্ত থাকবেন 
তাঁরা, দেখবার ও শেখবার সময় 
পাবেন না। এদের নেতৃত্বে এথলে- 
িকসের উন্নতির স্বপ্ন বাতুলেও 





রি ™ 
॥ নয় ॥ 


যোগ্যতা কাউাঁন্সল দেখাতে পারোন। 
বোধহয় এ কাজ কাউীন্সলের 
এখাতিয়ারেরও বাইরে। বর্তমান 
যুগের সবচেয়ে পাঁবন্ন ব্যবস্থা হল 
যা যা আছে ঠিক ঠিক থাকবে । এক 
কথায় অচলায়তন জিন্দাবাদ! 


বিদেশ তেল 
(কোল্ানাগুলি ও 
সরকারী কর্তব্য 


(১ম পণ্ঠার পর) 


কমিটি গঠন করে এই ীবষয়টা 
{ববেচনা করেন। 'দ্বমত রিপোর্ট 
বের হয়। কাঁমাঁটর সরকার মুখপাত্র 
ও অন্য একজন সদস্য বলেন যে 
যে সব খবর তারা কোম্পানীগুলোর 
কাছে চেয়েছিলেন, তা পান 'ন। 
সুতরাং তাঁদের পক্ষে একথা জোর 
করে বলা শন্ত যে কোম্পানীগ্লোর 
ছাঁটাই প্রস্তাব যাাস্তযুন্ত। কোম্পা- 
নীর মুখপাত্র অবাঁশ্য একমত হাতে 
পারেন নি! 

_ ধকিল্তু এই রিপোর্টের ব্যাপারটা 
সরকার প্রায় বেমালুম চেপে 
গেলেন। কোম্পানী তার নীতি 
চালিয়ে যেতে লাগলো। যখন ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতারা আবার হৈ চৈ 
শুরু করলো তখন আবার একটা 
কামটি গঠন করা হলো এ একই 
{বিষয় পরীক্ষা করার জন্য। এর 
রিপোর্ট দেওয়ার সময় উৎরে গেছে বা 
ণরপোর্ট পেতে দেরী হচ্ছে, এই 
অধূহাতে বার্মশেল সম্প্রীত তার 
একজন কর্মচারীকে ছাঁটাই-এর 
নোটশ দিয়েছে। এর পর আঁবাশ্য 
পেক্টেল কোম্পানীর কর্মচারীরা 
দারুণ একতা দোৌখয়েছেন। তা 
বাধ্য করেছে বার্মা“ শেলকে অন্ততঃ 





যাওয়ার সব ব্যবস্থার ভার নেয়, 
তবে তার সুযোগ দেওয়া হবে কনা 
তা ভাববার সময় এসেছে ট্রেড 
ইউনিয়ন গুলোর । 

এ আলোচনা শেষ করার আগে 
একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
প্রয়োজন এসে গেছে। এর আগেই 
ক্যালটেক্স তার কলকাতার আঁফস 
বন্ধ করে দেবে বলে ঘোষণা করেছে। 
এসো, আর একটা কোম্পানী 
তৈরন হচ্ছে। তেল ব্যবসায় ছাড়াও 
অন্য ব্যাপারে দেখা গেছে যে খরচ 


কলকাতার অফিস তুলে 
দিয়েছে ইতিমধ্যেই বা তার জনে 
ক্ষেত্র তৈরী করছে। এ ব্যাপারে 


বাংলা, তথা ভারত সরকারের, ট্রেং 
ইউনিয়ন ও রাজনোতিক দলগ্ুাল 


সজাগ হওয়ার সময় এসেছে। 
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(দর্পপ্র পর্যবেক্ষক ) 


রবার্ট ম্যাকনামারার কল- 
কাতায় আগমনকালে আরেক- 
জনের নাম আজ অনবরতই 
আমাদের মনে পড়ছে। তান 
হচ্ছেন নগ্‌য়েন ভ্যান ভয়, 
ম্যাকনামারাকে হত্যার চেষ্টার 
অপরাধে যাব মৃত্যু হয়। ঘট- 


নাটর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £ . 


১৯৬৪ সালের অক্টোবের 
মাস। ম্যাকনামারা, তখন 
মান প্রাতিরক্ষা সচীব, দাক্ষিণ 
ভিয়েতনাম সফরে আসছেন। 
সমস্ত ভিয়েতনামী মানুষ 
ক্ষিপ্ত কারণ এই ম্যাকনামারার 
হুকুমেই আমোরকানরা মুক্তি 
যোদ্ধা মারার নামে গ্রামের পর 
গ্রাম উজাড় করে দিতে শুরু 
করেছে 'বিষাস্ত নাপাল্ম গ্যাস 
ছাঁড়য়ে; ‘ভিয়েতনামে মাঁক্ন 
বর্বরতাকে এক চরম সীমায় 
" {নিয়ে গেছেন ম্যাকনামারা যার 
ফলে পাঁথবীর সভ্য, প্রগাঁত- 
শীল মানুষের কাছে "তান 
িয়েতনামের কসাই [হিসাবে 
পরিচিত হয়েছেন। 





একমাত্র দুঃখ আমি ওকে 
মারতে পাঁর নি”। চোখ ঢাকা 
কাপড়টি একটানে খুলে ফেলে 
এয়া বলেন, “আমাকে আর 
একবার আমার প্রিয় দেশের 
{দিকে চাইতে দাও”; তাঁর 
“ভিয়েতনাম 











EEE ৰ 
এই মেই হত্যাকারী ন 











রজার ভাদিম পারচালিত 


“বার্বারেল্লা”র অন্যতম চিন্রনাট্যকার 
হলেন টোর সাদার্ণ। যাঁর উগ্র যৌন 
গন্ধী উপন্যাস “ক্যান্ডি” ইউরোপ 
ও আমেরিকায় আলোড়ন তুলেছে। 
এ ছাড়া “আ্যা্ড গড পক্রয়েটেড 
উওম্যান” ছবিটির কথা যাঁদের মনে 
আছে তাঁদের বলা 'নষ্প্রয়োজন যে 
এ ধরণের খ্যাত ভাঁদিমের নিজে- 
রও কিছু কম নেই। এই মনুরস্থায় 
ভারতবর্ষে 'বার্বারেল্লা” দৈখতে 
পেয়ে খুবই আশ্চর্য লাগছে। 

কাঁচিতে ছাবাটর একটি বড় অংশ 
বাদ গেছে। “বার্বরেল্লা” আরম্ভ 
কার “বসন-খোল” নাচ 'দয়ে ; এরই 
পটভূমিকায় ছবির টাইটেলগুলি 
ভেসে উঠছে। নিঃসন্দেহে আভনব 
পরিকল্পনা, কিন্তু সেন্সারের 
কল্যাণে আমরা নাচাঁটর উত্তেজক 
পাঁরণাঁত দেখার আনন্দ ( 2) থেকে 
বণ্চিত হয়োছি। এর অবশ্য- 
সম্ভাবী ফল, ছাঁবর ক্লোডটস থেকে 
চিন্রনাট্যকার, সঙ্গীত পাঁরচালক, 
এমন কি স্বয়ং পরিচালক ভাঁদমের 
নামও বাদ গেছে। তবে সেন্সারের 
পাঁরহাস বোধগম্য হল না, নাচটির 
ঠিক পরেই আমরা নায়কার অনা- 
বৃত পিঠ দেখতে পেয়োছি। “বার্বা- 
রেল্লা” ইউ সার্টীফকেট পেয়েছে 
অর্থাৎ ছোটরাও ছাঁবাঁট দেখতে 
পারে। সেন্সার কর্তৃপক্ষ কি মনে 


করেন পস্ট্রীপউজে”র পাঁরবর্তে 
নারীদেহের নিরাবরণ অংশ দেখলেই 
চরিত্র অক্ষুন্ন থাকে? 


“বার্বারেল্লা” (নামাঁটর সঙ্গে 
সিপ্ডারেল্সার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় )। 
অল্প কথায় বিজ্ঞানাঁভাত্তক বড়দের 
রূপকথা বলা চলে। এর চাঁরত্র- 
গযীল ভাঁবষ্যৎ যুগের মানুষ, যাদের 
হাতে বাল্নিক সভ্যতা পূর্ণ বিকাশ 
লাভ করেছে। বর্তমান সমাজের 
কোন বধি নিষেধই এদের পক্ষে 
প্রযোজ্য নয়, অবাধ যৌনজাবনেই 
এরা অভ্স্ত। 'কন্তু এই স্বর্গেও 
বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই 
নাঁয়কা বার্বারেল্লাকে যেতে হয়, 
এক সুদূর গ্রহ থেকে ভাষণ 
মাবণাস্তের উদ্ভাবক এক পলাতক 
বিজ্ঞানকে ধরে আনতে । পথে 
মহাকাশযান খারাপ হয়ে গেলেও 
বাভন্ন লোকের সাহায্যে এদের 
মধ্যে একজন অন্ধ দেবদতও 
আছে- বার্বারেল্লা সেই গ্রহে গিয়ে 
পেশছয় এবং পলাতক 'বিজ্ঞানাঁর দেখা 
পায়! কিন্তু সেই বৈজ্ঞাঁনক তখন 
ক্ষমতার নেশায় উন্মাদ, নায়কাকে 
সে মেরে ফেলতে চায়। ছবির শেষে 
আমরা দোঁখ বৈজ্ঞানকের ভীষণ 
অস্ব বার্বারেল্লার সারল্যের বর্মে 
প্রাতিহত হয়ে ফিরে যায় এবং আঁব- 
ভকারককেই ধ্বংস করে। 

এক সাক্ষাৎকারে ভাঁদম বলে- 
ছেন “বাব রেল্লা” ছোটদের কাঁমক- 
সের অনুকরণে তৈরী হয়েছে। 
কাঁমক্‌সে পূর্ণাঙ্গ চারত্র গড়ে 
তোলার কোন চেষ্টা করা হয় না, 
ভাঁদমও করেন নি। একই কারণে 


জার ভাদিমর বার্বারেলা 


ধরণ ঘোষ 


এই ছাবিতে আভনয়ের স্থান খুবই 
গৌণ । ভাদিমের নবতমা স্ত্রী জেন 
ফণ্ডা বার্বারেল্লার ভূমিকায় চারন্রা- 
নুগ অভিনয় করেছেন, যাঁদও তাঁর 
শিশুসুলভ মুখভঙ্গশী আমার মাঝে 
বাঝে অসহ্য লেগেছে। অন্যান্য চাঁর- 
ত্রের মধ্যে এক অপদার্থ বিদ্রোহী 
নেতার ভূমিকায় ডোভড হোমংস 
উপভোগ্য আভনয় করেছেন। প্রস- 


বন্ডের কাহিনীকে রূপকথার 
আঁঞ্গকে পাঁরবেশন করে তথাকাঁথত 
“হরর ফিল্মগুলিকে উপহাস, 
করেছেন। নায়কাকে পাখীতে 
সের কথা মনে করিয়ে দেয়, 
তবে দাঁড়কাকের বদলে ভাঁদম 
ব্যবহার করেছেন খাঁচায় পোষা 
ছোট ছোট পাখী। “বাবারেল্লা”র 
আসল সম্পদ অবশ্য ক্লোদ র্যনোয়া- 
য়ারের ফটোগ্রাফ এবং এনারকো 
ফেয়ার সেটগুঁল। এই দুজন সাহায্য 
না করলে ভাঁদমের কাল্পানক জগৎ 
কখনই মূর্ত হয়ে উঠত না। কয়ে- 
কট দৃশ্য, বিশেষ কবে মহাকাশে 
ঝড়ের সময় আলোর খেলা, কখ- 
নও এত রোমাণ্চকরভাবে িসনেমার 
পর্দায় দেখার সৌভাগ্য হয় ন। 


শি টি + 


ন্যাটো গোষ্ঠীর ক্ষেপণাস্ত্র 
চোরা পথে রাশিয়ায় চলে গেছে, এই 
খবরের পাঁরপ্রেক্ষিতে জেমস বন্ডের 
নতুন অভিষান থান্ডারবল” 
বিশেষ সমুয়োপযোগী হয়েছে সন্দেহ 
নেই। তবে দুভাগ্যবশতঃ, সাত্য- 
কারের এ রকম একটা ঘটনা ঘটে 
যাওয়ায় বাস্তবের মাপকািতে ছাঁব- 
টির কাহনী বড় বেশ কান্পাঁনক 
মনে হয়েছে। এথাণ্ডারবলের” 
কলা কৌশল অন্যান্য “বণ্ড” ছাঁবর 
চেয়ে অনেক বেশী চমকপ্রদ । 


পারচালক টেরেল্স ইয়ং রোম- 
হর্ষক আ্যাডভেগ্ার দিয়ে থান্ডার- 
বলকে ভরে দিতে কার্পণ্য করেন 
নি। সেন্সারের ছাড়পত্র পর্দা থেকে 
{মলিয়ে যেতে না যেতেই বন্ড শু 
নিধন করে জেটে উড়ে পালিয়ে 
গেছে। শঘুপক্ষও কম যায় না, দুটি 
আযাটম বোমাসুদ্ধ একাঁট ভালকান 
জেট বমারকে তারা সমুদ্রের তলায় 
লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের খটকা 
লাগে তখন যখন দেখি বন্ডের 
সংস্পর্শে এসে হাঙরেরাও ভদ্র হয়ে 
গেছে ! শর্ুপক্ষের ব্যর্থ গুপ্তচরের 
রন্তমাংদ তারা বড়ই ভালবাসে, 'িল্তু 
সুবোধ বালকের মত দল বেধে 
বন্ডের পাশ দিয়ে চলে যায়। এর 
পরে "হান্দ ছবির পাঁরচালকদের 
লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই? 


কিন্তু আঁবশ*্বাস্য ঘটনাবলীই 


স্পা শিপ পা পিশিসিপিপশি পাপা শা 


লম্পাদক কর্তৃক মার: ইঁণ্ডয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 


সম্পাদক হরেন বস; 


দোষ নয়। গল্প দ্রুততালে এগিয়ে 
চললে চোখ বা মন আঁবশ্বাস করার 
সময়ই পায় না। িচককের বহু 
ছবির কাহনীই কস্টক্পিত 
হলেও ক্ষণে ক্ষণে পটপাঁরবর্তনের 
জন্য দর্শক এই দুর্বলতার কথা 
ভুলে যান। টেরেন্স ইয়ং-এর অর্মা- 
জর্নীয় অপরাধ ছবিতে একঘেয়ে- 
শিকে প্রশ্রয় দেওয়া । “থান্ডারবলে"র 
একটা বড় অংশের বিষয়বস্তু “জল- 
কোল”। প্রথমে রোমান্চিত হলেও 
বল্ডকে জলের তলায় অনবরত 
দেখলে বিরন্ত হতেই হয়। এটা 
খুবই (দুঃখের বিষয় কারণ এই 
অংশে টেড মুরের ক্যামেরার কাজ 


- অসাধারণ । 


DARPAN, Price 25 P. 


জেমস বন্ডের ছবিগুলি সম্বন্ধে 
“অভিনয়” শব্দটি সাধারণ অর্থে 
ব্যবহার করা উচিত নয়। চারত্র 
সংষ্টির চেয়ে দৈহিক সামর্থ্যকে 
প্রকাশ করাই এগুলির লক্ষ্য। এই 
অর্থে “থাণ্ডারবল” একটি সু-অভি- 
নত ছাব। শন কনার নায়কের 
সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বশ্ডের 
অন্যতম প্রধান শল্লুর ভূণমকায় রূপ- 
দান করেছেন আদলফো চেলি। এই 
চারত্রাটর উপর আরব ইল্লায়েল 
যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে দেখে হাসি 
পেল। প্রধান দুটি স্হী ভূমিকায় 
ক্লোদিন ওজে এবং লঢুচয়ানা 
পালুভসি ্নাঝাঁর ধরণের আঁভনয় 
করেছেন। <. 





কলকাত| এখন মাকিণীদের নতৰে 


(প্রথম পৃন্ঠার পর) 


'বিড়লা বাড়ীর প্রভাবশালী ব্যান্ত 


শ্রীব, এম, বিড়লা বলেছেন কাঁল- 
কাতার যা অবস্থা তাতে কম টাকা 
খরচ করে কোন লাভ নেই। অন্ততঃ 
পক্ষে বছরে ১৫০ কোটি টাকা করে 
কয়েক বছর ধরে খরচ করে যেতে 
পারলে যাঁদ কিছ সুরাহা হয়। স্যার 
বীরেন মুখাজশীর মতে কলিকাতার 
কোন ভাঁবষ্যতই নেই। 

আর শ্রীঅতুল্য ঘোষ মনে করেন 
নিরাশা হবার কোন কারণ নেই। 
কেন না, সমস্যা ত জানাই আছে 
বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় ৭০ লক্ষ 
অধিবাসী আর 'বাইরে থেকে আরও 
প্রায় ২০ লক্ষ লোক রোজ আনাগোনা 
করে এই সহরে জীবিকার জন্য৷ 
অতএব সমাধান হচ্ছে ছু নতুন 


সহর গড়তে হবে কাঁলকাতা থেকে 


৩০1৪০ মাইলের মধ্যে। তাতে 
কতই বা খরচ-মান্ ৩০০-৪০০ 
কোটি টাকা। অতুল্য বাবুর মতে 
এ টাকা পাওয়া সম্ভব । 

এখন মাঁকিনিীদের হঠাৎ আগ্রহ 
দেখান আর সথ্গে অতুল্যবাবূর 
টাকা পাওয়ার সন্ভাবনা সম্পর্কে 
এত দৃঢ়তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । 
বিড়ল্য বাড়ীর সঙ্গে অতুল্যবাবুর 
ঘাঁনম্ঠতা অনেকাঁদনেরা এবং 
কলকাতাকে ভিত্তি করে মার্কনী- 
দের পূর্ব ভারতে বড় বকমের অনু- 
প্রবেশের পেছনে বিড়লা-অতুল্য 
চক্রের প্রচেষ্টা আছে মনে করা 
অসঙ্গত নয়। 

প্রসঙ্গতঃ বিশ্বব্যাঙ্ক সভাপাঁতি 
রবার্ট ম্যাকনামারা কাঁলিকাতায় 
একটি মান সামাজিক অন্দ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করেন বিড়লা আয়ো- 
জিত একটি মধ্যাহুভোজে। এর 
আগে আমেরিকার 'বখ্যাত মোটর- 
গাড়ী শিল্পের (জেনারেল মোটরস) 
মাঁলক 'বিড়লার সঙ্গে চুান্তবদ্ধ হয়ে 
ওদের উত্তরপাড়া কারখানার প্রসার 
করে দিচ্ছেন। বেশ দেখা যাচ্ছে 
পূর্ব ভারতে মাঁর্কনী-বিড়লা জোট 
কাজ সুরু করে 'দয়েছে। দিনে 
দিনে এই জোটের সাক্রয়তার প্রকাশ 
আরও বেশী করে অনুভব করা 
যাবে! 

কছাঁদন আগে বিড়লারা আর 
একট মাঁকনা সংস্থার প্রচারের 
ব্যবস্থা -কলিকাতায় করেছিলেন। 


বিশ্ব ধর্মের একাঁট শীর্ষ সম্মেলন । 
হঠাৎ কলিকাতায় কেন অন্াষ্ঠত 
হচ্ছে অনেকে বুঝতে পারেন নি। 
এই সহর ত ধর্মের পনঠস্থান 
হিসাবে কখনও খ্যাতি লাভ করে 
নি। আসলে এই সম্মেলনে অনু- 
চ্ঠত হওয়ার কথা ছিল দাঁজলং 
সহরে। সম্মেলনে প্রায় ১২০ জন 
মাকিন প্রাতীনাধ উপস্থিত ছিলেন 
ধর্মীয় নেতা হিসাবে তাদের কেউ 
কিন্তু খুব পারচিত নয়। এরা তবে 
কারা? আর হঠাৎ হমালয়-পূর্ব 
ভারত এই সব জায়গায় এদের 
দৃঁস্ট কেন? উত্তরবঙ্গ শীবপর্য- 
য়ের জন্য এ সম্মেলন দাঁজালংএ 
অনুষ্ঠিত না হয়ে কলিকাতায় হল। | 
আসলে বাঙ্গলা দেশে হস্ত ফ্রন্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই এ রাজ্যের প্রাত মাঁর্কনী- 
দের নজর পড়ে। প্রচুর টাকা ঢালা 
হয় য্যস্ত-ফ্লন্ট সরকার উৎখাত করার 
জন্য। মাকিনী বন্ধ শ্রীহমাকূন 
কবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন_ নতুন 
পার্ট তৈরী করেছেন আর নতুন 
নতুন সংবাদপত্র প্রকাশ করার পাঁর- 
কল্পনা করছেন। 

যন্তফ্রন্ট সরকার উৎথাং হওয়ার 
পর মার্কিনী অর্থ সাহায্য প্রাতি- 
্ঠানের বড় কর্তা জন লুইস কয়েক- 
বার কলিকাতায় আসেন রাজ্য 
পাঁরকজ্পনা ও উন্নয়ন বভাগের 
অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার 
জন্য। গত মার্চ মাসে আমেরিকার 
'দল্লীস্থ রাষ্ট্রদূত, শ্রীচেম্টার বোলস 
কর্মচারীদের সঙ্গে এক দীর্ঘ 
আলোচনার পর বলেন কাঁলকাতা 
উন্নয়নের যাবতীয় অর্থ মাঁক্ন 
সাহায্য ভান্ডার থেকে দেওয়া যেতে ' 
পারে। সরাসাঁর তান তখনই ৫০ 
কোট টাকা দিতে চেয়োছলেন। 
কিন্তু সে ব্যাপারে অবশ্য কেন্দ্রীয় 
সবকারের কর্তারা বাদ সেধেছেন। 
শ্রীমোরারজীর মার্কন সাহায্যে কোন 
বীতরাগ নেই। কিন্তু তার কথা | 
হচ্ছে, মার্কন সাহায্য যাঁদ আসে । 
তা কেবল কাঁলকাতার জন্যই বা 
কেন। এই টাকা খরচ হবে চারটি 
সহব_কাঁলকাতা, বোম্বাই, 'দল্লী 
আর মাদ্রাজ- উন্নয়নের জন্য। এই) 
গোলমালে সে টাকা পাওয়া গেল না। 


কাঁলকাভা-১৩ থেকে মন্ত এবং ৬৯নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পপ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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কলিকাতা উন্নয়নের জন্য অর্থের অভাব 


কিন্তু কিছু ব্যবসাদারের কাছে 


$০ কোটি ঢ্রাক| বকেয়। 
গামা 


ঘায়কর 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

অর্থের অভাবে যখন কলিকাতা 
উন্নয়ন পরিকজ্পনা বানচাল হয়ে 
গের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে 
এই শহরে কয়েকটা বড়, মাঝাঁর 
ব্যবসাদারের কাছে বকেয়া আয়কর 
পাওনা ৪০ কোট টাকার ও বেশী। 
আর দিন দিন বকেয়া করের পাঁর- 
মাণ বেড়েই চলেছে। কেন যে 
আদায় হচ্ছে না তার কোন সদুত্তর 
পাওয়া যায় না। 
পাঁশ্চমবঙ্গের গভর্ণর, : শ্রীধর্মবীর, 
এই সম্পর্কে একটী বন্তব্য রাখবেন 
দল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন. পারিষদের 
, সভায় এই সপ্তাহের শেষে। তাঁর 
মতে দেশের অর্থাভাব মেটানোর 
জন্য সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা 
ঠিক মত করা হচ্ছে না। তান মনে 
করেন যে আয়কর বিভাগ একটু 
কড়া নজর রাখলেই কলকাতার জন্য 
প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থই এই শহর 
থেকেই আদায় করতে পারেন। 

কাঁলকাতার আয়কর বিভাগের 
খবরে জানা যায় যে হালেই 'বিড়লা- 
বাড়ীর জনকয়েক পান্ডার কয়েক 
লক্ষ টাকার জরিমানা হয়েছে ব্যব- 


আয় লুকানোর জন্য জরিমানা পক্ষে বিশেষ ক্াতকর হবে। 


সায়ের আয় লুকানোর জন্য। অনু- 
রূপ ভাবে ধনী ব্যবসায়ী এবং 
অতুল্য ঘোষের একজন শুভানধ্যায়ী 
শ্রীগজানন খয়তানের বিরুদ্ধেও নানা 
অভিযোগ আছে। 

শোনা যায় কালো বাজারে ইস্পাত 
দস্তা আর সাবান তৈরীর নানা রকম 
জানষ 'বিক্ীকরে প্রায় এক কোটা 
বাইশ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন এই 
শ্রীগজানন। আর এই আয়ের কথা 
বেমালুম চেপে গিয়েছলেন তাঁর আয় 
কর বিভাগের নিকট বাক আয়ের 
বিব্যাততে। বেশ পিছ দন হল 
&এই চেপে যাওয়ার ব্যাপারটা ধরা 
* পড়া সত্বেও আয়কর বিভাগ দের 
করের টাকা শ্রীগজাননের কাছ থেকে 


আদায় করতে পারোনি। গজ্াননের 
ব্যবসায়ী মহলে আর বাজনশীতিতে 
প্রভাব সবাদত। 


শুধু এই নয়; গজানন এবং 
তার নিকট আত্মীয় স্বজন আয়- 
করের ব্যাপারে নানা রকম এধার- 





ওধার করেই চলেছেন। ১৯৬৫ 
সালে আগস্ট মাসে খয়তানরা এক- 
বার তাদের কয়েক বছরের আয়ের 
গিবূতি আয়কর বিভাগের কাছে 
দাঁখল করেন। আয়কর বিভাগ 
দেখেই বুঝতে পারে যে বাত 
গোলমেলে, অনেক 'জানষ চেপে 
যাওয়া হয়েছে। এই আঁভযোগে 
বিভাগ ওই বিবৃতি গ্রহণ যোগ্য নয় 
বলে বা£তল করে দেয়। 

তখন খয়তানরা অপর একট 
বিবৃতি দাঁখল করেন 'নজেদের 
আয় একটু বেশী দৌখয়ে। প্রথম 
বিবৃতিতে আয়ের পাঁরমাণ ছিল, 

(শেষাংশ দশম পঙ্ঠায় ) 


মাণ্টার প্রধান 
(দর্পণের স ঘা) 
বর্তমানে মাল্টার/ প্রধানমন্ত্রী 
রাষ্ট্রপয় আঁতাথ হিসাবে ভারত সফর 
করছেন। সম্মানত আতাথ তাঁর 
সফরকালে কলকাতায় সর্বপ্রথম 
ভারত ভূমিতে পদার্পণ করেন। 
কিন্তু দুঃখেব বিষয় কোন স্বাধীন 
সার্বভৌম দেশের প্রধানমন্ত্রীর 
ন্যায় একজন ববাশষ্ট ব্যান্তকে 
রাষ্ট্রীয় আতথ্যে বরণ করার জন্য 
যে-ন্যনতম ব্যবস্থার প্রয়োজন ছল 


* সৌদন কোন অজানা কারণে তার 


নুর্টট-বিচ্যংত ঘটে। জানা গেছে, 
বাশস্ট আতিথকে অভ্যর্তনার 
ব্যাপারে এই বিচ্যুতিতে সরকারণ 
উর্ধতন মহল বিচলিত ও অসন্তুস্ট। 

সেদিন সন্ধ্যায় যাঁরা দমদম 
বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন 
তাঁরা রাজ্যপাল শাঁসত এই সর- 


উর্ধতন কর্মচারীদের মধ্যে 


সময়ের অনাব 


কারের 'বাভন্ন বিভাগের উর্ধতন 
কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব 
দেখে আশ্চর্যান্বত। সন্ধ্যার বেশ 
ছু পরে একটি আন্তর্জাঁতক 
বিমান কোম্পানীর উড়োজাহাজে 
সম্মানত আঁতাঁথ দমদমে অবতরণ 
করেন। কিন্তু বিমান অবতরণ 
করার আধঘন্টা আগেও কণভাবে- 
কখন-কোথায় অভ্যর্থনা করা হবে 
তার কোন স্থিরতা ছিল না। যাঁদের 


ব্রেজনেভ বনাম সুসলভ 


গোভিয়েত কমিউনি? গাটির বঝৌদনের 


(দর্গশের কুউনোতিক সংবাদদাতা) 
সোভিয়েত কাঁমউীনস্ট পার্টিতে 
কৌঁদলের প্রধান দুই পান্ডা হচ্ছেন 
পার্ট সম্পাদক ব্রেজনেভ একাঁদকে 

আর পাটির প্রধান তাত্বক সুসলভ 
কে 

গোলমাল বেধেছে প্রধানতঃ 
নাতি 'বিষয়ে। ব্রেজনেভ এবং তার 
গোচ্ঠির বস্তব্য ষে, উদারনৈ'তক 
উত্থান ইত্যাদ যে সব ব্যাপার 
চেকোশ্লোভাকয়াম্স ঘটছে তা সবই 
বুর্জোয়া প্রভাবের ফল এবং একে 
কঠোর হাতে দমন ' করতে না 
পারলে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের 


সুসলভের বন্তব্য £ পাঁথবা 
স্ট্যালিন.ষুগ থেকে এখন অনেক 
এগিয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে 
মানুষের চেতনাও। এই অবস্থায় 
সাম্যবাদী ব্যবস্থার 'নরাপত্তার 


সপ্তাহে কিম্বা ডিসেম্বরের প্রথম 

দিকে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। 
কোঁদল এতাঁদন পার্টির মধ্যেই 

সীমাবদ্ধ ছল, বাইরে বেশী জানা 


গ্রধান দুই 
গা 


যায় নি। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে যে, 
সোভিয়েত 'িটারার গেজেটে ভীষণ 
সুসলভ বিরোধী লেখা প্রকাশ হতে 
আরম্ভ করেছে। এই সমস্ত লেখাই 
প্রেজনেভ কতৃক আয়োজিত হচ্ছে 
বলে স্মসলভ অভিযোগ করেছেন, 
এবং বলেছেন নীতিগত আক্রমণ 
মানে ব্যান্তবশেষকে আক্রমণ নয়। 
ব্রেজনেভ যে পদ্ধাত নিয়েছেন তা 
এবং এটা তাঁর নীতির দেডালয়া- 
পণাই প্রকাশ করে। 
ব্রেজনেভের দল মনে করে ষে 
উদারনীতর প্রসার বিশ্ব সাম্যবাদী 
এঁক্যে ফাটল এনেছে এবং এর ফলে 
চীন কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমে শত্রুর 
পর্যায়ে চলে গেছে। অবিলম্বে এই 
উদারনণীত বসর্জন না দিলে কেবল 
মান যে চাঁন-সোভিয়েত সম্পর্কের 
ক্ষাত হবে তাই নয়, ইউরোপাঁয় 
সাম্যবাদী ব্যবস্থায় বুর্জোয়া ধ্যান 
ধারণার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। এবং 
তার ফলে এই ব্যবস্থাকে আর 
সামব্যাদী বলা যাবে না। এটা তখন 
রাষ্ট্রীয় ধনতন্্রবাদের দিকে ঝঃকবে। 
এই ঝোঁকের নানা ইঙ্গিত ইতি- 
মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। রেজনেভ 


করেছে। আরাগণ সার্ত প্রভাতি 
বিখ্যাত লেখকরা এই উদারনীণতর 
এখন মুখর প্রবস্তা। সোভিয়েত 
িটারারী গেজেটে প্রকাশিত কয়ে- 
কটি প্রবন্ধে এই দুই লেখকের 
বিরুপ সমালোচনা করা 'হয়েছে। 

সুসলভ এই বিরুপ সমালো- 
চনার বিরোধীতা করে বলেছেন যে 
সাম্যবাদকে গ্রহণযোগ্য করার এত 
বছরের প্রচেষ্টা বাণচালের ষড়যন্ত্র 
দানা বাঁধছে। উদারনৈতিক আন্দো- 
লন জোরদার হওয়া দরকার। 

এদিকে সোভিয়েত পার্টর 
কোঁদলের খবর দক্ষিণ পন্থী ভার- 
তীয় কণমউীনস্ট পাঁটতে যথেষ্ট 
আগ্রহের সন্টার করেছে। ডাঙ্গে, 
কৃষ্ণাণ প্রভৃতিরা রেজনেভ মতাব- 
লম্বা আর সোমনাথ লাহড়ী, 
ইন্দ্রজত গৃপ্তরা সুসলভের 'দিকে। 
পার্টির স্ব স্তরে এখন আলোচনা 
চলছে। 

কিন্তু এরা নিজেরা আলোচনা 
করে বিশেষ কিছু করতে পারবেন 
বলে মনে হয় না। সব ভর 
করছে সোভিয়েত পার্টির বাঁদ্ধত 
কেন্দ্রয় কাঁমটির আঁধবেশনের 
সিদ্ধান্তের উপর । 


মন্ত্রে বিশি 


ব্্তিৰ সন্মান 
গাদর্মন 
কৰ| হয়নি 


উপর এই অভ্যর্থনার দায়িত্ব ছিল 


‘তাঁদের কেবল খুব কর্ম ব্যস্তভাবে 


ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। চাঁফ 
সেক্রেটারী ও মেয়র বিমান বন্দরে 
এসে পেশছলেন, কিন্তু তখনও 
পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনাকালে 
লাল কার্পেট বিছানা হবে কনা সে 
সিন্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। 
{বিমান বন্দরে বহু বৎসর কর্ম- 
রত জনৈক সরকার) কর্মচারী 
বলেন, কোন বাঁশম্ট আতাথকে 
অভ্যর্থনার ব্যাপারে এরকম 'বশ্‌- 
ভ্খলা ও অব্যবস্থা তান আগে । 
কখনও দেখেনন। বিভন্ন সরকারী ' 
কর্মচারীকে শুধ: হুড়োহুড়ি ও 
ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। কার 
উপর যে কী দায়িত্ব সেটা বোঝা 
দুঙ্কর হয়ে পঁড়ে। প্রধানমন্ত্রী 
বিমানবন্দর ত্যাগের সময় প্রোটোকল 
অনুযায়ী কোন গাড়াঁতে কে চাপ- 
বৈন অথবা কোন গাড়ীর পিছনে 
কোন গাড়ী যাবে তা 'স্থর করা 
নিয়েই মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। এক 
সময় বিশৃঙ্খলা এমন এক পর্যায়ে 
গিয়ে পেশছায় যে, মেয়রকে হতাশ 
ডানা হাতে ভি নাতি দোহা য় 
আমার সথ্গে যে প্রধানমন্ত্রীর কে 
পা হাত 
পারছি না? 
সাধারণত বিশিষ্ট অতিথিদের 
আগমনকালে বৈমাঁনকদের আগে 
থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা 
যেন 'বমানকে ট্ট্যার্স” করে 
একেবারে ইন্টারন্যাশন্যাল লাউ- 
ঞ্জের প্রবেশপথের কাছে নিয়ে 
আসেন, যাতে আঁতাঁথ বিমান 
থেকে অবতরণ করে লাল কার্পেটের 
উপর দিয়ে সরাসার অভ্যর্থনা 
মঞ্চে অথবা স্থলে আসতে পারেন। 
কিন্তু এদিন কোন অজ্ঞাত কারণে 
আঁতাঁথসহ' বমানাট ইন্টারন্যাশনাল 
লাউঞ্জের অনেকদরে এসে দাঁড়ায়! 
ফলে, শেষ মুহূর্তে যখন “রেড- 
কাপেটি” অভ্যর্থনা দেবার সিদ্ধান্ত 
হয় তখন বিমানটি দূরে দাঁড়ানোর 


অর্ধেক ৰাস্তায় কার্পেট 
গাভা হয় 


ফলে প্রধানমন্তীর আগমন পথের 
অর্ধেক রাস্তায় কাপেট পাতা হয়, 
আর অর্ধেক রাস্তা খাল থাকে” 


* (শেষাংশ ১০ম পৃচ্ঠায়) 


॥ দই ॥ 
লম্প্ীল্জ্ীল্্র 
ইভের রিতার 


কালকাতাকে কেন্দ্র করে উপর 


' মহলে. গভার 
ঈ৯ ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে যে, প্রাত- 
ক্রিয়ার কঠোরতা পূর্ব ভারতে, 
বিশেষ করে প্রগন্তিশীল আন্দো- 
লনের কেন্দ্রবিন্দ কলিকাতায়, প্রকাশ 
পেতে আরম্ভ করেছে। হালের, 
ইঙ্গিতে পরিষ্কার যে এই কঠো- 
রতা ক্রমশঃ দর্ধর্য আক্রমণের রূপ 
নেবে। আর এই আক্রমণের জন্য 
নানা অজুহাত খাড়া করা হবে। 
, ম্যাকনামারার কাঁলকাতা ভ্রম- 
ণের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ প্ীলশ 
৭ জন যুবককে (বেশীর ভাগই 
ছাত্র) রাজ্যে শান্তি ও “নিরাপত্তার 
অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। পলিশ 
এক গোপন রিপোর্টে রাজ্য এবং 
কেন্দ্র সরকারকে জানিয়েছেন যে, 
এই সমস্ত ছাত্ররা বেলিয়াঘাটায় 
একটি ব্রীজ এবং ম্যাকনামারার 
স্হরে আসার পথে অন্যান্য জায়গা 
ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার 
ষড়যন্ত্র করোছিল। 
: অসীম চ্যাটাশী নামে এক 
নকসাল পন্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
ছিল সে নাকি ম্যাকনামারাকে গুলি 
ফরে হত্যার ব্যবস্থা করেছিল। 
এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কলি- 
কাতা পুলিশ থেকে সরাসাঁর কেন্দ্র 
চলে যায়। রাজ্য সরকারের কাছে 
কেন্দ্র থেকে সতর্কবাণী আসে এই 
রিপোর্টের ভিত্তিতে । 

তারপর দেখা গেল পুলিশ! 
তাণ্ডব দম্দম বিমান বন্দরের একাট 
"স্কুলে আর কাঁলকাতা শবশ্বাবিদ্যা- 
লয়ে। হঠাৎ ট্রাম-বাস পুড়ল আর 
কিছু বোমাও ফাটল রাস্তায় । 

শবচালিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চ্যবন 
বোমাগ্দীল কি ধরণের জানতে চাই- 
লেন আর উপদেশ দিলেন যে, 
এগুলির বিশেষ পরীক্ষা হওয়'র 
দ্রকার। প্7ীলশের কয়েকজন, যারা 
উদ্দেশ্যটা এখনও ধরতে পারেন ন, 
বললেন এত উত্তেজনার কি ছিল। 


"বস্তা বত 
MEARE 


৯ 


ত 


ষড়যন্ত্র চল 

বোমা যে গুলিকে বলা হচ্ছে, সৈ- 
গল ত আসলে স্ইে. পরাণো 
আমলের পাট মোড়া পটকা নতু- 
নত্ব কিছু ছিল না৷, আলম" ছাত্র 
পলিশ সংঘর্ষের সময় দেখা "গেলে 
যে ছাত্রদের পালিশ আক্রমণের ঝোল 
পূ্বকল্পিত ব্যবস্থা অথবা সাজ- 
সরঞ্জাম ছিল না। সেই পুরাণো 
কায়দায় উত্তেজনার মুখে পুলিশের 
দিকে দুর্বল টিল ছাড়া ত আর 


ঘর 
, 
নি 


কিছুই ছিল না। 

বেশ বোঝা যাচ্ছে কলিকাতাকে 
কেন্দ্র করে উপর মহলে গভশর 
ষড়ষন্ত্র চলছে। এ ষড়যল্ত্র গণ- 
তান্তিক আন্দোলনকে পিষে মারার 
আর কলিকাতাকে আন্ত্াতক 
রাজনীতির ফুটন্ত কড়াইয়ে পরিণত 
করার। 
প্রতিক্রিয়া নিজের বিপদ সম্পর্কে 
যথেষ্ট শক্কিত আর পারন্রাণের 
(বাভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। প্রৃতি- 
ক্রিয়ার দৃঢ় সংগঠিত আক্রমণের 
মুখে প্রগাঁতির শান্ত বিভন্ত, বিমড 
আর বিপর্যস্ত। এই শান্ত সংহত 
হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে 
না! 


(করালায় নকশালবাড়ার 
ঘানার পুনরাঘ্ত্তি 


আবার সেই কয়েকশ গ্রামবাসী, 
সেই কিছু লাঠি, সড়কী আর গাদা 
বন্দুক, সেই এখানে এক জোতদার 
হত্যা ওখানে এক পাীলশ থানা 
আক্ুমণ-নকশালবাড়ীর পর কুট্রা- 
নাদ, তেক্পিচোর পালাপলি একই 
ঘটনার পঢুনরাবহাত্ত। পুনরাবাত্তি 
ঘটেছে কেন্দ্রীয় সরকারের আচর- 
ণেও। যাঁদও গত কয়েকাঁদনের 
ঘটনাবলীর কোন পরিষ্কার ছাঁব 
এখনও ফুটে ওঠে নি তবুও কেন্দ্র 
চ্যবন, গোবিন্দ মেনন প্রমুখ “গেল 
গেল” রব তুলতে ছাড়েন 'ন। 
আইন শৃঙ্খলার একনিষ্ঠ সেবক 
কংগ্রেসী সরকার যাঁদও প্রকাশ্যে 
বলছেন যে কিছু সংখ্যক চরমপন্থী 
কেরলের যযুস্তফ্রন্ট, বিশেষ করে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে 
{ব্ৰত করার চেষ্টা করছে, মনে মনে 
তারা খুশী। কারণ, এই ত সুযোগ 
পাওয়া গেছে যুক্তফ্রদ্টকে সারিয়ে 
মহামান্য রাষস্ট্রপাতর শাসন দ্বারা 
কেরলে আবার কংগ্রেসী গণতল্ 
কায়েম করার ৷ এখন লেগে গেলেই হয়। 

কেন্দ্রের আচরণে আমরা 
বিস্মিত নই। তার থেকে অনেক 
বেশী বিস্ময়ের কেরলে বর্তমানে যা 
ঘটছে। নকশালবাড়ীর সঞ্গে অনেক 


পাবলিক রিলেশানস দপ্তরের কাজের নমুনা 


সম্পাদক মহাশয়, - 

সরকারের পাবালক রিলেশানস 
দপ্তরের কাজের ছোট্ট একটু নমুনা 
দেখুন। জলপাইগদাঁড়র গত ভয়া- 
_বহ দদৰ্ঘটনার্ন আম কোন দশা না 
পেয়ে ছুটে যাই রাইটার্স 'বাজ্ডিং-এ 
ইনফরমেশন গ্যান্ড পাবালক 
,রিলেশানস দপ্তরে জলপাইগদড়ী 
নিবাসী আমার আত্মীয়দের খবর 
জানার জন্য। আমাকে সাতাঁদন পর 
খবর দেবেন বলে তাঁরা আশ্বাস দেন। 
কিন্তু চোদ্দ দিনেও আম কোন 
খবর পাই না। তারপর যাতায়াতের 
পথ সামান্য পারম্কার হওয়াতে 
আমরা ব্যান্তগতভাবে গিয়ে খবর 
শনলাম। হঠাৎ ৯৫ই নভেম্বর 
ভাল আছেন।* আম জানতে চেয়ে- 
ছিলাম ১৪ই অক্টোবর । লক্ষ্য করে 


আশ্চর্যের বিষয় চিনির ওপর হাঁম- 
[িয়েট ছাপ মারা। চিঠিতে তারিখ 
নেই খামের ওপর ছাপ মারা ১৩ই 
নভেম্বর । এখানেও স্থানীয় চিঠি 
{বালর- তৎপরতা দেখুন। আম 
জান সেখানে খবর জানার চাহিদা 
প্রচশ্ড-কন্তু সেই প্রচন্ডতার জন্য 
কি প্রচুর লোক নিয়োগ করা উঁচত 
নয়? ধরুণ আজ যাদের পাঁরবার- 
বর্গ হারিয়েছে তারা যাঁদ এমন ভাবে 
খবর পান অশোচটুকুও তো পালন 
করতে পারবেন না। অম্মাদের 
একান্ত অনুরোধ দুঃসময়ে যেমন 
তাঁরা সাহায্য করছেন তেমন তারা 
তৎপর হচ্ছেন না কেন? তাহলে 
তো আমাদের সহানুভূতি পুরোই 
পেতেন। আপনাদের দষ্টি আক- 
যণের জন্য আম খামাঁট পাঠালাম । 

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায় 


মিল থাকা স্বত্বেও একটা বড় আমল 
আন্দোলনকারীদের বর্ণতার নক- 
শালবাড়ী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, 
চার; মজুমদার বা কানু সান্যাল 
কাঁমউনিস্ট কর্মী হিসাবে সুপাঁর- 
চিত ছিলেন, অন্তত উত্তরবঙ্গে । 
আন্দোলন চলাকালীন তাঁরা কেউ 
দল ছাড়েন বা ছাড়তে বাধ্য হন এবং 
এখন নিজেদের বিপ্লবী কাঁমিউ- 
নিস্ট আখ্যা দিয়ে এক স্বতন্ত্র 
গোষ্ঠী গড়ে ভুলেছেন। 

কিন্তু কেরলে কারা এই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা 
মোটেও পরিষ্কার নয়। সংবাদপত্রে 
এদের চরমপন্থী বলে আঁভাহত 
করা হয় কিন্তু সেই সঙ্গে এই 
সংবাদও ছাপা হয় যে অপর আরেক 
দল চরমপন্থী, যাঁরা কেরলে তৃতীয় 
পার্ট গড়তে লেগেছেন, তাঁরা 
এদের কুখ্যাত মাকিন সংস্থা সি- 
আই-এ-র অনূচর বলে মনে 
করেন। আরেকাদকে কেরলের 
মুৃখ্যমল্লী শ্রীনাম্জ্রীদ্ুপা্ ও পাটি? 
সম্পাদক শ্রীগেপালন ত বলেই 
বসেছেন যে বর্তমান আন্দোলনের 
মূলে আছে কংগ্রেস, জনসঙজ্ঘ ও 
আরও কিছ প্রাত ক্রিয়াশীল চক্র যারা 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে 
চায়। 

এত কথার মধ্যে পুরোপ্দীর 
সত্যভাষণ খুজতে যাওয়া নিরর্থক 
কারণ পরবর্তী ঘটনাই বন্তব্যের 
সত্যতা প্রমাণ করবে। গত বছরের 
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শুধু 
বলতে পার যে আন্দোলনের ধার! 
দেখে মনে হয় না যে তৌল্লচেরী 
পালাপলাল কোনাঁদন ইয়েনান -বা 
সিয়েরা মাস্রায় পারণত হবে; বরণ্ঠ 
খাঁড়বাড়ন, ফাঁসদেওয়া বা তারও 
আগের তেলেঙ্গানা কাকদ্বাঁপের 
ভাঁবষ্যতই আবার লেখা ' হবার 
সম্ভাবনা কেরলের মাঠে ঘাটে 
জঙ্গলে ৷ ষে আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত 
যে আন্দোলনের গোড়ায় বৈপ্লীবক 
চিন্তা ধারার [চেয়ে বেশী আছে 
দলগত এবং ব্যন্তগত কলহ তার 
একমাত্র ভবিষ্যত কেরলের অসংখ্য 


নদী নালার গর্ভে এবং সরকারী 
ফাইলের নিরাপদ আশ্রয়ে। শুধু 
একমান্র আশঙ্কা তার আগেই না, 
কেন্দ্রের প্যাচে পড়ে নাম্বুদ্রপাদ 


সহসা 


} 
Eh 


দপশ ॥ শ্‌ক্রবায় ২১শে নভেম্বর ১১৬। 


শিল্পত্তির| কলিকাভার টানে 
সরকারের গঙ্গে গহযোগিত। 
কৰতে ৰাজী নয় 


( অৰ্থনৈতিক স্ূংবাদদ্যতা ) 

কোলকাতা ও পশ্চিম বাংলার 
উন্নয়ন দরকার। যে পরিমাণ টাকার 
প্রশ্নোজন তা সবই বিদেশ থেকে 
পাওয়া যাবে না এটাও নিশ্চিত 
তার জন্য যতই আমরা ম্যাকনামারা 
সাহেবকে ভজনা করি না কেন। 
ম্যাকনামারা সাহেব ও সেই ইঙ্গিত 
দিয়ে গেছেন। 

ম্যাকনামারা সাহেবের কাছে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সাঁচব 
থেকে অপরাপর আঁফসারেরা এবং 
পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যা যে 
বন্তব্য রেখেছেন ও যে ভাবে রেখে- 
ছেন তা সত্য আঁত নন্দনীয়। ভারত 
সরকার পশ্চিমবাংলাকে- প্রয়োজনীয় 
অর্থ সাহায্য 'দচ্ছেন__এই আঁভ- 
যোগের সূত্র ফুটে উঠেছে তাদের 
বন্তব্যে। ভাবটা এই যে ম্যাকনামারা 
সাহেব চেক বই নিয়ে এসেছেন 
পকেটে এবং বলা মাত্রই চেক দিয়ে 
যাবেন আমাদের আর্ক সমস্যা 
সমাধান করার জন্য। 

সে যাক্‌ গে, আসল কথা হল 
কোলকাতা বা পশ্চমবাংলার উন্নাত 
করতে হলে টাকার প্রয়োজন। টাকা 


ছুটি মাত্র উপায় 


আসবে কোথা থেকে? দরাটি মান্র 
উপায়-নৃতন করে কর ধার্য করে 
টাকা তোলা আর যে সমস্ত কর 
রয়েছে তার থেকে ঠিক ঠিক ভাবে 
টাকা আদায় করা যাতে রাখব 
বোয়ালেরা করের জাল থেকে না 
বেড়িয়ে যায়। 

কিল্তু দুঃখের বিষয় আমাদের 
ব্যবসায়ী ও 'শল্পপাঁতিরা, অবস্থা 
দেখে মনে হয়, সরকার বা স্বায়ত্ব- 
শাসন করৃতপক্ষদের সাথে এ ব্যাপারে 
মোটেই সহযোগিতা করতে রাজী 
নয়। বরণ তারা এটাই প্রতিপন্ন 
করতে চান যে কর ভারে পঙ্গদীরত 
হওয়ার দরুণ বাংলায় শিল্পের 
উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নয়। এবং 
যা আছে তাও ধ্বংসের মুখে। 
তাদের সঙ্গে সুর 'মালিয়েছে আরও 
অনেকে । তাই আজ শুধু ভারত- 


১বর্ষে নয়_ ভারতের বাইরেও এটাই 


সোচ্চার হয়ে উঠেছে যে কোলকাতায় 
আর কিছু হবে না কোলকাতা পচে 
গেছে, গলে গেছে। 

অথচ এই শিজ্পপাঁতিরা ভুলে 
যান যে ভারতবর্ষের অনেক প্রদে- 
শের তুলনায় যে সমস্ত সুযোগ 
সুবিধা তারা ভোগ করে আসছেন 
তা অন্য কোথায়ও নেই। বোম্বা- 
ইতে বিক্রয় কর থেকে বোম্বাই সর- 
কার পান কম করে ৮০1৮৫ কোট 
টাকা আর পশ্চিমবাংলা সরকার 
৬০ কোটি টাকাও আদায় করতে 
পারে না। বেশ কিছ; টাকা যে 
কিছু কিছু ব্যাবসায়ী বা শিল্প- 
পাঁতরা ফাঁক দিয়ে থাকেন তা ত 


কাঁচা মালের উপর ট্যক্স বোম্বাই 
বা অন্যান্য প্রদেশে অনেকাঁদন 
থেকেই আছে। যেই পশ্চমবাংল 
সরকার গিত মে 'মাস থেকে সে 
হারে এই কর চা শিল্প, 
পাঁতরা গেল গেল রর্খ “তুললেন 
তারপর ধরুণ মোটর ও' অন্যান 
পরিবহনের উপর ট্যাক্স। পশ্চিম 
বাংলার তুলনায় এই কর অন্যান 
প্রদেশে শুধু বেশীই নয় তার 
নিয়ম কানুনও অনেক জঁটিল। 

তারপর ধরণ অকষ্রয় ডা! 
যা কোলকাতা করপোরেশন ধাষ' 
করবেন বলে ঠিক করেছে। এই 
প্রস্তাবে গভর্ণর নাকি রাজণও 
হয়েছেন। কিন্তু শুনছি কোন 
কোন ব্যবসায়ী সামার উঠে পরে 
লেগেছে ক করে এই প্রস্তাবকে 
বানচাল করা যায়। শীঘ্রই তারা 
গভর্ণরের কাছে দরবার করতে 
যাবেন যাতে এই অকষ্রয় িউ?ির 
বোঝা না চাপান হয় এবং তাদের 
দাবীর পিছনে উদ্ধৃতি দেবেন 
অনেক সরকার কাঁমশন বা কাঁম- 
টির রিপোর্ট যেখানে অকষ্রয় [িউ- 
টির বিরদ্ধে বন্তব্য লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। 

এটা হয়ত চিক নীতিগত ভাবে 
অনেক কাঁমটি বা কাঁমশন এই অক- 
উঁয়ের বিরুদ্ধে রায় দিতেছে কিন্তু 
তার পরিবর্তে অন্য কোন জাতীয় 
করের প্রস্তাব করেছে যার ফলে 
স্থায়িত্ব শাসন সংস্থার আয় বাড়তে 
পারে। কামাট বা কাঁমশন যাই 
বলুক না কেন আমাদের এ কথা 
ভুললে চলবে না যে ভারতবর্ষে 
প্রায় ১০০০ 'মিউানাসপালিটিতে 
এই অকষ্রয় রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য 
যা আমাদের হাতে এসেছে তা থেকে 


i 
অকাটুয় থেকে আয় 


বলা যায় এই কর বছরের পর বছর 
বেড়েই গেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে 
এই কর থেকে আয় দাঁড়য়েছে ৪৭ 
কোট টাকা ষা ১৯৬০-৬১ সালে 
ছিল মান ২৭ কোট টাকা! কথা 
হল কোলকাতা করপোরেশন এই 
অকষ্রয়, থেকে কেন বাত হবে। 
কোলকাতা নগরীতে মাথাপিছু 
ট্যাক্স হল ১৯:৫৮ আর বোম্বাইতে 
তা হলস ৫৩-৪৩। ১৯৬০-৬১ 
সালে কোলকাতা প্রপার্টি ও সার- 
ভিস ট্যাক্স থেকে পেয়েছে ৪ কোটি 
টাকা-আর বোম্বাই পেয়েছে ১২ 
কোট টাকা। অথচ গেল বছর 


, কোলকাতায় সম্পত্তির উপর কিছু 


ট্যাক্স বাড়াবার জন্য কত চেণ্চামেচিই 
না হয়েছিল। 

একথা অবশ্য অস্বাঁকার করা 
যায় না যে মুড়ি মুড়াকর এক দর 
হওয়া উচিত নয়_ যে সমস্ত বাড়ীর 
মালিক মধ্যাবস্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত 
তার উপর করের ভার কম হওয়া 
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দর্পণ ॥ শঢরেৰার ২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮ 


বাইলাডিলার লৌহ আকর 


রপ্তানীতে ভারত সরকারের টন 


প্রতি দেড় টাকা লোকসান 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 


মধ্য প্রদেশের বাইলাডলা কল- 
কাতা থেকে ৬৮৫ মাইল দুরে। 
বাইলাডিলা লৌহখাঁন। শন্রশ মাইল 
দীর্ঘ এই শৈলসালায় যে লৌহ 
আকর আছে তার উৎকর্ষ সারা 
পাঁথবীতে অতুলনীয় । 

এই * র্নপ্তানী করে যে 
দাম আমর] ‘অনেকে বলেন 
তাতে, আমাদের ঠকতে হচ্ছে। 
বাইলাডিলার আকর লৌহ জাপানে 
রপ্তানী করে আমরা যে ডলার পাই 
তার মূল্য টাকায় হল টন প্রতি 
৭৩ টাকা। কিন্তু মাল রপ্তানশ 
করতে আমাদের খরচ পড়ে টন প্রত 
98.60 | 

অর্থাৎ গলদ একেবারে গোড়া 
থেকেই । 

বাইলাডিলার খনির মালক 
ভারত সরকারের ন্যাশনাল মিনারেল 
ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, 
সংক্ষেপে'এন এম ডি সি। 

গত ১০ই নভেম্বর বাইলাডলার 
১৪নং ডপো'জিটের উদ্বোধন হল। 
কেন্দ্রীয় মন্ত শ্রীদীনেশ সং উদ্বো 


১) ধন করলেন। এই উপলক্ষে বাইলা- 


রথ 


/ ৷ সমবেত হয়োছলেন। 


গলায় আরো [তিনজন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী এবং অন্যান্য ভি আই পি 
এদের মধ্যে 
&৭ জন জাপানী, ১ জন আমে- 
রিকান। এদের সকলের যাবতীয় 
খরচ এন-এম-ীড-ীস বহন করেছে। 


উদ্বোধন উপলক্ষে. খরচা 
হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা 


উদ্বোধন উৎসবের জন্য খরচ 
বরাদ্দ হয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা। 


, আসলে খরচ হয়েছে তার দ্বিগুন 


৯ 


চি 


Ld 


বিমাণ ভাড়া করা হয়েছিল ৬ 
খানা। আর ইমপালা জাতীয় মোটর 
গাড়ী। আর 'ড-লাক্স বাস। কল- 
কাতা কেথে রেলে ফার্স্ট ক্লাস 
রিজার্ভ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
সাংবাদিকদের। আর একদল সাংবা- 
দিককে নেওয়া হয়েছিল রায়পুর 


স্ডুলে গেস্ট হাউস এবং জেনারেল 
ম্যানেজারের বাংলো সাজানোর জন্য 
খরচ করা হয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। 

জগদলপুর থেকে “কারন্ডুল 
এই ৮০ মাইল পথ ভি আই প- 
দের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী করতে 
১৫০ জন লোক নিয়োগ করা হয়। 
তাদের রান্রিতেও কাজ করতে 
ইয়েছে। এই বাবদ মজুরী জন 
প্রীতি আড়াই টাকা । 

৯ই নভেম্বর রাত্রিতে এবং 
১০ই নভেম্বর দুপুরে ডিনার এবং 
লাণ্চের রাজাঁসিক ব্যবস্থা হয়েছিল। 
প্লেট প্রাতি খাবারের দাম ৭৮ টাকা। 
কলকাতার একটি এবং ৩০০ মাইল 


4 দূরবতনী বিশাখাপত্তনমের একটি 


নব 


রেস্তোরা থেকে খাবার এবং বেয়ারা 
সরবরাহের ব্যবস্থা িল। 


ছিল 'বিশাখাপত্তনমের থেকে আসা 
ভারতীয় নৌ বাহিনীর ব্যাস্ড। 
রাত্রতে নাচেরও ব্যবস্থা (ছল। 
ভেতরে লাণ্ের সময় যারা বাইরে 
ক্ষুধার্ত হয়ে দাঁড়য়েছিল তাদের 
দিকে কেউ তাকায় নি। 

টাকার শ্রাম্থ দেখে যখন ফিরব 
তখন শুনলাম ঝাড়দ্দার বলছে, 
তাকে কেউ কাজের বেতন দেয় নি। 
এক মুঠো খেতেও না। আমাদের 
মধ্যেই কেউ কেউ তাকে ছু 
পয়সা কাঁড় দিয়ে এসেছে। 

এরই নাম ভারতীয় সমাজতন্ত্র! 
কিন্তু জগদলপুরে এসে শুন- 
লাম এক বিরাট আদিবাসী জনতা 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের শাসনে বিক্ষোভ, 


প্রদর্শন করেছে। /কারণ বোধ হয় 
এই ওরা এখনো ভারতীয় সমাজ- 
তন্তের মহিমা কিছ বোঝে নি। 
ভারত-জাপান সহযোগিতার কদরও 


উফ কও বললসদ চিল ভি !' 


পা চর 
সম্পর্কে গুঁদাসীম্য .. 


ফলে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ 
হাঁরয়েছে আর লক্ষ লক্ষ লোক 

গৃহহারা হয়েছে। ইদানং কালে 
রা দুর্যোগ 
ভারতবর্ষের কোধাও ঘটেছে বলে 
জানা নাই! আর এই ভয়াবহ ধৰংস- 


তার সঙ্গে আমাদের দেশের শাসক 
শ্রেণীর অব্যবস্থাও যুক্ত হয়ে এসে 
এক মর্মান্তিক রূপ দিয়েছে তার 


অনুসন্ধান করা এখনই প্রক্নোজন। , 


নতুবা এই মর্মান্তিক ঘটনার পদনরা- 
বৃত্ত হতে পারে। 
কিন্তু বিগত ১৮ই নভেম্বর 


 পালশমেন্টে (লোক সভায়) বন্যা- 


{রোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিন ঘন্টা 
বপন আলোচনা চলা কালে সদস্য- 
দের উপাঁস্থীত এত কম ছিল যে 
কোন সদস্য কোরামের প্রশ্ন তুললে 
যে কোন মুহূর্তে আলোচনা বন্ধ 
হয়ে যেত । আর তা ছাড়া আলো- 
চনায় অংশ গ্রহণ করেছেন কেবল 
সেই সব রাজ্যেরই সদস্যরা যে সব 
রাজ্য ইদানীং বন্যার প্রকোপে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হয়েছে__ যথা, বাংলা, বিহার, 
উীঁড়ষ্যা, গুজরাট ও অন্ধ প্রদেশ। 


অন্যান্য রাজ্যের সদস্যরা কি! বন্যার 
প্রকোপে রোধ ' ব্যবস্থা সম্পর্কে 
উদাসীন ? /" আর, উত্তর বশ্গের 


কন্যার ভয়াবহতা 


বন্যার ভয়াবহতা কি পার্লামেন্টের 
সদস্যদের কাছে একটি সাধারণ 
প্রাকৃতিক" বিপর্যয়ের মতই স্বাভা- 
বক ঘটনা? বাংলা দেশের সদস্যরা 
জলপাইগনুঁড়তে বন্যাকালে প্রশাসন 
ব্যবস্থা লোপ পাওয়া সম্পর্কে জীড- 
দসয়াল তদন্ত, দুঃস্থদের সাহায্য 
ও পুনর্বাসনের জন্য পণ্চাশ কোটি 
টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং বন্যা 
শনরোধের জন্য সাঁঠক প্রচেষ্টা দাবী 
করেছেন। কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদুৎ 
মন্তন ইতিপূর্বেই বন্যা নিরোধ 
ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব বলে 





মেয়রের মর্ষাদ। কি রক্ষা হয়েছে? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


যাঁদও কলকাতার মেয়র শ্রীগোঁবিন্দ 
দের,বরদ্ধে বিরোধীপক্ষের আনীত 
অনাস্থা প্রস্তাব ভোটের জোরে 
(৫০0-৪৫ ভোটে) নাকচ হয়ে 
হয়ে গেছে তাহলেও প্রশ্ন থেকে 
যায় মেয়র কি সাত্য সত্যই আর 
মান বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। মেয়- 
রের চেয়ারের মজর্সদা কি কংগ্রেসী 
ভোটের জোরেই পবিত্র থেকে গেল? 
িরোধীপক্ষের আভষোগ অসদাচরণ 
নৌতিক অধঃপতনের অপরাধ__মিথ্যা 
বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু সাধা- 
রণ মানুষের প্রশ্ন মেয়র সাহেবের 
কাম্টমসকে জরিমানা ও খেসারত 
দেবার ব্যাপারটা তাহলে ক মিথ্যা 
হয়ে গেল? 

পোঁর সভার অধিবেশনে তুমুল 
উত্তেজনার মধ্যে মেয়র শ্রীদে এবং 
কংগ্রেসী নেতা শ্রীনন্দ ব্যানাজশ 
বলেছেন বিরোধীদের এই অনাস্থা 


- প্রস্তাব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণো- 


দিত। নির্বাচনে বাজীমাৎ, করার, 
জন্যেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। 
মেয়র বড় গলায় বলেছেন ১৯৬৭ 
সালে জতেছি আবার মধ্যবর্তী 
নির্বাচনেও 'জতব। 
নিলক্জতার এর চেয়ে বড় উদা- 
হরণ আর কিছু চিন্তা করা যায় না। 
শুধু; একটা কথা মনে কাঁরয়ে দিই 
মেয়রকে । বিরোধী পক্ষ থেকে এক- 
জন সদস্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন-_ 
আসুন আমি-আপান দুজনেই পদ- 
ত্যাগ করি আর মেয়রের এলাকায় 
পরস্পর প্রীতদ্বশ্দিতা কঁরি। দেখ 
জিততে পারেন 'িনা। কাগ্রেসী 
মেয়র এর জবাব দেন নি। মেয়র 
কি জনতার সামনে দাঁড়াতে ভয় 
পান? 
প্রাসাহ্গক প্রশ্ন 

অত্যন্ত প্রাসাঁঙ্গক প্র*ন তুলে- 


টাকা কোথায় 
পেলেন? 


ছিলেন শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটাজশ। মেয়র 
আইনানহ্যায়ী মাত্র পণ্চান্তর টাকার 
বিদেশী মুদ্রা পাবার আঁধকারী। 
তাহলে এত টাকার মাল ‘তান 
আনালেন কি করে। এ টাকা কোথা 
থেকে এলো। মেয়রের তিনাঁট 
ম্যাঁজক বাক্সে যে বিদেশ মালপত্র 
এসেছে তার দাম কস্টমসূ ঠিক 
করেছেন ৪,২১১ টাকা । এর জবাব 
শ্রীদে ক দেবেন।? 

১০৬ জন সদস্য বিশিষ্ট পৌর- 
সভার অধিবেশনে ৯৫ জন সদস্য 
উপস্থিত ছিলেন। ৩ জন কংগ্রেসী 
সদস্য, ২ জন নির্দলীয় রকের সদস্য, 
১ জন নির্দলীয় সদস্য, সি-আই- 
ট-র চেয়ারম্যান এবং ইউ-ীস-স-র 
সর্বশ্রী বিজয় ব্যানার্জী, কৃষ্ণ কুণ্ডু, 
সত্যানন্দ ভট্রাচাঘঃ (জেলে) ও 
শ্রীন্পেন ব্যানাজশি (বন্যান্রানের জন্য 
বর্তমানে উত্তরবঞ্গে আছেন) 'ছলেন 
অনূপাঁস্ধিত। শ্রীবজয় ব্যানাজশি 
কর্পোরেশনে যাওয়া প্রায় ছেড়েই 
দিয়েছেন, আর শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য 
ও প্রীনূপেন ব্যানাজশীর পক্ষে বৈঠকে 
উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। 
আর শ্রীকৃষ্ণ কুন্ড তো বিরোধী 
হলেও মেয়রের লোক “হিসাবে পাঁর- 
চিত। নির্দলীয় ৩ জনের কথা 
ছেড়েই দিলাম। 


৩ জন কংগ্রেপা সদস্য 
এলেন না 


কিন্তু ৩ জন কংগ্রেসী সদস্য 
এলেন না কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ 
দিনে সে প্রশ্নের জবাব শ্রীদের জানা 


উচিত। একজন কংগ্রেস সদস্যতো 
{বকেল ৪টা পর্যন্ত পৌরসভা ভবনে 
সাব কাঁমটির মিটিং করে গেলেন। 
তবু তান কংগ্লেসী মেয়রের মান 


বাঁচাতে এলেন না কেন। অন্য দুজন. 


কংগ্রেপী সদস্য দলের 'নর্দেশ 
অমান্য করেই বৈঠকে হাঁজর হন 
নি। 

মেয়রকে তাই মনে কাঁরয়ে 
দদই-_ আসুন না, একবার পদত্যাগ 
করে আপনার কেন্দ্রেই প্রীতদ্বন্দিতার 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন! আপনি তো 
জোর গ্ল্ময় বলেছেন আগামী 
মধ্যবতশী নির্বাচনে দেখা যাবে । তার 
আগেই সেমি ফাইনালটা খেলে 
নন! 
কাস্টমস-এর আইন ভেঙ্গে মেয়র 
শ্লীগোবিন্দ দে তিনাট বাজে সিথ্যা 
বিবৃতি য়ে বাভিন্ন দেশ 
জানষপত্র আনেন। তার হিসেব 


দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল তবু এক- 
বার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছি। 


প্রথম বই ও পন্র-পন্রিকার ব্যাগে 
কাপড় ও ম্টেশনারী 'জানস বার 
হয়। এ বাবদ মেয়র ১২৫০ টাকা 
জরিমানা দেন। দ্বিতীয় ব্যবহৃত 
কাপড়চোপড় ও বইয়ের ব্যাগে শিশু 
দের খেলনা ও মেয়েদের এরম 
পোষাক বার হয়। এ বাবদ মেয়র 
৬৫০ টাকা জরিমানা 'দিয়েছেন। 
তৃতীয় ব্যাবহৃত কাপড়ের ব্যাগ 
থেকে মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বার 
হয়। এ বাবদ মেয়র ১৩০০ টাকা 
জরিম্মনা দেন। প্রেরিত জ্িনিষ- 
গুলির মোট দাম দেওয়া ছিল ৮৫০ 
টাকা। কাম্টমস এ জিনিষগুলর 
দাম ধরেন ৪,২১১ টাকা। 


Ah iL এ. 


এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।? 
অবশ্য উত্তরবঙ্গে সাহায্য ও পুন- 
শ্ৰেণী হয়ত পণ্চাশ কোটি না হলেও 
২০1৩০ কোটি টাকার বরাদ্দ 
করতে ইতস্ততঃ করবে না। 'বিশে- 
যত যখন পাঁশ্চমবঞ্গে মধ্যবতপী- 
কালশন নির্বাচন সামনে । 
পল“মেণ্টের আলোচনায় একটি 
বিষয় পাঁরছ্কার বোঝা গেল। 
বুর্জোয়া ও সামন্ত শাসক শ্রেণী 
এবং সেই সঙ্গে তথাকাঁথত বিরোধী 
দলভুন্ত (দক্ষিণ ও বাম) বুর্জোয়া, 
আধা-বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণীর 
পার্লামেন্ট সহস্যরা মুখে “ভারতীয় 
জাতীয়তা”র বাণী প্রচার করলেও 
মনে মনে কেবলই পাঞ্জাব, বাঙ্গাল 
বিশ্বাসী । নতুবা উত্তরবঙ্গের বন্যা 
ও ধবসের ভয়াবহতা তাদের অনে- 
কের মনে আরো একট. দাগ কাটতে 
পারত। লোক সভার আলোচনায় 
উপাঁস্থাত ও অংশ গ্রহণ আরও 


তীয় গণসংগঠন (অথবা সকল দল 
ও গণ সংগঠন মিলে) উত্তরবঙ্গে 
বন্যা বিধবস্ত এলাকায় দুঃস্থদের 
সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কে কোন 


সর্বভারতীয় প্রচারের 
অভাথ 


সর্বভারতীয় প্রচার আঁভযান করা 
প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ 
তথাকথিত বামপন্থীরা হয়ত স্বীকার 
করবেন বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন উত্তর বঙ্গের চাষীরা । 
মজ;র-কৃষক “দরদ” কোন পার্টি বা 
গণ সংগঠনই এই উত্তর বঙ্গের 
চাষীদের কথা ভাবতে চাইছেন না 


এটাই আশ্চর্য! অথবা তারা ধরে 
'নিয়েছেন_-“ওরা সব নক্সালপল্থী-_ 
ভালই হয়েছে!» 


অত্যন্ত সুখের কথা 'দল্পশতে 
একটি বেসরকারী সাহায্য কাঁমাট 
গঠিত হয়েছিল। আর সেই সূত্রে 
কিছুটা আশা হয়েছিল দিল্লীর 
বাঙ্গালণ, অবাঙ্গালশ সকলের মধ্যে 
উত্তর বঙ্গের বন্যায় সাহায্য সংগ্র- 
হের মধ্য দিয়ে সাঁত্যকার হদ্যতা 
গড়ে উঠবে আর এই ভয়াবহ 
প্রাকীতক দুর্যোগের সম্পকে সকল 
শ্রেণীর মানুষ ভাববার অবকাশ 
পাবে। কিন্তু কার্যত সাহায্য সংগ্রহ 
অভিযান সুরু করলেন দিল্লীর 
বিভিন্ন পাড়ার বাঙ্গালধদের ক্লাব- 
গুঁলি। আর বেশপর ভাগ যায়গায় 
সাহায্য সংগ্রহ করা হল শুধুই 
বাঙ্গালীদের কাছ থেকে। অবশ্য 
তার ব্যতিক্রম আছে। যেমন, 
রামকৃষপুরম, হাউজখাস প্রভাত 
= (শেষাংশ চতুর্থ পক্ঠায়) 


Ll 


b 








রাজধানী কোহমাতে কিন্তু সন্য্ে 


বন্ধ। সরকারী অফিস ও কে 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ 
শুরু হয় সকাল ন’ টায়, সাড়ে-তিন 
টেতে ছুটী । 
আয়তনে চার বর্গমাইল, কিংবা 
কিছু বশো, কোঁহমা নানা কারণে 
ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাগুলের 
একট গুরত্বপূর্ণ জনপদ ৷ কোহ্মা 
থেকে পাহাড় ও জঙ্গল পথে ১৫ 
মাইলের মধ্যে পাকিস্তান সমান্ত। 
বম বর্ডার আরো কাছে।' কোহমা 


গর) 
'অন্য [কোন রী 
»১'. নুরের কথা [ নেই! 


(সিসির বিজ SE 


এক উত্তেজনাপূর্ণ পাঁরবেশ সংষ্টি 
হয়েছে। এই প্রথম প্রত্যক্ষ ভাবে 


৬ ভারত সরকারের সীমান্ত রক্ষী 


বাহিনী প্রায় তিনশ “চীন-ফেরৎ” 


চীন বর্ডার অতিক্রম করে মাজুরী 
গ্রামের' মধ্যে দিয়ে নাগাভূ তে 


+আসার মুখে প্রচণ্ড ধা দেয় 


পরই ভারত সরকারের কাছে খবর 
আসে যে প্রায় আরো দুহাজার 
চীন-ফেরৎ নাগাল্যাপ্ড আভিমুখী 
সশসন্র বিদ্রোহী নাগা ফেডারেল 
সরকারের “কমান্ডার-ইন-চফ” মাও 
আও্গামীর নেতৃত্বে নাগাভূমি-চীন 
সীমান্তের কোন এক জঙ্গলাকীর্ণ 
অণ্চলে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা যে 


র বাতাস এখনও গুমোট 


হত্যা করার চেষ্টা চলছিলো । হয়তো 
কাইটো তা বুঝতে পারছিলেন আর 
তাই তান মাও ও উখরুলের 
জগ্গল পাঁরবোষ্টত নিজস্ব আস্তানা 


' ছ'টার মধ্যেই ঝ্ঁজকর্ম, দোকানপাট সশস্ত আত্মগোপনকারী নাগাকে ত্যাগ করে কোহিমা শহরে এসে 


গাপন, করোছলেন। ভেবে- 
[ছিলেন তার শুরা, যত শান্তমানই 
হোক না কেন, ভারতীয় সৈন্য-সুর- 
ক্ষত জনবহুল কোহমা শহরে 
এসে তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে 


প্রকাশ্য আক্রমণ 


তাঁর উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ চালা- 
বার সাহস পাবে না। কিন্তু কাইটো, 
যান একদা এই ধরনের দ:ঃসাহাঁসক 


জেলার পচুর অণলের ধার ঘে'ষেই এক সময় ইরাবতী নদীর আশে কার্যকলাপের সঙ্গে পারাচত 


বম্মার সীমান্তরেখ(১, পাহাড় ও 
জঙ্গলে মধ্যে দিয়ে হাঁটরাপথে বর্মার 
কাব; উপত্যকা আতব্রম.করে সোজা 
চনে প্রবেশ করা ষায়। কোঁহমা 
জেলার ঘন জঙ্গলে পাঁরবোণ্টত 
পচুরী ও মালুরী অঞ্চল নাগা- 
ল্যান্ড ও বর্মী-চশনের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষা করছে। নাগাভামির বর্তমান 
সরকারের মতে, এ অঞ্চল দুটিতেই 


প্রধান গোপন ধাটি 


বৈরী নাগাদের গোপন কার্যকলাপের 
প্রধান প্রধান ঘাঁট। প্রকাশ, এই 
অগ্চলদুটির মধ্যে দিয়েই চীন 
থেকে বিদ্রোহ নাগাল্যান্ড সরকারের 
কাছে অস্ত্র সাহায্য আসছে এবং এই 
পথ দিয়েই “ফেডারেল গভর্ণমেন্ট 


* অব নাগাল্যান্ড” গেরিলা যুদ্ধের 


রীতি রপ্ত করার জন্য চনে শিক্ষা- 
নাবশী পাঠাচ্ছেন। তবে আজ 


পাশে কোন একাঁট অণ্যনে দীর্ঘাদন 
অপেক্ষা করেছিলেন তারও প্রমাণ 
পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ। খবরে 
আরো জানা যায় যে ফেডারেল সর- 
কারের নির্দেশে বত'মানে আরো 
প্রায় এক-হাজার বৈরী নাগা চান 
সরকারের সহায়তায় চীনে গোরলা 
যুদ্ধের রীতিনীতি রপ্ত করছেন 
এবং পুরোদস্তুর মিলিটারী দ্রৌনং 
নিচ্ছেন। চরমপন্থী নাগা নেতা 


চীনে অবস্থান করছেন তার প্রমাণ 

স্বরূপ ভারতীয় 

পিছু নাঁথপন্রও হস্তগত করেছেন। 
কিছাদন আগে পর্যন্ত এই 

গুরুত্বপূর্ণ পাচুরী অণ্চলে পাচুরী- 


ধছলেন, যান নিজে এক সময় 
জোর সমর্থনে বিদ্রোহী নাগা 
সরকারের জেনরেল পদে আঁধাঠত 
থেকে ফেডারেল সরকার ও সেনা- 
বাহনী দক্ষতার স্গে পাঁরচালনা 
করোছিলেন, তার পক্ষে হয়তো এ 
ভুল বোঝা উচিত ছিল না। চরম- 
পন্থীদের মতে কাইটো দলত্যাগী 
{বিশ্বাসঘাতক ! আর বিদ্রোহ 
নাগাদের কাছে বশবাসঘাতকের 


" ইশাক সউ যে এখনও এ উদ্দেশ্যে ভাঁবষ্যৎ পাঁরণাতি মৃত্যু 


কোিমা বাজারের পাশেই বাস 
স্টপ। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, আবছা 
পৃঁথবী বিখ্যাত কোঁহমা [সমেটা- 


নাগা সম্প্রদায় সমার্থত বিদ্রোহ রর মাথায় আলোর ঝাড়, রাস্তাঘাট 


নাগাল্যা্ড সরকারের “গভর্ণর” 
ছিলেন ই, লৌসমো ও “কমান্ডার” 
ছিলেন এস সউ! তবে এ মাসের 
প্রথম 'দকে বিদ্রোহী নাগা ফেডা- 


প্রায় ফাঁকা, শান্ত পররেবশ। এমন 
একটি পাঁরবেশের জন্যই হয়তো 
অপেক্ষা করাছলেন কাইটোর 


পর্যন্ত কত সংখ্যক বিদ্রোহী নাগা রেল সরকারের প্রোসডেন্ট চরম- শুরা থ্বব কাছ থেকে 'নর্ভুল 


বর্মা সীমান্ত আতিক্রম করে চীনে 
গেছেন এবং সেখান থেকে গেরিলা 
ট্রেনিং য়ে আবার একই পথে 
নাগাল্যান্ডে ফিরে এসেছেন তার 
কোন সঠিক হিসেব নেই। 

গত সেপ্টেম্বর মাসে মালুরী 
গ্রামে বিদ্রোহী নাগাদের একটি 
দুঃসাহাঁসক কাজ বর্তমান নাগা- 
ল্যান্ড সরকারের নজরে আসার পর 
সমস্ত নাগাল্যান্ড জুড়ে নতুন করে 


মুল্য - » ৮০৮৯৮-৪৩০ 


পল্থী মাসউ ও পররাষ্ত্র সাঁচব 
রামিও কাইটো-সমার্থত নরম- 
পল্থাদের দ্বারা “গুম” হবার পর 
ফেডারেল সরকারের মধ্যে ষে প্রচন্ড 
ভাঙ্গন দেখা দেয় তার ফলে মাঁসউ 
সমার্থত লোৌসমো ও সউ-র ভাগ্য 
ক ভাবে নিদ্ধারত হয়েছে তা 
এখনও জানা যায় নি। 


নন্পমপন্থী নেতৃত্ব 


ঘটনাক্রমে আম কোহিমাতে 
এমন একটি সময় উপস্থিত ছিলাম 
যখন “ফেডারেল গভর্ণমেন্ট অব 
নাগাল্যাস্ডে-র” পতন এাগয়ে আস" 
ছিলো এবং নরমপন্ধী আত্মগোপন- 
কারী নাগা নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় “নাগা 
গণ পারিষদ” গঠিত হতে চলোছিল। 
এই প্রাতহাঁসক পটপাঁরবর্তনের 
সূচনা আজ থেকে প্রায় তিন মাস 
আগে গত আগষ্ট মাসে ফিজোর 
অনুগামী বদ্রোহী নাগাদের হাতে 
জেনারেল কাইটো নিহত হবার পর। 

একাদকে কোহিমা বাজার, 
বাজারের ধার ঘেষে জা, দূরে 
নব নামত এসেম্বলি হাউস। 
কিছুদিন ধরেই একদা-চরমপল্থী 
কিন্তু বর্তমানে চরমপন্থীদের তাঁর 
সমালোচক জেনারেল কাইটোকে 


ভাবে আক্রমণ চালালেন তারা। 
সতর্ক হবার এতটুকু সুযোগ পান 
না, িমেটারীর মুখেই দুমড়ে পড়ে 
উরুতে এসে লাগে। তা সত্বেও 
আঘাত নিয়ে কবরখানার 'দিকে মূখ 
করে ছুটতে শুর করলেন তিনি। 
কিন্তু পাথরের সশড় টপকে 
উপরে ওঠার আর সুযোগ হলো 
না, িসমেটারীর মুখেই দুমড়ে পড়ে 
গেলেন, পর পর ছ'বার তাঁর দেহ 
গুলশীবদ্ধ হলো। মৃতদেহ সেখা- 
নেই পড়ে রইলো, নিমেষের মধ্যে 
দু'জন আক্রমণকারীই কোঁহমার 
অন্ধকারে হাঁরয়ে গেলো । 
যাঁদও এই নির্মম হত্যাকাণ্ড 
কোহিমাবাসীদের কাছে অতাঁতের 
ঘটনা, তবুও এখানকার মানুষের 
কাছে কোহমার বাতাস এখনও 
গুমোট। 

বিদ্বোহশ নাগাল্যান্ড সরকার 
ভেঙ্গে যাবার পর, একদল অন্য- 


'দলকে কব্জা করার জন্য সর্বদাই 


সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, ব্যান্তগতভাবে 
একে অন্যের উপর “বদলা” নেবার 


জন্য সুযোগ সন্ধান করছে এবণ 
প্রাতীহংসা চাঁরতার্থ করার জন্য 
পরস্পরের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। 
সন্ধ্যের মধ্যেই রাস্তাঘাটে লোক 
চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসে, দৌোকান- 
পাট বন্ধ হতে শুরু করে এবং ট্রাকে 
করে ভারতীয় সৈন্য শহরময় টহল 
দিতে থাকে-যেন কিছু একটা 
ঘটতে চলেছে আর তাকে মোকা- 
{বলা করার জন্য সবাই ভেতরে 
ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছে। 
এমন এক দমবন্ধকরা অনু- 
ভাঁতর মধ্যে দিয়েই কোহিমার 
সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয়। বেশ 
কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে প্রায় 
কোন সঠিক উত্তর না পেয়ে উদ্দেশ্য 
হীন ভাবে হাঁটতে হাটতে যে 
হোটেলাটির কাছে এসে দাঁড়ালাম 
সে হোটেলাটিই কোহমার একমান্ত 
রে'স্তোরা-কাম-হোটেল-কাম বোর্ডেং 
হাউস। দোতলা কাঠের বাড়ী। 
একতলার রে“স্তোরায় চা খেতে খেতে 
প্রথম যে আসামী ভদ্রলোকের সঙ্গে 
পাঁরচয় হলো, দু'একাঁট কথার পরই 
তান বল্লেন_907৮ stay ০০৮ 
side in the town after 6 in the 
evening. অনেক চেষ্টা করেও তার 
মুখ থেকে “কেন” এই প্রশ্নের 
জবাব পাই 'নি। 
{ ক্রমশঃ ) 





রাজধানীর সংবাদ 
(৩য় পৃচ্ঠার পর) 


পাড়ার বাঙ্গালীরা প্রাতাট ঘরে 
গিয়েছেন সাহায্য সংগ্রহ করতে এবং 
অবাঙ্গালীরা আগ্রহের সঙ্গে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত সাহায্য 
দয়েছেন। 

সাহায্য সংগ্রহের পর সাহায্য 
পাঠানর প্রশ্ন। প্রশ্নটা আগেই উঠে- 
শছল। সরকারী (গবর্ণরের) তহ- 
বিলে পাঠাতে কেউই রাজ নন। যে 
কেন্দ্রীয় সাহায্য কাঁমটি গাঠত 
হয়েছিল তার হাতে সব তুলে দিতেও 
তাঁরা ভরসা পাচ্ছেন না। অনেকেই 
ঠিক করলেন নিজেরা গিয়ে পেশছে 
দেবেন। কিন্তু কার কাছে? 
কাজেই কেউ পাঠালেন পিপলস 
শরালফ কমমাটর মাধ্যমে সাহায্য, 
ইণ্ডিয়ান মোঁডকেল এসোসিয়েসনের 
মাধ্যমে, আবার কেউ তিক করলেন 
জলপাইগাঁড়র স্থানীয় কাঁমাঁটর 
মাধ্যমে সাহায্য পাঠাতে । এই সব 
সাহায্য নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লীর 
অনেক বাঙ্গালণ উত্তরবঙ্গে পেশছে- 
ছেন। কিন্তু যাওয়ার আগেও তাদের 
প্রশন-সহরের লোক ত সাহায্য 
পার্ছে--কিন্তু গ্রামের দুঃস্থ কৃষক- 
দের কাছে কি ভাবে এই সামান্য 
সাহায্যও পেশছান যায়? 


[ঘৰ ”৮ 


দর্পণ | শুক্রবার ২১শে নভেম্বর ১১৬৮ 


(পাঁরসভাগুলে! 
প্রতিশ্রুত অর্থ 
পাচ্ছে ন! 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


পাশ্চমবঞ্গের বিভিন্ন পোঁর 
সভাগদীল দারুন অর্থ সঙ্কটের 
মধ্যে থাকলেও রাজ্য সরকার এই সব 
পৌরসভাকে প্রতিশ্রুত অর্থ মঞ্জু 
রীর ব্যাপারে চূড়ান্ত ওদাসীন্য 
দেখাচ্ছেন। কয়েটি পৌরসভা 
অর্থাভাবে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। 
কারণ ওদাসীন্য চরমে -উঠেছে। 

কলকাতা মেট্রোপালটান জেলা 
(কলকাতা ও হাওড়া পৌরসভা 
বাদে) পৌর ব্রাজ্যগুলির সমন্বয় 
কমিটি দীর্ঘাদন আবেদন 'িবে- 
দনের পরও রাজ্যপালের আমলাদের 
ঘুম ভাঙ্গাতে পারেন ৷ ২৪শে 
অক্টোবর তাঁরা রাজভবনের সামনে 
অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিলেন-একল্তু তার আগেই রাজ্য- 
পাল এক বৈঠকে (১৮ই অক্টোবর ) 
মালিত হয়ে বিষয়টি বিবেচনার 
আশ্বাস এবং কিছু প্রাতিশ্রাতও 
দেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত 
আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় 
নন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। 


গলীবকে থেশা কর 
দিতে হয় 


সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে 
প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ বাঁণকদের 
স্বার্থে রচিত ১৯৩২ সালের 
“বেষ্গল মিউনিসিপ্যাল ত্য” 
আজও বর্তমান। এই আইনের 
পরিবর্তন গঠন একান্ত প্রয়োজন। 
কারণ--আইন এমন ভাবেই তৈরী যে 
গরীব মানুষকে বেশী কর দিতে 
হয়। বড় বড় কলকারখানার মালিক- 
দের কর দিতে হয় অনেক কম। 

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা 
হচ্ছে_আঁধকাংশ পৌরসভাগনীলর 
আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই ব্যয় হয় 
কর্মচারীদের বেতন বাবদ! কোন 
কোন পৌরসভার আয়ের চেয়ে কর্ম 
চারীদের বেতন অনেক বেশ । তাই 
সমন্বয় কমিটি দাবী করেছেন যে, 
স্থানীয় ভাবে যে প্রমোদ কর ও 
রোড ট্যাক্স আদায় হয় তার মোটা 
অংশ সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগনলতে 
দিতে হবে। এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে কেরালায় এই ব্যবস্থা 
চাল, আছে। 

এই নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের 
মধ্যে পৌঁরসভাগুলি তাঁদের কর্ম- 
চারীদের বেতন 'দয়ে উঠতেই হিম- 


ূ 







(দর্পণের রাজনৈতিক সমণক্ষক ) 
সেই পুরান ব্যাপার। জনতা- 
পুলিশ সংঘর্ষ; ট্রামে বাসে আঁপ্ন- 
সংযোগ, পুলিশের বিরুদ্ধে আঁত- 
রিন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আভিযোগ, 
আর তারপর স্বাভাঁবক অবস্থার 
প্রত্যাবতন। বাংলা দেশের আন্দো- 
লনের এই ছাঁব ১১৪২ এর আগষ্ট 
বিপ্লব থেকে সুর ছাবিংশ বছর 
পরে ম্যাকনামারার বিরদ্ধে যে 


- বিক্ষোভ রাশ লেল ভার চার 


অথবা ভঙ্গি সেই একই ধরনের। এ 
আন্দোলন দৃঢ় ও সংগঠিত হওয়ার 
পরিবর্তে স্বতঃফুর্ত, আর সেই 
কারণে প্রকৃত পক্ষে দুর্বল। 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যুব 
সমাজের অগ্রণী অংশ ছাত্ররা আঁধক 
সংখ্যায় এগিয়ে আসবে এটা স্বাভা- 
বিক। এ-ও স্বাভাবিক যে বুর্জোয়া 
গণতন্তের বহু রাজনোৌতিক দলের 
টানাপোড়েনে ছাত্র সমাজ আদর্শের 
দিক থেকে বহুধা বিভন্ত হবে। 


সংগঠিত আন্দোলনের 
পরিপন্থী 


কিন্তু এই বিভেদ যদ সংগাঁঠত 
আন্দোলনের পারিপন্থ হয় এবং 
আন্দোলন যাঁদ বরাবরই স্বতঃস্ফুর্ত- 
তার দ্র্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে না 


"পারে, তবে সমস্ত ব্যাপারটাকে নতুন 


করে বিচার করার প্রয়োজন আছে। 

গত সপ্তাহে কাঁলকাতায় যা ঘটে 
গেল তা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। 
মাঁক্নী বৈদোশক নীতির এবং 
বিশেষ করে নগ্ন সাম়জ্যবাদী 
ভিয়েতনাম নশীতির প্রবনতা ম্যাক- 
নাঁমারা। তার বিরুদ্ধে শবক্ষেমভ 
মাঁকর্নী নীতর বিরুদ্ধে প্রাত- 
বাদ! এ প্রাতবাদ না হলে কাঁল- 
কাতার বৈপ্লাবক এতিহ্য ক্ষুপ্ 
হত। প্রততবাদের ঝড় সারা পাঁথ- 
বীতে এমন কি আমেরকাতেও; 
আর এই কারণেই মাঁক্নি নশীত 


_ কিছুটা পশ্চাৎপদ হতে, সামায়ক- 


চে 


এ 


ভাবে হলেও, বাধ্য হয়েছে। কিছু 
দিন আগে বৃটেনে ছাত্র ও যুবসমাজ 
{বিরাট ম:ছলের মাধ্যমে বিক্ষোভ 
জানিয়েছে ভিয়েংনামে মার্ক 
যুদ্ধবাজীর বিরুদ্ধে। এই াছ- 
লের উদ্যোন্তা ছিল অন্তত পক্ষে 
বারো'টি ছাত্র যুব সংগঠন এবং তারা 
স্বাভাবিক ভাবেই পরস্পরবিরোধশী। 
কিল্তু বিশেষ ঘটনায় আন্দোলনের 
কারণে তারা নিজেদের শান্ত 'বভন্ত 
না করে এক হয়ে গেল, এবং তাও 
একজন কালো লোকের নেতৃত্বে 
৭৫ হাজারের সেই মিছিলের পুরো" 
ভাগে অক্সফোর্ড শাক্ষিত বিশাল 
বক্ষ পাঁকস্তানী তারক আলী । 
সাদা কালোর যে বিভেদ সৃষ্টির 
অপচেষ্টা অধুনা বৃটেনে চলেছে 
সেই পাঁরপ্রেক্ষিতে তারক আলশর 
এই আবিসংবাদী নেতৃত্ব বিশেষ 
তাৎপরষপূর্থ। আন্দোলনের 
আহ্বানে বৃটিশ সরকার বিচলিত 
হয়ে পড়েছিল, বাঁঝবা সারা লণ্ডন 
শহরে আগুন জবলে যাবে। কিন্তু 
তার কিছুই হয় নি। 'বাঁভল্ল সংগ- 
উনের নেতারা দিনের পর দিন এক 


॥ শক্রবার ২৯শে নভেম্বর ১৯৬৮ 


্ান্দোলনকে দৃঢ় কৰতে হলে মির সংগা গড়ে তোল| প্রয়োজন 


মিছিলের উদ্যোশ্য সম্পর্কে সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করেছে তারপর ঠিক 
করেছে, আন্দোলন কি রূপ নেবে। 
অনেকেরই মত ছিল প্রাতক্লিয়ার 
সমস্ত প্রাতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ 
চালাতে হবে, কেন না আন্দোলন 
আসলে বিশ্ব প্রাতক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
এবং সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের 
উদ্দেশ্যে । বহু আলোচনার পর ঠিক 
হয়েছিল যে এখনও এ আক্লমণের 
সময় আসে নি এবং এ ধরণের আক্র- 
মণ এ অবস্থায় শান্তর অবক্ষয়। 
অতএব 1সদ্ধান্ত হল যে আন্দো- 
লনকে ব্যাপক করতে হবে এবং যুব 
সমাজের প্রত্যেক অংশকে এর মধ্যে 
টেনে আনতে হবে। এই ছবি 
সামনে রেখে তারা সংগঠন গড়ে 
তুলল। এর মধ্যে স্বতঃঘ্ফুততার 
কোন অবকাশই রইল না। এত বড় 


যুব মিছিল বৃটেনে এর আগে কখ-. 


নও হয় 'নি। 

কিছুদিন আগে ফরাসী দেশে- 
ও যুব আন্দোলন আর ট্রেড ইউনি- 
য়ন আন্দোলন এক হয়ে গিয়ে 
কিছুটা ধৰংসাত্মক পথ নিয়োছল। 
কিন্তু এ পথ ফরাসী চার ও 
এ্ীতহ্যের সঙ্গে খাপ খায়। আদ্দো- 
লনের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন হয় নি কারণ 
কোন অবস্থাতেই সংগঠকরা জন- 
তার স্বতঃম্কুর্ততার উপর বিক্ষো- 
ভকে ছেড়ে দেয় ন। রাশ টানার 
ক্ষমতা তাদের ছিল। সেই সংগঠন 
তারা গড়ে তুলেছিল। আদর্শগত 
{বভেদ মুল লক্ষ্য থেকে তাদের 
বিচ্যুত করে নি। তাই শেষ পর্যন্ত 
তারা সরকারকে পেছু হটতে বাধ্য 
করল এবং তাদের দাবী স্বীকৃত 
হল। ছাত্রদের প্রতানাধ 'বশ্ব- 
বিদ্যালয় পাঁরচালন পাঁরষদে অন্ত- 
ভুক্ত হল। 


চরম সংকট) 


আজ বাংলা দেশের চরম সংকট। 
রাজ্যের উৎপাদন যন্র অবাঙ্গালন 
কায়েমী স্বার্থের হাতে। গ্রাম 
জীবনে সামন্তবাদ এখনও প্রবল 
এবং এই দুই গোষ্ঠি সাম্রাজ্যবাদের 
আওতায় নিজেদের স্বার্থ প্রসারে 
ব্যস্ত । রাজ্যের, সরকার পুরান আইন 
ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার দরুণ 
কায়েমী স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষায় 
ব্যাপৃত। জনতার বিক্ষোভ তাই 
বেআইনী, আর শ্রামককে -ছাঁটাই 
থেকে এবং কৃষককে সামল্তবাদী 
উৎখাত থেকে রক্ষার আইনী কোন 
ব্যবস্থা নেই। কোন দ্বমত নেই 
বেশীরভাগ দলের মধ্যে ষে সমাজ 
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের 
প্রয়োজন আছে এবং এই উদ্দেশ্যে 
এখনই ব্যাপক আন্দোলন হওয়া 
দরকার। ব্যাপকতার প্রয়োজন 
সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই, বিভেদ 
আন্দোলনের কৌশল, রূপ ও চরিত্র 
নিয়ে । সমস্ত দল ও 
গ্রুপকে আজ ভাবতে হবে যে, কেন 
এত বিক্ষোভ থাকা সত্বেও আন্দোলন 
ব্যাপক, দড় এবং স্থায়ী হয় না, 
কেন সংগঠনের অভাবে জনতার 
ক্রোধের সেই স্বতগুফুর্ত প্রকাশ 


ww mma" আজও আআ” 


,ণের কার্যকলাপে 


অংশে দাবা থাকা সত্বেও আন্দোলন 
জম্পর্কে নানা সন্দেহ জাগে। জন- 
তার এই সন্দেহের সুযোগ প্রাত- 
ক্রিয়ার দালালরা আর তাদের প্রচার 
যন্ত্র পুরোপ্ীর গ্রহণ করে আর 
তার ফলে আন্দোলন চিরকালই 
দুর্বল থেকে ফায়। বিক্ষৃত্খ মানুষ 
নৈরাশ্যে পঙ্গু হয়ে যায়) তারে 
ক্রোধ হতাশায় পর্যবাঁসত হয়। 


কোন হার্থগোষীল্র কাজে 


অনেকের মনেই, এমনকি রাজ- 
নৈতিক দলের কমীদের মনেও, 
সন্দেহ হয়েছে যে, এই ট্রাম বাস 
পোড়ানোর ব্যপারটা আন্দোলন 
বাহর্ভীত কোন স্বার্থগোম্ঠির দ্বারা 
সংসাধত হয়, আন্দোলনকে দুর্বল 
করার জন্য এবং জনতাকে আন্দোলন 
থেকে দূরে রাখার জন্য। এবারে 


মনে করেন ছাত্র সমাজ কতৃক এই 
কাজ সাধিত হয় নি, পুলশের 
বিশেষভাবে নিযুন্ত লোকেরা এর 
জন্য দায়ী। কিন্তু নিজেদের সাংগ- 
ঠাঁনক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা না 
থাকায় আজ তাদের সাহস নেই জোর 
গলায় এ কথা বলার যে এই ধর- 
আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না, বরং এতে 
জনতার ব্যাপক অংশ ক্রমশঃ আন্দো- 
লন বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। গণ- 
আন্দোলন আগুনে ভয় পায় না 
কিন্তু ছন্নছাড়া সংগঠনহানতা ঘৃণা 
করে। 
কলিকাতা 
কয়েকজন অধ্যাপক এবারের ট্রাম 
পোড়ানোর ঘটনা নিজেদের চোখে 


দেখেছেন। তাদের স্থির বিশ্বাস এরা করেছেন। অথচ সৌরাম্টে শ্রীমক 


যারা হঠাৎ এসে ট্রামে আগুন দিল 
তারা কেউই ছাত্র নয়। হঠাৎ তারা 
হাজির হয়োছল এবং নিমেষে 
তাদের কাজ শেষ করে অদৃশ্য হয়ে 
গেল। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্ররা 
এই ঘটনায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল 
আর সেই অবস্থায় পুলিশী আক্র- 
মণ সুরু হল। সাদা পোষাকে 
পালিশ বিশ্বাবদ্যালয়ের রেম্টুরেন্টের 
মধ্যে ঢুকে ছাত্রদের বেদম পিটাল। 
তারপর দুীদনের মধ্যে আবার সব 


জনতা মধ্যে প্রশ্ন 
থেকে যায় 


শান্ত হয়ে গেল! জনতার মধ্যে 
প্রশ্ন থেকে গেল এই উচ্ছাসের কি 
কোন প্রয়োজন ছিল, ট্রাম বাস 
পাঁড়য়েই বা কি লাভ হয়? আফিস 
আদালত যাবার সময় ট্রাম বাস ত 
বড়লোকেরা ব্যবহার করে না সাধা- 
রন মানুষই ত এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
তবে কেন এই ধরণের ঘটনা ঘটে 2 

যুক্ত ফন্টের শারক রাজনৈতিক 
দলগুলির এ ব্যাপারে মাথা ঘামা- 
নোর প্রয়োজন আছে। তাদের 
দায়ীত্ব আন্দোলনকে ব্যাপক করার 
rT IU HEA ছনতর দতস 


যাওয়ার। ' এর জন্যে প্রয়োজন 
আন্দোলনের পবকরোভাগে থাকার 
এবং 'বচার করে দেখার যে কোন 
ঘটনা নিদ্ধণরত কর্মশুচীর বাইরে 
যেন ঘটে নাযায়। এই ব্যবস্থা 
করতে গেলে আন্দোলনের ,সংগঠ- 
নকে আরও. জোরদার করতে হবে 

এ২কুম্মশূচীর প্রাতাট বিষয় 
'্র্িরসিতখরপে বিচার করে 
বাভন্ন ইউানটকে নিশি দিতে 
হবে। এই নির্দেশের মধ্যে সমাজ- 

বিরোধঈদের কার্যকলাপের উপর 
সজাগ দৃষ্টি রাখার কথা বশেষ- 
ভাবে উল্লেখ থাকবে । সংগঠনের জন্য 
সংখ্যার প্রশ্ন আজ নেই। মানুষ 
উন্মুখ হয়ে আছে সাঁঠক নেতৃত্বের 
জন্য, আর সবল সংগাঠত আন্দো- 
লনের জন্য। 


ব্যাপক ও দি 
নৈতিক আদর্শ মত ও পথ সম্পর্কে 
বিভেদ যতই তাঁর হোক না কেন, 
এ ব্যবস্থা গ্রহণে কোন বাধা থাকার 


. কথা নয়। নেতাদের বাঁন্তগত বা 


দলগত আশা আকাৎক্ষা সত্বেও, 
জনগণের দাবী শেষ , পর্যন্ত সরব 
কিছু নিদ্ধারণ করে। সঠিক 
সংগঠন ও নেতৃত্ব + গড়ে তোলার 
দায়ীত্ব আজ যত্ত ফ্রণ্টকে নিতে 
হবে। 'নাদন্টিউক্মসূচীর ভিত্তিতে 
রি পথ, নতি 


(২য় পৃষ্ঠার পর) 


উচিত বড় বড় অদ্রালকার তুলনায় 
এবং যে সমস্ত অট্টালিকা থেকে 
মোটা আয় হয়ে থাকে বড় লোক- 
দের। করপোরেশনের অপদার্থ 
প্রশাসনিক ব্যাপারেও অনেক কথা 
বলার আছে কিন্তু তা নিয়ে আমরা 
এখানে আলোচনা করাছিনা--আমরা 
বলতে চাই কোলকাতার উন্নয়ন 
করতে হলে তার আয় বাড়াবার 
বন্দোবস্ত করতে হবে! কিন্তু 
আমাদের ব্যবসায়ী বা শিজ্পপাঁতরা 
সেই সামান্য বোঝা নিতে রাজশ 


' 08 নন। অথচ কোলকাতার বদনাম 


দিতে এরাই সবার চাইতে সোচ্চার। 
য্ন্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে 
“ঘেরাও” নিয়ে ক আন্দোলনটাই 


আন্দোলনের ফলে যে ১ কোটি 
টাকার সংস্থা ধংস হয়ে গেল সেই 
নিয়ে ত বিশেষ কিছু শুনতে পাই 
না। আর তা ছাড়া কে নাজানেষে 
নানা শিল্প কারখানায় শ্রামকদের 
তাদের ন্যাষ্য দাবী থেকে কি ভাবে 
বাত করা হয় এবং তা বন্ধ করতে 
আইন করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার 
তা নিয়ে কত গাঁড়মাঁসই না করে 
থাকেন। 

কোলকাতা বা পাঁশ্চম বাংলার 
ব্যাপারে অন্য আর একদিক থেকেও 


আলোচনা করা যেতে 'পারে। ছাত্র ॥ 
বিক্ষোভ আজ সারা ভারতবর্ষে ই { 
কিন্তু কোলকাতায় 


ফেটে পড়ছে। 
সামান্য বিক্ষোভ হলেই সাড়া ভারত- 
বর্ষ যেন তোলপাড় হয়ে যায়, লোক 
সভা বা (রাজ্য সভায় কোলকাতা 
বিরোধী মেম্বারদের মুখে যেন 


তুবড়ী ফোঁটে। আর কেন্দ্রীয় স্র- | 
কারী মহলে বাঙ্গালীরা সব কিছু | 
ধংস করে দিচ্ছে তা 'নয়েও | 


জল্পনা কল্পনার অবাধ নেই। 

এই ত সোঁদন "দিল্লী, এলাহাবাদ 
বা কাশ বিশ্বাবদ্যালয়ে বক তুমুল 
কান্ড হয়ে গেল 'ঁকল্তু কই সর- 
কারী বা বে-সরকারী মহলে দেই 
শালা = 





এল প্যান: আন্াদন } 


দেখনা ৷ কিন্তু কোলকাতায় ম্যাক" 
নামাড়ার উপস্থিতিতে ছাত্রদের 
বিক্ষোভ নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কি 
আলোড়ন! 








যাঁদ কোলকাতার ছাত্র সম্মাজকে 


জণ্গণ মনোভাবাপন্ন এই আভযোগে 
অভিযুক্ত করা বায় তা হলে সেই 
দোষে কিন্তু আমরা কোলকাতার 


শিক্পপতি বা ব্যাবসায়ী সমাজকে . 


ও দায়ী করতে পাঁর। ত্যদের 
মুনাফার উপরে হাত পড়লেই তারা 
বে-সামাল হয়ে বান এবং কোল- 
কাতায় ব্যাবসা প্র করা যাবে 
না তা নিয়ে দিনের পর দিন হুমকি 
দিয়ে থাকেন। তাদের পক্ষে এই 
জাতীয় কথাবার্ত বলা সম্ভব 
যেহেতু এদের সাথে বাঞ্গালশীর বা 
বাংলার আত্মক যোগাযোগ নেই। 
অন্য প্রদেশে শিল্পপাঁতদের কিল্তু 
এরকম কথাবাত বলতে শুনিনা। 
অন্য প্রদেশে কোন সমস্যা নেই। 


সেখানে স্বর্গরাজ্য একথ্য আমর! 
বিশ্বাস কার না। 





* নেবার কথাও নয়। 


2 ছন্ন 


তরুণ সামরিক অফিসারর! | আয়ুব 
+ শাসনের বিরুদ্ধে 


ওয়াবেবহাল 


, গত সপ্তাহে আমরা লখোঁছলাম 
যে আয়্রব শাসনের বিরদ্ধে নবো- 
খিত মধ্য শ্রেণীগুল জমায়েত 
হচ্ছে। এবং মধ্য শ্রেণীগ্ীলর এই 
$বরোধিতা আয়ুব শাসনের মর্স 
পুলে সামারক বাহিনীর তরুণ 
,আগ্রসার ও. সাধারণ সোনকের মধ্যে 
প্রভাব বিচ্তার করেছে। জুলাফকর 
তরুণ আঁফসারদের মধ্যে ও সিভিল 
'সার্ভসের অনেক স্তম্ভের সঙ্গে 
অন্মনবব খানের বিরোধী প্রতীক 
হস্াবে চাহত। প্রবীণ স্মারক 
নেতা, এয়ার মার্শাল আসগর খান 


করে “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার” 
মত পশ্চিম পাঁকস্তানে আরেকটা 
ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমিকা রচনা 
তেন িরেছেন। 

, পাশ্চম পাকিস্তানে তরুণ জন- 
* মানসে জনাব, ভুট্টো স:প্রাতাষ্তত 
, ইয়োঁছলেন, যখন মাকিনী চাপে 
আরব খান তাঁকে প্বাস্ধ্যের অজহ- 
“হাতে” পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে 
“ ধবদায়, 'দিয়োছলেন। তাশখন্দ 
।চ্দান্তির বিরোধী হিসেবে জনাব 
ভুট্টো সামরিক বাহিনীর কোন কোন 
অংশের সহানুভতি লাভ করে- 
' ছিলেন৷ সামারক বা]হনীতে তার 
একটা স্থায়ী প্রভাব বৃদ্ধির কারণ 
' ভারত-পাক সংঘষেরি সময় পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী হিসেবে ' ভারতের বিরুদ্ধে 
"চীনের সমর্থন আদায়! বাইশ 
দিনের সংঘর্ষে পাক স্থলবাহনী 
যখন আক্রমণের উদ্যোগ হাঁরয়ে 
'দনয়েছিল; তখন পররা।্র মন্ত্রী 
. জুলাফকর আল ভুট্টো, চীনের 
, সক্রিয় সমর্থন আদায় করে আয়ুবী 
শাসনের রক্ষাকত্ণ হিসেবে স্থান 
লাভ করেন। তখন জুলাফকর 
। আলা ভুট্টো 'চাল্পশ বছরেরও কম 
বয়সের তরদণ রাজনীতিক । দেশের 
অভ্যন্তরে, শত্রামন্র সকলের কাছে 
তান সম্মানিত। পশ্চিম পাঁক- 
স্তানে ছাত্র ও তরুণ মহলে তাঁর 
 জনাপ্রয়তা, মনে হয়েছিল ফিল্ড 


J সরকার 
! থেকে বিদায় নিলেও ভুট্টো কিন্তু 
£ রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন না। 
করাচী, এবং 
লাহোর বারে যোগ দিয়ে তান 
সক্রিয় রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশের 


_ শভদৃত্ত রচনায় ব্যাহত হলেন। 


প্রথমেই তান পূর্ব পাঁিস্ত্নের 
বিরোধী নেতব্ন্দের সঙ্গে যোগা- 


সফল হওয়া সহজ সাধ্য ছিল না। 
কারণ পূর্ব পাকিস্তানে জনাব 
ভুট্টোর অতীত রাজনীতি ' আয়ুব 
খানের দাক্ষিণহস্তরুপে * বেসিক 
ডেমোক্রেসী শাসনের মি রচ- 
তা বলে তাঁকে বিশ্বাস করতে 
পারণ্ছলেন না। জনাব ভূঁট্রোকে 
প্রকাশ্যে 'আয়ুব খানের বিরদ্ধে 
আভষান চালাতে আরা আহবান 
করলেন। 

আয়ুব খান একচক্ষু হারিণের 
মত পূর্ব পাকিস্তানের বরোধী 
শান্তর দিকে দাস্ট নিবদ্ধ রেখে 
অগ্রসর হাচ্ছলেন। বোঁসক ডেমো- 
ক্রেসীর রাজনৌতক কারু কৌশলে 
স্বকীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখতে 


_ সক্ষম হবেন বলেই তান প'শ্চম 


পাকিস্তানের ঘনায়মান সংকটের 
দিকে নজর রাখতে পারেন নি। 
জনাব ভুটো সেখানেই তাঁকে পর্য- 
ছিলেন। দর্পণের পাঠকেরা পর্ব 
পাকিস্তানে কনভেনশনপল্থী মুস- 
কাহিনী সম্পর্কে জানেন। পর্ব 
পাকিস্তানের মোনেম-বিরোধন 
গ্রুপের মধ্যে কোন কোন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে 
একথাও তাঁদের অজানা নয়। অক্টো 


বলতেও সাহস পায় না! সংবাদ- 


“পত্রের লেখনশকে সরকারী অভিমত 


লিখতে বাধ্য করা হয়েছে! 
এর ফলে জনজী* রে লাঞ্ছনা 
গ্লাঁনর সংবাদ কাগজে ছাপানো 
যায় না। বিবেকবান সংবাদপন্রের 
সাজসরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে, আঁফ- 
সারদের নির্দেশানুযায়ী সংবাদ 
পাঁরবেশন ও সম্পাদকীয় রচনার 
ফলে জনজীবনের মৌলিক সমস্যা 
ও তার সমাধানের পথ সম্পর্কে 
গণতান্রিক আলোচনার পথ একে- 
বারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাজে 
কাজেই, জনাব ভুট্টোর মতে পাঁক- 
স্তানে জনগণকে প্রয়োজন হলে 
«আরেকটী বিপ্লবের , মাধ্যমে” 
বর্তমান সরকারকে পদচদ্যুত করে 
জনগণের সমস্ত গণতান্তিক আঁধ- 
কারকে পুনঃপ্রাতাষ্ঠত করতে হবে। 
, জনাব ভুট্টোর এই পুক্তিকাটী 
এত জনপ্রিয় হয় যে অল্প কাঁদনেই 
তার মীদ্রত সমস্ত কাঁপ নিঃশেষ 
হয়ে যায়। জনাব ভুট্টো পূর্ব পাঁকি- 
স্তানের বিরোধ নেতৃবৃন্দের দাবী 
অনুযায়ী প্রকাশ্যে আয়ুব বিরোধী 
ঝাণ্ডা নিয়ে রাজনৈতিক আসরে 


ডে লতা 


বর মাসের গোড়ার দিকে কাজা গলা 


দর্শাপুন্নে অমিক বিক্ষোভ 


(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা ) 


আবদুল কাদের জনাব হাসেমনুদ্দান 
প্রভাতকে নিয়ে মুসলিম লাগ 
পল্থী মোনেম বিরোধীদের , দল 
প্রোসডেন্ট আয়ুব খানকে অন্তর্থন্দ্ 
আরো বেড়েছে বলে জানয়ে দেন 
এবং এর অবশ্যম্ভাবী পারণাতি যে 
আগামশী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় 
একথাও পাঁরস্কারভাবে জানাতে 
দ্বিধা করেন নি। 

সেনা বাহিনীর (নো, বিমান 
ও স্থল সেনা) তরুণ আঁফসারদের 
মধ্যে চাপা অসন্তোষ দানা বেধে 
ওঠে! শমালটারী মেসে, ঘরোয়া 
বৈঠকে এই অসন্তোষের গোপন 
ধারা বইতে থাকে। জুলাঁফকর 
আলা ভুট্রো, উতচুদরের সামারক ও 
সাঁভল সার্ভিসের আঁফসারদের 
অনেকের কাছেই একদা মনরুবৰা 
স্থানীয় ব্যান্ত ছিলেন। সামারক 
ব্যারাক ও প্রসাসনের ঘাঁটীগুল- 
তেও জুলাফকর আলার ছায়া দীর্ঘ 
হতে দীর্ঘতর হতে থাকে। 
জুলফিকর আলণ ভুট্টোর “পাঁকি- 
স্তানের রাজনোতিক অবস্থা” পস্তি- 
কায় ফিল্ড মার্শাল্‌ আয়ুব খানের 
আধা-জঙ্গী বোসিক ডেমোক্রেসীকে 
প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করে 


তিন বছর আগেও দুর্গাপুর 
বাঙালীর মনে যতখানি আশা 
জাগাতে পারত, আজ সে'অবস্থার 
যথেষ্ট পাঁরবরনি হয়েছে। আশংকা 
হয়, এখনও যদ দেশের নেতারা ও 
সরকারী কর্মচারীরা পাঁরাস্থাতর 
গুরুত্ব না বুঝে দলাদাঁল ও কর্ম- 
বিমূখতা ত্যাগ না করে “শ্রোতে গা 
ভাসিয়ে” চলেন রবে ডাঃ 'বধান- 
চন্দ্রের স্বপ্নের দুর্গাপুর “াদ্বতায় 
কল্যাণীতে” পাঁরণত হতে বেশী 
দিন লাগবে না। 

এপ্রশন স্বাভাবিক কারণেই উঠতে 
সপারে যে দুর্গপুরের এত সম্ভাবনা- 
ময় ভাবষ্যং বলে সম্প্রাত কালেও যে 
বার বার ছবি আঁকা হয়েছিল, তার 
এত দ্রুত পাঁরবর্তন হোল কি করে? 
তবে ক কেবলমাত্র শ্রামক অশা- 
তির জন্যেই এই অবস্থা 

এক কথায় এর. উত্তর, না। 
শ্রমিক অশান্তি যত না হয়েছে, তার 
অনেক বেশী ফুলিয়ে ফাঁপয়ে 


“ফ্যাঁসস্ট শাসনব্যবস্থা” বলে উল্লেখ স্যীবধা করে দেবার জন্য। তবে এটা 


করা হয়। তিনি বলেন পাকিস্তানে 
ব্যাক স্বাধীনতা লুপ্ত, জনগণের 
সংগ্রামলব্ধ সমস্ত ফল থেকে তাদের 
বাত করা হয়েছে। স্বাধীন, মস্ত 
জাঁবন বিকাশের সকল সম্ভাবনা 
রুদ্ধ । বিচার শালার দ্বার সু'বচার 
প্রার্থীর জন্যে অর্গলবদ্ধ । “বোসিক- 
ড্রেমোকরেট”  গঞ্ডাশাতশীর জায় 


ঠিক যে, বাঙালী জাত দুর্গাপুরের 
শ্রামক সাধারণ যারা সাধারণ মধ্য- 
বিত্ত পারবার থেকেই এসেছেন, 
(বাংলা দেশে মধ্যাবন্ত পাঁরবারের 
ছেলেদের বিনা দ্বিধায় সবরকম 
কাজ করার প্রথম এক্সপেরিমেন্ট 
অবশ্য এখানেই প্রথম) তাদের 
কালচে 7বাপতম আর উসমান 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৯শে নভেম্বর ১৯৬ 


অবতীৰ্ণ হলেন। সীমান্তের পাঠান 
নেতা খান ওয়ালি খান (খান আব- 
দুল গফুর খানের কনিষ্ঠ পদতর) 
পাখতুন অঞ্চলে স্বায়স্ত শাসনের 
দাবীকে জনপ্রিয় করে তুলাঁছলেন। 
বেল,চ উপজ্াতীয়দের “প্রিয় নেতা 
খান আবদুস সামাদ খান বেলদুচ- 
লন চালিয়ে ষাঁচ্ছলেন। এ সাঁমান্ত 
অণ্টলে সাধারণ পাখতুন ও বেলুচ- 
দের মধ্যে প্রবল আলোড়নের ফলে 
পাখতুন উপজাতীয়দের সঙ্গে পাক- 
সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ সংখ্যায় ও 
{বপুলতায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাক- 
সেনাদলকে উপজাতীয় জনসাধারণ 
নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে ঘা 
করতে সুর করতে থাকে। কন- 
ভেনশনপল্থী মুসালম লীগ নেতা 
নবী গওস খান, চারজন রাইফেল- 
ধারী অনুচর সহ জপে করে এবটা- 
বাদ থেকে বালুচ উপজাতীয় 
অণ্চলে যাবার পর নিরুদ্দেশ হয়ে 
যান, আজো তার হাঁদশ মেলে নি। 
হোঁতির নবাব আবদুল গফুর 
খান আয়ুব খানের বাণিজ্যমন্ত্রী 
হিসাবে যোগ দেবার পর আর 
নিজের অঞ্চলে যেতে সাহস পান 
না। 
পশ্চিম পাঁকস্তানের এই চণ্চল 
রাজনোতিক অবস্থাকে ভুট্টোর প্রকাশ্য 
চ্যালেঞ্জ আরো উদ্বেল করে তুলেছে। 
পূর্ব পাঁকস্তানের বিরোধী দল- 
গুজিও পাঁশ্চম পাকিস্তানের সাধা- 


{ছিল। নেতৃত্ব ঠিক পথে পারচাঁলত 
হলে অন্ততঃ স্বার্থন্বেষীরা আজ 
“বাংলা দেশে কিছ? হবে না” বলতে 
যতখাঁন সুযোগ পায়, ততখান 
বলতে পারত না। 

এর পরে মথা আসবে প্রকল্প 
কর্তাদের আচরণ সম্পর্কে । এ'রা ক 
সত্য সাত্যই চেয়োৌছলেন, প্রকল্প- 
গুলো ভাল ভাবে চলুক, দেশের 
সম্পদ সৃষ্টি হোক? লেখা কোথা- 
য়ও নেই এ'রা তা, চাননি কিন্তু 
আরা তার নিদর্শন রাখতে পারেন 
নি। এখানকার বৃহত্তম দশল্পো- 
দ্যোগ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার 
কথাই ধরা যাক। গত আঠারো মাস 
বা দু বছর আগেও এখানে গড়- 
পড়তা যা উৎপাদন ছিল, ইতিমধ্যে 
কর্তৃপক্ষের উচ্চতম স্তরে বার বার 
পরিবর্তন করে, বাঙালশ আঁফসার- 
দের বিতাড়ন করে, উৎপাদনের 
হার কমে গেছে। আজ ইস্পাত 
কারখানার উচ্চমহলে বাঙালী বিশেষ 
নেই সবই পাঞ্জাবী। অভিযোগ 
‘ডরেক্টর ইন চা (যান নিজেও 
পাঞ্জাবী) শ্রীওয়াধেরা দায়িত্ব নেও- 
য়ার পর থেকে “অপদার্থ” হিসেবে 
বাঙালী আঁফসারদেরই খুজে 
পেয়েছেন, এবং “পদার্থ অফিসার 
যা ইতিমধ্যে এনে মাথাভারী প্রশা- 
সন ব্যবস্থাকে আঁধকতর মাথাভারী 
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রণ মানুষ ও তরুণ সমাজের সম- 
থৰ্ন লাভ নিশ্চিত জেনে আরো 
সীকুয়, আন্দোলনমুখন ও মুখর হয়ে 
উঠেছেন। 
আয়ুব খান প্রথমে জু 
আলা ভুট্রোকে তাঁর বিরোধী প্রবাহ | 
থেকে 'বাঁচ্ছল্ন করার প্রয়াস গ্রহণ 
করেন। ভুট্টোর অতাঁত রাজনৈতিক 
জীবন সম্পর্কে আঁধকাংশ বিরোধী 
দলের সন্দেহ থাকার সুযোগে জনাব 
আয়ুব খানের সমগ্র প্রচার যল্ত 
প্রথম দিকেই লারকাণার এই নব্য- 
বাঝুটীর বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। 
ভুট্রোর “নাইট-ক্লীব 'আসান্তি” চারত্রের" 
নানা দুর্বল [দক নিয়ে সুকৌশল 
প্রচারণা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 
প্রচালত শাসনের প্রাতি গভীর বিরাগ 
ভুট্টোর বিরুদ্ধে এই নোতিবাচক প্রচা- 
রকে ব্যর্থ করে দেয়। তখন শুক্র 
থানার প্ীলশ আফসার প্রাক্তন 
পররাস্ট্রমল্তী জুলাফকর আলা 
ভুট্টোকে থানায় ডেকে পাঠায় এবং 
সেখানে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একঘণ্টা 
কাল আটকে রেখে তাকে 'জিজ্ঞাসা- 
বাদ করা হয়। পাঁশ্চম পাঁকস্তা- 
নের স্বরাষ্ট্রমল্মী কাজী ফজলল্লা 
প্রকাশ্যে সাংবাদক সম্মেলনে 
ভূট্টোকে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফৌজ- 
দারীরে সোপার্দ করা হবে বলে 
ভীতি প্রদর্শন করেন। তিনি এক-, 
থাও ইাণ্গতে প্রকাশ করেন যে প্রান্তন ! 
পররাষ্ট্র মন্তী জুলাফকর আলা 
ভুট্টো আসল শত্রুদেশ ভারতের& 
এজেন্ট ৷ 
এই ধরণের অপ্রমা'ণত অভিযো- 
(শেষাংশ ৭ম পৃচ্ঠাক্স) 


_“সাবোতাজ” বলে কতৃপক্ষের দায়িত্ব 


এড়াতে, চেয়েছিলেন, কিন্তু ইস্পাত 
মন্ত শ্রীশেঠীর সাম্প্রততক বিবৃতির 
পর এখন তারা বেসামাল হয়ে 
পড়েছেন। মুস্কিল হয়েছে, ভ্রীশেঠী 
কংগ্রেসী নেতাদের কথা শুনে চলেন, 
আবার এদিকে কারখানা কর্তপক্ষ 
সহজে কংগ্রেসী নেতাদের আমল * 
দিতে চান না। 

কয়লা খাঁনর জন্য যন্ত তৈরী 
করার কারখানার অবস্থা খারাপ _ 
ছিল বরাবরই । অর্ডার ছলনা 
ভাঁসপ্লিন ছল না, অরাজকতা চল- 
ছিল। প্রান্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীসেনগনপ্ত প্রায় এক বছর চেষ্টার 
পর অর্ডার আনেন, কাজ কর্ম 
সুরু হয় কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসী- 


দের সংগে আঁর বিরোধ সুরু হয় 


কারণ কংগ্রেসীদের “বশম্বদদের” 
সংগে শ্রীসেনগপ্ত খাপ খাওয়াতে 
পারেন নি। ফলে, শ্রীফকর্বাদ্দন 
আল আহমেদের আগমন এবং 
রাতারাতি শ্রীসেনগ্ুপ্তকে যেতে 
হোল। এখন শ্রী মূর্তি ম্যানৌজং 
ডিরেক্টর, যান নাকি এন স ডি সি 
থেকে “কনডেমন্ড আফসার” বলে 
চাকরী খোয়ান। এখন এখানে 
চলেছে মদের ফোয়ারা, আত্মীয় 
পাঁরজনদের স্বর্গবাস আর কাজের 
বেলায় ঢ: ঢ5। আশংকা প্রবল এরা 
আর পারবেন না হলদিয়া বা বোকা- 
রোর অর্ডার সরবরাহ করতে। , ( 

আর দুর্গাপুর প্রোজেকে 2 
সেখানে ত নবাবশাহী চলছে। 
বন্ধুবাম্ধবদের চাকরী দিয়েছেন, 
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শ্নিছেত্পে 
টি EP 


জ্যাকলীন ওনাসিসের খেদোক্তি 


জন ফিউজেরাল্ড. কেনেডার 
শবধবা স্বী জ্যাকলীন গ্রীক ক্োড়- 
পাত গ্যারস্টটল ওনাসসকে বিয়ে 
করে আমোরিকা এবং অন্যান্য দেশের 
বহু লোকের 'ব্ররাগভাজন হয়েছেন 
আসন” ধুলোয় লুটিয়ে গেছে 
বলে বিলাপ করলেও জ্যাকলণন 
কার্যতঃ ওনাঁসসের ঘরণশ হয়ে 
আরো অনেকের সঙ্গোই এক 
পধীন্ততে বসবার আঁধকার নতুন করে 
অর্জন করেছেন। সে যাই হোক 
পরলোকগত মান প্রেসিডেন্টের 
" স্রী এই পরিচয় ছাড়াও তার যে 
নিজস্ব কোন একটা পাঁরচয় থাকতে 
পারে, এবং তাঁর যে কেনেডী পাঁর- 
বারের হত্যা'বিজাড়ত দুরভভাগোর 
সঙ্গে বেশীদন নিজেকে আবদ্ধ 
রাখার মত মানাঁসক ধৈর্য না থাক- 
তেও পারে এই সত্য কিন্তু তাঁর 
গেছেন। বস্তুত প্রোসডেন্ট কেনে- 
ডশর মৃত্যুর পর জ্যাকলশীন ফাঁর 





অধ্যক্ষ _প্রীধোগেশচন্ত্র ঘোষ, 
এম্‌. এ. আযুর্বেবদশা সী 
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) 

এম. সি. এন (আমেরিকা) 
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ভাগলপুব কলেজের রসায়ন 
শান্ছের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ৷ 


কলিকাতা কেন্দ্ৰ চি 





(দর্পপের পর্যবেক্ষক) 


উপর সম্পূর্ণভাবেই নিভরশীল 
ছিলেন সেই ?সনেটর রবার্ট কেনে- 
ডাঁও যখন গদুলীবিদ্ধ হয়ে মারা 
গেলেন তখন জ্যাকলীন যাঁদ নতুন 
করে নিজের ভাবষ্যতের কথা ভেবে 


থাকেন তাহলে সেটা ক একটা খুব জ্যাকলীন বলেছেন যে রবার্ট 
অধোৌন্তকর বলে বিবেচ্য হবে ? তাঁর কেনেডা বেচে থাকলে তিনি পদনঃ 


নিজের এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের 


নিরাপত্তার প্রশ্নও: এর সঙ্গে করতেন না। কেন? জন কেনেডার 


ডুত ত 
রোমে এক ইতালিয়ান সাংবা- - 
দিকের সঙ্গে জ্যাকলণীনের সাক্ষাৎ- 


কারের এক চমকপ্রদ বিবরণ সম্প্রাত _ আশ্রয়ের একমান্র পরম নির্ভর স্থান। 


পাওয়া গেছে। তান এই সাংবা- 
'দিকাটর কাছে (প্রসঙ্গতঃ ইনিও 
একজন মহিলা) নাক খেদোন্ত 
করেছেন যে “আজ আমোরকায় 


আমাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় কেনেডীর হত্যা রহস্যের আসল 


উঠেছে। . কিন্তু এই আমেরিকা 
আমায় কি 'দয়েছে। আমার 
স্বামীকে হত্যা করেছে, আমার 


ভ্রাতৃপ্রাতম দেবরকে হত্যা . করেছে, ক্ষমতা। সেদিনও খুব সুদূর ছিল 
শুধু তাই নয়, আমাকে ও আমার না। কিন্তু তার আগেই রবার্ট 
ভাইকে অনুসরণ করলেন পর- 


হছেলেমেয়েদেরও অপহ্রণ এবং 


হত্যার ভয় দেখান হয়েছে। তাছাড়া 
এই আমেরিকা কি মার্টিন. জার 
কিং-এর মত মহান লোককে" হত্যা ' 
করে নি?” (কিং ছিলেন কেনেভী 
পরিবারের এক বাশস্ট বন্ধু )। 


বিবাহের কথা ববদ্দুমাতও চিন্তা 
গর কেনেডী পরিবারের মধ্যে রবা- 
টই জ্যাকলীনের সবচেয়ে কাছা- 
কাঁছঠছিলেন। বিপদে সান্তনা ও 


ছোট জন এবং ক্যারোলাইনেরও 

কাকার উপর যথেষ্ট টান ছিল। 
তাছাড়া সম্ভবত রবার্ট কেনেডী 

ও তাঁর বৌদ দুজনেই প্রোসিডেন্ট 


কথা জানতেন এবং সেই রহস্য 
উল্মোচনের জন্য বদ্ধপাঁরকর 
ছিলেন। শুধু প্রয়োজন ছিল হাতে 


প্রাণ আগে 


" ব্যবহারের 
অশেষ কল্যাণ 
nn [ছেন। 
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সাধন] উষধানুয় = ঢাকা 
২০৬নং তির ষ্টরীট, কলিকাতা 


তপ এ জিত পপি 2 


গাছগাছডারও প্রাণ আছে। 

প্রাচীন মুনিখধির! এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 

/ বহগুণ-সম্পত্ন এই পাছগাছড়ার 
দ্বারা মানব জাতির 


সাধন করিয়া 


শাস্ত্রাসুমোদিত প্রণালীতে 

দেশজাত ভেষজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দন্তরোগের্‌ মহৌষধ । 








, 

th 
লোকের পথে, সম্ভবতঃ রহস্য 
প্রকাশের সম্ভাবনা ছল . বলেই 
{তান আততায়ীর হাতে প্রাণ হারা- 
লেন। একথা সর্বজনীবদিত ফে 
প্রোসডেন্ট জনসন জর্জ ওয়ারেন 
সাহেবকে দিয়ে প্রৌসডেস্ট কেনেডী 
হত্যার যে তদন্ত করিয়েছেন তার 
রায় বহ: লোকই মানতে পারেন 
নি। 

কোন কোন মহলের ধারণা যে 
গট কেনেডা - পাঁরবারই আমে- 

িকীর আসল শান্তগোষ্ঠা--সামারক 
রত শ্রেণী 
এদের 'বশ্বাসভাজন নন, প্রোসিডেন্ট 
কেনেডী এবং তাঁর পরের ভাই 
রবার্ট এই গোম্ঠীর হাতেই প্রাণ 
দিয়েছেন এবং এরা মার্টন লুথার 
কিংএরও হত্যাকার। আজকের 
আমোরকায় শ্রেণীবিদ্বেষ সাদা 
কালোর দ্বন্দ্ব যেরকম প্রকট হয়েছে 
তাতে স্বার্থান্বেষী কায়েমীচক্র কোন 
শুভব্াদ্ধসম্পন্ন মানুষকেই সহ্য 
করতে পারবে না। এবারকার প্রোস- 
ডেল্ট নির্বাচনেই তো দেখা গেল 
শতকরা পনের জন আমোরকান 
ভোটার বর্ণদ্বেষী ওয়ালেস সাহেবর 
সমর্থক! 

, বহুলোক সন্দেহ ক্রেন যে 
প্রেসিডেন্ট কেন্ডোঁর হত্যায় যাঁর 
হাত আছে তান হলেন কুখ্যাত 
সি আই এ-র কর্তা এডগার 
হুভার। এবং রবার্ট কেনেডী 
প্রেসিডেন্ট হলে এই কথা এবং 
হুভারের সঙ্গে পেন্টাগণ বৃহৎ 


ব্যবসায়ী চক্রের সম্বন্ধে প্রকাশ ' 


হয়ে যাবার সম্ভাবনা 'ছিল। রবার্টের 
মুখবম্ধ করার প্রয়োজন ছিল। এই 
প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে হুভার সাহেব 
মার্টন লুথার কিংকে প্রকাশ্যেই 
“আজন্ম মিথ্যাবাদী? এই আখ্যা 
দয়োছলেন। এখন এরা তিনজন 
মারা যাবার পর এবং নিজেও নানা 
রকম ভীতিপ্রদ বার্তা পাবার পর 
জ্যাকলীনের মনে সর্বাগ্রে তাঁর এবং 
ছেলেমেয়ের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠলে 
সেটা দোষণীয় হতে পারে কি? 
আর কেনেডাঁদের তৃতশয় ভ্রাতা টেড 
যে এবারে নির্বাচনে নামতে রাজী 
হলেন না সেটা ক শুধুই ১৯৭২ 


'য়েই 'ভাল ফলাফল হতে পারে এই 


মান নির্বাচনে নামা খুবই 'বপদ- 
জনক হতে পারত? 

নিঃসন্দেহে এ্যাঁরস্টটল ওনাসস 
জ্যাকলীন ও তাঁর ছেলেমেয়েদের 
নিরাপত্তা ও নিভর্তার আশ্বাস 
দিতে সক্ষম। আর তাঁর যে বিশেষ 
নিরাপত্তা প্রয়োজন আছে সেটাত 
আমেরিকার সরকারই স্বীকার করে 
নিয়োছলেন। জন কেনেডীর মৃত্যুর 
পর তাঁর স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে- 
ছিল প্রোসডেন্ট জনসনের 'নর্দে 
শেই। 

জ্যাকলীনের পহুনার্ববাহ বোধহয় 
মাকিনি সমাজের বর্তমান অবক্ষয়ের 
সম্মারক {হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে। 
জ্যাকলীনের অধঃপতনের নয়। দুই 
কেনেভী ভ্রাতা এবং মাঁর্টন লুথার 
কিং-এর হত্যা যে রাজনৌতক 
উদ্দেশ্য প্রণোঁদত নয় সে কথাই বা 
শনাবধায় কেউ বলতে পারবেন 


ডি Calter TT সললকচলা অবাসিসলল 


॥সাভ॥ 


ভুট্টার বিরুদ্ধ 


আভযোগ 


(৬চ্ঠ পৃচ্চার পর) 
গের ভিত্তিতে চারত্র হননের চেষ্টার 
প্রাতিবাদকজ্পে পাঞ্জাবের “ন্যাপ” 
নেতা গোলাম জিক্ষানী পাঁশ্চম পাক 
সরকারকে সতর্ক করে দেন। তান 
বরেন যে জনাব ভুট্রো ভারতের 
এজেন্ট এবং আয়ুব বিরোধী 
মানুষ মাত্রেই ভারতের এজেন্ট 
এই িথ্যা প্রচার পাকিস্তানের 


যোগ্য হয় নি বলেই এতদিন জনাব 
ভুট্টোর বিরুদ্ধে আভযোগ্ন আনা 
যায় নি! যাঁদও সামরিক গোয়েন্দা 
বিভাগ পাক-ভারত সংঘর্ষের সম- 
য়েই এদিকে সরকারের দৃষ্টি আক- 
ঘ্ণ করোছল। তথ্যমন্ত্রী আরো 
অভিযোগ করেন যে ভাররীয় হাই- 
কমিশনারের বাড়ীতে জনাব ভুট্টো 
গোপনে পেছনের দরজা 'দয়ে যাতা- 
য়াত করতেন। 

ভারতীয় হাই কাঁমশনার মঃ 
সমর সেন ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আলাপ 
আলোচনার বিষাদ বিবরণী নিশ্চয়ই 
ভারত সরকারের কাছে পেশ কর- 
বেন। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই তান 


করার কোন কাজে ভারতীয় হাই- 
কমিশনার লিপ্ত হয়েছিলেন একথা 
ভাবার কোন কারণই নেই 
এয়ার মার্শাল আজগর খানের 
আবিভ্শব স্পম্ট। তাঁর পেছনের 
ছায়াগাল জানা হলেও, স্পষ্ট 
আকার ধারণ করে নি। ' জনাব 
জুলফিকর আলী ভুট্টো আয়ন 
শাসনের পক্ষে বাইরে থাক্লে বে 
‘বিপদের উৎস ছিলেন, কারাগারে 


লালন লি নোল মাস জা দলপল্ক্ষনন্য 





॥ আট ॥ 


শেলনা শুলা 
চিজ Con ETT dt] 


এম দিমি-ৰ সফর অনুমোদন ন| কৰে ভাৰত 
সৰকাৰ উভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে 


ভারতের কংগ্রেস সরকারের 
একাট সিদ্ধান্ত দেশের শুভবুদ্ধি- 
সম্পন্ন মানুষ মাত্রই অনুমোদন 
করেছে। শুধু অন্ুমোদনই নয় 
স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলেছি। সেটি 
এম সি সি-র এবারের ভারত সফর 
প্রস্তাব বাতিল করা। 

ভয় ছিল প্রভাবশালশ ও ফ্যাশা- 
নেবল ইংল্যান্ডানুকূল সমাজের 
চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী 
বাশ্র ক্রিকেট বোর্ডের শেষ আবে- 
দনে সাড়া দেন। কত লোকে কত 
কথা বলেছে; ভারতীয় ক্রিকেটের 
ভবিষ্যৎ ধূলায় লটোল; দাক্ষিণ 
আঁফ্রকার বর্ণবৈষম্যের ধাক্কায় 
বাঁতল ইংল্যান্ডের ধুরুকেট সফরকে 
গ্রহণ না করে ভারত দ্যানয়ার কৃষ্ণাঙ্গ 
সমাজের বিরাগ ভাজন হল, আর 
তাকে কোলে ঠাঁই দিয়ে পাকিস্তান 
একসঙ্গে ইংল্যান্ডের ও কৃষ্ণাঙ্গ জগ- 
তের প্রীতিপান্র হয়ে উঠলো; ভারত 
যে কি হারালো তা বুঝছে না, আর 
ভারতের সেই হারাণো সম্পদে পাঁক- 
স্তান হল লাভবান ইত্যাদি 


ইত্যাদি। তব যে প্রধান মন্ত্রী টলেন, 


নি, এতখানি দৃঢ়তা তাঁর কাছে 
আশা করার কোন নজীর ছিলনা । 
এই নজরে যাঁদ ভবিষ্যতে তাঁর 
কাছ থেকে অনধ্রপ দক়ুতা পাওয়া 
"যায়, তাহলে ভরসার কথা। 
শিক্ষামন্ত্রী ত্িগ্ণা সেন খেলার 
নামে টাকা অপচয় অনুমোদন কর- 
বেন না আঁর কাছ থেকে তাই ছল 
স্বাভাবক প্রত্যাশা। আর মোরা- 


দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল। 'শিক্ষা- 
মন্কই যেখানে সফর চাইনা বলেছে, 
সেখানে অর্থমন্কের ইংল্যান্ড 


মন্দকের অনন্ুমোদন 
বাতিল করার আঁধকার যার ছল, 
সেই প্রধান মন্তীও নিঃসন্দেহে ধন্য- 
বাদের পান্ন। 

কিন্তু এম সি সির ভারত সফর 
বাতিল করে এমন কি মহৎ কাজ 
করেছেন গুণা সেন, যার জন্য 
দেশবাসী তাঁর প্রাত কৃতজ্ঞতা বোধ 
করবেন? আজে বাজে কত বিদেশী 
মুদ্রার অপচয় ঘটছে আর সামান্য 
২০,০০০ পাউন্ড অর্থাৎ ৩,৬০, 
000 টাকা। 

' টাকাটা সাম্ন্য নয়। কিন্তু 
টাকা যাই হোক নীতির কথাই বড়। 





মাধ্যমে আয়োজ্বত ও 
টিভিতে Ur ENR 
সফরগীল সর্বক্ষেত্রে অনুমোদনের 
যোগ্য না হলেও তার একটা পদ্ধাঁত 
আছে। 'কন্তু এই পড়ে পাওয়া 
চোদ্দ আনা ইংল্যান্ডকে ধরে দেবার 
আগ্রহ কেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল 
বোডের 2 ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা 
১৯৬৮-৬৯ শশতকালে বেকার 
হয়ে পড়েছে বলেই তাদের বলতে 
হবে, আহা বাছারা এস এস আমার 
দেশে এস সব লোকসান পরিয়ে 
দিতে না পারলেও, সাধ্যমত দেব। 

আগ্রহ অবশ্য অহেতুক নয়, 
তাতে দেশের 'ব্রকেট পাঁরচালক- 
গোষ্ঠী ও তাদের ছায়ায় পুষ্ট এক 
শ্রেণীর লোক এম সি সি সফরে 
প্রচুর লাভবান হত। বিদেশী 
পাখাঁদেব উড়ে যেতে বা উড়ে যাবার 
আগ্রহশীল দেখলেই বলতে হবে, 
এস এস আমার মাটিতে, পেট 
ভরিয়ে ধান খাইয়ে দেব, ডানার 
ফাঁকে ফাঁকে ছাঁদা বেধে ' দেব, 
অবশ্য কিছু ভাগ আমাদের 'দিয়ে 
যেও । 

এতো গেল ক্রিকেট বোর্ড ও 
তীর অধীন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা- 
গুলির কথা। আর এই সব সংস্থার 
যারা কর্তাব্যান্ত ও তাদের চেলা- 
চামুণ্ডা তাদের লাভই বড় কথা 
এবং সে লাভ বহুমুখীন। একটি 
টেস্টম্যাচে খরচ যা দেখানো হয়, 
তার সবটাই সত্য সাত্য ওই ওই 
খাতে খরচ নাও হতে পারে, বিল- 
মারফত সংগঠক সংস্থার তহাবল 
থেকে বেরিয়ে ব্যন্তর তহবিলে চলে 
যাওয়ার পথে অন্তরায় সামান্য এবং 
সহজলঙ্ঘ। নগদ লাভ ছাড়া তাদের 
প্রতপাত্ত বৃদ্ধির পথেও টেস্ট 
কেট প্রবল সহায়। কারণ টেস্ট 
ম্যাচের টিকেট কার না চাই এবং 
চাই যে কোন মুল্যে, অন্যগ্রহ দানের 
ক্ষমতা যার আছে, টেস্ট টিকেটের 
পাওয়ার জন্য কোন অনুগ্রহ দাদাকে 
তার অদেয় ? 

যেদিন এম সি সিকে আনার 
প্রথম . প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাঁশত 
হয়েছে, সেদিন থেকেই ক্রিকেট 
সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি 
ব্যান্তর দরজায় টিকেট প্রার্থীর 
লাইন পড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ নাম 
রেজেম্টি হয়ে গেছে। টিকেট দেবার 
কতৃত্ব অবশ্য প্রতিক্ষেত্রেই দুই এক 
জনের। কিন্তু যাদের মাধ্যমে তা 
দেওয়া হবে তাদের মারফতে বা কাছ 
থেকে সেই দুই-একজন অনেক 
সুবিধা আদায় করে নেন। দিব্য 
দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি যোঁদন এম 
সি সি সফর সরকারী অনুমোদন 
লাভ করতো, সেই মুহুর্ত থেকে 
টেস্ট মেন্টারের কর্তাব্য-্তরা আয়- 
তনে ও ওজনে বহুগুণ বেড়ে যেত, 
অদৃশ্য ব্যাজ পরে নিজেদের অপাঁর- 





সচেতন হয়ে নাক দিয়ে ' আকাশ 
দেখতো। তাদের বাড়া ভাতে ছাই 
পড়লো । 

তা পড়ুক। সহদরে কিছু 
লোকের ক্ষ্র্তর জন্য দেশের খাদ্য 
ওষুধ ও বই আমদানি বন্ধ থাকবে, 
তা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার 
ফলে যাঁদ ভারতে ক্রিকেট খেলার 
মনোনয়ন না ঘটে, তবে নাচায়। 


[তিনটি টে্টে পতৌদীর সার্কাস- 


ভুক্ত গুটি বারো ভারতীয় তরুণ 
ঘুরে ঘুরে এম দস 'স-র সঙ্গে 
খেললেই ভারতের বহু সহস্র তরুণ 
ক্রিকেটারের সম্ভাবনা ফুলেফলে 
পূর্ণতা লাভ করবে এমন স্বপ্ন 
বাতুলেও দেখেনা। 

পরুকেট বোর্ডের সেক্রেটার 
ইদানীং ফলাও করে সরকারকে 
জানিয়েছেন যে ভারতীয় 'ক্রকেট 
গৃত বছর ইংল্যান্ড, অস্ট্রোলয়া ও 
পূর্ব আফ্রিকা সফরে প্রচুর বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করেছে। অথচ তারই 
হিসেব থেকে দেখা যায় যে সর্ব 
সমেত তাতে ১৫,০০০ পাউন্ডেও 
ওঠোঁন: পক্ষান্তরে আমরা এবারেই 
এম গস সি-কে ২০,০০০ পাউন্ড 
দিতে চাইছিলাম এবং তাতে যে কত 
সস্তার কারবার করছ, তাই ফলাও 
করে গদ্‌গদ্‌ কন্ঠে ঘোষণা করা 
হচ্ছিল। 

আগামী বছরের শেষ দিকে 
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ড পূর্ব 
সিদ্ধান্ত মত ভারত সফরে আসবে 
এবং সরকারী গববৃঁতি মত সে সফ- 
রের জন্য বিদেশী মদদ্রা অনুমোদ- 
নের প্রশ্ন অনুকূলভাবেই বিবেচিত 
হবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেওয়া 
হবে। আমরা অস্ট্রেলয়া থেকে 
পেয়োছ লাখ টাকারও কম আর 
আমাদের দিতে হবে প্রত টেস্টে 
লক্ষ টাকা । দু পক্ষের 'বাক্রর সও- 
দায় যখন গুণভেদ প্রচুর, তখন 
বেচা ও কেনায় সমতা কোন মতেই 
আশা করা যায় না। কিন্তু যে 
পাঁরমাণ বিদেশ মুদ্রা ব্যয়ে অমন 
সোনার খেলা কিনতে হবে, তার 
মোট সুফল এ দেশের শতকরা 
কতজন ভোগ করবে আর তারা 
কোন শ্রেণীর মানুষ, তাও ভেবে 
দেখার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া 
শেষ পর্যন্ত কোন সৃফলই যে 
পাওয়া যাবে, তাতেও প্রচুর 
সংশয়। সে সুফল অবশ্য একমান্র 
ক্রিকেটের সুবাদেই আশা করা হয়। 
কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে অগুনাত 
সফরসত্বেও ভারতীয় ক্রিকেটের মান 
দের সম্মান দিন দিন উঠাতি। 

আসলে আমরা এন্টারটেনমেন্ট- 
িয়াসী। টেম্টম্যাচের মাঠে পাঁচ- 
দিনের বিরাট মেলায় উপস্থিত 
থাকাই আমদের কাম, সেখানে 
টেষ্ট ক্রিকেট দেখার সময় আনন্দটা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শৈ নভেম্বর ১৯৬৮ 


বদলে যা জোটে তা ব্যাটবল, অথবা 
দাবা খেলার মত ধৈর্যের পরাক্ষা। 

তব আন্তর্জাতিক ক্রিকেট উঠে 
যাক এমন দাবি যাঁদ কার, লোকে 
আমায় ক্যাঁনবল বলবে। কি 
মূল্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চলছে 
এ দেশে আর তার বদলে 'ক্রিকেট- 
গত ও সামাগ্রক জাঁতগত মুনাফা 






ক হচ্ছে, তা কষে (দেখাও নাক 
ঘোরতর অন্যায়। ২. 
যারা সংগঠন/ররেট তাদের 

অনুষ্ঠান; করণ, প্রণামী 
পড়ে প্রচুর। বিগত )৪য়েস্ট ইন্ডিজ 
টেস্টে ' কলকাতায় পের 
লার্থ তিনেক ঢাকা “ছাড়াও টিকেট 
বাকি হয়েছিল প্রায় ১৮ লাখ টাকা । 


সৎ শীত অন্ভা 


নট উদ্ধত্ত ছিল ৮,১৪,৯৬১-০৮ 
আর মোট খরচের ৮,৪২,৭৭৯ -৯২ 
টাকার মধ্যে কার কতখা'ঁন ব্যান্তগত 
মুনাফা ছিল কে তার 'হসেব 
রাখে! 

অবশ্য এবারের সফর বাতিল 
নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রবল সমালোচনা 
হয়েছে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত 


নিতে বিলম্ব করেছে বলে। কিন্তু 


আমলাতান্তিক ' পদ্ধাততে স্বভা- 
বতই অনেক গুরুতর ব্যাপারের 
এর চেয়ে অনেক বোঁশ 


বিলন্বিত হুয়। [ও'দের তাড়া 


রাত জেগে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত 


জানাবে, তাতো হয় শা। 


বন্যার্তদের সাহায্যে অনুষ্ঠান 


(দর্পণের সমালোচক ) 


খুবই প্রশংসার কথা যে, উত্তর- 
বঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যে কল- 
কাতার সংগীত সংস্থাগু*লর মধ্যে 
সুরেশ সংগীত সংসদই প্রথম 
এঁগয়ে এলেন। এই উপলক্ষে 
এদের আয়োজিত গানের আঁধবেশন 
দিছুদন আগে উত্তরা িন্র- 
গণ্রহে অন্দান্ঠত হয়ে গেল। শ্রীষুন্ত 
হীরেন্দ্ুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্দরেশ- 
সংগীত 
শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের 
হাতে দুট চেক অর্পণ করেন। 

সংগণতসূচীতে অংশ গ্রহণ 
করলেন শ্রীমতী সুচিত্রা "মন্ত্র ও 
শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য, শ্রীরাধকা মোহন 
মৈত্র ও শ্রীশংথ চট্টোপাধ্যায় এবং 
শ্রীচন্ময় লাহিড়ী ও শ্রীসরোজ 
মোদক বলা প্রয়োজন যে, জুটির 
দ্বিতীয় ব্যান্তগণ তবলায় সংগাঁত 
দান করেন। স্বপন যাঁদ ভাঙ্গিলে 
(রামকোল ), মনোমোহন গহন 
যামিনী শেষে (কোমল-ীরখব আশা- 
বরণ, বাঁপতাল ), কত যে তুমি 
মনোহর মন-ই তাহা জানে (ভৈরবা, 
দাদরা) এবং আরো দুটি রবীন্দ্র 
সংগত সুরেলা কন্ঠে পরিবেশন 
করেন "শ্রীমতী িন্ল। “কত যে তুমি 
মনোহর” গানে “মন-ই” কথাটার 
“মনোই” উচ্চারণ কারো কাছে হয় 
তো অসংগত বোধ হওয়া অস্বভা- 
বিক নয়। তাছাড়া “মন্‌-ই” বললে 
সুরের কোনো পার্থক্য হয় একথাও 
হয়তো অনেকে মানতে চাইবেন 
না। 

রবীন্দ্র সংগীতের মতো বাংলা 
গানের ব্যবস্থা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
আসরে করার জন্য সংসদের কর্ত- 
পক্ষ সাধূবাদের যোগ্য। 

ভৈরব-বাহারে আলাপ ও গং 
এবং ভৈরবীতে ভুমরী বাজিয়ে 
শোনালেন স্বনামখ্যাত শারোদ"য়া 
শ্রীরাধকামোহন মৈত্র! 
মধ্যেই তিনি রাগের চেহারা ফুটিয়ে 
তুললেন যাঁদও বার বার তার 
ছিড়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাজনায় 
কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হল। শ্রীশংখ চট্রো- 
চট্টোপাধ্যায়ের তবলা-সংগত ভালো । 

আসরের শেষ শিল্প! শ্রীচিল্ময় 
লাহিড়ী অপ্রচণ্লত প্রভাত টোড় 


সংসদের পক্ষ থেকে, 


অল্পের 


এগারো মাত্রার “যাঁতমাঁণ” তালে 
এবং দ্রুত খ্যাল গাইলেন নয় মাত্রার 
“চন্দুক্ীড়া” তালে! এক-ঘেয়ৌমর 
হাত থেকে রাগ সংগীতকে রক্ষা 
করার জন্য অপ্রচলিত রাগতাল- 
গুলিকে মাঝে মাঝে শাস্রপুস্ত- 
কের গহ্বর থেকে বের করে আনা 
বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য 
শ্রীলাহড়ী শ্রোতাদের ধন্যবাদভাজন 
হবেন। সংগীত যেহেতু দেহানভ'র 
শিল্প এবং তারুণ্য যেহেতু সব বয়স 
পর্যন্ত সমান ভাবে বজায় থাকে না 
সেই হেতু এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার 
করে নিয়েই গানবাজনা শুনতে হয়। 
অথচ এই. বয়সেও শিল্পীর কাছে 
তাঁর মধ্যযৌবনের সাবলীল মৃন্ত- 
কন্ঠতা আশা করা অসংগত। "কিন্তু 
আঁর এককালীন সাধনা এবং তজ্জাত 
মুনাশয়ানা তাঁর গায়নে অনায়াসে 
লক্ষ করা যায়. কী সপাট তানে, 
কী তেহাই রচনায় এবং লয়দারিতে। 
খেয়ালে, স্মরের জালে যতখানি 
ঘাটত ছিল তার পূরণ হয়োছল 
ঠুমরীতে যখন সুর লাগল। গায়- 


“কের পাঁরামাতবোধ প্রশংসনীয় । 


বাংলা গানের জন্য আমাদের 
বড়াই এবং হা-হ্তাশ কোনোটাই 
পারমাণে কম নয়। বাংলা কীর্তন, 
লোকসংগনতি, টপ্পা, শ্যামাসংগীতের 
জন্য আমরা বড়াই যত কার ভালো 
যে তত বাসি না তার প্রমাণ এই যে, 
স্মধারণ সংগীতের 'আসরে বিশেষ 
মর্যাদার আসন এদের আমরা দই 
না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গাঁতের জলসা বল- 
তেই আমরা বুঝে আসছি খ্যাল, 
ঠুমরী (কদাচিৎ হন্দুস্থানী 
ধুপদ) ও সামান্য ভজন। ধুপদ 
হলে ব্জভাষা অথবা "হন্দ বাংলা 
কদাচ নয়। অথচ কে না জানেন যে, 
বিগত দুটি শতকে বাংলায় ভালো 
ভালো ধ্রপদ রচনার সংখ্যা বহুল 
বাংলার নবজাগৃতির" বাহন বলতে - 
গেলে বাংলা ধ্ুপদ গান। এর দেখা 
কলকাতার কোনো বড়ো জলসায় 
আজ পর্যন্ত পাই ৷ কীর্তন 
রাগ সমন্বিত গান যদ তার ধরণ- 


শখ 








॥ শচক্রবার ২৯শে নভেম্বর টিসি. 


[প্র শ্রমিক অভ্যুানে ইটৱোণীয় মোমেন! 


শনি হয়েছিলেন 
/ক্িত্ত ত গলের জয় 
আবার নিরাপ করেছ 


সখ 


করতে গেলে আমলাতন্দের লাল 
ফিতের মধ্যে তা চাপা পড়ে যায়। 
ফ্রান্সের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, মহা- 
বিদ্যালয় এবং স্কুল গুলিতেও এ 
এক অবস্থা। ছাত্র সংখ্যার বিরাট 
বৃদ্ধি সত্বেও কোনৌ সুযোগ 
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" সালে শিক্ষামন্ত্রী 'ফুস্েত' বৃহৎ 


এই ব্যর্থতাবোধেরই অংশীদার । 
জ্ঞান আর সত্যের সন্ধানে এসে 
তারা দেখে তাদের জ্ঞানকে বাঁণ- 
জ্যিক স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। 
ছান্রজীবনের পারসমাপ্তিতে তারা 
দেখে যে তাদের সমস্ত ছান্রজীবনকে 
সত্যের সন্ধানে, মানবতাকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্যে পারচালত না 


সংস্কারের. প্রতশ্রযতি, দেন রক: করে গড়ে তোলা হয়েছে একচেটিয়া 
ব্যবস্থাকে, বিশেষ” করে পরীক্ষা” "শিল্পের আর তার মুনাফা 


চলাত বছরের মন, মর্সেস্থার; আর বর পরল র্যা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান সন্মতভাবে 


যেমন সারা পাথবার”- বিপ্লবী 


সু খেয়ে যাওয়ার প্রায় অব্যবাহত 

সাধারণ নির্বাচনে দ্য গলের 
বিরাট সাফল্য তাদের মধ্যে এক 
গভীর নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তির জন্ম 
দিয়েছে। 

এদেশের তথাকাঁথত “হঠকারাঁ- 
দের” আন্দোলনের সীক্কুয় বরো- 
ধাঁতা করে আন্দোলনের বীর নেতারা 
বুর্জোয়া সরকারের সশস্ত প্দীলশ 
মিলিটারীর সাহায্যে ধৃত হবার পর 
অনেক “বিপ্লবী” নেতার মুখে যে 


সুরু করোছলেন প সি এফ বা 
"ফরাসী কাঁমিউনিস্ট পাঁ্টর মচ্কো 
পন্থী নেতৃত্ব! দ্য গলের সাফল্য 
তাঁদের বিপ্লববরোধী য্যুস্তি- 
ইতিহাসের ষ্ন্ত দিয়ে ইতিহাসের 
সামায়ক ছু হটাকে তাঁদের 
নীতির সমর্থনে আজ কাজে" লাগা- 
চ্ছেন তাঁরা । 


শমিকমেণী মংগ্রামের শাণিত 
অন্্ গ্রহণ করেছেন 


শুধু ফ্রান্স নয়, সারা পৃথিবীর 
শ্রামকশ্রেণী যে আজ সংগ্রামের 
শাণিত অস্ত্র গ্রহণ করেছে বুর্জোয়া- 
ধমতালনীর 'িশবাসঘাতকতার পথকে 
বাতিল করে এ কথা তাঁরা বুঝতে 
নারাজ। তাই পি সি এফ এর 
মর্যাদা ও প্রতিপাত্ত আজ শ্রীমক- 


সমর্থক ছাত্রদের এক শোভাযান্রা 
পরিচালনার সময় প্যারিস ইডীন- 
ভার্সাটর সঙ্গে যুক্ত নানতের 
ইউনিভাঁর্পাটর এক ছান্রনেতার 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্ররা সোঁদন 
পথে নামেন। কর্তৃপক্ষের খাম- 
খেয়ালশ কার্যকলাপের বরুদ্ধে সেই 
বিক্ষোভ 'বিস্তিত হতে থাকে এবং 
অধ্যাপক সমেত সমস্ত শিক্ষাজগ- 
তকেই সংক্লা'মত করে। নানতের 
এই সংগ্রামের ঢেউ প্যারসের স্কুল 
কলেজগ্যীলতে এবং প্রাচীন সরবোন 


'ইউাঁনভাসটতিও ধাক্কা দেয়। গড়ে 


ওঠে ব্যারকেড, অব্যাহত পথ 
মিছিলে মুন্ডপাত করা হয় আমলা- 
তাল্নিক আর পজিবাদ শাসন ব্যব- 


একদিকে” 


তন ও সৃশস্র অশযসারের 


শ্বরুষ্ধে ইউনিভার্সিটি শিক্ষক 
সামৃত পর্যন্ত ছাত্রদের সপ একত্রে 
ফরাসী শ্রামক শ্রেণীকে 


ময়দানে সামিল হতে আহবান 
করেন। ইতিহাসে যা কখনো দেখা 


যায় নি তাই ঘটে গেল', এবার।, 


প্যারিসের রাজপথে হাজার হাজার 
বিক্ষোভকারী আন্তর্জাতিক গাইতে 
গাইতে এাঁগয়ে চলেছেন, সামনে 
আছেন অধ্যাপকদের গোঁচ্ঠ, তার- 
পর আছেন কয়েকজন ছাত্র নেতা 
এবং পেছনে অগ'ণত তরুণ শ্রামক 
ও 'বগ্লব ছান্র। 'মাছলের সামনে 
পতাকা-অধ্যাপক সাঁমাতর পতাকা, 
লাল পতাকা, এবং আরো অনেক- 
গুলি নিশান। 

প্রায় সপ্তাহব্যাপী পথ যুদ্ধ, 
সরকারী আঁফস দখল, ইউনিভার্সাঁট 
অচল করে দেওয়ার পর একাঁট 
বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ জয় অর্জন 
করল বিপ্লবী ছাত্ররা । সরবোন 
ইউানভাঁর্পাটর সিনেটে ৬৫-৫৩ 
ভোটে সদ্ধান্ত নেওয়া হল যে 
ইউানিভাসাঁটর পাঁরচালন-ভারকে 
গণতান্নিক করতে হবে। ঠিক হল 
যে সিনেটে শতকরা ৫০টি আসন 
থাকবে অধ্যাপকদের, বাকী আসন- 
গুলির শতকরা ২৫টি পাবেন 
ছান্ররা আর বাকী ২৫টি থাকবে 


থেকেই উদ্ভূত। ইদানীংকালের 
ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ইউীন- 
ভাঁ্সাট পরিচালকরা তাল রাখতে 
পারছে না বলেই এই বিক্ষোভের 
সৃষ্টি। কিছুটা হয়তো তাই। যেমন 
নানতের 'বশ্বাবদ্যালয়েই বলা যায় 
১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে ছাত্র 
সংখ্যা ২,০০০ থেকে ১০,০০০ 
এরও বেশী হয়ে দাঁড়য়েছে। নান- 
তের হল প্যারস িশ্বাবদ্যালয়ের 
সঙ্গে যুক্ত একাঁট শাখা প্রতিষ্ঠান। 
আবার 'বভিন্ন বিভাগের শিক্ষা 


অদ্ভুত অসামজস্ব 


লনাতেও সেখানে অদ্ভুদ 
অসামঞ্জস্য দেখা যায়! ইংরেজী 
বিভাগে ২০০০ ছাত্র, চারজন 
অধ্যাপক, অথচ গ্রীক বিভাগে ৯০ 
জন ছাত্র, ৫ জন অধ্যাপক। ক্লাসে 
ছাত্র সঙ্কুলান নিয়েও বিরাট অব্য- 
বস্থা। কোনো সংস্কারের চেষ্টা 


১. 


পরিচালনা করবেন বলে। তাঁর সেই 
বিজ্ঞানসন্মত পরিচালন ব্যবস্থার 
আসল চেহারাটা এবছরই ধরা পড়ল। 
মন্ঘীবর ঘোষণা করলেন, ইউনি- 
ভার্সিটিতে ভার্তর জন্যে এক নতুন 
ধরনে ছাত্র বাছাই করে নেওয়া হবে। 
এবং যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানরা 
যথেষ্ট আয়াসের সংগে সংগ্রাম করে 
ইউানভা্সটতে প্রবেশ লাভ 
ত পারে, তাই স্বাভাবকভাবেই 
এই নতুন “বাছাই” নাতি যে তাদের 
বিরুদ্ধে যাবে একথা বলা বাহুল্য! 
সরবোনেও একই অবস্থা । ১৯- 
৫৮ থেকে ১৯৬৮-তে ফ্রাম্সের ছান্র- 
সংখ্যা ৯৭০,০০০ থেকে ৫১১৪) 
০০০ এ এসে দাঁড়য়েছে এবং এই 
সংখ্যার একের তিনভাগ শুধু সর- 
বোনেই। কিন্তু ক্লাসে বসতে পারে 
মাত্র কয়েক শ ছাত্র। ইংলিশ 
স্টাডিজ ইনাস্টটিউট অথচ একটি 
ক্লাসেরই ছাত্র সংখ্যা হল ১৭,০০০। 
ফ্রান্সের ছাত্র 'বিদ্রোহকে কিন্তু 
শুধুমাত্র এই সমস্যাগীলর পারিপ্রে- 
ক্ষিতে দেখলে ভুল হবে। এগুলি 
আপাত কারণ হলেও মূল কারন 
কিন্তু অন্যত্। বর্তমান পংজিবাদী 
সমাজ এবং ছান্ত্রসমাজের প্রকীতির 
মধ্যেই সেই কারণ খুজে পাওয়া 
যায়। 
আমরা এমন এক যুগে বাস 
করছি যে যুগ মানবজাতির ইতি- 
হাসে বৃহত্তম বিজ্ঞান প্রযুক্ত এবং 
শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 


যুগ । মানুষ তার পূরতিন ইঁতি- 


অনেক বেশ জ্ঞান অজন 
করেছে 


হাসে যা শিখেছে আমাদের বর্তমান 
পৃথিবীতে গত বশ বছরের মধ্যেই 
মান্দষ তার চেয়ে অনেক বেশ 
জ্ঞান অর্জন করেছে। জ্ঞানের এই 
যে অকল্পনীয় প্রসার, সমাজ- 
জাবনে তার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপ- 
লব্ধ করা প্রায় সাধ্যাতীত। তবু 
এর কতকগ্লি বিশেষ দাঁন্ট ধারা 
বিদ্যমান যেশগ্দালর মধ্যে শিক্ষার 
প্রসার অন্যতম । 
আজকের তরুণ পূর্বের তুল- 
নায় অনেক বেশী শাক্ষত। কর্ম 
জীবন পরিচালনায় তারা বস্তুগত- 
ভাবে তাদের 1পতামাতার চেয়ে 
অনেক বেশী দক্ষ। ঠিক সেই কার- 
নেই কর্মজীবনের প্রারম্ভে যে অব- 
স্থার সম্মুখীন হয় তা তাদের 
পিতামাতার চেয়ে অনেক বেশী 
বিক্ষুত্থ করে তোলে। ফ্যাক্টরী 
শিল্পে বড় সাহেব আর আমলাদের 
একনায়কত্ব তাদের কাছে ক্রমেই 
অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। তরুণ ছাত্ররাও 


অর্জনের জন্যে। 
প:জবাদা স্বার্থে তাদের 
শ্রম আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার্র 
অধিকার-এই দুইয়ের পরস্পর- 
বিরোধাঁতার সন্মুখীন হয়ে, 
পঃঁজবাদী একচেটিয়া কারবারের 


মম্গশীন প্রাচ্য 
সমাজের মন্বাম 
প্রয়োজন আর স্বার্থের দাসত্ব করে, 


তাদের জ্ঞানকে যথাযথভাবে প্রয়ো- 
গের আধকার থেকে তারা বাত 


চ্ভলচিজ্ভ্ঞর 
১০১৯ 


1 নম্ব 0 


$ 


হয়। তাছাড়া ব্নর্জোয়া সমাজের 
সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাদের 


, নিজেদের মানবিকত্বকেও বাল দিতে 


হয়। 

এ একই সঙ্গে তারা হয়তো 
চিন্তা জগতে ভূবিষ্যতের এক স্বপ্ন 
ময় সম্পদশীল প্রাচুরযময় সমাজের 
সন্ধান" পায়, যেখানে মানুষ তার ' 
কর্মময় জীবনের আঁধকাংশু সময় 
জ্ঞানান্বেষণে আর সেই জ্ঞানকে 
প্রয়োগ করার কাজে ব্যাপৃত থাকবে। 
তিক এই কারণেই ছাত্র সমাজের 
মধ্যে গঠাঁজবাদ-বিরোধীতা এত 
তীব্র। প:জবাদকে বাতিল করা 
এবং যথাসম্ভব তার মূল্য কাঠা- 
মোকে বিসজন দেওয়ার দিকে তাই 
তার এত প্রবণতা । 

আজকের তরুণ শ্র'মক আর 
বাদ্ধিজশীবরা চিন্তা ও শিক্ষার দিক 
দিয়ে তাদের কমর্জীবনকে কর্তা 
এবং আমলাদের বাদ 'দয়ে পাঁর- 
চালনা করতে নিজেরাই এত সক্ষম 
যে প্রতিটি পদক্ষেপেই তারা এ কত 
ও আমলাদের চ্যালেঞ্জ করে চলে। 
ফরাসী ছাত্র আর শ্রামকদের যৌথ 
অর্ভ্যুখান হল তারই প্রকাশ। 

(আগামণী সংখ্যায় সমাপ্ত ) 





দুটি তথ্যচিত্র 


সৌর 


ফিল্মস ডিভিসনের দুটি তথ্য- 
চিত্র সম্প্রতি কলকাতার "সনেমা- 
হলগুলিতে দেখান হয়েছে। এক- 
টিতে (রণবীর রায় কৃত) বাংলা- 
দেশের পটাশজ্পের একটি সংক্ষপ্ত 
পাঁরচয় দেওয়ার চেস্টা করা হয়েছে, 


, আর একটিতে (অরুণ চৌধুরী ) 


পর্বভারতের ববাভন্ন প্রান্তের 
মানুষ, তাদের সংস্কাতি এবং সমগ্র- 
ভাকে পূর্বভারতে নতুন শলপ- 
বিস্লবের কথা সংক্ষেপে বিধৃত। 
দুটি ছবিরই বিষয়বস্তু আক- 
ষযণীয় এবং সাধারণ ভাবে বলা 
যেতে পারে যে দুটি ছবিই দর্শ 
ককে আকৃষ্ট করে! যে কোন চল- 
চ্চন্রাশল্পীর কাছেই দুটি ছবির 
পর্দা বিরাট হতে বাধ্য! স্বল্প পরি- 
সরে তাদের বাঁধতে গেলে দৃশ্য- 
নির্বাচনের যে চোখ থাকা দরকার 
তা দুই পরিচালকেরই আছে বিশেষ 
করে রণবীর বাবুর। কিন্তু রণ- 
বীর বাবুর ছবির পরিসর এত ছোট 
মাত্র ৭০০। ৮০০ 'ফিট-যে বাহন” 
ল্যতা দোষে দুষ্ট না হলেও ছাবাঁট 
দর্শকদের মন ভরাতে পারে না। 
শুধু তাই নয় ছাবর ধারা 'িব- 
রণণকে সেই জন্যেই অঁতারন্ত লম্বা 
মনে হয়। 
শুনেছি রণবীরবাবু ছবি তোলার 
পর যখন ফিল্মস ডিভিসনে দেখান 
তখন নাকি সেখানকার কর্তাব্যন্তিরা 
তাঁকে ছবাটির দৈর্ঘ হাস করতে 
বাধ্য করেন। এটা ক ধরণের 
শিল্পবোধ বোঝা ম্াদকিল। ছবি 
অনাতদীর্ঘ হোক একথা কেউ 
বলছে না কিন্তু আসল কথা হচ্ছে 


সেন 


যাই করা যাক না কেন শেষপর্ষন্ত 
ছবির শিল্পরস অক্ষুণ্ন থাকলেই 
হল। কিন্তু আমরা যখন এই ছবিটি 
দেখার সুযোগ পেলাম তখন' মনে 
হল এক একটি পট চোখের সামনে 
দিয়ে শুধু ভেসেই গেল মনে ধরা 
দেওয়ার মত বনিয়াদ হবার আগেই। 

অরুণবাবুর এ একই অস:- 
বধে যদিও তার ছাবাট প্রায় দুই 
রীলের মত লম্বা। এই/ ছবিতে 
যেটা লক্ষণীয় সেটা হল পূর্কভার- 
তের কিছু অংশের অন,পাঁস্থাতি-- 
যেমন উীঁড়ষ্যা, তবে অরুণবাবু 
সমস্ত ঁজানষ্টা মোটামুটি ভাল- 
ভাবেই গ্েথেছেন যাঁদও কিছু 
কিছু জায়গায় পৌণঃপ্ীনিকতার 
জন্য সমালোচনা তাঁর প্রাপ্য। যেমন 
কিছু পাহাড়ী ল্যান্ডস্কোপ। তা- 
ছাড়া এই ধরণের ল্যান্ডস্কেপ বহর 
ছবিতে বহুবার ব্যবহৃত। অবশ্য 
ছারর সম্পাদনা ভাল এবং স্বাধী- 
নোত্র যুগে শিল্প বিপ্লবের 
সচনাটুকু কয়েকটি দৃশ্যে বেশ 
ভালভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 
বর্ষাকাল দেখাতে গিয়ে কলকাতার 
উপর একটু বেশশ মনোযোগ দেওয়া 
হয়েছে যাঁদও কলকাতার শটগুলি 
দেখতে ভালই লাগে। ধারাভাষ্যে 
মাণপুরী নাচকে আসামের সংস্কৃ- 
তির অন্তণঃভুন্ত করাটা কানে লাগে। 


***পেন্টর্স উইথ সিম্পল হার্ট 
রণবীর রায়; শ্লিম্পসেস অব 
ইণ্ডিয়া (ইষ্টাণ রিজিওন £.রঙপন 
ছাব)- অরুণ চৌধুবী। 
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২ সংশাচ্ত 


উত্তরী গোষ্ঠী দা 
নভেম্বর মুক্ত অঙ্গনে “দুশমন” 
নাটকাঁট মঞ্চস্থ করেন। এ নাটক যে 
চাঁরত্রদের নামে, সেই কয়ালবাবু 
ভুজন্দবাৰুরা হলেন গ্রাম বাংলার 
এক একট ক্ষুদে অধাশ্বর। এই 
সমস্ত জোতদার ও স্বার্থান্ধ রাজ- 
নীতি ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ এলা- 
কায় দিনকে রাত করার ক্ষমতা 
রাখেন। অঢেল টাকার মালিক এ'রা 
স্থানীয় দণ্রদ্র নিরক্ষর লোকেদের 


[গত সংখ্যায় “নোনা জল িন্ঠে 
মটি”র সমালোচনা করোছিলেন 
সুশান্ত বল; ] 








অনুক্সত চেতনার সুযোগ নিয়ে 
দাপটে রাজত্ব করেন। মোটা টাকার 
সরকারণ কন্ট্রাক্ট পান, নিকটস্থ থানার 
পাঁলশ আফসারদের প্রয়োজনমত 
'বহাল বা বদল করেন আর নির্দয়- 
ভাবে শোষণ করেন গরীব চাষা 
মজনরদের। দ.চারটে প্রাণের মূল্য 
এদের কাছে কিছুই না। কোনো 
নীণতজ্ঞান এদের তো নেই-ই, এম- 
নাক সাধারণ অপরাধীদের মধ্যেও যে 
কয়েকটা ওচচিত্যবোধ থাকে, তারও 
' পরোয়া এ'রা করেন না। তাই 
নাদ্ধধায় খুনের পর খুন করে 
চলেন। সরলস্বভাব িবষণা মাহা- 
তোর মনে বিষ ঢুকিয়ে তাকে "দিয়ে 
তারই স্কে হত্যা করান, যে স্ব 
আঁদের ব্যাভিচারের সাক্ষী। আবার 
'বষণা তাঁদের চক্রান্তের কথা জেনে 
ফেলবে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়া 
মান তাকে জেল থেকে উধাও করে 
এনে গুণ্ডা দিয়ে তাকে সাবাড় 
করেন। 


দ্ুশমনদের স্বরুপ উদ্ঘাটন 


নির্মল ঘোষ রচিত ও পাঁর- 
চালিত এই নাটকে দুশমনদের 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে এক 
সৎ পাঁলশ অফিসারের চাঁরত্রের 
সাহায্যে। এই প্ীলশ আঁফসার 
সংভাবে চাকার করতে ও জনসাধা- 
বণের সেবা করতে চান। কিন্তু পদে 
পদে তান তাঁর কাজে বাধা পান 
এবং শেষ পর্যন্ত ওপর থেকে অত্য- 
ধিক চাপ সান্ট করা হলে তান 
প্যাীলশের কাজে ইস্রফা দেন। সং- 
ভাবে ও আদর্শে আবিচল থেকে 
তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব না 
হলেও তান স্থানীয় লোকজনদের 
মনে দাগ কেটে যেতে সমর্থ হন। 
এই সৎ আঁফসারাটকে যেমন বাইরে 
নানা প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়তে 
হয় তেমান ঘরেও লড়তে হয়। কারণ 
তাঁর স্মণ ভীরু ও সাবধানী এবং 
নগাতিজ্ঞানের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন 
না৷ 

গ্রাম কংলার বাস্তব চিন্ন তাঁদের 
নাটকে তুলে ধরার যে চেস্টা উত্তরী, 





সম্পাদক: কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, 


js বস, 


গোষ্ঠী করেছেন তার জন্য তাঁরা 
ধন্যবাদীর্হ। যে অসীম ক্ষমতাবান 
দুষ্ট চক্র গ্রামের সমস্ত শান্তি ও 
সম্পদ কুঁক্ষগত .করে গ্রামজীবনকে 
জীর্ন করে "দিয়েছে এ নাটকে 
সঙ্গতভাবেই তাদের ধিক্কার দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু দ্ুখ্রে বিষয়, 
ষে সমস্ত চরিত্র ও গ্রাম্য জীবন- 
যাত্রার যে চিত্র এ নাটকে উপস্থাপিত 
তা কীন্রমতার স্পর্শমূস্ত নয়। কয়াল 


ও শান্ত সাহার আঁভনয়ে এই দুর্ব 
লতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে । হাতে 
মদের গ্লাস নিয়ে িলেনমার্কা 
হাস হেসে এরা নাটকের আবেদন 
ফিকে করে দেন। তেমনই, সং 
প্ীলশ আঁফসার বিনয়ের ভূমকায় 
মুকুল ঘোষ তাঁর অনেক গভীর 


সংগাত সম্মেলন 


. (অষ্টম পৃঙ্ঠার পর) 
ধারণ একটু আলাদা। আমাদের 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের জলসায় কেন 
অপাংস্তেয় হবে বুঝি না। অবশ্য 
নতুন 'জানস বা সর্বভারতীয় 
সংগীতে কদর করতে হবে। তার 
মানে এ নয় যে, আণ্টালক সম্পদের 
অনাদর করতে হবে। লোকসংগীত 
প্রাচীন প্রেম (টপ্পা, টপ-খ্যাল ) 
নাট্য ও লোকসংগীত সম্বদ্ধেও 
ভাবা দরকার অব্যবহারে মাঁন- 
মন্ত্র মতো সংগীতরী'তও নষ্ট 
হয়ে যায়। গান যাঁদ গাওয়া এবং 
শোনাই না হয় তাহলে ষত দামীই 
হোক না কেন, সে বাঁচবে কী করে? 
গ্রামোকোন ব্যবসায় বিদেশ মুনাফা- 
বাজির একচেটে, সরকারী যল্ম 
উদাসীন এ অবস্থায় বাংলা গানের 
সংরক্ষণের কথা তাদেরও ভাবতে 
হবে যারা ভালো গান ভালোবাসেন, 
তার মূল্য বোঝেন। 

যে আধুনিক বাংলা গান এক 
সময়ে 'িধুবাবু, রবীন্দ্রনাথ, 
'দিবজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ নজরুলের 
দ্বারা লিখিত হয়োছিল তা আজ 
এমন লোকের হাতে যারা কাব্য, 
সাহিত্য বা িজপের বিন্দুমাতও 
ধার ধারেন না। ভাল স.রের 
পরধক্ষা মূলক বাংলা গান আমাদের 
শুনতে হয় বোদ্বাইয়ের গাইয়েদের 
মুখে। কেন , বাংলা দেশে কি 
গাইয়ে নেই। ঠ্মরী আর খেমটা 
চালের বাংলা গান বোদ্বাইয়ে হলে 
এখানে হবে না কেন? রবীন্দ্র 
সংগীতকে জলসায় আসন দেওয়ার 
সংগে সংগে অন্যান্য বাংলা গানের 
কথাও আমাদের ভাবতে হবে। 

শ্রীসামাঁজক 


x 


উপ কথা সোজ্ঞাসজ দর্শকি- 
দের লক্ষ্,করে বলায় কথাগলির 
জোর কমে মায়। অথচ এই আঁভ- 
নেতা' নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান । 
সাধারণ গ্রাম্য জীবনযান্রার দুটি 


' প্রধান চরিত্র দফাদার ও জমাদার। 


এদের কেন্দ্রে করে উপস্থাপিত গ্রাম 
জীবনের চিত্র, বিশেষতঃ দফাদারের 
দাঙ্পত্যজাঁবন চিত্র অনেকটা অবা- 
ন্তর ও দর্শকদের মনোরঞ্জনের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলে মনে হয়। 
অপেশাদার নাট্যগোম্ঠীর, নাটকে 
এই ভেজাল থাকা উচিত নয়। 


মাণ্টার প্রধান মন্ত্রী 
কলিকাতা জম ' 


(প্রথম প্ঠার পর) , 
অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার পরামর্শ 
দেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের আঁফ- 
সাররা “প্রোটোকল” অনুযায়ী 
খোলা জায়গায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের 
উপর জোর 'দতে থাকেন। 


সারকে মন্তব্য করতে শোনা বায়, 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 


*তোমরা-সিভিলিয়ন কর্মচারীরা 
যদ নিৰ্দিষ্ট কাজ যথাযথভাবে না 
করতে পারো, তাহলে' দা'য়ত্বভার 
আমাদের' উপর ন্যদ্ত করলেই 
পারো-দক্ষতা কাকে বলে তখন 
টের পাবে!” 

আসলে এঁ সামরিক আফসার 
রাজ্য সরকারের আঁফসারদের অসা- 
ধারণ কর্মদক্ষতার সঠিক মূল্যায়ণ 
করতে পারেন?ন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা 
তখন অন্য একজন শাঁসালো 


. বিদেশঈ আতাথকে অভ্যর্থনা জানা- 


নোর জন্য পাঁরিকজ্পনা রচনায় ব্যস্ত 
থাকায় এই ছোট্র দেশের-হোক না 
সে স্বাধীন, অথবা সার্বভৌম-_ 
প্রধানফূল্ীর অভ্যর্থনা আয়োজন 
.করতে- ভুলে গেছলেন। সেই 
*শাঁসালো গণ্যমান্য আত'ঘাঁট হলেন 
বিশ্বব্যাত্কের-* - সভাপাঁত শ্রীযুক্ত 
ম্যাক্‌নামারা ৷ আপনারা কা দেখেন 
নি, শ্রীম্যুক্নামারাকে বিক্ষোভকারণ- 
দের কালোপতাকা থেকে দূরে রাখার 
জন্য রাজ্য সরকার কী রকম চোখের 
পলকে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা, করে 
তাঁকে 'বগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে 
গিয়ে কেমন নার্ঘঘেরে অভ্যর্থনা 
জ্ঞাপন করলেন? এর পরও কেউ 
যদি রাজ্য সরকারের আঁফসারদের 
কর্মদক্ষতার সমালোচনা করেন তবে 
সে নিশ্চয় .কাঁমউনিস্ট! 


যৌবনস্থলভ কমনীয়ত্বা ও অপরূপ লাবণ্য । 
সাধন! বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


বাইনারি জার রোহিতের কারিম 


সাধনা ওষধালয়-ঢাঁকা কলিকাতা-৪৮ 


S.Ph 7/68 


ব্‌ 


সম্পাদক--হশরেন ৰল; 












DARPAN, Price 


bY 
আয়কর র 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


২০,৭১৯,৩৪৭ টাকা আর / 
বিবৃতিতে আয় বেড়ে দাঁং 
২৬,৭৭,০৪০ টাকায়। হঠাৎ" 
করে আয় বেড়ে গেল তার রে 
কৈফিয়ৎ গজাননরা দেয় নি। তান 
বর্তমান আইন অনুযায়ী এই 4২ 
ণের অপরাধের জন্য বিশেষ কোন 
শাস্তির ব্যবস্থাই নেই। 

কলিকাতায় যারা আয়কর না 
দিয়ে বহাল তাঁবয়তে, চালিয়ে 
যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে আছেন 
বাঙ্গুর মুন্দ্রা, সুরজমল নাগরমল, 
রাজগাঁড়য়া, 2 
পিয়ার গ্রবাল, বাজরিয়া, 
ইত্যাদি ৮ একা আমি 
চাঁদের বাকী ৩ কোটি 
বেশী। 

বকেয়া দেয় টাকা বাকী রে 
এরা কি করে ব্যবসা চাঁন 


যাচ্ছেন গভর্ণর 'দল্লশতে একবার , 
জানার চেষ্টা করোছলেন। রেছি- 
নিউ বোর্ডের কয়েক জন উচ্চ পদস্থ 
কর্মচারী গভর্ণরের বন্ধু৷ তাঁরা 
গভর্ণরকে উপদেশ দিয়েছেন এই 
লিয়ে বেশী ঘাঁটাঘ!টি না করতে। 
টাকা কথা বলে। 





৭ রাজা. সবোধ মল্লিক দেকোমার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং &১নং ম্ লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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নৈতিক 
খাছ বলে 


যাম 
গ্রকাম 


(দপধের প্রতিনিধি) 


পশ্চিমবঙ্গের যন্টকে বিপ-' 


 ষস্ত করবার আঁভষ'র্ধ সয়ে রাজ্য- ' 


পাল ধর্মবীর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মল্তী 
চ্যবনের সক্রিয় সহযোগিতায় কুখ্যাত 


আই-ক্গি অব পুলিশ উপানন্দ মুখা-' 


জবির কার্যকাল আবার বর্ধত করে- 
ছেন। কাজের সাফাই গেয়ে রাজ্যপাল 
বলেছেন, উপানন্দ মুখাজ আগামী 
নির্বাচন চালাবার পক্ষে আভিন্ঞ 
আঁফসার। তাই এক্সটেনশন দেওয়া 
৯০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। মুখাজ 
সাহেবকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে 
৩৯শে মার্চ পরধন্তি। এর কারণ 
কি? দর্পণ জনেতে পেরেছে, নির্ব 
চনের পর যদি যায্তদ্রন্ট মান্দ- 


| যায়] তার চাকরণ চায় কিন্তু উপা- 


নন্দ, মুখাজ্ নর বেলায়_অন্য কথা। 
কিন্তু এই এক্সটেনশন নিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের উর্ধতন্ন পলশ 


বাহিনী বিক্ষোভে, ফেটে পড়েছেন ।' 


সিনিয়র ডি-আই-জির প্রায় প্রকা- 
শোই রাজ্যপাল. আর , চাফ সেকরে- 
টারাঁর সমালোচনা করেছেন। এঁডি- 
শন্যাল আই-জি শচান ঘোষ এবার- 
কার এক্সটেনশনের জন্যে 'উপানন্দ 


বিশ্লী লুকোচৃণর খেলা হয়েছে । এই 
খেলার একদিকে রাজ্যপাল ধর্মবীর 
আর চীফ সেক্রেটারী এম, এম। বস্দু 


অন্যাদকে হোম সেক্রেটারী এস, বি, 


তখন এস, বি, রায় জরার্সার আপত্তি 
করেন। তানি বলেন, ক্যাডার, পোষ্টে 
এক্সটেনশান দেওয়া, যেতে পারেনা 
এতে অসন্তোষ দেখা দেবে 
ইতাঁদ। ফাইল চীফ সেক্রেটারীর 
কাছে" যেতে তানি লেখেন বিষয়টি 
স্থাগত থাকুকু (কপ পেস্ডিং) 
কিন্তু এই কথা িখবার সময়. চীফ 
সেক্রেটারী এম, এম, বস? বোধহয় 
মুচকি হাসছিলেন। কারণ - তিন 
জানতেন, কেন্দ্রীয়, স্বরাম্ট্র মল্লী 
চ্যবন সাহেব সৌঁদন যখন বি-সি 
রায় মেমোরিয়াল উদ্যান উদ্বো-. 
ধনের জন্যে কলকাতায় এসোছলেন 


A বরা নান মার 
কার্যকাল বধিত করার থেছনে 


. ষ্ঠানক সম্মতি আসোন। কিন্তু, 


তাতে ক আসে যায়। চ্যবন সাহে- 
বের প্রাতিশ্রাীত ধরমবীরের পকেটে 


চ্যবন সাহেব ষে রাজনশীত করে- 
ছেন তার স্পন্ট প্রমাণ আছে। এই 


তীব্র মতভেদ দেখা যাচ্ছে। একদল 
মনে করেন যে জাঁমর 
বাঁড়য়েই বছরে দুশো 
কত অথবা চতুর্থ পাঁর- 
কল্পনার জন্য পাঁচ বছরে এক 
হাজার কোট টাকা তোলা যায়। 
তাঁদের মতে 'বদেশী অর্থ 
সাহায্যের অথবা কেন্দ্রের উপর 
ধনভভরিশখলতার বিড়ম্বনা অনেক। 
এর ফলে পাঁরকম্পনার রূপায়ন 
{বল'ম্বত হয় এবং 
ছাঁটের প্রয়োজন হয়। 
একট 'হসাবে বলা হয়েছে যে 
কেবলমাত্র ধানজাঁম থেকেই প্রায় 
একশ দশ কোটি টাকার মত কর 
বাবদ বছরে সংগ্রহ করা যায়। তার- 
পর চা বাগান কয়লা খাঁন এবং 


চ্যবন সাহেবের স্বরাষ্ট্র দস্তরই কলকাতা থেকেও অনুরূপ ভাবে 


এবার কেন্দ্রীয় সরকারের একজন 
সেক্রেটারীকেও এক্সটেনশান দেনানি। 
ইতমধ্যে পাঁচজন সেক্রেটারী 'রিটা- 
যার করে গিয়েছেন। শুধু ক্যাবিনেট 
সেক্রেটারী ি-এসযোশী নিজে 
তিন মাসের এক্সটেনশান চেয়ে 
দরখাস্ত করোছলেন বলে তাঁকে 
[তিনমাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে পরবতাঁ ক্যাঁবনেট 
সৈক্রেটারীর নাম ঘোষণা করে আর 


কোনো এক্সটেনশনের সুযোগ রাখা 


হয় নি। কেন্দ্রে এই নীতি, কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গের আই-জি, পুলিশের 
ক্ষেতে ভিন্ন নীত। যন্তফ্রণ্ট 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো এবং পর- 
বতা“ ' দিনে ব্যাপক পলাশ 
ঈম্তাসের পুর্দ্কার রূপে সেই খল 
মৃখ্যমন্ধীপ ' ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ আই- 
জি-র অবসর গ্রহণের সময় কার্ষ- 
কাল এক বছর বাড়িয়ে দিয়োছলেন। 
তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ 


একশ কোটি টাকা সংগ্রহ করা শশ্ত 
নয়! . 

যাঁরা এই করের পক্ষে বলছেন 
তাঁদের মতে রাজনীতির খেলায় 
এতাঁদন পর্যন্ত এই কর ধার্য করা 
যায় নি। এখন রাজনৈ'তক দলেরা 
রাজের গদীতে ক্ষমতাসীন নয়, 
এবং জ্মর উপর কর ধার্ষের 
ব্যাপারে কোন বাধা থাকার কথা 
নয়। পূর্বে কয়েক “বার এই কর 
সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিন্তু 
ক্ষমতাশালী স্বার্থ গোষ্ঠির দল এ 
প্রস্তাব বানচাল করে দিয়েছে। 

১৯৩৫ সালে জমির উপর 
একর প্রাত ৩:৮৭ টাকা "হসাবে 
কর ধার্য হয়। তখন ধানের দাম 
মণ প্রতি দেড় টাকার বেশ নয়। 
দুবছর পরে ধানের দাম দাঁড়ায় 'মণ 
প্রতি ১৪ আনায়। তখন একট 
আইনে বলা হয় যে, আগাম কুড়ি 
বৃহত জাহ: উপর কর নহ করা 


তখন রাজ্যপাল 'এবং িনি উপানন্দ বাহনীতে 'িক্ষোভ দানা বাধিছে। চলবে না। 


মুখান্জাঁর রাজনৈত্তিক প্রয়োজন'য়তা 
সম্মত নিয়ে রলেছেন।। প্রকৃতপক্ষে 


- আম, এম, বস যখন ফাইলে 


স্থগিদ রাখার কথা লিখছেন তখনই 
তানি চ্যবনের কাছে-রাজ্যপাল যে 
চিঠি পাঠিয়েছেন তার শসড়া লিখে 
ফেলেছেন। তবে এই. গোপন 
ব্যাপারটি তাঁর পাশের কক্ষের 
ঘানষ্টতম সহযোগী এস,, বি, 
রায়কে জানাননি। কারণ জানেন, 
এস, বি, রায় রাজনশীতি করেননা, 
সোজা লোক। 


আরও রাহনী আছে। আই-জ |. 


পুলিশের এক্সটেনশনের প্রাতবাদে 
ফ্ুক্তরষ্টের অজয় মুখাজ আর 
জ্যোতি বসুর প্রাতবাদে যেদিন 
পাল তাঁড়ঘাঁড় ঘোষণা করে দেন 
উপানন্দ মুখাজাঁরি কার্যকাল ৩১শে 
মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু 
সাতিকারের ঘটনা হচ্ছে, সেদিন 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আনু- 


(শেষাংশ ৭ম প্‌ষ্ঠায় ) 


আকাশবানী কুলি, ধোপা, নাপিত 
শব্দগুলো বর্জন করেছে 


কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার 





(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সরকারী নির্বাদ্ঘতার 
ারিচয় বিভিন্ন সময়ে আমরা 
পাই। কিন্তু সম্প্রতি আকাশ- 
বাণীর কলকাতা কেন্দ্রের ক্তা- 
৷ দের এক নির্দেশের খবর আমা- 
দের কানে এসেছে যার "তুলনা 
হয় না৷ 

আকাশবাণীর নিয়ম অনু 
যায়ী “কুলি”, “ধোপা” 
“নাপিত” ইত্যাদ শব্দ ব্যবহার 
করা চলবে না। খুবই ভাল 
কথা কারণ এই ধরণের 'শ্রেণণ 
বা জাত বিভেদাত্বক শব্দের 
ব্যবহার না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ 

কিন্তু যাঁদ “কুলিবাজার” 


Ll 


+ 1 
amend? * 
রঃ 


এই শব্দটি কোন ভাষণে থাকে 
তাহলে কি হবে? ভাষণটি 
বা'তল হয়ে যাবে। অন্ততঃ 
তাই হয়েছে কিছুদিন আগে। 
একটি ভাষণে কুলিবাজ্জার জায়- 
ও?ট প্রচারে আপাঁত্ত করেন 
এবং বাতিল করে দেন। অবশ্য 
তাতে আকাশবাণীর প্রাপ্তবয়স্ক 
বালাখল্যদের কোন ক্ষোভ নেই 
কারণ সবার উপরে আইন, তা 
তার প্রয়োগ যেমনই হোক। 

আমাদের শুধু প্রশ্ন তাহলে 
মুচপাড়া বা গোয়ালপাড়া এই 
শব্দগুলর ক্ষেত্রে কি হবেঃ 


উন জন্য দ্ধ গে 
 ব্যাগাৰে গণ্চিমব মৱকায়ী । 
মহলে ভীৰ" মতে 


'( দর্শনের ভিটা 


1. উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মহলে 


পর জাঁমর উৎপাদন ক্রমে ক্রমে 
বাড়তে আরম্ভ করে* এবং সঙ্গে 
সঙ্গে উৎপন্নের দামও বাড়তে থাকে 
অর্থাৎ. জম থেকে আয় কয়েকশ 
গুণ বেড়ে ায়। কল্তু জমির উপর 
কর সেই একর প্রাঁত ৩-৮৭ টাকা 
থাকে। 

স্বর্গত ডাঃ বিধান রায় মুখ্য 
সন্ত থাকাকালে ১৯৫৭' সালে 
ভূমি সংস্কার আইন তৈরী করেন 
এবং এর মধ্যে একটা ধারায়" জীমর 
উপর কর বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে। 
তাতে বলা হয় যে, জমির উৎপা- 
দনের দামের শতকরা দশ চাকা 
পর্যন্ত কর ধার্য করা যাবে। 
কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরশ 
করা গেল না কংগ্রেস দলের প্রচণ্ড 
বাধায়। দলের পাণ্ডারা য্যান্ত 
দেখালেন যে এই ব্যবস্থার ফলে 
কংগ্রেসদল গ্রাম থেকে সমূলে 
উৎখাত হয়ে যাবে। ১৯১৬২ সালে 
স্বার্থ গোঁ্তদের চাপে ভূমি 
সংস্কার আইন থেকে ওই বিশেষ 
ধারা চুপি চুপি বাদ দেওয়া হল। 
শুধু যে গ্রামীণ জাঁমর ব্যাপারেই 
স্বার্থ গোষ্ঠিরা চাপ সৃষ্টি করেছে 
তাই নয়। কলকাতা শহরের 
জ'মর মাঁলকরা জমি বাবদ প্রায় 
কোন করই 'সরকারকে দেন নঃ। 
কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে জ'মর 


উৎপাদনে শতকরা দশ টীকা ' 


হিসার্বে কর আদায় করতে পারলে 
প্চিমবল্ো উন্নয়নের জন্য অর্থ 
ভাব হওয়ার কথা নয়। 

ত! ছাড়া তিন লক্ষ একর চা 
বাগান থেকেও জাঁম কর বাবদ সঁর- 
কার বিশেষ কিছুই পায় না। এই 
সব এলাকায় করের পাঁরমাপ একর 
পিছ; মাত এক টাকা এবং তাও 
আদায় করা শন্ত। 

নারির 
সামান্য এবং খাঁন মাগলকদের 
কাছ থেকে বকেয়া কর বাবদ সরূ- 
কারের পাওনা বার 'কোঁটি টাকারও 
বৈশী। ‘চা বাগান ও কয়লা খানর 
উপর জামর কর রযাদ্ধর যুত 
আছে। 'কিন্তু বাধা অনেক। 

বর্তমানে জমি কর' বাবদ সর- 
কারের বছরে পাওয়ার কথা ৫ 


কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই 


কর আদায় করার জন্য সরকারের 
প্রশাসনিক ব্যয় হয় ৪ কোট ৬২ 
লক্ষ টাকা অর্থাৎ সরকার নীট আয় 
বাবদ পান মাত্র ৯ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকা এবং তাও ; যাঁদ সমস্ত 
কর আদায় হয়! 
পশ্চিমবঙ্গে ধান জমির পারি 
.৫শেষাংশ ২য় পণ্ঠায়) 


; 
পূ 


হা 
৪ দুই এ নু 
হলম্স্পাদল্ক্ীন্স 





জনঘাধারণের বহু আখ মমগ্যাকে 
ৰাজ্াগপাল এড়িয়ে গেছেন 


পশ্চিমবঙ্গে যতাঁদন না পর্যন্ত 
জনসাধারণের দ্বারা 'নর্বাচত কোন 


না। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীব- 
নের সঙ্গে জাঁড়ত এই সিদ্ধান্তটি 


গণতান্রিক সরকার শাসনভার, গ্রহণ ক তান জনসাধারণের দ্বারা 
করছে ততাঁদন তাঁর সরকার কোন 'নর্বাচত সরকারের জন্য মাত্র 


গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত 'সম্ধান্ত 
নেবে না বলে রাজ্যপাল ধর্মবীর 
সাহেব বহুবার ঘোষণা করেছেন। 
এবং এই অজুহাত দেখিয়ে জন- 
সাধারণের বহু আশু সমস্যাকে 
তিন নার্বঘ্যে এড়িয়ে গেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ পঢালশের বড়কতণ 
আই জি-কে দ্বিতীয়বার এক্সটেনশন 
দেবার ব্যাপারেও সংবাদপত্র মারফং 
এ একই ঘান্ত দেখান হয়েছে। 
নির্বাচিত সরকার এসে-ই 'স্থর 
করবে উপানদ্দবাবকে এখুনি 
খারিজ করা হবে অথবা তাঁকে আর 
কতাঁদনের জন্য আই জি পদে বহাল 
রাখা হবে। বটেই তো এমন গণ- 
তান্মিক চেতনা-সম্পন্ন রাজ্যপাল 
খুজে পাওয়া ভার। 

রাজ্যপাল আই-ীজকে অবসর 
গ্রহণ করানোর "সিদ্ধান্ত নিতে রাজী 
নন অথচ তার মেয়াদ ডিসেম্বরে 
উত্তীর্ণ হয়ে যাবে জেনেও আরো 
{তন মাসের জন্য তাকে এক্সটেনশন 
দিতে গররাজী নন। এটা ক ধরনের 
গণতান্দিক যুন্ত বোঝা যাচ্ছে না। 
তাছাড়া তান বর্তমানে কোন 
নীতিগত গ্ুর্বপন্ণ সিদ্ধান্ত 
নেবেন না, অথচ কলকাতার দ্রাম- 
বাসের ভাড়া বাড়ানর সিধান্ত গ্রহণ 
* করতে তাঁর কোন অসুবধা হল 
না! যেই সিদ্ধান্তের ফল ভোগ 
করবে লক্ষ লক্ষ মধ্যাবত্ত দাঁরদ 
শ্রীমক-কর্মচারী _তার সঙ্গে বোধ- 
হয় গণতল্তের সম্পর্ক নেই। 
দেখা যাচ্ছে অবস্থাবশেষে কোন 
পার্ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্য- 
পাল সাহেবের সামান্য দ্বিধা হয় 


তিনটা মাস পিছিয়ে 'দির্ডে,পক্করতেন 
না? তাঁড়ঘড় এই [মাসের মধেই 
ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করার ক 
দরকার ছিল ? 


যে ট্রামবাসের ভাড়া বৃদ্ধি না 
করলে রাজ্য অচল হয়ে পড়বে? 
কিন্তু আই-জ সাহেবের এক্সটেসন- 
কালীন মাইনে দেওয়া হবে কোথা 
থেকে? রীজ্যপালের সিদ্ধান্ত 
গীলকে গণতল্রসম্মত না বলে রাজ- 
পরুষতন্সম্মত বললে বোধহয় ভুল 
হবে না। 


কোলকাতার 
উন্নয়ন 


কোলকাতার উন্নয়ন দরকার__ 
এবিষয়ে, কারুর দ্বিমত নেই। তার 
জন্য টাকার দরকার, তাতেও কোন 
মত পার্থক্য নেই। পাঁচ বছরে ৮০ 
কোটি টাকা না তার & গুণ ৪০০ 
কোটি টাকা (যা বিড়লারা বলছেন) 
তা য়ে হয়ত মত ?বরোধ থাকতে 
পারে কিন্তু সেটাও ঠিক টাকা য়ে 
মত পার্থক্য নয় টাকার সম্ভাব্য 
প্রাপ্তি নিয়ে। 

কোলকাতা উন্নয়নের ব্যপারে 
সরকারী বেসরকারী এবং এমনকি 
কোন কোন বামপল্ধী - মহলেও 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ভার ন্যস্ত 


করা হোক এই মনভাবেরই পাঁরচয় 
পাই। বৃহৎ সংবদপত্র গ্রোচ্ঠীও 
এই একই সুরে সুর মিলিয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতীনাধ 
বাংলার লাটসাহেব শ্রীধর্মবীর 
অত্যন্ত চালাক লোক। য'দ কোন 
রকমে কোলকাতার উন্নয়নের দায়িত্ব 
'তাঁন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে 
দিতে পারেন তাহলে মনে করার 
কোন কারণ নেই যে কোলকাতা 
বেচে গেল। আমাদের মতে কোল- 
কাতা তাতে মারাই পড়বে। 
কেন্দ্ৰীয় সরকার ধীরে ধারে 
কোলকাতা উন্নয়নের আঁছলায় তার 
আঁধপত্য বিস্তার করতে সক্ষম 
হবে কোলকাতার উপর। আর সঙ্গে 
সঙ্গে বৃহৎ শিল্প গোম্ডীর এক 
পুরোনো দাবা যে কোলকাতার 
শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রের শাসনের 


- অধীনে আনা হোক তা আরেক ধাপ 


অগ্রসর হবে। শিল্প গোষ্ঠী খুশিও 
হবে কেননা সেক্ষেত্রে তাদের পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারকে বিশেষ তোয়াক্কা 
করতে হবে না। 'বশেষ করে 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই যখন বুঝতে 
পেরেছেন যে কংগ্রেসের এই রাজ্যে 
গদীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা 
আর নেই। লাট সাহেবেরও হয়ত 
ভাগ্যলক্ষী এতে সূপ্রসন্ন হবে। 
তি‘ন হয়ত আরও বড় চাকরী 
যোগাড় করতে পারবেন এই বলে 
“কেউ যা পারেনি আম তাই করে 
শদলাম। আমৈ কোলকাতা তোমা- 
দের হাতে তুলে দিলাম ৷” 

আমরা পশ্চিম বাংলার লোককে 
এই ব্যাপারে সাবধান হতে বলাঁছ 
টাকা আমাদের চাই-ই কোলকাতার 
উন্নয়নের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারকে 
তা দিতেও হবে। কিন্তু আমাদের 
দাবী সেই টাকা প্চমবঙ্গ সর- 
কারের হাতেই আসা চাই। এবং 
এই সরকারই কাঁ ভাবে সেই টাব” 
নিয়োগ করবে তা ঠিক করবে। 
অন্য কোন এজেন্সির তাঁবেদার 
আমরা বরদাস্ত করব না। সে 
কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, বিশবব্যা্ক 
বাসি এম পিও-ই হোক বা অন্য 
কোন স্পেশাল কর্পোরেশনই বা 
হোক না কেন। 


(ছাট মালিকদের জমির কর থেকে বাদ 


মাণ ১ কোটি ৩২ লক্ষ একর। এর 
মধ্যে ৪০ লক্ষ একর প্রথম শ্রেণীর 
এবং একর প্রতি ৫০ মণ ধান 
উৎপাদন 'হসাবে ২০ কোটি মণ 
ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী 
জামির পারমাণ ৫৩ লক্ষ একর এবং 
একর প্রীত ৩০ মণ হসাবে বার্ধক 
ধান উৎপাদনের পাঁরমাণ প্রায় ১৬ 
কোর্টি মণ। অবাঁশষ্ট তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর জম থেকে ৮ কোট 
মণের বেশ ধান পাওয়া যায়। 
অর্থাৎ হিসাব অনুযায়ী মোট 
আমন ধানের উৎপাদন কমপক্ষে 
88 কোট মণ এবং ২৫ টাকা মণ 
দরে. এই উৎপাদনের দাম হয় 
১১০০ কোটি টাকা । শতকরা ১০ 
টাকা {হিসাবে কর ধার্য হলে বছরে 
শুধু একফসলী জাম থেকে -পাওনা 


দেওয়ান প্রস্তাব 


(প্রথম পৃন্তার পর) 


দাঁড়ায় ১১০ কোট টাকা। 

সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পদ্ধাঁত 
চালু হওয়ার ফলে জাম এখন এক 
ফসলপ নয়। সেচ এলাকায় বেশীর 
ভাগ জামতেই বছরে অদ্তত দুটি 
ফসল হয়। তা ছাড়া আছে ১২ 
লক্ষ একর পাট জমি। 

সরকারী মহলে যাঁরা জ'মর 
উপর করের কথা বলেন তাঁরা অব- 
শ্যই ছোট মালিকদের করের আওতা 
থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। 
সেচ এলাকায় ৪ একরও অসেচ এলা- 
কায় ৬ একর পর্যন্ত জাম কর বৃদ্ধ 
থেকে বাদ দিলেও অন্ততঃ পক্ষে 
ধান জাম থেকে বছরে ৫০ কোট 
টাকা পাওয়া যায়। 

কলকাতার জাঁমর উপর বিরাট 
বিরাট অট্টালিকা উঠেই চলেছে, 


জমির দাম আকাশ ছোঁয়া আর বাড়ী 
ভাড়ার ত কথাই নেই। এখানে 
জাঁমর আয়ের শতকরা ১০ টাকা 
হিসাবে কর আদায় করতে পারলে 
আয় কত দাঁড়াবে সহজেই অনুমান 
করা যায়। 

কিন্তু স্বার্থ গোঁম্ঠরা কর 
ব্যবস্থা থেকে বরাবরই নিজেদের 
মুক্ত রেখেছেন। নানা উপায়ে সাধা- 
রণ মানুষের উপর করের বোঝ 
চেপেছে আর রাজ্যের অর্থ সংকট 
আরও তীব্র হয়েছে। 

এখন বলা হচ্ছে যে কর বৃদ্ধির 
আর কোন সুযোগ নেই। অতএব 
বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন। এবং 
এই সাহায্যের জন্য যাঁদ দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষু্ হয় 
তাতেই বা কি? 


দর্পণ 1 শুক্রবার, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৬ 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্সন! রচনার 
দুষ্টিভঙ্গিতি আমূল 


পরিবর্তন আনা 






দনকাগ 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 


পণ্বার্ষকী পারকক্পনা 'নয়ে 
আবার গোলমাল বেধেছে, অর্থ 


নৌতিক মন্ত্রণালয়, প্লাঁনং কাঁমশন, ' 


এবং রাজ্যসরকারগুলি এই পাঁর- 
কল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য কত 
টাকা তাঁরা তুলতে পারবেন সে 
বিষয়ে এক মত হতে পারছেন না। 
যেহেতু তারা একমত হতে পারেন 
শন সেহেতু জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদ 
পারকল্পনা সম্বন্ধে কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে, আসতে পারেন নি। 
অতশতের আঁভজ্ঞতা থেকে 
আমরা জান এই পাঁরষদ একটি 
“রাবার ট্ট্যাম্প” মারা এজৌল্স। 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্ণালয় আর স্ল্যানং 
কাঁমশন কখনই একমত হয়ে পরি- 


“ষদের কাছে পণ্বার্ষকী পাঁর- 


কল্পনা উপস্থিত করেছেন তখনই 
সেই পাঁরকল্পনা তার অনুমোদন 
লাভ করেছে। 

কথা হোল চতুর্থ পণ্ণবার্ষকী 
পারকঙ্পনার সম্পূর্ণ রূপ এখনও 
পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না কেন। প্রথ- 
মতঃ একথা মনে রাখা দরকার যে 
টাকা সংগ্রহ করার ব্যাপারে শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগ আমাদের নির্ভর করতে 
হয় কৃষীভান্তক সামগ্রীর উপর। 
দ্বিতীয়তঃ, স্মল সেভংসের উপর। 
তৃতীয়ত বিদেশী ধণ বা সাহা- 
য্যের উপর এবং চতুর্থত জাতীয় 
এবং আন্তর্জীতক রাজনোৌতক 
স্থাঁয়ত্বের উপর। 


সবিধাজনক নয় 

এর কোনট।ই এখন আমাদের 
দেশের পক্ষে স্ু'িধাজনক নয়। 
একথা সাঁত্য যে পরপর অনাবৃষ্টির 
পর গতবছর ভাল ফসল হওয়ার 
দরুণ দেশে খাদ্য সামগ্রী বা অন্যান্য 
কাঁষজ।ত দ্রব্যের উৎপাদন 1কছুটা 
বেড়েছে। পর পর অন্ততঃ তন 
বছর এই উন্নয়নের গাঁত ধরে রাখতে 
পারলে আমরা বুঝতে পারব প্রকৃ- 
{তর খামখেয়ালীপনার হাত থেকে 
আমরা কৃষকে কতটা উদ্ধার 
করতে পেরেছি। আর তখনই সাঠক 
দের দেশে ঘটেছে না । অতীতের 
অ‘ভজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই 
দেয় যে ভারতবর্ষে কীষজাত দ্রব্যের 
উৎপাদন প্রকীতর আনুকুল্যের উপ- 
রই নির্ভরশশল। সরকার" ব্যবস্থা- 
পনায় তার কোন স্থায়ী উন্নাত 
হয়েশে কিনা তা বোঝা যাবে যাঁদ 
আগামী তিন বছর আমরা ভাল 
ফসল পাই। 

স্বল্প সণ্যয় এবং নতুন কর 
থেকে কত টাকা তোলা যাবে তা 
সম্বন্ধে না রাজ্য সরকার না 
কেন্দ্রীয় সরকার একমত। তাছাড়া 
বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে যে 
অনিশ্চয়তা ছিল তা যে এখনও 
আছে তাই শুধু নয়-সেই অ'’ন- 
শচয়তা দিন দিনই ঘণাভূত হচ্ছে 
যখন পাউণ্ড, ডলার, মাক, ফ্রাঙ্ক, 
বা লিরা নতুন করে মূল্যায়ন হবে 


না। তা 'নয়ে জল্পনা-কঙ্পনার 
অব'ধ নেই। 

তার পর আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
রাজনী:তরই বাকী অবস্থা দাঁড়াবে 
তা আমাদের জানা নেই। সেখানেও 
আজ অ'নশ্চয়তা,'আমোরিকার নতুন 
প্রোসডেল্ট সাহেব যাঁদ 
“মনরো ডক্তীরনে”-র পন্থা অবলম্বন 
করেন তার ফলও হবে সদর 
প্রসার! ৷ 

তাছাড়া আমাদের দুই প্রাতি- 
বেশী রাষ্ট্র, পাকিস্তান বা চীনদেশ 
কারুর সঙ্গেই আমাদের এখন 
অবাধ সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাঁপত 
হয়ান। তাদের মাঁতগতির উপরেও 
যে আমাদের পঞ্চবাষ্ক প'র-. 
কল্পনা অনেকটা নির্ভরশীল তার 
প্রমাণ আমরা তৃতীয় পণ্বার্ষক? 


সামারক খাতে ব্যয় বেড়েছে 
পরিকল্পনার সময় পেয়োছি। সাম- 
“রক খাতে ঝ্যায় বাড়নোর অন্য 
আমাদের তৃতীয় পণ্যবার্ধকণ পার- 
কল্পনা যে মস্ত এক ধাক্কা খেয়েছে 
তা এখন আর আঁবাঁদত নয়। 

এছাড়াও কেন্দ্রের সঙ্গে অঙ্গ 
রাজ্যের সম্পর্কের ব্যাপারেও গোল- 


'মাল। গত নিব্চনের পর এই 


সম্পকেরি নতুন করে বিন্যাস করার 
দাবীও উঠেছে। নতুন করে মূল্যা- 
য়ন হলে তার প্রভাবও কছু একটা 
কম হবে ,না। 

আরও প্রশ্ন উঠেছে যে প%- 
বার্ষিকী পাঁরকল্পনা রচনার দৃষ্টি 
ভাঙ্গতে আমূল পরিবর্তন আনার 
দরকার। জোরালো ভাষায় এই 
প্রস্তাব রেখেছেন কেরল সরকারের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনান্ব্দ্রিপাদ। রতন 
এই প্রস্তাবের সপক্ষে কি কি যুক্তি 
রেখেছেন তা আমরা জ্ঞান না। 
তবে আমরা আমরা তাঁর সঙ্গে এ- 
ব্যাপারে একমত যে দূঞ্ট ভাঙ্গার 
পরিবর্তন একান্তই দরকার । 


পশ্চিমবঙ্গের প্ল্যান 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে 
চতুর্থ পণ্বার্ষকশ পরিকল্পনার 
বায় ধরেছেন ৬০০ কোট টাকারও 
বেশশী এই পাঁরকঙ্পনাকে রূপা“য়ত 
করার জন্য যাঁদও কিনা এই সর- 
কার আতারস্ত আদায় হিসাবে ৭৫ 
কোটি টাকার বেশী তুলতে পার- 
বেন না। সরকারও ৩০০ কোটি 
টাকার বেশ দিতে পারবেন না। 
+ আমাদের জিজ্ঞাস্য এই প্ল্যানের 
ভিতর কি কি আছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে কত টাকা খরচ হবে এবং 
কোন কোন ব্যাপারে অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে পশ্চিম- 
বঙ্গের জনসাধারণ ছুই জানেন 
না৷ পশ্চিম বঞ্গের বর্তমানে বা 
অবস্থা তাতে সেই সমস্ত পাঁর- 
কল্পনার উপরই গুরুদাত্ত্ব দেওয়া 

(শেষাংশ পণ্চম গাচ্ঠায় ) 


\ 
fs 


রর 


নি 


= | শুক্রবার, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


বেঙ্গল ইমিউনিটিতে ধর্মঘট 


ভারতের অন্যতম বৃহৎ দেশীয় 
ভেষজ শিল্প প্রতম্টান বেহাল 
ইমানটর কর্মচারণরা গত ১৪ই 
নভেম্বর থেকে আনীর্দস্টকালের 
জন্য ধর্মঘট শুর? করেছেন। তাঁদের 
প্রধান দাবি £ ছাঁটাই প্রত্যাহার, 
বোনাস ও বাংসাঁরক বেতনবৃদ্ধ 
(increment) | এদিকে, এই" ভেষজ 
শিল্প শ্রীতচ্ঠানে কু বন্ধ থাকার 
জন্য বাজারে সিরাম ও ভ্যাকাঁসনের 
অভাব দেখা দিয়েছে বলে সরকারী 
মহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। প্রসন্গত 
উল্লেখযোগ্য, বেঙ্গল হাঁম'নাঁট 
কলেরা, বসন্ত ও এটটেনাসের প্রাতি- 
ষেধক প্রস্তুত করে। 


কোম্পানীর পাঁরচালকমণ্ডলখ সম্প্রতি ছিল না। 


বিভিন্ন পন্র-পণ্্কায় বিজ্ঞাপ্ত ও 


গেছে বলে ছাঁটাইয়েরও কাম,ই নেই। 
সুতরাং একাধারে নতুন লোক 
নিয়োগ এবং পাকা চাকুরেদের ছ'ট।ই 
"ও বরখাস্তের পিছনে নিশ্চয়ই কোন 


এই প্রাতষ্ঠানের মূল নীটিত। আর 
১৯৪৬-এর পর ও ১১৬৭ সালের 
পূর্ব পর্যন্ত যে ওয়ার্কার্*ইউনিয়ন 
ছিল তার নেতৃত্ব কোম্পানীর এই- 
সব নীতির - বিরোধিতা না করে 
শনজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য 
সর্বতোভাবে কর্তৃপক্ষকেই সাহায্য 
করে এসেশে। ১৯৬৭ সালে যুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার প্রাতিষ্ঠত হবার পর 
নির্বাচনের, মাধ্যমে ও সাধারণ কর্ম- 


চারশদের সমর্থনে এক নবগঠিত 


' কার্যকরী সামাঁত এই ইউনিয়নে 


কার্যভার হাতে নেয়। যনন্তফ্রণ্ট 
সরকার থাকাকলপন ঠিকাদার 
শনয্ন্ত পাঁচশতাঁধক কর্মচারীকে 
একাঁদনে স্থায়ী বলে ঘোষণা করা 
হয়। এই সরকারের পতনের পর 
থেকেই কোম্পানীর পঁরিচালক-. 
মণ্ডলী 'নতুন ইউনিয়নাঁটকে ভাঙ- 
বার জন্য উঠে পড়ে লেগ্েছেন 
বর্তমান অবস্থা তারই পাঁরণণত 
মান্ত। 


কুইনাইন না নিমের ছাল 
একটা কুইনাইনের নামে নিম- 


গাছের ছাল সিদ্ধ করা জল ও 
চিনির বদলে স্যাকা্রন দিয়ে তৈরী 
গ্লুকোজ .আযমীপউল বাক করে 
লক্ষ লক্ষ টাকা লাভের কাহিনী 
(কেন্দ্ৰীয় সরকার 'নিযুন্ত. তদন্ত 
কমিশন কাহনী' প্রকাশ, করে) 
বাদ দিলেও দেখা যায় যে, ১৯৬৩ 
সালে সরকার কর্তৃক ওষুধের মূল্য- 


. প্রীতিটি শেয়ারের 


(দপপের দাৰা) 


পরিমাণ দ'ড়ায় ৫৮ লক্ষ টাকা। 
সংরক্ষিত তহবলের উপরে পড়া 
টাকা থেকে কোম্পানীর বিক্ষাঁর 
শেয়ারের পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে 
ছ লক্ষ টাকা থেকে 'বাভন্ন সময়ে 
বোনাস শেয়ার মারফৎ আনুমানক 
২৬ লক্ষ টাকায়' দাঁড় করান হয়। 
অথচ যে সব কর্মচারী এই কোম্পা- 
নীতে কাজ করেছে তার আঁধরংশই 


{ছিল ঠিকাদারী প্রথায় 'িযুস্ত।, 


নামে কেরানী, কিন্তু দৌনক দু 
টাকা 'হসাবে, রাঁববার বাদ "দয়ে, 
একজন কর্মচারী মাসে বেতন পেত 
৫২ টাকা । কামাই হলেই বেতন 
কাটা যেত, ছুটির কোন বন্দোবস্ত 


বোঝা যায় যে এখানকার শ্রামক 


এই সব ঘটনা থেকেই . 


বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, যেমন 
ইমিউনিাটি ইনাস্টটিউট পাঁরচা'লত 
ল.ইব্রেরী, নৈশ-বদ্যালয়, খেলাধূলা 
ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ অর্থ, বিনা- 
মূল্যে ওষুধপন্র দেওয়া ইত্যাঁদ 
বন্ধ হয়ে ষায়। কর্মচারীদের জন্য 
যে সিনেমা হাউস ও িয়েটার হল 
আছে তা গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। পণ্রচালকমণ্ডলণ ঘেরাও-এর 


মিথ্যা আভযোগের ভিত্তিতে প্রায়, 


একশ জন কর্মীকে একতরফাভাবে 
গঠিত এক তদন্ত কাঁম'টর সুপা- 
{রশ অনুসারে আভুন্ত করেন ও 
তাদের ছাঁটাই ও" বরখাস্ত করার 
সিদ্ধান্ত নেন। 

১৯৬৭ সালে গাঁঠিত নতুন ইউ- 
নিয়ন কর্মচারীদের জন্য মাথাপছু 


কর্মচারীদের কী অবর্ণনীয়ভাবে 


শোষণ করা হত। ' 

যুস্তক্রষ্ট সরকারের আমলে 
&৬৩ জন ঠিকাদারী প্রথায় নিযুন্ত 
কর্মীকে স্থায়ী করা হয়, মূল 
বেতন বৃদ্ধি, মাগগী ভাতা বৃদ্ধ, 
৩ বৎসরের জন্য ২০ শতাংশ 
বোন'স দেওয়ার চুক্তি, পূর্বে-ঠিকা- 
দারা প্রথায় িযুন্ত কমরদের পূজা 
বাবদ ৬০ টাকা দেওয়ার, চযান্ত ও 
উৎপাদন সংক্রান্ত চ্দান্ত নবগণঠত 
ইউনিয়নের নেতারা শ্রামক কর্মচারী- 
দের সহযোগিতায় মালিকপক্ষের 
কাছ থেকে আদায় করে। এ ছাড়া 
পরিচালকমণ্ডলশর এবং তাদের 
তাঁবেদার বানর দুনীণতর ও 
দুচ্কর্মের কাঁহনী বিভন্ন শেয়ার 
হোজ্ডারদের কাছে তুলে ধরে। 


শেয়ারের রহস্য 
paid-up share value বর্তমানে 
২৫,৮৭,৮২০ টাকা; কিন্তু এর 
মধ্যে মাঘ ৬ লক্ষ টাকার শেয়ার 
বাক্র করা হয় এবং পরবর্তীকালে 
বোনাস শেয়ার ইসু করে মোট 
পারমাণ দ্বিগুণ করে আবার 
বোন।স শেয়ার ইস্চ করে 
paid-up capital করা হয়েছে। 
অর্থাৎ রিজার্ভ থেকে টাকা সংগ্রহ 
করা হয়। যেমন ৪.১ শেয়ার 7৯ 
বোনাস শেয়ার=২ শেয়ার, ২ শেয়ার 
+২ বোনাস শেয়ার=8 শেয়ার_ 
১০ টাকা 
কোম্পানী ইচ্ছাকৃতভাবে ধারে বেশ 
মাল 'বাক্রি করে এবং দাদি মেটা- 
নোর সময় বলে যে এখন হাতে 
টাকা নেই। বেতন, মজুরী ও বোনাস 
বাবদ যে পরিমাণ টাকার অন্তর 


সামাতর সঙ্গে যে উৎপাদন চন্স্ত 
হয় তার মর্যাদাহান করার জন্য 
উৎপাদন হাস করতে থাকে। এবং 
উৎপাদন, হ্রাসের জন্য শ্রীমক কর্ম 


পাঁচ মাস আগে বিড়লা ইনস্‌টি- 
টিউট অব টেকনোলাঁজর দুইজন 
অধ্যাপককে চাকার থেকে বরখাস্ত 
করা হয়েছে। এই দুই হতভাগ্য 
অধ্যাপকের নাম শ্রীযুক্ত ধনপাঁত 
হাজরা ( অঙ্ক) ও শ্রীযুস্ত অমরনাথ 
দত্ত (মানাবক বিদ্যা)। গত ৬ই 
জুলাই দ্বিপাক্ষিক কোর্স উঠিয়ে 
দেবার আঁছলায় এই দুই অধ্যপককে 
বিড়লা ইনস্টিটিউট থেকে {বতা- 
ড়িত করা হয়েছে। 

এই পাঁলটেকানকের অধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত এ, কে, রায়চৌধুরী অধ্যা- 
পকম্বয়কে বরখাস্ত করে ৩রা জুলাই 
স্বাক্ষ্রত এক চিঠিতে (দুই 
শিক্ষকই ৫ই জুলাই এর কাঁপ 
পান) জানান £ “পরিচালক সাঁমাতির 
সভাপাঁতির নিদেশক্রমে আপনাকে 
আম জানাতে চাই যে, যেহেতু,সর- 
কার কারিগরদের শিক্ষাদানের জন্য 
প্রচ'লত "দ্ববার্ধক শিক্ষাক্রম, যা 
{কনা আপৎকালীন সময়ে চাল, 
হয়োছল, আর চাল: 'না রাখবার 
আদেশ দিয়েছেন তাই ৬ই জুলাই, 
১৯৬৮ হতে অধ্যাপক হিসাবে 
আপনার কাজের আর কোন প্রয়ো- 
জন. এই িক্ষায়তনের ' হবে না। 
সরকারী আদেশক্রমে উক্ত 'শক্ষক্রমে 
আর কোন ছাত্র নেওয়া হয়:ন। 

“আপাঁন আযাকাউন্টস বিভাগ 
থেকে বিজ্ঞাপ্তকালীন সময়ের পাঁর- 


- বর্তে এক মাসের বেতন, যা কনা 


সাণ্ভস রুল অনুযায়শ দেয়, নিয়ে 
নেবেন।-স্বাঃ এ, কে, রায়চৌধুরী 
(সম্পাদক )1% 


খবরদার করে কে? 
প্রাতাঁট পাঁলটেকাঁনকের প্রাতণ্ট 


পাই পয়সা যোগান সরকার কিন্তু 
এদের উপর খবরদার করার মা'লক 


মান বেধে দেবার পর এই কোম্পা- চারীদের দায়ী করে অত্যন্ত সরকার নন মালক পাঁরচালন 
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৩৩ টাকা মাগাগ ভাতা দাঁব করেন। 


ইউনিয়নের অন্যান্য দাবির মধ্যে 


ছিল £ ঠিকাদারী কম িয়োগ- 
প্রথার অবসান, কোম্পানীর আর্ঘক 
অপচয় বন্ধ, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনু- 
যায় ন্যনতম ১৮ টাকা বেতন 
বৃদ্ধ, বার্ধক বেতন বৃদ্ধি 
(annual increment), উৎপাদনের 
বার্ধত হার অনুযায়ী কর্মীদের 
সুবিধাদান, ওভারটাইম চালু করার 
ব্যবস্থা, সময়মতো কাঁচা মাল সরবরাহ 
করার ‘বলোবস্ত, ন্রিপাক্ষিক চুক্তি 
অনুযায়ী শতকরা ২০ ভাগ হারে 
বোনাস, ছাঁটাই কমাঁদের পুন 
নিয়োগ, বরখাস্ত বন্ধ ইত্যা'দ। 


স্বৈরাচারী নাত 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যুস্তফ্র্ট সরকারের আমলে কোম্পা- 
নর পারচালকমণ্ডলশী তাদের স্বৈরা- 
চারী নীতি থেকে একটু সংযত 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


লেও সরকার নিরীহ সাক্ষী গোপা- 
লের ভূমিকা নেন। সরকার টাকা 
দিতে প্রস্তুত কিন্তু বড়লা ইনস্‌'ট- 
1টউট এই দুই অধ্যাপককে শিক্ষায়- 
তনে রাখতে চান না কেন? 
কারণ, অধ্যক্ষ রায়চৌধুরশ 
শ্রীষুন্ত হাজরার প্রাত অসল্তুম্ট। 
অধ্যাপক হাজরা গবড়লা পাঁলটেক- 
'নিকের ষ্টাফ এসোসয়েশনের সম্পা- 
দক। গত জুন মাসে ওয়েস্ট 
বেঙ্গল পাঁলটেকাঁনকস ষ্টাফ এসো- 
সিয়নেশনের ডাকে পাশ্চমবঙ্গের 
আঁধকাংশ পাঁলটেকাঁনকে যে পরাক্ষা 
বজ্জন আন্দোলন হয় তাতে নেতৃত্ব 
দেন শ্রীযুক্ত হাজরা । এই ব্যাপারে 
শ্রীযুড় হাজরার সঙ্গে অধ্যক্ষ রায়- 
চৌধুরীর বিরোধ আরম্ভ হয়। 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের রাগ আন্দো- 
লনের পরাঁদনই প্রকাশ পায় যখন 
কলকাতার কোন কোন দৈনিকে 
খবর ছাপা হক যে 'বড়লা 
পাঁলটেক'নকের জনৈক অধ্যাপক 
কোন কর্মচারীকে আন্দোলনের 
সময় প্রহার করেন। . 
শ্রীযুক্ত হাজরার একটা পা নেই, 
তিনি ক্রাচে ভর 'দয়ে হাঁটেন। তান 
নাণক ক্লাচ ছুড়ে একটা কর্মচারীকে 
আহত করেন। রায়চৌধুরী মহা- 


1 তন 


িলেন। ক্রমে কর্তৃপক্ষ আর্ঘক 
অসংগাঁতর কথা জাণনয়ে মাগাগ- 
ভাতা বাড়াতে, দ্দনাত ও অপচয় 
বন্ধ করার জন্য ইউনিয়নের দাবি 
অনুসারে তদন্ত করতে অস্বাঁকার 
করলেন। অবশ্য আর্ক দুরবস্থা ' 
প্রমাণ করতে না পেরে বেতন বদ্ধ 
করতে বাধ্য হলেন! চুন্ত অনু- 
যায়ী কোম্পানী কর্মচারী ইউীনিয়- 
নের কাছ থেকে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকার 
মূল্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য 
সহযোগিতা চাইলেন। পরবতাঁ- 
কালে কাঁচা মাল ও অন্যান্য প্রয়ো- 
জনায় জিনিসপত্র সরবরাহে গাঁফ- 
ল'ত শুর করলেন, উৎপাদন চুকত 
অন্যায়” বৃদ্ধ পেল না, এবং কর্তৃ- 
পক্ষ প্রচার শুরু করে দিলেন কর্মীরা 
£0 Slow শুরু করায় উৎপাদন ষথা- 
যথভাবে হচ্ছে না। ১৯৬৭ সালের 
অক্টোবর মাসে কর্তৃপক্ষ লক আউট 
ঘোষণা করে ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্য 
(শেষাংশ পণ্চম পষ্ঠাক্) 


বিডলা ইনস্টিটিউট অব টিকনোলজিতে 
অধ্যাপক ষ্াটাই 


তাঁরা যাতে আবার পদর্নবহাল হন 
তার জন্য তিন আপ্রাণ চেষ্টা কর- 
বেন। প্রায় দেড় বছর আগে অধ্যা- 
পক 'প, কে, দত্ত অস্থায়ণ মুখ্য 
পাঁরিদর্শকের দায়ত্ব গ্রহণ করেন। 
তিনি মনে করে'ছলেন এই পদে 
থেকে কারগরী শিক্ষার 
সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। 
কিন্তু নিউ সেক্ৰেটা'রয়েটের তের 
তলার একটি আফস ঘরে বসে 
তান শুধু দুনাতর নানান রুপ 
কল্পনায় দেখলেন। কারণ কিছু করার 
ক্ষমতা সরকার তাঁকে দেননি। 
িড়লা পঁলটেকনিকের অধ্যক্ষ 
রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাই তাঁর 
কিছু করার ক্ষমতা নেই। গত দুই. 
মাসে তিনি বিড়লার অধ্যক্ষকে 
কিছু চিডিতে 'বাভন্ব, প্রশ্ন করেই 
দায় সেরেছেন। 

এই ি'্ঠগদলোর সারমর্ম হলঃ 

(১) ছাঁটাই নোটিশে আপাঁন 
(অধ্যক্ষ) জানিয়েছেন যে সরকারী 
আদেশে দ্বিবার্ষক শিশক্ষ.ক্রম, তুলে . 
দেওয়া হল, সেটি কোন্‌ সরকারের ? 
নির্বাহ করেন কেন্দ্রীয় সরকার 
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শয় এই পঙ্গ ও স্বাভাবিক চজ- | সি নল 


শান্ত হীন অধ্যাপককে পছন্দ ( 


করেন না তাই তার চাকার খেলেন, 
কিন্তু অধ্যাপক দত্ত চাকরণ খোয়া- 
লেন কেন? 


{বিদায় নিতে হল। ' 
দুই শিক্ষক নিরুপায় হয়ে 


দৌড়ে গেলেন পণচমবঙ্গের কার- | 


গরী শিক্ষা দপ্তরের মূখ্য পারদর্শ- 
কের কাছে। চীফ ইনস্‌ৃপেক্টর 
শি শা্বশাপ গিত চস ছি 


কারণ দ্বিবার্ষক | 
শিক্ষান্রমে প্রথম বর্ষে দুজন অধ্যা- ? 
পক আসেন। একই কারণে একজন || 
বরখাস্ত হলে আর একজন থাকে | 
{ক করেঃ তাই দত্ত মহাশয়কেও | 





চার ও 


নাগাল্যাণ্ডের আভান্তরীণ অবস্থ ২ 


নির্বাচন যতই এগিয়ে হামছে অঙ্গামী সৱকার 
 চীনবিরোধী প্রচারে তই ভৎগর হচ্ছে. 


+ 


(পূর্ব প্রকাঁশতের পর) 

জেনারেল কইটোকে হত্যা করার 
পর চার মাসের মধে.ই কাইটো- 
বিরোধ দলের পতন হলো । ফেডা- 
রেল সরকারের কমান্ডার ও স্বরাষ্ট্র 
সচব জেনারেল মাঁসউ ও রাঁমও 
প্রমুখ বেশ কয়েকজন চরমপন্থী 
নাগা নেতা কাইটোর দলের হাতে 
বন্দী হলেন। পাহাড় ও জঙ্গল্লাবৃত 
নাগাভীমর কোন দুর্গম! অঞ্চলে যে 
তাদের গুম করে রাখা হলো অনেক 
চেষ্টা করেও বর্তমান রাজ্য সরকার 
তা জানতে পারলেন না। বস্তুত 
মকক্চঙ ও তুয়েনসাঙ জেলা 
দুটিতে এমন সমস্ত দুর্ভেদ্য অগুল 
আছে যে দীর্ধাদন অননসম্ধান 
চালালেও তাঁদের খুজে পাওয়া 
কষ্টকর । 

যাই হোক, কাইটোর অনঃগামশ 
পবদ্রোহশী নাগাদল”, যাঁদের নরম- 
পল্থী বলে ভাবা হচ্ছে, তাঁদের 
নেতৃত্ব দিলেন কাইটোর অনেকাঁদনের 
সুহৃদ কুঘটো সুখাই। 1তাঁনই এই 
নবগঠিত ধীবপ্লবী সরাকারের 
প্রোসডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত 
 হলেন। প্রধানমল্ীর পদে স্কাতো 
মউকে বসানো হলো। ক্ষমতায় 
আসার পরই এই আত্মগোপনকারী 
নাগাদের নবগঠিত 'িস্লবী সরকার 
স্পম্টভাবে জানালেন যে তাঁরা লাল- 
চীন বা পাঁকস্তান কারো কাছে 
অস্ত্র সাহায্য চাইবেন না। আন্দো- 
লন চালিয়ে যাবেন, কিন্তু এখন 
থেকে তাঁরা নাগাভাঁমতে অস্তরসংবরণ 
ও শা'ন্ত বজায় রাখার জন্য যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করবেন। নাগাভূমি 
শান্তি ও পর্যবেক্ষক দলের আহবা- 
য়ক ডঃ এম আরামের মাধ্যমে 
স্কাতো মউ জানালেন যে নাগা 
সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য 
ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁরা আবার 
নতুন করে কথাবার্তা শর; করতে 
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ফেব্রুয়ারী মাসে। 





(দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ ) 


ফেডারেল বৈরী নেতারাঞজীঃবত ও 
সুস্থ আছেন। 

নাগাল্যান্ডে দ্বিতীয় সাধারণ 
নির্বাচন অন্যাণ্ঠত হচ্ছে আগামী 
১৯৬৩ সালে 
প্রথম সাধারণ শনর্বাচন শুধ্দমার 
কোহিমা ও মককচঙ জেলা দুটি- 
তেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তুয়েনসাঙ 
জেলার আঁধবাসীদের ভোট-যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়ান। 
এবার অবশ্য সমস্ত নাগাল্যান্ড 
জুড়েই মোট ৪৬1ট কেন্দ্রে নির্বাচন 
হবে এবং জনসংখ্যার একটি বিপুল 
অংশ যাতে ভোটে অংশগ্রহণ করে 
তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে। নাগাল্যান্ড ন্যাশানাল অর 
গানাইজেসন (ম ম ০), যারা 
এখন ক্ষমতায় আছেন, শোনা যাচ্ছে, 
তারা প্রতিটি আসনেই প্রার্থী 
দেবেন। একদা মুখ্যমন্ত্রী লু 
আও এখন বিরোধী দলে। বেশ 
কিছু +নর্দলীয় প্রার্থী ছাড়াও 
শিল; আওয়ের কয়েকজন সমর্থক 
ভোটে দাঁড়াবেন । 

মোটা দাগের প্রচার 

এদিকে নির্বাচন যতই এাঁগয়ে 
আসছে বর্তমান অঙ্গামী সরকার 
যেন ততই তীব্র ভাবে চঈন-বিরোধা 
প্রচার কার্যে তৎপর হয়ে উঠশেন। 
আত্মগোপনকারী বিপ্লবী সরকারের 
প্রীতি সমর্থন মানেই যে পরোক্ষ- 
ভাবে লালচীনের বিধ্বংসী নীতির 
প্রীতি সমর্থন সে কথা বোঝাবার জন্য 
বিভিন্ন পন্ধার সাহায্য নিচ্ছেন 


তারা। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এই 
সমস্ত গ্চীঁন-বিরোধণ” প্রচার 
পদ্ধাত , “মোটা দাগের”? অর্থাৎ 
ভোঁতা ৷ 


এক পাতা দু'পাতার পুস্তিকা, 
ভেতরে রঙণ ছবি ও ইংরেজীতে 
ক্যাপসন। সরকারের প্রচার ও তথ্য 
দপ্তর থেকে প্রকাশিত এমন কয়ে- 
কটি পুস্তিকা আমার হাতে এসে 
পড়ে৷ 

রা 
পাতায় হয়তো লেখা_ 7805 ০f 
Nagas if Chinese ০০:০_কংবা 
—Chinese Dragon. অথবা 
Nago-Peking Plot. সব কাঁটরই 
মূল বন্তব্য হচ্ছে নাগাল্যান্ডে 
চীনের অন্রপ্রবেশ কিছুতেই সহ্য 
করা হবে না। জনসাধারণ যেন 
কোনক্রমেই চীনের এজেন্ট চশন- 
থেকে পাওয়া মারাত্মক অস্বে শা্ত- 
মান ফেডারেল সরকারকে প্রত্যক্ষ 
সাহায্য বা পরোক্ষ সমর্থন করে 
নিজের স্বাধীনতা চশনের হাতে 
তুলে না দেন, এবং বর্তমান রাজ্য 
সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্গে 
সহযোগতা করে নাগাভূমতে দ্রুত 
শান্তিপূর্ণ পারবেশ সম্ট করতে 
এগিয়ে আসেন। 

এদিকে, '"অস্ত-সংবরণ চযন্তি” 


কয়েকবার ভারতীয় সৈন্য বাহনীর 
সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন বা 
হচ্ছেন। 
সীমান্তরক্ষী বাহনীর তিনজন 


পদস্থ আফসার যখন কোহিমা ' 


থেকে পচ মাইল দূরে একট! 
জঙ্গলে শিকারে ব্যাস্ত ছিলেন তখন 
তাঁরা একদল সশস্ত আত্মগোপন- 
কারী নাগাদলের দ্বারা আক্রান্ত 
হন। চারাঁদক থেকে তাদের ঘিরে 
ফেলা হয়, বাঁধা দেবার এতটুকু 
সুযোগ পা নি তারা, বন্দী অব- 


স্থায় তাঁদের সেখান থেকে বিদ্রোহ 


দলের শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়। 

এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই 
সব থেকে বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে 
গেছে কোতহমার কাছাকাছি একাঁট 
দুর্ভেদ্য পার্বত্য অণ্চলে। পুরো 
একদিন ধরে সেখানে ভারতীয় 
সৈন্য বাহনী ও বৈরী নাগাদের 
মধ্যে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ চলতে 
থাকে, পাহাড় জঙ্গল 'বদীর্ণ করে 
গুলশ বর্ষ হতে শুরু করে আর 
সেই: ভয়ঙ্কর শব্দরাজ্যে নাগাভূমির 
সাধারণ অধিবাসীরা, যারা যুদ্ধের 
সঙ্গে বেশ ?কছুটা পাঁরচিত তারা 
১৯৪১-৪২ সালের ভয়াবহ অত- 
তের কথা স্মরণ করে ভয়ানুভূতিতে 
আব'র্তত হতে থাকেন। 

সমস্তাঁদন ধরে আক্রমণ চালা- 
বার পর ভারতশশ সৈন্যদের হাতে 
বৈরী নাগাদলেব পরাজয় *টে। সুর- 
ক্ষিত ঘাঁটী ছেড়ে তাঁরা আঁধকতর 
দুভেদ্য অঞ্চলে গয়ে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হন। পারত্যন্ত ঘাঁটী থেকে 
পাওয়া যায় নানা ধরনের সামরিক 
সরঞ্জাম সহ অনেক গোপন দলিল, 
গ্রাফ, চীনে নির্মিত কয়েকাট সোম- 
অটমেটটুক বন্ধুক, পাঁকস্তানে 
তৈরী অল্প-পল্লার একটি রকেট, 
কিছু মটর, হ্যাণ্ডগ্রেনেডে ও 
ওষুধপন্র। এই প্রথম প্রত্যক্ষ ভাবে 
প্রমাণিত হয় যে বিদ্রোহী নাগাদের 
ফেডারেল সরকার প্রতিবেশী চাঁন ও 


সরাসাঁর অংশ নিচ্ছেন। ঘটনাক্লমে, 
এই সমস্ত উদ্ধারপ্রাপ্ত সামণ্রিক 
সাজ সরঞপাম আর গোট্রীন দলিল, 
ডায়েরী ও নোটবুকগদুলোর কিছু 
কিছু আম ব্যান্তগত ভাবে প্রত্যক্ষ 
করার সুযোগ পেয়েছিলাম । কোহ- 


বন্দশক 
বা মেসনগানের গায়ে বা ওষুধ- 
পত্রের বাকে ঠিক কাঁ দখা দিনা 


"লেখা | 
শহল্দী, 1 ডি 


এই মাসের প্রথম দিকেই. 


দপণ 1 শুক্রবার, ৬ই বহি 


নে ES 
স্পন্ট বোঝা যায়। 

অনেকগুলো ছোদ ছোট ভায়েরা 
ও নোটবুক। তার 'মধ্যে একি 
খুবই চিত্তাকর্ষক ৷ মলাটের ওপরে 
ছাপানো চনে হরফে অনেক'কছ? 
মলা ওল্টালেই প্রথম 


[িখাত নায়িকার' ছবি, খুব সম্ভব 
কাগজ থেকে কেটে তোলা। পাশা- 
পাঁশি একাট সুন্দরী চীনে যুবতীর 
ফটোগ্রাফ অঠা দিয়ে আটা । ভেতরে 
ছাপানো মাও-সে-তুঙের ছাঁব ও 
উদ্ধৃতি।' 

প্রায় ৩০ পৃজ্ঠার এই নোটবুকের 
এক জায়গায় যত্ব করে এয়'ট “সোম- 
অটমোঁটক গান”-এর নক্সা আঁকা। 
তীর চিহ দিয়ে দিয়ে বন্দুকটির 


বশেষ বিশেষ অংশের নাম লেখা 
রয়েছে একবার ইংরেজীতে তার- 


পরই, অঙ্গামী ভাষায়। ‘এক জায়- 
গায় হঠাৎ-বাইবেলের কিছ; উদ্ধাতি। 

পাতায় পাতায় মাক্স, লোৌনন 
ও মাণ্ড-সে তুঙের কোটেশন। মনে 
হয় ডায়েরী লেখক একজন 'নিষ্ঠা- 
বান ছাত্র অস্ত্র চালনায় যত্র করে 
টোনিং গনয়েছেন। ডায়েরশীটর এক 
একটি পাতার মাথায় “লসন" 


বুর্জুয়া, সারপ্লাস ভ্যালু, ক্লাস 
স্্রাগল সত্যাদ। তারিখ--৪ই জুন 







১৯৬৮ সাল! =" 
নোটবুকের একট পাতায় ফেডা- 
রেল সরকারের  ব্রিগোঁডয়ারকে 
উদ্দেশ্য করে একাঁট চিঠির খসড়া । 
ভুল ইংরেজীতে অনেক কথার পর 
এক জায়গায় লেখা have been 
serving Federal Naga Army 
during the last eight years 
without money and now I 
to marry and settle’ in life. 
But I have no capital to meet 
the marriage exptenses.... 
কয়েক টু ওল্টালে চোখে 
পড়ে কাট অংশ যেখানে 
ডায়েরী দেখক প্রেম ও, ধর্ম সম্বন্ধে * 
য়িছু সংক্ষিপ্ত উদ্ধাত টুকে রেখে 
ছেন_-]1 is better for a woman 
to marry a man who loves 
her than a man shé loves— 
কংবাঁ—Those who Said th 
religion has nothing olde 
with ‘politics do not 010 
what religion means. ... . /॥ 
ইতিপূর্বে কোহমাতে এই 
ধরনের প্রদর্শনীর কোন আয়োজন 
করা য়য়ান বলেই বোধহয় প্রদর্শনী 
ক্ষেত্রাটতে অসম্ভব ভাড়। ভেতরে 
ও বাইরে কড়া সিকিউ'রাট, দলে 
দলে লোক আসছে' প্রদর্শনশীট 
দেখতে । একে চাঁন ও পাঁকস্থানী 


' অস্ত তার ওপর মর্টার, হ্যাপ্ডগ্রেনেড, 


রকেট, সোম-অটমেটক ও মোঁসন 
গান, এক সঙ্গে এতগুলো আগ্নে- 
য়াস্স চোখের সমনে সাজানো, 
নাগাভীমর আঁধবাসীদের কাছে 
এটাই খুব উৎসাহজনক। বাঁলম্ঠ, «- 
স্বাধীনতাপ্রিয়, অনুভূ তপ্রবণ নাগা- 
ল্যান্ডের অধিবাসাঁরা জন্মগত ভাবে 
শকারাপ্রয় আর তাই যে কোন 
আগ্নেয়াস্ত্র প্রাত তাঁদের আগ্রহও 
অসীম।, 

(আগাম সংখ্যায় সমাপ্ত) 


বিড়লা পলিটকনিকে (গোলমাল 


€ভৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


কিন্তু তদারকির দায়িত্ব রাজ্য সর- 
কারের। যাঁদ কেন্দ্রীয় সরকার 
জানিয়ে থাকেন যে তারা আর অর্থ 
অর্থ সাহায্য পাঠাবেন না তাহলেও 
রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট অনুমাতি 
ছাড়া কোন শিক্ষাক্রম বাতিল হতে 
পারে না। আপনি কি এই বিষয়ে 
রাজ্য সরকারের কোন আদেশ 
পেয়েছেন? 

(২) সার্ভস রুল অনুযায়শী 
কোন কোন 'শিক্ষ- 
কের চাকুরীতে নিয়োগ বা চাকর" 
থেকে ছাঁটাইয়ের জন্য ডি পি আই- 
এর সম্মতি দরকার! এ ক্ষেত্রে কি 
তা নেওয়া হয়েছে? 

(৩) বিশেষ ক্ষেত্রে পারচালক 
সমিতির সভাপাঁতর অনুম তক্রমে 
সম্পাদক' কেন কর্মচারীকে ছাঁটাই 
করতে পারেন, পাঁরচালক সাঁমাতর 
আদেশ ছাড়াই! কিন্তু পাঁচ 
মাস আগে যাঁদের চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করা হয়েছে ভদের 'বষ- 
য়টণ কি আলোচিত হয়েছে? 

(৪) অধ্যাপক দুজনকে চাকু- 
রাতে নেওয়ার সময় নিয়োগপত্রে 
সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে ০০ 
have been selected for ৪ 
pointment to the past of Lec- 


Technology.” আপনার নিয়োগ- 
পত্র অন্দুযায়শ তাঁরা {বড়লা ইনস্‌- 
টিটিউটের অধ্যাপক-প্রকান বিশেষ -. 
শিক্ষক্রমের নয়। তাহলে তাঁদের 
ছ'টাইয়ের সময় শিক্ষাক্রমের উল্লেখ 
কেন করা হল? 

(6) যাঁদ দ্বিবাৰ্ষ'ক শিক্ষা 
উঠে গিয়েই থাকে, তাহলে আপনার 
কথামত এ শিক্ষক্রমে বতর্মানে 
কর্মরত তেরোজন শিক্ষক ও কর্ম- 
চারীর বেতন আপাঁন কোন্‌ ফাণ্ড 
থেকে দিচ্ছেন 2 

(৬) আসানসোল পাঁলিটেক- 
নিকেও কেন্দ্রীয় সরকার ম্বিবার্ষক 
শিক্ষ ক্রম উঠিয়ে ‘দতে বলেছেন । 
কিন্তু এ পাঁলটেকানকের অধ্যক্ষ 
সরকারের অনুমাঁত প্রার্থনা করে- 
ছেন যাতে ক্ষ তগ্রস্ত শিক্ষক ও কর্ম 
চারীঁদের অন্যান্য 'শিক্ষার্রমের অন্ত- 
ভুক্ত করে নেওয়া যায়। 

কিন্তু শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী কঠিন 
মানুষ, সাধারণের সুখ দুঃখ তাঁকে 
পীড়া দেয় না। অধ্যাপক হাজর্য 
একজন পঙ্গু এবং অধ্যপক দত্তর 
এক সন্তান পোঁলও রোগগ্রস্ত। 
এই দ্াট দুস্থ পরিবারের ভাত 
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পর্ণ 1 শুক্রবার, 


পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা 


সংক্কারের 


(‘দানক পাকিস্তান” পীন্রকা থেকে 
প্রকাশিত ) 

আমরা সংবাদপত্র মারফত 

জ্জানয়া বিস্মিত হইলাম যে, ঢাকা 

বশবাবদ্যালয়ের একাডোমক কাউ- 

সিল বাংলা ', বর্ণমালা, লিখনরাী ত 


| 2 বানান পাঁরবর্তন 
/ ধনে তৎপর |" ঢাকা 
| কৃ পে বাংলা ভাষার 


খর সুদূর , প্রসারী পরিবর্তন 


| চাকা শ্ববিদ্যালয় একাডোঁমক 

'নসল আজ অবাধ ভাঁহাদের 
টা পূর্ণ বিবরণ 
'জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। তবে 
'আশঙ্কা করা হইতেছে যে, জনসাধা- 
রণের অজ্ঞাতেই টেক্সট বক বোর্ডের 
মাধ্যমে তাঁহারা প্রস্তাবত বর্ণমালা 
ও বানান পদ্ধাঁত 'শক্ষাক্ষেত্রে কার্ধ 


৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


ভাষ 
অপচেষ্টা 


করা করিতে অগ্রসর ইয়াছেন। 
যতদুর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে 


হয়, বর্ণমালা হইতে অঁহারা ঈ, উ, 
এ, ৬, ঞ, ণ, ষ এবং ঈ-কার 0) 


উ-কার (2), একার (0), উ-কার 
(01) ইত্যাদ বর্জন, যুস্তবর্ণের 
উচ্ছেদসাধন, ব-ফলা, ম-ফলা ইত্যা- 
দির পারবর্তে 'দ্বিত্ব বর্ণ গ্রহণ, শ-স, 
জ-ষ, নবোদ্ভাঁবত নিয়মে প্রয়োগ, 
এ-কারকে (7) বর্ণের ডান দকে 
আনয়ন এবং ঈ-কার পটে) দ্বারা 
ই-কারের (1) কাজ সাধনের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 

আমরা জান না, কী উদ্দেশ্যে 
তাঁহারা ভাষার এইরূপ ব্যাপক 
পাঁরবর্তন সাধনে উৎসাহী হইয়া 
উ'ঠয়াছেন। তথাকাঁথত সরলী- 
করণের মাধ্যমে জনাশক্ষয- প্রসারই 
হইলে আমাদের বন্তব্য এই যে £ 
(ক) প্রচাঁলত বর্ণমালা এবং বানান 





বেঙ্গল ইমিউনটির খবর 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


' আরও বেশী সচেষ্ট হলেন। কম 


দের ওপর চাপ দিতে শুরু 
করলেন ইউনিয়ন ছেড়ে দেবার 
জন্য। 'বাঁভন্ন বভাগীয় কর্তা 
ইউীনয়ন ছেড়ে দিতে আরম্ভ কর- 
লেন। যাঁরা ছাড়লেন না, যেমন 
জনসংযোগকারণ আফসার, কর্তৃপক্ষ 
তাঁদের পদগুল তুলে দলেন ও 
এই সব পদে আঁধাচ্ঠিত ব্যান্তদের 
কেরানীর পদে বহাল করলেন। 
ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদক ও 
সহ-সম্পাদক এবং আরও কয়েক- 
জনকে চাজশনট দেওয়া হল। চাপে 
পড়ে কোম্পানীর কেমিস্টরা ইউ- 
নয়ন ছাড়তে বাধ্য হলেন। বাইরে, 
বরানগর অঞ্চলে যেকোন ঘটনা 
ঘটলেই কোম্পানী ইডীনয়নের ওপর 
চাপাতে লাগলেন। বি:ভন্ন কর্মীর 
নামে বেনামীতে ডাক মারফত ইস্তা- 
হার পাঠানো শ্দরু হল। যে কোন 
আন্দোলনের মুখে বিভিন্ন কর্ম 
চারীর বাড়ওয়ালাদের কাছে ভাড়া- 
টের বিরুদ্ধে আঁভযোগ 'দয়ে চিঠি 
যেতে শুরু করল। 
আলোচনায় বসতে রাজি নন 
কর্তপক্ষ কোন বিষয়েই ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসতে 
রাজ হলেন না। আজও তাঁরা 
ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলতে চান 
না। আজও তাঁরা ইউনিয়নের সঙ্গে 
কথা বলতে চান না। মাঝে 
কোম্পানী গণছাঁটাই শুরু করে দয়ে 
ল্যাবরেটারী, আঁফস সব বন্ধ করে 
দিলেন। শুরু হল অবস্থান ধর্মঘট। 
পাক্ষিক চু ন্তর মাধ্যমে ১৯৬৮ 
সালের মে মাসে অবস্থান ঘর্মঘট 
প্রত্যাহৃত হল। 
(ন্রিপাক্ষক চান্তির পর নতুন 
করে ব্যাপক বরখাস্ত, ছাঁটাই, বদাল, 
পদের অবনত, কিছু পদ তুলে 


ব্যবস্থার পাঁরবর্তনের প্রণতবাদ 
করার জন্য কয়েকজনকে সাসপেন্ড 
করা, যে কোন অজুহাতে কারখানার 
গেটের সামনে স্থানীয় গুস্ডাদের 
সাহায্যে গোলমাল সৃষ্টি করে তার 
দায়িত্ব ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপিয়ে, 
উত্পাদন হ্রাসের দায়িত্ব কর্মচারী- 
দের ওপর চাপে কোম্পানীর 
পারচালকমণ্ডলী তাদের পুরনো 
দমননীতি ও স্বৈরাচার আবার 
প্রতিষ্ঠত করল। বোনাস চান্ত 
বাতিল করে 'দয়ে কোম্পানশ বার্ষিক 


বেতন বাদ্ধও বন্ধ করে দিল। 


অথচ কেউ যাঁদ ইউনিয়ন ছেড়ে দেয় 
তার প্রাত কর্তৃপক্ষ আর 'বরপ 
থাকে না। কর্মচারীরা যাতে ইউ- 
নিয়ন ছাড়তে বাধ্য হয় তার জন্য 
সমস্ত রকম ব্যবস্থা 'করা হয়েছে। 
স্থানীয় নাম করা গৃশ্ডাদের সাহাষে) 
ও গ্লোব ভিটেকটিভ এজেন্সী- 
নিষুস্ত গব্ণ্ডাশ্রেণীর লোক, যারা 
নামে িকউীরাঁট ফোর্স বলে 
পরিচিত, দিয়ে এক ভ্রাসের রাজ্য 
সৃষ্ট করে কর্তৃপক্ষ কোম্পানী 
চালু রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। এবং 
কোম্পানীতে কাজকর্ম পুরোদমে 
ঠিকমত চলছে বলে প্রচারও করা 
হচ্ছে। সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা 
অবশ্য কাজ করছে না। সারপ্লাস 
বলে কোম্পানী বহু লোককে ছাঁটাই 
করেছে, আবার নতুন লোক চাই 
বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও 'দিচ্ছে। 
যে সব গুস্ডারা কোম্পানীর কার- 
খানার ভিতরে আছে তাদের সঙ্গে 
কর্মচারীদের নিয়ামত মারামাণর 
হচ্ছে। আর তার সথ্গে, চলছে 
অত্যন্ত সুপরিকাল্পত পাীলশণ 
আক্রমণ। বহু লোক আহতও হচ্ছে৷ 
আর মা্লকরা মজা দেখছেন। 
অবস্থা যাই হোক মালিকের তো 


পদ্ধাত যে জনাশক্ষা প্রসারের অনু 
পযোগী, তাহা প্রমাণ হয় নাই। 
(খ) প্রস্তাবত লখনরীীত যে 
জনশিক্ষা প্রসারে মন্তাসদ্ধ উপায়ের 
মতো কার্যকর হইবে, তাহারই বা 
নিশ্চয়তা কি? গে) যে সকল 
রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে জনাঁশক্ষা {বিস্তারে 
সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহারা ভাষা 
বা লিপ সংস্কারের দ্বারা এঁ কার্য 
সম্পন্ন করেন নাই। জনাশক্ষা 
বিস্তারের প্রকৃত উপায় হইতেছে 
সর্বস্তরে অপাঁরহার্ররূপে মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে শক্ষা দন, শক্ষা- 
পদ্ধাতর উন্নাত সধন এবং সকলের 


জনাশক্ষা প্রসারের অজ্ঞ হাত 


জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা । এই সকল 
উপায় অবলম্বন না কারয়া জনাশক্ষা 
প্রসারের অজুহাতে লিখন পদ্ধ-তর 
পাঁরবর্তন সধন জনসাধারণকে 
বিভ্রান্ত করার কৌশল মাত্। (ঘ) 


. প্রচাঁলত ব্যবস্থার পাঁরবর্তে ঢাকা 


[বম্ব'বদ্যালয় কর্তৃক একতরফাভাবে 
গৃহীত বর্ণমালা, নানান পদ্ধাত 
ও লখনরীীতি চালু হইলে বর্ত- 
মানে যাহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের 
বেজায়.এবং যতটুকু "শক্ষার প্রসার 
হইয়াছে, তাহার ক্ষেদ্রেও মারাত্মক 
ধবদ্রান্তির সাম্ট হইবে। আঁধ- 
কল্তু ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে 
চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার 
সৃষ্ট হইবে। 'শাক্ষিতদের নূতন 
করিয়া ভাষা লিখন ও পাঠ শখাই- 
বার ক্ষেত্রেও আরেক'্ট আতীরস্ত 
সমস্যার সৃষ্টি হইবে, যাহা দ্রুত 
অগ্রগাঁত সাধন তো দরের কথা, 
সাধিত অগ্রগাঁতকেই অনেকাংশে 
ব্যাহত করিবে। এর ফলে বাংলাকে 
শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার 
প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হইয়া 
যাইবে। 


ভাষা ও সাহত্য 
পঙ্গ হয়ে যাবে 

একাডেমিক কাউীন্সিলের প্রস্তা- 
বিত পরিবর্তন গ্রহণ করলে হাজার 
বছরের বাংলা ভাষা ও সাহত্যের 
সহিত আমাদের স্বাভাঁবক সম্পর্ক 
ধিকারগ্রস্ত হইয়া পড়বে, শব্দ 
তাহার পূর্বতন ব্যবহার ও ব্দ্যৎ- 
পাত্তগত ভাবার্থের অনুষঙ্গ হারা- 
ইয়া ফোলিবে, কবিতার ছন্দ-প্রকর- 
ণের নিয়মাঁদ বিপর্যস্র হইবে এবং 
ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্রাকারে বর্ণনা 
করা দুঃসাধ্য হইবে। ইহা ছাড়াও 
সৃজনশীল সাহত্যের ক্ষেত্রে এক 
নিদারুণ বন্ধ্যাত্ব দেখা দিবে এবং 
ভাষা ও সাহিত্য পঙ্গু হইয়া 
পণড়বে। 

ব্যংপাস্তগত অর্থের সাঁহত 
সঙ্গাঁত রাখিয়া বাংলা শব্দ 'বাভন্ন- 
রূপ ধারণ করে। শব্দগ্ল এমন 
প্রতীক, যা দৌথবামাব্ই ব্যুৎপাত্তর 
ভাবানুষজ্জে সে সবের মর্ম উপ- 
লব্ধ করা যায়। নূতন নূতন 
শব্দ সৃষ্টির সম্ভাবনাও ইহার ফলে 
উন্মোচিত হইয়া থাকে। ভাষা সচল 
ও বিকাশমান থাকার পক্ষেও ইহা 
অতন্ত সহায়ক। আলোচ্য সংস্কার 
অনেক ক্ষেত্রেই শব্দকে ব্যৎপাত্ত 
হইতে 'বাঁচ্ছল্ন কাঁরয়া ফোঁলবে, 
ভাষা শিক্ষা জাঁটলতর হইয়া পড়বে 


ক ৮ কু 


কবি জত্বীম 


সম্প্রাত বাংলা বানান লইয়া 
দেশে কথা কাটাকাট হইতেছে। 
উ-কার উ-কার এবং দুই ন ন, শ ও 
তিনটা শ, ষ স'র অত্য'চারে সারা 
জীবন আমাকে ভু-গ্রতে হইয়াছে। 
সেজন্য দুই বংসর আগে আমার 
'বালুচর' গ্রন্থে আমি শুধু মাত্র 
উত্তর, ৪-কার ব্যবহার কাঁরয়াছ 
পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ 
যাঁদ ঢাকা বিশ্ব'বদ্যালয় একাডোমক 
ক.উন্সিল কতৃক গৃহীত হরফ ও 
বানান সংস্কার জানয়া লই, তবে 
আমাদের বংশধরাদগের একচক্ষু অন্ধ 
কাররা দেওয়া হইবে। যদ কোনো 
বানান সংস্কার কারতেই হয়, বাংলা 
ভাষার সকল সাহত্যসেবীরা যাঁদ 


দদবে। ধ্বান বিজ্ঞানের 'বিচারেও 
বাংলা বর্ণমালা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে 
ন্যস্ত বাঁলয়া স্বীকৃত। এই 
সংস্কার ইহার বিজ্ঞান ভ'ত্তকেও 
বিনষ্ট কারবে। 

কাত্রম হস্তক্ষেপের দ্বারা ভাষা 
ও বর্ণমালা সংস্কার সম্ভব নয়। 
ভাষা এবং িখনপ্রণালশী আপন প্রব- 
ণতা অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে 
স্বাভাবকভাবে শববারত হয়। 
বর্ণমালার সংস্কারকদের এই সংগো- 
পন প্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে তই  স্বাভাবকভাবে 
সন্দেহের সমষ্ট হয়! ভষা ও বর্ণ 
মালার প্রকৃত মালিক দেশের জন- 
সাধারণ; তাহাদের অগোচরে ইহার 
মৌলিক পাঁরবর্তন সাধনে কাঁতপয় 
ব্যন্তর আঁধকার নাই। সুতরাং 
আমরা দেশবাসর নিকট এই প্রকার 
সংস্কার প্রত্যাখ্যান কারতে আহবান 
জানাই? 

_ঃ কাজী মোতাহার হোসেন। 
আবুল হাশিম, পারচালক ইসলা- 
মক একাডেমী । অধ্যাপক মুহ- 
ম্মদ মনসুর উদ্দিন। সৈয়দ মুর্তজা 
আলশী। মোহাম্মাদ নাসরুদ্দন, 
সম্পাদক, “সওগাত” বেগম সুফিয়া 
কামাল। কাজী মোহাম্মদ হীদ্রস। 
“সমকাল” । জহুর হোসেন চৌধুরী, 
সম্পাদক, “সংবাদ”। আবদুল গাঁণ 
হাজারী । শহীদুল্লাহ কায়সার, 
সভাপাতি, পূর্ব পাকিস্তান সাংবা- 
দক সাঁমাত। হাসান হাঁফজুর 
রহমান, সম্পাদক, পাঁকস্তান লেখক 
সংঘ, পর্বাল শাখা । শামসুর 


রহমান। ফজল শাহাব্দদ্দীন। 
আহমেদ হহমায়ন। স.নাউল্লাহ 
নূরী।' সাইয়স আতীকুল্লাহ। 


আফলাতুন॥ লায়লা সামদ। শহাদ 
ক'দরাী। কালাম মাহমুদ! কে, জি, 
মোস্তাফা। আতাউস সামাদ, 
সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান সাংবা- 
দিক সাম'ত। আনোয়ার জ্াহদ, 
সম্পাদক, “আওয়াজ”। আবদুল 
গ্রাফফার চৌধুরী । জহর রায়- 
হান। রোকনহজ্জামন খান, সম্পাদক, 
“কচি ও ক'চা”। নূরজাহান বেগম, 
সম্পাদকা, “বেগম” । এহতেশাম 
হায়দার চৌধুরী । ফয়েজ আহমদ । 
যা খু ক্র ৯ আনা TET} i 


a? 


॥ পাঁচ ৪ 


ট্দীনের চিঠি 


তাহা করেন, তাহা হইলে পূর্বসঃরী- 
দের গ্রন্থাবল সহ সকল সাহিত্য, 
প্রয়াস নতুন বানন  পদ্ধাতিতে 
রূপান্ত'রত হওয়ার সম্ভাবনা 
রাহবে। কিন্তু একক পর্বে পাকি- 
স্তান যাঁদ ধীরে ধীরে নিজেদের 
বানান পদ্ধাত সম্পূর্ণ আলাদা 
ক'রয়া ফেলেন তাহা হইল আমা- 
দের উৎপাটনেরই সামিল হইবে। 
আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই 
বানান সংস্কার হইতে 'নিবৃন্ত হইতে 
অনুরোধ করিতোছ। নতুবা জন- 
গণের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তর 
সৃষ্টি হইয়া দেশের শাসকবর্গের 
বিরুদ্ধে তর অসন্তোষ প্রদার্শত 
হইবে। 


ইসাহাক চাখারী। শওকত আলগ। 
টোহাম্মদ সালেডীদ্দন। আবদুল 
আওয়াল। জামালউদ্দীন মেল্লা। 
গোলাম রহমান। শহশদূর রহমান । 


পশ্চিমবঙ্গের 
উন্নয়ন 


পরিকল্পন 


(২য় পণ্ঠার পর) 


দরকার যা কর্মসংস্থান করতে সহা- 
য়তা করবে। তার উপর 'ল্যানকে 
রূপায়িত করতে হলে সরকার কতটা * 
দায়িত্ব নেবে আর বেসরকারণ শিল্প 
প্রতষ্ঠানগুূলিই বা কতটা দায়িত্ব 
নেবে তার কোন সঠিক নিশানা এখ- 
নও পাওয়া যায় নি। তাহলে ক 
কোন ডিপার্টমেন্ট বাংসারক কত 
টাকা খরচা করবে এবং তাকে পাঁচ 
দিয়ে গুণ করে যা দাঁড়ায় সেই 
ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
গল্যানের খসড়া তৈরী করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্ল্যানং 
বোর্ড নামে এক সংস্থা স্থাপন 
করেছেন বলে শ্ুনে'ছলাম। তাতে 
সরকারী বে-সরকারী এবং কিছু 
অর্থনীতিবিদও স্থান পেয়োছ- 
লেন। আমরা দুঃখিত যে পাশ্চম- 
বঙ্গের প'রকল্পনার কাঠামো তৈয়ারী 
করবার জনো এই বোর্ডের কোন 
পরামশই নেওয়া হয়নি। 

অনেক ত ঢাকঢোল পেটানো 
হল। টাকা পয়সারও কম খরচ হলনা 
মল্লীদের বিদেশে সফর সরকার 
কর্মচারীদের 'দল্লাঁ সফর (সবই ত 
এই দাঁরদ্র দেশের নতুন বোধা)। 
কিন্তু তা সত্বেও পণরকজ্পনা হল ' 
না। 

রাজনৈতিক, অথনোতিক, দেশীয় 
এবং আন্তজাতিক ক্ষেত্রে অনি- 
শচয়তা যখন বর্তমান এবং পরি- 
কল্পনা করার ঢ পাল্টানোর 
ব্যাপারে মত বিরোধ যখন প্রকট 
তখন “আমাদের মতে বাংসণ্রক 
চর Hamas ana a 


৪ ছয়? 


্রাকর্ষীন হবে 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


এই 'নর্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী । এবং 
তানি যে জিতবেন একথাও সন 
শ্চিত। কংগ্রেস পার্টর পক্ষে নাগার 
কইল কেন্দ্র নিয়ে আশঙ্কার কোন 
কারণ নেই। গত 'নর্বাচনেও কংগ্রেস 
এই আসন 'জতে"ছল তাছাড়া 
এখানে দ্রাবঢ় মনেত্র কাজাগামের 
সংগঠনও বিশেষ শান্তশালী নয়। 

কামরাজ লোকসভায় 'নির্বাচত 
হয়ে যে রাজধানীর রাজনশীতিতে 
পুনঃপ্রাতাম্ঠত হতে চাইছেন সেটা 
ঠিক। তবে রাজা-ভাঙ্গাগড়ার 
খেলায় তাঁর ভূমকা আবার মুখ্য 
হয়ে দাঁড়াবে কিনা সেটা এখনও বলা 
যাচ্ছে না। “কেন্দ্রীয় মান্মসভায় যে 
কামরাজ আসন পাবেন সে কথা 
কেউ' অস্বীকার করবেন না। তাঁমল- 
নাদ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপাঁত 
শ্ৰীক, সংব্রন্ষগরমের কেন্দ্রীয় মাল্ি- 
সভা থেকে 'বদায় গ্রহণের পর 
থেকেই সেখানে দীক্ষণ ভারতের 
প্রভাব সম্পর্কে বহু দাঁক্ষিণীরই 


সন্দেহ আছে। মহাঁশুরের সি, 
এম পদনাচাকে তেমন আমল কেউ 
দিতে'চায় না। কংগ্রেস বিরোধী 


.. হলেও ি এম কে তাই চায় কেন্দ্র 
দক্ষিণ ভারতের বিশেষ করে তামল 
নাদের কথা বলবার জন্য এমন এক- 
জন লোক যার কথায় কাজ আদায় 
হবে। নিঃসন্দেহে কামরাজ সেই 
ধাঁচের মানুষ । 


ডি, এম, কের সমর্থন জোরালো 


নয় 

নাগারকইলে ভি, এম, কের 
সমর্থন খুব জোরালো নয়। আম্না- 
দুরাই কামরাজের জয়ের পথ আরো 
সুগম, ক্লরার জন্য হয়ত ঁড, এম, 
কের তরফ থেকে নির্বাচনী প্রচা- 


এম, কের বহু নেতাই সেটা প্রসন্ন 
মনে গ্রহণ করবেন না। 
তাছাড়া ভারতের 

কংগ্লেসগ মন্্রসভার ম্যে ভ এম, 
কে মাল্্সভাই শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর কথা সবচেয়ে বেশী কান 
পেতে শোনে। শ্রীমতী গান্ধী 
প্রকাশ্যে আন্নার প্রশংসাও করেছেন। 
এখন কংগ্রেস সণ্ডিকেট গোম্ঠী 
শ্রীমতী গান্ধীকে ' নাজেহাল করার 
জন্য কিছু করলে ভি, এম কে থেকে 
যতদূর সম্ভব তার বাধা দেওয়া 
হবে। শ্রীমতী গান্ধী যাঁদও বলে- 
ছেন যে তান কামরাজকে তাঁর 
মাল্ম্রসভায় নিতে খুবই আগ্রহী 
তাহলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় যে কামরাজের দিল্লিতে প্রত্যা- 
বর্তনের ফলে শ্রীমতাঁ গান্ধীর শতুর 
সংখ্যা কমবে না। বরণ সি'ণ্ড- 
কেটের খেলা আরো জোরালো হয়ে 
উচবে। এখন 'ড, এম, কে-র সঙ্গে 
প্রধান মল্লীর যে প্রীতির সম্পর্ক 
আছে তাতে ফাটল ধরাতে ড, এম, 


রাজাব্সী কামরাজকে দেখতে 
পারেন না 

কে চাইছে না। স্বতন্ত্র পার্টর 
প্রাতণ্ঠাতা রাজাজশী কামরাজকে 
একেবারেই দেখতে পারেন না। এবং 
ডি, এম কে-র উপর রাজাজীর 
প্রভাবও হেলাফেলার নয়! কাম- 
রাজের বিরুদ্ধে আই ভি, এম, কে 
কে এখন সর্বশন্তি নিয়োগ করতে 
হবে। 

ব্যাপারটা অবশ্য শুধুমাত্র 
কামরাজের বিরুদ্ধে অথবা কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে প্র'তদ্বান্দরতা করাই নয়। 
ডি, এম, কের নেতৃত্বে. তামিলনাদে 
অ-কংগ্রেপী দলগালর সমবেত 
শীন্তকে আরো দৃঢ়তর করে তোলা 
এবং নিজস্ব দলগত ঝগড়াবিবাদকে 
সীমিত করে রাখার কথাও আম্না- 
দুরাইকে ভাবতে হচ্ছে। কিন্তু 
স্বতন্ত্র পার্ট আগ বাঁড়য়ে নাগার- 


রের চেহারাটাও বদলে 'দিতেন। কইলে নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা 


কিন্তু আমোরকা থেকে আম্নার 
ফিরে আসার ছনাগেই ভি, এম, কের 
হয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাজ 'কর্পে- 
১ রেশনের নির্বাচনে ভি, এম কে-র 
ফলাফলও তাঁকে ভাঁবয়ে তুলেছে। 


তো নয়ই অন্যভাবেও কামরাজের 


করায় শুধু ডি, এম, কে নয় 
মাঁকন্টি 'ক"মউনিস্ট পার্টিও 
ক্ষুব্ধ ৷ হয়ত ভি, এম, কে-র স্বত্ব 
পার্টি প্রার্থী জর্জ ম্যাঁথয়াস 
সম্পর্কে কোন আপত্তি অথবা 


লোকগতভাৰ নাগাৰকইল কেন্ধে উগনিবাচন 


এম, কে নিজস্ব . কোন প্রার্থীকে 
দ'ড় করাক অথবা মাকল্ট কাঁমউ- 
নিস্ট পাঁটর এই কেন্দ্র থেকে 
প্রার্থী দেওয়ার দাবী সমর্থন করুক। 


ডি, এম” কে-র কাছ থেকে 
সাড়া. না পেয়ে" Je 
ন সেভ রামু নতু 
সপ্তাহে ঘোষণা করেছেন যে” তাঁরা 
প্রার্থী দেবেন। এতে কংগ্রেস 
বিরোধী ভেট যাঁদ ভাগাভা'গ হয়. 
তাহলেও তাঁরা মত পাল্টাতে পারেন 


আকিম্টি কামউীনষ্টদের 
বন্তব্য 
না। তাঁর মতে তাঁর পার্ট এই 
কেন্দ্রে ৮০,০০০ ভোট এমনিতেই 
পাবেন। আর যাঁদ তার সঙ্গে ড- 
এম-কে এবং অন্যান্য অ-কংগ্রেসণ 
দলগুজির সমর্থন পান তাহলে 


তাঁদের পক্ষে কামরাজকে হারান” 


কিছু মাত শক্ত হবে না। তাঁরা বল- 
ছেন যে গত নির্বাচনে এই কেন্দ্র 
থেকেই কংগ্রেস স্বতন্্ পার্টিকে 
৬০,০০০ ভোটে হারিয়ে দিয়োছল 
যাঁদও মাকর্ট কামউনস্ট - পাট 
সহ অন্যান্য সকল অ-কংগ্রেসী দল- 
শুজিই স্বতন্ত্র প্রাথশী জর্জ ম্যাথ- 
য়াসকে সমর্থন করেছিল । শ্রীম্যাথ- 
যাস এবারও স্বতন্ত্র প্রাথথী। 

এবারকার উপ:নর্বাচনকে কেন্দ্র 
করে অ-কংগ্রেসী দলগ্লির পর- 
স্পর বিরোধ চেহারাটা আরো পাঁর- 
স্কার হয়ে উঠেছে। ডি, এম, কে-র 
পক্ষে একমাত্র নির্ভরশীল সমর্থন 
হচ্ছে মুশ্লীম ল'গ, কিন্তু ইাঁত- 
মধ্যেই কথা উঠেছে যে গত কর্পো- 
রেশন িব্ণচনে ডি, এম, কে অহে- 
তুক এই পার্টর শান্ত বাড়তে 
দিয়েছে । এবং যেহেতু অ-কংগ্রেসণরা 
কর্পোরেশনের গদশীতে মূুশ্লীম 
লীগের বর্তমান অপাঁরহার্য সহায়তা 
ছাড়া থাকতে পারবেন না, সেই 
হেতু মু্লীম লীগ সেই সুযোগ 
নিয়ে নিজস্ব শাক্তবৃাদ্ধ করতে 
তৎপর হবে। 

এছাড়া প্রধান প্রধান সব অকং- 
গ্রেসী দলগ্ীলই কিছাঁদন হল 
ডি, এম, কের সমালোচনায় মুখর । 
মাঁকম্ট কণমউীনস্টরা ড়, এম, 
কে-র বামপন্থী চাঁরত সম্পর্কে এখন 
সান্দহান। রামম্‌'রত্ত যাঁদও এখ- 
নও মনে করেন যে ডি, এম, কে 
পুরোপুরি 'রিএ্যাকশনারী পার্ট 
নয়, তার মধ্যে এখনও কিছু কিছু 
বামপন্থী গণতানন্তিক চেতনা 'বিদ্য- 


দপপি য় শুক্রবার, &ই 


না করে তান থাকতে পারেন নি। 
রা ফসল 

টার সময় জোতদার ও জাঁমদার- 
2) চাষীদের যে বিরোধ 
দেখা “দিয়েছে তার উল্লেখ করে 
বলেছেন যে ভি, এম, কে সরকার 
পুলিশকে নিয়োগ করেছে গোঁল- 
“মাল মেটানর জন্য নয়, জোতদার 
জাঁমদারদের. হাণতয়ার হিসেবেই। 
তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে তাজোরের 
ঘটনাবলী সম্পর্কে বিচার, বিভাগীয় 
তদন্তের দাবী করা হয়েছে আর 
রামমূর্ত স্বয়ং বলেছেন যে 
পুলিশী উৎপীড়ন বন্ধ না হলে 


“তান একলাখ চাষী নিয়ে এক 


ভলা-্টয়্ার বাহিনী গড়ে তুলবেন। 
্রস্তা সোসালিস্ট এবং সংযুক্ত 
সোসা'লষ্ট পার্টও মাকর্ট কাঁমউ- 
নিস্টদের সঙ্গে একমত। এই দুই 
পার্ট ডি, এম, কে সরকারের 


নীতিকে মালিক-ঘেষা বলে উল্লেখ 


করেছেন। 
এদিকে স্বতন্ত্র পার্ট তাঞ্জো- 
রের ঘটনাবলখর আলোচনা করতে 






[ডিসেম্বর ১৯৬ 


গিয়ে বলেছেন যে ডি, এম, কে 
সরকার ক্রমশই কাঁমউনিস্টদের 
দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। শুধু 
তাই নয় স্বতন্ত্র পার্টি ডি, এম, 
কের ধান সংগ্রহ নীতিরও কঠোর 
সমালোচনা করেছেন। স্বতন্দ 
পার্টর মতে ডি, এম, কে তাদের 
প্রাক-নির্বাচনকালীন কোন কথাই 
রাখতে পারেন, 'নি। সমালোচনার 
ভাষা এতই তীর ছল যে স্বয়ং 


“সমালোচনা , , 
রাজাজশী এতে *বচালত বোধ করেন 
এবং এই ধরণের সমালোচনা নিছক 
রাজনৈতিক চালবাজী ছাড়া আর 
কিছু নয় এই কথা বলেছেন। এতে 


তরাই অঞ্চলে জমির বিলিব্যবস্থ। 
নিয় উত্তেজনার সৃষ্ট 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


উত্তরপ্রদেশে নৈনিতাল জেলার 
তরাই অগ্চলে জমির িলিব্যবস্থা 
{য়ে সম্প্রীতি খুবই উত্তেজনার 
সৃষ্ট হয়েছে। হারশ্ন্দুপুর গ্রামে 
এই অঞ্চলের কুমায়ুনী ও বাঁহরা- 
গত একদল পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুর 
মধ্যে এ নিয়ে হাতাহাঁতও হয়ে 
গেছে। 

পঞ্চাশের দশকে সরকার থেকে 
জঙ্গল প'রজ্কার করে বহু জমি 
বিলি করা হয় কিন্তু এতে বিশেষ 
লাভবান হয় কংগ্রেসসেবারা, ব্যব- 


সায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীরা, বিছ 
-উচুস্তরের সরকারী কর্মচারী ট্ননিতালের 


এবং পূর্বেকার তালুকদার শ্রেণী । 
জাম অবশ্য পশ্চিম ও পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তু- 
হারাদেরও দেওয়া হয়। কিন্তু 
আবহমানকাল থেকে যারা ওখানে 
দিনাতিপাত করে আসছে কোন- 
রকমে কায়ক্লেশে বা গায়ে খেটে 
কুমাযুনের সেই দরিদ্র জমিহন 
অধিবাসীদের কথা সরকার 'বাল- 
ব্যবস্থার মালিক আমলারা সম্পূর্ণ 
ভুলে গিয়োছল। তখনও বহু জমি 


স্বতল্ল পার্ট এই কেন্দ্র থেকে মান কারণ ভি, এম,কে-র শান্তর দিলি করতে বাকী ছিল, এখনও 
এই অবস্থায় আন্নার পক্ষে প্রকাশ্যে প্রার্থী দাঁড় করানোর বিরুদ্ধে বলার মূলই হল তাঁমলনাদের কিষাণ মজ- আছে। 


কিছু নেই। মা‘কণ্ট কাঁমউ- 


দুর শ্রেণী, তা হলেও ভি এম কে-র 


"ইতিমধ্যে রাই-শখ সম্প্রদায়ের 


সমর্থনে কিছু করা সম্ভব নয়। ডি নিস্টরা চেয়েছিলেন যে হয় ডি িষাণ মজদুর নীতির সমালোচনা কিছু লোক পূর্ব পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু 





বসবাসের আয়োজনে সন্তুষ্ট না 
হঁতে পেরে এখানে চলে আসে এবং 
জাম জবর দখল করে। তারা যে 
শুধু যেসব সরকারী জাম বিল 
বাকী ছিল ত।ই দখল করে তা নয় 
তারা এই অঞ্চলের আদিবাসীদের 
জমিও জোর করে দখল নেয়। 
গোলমাল তখনই লাগা সম্ভব 
ছিল। কিন্তু কুমায়ুনীরা সর- 
করো অব্যবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা 
পায় নি। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন 
জায়গায় বখন জমির জন্য আন্দো- 
লন দানা পাকতে শুরু করল তখন 
কুর্মায়ূনীরা সম্ঘবন্ধ 
হয়ে জামির জন্য আন্দোলন সুরু 
করল। সরকার বাহাদুরও নিদ্রা 
ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন এবং 
বছর খানেক আগে এক ঘোষণায় 
পরিস্কার বলে দিলেন যে তরাই 
অণ্চলে সরকারী জমি এরপর 
নযুমাত কুমায়ণন রাই পাবে। এবং 
প্রান্তন সৈনক আর জামিহশন চাষী- 


দের দাবী সবগ্রগণ্য হবে। ২ 


কিন্তু এই ঘোষণার পরেও 
স্থানীয় কর্মচারীদের দুর্বলতার 
 স্মযোগ নিয়ে কিছ কিছ রাই-শখ 
সম্প্রদায়ের লোকেরা বে-আইনন 
ভাবে কিছ 'কছু জমি তাদের 
দখলে আনলেন। আন্দোলনের 
চাপে সরকারী মহল থেকে ঠিক 
করা হল যে বে আইন দখল- 
কারীদের উচ্ছেদে করে সেইসব 
জমিতে কিছু প্রান্তন সৌনক ও 
জাঁমহন চাষীর মধ্যে “বাল করা 
হবে। বেআইন? দখল উঠানোর জন্য 
সরকার কোর্টের শরণাপন্ন হলেন 
এবং নৈনিত'লের কোর্ট থেকে বে- 
দখল” রাই-শখদের উচ্ছেদে করার 
আদেশও জারা করা হল। কিন্তু 


কজন ₹4 — স্‌ 
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করে দেখলে বহু বছর পরে ইউ- 
রোপের এই শ্র'মক অভ্যুত্থান ব্যর্থ 


হবার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না নদ 


যদি শ্রীমকশ্রেণীর, প্রাত বিশ্বস্ত 
একট সক্ষম নেতৃত্ব থাকতো, যাঁদ 
বিশ্বখ্যাতু ফরাসী ওপন্যাসক ও 
দার্শানক পার্নর . আঁষায় ফরাসশ 
শ্রামকদের সর্বপ্রধান দল শোধনবাদী 
ফরাসী কামউানিষ্ট পার্ট “ক্ষমতা 
দখল না করে বিশ্বাসঘাতকতা” না 
করতো। 'যাঁদ ১৯৩৫-৩৬ বা 
১৯৪৬-৪৭ এর মত র্যাঁডকাল 
বুর্জেয়া সোশাজিম্উদের সঞ্চে যস্ত- 
ফ্রল্ট না করে, থোরের নীত বাতিল 
করে, 'ক্রেমালনের দাস না হয়ে 
স্বাধীনভাবে অভ্য্থানের নেতৃত্ব 
দিতো। কিন্তু তা তারা করে 'ন। 
সুসংগণঠত মাওবাদী লোনানস্ট 
কাঁমউীনস্ট গ্রুপ বা 'প-ীস-আই 
(ইস্টারনাশানালিস্ট কাঁমউ“নষ্ট 
পার্ট) ও অন্যান্য ট্রুট্কবাদী 
সংস্থাগুলি, যারা বিশবস্ততার সঙ্গে 









“লাল বলে আখ্যাত করে, 
জেটুয়াদের এজেণ্ট আর উস্কাঁন- 
দতা গাল দিয়ে পি স এফ 
নেতৃত্ব দ্যগলের সমর্থন .করছিল 
সোঁদন। নৈরাজ্যবাী কনবেনাডিট্‌ 
সামীয়কভাবে সে“দন প্রাসাম্ধ লাভ - 
করেন। কিন্তু. আন্দোলন -চলার 
মধ্যবতণঁ” স্তরেই তাঁর ব্যন্তিত্ব কোণ- 
ঠাসা হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মার্কস- 
বাদী দল বা গ্রুপগ্দল (শোধন- 
বাদশরা ছাড়া) আন্দোলনে বড় হয়ে 
ওঠে। সরবোনে, দেখা যায় চে 
গুয়েভারা, মাও, ট্রটস্কি, লেননের 


নিষ্ট নিয়াল্তত সি-জি-টি ইউনিয়- 
নের আমলারা ছাত্রদের ঢুকতে দেয় 


নি। অজ্যহাতপ্ীলশ ঢুকলে 
অশান্তি সুরু হবে, “আমাদের 
শ্রামকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম তাতে 
বিপন্ন হবে৷” আমলারা আসলে 


ছাব, বিপ্লব অধ্যাপক আর ছাত্রদের “কারখানায় পলিশ অন্যপ্রবেশের 


পুরোভাগে নিয়ে লালঝাশ্ডা উড়য়ে 
চলে অগণিত শ্রামকের মিছিল; 
আন্তজাঁতক গানের সুর ভাসে 
বাতাসে, রেন* কারখানা শ্রামকরা 
দখল করে, বিমানানর্মান ফ্যাক্রীও 
চলে যায় শ্রমিকদের আঁধকারে, 


ভয়” খাচ্ছিল না ভয় 
খাচ্ছিল মজরদের মধ্যে বৈস্লাবক 
চিন্তা অন:প্রবেশের। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তাকে ঠেকাতে পারে নি 
তারা। এমন কি সৈন্যদের মধ্যেও 
দৰত সঞ্চারিত হাচ্ছিল তার বাঁজ। 


গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে।' 
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অধ্যক্ষ --দীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, 
এম্‌. এ. আযুর্ফেদশাযী, 
এফ. সি. এস. লিণডন) 
এস. সি. এস. (আমেরিকা) 
ভাগলপুব কলেজেব রসায়ন 
শাক্সেয ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক । 
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যার কথায় এবং কাজে কোন 
তফাৎ ছিল না৷ একথা তোমরা 
নাশ্চিত জেনো যে, তোমাদের 


২১-৫-৬৮-র লন্ডন টাইমসের বব- 
রণ অন্ষায়শী “একজন তরুণ 
জাতীয় বাহনীর সৈনককে পথে 
প্রশন করা হয় যে ছাত্র আর শ্রমিক 
দের ওপর গুলী ছ'ুড়বে কি না; 
সে উত্তর দেয় কখনো না। আমার 
মতে এদের পন্থা একট; উগ্র, কিন্তু 
আমি নিজেও তো একজন শ্রামকের 
সম্তান।” 

ফ্রান্সের শ্রীমক-অভ্যুত্থানকে 
বিশ্বাসঘাতক আর সশস্ত ও বর্বর 
ফ্যাঁসস্তবাহিনশর সাহায্যে দমন করা 
হল। অসংগঠত বিপ্লবী জন- 
সাধারণকে প্রকারত করার জন্যে 
দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করল 
ফ্যাসিস্ত দূগল। অবাধ উৎপাড়ন, 
হত্যা আর গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে 
গণ-অভ্যুতথান স্তি'মত হয়ে পড়ল। 
বামপন্থী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন, 
মাক্সবাদী তরুণ ছান্রনেতা, বিন 
আগে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, 
আ্যালান করেভিন বন্দী হলেন। 
বিদেশ থেকে যে সব সাংবাদিকরা 
এসেছিলেন তাদের ওপর দেশ ছেড়ে 
যাবার নির্দেশ জারী করা হল, 
কোনো কোনো সাংবাদিককে সাম- 
'য়কভাবে গ্রেপ্তারও করা হয়। 
নির্বাচনে দ্যগলের সাফল্য শোধন- 
বাদীদের মুখে আজ হাঁসি ফুটিয়ে 
তুলেছে। এই সাফল্য তাদের বিপ্লব 
বিরোধীতার স্বপক্ষে এক বিরাট 
য্যান্তস্বরূপ । দেশ বিপ্লবী পাঁর- 
স্থি:তর সম্মুখীন হয় বিশ্বের 
বিশ্বাসঘাতক শোধনবাদীদের এই 
চিরাচরিত অজুহাত তাদের মুখে। 
অথচ কি হলে, কি কি অবস্থায় 
একাট দেশ সোসালম্ট বিপ্লবের 


সম্মুখীন হতে পারে সে সম্পর্কে 


কোনো বন্তব্য রাখতে সক্ষম হয় নি 
তারা। মি 
অভ্যুত্থান যখন মার খায়, বিপ্লব- 
বের উত্তেজনা যখন ্তামত হয়ে 
আসে তখন স্বভাবতই শোষকশ্রেণী 
গণমানসে পঢ়ঞ্জণভূত ব্যর্থতা ও 
নৈরাশ্যের সুযোগ গ্রহণ করে। সেই 
সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দাগল 


মনে রেখো, সব চেন্সে প্রয়ো- 
জনায় হলো বিপ্লব; তাছাড়া, 
আমাদের প্রত্যেকের একক 
অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই। 
কামনা কার, তোমরা যেন 
সব শময়ই পৃথিবীর যেকোন 
প্রান্তে যেকোন মানুষের 
বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচারের 
তাৎপর্য গ্রভীরভাবে বুঝতে 
পার। কারণ সেইভাবে অনু- 
ভব করাই হলো একজন 
িপ্লবীর চাঁরতের পরম 
সৌন্দ্ষ। 

বিদায় । আশা আছে আবার 
তোমাদের দেখতে পাবো। 
আমার ভালবাস [নিও । 


তোমাদের বাবা 


ভোলেনি। লক্ষ লক্ষ শ্রামককে 
যুদ্ধের ময়দান থেকে পালণমেটের 
সাজানো বাগানে টেনে নিয়ে আসার 
জন্যে শোধনবাদীদের সাহায্যে সে 
তার সমস্ত শান্ত প্রয়োগ করে"ছল। 

আজ সামায়কভাবে বাধা প্রাপ্ত 
হলেও ফরাসী বিপ্লবীদের কাছে 
অদূর ভবিষ্যতে কোনো শান্তর সাধ্য 
নেই বিপ্লবের লাভাশ্রোতকে থামিয়ে 
রাখার। ফরাসী শ্রামকের মান- 
সিকতা আজ ভিন্নমুখী। স্বাধীন 
শোধনবাদীঁদের শত্তিকে দূর্বল করে 
দিয়েছে। ১৯৬৮র ‘বিপ্লব ১১০৫- 
এর রুশ বিপ্লবের মত আগামী 
ফরাসী “বিপ্লবের ড্রেসরিহার্সাল 
মাত। (সমাপ্ত ) 


আই-ছির এক্সটেনশন 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) 
এবার রাজ্যপাল ধর্মবীর আর চীফ 
সেক্রেটারী এম, এম, বসু আরো 
এক্সটেনশান 'দলেন। বিক্ষোভ ফেটে 
পড়বে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। 

প্রশাস'নক ইতিহাসে উপানন্দ 
মুখাজর এক্সটেনশান একটা কুৎ- 
সিত ঘটনা রূপে আখ্যা পাবে। 
কেননা, এই প্রথম সমস্ত বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে একজন সরকারী 
অফিসারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বাত 
দেওয়া হয়ে'ছিল। স্বাক্ষরকারীদের 
মধ্যে ছিলেন অজয় মুখাজর্। যান 
মুখ্যমন্্রণ থাকবার সময় উপানন্দ 
মুখাজীর অবসর গ্রহণ কালীন চার 
মাসের ছুটি- নামঞ্জুর করে তাঁকে 
অবসরের পর চার মাসের পুরো 
বেতন পারার ব্যবস্থা করে দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী 'দনে 
অজয় মুখাজঁ এই আঁফসারীটকে 
চিনতে পেরেছেন। তাই প্রকাশ্য 
বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধী 
দলের সামাগ্রক প্রাতবাদ অগ্রাহ্য 
করে রাজ্যপাল এক্সটেনশান 'দয়ে- 
ছেন। প্রশাসানক ইতিহাসে এমনাটু 
আর. ঘটোঁন। - 
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প্রাতযোগতা সংব্রত কাপে এবারেও 
কলকাতার স্কুল পাইকপাড়া আশদ- 
তোষ ইনান্টাটউসান জয়ী হয়েছে। 
অথচ এই সব ছাঘ্ন যখন বড় হবে 
কলকাতা ফুটবলে তারা জায়গা 
পাবে না। 
সুব্রত কাপ এ পর্যন্ত জিতেছে 
কলকাতার রাণী রাসমণি স্কুল, 
নগরীর উপকণ্ঠস্থ বাটানগর স্কুল। 
ইম্ফালের স্কুল, দেরাদুন গনর্গা- 
স্কুল ও চর নিকোবর স্কুল। অর্থাৎ 
স্কুলের ছাত্র কিশোর ফুটবলার 
বাঙুলায় তথা কলকাতায় সবচেয়ে 
বোঁশ। এবং আগুলিক হিসেব ধরলে 
পূর্বাগলে। অথচ কলকাতা ফুট- 
বলের নক্ষত্র মার্কা খেলোয়াড়েরা 
আসে মহশূর, হায়দ্রাবাদ, কাম্পাঁট 
ও পাঞ্জাব থেকে। 
সম্ভাবনাকে সধ্কে পূর্ণতা দান 
করা সাংগঠাঁনক ব্রত। অথচ কল- 
কাতা শহরে গত কবছরে এতগনল 
সম্ভাবনা সম্পন্ন তরুণ ফুটবলার 
পূর্ণতা লাভ করোন। রাণী রাস- 
মাঁণ স্কুলের সেই খেলোয়াড় কণ্ট 
বং বাটানগর স্কুলের আজ তারা 
কোথায় £ রি 
আই, এফ, এ-র 'দচ্ভ 
আমাদের আই এফ এর দম্ভ 
অনেক, কিন্তু এই সব তরুণ 
সম্ভাবনাসম্পন্ন খেলোয়াড়কে ডেকে 
এনে তাদের সম্পর্কে যথাযথ 
করোনি। স্পোর্টস কাউ'ল্সল 'পাঁর- 
চালিত .কোঁচিং ব্যবস্থা তাদের 
জন্য হয়নি। মোহনবাগান ও ইন্ট- 
বেঙ্গল নিজেদের জাতীয় ফুটবল 


সংস্থা বলে দাবি করে, তাদের তরফ 


থেকে কোন চেস্টা হয়;ন সম্ভাবনা- 
সম্পন্ন তরুণ ফুটবলারদের খুজে 
বার করে পাঁরপূর্ণ ফুটবলারে পাঁর- 


ণত করার। 
%';, আঁচিরেই জব্বলপুরে জাতীয় 





ব্যতিক্রমহীন_ নিয়মিত প্রকাশ 
মাসিক লিট্স ম্যাগাজিন 


গল্সকবিতা 


সর্বাধুনিক রচনাধারার ব্যারোমিটার ' 
২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা 
(ডিসেম্বর ১৬৮) 
বেরোলো 


মূল পরিবেশক :- অধুনা 
" ২৭1১ ডি, শুর্য সেন স্ট্রীট, কলি-১২ 


তের অনেক আড়কাটি ফাবে অন্য- 
রাজ্যের খেলোয়াড়' ভাঃগয়ে 
আনতে । অথচ আশুতোষ ইনাস্ট- 
টিউশানের ছেলেদের কোন চাহিদা 
হবে না। ' 

আমাদের তিনটি বড় ক্লাব বছরে 
লাখটাকার উপর ফুটবলারদের দেয়, 
কিন্তু ঘরের ফুটবলারদের '‘দকে 
তাদের চোখ নেই। এদের মধ্যে 
মোহনবাগান অবশ্য গঙ্গাজলে 
ধোওয়া, তারা বাইরের খেলোয়াড় 





৯ 
কম আমদাঁন করে।: ওই অপ- 
কর্মের প্রধান পাপশ মহমেডান 
স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল এবং এক- 
কালে ছিল রাজস্ধান। 
নঈম, লাতফরা যখন কলকাতার 
মাতে সরোগরো হয়ে গেছে, তখন 
মোহনবাগান তাদের লোকাল 
'রিকুুটট্মট করে। " 


যে সব ছেলে তর'ণ বয়সে 


সর্বভারতে শ্রেষ্ঠ ফুটবল টীম বলে , 


প্র'তন্ঠা অর্জন করলো, তারা যাঁদ » 


রহমা রা 





আই এফ এ স্পোর্টস কাউন্সিল 7 
এবং বড় ক্লাবগ্যীলর সকলের। 
কারণ বিরূপ পাঁরবেশ, বিপথ- 
গামীত্ব এবং সমর্থন সহানুভূ্ত ও 
সাহায্যের অভাব ছাড়া সতেজ 
সজাব চারার পক্ষে মহপরূহ হয়ে 
ওঠার পথে আর ক অন্তরায় হতে 
টা 

এককালে স্বদেশী জিনিষ ব্যব- 
হারের আন্দোলনের মাধ্যমে আমা- 
দের জাতীয় চেতনা 'ীবকাশ নাভ 
করোছিল, আর আজ চৌরঙ্গীর 
ফুটপাথে সারি সারি বিক্রেতার 
দর্শক আকর্ষণে . প্রধান স্লোগান 


হল. ফরেন, ফরেন, ফরেন। 


কন্তু বাংলার: বাইরের মালে 
আমাদের অহেতুক" আগ্রহের ফলে 
বাংলার শিল্প-সাহিত্য থেকে ফুট- 


“বল সব কিছুর ক্ষাত হচ্ছে_এমন 


কথা বললে আপ‘ন জাতপয় সংহাতি 
ব্যাহত করার প্রয়াসে অপরাধী বলে 
গণ্য হতে পারেন। নি 


সুরত কাপের'ফলাফ়লের মধ্যে 


গেজে যায় সে দায় একাধারে. যেমন বাংলার ফুটের সম্ভাবনা ধরা 





তল্নাই-এ জসির. জন্য আন্দোলন 


রাজী হল না এবং কোর্টে আপ'ল 
করী করা স্থগিত করল। শুধু 
তাই নয় তারা এলাহাবাদ হাই- 
কোর্টে এরপরেই আঁভযোগ করল 
যে স্থাগত আদেশ পাবার পরে 
তাদের জাম কুমায়ূনশদের "দয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। এটা আদালতের 
অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

হাইকোর্ট থেকে পরস্পর- 
বিরোধী দাবীগ্ুলি সরেজামনে 
তদন্ত করার জন্য তিনজন 'বাশল্ট 
ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ক'মশন গঠন 
করা হল। কিন্তু কামশন হার- 

মচন্দুপুর গ্রামে আসার দ্বিতীয়- 
{দলেই দুই, শববদমান দলের মধ্যে 
এমন, প্রচণ্ড মারাগট হল যে 
কমিশন সদস্যরা কোনমতে পালিয়ে 
গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন। কুমায়ু- 
নীরা সংখ্যায়. খুব অল্প থাকার 
জন্য প্রচণ্ড "মার খায়। একজন -৭৫ 
বছরের রুদ্ধ লোরুরে পিটিয়ে 
মারার খবরও পাওয়া এগেছেন অবশ্য 
উল্টো -কথাও ‘বলা হচ্ছেষে কুমায়ু- 
নীরা পুলিশের সঙ্গে একজোট'হয়ে 
রাই-শিখদের ঘরবাড়ী জালিয়ে 
দিয়েছে। ্ 

গোলমালের পিছনে ধকছু 'রাজ- 
নৈঃতক চালবাজী যে সায় আছে 
সন্দেহে নেই। এস্কটাঁ 'ট্রান্টার 
কোম্পানী ঘ্য্যানোজং ডাইরেইর 
মহাশয় (ইনি পাঞ্জাব থেকে 'আগত 
একজন প্রাক্তন উদ্বাস্তু) উত্তর- 
প্রদেশ কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় চাই 
শ্রীন্দ্রভান গুপ্তের কাছে গিয়ে এমন 
দরবার করলেন "য়ে গৃপ্তমশায় 
তাঁড়ঘাঁড় বাতি দিয়ে বসলেন যে 
সমগ্র ঘটনার বচারবিভাগীয় তদন্ত 
করাতে হবে। কেননা তান শুনে- 
ছেন যে গোলমালের সময় নাক 
কিছু ধর্মগ্রন্থ পোড়ান হয়েছে। 
সমস্ত কিছ না বুঝে, সবাঁদক 
বিচার না করে এরকম ভাবে সাম্প্র- 


(৬ম্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
দায়ক উস্কানী দেওয়া চন্দ্রভান 


গুষ্ঠমশায়ের রাজনৈতিক স্মাবধা- 


বাদী চেহারাটা আরো প্রোজ্জবল 
করে 1দয়েছে। 





DARPAN, Price 25 













সম্পাদকের বিবৃতি 

/ অনিবার্য কারণ বশতঃ 
এবারে আমরা দর্পণের কলেবর 
কিণ্ডিৎ হাস করতে বাধ্য হলাম। 
আগামী সংখ্যা থেকে আমরা 
আবার ১০ পাতার কাগজ বের 


হ 











খেলায় কুচ- 
বিহার কাপ জিতেছে “ পূর্বাঞ্চল, 
যে দলে কলকাতার খেলোয়াড়দেরই 
প্রাধান্য । বর্তমান ভারত 'বশ্ববিদ্যা- 
লয় ও স্কুল পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ খেলো- 
য়াড় যাঁদ কলকাতাতে থাকে, তবে 
অদূর ভ'বষ্যতে কলকাতার ক্রিকেট 
দলই ভারতে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন 
হওয়াই স্বাভাবিক পরিণাঁত। 
তব্য তা হবে না। ওদের গে'জে 
যাওয়ার জন্য বড় ক্লাবেরা ও বড় 
দাদারা ক্ষেত্রাট তোর করে দেবে। 
আর ওদের সম্ভাবনা 'িনম্ট করবে 
ক্রিকেট কর্তাদের দলাদি ও নির্বা- 
চন কর্তৃপক্ষের' মুখচাওয়াচাগ্ডায়র 
বরফ জল। 








যৌবন কতা আপস লাবন্য 
ধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙগরাগ । 


সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-জোকের প্রবেশ, পত্র 


ও Ph 7/68 


বৃ 
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৬৮১২নং আট রান কাঁলকাতা-১৩ দশপপ্র কার্মষালয় থেকে প্রকাশিত 
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সংবাদ সাপ্তাহক 


বর্ম ৪৫ সংখ্যা, 


engali News Weekly 
Vol. 11 No. 45 
Friday, 13th December, 1968 


Price 25 Paise 


1) 


€(দপণ্ণের হিসি 

অশ্লীলতার আঁভযোগে লেখক 
বোসের আদালতে 
২০১ টাকা জাঁরমানা হয়েছে। 
সেই সংগে অনুরূপ জরিমানা 
হযেছে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার 
প্রকাশকের। মামলা হয়েছিল-'দেশ' 
পত্রিকার পুজা সংখ্যায় সমরেশ 
বোসের উপন্যাস প্রজাপাঁতি' নিয়ে। 
চাঁফ প্রোসডোল্সি মাজিন্ট্রেটে এক 
দীর্ঘ ১৪-পাতা ব্যাপী রায়ে বলে- 
ছেন যে, উপন্যাসের আদ্যোপান্তে 
অশ্লীলতার ছড়াছাড়। এই উপন্যাস 
পড়লে পাঠকের বিশেষ করে তরুণ 
তরুণীর নৌতিক মানের অবনাঁত 


সপ হতে পারে। আদালতের মতে 
সমাজচিন্রের নামে এই উপন্যাস 
অশ্লীলতার বেসাতি। 


মামলা আদালতে অনেক দন 
ধরে চলাছল আর সমরেশ বোসের 
পক্ষে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়ে- 
ছিলেন বুদ্ধদেব বোস' প্রমূখ 
কয়েকজন সাহিত্যিক । তাঁদের কথা 
ছিল যে সাহিত্যের মূল্যায়ণ বোধ 
হয় আদালতে, হতে পারে না কারণ 
আইনের বাঁধাধরা নিয়মে সমাজ 
চলে না আর সেই কারণে উপন্যাস 
ও এ আইন অনুযায়ী লেখা হয় 
না! আদালতের কাছে সাহিত্যক 
ও লেখকদের এই ব্যাপারে বন্তব্যের 
কোন মূলাই নেই, কেন না আইন 


- অনুসারে আদালত যা মনে 'করবে 


তাই চূড়ান্ত। আর আদালত কি 
মনে করবে তাও খুব অনিশ্চিত 
কারণ ভারতে অশ্লীলতার সংজ্ঞা 
অত্যন্ত অপরিষ্কার 

বিলাতেও অনুরূপ আইন 
আছে, কিন্তু সেখানে সাহিত্যিক 
ও লেখকদের মতামত আদালতের 





ভারতীয় সেনাবাহনীর 
পরবর্তী সর্বাধনায়ক কে 
হবেন? বর্তমান সর্বাধনায়ক 
জেনারেল কুমারমণ্গলম আগামশ 
জুন মাসে অসর গ্রহণ করবেন । 
তারপর? বর্তমানে দুত পাঁর- 


| পোড়েন চলছে আগামী সপ্তা- 
হের দর্পণে তাব বিবরণ প্রকা- 
শত হবে। 





“প্রজাপতি নিহত, “প্রজাপতি” নিহত, কিন্তু 


রী বিতর্কের নিধি হয় নি 





“সাহিত্য কি আইন অনুযায়ী 


রচিত! "হবে?" 


{বিখ্যাত লেখক ও সাহাত্যক বলে- 
ছিলেন যে দু-একটা যৌন 'িল- 
নের বিশদ ত্র অথবা এখানে 
ওখানে কয়েকটা চার অক্ষরের নীচু 
কথা উপন্যাসকে অশ্লীল করে 
না। এটা একটা সামাগ্রক ত্র এবং 
এই "চন্র ছাড়া ছাড়া ঘটনায় প্রকা- 
{শত নয়, এটা পুরাপ্ীব অন্ু- 
ধাবন্রে ব্যাপার। তবে এটাও সত্য 
যে কিছু কিছু অপাঁরণত মস্তিষ্ক 
এই যৌনচিন্রে হয়ত উত্তেজনা পাবে 
এবং তাদের হয়ত যৌন আগ্রহ 
কিছ; বাড়বে। কিন্তু এইসব বাল- 
খিল্যের জন্য সমাজ তো কোন 
সৃষ্টি থেকে বাঁণ্চত হতে পারে না! 
এক মাঁহলা বিখ্যাত স্যামুয়েল 
জনসনের কাছে নালিশ করেছিল 
যে তাঁর রচিত আঁভধানে বহু 
অশ্লীল কথা রয়েছে এবং এই 
অভিধান দেখতে ওই. মাঁহলার 
নাক লজ্জা করাছল। হেসে আভ" 
ধান রচয়িতা বলেছিলেন £ “মহা- 
শয়া, আপনি নিশ্চয়ই অভিধান 
খ্‌লে"সব কিছ: বাদ দিয়ে এ 
কথাগদলিই খুজে ছিলেন” সুখের 
কথা এই উত্তরের পর এ মাঁহলা 
আদালতে আঁভধান নিষিদ্ধ করার 
জন্য আবেদন করেন 'ন। 
আমাদের দেশে অশ্লীলতার 
আইন সেই পুরাণ ভিক্টোরায় 
'যুগের এবং অন্যান্য আইনের মত 
ভারতীয় অবস্থায় বেখাপ্পা। যে 
দেশে বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচিত 


কন্কাভাকে মাড়োয় বানের কাছে 
বেচে দেবাৰ ঢো 


(দর্পচণর সংবাদদাতা) 


উন্নয়ন পাঁরকম্পনার জন্য অর্থা- 
ভাবের অজন হাতে কলকাতাকে 
মাড়োয়ারীদের কাছে বেচে দেবার 
ষড়যল্ত হচ্ছে। এই সম্পর্কে একটি 
প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে 
ণববেচনার জন্য পাঠিয়েছে 'ঁস, 
এম, দি ও। এই ব্যাপারে মার্ক 
নীরা" খুব উৎসাহ দেখাচ্ছে। 
সি ‘এম *প ওর মতে বে সর- 
কারণ প্রাতত্ঠান ও ব্যান্তদের হাতে 
প্রচুর কালোবাজারে উপাঁজত কাঁচা 
টাকা যমে আছে। উপযুন্ত মুনা- 
ফার ব্যবস্থা করলে এই টাকা বার- 
করা যাবে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়- 





শালার শাদি কেজায়? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পতোৌদর নবাব মনসুর 
আলা খান ও শ্রীমতী শার্মলা 
ঠাকুরের (আয়েষা সুলতানা ) 
{ববাহ ক কলকাতার ফোর্ট 
উইলিয়ামে অন্ীষ্ঠত হবে? 
'শবশ্বস্তসন্রে দর্পণ জানতে 
পেরেছে যে শ্রীমতী ঠাকুরের 
বাবা িছুীদন আগে রাজ্য 
পাল ধর্মবীরের কাছে নাক 
আবেদন ক্রানিয়েছেন ফোর্ট 
উইলিয়াম অনুষ্ঠানের 
অনুমাতর জন্য। প্রকাশ, 
রাজ্যপাল জানিয়েছেন বে তাঁর 
আপাতত নেই যাঁদ ভারত সর- 
কারের আপাত্ত না থাকে। 
অনূমাতর জন্য পতৌদ দিল্লী 
গিয়েছেন বলেও জানা গেছে। 
£  চিন্রতারকা শার্মলা ও 
ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক 
পতোঁদর ‘বিবাহ বাসরের 
আয়োজন কোথায় করা যায় তা 
ভেবে শ্রীমতী ঠাকুরের বাবা 
খুবই বিরুত.” হয়ে পড়েন। 


মহাভারতের একটা গল্পের 
কথা মনে পড়ছে। স্বর্গের পাঁণ্ডিত 
বৃহস্পতি একদিন ঘুরতে ঘুরতে 
তাঁর দাদার বাড়ীতে হাজির । দাদা 
তখন যেন কোথায় বেরয়েছেন। 
দেখেন যে, সুন্দরী বৌদি মমতা 
সবে স্নান সেরে সিন্ত বস্ত্রে বোর- 
য়েছেন। স্বাভাবক পুরুষ হিসাবে 
যা হওয়ার কথা 'বৃহস্পাঁতির তাই 
হল। বিদ্যাবুদ্ধির জন্য সুস্থ 
মানুষের দৈহিক প্রাতীক্রিয়াতো 
আর আলাদা হতে পারে না। আর 
বৃহস্পাত ভিক্টোরিয় অথবা 
ব্রাহ্ম সমাজ্জের বোধহয় প্রভাব 
মুন্তু ছি ।ন তাই স্বাভা- 
বক দৈহিক প্রাতক্রিয়ায় 
লক্জা বোধ করতেন না, বা তার 
প্রকাশেও। তিনি খোলাখুলি 
বৌদির কাছে প্রস্তাব রাখলেন। 


, বৌদি বললেন স্বাভাবিক আগ্রহে 


তাঁর কোন বাধা নেই, তবে একটু 


নিমােত আভাথ বাদেও তানি 
মনে করেন হাজার হাজার জন- 
তার উপাঁস্থাত এড়ান যাবে 
না কারণ এই দুই জনীপ্রয় 
তারকার দর্শনাভিলাধী লোকের 
অভাব নেই এই সহরে। নবাব 
জামাইয়ের অভ্যর্থনা {ক ভাবে 
সুস্টুরূপে করা যায় তাই ভেবে 
তান পুলশ কমিশনার পি, 
কে, সেনের শরানাপন্ন হলেন। 
ক্যালকাটা ক্লাব বা রনাঁজ 
স্টোডয়ামের নাম উল্লেখ করা 
হয় ‘কিন্তু সেন মহাশয় নাক 
আইন ও শৃঙ্খলার কথা ভেবে 
এই প্রস্তাবে রাজ হন না! 
শ্রীমতী ঠাকুরের বাবা তখন 
রাজ্যপালের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন! 

অস্রশস্ত্ে সাজ্জত ফোর্ট 
উইলিয়মের কয়েকাট প্রবেশ 
পথ বন্ধ করে দলেই উৎসুক 
জনতাকে সাঁরয়ে রাখা যাবে 
এবং আইন ও শৃহ্খলাও বজায় 
রাখা যাবে। 





অসুবিধা এই যে তান তখন তাঁর 
স্বামীর ওরসে গভবিত এবং বৃহ- 
জ্পাঁত যেহেতু অমোঘরেতঃ সেই 
কারণে তাঁর সঙ্গে যৌনাঁমলনে 
তাঁকে পুনরায় গর্ভবতী হতে হবে। 
এরু ফলে গর্ভের আঁধকারী সন্তা- 
নের স্থান সংকোচন হবে। এটা 
বৌদি মমতার কাছে যান্তর দিক 


থেকে, যৌন নীতির দিক থেকে 
নয়, কেমন যেন বিসদূশ ঠেকল। 
ণকল্তু যৌনাবেগে বৃহস্পতি এই 


গর্ভাধিকারের যুস্ডি মানলেন না; 
তাঁর কাছে আবেগ মূল্যবান এবং 
শেষ পর্যন্ত বোঁদি সম্মত 
দিলেন! ' 

কিন্তু এদিকে গভের সন্তান 
তাঁর পিতার বেদপাঠ রোজ সকালে 
শুনে শুনে প্রায় মুখস্থ করে ফেলে- 
ছেন এবং আনন্ঠানক ভাবে 
জন্মের আগেই তিনি পাণ্ডত হয়ে- 
ছেন। যৌনক্রিয়ার আগে তান 

(শেষাংশ ১০ম প্‌ষ্ঠায়) 


উন্নয়ন ব্যাক খোলা হবে আর এর 
শেয়ার বিক্লী করে বাজার থেকে 
অন্ততঃ ২০ কোট টাকা সংগ্রহ 
করা যাবে। এই টাকা দিয়ে জাম 
{কনে ও তার উন্নতি, বিধান করে 
পরে ছোট ছোট প্লট ীহসাবে বক্র 
করলে, প্রচুর টাকা লাভ করা যাবে। 

প্রস্তাব এই খানেই শেষ হয় 
{ন ৷ বিদেশীরাও এই ব্যাঙ্কে টাকা 
লগ্নী করার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য 
এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনু- 
মাত দরকার হবে। এই জন্য রাজ্য 
সরকারকে আঁবলদ্বে ব্যবস্থা গ্রহণ 


তাদের অন্তভূত্ত_বিদ্যৎ ও জল- 
সরবরাহ, সেতু নির্মাণ, অল্প আয়ের 
লোকেদের জন্য গৃহ নির্মাণ 
প্রভৃতি। কাজ যত হতে থাকবে এবং 
মুনাফাব পরিমাণ বাড়বে ততই 
লগ্নী টাকার অত্ক ও বৃদ্ধ পেতে 
থাকবে । 

. আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্যাঙ্ক 
প্রস্তাব খুব নিরীহ । কিন্তু প্রস্তা- 
বের খংটনাটি বিবেচনা করলে 
এর স্বরূপ ধরা পড়ে। ব্যাঙ্ক উন্ন- 
না পাঁরকজ্পনা কার্যকরী ও তদা- 
রক করার সমস্ত আঁধকার য্যাণ্কের 
হাতে থাকবে। 
প্রস্তাবে রাজ্য সরকারকে বিশেষ 
আইন করতে বলা হয়েছে যার 
সাহায্যে ব্যাক যে কোন জায়গা 
বাড়ী অথবা সম্পার্ত দখল করতে 


"পারে। আর এমন ব্যবস্থা ও 


থাকবে যার ফলে রাজ্য সবকার 
ব্যাঙ্কের কাজ সম্পর্কে কোন কথাই 
বলতে পারবে না। এই সমস্ত না 
করলে নাকি টাকা পাওয়া যাবে না 
আর পরিকল্পনার কাজ ও তাড়া- 


তাঁড় এগোবে না। 
আসলে এই ব্যাঙ্ক শেষ পর্যন্ত 
বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় একাঁট 


পাল্টা সরকার হয়ে দাঁড়াবে এবং 
তার শিরোমান হবে দেশী বিদেশী 
কালোবাজারীর দল। বশ্বব্যাঙ্ক 
কর্তা ম্যাকনামারা যখন কলকাতায় 
এসেছিলেন তখন এই ব্যাক প্রস্তাব 
সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছেন এবং 
আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁর কাছ 
থেকে মোটা টাকা পাওয়া যাবে। 
ভারতের মাঁক্ন দূতাবাসও এই 
ব্যাপারে খুব উৎসাহাী। তাঁরা নাকি 
বলেছেন যে ভারতকে গম ক্র 
বহু কোট টাকা তাঁদের হাতে 
জমে আছে এবং এই টাকা , তাঁরা 
ব্যাঙ্কে খাটাতে প্রস্তুত। 
বে-সরকারাঁ টাকা, কালো বাজারে 
উপার্জিত হলেও, উন্নয়ন, কাজে 
লাগাতে কোন আপত্তি থাকার রথা 
নয়। কিন্তু সন্দেহ জাগে যখন সর- 
কারী শাসন ও নিয়ল্নণকে উড়িয়ে 
দেবার চেষ্টা হয়। এই প্রস্তাব 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের" মতামত 
এখন ও জানা যায়নি। 


পু 


দুই 2 


শম্স্পাল্কীন্স 
মরে 


: কাঁমউানস্ট পাঁটর 
পশ্চিমবঙ্গ কাঁমাটর ৪ দন 
ব্যাপী আঁ গত সপ্তাহে শেষ 
হল দমদমে * মূল আলোচ্য বিষয় 
ছল রাজনৈতিক-সাংগঠানিক 'রিপো- 
'টের খসড়া। আলোচনায় যোগ দেন 
৬০ জন ডোঁলগেট। মোট ডোল- 
- গেট ছিলেন ৪৫০! নকশাল পন্থী- 
দের বাঁহস্কারের পর পার্টিতে 
এখন নাক আর কোন রাজনোৌতিক 
মতভেদ নেই। সবাই বিশ্বাস করে 
যে বর্তমান পর্যায়ে সংসদশয় রাজ- 
নীতির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার 
প্রয়োজন আছে এবং এখনকার প্রধান 
বাজনোতক কর্তব্য ৪ রাজ্য-কেন্দ্ 
{বিরোধের প্রসার। 

পার্টর মধ্যে তাঁৱ মতভেদ না 
থাকলেও, এটা পাঁরজ্কার যে, 
দ্বিতীয় ও তৃতশয় শ্রেণীর অনেক 
পাঁ্ট কর্মী মনে করেন জঁনসাধা- 
বর্ণের বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাওয়া সত্বেও পার্টর রাজনৈতিক, 
কোন অগ্রগাত হয় ীন। এমন ক 
পাঁরমাণগত শান্ত বৃদ্ধিও খুব লক্ষ- 
শাঁয় নয়। গত চার বছরে হয়ত 
দুএক হাজার সদস্য সংখ্যা বেড়ে 
থাকবে। 


প্রভাব বৃদ্ধি অনফ্বীকা্ কিন্তু 
, এর সাংগঠানক প্রাতফলন না থাকায় 


অনেকেই নেতৃত্বের ক্ষমতা ও “লক্ষ ' 


সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। এই সূত্রে 
অনেকের বন্তুব্য ছিল যে সংসদীয় 
পথে গেলেই যে মন্তীত্বে অংশ গ্রহণ 


এই অবস্থায় পার্ট সাংগ- 
ঠাঁনক দক থেকে আন্দোলনকে 
কোন সাহায্যই করোনি বরং মল্তীত্বে 
থাকার, আগ্রহে অনেক সময় এর 
প্রকারান্তরে বিরোধিতা করেছে। 
ধর ফলে প্রাতীক্রিয়া মার্কসবাদী 
যোগদতায় একে একে সমস্ত 
আন্দোলনকে দমন করেছে। আর. 
ভ্রনসাধারণের মধ্যে এসেছে প্রচন্ড 


তাই যখন ১৯৬৭ সালের ২১শে 


মতান্তর 

নভেম্বর যু্তফ্রল্ট সরকার বরখাস্ত 
হল তখন জনসাধারণের ক্রোধ গর্জে 
ওঠে নি! যুক্তফ্রন্ট সরকারে অধি- 
শৃষ্ঠত হওয়ার সময় জনসাধারণের 
যে উল্লাস দেখা. গিয়েছিল মাত্র নয় 
মাস আগে তার এই গুণগ্নুত ,প্ার- 
বর্তনের জন্য’ দায়া কে? 'অবশ্যই 
রাজনোৌতিক নেতৃত্ব। এ কথা বলা 


যথেষ্ট নয় যে প্রীতাক্রিয়ার চক্তান্তে , 


সরকারের পতন ঘটল । এই চক্রান্ত 
ব্যর্থ করার রাজনীতি ও সংগঠন 
পার্টর ছিল না এবং বোধ হয় 
আজও নেই। ; 

চার বছর বাদে পার্টির রাজ্য 
কর্মিটি ও সেক্রেটারয়েট নতুন 
করে নির্বাচন হল। দমদম আঁধবে- 
শনে যারা নির্বাচিত হলেন তাঁরা 
সকলেই সেই পরাণ চেনা মুখ। 
এটা স্পষ্ট যে পার্টর নেতৃত্ব পাঁর- 
বর্তন (বিমুখ রাজনৈতিক প্রস্তাব 
যাই হোক নাঁ কেন। আত্মসমালো- 
চনায় প্রমোদ দাশগন্ত্র, হরেকৃফণ 
কোঙার প্রমুখ উচ্চ মহলের নেতারা 
সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা স্বীকার 
করেছেন॥ কিন্তু নেতৃত্বে থাকার 
আগ্রহ 'এবং , দুর্বলতা স্বীকারে 
আন্তরিকতা পরস্পর বিরোধী । এ 


ক্রিকেট ? 


এম, সি, নস, ইংল্যাশ্ডের 
নৈতিক বিবেক নয়, 'এই ওজনুহাতে 
ওরা ১৯৭০ সালে দাঁক্ষণ আঁফ্র- 
কায়, ক্রিকেটে সফরে যাবার সিদ্ধান্ত 
করেছে। তার বিরুদ্ধে রেভা 
শেফার্ডের একক প্রাতবাদ বিপুল 
এক্যমতে চাপা 'পড়ে গেছে। 

কোন সংবাদদাতা মন্তব্য করে- 


করেছেন, তাঁরা কেউ দক্ষিণ আঁফ্র- 
কায় যান নি, কেবল ইংল্যান্ডে JR 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে একাঁট 
খেলেছিলেন দলাপাঁসংজী রে 
সালে। 

এম, সি, সি-কে কর্তব্য সম্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া অবান্তর হলেও 
অনধিকার ' নয়। তবে এদেশে 
যারা আঁফ্রকার লাথ-খাওয়া এম, 
সি, সি ক্রিকেট সফরকে ৩,৬০,০০০ 
টাকা ইনাম দিয়ে অভ্যর্থনা করে 
নেওয়া দুনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ 


ছিলেন, তাদের তি নর 


জাল ছিন্নাভন্ন করে দেওয়া অবশ্য 


'প্রয়োজন। 


পাঁকস্তান এম, সি, 'সি-কে 
কোলে ঠাঁই দিয়ে দাক্ষণ আফ্রিকার 
তথা সারা দানিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ সমা- 
জেই জনাপ্রয়ত।' অর্জনে ভারতকে 
পিছনে ঠেলে এঁগয়ে গেল, এমন 
খোয়াব অবশ্য পাকিস্তান দেখেনা, 
তবে পাকিস্তানের সঙ্গে টতকার 
দেবার আগ্রহে আমাদের দেশে এই 
ধরণের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ' 

তাছাড়া বর্তমান ইংল্যান্ডে 


ক্রিকেটারদের খেলাই জীবিকা, 
অপেশাদার জেল্টলম্যান ক্রিকেটার 
এক অবল'প্ত শ্রেণী । সাম্রাজ্য ও 


ব্যবসাজগতে ক্ষীণবল ইংল্যান্ড 


. রাধের জন্য এম, স, সি দক্ষিণ 


আফ্রিকার কাছে নাকে খত দিয়ে 
ক্রিকেট রপ্তাঁনর বাজার চিক 
রাখছে। 

আজকের দিনে ইংল্যান্ডের 
কাছে ক্রিকেটও যে রপ্তানির সওদা, 


কোন পবিল্র প্রতিষ্ঠান নয়, এই. 


সত্যটুকু উপলাব্ধ করলেই আমরা 
বুঝতে পারবো 'যে আমাদের দেশের 
ক্রিকেট পাঁরচালকেরাও, ইংল্যান্ডের 
ছোট শরিক হিসেবে, ক্রিকেটকে 


ছেন, দৈখেশুনে মনে হয়েছে মিশ্র ব্যবসা বলেই জ্ঞান করেন, ষাঁদচ 


রন্তজাত ডি আঁলাভয়েরা-কে'নর্বাচন 
করার ফলে যে তাদের এবারের 
দক্ষিণ আফ্রিকা সফর, বাঁতল হয়েছে 
তার জন্য এম, সি, ঈস-র নির্বাচক- 
মন্ডলী যেন অনুতণ্ত। 


মুখে তাদের থাকে জাতিবর্ণ স্বার্থ 
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ইংল্যান্ড যে রাজনীতির সঙ্গে "সভাত ৯ 


সুবিদিত এবং এম, সি, সি, ক্রিকেট 
সংস্থা, রাজনোতিক তথা মানবতাবাদ 
প্রসার সংস্থা নয়, তাও স্বীকৃত। 
কিন্তু এম, সি, সি-র দল নির্বাচনের 
স্বাধীনতা যারা অস্বীকার করে 
তাদের নিজস্ব রাজনীতি ও বর্ণ 
দাক্ষণ আঁফ্রকার বিরুদ্ধে কোনও 
স্থায়ী নৌতিক প্রতিবাদ যে এম, 
সি, সি-র অবশ্য করণীয়, তাই বা 
কি করে অস্বীকার করা যায়! . 

এক, সি, সি, কি বলতে 
চায়, অজ্টেলিয়ায় যাঁদ সে যুগে 
বর্ণবৈষম্যর নাত চালু থাকতো, 
তাহলে রীঁঞ্জ, দলপ ও পতোদী-কে 
তারা দলে নিতনা 2 প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ্য যে এপর্যন্ত এম, সি, স, 


* দলে যে কজন ভারতীয় (অতএব 


কৃষ্ণাঙ্গ) ক্রিকেটার সফব 


, স্পোর্টসকে মেশাতে চায়না, ত হারার 


দর্পপ | শাক্রবার ১৩ই ডিসেম্বর ১ 


ইনজিনিয়ারিং শিল্পে দারুণ 
সংকটের জন্য মুক্তফ্রণ 


দায়া ছিল না 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত বছর থেকে পাঁশ্চমবঙ্গে 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যে দারুণ সংকট 
দেখা দিয়েছে এবং যার ফলে বহু 
কারখানা বন্ধ, হয়ে আছে ' এবং 


হাজার হাজার শ্রমিক ছাট হয়েছে, 


তার দায়িত্ব . রাজ্যের যন্তুষ্ট সর- 
কারের ছিল: না।, এই সংকটের 


দরুণ যে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা 


যাচ্ছে তা যুক্তফ্রন্টের সৃষ্টি নয়। 
রাজ্য সরকার, 'িষুন্ত একটা 
সার্ভে কমিটি উপরোন্ত মন্তব্য 


প্রকাশ করেছেন। এই মন্তব্যের ' 


দ্বারা - শিল্পে স্বার্থ ' গো্ঠদের 
যুউসুষ্ট.বিরোধী প্রচারকে বানচাল 
“করে দিয়েছে। কমিটির িপোে 
১১৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল, 
পর্যন্ত পাশ্চমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
কৃষিতে এবং পণ্বার্ষকী পাঁর- 
কল্পনা রুপায়নে চরম ব্যর্থতার 
কথা 'লাঁপবম্ধ করা হয়েছে। 

এই ব্যর্থতার দরুণই শিল্পে 
সংরুট। কাঁষকে পশ্চাদপদ ও 
প্রাচীন রেখে শিল্পোল্নাত অসম্ভব, 
সার্ভে কাঁমাট এইমত প্রকাশ করে- 


: ছেন। তাঁরা সমীক্ষায় দেখিয়েছেন 


যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি অন্যান্য রাজ্যের 
কৃষি অপেক্ষা অনেক অনুন্নত এবং 
এর ফলে বেশীর ভাগ লোকেরই ক্রয় 
ক্ষমতা সৃষ্টি হয় নি এবং িজ্প- 
জাত দ্রব্যের কোন চাহদা রাজ্যে 


কম থেকে গেছে এবং খাদ্যের দাম 
দিন দিন বাড়তেই থেকেছে। 
১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল 
পর্যন্ত রাজ্যে খাদ্য কেনা বেচায় 
মোট ৭৪৯ কোটি টাকা লাভ 
হয়েছে এবং মোটা লাভের বেশীর 
অংশই -কালোবাজারীদের পকেটে 
চলে গেছে। এই টাকা কৃষ অথবা 


শিল্পের উন্নতির জন্য 'নষ্ন্ত হয়. 


নি, বরং এই টাকা দিয়ে খাদ্য 


জমি বণটনে ওলা 


বর্তমানে রাজ্যপালের শাসনে 
পশ্চিমব্গ রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যব- 
স্থার কি অধঃপতন ঘটেছে তা 
চক্ষুত্মান ব্যান্তমানেইে দেখতে 
পাচ্ছেন। মিথ্যার আশ্রয় 'নয়ে 
পশ্চমবঞ্গের বর্তমান শাসককুল 
বেচে থাকতে চায়। এরা নিকৃষ্টতম 
মিথ্যাবাদী বললেও কোন ভুল হয় 
না। 

পাশ্চমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
প্রচারের অন্যতম ঢাক "হলো 
“সচিত্র নাপ্তাহক পশ্চিমবঙ্গ” 


পন্রিকা। এই পাত্রকায় 
গত ২২শে নভেম্বরের সংখ্যায় 
(পৃঃ নং ২২০) “ভূমিহীনদের 


মাধ খাস আ্ামুৰ লনা? কা ছু 


হয়েছে। অতীতে 


দার হেড লাইন দিয়ে লেখা হয়েছে £ 
অন্তর্গত মুল্টি কৃষ্ণনগর, ওাঁকদন্ত 
পুর, চাঁদপদর এবং আমুল, মৌজার 
দুশো-পাঁচ একর খাস জমি ভূমি- 
হাঁন কীষজনবীদের মধ্যে বন্টন করা 
এই জামূগুলি 
নিয়ে অনেক গশ্ডগোলের ফলে 
আইন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে 
নানান সমস্যা দেখা দিয়োছল। 


শাসক শ্রী টি, বসাক ব্যক্তিগতভাবে 


জায়গাগ্ীল সফর করেছেন এবং 
প্রয়োজনমত প্লটগুলির সাঁমারেখা 
‘KE “a Mmm 


বে-আইনা ভাবে জমা করে আরও 
মূল্য বৃদ্ধির চেস্টা হয়েছে ॥ 
শুধু তাই নয়, 'যাদের হাতে 
কাঁচা টাকা ছিল তারাই খাদ্য কেনা- 
বেচায় নেমে পড়েছেন বেশী লাভের 
আশায়, এর ফল্লে সংকট তীর থেকে 


তীব্রতর । তাই সার্ভে 
কমিটি নে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যের উন্নয় রকল্পনা নীতির 
আমূল নি হওয়া উচিত 
তা 
্কার হয়। 1 


ওয়েলের মাত ৪৩৯টশ বিদ্যুৎ পাঁর- 
চালিত, মাদ্রাজে এই তুলনায় 
আড়াই লক্ষেরও বেশ টিউবওয়েল 
বিদ্যৎদ্বারা: চাঁলত, অল্পে এর 
সংখ্যা ৫৭ হাজার এবং মহারাষ্ট্রে 
8৫ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা 
{তনাট গ্রামেও বিদ্যুৎ এসে 
পেশছায়নি। সেই তুলনায় মাদ্রাজে 
শতকরা ৭০টী গ্রাম্য বিদন্যৎ এসে 
গেছে এর ফলে গ্রাম্য জীবনে 


শিল্পোন্নবতর চেষ্টা 'হয়ে ছিল এবং 
১৯১৬৪ সাল পর্যন্ত শিল্পে এক- 
টানা অগ্রগাত দেখা 'গয়োছল। 
ণশল্পজাত দ্রব্যের বেশীর ভাগেরই 
ক্রেতা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ নিজের 
সংকটে কেন্দ্রীয় সরকারের কেনার 
ক্ষমতা কমতে কমতে প্রায় শৃন্যে 
পেপছুল ১৯৬৫ সালের গোড়ার 
দিকে আর এই কারণেই পাঁশ্চম- 
বঙ্গে হীরঞ্জানয়ারং শিল্পে সংকট 
দেখা দল। ' 

১৯৫১ সালে মাত ৮৬২ ইাণ্ড- 
নিয়ারিং কারখানা পশ্চিমবঙ্গে ছিল 
আর. এতে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার 


(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায় ) 
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শিক্ষাক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়ে সংকট 
এসেছে--ভারতবর্ষও বাদ পড়ছে 
না। তবে সর্বত্রই প্রায় এ সংকট 
অনা বেখেছে। মূলতঃ ছাত্র অস- 
ন্তোধকে কেন্দ্র করে। কিন্তু একটি 
ব্*বাবিদ্যালয়ের "ক্ষেত্রে তার ব্যাতি- 


৬ 

হ্‌ bl Mie 
সে সংকট ত্র 
করে “একেবারেই য়," 
ন্তোষ গড়ের ক 


সূত্র ঘথেঁকে। এ " অসন্তোষের 
কেন্দ্রে ছাত্র নয় আছেন প্রান্তন ছাত্র 
/ যাঁদের কেতাবী নাম আশ্রামক সংঘ! 
এদের সঙ্গে বিশ্বভারতী বিশ্ব- 
বিদ্যানয়ের সম্পর্ক ক? অন্য 
শিক্ষায়তনে দেখা যায় প্রান্তন ছাত্র- 
দের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিজ্ঠানের) সম্পর্ক 
মূলতঃ ইমোশন-অথাৎ ভাবা- 
বেগের সম্পর্ক। শকল্তু বিশ্বভার- 
তাঁর ক্ষেত্রে ' ব্যাপারটা তার কিছু 
আঁধক। এরা যেথায় মরেন ঘুরে 
কভু যান না সরে দূরে মাঝে মাঝেই 
দেখতে আসেন তাঁদের প্রাতিষ্ঠানটা 
কেমন চলছে। আঁভিপ্রায়টা উত্তম। 
কণ্তু ব্যবহারটা অনেকটা এ্যাব- 





এযাবসেনটি ল্যান্ড লর্ড 
সেনাট ল্যান্ড-লর্ড এর মতো ওরা 
যেন অন;পস্থিত জমিদার নায়েব 
গোমস্তা অর্থাৎ শিক্ষক কর্মীরা 
কেমন চালাচ্ছেন তার জন্য কৈঁফ- 
য়ত তলব করার পূর্ণ আঁধকার 
তাঁদের আছে। সম্প্রত ওদেরই 
একজন প্রকাশ্যেই নার বলেছেন 
“শিক্ষক কর্মীরা আবার কে ওরা 
তো বেতনভোগ কর্মচারী মাত 
যা করবার তা আমাদের 'নর্দেশ 
অন্দষায়ী চলবে।” অর্থাৎ তাঁরাই 
মালিক। এই “মালিকরা আইনের 
বলে বিশ্বভারতাঁর সর্বোচ্চ সংস্থা 
কর্মসামীতিতে দুজন প্রাতিনাধও 
পাঠিয়েছেন। (যাঁদও আইনের 
বলেই তার মধ্যে একজনের ভোটের 
অধিকার অপহৃত, অপর জন প্রান্তন 
ছাত্রদের স্বার্থের চেয়ে অনেক বেশী 
ব্যস্ত একটি রাজনোতিক সংস্থার 
স্বার্থ নিয়ে)। ি*বভারতশই এক- 
মান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রান্তন 
ছাত্রেরা ( তাঁরা এখন জজ, আঁডটার 
ব্যবসাদার, সাংবাদিক বা রাজনোতিক 


" নেতা যাই হোন না কেন) সর্বোচ্চ 


কর্ম পাঁরচালনা সংস্থায় প্রাতানাধ 
পাঠাবার অধিকার পেয়েছেন কিন্তু 
শিক্ষক অধ্যাপক যাঁরা বিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুন্ত 
তাঁদের প্রাতিনিধিত্ব নেই কর্মসাম- 
[ততে-তাঁরা যে বেতনভোগশী কর্ম- 


শি 


পু ॥ শ্যক্ররার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


শান্তিনিকেতন অগস্তোষের পিছনে আছেন 


গান ছাএ 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


যান শ্ান্তিনকেতনের প্রান্তন ছাত্র 
আর সকলেই প্রায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে কৃতাঁবদ্যা ব্যান্ত ছিলেন। 'কল্তু 
এই প্রাক্তন ছাত্র_অন্যর্থায় তান 
সারাজীবন ওকালাঁত ও হাঁকাম, 

করেছেন হানি, সধীরঞ্জন দাস। 


বর্ণিত.সেই প্রান্তন ছাত্রদের - 


এবং একজন পণ্ডিত ঝাঁন্ত 
বিশ্বভারতাীকে নিঃস্ব করে বেরিয়ে 
গেলেন_বাঁদের শণ্যস্থান পর্ণ 
২করার সাধ্য আর কারুর নেই। এই 


প্র সে আমলের স্বৈরাচারের 
এ বুড় সাক্ষ্য) 
৷ এই ট্বরাচারী উঁপাচার্য বিদায় 


৯ 


পথ নেই৷ শিক্ষক কর্মীর বিক্কনধ, 


তাঁদের মধ্যে জনীপ্রয় হতে হবে 
সুতরাং এছাড়া আর পথ কোথায়? 
কার্ফক্ষেত্রে দেখা গেল সেই সুধাদার 
আমলের প্রিয় ভাজনদেরই সুযোগ 
সুবিধা করে দেবার জন্য এ'রা তৎ- 
পর হয়েছেন। তার প্রমাণ 
গেল সুধাীরঞ্জনের একান্ত প্রীতি- 
ভাজন একজনের সম্পাত্ত বিশ্ব- 
ভারতাীর কাছে 'বান্ত করে দেবার 
চেস্টায়। শুধু তাই নয় কলকাতায় 
এ'দেরই জাম বাড়ী 'বশ্বভারতাঁব 
টাকায় কেনানোর জন্য প্রান্তন ছান্র- 
গোষ্ঠী, উঠে পড়ে লাগলেন। তার- 
পুর সঈধারজনের আমলের দুই 


সংস্থা? আশ্রামক, সংঘের সঙ্গে তাঁর নিলেন ১৯৬৬ সালে। তাঁর বাঁশী- 


ঘনিষ্ট” যোগী, "সকলেই" -জানেন। 
বস্তুত পক্ষে তাঁকে যে ওই আশ্র- 
{মক সংঘই উপাচার্যের পদে বাঁসিয়ে 
ছিলেন সে কথা অস্বীকার, বোধ 
কার কেউ. করেন না। সেই আশ্র- 


শিক সংঘ মনোনীতি উপাচার্যের 


আমলে যদ, কেউ' খোশ মেজাজে 
থেকে থাকেন তাঁরা আর নন 
HE 
পরে ঘটনা একট: বানর, পথে 
এগদুলো। প্রান্তন ছাত্রদের ' হাত' 
ধরে যান এলেন তানি তাঁর আসন- 
টাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করার সঙ্গে 
সঙ্জেই তাঁর 'নিয়োগ  কর্তাদেরই 
হাত দিলেন মুচড়ে তার কারণ তাঁর 
মূল আনুগত্য ছিল আরও 
গভীরে- ক্ষমতাসীন রাজনোৌতিক 
দলের পায়ে। তাঁদেরই স্বার্থে এই 
লৌহমানব উপাচার্য ছ বছর চালা- 
লেন এক স্বৈরাচারের রাজত্ব। 
নিজের প্রিয়পান্র অধ্যাপককে খ্দশি 
করার জন্য এবং 'বরাগভাজন 
ব্যন্তির ক্ষাতি করার জন্য তান 
কোন কৌশলই ছাড়লেন না। যে 
ধবষয়ে ব*্বভারতশতে Centre 
of advanced study হওয়া 
স্বাভাবক ও সঙ্গত সে বিষয়ে 
যাতে সেন্টার না হয় তার জন্য 
{তান দৌড়াদোৌঁড় করলেন, কারণ 
সে বিষয়ে সেন্টার হলে তাঁর প্রাতি- 
কূল একজনকে সেই সেন্টার-এর 
অধ্যক্ষ করে বসাতে হবে তার 
পরিবর্তে তিনি অন্য এক বিষয়ে 
সেন্টার বসালেন তার ফলে তাঁর এক 
প্রিয় পান হলেন ডাইরেক্টর আরেক 


“বেত ও মটর চুকরোর” খেলা 
জন হলেন প্রফেসার। তার পর আরম্ভ 
হল “বেত ও মাছের টুকরো”র 
খেলা। কারুর স্বাভাবিক ইনক্রি- 
মেন্ট বন্ধ রাখলেন কারণ তিনি 
সকালের বৈতালিকে এসে হে হে* 
করেন না, কারুকে তানি জোর 
করে এমন পদে বাঁসয়ে দিলেন 
এমন বেতন দিলেন যা ইউ-ীজ-স 
কিছুতেই মেনে নিতে রাজা হচ্ছিল 
না। বিক্ষোভ ছিল কিন্তু প্রতিবাদ 
দানা বেধে ওঠোঁন-তাঁর নানা 
কারণ 'ছিল। সংগঠন ছল না, 
প্রস্তুতি ছিল না, প্রচারের সুযোগ 
ছিল না-সর্বোপরি ছিল প্রান্তন 
ছাত্রদের গগনভেদী স্তুতি বন্দনা! 
তব; প্রতিবাদ হয়েছে তার প্রমাণ 


- জানেন সকলেই ৷ এই অন্যায় স্বৈরা- 


চারের বিরুদ্ধে অন্তত পক্ষে 
তিনটি জবলন্ত এীতিহাঁসক প্রাতি- 
বাদ দেখা 'দিয়েছে- একজন সুমহান 
বুনি নিন বা 


খাঁন দিয়ে গেলেন এক শান্ত' 
মানুষকে । যান €ছদবছর 
ধরে উপচার্ধের চক্রের মধ্যৈ প্রাত- 
পালিত হয়েছেন। এবারে শুরু হল 
ন্‌তন খেলা। চাই প্রাচীন চক্র 
অর্থাৎ অনুপস্থিত জমিদার 
গোষ্ঠী চাইলেন নূতন মানৃষাঁট-_ 
তাঁদের পথেই চলুন। অকস্মাৎ 
দেখা গেল জমিদারি গোষ্ঠী পূর্ব 
তন উপাচার্ষের নিন্দায় মুখর হয়ে 
উঠেছেন। কারণ তখন এছাড়া আর 


দুই রব 
রত্ন দুজনেই গ্রাজুয়েট এবং অন্যান্য 
অনেক গুণ সমন্বিত. একজনকে 
বসানো হল এক বিভাগের অধ্যক্ষ 
করে অপর জনকে দেওয়া হল 
সর্বোচ্চ প্রশাসাঁনক পদে। হান তো 
এখনও শান্তনকেতনের আকাশে 
বাতার্সে দাস সাহেবের গুণগানে 
মুখর। অথচ প্রান্তন ছাত্রদের সন্দেহ 
যে কেউ কেউ নাকি প্রভাবশালী 
কে ডেকে আনার 


পাওয়া : 


হন 


জন্যই চেষ্টা ঈরছেন। 
এবার * আসা যাক নবগঠিত 
অধ্যাপক সভা ও, কর্মী সুভার 
কথায়। যে কোনো বিশবাবদ্যালয়ে 
এ জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা আঁত 
স্বাভাবিক ব্যাপার। এত "দন হয়ান 
বলে এখন হবে কেন-এ জাতীয় 
যান্তর কোনো সদুত্তর দেওয়া নিষ্প্র- 


য়োজন। অধ্যাপক কু্চা ক একাঁটি 
দলের .সৃন্টি? সদ অধ্যাপকের 
সংখ্যা তিনশোর Les 


অধ্যাপক সভার ! “করে- 
5৮118 
অধ্যাপক সভা একটি দলের সংস্থা 
হল কি করে? অধ্যাপক-সভা 
কর্মী মন্ডলী বা কর্মী পাঁরষদের 
বিরুদ্ধে সংস্থা নয়_অল্ততঃ শত- 
করা ৯০ জন কমশী তা মনে করেন 
না। আর কমীমন্ডলীর কথা না 
বলাই ভালো! এঁর সংবধানে 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সভ্য হবার 
অধিকার নেই যদিও এর নাম 
কমশীমন্ডলশ। আর অধ্যাপক সভা 
প্রীত পদক্ষেপেই উপাচার্যের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করে এাগয়েছে। 
মতান্তর ঘটে নি এমন নয়, কিন্তু 


(শেষাংশ পণ্চম পচ্ডায় ) 





যাদবপুর ছাত্র বিক্ষোভের প্রকৃত 


ছান্রবিক্ষোভের জন্য যাদবপদর 


জোড়া ছান্রাবক্ষোভ থেকে ভিন্ন 
ধরণের। এবং যদিও কলকাতার 
প্রত্যেকটি দৈনিকে এই বিক্ষোভ এবং 
তজ্জনীত ঘটনাগুঁলির সংবাদ পাঁর- 


' বেশিত হয়েছে, তবুও ওয়াকবহাল 


মহলের ধারণা ষে এপ্রসঞ্চে সম্পূর্ণ 
ও নিরপেক্ষ সত্য এখনো পর্যন্ত 
জানানো হয় নি! এজন্য এ-ছান্র 
বিক্ষোভের মুল কারণ, বর্তমান 
পাঁরাস্থাতি এবং তার ফলে ভাঁব- 
ষ্যতে কি অবস্থার স্বাম্ট হতে পারে 
ইত্যাদি বোঝার পক্ষে যথেষ্ট বাধার 
সাষ্ট করছে। 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত- 
মান ছাত্র বিক্ষোভের মৃলকারণ 
িশবাবদ্যালয়ের কয়েকটি অস্বচ্ছ 
ও বিতকর্মলক পরাঁক্ষাসংক্রা্ত 
নিয়ম। বিজ্ঞান বিভাগের চারজন 
ছাত্র 'বশ্বাবদ্যালয়ের দ্বিতীয় 
বার্ষক শ্রেণীর পরাীক্ষাতে (বি, 
এর্সাঁস, পার্ট ওয়ান) প্রাতিটি 
পেপারে পাশ করা সত্বেও পরীক্ষা 
সংক্রান্ত একটি * নিয়মান্ুসারে 
যেহেতু তাঁদের প্রথম বার্ধক শ্রেণীর 
পরাক্ষাতে (বি, এসাঁস প্রাল- 
নারী ) মাত্র একাঁটি পেপারে ফেল 
(ব্যাক পেপার) ছিল, সেহেতু 
তাঁরা সেই পেপারটীতে সাপ্ল- 
মেল্টারী পরাক্ষা দেন। উপরোক্ত 
চারজন ছাব্রই শেষোন্ত পরাক্ষাটিতেও 
পাশ করেনা অর্থাৎ তাঁদের বি, 
এসসি, ধপ্রীলামনারী আর কোনো 
ব্যাক পেপার নেই। কিন্তু এখন 


কারণ কি? 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের উচ্চ- 
তর শ্রেণীতে, অর্থাৎ বি, এসসি 
থার্ড ইয়ার-এ উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা 
করতে রাজী হচ্ছেন না এই অজ-- 
হাতে যে এখন নাকি থার্ড ইয়ারের 
সেশন মাঝপথ পর্যন্ত এাগয়ে 
' এসেছে। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে উপরোন্ত পাঁরাস্থাততে 
প্রমোশন দেওয়া হবে না এমন 
কোনো লিখিত নিয়ম অথবা কোনো 
প্রকার পুর্বিতশ নিদর্শন কর্তৃ 
পক্ষের হাতে নেই। বরং বিপরীত 
রূপ অবস্থায় জর্ডানবাসী একজন 
ছাত্রকে থার্ড ইয়ারে প্রমোশন দেওয়া 
হয়েছিল, যা কর্তৃপক্ষও অস্বীকার 
করতে পারছেন না। আরও একাঁট 
ঘটনা গত বৎসর ঘটেছে। ভূতত্ব- 
বিদ্যায় বি, এসসি ফাইনাল পরী- 
ক্ষায় একটি ছাত্র ফেল করা সত্বেও 
তাকে লাখত নিয়মের বিরুদ্ধে, 
প্রচলিত রশীতি, 
অফ এক্সজামনেশনস-এর অনুমাত 
ব্যতাঁত, বশ্বাবদ্যালয়ের সর্বেচ্চ 
কার্ধানর্বাহক সভার ( ইউনিভাপসাঁট 
কমিটি) সমর্থন ছাড়াই, উপাচার্য 
সন্দেহজনকভাবে নিজ ক্ষমতার ব্যব- 
হার করে পাশ কারয়ৌছলেন। ছাত্ররা 
এ-ঘটনাগদাঁলর উল্লেখ বহুবার করে- 
ছেন অথচ কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত 
এর কোনো প্রাতিবাদ করেনান। এর 
থেকেই এগুলির সত্যতা প্রমাণিত 
হয়। 

এমতাবস্থায় বহু অন্ুরোধ- 
উপরোধ ' বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
কতৃক অগ্রাহ্য হওয়ার পর গত্যন্তর 
না থাকায় উক্ত চারজন ছার থার্ড 


অর্থাৎ কন্ট্রোলার } 


ইয়ারে প্রমোশনের দাবীতে ' গত 
২৭শে নভেম্বর থেকে অনশন ধর্ম 
ঘট শুর: করেন। ছাঁদন বাদেও 
অর্থাৎ গত ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত 
কর্তৃপক্ষ কোনো রকম সহান্দভতি-- 
মুলক মনোভাব নিয়ে সমস্যাটির 
সমাধান করতে এঁগয়ে আসেন নি। 
তখন 'বিশববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, কলা 
ও এাঁঞ্জনীয়ারং এই তিনাট বিভা- 
গের অধিকাংশ ছান্র-ছাত্রীই উত্ত চার 
জন ছাত্রের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। 


" অনশন প্রত্যাহার করা হয় এবং গত 


৩রা ও ৪ঠা ভিসেম্বর সাধারণ 
ধর্মঘট পালন করা হয়। কোনরকম 
হিংস্মত্ক ঘটনা না ঘটা সত্বেও 
এই ধর্মঘট সর্বতোভাবে সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়েছে। 

এ-দুটি দন 0 
স্ৌহদ্দীর ভিতরে ও চারপাশে 


(শেষাংশ চতুর্থ প্ঠায় ) 











চার ॥। 


 নাগাল্যাণ্ডের, আ রণ ও অবস্থা” } 


₹ মিদ্রোগন্থী বিশ্ব [ঘ বৰেন ভারতের বিরদ্ধে 
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স্বাধীনতার [ৰ লড়াইয়ে চীন থেকে অন্ত আমদানী 


বর il 


রি 
কোহমা থেকে বারো .মাইল 
দূরে মানসোনার গ্রামে যাঁর 
বাড়ীতে আম অপ্রত্যাশিত ভাবে 
কিছুক্ষণের জন্য আতিথ্য নেবার 
সুযোগ পেয়েছিলাম তানি মনে প্রাণে 
ফিজ্জোপল্থী, ফেডারেল সরকারের 
সমর্থক ও ভীষণভাবে নির্বাচন- 
বিরোধী । 
কথা হাচ্ছল ইংরেজীতে ৷ সংবাদ- 
হয় ঠিক তা নয়, আমার প্রশ্নগুি 
উপেক্ষা করে তিনি কেবল তাঁর 
ব্যান্তগত মতবাদ প্রকাশ, করতেই 
ব্যাস্ত ছিলেন। তাঁর ধারণা ফেডা- 
রেল সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীন নাগা- 
ভূমির জন্য লড়াই করছে। যতাঁদন 
পর্যন্ত না ভারতবর্ষ নাগাল্যাপ্ডের 
এই স্বশীনর্ভর স্বাধীনতা স্বীকার 
করে না নেন ততাঁদন পর্যন্ত তাদের 
এ লড়াই চলতে থাকবে এবং নাগা 





নাগারা সমর্থন জানাবে 

ল্যান্ডের প্রাতাট স্বাধীনতাকামী 
মানুষ তাকে সর্বশীল্ত দিয়ে সমর্থন 
জানাবে। ফেডারেল সরকার বিশ্বাস 
করে নাগাল্যান্ড প্রথম থেকেই 
স্বাধীন রাজ্য ভারতবর্ষের সম্গো 
তার কোন ভোঁগাঁলক, প্রীতহািক, 
সামাঁজক ও রাজনৌতিক সম্পর্ক 
{ছল না এবং এখনও নেই। স্বাধী- 
নতার জন্য এ রাজ্যের লোকের 
ভারতবাসঈদের মতই পাশাপাশি 
ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করেছে 
মাত তা ছাড়া বেশী কিছু নুয়। আর 
আজ তারা একই মানসিকতায় তাদের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয়েছে। যাঁদ সে লড়াইয়ে অস্ত 
সাহায্যের মাধ্যমে শান্ত জোগাবার 
জন্য ভারতবর্ষের শত, চীন কংবা 
পাকিস্তান এগিয়ে আসে তাতে কোন 
অন্যায় নেই কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য 
দিচ্ছে যে পাথবীর যে কোন অণ্য- 
লের “লিবারেশন মূভমেন্টে” পাঁথ- 
বীর অপর যে কোন স্বাধীন দেশ 
সাহায্য করতে পারে এবং নীতি- 
গতভাবে করা উচিত! শুধু চীন 
বা পাঁকস্থান কেন আজ যাঁদ 
আমোরকা বা রাশিয়া অস্ত দিয়ে 
ফেডারেল সরকারকে সহায়তা করতে 
চায় ফেডারেল সয়কার তা আনন্দে 
গ্রহণ করবে। 

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, 
সম্পূর্ণ অপাঁরাচত এক পাঁরবেশে 
কিপিং উত্তোজত একদল বিদ্রোহশ 
নাগা পারবোষ্টিত গ্রাম্য আসরে এ' 
সমস্ত একতরফা বন্তবোর যৃত্তা গ্রাহ্য 
উত্তর দিতে আমার যথেষ্ট অস্বস্তি 
হাঁচ্ছল। * 

চন থেকে অন্তু সাহায্য আসছে 


কোন অন্যায় নেই 


সাধারণ মানুষের ভাগ্য ক ভাবে টু 


নধ্ধারত করবে সে সম্বন্ধে ক 
তারা পূর্ণ সচেতন ? 

গত দশ বছর ধরে ফেডারেল 
আঁতাত কিন্তু তা সত্বেও সমস্ত 
নাগাল্যাণ্ডের কোথাও নীতিগত 
ভাবে কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের বীজ 
বপন হয় নি। ভারতবর্ষের অন্যান্য 
প্রদেশে বিশেষ করে বাংলা দেশ 
কিংবা কেরালায় কাঁমউনিস্ট মুভ- 
মেন্টের যে গত প্রকাতি, লালচশনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা সত্বেও 
নাগাল্যান্ডে এখন পযন্ত সে ধরণের 
কোন সুস্থ কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। 

অর্থনোতিক উন্নয়ন, রাজ্যের 
খাদ্য বা শিক্ষা সমস্যার সমাধান 
দাবী করে আজ পর্যন্ত নাগাভূমির 
লোকেরা কোন গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনে অংশ গ্রহণ করেননি। বর্তমান 


রাজনোতিক শান্ত 

সরকারের শ্াট বিচ্যাঁতকে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দেবার মত কোন রাজ- 
নোৌতিক শান্ত সেখানে এখনও দানা 
বেধে ওঠে নি। সরকার যাদের 
দখলে থাকে কেন্দ্রের সহায়তায় তারা 
অপ্রাতিহত ক্ষমতায় রাজ্য চালান। 
প্রশ্ন করার মত কোন সুস্থ সংগঠন 
সেখানে এখন পর্যন্ত গড়ে উঠতে 
পারে ন। আর এই না-পারার 
কারণ খুব সরল। সম্ভবত সেখান- 
কাব জনগণের মধ্যে এখনও রাজ- 
নৈতিক চেতনার বিকাশ তেমন- 
ভাবে বিস্তার লাভ করোঁন। 

বস্তৃত এই অ-রাজনোৌতিক আব- 
হাওয়ার মধ্যে বার্ধত নাগাল্যাণ্ডের 
যুব সম্প্রদায় এক অসুস্থ ও মিশ্র 
মানাঁসকতায় দোলায়মান। একদিকে 
বিদ্রোহী সরকারের রোমান্টিক কার্য- 
কলাপের প্রাত বয়সোটঁচত স্বাভা- 
বিক আকর্ষণ অন্যদিকে রাজ্য সর- 
কারের প্রাতি অন্ধ আনুগত্য প্রকা- 
শের মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ স্বাব- 
ধার অন্বেষ্ণ_এই দুই বিপরীত 
ভাবধারায় আবার্তত নাগাল্যাণ্ডের 
ভবিষ্যৎ নাগারকজশীবন ভীষণভাবে 
বিধবস্ত। 

ছাল সমাজের একটি বিরাট 
অংশ তরল, বিলাসী, লোভী ও 
জীবন সম্বন্ধে উদাসীন। কোহিমায় 
একদল ছান্রের সঙ্গে আমার খুব 
অজপ সময়ের জন্য পরিচয় হয়। 
কয়েকটি কথার পরই একটি ছাত্র 
হঠাৎ আমাকে আমার কাজের বিষয়ে 
প্রশ্ন করে! সংবাদপন্ত্রে কাজ কি, 





জি ঢ্রোরালনের 
ানািজটার; কলকাতা পার্ক স্ট্রীট প্রাঁতটি 
অঞ্চলে ষাদের আমরা হরদম দোঁখ, 


কোহিমার রাসতায় যেন তারাই ঘুরে 


বেড়াচ্ছে! কুল কলেজে পড়ে 
ছান্রীরাও . ভীষণভাবে গাঁ্কনী। 


জাতাঁয় পোযাক ত্যাগ রুরেছে, স্কার্ট 


পড়ে, নানা কায়দার জুতো ও হাত- 
ব্যাগ ৷ 
গোটা দশেকের মত হেয়ার স্টাইলের 
দোকান। 


অবশ্য কোঁহিমা বা ডিয়াপুরের 


/ ,, -বাইরে যে বিশাল দুভেদ্য পাবত্যা- 


পোষ্টে ' 
চাকরী কারিনা মনে হল একথা শুনে 
ওরা খুব দুঃখত। চাকুরে মানেই 
গেজেটেড আফসার, ছান্রকাল থেকেই 
এরা গেজেটেড পোস্টে চাকরী করার 
স্বপ্ন দেখে। সকলের ক্ষেত্রে নয়, 
অধিকাংশ ছাত্রদের মধ্যেই উচ্চশিক্ষার 
প্রাত কোন টান নেই। কোন ক্রমে 
স্কুলের গণ্ডী আতক্রম করে কলেজে 
পড়তে পড়তে সরকারা চাকুরীতে 
ঢুকে পড়াই জবনের একমাত্র কাম্য।' 
আধুনিক ছাঁটের টাইট পাৎলুন, 


“ গুল সেখানকার , সমাজ জীবন ক 


কষ্টকর জনসংখ্যায় :চার লক্ষের 


£ উপর, ছুহাজার ব্গমাইূলের 'নাগা- 
ান্ড-কূঁগাণত পাহাড় ওঁ উপত্যকায় 


“ছড়ানো । ২০ 
রা আুঁলতঃ কাষীনভ'র গ্রাম নাগা- 
ভূমির'১ অধিবাসীদের জীবনযাত্রা 
কঠোর$ও পক্ষ । পাহা- 
ডের ঢা, কৈটে, ১ একের পর এক 
সির ধাপ. তৈরী করে কিংবা 
জঙ্গল পুড়িয়ে “জম চাষের” 
মাধ্যমে এরা কঠিন: পাথরে ফসল 
ফলায়। সমস্ত সপ্তাহ ধরে চাষ বাস 
মুরগী ও শুয়োর পালন করে আর 
শিকার 'নয়ে ব্যাস্ত থাকে, সপ্তা- 
হান্তে বাববার দিন সেজেগুজে 


দর্পণ 1 শ্যক্রবার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯ 
জামা, হাতে উদসনা সভায় উপস্থিত হয়। 


শুধুমাত্র কোহিমা শহরেই 







প্রাতটি গ্রামের উপকম্ঠেই গির্জা 
গি্জজণ সংলগ্ন মাইনর স্কুল । 


করা আশা ভাগ আধবাসী খাষ্টান। 


কৃষি-নিভ'র নাগাভুমি 

কাঁষনির্ভর নাগাভাঁমর অধি- 
বাসীরা এখনও ভারী শিল্প ও কল- 
কারখানা সম্বন্ধে উদাসীন। ভারপ- 
শিল্প গড়ে ওঠার মতো সুযোগ 
না থাকার ফলে, সরকারী তরফ 
থেরে তার {বশেষ কোন চেষ্টা 
নেই। :তবে প্রতি, একটি; “নিউজ 
প্রি” ও একটি রনির | কারখানা 
স্থাপন, করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে 
নিরাক্ষা চলছে।' ক | 

ভারশজ্প গড়ে ওঠার ফলে 
এখানকার সমাজ জীবনে কী ভাবে 
তার প্রভাব; পড়বে এখনও তা ঠিক, 
বোঝা যাচ্ছে না তবে বর্তমানে নাগা 
ল্যাণ্ডের সরল কাঁষ-নিভ'র মানুষ 
যে এক বিচ্ছিন্ন মানসিকতার প্রাত 
দৰত ধাবমান তা দৃষ্টি গ্রাহ্য, বুঝতে 
কোন অস্মাবধে নেই। 


(শেষ) 





যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ 


ঘুরে ঘুরে দেখা গেছে যে ছাত্রদের 
ঘোঁষত নীতি অনুযায়ী বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিষ্ট্রার, এক 
বিশেষ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও বিভা- 
গীয় ভীনেরা এই কজন ছাড়া আর 
কোন একজনও শিক্ষক বা আঁশ- 
ক্ষক কর্মচারীকে /বশ্বাবদ্যালয়ের 
চৌহদ্দীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার 
সময়ে বাধা দেওয়া হয় নি। ছাৱ- 
ছাত্রীরা প্রসংশনীয়ভাবে শান্ত ধর্ম 
ঘট পালন করেছেন। অথচ ধর্ম- 
ঘটের প্রথমাঁদন.(৩রা ডিসেম্বর ) 
বিশবাবদ্যালয়ের ভিতরে এক অস্বা- 
ভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। 


কতৃপক্ষ বেশীর ভাগ ভবনগ্দালর 


দরজা খোলার অনুমতি দেন 'ন। 
যে-গীল খোলা হয়েছিল, সেগীলও 
অজ্পসময়ের মধোই' বন্ধ হয়ে যায়। 
ফলে বহু সংখ্যক আশক্ষক কর্মচা- 
রীকে ভবনগ্ঁলির বাইরে দাঁড়য়ে 
থাকতে দেখা যায়। উচ্চপদস্থ 
প্রশাসনিক কর্মচারশদের অনুপ্পাস্থ- 
{তর দরুণ কর্মচারীরা নিজেদের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় 
ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 'দ্বতাঁয় 
দিনে, (৪ঠা ডিসেম্বর ) কিন্তু সকল 
ভবনই খোলা হয় এবং সে-দিন আঁশ- 
ক্ষক্‌ কর্মচারীরা কাজণ্ড করেন এবং 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে সে-দিন 
অধিক রান্র পর্যন্ত বেতনও দেওয়া 
হয়। এই দ্াদন বহু 1শক্ষককেও 
বিশ্ব'বদ্যালয়ের ভিতরে দেখা যায়। 
এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে স্থাত্র- 
দের বিরুদ্ধে প্রবেশকালে বাধাদানের 
কোন আঁভষোগ না থাকায় এ-কথাই 
প্রমাণিত হয় যে ছাত্রদের আন্দো- 
লন সম্পূর্ণভাবেই শান্ত ছল। 
আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে ছাত্ররা 
একুটি সভায় (ঘোষণা করেন যে 


(৩য় পৃচ্ঠার পর) 7 
তাঁরা ধর্মঘট চাঁলয়ে যাবেন এবং 
তাঁর পরের দিন, অর্থাৎ ৫ই ডসে- 


সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
কয়েকজন শিক্ষককে এ-প্রসঙ্গে 


দ্বর বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রশাসাঁনক জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায় যে 


ভবন দখল করবেন। সেই ?দন 
বিকাল বেলায় বিশ্বাবদ্যালয় প্রাজ্গ- 
ণের মধ্যে গান্ধী ভবনে যাদবপুর 
ইউাঁনভাসাট টিচার্স এসোসয়ে- 
সন-এর কাষানর্বাহক পাঁরষদ 
একাঁট সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করে 
{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 
করেন যেন তাঁরা অস্বচ্ছ ও বিতর্ক 
মূলক পরাক্ষা সংক্রান্ত নয়ম- 
গুলির পরিবর্তন করেন। আরো 
অধিক রাত্রে যখন বশ্বাবদ্যালয়ের 
মধ্যে কোনো ছাত্র উপাঁস্থত 'ছলেন 
না, ছাত্রশীনবাস ও আঁতাঁথভবনের 
মাঝখানে একাঁট পটকা ফাটে। ফলে 
কেউ আহত হয়েছেন বলে শোনা 
যায় নি। আপাততঃ এই ঘটনাটির 
পাঁরপ্রোক্ষতে 1হংসাত্মক কার্যকলা- 
পের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ পরের 


দিন € ৬ই ডিসেম্বর ) থেকে বিশ্ব 


্বদ্যালয় আঁনার্স্টকালের জন্য 
বন্ধ করে দেন। ইতিমধ্যে ছাত্রাবাস 
ও ছান্রশীনবাসে যাঁরা থাকেন তাঁদের 
এই বন্ধের ৭২ ঘন্টার মধ্যে আবাস- 
গুলি ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। এতে বহু ছাত্র-ছাত্রী 
দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন। গত শানি- 
বার (৭ই ডিসেম্বর ) থেকে তাঁদের 
আহারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
ছাত্ররা পটকা ফাটানোর ঘটনাটির 
তাঁৱ নিন্দা করেছেন এবং এসম্পর্কে 
নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীও জানিয়ে- 


তাঁরা কর্তৃপক্ষের এ-রকম অনমনীয় 
মনোভাবের কোনো য্বন্তিষুন্ত কারণ 
খুজে পাচ্ছেন না। এবং তাঁরা এ- 
কথাও মনে করেন যে এমন' কিছু 


দেওয়া যায়। ছাত্র আন্দোলন যে 
সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে চলেছে 
এ-কথাও তাঁরা মনে করেন। 


চেতনা সম্পন্ন 
চিন্তিত ৷ বিশেষ করে যখন চোখের 
সামনে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের দক্টান্ত রয়েছে। এবং আঁন- 
বার্ষ ভাবেই আজ জিজ্ঞাস্য £ যাদব- 
পুর বিশ্বাবদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন পথে নিয়ে 
যাচ্ছেন? নিরপেক্ষ দৃম্টিভষ্গ+ নিয়ে 
বিচার করলে এ প্রশ্ন করা বোধহয় 
অসঞ্গত হবে না যে মাত চারটি 
ছাত্রের উধতন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 
করা নয়নে এরকম তুলকালাম কাণ্ড 
ঘটাবার প্রস্বোজনে বোধহয় কিছুই 
ছিল না। বিশেষ করে যখন কর্তৃ 
পক্ষ মাত্র গত বছরই সেই 'নয়মেরই 
ব্যতিক্রম করেছেন। তাহলে কি 
অন্য কোন কারণ আছে যার জন্য 
কর্তৃপক্ষ এই চারটি ছাত্রকে উদ্ধতিন 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করতে 
অসুবিধে বোধ করছেন? বর্তমানে 
তো অনেক জায়গাতেই নক্সালপন্থণ 


- বলে ছাত্রের বিরুদ্ধেই অভিযোগ * 


তোলা হচ্ছে। এই চারটি ছাত্রের 
eG La i Hl 
যোগ আনা হচ্ছে? 









চন নিয়ে দুই রাজ্য কংগ্রেস এমন 
কি কংগ্রেসের হাইকম্যান্ড পর্যন্ত 
বেশ গোলমালে পড়েছেন। কার- 
৭. শটা নতুন কিছুই নয়। কংগ্রেসের 
িরপুরাতন অন্তকলহ, দুটি 
রাজ্যেই পার্টির ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর 
বিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীরা প্রার্থী ির্বা 
চনে স্বেচ্ছচারতা ' ও, নানাবিধ 
দূনীণীতর আঁভষোগ , এনেছেন 
উত্তর প্রদেশে ', ঝগড়ার, এ 
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উত্তর প্রদেশে, বিহারে 


পর্যন্ত প্রবীণ নেতা িবনলাল ' 
সাকসেনার নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক 
বিরাট অংশ পাটি থেকে বেরিয়ে 
এসে বিরোধী কংগ্রেস দল্‌ গড়েছেন 
এবং মধ্যবতশী নির্বাচনে নিজেদের 
প্রার্থীদের দাঁড় করাবেন বলে 


পৌষ মেলাও সমাবর্তন; [নিয় 


উপাচার্য যা বলবেন তাই, চলবে 
তবে তো স্ধীরঞ্জনের যুগই ছিল 
স্বার্থধগ। আসল কথা, বেদনা 
অন্যত্র । এই অধ্যাপক সভা ও কর্মী 
সভা হবার ফলে বিপদ গুনলেন 
৬ প্রান্তন ছাত্র-চক্র_-আাঁদের আ'ধপত্য 
"_ শনষ্প্রভ হয়ে আসছে-কয়েকাট 
দনর্বাচনেই তার প্রমাণ পাওয়া 
গেল। সুতরাং এই অধ্যাপক সভা 
" যে কোনো রাজনোৌতক দলের চর_- 
«এ বিষয়ে প্রান্তন ছাত্রগোম্ঠীর আর 
কোনো সন্দেহই রইল না। অর্থাৎ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের কল্যাণ ও সুষ্ঠু 
" পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষকদের 
সহযোগীতা সহ্য করা হবে না 
আর, প্রান্তন ছাত্র যাঁর সমস্ত 
কর্মীকে বেতনভোগণ কর্মচারী 
মনে করেন তাঁরাই কলকাঠি নাড়া- 
বেন দূর থেকে-আর তা নাহলেই 
কোনো রাজনোতিক দলের 'ব*ব- 
ভারতী গেল গেল বলে চীৎকার 
করতে হবে। / 
গোলমাল বেধেছে এবারের 
পোঁষ মেলা ও সমাবর্তন 'নয়ে। 
শ্ান্তিনকেতনে প্দীলশ আসা নিয়ে 
ববক্ষোভ অসন্তোষ আজ নতুন নয়। 
স্বয়ং রবান্দ্রনাথের আমলে তাঁর 
কন্ঠেই এর প্রতিবাদ ধ্বানত 
হয়েছে! সে যুগেও তানি সর্বক্ষেত্রে 
প্রাতবাদকে টিকিয়ে রাখতে 


4 , এই ,অবস্থায় এ বছর কর্মী 
পরিষদের সভায় (এটি কিন্তু নব- 
স্গাঠিত অধ্যাপক সভা বা কর্মী সভা 
নয়) পুলিশী আতিশয্য নিয়ে 


'4শগুগোল /১7 


(তয় পৃজ্ঠার পর) Re 
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ও পৌষ মেলা পথক করার কোন, 
কথা প্রথমে ওঠোন। বলা হয়েছে 


আতিশয্য এবং 
মেলার কার্নভ্যালরপ নয়ে। সক- 
লেই 'দ্বধাহীন কন্ঠে স্বীকার 
করোছিলেন দাই অন্যায় । তার- 
পর সমাবর্তন ও পৌষমেলা 
পৃথকীকরণের প্রস্তাব আসে সভা- 
পাঁতর আসন থেকে এবং বলা 
ভালো যে সে সভার সভাপাঁত 
লেন স্বয়ং উপাচার্য । সুতরাং 
উপাস্ত্রাকে ভয় দোঁখয়ে রাজা 
করানো হয় এটা ঠিক নয়। প্রস্তা- 
বটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় 
অন্তত এর ফলে পৌষ মেলাটা 
বাঁচবে এই আশায়। শান্তিনিকে- 
তনের আসল এীতিহ্য পোষ মেলায় 
গডগ্রী বিতরণে নয়। এরপর আসতে 
শুরু করলো সেই অন্বপস্থিত 
জমিদার গোচ্ঠীর আক্রমণ- এীতহ্য 
গেল গেল রব। তাঁরা নাক বল- 
লেন, সমাবর্তন যখন এঁতহ্য তখন 
পলিশ, হৈচৈ সবই এীতহ্য সুতরাং 
এঁতিহ্য ক্ষ করা চলবে না। 
এর মধ্যে আরেকটা খেলা 


আছে এমন গন্ধও কেউ কেউ পেয়ে- 


ছেন। হীন্দিরা গান্ধী যেহেতু 
কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্র তাই তাঁকে 
শান্তনিকেতনে আসতে দেওয়া 
হবে না-আর তিনি না এলে সেই 
ফাঁকে সুধারঞ্ন বা কোনো প্রভাব- 
শালী ব্যক্তিকে আচার্যের পদে 
বাঁসয়ে দেওয়া যাবে। একেই বলে 
গা্ণাতক 'হসাব। অঞ্কটা দাঁড়াল 
এই- রকম কংগ্রেস বিরোধীরা 
ইন্দিরা গান্ধীকে সরিয়ে স্বতন্ত্র 
পাঁটরি সহ্যাত্রীকে আচার্য করতে 
চাইছেন এই রকম প্রচার না 
চালালে যারা চোরাপথে 
সুধারঞ্জনকে ফিরিয়ে এনে সেই 
স্বৈরাচারের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে 
চায় তারা গা ঢাকা দিয়ে কাজ 
হাসিল করবে কি ভাবে। আর সেই 
দুই রত্ন পরস্পরের প্রতি যতই 
বিরূপ হোন না কেন দুজনেই 
জানেন তারা যে পদে বসে আছেন 
বা বসতে চাইছেন তার ন্যুনতম 
গুণাবল তাঁদের নেই। সুতরাং 
হে কর্ণধার পুনরাগমনায় চ। আর 
হালের কাছে সেই প্রান্তনেরা তো 
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তারি করতে বসে পরে 
দিন পিছিয়ে দিয়েছেন। র 
উত্তরপ্রদেশ দশকনলাল সাকসেনা 
একটি বহুলপাঁরচিত 'নাম, যাঁদও 
এ'র রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র বলতে 
বিশেষভাবে রাজ্যের পূর্বাণলের 
কথাই উল্লেখ্য। এই পূর্বাগুলে 


'উত্তর প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল 


করবেন। ইতিমধ্যেই শিবনল্বালবাবু 
এই অগ্চলে তার নতুন পার্টকে 
শক্ত ভাবে গড়ে তোলার জন্য একাঁট 


সক্ষম হয়েছেন। 

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের গৃহ- 
বিবাদ গত দশ-বার বছরে ক্রমশঃ 
তাঁৱ থেকে তীব্রতর হয়েছে। এবং 
যাঁদও চন্দ্রভানু গৃপ্ত এবং কমলা- 
পাত ভ্রিপাঠি ১৯৬৭-এর সাধারণ 
নির্বাচনে কংগ্রেসের বেসামাল ঘরকে 
বাঁধবার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা 


বন্দোবস্ত করেন এর ফলে নিপা 


মশায়ের গ্রপ থেকে এইচ, সি বহু- 
গুণা গ্প্তবাবকূর আশীর্বাদধন্য 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 


কমনীয়ত! 







দান করেন তাহলেও দলের অল্ত- 
কলহকে ধামা চাপা 'দয়ে রাখা যায় 
নি! চরণ সং কংগ্রেস থেকে রোবয়ে 
এসে দল গড়লেন (যা বর্তমানে ভার- 
তাঁয়ক্রান্তি দল বলে আখ্যা পেয়েছে) 
এবং অ-কংগ্রেসী দলগুলির সমর্থনে 


স, পি এবং অন্যান্য দল থেকে 


') কিছ লোককে কংগ্রেসে ভাঁঙ্গয়ে 


এনে চন্দ্রভান গুপ্ত চরণ সিংয়ের 
সংযুক্ত বিধায়ক মন্ত্রিসভার পতন 
ঘটাতে সক্ষম হয়োছলেন। 
আজকে উত্তর প্রদেশে চরণ িং-এর 
জনাপ্রয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে 
এবং আঁর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্লান্ত 
দল এমনই সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংগাঠত 
হয়েছে যে তারা রাজ্য বিধান সভার 
৪২৫টি আসনের সবকটিতেই প্রার্থী 
দেবেন। আপাতদ্যান্টতৈ এটা খুব 
অসম্ভব মনে হলেও রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের মতে ভারতীয় ক্লান্ত 
দল উত্তরপ্রদেশে ৩০০ট আসনে 
প্রীতদ্বান্বিতা করবেই। 

এখন শিবনলাল বাব যান 
তাঁর দলের নাম দিয়েছেন ভারতীয় 
সমাজতন্বাদী কংগ্রেস কারণ তাঁর 
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॥ পাঁচ? 


কংগ্রেসী কলহ চরমে উঠেছে - 


সুচেতা কৃপালন' মান্ত্রসভায় যোগ-" 


EE EE HE 


, বাদাঁ কংগ্রেস, তিনিও চরণ সিংয়ের 


মত সংগঠন ক্ষমতা রাখেন! এবং 


মধ্যবতশী নির্বাচনে নির্বা- 
চনে তান যে করেছেন 
অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারতাধধ্রখট্মখেয়ালণী- 
পনা ও দ্নীতি, তার ইাতি- 


ছেন। তাঁরা হাই কম্যান্ডকে বলে- 
ছিলেন যে প্রার্থী নির্বাচন কি ভাবে 
হয়েছে। শিবনলাল বাবু বলেছেন 
যে, তিনি জানেন অন্ততঃ ৩০ঞাঁট 
আসনে প্রার্থী তাঁলকা তৈরী 
করতে কংগ্রেস নির্বাচক কাঁমাটর 
দু ঘন্টার বেশ সময় লাগে নি 
অর্থাৎ তাঁরা য'রা রাজ্য কংগ্রেসে 
'বরোধা পক্ষ হাই কম্যান্ড তাঁদের 
প্রোরত তালিকা অথবা রাজ্য কংগ্রে- 





চস", হেত 


ও অপরূপ লাবণ্য ! 
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দর্পন, শ্ঢক্বার ১৩ই i ud 


“বড় চাষীর Rei ভারতীয় ক্ৰান্তিদল চলছে 


কা কংগ্রেস পার্লা- 
মেন্টারিয়ানরা কংগ্রেসের তথাকীথত 
ঝাঁঝালো র অন্তঃভুক্ত। 
চরণ সি উত্তরপ্রদেশের পাঁশ্চমা- 
গুলে ষণেম্টম্রশান্তশালশ। এবং চন্দ্র- 
ভানু গুপ্তের উপর বিতশ্রদ্ধ বহু 
প্রবীণ কংগ্রেস কমশিই তাঁর ভারতীয় 
ক্লান্তি দলভুন্ত হয়েছেন। তিন যে 
সরকারী নীতিতে “বিশেষ কিছু 
তা নয় বরণ কার্যকরভাবে 'স্থতা- 
বস্থার উপর জোর দিয়ে চতুর চরণ 
সং গ্রামাণ্লে ধনী চাষীদের সমর্থন 


পেয়েছেন। এরা ভূমিহীন চাষীদের * 


আন্দোলনে বিব্রত। তারা ভারতনয় 
কান্তি দলকে যথেষ্ট টাকা 
জোগাচ্ছে। অর্থসংগ্রহের 'ভাঁত্ততে 
এই দল এখন কংগ্রেস এবং জনসং- 
ঘের পরেই স্থান পায়। এপর্যন্ত এ- 
দের নির্বাচনী ভান্ডারে ১৮ থেকে 
১৯ ' লক্ষ ' টাকার ' মত জমা 
হয়েছে। শুধু যে ধন 
চাষীরা .এদের মদত দিচ্ছে 
তাই নয়। রাজ্যের কিছু বড় বড় 
ব্যবসায়ীরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে 
নেই। * 
পশ্চিমভাগে চরণ সং আর 

পূর্বভগে শিবনলাল সাকসেনা 
তাঁদের শান্ত সামর্থ দিয়ে আগাম 
নির্বাচনী যুদ্ধে চন্দ্রভানয গুপ্ত ও (ররর 
কমলাপাঁত ্লিপাঠীর যডন্তফ্রন্টকে প্রায় 
সাঁড়াশীর মত চিপে ধরতে সক্ষম। 
সুতরাং গুপ্ত সাহেব কংগ্রেসের উপর 
মহলে গত সাধারণ নির্বাচনের ' পর 
নিজেদের আসন আবার প্রতিষ্ঠিত 
করলেও তাঁর আসন এবারের ধাক্কা 
সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ । এবং 
তিনি স্বয়ং যে এ বিষয়ে ওয়াকে- 
বহাল তার প্রমাণ তাঁর পুরানো 
নির্বাচন কেন্দ্র রাণীক্ষেত ছাড়া 
সরোজনগর কেন্দ্র থেকেও তান 


প্রার্থী হচ্ছেন । 
বিহারের অবচ্থা 
উত্তরপ্রদেশে গেল িহারেও 


কংগ্রেস দলে গত সাধারণ শানরবাচ- 
নের আগে এবং পরে দলীয় কোন্দল 
তীর হয়ে উঠে এবংস্যথারশীতি বহু 
লোক দল. ছেড়ে চলে যায়! বাবু 
মহ্ামায়াপ্রসাদ সিংহ ও পণ্ডিত 
বিনোদানন্দ ঝা এখন দলের বাইরে। 
মহামায়াবাবু ক্লান্ত দলের নেতা 
এবং কংগ্রেস সমার্থত শোষিত দল 
মন্ত্রীসভা গঠনের আগে যুক্তফ্রন্ট 
মন্লিসভার নেতৃত্ব দিয়োছলেন। 

এই দুই প্রাক্তন কংগ্রেসসেবী তো 
আগে থেকেই বিরোধী পক্ষে আছেন। 
এবারে আবার কিছু লোকের দল- 






প্রোন্তন মুখ্য মন্ত্রী) ও আরো পাঁচ- 
জন" মন্ত্র নামে দুনাীতর 
অভিযোগের তদন্ত চলতে থাকার 
সময় এই ছয়জনকে মনোনয়ন দেওয়া 


(৫ম পষ্ঠার পর) 
চলবে না। কংগ্রেস হাই কম্যান্ড ছেন যে কোন কংগ্রেসকর্মীর বিরুদ্ধে 
পড়েছে উভয় সঙ্কটে। কৃষ্বল্পভ এই রকম কোন আঁভষোগের তদন্ত 


সহায় এবং অন্যান্য পাঁচজনকে মনো চলতে থাকে তাহলে পার্টর শুভা- 
নয়ন না দেওয়ার মানে হচ্ছে রাজ্য শুভের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের 
কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন ও শক্তিশালী স্বেচ্ছায় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়া- 
গ্ররপাটকে চটানো। দলগত শঙ্খ নই উচিত। শ্রীমতী গান্ধী ও 
লার দিক থেকে তা হয়ত সমীচন Ee Lo SL URES করেন 
হবে - না। আবার ,. য়াদের যে দুর্শীতির 
বিরদ্ধে দূন্শীতর তদন্ত" চলছে “হচ্ছে জৰ নিৰ দীন উচিত 
তাদের মনোনয়ন 'দিলে' কংগ্রেস . হবে না এই. নশীত গৃহীত হলে 
ধিবরোধী দলগ্ীল নিববাচনণ ' প্রচারে জনসাধারণের কাছে পার্টির ইজ্জত 
তার পুরো সুযোগ নেবে পার্টির ' ৰ়্বে এরং পার্টির মধ্যেকার বিবাদ . 
পক্ষে যার ফল বিষময় হতে পারে। বিঃসম্বাদও তখন আর বেশ মাথা. 
প্রধানমল্তী “শ্রীমতী হীদ্দিরা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। 


গর, তদন্ত: -. 


গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপাতি শ্রীনজ- 


অপর পক্ষের বন্তব্য হল যে এই মং 
দলঙ্গাপ্পা বোধহয় আনসারী সাহে- সংগঠনের কথা ভেবেই এই ছয়জন (ডিক 
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যাঁদ মান্দ্রসভা ছাড়তে হয় বা নির্বা 
চন থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাহলে 
তো যে কেউই শুধু বদনাম দিয়েই 
আর একজন অকেজো করে দিতে 
পারে। দুনশীত প্রমাণ হয়ে গেলে 
অবশ্য অন্য কোথা। | 
বিহার রাজ্য কংগ্রেস কোন 
‘কোন, মহল থেকে এখন একাঁট 


মধ্য পন্থার; প্রস্তাব করা, দি 


এ'রা বলছেন যে কৃফবা্ীভবাবু : 





বের বন্তব্যের যৌন্তকতা খাঁনকটা প্রান্তন মন্ত্রীর মনোনয়ন নিয়ে কোন প্র কংরেস্‌ 5 


মানেন। তাঁরা নাক বলছেন যে এই 


প্রশ্ন তোলা উঁচত নয়। করণ” 


নের-সষ? 





ছয়জন প্রান্তন মন্ত্রী নির্বাচনে মনোনয়ন না পেলে এরা কি করবেন না আসার 
প্রার্থী হওয়ার চাইতে পার্ট সংগ- বলা যায় না। হয় তঁরা ‘পাঁটর- ৬৮৬ ও 
ঠনের কাজে যদ মনোনিয়োগ করেন নির্বাচন কাজে বিশেষ মনোযোগ নারে মন্ত্ঘদে অ 


তাহলে সেটাই পার্টির পক্ষে সব- 
চেয়ে লাভজনক হবে। কংগ্রেস সভা- 


পাঁততো কোন রাজ্য বা কোন এই পক্ষ থেকে আরো. বলা হয়ছে হা 
উুলেই মর্জি দেবে। 


ব্যক্তির নাম না করেই সম্প্রীতি বলে- 


লিিজ্ুুতুস্প 


দেবেন না অথবা একজোট 
সমস্ত কাজের বিরোধিতা 


যে দুনীতর আিযোগ 





ব্রেজিলে নয়৷ ফ্যাসিবাদ 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


ব্রোজলে বামপন্থী .নিধন এক 
নতুন পর্যায়ে এসে পেপচেছে। গত 
কয়েক মাসের ছাত্র আন্দোলন্রে 
ফলে (তাদের প্রধান দাবী ছিল 
শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবতনি) 
ব্োজলের দাক্ষণ পন্থী সরকার 
কয়েকটি আধা সামারক এবং আধা 


. ধর্মীয় সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে 


সর্বস্তরে সরকার বিরোধী আন্দো- 
লন এবং আন্দোলনকারীদের খতম 
কারার জন্য। 

এই সংস্থাগীলর মধ্যে সবথেকে 
কুখ্যাত হচ্ছে, “কামউনিস্ট হান্টার 
কম্যান্ড”, যার নেতারা “বড় নাৎসী” 
চিত, কছ্যাদন আগে সাও পাও- 
লোতে এই সংস্থার লোকেরা একটি 
থিয়েটারে আক্রমণ করে, আঁভ- 
নেতাদের পিস্তল খুলে ভয় দেখায় 
এবং প্রধান অভিনেত্রধ-কে ' উলঙ্গ 
করে রাস্তায় বের করে দেয়। 

বামপন্থী বিরোধী আক্রমণের 


নেতৃত্ব দিচ্ছে ব্রেজিলের অনেক! 
কিছুদিন, 


ওপ্রমহলের লোক। 
আগে প্রেসিডেন্ট কসটা ই সিলভা-র 
স্ৰী একটি চিঠি সই করে পাঠান 
পোপ-কে অন্রোধ জানিয়ে নাচের 
মাধ্যমে বামপন্থীদের উৎখাত করতে । 
পুলিশও একমাত্র বামপন্থী ছাত্র 
ধরাতেই সক্রিয়-গত এক মাসে 
এক হাজার ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে। 


জনৈক 


পারের 
ব্রোজল মৈত্রী স্থাপনার্থে। সফর- 


কালে কি শ্রীমতী বামপন্থী নিধন, 


সম্বন্ধে কোন বশেষ শিক্ষা নিয়ে 
এসেছেন? জনসম্ঘ ও আর-এস-এস 
কি হবে ভারতের কমিডীনস্ট হান্টার 
কম্যান্ড 2 

ক দু 

তিন মাস আগে মাঁক্কন য্ত- 
রাষ্ট্রের শিকাগো শহরে যে প্রচণ্ড 
হাঙ্গামা হয় ডেমোক্াটক পাঁ্টর 
কনভেনশনকে ' কেন্দ্র করে, তার 
তদন্ত 'রিপোর্টাউট সম্প্রতি বোর- 
য়েছে। ড্যানিয়েল ওয়াকার নামে 
শিকোগোবাসী আইন- 
জবির নেতৃত্বে নক্বুই জন লোক 
এই তদন্ত করতে গিয়ে দেড় 
হাজার লোককে ইন্টারভ্যু করেন, 
বারো হাজার ছবি দেখেন. এবং 
কুড়ি হাজার পাতার নথাপন্র (ওই 
হামলা সংক্রান্ত) যোগাড় করেন। 
তাঁদের রায়, “যাঁদও জনতা অনেক 


-ঈময় উস্কানী দিয়েছিল, পদীলশের 


বাঁধনহীন এবং ষথেচ্ছা আক্রমণের 
কোন য্দান্ত নেই ৮ 

তদন্ত কাঁমশনের মতে পুলিশী 
আন্মণ আরও অনেক. ভয়াবহ 
হয়ে ওঠে যদ এটা মনে রাখা যায় 
যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা 


ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এমন সব লোকের, 


উপর যারা কোন আইন-লজ্ঘন করে 


ত নি। যারা ছিল 'িরস্ত্, যারা হয়ত 


শুধুমাৰ ঘটনাচক্লে এই হাত্গামার 
জায়গায় গিয়ে পড়েছিল কিংবা হয়ত 


ওুখান্তে প্রাক্ুতর ৷ প্রপস্ন্র দল 


(পারবেন না। ্ 


মধ্য 
থেকে 


' হাইকম্যাম্ডকে 


শিক্ষা ভুলে গিয়ে পুঁলশ তান্ডব- 
লীলা চালয়োছল বিশেষ করে 
সাংবাঁদক ও ফোটোগ্রাফারদের উপর 
যাদের অনেকের ক্যামেরা ইত্যাদি 
সরঞ্জাম ইচ্ছে করে ভেঙে দেওয়া 
হয়োছল...... “their equipment 


অপর পক্ষের চিন্রাট কাঁ? 


শুধুমাৰ মি হাঁ-প মার্কা, 


যুবক বলে ধরে নেওয়া মোটেই 
ঠিক হবে না। জনতার আঁধকাংশই 
ছিল রাজনোতিক চেতনাসম্পন 


লোক যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল . 


শান্তভাবে বিক্ষোভ দেখান, বিশেষ 
করে মার্ক সরকারের ভিয়েতনাম 
নীতির বিরুদ্ধে। 

পীলশী বর্বরতার কথা বলতে 
গিয়ে একজন আমোরকান ত্যার্ার্ন 
বলেন যে তারা সমস্তক্ষণ বারান্দায় 
বা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকে- 
দেয় এবং তাদের আহবান জানায় 
নিচে নেমে এসে মার খাবার জন্য। 
কিল্তু রিপোর্টে সবথেকে বেশী 
নিন্দা করা হয়েছে শকাগোর মেয়র 
রিচার্ড ডেলীর প্রশাসীনক ব্যব- 
স্থাকে। কোনও অপরাধী পুলিশ 


আঁফসারের বিরদ্ধে শাস্তিমূলক 


ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 'ন যার 
ফলে, তদন্ত কমিটি বলেছে, পুলিশ 
সাধারণ মানুষের থেকে আরও 
বেশী বাচ্ছন্ল হয়ে পড়বে। 
'রিপোর্টাট সরকার ছাপাখানা 
ছাপাতে রাজী না হওয়ায় অন্যত্র 
ছাপাতে দিতে হয়। শুধুমান্র 
পাঁচশো কাঁপ ছাপা হয় তার এক- 
টিও জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা 
হয় নি। রিপো্টটর শেষে ভ্যানি- 
য়েল ওয়াকার লিখেছেন, “যদিও সে 










বাধ্য হয়, যে যা তারা, 


পুলিশের সঙ্গে 
শেষ নয় ভাবষ্যতেও হবে। 
তখনও সারা পাঁথব চেয়ে দেখবে 
তার ফলাফল ৷” 


(B | 
গুয়েভাা 


মাঁকন যাত্তরাষ্্র ও তার তাঁবে- 
* দার রাষ্্রগাীলর বিরদ্ধে লড়াইয়ে 
যখন চে গুয়েভারা মারা যান তখন 
fক {তান ভাবতে পেরেছিলেন যে 


ব্যবসায়ীদের মালমশলা হয়ে 
দাঁড়াবে? কিন্তু তাই হয়েছে। হাঁল- 
উডের টোয়োন্টয়েথ সেগুুরী ফক্স 
একটি ছাঁব তুলছেন যার নাম “চে” ৮ 
নাম ভূঁমকায় আভনয় করছেন 
{বিখ্যাত আভনেতা ওমর শরীফ এবং 
তে দে কার ভূমিকায় আঁভনয় 





ঞ 


শ্যুটিংয়ের সময় শরীফকে অনেক 
কাদা জল ভাঙতে হয়েছে, গোরলা | 
চে-র জীবনের সাঠক রুপায়ণের 
জন্য। ছাঁবাট নিয়ে মাঁক্ন দেশে এ. 
নানারকম কথাবার্তা হয়েছে । অবশ্য 
টোয়েন্টিয়েথ সেণ্চুরী ফক্স কোম্পানী 
কিছু একটা বিপ্লবী নয়, তারা 
গুয়েভারা-কে দেখাচ্ছে একাঁটি আধদ- 
নক রাঁবন হুডের মতন করে। 
রাজনীতি সযত্রে বর্জন করে, বই- 
টিতে চে কে দেখানো হয়েছে একাঁট 
অঁত সাহসী * বাদ্ধমান ব্যাস্ত 
ণহসাবে। ওমর শরীফের ?নজের 
মন্তব্য, “এখানে সততার প্রশ্নই 
উঠতে পারে না কারণ ধণতান্তিক + 
সমাজের একদল লোক এট করছে”। * 
ফি 4 % 
কেনেডাঁ ও জনসনের পর প্রথম 
{রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট, রিচার্ড 
নিক্সন খবরের কাগজ পড়েন না 
এমন ক আর পাঁচটা আমৌরকানের 
মত টোলাভশনও দেখেন না। এবং 
যখন ‘খবরের কাগজ পড়েন তখন 
তান প্রথমে খেলার পাতাটি 
খোলেন। অন্যান্য খবর জানার 
প্রতিদিন সমস্ত সংবাদপত্রে কি 
বোরয়েছে তার সারাংশ তৈরী করে 


$ 


{দিয়ে দেন। 
শনজ্সন কোন ' প্রেস সেক্রেটারীও . 


না। পরোক্ষে তাদের ওপর নানারকম 
চাপ আসতে পারে! হয়ত নক্সনের 
যারা খুটি, ওয়াল স্ট্রীট্রের স্তর 





+ 






[J 


[এক কৃষক পরিবারের মেয়ে, 
বর্তমানে দাক্ষণ ভিয়েতনামের 
জাতীয় মুক্তি ফোঁজের সহ-আঁধ- 
নায়ক কমরেড নুয়েন থ 'ডন-এর 
নিজে মুখে বলা বিপ্লবী জীবনের 
7 

El Al 
১6 আমি৷ - 


FA 
at শক্রেবার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


" কৃষক মেয়ে. থেকে বিপ্লবের নেত্রী 





(দৃর্পণের সংবাদদাতা) 


পেলে তার কাছ থেকে আম নানা 
শিক্ষা লাভ করি এবং এঁ সময়কার 
আন্দোলনে যোগাযোগ রক্ষার কাজে 
নিফন্ত হই। তখন শুধু এটুকু 
বুঝতাম, ধনী চাষী আর ফরাসী- 
দের বিরদ্ধে সংগ্রামই হলো আমা- 
দের লক্ষ্য । 

কিছুদিন বাদে খাস ফরাসী, 
দেশে! বঁমউনিষ্ট পার্ট য্খন সরকার 


যাঁদও আমার সর্বজনপাঁরচিত নাম কুঠনে অংশগ্রহণ করল, তখন আমা- 


নুয়েন থ ডন (ডাক নাম উৎ), ' 
কিন্তু 'বিগ্লবর্ণ জীবনের 'বাভন্ন , 
সময়ে আমি নানা নাম ব্যবহায় 
করোছি। 


বয়স থেকেই আম গণঅভ্যুথানে 
অংশ গ্রহণ করে আসাঁছ। সেই সময় 
আমাদের উপর খুব অত্যাচার চলছে 
এবং আমার এক ভাই গ্রেপ্তার 
হলো। কিছুই বুঝতাম না তখন 
আমি, তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ করতাম। ধন চাষীদের 
বিরুদ্ধে তখন আমাদের সংগ্রাম । 


“দৈৰ পক্ষে বভয়েতনামে ,খোলাখ্দাল- 
ভাবে ্ান্ত সংগ্রাম চালাবার: রর 
প্র্ণদ্ত হলো। আমি পম প্রচা 


রকেরগ্রকাজ। ১১৩ 7 3১৪৫. 


সাল পর্যন্ত আমি/ 

নের এক 

' সালে 

চারের ও 

ফরাসী -কৃমিউি-ির উপরও 

হামলা হর্লো তাই' আমরা এক 

খু ফুন্ট-্গঠন করলাম।২ 
কিন্তু র তীব্রতা 


তেই থাকল {বিয়ের দূ-বছর বাদে" 


ঃগঠ- গ্রামের মধ্যে নজরবন্দী! 





আমার স্বামী ১৯৩১ সাল থেকেই 
বন্দী এবং ১৯৪২ সালে কারাগারেই 
তার মৃত্যু, আমাকে যখন বন্দী 
করল তখন আমার ছেলেটার বয়স 
মাত্র ছ-মাস। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার 
বাচ্ছাটাকে আমার সঙ্গে জেলে 
যেতে দিল না। গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে 'বা-রা নামক কারাগারে আমাকে 
আটক রাখা ' হয়; 


নৈতিক বন্দী ওখানে আটক ছিল। 
 হৃতীপশ্ডের অসুখের দরুণ 
আমাকে ১৯৪৩ সালে মুক্তি দেওয়া 
হয়; তবে থাকতে হয় একট 
এক বছ- 


৯. রের মধ্যেই চাষীদের মাধ্যমে আম 
-' িস্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ কারি 


এবং ১৯৪৫-এ জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের 
অত্যুর্থান্নে অংশ নিই। আম তখন 
প্রদেশের মহিলা সংগঠনের নির্বা- 
_ চিত সদস্য। 

৪৫-এর অভ্যুত্থানে আমরা 
‘সরকারী দলের সঙ্গে যুদ্ধ করে 


১৯৩৫ সালে আমার ভাই মহন্ত ১৯৪০ সালে: আম গপ্তার হলাম) নে পদে ক্ষমতা দখল কাঁর। 










অশেষ কল্যাণ 


54. দেশজাত 





Kk 
গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিঞ্ধধিরা এই সত্য 

উপলব্ধি 'কবিয়াছিলেন বলিয়াই 
/{ বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
* ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 


সাধন করিষ! 


পান্পানুমোদিত প্রণালীতে 

তেষজার্দি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন, সর্বপ্রকার 

দস্তবোগেরমহৌধধ। 


এন্‌- এ. আবূর্ষেদশাস্তী, 
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) 
fam এম. সি. এস. আমেবিক!) 
~ শাগলপুব কলেলেব রসায়ন 
শান্ত্রের ভুতপূর্ব অধ্যাপক । হু টড 
৪০ এ 
রিনা পি সাধন। ঠধধানয় - ঠাক! 
2 নরেণচন্্র ঘোষ, 
এস্‌. বি. বি. এস, (কলি) " ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রট, কলিকাত-৬ 
আবুর্বেদা চাধ্য। 7, লাধনা উধধালয়. রোড, সাধন! নগর 


কলিকাতা -৪৮ 


শ-খানেক . 
মাহলাসহ প্রায় এক হাজার রাজ-' 





৯১ 
রি 


পাচমাস অমাগত প্রাতিরোধ সংগ্রাম 
চাঁলয়ে যাবার পর শন্লুপক্ষ এক 
দের হাঁটয়ে দিল। জঙ্গলের মধ্যে 


আশ্রয় নিয়ে আমরা জনসাধারণের 


মধ্যে প্রচার চালালাম 1এইভাবে ক্রমা- 
গতু প্রচার ও সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে 
(১১৪৮ ও ৪৯-এ ' প্রদেশের দুদ 
তৃতীয়াংশ দখল করলাম। কন 
পরের বছর পুরো প্রদেশটাই দখল 
করল শত্রু? আবার জঙ্গলের মধ্যে 
ফিরে গিয়ে গোপনে জনসাধারণের 
মধ্যে কাজ শুরু হলো। 

১১৪৬ সালে আমাদের রাজ- 
নোৌতিক সংস্থা রিপোর্ট পেশ করার 
জন্য আমায় হ্যানয় পাঠাল। 
সবেমাত্র কয়েকটা পাহাড় ও কিছু 
অল আমাদের আঁধকারে, বাকী 
চারদিকে শত্রু। তার মধ্য দিয়ে 
অনেক কম্টে কোনরকম হ্যানয়ে 
এলাম এবং হো চাঁ মনের সঞ্যে 
সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্ত্র নিয়ে 
যাবার ভার দলেন। একটা নৌকায় 
দশটন অস্ত্র 'নিয়ে আম হ্যানয় 
থেকে যাত্রা করলাম । যান্রাপথ ছল 
বপদ জন্কুল। কারণ, সর্বদাই 
বিমান আক্রমণ চলছিল এবং শত্রু 
পক্ষের জাহাজ ইতিমধ্যে আমাদের 
একশো নৌকা ডুবিয়ে 'দিয়েছে। 
সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রদেশের 
কূলে এসে নাবলাম এবং এক 
সংষোগরক্ষাকারীর সহযোগিতায় 
যথাস্থানে অস্ত্র পেপছল। অস্ত 
পেয়ে আমাদের কমরেডরা খুশীতে 
উদ্বেল। 

এরপর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ 
শত্রুরা আমাদের উপর তীত্র অত্যা- 
চার চালাল। পুরুষ কমরেডরা 
দিনের বেলায় গাছের মাথায় লুকিয়ে 
থাকত আর আমরা মেয়েরা থাকতাম 
মাটির নিচে গর্তে চিবুক পর্যন্ত 
জলে দাঁড়য়ে। এই ভাবে থেকেও 
আমরা জনসাধারণের মধ্যে কাজ 
চাঁলয়ে যেতে লাগলাম। একবার 
আমি ধরা পড়লাম। শত্রুরা বঙ্ল- 
বাঁদের মধ্যে কাউকে ধরতে পারলে 
তাকে অকুস্থলে হত্যা করে, তার 
যকৃৎ কেটে তা ৬০০ 'পিয়াস্ত্রায় 
বিক্ৰী করত। কিন্তু স্থানীয় জন- 
সাধারণ যখন জানাল যে, গোপন 
বাঁহনীর সঙ্গে আমার কোনরকম 
যোগাযোগ নেই, তখন ওরা আমায় 
খুব মারল। ঠিক এই সময় আমা- 
দের সরকার সৈন্যবাহনী শুদের 
উপর আক্রমণ শুরু করলে, আম 
শন পক্ষের অন্যমনসকার সুযোগ 
নিয়ে পালয়ে যাই। ' 

১৯৫৩ সাল ' নাগাদ আমার 
ভিয়েতনামের কয়েকটি অণ্টল মুক্ত 
করেছি। সেই সময় আমার উপর 
নির্দেশ হলো বেনত্রে প্রদেশে “ফিরে 
যাবার জন্য। পরে শান্ত স্থাপিত 
হলে, জেনেভা চান্ত কার্যকর করার 
জন্য জনমত সংগঠন করার উদ্দেশ্যে 
এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে 


- সম্ঘবদ্ধ করার জন্য এক সংগঠন 


গঠিত হলো। বেনত্রে প্রদেশে আম 
হলাম সেই সংগঠনের প্রধান। 


তখন - 


১১৫৪ থেকে এইসময় পর্যন্ত ' 
আঁম বহুবার নাম পাল্টাই, কারণ 
শুরা আমায় হত্যা করার জন্য 
উঠে পড়ে লেগোঁছল। জেনেভা 
চান্তর পর অনেক সামরিক ও 
রাজনৈতিক নেতৃবনন্দ উত্তর ভিয়েত- 
নামে চলে যায়। শুর ধারণা হয় 
আমিও বুঝি চলে!গোছ। Vs 
১৯৫৭ সালে র 
ভিয়েতনামে আমার দি 
জানিয়ে দেয়। শত্ুরা আমার মাথার 
জন্য এক লক্ষ 'পয়াস্তা এবং আমাকে 
জীরম্ত ধরতে পারলে পাঁচ লক্ষ 
পয়াস্ত্া পুরস্কার ঘোষণা করে। 
চতুর্দকে আমার ছবি ছাপান হয়, 
কিন্তু বিভিন্ন সঙ্কটজনক মুহুর্তে 
জনসাধারণই আমাকে বাঁচিয়ে দেয়। 
১৯৫৮-৫৯ সালে বহু নেতৃবৃন্দকে 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং এ সময় 


আমার মত একজন মেয়ের পক্ষে 


আত্মগোপন করা কিন হয়ে পড়ে। 
নিজের বাড়ীতে ঘুমোনর কোন 
প্রশ্নই উঠেনা, শত্রুরা মাটির নিচের 
গতের হদিশ পেয়ে যাওয়ায় আমাকে 
গাছের উপর ঘুমোতে হোত। যেসব 
পারার আমাকে আত্মগোপনে 
সাহায্য করত, তাদের সম্পত্তি ক্লোক 
ও নানা রকম অত্যাচার চালান 
হোত। | 

এর পরে ১৯৬০ সালে যখন 
গণ-অভ্যুত্খান শুর; হলো, আমার 
প্রদেশ বেনত্রের সংগ্রামে নেতৃত্ব 
নিলাম আম। বিশেষ করে সাম- 
রক বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম! 
১৯৬৯-তে হু-তে জাতীয় ম্যক্তি 
ফ্রন্টের সহ-সভাপাতি ও সামরিক 
{রক আধনায়ক 'ির্বাচিত হলাম।* 
১৯৬৪ সালে জাতীয় মুক্তি 
ফৌজের 'সহ-আঁধনায়াচ ও মাহলা 
কাঁমটির সভাপাঁত হিসাবে আম 
জাতীয় ম্যান্ত ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কাঁম- 
টিতে নির্বাচিত হই। 

আমার সংগ্রামী জীবনে এমন 
অনেক দিন গেছে যখন মনে 
হয়েছে আমি বুঝি মরে যাবো। 
জীবনের শুরুতেই কারাগারের 
অন্তরালে স্বামী মারা গেলেন, পরে 
১৯৬০ সালে ২৫ বছর বয়সে 
আমার একমান্ন ছেলেও মারা গেল। 
এক সময় এইসব বিয়োগব্যথা 
আমাকে প্রায় মৃহ্যমান করে ফেলে- 
ছিল। কিন্তু জনসাধারণ ও বিপ্লবী 
সংগঠনের সংস্পর্শে এসে আম যে 
শিক্ষা পেয়োছ তা আমাকে শোক, 
দঃখ-কষ্ট কাটিয়ে এগিয়ে চলতে 
সাহায্য করোছ। স্বামীর মৃতুর 
পর আম আবার বাহ কার; দু 
{তন বছরের মধ্যে হয়তো রা 
দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়_ 
সেও একজন বিপ্লবী । বিপ্লবকে 
ধন্যবাদ, কারণ এর মধ্য দিয়ে একজন 
আঁত সাধারণ মেয়ে থেকে আম 
আজ জেনারেল স্টাফের" সদস্য 
হাতে' পেরেছি এবং আমার. দেশের 
সেবা করতে পারছি। 


স্ আট ? 
(বধ লান্্ুললা 





ক্রীড়া পরিষদের তায় শু 


ভাবাবেগের প্রকাশ 


(দর্পণের ক্রগড়া পর্যবেক্ষক ) 


নবগাঠিত 'নাথল ভারত ক্রাড়া 
পাঁরষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ '্রিগুণা সেন 
যে সব উীন্ত বর্ষণ করেছেন, তাহা 
ভাবাবেগের বাহঃপ্রকাশ ছাড়া আর 
কিছুই নহে। 

কেননা ইতিপূর্বে মন্তীত্ব ভার 
গ্রহণের পর তান অনুরূপ আরও 
বহু কথা বলোছলেন যাহা কার্ষতঃ 
ব্যর্থতায় পর্যবাঁশত হয়েছে। ১৯৬৭ 
সালে ইংলগ্ডে ভারতীয় '্রিকেট 
দলের শোচনীয় বিপর্যয়ের সূত্রে 
তান এমনই ক্ষুব্ধ হয়োছলেন যে, 
কের মধ্যে কিছুটা আশার সপ্চার 
করোছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যা 
দেখা গেল তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত 
বিগত এক বছরের মধ্যে এমন 
অনেক ‘কিছু ঘটেছে, যাহা ভারতীয় 
খেলাধৃূলোর পক্ষে যথেষ্ট মর্যাদা 
হানিকর। অথচ কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
দপ্তরের অধীন ক্রীড়া পর্ষদ এমন 
কোন কার্যকর ভূমিকা অবলম্বন 
করতে সক্ষম হয়াঁন, যাদ্বারা আশা- 
ন্বিত হবার কোন সঙ্গতঃ কারণ 
থাকতে পারে। . 

খেলাধূলার উন্নীতিকল্পে 
জাতীয়শনীতি” রচনা, গ্রামাঞ্চলে 
খেলাধূলার প্রসার, ক্রীড়া প্রশাসন 
ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ইত্যাদি 
বহু রকমের কথা উচ্চারিত হয়েছে 
পুনর্গঠত জাতীয় কড়া পাঁরষর্দের 
এই প্রথম সভায়। ডঃ সেন এবং 
শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী ও নূতন 
সভাপাতি শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ বার, 
বার গ্রামাণ্লে খেলাধুলা ছাঁড়য়ে 
দেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করে- 
তারা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ 
করেন নি কেন চাগলা পাঁরকল্পনা 
আজও ফাইল চাপা পড়ে রয়েছে 
কিংবা এই পরিকল্পনা রূপায়ণে 
বাস্তব কোন বাধা কোথায়ও আছে 
‘কনা 

আজ ডঃ ্রিগ্ুণা সেন এবং 
শ্রীআজাদ যে কথা বলছেন, তাহা 
দীর্ঘ কয়েক বংসর আগে তদানী- 
ন্তন শিক্ষামন্ত্রী এম, সি, চাগলা 
বলে গেছেন। চাগলা বলোছিলেন 
শুধু মাত ক্রীড়া সচেতনতা সংষচ্টি 
করলেই চলবে না, গ্রামাণ্চলের 
মানুষ যাতে সমান সুযোগ সুবিধে 


“ লাভ করতে পারে এবং সমান ভাবে 


প্রতিটি খেলায় অংশ নিতে পারে 
তার জন্যে খেলা ধূলার প্রয়োজনী- 
যতার কথা গ্রামের মানুষের কাছে 
পেশছে দিতে হবে। এরই নাম হচ্ছে 
“চাগলা” পাঁরকল্পনা এবং খুবই 
পরিতাপের বিষষ হচ্ছে যে ইহা 
তখন "যেখানে ছিল আজও সেখা- 
মেই রয়েছে। 

এই সম্পর্কে “বিদায়ী পভা- 


পাত কেনাবেল কে এগ্র ক্যাব 


য়াপপা কিছুদিন আগে জ্পে্টস 
কাউন্সিল এর কার্যকলাপ, বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলোৌছিলেন যে, শুধু 
"চাগলা” পরিকল্পনা কেন, আরও 
ছোট বড় বহু স্কীম এখনও ফাইল 
চাপা পড়ে আছে। 'বিশ্বাবদ্যালয় 
অর্থমঞ্জররী কামশন কর্তৃক অন্দ- 
মোদত এমন আরেকাঁট স্কীমকে 
আজ অবাধ রূপাদান করা সম্ভব- 
পর হয়নি। 

কিন্তু কেন? এই বহু “কেন'র 
জবাব খুজে পাওয়া খুবই শন্ত ব্যাপার 
নহে। 'বাভন্ন জাতীয় ক্রীড়া 
সংস্থার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্ত 
ক্ষেপের প্রাথামক অস্বীবধের কথা 
কিছুটা বোঝা যায়, যাঁদও দীর্ঘ 
কালের জন্য তাহাও অনুমোদন- 
যোগ্য নহে। কিন্তু ক্রীড়া পর্যদ 
নিজেদের পাঁরকজ্পনাঃ নিজেদের 
ক্রীড়া নীতি ও 'বাভন্ন প্রস্তাবনাকে 
যেখানে রূপ দিতে পাচ্ছে না, 
সেখানে সামাগ্রকভাবে দেশে খেলা- 
ধূলার মান উন্নয়নকজ্পে সরকার 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার 
আশা কোথায় 2 


[ঢিলোমর ভাব 
জাতীয় ক্লীঁড়া পর্ষদ পত্তনের পর 
থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের 
অধীনে এই বিভাগ কাজ করে 
আসছে এবং চোস্ত জেনারেল কে, 
এম, কারিয়াপ্পা যৌদন এই পর্ষদের 
সভাপতি নিযস্ত হন, সৌদন 
স্বাভাবিকভাবে অনেকেই অনেক 
কিছ আশা করেছিলেন। এবার 
বুঝি একটা রা পাঁরবর্তন দেখা 
যাবে। কিন্তু কোথায় পাঁরবর্তন! 
হায় রাম! কারিয়াপ্পাকেও হতাশ 
হয়ে চলে যেতে হল। যত সাঁদচ্ছা 
তার ' থাকুক না কেন, সভাপ্পাত 
হিসেবে মূলতঃ তার পক্ষে ছুই 
করা সম্ভবপর হয়নি। স্পোর্টস 
কাীন্সল সম্পর্কে তণর শেষ 
কথা হচ্ছে-সর্বত একটা “ঢলোম 
ভাব!” | 

কারিয়াপ্পার এই উ্তির বিস্তৃত 
অর্থ দাঁড়ায় পারকল্পনা, স্কীম, 
প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত সবাঁকছুই আমলা 
পুষ্ঠ সরকারী দপ্তরের নাগপাশে 
আবদ্ধ? স্বাভাবকভাবে অন্যান্য 
আর সব ঁকছুর থেকে কোন একটা 
ব্যাতরুম আশা করা মূর্খাম ছাড়া 
আর কিছুই নয়। এই যেখানে 
অবস্থা সেখানে যতই জাতীয় 
ক্রীড়া নীত গ্রহণ করা হউক না 
কেন তা ষে বস্তাবন্দী হয়ে থাকবে 
সে বিষে আর কোন সন্দেহ নেই। 

শিক্ষাবিদ হিসেবে ডঃ িগুণা 
সেনের কছুটা খ্যাতি থাকতে পারে। 
কিন্তু মন্তরীত্ব গ্রহণ করার পর তান 
কি তাঁর দপ্তরে কোন আমূল 
পারবর্তন সাধন করতে পেরেছেন? 
স্েপাস  ক্বাদাল্কনললের লাজ, 


কলাপ সম্পর্কে প্রকৃত" অনুসন্ধান 
করেও তাঁর পক্ষে উল্লেখযোগ্য তেমন 
গছ করা সম্ভবপর হয়ান। মন্ত্রী 
হবার অব্যবহিত পরে ডঃ সেন ক 
ক্লীড়াবদ ও ক্ীড়া সংস্থার /জ্থে 
সংযোগ স্থাপন! করেছিলেন ভার- 
তীয় খেলাধূলার প্রকৃত অবস্থা 
জানার জন্য এবং বিভন্ন মহল 
থেকে তাঁর কাছে বহু সাধ প্রস্তা- 
বও রাখা হয়েছিল। কিন্তু কার্ষতঃ 
দেখা গেল বিগত এক বছরের মধ্যে 


তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে এমন, , 


বহু ব্যাপার ঘটে গেছে, "যা রোধ 
করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি৷ 


গ্াদরলোভ 

দেশের ক্রীড়া প্রশাসন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ডঃ সেন 
বলেছেন যে, কয়েকজন ক্রীড়া কর্ম 
কর্তা বছরের পর বছর তাদের গাঁদ 
আঁকড়ে বসে আছেন। এটা কোন 
নূতন কথা নয় এবং বর্তমান ক্রীড়া 
মান যে তারই ফলস্বরূপ িম্ন- 
গাম এটাও কারও অজানা নহে। 
ডঃ সেন এর আগেও বহুবার এই 
সব কথা উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু 
আমরা দেখলাম ক, বেনারসে 
'নাখল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের 
বাৎসারক সভায় সেই দুই পাঁরচিত 
মুখ বিনা বাধায় স্ব স্ব পদে পহন- 
নির্বাচিত হয়ে গেছেন। আরও ক 
দেখা গেল, সংশ্লিষ্ট আইন সংশো- 
ধন করে ওদের আসন আরও কয়েক 
বৎসরের জন্য পাকা করে রাখা 
হয়েছে। অথচ শিক্ষামন্ত্রীর যতই 
সাধু উদ্দেশ্য থাক না কেন, ক্রীড়া 
পর্যদের এ ব্যাপাগে কোন স্ান- 
দর্দষ্ট কর্তব্য পালনের রাস্তা খোলা 
নেই৷ 

{ক শিক্ষামন্ত্রী আর ক শিক্ষা 
দপ্তরের রাষ্্রমন্্ী দেশের জাতীয় 
ক্রীড়া সংস্থা সমূহের আচরণ 
সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা সবই 
ভাসা ভাসা! আন্তর্জীতিক ওাঁল- 
পিক কাঁমাট অনুমোদিত ক্রীড়া 
সংস্থার সরাসার ক্তৃত্বভার গ্রহণে 
সরকারের অস্দাবধে আছে ঠক, 
‘কন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আর 
সব কিছুর মত দেশের খেলাধূলার 
মান উন্নয়ণকজ্পে সরকারের মুখ্যতঃ 
কোন ভূমিকা নেই। বলা হয়েছে 
শনা প্রস্তুত করার জন্য একটি উপ- 
জামাত গঠন করা হবে এবং ক্রীড়া 
পরিষদ যে প্রস্তাব করবে, তা সংস- 
দের আইনের মাধ্যমে দেশের খেলা- 
হোতে পারে কিনা তার চেস্টা করা 
হবে। আপাতদাঁষ্টতে খুব সুন্দর 
প্রস্তাব বলে মনে হলেও, কার্যতিঃ 
দেখা যাবে আনুষ্ঠানিক পর্ব সমা- 
পণেই অনেক দন কেটে গেছে এবং 
কিছুদিন নড়বড় করার পর ফাইল 
বন্দী হয়ে ,পড়ে আছে। তারপর 
ঘা হবার তাই, হাকর মত আবার 
কখনও মারাত্মক বিপর্যয়ের সংবাদ 
প্রকাশ পেলে সবাই এক সঙ্ঘে 


কিছুদিনের জন্য আবার চণ্চল হয়ে 
উইলস). উল্যা “লীন্যক্রাৰ?? লৌীদিল । 







দর্পণ ॥ শ্দুক্রবার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯ 


জমি বণ্টন ব্যবস্থা - 


(দ্বতীয় পৃচ্ঠার পর) 
নিদেশ করে সেগুলিতে বরাদ্দ 
প্রাপকদের দখল 1দয়েছেন। ' 

“অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক বিরাট 
সমাবেশে ভাষণ দান কালে তান 
খাস জমি বল্টন সম্পর্কে সরকারী 
নীতির ব্যাখ্যা করেন এবং এই সব 
জমতে উচ্চফলনশনীল ধান চাষের 
জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন” 
গত ১৩ই নভেম্বর কাটোয়ার 
মহকুমা শাসক বহু টালবাহানার পর 
এ অণ্চলে এস-এল-আর-ও, জে- 
এল-আর-ও। বি-ড-ও.কাটোয়া ২ 
আরও কয়েকজনকে নিয়ে গয়ে- 
গছলেন। এ মৌজাগুলিতে দুশো- 


পাঁচ একর খাস জাঁম বন্টন করার 


কিন্তু একথা 


শাসকের 


কথা বলা হু 
সবৈবি মিথ্যা 


, একা জাম বন্টন্ররার কোন ক্ষমতা 


নেই। যুদু্তফ্রুন্টেরে আমলের ভূমি 
মৃর্ত ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ভেঙ্গে 
দিয়ে কংগ্রেসী আমলের প্রাতক্রিয়া- 
শীল কায়েমী স্বার্থের সেবাদান 
নিয়ে গঠিত ল্যান্ড রিফর্মস্‌ এড- 
ভাইসারী কাঁমটিগ্ীল চালু রুরে 
গিয়েছিলেন। এই কমিটির সভায় 
রীতি আছে। গত ২০শে নভেম্বর 
কাটোয়া শহরে 'মাঁটং হয় এবং এই 
সভায় খাস জাম পাবার আবেদন 
কারীদের আবেদনপত্র বিচার করে 
ভাবাপ্রাপকদের সম্পর্কে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ৪ঠা 
ডিসেম্বর পর্যন্ত চুস্তিপন্রে স্বাক্ষর 
করে লাইসেন্স 'ফ আদায় দেবার 
জন্য কোন নোটিশ আবেদনকারণী- 
দের কাছে আসে নি। মজার কথা 
ঢাক ঢাক কাঁধে নিয়ে ঢ্যাঁড়া দিয়ে 
জানিয়ে দিল_খাসজাঁম বন্টন করা 
হয়ে গিয়েছে। 

বলা হয়েছে “অতীতে এই জাম- 
গুল 'ীনয়ে অনেক গন্ডগোলের 
ফলে আইন ও শৃংখলা রক্ষার 
ব্যাপারে নানান সমস্যা দেখা 'দিয়ে- 
ছিল।” এ কথাটা সাত্য। প্রশ্ন 
গত বছরে এই সমস্যা নিয়ে বর্ধ- 
মান জেলা সমাহ্তা, কাটোয়ার 
বর্তমান মহকুমা শাসক ও প্রফুল্ল 
সবই এখানকার কৃষকরা করেছিলেন 
না কিঃ যারা লাইসেন্স ফি 
দের ভয়ে যেতে পারল না তাদের 
জন্য কাটোয়ার মহকুমা শাসক ছু 
করেছিলেন কিঃ তদানীন্তন জনৈক 
{বিধানসভা সদস্য কাটোয়ার মহকুমা 
শাসকের এজলাসে (রেসিডেল্স ) 
আসেন নি কি? কিন্তু সোঁদন 
তান 'কছুই করেন নি বা 
অশান্তি নিবারণের কোন প্রচেস্টাই 
দেখান নি। ঢাক ঢাক পেটালে কি 
হবেঃ অবস্থার পরিবর্তন ত 
দূরের কথা-সদব কাছারীর অপ- 
দার্থ নায়েবদেব অক্ষমতায় পারি- 
স্থিতি আরও খারাপ হয়েছে । 
প্প্রয়েজনমত প্লটগুলির সীমা- 
' রেখা নির্দেশ করে সেগুিতে বরাদ্দ 
প্রাপকদের দখল দিয়েছেন! মানু 
দুজন আমীন গিয়েছিলেন। মহ- 


দত লাজ aE. জি 


* বিপদ এল । 


৭। ৮টি পাঁরবারের মধ্যে খাস জামির 
সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। 
১৪1১১ তারখে বেলা ১০ টায় 
বৃষ্ট নামে। জে-এল-আর-ও 
আমান সব যন্ত্রপাতি গোছগাছ করে 
কাটোয়া চলে আসেন ১৪ই নবেদ্ব- 
রেই। আর ওমুখো হন না। মহকুমা 
শাসক মশায় ত আগের দিনই চলে 
এসোৌছলেন। 


৭7১২।৬৮ 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প | 


(২য় পৃম্থার পর ) 
শ্রীমক কাজ করত। সেই তুলনায় 
পাট শলেপ শ্রামক সংখ্যা ছিল ২ 
লক্ষ ৫৮ য়াজার। ১১৬৫ সালে 
হাঁঞ্জানয়ারং কারখানার সংখ্যা 
দাঁড়াল ২,৩১২ আর শ্রমিক সংখ্যা 
৩ লক্ষ ২৪ হাজার । 

. ১৯৫৯ সালে শিল্পে মোট লখ্নী 
টাকার শতকরা ৪২ ভাগ 'নয্যন্ত 
{ছল হীঞ্জানয়ারং শিল্পে কিন্তু 
পরের ছয় বছরে এই শিল্পের 
মূলধন 'বাঁনয়োগ ৪৫১ কোট টাকা 
বেড়ে ৬১১ কোট টাকায় দাঁড়ীল। 
তখন রাজ্যের শিল্পে মোট লগ্নীর 
পারমাণ ১,২১০ কোট টাকা। 
অর্থাৎ হীঞ্জানয়ারং শিল্পে লপ্নী 
মোট লগ্নীর শতকরা ৫০ ভাগেরও 
বেশী। 

লগ্নী বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গে ' 
শিল্প জগতে একটা বিরাট পাঁর- 
বর্তন এল! আগে রাজ্যে পাট 
শিল্পই প্রধান শিল্প হিসাবে গণ্য 
হত এখন ইঞ্জনিয়ারং শিল্প সেই 
স্থান দখল করল। এই সঙ্গে রাজ্যে 
মোট আয়ের ছবিও পাল্টে গেল! 
১৯৫১ সালে শিঙ্পে মেট আয় 
ছিল ১৪৬ কোট টাকা আর 
কৃষিতে ২৫৭ কোট টাকা । ১৯৬৫ 
সালে শিল্পে আয় হল ৩৭২ 
কোট টাকা এবং কৃষিতে ৩৫২ 
কোটি টাকা। 
(শেষোস্ত হিসাব ১৯৫১ 
মল্যমান অননযায়া ৷) 

এই আয়ের ছাঁবর পরিবর্তন! 
আসলে কিন্তু কোন এক বিরাট 
শিল্পোরাতর ইঙ্গিতবহ নয় 
আসলে রাজ্যের কৃষিতে কোন 
উন্নাতি না হওয়ার ফলে এই পাঁর- 
বর্তন দেখা গেল৷ এর ফলে পাঁশ্চম- 
বণ্গে অর্থনোতক জাবনে দারুণ 
খাদ্যের দাম বাড়ল 
আর জাীবনধারণের খরচও বাড়ল।, 
মূল্য বৃদ্ধি অনুযায়ী যাঁদও বেতন 
বাঁদ্ধ হয় নি তবুও শ্রমিকের বেতন 
কিছু কিছু বাড়াতে হয়েছিল যার 
ফলে হীঞ্জানয়ারং শিল্পে উৎপাদন 
ব্যবস্থায় খরচ বাড়ল এবং সেই 
সঙ্গে শল্পোজাত দ্রব্যের মূল্যেও! 
আর এই মূল্য বাঁদ্ধর জন্য দেশী 
ও বিদেশী বাজারে এই দ্রব্য আর * 














ব্যাটল অব 







আলজেরিয়ার স্বাধীনতার লড়াই- 
য়ের ইতিহাস আমাদের অজানা 
নয়। আজো পাঁথবীর নানা প্রান্তে, 
{ক ভিয়েতনামে, ক এ্যাঙ্গোলা, কি 
মোজাম্বকে, কি দাঁক্ষণ আমোরকায় 
সাম্রাজ্যবাদ ও " উঁপনেশীকতাবাদের 
বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ্য, 
সংগ্রামে জাঁড়য়ে আছে। সেই 
কাহনী আমরা 'জান, প্রত্যহ 
সংবাদপত্রে, রোডওয় বা অন্যান্য 
ভাবে তার পরিচয় পাই। কিন্তু 
চলচ্চিত্রে, অন্ততঃ এদেশে, এইসব 
সংগ্রামী দেশের কথা জানবার সুযোগ 
বড় একটা হয় না। কিছুদিন আগে 
কলকাতায় কিউবা সম্পর্কে একটি 
তথ্যচিত্র দেখান হয়। আমার দুভগ্য 
দেখান। কয়েকাদন হল কলকাতার 
ফিল্ম ক্লাব গুলিতে “ব্যাটল অব 
আলাঁজয়ার্স” নামে এক চলাচ্ন্ন 
দেখান হয়েছে। এক কথায় অসা- 
ধারণ ভাল ছবি। আলজেরিয়া 
স্বাধীন হয়েছে প্রায় বছর সাতেক 
আগে। তার তদানীন্তন ইতিহাস 
সম্পকে" 'আমাদের জিজ্ঞাসা এরখখন 
অনেক দ্তিমিত। তবুও এই ছাঁব- 
গটর পাঁরচালকের শিল্পগুণ এতই 
রসসমৃদ্ধ যে দেখতে শুরু করার 
মুহুর্তের মধ্যেই আমরা চলে যাই 
১১৫৪-এর আলজিরিয়ায়, ১৯৫৬, 
১৯৫৭, ৯৯৬০ তারপর ১৯৬২তে। 
আমাদের চেখের সামনে ভেসে 
আসে এ্যালজিয়ার্দ শহরের রাস্তা- 
ঘাট, সেখানকার সাধারণ নাগারক- 
দের গাঁল ঘপজময় বাসস্থান-আরব 
কোয়ার্টাস বা ক্যাশবা। এই ক্যাশ- 
বাই এ্যালীজয়ার্সের প্রাণস্বরূপ। 
বিরুদ্ধে আলাঁজারয়ার রক্তক্ষয়ী 
স্বাধীনতা সংগ্রাম। 

ছাঁবাঁটতে সাধারণ অর্থ অনু 
' যায়শ গল্প বলতে কিছু নেই। নায়ক 
নেই, নায়িকা নেই। গল্প হচ্ছে 
এযালজোঁরয়ার স্বাধীনতার লড়াইয়ে, 
সল্নাসবাদীদের অবদান, যা একাদন 
প্রায় সর্বাত্মক সশদ্ন সংগ্রামের 
রূপই নেয়। নায়ক-নায়কা হচ্ছে 
আলজোরয়ার জনসাধারণ। অথচ 
ছাঁবাঁট এই অর্থে ডকুমেন্টাঁর পর্যায় 
ভুক্ত নয়! ডকুমেন্টারতে যে নাট- 
কীয় ক্লাইম্যাক্সের অনুপাস্থিতি 
পাঁরহার্য এখানে তাকে বাদ দেওয়া 
হয় নি। অথচ কোন নাটকীয় 
! ঘটনা বা মুহুর্তের রচনা করে 
বাস্তব জীবনের উপর কোন প্লটের 
হামলা করা হয় নি। ছবিতে যা 
আমরা দেখাঁছ তাই যে ঘটেছিল 
একথা মানতে আমাদের বিল্দুমান্ত 
দ্বিধা হয় না। দশ্যগ্রহণে, তাদের 
সাজান গোছানয়, অভিনেতাদের চলা 
ফেরায়, কি সঙ্গীতের ব্যবহারে 
ছাঁবাটি আমাদের মনে এত গ্রভীর- 
ভাবে দাগ কাটে যে আমাদের 
illusion of reality একেবারে 
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! আবার ছাবি- 
{টিকে আলজেরিয়া সম্পর্কে একাঁট 
প্রামাণিক দালল বললেও ভুল হবে 
না,.কারণ এতে উপস্থিত অনেক 
চাঁরব্রগালই প্রামাণিক, ঘটনাগ্যালও 


~~ 


পি 


॥ শুক্রবার ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


আলজিয়াস 


€দর্পণের সমালোচক) 


পাঁনটকারভো ইতালিয়ন। তবু 
আলজোরয়ার রৎকালীন সমস্যা, 
সেখানকার জনসাধারণের আশা 
আকাঙ্ক্ষা, এফ, এল, এন-এর ভূমিকা 
সব কিছুই তান বিশ্বস্বতার সঙ্গে 
সহানুভীতির সঙ্গে অনুধাবন করতে 
পেরেছেন্ব 1 এমন কি আলজোর- 
যাতে যারা জন্মলাভ করেছে, কয়েক 
পুরুষ ধরে যারা ওখানে আছে সেই 
সব ফরাসীদের সম্পর্কে তাঁর 
সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকলেও অবোধ্য 
থাকে না। ফরাসী আর্মির ভূমিকা 
সম্পর্কেও তান নন । কর্ণেল 


ম্যাথুকে ( ১০ম ছাত্রবাহ- 
নীর অধিনায়ক): পুরোপুরি” 
সোৌনক [হিসেবেই পাঁরচয় দিয়েছেন । 


তাদের 'নয়োগকর্তার নির্দেশে মত 
“যুদ্ধে” জিততে হবে। তাষে 
উপায়েই হোক। ম্যাথ তাঁর সৌন- 
কের চোখ 'দিয়ে যেটা ধরতে পেরে- 
ছেন অর্থাৎ ব্যাপারটা "দুটো জাতের 
মধ্যে যুদ্ধ ছাড়া ছু নয়, তা 
আরো পরে যখন দ্য গল চতুর্থ 
'রিপাবালকের পতনের পর ফ্রান্সের 
শাস্নভার গ্রহণ করলেন। ম্যাথু 
মুখে আবার এ প্রশ্নও শান, 
“সাতেরি মত ' মানুষরা (অর্থাৎ 
বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীনচেতা মানু- 
ষরা) সব সময়েই এই ব্যাপারে 
আমাদের (অর্থাৎ 
ফরাসী কর্তৃপক্ষদের ) 
কেন 2” 


বই ছিলেন। গোদার একটি ছাবতে 
আলজেরীয়. ও ফরাসী সন্প্রাসবাদী- 
দের সম্পর্কে কছু উল্লেখ করে- 
িলেন। ফলে ছাঁবাঁট দেশের ভিতরে 
ও বাইরে দেখান বন্ধ হয়ে যায়। 
সেই প্রথম ও শেষ। 

আমাদের আলোচ্য ছবির 


কথাতে ফিরে আসা যাক! ছাঁবটি . 


দেখতে-দেখতে 'নউ-রিয়ালিজমের 
কথা স্বতঃই মনে আসে। দুই দশ- 
কেরও আগে ইতালির নিউ-রিয়া- 
লিষ্ট সিনেমা সারা পাঁথবীর চল- 
শচ্চত্র শিল্পী ও রাঁসকদের মন 
ন্বিত করোছিল। চলসশের দশকে 
এবং পণ্টাশের দশকের মধ্যবতশি- 
কাল পর্যন্ত ডাঁসকা, 1ভসকাঁক্তি, 
রোজেলেনী প্রমুখ পরিচালকরা ও 
সার জাভাটানর মত চলাচ্চন্র 
প্রবস্তারা নিউ-টরয়ালজমের ধবজা 
উীঁড়য়োছলেন। তারপরে এলেন 
আন্তোনয়ো্ন। নউ-রিয়ালিজমের 
ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে 
ছবি করলেন। কিন্তু নিউ-িয়া- 
িজমের ট্রাডশন একেবারে মুছে 
যায় নি। এখনও বহু পারচালক 
আছেন যাদের চিশৈলতে তার 
ছাপ পাওয়া যায়।' পাঁণ্টিকাভেো 


তদানীন্তন , 


ব্যাটল অব আলিজিয়ার্সের আগে 
তিন দুই একটি ছোট ছোট ছাব 
তুলেছিলেন। তারপরেই যেন নিউ- 
বিরািষ্ট ধারার অনদ্বর্তনে এ্যাল- 
ধজয়ার্সের রাস্তায় রাস্তায় ক্যামেরা 
হাতে নেমে এলেন। তাঁর আঁভ- 


“নেতারা কেউ পেশাদার নন। বোধ 


হয় একমাত্র কর্ণেল ম্যাথুর চারত্রে 
জ্যাঁ মার্টন। অথচ ক দুই 'তন- 
জনকে দ্য রচনায় কি হাজার 
হাজার লোকের দৃশ্যে আঁভনয় 
কীন্রমতার ধারে কাছে আসে না। 
স্বতঃস্ফূর্ত ও . স্বচ্ছন্দ আঁভ- 
ব্যন্তিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শেষের 
দিকে অবশ্য মনে হয় কিছু নিউ- 
জরাল ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 
তাও যাঁদ হয় তার উপস্থাপনে এবং 
ছবির গাঁত ও ছন্দের সঙ্গে তাকে 
'মাশয়ে দেওয়ার কৃতিত্বও ‘তাহলে 
অসাধারণ। সমস্ত চাঁরত্রগ্ীলই 
সু-আভনীত বললে ঠিক বলা হবে 
না কারণ আঁভনয়কে কখনই আঁভ- 
নয় মনে হয় নি। স্বাভাঁবক, যেন 
যা ঘটছে এই মুহূর্তে আমাদের 
চোখের সামনেই ঘটে যাচ্ছে! পাঁণ্টি- 
কাভেণ তাঁর ছাঁবতে আলজেরিয়ার্‌ 
মুন্তি' যুদ্ধে: অংশগ্রহণ করেছেন 
এমন বহু লোককেই নিয়োগ করে- 
ছেন। এফ, এল, এন-এর সল্পাস- 


থেকে প্যান করা (চারদিকে রাতের 
আঁধার ঘন হয়ে এসেছে শুধু এখানে 
সেখানে ওপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে 
খোলা জানলা বা দরজা দিয়ে আলো 
দেখা যাচ্ছে) আর তার সঞ্গে 


,সাউন্ডট্রাকে একটা মৃদু গুঞ্জরণ 


যেন চারাদক দিয়ে সামারক 
বাহনী দ্বারা অবরুদ্ধ ক্যাশবার 
আঁধবাসীদের বিক্ষোভ ফেটে ফেটে 
উচ্চরিত হচ্ছে। অথবা একেবারে 
গোড়ার দিকে যখন একজন আল- 
জোঁরয় নাগারককে জেলের বদ্ধ 
স্লগ্ুলর (যেখানে আরো বহু 
আলজেরিয় নাগারক আটক আছেন) 
পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, 
অথবা ফরাসী কোয়াটার্সের ফাঁকা 
রাস্তায় সেই বুড়ো আরবটা, অথবা 
মাান্তপাগল নরনারণর রাস্তায় ঘুরে 
ঘুরে রুমাল উড়িয়ে নাচ। (আরো 
বলা যায়। 

সব মিলিয়ে ছাঁবাঁটর গোড়া 
থেক শেষ পৰ্যন্ত জুড়ে আছে 
আলজোরয়ার সাধারণ আঁধবাসপরা। 
তারা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
লড়াইয়ে বদ্ধপাঁরকার। সন্পাসবাদশ- 
দের এক নায়ক আলি লাপোত 
বলেছেন ফরাসীদের বুঝতে. দিতে 
হবে যে আমরা আছি “ঘা 
make our presence felt” 


সল্পাসবাদীদের মধ্য নেতা ধরা 


'আপনজন' ছন্হাদা 


ছি 


€দর্পণের চিত্র সমালোচক ) 


শহরের দেয়ালে পোষ্টার 
পড়েছে £ “আজ্বকের ছন্নছাড়া যুগের 
ছবি আপনজ্ঞন।” 'সনেমা হলে 
বসে শ্রীতপন ?সংহের সাম্প্রাতক 
ছবিটি দেখতে গিয়ে কিল্তু একাঁট- 
কথাই মনে হয়েছে_ছাঁবাট ছন্দ- 
হারা। তপনবাবু অনেক ছাঁব পাঁর- 
চালনা করেছেন। তাঁর “হাটে, 
বাজারে” ১৯৬৭ সালের সর্বশ্রেচ্ট 
ছাঁব বলে রাস্ট্রপাতর স্বর্ণ পদক 
পেয়েছে। কিন্তু “আপন জন” 
দেখার পরেও তপনবাবুর শিল্পকর্ম 
সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ বোধ করতে 
পার ন। ' 

আর এ'ছবি ছন্নছাড়া যুগের 
প্রতাঁক হতে গয়ে সেন্টিমেন্টের 
নরম বিছানায় এমন ভাবে 'মশে 
গেল যে দর্শকসাধারণ চেযুখ খুলে 
রেখেও বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
জীবন বহুদূরাবস্ভৃত যে বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন তার কণামাত্ও দেখতে 
পেল না। তপনবাবুর নিশ্চয়ই সাঁদ- 
চ্ছার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর 
সমস্ত কিছুকে আবশ্বাস্য রকমের 
সরলীকরণের প্রচেষ্টা 'নশ্চয়ই তাঁর 
অনুভূতির গভনীরতা সম্পর্কে আমা- 
দের সন্দিহান করে তোলে। তাঁর 
রকবাজ্জ বকা ছেলেরা যে লেখাপড়ায় 
আগ্রহ (এটুকু না করলে কি দর্শ 
কের সহান:ভাত পাওয়া দ;্কর ?) 


* তার প্রমাণ হল এরা পরণক্ষার দিন 


'পাছয়ে যায় বলেক্ষেদ প্রকাশ 
করে, আর কলেজের আসবাবপত্র 
ভেঙে তছনছ করে। অর্থাৎ, আহা! 


ইত্যাঁদ। তাই এই সব ছেলেরা দল- 
বাজি করে, বোমা নিয়ে মারামার 
করে, আবার সন্ধ্যে হলে ঠাকুমার 
মূখে গল্প শোনে, ভাল ভাল কথা 


শোনে । শুধু এক্ষেত্রে কারই নিজের : 


ঠাকুমা নয়। দেশের বিবেক বলুন । 
দেশমাতার প্রতীক বলুন কি আধু- 


{নিক নগর জবনের জাঁটলতার রুক্ষ 


বলেন আর ক এবার তো তোমাদের 
«আমাদের ধরেছ কিন্তু আরো সবাই; 
আছে” 


কর্ণেল ম্যাথুর সাংবাঁদকদের . 


কাছে এইবার সব শেষ এই উন্তির 
সঙ্গে সঙ্গে অপসয়মান দেহাটির 
ওপর িজলভ করে ভেসে এসেছে 
কোলাহল আর জনতার উদ্দাম 
বিক্ষোভ প্রদর্শন জনতা আছে, 
এই কথা বলার পর ছাঁবতে টাই- 
টেল ভেসে আসে জুলাই ১৯৬২। 
আলজোরয়া স্বাধীন হল। 

ব্যাটল অব আলাঁজয়াস 
(১৯৬৬ ); পাঁরচালনায় জি, পাঁল্ট- 
কার্ভো; মৃখ্য চারত্ে £ ইয়নসেফ 
সাদী (তার 'নজস্ব ভূমিকায় ), 
হাদজাজ ইব্রাহম, জ্যাঁ মার্টন ও 
আরো হাজার চল্িশেক লোক। 

ছবাট ১৯৬৬-তে ভোনিস চল- 
চিন্র উৎসবের প্রথম পুরককার 
গোল্ডেন লায়ন ও এ একই উৎসবে 
ইন্টারন্যাশনাল 'ফল্ম ক্রিটিকস্‌ 
এওয়ার্ড পায়। তাছাড়া মোঁক্স- 
কোতে একাপুজ্কোর উৎসবেও গ্রাঁ 


শুষ্ক রূপের পাশে গ্রামের শান্ত, 
স্নিগ্ধ স্রলতাই বলুন, এই ঠাকুমা 
{টির কাছে তারা তাদের জীবনের 
দুঃখ কাহনী উজাড় করে দেয়। 
তোলা কত সোজা! আর কি তাদের 
সমস্যা, না হতাশ প্রেম! প্রেমে 
আঘাত পাওয়া বেদনাঞজজনক। তরুণ 
মনে তার গভীরতা তীব্র হতে বাধ্য। 
কিন্তু সেই সমস্যাটি কি আজকের 
সমাজক, অর্থনৌতক ও রাজ- 
নৌতক টানাপোড়েনে বেসামাল 
যুবক সমাজের প্রাতভূ ? শুধু তাই 
নয় মাস্তান ছেলে ছোটবেলায় মা 
হারা হয়েছে এই কথাটিও জানান 
হয়। (সোন্টমেন্টে সুড়সযাড়)। 
ছবির ঠাকুমা হাল ফ্যাসানের 
লোক নন। তাই আজকের 'দনেও 
গ্রাম থেকে শহরে এসে তাঁর "প্রথম 
বিস্ময় শহরের লোকের ঘরের মধ্যে 
জুতো পরে চলাফেরা। অথচ 
যখন তাঁর বিবাহত জশবনের প্রথম 
রাতের ছবিটি আমাদের সামনে 
তুলে ধরা হয় তখন তাঁর স্বামী 
তাঁকে যে ভাষায় সম্বোধন করেন 
তা আজকের কলকাতার রক কাল- 
চারের অবদান--“পেশদয়ে বৃন্দাবন 
ছুটিয়ে দেবো ।” এর পরেও কি 
তপনবাবুর শিল্পকর্ম সম্পর্ককে 


(শেষাংশ দশম পৃজ্ঠায় ) 


বৃহঃ বার ১২ ডিসেম্বর থেকে 
এক অভিনব রহস্যঘেরা 
প্রেমের রোমাঞ্চ 








পন্স্রী ২, «,৮টা) যোগমায়া 
সুচিত্ৰ ॥ নেত্র ৷ মায়া৷৷ নারায়ণ 
চম্পা (ব্যারাকপুর),, শ্ৰীকৃষ্ণ (বালী 
জ্যোতি চেন্দননগর), কৈরীডে 
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‘সাহিত্য, চিন্তা 


জীরাজ সতে পূর্ব গা ৰা [নিৰ নাহিত্য 


হজ ৪ সাবলীল 


৷ অজস্ৰ চেক পোস্ট ও পাঁরখার কবি চাক্পশের কবি, পণ্টাশের কাব, 
দু-পাশ দিয়ে দুই দেশে বস্তুত একই ষাটের কবি, এই ভাবে ভাগু রোধ- 
দেশের জীবন প্রবাহত। এবং এই হয় নিজেদের কণী্তর ক্ষণস্থায়িত্বে 
বাংলা দেশের দ্যাদকের জীব্নযান্রার সান্ছ্বনালাভের চেষ্টা। 
পারবর্তন, সেখানকার আঁধবাসী- এরকম কোন দশক নেই। জাঁবনের 
দের 'বাভন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেমন কোন দশক নেই। পূর্ব 
বেড়ে ওঠার কাহিনী, তাদের মেজা- বাংলার কবিরা বোধহয় এই সব 
জের মোড় নেবার দাগ চিন্তাশীল যাল্িক বোধ থেকে মূস্ত এরকম 
মানুষ মান্রেরই আগ্রহের বস্তু । অর্থাৎ একটা ধারণা জন্মায় তাঁদের কাবতা 
একাঁদকে মিলিট্াররাজ , অন্যদিকে এবং কিছু কিছু প্রবন্ধ পাঠে। 
কংগ্রেস অথবা ইউ এফ রাজ সত্তেও সঙ্গে সঙ্গে. একথা বলা অপ্রা- 
পূর্ব ও পাশ্চম বাংলার সাংস্কৃতিক সাঁঙ্গক নয় যে পশ্চিম বাংলার 
ও সাহাত্যক আভিজ্ঞতা তাদের সাম্প্রীতক জাবনযান্রা় একাঁদকে 
প্রবল বৈশিষ্ট্য ও স্বাতিন্দ্যে এক যেমন একটা প্রত্যক্ষ 'বাচ্ছন্নতা 
চমৎকার প্রাণবান অখস্ডতার দিকে বোধ ও দায়হীনতা অন্যাদকে 
এগিয়ে চলেছে। যে অখন্ডতায় তেমাঁন অত্যন্ত তীব্র তীক্ষ7 এক 
আমরা স্বপ্ন দেখতে পাঁর হয়ত এই চীৎকারের মধ্যে বিপ্লবের পদধবাঁন 
শতাব্দীর শেষাশোষ এক সাবালক শোনার অভ্যাস এ দুই ব্যাপারই 
বাঙালশ মানাসকতা যা আত্মম্ভারতা দৃষ্টি এড়ায় না! দশ বারো বছর 
শুন্য অথচ পশ্চিম ইউরোপের কি আরও কিছ আগে বিপ্লবটা 
চাকার নয়। যা জ্ঞানে ও কর্মের আমাদের অনেকের কাছে ছিল 
এষণায় প্রোঙ্জবল। - একটা রঙাঁন আলোর মালা জড়ানো 

আমাদের এই বেশী বয়সের ধাবমান ট্রামের মতো। সেই রামের 
স্বপ্ন দেখার০কারণ ঘাঁটয়েছে পূর্ব ।জন্যেই আমাদের অপেক্ষা, আর চার 
পাকিস্তান থেকে আগত কছু কাঁব- পাশের জীবন মানে সেই ট্রাম ও 
তার বই। এ কাবতাগুলো আমাদের ট্রাম স্টপের মাঝখানে কতগুলো 
ভাবালুতা বাড়ায় না বরং আমাদের উদ্বিগ্ন এমনাক উদাসীন মুহূর্ত। 
ণকছু .. পারমাণ আত্মানুসন্ধ্ুনে তারপর সে ট্রাম যাঁদ বিগড়ে যায় 
সাহায্য করে। বিশেষ করে কয়েক- তাহলে আমাদের কেউ কেউ কাঁবতা 
* জনের কাঁবতা আমাদের দুই বাংলা- লেখা বন্ধ করেন, পুনরাবৃত্তি ছাড়া 
রই দেশ কাল সম্পর্কে আগ্রহ কোন উপায় থাকে না। ' বোধহয় 
জাগায়। , এরই কিছুটা প্রতিক্রিয়ায় আমাদের 
পূর্ব বাংলার কাঁবদের অনে- কিছু তরুণ সহকর্মী বিটপল্থী ; 
কৈরই'তাঁদের দেশকাল সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকাকে 
এক স্বচ্ছ সজাগ দৃষ্টি প্রথমেই যে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলা 
আমাদের মনকে টানে! বোধ হয় দেশে পুনরাবৃত্তি করানো যায় না, 
তাঁরা জেনে শুনেই বেছে নিয়েছেন দরিদ্রদেশে গাঁরাবয়ানার ন্যাকামি, 
তাঁদের রাস্তা যে রাস্তার সামনে ইউরোপীয় পাপবোধ এবং সঙ্গে 
মারিয়ান মূর নয়। অর্থাৎ ভাষা নতুন মানসিকতার ভেক পরানো 
নিয়ে কারবার করবার অসামান্যতা যে শেষ পর্যন্ত আমাদের খুব বেশ 
থাকার জন্যেই কাবদের যে দায় দূর নিয়ে যায় না এ বোধের অভাব 
বেশী, তাঁরা যে শুধু অনুকরণে বিশেষ ভাবে পীডাদায়ক। প্রত্যেক 
তৃপ্ত নয়, শাব্দিক কুশলতা ও ধৰাঁনর যাম্রিকতাই চিহ্ত করার সাহস 
অব্যর্থতা সম্পর্কে সজাগ্‌ থেকেও প্রয়োজন। লাল নিশান বললেই 
সেই খোঁজার চেস্টা যা সবচেয়ে কিংবা মেয়েদের দেহবর্ণনা করলেই 
অর্থবহ, শুধু ইমেজ গাঁধার মরী- কিছু তেমন দাঁড়ায় না। 
চিকার পেছনে বছরে চংক্রমণ যে পূর্ববাংলার 'বাভল্ন বয়সের 
নয়, আরও এক গভশর সমৃদ্ধ মান- কবিদের একটা ব্যাপারে খুব সিল 
সিকতা আত্শকরণের প্রক্রিয়ার তাঁদের সজাগ দৃষ্টি। এ দৃষ্টির 
সঙ্গেই যে ভাষার কারিগরের চেহারা নানা রকম। বোধহয় সব- 
সম্পর্ক আবচ্ছেদ্য এই সব বোধ- চেয়ে শক্তিশালী কাব শামসুর রাহ- 
গুলি কয়েক জনের কাঁবতায় পেয়ে মানে এ দৃষ্টি প্রাত্যাহক সাধারণ 
আমরা তৃপ্ত। অভিজ্ঞতার মারফত ভাস্বর । তাঁর 
এই বোধগুলির জন্যেই বোধহয় মেজাজের কাব্যলোকতায় ও শব্দ 
পশ্চিম বাংলার কবিদের মতো প্রয়োগের নৈপ্দন্যে আমাদের মন অনা 
সাম্প্রাতক কাঁবতার মানচিন্রখানা য়াসে টানে। সৈয়দ আলী আহ্‌সান 


গোষ্চর্ঁবাদশ চেহারার পাঁর- দেন। তাঁর ভাষা ব্যবহার পারিচ্ছলন, 
শ্দতে তাঁরা নারাজ! পশ্চিম একট; বেশী বলবার ঝোঁক সত্বেও ৷ 
ংলার' স্বাম্প্রাতক কাঁবতার ক্ষেত্রে সানাউল হকের “পর্ব বাংলা”, 


কাঁবিতায় ' 


মহাভারত কি 


দলকে ভাগ করে একটা এক বিদশ্ধ মানসিকতার পাঁরচয় - 


গুচ্ছ কবিতা”, এনামুল হকের 
শবদেশ থেকে চিঠি” অনেকের 


আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব? আর 
এতো শুধ; একটি দুটি দাশ্যের 
কথা নয় সমস্ত ‘ছাবতেই এই 
অসম্ভব ও অপাঁরপূর্ণ জীবন- 


বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 


আজকের মধ্যবিত্ত জাঁবনের.. 
মংল্যায়ণে তপনবাঝুর আর এ্রঁক 
উদ্ভট কল্পনার কথা মনে পড়ছে। 
চাকুরীরত স্বামী-স্ত্রীর বাচ্চা দেখা- 
শোনা করার, জন্য দুঃস্থ আত্মীয়- 
স্বজনকে খুজে খুজে বের করে 
এনে “জে লাগান। এই অন্যায়ের 
গভারতা ও তাঁব্রতা যাঁদ ধরে নেও- 
য়াও যায় তা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব, 
কি মধ্যবিত্ত চিনের পরিচয়- 
জ্ঞাপক? তপনবাবৃুর এই রকমই 
যে ধারণা তা বোঝা যায় এই প্রসঞ্গ-১ 
টির পৌনঃপ্াণক অবতারণা? 
থেকে। 

বৃথা তাঁর ছবির লিক 
বিশদ আলোচনা করা। কারণ শুধু 
একাঁটি কথাতেই এই ছবির ' মূল্য 
যাচাই হয়ে যায়_-অত্যন্ত বাজে! 


নিষিদ্ধ হবে? 

(প্রথম পৃচ্ঠার পর ) 
গভরণভ্যন্তর হতে চিৎকার করে 
বললেন £ তাতঃ আপনার এ কাজ 
অন্যায় কারণ আপাঁন আমার 
আধিকারভুন্ত জায়গায় , অন্য অংশশী- 
দার আনার চেষ্টা করছেন। আম 
এ হতে দেব না। 

এ যুপ্তি বৃহস্পাতর কাছে 
গ্রাহ্য নয়। তান ক্রিয়া শুরু কর- 
লেন এবং রেতঃপাতের মুহুর্তে 
এক কাণ্ড ঘটে গেল গর্ভীভ্যন্তের 
সন্তান মায়ের জরায়ুর মূখ জের 
পা য়ে আটকে রাখলেন। বৃহ- 
স্পাতর অমোঘরেতঃ মাটিতে 
গাঁড়য়ে পড়ল। এই দেখে বৃহস্পাঁত 
মহা খাস্পা। তিনি রললেন, “এ 
হতভাগা সন্তানের জন্য আমার 
রাঁতিক্রিয়া পূর্ণতা পেল না” এবং 
তান ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন যে 
এ সন্তান জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ 
করবে। এবং তাই হল-এই ভাবে 
বিখ্যাত বেদজ্ঞ দশর্ঘতষার জল্ম 


হয়। পরে দীর্ঘতমার জারজ 
সন্তানরাই সমস্ত কৌরব পাণ্ডব 
বংশের সৃষ্ট করে 


এটা মহাভারতের বহু অনু- 
রূপ গল্পের অন্যতম ৷, এই ব্যাপারে 
আমাদের মহামান্য আদালতের ক 


শি 












DARPAN, Price 25 


বাড়ি 


নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। যাঁদ কারো 'তাঁরাক্ষ মেজাজ 
জবলে ওঠে ফস্‌ করে যথাবাধ, সেই ভয়ে আরো 
জড়োসড়ো হয়ে থাঁক সারাক্ষণ । আমার যে কাজ 
নিঃশব্দে করাই ভালো। বাড়িতে বয়স্ক যারা, অতি 
পুণ্যলোভশী, রোডয়োতে শোনে তারা ধর্মের কান ॥ 
মাক্ষরাণী। সংসারে কেবাঁল বাড়ে শিশুর বাহনী। 


- মেথরপাড়ায় বাজে ঢাক-ঢোল। লাউডস্পকারে 


কান ঝালাপালা আর আজকাল ঠোঙ্গায় সংক্কীত 
ইতস্ততঃ বিতারত, কমাত নেই কলের ‘কারে! 
'বুরে শুধু অজস্র শব্দের বালামিলি। যে-সুকাতি' 
জমোন কিছুই তার কথা ভেবে মাথা 'কাঁর হেপ্ট, " 
ঘুমায় পুরনো বাঁড়, জবলে তারার সেন্টে। 


২ কাননবালার জন্য 11 
একদা তোমার নাম হাটে মাঠে ঘাটে, সবখানে 417 

. গজারত হৃতো জান বড়ো মিঠে তোমার সংলাগু” 4 
মুখস্ত করতো যারা রা্রিদিন, তাদের উত্তাপ 1 । -/ 
জোগাতে মোহিনীরূপে- এদশকে' আজ তা কে জানে? ৭" 
বিজয়িণী তুম, তাই সেলুন কি পানের দোকানে ৃ 
রবীন্দ্রনাথের পাশে ঝূলতো তোমার ফটোগ্রাফ। 

দেখতাম; সে আশ্চর্য বাবু বিলাসের যুগে--সাফ 

মনে পড়ে-ছলে বহু যুবকের 'বিনিদ্র শিথানে। 

'কাল তার এলবামে কিছুতে রাখে না সব ফটো, 

দেয় ঠেলে আস্তাকুপ্ড়ে; সময় বেজায় জাঁহাবাজ। 

বুঝি তুমি তাই লোক লোচনের আড়ালে, মলম 

পারে না রুখতে আর জরার আঁচড়। বড়ো-ছোটো 

নেপথ্যে জীবনী লেখে পুরোদমে ভৌঁতক কলম! 

(ক্রমশঃ) 


/ 


অথবা ' 





মত? তবে এদেশে সবই সম্ভব সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে যোঁন- 
কোনদিন হয়ত দেখব মহাভারত সংযমই তাঁর কাছে ধম। 
নিষিদ্ধ হয়ে 
আবেদনে । মোরারজীী একবার এক হস্তমৈথুন সুপারশ করোছিলেন। 
মাকিনী সাংবাদিককে ‘এক বিশেষ আমেন॥, 


তবে 
গেল, মোরারজশীর যোনতাড়না অসহ্য হলে ‘তান 


পশ্চিমবংগ সরকারের ছুটি 
উল্লেখযোগ্য বই 
্রত্বতত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 
প্রাগৈতিহাসিক বাংলার প্রথম মানবর্জীবন সম্পর্কিত 


প্রাগেতিহাসিক শুশুনিয়! 


রচনা £ শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগযস্ত 
মূল্য £ দশ টাকা 
 প্রাপ্তিদ্থান £ চক্রবতশি চ্যাটাজশী জ্যান্ড কোং 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ 


ঘাঁলুডা জেলা গেজেটায়ার 





প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, ইতিহাস 
জনসমাজ, কাষ ও সেচ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য 
যোগাযোগ-ব্যবস্থা, চাকৎসা ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
দর্শনীয় স্থান ইত্যাদ যাবতীয্প তথ্য সমন্বিত। 
১৮টি আর্ট প্লেট ও ১৯টি ম্যাপ 
মূল্য £ পণচশ টাকা 
প্রাপ্তিস্থান £ অধীক্ষক, পশ্চিমবংগ সরকারী মুদ্রণ 
৩৮, গোপালনগর রোড, কাঁলকাত [-২৭ 


প, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ )/ ২৩৬৬৭ /৬৮ 
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তথ্য মন্ত্র 
ও তথ্য 
(নিজদ্ব )দংবাদদাতা ) 
হঠা' ভারতের তথ্য 
ও বেতার্‌ 'মন্তী শ্রীকে, কে, 
শাহ্‌ :ীর9লের তথ্য মল্ত্রী- 
| এ ঘৃউ্ী ডাকলেন কল- 
[তাত়ে। দীর্ঘ বশ বছরে 
আঞ্চলিক ভাবে এই জাতীয় 
সভা হয়ত প্রথম । 
_ ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় 
যে এই অঞ্চলে নতুন কোন 
সমস্যার উদ্ভাবন হল, যার জন্য 


চীফ-অব-স্টাফ অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক 







এই সভার আহ্বান। মোটেই | "দল্লীর উপর মহলে, খোলাথাল- 

তা নয়। ভাবে না হলেও, ভিতরে ভিতরে বেশ 
আসল কথা হল আমাদের | দাঁড় টানাটানি চলছে। 

কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী কলকাতায় আগাম জুন মাসে ' বর্তমান 

এসেছিলেন এক বৃহৎ সংবাদ- | সর্বাধিনায়ক জেনারেল পি, পি, 






পর গোষ্ঠার মালিকের পুত্রের 
বাহতে নমল্লমা রক্ষা 
করতৈ। সরকারী কাজের 
ভাঁওতা দিয়ে তনি এই সংবাদ- 







কথা এখনও পর্যন্ত পরবতী 


করা সম্ভব হয়ান। 

কিন্তু কেন এই বিলম্ব? 
রাজনৈতিক সূত্র থেকে পাওয়া 
সংবাদে জানা গেছে, রাজধানীর 
উপরমহলের দুটি লবী এই সবেচ্চ 


ভান্ডার থেকে বিনামূল্যে একশো 
টন গম (দাম অন্ততঃপক্ষে এক 
লক্ষ টাকা) অতুল ত্রাণ 
227 সেই 
কৈফিয়ৎ চেয়ে খাদ্যমন্ত্রী জগজাীবন- 
রামের হাতে বহু চিঠি এসেছে। 
দিল্লী থেকে জরুরী টোল- 
গ্রাম মারফৎ জগজীবনবাব্দ রাজ্য 
খাদ্য দপ্তরের কাছে এই একশো 
টন গম ত্রাণ .কাঁমাটির কাছে আঁবি- 
লম্বে পাঠাবার নিদেশি দেন। এই 
তারবা্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে 
“ নিদেশিশত গম শশালগ্ড় কেন্দ্র 
কংগ্রেসী প্রাথী অরুণ মৈত্রের কাছে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সরকারণ 
দপ্তরের এই তৎপরতা আঁভনব। 
দর্পণে এই সংবাদ প্রথম পড্ঠায় 
ছাপা হয়৷ 
.'সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা 


সপ 


কে হবেন? এই বিষয় য়ে বর্তমানে 


- মন্তী সর্দার স্বরণ লং 


. কারীভাবে নাম ঘোষণা তো দুরের 


সর্বাধনায়ক কে হবেন তাই স্থির 


সমর্থন করছেন। পাদপ্রাথণীদের 
একজন হলেন জেনারেল হুরবক্স 
সং, অন্যজন হলেন ,শ্নারেল 
ম্যানেকশ'। এই দুজনই বর্তমানে 
স্থলবাহিনীর দুই, গনরুত্বপর্ণ 
অঞ্চলের আঁধনায়ক। 
জেনারেল হরবক্স সিং-কে সম- 
এন করছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা 
স্বয়ং । 
যাঁরা দিল্লীর উচ্চমহলের রাজনপ- 
{তর খবরাখবর রাখেন, তাঁরা 
জানেন, গত এক বছর কেন্দ্রীয় 


মাল্সভায় সর্দার স্বরণ সং প্রধান 
সন্ত শ্রীমতী গান্ধীকে বাভিন্ন 


ব্যাপারে আঁবচালত সমর্থন জানি- 
য়েছেন। আর তাছাড়া, প্রাতরক্ষা 


মল্লী হসাবে সর্দার্জীর মনো- 


নয়নকে ' প্রধানমন্ত্রী একেবারে 
উড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু 
শ্রীমতী গান্ধীর নিজের , ব্যন্তিগত 
লাভ-অলাভ ছাড়াও জেনারেল হর- 
বক্স সিং-এর মনোনয়ণের সঙ্গে 
জাঁড়য়ে আছে। 

প্রথমতঃ, বর্তমানে ভারতায় 
সেনাবাহনীর আঁধকাংশ “ঁডাভ- 
সন” ও “কোর”-এর নেতৃত্ব করছেন 
{শিখ আফিসাররা। সেখানে হরবক্স 
'সং-কে (তানও শিখ) মনোনশত 
না করলে চাপা অসন্তোষ দেখা 
দিতে পারে বলে আশঙকা ৷ 'দ্বিতী- 
য়তঃ, হরবক্স সং মনোনীতি হলে 
পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের কাছে 
সর্দার স্বরণ 'সং-এর ব্যান্তগত 
মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। 
সেক্ষেত্রে পাঞ্জাবের রাজনশীতিতে 
কংগ্রেসের প্রভাব বাঁদ্ধ পাবে বলে 
আশা করা হচ্ছে। পাঞ্জাবের 
আগাম" মধ্যবতশী নির্বাচনের দিকে 


তাকিয়ে তাই এই সামারক নিয়োগ- 


লিখেছেন £ “পাঁশ্চম বঙ্গের বন্যা- 
বিধ্বস্ত অণ্থল ভ্রমণের সময় আঁম 
বন্যার ধ্বংসলীলায় আর বন্যা- 
পণীড়ত মানুষের চরম অবস্থায় 
বিশেষ বিচাঁলত হই। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অফিসারদের এ , বে- 
সরকারী বহু ব্যক্তিদের সাথে বন্যা- 
(শেষাংশ নবম পন্ঠায় ) 


কলকাতার ভাগ্য নিয়ে 


স্যাম চাচ| ও 


টা 4 


জগংৎশেঠাদর 


মধ্যে টত্রান্ত 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) ডে 


কলকাতায় 'বদেশী পাজি 
আমদানীর একাঁট ীবরাট ষড়যন্দ্ 
চলছে। গত সপ্তাহে একাঁট রুদ্ধ 





বাহিনীর গরবনতী সর্বাধিনায়ক কে? 


হরুবক্স সিং এবং ম্যানেকশকে 
নিয়ে রাজধানীগ্ন ভপরমহলে 
-' দড়ি টানাটানি খেলা 


(দর্পশের বিশেষ সংবাদদাতা )" 
ভারতীয় স্থলবাহনশর পরবর্তী পদের জন্য দুজন জেনারেলকে 


কে . ফাঁদ রাজটনোতিক টউদ্দেশ্য- 
পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয় 
তাহলে আশ্চর্যাশবিতি হবার কিছু 
নেই। 

অন্যাদকে জেনারেল ম্যানেক- 
শ’কে সমর্থন করছেন কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্য মন্তী শ্রীদীনেশ সং। 
দীনেশ সং যে প্রধানমন্ত্রীর এক- 
জন 'বদ্বস্ত সহযোগী একথা সক- 
লেরই জানা। সেক্ষেত্রে প্রধান- 
মন্ত্রীর পক্ষে দীনেশ সিং-এর 
প্রভাব উছেক্ষা করাও খুব সহজ 
হবে না। দীনেশ সিং-এর কাছের 
লোকেরা তাঁকে উচ্চাভিলাষী বলে 


এর-সঙ্গে জেনারেল ম্যানেকশ'-র 
বন্ধুত্ব দীর্ঘাদনের এবং '্নাবড়। 

আর তাছাড়া, জেনারেল 
ম্যানেকশ' সম্পর্কে যেটুকু জানা 
যায়, তান রাজনীতি সম্পর্কে খুব 
সজাগ এবং রাজনোৌতক খবরা- 
খবরে বেশ আগ্রহ দোঁখয়ে থাকেন। 
প্রসত্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত 
১৯৬৮ সালের জন মাসে যন্ত- 
ফ্রন্টকে পশ্চিমবঙ্গের গদা থেকে 
হটিয়ে দেবার জন্য পাঁশ্চমবঙ্গের 
বৃহৎ শি্পপাত সমাজ যখন 
'দল্লশর উপর চাপ দিচ্ছিলেন, তখন 
জেনারেল ম্যানেকশ'কে হঠাৎ খুব 
তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়। 


হতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয় 
বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ পঃজি- 
পাঁত গোষ্ঠির অন্যতম শাঁরকের 
সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ আনজ্ঠা- 
নক আলোচনার সীমানা ছাঁড়য়ে 
গেছে। স্বতন্ত্র পার্টর জনৈক 
সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গেও জেনা- 
রেলের পুরানো বন্ধুত্ব । 
অন্যাদকে জেনারেল হরবস্স 
সং বৃটিশ ধাঁচে গড়া ভারতীয় 


কক্ষে কয়েকজন বড় ব্যবসাদারের 
দল মোরারজীর সঙ্গে ট্রাপন শলা- 
পরামর্শ করেছেন এই 
পুজি এখানে আনা যায় তার 
ব্যবস্থা করার জন্য। মোরারজীর 
এই সম্পর্কে কি অভিমত তা অবশ্য 
জানা যায় নি। 

'ব্যবসাদাররা অবশ্য কলকাতা 
“গেল গেল” রব তুলে তাদের 
আসল উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা 
করছেন। তাঁরা বলছেন কলকাতাকে 
বাঁচাতে গেলে বহু টাকার প্রয়ো- 
জন আর প্রয়োজনের তুলনায় সর- 
কারের সামর্থ্য অত্যন্ত অল্প। 
তা ছাড়া, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট 
তৈরী, গৃহাঁনমণাণ, বস্তা উন্নয়ন 
প্রভাতি পাঁরকল্পনা ছাড়াও, বেকার 
সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচুর 
লশ্নীর প্রয়োজন। কোথেকে আসবে 
এই টাকা? 

মোরারজণীকে ব্যবসাদাররা বলে- 
ছেন বিদেশ পঃজির ব্যবস্থা এখ- 
নই করা যতে পারে যদি অবশ্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া 
যায়। পরিকল্পনার জন্য আসবে 
বিশ্ব ব্যান্কের টাকা আর কার- 


. খানা তৈরণ হবে মাঁক'নী পা 


দিয়ে । 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমা- 
সের প্রোসডেন্ট শ্রীভগত এই রুদ্ধ 
কক্ষ সভায় বলেছেন যে বিদেশ , 
পাঁজি আসার ব্যপারে ষে সব 
বাধীনষেধ আছে তা আবিলম্বে 
বাঁতল করা উচিত! এই সমস্ত 
বিষয়ে ছে'দো আদর্শবাদ বা মর্যা- 
দার প্রশ্ন তোলা উচিত হবে না। 
বিড়লা বাড়ীরা [কিস্তি মাং 
করেছে আগেই । তারা উত্তরপাড়ার 
মোটর কারখানায় মাঁকনী পঃাঁজ 
আগেই এনে ফেলল ৷ বিরাট ক্ষমতা- 
শাল জেনারেল মোটরস বিড়লাদের 
হিন্দুস্থান মোটরসের সাথে এক-, 
যোগে নতুন গাড়ী তৈরাঁ করবে। 
িড়লাদের সৌভাগ্যে অন্যান্য 
ব্যবসাদাররা ঈর্ষান্বিত তারাও চায় 
দেশী বিদেশী পঃজ একত্র করে 
বড় কারখানা গড়ে উঠুক আর, 
মুনাফার পাহাড় তৈরী হোক। 
জগতশেঠ আর উপমচাঁদের দল 
এই শহরেই বৃটিশ পাঁজর সাথে 
ষড়যন্ত্র করেছিল আর তারপর সারা 
দেশ বিকিয়ে গেল। এবারে ওদেরই ২৯৯ 
বংশধররা আবার ওই একই-ধরণের/ 
ব্যবস্থা করছে। তবে এবারে বড় 


- বল্লের অংশীদার মাকিনাী পুজি 


ইতিহাস চক্তব ঘোরে কিন্তুক 


. তাড়াতাড়ি যেন ঘরছে।.মাত্র দুম 


UE চিল 
ব্যাপার ঘটতে চলেছে। ) 


LSA. ও 
1 দুই; 
ভলম্প্পাদম্ক্ীন্স 
০০ 


কলকাতার উন্নয়ন 


এ্যানদ্র4 ইউলের চেয়ারম্যান 
শ্রীভাস্কর [মিত্র সোঁদন ব্যবসাদার- 
ছেন £ “ক্ষয়িফ কলকাতার সঙ্কট 
সারা দেশে বিপর্যয় আনবে, আগুন 
জবলবে-_সমস্ত, পুড়ে ছারখার হয়ে 
যাবে। সময় থাকতে একটা ব্যবস্থা 
করা দরকার।” বড় মালিকদের 
আর পক প্রতানাধ শ্রীজ, কে, 
ভগত বলেছেন £ “কলকাতার স্দন্দর 
সুন্দর প্রাসাদোপম বাড়ীগুলো 
আজ কুৎসত- সামনের দেওয়ালের 
দিকে তাকান যায় না-বড় বড় 
প্রাতবাদ আর বিক্ষোভের পোম্টারে 
ভাত” এই সব মন্তব্য শুনতে 
পাওয়া গেছে বড় মাঁলকদের এক 
সভায়। কলকাতার সঙ্কট সম্পর্কে 
আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা 
ডাকা হয়। 

এ একই সভায় কলকাতা 
{বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ 
সত্যেন সেন বলেছেন £ “্ছাত্র- 
ছাত্রদের প্রতিবাদ করার যথেষ্ট 
কারণ আছে। জীবনের নিরাপত্তার 
কোন গ্যারান্টি তাদের কাছে নেই। 
ছাত্র জীবনের পর চাকরখর কোন 
আশাও নেই। চাকরীর ব্যবস্থা নেই 
বলে বাধ্য হয়ে হাজারে হাজারে 
তারা কলেজে ভার্তর জন্য হাজির 
হয়। আঁনচ্ছুক ছাত্রের দল পরে 
ঝামেলা করে। তারা শিক্ষা ব্যব- 
স্থাকে গোলমাল করে দেয়। এর 
জন্য ছাত্রদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। 
আঁবিলম্বে চাকরাঁর ব্যবস্থা করার 
দরকার (৮ 

এতাঁদনে দেখা যাচ্ছে মিছিলের 
* সহর কলকাতা দেশে সাড়া এনেছে 
এবং বড় মালিকরা একটা কিছু 
করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 
ভাস্কর মতের কথায় পাঁরস্কার যে 
মানুষের "দুঃখকম্টে তারা বিচলিত 
নয়, কারণ এ দেখতে তারা অভ্যস্ত৷ 
কলকাতা সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ 
নিজেদের ভাবষ্যত বিষয়ে আতঙ্ক 
থেকে । এই আতঙ্ক সাষ্ট হয়েছে 


দের কলকাতা উন্নয়নের ! আগ্রহ 
বোধগম্য। কিন্তু এর জন্য তারা 
তাদের মুনাফা থেকে সামান্য 


. “দৃষ্টি দর্পণ” 





,_/ দেশের বর্তমান নানান সমস্যা নিয়ে 


লেখা শ্রীতারক মনের এই বই 


আপনাকে নতুন দৃষ্টি দান করবেই। 
দাম--১:৫০ টাকা। 
পাঁরবেশক 
চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ 
১৫, কলেজ দেকায়ার, 
‘কলিকাতা _১২ 


০০০০১০০০০১১ 


অংশও ছাড়তে রাজী নয়। বছরে 
প্রায় ছশো কোটি টাকা এখান থেকে 
আয় করে এরা যার অন্ততঃ- 
পক্ষে তিনশো কোট টাকা নেট 
মুনাফা। আর মুনাফার বেশীর 
ভাগ অংশই দু নম্বর খাতায় 
দেখান হয় বলে আয়কর বাবস 
কোন টাকাই সরকার এই মুনাফা 


মধ্যে একজন নাকি প্রকৃতপক্ষে 
দলত্যাগী ছিলেন না! এবং গত 
ন্দিতা করে বিধানসভায় আসন 
লাভ করেছিলেন! তান পরে 
প্রথমে কংগ্রেস সরকারের সমর্থক 
এবং পরে বিপক্ষে থাকেন! এবারে 
সরাসার কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবেই 
মনোনয়ন চেয়োছলেন। প্রথমে খুব 
আপাতত দেখালেও যে কোন কার- 


- ণেই হোক কেন্দ্রীয় নেতারা পরে 


একে মনোনয়ন দিতে রাজা হয়ে 
যান । 

বাকী রইল আরো আটজন। 
এঁদের মধ্যে চারজনের ক্ষেব্রে 
হাই কম্যান্ড কিছু করতে রাজী 
হলেন না বটে কিল্তু আর চার- 
জনের ক্ষেত্রে যা সমাধান বাতলালেন 
তা যেমন একাঁদকে হাস্যস্পদ 
আবার অন্যাদকে গয়া বামদের 
আয়া রাম করে দেওয়ার ব্যাপারে 
এক নতুন পম্ধাতর সূচনা করেছে! 
ফর্মুলা প্রস্তাবনা করেন উত্তর- 
প্রদেশের কংগ্রেস সম্রাট শ্রীচন্দ্রভানু 
গুপ্ত এবং বর্তমানে তাঁর সহযোগী 
কিল্তু আগে তাঁর পরম. শতু শ্রী- 


কমলাপাঁত ত্ৰিপাঠী ৷ এরা বললেন 
যে এই চারজন প্রার্থীদের মনো- 
নত না করা হোক, কিন্তু এ'দের 
নয়ন দেওয়া যেতে পারে। তাবৎ 
হাই কম্যান্ড এই অভূতপূর্ব 
প্রস্তাবে চমাঁকয়ে উঠোছলেন ক 
না, আ জানা নেই। আবার কত- 
জন যে এই প্রস্গে নিজ নিজ 
স্নীদের স্মরণ করোছলেন তাও 
জানা নেই। করলেও দোষণীয় হবে 
কি? স্তী তো সহধৰ্মিণী ও 
অন্ধণঙ্গীনী। স্বামীর সব িছু- 
তেই তো তাঁর আঁধকার। তাই 
নির্বাচনে স্বামীর হয়ে তান, 
দাঁড়াতে পারবেন না কেন? শ্রীচন্দ্র- 
ভানু গুপ্ত এবং কেন্দ্রীয় নেতারা 
নিশ্চয়ই এই সমাধান বার করে 
ভাবছেন যে ঘরও রাখা গেল আর 
কুলও গেল না। কিন্তু তাঁরা যে 
গণতন্ত্রের বুলি মুখে আওড়ান 
তাঁদের এই সমাধান কি সেইখগণ- 
তল্্সম্মত হল? এর আগে তাঁরা 


| a Se হয OO REALS 

পরিকল্পসন| কমিশন অর্থনৈতি 

সংকট. থেকে মুক্তি পাওয়ার 
পথ খুঁজে পাচ্ছে ন 


( অৰ্থ নোৈঁতক সংবাদদাতা ) 


ভারতের অর্থনীত আজ 


। এক সঙ্কটের মুখে, এই সঙ্কট 


থেকে মযান্ত পাওয়ার জন্য প্ল্যানিং 


কমিশন বা অর্থমল্নী-কোন পথই 


উ:জে পাচ্ছেন না। তাই ঘন ঘন 
বৈঠক চলছে পণ্তবার্ষকী পরি 


জন্য। কেন্দ্রীয় সুরকার বলছেন টাকা 
নেই খআর রাজ্য সরকারেরা বল- 
ছেন যে পরিকল্পনা রূপাঁয়ত করতে 
হলে রেন্দ্রীয় সরুকারকে আরও 
টাকা দিতে হবে।, 

< এই গ্রোলিকু,ধাঁধার পরে আমা- 


পরলোকগত গোবন্দবল্লভ পন্য ও” সত্রঅর্থমন্ত্রী মোরারজ দেশাই 


লালবাহাদুর শাম্তীর জায়গায় 
তাঁদের ছেলেদের নির্বাচন টিকিট 
দিয়েছিলেন, এবারে এই নতুন 
নিয়ম চাল: করে তাঁরা বোধহয় 
নির্বাচনের ব্যাপারটাকে ব্যান্তগত 
মালিকানার পর্যায়ে উন্নীত .কর- 
লেন। কংগ্রেসী গণতন্তের জয় 
হ্যেক! 

উত্তরপ্রদেশ বা বিহার বা 
পাঞ্জাব বা পশ্চিমবঙ্গ যোঁদকেই 
তাকান যাক না কেন দেখা যাচ্ছে 
হাইকম্যান্ড রাজ্য কংগ্রেসগুলিতে 
ক্ষমতাসীন গোল্ঠীগ্যীলকে ঘটাতে 
চান না। বিহারে যে ছয়জন পর্ব 
তন কাপ্রেসী মন্ত্রীর নামে কাঁমশ- 
নের কাছে দুন্শীতর তদন্ত চলছে 
তাদের নির্বাচন টিকেট দেওয়া, হয়ান 
তা ঠিকই, কিন্তু এখানেও হাইকম্যান্ড 
এক কুট চাল চেলেছেন। যাঁদের 
মনোনীত করা হল না তাঁদের 
মনোনীত প্রার্থীদের টিকিট দেওয়া 
হল। তাছাড়া ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর 
প্রেরিত তালিকার আর বিশেষ 
রদবদল করা হল না। যাঁদও 
বিরোধী পক্ষ থেকে শুধুমাত্র ছয়- 
জন প্রান্তন মন্ত্রীর ক্ষেত্রেই আপত্তি 
তোলা হয়ান এবং যদিও এই পক্ষ 
থেকে এঁকটি বিপরীত, তাঁলবও 
হাইকর্ম্যান্ডকে দেওয়া } হয়েছিল। 
হাইকম্যান্ড অবশ্য বিরোধী পক্ষের 
নেতৃস্থানীয় 'তনজনকেও মনো- 
নয়ন দেন নি। এটা বোধ হয় সমতা 
রক্ষার জন্যই। আর যাঁদ কৃষ্ণবল্পভ 
সহায় প্রমুখ প্রান্তন মন্ত্রীদের কথা 
মানতে হয় যে তাঁদের উপর অস্বা- 
ভাঁবক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল 
যাতে তাঁরা লির্বাচনী প্রততিদ্ব- 
নমিতা থেকে সরে দাঁড়ান, তাহলে 
বলতে হয় যে কংগ্রেসের অন্ত 
কলহের আবিশ্যম্ভাবী পাঁরণাত 


যে ভাঙন বিহারের ছয়জন প্রাক্তন 


ভয় পেয়ে তাড়াতাঁড় এস, কে, 
পাঁতিলের উপর ভার দিয়েছেন 
বিহারের নির্বাচনী প্রচার চালানর। 


এক এক বারে এক এক, কথা বল- 
ছেন। ম্টক-এক্সচেঞ্জের সভাতে বল- 
লেন গ্রাম্ণ বড় লোকদের কাছে 
শেয়ার রক্ষী করে উদবৃত্ত 
টাকা তুলে নেওয়া উচিত, আবার 
রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য 


-সরকারকে বলছেন যে কৃষি পণ্য 


থেকে 'গ্রামীন আয়ের উপর কর 
ধার্য কর। 


একথা হয়ত সত্য যে গত 
কয়েক বছরে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম 
বাড়ার দরুণ গ্রামের কিছু কিছ, 
লোক বেশ লাভবান হয়েছেন। 
কিন্তু পাশ্চমবঞ্গে ৩৮ হাজার 
গ্রামের মধ্যে কত সংখ্যক লোক এই 
এই ব্যাপারে লাভবান হয়েছেন সে 
সম্বন্ধে কোন সক হসেব সর- 
কারের কাছে আছে বলে আমরা 
জানিনা । সুতরাং পাইাকার হারে 
যাঁদ সব কৃষকদের উপরেই এই 
করের বোঝা চ্াপান হয় তা হলে 
সে কর আদায়ের যে ব্যবস্থা করতে 
হবে এবং তার জন্য যে প্রশাসানক 
খরচ হবে সেই খরচ বাদ দিয়ে 
কোন মোটা টাকা সরকারের হাতে 
আসবে বলে আমরা বিশ্বাস কাঁরনা 
বিশেষ করে জান যখন যে ধান 
জামর খাজনা থেকে বাৎসারক যে 
সাত-আট কোটি টাকা আদায় হয় 
তা প্রায় সরটাই খরচ হয়ে যায় 
প্রশাসানক খাতে । 


তা ছাড়া যদ ধরেই নিই যে 
সব কৃষকেরাই অজ্প বেশ লাভ- 
বান হয়েছেন কৃষিজাত দ্রব্যের দর 
বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ তা হলেও এ- 
কথা ভুললে চলবে না যে সেই 
উদবৃত্তের কিছু অংশ তারা সার বা 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কনে 
অধিক ফসল ফলাবার জন্য খরচ 
শুরু করেছে। 


এখন ফাঁদ নতুন ট্যাক্সে সেই 
উদবৃত্ত আয় তুলে নেওয়া 
হয় তা হলে জাঁমতে যে সামান্য 
কিছু কৃষকেরা ইনভেম্ট করছে তা 
আর তাদের পক্ষে করা সম্ভবপর 
হবে না। তাছাড়া তাদের জীবন 
মানের যে সামান্যতম উন্নাতি হয়েছে 
তাও আবার নেমে যাবে৷ এখানে 
মনে রাখা দরকার যে আমাদের 
শতকরা সন্তোর ভাগ মানুষই এখ- 


নও এই কৃষ বা কৃষিজাত দ্রব্যের 







উপর 'নর্ভরশনল। 


আমাদের শিল্পে মন্দা চলছে। 
িল্পজাত দ্রব্যের চাঁহদা বাড়াতে 
হলে আমাদের -গ্রামীণ বাজারের 
দরকার। গ্রামীণ বাজারের সম্প্র- 
সারণ তখনই সম্ভবপর যখন গ্রামের 
লোকের হাতে তাদের দৈনান্দিন 
চাহদা মেটাবার পরও কিছু উদ- 
বৃত্ত টাকা থাকবে। সুতরাং সেই 
উদবৃত্ত অর্থ যাঁদ তুলে নেওয়া হয় 
তাহলে শিল্পজ্জাত 


আদায় হয় সে টাকা ত শুধু শহুরে 
লোকদের কাছ থেকেই আদায় 
হয়। আয়কর বিভাগ গ্রামীণ বড়- 
লোকদের আয়ের উপর তো ট্যাব 
বসাতে পারে না। 

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে 
ঝাঁক নিতে ভয় পায় পাছে গ্রামের 
বড়লোকের কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর শবগড়ে যায়। তারা বিগড়ে 
গেলে কংগ্রেসী সরকারের গদীতে 
আসান থাকাই অসম্ভব হয়ে 
পড়বে। আই কেন্দ্র চাঁপয়ে দিতে 
চায় এই ভার রাজ্যের উপর 
আর রাজ্যগাঁলও এ ব্যাপারে 
অগ্রণী হতে রাজী নয়। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে রাজনীতির মারপ্যাঁচে 
কংগ্রেসী "নেতা মোরারজী দেশাই 
কম ধুরন্ধর নন, যাঁদও মাঝে মাঝে 
এই কংগ্রেসী নেতাদের কাছ থেকে 
শুনতে পাই যে দেশ গঠনের 
ব্যাপারে রাজনীতি করা উচিত 
নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আশ্চর্য 
হওয়ার কিছুই নেই। কেননা বার 
বার তাঁরা এই সত্যই সত্যই প্রতিপন্ন 
করেছেন যে “আমর্ম যা বাল তা « 
বিশ্বাস কার না এবং যা বিশ্বাস 
কার তা কার না”। 









॥ শুত্রবর ২০শে ডিসেম্বর 


এমে গৌগেছে 


সমস্যার সন্মুখীন হবার জন্য সরকারের (কান 


পরিকল্পনা (নই 


(দপপের বিশেষ সংবাদদাতা ) 

নয়াদল্লী--প্যারসের বিরাট 
ছাত্র বিক্ষোভের আগে ও পরে 
পাঁথবীব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের ঢেউ 
চলেছে। প্যারিসের ছাত্র বিক্ষোভ 
আপাতদৃন্টিতে স্তব্ধ-াকল্তু 
অর্থনৌতিক সঙ্কটের ফলে নতুন 
করে শ্রামক 'বক্ষোভ বেড়ে উঠেছে। 
ছাত্র বিক্ষোভ চলেছে আর ফ্রান্সের 
পাম্ববর্তী স্পেনের রাজধানী মাদ্র- 
দের ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ে “ছাত্র 
শাসন” ঘোষণা করে ছান্রসমস্যা এবং 
ব্যাপক আলোচনা সুরু করেছে। 

ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণীও ছাত্র 


গ্রান্টস্‌ কাঁমশনের রিপোর্ট আলো. 


চনা কালে পপ্রগাতশীল” শিক্ষামন্ত্রী 
ডাঃ ত্রিগুণা সেন পালামেন্টে 
স্বীকার করেছেন যে ছাত্র বিক্ষো- 
ভের ফলে যে সমস্যার তাঁর সম্মত 
খাঁন তার সমাধান সম্পর্কে কাঁম- 
শনের কোনরূপ পারকল্পনা নাই । 
তান এই সাবধান বাণ৯ উচ্চারণ 
করেছেন যে আগামী পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে এ সম্পর্কে কিছ না করা 
হলে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে 
চলে যাবে। 'বক্ষোভের কারণ 
সম্পর্কে তিনি কমিশনের মত 
উল্লেখ করেছেন-€১) শিক্ষামানের 
অবনাত, (২) ছাত্রদের সুযোগ 
সুবিধার অভাব, (৩) দারিদ্র এবং 
(8) ছাত্র-ীশক্ষক সম্পর্কে ঘাঁনম্টতার 
অভাব। তাঁর আঁভযোগ রাজনোতিক 
দলগুলি ছাদের অভাব আঁভ- 
যোগকে নিজেদের রাজনোতিক 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। 
‘তান এও প্রকাশ করেছেন যে শিক্ষা 
মল্লণালয় চতুর্থ পণ্বার্ষকী 
পাঁরকজ্পনায় মোট ১,৩০০ কোট 
টাকার বরাদ্দ চেয়োছল, কিন্তু 
৮০০ কোট টাকার বেশী বরাদ্দ 
মঞ্জুর হওয়ার আশা নেই। 

, এই অবস্থায় যখন পার্লামেন্টে 
বেনারসে হিন্দু বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র 
বিক্ষোভের প্রশ্ন আলোচনা হয় 
তখন শিক্ষামন্ত্রী এই বিক্ষোভের 
সমাধানের জন্য বাভন্ন রাজনোতিক 
দলের প্রাতানীধদের সঙ্গে আলো- 
চনার প্রস্তাব করেন। অথচ এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের 
বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর আঁভ- 
যোগ উত্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে 
* ‘কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে শিক্ষামন্ত্রী 
রাজী হননি। শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ 
করেছেন যে এ 'বিশবাঁবদ্যালয়ে ১৯- 
»৩০ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 


। বিক্ষোভেরই 
শোভাযাত্রা বের করলে শহরাভি- 


১৯৬৮ ‘ 


» 
+ 


ক 


~~ 


সংঘ (আর-এস-এস)-এর শাখা. 
রয়েছে এবং অনেক শিক্ষক তার 
সঙ্গে সং্লষ্ট প্লয়েছেন। আর 
পালণমেন্ট সদস্যরা আঁভযোগ করে- 
ছেন ভাইস-চ্যান্সেলার 'নজেও 
এদের সংগে সর্ধাক্চলম্ট এবং ইদানিং 
ছাত্রীদের অবমাননা ও একাঁট ছাত্র- 
হত্যার সঙ্গে জাত: গ্বাুস্ডাদেরঠ 


করেছিলেন। পার্লামেন্টের চাপেই 


কাঁমাট নযুন্ত করার 


করেন, রাষ্ট্রপাতও এই সুপারিশ” 


মেনে নিয়েছেন। 

বেনারসের ঘটনার সমাপ্ত 
আজও হয়ান। আরো ব্যাপক 
আকার ধারণ করেছে আর ({বশ্ব- 
{বিদ্যালয় একটি পুলিশ ক্যাম্পে 
পারণত হয়েছে। 

অন্যদিকে লক্ষে, এলাহাবাদ, 
' প্রভীতি উত্তর প্রদেশের 'বাভন্ন 
টিন ৭ 
অন্ধে ছাত্র বিক্ষোভ শর: হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তা পুলিশের সঙ্গে 
সম্মুখে সংঘর্ষে পাঁরণত হচ্ছে। 
লক্ষে] বিশ্বাবদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র 
বিক্ষোভ বিগত দুই বৎসরের 
পাঁরণাত। ছান্ররা 


মুখী পুলের মুখে পলিশ এসে 
তাদের বাধা দেয় আর সংঘর্ষের 
শুরু হয়। 

দিল্লীর কর্তৃপক্ষ আশংকা 
করাছলেন যে বেনারসের ঘটনার 
প্রতিক্রিয়ায় 'দল্লইতে ছাত্র বিক্ষোভ 
সুরু হতে পারে। কিন্তু বেনারস 
বা লক্ষ্নৌ-এর বিক্ষোভের ঢেউ 
দিল্লীতে ব্যাপক আকারে দেখা না 
দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেললেন। যাঁদও ছাত্র ইউীনয়ন 


সমূহের পোল্টারে বেনারস ' লক্ষে] 


প্রভাত স্থানের ঘটনায় ছাত্রদের 
বিরুদ্ধে প্যালশী অত্যাচারের 
প্রাতবাদ জানান হয়। 

কিন্তু রাজধানীতেও ' বিক্ষোভ 
চলেছে ঠিক একই সঙ্গে স্থানীয় 
ঘটনা উপলক্ষে ও স্থানীয় সমস্যা 
নিয়ে৷ দুটি ঘটনা বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে-একাট লোদী 
রোডের “দয়াল সিং কলেজে” আর 
অন্যাট মোতিবাগে “হক্তিনাপুর 
কলেজে”। দয়াল সং কলেজের 
ছাত্রদের সঙ্গে বাস কণ্ডান্তারদের 
বিরোধকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের 
সুরু হয় এবং ছাত্ররা “শদল্লী পাঁর- 
বহন”-এর একাঁট জীপ পড়িয়ে 
দেয় আর একটি বাস উল্টে দেয়। 


ৃথবীবাণী তর বিক্ষোভের ঢেট তা 


“দল্লীর  বাসযান্ীরা সকলেই 


'দল্লশ পারবহণ-এর অকর্মুণ্যতার 


জন্য ক্ষুব্ধ িন্তু সংগঠিত প্রাত- 
বাদের অভাবে যুবকদের সঙ্গে 
এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা প্রায়ই 
ঘটে। আর দয়াল সং কলেজের 
ছাত্ররা নানা কারণে বিক্ষুব্ধ। 
৮০০ ছান্রের জন্য তৈরী এই 
কলেজে দুই শিফটে তিন হাজার 
ছাত্র পড়াশুনা করে। মোট পনেরোটি 
মাত রাস রুম । কোন খেলাধুলার 


ত্য 


$ রা (না 


সম্পাদক 'গিঃ Hh পত্ের দাম অত্যন্ত বেশী-সচ্তায় 


ভার্সাট গ্রান্ট কমিশনের সদস্য, জিনিষ পাওয়ার ব্যবস্থা ক্যান্টিনে 
ছিলেন এবং ছাত্রদের শৃঙ্খলা । করতে হবে। 'প্রান্সপাল এই স্ব 


সম্পর্কে ১৯৫৮ সালে এক সুন্দর ' 
রচনা সরকারের কাছে নিবেদন 
করেছিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও 
শদল্লশ পাঁরবহন”-এর কর্তারা 
ছান্র-কণ্ডাক্কীর সংঘর্ষ বন্ধ করতে 
অক্ষম। তাই ছাত্ররা পাঁরবহনের 
কর্মচারী ইউানয়নের সঙ্গে কথা- 
বার্তা সুরু করেছেন। অন্যাদকে 
'দল্লী পাঁরশাসন কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের 
বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যেতে বদ্ধ- 
পাঁরকর। সেইজন্য ছাত্ররাও এঁক্য- 
বদ্ধ ভাবে ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা 
যাচ্ছেন। 

হস্তিনাপুর কলেজের ছাত্রদের 
বেশীর ভাগ হল পাশ্ববতশী গ্রাম 
থেকে আসা বাঁলষ্ঠ জাঠ যুবকেরা । 
কলেজের "প্রাল্পপাল ভারত সরকা- 
রের একজন প্রান্তন অর্থনীত বিশে- 
ষজ্ঞ। তান ঠিক করেন ভিসেম্ব- 
রের তিন তাঁরখ থেকে সারা মাস 


অর্ধ-বার্ষধক পরণীক্ষা চলবে। ছাত্ররা ' 


তার প্রাতবাদ জানায়। তাদের দাবী 
ছিল পরীক্ষা এক সপ্তাহের মধ্যে 
শেষ হতে হবে নতুবা হবে 


' না। কলেজে পানীয় জলের ব্যবস্থা 


করতে হবে। ক্যান্টিনের 'জানিষ- 


বিষয়ে ছাদের সঙ্গে কোনরূপ 
আলোচন। করতেই প্রস্তুত না। 
ফলে ছাত্ররা ধর্মঘট করে। সঙ্গে 
সঙ্গে শত শত পুলিশ কলেজকে 
[ঘরে রাখে তা সত্বেও বিশ-পপচশ 


জনের বেশী ছাত্র কলেজে যায়ান। 


ইতিমধ্যে পুঁলশের হামলায় উত্তে- 
জত হয়ে, ছাত্ররা 'প্রীন্সপালের 
গাড়ী আক্ৰমণ করে আর ক্যান্টিনের 
উপর টার্পীলনের ছাদ পাড়িয়ে 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রের 
{বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান্ম বের 
হয় এবং একজন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। 
ইতিপূর্বে এ কলেজেরই এক- 
জন ইভাঁনং ক্লাসের ইংরাজীর 
অধ্যাপককে বরখাস্ত করার প্রাত- 
বাদে ইভানং-এর ছাত্ররা ধর্মঘট 
করেছিল। ৩রা িসেম্বর থেকে 
পরীক্ষা সুরু করার কথা 'ছিল। 
‘কন্তু ছাত্রদের ধর্মঘট অটুট 
থাকে এবং দিল্লী বশ্বাবিদ্যালয়ের 
ভাইস-চ্যান্সেলারের হস্তক্ষেপের 
ফলে পরে প্রীন্পপাল ছাত্রদের 
সকল দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। 
ছাত্ররা এই সংগ্রামের মধ্য' দিয়ে 
নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলার 
জন্য চেষ্টা করছেন। 





মোরারজী দেশাই, হায়, হায়... 
রাজকোটে জোরদার ছাত্র 


এজ বিক্ষোভ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

ভারতের উপ-প্রধানমন্তী 
শ্রীমোরারজী দেশাই ক্ছ দেন আগে 
তাঁর দেশ গুজরাট সফর করতে 
গিয়েছিলেন। সেখানে রাজকোটে 
তাঁকে এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভের 
সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রথম 
বোধহয় গুজরাটে তাঁর বিরুদ্ধে 
এত সোচ্চার বিক্ষোভ দেখা গেল। 
শুধু তাই নয় উপপ্রধানমন্ত্রী বোধ 


হয় বহাদন ভুলতে পারবেন না যে. 


বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের আঁধ- 
কাঁংশই ছল স্কুলের বাচ্ছা বাচ্ছা 
মেয়েরা। 

ঘটনাটি ঘটে গান্ধীজী প্রাতি- 


আ্ঠানে। গাম্ধীজীর ভ্রাতুস্পত্র 
শ্রীনারানদাস এর পাঁরচালক। 
মোরাজীভাই-এর আসার আগে 
থেকে বেশ কিছাঁদন ধরে রাজ- 
কোট, জামনগর, ভবনগর, পলিটানা, 
গড়, ভেরাভল ও মহুভাতে হাই 
কুলের ছান্রছান্রীরা কুলের বেতন 
বৃদ্ধির প্রাতবাদে আন্দোলন কর- 
ছল, এদের আন্দোলনের তীব্রতার 
'বশেষ কারণ ছিল যে এই বেতন 
বৃদ্ধি সরকার নিযুক্ত এক কাঁমটির 


সুপারিশ অনুযায়ী শুধু চলত মাস 


থেকেই বাড়বে না বিগত কয়েক- 


মাসের হসেবও ছাত্রদের পাদাষিয়ে 


দিতে হবে। 

উপপ্রধানমন্তী আসার আগে 
ছা্রছান্রীরা সরকারের কাছে বহু 
আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল 


লাভ করেন নি। ছান্রনেতারা তাই 
ঠিক করলেন যে মোয়ারজ্বীভাই-এর 
সামনে আরা তাদের দাবীর সমর্থনে 
{বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। তান 
যোঁদন রাজকোট পেশছলেন তার 
আগের দিন ছাত্রদের এক বিরাট 
সমাবেশ হয়। সেখানে ঘোষণা 
করা হয় যে মোরারজী দেশাই যখন 
রাম্ট্রীয়শালা পরিদর্শন করতে 
যাবেন তখন ছাত্ররা তাঁর সামনে 
কালো পতাকা তুলে ধরবেন এবং 
তাঁদের দাবীর সমর্থনে শ্লোগান 
দেবেন। 

এই আন্দোলন এবং বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের পুরোভাগে ছিল ছাত্রীরা 
কারণ তাদের উপরই বেতন বৃদ্ধির 
চাপ সর্বাধক। মোরারজী দেশাই 
রাজকোটে পেশছানর আগে পীলশ- 
বাহিনীর বড়কর্তা ছাত্রীদের নেতৃ- 
স্থানীয় কয়েকজনকে নিজের দপ্তরে 
ডেকে পাঠিয়ে খুব ধমকান দেন। 
এর ফলে ছান্র-ছান্রীদের অসন্তোষ 
আরো বদ্ধ পায়। এ দিনই সন্ধ্যের 
কছু আগে পীলশ কিছ; ছাত্রকে 
গ্রেপ্তার করে এই অপরাধে যে তারা 
পকেটে কালো পতাকা রেখোঁছল। 

রাষ্ট্রীয়শালায় মোরারজাীভাই- 
এর বক্তৃতা সভা পূর্বেকার ব্যবস্থা 
নুযায় সর্বসাধারণের জন্য উল্মুন্ত 
ছিল। কিন্তু ছাত্ৰ বিক্ষোভের সম্মু- 
খাঁন ‘হয়ে সভার উদ্যোন্তারা এবং 
পুলিশ এত ভাত হয়ে উঠে যে 
পুলিশ লোক দেখে দেখে সভার 
ভিতরে ঢুকতে দেয়। মোরারজীভাই 
যখন মণ্টে আসন গ্রহণ করলেন 
তখনও সভাস্থল পর্ণ হয় নি। 


উদ্যোন্তারা বাধ্য হয়ে পীলশকে , 


উপাস্থত জনতাকে, যাদের মধ্যে 
আঁধকাংশই ছিল ছান্রছাত্রী, ভিতরে 
আসার অন্মুমাত দিতে বলেন। 
সুযোগ পেয়ে বহু ছাত্রছাত্রী সভার 
ভিতরে চলে আসেন। মোরারজী 
বতুতা শুর; করেন এবং কিছুক্ষণের 
মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের 


কথা য়ে বলতে থাকেন। যখন * 


তান বলেন যে, যে বেতনবাদ্ধ 
ন্যায় কি অন্যায় সে সম্পর্কে কোন 
কথা বলতে তান অপরাগ তখন 
সভায় হলুস্থুল বেধে যায় । 
বন্কৃতামণ্ থেকে প্রায় দশগজ- 
দূরে একটি বাচ্ছা ছেলে-একাঁট 
ছাতদাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে বন্তৃতা শুন- 
ছিল, স হঠাৎ বলে উঠে-প্যার 
যাঁদ কিছু মনে না করেন, আপনি 
যদ কিছু না বলতে চান তো 
আঁম দু-একটা কথা বলতে চাই” 
ব্যাস আর যায় কোথায়। ভারতের 
উপপ্রধানমন্ল একেবারে তেলে- 
বেগুনে জবলে/ উঠলেন_“না, না 
তোমার কিছ বলার দরকার নেই।” 
সঙ্গে সঙ্গেই সভাগৃহের চারপাশ 
থেকে বাভল্ন রকমের মোরারজ? 
গবরোধ শ্লোগান শোনা যেতে 
থাকে। এবারেও ছাত্রীরা সংখ্যাঁধক্যে 
ছাত্রদের ছাড়িয়ে ধান। যখন স্থানীয় 
নেতারা, ঞদের মধ্যে গুজরাটের 
অর্থমন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত মেহতা ও 
রাজ্য কংগ্রেস পার্টর সভাপাঁত 


শ্রীবালকৃষ্ণ শর্লাও ছিলেন; গোলমাল, 
থামাতে পারলেন না তখন সভা ৯ 


স্থলে নিয়োজত পুলিশবাহনী 


ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ঝ্মীপয়ে পড়ল। 


ছাত্র-ছাত্রীরা এতে না দমে গিয়ে 
দ্বিগুণ উৎসাহে শ্লোগান +দয়ে 
চলেন! মণ্ডের দিকে দ:-চারটে 
িলও পড়তে দেখা ফায়। “মোরা- 


(শেষাংশ ডষ্ঠ পৃদ্ঠায়) 





দর্পণ ॥ শ্যক্রবার ২০শে ডিসেম্বর 1 


আসছেন। কার Us | ; | 
সংযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছা 


ইহ নট এশিয়াটিক সোসাইটির 
মৰল বন কৰ্মচাৱীৱ| জীনাচ্চেন----- 


করবেন যাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 
Ordinance 5 গলদ দেখান হয়েছে সেগুলি নিয়ে 





"নামে যত চার 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


বন্ধমান বিদ্বাবদ্যালযের প্রশা- 
সনিক অব্যবস্থার কথা সুবিদিত 
বর্তমান উপচার্যের আমলে এর 
সরাহা তো ীকছই হয়ান রর 
চাপে বিশ্বাবদ্যালয়ের ভিতরে এক 
অসহনীয় পরিস্থিতির . সৃষ্টি 
হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের 
শূন্যপদ পুরণ করা নিয়ে এক 
অভূতপনর্ব ড়যন্তের আভাষ 
পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত এই পদ 
আজ তিন বছর ধরে খাল পড়ে 
আছে। এবং ১৯৬৫তে পদপুরণের 
জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্বেও কছু্‌ 
করা যায় ন কারণ নির্বাচনী কাঁম- 
টিতে মতানৈক্য “ছিল। উপাচার্য 
মহোদয় এতাঁদন এই পদ পণ্রণের 
প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করেন নি। 
এখন, যখন তাঁর নিজের চাকরীর 
মেয়াদ মাত্র আর কয়েক মাস, তখনই 
হঠাৎ এই পদ পূরণের জন্য তিনি 
যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 
শোনা যাচ্ছে ষে গত জুন মাসে 
পদটি পরণের জন্য সংবাদপত্রে 
আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং গত 
৪ঠা ডিসেম্বর কলকাতায় নির্বাচক 
কমিটির বৈঠক বসে। এই কাঁমাটির 
পাঁচজন সদস্য হলেন উপচচার্য- 
শ্রীড এম সেন, আর্টস ফ্যাকাল্টর 
ডান শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, 
চ্যান্সেলরের মনোনীত শ্রীপ্রবোধ 
সেন এবং দুজন বিশেষজ্ঞ, শ্রীপ্রমথ- 
“নাথ বিশ ও শ্রীবিজন ভট্রাচার্য। 
, শেষোস্ত দুই 'ব্যন্তর সজোর আপত্তি 
সত্বেও নাকি ৪ঠা ডিসেম্বরের বৈঠকে 
কলকাতার এক বিশিষ্ট কলেজের 
বাংলা বিড্াগের প্রধান অধ্যাপককে 
মনোনয়ন দেওয়া স্থির করা হয়েছে। 
দুটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 
প্রথমতঃ এই অধ্যাপকটির পোষ্ট 
গ্রাজুয়েট অধ্যাপনার তেমন কোন 
অভিজ্ঞতা নেই এবং দ্বিতীয়তঃ 
তিনি বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের 
বিজ্ঞাপনে সাড়াও দেন নি। 

নির্বাচক কমিটিতে শ্রীপ্রবোধ 


৬১, মট রন, কাঁল-১৩ 
শত 


ছলেন। 


University 
(I. U.) বলা হয়েছে যে কোন 
ব্ান্ত যাঁদ কোন সাব“্ডিনেট অথ- 
রিটির অর্থাৎ পোস্ট গ্রাজুয়েট বোর্ড , 
অব ষ্টাডিজ বা আপ্ডার গ্রাজুয়েট | 
বোর্ড অব জ্টাঁডজ বা, ব্রিসার্চ 
বোর্ডের সদস্য হন তাহলে তিনি 
অধ্যাপক নিয়োগ সংক্রান্ত "নির্বাচক 
কমিটির সদস্য হতে পারেন না। 
অথচ শ্রীপ্রবোধ সেন এই নাট 
অথারটিরই সদস্য হয়েও 
লরের মনোনয়নের জোরে স্থান 
পেলেন। এই আইন অনুযায়ী 
শ্রীঅমলেন্দ; বসকে ইংরাজীর অধ্যা- 
পক নিয়োগ সংক্রান্ত ' নির্বাচক 
কাঁমাট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
চার, বছর আগে, বাংলার রণীডার 
টির তিন জন বিশেষজ্ঞের মধ্যে, 
২৬ জন সাবাডনেট অথাঁরটির ' 
সদস্য ছিলেন। ' শ্রীপ্রবোধ সেন 
উপাচার্যের নিকট আত্মীয়। 







































বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক |, 


নিয়োগের আসল কারণ বোধহয় 
অন্য। কলকাতার যে সম্মানিত 
অধ্যাপকাঁটকে মনোনয়ন দেওয়া 
স্থির করা হয়েছে তাঁর কলকাতার 
শুন্যস্থান পুরণের প্রশ্নটাই আসল। 
কলকাতা থেকে এই ভদ্রলোক চলে 
এলে যাঁর বিশেষ লাভবান হবার 
কথা শোনা যাচ্ছে তান নাক 
প্রীপ্রবোধ সেন মহাশয়ের জামাই । 

উপাচার্য নাকি বিশ্বাবদ্যালয় 
ত্যাগ করার আগে তাঁর কয়েকজন 
বশম্বদকে প্রোমোশন দিয়ে পুরস্কৃত 
করে যেতে চান। ইতরাজীর বর্ত 
মান রাডার নাক তাঁর বিশেষ স্নেহ- 
ভাজন বলে পারাঁচিত। এইবারে 
উপাচার্যের বিশবস্ত ব্যক্তিদের নির্বা- 
চক ‘কমিটিতে নেওয়া হয়েছে বলে 
শোনা যাচ্ছে। স্দ্দূর "দিল্লী থেকে 
একজন শ্রীরায় এবং সংরেন্দ্রনাথ 


অব্যবস্থার আর এক উদাহরণ হচ্ছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহো- 
দয়ের একই সঞ্গে কন্ট্রোলার অব 
এগৃজামিনেশনের পদেও . অধিষ্ঠিত 
থাকা। অবশ্য ব্যাপারটা সামায়ক। 
কিন্তু জনরব য়ে এই শেষোস্ত পদে 
এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এক ভদ্রু- 
লোকের আসার ।কথা প্রায় পাকা- 
পাকি হয়ে গেছো। উপাচার্য মশাই 
ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী থাকা- 
কালীন এই ভদ্রলোক তাঁর ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে- 


কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিষানে 
অংশ গ্রহণ করবার জন্য আগামী 
২২শে ডিসেম্বর প্রধান আন্ত 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্ধমানে 


বিশেষ হৈচৈ না বাধান। 





ঘর্মবারের 
শাসনাথীনে 
পুলিশী ... 
ততপর্িতার, 
ছবি 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


- নাধীনে পশ্চিমবঙ্গের প্যালশ 
বাহিনী কতটা তৎপর হয়ে 
উঠেছে তার একটা ছবি সম্প্রাত 


‘পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছে। 
'| সদস্যগণের কথায় এখনও সরকার 


এ বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত 
ধর্মবীরের পুলিশ নিরস্ত্র ,জন- 
তার উপর ৩১৫ “বার গাল 
বর্ষণ করে ১১৫ জনকে নিহত 


করেছে। বলাবাহ্দল্য সকল 
রাষ্ট্রের মধ্যে পাশ্চমবঞ্গেই 
সর্বাধিক লোক পুলিশের 
হাতে প্রাণ দিয়েছে। 

এই তথ্য প্রকাশ করে 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 


মন্ত্রী শ্রীব, শুরা জানিয়েছেন 
ষে বিহারে পুলিশ 6৪ বার 
গুলী বর্ষণ করে ৪১ জনকে 
মেরেছে, উত্তর প্রদেশে ৫২ 
বার গুল করে ৪৭ জনকে 
এবং পাঞ্জাবে ৮ বার গুলি করে 
১২ জনকে নিহত করেছে। 
কেন্দ্র শািত দিল্লী, মাঁণ- 
পুর, প্রিপুরা, নেফা ও পণ্ডি- 
চেরী অঞ্চলগলতে পালিশ 
বাহনী ১৯ বার গুলি বর্ষণ 
করে ২২ জনকে নিহত করেছে। 
শ্রীশক্লা স্বীকার করেছেন যে 
এই কয়টী অঞ্চলে জনতার 
সংগে প্যালশের সংঘর্ষ ক্লম- 
শ্‌ঃই বেড়ে চলেছে ১৯৬৬ 
সনে সংঘর্ষের সংখ্যা ছিল: ২২, 


কিন্তু এই বছরে অক্টোবর 


পর্যন্তই বেড়ে হয়েছে ৪৯টি৭ 


কিন্তু ধর্মবীরের রাজত্বে 
পুঁলশের এই তৎপরতার 
কারণ কি? কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী 


সরকার ক ধর্মবাঁরের ওপর 
চাপ দিয়েছেন যে পুলিশী 
রাজ চালিয়ে যেতে যাতে 
ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট 
/আর জিততে না পারে? 
যুন্ত ফ্রন্ট যদ নির্বাচনে 
জেতে তাহলে প্দীলশ বাহন 
জনতার ক্রোধকে কিভাবে 
ঠোঁকয়ে রাখবে তারও পরি- 


কল্পনা ইতিমধ্যেই রচনা করা 


হয়েছে। হালকা প্ল্যাস্টীক 








নামত সরঞ্জামে (টুপি ও 


তাদের মাইনে নামমাত্র 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য : সরকার ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায়. প্রায় 
১৬ লক্ষ টাকা বায়ে পার্ক সা ও 


" চৌরঙ্গীর সংযোগস্রলে এমা 
1. সৌসাইাটর বিরাট বাঁডি+্ট্ঠিয়াছে! 
' কিনতু সোসাইটির কর্মচারীরা যে. 
K তামরে সেই ত মরেই রাহয়াছেন। 
“1. +নঃস্ব ' কমণচারশদের , মহার্ঘভাতা 


দাম্টপাত কারতেছেন না।'সংসদের 
হিসাব কমিটি সোসাইটির কর্ম 
চারাদের দ্্দশার কথা.. স্বীকার 
করিয়াছেন। তাঁদের রপোল্ট উল্লেখ 
করিয়াছেন, সোসাইটির কর্মচারীদের 
মাইনে-পন্র নামমাত্র । লোকসভায় 
কয়েকবার আলোচনাও... হইয়াছে। 
কিন্তু" ভারত সরকার এ বিষয়ে 

রাহয়াছেন। লোক সভার 


কর্ণপাত .করেন ন।, জল অগ্রসর 
না হইলে তৃষ্কাকেই অগ্রসর হইতে 
হয়। 
নও আসে নাই। সেই কারণেই 
এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মচারীরা 
সংবাদপৱের সহাযা প্রার্থনা করিতে- 
ছেন। 

গত ১১ই এবং ১২ই নভেম্বর 
১৯৬৮ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের 
শিক্ষাদপ্তরের ভেপট সেক্রেটারী 
শ্রী, গাঙ্গুলি এবং কেন্দ্রীয় অর্থ- 
মন্ত্নালয়ের আনডার সেক্লেটারী 
শ্রীস্‌ব্রামানিয়াম সরকারীভাবে পর্য 
বেক্ষনের -(আঁফাঁসয়াল ভাজট) 
জন্য এাঁশয়াটক সোসাইটিতে 
আসেন এবং সোসাইটির কাজ-কর্ম 
এবং হিসাব-পন্র পরাঁক্ষা করেন। 
মহার্ঘভাতার বৃদ্ধির জন্য একাট 
দাবীপন্ন পেশ করা হয়। ওই দাবী 
পত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত হার 
অনুসারে মহার্ঘভাতা দাবী করা 
হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য 
যে, কেন্দ্রীয় সরকারী মহার্ঘভাতার 
হার তো দুরের কথা,। রাজ্য সী 
কারের সর্বাপেক্ষা . অধস্তন কর্ম 
চারীগণও এাঁশয়াটিক, সোসাইটির 
সর্বাপেক্ষা উচ্চপদের কর্মচারী 
অপেক্ষা বেশী মহার্ঘভাতা 
থাকেন (রাজ্য সরকারের অধঃস্তন 
কর্মচারী ৬২:৫ টাকাও এশিয়াটক 
সৌসাইটির অধঃস্তন কর্মচারী ২৫ 





ঢাল) পদীলশকে সক্জিত 
করা হবে যাতে সে আরও 
সক্রিয়ভাবে জনতার সম্মুখন, 
হতে পারে। শুধু প্ল্যান্টিকের 
পোষাকই নয়, পশ্চিমবংগে 
পুলিশকে হামেশাই বিক্ষু্ধ 
জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য 


সরকারী কোন আদেশ এখ- 


পাইয়া . 





টারা পান। সর্বোচ্চ মহার্ঘ ভাতার 
হার ৬০ টাকা)। তাহা ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং এশি- 
য়াঁটক সোসাইটির পেন শ্রীধর্ম 
বীরের নিকটেও মহার্ঘ ভাতার দাবীর 


জন্য আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছে। 


এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা 
প্রয়োজন এশিয়াটিক সোসাইটি আজ 


কিন্তু কেন? ইহা বাংলা দেশে 
অবস্থিত বলিয়া? এ সন্দেহ অমূ- 
লক এমন কথা বলা যায় না। 

এশিয়াটিক সোসাইটির পাঁরচাল- 
বছর ধরিয়া '-কোন অর্থ বরাদ্দ 
ক'রতেছেন না। সোসাইটির পক্ষ 
হইতে বহু আবেদন-নবেদন করা 
হইয়াছে। 'কল্তু কোন ফল হয় নাই। 
আরও আশ্চর্য এই ষে বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের যান শিক্ষামন্ত্রী 
সেই ডক্টর ব্রগুণা সেন মহাশয় একদা 
এই এশিয়াঁটক সোসাইটির সদস্য 
ছিলেন। ডক্টর সেন মহাশয় কর্ম 
জাঁবনের অধিকাংশ সময় কলকাতার 
যুন্ত ছলেন। সোসাইটির সঙ্গেও 
তাঁর যোগাযোগ ছল। সোসাইটির 
পরিচয় তাঁর অজানা নাই। তবু 
কেন. তনি অর্থ সাহায্য ব্যাপারে 
মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন 
তাহা আমাদের বাঁদ্ধর অগরম্য। 

একলক্ষের বেশী পর্বথবীর নানা 
ভাষায় ছাপানো পুস্তক আছে। 
প্রাতীদন বই এবং পৃথিবীর 
{বাভম দেশের জার্নাল এখানে জমা 
হইতেছে। দূর্লভ পাথর সংখ্যা 
প্রায় চল্লিশ হাজার। তাহা ছাড়া 
বহু মুদ্রা, তাম ফলক, মৃর্তি চি 
ইত্যাঁদ বিপুল এঁশ্বর্য রহিয়াছে। 
যাঁহারা এই দুর্ল'ভ সংগ্রহশালা রক্ষা 
করিতেছেন, সেই নিঃস্ব সোসাই- 





পণ ॥ শরুবার ২০শে দিও 
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সার। ভারত সংবাদপত্র ধর্মঘটের ময়না তদন্ত 


সরকার কর্তৃক গহাত 
সংবাদপত্র কর্মচারীদের বেতন- 
বোর্ডের সুপাঁরশ চালু করার 
দাবীতে বৃহৎ সংবাদপব্গযীলতে 
দীর্ঘ দু মাসের ধর্মঘট শ্দধ্মান্ত 
সংবাদপন্র কর্মচারী নয়, সমগ্র 
দেশের মেহনত নরনারীর কাছে: 
এক গর্রুন্পূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়। 

এই ধর্মঘট নানাদক থেকে: 
উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ধর্মঘটী 


য়ত, এই ধর্মঘটে সাংবাঁদকদেরও 
সম্পূর্ণ সমর্থন 'ছিল- যাঁদও তাঁদের 
দাবী দাওয়া প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে 
জাঁড়ত ছিল না। সর্বোপরি সমস্ত 
শ্রেণীর শ্রামক-কর্মচারী ও প্রায় 
সকল রাজনোতিক দলের এই ধর্ম 
ঘটের পিছনে সমর্থন ছল কেবল- 
মান স্বতন্ন্ পাট ছাড়া। 

শকল্তু তাসত্বেও এই ধর্মঘটের 
ফলাফল আদপেই আশানুর্প 
হয়ান। প্রথমত, বেতনবোর্ডের 
সুপারিশ একটি ট্রাইবুনালে প্রেরণ 
করায় 'ব্রিপক্ষীয় বেতন বোর্ডের 
নীতিই খারিজ হয়েছে এবং' বেতন 
বোর্ডের দীর্ঘ শ্রমের ফল বাতিল 








সত্যন্রত দত্ত, সহ-সভাপাঁত, সারা ভারত সংবাদপত্র কর্মচারা ফেডারেশন 


হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, ট্রাইব্যুনা- 
লের আওতায় পৃথক পৃথক সংস্থার 
জন্য পৃথক বেতন হার সুপারিশের 
নীতই খারিজ হয়েছে। তৃতীয়ত, 
ই্রাইব্দনালের ‘কাজও সময়সাপেক্ষ 
“ও বিলম্ব হতে বাধ্য। ফলে, কর্ম 
, চারের স্ময় 'ও অর্থ দুই-ই নষ্ট 
হবে ৮ সর্বোপরি, দুদ-মাসের"বেত+ 
নও" কর্মচারীদের. বসজ্জন দিতে 
হবে। কারণ, ট্রাইবুনালের ,.আও- 
তায় ধর্ম'ঘটকালের বেতনের প্রসঙ্গ 
পড়ে না? ' 

'্রাইবুনালে প্রেরণের ব্যাপারে 
সরকারী বিজ্ঞাপ্তর একটি মাত্র 
আশার বিষয় এই যে, বর্তমান 
বেতন এবং বেতনবোর্ডের সহপা- 
{রশ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন পার্থ: 
ক্যের শতকরা ৭৫’ ভাগ 
ট্রাইবনালের রায় চালু না 
হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের দেও- 
যার মালিক পক্ষের গ্যারান্টি। আুরে- 
কাঁট উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে_ধর্ম- 


কোন কাজে জাঁড়ত থাকার আঁভ- 
যোগে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে 
না! 

তাই সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দক 


যৌবনস্ুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য | 


সাধনা বিউটি ক্রীম অতি 


সাধন! বিউটি ক্রীম সোন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র 
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আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, 
বৃহৎ সংবাদপন্রগ্যালতে বেতন- 
বোর্ডের সঃপাঁরশ পদরাপদীর চাল: 


' লাভ করে ি। এই দাবীর যৌন্তি- 


কতা বা ন্যায্যত ঠা ও তার সমাধানের 


-ববষয়াট এখন ' ট্রাইবুনালের বিচা- 


রক-মনের উপর নির্ভরশীল। দ্রাই- 
বুনালের সামনে ষোল আনা বেতন 
বোর্ডের: ' সুপারিশ চালু করার 
দাবী এখনও রৃয়েছে এবং এই দাবা 
সংশ্লিষ্ট বৃহৎ সংবাদপত্রগাঁলর 
কর্মচারী সাঁমাত এবং সারা ভারত 
সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের 
সাম্মীলত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর 
করছে যাতে বেতনবোর্ডের সুপা- 
{রশ সম্পূর্ণ চালু করার দাবী কার্য: 
করী করা যায়। তাঁদের আঁত- 
রিস্ত একাঁট দাঁয়ত্ আছে-তা 
হচ্ছে মালিকদের মুনাফার জন্য 
কর্মীদের দাবী. যাতে অস্বীকৃত 


, না হয়। 
ঘটে অংশ গ্রহণ বা ধর্মঘট সংক্রান্ত ' 


আন্তাঁরকভাবে কর্মচারীদের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম 
দপ্তরের , উপর নির্ভর করা 


সম্পূর্ণ বোকামি হবে। সেই 
সঙ্গে এ-আ-এনই-এফ এবং 
তার শাখা সংস্থাগ্দাীলকে 







টা Sonetie MME 


এক্যবদ্ধ ও মালতভাবে কাজ করতে 
করতে হবে। 'কল্তু তাদের মালত 
প্রচেস্টাও সমস্ত অ-সাংবাঁদক কর্মী- 
দের এবং ১ম, ২য় এবং ওয় শ্রেণীর 
সংবাদপত্রের বেতনবোর্ডের সুপ 
রশ পদরাপ্ীর আদায়ের ন্যুনতম 
সাফল্য অর্জ নেও ব্যর্থ হতে পারে। 
এই -পাঁরণাঁতর জন্য আমাদের তৈরী 
থাকতে হবে এবং সমস্ত শ্রেণীর 
সংবাদপত্র কর্মচারীদের জন্য প্রয়ো- 
জনাভন্তিক বেতনের দাবীতে আরে- 
কবার লড়াইয়ের জন্য সংগঠনকে 
জোরদার করতে হবে। 

এই দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটই পর- 
বতশি সংগ্রামের ক্ষেত্র তৈরী করেছে 
এবং তার জন্য আমাদের এখন 
থেকেই তৈরী হতে হবে। 

সরকারের [বিশবাসঘাতক্তা 

সরকারের মুখোশ খুলে দিতে 
পারাই এই ধর্মঘটের সবচেয়ে বড় 
একটি সাফল্য । সরকার কর্মচারী 
দের দাবী তো সমর্থন করেইনি বরং 
পক্ষান্তরে সংবাদ-বাঁণক টাটা, মফৎ- 
লাল, স্যার বীরেন, অশোক সরকার, 
বড়লা, গোয়েত্কা, জৈন এবং 
অন্যান্যদের স্বার্থে কাজ করেছে। 
প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার আই-ই- 
এন-এস-এর প্রাতিনাধ শ্রীউপেন্দ্ 
আচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে 
এবং সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্বতশ- 
কালীন সুপারিশ প্রকাঁশত হবার 
পরও আই-ই-এন এস-এর নূতন 
প্রীতীনীধকে চূড়ান্ত রিপোর্টে 
আপত্তি নাথভূম্ত করার সুযোগ 
দেয়। 'দ্বতীয়ত, বেতন বোর্ডের 
সুপারিশ অমান্য করার জন্য কোন 
সংবাদপত্রের বিরদ্ধে কেন্দ্রীয় 
সরকার কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন ন। যথা সরকার বিজ্ঞাপন 
বন্ধ অথবা উজ প্রিন্টের কোটা 
প্রত্যাহারের দাবী ফেডারেশন 
জানালেও এবং পরে লোকসভায় এবং 
বাইরে বাভিন্ন দলের নেতারা অন্দ- 
রূপ দাবী তুললেও সরকার সে 
ব্যবস্থা নেয় নি! লোকসভার 
{ভতরে ও বাইরে প্রাতশ্রুুৃতি দেওয়া 
সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার বেতন 
বোর্ডের সুপাঁরশ সাংবাঁদক বেতন 
বোর্ডের ন্যায় আইনাঁসম্ধ করার 
চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন। চতু- 


তি, কেন্দ্রীয় সরকার আই-ই-এন-, 


এসকে আলোচনার টেবিলে আসতে 
বাধ্য করার পাঁরবর্তে বিভিন্ন কেন্দ্র 
মীমাংসার জন্য উস্কানি এবং রাজ্য 
সরকারগ্ীলর মারফৎ মালিকদের 
পরিবর্তে ইউীনয়নগ্লিকে চাপ দেয়। 
পণ্টমত, সুপাঁরশ শতকরা ভাগের 
ভিত্ততে চাল; করার সূত্র উদ্ভাবন 
করে গ্রহণ করার পরও 
কেন্দ্রীয় সরকার সঃপারিশকে 
কমিয়ে আনার চেষ্টা করেন? 
সর্বোপরি, উপযাচক হয়ে 
বেতনবোর্ডের বিষয়টি ট্রাইবুনালে 
পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকার সংবাদ বাঁণকদের স্বার্থের 
কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। 
চারীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা" 





. সমর্থন । 


id 


তক বিরুদ্ধে ধর্মঘট কার্যত 
প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় বুর্জোয়া- 
শক্তি এবং তাদের রাষ্ট্রযন্দ্রের বিরুদ্ধে 
এক কঠোর সংগ্রাম ছিল। 

দু মাসের সংগ্রামে সংবাদ- 
বাঁণকরা সম্পূর্ণ ' 'বাচ্ছনন হয়ে 
পড়ৌছল এবং ধর্মঘটী সংবাদপত্র 
কর্মীদের 'গছনে ছিল বিরাট জন- 
কিন্তু“ প্রতিক্রিয্নাশশল 
সরকার মালিকদের স্বার্থ রক্ষা 
করে। 


নেতৃত্বের ভ/টি-ীবচ্যাত 


তবুও ধর্মঘটের ফলাফল সাধা- 
রণ কমীদের মধ্যে হতাশা এনেছে। 
কারণ অর্থনৌতিক দাবীর বেশী 
তাঁদের ভাবতে শেখানো হয়নি৷ 
একই কারণে মালিকরা ধর্মঘটের 
পর যুদ্ধে বিজয়ীর মতো আচরণ 
করছে। তার কারণগীল হচ্ছে £-- 

প্রথমতঃ  এআই-এন-ই-এফ- 
এর নেতৃত্ব সধাক্ষপ্ত ও দুত আন্দো- 
লনের পরিকল্পনা করোছলেন। 
সেকারণেই ধর্মঘট সুরুর দিন স্থির 
হয়েছিল মাসের শেষ দিকে--২৩শে 
জুলাই। ফেড়ারেশন সভাপতি 
কমরেড কোলহাতকার কলকাতার 
কমরেডদের ধর্মঘটের প্রাক্কালে বলে- 
গছলেন ধর্মঘট 'বড়জোর ৭ থেকে 
১০ দিন স্থায়ী হবে। 


িষয়াট লোকসভায় একাধকবার 
উঠেছে এবং সরকার অসংখ্য প্রাত- 
শ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত সেল 
রক্ষা করেন নি। লোকসভায় 'বাঁভন্ন 
দলের নেতারা এমনকি কেন্দ্রীয় 
মন্তীরাও আমাদের দাবী সমর্থন 
করেন এবং মালিকপক্ষের মনো- 
ভাবের তীর নিন্দা করে ভাষণ দেন। 
কিন্তু লোকসভার বাইরে তাঁরা 
শতকরা ভাগের সূত্র ধরে বেতন 
বোডের সুপারিশ কমিয়ে আনতে 
রাজন হওয়ার জন্য ফেডারেশনের 
নেতাদের উপর চাপ সংষ্ট করতে 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত সংসদীয় 
উপায়ে দ্রুত ফললাভের আশা দুর 
হয়। 

চতুর্থত,। উপরে বর্ণিত 
আন্দোলনের কায়দার জন্য দশর্ঘ- 
স্থায়ী ধর্মঘটের কথা ফেডারেশনের 
সামনে ছল না- দীঘ্থায়ী 
কার্যসূচও তাই তৈরপ ছল না__ 
মৈহনতাঁ,' মধ্যবিত্ত ৪" বুদ্ধিজীবী 
শ্রেণীর সমর্থন সংগ্রহের উপযুক্ত ও 
সুপারকজ্পিত চেষ্টা হয়ান। এম- 


এ ছয় ৪ 


কিউ সাম্প্রতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে কয়েক মাস 
আগেকার ফ্রান্সের আন্দোলনের 
কিছুটা মিল খুজে পাওয়া যায়_ 
দুই দেশেই সংস্কার ভিত্তিক ছাত্র 
বিক্ষোভ যার পেছনে এসে দাঁড়ায় 
জনতা । তবে ফ্রান্সের আন্দোলন 
ব্যাপকতা লাভ করলেও দ্য গলের 
অভিজ্ঞ হস্তে তা গুনম্পোষিত হয়েছে 


সামান্য কিছু সংস্কারের লোভ - 


দেখিয়ে । | 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বিরুদ্ধে 
শবক্ষোভ এখনও দানা বেধে 
ওঠেনি। তার প্রধান কারণ হয়ত 
পাকিস্তানে যুব ও জনতার 
আন্দোলনের পেছনে কোন সংগ- 
চিত রাজনৌতিক দল নেই। এই 
বিক্ষোভের, নেতৃত্ব দচ্ছেন কিছু 
সামারক ও অসামারক নতুন ও 
পুরান গন্যমান্য ব্যন্তি। যাঁদ শেষ 


রাখতে 
সঠিক বলা যায় না। তবে এটা 
হয়ত বলা যেতে পারে যে এই 
স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন ভবিষ্যতের 
গণ আন্দোলনের ভ্রূণ 'হসেবে 
গণ্য হবে। 

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 


সাম্প্রীতিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ও ' 


প্রকীতি এক নয়। পাঁশ্চম পাঁক- 
স্তানের বিক্ষোভ মূলত প্রশাসন 


“ৰ শত 


ল্রিলেলেশে 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে ডিসেম্বর 


পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ 


সংস্কারের দাবীতে । এই অংশের 
নেতাদের আর মোল গণতন্রে 
আস্থা নেই, তাঁরা চান প্রাপ্তবয়স্ক- 
দের ভোটাধকারের ভিত্তিতে সংসং 


দায় গণতন্ এবং তাঁদের দাবী 
আয়ু বশাহী রাজের 
অবসান। পর্ব পাকিস্তানে 


আন্দোলনের নেতৃবৃন্দদেরও দাবী 
প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্র কিন্তু এর 
সংগে তাঁরা প্রাণ দাবীও আ- 
লিক আত্মনিয়ন্্ণ আঁধকার-_পেশ 
করেছেন যার ভিত্তিতে তাঁরা ইতি- 
পূর্বে আন্দোলন করেছেন। এই 
দ্বিতীয় দাবীর পিছনে তাঁরা সম- 
থৰ্ন পেয়েছেন ওয়ালী খানের 


- “নেতৃত্বে পাখতুন আমন্দোলনকারণ- 


দের যারা কখনই আয়ুব শাসন 
মেনে নিতে পারেনি। পাশ্চম 
পাকিস্তানের বেলনচীরা ও সন্ধি 
রাও আয়ুবের পাঞ্জাবী প্রীত মেনে 
নিতে পারোনি। 

পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দো- 
লন সবাইকে বিস্মিত করেছে কারণ 
দশ বছরের আয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে 
এই প্রথম বিক্ষোভ সেখানে প্রকাশ 
পায়। অনেকে যখন মনে করে- 
চরম শিখরে উঠেছে এবং আয়ুবের 





‘দপণের প্যবেক্ষক ১ 


নিদেশে “উন্নয়নের দশ বছর” স্মর-' 
ণের অনুষ্ঠানের উদ্যোগ যখন " 
চলাঁছল-তখনই এই আয়ব-বিরোধী 
বিক্ষোভ স্বয়ং ফিল্ড মার্শালের 
চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। 
সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সূত্রপাত 
হয় ছাত্র বিক্ষোভ থেকে! রাওয়াল- 


পিণ্ডির ছাত্ররা নিজস্ব কিছু দাবী ' 


নিয়ে আন্দোলন ' স্ুরু করে এবং 
আয়বব সরকার সভা-শোভাযাত্রা 
নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করলে বিক্ষোভ 
আরও ছড়িয়ে পরে। এই সময় 
পাকস্তানের প্রান্তন পররাম্ট্র মন্ত্রী 
জুলফিকার ভুট্টো আসরে নেমে 
ছাত্র বিক্ষভের নেতৃত্ব গ্রহণ কেরেন। 
পেশোয়ারে ঈআয়ুবের দিকে আঁত- 
তায়ইর গুল! ক্ষেপের . ফলে 
ডূট্টো আরও কছ২২নূতা সহ 

জর হন এবং এই ঘটনা ইউ, 


বিস্ফোরনে টুন কগয চা 2 By 


এর পিছনে জনতা এসে দাঁড়ায় । 
সব 'বশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা গর্জে 
ওঠে এবং “গণতন্ত্র আমাদের জন্ম- 
গত অধিকার” এই ধ্যান ছাঁড়য়ে 
পড়ে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আয়ুব ও 





পরার পরিকরনকনতুগডনির পরিচায়ক লালা 


মুসা খাঁর ছবি সর্বত্র টেনে ছি'ড়ে 
ফেলে এবং সরকারী চিত্ত সব 
{কছুতে অগ্নি সংযোগ করে। 
পুলিশের সংগে সম্মুখ সংঘর্ষে 


লিপ্ত হয়ে ছাত্ররা লাঠি,ও গুলির 


বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। 
পশ্চিম পাকিস্তানে এইরূপ সংগ্রাম 
গেল দশ বছরে এই প্রথম ৷ বিক্ষোভ 
করাচীতে এতটা . ব্যাপকতা লাভ 
করে যার ফলে সহর দুই দিন 
ছান্ন ও যুবকদের অধশুনে ছল । 
পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ও ষুব 
বিক্ষোভ নতুন নয়, কিন্তু আয়ুব 


১৯৬৮ 


সরকার যখন পশ্চিম পাকিস্তানে * 


ছাত্র অভ্যুত্থান দমন করার কি কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেই 
প্রচার আরম্ভ করেন, তখন পুর্ব 
পাকিস্তানের ফুবশক্তি আরও সর- 


কার 'বরাধী হয়ে ওঠে এবং পশ্চিম 


পাকিস্তানের যুবশক্তির বিক্ষোভের 
সংগে আঁত্মক যোগ স্থাপনের জন্য 
বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তারা কি 
ভাবে রুখে দাঁড়িয়ে পুলিশী লাঠি 
ও গুলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদ- 


'শন করে তা আয়ুব নিজেই 


সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পাঁকস্তান সফরে 
প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। আয়ুব খাঁ 
ছাত্রদের কিছু দাবী মেনে নিয়ে 
এই বিক্ষোভ স্তামত করতে চেয়ে- 
ছেন, কিন্তু তান তাতে সফল হন 
নি। পণচশ-তাঁরশ জন ছাত্রের 
প্রাণ নিয়েও পুলিশ অত্যাচারের 


(শেষাংশ সপ্তম পৃচ্ঠায়) 


পুলিশের সাহায্যে মোরারজা 
“সভা ত্যাগ করলেন 


শুনতে উপপ্রধানমন্ী বিরস-কঠোর 
মুখে মণ্ডে বসেই রইলেন। এক 
পার্শদ তাড়াতাঁড় একটা ছাতা 
সামনে থেকেই বোধহয় আড়াল করে 
রাখলেন অথবা টিলের আঘাত 
থেকে রক্ষা করবার জন্যই হয়ত। 
মণ্টে অন্যান্যদের মধ্যে আরো যারা 
উপবিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভূত- 
পূর্ব কংগ্রেস সভাপাতি। শ্রীইউ, এন 
ডেবর, শ্রীমতা মানবেন প্যাটেল এবং 
ভারতের শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্র ও উপ- 
মন্ত্রী যথাক্রমে শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ 
এবং শ্রীমহম্মদ শফী কুরেসী উল্লেখ- 
যোগ্য। 

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে 
গেছে বুঝতে পেরে উদ্যোন্তারা সভা- 
ভঙ্গ করে দলেন। 'ঁকন্তু লাউড- 
স্পীকারে বার বার ঘোষণা করে 
সত্বেও ছাত্রছাত্রীরা সভা ত্যাগ করার 
কোন লক্ষণই দেখালেন না। এখন 
সভাস্থল খাল না হলে মোরারজী- 
ভাইও মণ ছেড়ে উঠবার সাহস 
পাচ্ছেনা, তাই এবারে আর 
পুীলশবাহনী কোন বিচার না 
করেই বেতের লাঠি ঘুরিয়ে ছাত্র- 
ছাত্রীদের তাড়া করতে লাগল । 
বিক্ষোভকারীদের একটি দল {গয়ে 
মোরারজ দেশাই-এর গাড়ীর সামনে 
শুয়ে পড়ে রাস্তা অবরোধ করে 
রাখল, এই সময় সভার বাইরে থেকে 
আরো পাঁজশ এসে পড়ে এবং 
বিক্ষোভকারীদের বোতিয়ে অথবা 
জোর করে এখান থেকে তুলে দিতে 
থাকে। 

পুিশ-ছাত্রছাত্রীদের উপর 
হামলা করে রাস্তা পরিস্কার করে 
দেবার পর উপ-প্রধানমন্ত্রী বাঁর- 
দর্পে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যান। 
িন্তু তখনও ছাত্রছাত্রীরা সমানে 
চীৎকার করতে থাকেন “মোরারজী 
দেশাই ৷ “হায় হায়” 
ব্রক্জী সদর্শবাদ?। 


এবং “মোরা- 


(তৃতীয় পষ্ঠার পর) 


দেখে রাজকোটের বাসিন্দারা হত- 
ভম্ভ হয়ে গেছেন। নারায়ণদাস 
মহাশয় স্ধারণতঃ কোন সময়ই 
পাীলশকে রাল্ট্রীয়শালার চৌহদ্দীর 
ধারে কাছে আসতে দেন না, ভিতরে 
তো দূরের কথা । স্বর্গীয় জহরলাল 
নেহরু যতবারই এখানে এসেছেন 
কোনবারই পঢঁলশকে ভিতরে 
আসতে দেওয়া হয় নি। স্বর্গীয় 
রাষ্ট্রপাত '্রাজেন্দরপ্রসাদ ১৯৫৮ 
সালে একবার, রাম্ট্রীয়শালার আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। এই পদীলশ কর্তৃ- 
পক্ষ নারায়ণদাসের উপর নানান 


হয়। এর ফলে এমন এক অগ্রীতি- 
কর অবস্থা সৃষ্টি হয় ষে নারায়ন- 
দাস বলতে বাধ্য হন যে তাহলে 
তান ডাঃ প্রসাদের জন্য আয়োজিত 
সমস্ত অনুষ্ঠানই বাতিল করে 
দেবেন। হুমকীতে অবশ্যই ফল 
হয়। কিন্তু আগে আগে যাই করে 
থাকেন এবারে কেন ষে নারায়নদাস 
মহাশয় প্যালশের কাছে নাত 
স্বীকার করলেন তা বোঝা যাচ্ছে 
না। পুলিশী তৎপরতার এরকম 
চুড়ান্ত দ্টাল্ত নাক রাজকোটে 
সাম্প্রতিককালে আর কখনও দেখা 
যায় নি। আর পরম গান্ধীবাদী 
বলে যান নিজেকে প্রচার করেন 
সেই মোরারজাী দেশাই গান্ধী শত- 
বার্ষকী উপলক্ষে গান্ধীজী প্রাত- 
চ্ঠিত প্রাতজ্ঞানে বন্তৃতা করতে 
এলেন স্বয়ং পুলিশ পাঁরবোষ্টিত 
হয়ে ছাত্র বিক্ষোভের ভয়ে। তাঁর 
আচরণ আরো ঘৃণ্য হয়ে উঠে তখ- 
নই যখন নিরীহ ছান্রছাতদের 
উপর পুলিশী হাঙ্গামা দেখেও 


তান নার্বকার থাকেন। বিক্ষোভ- ৷" 


'কারীরা সবাই প্রায় স্কুলে পড়ে 


আর তাদের বুহদাংশই ছিল', 


ছাত্রীরা। এদের দেখেও মোরারজী- 






পূ 






1 শক্রবার ২০শে ডিসেম্বর 


i (দর্পণের সংবাদদাতা ) 

" “কোন মাঁকন প্রোসডেন্ট 
নগ্রোদের ভালর জন্য ছু করেন 
দন এবং আম জন কেনেডী অথবা 







তাঁর মৃত্যুর পাঁচাদন আগে, গত 
৮ মাসে এই  কথাগ্যীল টেপ 
‘ করে রেখোঁছলেন বিখ্যাত 
ণ নিগ্রো নেতা মাটন লুথার 
পরলোকগত নেতার মতে 
ও জনসনের “নগ্লো প্রেমী” 


িণ্ডন জনসনকে বাদ দিচ্ছি না” 


১৯৬৮ 


বাধ্য হয়। কিন্তু তাঁরা নিজেরা, 
উৎসাহী হয়ে কোন কাজে হাত দেন 
নি। বরণ "ীসাঁভল রাইটস” িল- 
টির গোড়ায় বিরোধিতা করেন_ 
পরে অবশ্য নিগ্রো আন্দোলনের 
চাপে পড়ে জনস্নের শাসনকালে 
বিলটি গৃহীত হয়। . 

মার্টন লুখারের শেষ বন্তৃতাঁট 
সম্প্রাত “প্লেবয়” ম্যাগাজিনে ছাপা 
হয়েছে। পড়লে মনে হয় যেন কিং 
বুঝতে পেরোছলেন'যে মেমফিসে 
এক আততায়ী তাঁর জন্য' অপেক্ষা 
করছে, যার গুলী ফস্কাবে না। 
কিং ছিলেন আশাবাদী কন্তু তাঁর 
শেষ লেখাটিতে সবকিছু ছাপিয়ে 





উঠেছে এক করুণ সুর-যে তীব্র 

সামাঁজক . সম্কটের মধ্যে আজ 

{ক কোন উপায় আছে? 
লেখাটির অংশবিশেষ এখানে 


তুলে দেওয়া হল ঃ 
“বর্তমান আমোরকান সমাজ 
মনেপ্রাণে বর্ণীবদ্বেষী। 'নগ্রোদের 


আন্দোলনের ফলে আজ শ্বেতাঞ্গরা 
বাধ্য হচ্ছে নিজেদের গড়া সমাজের 
চেহারার বাস্তব অবস্থা পর্ণ 


বিচার ১ করতে, বুঝতে কি. 


বিশাল কতগ্দাল মিথ্যার উপর ভর 


করে এই 'মমাজ দাঁড়িয়ে আছে। 
িল্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে 


// 


পাক সেনাবাহিনা এখনও আয়ুবের. রি 


তির ক সহা চ্যান্সেলর কে? যদিও নির্বাচনের 


পিছনে আছে 
"(৬৪5 পৃষ্ঠার পর) 


মাধ্যমে আয়ুব এই বিক্ষোভ দমন 
*রতে পারেন নি। শেষকালে সেনা- 
শহিনীর হাতে সহরগনুলো তুলে 
দেওয়া সত্বেও দেড় মাস ধরে 
আন্দোলন চলছে এবং প্রায় 
১,6০০ নাগাঁরককে কারারুদ্ধ করা 
হয়েছে। 

এই আন্দোলনের নেতারা ধাঁদও 
কিন্তু গাঁদ ছাড়তে রাজী নন। 
তান মনে করেন তাঁর শাসনে জন- 
গণের যথেষ্ট অর্থনৌতক উন্নাত 

, এবং কিছু 'বভেদকামীরা 





ছান্র স্মাজ ও মধ্য- 


নও তাঁর পেছনে আছে। তাছাড়া 
এ অগ্চলের বড় বড় জমিদাররাও 
থাকেন। কেউ কেউ অবশ্য মনে 
করেন যে প্রান্তন বিমান বাহিনীর আধ 
নায়ক আসগর খান ও প্রান্তন পূর্ব 
পাঁকস্তানের গভর্ণর জেনারেল, 
আজম খানের পাকিস্তান সেনা 
ও মান বাহনীর ওপর এখনও 
বাহনীর ভেতর এখনও ভাঙ্গন 
দেখা যায় 'ন। 

সাম্প্রাতক অভ্যুত্থানের পেছনে 
একমাত্র প্রকৃত রাজনোতিক নেতা 
পূর্ব পাকিস্তানের ৭০ বছর 
বয়স্ক মৌলানা ভাসানী। পুরাণ 
দিনের এই নেতা বৃদ্ধ বয়সেও 
এগিয়ে এসেছেন আয়ুব "বিরোধী 
বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে। 'পাঁকিং 
লল্থী তাঁর জাতীয় আওয়ামী দল 
পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের 
অগ্রভাগে স্থান নিয়েছে। ভাসানী 


আয়নবকে ১৯৭০ সালে নতুন প্রোস- 


আজ সী ane mh — a 


ছেন। 
সাম্রাজ্যবাদী আমোরকা আয়নবের 
মাধ্যমে জনগণের ওপর 'নিম্পে- 
ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন সে দেশ 
কখনও পাঁকস্তানের বন্ধ; হতে 
পারে না। পাকিস্তানের একমাত্র 
বন্ধু কমিউনিস্ট চীন। 

পূর্ব পাঁকস্তানের আর এক 
নেতা ডাঃ আলেমল রাজি আয়: 
বের এই অণ্লের প্রাতি 'বমাতৃ- 
সুলভ আচরণের তব নিন্দা করে 
করে বলেন তান যে দুই অণ্ুলের 
মধ্যে সামাঁজক বৈষম্যের সৃষ্টি 
করেছেন তা দুর না করলে পূর্ব 
পাকিস্তান রিপারিক থেকে আলাদা 
হয়ে যাবে। পূর্ব পাঁকস্তানের 
জনগণ আগেও সংগ্রাম : করেছে 
কিন্তু এই আন্দোলনের ভেতর 
শদয়ে তারা' আর একবার জানয়ে 
দিতে চাইছে যে পশ্চিম অগ্চলের 
সংগে পূর্ব অণ্যলের সমতা রক্ষা 


বিক্ষোভ এই প্রথম। পাখতুন ও 
বেলুচ অণ্যলের নেতারা বাদে এই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন কারা? 
ভুট্টো, আসগর থান ও আজম খান। 
এরা আগে কোন রাজনোৌতিক দল- 
ভুন্ত ছিলেন না। ভুট্টো সম্প্রীতি 
আয়ুব-ীবরোধী পিপলস্‌ পার্টি 
তৈরী করেছেন কিছ মধ্যাবত্ত 
নাগরিকদের নিয়ে যারা নিজেদের 
নৈরাশ্যের প্রতিফলন দেখেছে তাঁর 
মধ্যে। তান দ্‌ঢচিত্ত ও নির্ভর- 
যোগ্য রাজনীতিক নন বরণ তান 
সুযোগাশ্বেষী ও ক্ষমতাকাঙ্খী। 
{তানি যুবশীন্তর মাঁক্নীবরোধী 
মনোভাব লক্ষ্য করে 'পিকিংপন্থী 
হয়েছেন এবং 
জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সোস্যা- 
লিজমের সংমিশ্রণে এক আভিনব 
মতবাদ উপস্থাঁপত করেছেন। 


আয়ুবের সামরিক শাসনের সংগে 
পক কার্লপলনলশি কস সারি 


ইসলাম, জঙ্গী ' 


ফন্দে Eo 





অধ্যক্ষ -যোখেশচ ঘোষ, 
এম্‌. এ. আবৃর্কেদশদহী, 

এফ. পিং এস লেজ) 
এন. সি. এন. (আসেরিকা) 

ভাগলপুর কলেজেব রসায়ন 


শাস্তেয় তৃতপূর্ব অধ্যাপক । * i 
গজ সাধনা উষধানয়_ 
ডাঃ নরেশচন্্ ঘোষ, 

এম্‌. বি. বি. এস. (কলি?) ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্টরীট, 
+ আধূর্বেদাভাধ্য ) নি 





[মেরিকাকে চেহারা বদলাতে হবেই মাটিন 
থার কিং-এর শেষ বক্তৃত৷ 


পাইন গাছ বা “বাফেলো” ঘাসের 
মত  বর্ণাবদ্বেষও আমোরকার 
শ্বেতাঙ্গ সমাজের একাঁট অবিচ্ছেদ্য 
অংশ। 

“বর্তমান প্রাতবাদই মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের এঁকমাত্র আশা। আমে- 
কাকে বদলাতে হবেই কারণ দু 
কোটি 'তীকরশ লক্ষ কালো নাগ- 
{রক আর. বিনা প্রাতবাদে বোঝা 
বয়ে বেড়াতে নারাজ । আন্দোলনের 
মাধ্যমে তারা নিজেদের জোর খংজে 
পেয়েছে, মরুক-বাঁচুক তারা 
আর পিছিয়ে যাবে না। কারাগা- 
রের দরজা কাঁপছে একাঁদন তা 
ভাঙবেই, আমোরকা একাঁদন বদ- 
লাবেই।” 


ফ্রাউস বনাম 
ল্রাণ্ট 


পশ্চিম জামাননীর পরবর্তী 


ভাসানী মনে করেন যে - য়তা করুবে সে-সম্বদ্ধে অনেকের এখনও পঢরো এক বছর বাকী, এ 


' ॥ সাত ৪ 
বন-এ আলোচিত হচ্ছে। কারণ 
পাশ্িম জামান সরকার দু-দলে 
'বভন্ত এবং চ্যান্সেলের পদলোভৰ, 
অর্থমল্লী ফ্রানজ জোসেফ স্ট্রাউস 
এক প্রচণ্ড আক্রমণ শ্দরু করেছেন . 
তাঁর প্রাতদ্বন্দ্বী পররান্ট্রমন্লী উইল 
ব্রাম্টের বিরুদ্ধে । 

স্্াউসের কায়দা হচ্ছে জার্মান 
জাতির অন্তার্নীহত জাতীয়তা- 
বাদের সুযোগ নেওয়া। পুরোপ্দার 
[হটলারাঁ ধরণে তান প্রচার চালা- 
চ্ছেন যে ব্রান্ট ও তাঁর সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটিক পার্ট গোপনে কমিউ- 
নস্ট পূর্ব জামানীর সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখছেন এবং ক্ষমতায় এলে 
তাঁরা পূর্ব জামামনীকে রাষ্ট্রীয় 
স্বীকৃতি দেবেন_রাইখস্ট্যাগ আগ 
নের কথা মনে পড়ছে কাঁ? 
এবং স্ট্রাউস কিছুটা সফলও 
হয়েছেন। তাঁর আভযোগের উপর 
ভান্ত করে ব্রান্ট ও সোশ্যাল ডেমো- 
ক্রাটদের কড়া সমালোচনা হয়েছে 
আ্যালেক্স স্প্রীংগারের এওয়েন্ট আম 
সোনটাগ” কাগজে । কিছবাদন 
আগে পার্লামেন্টে সোশ্যাল ডেমো- 
ক্লাট দর্লের সদস্য আইনমন্ত্রী 
গুস্তাভ হাইনমানকে যথেষ্ট অপ- 
দস্থ হতে হয় স্ট্রাউস-পল্থী জনৈক 


প্রশ্নই আজ বিশেষ ভাবে রাজধানী সদস্যের কাছে। 





প্রাণ আছে 


ঠা £ অশেষ কল্যাণ 
গিয়াছেন। 
ihe YY ই 
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C 
গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
- প্রাচীন মুনিখধির! এই সত্য 
উপলব্ধি কবিয়াছিলেন বলিয়াই 
"/ বছুগুপ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
* ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 


সাধন করিয়া 


শান্ত্রাহুমোদিত প্রণালীতে 
ভেষজাদি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 







ঢাকা 


কলিকাতা 


সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা নগর 


শি 


॥ আই ॥ jl ৰ 


91878 খানি ভি্ন্ভি। এ | 


মার গুরববাংন। নেক ত্রান 


পড়েছে দুজন পাঁশ্চমবাংলার আধ 
নিক কবির; একজনের রূপসী 
বাংলার’ বিশেষ করে পূর্ববাংলার 
 ক্বগ্নময় ' জগতের জন্য পারব্যাপ্ত 
হাহাকার আর একজনের বিদগ্ধ 
মানাসকতা ও সুস্থ জাীবনবোধ 
পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রাতক কবি- 
দের মন বিশেষভাবে কেড়েছে। 
বোধহয় পাঁশ্চমবাংলার. তরুণ 
কাঁবদের চেয়েও পূর্ববাংলার তরুণ 
কাঁবদের ওপর এ প্রভাব স্পষ্ট! 
যেটা অসুবিধা, তা হল অস- 


কেউ এ পর্যায়ে না পড়লেও এ 
অস্বিধার কথা প্রাসাঁঞ্গক। তাঁদের 
মেজাজের সীরিয়াস গড়নের জন্যেই 
এ ন্রুটর দিকে নজর দেওয়া 
প্রয়োজন। 

চমৎকার কুশলতায় সম্প্রাত 
প্রকাশিত বিষ দে-কে উৎসার্গত 
ধাঁনরালোক দব্যরথ' গ্রন্থে শাম- 
সুর রহমান সমসাময়িক কালের 
মানুষের জীবনযাত্রার ছবি এবকে- 
ছেন £ 


গাছের গাভায় বৃষ্টির শের মতে! 


পুর্ব পাকিস্তানের সাম্ত্রতিক কবিতা 


সৈয়দ আলী আহসান এক 
সমৃজ্ধ মেজাজের কাঁব। পর্ব 
বাংলার আকাশ মাঁট গাছ লতা- 
পাতা অনেকখানি ধরা পড়েছে 
কাবিতায়। কিন্তু এই পূর্ববাংলার 
ছাঁব জসীমডীদ্দনের ন্যাচারালাস্টক 
ল্যাডস্কেপে থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা । এখানে অবচেতন খেলা, 
চালত অনেক বাংলা কবিতার 
লাইন আনাগোনা করে, কথার পর 
কথা গাঁথা হতে হতে এক অদৃশ্য 
টানে গোটা কবিতাটা গাঁথা হয়। 
সাধারণভাবে সংলগ্নতাকে অস্বী- 
কার করে চলায় এ মেজাজের 
ঝাঁক আছে 'িশ্চয়। কিন্তু আহ্‌ 
সানএ ঝাঁক সম্পর্কে সচেতন। 
তাঁর ‘আমার পূর্ববাংলা' এক প্রবল- 
বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয় । 


বরং সহজ ব্লুশকাঠে বদ্ধ হওয়া, 


অনেক সহজ বটে রাজ্যত্যাগ, বোধদ্রুমে সর্বমানবের দুঃখ বওয়া, 
সহজ সহদ্রগুণে আপনার পদসেবা, এঞ্জেলের ভূমিকা পালন। 
পক্ষান্তরে পাঁথবীতে অনেক কঠিন জানি জীবন যাপন। 


সমকালের মানুষের সামনে যে 
কোন সহজ রাজপথ নেই এ সচে- 


সে, আমার ছেলে, আজো পারে না বলতে কোন, কথা 
কিছুতেই; শব্দাবলী পাঁখর ছানার মতো শুধু 


ক্ষীণ ডানা ঝাপটায় ৷ জিভে তার রাজ্যের জড়তা 
জুড়ে থাকে সারাক্ষণ, শব্দের জগত করে ধৃ-ধু 
অবিশ্বাস্য শুন্যতায়। কখনো কথায় ঝলমল 


মরীচিকা চোখে তার আশার ঝালর বুঝি আনে। 


দৌঁখ কছু ঠোঁট নড়া, নিমেষেই ব্যর্থতায় টল 
টলে চোখে নামে ছায়া। মগজের অরূপ বাগানে 
মধ্যে মধ্যে বুলবদীল গায় গান, অথচ সে-গান 


কন্ঠের ধূসর পথে কেবলই হারায় দিশা। আর 


দশজন ছেলেমেয়ে যখন ফোটায় অফুরাণ 
কথার 'বাচত্র খই, তখন সে ব্যর্থতার ভার 


বয়ে ক্লান্ত, চেয়ে থাকে, তাদের মুখের দিকে কষে 


ভয়ানক স্তব্ধতায়। এই স্তব্ধতার পাঁরচয় 


কিছু জানি; বহুবার গভীর রান্তিরে আম নিজে 


"হয়েছি ভীষণ ‘বিদ্ধ শব্দহশনতার দাঁতে ৷ ভয়, 
তখন আমার বড় ভয় করে আর হাতড়ে মার 
ক্ষমাহীন শন্যতায় কাবতার কতো 'নর্দ্দেশ 
শব্দাবলী । 


আমার পর্ব বাংলা অনেক রাল্রে গাছের 
পাতায় বাঁষ্টর শব্দের মতো 


ছেলেটাকে বুকে "বড় জাঁড়য়ে ধার 
বাল তাকে, “তুই তো আমার সেই প্রাতশ্রুত দেশ।” 


যখন রাত্রে একাকী ফ্ৰম ভাঙে 
অনবরত কোমল কোলাহলে . 
স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায় 
শব্দকে দেখি fe 
তার আকুল বিকাশ , "এ ” 
অন্ধকার আকাশের চৈতনার + মতে. 

যে চেতনা এক স্ময় অতল অবলদ্াপ্ত .. 
এক সময় চোখের তন্দ্রা * 

এক সময় বিদযত্বকাশ.. ২. 
এক সময় হঠাৎ জাগারত বস্তু - 
কন্তু চিরকাল অনেক গন্ধ, শব্দ এবং 
চোখ-চেয়ে দেখার কথায় 

ভরপুর 2 


ং 


আমার পর্ব'বাংলা অনেক রাত্রে বৃষ্টর শব্দের মতো 


স্বচ্ছ নির্মল গাছের পাতায় মুন্তা 
ছোট ছোট ফুল যেন অনেক তারা 
ষেন বনকন্যাদের চোখের পান, 
যেন নিটোল নখের ওপর শান্তর 
স্বচ্ছতা | | 
এগুলো সব অন্দভবে আসে (ie 
অনেক রাত্রে ব্‌ষ্টর শব্দ জাগে 
আমার চেতনার ধনধান্য 
এবং অন্ধকারের প্রদীপ 


বৃষ্টি বংণচ্ট এখানে সেখানে 
গাঁথবীর সর্বত্র 

{শিকাগো শহরে নিউইয়র্কে প্যারিসে 

কোথাও আলো ছয়ে, কোথাও 

জানালার কাচে 

কোথাও মসৃণ এশ্বর্যের শাঁড়, বর্যাত 
ছাতা-- 

আমার পাঁথবীর বৃষ্টি মাটির 

গন্ধ, ধানক্ষেত ভেসে যাওয়া 


আমগাছের ভাল ভেঙে পড়া 

হঠাৎ গরুর ডাক, িজে-যাওয়া 
পাখীর ডানা ঝাপটানো 

আবার পুকুরে, নদীতে . 









অপাঁরবার্ততই থাকে! 
গুলির এই উদ্দেশ্য তো আর সম্ভা-। 


বড় ক্লাব 


বনাসম্পন্ন তরুণ প্রাতভাধরদের 
দিয়ে সিদ্ধ হবে না। তাই চাই 





সম্পন্ন তরুণদের ধরে আনার আগ্রহ 
অনেক কমে গেছে সেখানে । ওরা 
একধাপ নিচে থেকে যাদের টোনে 
তোলে, তারা অবশ্য আরেকধাপ 


ওপরে ওঠার পড় হিসেবে ব্যব- 


হার কুরে, ওই ধাপটিকে। অবাঙা- 
'লীদের পারচালিত একাট ক্লাব বাই- 


রের খেলোয়াড় এনে এনে যখন 


ওই অবাঙালীচাঁলত ক্লাবাট আই, 
এফ, এ-কে সভাপতিকে চিঠি দিয়ে- 
ছিল, তখন কিন্তু আই, এফ, এর 
কায়েমী সুর ধ্বানত হয়োছল 
স্নেহাংশ; আচার্ষের মত শুভব্দাদ্ধ 
ব্যক্তির কন্তে- তে,মাদের ডীন্ত 
জাতীয় সংহাতর পাঁরপন্থী, অত- 
এব সংবিধানাবরোধী অতএব বে- 


তাতেও যে কিছু হবে না, আঁব- 
স্কার করতে তো সময় লেগেছিল। 









তিগলিকে ঠিকমতো এঁক্যবদ্ধ 
বং সংগ্রামের অংশশদার করা 


পণ্চমতঃ “একমাত্র জাতীয় 
ক হলেও কার্যত দেখা গেছে-কৌশল 
এও সূত্র সন্ধানের আঁছলায় পৃথক- 
ভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে আলোচনা 
' চালানোর সময় ফেডারেশনের ভূমিক! 
দূর্বল হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত 
ভুল বোঝাব্টাঝর স্ষ্ট হয়েছে_ 
এই সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীয় 
শ্রমমন্ত্রী এবং অন্যান্যদের মারফং 
চালানো হয়েছিল। " 
দীর্ঘ আলোচনা 

ষষ্ঠতঃ, দ্রুত ফললাভের 
আগ্রহে ফেডারেশন সভাপার্ত ও 
সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘ আলোচনা 
, চালান কোথায় কোথাও কয়েকজন 
মালিকের সঙ্গে ব্যান্তগত সংবাদ- 
পত্র পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমল্ত্ীর 
মারফত আবার কেন্দ্রীয় শ্রমসন্ত্রগর 
সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা 
এবং মহারাষ্ট্রের শ্রমমন্ত্রী ও 'দল্পশুর 
প্রশাসন কতৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য 
পর্যায়েও আলোচনা ্লে।- ত্রই 
নেতৃত্বের দদর্বলতাই প্রকাশিত 
হয়েছে। এই ধরণের আলোচনা 
মারফৎ দ্রুত ফললাভের আগ্রহের 
(নেতৃত্বের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্ত) 
জন্য অনিবার্য কারণেই আন্দোলনের 
মেজাজ কড়া এবং সমগ্র দেশ জুড়ে 
সংহতি অভিযানের প্রয়োজন দেখা 
দেয়! 

মাদ্রাজের হিন্দ, পত্রিকার 
ব্যাপারে উল্লিখিত দ:টি দুর্বলতাই 
দেখা দেয় । সেখানকার .*ইউানয়ন 
কতৃপক্ষের ভাল মানষী এবস শুভ 
বুদ্ধির উপর বড় বেশণ নির্ভরশীল 
ছিল ফলে সরতে তাঁরা ধর্মঘট 
থেকে দুরে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ 
ধর্মঘটে যোগ দেওয়া হয় তখন 
মাদ্রাজের ভি-এম-কে সরকারের 
উপর অনেক বেশী নির্ভার করে- 
ছিলেন। হিন্দ: কর্তৃপক্ষ ইউ- 
নিয়নের দুর্বলতার সুযোগ দনয়ে 
চালাক করে বেতন বোর্ডের সুপা- 
রিশ “পরা চাল?” করার নামে 
সম্পূর্ণ হটপনর্ণ বেতনহার চালু 
করেন। সেই সঙ্গে নেতৃত্বের উপরও 
আক্রমণ চালায়। ইউনিয়ন রুখে 
দাঁড়ালে কর্তৃপক্ষ লক-আউট 
ঘোষণা করে এবং আরও বেশ 
মর্যাদা হানিকর চুক্তিতে আসতে 
বাধ্য করে। বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন 
করে ধবংস হয়ে যাবার এটি একাঁট 
দৃম্টান্ত। 

সর্বোপরি £ আন্দোলন জোর- 
দার করার জন্য যখন ছোটোথাটো 
কার্যসূচী গৃহীত হয়-_তথন দেখা 
গেছে সরকারের উপর চাপ সংষ্টির 
জন্য প্রতীক কার্ক্রম পালিত 
হয়েছে-ষার ফলে * গোচ্ঠশগত 
পদক্ষেপ মান ঘটেছে-_অথচ তখন 
সারা দেশে আমাদের আন্দোলনের 
স্বপক্ষে" গণসংহাতি আঁভিষান ও 
করছিল। 

কিন্তু নেতৃত্বের এই সবব্রুট সত্বে- 


ও কর্মচারীরা নিদারুণ অর্থকম্টের 
মধ্যেও সরকার দমননীতির মোকা- 
বিলা করার জন্য তৈরী 'ছলেন। 
সেই সঙ্গে আন্দোলনকে আরও 
জোরদার করতে যে কোন ধরণের 
কম্টভোগের জন্য প্রস্তুত ছলেন। 
হতাশ ইউনিয়ন নেতাদের মনো- 
ভাব কর্মচারীরা বিরোধিতা করে। 
অর্থকম্ট ও পুলিশ অত্যাচারে 
ধর্মঘট ভেঞ্গে যাবে সর্বশক্তিমান 


সংবাদ বাঁণকদের এই ধারণার তাঁরা ' 


বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাসত্বেও 


তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক " 


ছিল বলে * গৌরবময় দীর্ঘস্থায়ী 
আন্দোলনে . জয়যুক্ত হয়েও তাঁরা 
হতাশ বোধ করছেন। সেই; সঙ্গে 
বেতন বোর্ড প্রসঞ্গটি জাতীয় 
সালশনতে প্রেরণের ফলে তাঁদের 


সংবাদপত্রে ধর্মঘট হলেও-_কল- 
কাতায় ২৫শে জুলাই, ১৯শে 
জুলাই সমস্ত রেহাই পাওয়া সংবাদ 
পত্র এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর কলকাতা, 
দিল্লী, বোম্বাইয়ের সমস্ত সংবাদ- 
পত্রে প্রতীক ধর্মঘট হলেও- ধর্ম 
ঘরে আওতার বাইরের সংবাদপত্রের 
বিরাট সংখ্যক কর্মচারীদের দৈন- 
ন্দিন বিক্ষোভ কর্মসূচীতে টেনে 
আনার কোন চেষ্টা হয়ান। এই 


কোন সংবাদপত্রে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া। এমনকি 
কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট অবসানের জন্য 
সমস্ত চার্জসীট এবং সামায়ক বর- 
খাস্তের নির্দেশ প্রত্যাহার 


কলকাতার আন্দোলনের 


শতকরা ৭৫ ভাগ চালুর গ্যারান্টি 
দিতে বাধ্য হয়। ধর্মঘট কর্মচারণ- 
দের ব্যাপক সমর্থন এবং বেতন- 
বোর্ডের সপারশের ন্যায্যতা 
স্বীকার করে বিষয়টি সরকার 
কর্তৃক জাতীয় সালশীতে প্রেরণের 
কালেই এটা সম্ভব হয়েছে। 'তৃতী- 


আমাদের সীমিত কৃতিত্বকে 
এগিয়ে. নিয়ে, যেতে এবং দুর্বলতা 
দূর করার জন্য নিম্নালাখত জরএরণ 


কতব্য পালনের কার্ষসূচী গ্রহণ * ০ 


করা উচিত ৪-- 
(এক) এই প্রাতীক্যয়াশীল সর- 


(দুই) বুর্জোয়া সংবাদপত্রের 


জনগণ বিরোধ চাঁরন্র এবং সংবাদ * 


বাঁণকদের শ্রীমক-বিরোধী কার্ধা- 
বলার স্ররূপ উদ্ঘাটন করে সংবাদ 
বাণকদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার 
কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। 
(তিন) জাতীয় ভ্রাইব্নালে 
মামলা চালাবার জন্য এ-আই-এন- 
ই-এফ এবং সংশ্লিষ্ট ইউীনয়নের 
যুন্তভাবে পাঁরকম্পনা নিতে হবে। 
(চার) চতুর্থ, পণ্চম, ষষ্ঠ ও 
সপ্তম শ্রেণীর সংবাদপত্রে বেতন 
বোর্ডের রায় প্রা চালু করার 


তৈরী করতে হবে এবং সেই সঙ্গে 
সারা ভারত সম্মেলনের পরবতী 
আঁধবেশন সঙ্ঘঠিত করার পাঁকজ্প- 
নাও তৈরী করতে হবে। 


বন্যাত্রাণ 


(প্রথম পনম্ঠার পর ) 
ত্রাণের জরুরী ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আমার বহধ আলোচনা হয়েছে। 

শবনামূল্যে খাদ্য বিতরণের 
এক প্রস্তাব আসে আলোচনার 
সময়। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন যে 
এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হলে 
যেন কছু গম পশ্চিমবঙ্গ 'রালফ 
ও এভ্‌ কমিটির কাছে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়। 
পল্লীতে 'ফরে এসে আম 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২৫০ টন 
এবং 'রালফ ও এড্‌ কাঁমাঁটকে 
১০০ টন গম পাঠাবার নির্দেশ 
দিই । যে কমিটির সঙ্গে আমার 
পূর্বে আলোচনা হয়োছল সেই 
কাঁমটীকে সঠিকভাবে নীদ্টি 
করার জন্যই খাদ্য দপ্তরের তার 
বার্তায় অতুল্য ঘোষের নাম উল্লেখ 
করা হয়েছিল। 

“আমি আপনাকে নিশ্চিত 
বলতে পারি যে কোন কংগ্রেস সংগ- 
ঠনের মারফৎ ত্রাণ 1বতরণের 
উদ্দেশ্য ছিল না আর তা ছাড়া 
এই কমিটির সদস্য কারা তা আমার 
জানা ছিল না। তবে এটা জান- 
তাম যে রাজ্য সরকার এই খাদ্য 


সর্বাধিনায়ক কে? 
(প্রথম পণ্ঠার পর ) 
অবশ্য যোদ্ধা হিসাবে দুজনেই 
দুধর্ষ। দুজনেই "দ্বিতীয় গহা- 
যুদ্ধ-সহ বহু সংঘর্ষে বীরত্ব ও 
নেতৃত্বের পরিচয় রেখেছেন। 
জেনারেল ম্যানেকশ'র শরীরে বহু 
যৃদ্ধাঘাতের হন বর্তমান। শোনা 
যায়, তার শরীরে এক অংশে এখ- 
নও পর্যন্ত একটা 'বিলেট রয়ে 
গেছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জেনারেল 
ম্যানেকশ' তুলনাহীন। অনুকূল 
পাঁরবেশে যেখানে শবুকে 'মর্মল 


সেই সব ক্ষেত্রে বীরত্ব ও দৃঢ়তার 
পরাকাম্ঠা দেঁখয়ে থাকেন। ১৯৬৬- 
তে পাকিস্তানের সঙ্গে খেম- 
কারণের যুদ্ধে, জেনারেল হরবক্স 
'সং-এর নেতৃত্বেই ভারতীয় সেনা- 
বাহন প্যাটন ট্যাঞ্চের [িষদাঁত 
উপড়ে দেয়। শন্রু প্রতিহত করার 
ব্যাপারে খেমকারণে জের নেতৃ- 
ত্বের পরিচয় রেখে জেনারেল হর- 
বক্স সিং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। 

যাইহোক, এই পাঁরস্থিতিতে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে 
মনোস্থর করা সত্যই কাঁঠন 
সমস্যা। কেন্দ্রীয় মান্তিসভার অভ্য- 
ন্তরে নিজের গোষ্ঠি ঠিক রাখা, 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন, প্রার্থী- 
দের ব্যান্তগত উচ্চাকাঙ্খা, বাভিন্ন 
বিদেশী দূতাবাসের পরোক্ষ চাপ 
সর্বোপাঁর দেশের প্রতিরক্ষা ব্যব- 
স্থার ভাঁবষ্যতের 'দকে তাঁকয়ে 
প্রধানমন্ত্রীকে এই গ্বরত্বপূর্ণ 
পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করতে 
হবে! এছাড়া, বর্তমানে ভারতীয় 
রাজনৌতক পাারাস্থাততে যে 
বিচ্ছিন্নতা বোধের চিহ্ন ক্রমশঃ 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেকথা মনে 
রেখে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও 
পা*্ববতশি কয়েকাট দেশের সাম্প্র- 
তক ইতিহাস স্মরণ রেখে, আগামী 
কয়েক বছর দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
সামারক বাহিনীর গুরুত্ব অস্বী- 
কার করা যায় না। তবে অন্যদিকে 
সামারক রাঙ্জত্ব কায়েম হবার দশ 





অভ্যুত্থানের স্বপ্নে মশগুল 
তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। শত 
নিপাঁড়ণের মধ্যেও মানুষের গণ- 
তান্তক চেতনাবোধকে যে মেরে 
ফেলা যায়না পাকিস্তানের ঘটনা 
তার প্রমান। 

এই সমস্ত সম্ভাব্য পাঁরাস্থ- 
তিকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীকে 
সম্ধান্ত নিতে হবে। সন্দেহ নেই 
শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া কঠিন, তাই এই বিলম্ব; 
কিন্তু (তান যে সিদ্ধান্তই নিন 
তার তাৎপর্য হবে সুদূর প্রসার্ণী। 








বৃহঃ বার ১২ ডিসেম্বর থেকে 
এক অভিনব র্রহস্যঘেরা 
প্রেমের রোমাঞ্চ 


এ 


পঠিললনা-উাগ্রাদুত সক চুদীন না 





«প্রত্যহ £ ৩-৬-৯ টায় 
উত্তরা 2 পূৰবী 2 উদ্ধলা" 


পল্পন্রী (২, ৫, ৮টা) যোগমায়া 


সুচিজ্রা ॥ নেত্র ॥ মায়া ॥ নারায়ণী 


চম্পা (ব্যাবাকপুর), শ্রীকৃষ্ণ (বালী) 


য়ত, আর্থিক দাবী সম্পূর্ণ না বিতরণের ব্যাপারে কাঁমাটর উপর বছর বাদে আজ পাঁকস্তানে যা জ্যোতি (চন্দননগর), কৈরী, চড়া) 


িটলেও ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর 


মোটামুটি নজর রাখবে ৷? 


ঘটছে, তা যারা ভারতে সামারক 





Regd. Ao. C72 


“ক স্ | 


? =» 


কলকাতার ফুটবল: ‘মাঠে যা ঘটছে 


) Lb 
EOE ETE 
য়াড়দের বড় দলগুনলতে ঠাঁই হয় 
' না। সবাই বাইরের তৈরী খেলো- 
বি 
প্রশ্নের জরাব. দিয়েছেন এক বড় 
ক্লাবের . ₹ মুখপাত্র । আমরা 
ঘষে মে টুর করবো, আর ওরা 
মোটা টাকা 'দ্লয়ে ওদের নিয়ে চলে 
যাক। অত বোকা আমরা নই মশাই। 
টাকা "দিয়ে খেলোয়াড়দের অন্য 
দল থেকে টেনে আনা হয়, এমন 
{ক খেলোয়াড়েরা টাকা নেয় একথা 
আই, এফ, এ অস্বীকার করবে। 
কারণ আই, এফ, এ-র ক্লাবগুি 
এবং ক্লাবসমূহের প্রাতাট খেলো- 
য়াড় আইনত অ-পেশাদার। ইন্‌- 
কাম ট্যাক্সের ডুপ্লিকেট খাতার মত 
ডুপ্লিকেট খাতার মাধ্যমেই খেলো- 
য়াড়দের মোটা টাকা দেওয়া হয় 
একথা মাঠের প্রত্যেকে জানে, কিন্তু 
ঝানু ক্রিমনাল তো আর হাতের 
ছাপ রেখে ক্রাইম করে না। তাই 
ওই সব পেশাদার খেলোয়াড় 
পোষারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে 
না। বরং পেশাদারত্বের অভিযোগ 
করে মানহানির মামলায় সো- 
পার্দ করলে আদালত সব জেনে 
এবং বুঝেও শাস্তি দিবে মান- 
হাঁনর আঁভযোগে আভষ্ন্ত 
ব্যন্তকে, কারণ পেশাদারত্বের 
আঁভযোগ আইনের চোখে , প্রমাণ- 
সাপেক্ষ আর প্রমাণ রেখে পেশা- 
দার খেলোয়াড় পূষবে এমন ।বোকা 
লোক ক্লাব চালাতে আসেনা ৷ 
বাইরে খরচ করা হয় তার আম- 
দাঁনও হিসেবের বাইরে, অধি- 
কাংশক্ষেত্রে মেম্বারশপের সেলামি। 
বাঁড়-ভাড়া নিয়ন্্ণ আইনকে ফাঁক 
* দিয়ে যেমন বাঁড়ওয়ালারা সেলাম 
নেয়, এও ঠক তেমান। 
* আসলে জোগান যেখানে চাঁহ- 
দার থেকে কম সেখানে র্যাক 
মাঁন বা সেলাম দেওয়া ক্রেতার 
দায়। এই বুঝেই আজ সব কিছুর 
সাপ্লাই কম করে রাখার “বিরাট 
ষড়যন্ত্র চলছে দুনিয়া জুড়ে। তাই 
সব ব্যাপারে আমরা বাস করাছি 
সেলার্স মাকেটে। কে না জানে 
বড় ক্লাবের মেম্বার হবার জন্য 
বড়রা যেমন পাগল, কিন্তু 
গরীবরাও কিছু কম নয়। আযফ্‌ঁ 
করবার জন্য আজ নম্নাবত্তরা তো 
ক্ষেপে গেছে। 
1, ছোট ক্লাবগ্ালতে তরুণ 
খৈলোয়াড়েরা শুর করে, তার পর 
নসশঁড় ভাঙতে ভাঙ্গতে মাউন্ট 
এভারেস্ট মার্কা ক্লাবটিতে তাদের 
যাত্রা ক্থাতি। অবশ্য যত- 
দন ফর্ম থাকে। তারপর আবার 
অবরোহণ। মাউন্ট  এভারেন্টে 
থাকলে তবেই বাগুলা ও ভারতের 
“যোগ্য প্রাতানাধ, অজন, পদ্মশ্রী 
সম্ভাবনাও তাতেই বোঁশ। 
আর' টাকা! বাঙলার ফুটবল 


El 


জামদারীর এগার আনা শাঁরকের 


সঙ্গে পাঁচ আনা শাঁরক পেরে উঠবে 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ হণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সৃবোধ মাল্পক স্কোয়ার কাঁদকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


কেন? জন সমর্থনে [বিরোধী 
নেতা হওয়া যায়, ক্ষমতায় আঁধ- 
জ্ঠিত নেতা হতে হলে পয়সাওয়ালা- 
দের সমর্থন চাই। পুরণো বনে- 
দশরা তো আছেই, ' 
হঠাৎ বড়লোকেরা 
বাড়াবার জন্য পুরাণো 
দলে ভিড় করে? ' টি 
আশ্চর্য যে সব তরুণ 
বাজার ও মজুতদাঁরর ] 
স্লোগান 'দয়ে বেড়ায়, 
ও মজ,তদারের ফাঁসি চায়," তারাই 
কিন্তু খেলোয়াড় ম্জুত পছন্দমত 
দলে গয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে! 
তা যাদের টাকা আছে তারা 
টাকা দিয়ে দুনিয়া কিনে নলে 








আসি 


চি 


কার দি বলবার থাকতে পারে! 
মা খেতে চেয়েছেন বলে আট আনা 
দিয়ে একটা লাউ কিনে বাড়ি 
যাবার সমক ইয়াঙ্ক জি, আই-এর 
পীঁড়াপশীড়তে যখন সেই বিশেষ 


বাটিক, সিকক, মূগা, তসর, 


ছি ওতো বেঙ্গজ 


[ফরে". গেল "তার তহবিল সে টাকার একটা . 


ত . কলকাতায়: 





১৭ই ভিসেম্বর ১৯৬৮ হইতে আরম্ভ 


অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্তজাত দ্রব্য 











DARPAN, Price 


আমার খেলোয়াড় কেড়ে নেবে এই কাগজে পত্রে তাকে ক্লাবের 
ভয়ে যাঁদ কেউ খেলোয়াড় তৈরী না কর্তাব্যান্ত বা পশ্ঠপোষকের 
করে তাহলে যে খেলোয়াড় দুর্ভিক্ষ ফার্মে কর্মে নিযুক্ত দোখয়ে 
উপস্থিত হয়, সেই দ:াৰ্ভক্ষের ভয় আযামেচারত্ব অটুট রাখা হয়। 
নিশ্চয় করবে ফুটবলপ্রয় মানূষ। চোখ মেললে সব চোখে পরে যায় 
বাজারের সওদা কেনা বেচা হলে তাই সৎ ও বাদ্ধমান ব্যান্ত চোখ 
যার মাল ছাড়তে হয় টাকাটা তার বন্ধ করে থাকেন, এবং যা 
হাতে আসে, ক্ষাতপূরণ হয় তার 'দনের আলোর মত স্পষ্ট 
ফলে! ইংল্যান্ডের পেশাদার ফ্লুট- চোখে পড়ছে, সে বিষয়ে তাঁর 
বলে/যে/মোটা টাকার ট্রান্সফার ফা. নর্ববাদে ঘোষণা করতে পারেন, 
দেওয়া ‘হয়; য়ে. ক্লাবের! খেলোয়াড় আমি তো দোঁখনি কিছু। 
বড় ক্লাবদের বড়ত্ব বজায় রাখার 
মোটা অংশে পা্ট-. হয় আমাদের একমাত্র উপায় বড় বড় ট্রফি এবং 
অ-পেশাদার ফুটবলে টাকাটা পরো রাজ্যদজের ও জাতীয় দলের অধি- 
গ্লায় দলবদল্কারী 'খেলৌয়াড়, যেদল নায়কত্ব একচেটিয়া করা আর রাজ্য- 
খেলোয়াড় হারালো ত্র পক্ষে দলে ও জাতাঁয় দলে যতজন সম্ভব 
আউল. সোষাই দীর। . . তাদের খেলোয়াড় ঢোকানো । 
.. বাইরে থেকে খৈলোয়াড় আসে বড় ক্লাবের বুড়ো ও পেশাদার 
ক্লাব পারচালিত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন খেলোয়াড় নিয়ে 
ক্যাম্পে বাস করে, নিছক-;ফৃটবল যদি দশ বছরে একবারও জাতীয় 
খেললে আর ফুর্তি করে। অথচ (শেষাংশ অষ্টম পৃন্ডায় ) 





= হাতের তাতে বোনা 
সুতি ও রেশ এর 
% রকমারি শাড়ী * সার্টের কাপড় 
* বিছানার চাদর * বেড কভার 
% গৃহ সজ্জার উপকরণ * স্কার্ফ 
* কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত পুতুল 


অন্যান্ত নানারকমের হস্তশিল্পজাত জব্য 


বিপুল সম্ভার থেকে 
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(দর্গশের সংবাদদাতা ) 
কলকাতায় রাজভবনে এক গোপন 
সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী কয়েকজন ধনী শজ্পপাঁতকে 
পাশ্চমবশ্গ কংগ্রেসের নির্বাচনী তহ- 
বলে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ 


এই সভা অনুষ্ঠিত হয় আর উপ- 
স্থিত শল্পপাতদের মধ্যে 'ছলেন 
“ববড়লা বাড়ীর” দুজন-াঁব, এম, 
ও কে, কে, বিড়লা; ,বাঙ্গুর; 
fচিরঞ্জঁলাল বাজোরিয়া; অশোক 
জৈন; জি, ভগৎ; ভাস্কর মিত্র; এবং 
বটুক দত্ত। 
হঠাৎ এই ধনীদের তলব করেন 
প্রধান মন্তী। শোনা যায় অতুল্য 
ঘোষ তাকে বাঁঝয়েছিলেন যে, 
সাধারণ ভাবে বড় শি্পপতিরা 
এবারে কংগ্রেসী নির্বাচন তহবিলে 
অর্থ সাহায্যে তেমন কোন আগ্রহ 
দেখাচ্ছেন না। পাছে শ্রীমতী ইন্দিরা 
অতুল্য ঘোষকে বিশ্বাস না করেন 

সেই জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী বিশ্বাস 
ভাজন প্রফুল্ল সেনও সঙ্গে গিয়ে- 
ছলেন। 
ভোট ২৮০ট নির্বাচনী কেন্দ্রে। 
প্রীত কেন্দ্রে অতুল্য বাবুর হিসাব 

অনুযায়ী খরচ অন্ততঃ পক্ষে ২৫ 
হাজার টাকা, অতএব 'নর্বাচন বাবদ 

«॥ পাঁশমবঙ্গ কংগ্রেসের ন্যনতম 
মোট খরচ ৭০ কোটি টাকা । পূর্বে 
কোন সময়েই কংগ্রেসের পক্ষে এই 
'সামান্য' টাকা সংগ্রহ করার ব্যাপারে 
কোন গোলমাল হয়ান। কিন্তু 
এবারে শিল্পপাঁতিরা টাকা দিতে 
কেমন যেন গররাজী। তাদের মহলে 
মনে হয় সন্দেহে জেগেছে এবারে 
' কংগ্রেস এমনকি অন্যের সাথে জোট 
বে'ধেও পশ্চিমবঞ্ো সরকার গঠন 
করতে পারবে না! 

' ঙকত হয়েছে শ্রীঘনশ্যামাদাস 'িড়- 
লার বোম্বাই শহরে এক ভাষণে । 
শ্রীবিড়লা কেরালার নাম্ব্াদ্রপাদ সর- 

(শেষাংশ সপ্তম পৃচ্ঠায়) 


অগা) 








> 


ল্য থোযের নাঙ্ছায 
নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় সম্পর্কে 
মাড়োয়ারী মহলে সন্দেহ 


কে দেবে ৭০ কোটি টাকা? 
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চা আসলে চা নয় 


(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা ) 
উপরের  ছাবি কুখ্যার শ্রীহারদাস 
মুন্দ্রা লিখিত চিঠির আলোক চিন্র। 
চিঠির বাংলা তমা নীচে দেওয়া 
হল ৪ 
“প্ৰয় মিঃ টেলার, 
মিঃ বর্মা লণ্ডনে যাচ্ছেন। অনু- 
গ্রহ করে সর্বপ্রকারে তাকে সাহায্য 
করবেন। আপনাকে গর সঙ্গে এক 
যোগে কাজ করতে হবে। কি কাজ 
তার বিশদ বিবরণ উন আপনাকে 
দেবেন। ওনার প্রয়োজন ৫ পাউন্ড 


চায়ের। অবিলম্বে দেবেন। 
আপনার 
এইচ, ভি, মুদ্রা 
২৬৯৬৮ 
কিছু পাঁরচয়ের প্রয়োজন 
আছে। শুকদেব বর্মা বলাতে 


কয়েকটি মুন্দ্রা ব্যবসায় বেনামে 
দেখাশুনা করেন। িডনী গার্টন 
টেলার বিলাতে সমস্ত মুন্দ্রা ব্যব- 
সায়ের অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার পাঁর- 
চালনা করেন। 

মুূন্দ্রা এখন বুঝেছেন যে, তার পক্ষে 
আর বেশী দিন ভারতে ব্যবসায়ের 
নামে বাটপাঁড় করা সম্ভব হবে না। 
তাই না-না কৌশল করছেন এদেশ 
থেকে তার যা কিছু সম্পাত্ত বিদেশে 
পাচার করতে। ইতিমধ্যেই কয়েক 
কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে আর 


কয়েকটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে। এদেশ থেকে নানা অপ- 
রাধে বিতাড়িত কয়েকজন সাহেব 
এখন মবন্দ্রার সত্গে যোগ 'দয়েছেন। 
উপরের চিঠিতে মূন্দ্রা টেলারকে 
৫ পাউন্ড চা দেবার কথা বলেছেন। 
আসলে এটা একটি গোপন সঙ্কেত 
বাক্য। এক পাউন্ড চা মানে এক 
হাজার পাউন্ড ল্টালৎ অর্থাৎ 
চিঠিতে বর্মাকে & হাজার পাউণ্ড 
অর্থ দেবার জন্য আদেশ দেওয়া 
হয়েছে৷ 

দর্পণের হাতে দালল এসে 
পেশচেছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় 
যে, উপরের চিঠির ভীত্ততে বর্মা 
টেলারের কাছ থেকে দুটি চেক 
বাবদ ৫ হাজার পাউণ্ড পেয়ে- 
ছেন। 

€ শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায় ) 


দর্পণ তার দ্বাদশ বৎসরে পদা- 
পর্ণ করবে ২৬শে জানুয়ারী । এই 
উপলক্ষে দর্পণের একাঁট বিশেষ 
সংখ্যা প্ৰকাশত হবে ওঁ তাঁরথে। 
এর কয়েকাঁদন পরেই পশ্চিমবঙ্গে 
অন্তর্বর্শীকালীন "নর্বাচন। দর্প- 
ণের* বিশেষ সংখ্যায় তথ্যবহুল 
সমালোচনা ও 'িবশ্লেষণ থাকবে এই 
নির্বাচন প্রসঙ্গে সম্পাদক। 





বংখেয-লোকদল কোয়ালিধনের 
যত 


$ 

নর্বাচনের দিন যত এাঁগয়ে 
আসছে তত কংগ্রেস ভবনে একাট 
যুদ্ধ দ্রুত প্রকট হয়ে 
 শ্রীপ্রফনল্লচন্দ্র সেন, ডাঃ প্রতাপ 

টু ‘চন্দ ও ডাঃ প্রফল্লেচন্দ্র ঘোষ 


জোঁট বেধেছেন কংগ্রেসকে যেনতেন 


একার দ্বারা সম্ভব না 
দলকে 'নয়ে কোয়ালশন সরকার 
করতে হবে। 
গকল্তু সম্পূর্ণ 'বপরাতাচন্তায় 
এগিয়ে চলেছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ । 
তান চান মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রে- 
নেই। প্রয়োজন নেই শ্রীপ্রফুল্ল 
চন্দ্র সেন, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র, ডাঃ প্রফুল্ল 
চন্দ্র ঘোষের জয়ী হওয়ার। আর 
{লশন সরকার কখনই নয়। শ্রীঅতুল্য 
ঘোষের লক্ষ্য ১৯৭২ সাল অর্থাৎ 
পণ্চম সাধারণ নির্বাচন। যখন 
শ্রীপ্রফূল্প সেন, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ সহ 
অনেক অনভিপ্রেত ব্যন্তি ছাঁটাই হয়ে 
যাবেন_িদায় নেবেন ননর্বচনাী 
যুদ্ধ থেকে। কিন্তু ডাঃ ঘোষ ও 
্রীপ্রফল্লচন্দ্র সেন নিার্দস্ট লক্ষ্যে 
এগয়ে চলেছেন। তাঁদের জীবনের 
এই শেষ সুযোগ । এই সুযোগ 
ব্যর্থ হতে দিতে তাঁরা চান না। 
ডাঃ ঘোষ আগামী দিনে কংগ্রেস 
জয়যুক্ত হলেও মুখ্যমন্ত্রী হবেন না 
একথা নিশ্চিত জেনেও অনেকগুলি 
কারণে আজ প্রায় আশা বছর 
বয়সে নবজশীবনের উদ্যমে কাজে 
লেগেছেন ৷ তাঁর আশার কারণ 
আরামবাগে শ্রীপ্রফুল্প সেন যাঁদ 
জয়যুন্ত না হন আর তান যাঁদ 
ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে যত্তফ্রন্টের 
আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগ জয়- 
যুন্ত হন। এছাড়া তান আর 


একটি গুপ্ত বাসনায় নিজেকে 


পারচালিত করছেন। সেটা হল 
তাঁর প্রাক্তন দল লোকদলের সঙ্গে 
তথা হমায়ূন কবীরের সঙ্গে এমন 
একটা সম্পর্ক বজায় রাখতে চান 


যে সম্পর্কের সুবাদে আগামী দিনে 
শুধু কংগ্রেস নয় লোকঢুলও যাতে 
তাঁর নামটা গ্রহণ ও অনুমোদন করে 
সেই দিক লক্ষ্য রেখেছেন। অধ্যাপক 
হুমায়ন কবীর * মোঁদনীপুরে 
আহত হবার পর কংগ্রেস ভবন থেকে 
একা দীঘ*্বাস একাট 'নন্দাজ্ঞাপক 
প্রস্তাব শোনা যায়ান। কিন্তু যে 
ব্যাপারে শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফল্ল 
সেন নীরব সেখানে সকলের 
অজ্ঞাতে ডাঃ ঘোষ হাসপাতালে 
গিয়ে অধ্যাপক কবরকে দেখে 
এসেছেন। সহানুভাতও জানিয়ে 
এসেছেন। ডঃ ঘোষ তাঁর নির্বাচনগ 
সভা-সাঁমাতিগুলো জের উদ্যোগেই 
রচনা করছেন। কংগ্রেস প্রার্থীদের 
ডেকে ডেকে জানয়ে দিচ্ছেন আম 
তোমার কেন্দ্রে যাব। 

কিন্তু আত স্ীনপুনভাবে যে 
কেন্দ্রে লোকদলের শাশ্তশালপ প্রার্থী 
আছে সেই কেন্দ্রসমূহে তিন তাঁর 
যাত্রাপথ ঘ্যরিয়ে নচ্ছেন। একাঁট 
জায়গায় কংগ্রেসের এই কোয়ালিশন 
পন্থীরা আর লোকদল আঁত 
স্পেশাল মৈত্রীসুন্রে আবদ্ধ হয়েছেন । 
সোট হল লোকদল প্রার্থী সেইসব 
কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছে যে কেন্দ্র 
অতুল্য পন্ধীরা প্রার্থী হিসাবে 
আছেন এবংযেখানে আই-এন-ড় 
এফ দলের শন্তিশালণ প্রার্থী আছেন 
লোকদল সেখানেই প্রার্থী দিচ্ছে। 
শুধু প্রার্থী দিয়ে নয়, লোকদল 
আজ স্বশান্ত নিয়োগ করেছে আই- 
এন-ডি-এফ দলের যে চারটে 
ভালো প্রার্থী ছিল সেগ্ীলকে 
ভাগিয়ে বনতে! ভাঃ ঘোষ চাইছেন * 
রাজ্যব্যাপী ঘোরাফেরা করে কংগ্রেস 


দলের অভ্যন্তরে নিজের একটা 
ভাত্ত তৈরী করতে । সেই সঙ্গে 


লোক দলের সঙ্গে সখ্যতা বজায় 
রেখে যাতে নির্বাচনের পর কংগ্রেস 
ও লোকদলের সমর্থনে নিজ্রের 
একটা ভালো 'বাহত হয়। 
মৃখ্যমন্্মী পদই ডঃ ঘোষের 
শেষাংশ তৃতীয় পৃষ্ঠায়) 





আদালতে মুন্দা 


জজের রায়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

হারদাস মুন্দ্রার কাছে কয়েক 
বছর ধরে ৩ কোট টাকা আয়কর 
বাবদ পাওনা থাকা সত্বেও আয়কর 
বিভাগের তরফ থেকে আদায়ের 
কোন ব্যবস্থা নেই! আর মুন্দ্রার 
নানা কুকর্মের উপদেষ্টা একজন 
সাপ্রম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান 
দিচারপাঁতি, ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ ৷ 

এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 
কোলকাতা হাইকোর্টে কয়েকাঁদন 
আগে একি দেওয়ানী মামলার 
রায়ে। রায় দিয়েছেন মানন?য় 
বিচারপাঁত শ্রীপ, বি, মুখাজশী। 
মামলা ছল টার্ণার মরিসন 
কোম্পানি পাঁরচালনা য়ে এ 
কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে। 
মুন্দ্রা কোম্পানীর ৪৯% শেয়ারের 


মাঁলক। 

আয়কর না দেওয়ার ফলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে টার্ণার 
মারসন কোম্পানীর মুন্দ্রার অংশ 
ক্রোক করা হয় ১৯৬৪ সালে ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী। অদ্ভুতভাবে দেখা 
গেল সম্পান্ত ক্লোক হওয়া সত্বেও 
মনদ্রা কোম্পানর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব 
বজায় রেখেছে, আর শুধু তাই . 
নয় এই কোম্পানির মজুদ তহবিল 
থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা "সরিয়ে 
নিচ্ছে। 
মুখাজশী বলেছেন £ “অনাদায়ী 
আয়করের পাঁরমাণ ৩ কোট টাকা- 
রও বেশী । আয়কর আঁফপার . 

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পচ্ঠায়) 


0 দুই 
সন্পাদক্কী 
দরের 2 


নভশ্চরদের সেলাম 


নর 


পঁথবাঁর আঁভকর্ষের বাইরে 
রহস্যঘন চন্দ্রলোকে মানুষের গাঁত- 
বিধি সম্ভব হল। এর ফল সদর 
প্রসারী, কবে, মানুষ চন্দ্রে অবতরণ 
করবে সেই দিক থেকে নয়। মানু 
ষের নব চেতনার উন্মেষ এর অব- 
শ্যম্ভাবী ফল। গ্যাঁলীলও থেকে 
সুরু করে ডারউইন পর্যন্ত সবাই 
তৎকাল'ন ধর্মীয় ধারণার আমূল 
পরিবর্তন ঘাঁটয়েছেন নানা ব্যান্ত- 
গত ঝাঁক নিয়ে, বহু বিপদ 
আশঙ্কা তুচ্ছ করে। বিজ্ঞানের 
এই অগ্রগাতি মধ্যযুগের বর্বর ইউ- 
রোপকে আধুঁনকতায় গেলে 
দদয়েছে। তখনকার সমকালীন 
চিন্তাধারার গোঁড়া আধকর্তারা বহু 


বাধার সৃষ্টি করেছেন চিন্তার দ্বারা 
রুদ্ধ করতে, হাতহাসকে এক 
জায়গায় দাঁড় করাতে। কিন্তু গাঁত 
আনবার্য, এ গাঁত রোখা যায় নি! 
নতুন বৈজ্ঞাঁনক চেতনা সামাঁজক 
অর্থনোতক 'বপ্লব এনেছে, মান- 
{বক আঁধকারের নব সংজ্ঞ[ এনর্ধা- 
হঠাৎ নতুন জোয়ার দেখা গেছে 
পুরাতন চিন্তার বিরুদ্ধে আপস- 
হশন চ্যালেঞ্জের মধ্য 'দিয়ে। 
মাক্নি নভশ্চরদের কৃতিত্বে 
পৃথিবী চমৎকৃত-__বিজ্ঞানের এই 
সাফল্য শুধু আমোৌরকার জাতীয় 
গৌরব নয়, বিশ্বজ্ঞানের ভাম্ডারে 
এ এক আবিজ্মরণীয় দান। এ 


গোঁরব মানুষের; পৃথিবী বিজ্ঞা- 


নের কাছে কৃতজ্ঞ! নতুন যুগ শু 


আগতপ্রায়,। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা 
অবল্বাপ্তর পথে, আর সেই ভিত্তিতে 
মানুষের নতুন চেতনার সূচনা হচ্ছে, 
নতুন সমাজ গঠন প্রয়াসের ইঙ্গিত 
পাওয়া যাচ্ছে। এ হবে সেই সমাজ 
যেখানে মানবিক বিরোধ লোপ 
পেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাত্ততে 
জ্ঞানের কাঠামো গড়ে উঠবে... 

িছ্াদন আগে পর্যন্ত জ্ঞানের 
পরিধি ছিল আকাশ পর্যন্ত ৷ প্রচ- 
লিত শব্দ ছিল “আকাশই সীমা”। 
আর আজ কোন. কিছুই সামা, 
নির্ধারণ করে না, পৃথিবীর .আকু-. 
যণ ছিন্ন করে বোরয়ে যাওয়া 
আজ সম্ভব হয়েছে--বিদ্ববহ্মা:্ড' 
একাকার হয়ে গেছে। মার্ক লুজ: 
শ্যরদের রক্গান্ডে এই উদ্ধ্বাস * 
বিচরণ মানুষের চিন্তাবু , সমস্ত 
বাঁধ ভেঙ্গে দেবে। এই দুঃসাহসিক 
নভশ্চরদের আমরা সেলাম জানাই । 


ধর্মঘট বেআইনী বিল গণতান্ত্রিক শীতির বিরোধা 


চিরদিনের জন্য না হলেও 
কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া নিয়ে 


ধর্মঘট বেআইনী করে বন্ধ করা 





যেতে পারে সেজন্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্প্রাত অত্যাবশ্যক কৃত্যক 
বিল পার্লামেন্টে পাস করিয়ে 
নিয়েছে, লোকসভায় “্ফ্যাঁসবাদ 
নিপাত যাক” ইত্যাদি 'বিরোধাী- 
পক্ষের শ্লোগানের 'মধ্যে।' বিরোধী- 
পক্ষের এ শ্লোগান যে সময়োপো- 
যোগী ছিল তা বলা চলে না। তবে 
একথা মানতেই হবে যে, যে ক্ষমতা 
সরকার নিজের হাতে তুলে নল, 
তার সাথে গণতাল্লিক নীতির 
বিষম গরামিল। কাজটা মোটেই গণ- 
তাল্িক ধাঁচের হয়েছে বলে হয়ত 
নেতারাও নিভৃতে স্বীকার করবেন 
না। বরং এতে সরকারের ক্রমবর্্ধ 
মান অথারটিরিয়ান মনোভাব ফুটে 
উঠেছে। 'আজ শুধু সরকারী কর্ম- 
চারীদেরই এর আওতায় আনা 
হয়েছে। তবে কথা চলেছে 'দল্লার 
উচ্চতম সরকার মহলে যাতে করে 
এই ধরণের বাধা-নিষেধ পাবলিক 


করা যায়। তার পর প্রাইভেট সেক- 
এর ত উৎফুল্ল মনে পর্দার আড়ালে 
বসে লক্ষ্য করে চলেছে। কারণ 
তাদের কোনই সন্দেহ নেই যে 
এর" পরে তাদের ক্ষেত্রেও দেশের 
ও উৎপাদনের দোহাই দিয়ে এ ধর- 


“ণের নিষেধ চাপাবার জন্যে সর- 


কারের ওপর চাপ দিলে তাদের 
আবদার মানয়ে নেয়ার অনেক 
সুবিধে হবে। তাতে যোলকলা 
পূর্ণ হবে। ট্রেড ইউনিয়নের গলা 
টিপে শ্বাসরোধ করা বা পেটোয়া 
ইউনিয়ন দিয়ে অন্যদের পাঁটয়ে 
শায়েস্তা করা প্রভাত উপায় কোন 
পথের ইঞ্গেত দেয় তা দর্পণ পাঠক- 
দের আর পারজ্কারভাবে বলে 
দিতে হবে না। শুধু এ ব্যাপারেই 
নয়, শ্রামক সংক্রান্ত" অন্য কয়েকটা 
ব্যাপারেও সরকার সম্প্রীতি অতীত 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পথ ও মনো- 
ভাব নিতে শদুরু করেছে। 
অথচ সরকারের এইসব কাজ 
ইতিহাসের গতির বিরোধী । ' এই 
বিরোধিতা যে দেশেই দেখা গেছে, 
সেখানেই শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ 
আরও বেশণভাবে ছাড়িয়েছে । খোদ 


মাঁক্নরাম্ট্রে ত সৌদন শিকাগো 

সহরের পালশরা ধর্মঘট করে বসে 
লে তাদের ধর্মঘট করার 
বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্বেও! আর 
বাস্তব আভজ্ঞতা হচ্ছে এই যে এ 
ধরণের বিধিনিষেধ পর্মঘটের সংখ্যা 
বাঁড়য়ে দেয়; আর ভারতবর্ষের 
অবস্থা যে এই এীতহাঁসক গাঁতর 
বিরুদ্ধে যাবে আগামী কয়েক বছ- 
রের মধ্যে তা-ও মনে হয় না। 
কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হয়ে এইসব 
আইন প্রণয়নকারীরা কি একটা 
অর্থনীতির মৌলিক কথা ভুলতে 
বসছেন না? যাঁদ দ্রব্যমূল্য পড়ে 
অবাধ গাঁততে সরকারী গাফি- 
লাঁততে ও অন্যান্য রাজনীতিক ও 
অর্থনীতক কারণে অথচ কর্মচারী 
বা শ্রমিকদের মাইনে একই থাকে, 
তবে তারা সে বিষয়ে সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কি ভাবে? 
আর এই সরকারই -ক গত ‘বশ 
বছরে প্রমাণ করে দেয়নি ষে এক- 
মান্র'ভাষা যেটা তার কানে পেশছায় 
সেটা হল আন্দোলনের বা আঘা- 
তের? 


2125 তি 


টি 





কোলে বিছ্ুট কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কপিকাতা-১* 


দর্পপ 1 শ্ক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর 


বলতে কি 


€অথ সংবাদদাতা ) 
'উন্নয়নের ব্যাপার 


নিয়ে খুব 


দিলেন এই ব্যাপারে তারপ্রর ইাণ্ড- 


সঠিক কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে না 
সি, এম, পি, ও না পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এখন ' পর্যন্ত জনগণকে 
কিছু জানিয়েছেন যদিও শুনতে 
পাই আমাদের সরকার গণতন্মে 
বিশ্বাসী। | 

সে যাক, আমরা এই ৮০ কোটি, 
টাকা কি কি খ্তে খরচ হবে-সেই 
সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এই ৮০ 
কোটি টাকার ভিতর গত তিন বছর 
যাবৎ প্রায় ২৬:২৮ কোটি টাকার 
কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং 
ইতিমধ্যে সে ব্যাপারে খরচ হয়েছে 
১৬:৮৩ কোটি টাকা। সূতরাং 
এই সমস্ত কল্পনাগ্ঘালকে পাঁর- 
নতির দিকে নিয়ে যেতে হলে আরও 
১ কোটি টাকা খরচ করতে হবেই। 

এই কঞ্পনাগ্ীলর ভিতরে 
রয়েছে টালিগঞ্জ-পণ্টাননতলা 
ড্রেনেজ স্কীম, কাঁশপুর-দমদম 
ড্রেনেজ স্কীম এবং পাঁতপুকুর 
টাউনাসপ সিউরেজ স্কীম। 

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ৮০ 
কোটি টাকার 'ভতর বাকী রইল 
৭০ কোট টাকা। এই ৭০ কোটি 
কাতার জল .'সরবরাহের জন্য 
৮.১৪ কোটি টাকা, িউরেজ ও 
ড্রেনেজের জন্য "২৩:১০ কোট 
ট্রীফক-ও - দ্রাল্সপোরটেশনের “বাবদ 
৩২-০০ কোটি আর বাঁস্ত উন্নয়ণ, 
হাউাঁসং আর আরবান ডেভলেপ- 
মেল্টের জন্য ৬৮০ কোটি. টাকা । 

ট্রাফস ও - ট্রাদপোর্টেশনের 
ভিতর ধরা হয়েছে-প্রনসেপ ঘাটের 
কাছে হুগলণী ব্রিজের ১৬.২৫ কোটি 
টাকার ভিতর চতুর্থ পারকল্পনাতে 
১৩-২৫ কোটি টাকা- আর : প্রায় 
৭ কোট টাকার মত ধরা হয়েছে 
বাকল্যা্ড ব্রিজ, বাঁলগঞ্জ -কসবা 
ওভার পরিজ, চেতলা 'ব্রজ আর 
কল্যাণীর কাছে নদীর উপর আর 
এক ব্রিজ তৈয়ার করার খরচ 
বাবদ। -. 
" এই ২০ কোট টাকা কেন্দ্রীয় 
আর রেলওয়ে বোডের- বহন করা 
উচিত_কেননা এই কল্পনাগুলি 
রূপায়িত হলে সারা ভারতবর্ষই 
লাভবান হবে। আর বাকী যে 
স্কীম রইল যার জন্য আরও ৫০ 
কোট টাকা দরকার তার ভিতর 
কোন কোনগ্যুলি আগে হাতে নিতে 
হবে সে. বিষয়ে সরকারশ' সিদ্ধান্ত 
হওয়া দরকার-বিশেষ ' করে যখন 
বোঝা যাচ্ছে চতুর্থ বার্ষিক পাঁর- 


. চৈ চলছে। দন . 
' রৈটারণী ক্লাবে, বস্‌ সাহেব / বন্ৃতা 


» কোটি টাকার উন্নয় 


বোঝায়? : 


(অর্থাৎ নিউ মারকেট ও পার 
; ্্রীই্ধুএলাকার্‌ জণ্যু) বাবদ বেশ 
৪5770 


নাক/এই “লন্ডন ' পারার উন্নয়- 
য়নের জন্য একটি বোর্ডও গঠন 
করেছেন-অথচ এই বোর্ডে বেশীর 
ভাগ ' অবাজ্গালশদেরই সভ্য করা 
হয়েছে। প্রশ্ন আসে তা হলে বস্তী 
উন্নয়ন আপাতত স্থধাগত রেখে 
টাকা বরাদ্দ করা হবে? 

তারপর ধরণ টালিগঞ্জ [সিউ- 
রেজের জন্য ধরা আছে ৪ কোট 
টাকা, আবার কোলকাতার উপর 
বর্ষার জমা জল 'নষ্কাষণের জন্য 
ধরা হয়েছে (যার ভিতর ষ্ট্রান্ড 
রোড ও কাঁশপুর রয়েছে) প্রায় 
আড়াই কোট টাকা । এই দুটোর 
ভিতর কোনটা অগ্রাধিকার পাবে? 

আবার দেখা যাচ্ছে-ব্যারাকপুর- 
কল্যাণী এক্সপ্রেস রাস্তার জন্য 
বরাদ্দ আছে ২ কোটি টাকা । কোল- 
কাতর আবার রাজা সুবোধ মাল্লক 
ও 'দেশপ্রাণ শাসমল রোডের চওড়া 
করার জন্য লেখা হয়েছে দেড় 
কোটি টাকা । যখন টাকার সঙ্কলন 
হচ্ছে না তখন এই দুই পাঁর- 
কল্পনার. -ভিতর কোনটা আগে 
হাতে নেওয়া ' হবে? 
-- "তাছাড়া. আর একটা বড় সমস্যা 
থেকেই: বাচ্ছে। সি, এম, পি, ও 
৮০ কোট টাকা কেন, ৮০০ কোট 
টাকারও স্কীম করতে পারে কিন্তু 
আমাদের দেখা উচিত আমাদের মত 
গরীব দেশে কম টাকা খরচ করে: 
বেশী - সুবিযে পাওয়া যায় 
কী করে? . সেই ব্যাপারে সি, এম, 
578 


সে বিষয়ে কোন নিশানা ি-এম- 
পি-ও-র হিসেব থেকে পাওয়া যায় 
না। এটা বিশেষ করে জানা দর- 
কার যখন কিনা কোলকাতার আঁধি- 
বাসীদের ভিতর প্রাত ৪ জনে এক ॥ 
জন 'বস্তাঁতে থাকে । আর তাছাড়া 
অন্রালিকা করলেই তাতে যে বস্তী- 
বাসাঁরা থাকবে তারই বা নিশ্চয়তা 
কিঃ ইনূডাস্টীয়েলে হাউীসং 
স্কীমে যত বাড়ী হয়ছে তাতে 
বেশীর ভাগ বাঁড়তেই " শ্রমিক 
থাকেনা. অনেক শ্রামকই সেই 
বাড়ী নিয়ে ন্যিন মধ্যাবত্ত লোকদের £ 


কিছু রোজগার করে নিচ্ছে। সুতরাং 
বস্তী উন্নয়ন ‘করতে গিয়ে অষ্রা- 
লিকা না' বানিয়ে বর্তমান বস্তশর ' 
উন্নাত সাধন করা দরকার। সোঁদকে 
আমাদের কর্তৃপক্ষ, নজর রাখবেন 
কি? 
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ঘোষের নাভি 


নির্বাচনে কংগ্রেসের. হয় সম্পর্কে 


মাড়োয়ারী মহলে সন্দেহ 
(ক দেবে ৭0 কোটি টাকা ?. 


(দপণ্রে সংবাদদাতা) 
কলকাতায় রাজভবনে এক গোপন 
সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী কয়েকদ্রন ধনী 'শল্পপাঁতকে 
পাশ্চমবজ্গ কংগ্রেসের নির্বাচন তহ- 
{বলে আরও বেশ পারমাণ অর্থ 
সাহায্যের জন্য আবেদন জানয়ে- 
ছেন। 

শিল্পপাঁতদের এই সভায়, 
প্রটঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফূলল সেনও 
উপস্থিত ছিলেন। গত সোমবার 
এই সভা অন্ম্ঠত হয় আর উপ- 
স্থিত 'শলপপাঁতদের মধ্যে ছিলেন 
“বড়লা বাড়ীর” দুজন_বি, এম, 
ও কে, কে, বিড়লা; *বাঙ্গ্র; 
'চরপ্শলাল বাজোরিয়া; অশোক 
জৈন; জি, ভগৎ; ভাস্কর মিন; এবং 
বুক দস্ত। 

হঠাৎ এই ধনীদের তলব করেন 
প্রধান মন্তী। শোনা যায় অতুল্য 


' ঘোষ তাকে বুঝিয়োছলেন যে, 


সাধারণ ভাবে বড় শিল্পপাঁতরা 
এবারে কংগ্রেসী নির্বাচনী তহাবিলে 


ভাজন প্রফুল্ল সেনও সঙ্গে গিয়ে- 
ছলেন। 

ভোট ২৮০ট নির্বাচন কেন্দ্রে 
প্রীত কেন্দ্রে অতুল্য বাব্দর হিসাব 
অনুযায়ী খরচ অন্ততঃ পক্ষে ২৫ 
হাজার টাকা, অতএব 'নর্বাচন বাবদ 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ন্যনতম 
মোট খরচ ৭০ কোট টাকা । পূর্বে 
কোন সময়েই কংগ্রেসের পক্ষে এই 
*সামান্য' টাকা সংগ্রহ করার ব্যাপারে 
কোন গোলমাল হয়ান। কিন্তু 
এবারে শিল্পপাঁতরা টাকা 'দতে 
কেমন যেন গররাজী। তাদের মহলে 
মনে হয় সন্দেহ জেগেছে এবারে 
কংগ্রেস এমনাঁক অন্যের সাথে জোট 
বে'ধেও পশ্চিমবধ্গে সরকার গঠন 
করতে পারবে না। 


' ধৃঙ্কৃত হয়েছে শ্রীঘনশ্যামাদাস 'বড়- 


লার বোম্বাই শহরে এক ভাষণে । 
শ্রীবড়লা কেরালার নাম্বুদ্রিপাদ সর- 
(শেষাংশ সপ্তম প্ঠায়) 


Wy - Vee 8০ 


Hise, Ours hme x eM 


Be Ree 


৮৬ | 


we 


চ1 আসলে চা নয় 


(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা ) 
উপরের ছবি কুখ্যার শ্রীহারদাস 
মুন্দ্রা লাখত চিঠির আলোক চিত্র! 
চিঠির বাংলা তজর্মা নীচে দেওয়া 
হল ৪ 
ধপ্রয় মিঃ টেলার, 
, মিঃ বর্মা লন্ডনে যাচ্ছেন? অনু 
গ্রহ করে সর্বপ্রকারে তাকে সাহায্য 
করবেন। আপনাকে গুর সঙ্গে এক 
যোগে কাজ করতে হবে। “কি কাজ 
তার 'বশদ 'ববরণ ডীন আপনাকে 
দেবেন। ওনার প্রয়োজন ৫ পাউন্ড 
চায়ের। অবিলম্বে দেবেন। 
আপনার 
এইচ, ডি, মুদ্রা 
২৬।১।৬৮ 
কিছু পরিচয়ের প্রয়োজন 
আছে। শুকদেব বর্মা বিলাতে 
কয়েকাঁট মুন্দ্রা ব্যবসায় বেনামে 
দেখাশুনা করেন। িডনী গার্টন 
টেলার বলাতে সমস্ত মুনূন্দ্রা ব্যব- 
সায়ের অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার পাঁর- 
চালনা করেন। 


উঠেছে। এদেশ থেকে নানা অপ- 
রাধে বিতাঁড়ত কয়েকজন সাহেব 
এখন মন্দ্রার সঙ্গে যোগ 'দিয়েছেন। 
উপরের চিঠিতে মন্দ্রা টেলারকে 
& পাউণ্ড চা দেবার কথা বলেছেন। 
আসলে এটা একাট গোপন সঙ্কেত 
বাক্য। এক পাউণ্ড চা মানে এক 
হাজার পাউন্ড ম্টার্লং অর্থাৎ 


চিঠিতে বর্মাকে ৫ হাজার পাউন্ড" 


অর্থ দেবার জন্য আদেশ দেওয়া 

হয়েছে। | 
দর্পণের হাতে দাঁলল এসে 

পেপচেছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় 


কাগ্রম-লোবদন কোয়ানিধনের 
যয 


নির্বাচনের দিন যত এাঁগয়ে 
আসছে তত কংগ্রেস ভবনে একটি 


যুদ্ধ দ্রুত প্রকট হয়ে 
| শ্ৰীপ্ৰফনল্লচন্দ্ৰ সেন, ডঃ প্রতাপ 


নদ "চন্দ্র ও ডাঃ প্রফল্পচন্দ্র ঘোষ 
ভরাট বে'ধেছেন কংগ্রেসকে যেনতেন 
ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার 
একার দ্বারা সম্ভব না 


হয় পক হুমায়ুন কবীরের 
দলকে দিয়ে কোয়ালশন সরকার 
করতে হবে। 


কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরাতাঁচন্তায় 
এগিয়ে চলেছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ৷ 
?তাঁন চান মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রে- 
সের অভাবনীয় সাফল্যের প্রয়োজন 
নেই। প্রয়োজন নেই শ্রীপ্রফুল্ল 
চন্দ্র সেন, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র, ডাঃ প্রফুলপ 
চন্দ্র ঘোষের জয়ী হওয়ার। আর 
ধনর্বাচনের পরে কোনপ্রকার কোয়া- 
{লশন সরকার কখনই নয়। শ্রীঅতুল্য 
ঘোষের লক্ষ্য ১৯৭২ সাল ,অর্থাৎ 
পণ্চম সাধারণ ীনর্বাচন। যখন 
শ্রীপ্রফুলপ সেন, শ্রীপ্রফূল্পল ঘোষ সহ 
অনেক অনাভপ্রেত ব্যক্তি ছাঁটাই হয়ে 
যাবেন বিদায় নেবেন নব্চনী 
যুদ্ধ থেকে। কিন্তু ডাঃ ঘোষ ও 
শরীপ্রফুল্পচন্দ্র সেন নির্দস্ট লক্ষ্যে 
এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের জীবনের 
এই শেষ সুযোগ । এই সুযোগ 
ব্যর্থ হতে দিতে তাঁরা চান না। 

ডাঃ ঘোষ আগামী দিনে কংগ্রেস 
জয়যুন্ত হলেও মুখ্যমন্ত্রী হবেন না 
একথা নিশ্চিত জেনেও অনেকগ্াীল 
কারণে আজ প্রায় আশী বছর 
বয়সে নবজীবনের উদ্যমে কাজে 
লেগেছেন ! তাঁর আশার কারণ 
আরামবাগে শ্রীপ্রফূল্ল সেন যদ 
জয়যুন্ত না হন আর তান যাঁদ 
ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে যনস্তফ্রম্টের 
ভান্তরাণ বিবাদের সুযোগ জয়- 
যুন্ত হন। এছাড়া তান আর 
একটি গুপ্ত বাসনায় নিজেকে 
পারচালিত করছেন। সেটা হল 
তাঁর প্রান্তন দল লোকদলের সঙ্গে 
তথা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে এমন 
একটা সম্পর্ক বজায় রাখতে চান 


যে সম্পর্কের সুবাদে আগামী দিনে 
কোয়ালশন সরকার গঠিত হলে 
শুধ কংগ্রেস নয় লোকটুলও যাতে 
তাঁর নামটা গ্রহণ ও অনুমোদন করে 
সেই দিক লক্ষ্য রেখেছেন ৷ অধ্যাপক 
হুমায়ুন কবীর * মোঁদনাপুরে 
আহত হবার পর কংগ্রেস ভবন থেকে 
একটি দাঁ্ঘশ্বাস একাট 'নিন্দাজ্ঞাপক 
প্রস্তাব শোনা যায়ান। কিন্তু যে 
ব্যাপারে শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্প 
সেন নীরব সেখানে সকলের 
অজ্ঞাতে ডাঃ ঘোষ হাসপাতালে 
গিয়ে অধ্যাপক কবীরকে দেখে 
এসেছেন। সহানুভাঁতও জানিয়ে 
এসেছেন। ডঃ ঘোষ তাঁর নির্বাচনী 
সভা-সাঁমাতগুলো নিজের উদ্যোগেই 
রচনা করছেন। কংগ্রেস প্রার্থীদের 
ডেকে ডেকে জানয়ে দিচ্ছেন আম 
তোমার কেন্দ্রে যাব। 

কিন্তু আঁত স্ীনপুনভাবে যে 
কেন্দ্রে লোকদলের শান্তশাল? প্রার্থী 
আছে সেই কেন্দ্রসমূহে তিনি তাঁর 
যান্রাপথ ঘ্ারয়ে 'নচ্ছেন। একাঁট 
জায়গায় কংগ্রেসের এই কোয়ালশন 
পন্থীরা আর লোকদল আঁত 
স্পেশাল মৈব্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন । 
সেটি হল লোকদল প্রার্থী সেইসব 
কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছে যে কেন্দ্র 
অতুল্য পন্থীরা প্রার্থী 'হসাবে 
আছেন এবংযেখানে আই-এন-ড 
এফ দলের শান্তশাল প্রার্থী আছেন 
লোকদল সেখানেই প্রার্থী দিচ্ছে? 
শুধু প্রার্থী দিয়ে নয়, লোকদল 
আজ সর্বশান্ত নিয়োগ করেছে আই- 
এন-ডি-এফ দলের যে চারটে 
ভালো প্রার্থী ছল সেগ্ীলকে 
ভাগয়ে নিতে । ভাঃ ঘোষ চাইছেন * 
রাজ্যব্যাপী ঘোরাফেরা করে কংগ্রেস 
দলের অভ্যন্তরে নিজের একটা 
€ভীত্ত তৈরী করতে । সেই সত্গে 
লোক দলের সঙ্গে সখ্যতা বজায় 
রেখে যাতে নির্বাচনের পর কংগ্রেস 
ও লোকদলের সমর্থনে নিজের 
একটা ভালো 'বাহত হয়। 

মুখ্যমন্লী পদই ডঃ ঘোষের 

শেষাংশ তৃতীর পৃষ্ঠায়) 





আদালতে মুন্দ্রা 


জজের রায়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মালিক। 
আয়কর না দেওয়ার ফলে 


যে, উপরের চিঠির ভীত্ততে বর্মা বছর ধরে ৩ কোট টাকা আয়কর কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে টার্ণার 
টেলারের কাছ থেকে দুটি চেক বাবদ পাওনা থাকা সত্বেও আয়কর মারসন কোম্পানীর মুন্দ্রার অংশ 


বাবদ 6 হাজার পাউন্ড পেয়ে- 
ছেন। 
{শেষাংশ নবম পন্টায়) 





দর্পণ তার দ্বাদশ বৎসরে পদা- 
পর্ণ করবে ২৬শে জানুয়ারী । এই 
উপলক্ষে দর্পণের একাঁট বিশেষ 


মদন্ত্রা এখন বধঝেছেন যে, তার পক্ষে সংখ্যা প্রকাঁশত হবে ওঁ তাঁরখে। 


আর বেশী দিন ভারতে ব্যবসায়ের 
নামে বাটপাঁড় করা সম্ভব হবে না। 
তাই না-না কৌশল করছেন এদেশ 


এর কয়েকাদন পরেই পাঁশ্চমবঙ্গে 
অন্তবর্তশকালঈন নির্বাচন। দর্প- 





(বিভাগের তরফ থেকে আদায়ের 
কোন ব্যবস্থা নেই। আর মন্দ্রার 
নানা কুকর্মের উপদেষ্টা একজন 
সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান 
ণবচারপাঁতি, ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ ৷ 

এই তথ্য প্রকাঁশত হয়েছে 
কোলকাতা হাইকোর্টে কয়েকাঁদন 
আগে একটি দেওয়ানী মামলার 
রায়ে! রায় 'দয়েছেন মাননীয় 
'িচারপাত শ্রীপ, বি, মুখাজী। 


ক্রোক করা হয় ১৯৬৪ সালে ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী। অদ্ভুতভাবে দেখা 
গেল সম্পাত্ত ক্রোক হওয়া সত্বেও 
মুন্দ্রা কোম্পানর সম্পূর্ণ কতৃত্ব 
বজায় রেখেছে, আর শুধু তাই , 
নয় এই কোম্পাঁনর মজুদ তহবিল 
থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা 'সাঁরয়ে 
নিচ্ছে। 
মৃখাজণন বলেছেন £ "অনাদায়ী 
আয়করের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা- 
রও বেশ । আয়কর আঁফল্সার ট 
শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


দুই] 
ভনম্পাদল্কীল্ 
EAA 


ন্ভশ্চরদের সেলাম 


বাধ সম্ভব হল। এর ফল সুদূর 
প্রসারণ, কবে, মানুষ চন্দ্রে অবতরণ 
করবে সেই দিক থেকে নয়। মানু 
ষের নব চেতনার উন্মেষ এর অব- 
শ্যদ্ভাবী ফল। গ্যালিলিও থেকে 
সুরু করে ডারউইন পর্যন্ত সবাই 
তৎকালঞঈজন ধর্মীয় ধারণার আমূল 
পরিবর্তন ঘাঁটয়েছেন নানা ব্যান্ত- 
গত ঝাঁক নিয়ে, বহু বিপদ 
আশঙ্কা তুচ্ছ করে। বিজ্ঞানের 
এই অগ্রগ্গাত মধ্যযুগের বর্বর ইউ- 
রোপকে আধাঁনকতায় ঠেলে 
দিয়েছে। তখনকার সমকালশন 
চিন্তাধারার গোঁড়া আঁধকর্তারা বহু 


বাধার সাষ্ট করেছেন "চন্তার দ্বারা 
রুদ্ধ করতে, ইাঁতহাসকে শক 
জায়গায় দাঁড় করাতে। কিন্তু গাঁত 
অনিবার্য, এ গাঁত রোখা যায় নি' 
নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনা সামাজিক 
অর্থনৈতিক বলব এনেছে, আন- 
{বক আঁধকারের নব সংজ্ঞ[সনর্ধা- 
হঠাৎ নতুন জোয়ার দেখা গেছে 
প্ররাতন চিন্তার বিরুদ্ধে আপস- 
হান চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে । 


গৌরব নয়, িশবজ্ঞানের ভাণ্ডারে 
এ এক আঁবজ্মরণীয় দান। এ 


গৌরব মানুষের; পাথিবী বিজ্ঞা- 
শের কাছে কৃতজ্ঞ! নতুন যুগ 
আগতপ্রায়। জাতীয় সঞ্ডকঁর্ণতা 
অবল্বাপ্তর পথে, আর সেই ভত্তিতে 
মানুষের নতুন চেতনার সুচনা হচ্ছে, 
নতুন সমাজ গঠন প্রয়াসের ইঞ্গত 
পাওয়া যাচ্ছে। এ হবে সেই সমাজ 
যেখানে মানাবক ‘বিরোধ লোপ 
পেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তিতে 
জ্ঞানের কাঠামো গড়ে উঠবে।,. . 

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জ্ঞানের 
পরিধি ছিল আকাশ পর্যন্ত প্রচ- 
লিত শব্দ ছিল “আকাশই সামা”। 


নির্ধারণ করে না, পৃথিবীর .আক-- 
ধণ ছিন্ন করে বৌরয়ে যাওয়া, 


আজ সম্ভব হয়েছে--বিদ্বর্ক্মাণ্ড 


একাকার হয়ে গেছে। মার্ক'ন নৃভঃং 


শচরদের প্রহ্মান্ডে এই উদ্ধশবাস 


বিচরণ মানুষের চিন্তারু , সমস্ত 


বাঁধ ভেঙ্গে দেবে। এই দুঃসাহাসিক 
নভশ্চরদের আমরা সেলাম জানাই। 


ধর্মঘট বেআইনী বিল গণতান্ত্রিক নীতির বিবো 


চিরাদনের জন্য না হলেও 
অদূর ভবিষ্যতে 'যাতে সরকারী 
কর্মচারীদের দাব্র-দাওয়া নিয়ে 
'ধর্মঘট বেআইনী করে বন্ধ করা 
যেতে পারে সেজন্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্প্রতি অত্যাবশ্যক কৃত্যক 
বিল পার্লামেন্টে পাস কাঁরয়ে 
নিয়েছে, লোকসভায় “ফ্যাঁসবাদ 
নিপাত যাক” ইত্যাদ বিরোধী- 
পক্ষের শ্লোগানের 'মধ্যে। িরোধী- 
পক্ষের এ শ্লোগান যে সময়োপো- 
যোগ ছিল তা বলা চলে না। “তবে 
একথা মানতেই হবে যে, ষে ক্ষমতা 
সরকার নিজের হাতে তুলে নল, 
, তার সাথে গণতান্ত্রিক নীতির 
বিষম গরামল। কাজটা মোটেই গণ- 
তান্লিক ধাঁচের হয়েছে বলে হয়ত 
নেতারাও নিভৃতে স্বীকার করবেন 
না। বরং এতে সরকারের ক্রমবর্্ধ- 
মান অথরাটরিয়ান মনোভাব ফুটে 
উঠেছে। আজ শুধু সরকারী কর্ম- 
চারীদেরই এর আওতায় আনা 
হয়েছে। তবে কথা চলেছে 'দল্লীর 
উচ্চতম সরকারী মহলে যাতে করে 
এই ধরণের বাধা-নিষেধ পাবাঁলক 


সেকটর সংস্থাগ্লোতেও প্রয়োগ 





করা যায়। তার পর প্রাইভেট সেক- 
এর ত উৎফুল্ল মনে পর্দার আড়ালে 
বসে লক্ষ্য করে চলেছে। কারণ 
তাদের কোনই সন্দেহ নেই যে 
এর পরে তাদের ক্ষেত্রেও দেশের 
ও উৎপাদনের দোহাই দিয়ে এ ধর- 


-ণের নিষেধ চাপাবার জন্যে সর- 


কারের ওপর চাপ দিলে তাদের 
আবদার মানিয়ে নেয়ার অনেক 
স্বীবধে হবে। তাতে যষোলকলা 
পূর্ণ হবে। ট্রেড ইউনিয়নের গলা 
টিপে '*বাসরোধ করা বা পেটোয়া 
ইউনিয়ন দিয়ে অন্যদের পটিয়ে 
শায়েস্তা করা প্রভূত উপায় কোন 
পথের ইঞ্গেত দেয় তা দর্পণ পাঠক- 
দের আর পরিষ্কারভাবে বলে 
দিতে হবে না। শুধু এ ব্যাপারেই 
নয়, শ্রমিক সংক্রান্ত অন্য কয়েকটা 
ব্যাপারেও সরকার সম্প্রাত অতীত 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পথ ও মনো- 
ভাব নিতে শুরু করেছে। 

অথচ সরকারের এইসব কাজ 
ইতিহাসের গাঁতির বিরোধী । এই 
বিরোধিতা যে দেশেই দেখা গেছে, 
সেখানেই শ্রামকদের মধ্যে বিক্ষোভ 
আরও বেশীভাবে ছাঁড়য়েছে। খোদ 


মাঁকনরাষ্ট্রে ত সোদন শিকাগো 
সহরের পংলিশরা ধর্মঘট করে বসে 
বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্বেও । আর 
বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে এ 
ধরণের 'বাধানষেধ ধর্মঘটের সংখ্যা 
বাঁড়য়ে দেয়; আর ভারতবর্ষের 
অবস্থা যে এই এতহাসিক গাঁতর 
বিরুদ্ধে যাবে আগামী কয়েক বছ- 
রের মধ্যে তা-ও মনে হয় না। 
কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হয়ে এইসব 
আইন প্রণয়নকারশরা কি একটা 
অর্থনীতির মৌলিক কথা ভুলতে 
বসছেন নাঃ যাঁদ দ্রব্যমূল্য পড়ে 
অবাধ গাঁততে সরকারী গাঁফ- 
লাঁততে ও অন্যান্য রাজনীতিক ও 
অর্থনীতিক কারণে অথচ কর্মচারী 
বা শ্রমিকদের মাইনে একই থাকে, 
তবে তারা সে বিষয়ে সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কি ভাবে? 
আর এই সরকারই -কি গত বিশ 
বছরে প্রমাণ করে দেয়নি যে এক- 
মান্র.ভাষা যেটা তার কানে পেশছায় 


সেটা হল আন্দোলনের বা আঘা- 
তের? 


দর্পণ ঢ শুক্রবার ২৭শে [ডিসেম্বর 


৮* কোটি টাকার উন্নয় 
বলতে কি বোঝায় 


/(অর্থনোতক সংবাদদাতা ) 
'উন্নয়নের ব্যাপার 
নিয়ে খুব তই চৈ চলছে। ' যেদিন 


দিলেন এই ব্যাপারে তারপ্রর ইন্ডি- 
যান চ্যাম্বার অফ কমার্স কোল- 
কাতার সঙ্কট সম্পর্কে এক আলো: 


কাতা” দেশে: সাড়া এনেছে। 
অথচ দুখের বিষয় কোলকাতার 
৮০ কোট টাকার টিন্নয়ন 'বলতে 


"সঠিক কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে না 


সি, এম, পি, ও না পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এখন ' পর্যন্ত জনগণকে 
কিছু জ্বানয়েছেন যাঁদও শুনতে 
পাই আমাদের সরকার গণতল্তে 
টবম্বাসী। 


সে যাক, আমরা এই ৮০ কোটি, 


টাকা কি কি খাতে খরচ হবে-সেই 
সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এই ৮০ 
কোটি টাকার ভিতর গত "তন বছর 
যাবৎ প্রায় ২৬.২৮ কোটি টাকার 
কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং 
ইতিমধ্যে সে ব্যাপারে খরচ হয়েছে 
১৬:৮৩ কোটি টাকা। সুতরাং 
এই সমস্ত কজ্পনাগহীলকে পরি- 
নতির দিকে নিয়ে যেতে হলে আরও 
৯ কোটি টাকা খরচ করতে হবেই। 
এই কল্পনাগুলির ভিতরে 
টালিগঞ্জ-পণ্তাননতলা 
ড্রেনেজ স্কীম, কাঁশপুর-দমদম 
ভ্রেনেজ স্কীম এবং পাঁতপুকূর 
টাউনাঁসপ সিউরেজ স্কম। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ৮০ 
কোটি টাকার ভিতর বাকী রইল 
৭০ কোটি টাকা! এই ৭০ কোট 
কাতার জল সরবরাহের জন্য 
৮.১৪ কোট টাকা, সিউরেজ ও 
ড্রেনেজের জন্য ২৩:১০ কোটি 
দ্রাফক-ও ট্রান্সপোরটেশনের বাবদ 
৩২:০০ কোট আর বাঁস্ত উন্নয়ণ, 
হাউাঁসং আর আরবান ডেভলেপ- 
মেন্টের জন্য ৬:৮০. কোটি টাকা! 
ট্রীফস ও - ট্রাদপোরটেশনের 
ভিতর ধরা হয়েছে প্রনসেপ ঘাটের 
কাছে হুগলন ব্রিজের ১৬.২৫ কোট 
টাকার ভিতর চতুর্থ পাঁরকল্পনাতে 
১৩.২৫ কোটি টাকা- আর . প্রায় 
৭ কোটি টাকার মত ধরা হয়েছে 
বাকল্যান্ড ব্রিজ, বালিগঞ্জ -কসবা 
ওভার ব্রিজ, চেতলা জজ আর 
কল্যাণীর কাছে নদীর উপর আর 
এক ব্রিজ তৈয়ার করার খরচ 
বাবদ। - 
". এই ২০ কোট টাকা কেন্দ্ৰীয় 


লাভবান হবে। 
স্কীম রইল যার জন্য আরও ৫০ 
কোট টাকা দরকার তার ভিতর 
কোন কোনগীল আগে হাতে নিতে 
হবে সে বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত 
হওয়া দরকার-ীবশেষ ' করে যখন 
বোঝা যাচ্ছে চতুর্থ বার্ধক পাঁর- 






কজ্পনাতে প্রয়োজনীয় সব টাকাই 
বরাদ্দ করা যাবে না।-- 

'২ কোলকাতার বস্তাঁ উন্নয়নের 
জন্য ধরা আছে তন কোট টাকা, 
আবার “কোলকাতার লণ্ডন পাড়া” 


(অর্থাৎ নিউ মারকেট ও পার্ক 


স্্রটুংএলাকার জন্য) বাবদ বেশ 
কিছ ট্যুকা ধরা আছে। লাট সাহেব 
নাক;এই "লণ্ডন পারা”র উন্নয়- 
মনের জন্য একাট বোর্ডও গঠন 
করেছেন--অথচ এই বোর্ডে বেশীর 
ভাগ অবাঙ্গালীদেরই সভ্য করা 
হয়েছে। প্রশ্ন আসে তা হলে বস্তা 
উন্নয়ন আপাতত স্থাগত রেখে 
কোলকাতার “লণ্ডন পারার” জন্য 
টাকা বরাদ্দ করা হবে? 

তারপর ধরণ টালিগঞ্জ সউ- 
রেজের জন্য ধরা আছে ৪ কোট 
টাকা, আবার কোলকাতার উপর 
বর্ষার জমা জল নিন্কাষণের জন্য 
ধরা হয়েছে (যার ভিতর স্ট্রাণ্ড 
রোড ও কাঁশিপুর রয়েছে) প্রায় 
আড়াই কোটি টাকা । এই দুটোর 
ভিতর কোনটা অগ্রাধিকার পাবে? 

আবার দেখা যাচ্ছে-ব্যারাকপুর- 
কল্যাণী এক্সপ্রেস রাস্তার জন্য 
বরাদ্দ আছে ২ কোট টাকা। কোল- 
কাতার আবার রাজা সুবোধ মল্লিক 
ও .দেশপ্রাণ শাসমল রোডের চওড়া 
করার জন্য লেখা হয়েছে দেড় 
কোটি টাকা। যখন টাকার সঙ্কলন 
হচ্ছে না তখন এই দুই পাঁর- 
কল্পনার -ভিতর কোনটা আগে 
হাতে নেওয়া হবে? 
-» "তাছাড়া আর একটা বড় সমস্যা 
থেকেই শ্যাচ্ছে। টস, এম, পি, ও 
৮০ কোট টাকা কেন, ৮০০ কোট 
টাকারও স্কীম করতে পারে কিন্তু 
আমাদের, দেখা উচিত আমাদের মত 
গরীব দেশে কম টাকা খরচ করে; 
বেশী সুবিধে পাওয়া যায় 
কী করে? সেই ব্যাপারে জি, এম, 








সে বিষয়ে কোন নিশানা [ি-এম- 
শি-ও-র হিসেব থেকে পাওয়া যায় 
না। এটা বিশেষ করে জানা দর- 
কার যখন কিনা কোলকাতার আঁধ- 
বাসদের ভিতর প্রাত ৪ জনে এক ॥ 
জন বস্তাঁতে থাকে। আর তাছাড়া 
অদ্রালিকা করলেই তাতে যে বস্তী- 
বাসীরা থাকবে তারই বা নিশ্চয়তা 
কি? ইন্ডাস্টিয়েল হাউাসং 
স্কীমে যত বাড়া হয়েছে তাতে 


. বেশীর ভাগ বাড়তেই ' শ্রামক 


থাকেনা।. অনেক শ্রীমকই সেই 
বাড়ী নিয়ে নিম্ন মধ্যাবত্ত .লোকদের ' 
বেশী টাকায় ভাড়া দিয়ে তার থেকে 
কিছু রোজগার করে নিচ্ছে! সুতরাং 
উন্নাত সাধন করা দরকার! সোঁদকে 
কিঃ 






॥ শুক্রবার ২৭শে ভিসেম্বর ১৯৬৮ 


তীয় ব্যবসায়ীর যুতরাহৌর 


মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামে. 
মাল সরবরাহ করছে 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 





ইাঁতপূর্বে ভারতবর্ষ থেকে 
দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ইস্পাত ও ' দ্রাক 
সরবরাহ করা য়ে লোকসভায় 


হৈ চৈ হয়োছল। তাই জনসাধার-, 


ণের চোখে ধুলো দেবার ভন্য ভার- 
. তীয় ব্যবসায়ীরা এখন সরাসার 
দাক্ষণ [ভিয়েতনামের পারবতি যু্ত- 
রাষ্ট্রের মাধ্যমে' এ দেশে সাহায্য 
পাঠাচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 
মেকং-এর জণ্গলে 'ভিয়েকং 
মৃন্তফৌজের সঙ্গে যুদ্ধরত 
মাঁ্কন *ও দাক্ষণ ভিয়েখনামশ 
সৈন্যদল ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কাবু 
হয়ে পড়ছে। এতাঁদন 'পর্যন্ত ভারত 
ছাড়া পাঁথবীর অন্য দুটি প্রধান 
কুইনিন উৎপাদনকারী দেশ ইন্দো- 
নৌশয়া ও কথ্গো পাঁথবীর বাজারে, 
প্রাতক্রিয়াশশল শান্তর অভ্যুতথানকালে 
' গত কয়েক বছর ইন্দোনোশয়া ও 
কত্গোতে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
হয়েছে, তার ফলে এঁ দুই দেশে 


কুইনিনের নর বন্ধের 


বাঁড়য়েই আছে, যদিও ভারতে 
কুইনিন উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে সর- 
কারী উদ্যোগে পরিচালিত হয়ঃ, 


তথাপি আইনের .পর্ীচের ফলে, টিং . 


সরকারণ সংস্থার কুইনিন রপ্তানী 
করার কোন ক্ষমতা. নেই। ফলে এ 
সংস্থা কেবলমাত্র সাইনবোর্ড-সম্বল' 
ভারতীয় রপ্তানী প্রাতজ্ঠানগীলিকে 
তাদের মাল বিক্লী করতে বাধ্য 
হচ্ছেন। 

বর্তমানে, য্স্তরাম্ট্র, হল্যান্ড ও 
পাশ্চম জার্মানীর অর্থে পুস্ট বড় 
বড় আন্তজাতিক “কারটেল” সংস্থা 


বিশ্বের কুহীনন বাজারকে কুক্ষিগত ' 


করে রেখেছে । আমাদের বেসরকারী 
ভারতীয় কুইনিন রপ্তানীকারকরা 


রামলখন সিং-এর বিরদ্ধে 


রিপোট দাখিল 


(দর্পখের সংবাদদাতা ) 


শ্রীরামলখন সং নামক ৰ 
এক সাধারণ নাগারক রামগড়ের 


রাজা শ্রীকামাখ্যা নারায়ণ 'সংএর' 


বিরুদ্ধে সরকারী তহবিল তছ- 
রূপের যে অভিযোগ এনেছিলেন 
(দর্পণ দ্রষ্টব্য) সেই সম্পর্কে তদ- 
, লতকারী ম্যাঁজন্টরেট, শ্রী এ, কুমার 
তাঁর আভমত প্রকাশ করেছেন। 
তান রামলখন বাবুর আঁভিষোগের 
যথার্থতা স্বীকার করে পাটনার সদর 
এস, ভি, ও শ্রীগণেশ প্রসাদের কাছে 
ভারতীয় দণ্ডাবাধর ৪০৩, ৪০৬ ও 
৪০৯ ধারা অনুযায়ী রাজা কামাখ্যা 
নারায়ণের বিচার হক এই মর্মে 
রিপোর্ট দাঁখল করেছেন। এস, 
ডি ও সাহেব মামলাটি গ্রহণ করে 
জুডাসয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীজে, পি 
ভর্মার কোর্টে তার শুনানীর আদেশ 
দিয়েছেন। +++ ৩ 
, আমরা একথা স্মরণ করতে 


তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর 
রিপোর্টে বলেছেন যে, রাজবাহাদর 
যে বিদেশ সফরের জন্য সরকারের 
কাছ থেকে ১২,৮০০ টাকা 'নয়ে- 
{ছিলেন সেকথা স্ুুনীশ্চত ভাবেই; 
প্রমাণ হয়েছে, তাছাড়া রাজাবাহা- 
দুর নিজেও তা স্বীকার করেছেন। 
অর্থদপ্তবের সেক্রেটারও এ ব্যাপারে 
রাজবাহাদুরকে চিঠি 'লিখোছলেন 
এবং টাকাটা ফেরং চেয়োছিলেন। 

রাজাবাহাদুর' যে সব কারণ 
দোখয়ে (আগেই উল্লেখ, করা 
হয়েছে) টাকাটা ফেরং দিতে অস্ব- 
কার করেন তার উল্লেখ করে ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট সাহেব বলেছেন যে রাজা- 
বাহাদুরের এই মত আচরণ অন্যায় 
এবং আইন বহির্ভূত, তান বলে- 
ছেন যে কোন মল্মীকে রাজ্য সর- 


- কার ইচ্ছে করলে তাঁর বিদেশ সফ- 


রের সময় টাকা আঁগ্রম হসেবে 


পারি যে, রামলখন বাবুর অভিযোগ দিতে পারেন, সমস্ত ব্যাপারটাই 


হচ্ছে যে মল্ত্রী 
" বাহাদুরের একবার " বিদেশ ভ্রমণের 
কথা হয়। এবং বিহার সরকারের 
কাছ থেকে 'ঁতান ২২,৮০০ টাকা 
আাগ্রম হিসেবে নেন। '1কন্তু কোন 
কারণবশতঃ রাজাবাহাদুরের বিদেশ 
যাত্রা আর হয়ে উঠে না! টাকাটা 
' ফেরৎ না য়ে রাজাবাহাদুর সর- 
কারের কাছ থেকে তাঁর টেলিফো- 
নের বিল, যাতায়াত এবং তদেয় 
“এবং বাড়ণভাড়া বাবদ টাকা দাবী 
" করে বদেশ যাত্রার নামে যে টাকাটা 
আঁগ্রম নিয়োছিলেন সেটা ফেরৎ 
শদতে অস্বীকৃত হন। 


রাজা- সর্কারের ইচ্ছাধীন এবং সফর শেষ 


হওয়ার- সঙ্গে 'সঞ্গে টাকাটা কি 
ভাবে পাঁরশোধ্য তা একান্ত ভাবেই 
সরকারের ইচ্ছাধীন। টাকাটা যেহেতু 
রাজাবাহাদুরকে একটি বিশেষ 
কাজের জন্যই আঁগ্রম দেওয়া হযে- 
হয়েছিল সেইজন্য রাজাবাহাদুরের 
উচিত ছিল যে সফর যখন হল না 
তখন টাকাটা ফেরৎ দেওয়া ৷ ?কল্তু 
তান তখন তা করেন নি এবং এখ- 
নও টাকাটা ফেরৎ দেন ন। মনে 
হচ্ছে যে স্রকাব তার প্রদত্ত যুক্তি 
অর্থাং টাকাটা অন্য খাতে তাঁর 
প্রাপ্য টাকার সঙ্গে কাটাকুঁটি কবে 
নেওয়া যাবে এই হিসেব মানেন 


এইসব আন্তজ্ীতক রুই-কাংলার 
এজেন্ট ইসাবে কাজ করে থাকেন। 
এইসব আন্ত্ীতক সংস্থার 
নির্দেশে ভারতীয় এজেন্টরা এক- 
জোট হয়ে সরকারী সংস্থা যখন 
কুইীনন বিক্রী করেন ' (নাঁলামে 
বিক্ৰী হয়ে থাকে) তখন খুব অল্প 
দর দেন। গত দু-বছর এদের ভার- 
তায় সরকারী সংস্থার উৎপাদন- 
মূল্য অপেক্ষাও কম, অথচ এসব 
আন্তজণাতক কারটেল প্রায় দ্বিগুণ 


দামে 'বাভন্ন দেশের কাছে এঁ কুই-' 
5 নন বিক্রী করছে। আর যুব্তরাষ্ট্রীয় 
কারটেলগুলি ভারতীয় এজেন্টদের শাঁনয়ে 


মারফৎ অহ্পদামে কুইনিন, কিনে 


* দখক্ষণ ভিয়েতনামে যুদ্ধরত মার্ক 


সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য তা যত 
রাখ সরকারকে বিব্লণ করছেন। 
* এইভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা 
একদিকে নিজেদের জাতীয় সর- 
কারের ক্ষতিসাধন করছে, অন্য- 
দিকে প্রাতীক্রিয়াশশীল সাম্রাজ্যবাদী- 
দের তাঁবেদার চালিয়ে যাচ্ছে । 
ম্যালারয়ার প্রাতষেধক ছাড়াও 
আধুনিক 'চীকৎসা ‘বিজ্ঞান অনু- 
যায়ী হৃদরোগের চাকৎ- 
কুইন্বিন ব্যবহৃত হচ্ছে। 
তাই বিশ্বের বাজারে আজ কুইনি- 
নের চাহিদা খুব বেশী। 


(প্রথম পন্টোর পর ) 
একমাত্র কাম্য নয়, যুক্তফ্রন্ট সরকা- 
রের তৃতীয় সরিক মন্ত্রীপদ গ্রহনেও 
তিনি কুন্ঠবোধ করেন নি-ভাবি- 
যাতে সরকারের ত্রান পুনর্বাসন 
মন্তীপদ নিয়ে কাজ করতেও তাঁর 
কোনপ্রকার চক্ষুলজ্জায় বাধবে না। 
কিল্তু তবু চাব ফেলে ছিপ হাতে 
নিয়ে মৎস্যাশকারী যখন বসে 
থাকে তবে 'নতান্ত চারাপেশা অথবা 
ল্যাটা বলে উঠলে তাকে ছেড়ে 
দেবার পান্তর ডাঃ ঘোষ নন। 

শ্রীপ্রফল্পচন্দ্র সেন প্রায় একই 
উদ্দেশ্য নিয়ে দৌড়ঝাঁপ সুরু করে- 
ছেন। ইনিও তাঁর বাছা পছন্দ- 
মত সাকরেদদেব কেন্দ্ুগুলতে 
জীবনপাত কবছেন। তাঁরও লক্ষ্য 
এ এক। কংগ্রেস একক সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ না হলে হাতের পাঁচ লোক- 
দলকে বাঁচিয়ে ' রাখা। ডাঃ ঘোষ 
ও শ্রীপ্রফ:ল্লচন্দ্র সেন দুজনেই অনেক 
'সৃভা্সামাত করছেন কিন্তু আজ 
পর্যন্ত এই কথাটি বলেননি যে 
কংগ্রেস ভাঁবষ্যতে কোন কোয়া- 
লিখন সরকার করবে না আর 
অধ্যাপক কবীর ও তাঁর দল সম্পর্ক 
উভয়েই বেশ নিঃশব্দ থেকে যাচ্ছেন! 

শ্রীপ্রফরল্ল চন্দ্ৰ সেন শুধু এই- 
ভারেই মাত্র কিছু্দন আগেও 
'্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী ও কাঁজেম 
আল মাজার সঙ্গে দেখা করে 
তাঁদেরও দলে 'ফারয়ে আনবার শেষ 


নি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই জায়গায় 


সাক্ষী শ্রীশশধর প্রসাদ চৌধুরীর 
অর্থ দপ্তবের এক বিভাগীয় প্রধান 
কর্মচারীর সাক্ষ্যের উপর' জোর 
দিয়েছেন । 

রামলখণবাব্‌ প্রথম অভিযোগ 
পেশ করেন ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ 
শ্রীএ কুমারের কাছেই। শ্রীএ, কুমার 
তখন পণ্টনার অস্থায়ী সদর এস, 
ডি, ও হিসেবে কাজ করছিলেন। 


গাঁচশাল৷ পরিকল্পনা 


1 হন 


নিয়ে মতানৈক্য 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


, পাঁচশালা পাঁরকজ্পনা 'নয়ে 
বৈঠকের অবাঁধ নেই। কিন্তু এই 
“কি রাজনীতিই না চালাচ্ছেন 
যাঁদও তাঁরা সারাক্ষণই দেশবাসীকে 
য় আসছেন সব ব্যাপারে বাম- 
পন্ধীরাই রাজনীতি করে থাকে। 

গ্যাডগিল সাহেব চাইছেন পাঁর- 
কল্পনার আকার যেন বেশ বৃহৎ 
হয় আবার অর্থমন্ত্রী বলছেন টাকা 
পাওয়া যাচ্ছে না বলে পাঁরকল্পনা 
যেন যত টাকা তোলা সম্ভব- 
পর সেই ভিত্তিতেই করা হয়। 
গ্যাডাঁগল চাইছেন ২৫,০০০ কোট 
ছেন ১৮০০০ কোট টাকার এই 
দু. অঙ্কের মাঝামাঝ কোন্‌ 
টাকায় আনা যায় তাই 'িয়ে চলছে 
জল্পনা কম্পনা। 
মানের আর্ক অবস্থায় বাৎসারক 


*লানের বেশী কিছু করা সম্ভব- 
পর নয়- শ্রীনামবাদ্রগাদের সাথে 
আমরা এ বিষয়ে *একমত। কিন্তু 
তা বললে কি হবে? দেশে ছোট- 
খাট একটা সাধারণ শীনর্বাচন 
হতে চলেছে। তাই 'জনসাধারণকে 
ধোঁকাবাঁজ দিতেই হবে যা গত 
সাধারণ নর্বচনের সময় দেওয়া 
সম্ভবপর হয় নি। 

তাই বোধ হয় জানুয়ারী মাসে 
এক পাঁচশালা পারিকজ্পনা দেশের 
সম্মুথে রাখা হবে ১৮০০০ কোটি 
টাকার মত। প্রথম ২ বছরের জন্য 
খরচ করা হবে বাংসারক প্লানের 
ভাত্ততে। আর হয়ত বলা হবে 
শেষের তিন বছর অনেক বেশী 
খরচ করা হবে। এটাও আর এক 
ধোকা বাজী ছাড়া কিছুই নয়। 
তাই বলতে ইচ্ছা করে অসত্যমেব 
জয়তে! 


কংখেগের ভিতর দ্বিমত 


চেষ্টা করোছলেন। লক্ষ্য ছিল 
শান্তশালী অতুল্য 'বরোধাীদের 
কংগ্রেসে ফাঁরয়ে আনা এবং নিজের 
পংন্তকে শীন্তশালী করা। 
কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তায় এাঁগয়ে 
চলেছেন। শ্রীঘোষ মনেপ্রাণে 
কোয়ালশন সরকার গঠনের 
বিরোধী । অতীতেও ছলেন- 
আজও আছেন। ১৯৬৭ সালে 
অনেকাঁদন চেষ্টা করে কংগ্রেসকে 
কোয়ালিশন সরকারে যোগদানে 
বিরত রেখোঁছিলেন এবং শ্রীপ্রফুল্প 
চন্দ্র সেনের সহ্গে তাঁর যে বিরোধ 
যে {বিরোধে রাজ্যে এ্যাড-হক কংগ্রেদ 
স্থাপত হওয়ার দরুণ শ্রীপ্রফুল্ল 
সেনের সঙ্গে মুখ দেখাদোখ বন্ধ 
হয়োছল তার মূলে ছিল কংগ্রেস 
এই যেনতেন প্রকারেন ক্ষমতা দখ- 
লের বিরোধিতার কারণে। 
সেইদিন শ্রীঅতুল্য, ঘোষের চাল 
টেকে নাই, কংগ্রেস কোয়ালশন 
সেইদিনের কথা মনে রেখে শ্রীঅতুল্য 
ঘোষ দুটি কথা সর্বাগ্রে বলে রেখে- 
ছেন। একটি কথা নিজের জবা- 
নীতে। আর একাঁট কথা কংগ্রেস 
স্ভীপাঁত 'শ্রীনজালঙ্গাপ্পার জবা- 
নীতে। কংগ্রেস ভবনে কলকে না 
পেয়ে শ্রীকবীর যখন ক্ষেপে উঠে 
বলতে সুর করলেন মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের পর কংগ্রেসকে তাঁর 
পায়ে ধরে তাঁর ‘দলের সঙ্গে কোয়া 
িশন সরকার করতে হবে, শ্রীঅতুল্য 
ঘোষ সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন 
কংগ্রেস লোক্দলের সঙ্গে কোন- 
প্রকার কোয়ালিশন সরকার গঠন 
করবে না? আর সম্প্রাত শ্রীনজ- 
লিঙ্গাপ্পার বস্তব্য বলে ঘোষণা করে- 
ছেন কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে একক 


সংখ্যাগারম্ঠ না হলে কোন দলের 
সঙ্গেই কোয়ালশন সরকার গঠন 
করবে না। 

তাই কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থী- 
দের মধ্যে কোয়ালশন পন্থী ও 
কোয়ালিশন বিরোধী এই দুই শক্তি 
ধীরে ধারে নিজেদের শান্ত সঞ্চয়, 
করে এীগয়ে চলেছে। কংগ্রেসের 
উপরতলায় অর্থাৎ দিল্লীতে যাঁরা 
বাস করেন পাঁশ্চমবাংলার রাজ- 
নীতিতে কলকাঠি নাড়েনু তাঁদের 
একটি অংশ যাঁরা এই মধ্যবর্তী 
নির্বাচনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের শান্ত 
খর্ব করে দিতে চান তাঁরা একদিকে 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কোয়ালশন 
পন্থীঁদের মদত "দিচ্ছেন অপরদিকে 
কংগ্রেসের বাইরে থেকে লোকদল, 
আই, এন, ডি, এফ আরও প্রন্ৃতি দল 
যাঁরা যন্তদ্রন্টের প্রতিদ্বন্বী তাঁদের 
অনেককে মদত 'দিচ্ছেন। রাজ্যের 
বেশ কিছ; শিল্পপাঁতি ঠিক এই 
মনোভাব নিয়ে একহাতে কংগ্রেস 
ও অপর হাতে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী 
অকংগ্রেসীদের অন্যগ্রহের চোখে 
দেখছেন। 

এই পটভূমিকায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
চাইছেন' কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যাঁরা 
কোয়ালিশনপণ্থী তাঁরা যেন 'নর্বা- 
চনে জয়ী হয়ে ফিরে না আসেন 
আর কোয়ালিশন পন্থী ডাঃ ঘোষ ও 
প্রফুল্ল সেন . চাইছেন যতটা সম্ভব) 
নিজেরা নির্বাচিত হব আর যেখানে 
সম্ভব সেখানে ভবিষ্যতে, যাদের 
সঙ্গে কোয়ালিশন হতে পারে তাঁরা 
জয়যুক্ত. হন। এই মানসিক সংঘর্ষ 
ভবিষ্যতে আরও তীর আকার ধারণ 
করলে হয়ত দেখা যাবে “কাকের 
মাংস কাকে খাচ্ছে" অর্থাৎ কংগ্রে- 
সের একদলই আর এক দলের জয়ের... 
পথে কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


॥ চার ॥ 


edd JSS ভু 


সঙ্গীত 


চর বহুল প্রচারিত 
“দর্পণের” ১৫ই নভেম্বর সংখ্যায় 
বম্বামত্র কৃত সঙ্গীত শিক্ষা আস- 
রের সমালোচনচ পড়লাম। মনে 
হল বশ্বামত মহাশয়ের বিচার বুদ্ধি 
কিছুটা আচ্ছন্ন। আসরাটর সংকর 
প্রষোজন এ কথা ঠিক। 'কল্তু 
শিক্ষক মহাশয়কে বিদগ্ধ করে দিতে 
হবে এই ভাবাঁট যে তার রচনার 
মধ্যে পাঁরস্ফুট-তার সঙ্গে অনে- 
কেই একমত হতে পারবেন না। 
একথা ঠিক পঙ্কজবাঝুর বয়ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে তার অতাশ্চর্য কণ্ঠ 
যা রশ দশকের মাঝ থেকে পণ্যাশ 
দশকের মাঝ পর্যন্ত শ্রোতাদের 
মন্ুমুগ্ধ করে রেখোঁছল সেই এন্দর 
জালক কন্ঠের অনেকখানিই অন্ত- 
ধ্যান করেছে। 'ঁকল্তভু তার জ্ঞান, 
দনিচ্ঠা সুদপর্ঘ অভিজ্ঞতা, পদ্ধাত, 
অতশত ইতিহাস, অধ্যবসায়, বাংলা 
সঙ্গীত ক্ষেত্রে তার দান এগদলোর 
সমাস্টগত মূল্যায়ন করে তার 
যোগ্যতা সম্পর্কে রায় দিতে হবে। 

বর্তমানে যুগের পাঁরবর্তন 
হয়েছে। যুগ ধর্মের ফলেই নানা- 
রূপ পরীক্ষা রক্ষা চলছে, তার 
প্রভাব পড়েছে আধ্দানক গানের 
উপর! নূতন নূতন শিল্পী বৌচন্র 
এনেছেন আধাঁনক গানে । পাঁশ্চম- 
পূর্ব মলে বাংলা আধ্দীনক গানে 
নানারুপ সুর বৈচিত্র তাল বৈচিরের 
নব নব শব্দসদ্ভারে ভা'ডার সমন্ধ 
করছেন। ' এই শিক্ষক মহা- 
শয় গা ভাসাতে পারেন নি। তাই 
আমরা দেখতে পাই যে শিল্পী .৩০ 


দশকে আধানক গানের শিরোমাঁণ ' 


গিলেন--যার গানের রেকর্ডের মূল্য 
তৎকালে সর্বাধক ছিল (এ প্রসত্গে 
«আমারে ভালবেসে”, *ওকেন গেল 
গেল চলে”, “দুঃখে যাদের জীবন 
গড়া”, “জীবনে জেগোছিল মধ্দমাস”, 
ডান্তার কথাঁচ্চত্রের গানগুলো ইত্যা- 
দির উল্লেখ করা যেতে পারে )। 

{তান বর্তমানে পাঁছয়ে পরে- 
ছেন, ব্যাক ডেটেড হয়ে পরে- 
ছেন। কারণ বোধহয় বর্তমান 


শ্রোতধারায় ?শক্ষক মশায় অবগাহন 
করতে চাইলেন না। বৈষ্ণব কবি 





পশ্চিমে সুপরিচিত (ছল। 


শিক্ষার আসর 


রজনীকান্ত প্রভাবিত বাংলার 
নিজস্ব ধারা থেকে বিচ্যুত হতে 
চাইলেন না। প্রসঙ্গত আধ্যাীনক 
মানের নিজস্ব কোন সংওগা নেই। 
“আধুনিক” কথাটি অত্যন্ত ব্যপক। 
এ স্রোতে অনেক বিকৃত রুঁচি- 
কথাও, প্রবেশ করেছে, যেমন 
সাহিত্যে যৌনতা । ভাঁবষ্যতে 
বাংলা গান তথাকাঁথত জনাঁপ্রয় 
{হন্দীগানের বাংলা সংস্করণ হয়ে 
পরতে পারে- এরূপ আশঙ্কা অম্‌4 
লক নয়। তাই, এতে গ্াভাসাতে 
খুব সম্ভব তার রাবাঁন্দ্রিক রুচি 
ও শিক্ষা বাধসাধল; অক্ষমতা নয়। 
তাই বলে আধুনক গান 'বসে 
থাকবে না, সে চাহদা অন্দষায়ী 
নিজস্ব গাঁততে এাঁগয়ে চলছে। 
কিন্তু রবান্দ্রসঙ্গশত-যা অনে- 
কটা শাশ্বত বাংলা গানে বার ব্যপক এই 
বিশিষ্ট স্থান জনাপ্রয়তা যার 
উত্তোরত্তর বাঁষ্ঘর 'দিকে_তা 
শেখাতে বর্তমান শিক্ষকের বাধা 
কোথায় 2' যে সব শিল্পী সোজা- 
সাঁজ কবির কাছ থেকে শিক্ষা 
পেয়েছেন কাঁবর সাহচর্য পেয়ে- 
ছেন_সঠিক ভাবধারায় গায়কী ও 
আঁধকৃত সুর শখেছেন_-তারা এখন 
ম্াম্টমেয়। বর্তমান শিক্ষক মহাশয় 
তার" মধ্যে একজন। জনশ্রুতি, কাঁব 
তাকে ২।৯ট গানে স্মর দেবার 
আঁধকারও দিয়েছেন (“কান পেতে 
রই,” “দনের শেষে ঘুমের দেশে“ 
উল্লেখযোগ্য )। বর্তমানে বহু জন- 
প্রয়_ শিল্পী কাঁবর বৈচিত্র আনার 
ছলে সুর ও গায়কী বিকৃত করে- 
ছেন। সেই সব গান শোনা কান 
সাঠক সুরকে (যা অল্প শিল্পীর 
মধ্যে বর্তমান) ভুল আখ্যা দেবে 
সন্দেহ নাই। শিন্র মহাশয় কি এই 
সব শিল্পীদের কথা মনে রেখে- 
ছেন? আমরা মনে কার, রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত শোনার যোগ্যতা শিক্ষক 
মশায়্রে নষ্ট হয় ীন। এই 'িপার্ট 
মেন্টে তিনি একজন অর্থারাঁট। 
কবি তাকে এ আঁধকার 'দয়েছেন। 
কন্ঠের অবনাঁত ঘটলেও শিখানোতে 
বাধা কোথায়? কীর্তন গানেও 
শিক্ষক মশায়ের দক্ষতা সুপারিচিত। 
এ আসরে পূর্বের যে সব কীর্তন 
তান শিখিয়েছেন তা অনবদ্য। 
অতীতে “আলোছায়া” ও কছ্7াদন 
€ও গান একথার সাক্ষ্য দেবে। তার 
শেখানো বাউল ঢংএর গান-_ যেমন 
“আম কোথায় পাব তারে” বা 
অতুল প্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের বাউল 
ঢংএর গান কি নিম্নমানের পাঁর- 
চয়? অতীতে শেখানো ভজন 
(যেমন ময় গুলাম, মীরার ভজন 
বাঁ “মহাপ্রস্থানের পথে” বই-এর 
ভজনগুলোর কথা) বিস্মত হবার 
নয়। হিন্দী গজল বা গাঁত ঢংএর 
গানেও তার দক্ষতা বাংলা ও 
কিন্তু 
বর্তমান হিন্দী সিনেমার মাধ্যমে 
প্রচারত তথাকাঁথত জনপ্রিয় হিন্দী 
গান তার জানা নেই_কারণ বোধ- 
হয় পূর্বোলিখিত রূচি। 
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যাহাহউক, এ পর্যন্ত তার 
{শিক্ষকতার কাজ তাঁন ভালভাবেই 
চাঁলয়েছৈন বলতে হবে। 'বাঁভন্ন- 
দিকে সম পারদর্শী অভিজ্ঞ শিল্পী 
খুব বেশী মেলে না। অতীতে, 
অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা এ আসর 
চালানোর চেষ্টা হয়েছে তারা বেশ 
জনাপ্রয় কিন্তু তা সফল হয় নি। 
আর তথ্যের কথা “মন্র' যা বলেছেন 
_তারও প্রয়োজন আছে। গান, 
'লাখয়ে দেওয়া, পড়ে দেওয়া, তাল 
বাঝয়ে দেওয়া ইত্যাঁদ শিক্ষার্থীর 
দাবী পূর্ণ করতে হবে। শুধু সর 


না। তাদের রুচ বা জ্ঞান সম্পর্ণ 
নয়। মাসে চার দিন বেতারে দশ- 
বারো মিনিট শিখিয়ে অদৃশ্য পরি- 
বর্তনশীল শিক্ষার্থীদের ওস্তাদ 
করা যাবে না। কিন্তু সংগীতে 
অনুরাগ বৃদ্ধি, এবং সাধারণভাবে 
সুযোগ থেকে বাঁণ্ত সম্ভাবনাপূর্ণ 
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সু ও ইচ্ছাকে 


রর 
টা মাধ্যমে ১৮৮ রে 


থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ও পরে, 


উন্নত করেছেন .এ'কথা অনেকেই 
জানেন। 

তবে আসরাটর পুনর্গঠন 
আশ প্রয়োজন। শুধু রবিবার না 
করে আসরের সময় ও সংখ্যা আরও 
বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বিভাগে 
খ্যাঁতমান যোগ্য শিক্ষক নিয়োগু 
করতে হবে। যেমন ক্লাসকালে মিঃ 
কানন বা অনুরুপ “শিল্পকে 
নিযুক্ত করা যেতে পারে। সেইরূপ 
লোকগর্শীত, আধুনিক গানে প্রাতি- 
ভাবান প্রাতষ্ঠিত শিল্পী 'নয়োগ 


' করা আবশ্যক। বর্তমান শিক্ষক- 


নজরুল ইত্যাদি গান, কীর্তন ও 
ভজন শেখাতে পারেন। সেক্ষেত্রে 
শুধু নিজস্ব সুর ছাড়াও অতাঁতের 
খ্যাত সাধুসন্তদের কৃত জনাপ্রয় 
প্রচীলত সুরেও গান শেখাতে হবে। 
আর িঠিপত্তর জবাব, মাসে এক- 
দন দিতে হবে। সাধারণ ভাবে 
গান পাঁচ মানট এবং 'বশ-পণচশ 
মাঁনট 'নরবাচ্ছম্ন শেখাতে হবে। 
এতে করে বেশ গান শিক্ষার্থীরা 
শিখতে পারবে। 

মোট কথা, আজীবন বাংলা 
সঙ্গীত সেবক- রবীন্দ্র-অতুল-রজনাী 
ইত্যাঁদর ভাবধারায় লালিত জন- 
প্রিয় সুরকার ও শিল্পা, সুযোগ 
সত্তেও অর্থের প্রলোভনে বাংলা 
ছেড়ে বোম্বাই যেতে বমুখ (যেমন 
হেমন্তকুমার, শচীনদেব) এবং 
বাংলাগানের ধারাকে যদৃচ্ছ বিপথে 
যেতে নারাজ- পঙ্কজবাবুর বাংলা- 
দেশে এখনও প্রয়োজন আছে আরও 


বেশ কিছ্দাদন। 


-অমূল্যনাথ চক্ৰবৰ্তী 

মাধবী সরকার (বসু) 
সহ-সম্পাদক, সঙ্গত বিদ্যালয় 
তুফানগঞ্জ, (কোচাবহার) 
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সংগীত ' সভা 
স্থানীয় গাঁতণিল্পান সমাবেশ | 


( দৰ্পখের সমালোচক) 


শীতকালীন মরশ্দুমে 
উত্তর কন্ঠের দেখা যা 
পাওয়া যায় তার অধিকাংশৃই পর্ব- 
শ্রবতে ব্য: বহ শ্রদত;  মণ্টসফল 
ব্যতাঁত নতুন ' কন্ঠের সমাবেশ 
ঘটাতে সকল উদ্যোন্তাই সমান ইত- 
স্ততঃ। স্থানীয় নতুন কন্ঠের কথা 
তো ভাবাই যায় না। এর মধ্যে 
শ্রীহীরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেক টেম্পল 
রোডের বাড়ীতে গত ১৯শে ভিসে- 
ম্বর সন্ধ্যায় বেশ কটি নতুন গলার 
সমাবেশ দেখে যুগপৎ 'বাস্মত, 
তৃপ্ত অতএব আশান্বিত হওয়া 
মেল। কোলকাতার গানের আসরে 


অদ্ভুত আচরণ 


মহাশয়, 

{বশ্বব্যাচ্কের 'সভাপাঁত মিঃ 
ম্যাকনামারার কলকাতা পাঁরদর্শণের 
শদ্বতশয় দিনে এসপ্ল্যানেডে মেসে 
{সনেমার কাছে প্রেস-ফটোগ্রাফার 
শদ্ভু ব্যানাজশী অকারণে পুলিশ 
কর্তৃক প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। ঘটনা 
স্থলে উপস্থিত গোটা দশেক প্রেস- 


ফটোগ্রাফারের মধ্যে কলকাতার ' 


প্রেসফটোগ্রাফার এসোঁসয়েশনের 
সভাপাঁত শ্রীআঁজত দাশ স্বয়ং এই 
অন্যায় ঘটনার অন্যতম সাক্ষী । 
কিন্তু দুভখের বিষয় এসোসিয়ে- 
শনের পক্ষ থেকে আজ পর্প্ত এই 
পুলিশী হামলাকে নন্দা করে 
সংবাদপন্ধে কোন বিবৃতি প্রকাশ 
করা হয়নি। 

জানা গেছে, শ্রীব্যানাজশী এই 
এই প্ীলশ হামলার কথা জানিয়ে 
কলকাতার “প্রেস , ফটোগ্রাফারস 
এসোসিয়েশন অব ইপ্ডিয়ার” সভা- 
পাত শ্রীআজত দাশের কাছে পন্র 
পাঠিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও 
এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এখনও 
পর্যন্ত সংবাদপত্রে কোন প্রীতবাদ- 
মূলক বিবাত দেওয়া হয়ান। 

অবশ্য শুধু প্রেস ফটোগ্রাফারস 
এসোসিয়েশনই নয়, কলকাতার 
সাংবাঁদকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য 
দুটি সংস্থা ইণ্ডিয়ান জার্নালস্টস 
এসোসিয়েশন এবং ক্যালকাটা প্রেস 
ক্লাব কেউই এই ঘটনা সম্পর্কে মুখ 
খোলেনাঁন। অথচ অন্যান্য সময় 
টিম্বাকটু থেকে দিল্লী পর্যন্ত 


যেকোন জায়গায় কোন সংবাদপন্র- . পরিচয় 


সেবীর গায়ে, আঁচড় লাগলে এরা 
ফোঁস করে উঠেন। তবে এক্ষেন্ে 
তার ব্যাতক্রম হলো কেন? 
শ্রীব্যানাশির সর্বজনপারাঁচিত 
বামপল্থী মনোভাবের জন্যই কি এই 
তিনটি এসোসিয়েশন একজন 


' সাংবাদপত্রসেবীর উপর এই অন্যায় 


পুলিশ হামলা চোখ বুজে সহ্য 
করে গেলেন। অথবা তারা মনে 
করছেন যে, শ্রীব্যানাজশিকে ঠেঙিয়ে 
পালিশ ভাল কাজই করেছে। 
নিন্দেন পক্ষে শেষোন্ত মর্মে একটা 
বিবৃতি দিলেও তারা কিছু লোককে 
আরো ভালভাবে সন্তুষ্ট করতে 
পারবেন বলে আশা হয়। 


জপনীয়। যেমন ধরুন চন্রশিঙ্পী- 


একটি রাগপ্রধান গান দয়ে আসরের 






স্থানীয় গায়কেরা পাত্তা পাবেন না 
এই স্বতঃসিদ্ধ পাঁরাস্থাততেও 
স্থানীয় কলাবদেরা যে তদের 
চচণয় নিষ্ঠাবান আছেন এটাই পরম . 
আশার কথা । এই রকম পাঁরাস্থাত 
অপরাপর শিল্পমাধ্যমের ক্ষেত্রে অক- 


দের ব্যাপারে । কোলকাতার শল্প'া 
যাঁদ কোলকাতায় তার কাজের প্রদ- 
শনী না করতে পারতেন আহলে 
কাগজের স্তম্ভে তা নিয়ে তুল- 
কালাম কাণ্ড ঘটে যেত। কিন্তু 
কোলকাতার গীঁতাশ্পী তার সাধ- 
নার পরিচয় স্থানীয় আসরে ' রাখতে 
পাবেনা-এর চেয়ে স্মভাঁবক আমা- 
দের কাছে আর ছু বোধ হয় 
না। 

শ্রীষুন্ত দেবজ্যোতি মজুমদারের 


f 





স্‌চনা ৷ মালকোশ রাগাশ্রত “উতল 
গানটি স্বর্গ তঃ 
সংগতশাদ্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবতশ 
মহাশয়ের সুরারোপিত। এর পরে 
শ্রীমতী ভট্টাচার্য একটি মীরার 
ভজন সুরেলা কন্ঠে পাঁরবেশন 
করেন। তবলা সংগত করেন তার 
{শিক্ষক শ্রীয্যন্ত রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়! 
এই দিনের মূল গায়ক ছিলেন 
শ্রীদেবজ্যোতি মজুমদার দত্ত মহা- 
শয়। তান শ্রীযুস্ত ভশম্মদেব 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শার্গদ। 
পূর্বে তিনি কিছ! কাল ' 
ভীম্মবাকুর, প্রথম যুগের শিক্ষক 
রাণাঘাটের স্বর্গতঃ নগেন্দ্র দত্ত মহা- 
শয়ের কাছে তালিম নিয়েছেন! 
কিছুকাল তিনি রাঙ্গলা ঘরানার 
উস্তাদ বসার খাঁর কাছেও খ্যালের 
তাঁলম: নিয়েছেন। এই প্রসংগে 
উল্লেখষোগ্য যে, স্বর্গত স্মরেশ- 
চন্দ্রের কাছেও শ্রীমজ্‌মদার সংগণত 
সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ করতেন। 
রাগ, সংগীতের চর্চাকারী হলেও 
কাব্যসংগীতেও তান সমান আগ্রহস। 
তাঁর রবীন্দ্রসংগণীতের তালিম শ্রীযুক্ত $ 
অনাদিকুমার দাঁস্তদারের কাছে। 
তবে তাঁর সংগীতের হাতেখাঁড় 
বলতে গেলে স্বর্গতঃ 'কষেণচাঁদ 
বড়াল (গঙ্গ্বাবন_রাইবাবদর দাদা) 
এবং স্বর্গতঃ ব্রজেন্ত্রীকশোর রায় 
চৌধুরী মহ্মশরের- কাছে।7 শেষ 
সূত্রেই সুরেশবাবুর সংগে তীর 
| [ 
। কেদার রাগে বিলাম্বত একস, 
তালের গান দিয়ে শ্রীমজুমদার তাঁর চি 
অনুষ্ঠান সূচনা করলেন! তাঁর 
কন্ঠ যৈমন দরাজ ও স্নিগ্ধ তেমাঁন 
তাঁর বিস্তার ধীর গ্াম্ভীর্যপূর্ণ। 
তানের অংশে তিনি যে বৌচন্রের 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা যে শুধু 
গতিময় তা নয়, পাঁরচ্ছন্নতাও তার 
এক বিশেষ গণ। হালকা দ্রুত 
তালে কেদার রাগের বক্রগাত তিনি 
তেমনি দুরূহ উলট ফির্কৎএর .' 
বঙ্কিম কারুকর্মে তান তাঁর 
তানের তোড়া সাজিয়েছেন। গানের, 
ছেয়ের পুষ্ঠায় দেখ্যন ) 








পাকিস্তান জাতীয় পাঁরষদের 
ঠা অধিবেশন সমাপ্ত বলে ঘোষণা 
হয়েছে। পনেরো ধৃ- 
নয়াদনই প্রোসিডেন্ট 
খান ঢাকায় উপস্থিত 
নি? তাঁর উপস্থিততেই ঢাকায় 
বিক্ষোভের রুদ্রমূর্তি তিনি 
৷ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান 
গ্রত দশ বছরে পূর্বপাঁকিস্তানের 
জনমানসে নিজের ক ইমেজ তৈরী 
করেছেন তা তাঁর অসংখ্য চাটু- 














1 শুক্রবার ২৭শে [িসেম্বর ১৯৬৮ 
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গাকি্তানের বিরোধীদ্লষ্তলি ছোট বাধায় 


জনাব আয়ুব খান শন্ধিত 


ঢাকায় জানুয়ারীতে ও. ত গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা 


ARETE) eR AEDES: rg 


ত এলত জত 


টার হয়েছিল, 


.তার থেকেই ঢাকার “বপুুল অভ্য- 


না” সম্পর্কে তাঁর কোন ভুল 


ধারণা থাকার কথা নয়। 


ষদের আধবেশন সরু হল, সোদন 


{বরোধণ দলগ্ীলর এক্যবদ্ধ প্রাতি- 


বাদ জ্ঞাপন এবং ওয়াক আউটের 
আগে পাঁরষদের সরকার নেতা 


টা ভান জিতলে , DU 
যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


সাধন! বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


সাধন! বিউটি ক্রীম পৌন্দর্য-ভোকের প্রবেশ পত্র 


a 


৮4 কব কলিকাড়া-৪৮ 


নের শাসনকে কোন- 
নই মেনে নেন নি। এবার দেখা 
গেল, সরকারী কর্মচারী থেকে 


সাধারণ মজনুর, রিক্সাওয়ালা সবাই 
গণাবক্ষোভে সামল হয়ে দাঁড়ালেন। 
ক্ষোভ মিছিলের প্এঠরোভাগে 
বর্ষীয়ান নেতা মৌলানা ভাসানী, 
মিছিলের গাঁতপথে রাস্তার দু 
পাশে জমায়েত জনতা করতালি 
দিয়ে 'মাছলকে স্বাগত জানাচ্ছেন। 





লনের ।শহদার্দের টান 
তরি পাতি 
পদক্ষেপ, আয়দবী শাসনের অব- 
সানের ইণ্গিত বহন করে এনে- 
ছিলো। ঢাকা বার এসোসিয়েশনের 
সদস্য এডভোকেটরা এসোঁছলেন। 
এসৌছলেন অগণিত সাধারণ মানুষ, 





শত 


মকর 


কমি, মজ:র। রাজবন্দীদের মুক্তি 
চাই, বৈষম্যের অবসান চাই, দেশ- 
শাহী মর্দাবাদ ধ্যান নিয়ে দড় 
পদক্ষেপে তাঁরা এগিয়ে এসোছ- 
লেন। 

আয়ুব খান বুঝতে পেরেছেন 
নিশ্চয় যে লৌহমানবের লৌহ- 
শৃঙ্খলের শাসনের গ্রাল্থগযল ক্ষীণ 
হয়ে এসেছে। সামরিক সঙ্গণনের 
ঝলকানি দিয়ে এ মুখর প্রতিবাদের 
ভাষা নীরব করে দেওয়া যাবে না। 
প্রোসডেন্ট প্যালেসে তাই দুজন 
জবরদস্ত গভর্ণরকে নিয়ে প্রোস- 
ডেন্ট তাঁর সরকারের পরবর্তী পদ- 


- ক্ষেপের নীত নির্ধারণ করছিলেন। 
কাঁ করতে হবে? আঁভ ক্যায়া 
কয়া যায়ে গা’? সদ্য গপাঁকং 


প্রত্যাগত জেনারেল ইয়াহয়া খান 
উত্তরে নীরব ছিলেন ক? সামরিক 
বাহনীর মধ্যে গুঞ্জন স্পটতর হয়ে 
উঠছে। সামরিক বাহন পাক- 
ভারত যুদ্ধে চীনের হস্তক্ষেপের 
সফল লাভ করেছিল, জ.ুলফিকর 
আল ভুট্টোর প্রাণপন প্রয়াসে । একু- 
শে সেপ্টেম্বর লাহোর বার লাই 
ব্রেরীতে জনাব ভুট্টো আয়ুব খান- 
কে বলে দিয়েছেন, "আল্লা না করুন, 
আবার যদি সে রকম অবস্থা ঘটে, 
তাহলে আপনার দরকারে কামান, 
বিমানের সাহায্য তো পাবেনই না, 
কোন বন্ধ একটি আঙ্গুল তুলেও 
আপনাকে সমর্থন জানাবে না। 
ভুট্টোর এই ভাষণে পাক সামারক 
নেতারা চিন্তিত। চীফ অব ষ্টাফ 
জেনারেল ইয়াহিয়া খান পিং 
থেকে ফিরে এসেছেন। আয়ুব 
খানের ঢাকা বৈঠকে তাঁর উপস্থাঁত 
গনরদত্বপূর্ণ। 

একথা ঠক প্রোসডেন্ট আয়ুব 
খানের রাজনৌতিক ভিত্তি বুনিয়াদ 
গণতন্দম লোকচক্ষে হেয় হয়ে 
উঠেছে। বুনয়াদী গণতন্তীদের 
প্রসারির সংগঠন, ক্ষদ্রুতর নির্বা- 
চন কেন্দ্র (পূর্বক পাকিস্তানে ১০৭২ 
জনে এবং পাঁশম পাঁকস্তানে 
গড়ে ১৪৬ জনে একটা নির্বাচন 
কেন্দ্র, সরকারী আমলাদের প্রত্যক্ষ 


১০৭২টা মানুষকে নিয়ন্ঘণ করতে 
পারবেন না এমন নয়। ভোটার 
১০৭২, যাঁদ শতকরা আশীজনও 
ভোট দেন তাহলে ভোট পড়বে 
৮৫৭, তার অর্দ্ধেক সংখ্যক 
অর্থাৎ সাড়ে চারশো মানুষকে লোভ 
দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে ভোট দেও- 
য়ানো যাবে না, এমন দুর্বল ব্নি- 
য়াদী গণতন্তল প্রোসডেন্ট আয়ুব 


পাঁচ ৷ 
সংবাদপত্র, টোলাভশন, 


ও, সবাকছু জনমতকে কোন-. 


সি একথা 
সবাই জানে। কাজেই আগামী 
নির্বাচনে আয়ুব খানের পরাজয় 
ঘটা এতো সহজ সরল নয়। 


তবু কেন পূর্ব পাঁকস্তান ও . 
পশ্চিম পাকিস্তানের ' আয়ুব- ' 


[বিরোধী বিক্ষোভ, রাজনোতক দল, 
পাঁকস্তান গণতাদ্দিক আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দ আয়ুব খানের পতন 
সম্পর্কে এতো আশাবাদী ? 

প্রথমতঃ আয়ুব খানের সমগ্র 
প্রশাসন .ষন্ন, আমলা-আঁফসার এবং 
তাদের মদতে স্ফীতকায় কুঁড়টি 
একচেটিয়া পঃঁজির মালিক পাঁর- 
বার ও নয়াধনী, আধা-ইউরোপণয় 
আধা-দেশীয় দো-আঁশলা সংস্কৃতির 
সৃষ্ট মধ্যাবত্ত--এরা সবাই পাঁক- 
স্তানের জনমানসে ঘণাহং আর 
এরাই আয়ুব খানের রাজনোতিক 
ভাঁত্ত। 

দ্বতীয়তঃ পাকিস্তানের সাধা- 
রণ মানুষ শাসনকে মেনে নেয় ন। 
তার প্রাত বিরাগ তাকে আয়ুবী- 
শাসনের ভালো 'দকগুলিকেও 
অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে। 
১৯১৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান 
নির্বাচনে যা্তফ্রন্টের হাতে এতো- 
দিনের জনাপ্রয়, আজাদী হাসিল- 
করা প্রাতিষ্তান মুসালম লীগ উৎ- 
খাত হয়ে গিয়েছিল! সেদিনও 
মান্ষের মনে ছিল বিক্ষোভ, ভাষার 
উপ'র আক্রমণের “বিরুদ্ধে জোট” 
বাঁধা মনোভাব, নীরব মূখে দড় 
প্রাতজ্ঞা। ১৯৫৪ সাল আর 
১৯৬৯ সাল এক নয়। ১৯৬৯ 
সালে জনবিক্ষোভ আরো তাঁর 
আরো সুসংহত । 


বাহনী এঁক্যবদ্ধ হয়ে প্রোসিডেন্ট , 


আয়ুব খানের পেছনে নেই। এয়ার 
মার্শাল আসগর খানের পেছনে 
কর্ণেল ও মেজর জেনারেলদের জোট 
আঁর্ম ব্যারাকের দৃঢ়, সমর্থন 
স্পম্টতর হচ্ছে। 
সাম্যের দুত পাঁরবর্তনের দরুণ, 
বৈদেশিক মিত্রদেরও হাতের তাস 
বদল করার প্রয়োজন দেখা 'দিয়েছে। 
এ সমস্তই আয়ুব খানের স্ট্যাটাস 
ক্যুও বজার রাখার [বিপক্ষ শান্ত। 
আয়ুব খানের স্বপক্ষে রয়েছে 
বহুধাবিভন্ত বিরোধী পক্ষের ঘরোয়া 
বিবাদ । মৌলানা ভাসানী, জুলাঁফ- 
কর আলী ভূট্রো, শেখ যুজিবুর 
রহমান এবং খান ওয়ালি খান এই 
চারটি মানুষের বোঝাপড়া, পাঁক- 
স্তানের মানুষের মধ্যে আয়ুব- 
বিরোধন জেহাদের যে তুমুল বড় 
ওঠাতে পারে তা সবাই জানে। 
আয়ুব খানও জানেন। তাই প্রথ- 
মোস্ত বাদে বাকী তিনজন কারাগারে 
বন্দী। এখন পাকিস্তানে সংগ্রামী 
গণতান্দিক, আন্দোনের প্রধা 
“ন্যাপ” নেতা মৌলানা , ভাসানীর 


হাতে৷ 
যাঁদ আবার সাঁম্মালিত বিরোধী 
দলের যুন্তফ্রন্ট আয়ুবশাহীর 


চেয়েও অনেক বৃহৎ বিজয়, উপহার 
দিয়ে তাঁদের * সম্বর্ধনা জানাবে 


/ 


৪ ছয় ৪ 


কেনে 
উনার 


ওয়াইনাদের ঘটনায় বিপ্লবের নামগন্ধও ছিল ন|_ এন্ড অজি 


(দর্পপের বিশেষ প্রাতানাঁধ ) 


কেরল“ঃ “গোটা ব্যাপারটাই ভুল 


মি 


হয়েছিল, ওয়াইনাদে আমরা যা 
করেছি তাতে বিপ্লবের নামগন্ধও 
ছিল না।.আমার বিশ্বাস আমাদের 
শিক্ষক মাও-ও এই একই মত পোষণ 
করেন।” | 
কথাগুলি বলেছে শ্রীমতী 
আঁজতা, যে তার বাবা ও মা-র 
সঙ্গে কেরলে “কৃষি বিপ্লবের 
সূচনা করতে গিয়ে এখন জেল 
খাটছে। 
আঁজতার মতে ওয়াইনাদ থেকে 
তাদের বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারল 
না কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাদের 
কোনরকম ষোগাযোগই ছিল না। 
মনে করা হয়োছল যে আন্দোলন 
শুরু হলেই বেকার 'বিড়ি শ্রমিকরা 
যোগ দেবে কিন্তু দেখা গেল যে 
কান্নানোরের ষোল হাজার 'বাঁড় 
শ্রামকের একজনও এগিয়ে এল না। 
আসলে, “দোষটা আমাদেরই । কোন- 
রকম সাংগঠাঁনক প্রস্তীত না করেই 
আমরা মাঠে নেমে পড়ছিলাম ৷” 
যাঁদও ওর বয়স কুঁড়ি পেরোয় 
নি, আজতার জীবনে এরই মধ্যে 
নানারকম আঁভজ্ঞতা হয়েছে । গত 
কয়েক মাসেই ও দু-দুবার মরতে 
মরতে বেচে গেছে-একবার যখন 
তার পাশেই একটি ডেটোনেটর 
ফেটে গয়ে তার এক সহকমী 
নিহত হয় এবং আরেকবার যখন 
পুলপল্লীর দলের কিছু লোক ঠিক 
করে তাকে হত্যা করবে। অবশ্য 


‘তার আগেই আঁজতারা পহালশের 


হাতে ধরা পড়ে। 

জেলে আঁজতার সঙ্গে দেখা 
করার অনুমাতি পেয়েছিলাম। 
শুনছিলার্থ তার জীবনের বাঁচত্র 
আভিজ্ঞতার কাহনী। 

কনভেন্টে পড়া মেয়ে আঁজতা 
কোনাঁদন ভাবতেও পারে নি যে 
তাকে একদিন সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের 
নেতৃত্ব দিতে হবে। মান গত বছর 
তার বাবার (মাকর্সবাদী কমিউ- 
নিস্ট পার্ট থেকে বাহিচ্কর সদস্য 
কুক্নিকাল নারয়নন, সে-ও এখন 
জেল খাটছে) অনুরোধে সে 
রাজী হয় কাঁমউনিস্ট বইপত্তর 
বিকল করতে তার বাবার 'রবেল 
পাবলিকেশনস” দোকানে, কাঁল- 
কটে (শোনা যায় 'পিকিং রোঁড- 
ওর জনৈক মহিলা কর্মীর সঙ্গে 
অজিতার যোগাযোগ হয় এই বই 
বেচার কাজ হাতে নেবার পর)! 
বইপত্তর বেশীর ভাগই ছল মাও- 
পন্থাী। 


এই ভাবে $ঁকছুদন . চলার পর 
ৰ এক বৃদ্ধি এল। 
ওয়াইনাদের বেকার বিড়ি শ্রামক- 
দের নিয়ে একটি আন্দোলন করে 
“শোধনবাদ?” নান্ত্বাদ্রুপাদ সরকা- 
রের পতন ঘটালে কেমন হয়ঃ 
যেমন ভবো তেমন কাজ, কিছুদিনের 
মধ্যেই সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক হয়ে 


গেল। *এবং তার স্পী মন্দাকনশির 
1 হাদি 
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আগে পড়াতেন) সঙ্গে অঞজ্জিতাও 
জড়িয়ে পড়ল । 

আঁজতাকে জিজ্ঞাসা করলাম 
সে কেন পুলপল্লী আন্দোলনে 
যোগ দিল। জোঁকের কামড়ে ফুলে 
ওঠা পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে 


* একটু ভেবে একট; হেসে.্আঁজতা 


উত্তর দল, “বেশ মজা লাগাঁছল 
তাই? 

কথায় কথায় জানা গেল যে 
তেল্লিচেরী বা পুলপল্লা কোন জায়- 
গায়ই দলের লোকেদের আগে থেকে 
জানানো হয়ান তাদের কাঁ করতে 
হবে। যার ফলে তাড়াহুড়োয় তারা 
কোথাও মেরেছে পালিশ কনস্টেবল 
কোথাও বা টোৌলফোন অপারেটর-- 


নাভ নু 


প্শোধনবাদী” সরকারের কর্মচারী 
{হসেবে? কাঁ জন্য আক্রমণ, কার 
পরে কাঁ করতে হবে, কে কোন কাজ 
করবে কিছুই জানা ছিল না। 
বাস্তাবক ওয়াইনাদের মতন 
এমন বিশৃঙ্খল পীবপ্লব” খুব কম 
দেখা যায়। এবং যেটুকুও বা এর 
টিকে থাকার আশা ছিল তাও 
নির্মল হয়ে গেল যেদিন কুঁন্নকাল 
নিজে এসে ধরা দিল পুিশের 
হাতে! কারণ, তার নাক সঙ্গের 
সব টাকা ফ্াঁরয়ে গেছে। জেলে 
ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তার সহ- 
কর্মীরা চেচিয়ে ওঠে, “বশ্বাস- 
ঘাতক” । 
অজিতার কাছ থেকে তার বাবা 
|! ১ 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর 


কু্িকাল সম্বন্ধেও জানলাম । 
উদ্মিশো তেতাল্লশ সালে কুল্িকাল 
বোম্বে শহরে যায় রেশমাশজ্প 
সম্বন্ধে পড়তে ৷ কিন্তু পড়ার বদলে 
রাজনীতি শুরু করে, “ফ্রেন্ডস অব 
দি সোভিয়েত ইউনিয়ন” . এর 
সক্রিয় কর্মী হিসাবে। চার বছর 
বাদে মন্দাকনীকে বিয়ে করে) . 

কেরলে ফিরে ১৯৫০-৫১ 
সালে কুন্নিকাল ও মন্দাকনী 
ভারত-চঈন মৈত্রী সংস্থার সঙ্গে 
যুক্ত হয় শকন্তু বছর খানেকের 
মধ্যেই রাজনীতি ছেড়ে দেয়। তার- 
পর দীর্ঘ চোদ্দ বছর রাজনীতির 
সঙ্গে কুন্নিকালের কোন যোগা- 
যোম ছিল না, সে সময় সে নানা- 





তরুণ অপেরার “হিটলার” 


তরুণ অপেরার শ“ঁহটলার” 
পালায় '্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাঁর- 
প্রোক্ষতে জামা্নীর সঙ্গে সোভি- 
য়েট রাশিয়ার সংগ্রাম দেখানো 
হয়েছে। সোভিয়েত দেশ আন্র- 
মণের শোচনীয় পাঁরণাতি ও শেষ 
অবাধ হিটলার ও এফা ব্রাউনের 
আত্মহত্যায় এই পালার শেষ। শম্ভু 
বাগ রচিত এই পালার বিষয়বস্তু 
যেমন কিছুটা ভিন্ন তেমানই তরুণ 
অপেরার আভনয়ে যাত্রার পরিচিত 
রীতিনশীতর বাইরেও অনেক এফেক্ট 
ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, যাত্রার 
প্রচালত বাজনা ছাড়াও রেকর্ড করা 
ধ্বনির সাহায্যে জনসমাম্টর উল্লাস 
বা রণক্ষেত্রে গুলির আওয়াজ 
শোনানো হয়েছে। আলোর ব্যব- 
হারেও আধুনিক বাংলা মণ্টে অনু 
সত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। 
তরুণ অপেরা যে সকল স্থানে 
তাঁদের যান্রানুষ্ঠান করছেন তার 
সর্বত্রই এই সমস্ত প্রফেন্ত ব্যবহার 
করা হয়তো সম্ভব নয়। তবে গত 
১৭ই ডিসেম্বর ত্যাগরাজ হলে 
যে অনুষ্ঠানটি হয় তাতে এই সমস্ত 
এফেক্ট ছিলো । 

স্পম্টতই তরুণ অপেরা যাত্রার 


(দর্পণের সমালোচক ) 


আধনিকীকরণে উদ্যোগী । এক্ষেত্রে 
প্রশ্ন ওঠে এ'রা আধ্যানকীকরণের 
পথে কি উদ্দেশ্যে কতটা যেতে 
চান। এমন হতে পারে যে একাঁদকে 
য়ান্রার প্রাতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও 
অন্যাদকে আধুনিক বাংলা মণ্ের 
প্রয়োগ কৌশলে অভ্যস্ত দর্শকদের 
চাহিদার মধ্যে একটা সমন্বয় করতে 
চেয়েছেন এ'রা। অর্থাৎ যান্রাকে 
একটা ছিমছাম রূপ দিয়ে এ'রা 
দেখতে চাইছেন তা কতোখান সক- 
লের গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। এজন্য 
আঁদের অনেক' আঁতসরল করণের 
আশ্রয় নিতে হয়েছে। যাত্রাতে যে 


সু ও কুর দ্বন্দ দেখা যায় এপ্রা 


হিটলার ও স্টালিনের মধ্যে সেই 
প্রকার দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন। 
তাই স্টালিনের ভূমিকায় অমর 
ভট্টাচার্যকে মেক আপ ও আভিনয়ে 
প্রসন্ন পিতার ব্যন্তত্ব সৃষ্টি করতে 
হয়েছে। বরণ হিটলারের ভূঁম- 
কায় শান্তগোপাল পাল নার্ভাস, 
বদমেজাজন ও হিস্টারক যে চারত্র- 
সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের ধার- 
ণার সঙ্গে বেশি মেলে । আমাদের 
মণ্টে একটু আঁতি আঁভনয় করলেই 
দর্শকদের সমর্থন সূচক হাততালি 


নতুন গায়কের পক্ষে স্বাভাঘিক 


4 €৪র্থ পৃঙ্ডার পর) 


প্রারম্ভে ঈষৎ আত্মীবশ্বাসের অভাব 
ঘটে থাকলেও (নতুন গায়কের পক্ষে 
যা খুবই স্বাভাবক) বাঁট এবং 
তানের অংশে তিনি পুরো আত্ম 


"বিশ্বাস নিয়ে গেয়েছেন। তাঁর উদার 


কন্ঠস্বর তিন সপ্তকে অনর্গল 
সুরেলা! দ্রুত ন্রিতালের খ্যাল গাই- 
লেন একটি সুন্দর মুখের তরানা 
'দয়ে। তাঁর সঙ্গে তবলায় সংগাঁত 


চাল কবালুনা শাক্তাচাঙার এ্রীহা ক 


রামকৃষ্ণ রায়! তান কাশীর স্বনাম 
খ্যাত মংদণ্গাচার্য পঃ মৌলবারামের 
ছাল্র। সুরেশবাবুও একে 'বশেষ 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন। এ'র সংগ- 
তের কায়দা একট: পুরনো ঢঙের। 
সাথসংগতে এ'র হাত যেমন দক্ষ 
তেমনি সহায়ক। এ ধরনের সংগ- 
তের সংগে গান আজকাল তেমন 
শোনা যায় না। 
1 স্্াঘাততা আমা পাচা ১ 


|! 
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নগদলাভ হয়। শান্তিগোপাল সে 
প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেনাঁন বটে 
কিন্তু মোটের ওপর "তান ভালো 
আঁভনয় করেছেন। যাত্রার সখাদের 
নাচ, বিবেকের গান প্রভৃতি উপকর- 
ণও “ীহটলার”-এ খানিকটা পাঁর- 
বাতিত রুপে ব্যবহৃত হয়েছে। এম- 
নাকি যাত্রার দীর্ঘতাও তরুণ অপেরা 
বজায় রাখতে চেয়েছেন! তার ফলে 
পালার শেষাংশ টেনে বাঁড়য়ে রস- 
হানি ঘটানো হয়েছে। 

যাত্তার আধ্ীনকাঁকরণের যে 
চেষ্টা তরুন অপেরা করেছেন তাকে 


মুত্্া মামলায় জজের মায় 






রকম কাজ করে-কছাঁদিন 
কটের এক ব্যবসায়ীর 















বহন করে না। নকছু | 
চারত্র আনাগোনা করে এই মান্র। 
কিন্তু পাশাপাশি অন্যচরিশ্রগ্াীলর 
সম্পর্ক ও সমস্যার নাট্যাংশ নিতা- 
ন্তই হালকা ও দুর্বল। আমরা 
আশা করবো রচাঁয়তা শম্ভু বাগ ও 
তরুণ অপেরা এই দুর্বলতা সম্পর্কে 
অবাঁহত ' হবেন এবং ভাঁবষ্যতে 
“নেপোঁল্য়ান”, পরুওপেষ্রা” 
প্রভূত বিষয়ের যে পাঁরকম্পনা 
তাদের আছে সেখানে তারা সার্থক 
হবেন। 


(প্রথম পচ্তার পর ) 


শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দত্ত ২৩ নম্বর প্রশ্নের 
উত্তরে একটি চমকপ্রদ স্বীকৃতি 
দিয়ে বলেছেন যে বকেয়া আয়কর 
আদায়ের অথবা কোম্পানি ক্লোক 
করার আদেশ বলবৎ করার কোন 
রহ ফাটি রে 
নি। 

«আর প্রবোধ দত্তের ২৯ থেকে 
৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর পড়তে 
অদ্ভূত লাগে। এর সারাংশ হচ্ছে 
যে কোম্পাঁন ক্লোক হওয়ার পরেও 
১৯৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত হরি- 
দাস মুন্দ্রার কাছে পাওনা আয়কর 
আদায়ের কোন ব্যবস্থাই করা "হয় 
নি? .. তি 
করেছেন যে আয়কর বিভাগের 
একজন অফসার, কে, এল, শ্রীবাস্তব 
হঠাৎ স্থায়ী চাকুরী ছেড়ে মুদ্রার 
কোম্পাঁনতে চাকুরী নিয়েছেন। 
তার মাঁসক মাহনা ৩,০০০ টাকা 
আর নানা রকম ভাতা ও সুযোগ 


টাকার মত। 

শ্রীমখাজশীর রায়ে প্রকাশ যে, 
প্রান্তন প্রধান বিচারপতি ভুবনেশ্বর 
প্রসাদ সিংহের সুপাঁরিশেই শ্রীবাস্ত- 
বকে নিয়োগ করা হয়েছে। সিংহ 
মহাশয় মুপ্রার কোম্পানিতে চেয়ার- 
ম্যান! 

মামলার শুনানীর সময় বহু 
অভিযোগ আসে 'সংহ মহাশয়ের 
বিরুদ্ধে আর তাকে এ সমস্ত আঁভ- 
যোগ অস্বীকার করার জন্য আদা- 
লতে হাজির হতে বলা হয়। কিন্তু 
সিংহ মহাশয় আদালতে হাণজর 
হন নি। " 

এর পর বিচারপাঁত শ্রীমখাজশী 
তার রায়ে বলেন $.এমনন্দ্রা কোম্পা- 
নর চেয়ারম্যান শ্রীভূব্নেশ্বর প্রসাদ 
শসংহ এই সমস্ত" আভিযোগ অথবা 
লতে হাঁজর হন নি। এর থেকে আম 
এই সিদ্ধান্তই করতে পারি যে, 
{তানি কোন অভিযোগই অস্বাকার" 
করতে পারেন না এবং এই তথ্য- 





লিহুলুতুস্ু 


দর্পণ ॥ শ্যক্রবার ২৭শে [ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


সম্বলহাীন নয়! সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন ও কাঁমউীনস্ট চাঁন, দুদেশ 
থেকেই তারা প্রচ্র অস্বশস্র 


মুক্তিযুদ্ধে নিগ্রোদের গেরিলা সংগ্রাম == পা 


দাক্ষণ আঁফ্রকায় শ্বেতাঙ্গদের 
বর্ণীবদ্বেষী নীতর ফলে নিগ্রো 
জনসাধারণের যে অত্যাচার সইতে 
হয় তা আজ সকলেরই জানা । 
কিন্তু যেটা এখনও অনেকাংশে 


অজ্ঞার রয়ে গেছে তা হচ্ছে নিগ্রো- , 


দের মুন্তিযুদ্ধ যা ছড়িয়ে পড়ছে 
সমস্ত দক্ষিণ আকফ্রিকায়। তাদের 
গোঁরলা সংগ্রাম ক্রমশই তাঁর আকার 
ধারণ করছে যার ফলে কিছাাঁদন 
আগে জামাবয়ার রাষ্ট্রপাত কেনেথ 
কাউন্ডা সাবধান করে দিয়েছেন যে 
দাঁক্ষণ আফ্রিকার লড়াই ভিয়েত- 
নামের থেকেও বড় হতে পারে। 
কাউণ্ডার সাবধান বাণী অবশ্য 
প্রমাণ-সাপেক্ষ। তবে দাক্ষণ আঁফ্র- 
কার 'নগ্রো গোরলা যোদ্ধাদের 
য়ে সাহস ও দড়তা তাদের দক্ষিণ 
. স্থুন ভিয়েতনামী বন্ধদের চেয়ে কোন 
অংশেই কম নয়। সম্প্রতি এক 
গোরলা নেতা কছ দেশী সাংবা- 
মারা যেতে পাঁর কিন্তু আমি জান 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


আমরা এ লড়াই জিতব।” তান 
আরও বলেছেন যে সর্বত্র গ্রামবাসী- 
দের পূর্ণ সহযোগিতা তাঁরা পান, 
যা যে কোন গোরলা যুদ্ধের সাফ- 
ল্যের জন্য অপরিহার্য । 
দাক্ষণের এই গোঁরলারা শিক্ষা 


লাভ করে তানজ্ঞানয়ার মঢান্তযোদ্ধা- ভাগ গ্রামাপ্টলই নিজেদের করায়ন্ত বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। 


দের শিক্ষা শাবরে। অবশ্য সেটা 


করেছে। অপরপক্ষে পশ্চিমা 
দেশগুলির আচরণ বেশ মজার। 
মুখে তারা যতই বর্ণবদ্বেষের 


আক্রমণ চালাচ্ছেন। সে দর্টট হল নন্দা করুক দক্ষিণ আফ্রিকা ও 


পর্তবগাল আঁধকৃত আ্যাষ্গোলা ও রোডেশীয়ার অর্থনীতি অনেকাং- . 





সাত ঘর 


পাকিস্তান 
সংবাদ 
(৫ম প্‌্ঠার পর). 


এর সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় 
না। 
ঢাকায় এই সূত্রপাত ঘটেছে। 


মোজামীবক যেখানে লিসবনের শেই তাদের সাহায্যে পৃষ্ট। কাজেই মৌলানা ভাসানী, পি ডি এমের 


সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ১২০,০০০ সৈন্যকে 


ক্রমাগত যুবতে হচ্ছে। “মোজামাবক 
মন্ত ফ্রন্ট”-এর মতে তাঁরা বেশীর 


করে 'নয়েছেন। 


তি হু bl অনুরোধে ঢাকায় এসেছেন। | 
পশ্চিমী শান্তগুলি কী করবে তা ৭ 
মৌলানা ভাসানশ সৰ্বাঙ্গীন এক্যের 


জন্যে তাঁর আগেকার আপাত তুলে 





মামূলী। আসল শিক্ষা হয় যখন : 
পড়েন স্বদেশের বনে জঙ্গলে 
যেখানে দিনের পর দন থেকে 
তাঁদের লড়াই চালাতে হয়। 


গোরলাদের উদ্দেশ্য ৪ দাঁক্ষণের 
স্দীবস্তৃত চাষের এলাকার মধ্যে একাংশ ভীঁড়য়ে দেয়_এই 
ঢুকে পড়া ' যেখানে রোডোশয়ার ব্রীজের উপর দিয়ে জামিয়া পাশ্ব- 
বেশির ভাগ শ্বেতঙ্গ, বাস করে+৮_বততী মালাউই থেকে তেল আম- 
এতদিন ধরে রোডেশীয় সৈন্যদল দানা করে। এবং দক্ষিণ আঁফ্রকার 
তাঁদের ঠেকিয়ে রেখেছে কিন্তু সর্ব প্রধান মন্ত্রী ভোস্টার মুক্তি যোদ্ধ 
শেষ সংবাদের মতে গোরলারা ক্রমেই সের এবং তাদের সমর্থকদের প্রচস্ড 
শান্তশালী হয়ে উঠছে। /' শিক্ষা দেবার কথাও বলেছে। 
ম্বান্তযোদ্ধারা আরও দাঁদকে তবে গোঁরলারাও একেবারে 


মাক থেকে এসে লযয়ান্‌গাওয়া 


প্র আচে 


২ 
a { ৪৯ ৬ 
এব € 

Sy kd ne ন্ট গ্াছগাছড়ারও প্রাপ আছে। 

NR AOL PD প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 

৭0702১09, উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 

Ks গ২২-১7/১1% ১১৫ বছগুপ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 

র Rall 2 টি ; ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 

1 ৮2 টন অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 

১// i ও BD A 0 $ুি য়াছেন। 





ই 


রা ; ডাঃ নৱেশচন্দ্র ঘোধ, 
/ | এম্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) 
) আবর্বেদ[চার্য। 





শাস্তাহমোদিত প্রণালীতে 
দেশজাত ভেষনম্তাদি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 







২০৬নং বর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকায-৬ 
[el 
নধনা| ওষধালয় রোড, সাধনা নগর 





অতুল্য ঘোষের 
আশঙ্কা 
(প্রথম পৃজ্জার পর ) 


কারের প্রশংসা করেন এবং বলেন 
মাকসবাদী কাঁমউীনস্টদের দ্বারা 
পাঁরচালত সরকার . বাস্তবধমণি। 
ব্যবসায়ী মহলে ঘনশ্যাম প্রায় গুরু 
দেব তুল্য এবং তাঁর এই উীন্ত অব- 
শ্যই পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসায়ী মহলে 
প্রভাব বিস্তার করবে। 
অতএব অতুল্য ঘোষের আশঙ্কার 
যথেষ্ট কারণ ছিল। এবং প্রধান 
মন্দধী আসানসোলে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে অতুল্য ছুটে গিয়ে তাঁকে এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনু- 
রোধ জানান। 
কংগ্রেসের দলশয় রাজনশীততে 
অতুল্য ঘোষ এবং ইন্দিরা গান্ধী 
পরস্পর ীবরোধী গোম্ঠির লোক। 
অতুল্য ঘোষের সাঁবনয় সাহায্য 
ভক্ষায় তাই শ্রীমতী হীন্দিরা আন- 
ন্দিত হলেন এবং ইঙ্গিত দিলেন যে 
তাঁর সাহায্য ছাড়া অতুল্য ঘোষের 
পক্ষে পাঁশ্মবঞ্গ কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
রাখা আর সম্ভব নয়। প্রাণের 
দায়ে অতুল্য ঘোষকে এই ইঞ্গিত 
হজম করতে হয়েছে। 
রাজভবনে কুঁড়ি 'মানটের সভায় 
শিল্পপাতরা ীনর্বাচনের ফলাফল 
সম্পর্কে নিজেদের বিশ্লেষণ শ্রীমতা 
ইল্দিরার সামনে উপস্ধাঁপত 
করেন। সাধারণভাবে তাঁদের মনে 
হয়েছে এবারে যস্তফ্রন্ট অনেক 
বেশী ভোট পেয়ে৷ স্থায়ী সরকার 
গঠনে সমর্থ হবে। 
{হসাব করে তাঁরা দেখান যে 
গত তিন বছরে প্রায় তিন লক্ষ 
লোক করম্মচযত হয়েছে--৭০ হাজার 
জুট মিল থেকে প্রায় ২ লক্ষের 
উপর হীঁজনীয়ারং শিল্প থেকে 
আর বাদবাকী অন্যান্য শিল্প ও 
ব্যবসায় থেকে। এ ছাড়া এই সময়ে 
প্রায় পাঁচ লক্ষ নতুন লোক এসেছে 
কর্মসংস্থানের জন্য, কেউই চাক- 
রর ব্যবস্থা করতে পারে নি। শহ- 
রাণ্চলে চাঁরাঁদকে হতাশা, আর 
সর্বময় সমস্ত সংগঠন ভেঙ্গে পড়ার 
ছাপ। এতে মানুষ দেশের নেতৃত্বে 


অবাঁস্থত কংগ্রেস দলের উপর কোন . 


আস্থা রাখতে পারে না। 
শিল্পপাতরা প্রধানমন্তীর কাছে 


অবস্থার ভয়াবহতার কথা উল্লেখ ' 


নিয়েছেন। মস্কোপস্থী ন্যাপ, 
'নজামে ইসলামী, এবং জনাব 
ভুট্টোর পিপলস পার্ট সবাইকে 
নিয়ে বৈঠক করতে উদ্যোগ নিয়ে- 
ছেন 


I 

এই শবরোধশী এঁক্যবদ্ধ ফ্রন্ট 
দলের ওপরে অনেকখানি 'নিভ'র 
করছে পাকিস্তানের ভাঁবষ্যত রাজ- 


শান্তি, গ্রুত্- 
পূর্ণ ও বটে, কিন্তু এখনও প্রধান 
আয়ুব বিরোধী শান্ত সম্মালত 
বিরোধ! দলগ্দালর য্টফ্রন্ট। জানু- 
য়ারী মাসে ঢাকাতে আলোচনায় এই 
সাম্মীলত আয়ুব 'বরোধী সংহত 
শান্ত আরো অনেক যুগান্তকারী 
ঘটনার জল্ম দেবে, একথা বুঝে 
রাখা দরকার । 


কোলকাতা উন্নয়নের জন্য নিদেন 
পক্ষে ৮০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। 
এই ঘোষণা মানুষের ,মনে আশার 
সণ্টার করবে। 

তাঁরা বলেন যে বাঙ্গালদের 
মনে এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল 
হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদী আমলের 
শোষণ অন্ততঃ পাঁশ্চমবঙ্গে অটুট 
আছে-আগে লন্ডন থেকে এই 
শোষণ পাঁরচালিত হোত, আর এখন 


হচ্ছে দিল্লী থেকে । কেন্দ্রীয় সরকার । 


পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণে আগ্রহী নয়, 
সব কিছু লুটে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য 


রাজ্যের ব্যবসায়ী মহলের সুবিধায় 
বাস্ত। 


মার্কসবাদখ কমিউনিস্ট পার্ট 
তাদের নির্বাচনী প্রচারে রাজ্য- 


‘তিনি প্রতিশ্রুতি 
করেন এবং বলেন নির্বাচনের দিয়ে গেছেন যে, নির্বাচনের” পূর্বে 
আগেই অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আর একবার কোলকাতায় এসে সব 

















এক রাত্রে এলেন ঘরে ক'জন বান্ধবের 
কাঁধে চড়ে অচৈতন্য দেহ।' 
| ফোটা ফোটা রড্ে ভিজে পড়ছে গলে গলে! 


বাকী যেটুকু ছিল 


ভোর না হতেই নিংড়ে ঝরে গেল - '' 


' তোমার পিতামহ 


এ অণ্তলে তখন সর্বময়। 


পিতৃহারা জমার পিতা কালা মহে দিলেন 


বদ-নসশবের সান্ছনা-চাদরে। 


কয়েক বছর পরে 


আমার তাও আপন প্রাণের বোঝা 
তুলে দিলেন দুর্ঘটনার হাতে। . 
এবার শুধু বদ-নসীবের সজ্জা অন্যতর। 


অন্ধ এবং দুহাতে ঢাকা চোখের স্বরুপ, জান, 
ফেলতে আমি পারি নি তাই আমার পিতার শোকে 
. দুইটি ফোঁটা তুচ্ছ অশ্রুবার; | 


আমার এবএক জদড়ে 


প্রদুর বিদ দর ব্যয় ঘোড়া আমদানি 


কল্তু স্পো্টসের জন্য বিদেশী মন 


(১০ম পৃঙ্ঠার পর) 


সে যুগে নয় হ্যাশ্ডিক্যাপের খেলো- 
৷ স্লাড় দেশে অনেক ছল, আর বর্ত- 
. মানে চার , হ্যাশ্ডিক্যাপের ওপর 


' খেলোয়াড় নেই দেশে । 


তব্য খেলা আছে। প্রতি 
খেলোয়াড়ের জন্য কমপক্ষে চারটি 
ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখতে হয় 'এমন 





ভাই ত এখন মতত মাতাল বদ নার 


ব্যয় হবে না? বিশেষ পোলো 
খেলার মতন প্রাচীন ভারতীয় 
খেলায় ? 
ফুটবল ক্রিকেটে এমন কি 
বর্তমানে টৌনসেও বিদেশী মুদ্রা 
ব্যয়ের সার্থকতা বড় খেলোয়াড়দের 
দেখে সাধারণ মানুষ যারা, ফুটবল 
'ক্রকেট রা টেনিস খেলতে চায়, 
শল শিখবে! আর . পোলো তে 
একেবারে , উপরতলার যে জনা- 
পণ্টাশেকের ঘোড়া আমদানি করার 


_ মত টাকা ও প্রভাব আছে, তাদের 


দেখে উৎসাহ বোধ করেও কলা- 
কৌশল জানতে চাওয়ার সঙ্গাঁত 
আছে কার? 

পোলো সাঁত্য দর্শনীয় খেলা 


“ -পৌরুষ, তেজ ও কোঁশল। কিল্তু 


তার জন্য ক পাঁরমাণ বিদেশী 
মুদ্রা ছাড়তে হয়, তা ভাবতেও 
নিঃস্ব ভারতবর্ষের নাগরিকের গা 
[শ্উরে ওঠবার কথা । 


দেশে খেলার মাঠ নেই ঘোড়- 


| ৮০০ উ 2 


--- আঁধকার!। পোলো ও রেসের ঘোড়া 


আমি-নদী : 


সানাউল হক 
/ . 'আম'যেন নদী এক 





দপশ 1 শতবার ২৭শে [ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


মধ্যে সানার্উল*হুক অবিভক্ত বাঙ- নিলেন - শ্রীবজয়- 

রর সুরেশবাবুর পত্র 
লাতেও. সুকাঁব হিসাবে স্বাকাত চন্দ্র চক্রবতশী। সংগে কণ্ঠদান কর- 
পেয়োছলেন 1 সম্পাদক] 


আত্মলীন, ভাদ্রের সুভদ্র রুপ 


অবারিত' আবেগের 


পূর্ণ ছবি $ রুপোলি স্বরূপ ' 


আকাশের ছায়া প্রস্রবণে ' 
' বঁঝারাঝার £ সমতলে মিশে হই' 


ভেজা মাঁট তৃণান্কুর হৃদ 


তারপর স্তব্ধ ছাব; কথা কই 


০১ 


' ' তারা রাজি 'বানদ্র' রজনী। 


'টলমলো জ্যোতি 'রেখা; 


'_ চুর্ণ হে সময়, যাঁদ ঘুমাস্লুত 


হে সময়, যত ইচ্ছে শুষো 


ক্লাবের বিরাট এস্টেট আছে, আর 
দেশের অতি সাধারণ মানুষের 
আছে ঘোড় দৌড়ে সর্বস্বান্ত হবার 


আমদানর জন্য অনক অপারিহার্য 
বিদেশী বস্তু কেনার িদেশী- 
মুদ্রার অভাব সহ্য করার আঁধকার। 
গলফ্‌ ক্লাবের দিগল্ত বিস্তৃত 
মাঠের দিকে চেয়ে 'দীর্ঘ*বাসে 
ফেলার অধিকার ৷ 

ঘোড়ার খেলা আমাদের ঘার্টাঁত 
জামর দেশে প্রচুর জাম খাস 
বিদেশী মুদ্রা খায়, আর জুয়ার 
স্বাভাবিক প্রবণতা গরীবের প্রাণ 
খায়ু। 


কর্মেৎসাহহীনতার দেশে এও 
ভাগ্যানর্ভরতার এক নতুন উদ্দী- 
পনা। সেই উদ্দীপনার বশে, বল- 
গাহীন ঘোড়া ছয়ে সারাটা 


লেন শ্রীফণীভূুষণ ভট্রাচার্য। 'বিজয়- 
বাবু গাইলেন বিলম্বিত একতালে 
লালতা রাগে “কৈ কহো” ৷ লাঁলতা 
রাগ দক্ষিণী বাচস্পীত রাগের 


* গ্রান্ধার বার্জত। পূরবাঞ্জে কল্যা- 
ণের আভাসও পাওয়া গেল! বিস্তার 
অংশে 'বিজয়বাবুর আত্মবিশ্বাস 
এবং সুনাঁশয়ানায়' আমরা আশ্চর্য 
হয়োছ। দ্রুত এবং তান অংশে 
তার চর্চা এবং সাধানার পাঁরচয় 
পাওয়া গেল। তাঁর গায়নরশীতিতে 
শ্রীষন্ত চিন্ময় লাহিড়ী মহাশয়ের 
ছাপ স্ুস্পন্ট। হয়তো তাঁর কাছেই 
তাঁর তাঁলম। সার্গমে তো হুবহ। 
সুরেশবাবুর ধারা প্রায়োগিক সংগী- 
তের ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকবে ভেবে 
আমরা প্রীতি লাভ করোছ। দুজ- 
নের সংগেই সারঙগসতে সহযোগতা 
করেন পঃ বিদ্যা সহায় এবং হ্ার- 
মোনিয়মে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ভট্টাচার্য। 
শ্্ীভট্রাচার্ষের কন্ঠ শীন্তশালশ এবং 
সুরেলা। তবে নিজে গাওয়ার 
চেয়ে তিনি ?বজয়বাবুকেই গাইয়ে- 
ছেন। তবলায় সংগাঁত দান করেন 
কিশোর বাদক শ্রীমান রাণা চক্কবতা। 
শ্রীমান লখনউর খাঁলফা ওয়াজেদ 
হোসেনের শার্গদ শ্রীআঁনল ভট্টা- 
চার্ষের ছান্ন। তার বোলবাণ্ণী যেমন 
পারচ্ছন্ন সংগতের ধারণাও তেমনি 


শিল্পিজনোচিত। লয়াটও খুব 
পাকা। শ্রীমীনের ভাবষ্যং খুব 
উজ্জ্বল। 


এই সচিত্ৰ বাংলা সাপ্তাহিক পাশ্রকায় জেলার কোথায় কি সব উন্নয়নমূলক 
কাজ হচ্ছে তার বিবরণ যেমন থাকে তেমান থাকে পাশ্চমবঙ্গের 'বাভিন্ন 
জেলার খবরাখবর, নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ, সংবাদচিত্র ও সরকারী 


বিজ্ঞাপ্ত। 


ষাল্মাঁসক £ দেড় টাকা 


প্রীত সংখ্যা £ ছয় পয়সা 
বার্ষক £ তন টাকা 


(ভি, পি, তে কোনো পাঁন্রকা পাঠানো হয় না) 


আগ্রম চাদা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার জন্য 


{নিচের ঠিকানায় লিখুন 


তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





রাইটার্স বিজ্ডিংস, কলিকাতা! ১ 





॥ শ্ক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর 


' দুটি গানের রেকর্ড 


ধূপদ-খ্যাল গান শুনলেই যেমন 
বোঝা যায়, গায়ক খান্‌দানী তালিম 
পেয়েছেন, না এখানে-সেখানে গান 
শিখেছেন, তেমাঁন রবীন্দ্রসংগীত 
শুনলেও বোঝা যায় গায়কের রাবী- 
ন্দিক ধারার শিক্ষা কতখান। 
শ্রীপ্রসাদ সেনের প্রথম গ্রামোফোন 
রেকর্ড ২৫৩৩০ তেই 
তাঁর শান্তনিকেতনের : তাঁলমের 
পাঁরচয়  স্পম্ট। কলাম্বয়ার এই 
রেকর্ডটতে শ্রীসেন রবীন্দ্রনাথের 
দুটি বরলগীত গান গেয়েছেন £ 
“ধরণী দূরে চেয়ে” এবং “ওগো 
পড়োশনী”। এর মধ্যে শেষেরাঁটর 
স্বরালাপ এখনও স্বরবিতানে প্রকা-, 
শিতও হয়ান। 


1জ-ই 


| 


ঙ্হা 


এ 
নে 
gl 


ত 
স্বরক্ষেপে গান দ্যাটি সমাজ 
মূর্তি লাভ করেছে। শ্রীসেন শু 
রবান্দুসংগাঁতেরই তালিম পানান, 


G| 


শি 


রাগ সংগীতে তার চর্চা আছে 


তিনি যে কেবল একজন নিষ্ঠাবান 
রবীন্দ্রসংগীতোপদেন্টা তাই নয়, 
রবীন্দ্ু-সংগীতের পাঁরবেশনায়ও তার 
কৃতিত্ব উল্লেখনীয়। সঠিক এবং 
এতিহ্যগত যে ধরণের রাবীন্দ্ুক 
গায়কের অভাব এখনকার রবীন্দ্র- 
সংগীতগায়নে হামেশা দেখা যায়, 
শ্রীসেনের গান দুটি তার নীরব 
প্রাতবাদ। রেকর্ড থেকে: যারা 
ীনর্ভূল গান তুলতে চান তারা অসং- 
কোচে “এই রেকর্ডার সাহায্য 
নিতে পারেন। 

গ্রামাফোন রেকর্ড ছাপানোর 
ব্যবসায় গ্রামোফোন কোং লিঃ-এর 
একচেটে। এরাই হলেন আমাদের 
স্বাধীন দেশের সংগণ্তকলচরের 
মনোপাঁল ম্যানুফ্যাকচারার। কিন্তু 
তারা কী এই রেকর্ডাট* বাজারে 
ছাড়ার আগে লেবলটা উলটে দেখে- 
ছিলেন» যাঁদ দেখে থাকেন তাহলে 
উদোর 'পাশ্ডটা বুধোর ঘাড়ে পড়ল 
কী করেঃ দমদমের কারখানা থেকে 
আজকাল ডিফেকটিভ রেকর্ড 
প্লেয়ার-ও ভালোর দামে 'বকোয় 
এবং কন্‌সেশনের ক্রেতারা প্রাতকার 
চেয়ে রায় সাহেবের ধমক খেয়ে 
॥ থাকেন যে, কনশেসনের মাল একট: 





































ভাল ছাপার জন্য 


~~ 


মার্ণ ইঞ্চি 
গেম 


* ৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
/ Ks কলিকাতা-১৩ 


১৯৬৮ 


খারাপই হবে। - কিন্তু গ্রামোফোন 
রেকগুলো তো কনসেশনে 
বিকোয় না। তবে? & 





শিল্পীর 








সম্বথধন৷ 


ভিউ উড 


কাশশ বশ্বনাথ মঞ্চে এন্টনী কাঁবয়ালের পাঁচশো রজনীর স্মারক 
অনুষ্ঠানে সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পদ্র- 
কার নিচ্ছেন কাঁবয়ালের ভূঁমিকাঁভনেতা সাঁবতারত দত্ত। ফটো 


বর্ধমান -কালীবাজারে 


মিলনী আয়োজত 'বাচন্রান্জ্ঠানে যোগ দেন ১ 
সঙ্গীত : নাটক একাডেমী কতৃক পঃরস্কৃত যাত্রাজগতের দিকপাল কিশোরকুমার, পিষ্ট; দত্ত, মাঃ আঁরন্দম। অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন ki 
ফণাভূষণ ' বিদ্যাবিনোদকে শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে মানপত্র দিচ্ছেন কল্যাণী ঘোষ। ফটো £ পি, বাবু F 
উত্তমকুমার। গ্রীবদ্যাবিনোদ :-১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে এগারোটায় 
লোকান্তরিত হয়েছেন। ফটো £ অর্ধেন্দ রক্ষিত 

ক 4৪ দমের কারখানায় প্রিন্ট হয়েছে। ব্যব 


শ্রীচট্রোপাধ্যায় সংগীতভবনের 
[ডিস্লোমাধারী এবং অধুনা কোল- 
কাতার একটি স্বনামখ্যাত রবীন্দ্ু- 
সংগীত শিক্ষায়নের শক্ষাকার্ষে 
ব্রতী। ইংরেজীতে যাকে ব্যারটোন 
বলে--তার কণ্ঠাট সেই জাতের। 
সেনোলা কোম্পানীর একট রেকর্ডে 
(কিউ এস ৩১২২) সম্প্রতি তান 
শ্রীনীহারাবিন্দু সেন মহাশয়ের পাঁর- 
চালনায়: “নিবিড় ঘন আঁধারে” এবং 
“তোমার সুরের ধারা” গান দুটি 
রেকর্ড করেছেন। সেনোলার কাছে 
এক কালে আমরা শৈল দেবীর 
অসামান্য গানগুলি পেয়েছিলাম । 
ভালো বাংলা গানের প্রচারে এদের 
কাঁতত্ব এক সময়ে অনেকের চেয়ে 
বেশী ছিল। এবারে একটি মিষ্ট 
নতুন কন্ঠে দুটি রবীন্দ্রগীত : এরা 
আমাদের শোনালেন। দুটি গানের 
মধ্যে রাবীন্দুক তালিমের ছাপ 
থাকলেও কাীর্তনাঙ্গ গানাট আমা- 
দের ভালো লেগেছে বেশী । প্রুপা- 
দাঙ্গ গানাট আরো একট; ঠায়ে 
গাওয়ালে আরো খুলত মনে হয়। 
অবশ্য. ‘আমাদের ' বিচারেও ' ভুল 
থাকতে পারে। গান দুটি শ্রোতৃ- 
সমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হবে 
বলে আমাদের বিশ্বাস। 

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠ মাইকে 
আসে খ্ব ভাল। নবাগত হলেও 
কমার্শিয়াল রেকার্ডয়ে তাঁর 
সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। 
আমরা এই নবাগত কন্ঠ দুটিকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। 
রেকর্ডাট খুব সম্ভবত দম- 





সাদারর জগতে ব্যবসায়িক প্রাত- 
যোগিতা এবং তডচ্জানত রেশা- 
রোশ অসম্ভাব্য ব্যাপার নয়। কিন্তু 
যাদের নিজস্ব রেকর্ড “প্রিন্ট করার 
ব্যবস্থা নেই তাদের রেকর্ড যাঁদ 
খারাপ ভাবে বাজারে বেরোয় 
তাহলে দাঁয়ত্ব কার জান না। এ 
ধরণের অনুযোগ আগেও শুনেছি। 
আজো তার প্রতিকার হল না? 
আশ্চর্য | 





শ্রীসামাঁজক 


রবীন্দ্র সদনে আকাশবাণী আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রসাদের সাংস্কাতিক 
ভাজ প্রতানাধ আশীষ চট্টোপাধ্যায় আকাশবাণীর সহকারী স্টেশন 
মুন্দরার চিঠি ডিরেক্টর বিমান ঘোষ, বেগম আখতার, প্রোগ্রাম এ্রাক্সীকউটভ পরিমল 


চৌধুরী ও সখ্যাত সারেঞ্গীবাদক মহম্মদ সাগীর্দ্দীন। ফটো £ 
(প্রথম পষ্ঠোর পর) অর্যেন্দ; রক্ষিত 
1চাঠতে হীঙ্গতে আছে মূন্দ্রার 
গোপন ভবিষ্যং পাঁরকজ্পনার কথা । 


বহু লোককে বর্মার গোপনে যোগা- 
যোগ করতে হবে তাই টাকার প্রয়ো- 
জন। টেলারকে আদেশ দেওয়া 
হয়েছে যেন সে মূন্দ্রা পরিকল্পনা 
রুপায়িত করতে বর্মাকে সর্বতো- 
ভাবে সাহায্য করে। 

এদিকে মুন্দ্রার নামে দুটি মামলা 





দায়ের করা হয়েছে জাল ও তণ- 
কতার আভিযোগে। টাকার জোরে 
প্রভাব সৃষ্টি করে মনুন্দ্রা বোরয়ে ছু. 


har তল কিন্তু রধাল্ঘ সদনে বিশ্বাজত আয়োজত রন্যাতরাণ সাহায্যনুষ্ঠানে 'বিশ্বাজৎ, 


সৌমিত্র, ওয়াহিদা, সূমিতা, ষই, সন্ধ্যা, নন্দিতা ও উত্তমকুমার। 
মুস্কিল হয়েছে সরকারী বহা ফটো £ বুল; দাস। টি 
য়ে নয়-প্রাতিদ্বান্ব ব্যবসায় মহ- / 


লকে নিয়ে। চোরেরাই জানে চুরির (এই পাতার ছবিগুলি প্রসাদের সৌজন্যে প্রাপ্ত) 
নানা কৌশল । | 


৬ » 


t 


৮. 


০ 


* 


Regd. no “C7? 


- পোলে৷ খেলা ও ঘোড়দৌড়ের মাঠের সার্থকতা কি? 


আরাব 

স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতের এই 
বিপ্লবী নগরী কোলকাতায় “ড় 
সেভ 'ঁদ কং” বাজাতে শুনেছেন কি 
'কোথাও 2" যাঁদ না শুনে থাকেন 
তো পোলো খেলায় চলে যান। 
হয়তো কানে শুনতে পাবেন না, 
িন্তু যে কেনি সময় তা বেজে উঠতে 
নাকে তা অনুভব কাঁরয়ে দেবে। 

পোলো খেলা তো বছরে মাত 
এরমাস্) “কন্তু আর একটি বার- 
মেসে ব্রিটিশ পকেট আছে শহরে 
সেটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ, যার পাঁর- 
চালক সংস্থা আজও রয়াল ক্যাল- 
কাটা টাফ ক্লাব। তার আবার একটি 
শাখাও আছে টাঁলগঞ্জ ক্লাব তার 
নাম।, সেখানে গলফ খেলে রয়াল 







সুবিধা ওই ক্লাব ভোগ করতো, 


* আজও তা থেকে সম্পূর্ণ বাত 


হয়াঁন। 

খবরের কাগজে খেলার পাতায় 
ঘোড়দৌড় অনেকখাঁন অংশ জুড়ে 
থাকে! শুধু কোলকাতার রেস নয়। 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, উটাকামন্ড সব 
জায়গার রেসের খবর ছেপে অনেক 
সময় খবরের কাগজে ফুটবল 
ক্রিকেট প্রভৃতির জন্য সামান্য জায়- 
গাই অবাশম্ট থাকে। তা থাক, 
বা আদপেই ফাঁদ না থাকে, কি করা 
যাবে, রেসিং নিউজ ইজ এ মাস্ট। 

দৌড়বে ঘোড়া, তাকে পিঠে 
বসে চালাবে জাঁক, বাঁজর টাকার 
একটা মোটা অংশ ঘোড়ার মালিক 
পাবে, জকিও পাবে কিছু, কিন্তু 
সবচেয়ে বেশ পাবে জযয়াড়ীরা, 
যারা ঘোড়ার উপর বাজি ফেলেছে। 
দ্রিবল টোট ও জ্যাক্পট. যারা 
জেতে তারা একাঁদন লাখপাঁতি। 
এই জুয়াটাই ঘোড়দৌড়ের মুখ্য 
আকর্ষণ। কত বড়লোক নিঃস্ব 
হয়ে গেছে ওই জুয়ার মাঠে । গলস্টন 

শক সাহেব জুয়ার মাঠে রোজ- 
গার করা টাকা 'দয়ে' পার্ক স্ট্রীটে 
গলস্টন ম্যানশন নামে প্রাসাদ তোর 
29 
। প্রাসাদ করে নাম দিয়েছিল গল- 


রা এই পাকাঁটই পরে, 


কলকাতার নিজাম প্রাসাদ হয়েছিল। 





চর £ + ৰ 5 


অন্যের মালকানায়; গলস্টন 'কল্তু 
ধ্বংস হয়ে গেছে। 





অন্যান্য শাখাসমূহ. 


adartsiSICi468 


দেওয়া হল--সব খবর চাই_এসবই 
বেষ্ট সেলার। 


টাৰ্ফ ক্লাবের যারা মাতব্বর এবং 
[4 ক্লাবেরও তারা সবাই ইংরে- 





নাম ছাপার বেলায়ও । 
সি কে নাইডুকে মুখে ডাকতে 
মেজর, কর্ণেল যাই যখন বলা হয়ে: 


বাটিক, সিল্ক, মুগা, তসর, 


সঃ 


ছি ওযেষ্ট বেঙ্গজ 


১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ হইতে আরম্ভ 


অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য 


থাকুক, কাগজের এরপোর্টে লেখা 
হত শুধু সি,.কে,'নাইডু। পোলোর 
বেলায় তা চলবে না, খেলোয়াড়ের 
নামের 'আগামুড়ো বটি ও লেজ 
সব তির্বা মত ছাপা হতে হবে। 
মধ্যাবন্তরা টেস্ট ক্রিকেটে গিয়ে 
ভাবে এখানে, আসাটা. একটা আযার- 
, স্টোক্কাসি।' কোলকাতার বিগ টোনসে 
' কোলকাতার সবচেয়ে উপরতলার শ- 


নক' কোন কাজ নেই। 


{হজ হাইনেস, হস.হাইনেস শুনতে 
শুনতে সেখানে কানে. কাঁটা বেধে। 
তাই সেখানে একটা চকোলেট বারের 
দাম ১০ টাকা এক প্লাস কোকা- 
কোলার জন্য দুটাকা নেয়। 







DARPAN, Price 25 


পোলো পারস্য থেকে মোগল ও 
রাজপূতরা শেখে এবং ঘোড় সও 
য়ার সৈন্য দলে ওর প্রচলন বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের যুগে খুবই বোশ ছিল। 
পোলো খেলার মাধ্যমেই সৈন্য- 
কর্সরৎ .করানো হত। 'রটিশ 
 বাহিনীগুলিতে তখন অজন্্র ঘোড়া: 
প্রীতটি দেশীয় রাজ্যের নিজস্ব 
বাহিনী অথচ তাদের সৈন্যদলের 
তাই পোলো 
খেলার প্রসার। জয়প্দুরের বর্তমান 
মহারাজা যৌবনে সারা দানয়ার 
শ্ৰেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড় বলে 
স্বীকৃত ছিলেন, আর তাঁর 

দলাঁটও ছিল দুনিয়ার সবার সেরা । 
আজকের সৈন্যদলে ঘোড়া বাঁতিল। 








৫. হাতের ভাতে বোনা 


গুটি ও (রশ এর 

*% রকমারি শাড়ী * সার্টের কাপড় 
ক বিছানার চাদর * বেড কভার 
* গৃহ সঙ্জার উপকরণ * স্কার্ফ 
+ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত পুতুল . 


অন্যান্য নানারকমের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য 


বিপুল সম্ভার থেকে 
আপনার পছন্দমত বেছে নিন্‌ 


স্মল ইণ্ডাষ্টরীড কপোরেশন জি 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওকটি সংস্থা) 


৪৫ গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩. 


ম্যাঞুজ ০লস্ন্‌ ক্ষ্শীল্ল 
পার্ক স্টীট ও ফ্রি হুল স্বীটের সংযোগস্থল, কলিকাতা-১৬ 
নানারউ-এর পছন্দসই পরিচ্ছদবস্র, সিল্ক, মুগা, কেটে ইভ্যাজি 


কুচবিহার, শিলিগুড়ি (হিলকার্ট রোড), জলপাইগুড়ি (শিল্প সমিতি পাড়া) 


সিউড়ি, মালদহ, মেদিনীপুর (বড়বাজার), পুরুলিয়া, রাউরকেলা (শপ নং ৩, সেক্টর €) 
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রাজন 









কোলকাতার রাজভবনের অন্দর 


Li মহল থেকে বলাছ। একদা যে ভবনে 


ঃ বসে রাজ্যপালরা রাজভবনের সম্মান 
॥ অক্ষন্্ন রাখবার মন 


এখন সেই তা 
নারীঘাঁটত কলরব, অসাধু ব্যবসায় 
টিভি 
ছি 
কটা, মোগল সম্মাটদের অন্দরমহ- 
লের অবস্থা এখন কোলকাতার 
রাজভবনে বরাজ করছে। আর এই 
সহ রাজ্যপাল ধর্ম- 
ই উৎয়াতে। 

এখন আর শুধু 
নাভ তন লা এর 
পাঁতর শাসনে সমস্ত ক্ষমতার উৎস 
পার হ স্বয়ং রাজ্য- 
রাত 
পবা এখন রেল নিলাসিতা তান 
2 


' অন্ততঃ 'তিনাদন রাজভবন থেকে 


ক 


[ar 


সকালে এয়ার কণ্ডিশনড শেল্রোলেট 
ইম্পালা গাড়ী করে টালশগঞ্জ গলফ্‌ 
ক্লাবে রাজ্যপাল গল্‌ফ খেলতে যান। 
তাঁর আগে পাছে উনার 
শের গাড়ী আর পুীলশবাহনী 


চলে। তারপর গলফ ক্লাব এ 


গলফ খেলার কত খরচ পড়ে। তার- 
পর রাজ্যপালের সঙ্গে একটা 
ননার্দ্ট দল ওখানে গলফ খেলেন। 
হাঙরের ঈমানের: ভাটির 
করতে হয়। প্রাতদানে তাঁদেরও 
পিছু জুটেছে। কেউ ব্যাংকের 


পাল > ন" 


করেন। ব্রেক ফাষ্ট দন 


দিনই কোনো না কোনো অসাধু 
SE LAOS 
SEG RA ারারি কা 
ছয়েক গাড়ীর ফনভয় নিয়ে ভে 

টি ত 


bl টার্স ঝালডং-এ আসেন। 
পা ₹-এ তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের 
/ র্ক থাকে না। ঘরে 


জর বিশেষ প্রি 


শুধ বড়লোক, ব্যবসায়ী র্‌ 
সনযোগ সন্ধান আঁফসারদের আনা 
গোনা। এই আনাগোনার স্ঙ্গে 
রাজ্যের মঙ্গল অমঞ্গলের কোনো 
সম্পর্ক নেই। সবাই একটা তাঁদ্বর 
নয়ে আনাগোনায় ব্যস্ত। এইভাবে 
বেলা একটা পযন্ত চলে। তারপর 
রাজ্যপাল তাঁর ঘর থেকে বোরয়ে 
ফুটে রনি 
সাংবাদিকদের কিছ 'বাণী' দেন। 
এই বাণীতে রাজ্যের কোনো সমস্যা 
সমাধানের সংবাদ থাকে না। শুধু 
আবোল তাবোল কথা। নয়াঁদল্ল 
কেন উত্তর বংগের বন্যার্তদের 
2 
28855 Lees 
টা Sa TRG 
কেননা নয়াদিল্পণ চটলে ওঁর চাকর 
রে বর উনি ভালো 
বোঝেন। প্রথমে খুব ঘটা করে খবর 
নিলা বটের 
টিটি লে 
উন রাজ্যপাল থাকবেন না। নয়া- 
৮1 
তিক ভন 
তারার লিন কে 
না, উনি জানেন, পদত্যাগ করলে 
57 
ডিন সন UE বেরোতে 
চেয়ার ছাড়লে বেয়ারা পর্যন্ত 
সেলাম ঠোকে না। 
রা 
আবার ঘটা করে ভেপ্ম্‌ বাজিয়ে 
উদ 


তারপর ঠান্ডা ঘরে তোফা ঘুম। 
পারামট পাচ্ছেন। তারপর রাজ্য-. 


বেলা সাড়ে তিনটে থেকে সুরু 


দানের পালা! যেখ ডর 


ক মর্যাদায় বাঁধে না।'' মহিলা- 
“দের অনুষ্ঠান সম্পর্কে উনি একট; 


‘বোশ আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। 
সনেমা স্টারের বিয়ে থেকে উই- 
ওপর অনুগ্রহ থেকে বাঁণ্চত হয়না। 
ভারে নাজ জাতটা লিটা 
প্যন্ত। তারপর ভিনার। সাধা- 
রণতঃ উনি বাইরেই ডিনার করেন। 


ন| বিলাসী, 


অন্দরমহল ? - 


» 
৮ 


চোরাকার- 


নমন্ত্ণ থাকে। বাজোরয়া, ঝুন- 
বনওয়ালা, খৈতান, গোয়েকো, 
এদের বাড়তেই উন ডিনার খান। 
তার আগে প্রায়ই কোথাও ইভনিং 


1 
Nl থেকেই চলে আসছে। এবার 


₹ বিহাই 









বব বৃজ্য জগৎ থেকে সরাবার চেষ্টা 





Cl) 
চা 





শ্রামক স্বার্থের দিক থেকে স্যর 
8৮৮৮ 
থেকে এমন কিছু টা 
কিন্তু তবুও স্যর বীরেনকে না 
সরালে পাশ্চমবঙ্গের শিল্প জগতে 
মাড়োয়ারী আধিপত্য সম্পূর্ণ হয় 
রানি 
বীরেন ব্যবসাজমতে, বিশেষ করে আয় 
ইরা বনে নানি দির 
টা 285 
করেন। 

আর শিল্প জগতে কেউকেটা 
হতে গেলে অন্ততঃ পক্ষে একটা 
ডো 
রা LE 
লে 
৮752 
৪1751558857 


পাট, ককটেল পার্টিতে যোগ "দিয়ে স্যর করেন পরিচালিত বার্ণপুরের 


আসেন। ডিনারের পর আজকাল 
পাক: স্ট্রটের পাক হোটেলে "গিয়ে 
এ রেলে 
রিনা তা AE তি 
বাতা না 
বশর রা হা ধরব 
(জাপা কার) 


কারখানার শেয়ার কিনে 
চলেছেন। হঠাৎ দেখা গেল যে 
শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার তে 
কব্জা করেছে। 
সর্ব সমেত ডিও 
আড়াই কোটি শেয়ার, অর্থাৎ ২৫ 
কোটি টাকা মূলধন। ক 


লোকদলে ভাঙন শুরু হয়েছে। 
তি Sb ED 
রি 
ঠিক করেছেন। তাঁদের আভিযোগ £ 
টা AG Are 
পেটোয়া লোক ছাড়া সাংগঠাঁনক 
ব্যাপারে আর কারুর কথাই শুনতে 
রাজী নন। 
সম্প্রীতি দলের কার্যকরী সাঁম- 
(ভি এক" বিশেষ ভাল ভীজল 
কে তা 
করেছেন। তাঁর বন্তব্য, পদতাগ 
কা রান ক 
তা হচ্ছে না? 

হুমায়ূন কবীরের ওপর গাঙ্গুলশ 
মা nt ie 
নতি হেত 
2 
বারে তা 
কবীর সাহেবের সাথে কথাবাতণও 
চা 
88717585185 
ছেড়ে দিলেন! 

গাঙ্গুলী বলছেন যে শখ 
{তান নন, তাঁর মত আরও অনেকে 
ইডি 


ছাড়া ককীর সাহেবের অস্ৃ- 


উরি 2 
আভিজানে খুবই পারতে 
জি ভাল ভল কৰা ৰয় 
তাঁর আঁফসের EE 
ভাব। কবাঁর হে লি 
বলা হয় “সবে ধন নগলমাঁণ”। 
2555 
হবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার ক 
টি 
যে ৮০ জন না 
নারাতে জি দন SEs 
নি জিরো 
সিরা ডি 
হলে পার্ট ৮০ জনের চাইতেও 
a বৃ 
সিল 
তথৈবচ । দন অক 
ভিন্ন মত 17298 


করেছে। ঝগড়া লেগেছে কে কত 1 


ক্ষমতা ধারণ করবে। পার্ট সাধা- 
রণ সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় 
পার্টির নেতা কুন্তে সাহেব কোল- 
কাতায় এসেছেন ঝগড়া িটমাট 
করতে । বিশেষ কিছ শ্দরাহা তানি 
করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছেনা। 

ধা শেষ বা 
দু-এক বত 
যাবে। ভিতরেই 


রী এরা 58 


গ্যার বীৰেন 
গেলেন 


যো যাস! 


দশ কোট টাকা খরচ করে প্রায় এক 
কোটির মত শেয়ার খরেছেন। 
* কোথায় পেলেন এত টাকা? 
সে এক বিরাট রা 
থির;ুপাত জেতার 
দক্ষিণ" ভারতের সাধারণ মানুষ 
িরুপাতি মান্দিরের না 
দেয় আর মাথা মুড়িয়ে মানসিক 
মানি 
টাকা আর সোনাদানা সংগৃহিত 
লি 
রপ্তানি করেও বহু অর্থ আমদানি 
করা হয়। 

এই জমা অর্থ পরিচালনা করেন 
থরুপাতি ট্রাচ্ট নামে একটি সংগ- 
ঠন। এতে টি টি কৃষ্মাচারী আর 
রি 83 তা 
আছে। কয়েক বছর আগে ট্রান্টের 
এক সভায় এরা প্রস্তাব পাশ কাঁরয়ে 
8 
টি 
হবে। এই থিরুপাতি ট্রাস্টের টাকায় 
গোয়েন্কা বার্ণপুর নি 


কাকে লাহায্য করে। বার্ড 
ব্যাঙ্ক গভর্ণর এল কে ঝার নামও 
বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়। শ্রীঝা 
উদ ক sR 
বলে" 'রর্ঘেক্ট প্রডারগালী+ তাঁর 
EE NS নিপা রাতে 
অনেক কিছু করা সম্ভব। | 

ইস্পাত কারখানার ৪০ ভাগ 
IESE নারী 
হালেই চেষ্টা করোছলেন স্যর বীরেনের 


০ হাত থেকে কারখানা নিয়ে নে 


বেচারা বাঁরেনের শেয়ারের অংশ 
কমবেশী শতকরা ১৩ ভাগ; আর 
এল আই সির লগ্ন শেয়ারের সম- 
এন তিনি সংগ্রহ করেন। সব 
সমর্থনও তার পেছনে নেই। কিন্তু 
এতদিন এই ব্যাপারে কোন অস 
{বধা তাঁর হয় ন! 

. ইস্পাত কারখানার পরিচালনার 
ভাব গর লাহ নয, মাটি 
বাণ, কোম্পানীর। এর সর্বময় 
৮ AG 
বেশীর ভাগ শেয়ার কব্জা করলেও 
টা ৮1৮৮ 
নেওয়ার অসুবিধা অনেক। 


বিস্তারে যথেষ্ট চণ্টল বোধ কর- £ 
লেন। ববিশ্বব্যাঙ্কের ee 
পর কারখানার পরি বার্ণ 
প্র কারখানার পারিচালদ ব্যাপারে 
বং নন শষ). 


শা 


৬ 


দুই ট---২২. 


_ হল্ম্পনাদল্দীল্স, 
[Re EEE SSS 3 


একটি অশুভ বছর 


- যে বছরটা চলে গেল তার 
দিকে পিছন, ফিরে তাকাতে ইচ্ছে 
করে না। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, 
সব দিক থেকেই পাঁশ্চমবঙ্গের 
পক্ষে গত বছর অত্যন্ত অশ্মভ 
ছিল। স্বাধীনতার পর বাঙলাদেশে 
এত খারাপ সময় বোধ হয় ' আর 
আসে নি। ঢা 2 

অবশ্য রাজ্যপাল ধর্মবাীরের 
মতে ১৯৬৮ সালে পাঁশ্চমবজ্গের 
অবস্থা নাকি বেশ ভালই ছিল। 
রাজ্যপালের সন্তোষের কারণ আছে, 
কেননা এক বছর ধরে বাঙ্গলার 
মসনদে বসে ফর্তর ফোয়ারা 
নেই। 

কেন্দ্রের প্রাতানাধ 'হসাবে 
চ্বনের আদেশে রাজ্যপাল যু্ত- 
মধ্য দিয়ে হঠিয়ে দিয়েছেন ১১৬৭ 


সালের একুশে নভেম্বর তাঁরখে।,. 


তারপর বিশে ফেব্রুয়ারী ডাঃ প্রফলল্প 
ঘোষ মল্তীসভার পতন ঘটল। 
আর সেই থেকে সুরু হয়েছে গভ- 
রী শাসন। সংসদীয় গণতন্ত্র 
স্থগিত রাখা হয়েছে আর কৌশলে 
প্রচার চলছে যে গভরন্নরী শাসন 
মশ্গলদায়ক; গণতন্ত্রে গোলমাল 
বাড়ে আর সরকারী প্রশাসন আর 
সগতি ভেঙ্গে পড়ে। সংবিধান- 
ণতারবাঁ এই প্রচারে কৌশলে সহা- 


গতবার এদের ভিতর গ্ৎ . তলব 
কংগ্রেসের ওপর বর 4 হালশ দরকার 


বড় বড় রাস্তাগুলি থেকে হকার 
সরান। কিছুদিন চেস্টা ু 
তারপর সব বন্ধ। এখন যে কোন- 
দিন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী-ধর্ম তলা 'ধলা- 
কায় ফুটপাথে চলা-হাঁটা 
দু-পাশে বাজার সাজিয়ে, 
ভাঁঞা করে হকাররা খন্দেরঠ 
চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। 

শহরে বড় বড় ডাকাতি হয়ে 
যাচ্ছে নির্বঘেতু। খোদ লালবাজার 
হেড কোয়ার্টারস থেকে আসামী 
উধাও হয়ে যাচ্ছে। 

পুলিশ অক্ষমতার এত 
খারাপ নমুনা এর আগে কখনও 
দেখা যায় নি। সারা পুলিশ সংগ- 
ঠনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, নিজেদের 
মধ্যে দলাদলি আর গোপন ষড়যন্দ্র। 
এই অবস্থায় কোন পলিশ কর্ম 
চারীর পক্ষে সুস্থ মনে কাজ করা 
সম্ভব নয়। এই অবস্থার সৃষ্টি 
করেছেন গভর্নর নিজে। যযুন্তফ্র্ট 
সরকার পতনের ব্যাপারে, এবং 
তাঁর নিজের ক্ষমতা কায়েম করার 
ষড়যল্দে অন্যতম প্রধান নায়ক 
পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, 
শ্রীউপানন্দ মুখার্জী । শ্রীমুখাজশির 
অবসর গ্রহণের সময় বহবাদন আগে 
উতরে গেছে। অথচ বারে বারে তাঁর 
চাকরীর মেয়াদ বাঁড়য়ে দেওয়া 
হচ্ছে। আর এর ফলে পুলিশের 
সাংগঠানক অবস্থা দূর্বল হচ্ছে। 
নাচের অফিসারদের, অন্ততঃপক্ষে 
প্রায় UW জনের, চাকরীতে 
্‌ সেই 







{হিসাবে বাঁসয়ে দিয়ে শান্ত রাখার 


কেননা শ্রপ্রফন্র সেন্দ। মালিকরা চেষ্টা হয়েছে। বেচার কখনও এ- 


বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্য বন্ধ করে - 
লম্বন করতে বাধ্য 
জনগণের স্বার্থে। কিছ 3 গ্রামে 
লোককে ,জেলেও পরো পাছে 
তাই গেল নির্বাচনে এদের ফন 
ভাব ছল যে কংগ্রেস একটা খা. 
'খাক মন্দ কিঃ 

কিন্তু 
এবার আর নেই। 
পেবেছেন যে ফন্ট 


সেই 
এরা বুঝতে 
ক্ষমতায় 


সব কাজ করেন ন; হিমসিম খাচ্ছে, 


- হ বেকার। শ্হালে পান পাচ্ছেন না। আর রাম 


কোম্পানীর ক অবস্থা তা ত 
নাগারকরা নিজেরাই দেখছে। এসবই 
কন্তু একটি লোককে চাকরীতে 
রাখার জন্য। পুলিশ অফিসারদের 
ধন কাজ জবা ফর আর 
এলো! এটা যে যত বেশ পারবে 


টপস ক 


আবার আসলে তাঁদেরকে এবার অবস্থা তার নমুনা পশ্চিমবঙ্গ 


আর ছেড়ে কথা কইবেন্াজ্যপালের 
-ফ্লোনিন অবতার পর থেকে 
অন্ততঃ ৩৫০ বার গাল চলেছে 
আর এতে নিহত হয়েছে প্রায় এক- 
,কুঁড় জন। রাজ্যপালের দাবী 
রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা 
, শাক গত বছরের থেকে ভাল । 
+ ওর্না তুবৃশ্য এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ 
করে না। 
. আর প্রশাসানক বা পুলশী 
গঠনের অবস্থার বিষয় না 
ভাল। রাজ্যপাল শাসনভার 
সঙ্গে “সঙ্গে ঘোষণা 
ফিরে পাবে না সু কর্মসূচীতে 
কাভার ফাদ শবে ফকেপহজ্রর 


পেয়েছে অত্যন্ত রুট ভাবে ১৯৬৮ 
সালে। জলপাইগদাঁড়তে প্রলয় হয়ে 
গেল। সেই সম্পর্কে সতর্ক 
বাণী থাকা সত্বেও রাজ্যপাল 
প্রমোদে ব্যস্ত থাকলেন দাঁজালং 
শৈলশিখরে, আর চফ সেক্রেটারী 
শ্রীমগা্কমৌলশী বসু চলে গেলেন 
নৌকাবিহারে। হাজার হাজার লোক 
জলে ভেসে গেল-গাছের মাথায়, 
ছাদের উপর জশীবত লোকদের 
উদ্ধারের কাজ সুরু হল প্রলয়ের 
পাঁচ-ছয় দিন পর থেকে । ঘ্রাণ কাজ 
সুরু হতে মাসাধক লেগে গেল। 
মানুষ কুকুর-বেড়ালের মত পথে 
পথে ঘুরেছে এক মুঠো খাবারের 


জন্য। মেয়েরা এক টুকরো কাপড়ের 
জন্য মাথা কুটেছে। তারপর যখন 


প্রধানমন্ত্রী জলপাইগুড়ি পাঁরদর্শনে 


এলেন তখন বিক্ষৃত্থখ জনসাধারণ 
তাদের অবস্থার কথা জানাতে এসে 
প্লশী লাঠি গুলির শিকার 
হল॥ দু একজন আঁফসারকে 
এর জন্য বদলা করে রাজ্যপাল 
নিজের দায়নত্ব এড়াতে চেয়েছেন। 
কর্মে অবহেলার জন্য স্বয়ং গভ- 
ূর্নরকে চাকুবুটু থেকে বরখাস্ত করা 

ন’ ছন্ন। তার বদলে দেখছ 


- সংবাদত রোজ তোর ছাব। পার- 
ক্কার দামী সু 


পরে বিয়ের 
নেমন্তন্ন খেয়ে 'বেড়াচ্ছেন। শোন? 
যাচ্ছে সমাজের “ উচ্চমহলে তান 
খুব প্রিয়। 

এত গেল প্রশাসনের কথা । 
রাজ্যপাল বলেছেন যে ১৯৬৮ সালে 
চালের দাম আগের বছরের তুলনায় 
অনেক কম ছিল। এই কম থাকার 
রহস্য কিঃ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ; 
পালের শাসনব্যবস্থা- ধায় রাখার 
জন্য আর পক্ষান্তরে মান যাতে 
ভি না ৬ 


সালে বারো লক্ষ টন গম আর "দু ' 


লক্ষ টন চাল পাঠিয়েছে ঠিক নিয়- 
মাতভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
খাদ্য দপ্তরের কাছে। 
ছাড়াও ব্যবস্থা হয়েছে কয়েক লক্ষ 
টন অন্যান্য খাদ্য বেসরকারী ব্যব- 
সায় সূত্রে আমদানী করার। অথচ 
১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আর 
ব্যবসায়ী মহল একযোগে চেষ্টা 
করেছে যেন কোন খাদ্য পশ্চিমবঙ্গে 
আসতে না পারে। পশ্চিমবঙ্গ বরা- 
বরই খাদ্যের ব্যাপারে ঘাটাত রাজ্য 
-আমদানীর উপর খাদ্যের দাম 
ধার্য হয়। ১৯৯৬৭ সালে কোন 
কোন সময় চালের দাম প্রাত কিলো 
পাঁচ টাকায় উঠেছে। তথ্য দিয়ে 
প্রমাণ করা যায় যে, কেন্দ্র এবং 
ব্যবসায়ী মহল একযোগে ড়যল্প 
করে নূন্যতম খাদ্য আমদানী করে 
দাম বাড়াতে চেষ্টা করেছে। কেন্দ্র 
মনে করোছল খাদ্যের দাম বাড়লে 
জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আইন- 
শৃঙ্খলা পষ্যদস্ত করে দেবে আর 
সেই অজুহাতে রাজ্য সরকারকে 
সরিয়ে দিয়ে রাজ্যে রাজ্যপালের 
শাসন চাপিয়ে দেবে। পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণ এই ষড়যন্ত্র কথা বুঝতে 
পেরোছিল। খাদ্যের দাম অস্বাভা- 
বক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও 
আন্দোলন হয় নি য্যস্তফ্রণ্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে! জন- 
সমর্থনের এ এক অভূতপূর্ব "নদ 
শন। কংগ্রেস পাঁর্টর তরফ থেকে 
দু-একবার চেস্টা হয়েছে আন্দোলন 
করার। লোক সাড়া দেয় নি। তখন 
বাধ্য হয়ে যডন্তফ্রন্ট সরকার হটা- 
বার জন্য অন্য পথ দেখতে হয়ে- 
ছল || 

আর ১৯৬৮ সালে সাধারণ 
মানুষের অর্থনৌতিক অবস্থার পাঁর- 
চয় একটি ঘটনাতেই মেলে। এটা 
সরকারী তথ্য। পাশ্চমবঙ্গ স্র- 
কারের কয়েকটি লোয়ার 'ডাঁভসন 
কেরানীর প্রয়োজন হয়ৌছল। মোট 
দরখাস্ত পড়োছল ২৮,২৪৪ জন 
শাক্ষিত মানুষের! আবেদনকারী- 
দের মধ্যে টঁলন গাশ্ব তিন শা 


“প্ল্যান করার 


আর তা 


kb 


মচকাঁয় তবু ভাঙে না 





প্র্যানং কমিশনের ক্ষমতা খ 
| হতে চলেছে 


দপণ 1: শ্যক্রবার ৩রা জানুয়ারী 







রর €(অর্থনোতিক সংবাদদাত্যু) 


¥ 
at 
বাং 


দশে: একটি প্রবাদ 
আছেঃ, য়েই 


‘মিচকায় তবু ভাঙ্গো 


না”।-, আমাদের পাঁচশালা পরি» এপারিকল্পনার চিন্তাধারা মুখ্যতঃ 
কজ্পনার- ব্যাপারেও কিন্তু :: তুই আম্রা ' রাশিয়ার / কাছ থেকে 


" হয়েছে।।' প্ল্যানিং কুঁমশনের বধ্য 'পেয়োঁছ' তাই যেহেতু আমরা সেই 


থেকে এটাই, বৌরয়ে এসেছে য়ে, 
বাৎসরিক: প্ল্যানই এই পাঁরকল্পর্চ " 
নার ভাত্ত। আর. সুই বাংসাঁরক 
কথাই জোরালো 
ভাষায় বলোছলেন শ্রীনাম্বাদ্রপাদ 
মাদ্রাজ ও গঁড়ষ্যার মুখ্যমন্ত্রী! 
চোদ্দ শো কোট টাকার যে 
পরিকল্পনা রাখা হয়েছে পাবলিক 
এ তার টাকা কোথা থেকে 

ৰ তা কিন্তু বলা হয়ান। তাই 
বাক সনের ভিত সব 
্দ্রেশকে-* এগোতে হবে-সেটাই 
ঠিক কথা। দে ন্যই দেখতে 
পাচ্ছি পশ্চিমবাংল।.. বাৎসরিক 
পল্যানের 'ভাত্ততেই আলাপ- 
আলোচনা শুরু হয়েছে এবং অন্য 
প্রদেশেও বোধ হয় তাই হবে এবং 
পশ্চিমবাংলায় দেখা যাচ্ছে যে ৪২ 
কোটি টাকা এ ব্যাপারে খরচ হবে 
এই এক বছরে। দুঃখের বিষয় 
সেই টাকাও আবার প্ল্যানের জন্য 
এ বছরে যা খরচ হচ্ছে_ প্রায়, ষাট 
কোট টাকা--তার থেকেও কম। 
সর্বত্রই বোধ হয় তা হবে' কেন 
না কোন প্রদেশের পক্ষেই নূতন 
করে খুব বেশী করে টাকা তোলা 
সম্ভবপর হবে না। তাই কেন্দ্রীয় সর- 
কার থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে 
তারই ভিঁত্ততে হচ্ছে প্ল্যান! 
অবশ্য নির্বাচনের আগে লোককে 
ধোঁকাবাজী দিতে হবে এই বলে যে 
আমরা পাঁচশালা পরিকজ্পনা শুরু 


ছাড়াও বহু সংখ্যক এম, এ, এম, 
এস, সি, এম, কম, উকিল, শিক্ষক। 
বারো হাজারেরও বোশ গ্রাজুয়েট 
দরখাস্তকারীদের মধ্যে ছিলেন। 
কারখানার পর কারখানা নার্ব- 
বাদে বন্ধ হয়েছে! হাজার হাজার 
শ্রীমকের চাকরী গেছে। মিল- 
মাঁলকরা যথেচ্ছ ব্যবস্থা নিয়ে- 
ছেন। শ্রামকরা কোন প্রাতবাদ 
করতে গেলে পলিশ মেরে ঠাণ্ডা 
করে [দয়েছে। ১৯৬৭ সালে ঘেরাও- 
এর কথা প্রায়ই বলা হয়। মালিক 
ঘাঁটাই করবে, শ্রমের, ক্ল * লম 
দেবে না। তার বরুণ ৬ 
আঁফসারদের উদিত ধর্ণা 
দিয়ে তারা যড্তফ্রন্ট সরকার আমর 
প্রতিবাদ জানয়োছল! তখনকার 
সরকার এই ন্যায্য প্রাতবাদ দমন 
করার জন্য কঠোর প্যালশী ব্যবস্থা 
নেন নি। এটা কি দোষের? তবে 
অনেক জায়গায় প্রাতবাদের নামে 
কিছু বাড়াবাঁড় হয়েছে। অবশ্যই 
নিন্দনীয়। কিন্তু এখন স্বীকার 


জন সদ্য এমালম চপ « যাওয়া হরতে হচ্ছে যে, মালকপক্ষই 


করেছি। ৷ ধোঁকাবাজি কিন্তু িদে- 
শীদেরও দেওয়া হচ্ছে। পাঁচশালা 


দেশ থেকে- নানাভাবে সাহায্য পাচ্ছি 
তাদের জানাতে চাইছি যে আমরা 
কিন্তু, দেশ উন্নয়নের জন্য পাঁর- 
কল্পনা ছাড়িনি! 

উর Geir 


যে ভাবেই হক একটা, এ্লারিকল্পনা 


দাঁড় কাঁরয়েছেন', জন্য 
খরচ বরাদ্দ দি 
কোটি টীকা । এর জন্য গ্যা্ীল 
সাহেবকে অর্থমন্ত্রীব সঙ্গে একটা 


রফায়ও আসতে হসেছে_কেননা রর 


অনেকেই জানেন ষে গা, 





সাহেব আরও অনেক সরকার ১? 


স্ল্যানের অর্থাৎ ডি 


টাকার পাঁরকল্পনাৰ “গে কমিশন » Eb 


ছিলেন। শুনীর সাম. 

তাহলে দেখা বঅব্যাহত-. 
প্লানিং কমিশনের ক্ষমতা হে প্রশ্ন 
খর্ব হতে চলেছে-“সুপার পব্যব- 
মেন্ট” হিসেবে যে রোল 'ক সর" 
আর থাকছে না। অ 


টিভ্‌ *ল্যানিং”-এর দিকে এাগাচ্ছির 
সাদামাটা ন্জষায় বলা যায় যে করে 


শন আর 'ন্দর মধ্যে থে ক কোন ' 


আমাদের ভেদ” পাওয়া, গেল নাঃ 


পাঁতরা এই অণ্ল থেকে বছরে 
প্রায় তনশো কোট টাকা লাভ, বাবদ 
ঘরে তোলেন অথচ শহরের উন্নয়নের 
জন্য এক পয়সাও খরচ করে না। 
যার ফলে কলকাতার আজ এই 
অবস্থা । রাজ্যপালের সঙ্গে সুর 
মালিয়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের এক 
কর্তব্যান্ত ডক্টর এল্সামন্সগার 
আবেদন করেছেন খেটে খাওয়া 


মানুষদের “অমৃতস্য পুরাঃ” রূপে ' 


চিন্তা করে যেন ধনী লোকেরা ॥ 
কিছু একটা ব্যবস্থা করেন। 

সাধারণ মানুষের জানা আছে 
এই আবেদনের কি প্রণাম হবে। 
আবেদনে কাজ হয় না, 
লনই একমাত্র পথ । 
সর্বনই খেটে খাওয়া ম্যনুষের ভই ৯ 
একই অভিজ্ঞতা । - 


নী 


fe! 


লো” 








1 শদক্রবান ৩রা জান;য্নার। ১৯৬৯ 


পালে৷ ৮ গ্রহান্তরে যাত্রার পথ 


সহজ করে দিয়েছে 


ডিসেম্বর, রানি ৮টা নাগাদ। 
তলাতে কমলালয় স্টোরসের 


যেন বলাবাল করছে। 
দাঁড়য়ে পড়তে হল, অবশ্যই তারা 
চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমাদের চন্দ্র- ঘন্টায় ৬৬৬,০০০ 
পাঁরক্রমাকারী, বোরম্যান, লোভেল সেকেন্ডে ৯৯ মাইল) 
ও এনূডারসের কথাই আলোচনা পাব প্রদক্ষিণ করছে 
করাছল। দেখলুম, জনসাধারণের ৩,০০০ মাইল (বা 
মধ্যে প্রচুর, জিজ্ঞাসা, তখনকার মাইলের ‘কছু কম) বেগে 
মতো যতোটুকু সম্ভব তা আমাকে দূরন্ত ধাবমান প্র্াথবী 


স্বভাবতই ' তি নার 


দদলাপ বস; 


। ধম. 


সামনে 


AS 







মেটাতে হোলো- প্রায় স্ট্রীট কর্ণার চলন্ত চাঁদকে আঘাত, শি ও 


| বোধ হয় ভারতবর্ষের হয়ে উড়ন্ত পাখীকে গুলি করা 
“" মধ্যে কলকাতাতেই এটা সম্ভব। 


নিয়ে। 


17:7. অনন্ত জিজ্ঞাসা । 








শি 


/ 
প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 
যৌবনস্ুলভ কমনীয়তা৷ ও অপরূপ লাবণ্য । 
সাধন! বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্যজাকের প্রবেশ পত্র 


সোঁদন ছল 'বড়োদিন, ২৫শে নিরীক্ষণ করে বলোছলেন, চাঁদ সোভয়েতের তৃতায় লুক দ্য 
আর. একটি ছোট- পাবা, তাতে ক্রিয় ক্যামেরার," সাহায্যে তুলে 
পর্বত উপত্যকা. হয়তো .' সমুদ্র ডেভলপুত : করে, ;১৪ই. অক্টোবর 


দোখ বেশ একট: ছোটখাটো জনতা, (সবই 'রয়েছে। পরে অবশ্য বোবা আমার উপহার |) "উপরে 
কৌতুহলী হয়ে শুরা তৃতী- “গেছে যে চাঁঢ়ে, কোনো জল বাতা. সোভিয়েত. ও) / আমেরিকার 
নার চাঁদের 'দকে তাঁকয়ে ক. কিছুই নেই। , 7৮81 tC বেশ কয়েকটি! মহাকাশযান চাঁদের 


দলে পিচের আরো ছাঁব, এবং 
পরব) সর কি, করছে 'আমোরকার সারভেয়ার ও সোভ- 
,মুইল বো. য়েতের নবম লানক চাঁদের দৃশ্য 
। চাঁদ পিঠে আস্তে আস্তে নিরাপদে 
প্রায় অধতরণ করে সেখানকার জমির 
“এক, _রাসায়ানক' বিশ্লেষণ আমাদের কাছে 
ও এ 


এটি 


এইংস্মস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই 
৮ ব্যোমানে প্রথম তিনজন 
, বোরম্যান, লোভেল ও 
টন্‌্ডারস চাঁদকে দশবার পারক্রমা 
সেটা প্রথম ১৯৫৯ সালের ১৪ করে ফিরে এসোছল। 
চাঁদ নিয়ে অবশ্য মানুষের সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও সাহসের পাঁর- 
৩৭০ বছর দ্বিতীয় স্পুটানক করলো। তারপর চয় 'দিয়েছেন 
-. "পর্বে গ্যালিলিও প্রথম স্বরচিত ১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর চাঁদের জয়ী বার_আমাদের সশ্রা্থ 

টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদকে চির অদৃশ্য উল্টো পিঠের ছাব অভিনন্দন জানাই তাদের ও 


হোন গর? 
PRATT ও 


অভূতপূর্ব 
এই ত্রয়ী চন্দ 





আমোৌরকার বিজ্ঞানীদের । মানুষের 
বিজ্ঞান, বিশেষ করে সোভিয়েত ও 
আমোঁরকার বিজ্ঞানীদের মহাকাশ 
জয়ের পথে যে শান্তপূর্ণ হয়তো 
খানিকটা খেলোয়াড় , মনোকৃত্তি- 
সুলভ (স্পোরট্টসমেন লাইক) 
প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে তাকেও 


" আমুরা বিশেষ ভাবেই স্বাগত উচ্চ 


জানাই। কোনো সন্দেহ নাই, এই 


“দশক শেষ হবার পূর্বেই মানুষ 


সশ্রীরে চাঁদে পদার্পণ করবে। 
তীরপরে আস্তে আস্তে সেখানে 
পরাক্ষানরণক্ষার জন্য চাঁদের জামির 
নাট খায় বাসোপযোগণ ছোট 
বৈজ্ঞানিক কলোনী এবং গ্রহ-নক্ষ- 
লাদ শনরীক্ষণের জন্য অবজার- 
ভেটার (জ্যোতার্বজ্ঞাণের মান- 
মান্দর) গড়ে উঠবে তারও পরে 
এই শতাব্দী শেষ হবার পূবেই 
মানুষের যাত্রা সুরু হবে গ্রহান্তরে'! 
বিশেষ করে আমাদের দুই কত” 
বেশী মঙ্গল ও শনক্ে এ যাত্রার, 
শেষ নাই। 
ব্যোমযানের বৃত্তান্তে এবারে ফিরে: 
আঁস। 


চড়াই উৎরাই: 
চাঁদের তুলনায় পাঁথবীর ভর 
৮১ গুণ বেশী। পাঁথবী থেকে 


চাঁদের দূরত্ব গড়পড়তা ২,৪০,০০০ 
মাইল। তাহলে বিপরীত বর্গফলের 
(inverse square law) খনয়মা- 
নুসারে এই ২,৪০,০০০ মাইলের 
মধ্যে ৯1১০ ভাগে, অর্থাৎ 


আমরা এপোলো-৮। হয়ে যাচ্ছে। 


রঃ রা 

এত 
২,১৬,০০০ মাইলে , পোঁথবীর 
দিকে ), আধিপত্য থাকবে 


মহাকর্ষের, আর চাঁদের দিকোঁ শেষ 
২৪,০০০ মাইল যেন: চাঁদের  মহা- 
'কর্ষের এলাকার মধ্যে ধরতে হবে। 
পথবীর মহাকর্ষের! বিরদ্ধে 
58 এগোনো যেন 
টা হা রি 
রা অকায করা যেন 
পাহাড়ের গা বেয়েসুধতরপ থা. উৎ- 
রাই। অর্থাৎ পাঁথবী ঘেষে চাদের 
২,৪০৪,০০০ মাইল " যাত্রাপথকে 
যেতে পারে যেন ২,৯৬,০০০ 
"উচ্চ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে 
উঠে, শীর্ষ দেশে পেশছে, তার- 
পর পাহাড়ের অপরাদকে ২৪,০০০, 
মাইল নেমে গেলেই চাঁদের জাঁমর 
সাক্ষাৎ মিলবে । | 
শাঁর্ষদেশ হচ্ছে তাহলে সেই 
পয়েন্টাট যাতে পাঁথবীর ও চাঁদের 
যুগপৎ মহাকর্ষের টানাটান নাকচ 
বলা বাহল্য, এই 
'শীর্ষদেশের পয়েন্টাট পোঁথবী 


থেকে ২,১৬,০০০ মাইল উচ্চে বা 


দুরে) খাঁনকটা অঙ্কের হিসাবে 
ধরা পড়ছে। আসলে পয়েন্টটা 
আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রাতমূহ্‌- 
তেই সেটা স্থান পাঁরবর্তন করছে; 
কারণ পাঁথবী-চাঁদের পারস্পারক 
স্থান প্রাত মুহূর্তেই পাঁরবার্তত 
হচ্ছে। এটা বলার দরকার আছে 
(শেষাংশ অস্টম পু্ঠায় ) 


পশ্চিমী চক্রান্তের বলি 


ছে 


এ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 5 


উাঁনশশো ছেষাঁট্র সালে স্বাধী- 
নত লাভের পর গত সপ্তাহে গায়- 


সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মান্তিকামী 
মানুষের সংগ্রাম ক্রমশই তীব্র আকার 
ধারণ করছে। 

গায়নার নির্বাচনে অনেকগ্ণীল 
আশ্চর্য ঘটনা চোখে পড়েছে। প'য়- 
তাল্লিশ বছরের বার্নহাম 'নিগ্রো 
হয়েও জিততে পারলেন যাঁদও গায়- 
নার নিগ্রো অধিবাসীদের সংখ্যা 
শতকরা ৩১ ভাগের বেশী নয়। 


এর কারণ ৬৬,০০০ পোষ্ট্যাল . 


ব্যালট যা পুরোটাই তার বাক্সে ষায়। 
বদেশী সংবাদপর্রগ্ণীলতেই খবর 
বোরয়েছে, যে ,৪৩,০০০ গায়না- 
বাসীর ভোট বলেত থেকে আসে 
তাদের মধ্যে অন্ততঃ ৯২,০০০ 


বহুকাল আগে মারা গেছে। এদের 
হয়ে কারা ভোট 'দিল সেটা বোঝা 
বোধহয় খুব শম্ত নয়। 

ছেদী জগন অবশ্য এতে মোটেও 
আশ্চর্য হন 'ন। নির্বাচনী ফলা- 
ফলের খবর বেরুবার পরই তান 
বলেন, “এ ধরনের জোচ্চুরী যে 
হবে তা আমরা জানতাম। তবে 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে গায়না- 
বাসী আঁধকাংশ লোক এখনও 


,আমাকেই নেতা বলে মানে”। 


+ 
আরব-ইল্রায়েল ঝগড়ায় ভারত- 
সরকারের আরবদের সমর্থন করা 
নিয়ে মার্কনীদের ক্ষোভের অন্ত 
নেই ৷ তাই খন গত সপ্তাহে প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোচিনে যান 


শি 





প্রায় একই সঙ্গে 
এই ঢক্কা-ননাদ অর্থপূর্ণ । 


কংগ্রেসকে জোড়াতালি দিয়ে বাঁচা- 


বার শেষ চেষ্টা বলা যেত পারে। 
যে কটি প্রদেশ মধ্যবর্তী নির্বাচনের 
সম্মুখীন প্রায় সব কঁটিতেই দল 
ভেঙে যাচ্ছে দত গাঁততে। এবং 
দলত্যাগণীরা নেহাৎ ফেলনা নয়, 
এতাঁদন পর্যন্ত প্রদেশ নেতৃত্বের 
শীর্ষস্থানে এবং কখনও কখনও 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অংশ রূপেও 
তাঁরা প্রাতষ্ঠত ছিলেন। 
দলত্যাগের এই হিড়িকের 


সাম্প্রতিক নিদর্শন পাঞ্জাবের 
শ্রীগয়ান সিং রারেওয়ালার পদ- 
ত্যাগ নির্বাচনে প্রার্থী অনুমোদনের 
ব্যাপারে। আকালশ দলের শ্রীবল- 
দেও 'সংকে তান আশা 'দিয়েছি- 
লেন 'টাকটের, রঃ 
নেতৃত্ব তাঁর সে গনুড়ে বালি 
Ribs LO 
গত্যন্তর ছিল না। আকালণ দল 
থেকে ; তান টাকাও পেয়ে 
গেছেন। 

উত্তর প্রদেশেও প্রার্থী নির্বাচন 
প্রসঙ্গে দলের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। '*উন্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের 
নাম করা কংগ্রেসী নেতা শ্রীকেশব 
পান্ডে সম্প্রীতি, পদত্যাগ করেছেন 
এবং আশা করা যাচ্ছে তাঁর সহ্গে 
সঙ্গে আরও কছ কংগ্রেসী নেতা ও 
কর্মী ভারতীয় ক্লান্তি দলে যোগ- 
দান করবেন। 

বিহারের প্রার্থশ তালিকা য়ে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেব সঙ্গে প্রাদেশিক 
নেতৃত্বের বিবাদ আজও মেটোন। 
শ্রীসঞ্জবায়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 
এ 'বিবাদের সমাধানের । 

এই অবস্থায়, কেন্দ্রীয় নেতৃ- 
ত্বের সোচ্চার পুনরাবৃত্তি যে কংগ্রে- 
সই একমাত্র স্থিতিশীল সরকার 
গড়তে পারবে এবং আগামী 'নর্বা- 
উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে হতে 
পারে। 

কিন্তু দলের সাধারণ কর্মীদের 


মনোবল রক্ষা করার জন্য এই 
জাতাঁয় ব্রেন ওয়াশিং নতুন নয়! যে 


প্রারে এবং কৃংগ্রেসের জয়- 
লাভের হতে পারে। 
"এর জ্বারে অবশ্য 

ও অন্যান্য নেতারা 


id ঠ 
ন্‌ রঙ 
চর 
পাখি 
ঠা a 
3 MAAS = 
জজ + 
৭1085 বু ES 
Eh । 
মূ ‘Sn 
X ৯ তর 


'চিভিটা পড়ে মনে হচ্ছিল যেন 


'বন্তুতা করছেন। 


স্পা]. 


% 


কমের ঘানি দিয়ে 


! বা 


আমলাতান্ত্রিক কায়দায় 
নস্যাৎ করে 'দয়েছেন। 


জোড়া 






রা 


টাটা জাতীর উপদল ভি 


কোন্দলের কথা। ঠিক একই বৃথা। গত, নির্বাচনের পর উত্তর 
ভাবে . কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সে সময় 
ওদ্ধত্য প্রকাশ করোছিলেন। ত্যাগীদের পরবতী ক্রিয়ায়লাপ 


স্মরণীয়। আজও পাঞ্জাবে শ্রীরারে- 


প্রদেশে. দলত্যাগীদের সমর্থকও 
এই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যেই পাওয়া 
যায় (যেমন বাংলাদেশে, : অতুল্য 
ঘোষের বিরুদ্ধে আশু ' ঘোষেব 


কবীরের অস্বস্তি 





গালে বোমাৰ দোহাই দিয়ে 
দলের কোদল রোখা যাবে না 


আহত হওয়ার কথা, তারপর 'বাভল্ন 
হাসপাতালে 'চাকৎসার ব্যবস্থা 
ইত্যাঁদ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ ‘তান 
চিঠিতে করেছেন। ভাবটা যেন 
দেশের জন্য আত্মত্যাগের এর থেকে 
বড় নিদর্শন আর দেখা যায় নি। 

চিঠির শেষের দিকে তান 
মোঁদননপুরে বন্তৃতাকালে তাঁর বলছেন যে, তার গালের ঘা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
শ্রীহমায়ুন কবীর গত সপ্তাহে 
দিল্লী থেকে একাঁট 'চাঠি লেখেন 
কোলকাতায় এক বন্ধুর কাছে। 


তিনি একাঁট নির্বাচনী সভায় 


পশ্চিমবঙ্গ 
পত্রিকা পড়,ন 


এই সচিত্র বাংলা সাপ্তাহক পাতিকায় জেলার কোথায় কৈ সব উন্নয়নমূলক 
কাজ হচ্ছে তার বিবরণ যেমন থাকে তেমান থাকে পশ্চিমবঞ্গোর বিভিন্ন 
জেলার খবরাখবর, নানা তথ্য সংবাঁলত প্রবন্ধ, সংবাদচিত্র ও' সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি 


প্রাতি সংখ্যা £ ছয় পয়সা 


ষান্মাসক ঃ দেড় টাকা বার্ষক £ তন টাকা 


(ভি, পি, তে কোনো পাঁত্রকা পাঠানো হয় না) 


অগ্রিম চাদা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার জন্য ' 
নিচের ঠিকানায় {লিখুন 





তথ্য ও জনসংযোগ অধ্িকর্ত! 


পঙ্ছচিমবঙ্গ সরকার 
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা ১ 





. ভাবে, তাঁরাও জনসংঘের , 


ডব্রিউ, বি (আই তআ্যশ্ড পি, আর) আয গে) ২৩৬৬৮ / ৬৮ 


দর্পণ 1 শ্ক্রবার ৩রা জানুয়ারি ১ 


এই প্রুসঙ্গে ' জেনে রাখা ভাল 


' ' যে দল্ত্যাগের এই হিড়িক থেকে 


বামপল্ধী দলগীলও বাদ পড়ে 
-না। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে, বারা- 
ia এক -/প্রভাবশালশী দক্ষিণ 

পন্থী কমিউনিস্ট নেতা বেশ কিছু 
অন্রাগী সহ জনসংঘে গিয়ে যোগ 
দিয়েছেন। ঘটনাটা 'বাচন্র। ইতি- 
পূর্বে কাঁমডীনস্ট পার্ট ছেড়ে 
কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনা শোনা 
গেছে। 2৬ 


করুছে। সন্দেহ হয়, রামপন্থী 
“দলের নেতা ও রুমশিদের মধ্যেও 


প্রদেশে চরণ সিং প্রমুখ কংগ্রেস *বোধহর সাম্প্রদ যিকতার বাঁজ সপ্ত 


আছে। অন্ততঃ এই অঞ্চলে সংযুন্ত 
সমাজতন্ত্র দলের কার্যকলাপ 
হন্দী নিয়ে আন্দোলন, কাচ সত্যা- 


কম যান না। 


'কমিউীনস্ট পার্টি যখন উত্তর প্রদেশে 


জনসংঘের সংগে সরকার গঠনে 
রাজ হয়েছিল, তখন কি নিজের 
দলের এবং অন্যান্য বামপল্থী দলের 
কিছ; নেতা বা সভ্যের সপ্ত সাম্প্র- 
দায়ক মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছিল ? 


শুকোতে এখনও দুমাসের মত 
লাগবে। কিন্তু তবুও আর "তান 
অপেক্ষা করতে পারছেন না ৪ঠা 
জানুয়ারীর মধ্যে তিনি কোলকাতায় 
অবতীর্ণ হচ্ছেন বলে তান জানি- 
য়েছেন। 

তবে একটা বিষয়ে তাঁকে চিন্তিত 
দেখা গেল। "তান লিখেছেন বাংলা 
দেশ থেকে তাঁর অনুপাস্থাত তাঁর 
দলের সমস্ত কর্মসূচী । বাণচাল 
করে দিয়েছে। 

* বষ্টাি থেকে পাঁরপকার যে, তাঁর 
নির্বাচনঈ বন্তৃতায় প্রধান আক্রমণ 
কেন্দ্র হবে খ্যন্তফ্রন্ট এবং বিশেষ 
করে কমউীনিস্ট পাঁর্ট। প্যালশের 


' 'রপোর্টে জানা যায় যে, মোঁদনীপুরে 


তাঁর উপর যে আক্রমণ হয়েছিল 
তার দায়িত্ব যুন্তক্রন্টের কোন শরী- 
কের ছিল না। এই সম্পর্কে যাদের 
প্রথমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তারা 
সকলেই কংগ্রেস দলের সমর্থক। 
অবশ্য কংগ্রেস দল বা লোকদল 
যাতে প্রচার আঁভযান চালাতে পারে 
তার জন্য কিছ যুক্তফ্রন্ট কর্মীকেও 
গ্রেপ্তার করা হয় কয়েকদিন পরে। 
কোলকাতায় ফিরে কবীর সাহেব 
একটু মুস্কিলে পড়বেন, কারণ 
লোকদলের মধ্যে থেয়োখোঁয় বেশ 
জমে উঠেছে। টাকা পয়সা নিয়ে 
গন্ডগোল। বিভম্ব জেলা থেকে 
লোকদলের পক্ষের নতুন গাঁজয়ে 
ওঠা নেতারা দলের দ্বিতীয় নেতা 
শ্রীগঞ্গাধর প্রামাণকের কাছ থেকে 
টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছে। কেউই 
নিজেরা নির্বাচনী কাজের জন্য 
নিজেদের এলাকা থেকে টাকা 
তোলার চেষ্টা করছেন না। \ 


(শেষাংশ সপ্তম পণ্ঠায় ) 






নরেশ 
গবকারের এন 
অগগভানিক : 
বিধান . 


, (দপপের সংবাদদাতা ১ 
অল্প সরকার সম্প্রীত জেলা 
এবং শহরগনীলতে স্বায়ন্তশাসনের 
দুই নতুন পণ্থা চাল; করেছেন! 
জেলাগীলতে সকলপ্রকার উন্নয়ন 
কাজের জন্য ডেভলপমেন্ট বোর্ড 
স্থাপন করা হচ্ছে। এবং শহর- 


করলেই যে প্রশ্ন সর্বাগ্রে মনে আসে ' 
তা হল যে যখন জেলা পারষদ এবং 
, পঞ্চায়েত সাঁমাতিগ্র্রীলকে উন্নয়ন- 


মূলক কাজের জন্য বিধিবদ্ধ ভাবেই 
দায়ত্ব অর্পণ করা আছে তখন 
নতুন ডেভলপমেন্ট বোগ্লির 
কাজ {ক হবে? 

গৃদ্বতশিয়ঃ ডেভলপমেন্ট বোর্ডের 
পাঁরচালনার দায়িত্ব কার বা কাদের 
উপর ন্যস্ত শ্বাকবে? দ্বিতীয় 
প্রশ্নের উত্তরেই প্রথম প্রশ্নেরও 
জবাব পাওয়া যাবে। সরকার থেকে 
ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রত্যেক 
জেলার কালেকটর এই বোর্ডগ্যালর 
সভাপাঁতি থাকবেন। স্বভাবতই 
বোর্ডেতে যাঁদও জেলা পাঁরষদের 
সভাপাতি, পঞ্চায়েত সমাতগ্যালর 
সভাপাতিরা, জেলা এাঁগ্রকালচার 
আফসার এবং অনান্য আমলারা 
সদস্য হিসেবে থাকবেন সকল 
কাজের পুরো দাঁয়ত্ব ও ক্ষমতা 
কালেকটর সাহেবের উপরই 
বর্তাবে। সরকার যাই বলুন না 
কেন এর একটা অর্থই করা যায় 
যে সরকার জ্যসাধারণের নির্বা- 
চিত প্রাতানীধদের উপর (অর্থাৎ 
জেলা পাঁরষদ, পণ্টায়েত প্রস্থ ) 
ভরসা রাখছেন না, রাখছেন নিজস্ব 
কর্মচারীর উপর, যাকে দিয়ে 
সরকার ইচ্ছামত যা খনসী তাই 
কারয়ে দিতে )পারবেন। এই 


প্রধানতঃ  'শল্পনগর ' 






শা? গেলেন 


অর্থাৎ আস্থাভাজন কিছ লোক- 
দের হাতে এই ভার তুলে দেওয়ার 
পর। এই সম্পর্কে একটি "বিলি রাজ্য 
{বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের প্রবল ৷ 


. জন্য আন্দোলন থেকে। এই শহর- 
' {টির আধকাংশ নাগাঁরক স্থানীয় 
কয়লাখাঁনতে কাজ করেন। .খাঁনাটি 
পারিক সেক্টরের অন্তঠভুত্ত। এখানে 
















ভাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, 
এস্‌. বি. বি. এস. (কলিঃ) 
 আুর্বেদাচাধ্য। 


{ 1. শুক্রবার শুরা জান,য়ারণ ১৯৬৯ 


'গাঠাদেমের নাগরিকৰ। মিউনিমিগ্যা্িটি গেলেন 


কারের মনোনীত কমিটি 


(রা) 


সঙ্গাত। অতএব সরকার এ শহরের অর্থন্টাীত । একচেটিয়া পধাজপাঁতি- 


জন্য একাঁট কামাঁট গঠন করে তার ‘দের কুক্িগত ছিল, কিন্তু এখন 
এই আইন পাশের - ফলে শিল্প; 


হাতে সকল দায়িত্ব অর্পণ করবেন। 
এই ঘোষণা“থেকে সরককীরের আসল, পৌরএন্যুয়,ব 


Ec 





' বনয়োগ করা হবে 


গলের সরকারী লোনা 
প্রায় ৩০,০০০ কয়লাখাঁন শ্রামক 
ন্যনতম পৌর সুযোগ-সুবিধা থেকে 
বাত ছিল। এই সংশোধন? 
বিলাটির উদ্দেশ্য (ছল একাটি পৌর- 
পারষর্দ গঠন করে শ্রামকদের 
পৌর ,' সুযোগ-সুবিধা দানের 

করা। রাজ্য বিধানসভার 
সকল” দলের সদস্যই এইরুপ একাটি 


পোঁরসভা সংশোধন বিন ,পাশ পৌর-পারষদ গঠনের জন্য দাবী 


করে অল্পের কংগ্রেস সরকার, 


বিড়লা প্রভাতি ?শজ্পগো্ঠির হাতে 


জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু সরকার 


তাঁদের এ দাবীর প্রীত কর্ণপাত , 


শিল্প এলাকাসমূহের প্রশাসনের করেনান। সম্প্রাত সরকার এই 


ভার তুলে দিলেন। গণতান্লিক 
ভারতবর্ষে এতাঁদন পর্যন্ত কেবল 


অশেষ কল্যাণ 


=গিয়াছেন। 


৫১১০) 


| 


'কয়লাখনির  শ্রামকদের পোঁর 
সুবিধার জন্য একটি পাঁরষদ গঠনে 


Hj € 
গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
% বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
হারের দ্বারা মানব জাতির 


সাধন করিয়া 


শান্্রানুমো দিত প্রগালীতে 

দেশজাত তেষজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দস্তরৌরের মহৌষধ । 


সাধন! টউষধালয় _ ঢাকা 
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ইট, কলিকাতা 
সাধন! উধধালয় রোড, সাধন। লগ 
কলিকাতু-৪ঃ 


রাজী, হন এবং একাঁট 5 
সংশোধনী বিল পেশ করা' হয়॥ ' 
কল্তু বিলটি যখন বিধান 
পেশ করা হল তখন এর প্রতি-' 
হি 


তর 


কোন দিতে 
প পৌর পারষদ গঠন করবার 
দেওয়া হয়েছে। পৌর 
মন্ত শ্রীএন, সি নাইডু 


৷ ভয়ত, এসব পৌর পাঁরষদগদলির 


সদস্যদের মনোনয়নের ভান্তিতে 
বনর্বাচনের 
ভিত্তিতে নয়। এবং পাঁরষদগ্দলর 
সদস্য হবেন, শিল্প এলাকার কার- 
খানার মালিক, শ্রামক ও সরকারী 
প্রাতিনীধবৃন্দ। বিধানসভার সদ- 
স্যরা এই মনোনয়ন পদ্ধাতর 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদজ্ঞাপন করলে 
শ্রীনাইডু জানান, ' ‘নির্বাচন অন্দ- 
ম্ঠিত হলে নানা প্রকার দলাদাঁল ও 
রেষারোয়র সাঁম্ট হয় এবং ফলে 


মালিক-শ্রামক সম্পর্কের অবনতি 


ঘটবে) তাই সরকার মনোনয়নের 
ভিত্তিতে এসব পৌর পরিষদ গঠ- 
নের সিদ্ধান্ত করেছেন। এছাড়া 
এ সংশোধনী বিলে পাঁরষদগুলির 
সভাপাঁত সরকার কর্তৃক মনোনীত 
অথবা পরিষদের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক 
নির্বাচত হবে তাও স্পষ্টভাবে 
বলা হয়ান। 

কংগ্রেস সদস্য শ্রীপ, কোটাইয়া 
এই বিলের বিরোধিতা করে বলেন, 
এইভাবে সরকার পৌর শাসনের 
ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করবার 
চেষ্টা করছেন। অন্য একজন 'নর্দ- 
লীয় সদস্য জানতে চান, সরকার 
কি অতঃপর সমস্তরকম নির্বাচনই 
বাতিল করবেন? 


মালিকদের স্বৈরাচার বেড়ে যাবে 


যাই হোক, সমস্ত রকম বিরো- 

তা সত্বেও বিলটি পাশ হয়ে যায়। 
এর ফল দাঁড়াল এই যে, শিল্প- 
গোষ্ঠীর মালিকরা যাঁরা ইতিমধ্যেই 
নিজের নিজের কারখানা এলাকায় 
যথেচ্ছ স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছেন 
এখন থেকে এঁ খামখেয়ালী স্বৈরা- 
চার চালাবার জন্য তাঁদের হাতে 
আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হল। 'মর- 
পুর কাগজানগর এলাকায় বিড়লা- 
দের দুটি বড় কারখানা আছে। 
সেখানকার শ্রামকদের পরয়ঃপ্রণালপ 
অথবা পাণীয় জল্লের কোন ব্যবস্থা 
নেই। এমন কি যাতায়াতের ভাল 
রাস্তাও নেই! কিন্তু কেউই 'িড়- 
লাদের এই কুশাসনের। বিরদ্ধে 
কোন কথা বলতে পারেনা। ভাঁব- 
ষ্যতে মালিক এবং সরকারী প্রাত- 
'নিধিরা একজোট হয়ে পোৌঁর-পাি- 
ষদে শ্রীমক, প্রাতানাধিদের কোন- 
ঠাস করে ফেলবে এবং শ্রমিকদের 
নিজেদের কল্যাণ সাধণের কোন 
পথই থাকবে না। 





~~ 


সাত? 


(লাকদলের 
'নেড়ার 

3 হাটে প্রচুর 
টাকা 1 আছে 


(দলের নেতারা জেলা সফরে 
থয এলাকাতে টাকা তোলার 
বাবস্থা করতে উপদেশ দিয়েছি- 
লেন। সবাই জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
সেটা সম্ভব নয়। আর দলের যখন 
টাকার ব্যবস্থা আছে এবং সেই 
টাকা থেকে কোন কোন এলাকায় 
বেশ খরচও করা হচ্ছে তাহলে 
কেন অন্যান্য এলাকাও এই সুবিধা 
পাবে না, এই প্রশ্ন অনেকেই 
করেছেন। 

এমন কি লোকদলের রাজ্য 
কাঁমাটর একক্নন নেতা 'বাভক্ন 
সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে দলের 
আভ্যন্তরীণ কলহের একটি বিশদ 
চিত স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে দিয়ে গেছেন। 
তাঁর কথাতে এ কথা পাঁরম্কার 
হয়েছে যে, কবীর সাহেবের হাতে 
প্রচুর টাকা আছে। 

কোথা থেকে টাকা আসছে এ 
প্রশ্ন অবশ্য অনেকেই করেছেন। 
এবং জবাবে তান শুধ্য অর্থপূর্ণ- 
ভাবে মদ; হেসেছেন। ভাবটা যেন, 
আপনারা ত সবই জানেন, তাহলে, 
এই ব্যাপারে কেন প্রম্ন। 
এদিকে মনোনয়ন পন্ন.দাখিলের 
শেষ তারিখ ৮ই' জানুয়ারী । 
কবরের পূব ঘোষণানযযা়ী লোক, 
দলের মোট প্রার্থী সংখ্যা একশ 
জনের মত। এই জানুয়ারী দলের 
সভায় প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে 
চদড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। , 
কবাঁর সাহেব আশাবাদী লোক। 
পণ্টাশ জন নির্বাচিত হবেই এবং 
দল কংগ্রেসের সঙ্গে 
কথা চিন্তা করবে যাঁদ কংগ্রেস 
লোকদলের প্রাতনিধিকে মখ্যমল্্ী 
হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। 
সাহিত্যের ছাত্র কবীর সাহেব। 
আর কল্পনা অলীক হলেও 
সাহিত্যানুরাগীঁর পক্ষে খুব একটা 
অমার্জনীয় অপরাধ নয়। বয়স 
হলেও কবীর সাহেব কম্পনায় 
তরুণ আর কাজকর্ম বাস্তব ধমশ 
হলেও আশা তাঁর আকাশ ছোঁয়া। 





ব্যততক্রমহীন--নিয়মি ত প্রকাশ 
মাসিক লিট্ল ম্যাগাজিন 


গল্পকবিতা 
সর্ধাধিনিক রচনাধারার ব্যন্িরামিটার 
২য় বর্ষ ওয় সংখ্যা 
(ডিসেম্বর *৬৮) 
বেরোলো 
মুল পরিবেশক : আনুন ্ 
১৭১, স্ুর্ধ সেন দ্ীট, কলি-১২। 


“আয় _ 


॥ ভাট 2 
সৎ্শীকত ভনভ্ভা 


কোলকাতায় কালোয়াতী জমার 


চহা! 


দল: আনাচে-কানাচে এবং ট্রাম-বাস 
বন্ধ হলে মাঝ রাস্তায় কাগজ 
বিছিয়ে বসত। গানের তুলনামূলক 
আলোচনা এদের মধ্যে যত জমে 
উঠত, বেশী দামের টিকিট আলা- 
দের মধ্যে তার শতাংশও নয়। এক- 
জন শ্রোতার কথা জান ১৯২৫ সন 
থেকে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত যার 
প্রথম শ্রেণীর একটা ভালো 
জলসাও বাদ পড়েন। পঃ 
রবিশঙ্করের বাজনার রোজ- 
নামচা তার নখদর্পণে। পান্ডতজী 
পরে আসরের 
খোঁজ করতেন এবং সংগে নিয়ে 
ভিতরে ঢুকতেন। এর সমকক্ষ না 
হলেও বর্তমান লেখকের গাঁত- 
পিপাসা 'মটেছে জলসার বাইরে 
গান শুনে সন ১৯৪৪ থেকে 
জ্যোতি, পূরবী, শ্রী, রঙমহল, রক্সণী 
সনেমার ফুট পাথে কাগজ বাঁছয়ে 
অথবা জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে বাইরের 
রকে বসে। কঝংকারের দৌলতে 
ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণীদের সেরা 
অন,চ্ঠান শোনা গেছে বাইরের মাই- 
কের এাঁতমখানায়। এদের মধ্যে 
উল্লেখয্নেগ্য উঃ আলাউদ্দীন, হাফিজ 
* আল, ফৈয়জ, আমীর খাঁ, নিসার 
হোসেন, গোলাম আল খাঁ, পঃ 
ওতকারনাথ, বিনয়েক রাও পটবর্থন, 
ডি ভি পলস্কর, কৈসরবাঈ কের- 
কর, হীরাবাঈ বরোদকর, গঙ্গুবাঈ 
হাঙ্গাল, অঞ্জানবাঈ লোলেকর, 
মাণিক ভার্ম) উঃ আলী আকবর 
খাঁ, বিলায়েৎ হোসেন খাঁ ইত্যাঁদ। 
একদিনের এক এক জায়গায় এক 
একজন শিল্পীর আঁবস্মরণীয় 
অনষ্ঠান বিকীর্ধমান মাঁণখন্ডের 
মতো স্মাঁতপটে গাঁথা। এর মধ্যে 
কারো মুখ মৃত্যুর টানে অকালে 
অপসৃ্ত হয়েছে-মনে পড়ে পঃ ভি 
ভি পলুস্কর এবং আনোখেলালের 
সুখ! প্রথম জনের অনায়াস সুর" 
সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় জনের সহজ 
সংগত । 
আজকাল টাকা থাকলে গান 
শোনায় কোনো বাধা নেই। তবু 
দেখা যায় অর্ধেক হল বারোটা 
বাজতে না বাজতেই ফাঁকা । আইন- 
শৃঙ্খলার আঁভভাবকেরা বাইরের 
০৮০5 জার 
করে রবাহৃতদের ঝামেলা থেকে 
অব্যাহত পেয়েছেন। কিন্তু তাতে 
"করে .স্ংগীতের ' কল্যাণ কতটুকু 
সাধিত হয়েছে সে-কথা ভাববার 
সময় এসেছে। যে কোনো জলসায় 
গেলেই শোনা যায় রাঁসকের অদর্শনে 
নিষ্প্রাণ শিল্পীর যাল্লক গায়ন 
অথবা বাদন এবং -টেরি-উল অথবা 
বেমারসী সমাচ্ছাদত কমাপ্লমে-. 
ন্টার-ধাঁরিগণের নিরুত্তাপ ম্ুখ- 


বান্টি এ 





টি 


বিশেষ করে, কারা কোথাও কোথাও 
এরকম উক্তি দেখোছি যে, পাঁথবী- 


চাঁদের, মধ্যে এমন একটা ত্রিশঙ্কুর 


*** দ্রেশ আছে, যেখানে পেশছলে নাক 


চ্ছাব। এই চিত্র রাগসংগণতের 
পক্ষে খুব আশাবহ নয়। 


এগোনো-পেছনো কিছুই করা যাবে 


না। এরকম পয়েন্টাট খানিকটা 


বাইরে মাইক দলে আইন- হাইপাঁথকাল বা ওপপাত্তিক 'িচার্য- 
শঞ্খলা কোথায় রসাতলে গেছে মলক, যদিও সাধারণ ভাবে বোঝ- 


আমার জানা নেই তবে পোশের 
বাড়ীর বাঁসন্দাদের নিদ্রাহ্ীনতার 
অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা গেছে! 
কিন্তু বড়াঁদন, ইংরেজী নববর্ষ 
অথবা বিজয়ার ভাসানের নামে যে 
উৎকট হুল্লোড়-বাঁজ হয় বা দেও- 
য়ালীর রাত্রে পাশ্ববতশী পাড়ার 
ক্লাবের “তরুণ সমাজ” যখন সতেজে 
মা-কালীর সেবা করে তখাঁন তাদের 
নিদ্রা দেবী কোন দেশে দৌর্ড মারেন 
জানতে বাসনা হয়। যে কোনো 
উপলক্ষে অহোরান্ত মাইকের অমা- 
ক দৌরাত্য্যে শহরবাসী যখন 
আঁতষ্ঠ তখন রাগসংগীঁতের খাতিরে 


গেটে এসেই তাঁর মাইকের সিদ্ধান্তটা একটু শিথিল 


করা যায় কিনা, কতৃপক্ষদের একটু 
ভেবে দেখতে বলি। 

এই প্রসংগে ২১শে ডিসেম্বরের 
দেশ পতিকায় শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যা- 
য়ের আলোচনা সময়োচত। সংগন- 
তের আন্তর প্রসংগে তান যে সব 
প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্বন্ধে বারা- 
ন্তরে আলোচনা করব। 

মাঝারি গায়কদের জন্য সুযোগ 

কোনো শিল্প মাধ্যমের যাঁদ 
' ব্যাবহাঁরক প্রয়োজন বা প্রকাশনা 
না থাকে তাহলে তার অপম্‌ত্যু 
আনিবার্ধ। আমাদের সামাজিক 
এবং ধর্মীয় প্রয়োজনে একদা পটের 
প্রয়োজনে পঢটাশল্প সমন্ধ হয়োছল। 
সমাজ মানসের পরিবর্তনে তার 
চাহিদা ফাাঁরয়ে যেতেই তার মরণ 
ঘটল এবং তার আশ্রয় জুটল জাদু- 
ঘরের মরা কুগুরিতে। আমাদের 
মাঙ্গালক অনুষ্ঠানে এবং উৎসবে 
এক সময়ে সানাই এবং নাটঃয়াদের 
গান-বাজনা ছিল আবশ্যক। পাঁশ্চমন 
সভ্যতার অনুপ্রবেশের সংগে সংগে 
এল গড়ের বাদ্য আর বাঈ-নাচ। 
পটুয়া আর নাট;য়ারা এখন কোন 

( শেষাংশ ৯ম পৃচ্ডায় ) 


এডগার হুভার 
খুশী 


(৫ম পৃষ্ডার পর) 


ভেসাটগেসুন )-এর কর্তা ৭৩ বছ- 
রের বৃদ্ধ এডগার হুভার। শোনা 
যায় গত দুই রাম্ট্রপাতির আমলে 
হুভার খ্‌ব খুশী ছিলেন না। 
এডগার হুভারের মতে, “আইন 
ও শৃজ্খথলাই আসল, ন্যায়ীবচার 
পরে।” এবং এই নটুতর অনুসরনে 
তিনি মাকিন যুন্তরাম্ট্রে এন এক 
ভাঁতর সম্টার করেন যার ফলে 
তরুণ সমাজ ইদাননং ক্ষেপে উঠেছে। 
নির্বাচনের আগে ডেমোক্লাট দলের 
প্রার্থী, ইউজিন ম্যাকার্থণী তরুণদের 
মধ্যে বিশেষভাবে প্রিয় হয়ে ওঠেন 
যখন তিনি আশ্বাস দেন, “আম 


বার জর: পাঁথবাচাঁদের যাত্রাপথের 
পর্থাটকরে যেমন আমরা চড়াই-উৎ- 
রাই পথ বলে দেখোছ। সেভাবেই 
দেখতে হবে। 

এপেলো-৮ এর যাত্রা 

পাঁথবী ও চাঁদ দুই-ই ভ্রাম্য- 
মান বলে হিসাবের দ্বারা বোঝা 
গেল যে, ২১-২৭ ডিসেম্বর, অথবা 
৪-৮ জানুয়ারীর মধ্যে পাঁথবী 
থেকে চাঁদের দেশে গিয়ে আবার 
ফেরা সম্ভব । 


২১শে ডিসেম্বর পৃথিবী থেকে' ফে 


যাত্রা করে এপোলো-৮ ব্যোমখানাকে 
পাঁথবী প্রদাক্ষণের কক্ষপথে স্থাপন 
করা হালো। 

হয়েছে পাঁক্ং অরাবট। এএন/ 
এপোলো-৮-এর গাঁতবেগ টা 


প্রায় ১৮,০০০ যা? 
পেশছতে ঘন্টায়... প্রায়? ৫, ০9০৫. 


মাইল গতিবেগ দরকার। পাথবীকে 


, এপোলো-৮ 
ব্যোমধানের মোট উচ্চতা ছল 
৩৬৩ ফুট; অর্থাৎ আমাদের কল- 
কাতার মনুমেষ্টের অপেক্ষা তিন 
গুণেরও বেশী উচ্চ 

সর্বসাকুল্যে ২৫,০০০ মাইল 
গতিবেগ নিয়ে পাঁথবাঁ প্রদক্ষিণের 
কক্ষপথ থেকে চ্যত হয়ে ৬৬ ঘন্টা 
পরে ২১৬,০০০ মাইল ( আমরা 
সব সাধারণ গড়পড়তা 'হিসাব ধরাছি 
বোঝার স্বীবধার জন্য) পাহাড়ের 
শাঁ্ষদেশ পার হবার সময়ে এপোলো 
৮ এর গাঁতবেগ অবাশস্ট ছিল মান্র 
ঘন্টায় ৩০০০ মাইল। 

চাঁদের উপগ্রহ 

এবারে চাঁদের দিকে অবতরণ 
করতে করতে এপোলো-৮এর গাঁতি- 
বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে হতে 
চাঁদের জাম থেকে প্রায় শ'খানেক 
মাইল উচ্চ থেকে আবার তার পত- 
নের গাঁতবেগকে রোধ করা হতে 
লাগলো উল্টো দিকের রকট-ইনজিন 
চাঁলয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এপোলো-৮ 
এর গঁতমুখকে ঘুরিয়ে চাঁদের 
জমির সমান্তরাল করা হোলো। 

কাজেই প্রথমে ৭১-১৯০ মাইল 
উপক্স্তাকার কক্ষপথে পরে আরো 
একটু সংশোধন করে প্রায় পূর্ণ 
বৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদের জাঁমর 
থেকে মাত্র ৬০ মাইল উচ্ডে চাঁদের 
চারধারে গ্যপোলো-চকে চক্কর 
খাওয়ানো হতে লাগলো! অর্থাৎ 
এপোলো-৮ যেন চাঁদের উপগ্রহ 
হয়ে দাঁড়ালো । চাঁদে কোনো বায়ু 
মণ্ডল নেই, কাজেই চাঁদের জমির 


প্রেসিডেন্ট হলে হুভারকে তাড়াব”। মাত্র ৬০ মাইল উচ্চেই নিরাপদে 


'ঘন বায়ুমণ্ডলে 


দপণ ॥. শুক্রবার ৩রা জানুয়ারি ১১ 


আসল ইতিহাসের প্রারন্ত 


পৃষ্ঠার পর) 


এপোলো-৮-কে যেন চাঁদের পার্কিং 
অরাবট ব প্রদাক্ষণের কক্ষ পথে 
স্থাপন করা সম্ভব।' 

দশবার এপোলো-৮ আরোহী 
্রয়ী বীর আমেরিকান, বোরম্যান 
লোভেল ও এন্ডারস চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
করেছেন, প্রাত দুই ঘন্টায় একবার 
করে। এ, দুই১ঘন্টার মধ্যে যখন 
৪৫ ানটের জন্য. তাঁরা চাঁদের. 


চর অদৃশ্য উল্টো পিঠের দিকে 


চলে যাচ্ছিলেন, তখন পৃথিবীর 
সঙ্গে বেতারবার্তার যোগাযোগ ছিন্ন 
হয়ে যাচ্ছিল। 

চাঁদের বহু ছবি তাঁরা তুলে- 
ছেন--তাঁদের মতে চাঁদের উল্টো 
পিঠে খানাখন্দ ' বড়ো বেশী, দৃশ্য 
গপঠেই ভাঁবষ্যতে, অবতরণ করা 
সম্ভব। অবশ্যই অবতরণের পরে 
প্থিবীর সব্গে বেতার মারফৎ 
গাযোগ রাখার জন্য নিশ্চয়ই 
দ্য এপঠেই একমাত্র অবতরণ করা 
রী পারে। ছাঁব এবং তাঁদের 


আর নাম দেওয়া অভিযান থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যা- 


দূর {বশ্লেষণের কাজ এখনও চলছে 
১ প্রত্যাবর্তন 

রর চন্দ্র-্রর্দাক্ষণ সমাপ্ত 
কটা বিশেষ স্থান থেকে 
রকেট ইনাঁজন চালিয়ে দিয়ে, চন্দ্- 
্র্দাক্ষিণের কক্ষপথ থেকে চ্যত হয়ে 
তাঁরা আবার ওদিকের ২৪০০০ 
মাইল খাড়া পথ বেয়ে উঠে, শীর্ষ- 


- দেশ থেকে এবারে ২,১৬,০০০ 


উত্রাই পথ বেয়ে পৃথিবীর দিকে 
অবতরণ করবেন। সৌঁদন "ছল 
খুষ্টমাস ২৫শে ডিসেম্বর, ভারতীয় 
সময় বেলা ১৯টা। এবারে দীর্ঘ 
৬৬ ঘন্টা ধরে পাঁথবীর দিকে অব- 
তরণ কালেই বিপদ সর্বাধিক। 
কারণ, পৃথকে ঘরে রয়েছে 


এপোলো-৮ এর গাঁতিবেগ হয়ে 
দাঁড়াচ্ছে প্রায় প্রাতি সেকেন্ডে ৭ 
মাইল বা ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইলের 
মতন (অর্থাৎ ষে গাঁতবেগ নিয়ে 
পাঁথবী ত্যাগ করে শীর্ষ দেশে 
উঠতে হয়, সেই গতিবেগ আর 
কি!) বলা বাহুল্য, বায়ুর ঘর্ষণে 
জবলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার 
কথা । 

সেজন্য পূর্ব নির্ধারিত একাঁট 
বিশেষ স্থানে (বায়ুমশ্ডলের মধ্যে 
যেন ছোট্ট একটি দরজার ভেতর 
দিয়ে) তিক ঠিক কোণে (angle) 
প্রবেশ করা একান্ত প্রয়োজন! 
২৬ ও ২৭ ভিসেম্বর যখন তাঁদের 
গঁতিপথের সংশোধন করার 
(course correction) প্রয়োজন 
থাকলো না, তখন বোঝা গেল 
চন্দ্রজয়ী শ্ৰয়াঁবাঁর নিরাপদ। কারণ 
তাঁদের এ্যাপোলো-৮ এখন যে- বল- 
বিদ্যার (celestial mechanics) 
নিয়মাবশে পাঁথবীতে প্রত্যাবর্তন 
করছে। যে নিয়মের জোরে আমরা 
বলে দিতে পাঁর যে, আজ থেকে 
দশ বছর পরে বা আরো পরে 





সেকেন্ডে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হবে 
ইত্যাঁদ, যেটা নিশ্চয়ই আগামী » 
কাল ঠিক সময়ে দিল্লী মেল হাওড়া 
পেশছবে দিনা, তা বলা যায় না। 
তাঁদের. তখন কলকাতার রাস্তায় 
চলতে গাড়ী চাপার বিপদের সম্ভা- 
বনা থেকেও কম 'বিপদ। 
তারা ২৭শে ডিসেম্বর ভারতাঁয় 
সময় রাত ১:১৪ মিনিট নাগাদ 
নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরের হাও- 
য়াই দ্বীপপুরের নিকটে পূর্ব 
নির্ধারিত স্থানের মাত্র চার মাইল 
দুরে অবতীর্ণ করেছেন। বায়ুর 
ঘর্ষণে তাঁদের এপোলো-৮ এর তাপ- 
মান্রা ৩০০০ 'র্ডাগ্র থেকে প্রায় 
৬০০০ 'ডাগ্র সেনটিগ্রেড হয়ে 
দাঁড়ায়। চন্দ্রজয়ীন্রয়ী বীর অবশ্য 
মূল এপোলো ৮ থেকে একটা 
তম তততাতে (নেদে জে 
করে একটা 
(capsule) মধ্যে 





স্পুটনিক স্থাপন, ৪ঠা অক্টোবর 
১৯৫৭ প্রথম মানুষ ইউাঁর গাগা- 
{রন (পরে মান দুর্ঘটনায় তান 
মারা গেছেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি 
আমরা শ্রদ্ধা জানাই) ১২-ই এপ্রিল 
১৯৬১, আবার বোরম্যান লোভেল- 
এনডারসের চন্দ্র-পরিক্রমার সফল 
সমাপ্ত ২৭শে িসেম্বর ১৯৬৮। 


এক্গেলসের ভাষাম্ন real] history) ? 


' হাসের জাঁততে জাতিতে মানুষে 


মানুষে হানাহানির কাজ এখনও 
চলছে। সেটাও একদিন শেষ হবে 
সারা পাঁথবী জুড়ে শোষণহাঁন 
সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । রি 
ভাবীকালের বৈজ্ঞানিক অগ্রগাত ( 
হার মানাবে আজকের মানুষের 
কল্পনাকে ।! 





পয়লা জানুয়ারী ছুট থাকায় এ 
সপ্তাহের দপশি একাঁদন পরে প্রকা+ 
{শত হল। আগামী সপ্তাহ থেকে 
দর্পণ আবার ০5 
প্রকাশিত হবে। রি 


২. ২ ক্ক 


ক 


=A 







লোকক ও রাগসংগীতের উৎস- 
সন্ধানে, শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজংকার- 
এর ইংরেজী প্রবন্ধের শ্রীমতী 
কষ্কা বসু-কৃত অনুবাদ। সংগীত 
পারষদ। ২:০০ টাকা। রবীন্দ্র- 


/সংগীতের নানা দিক, অরুণ 


চর 


ভট্টাচার্য সম্পাঁদত উত্তরসূরী-র 
সংগীতসংখ্যার ঝোর্ডবাঁধাই সংস্ক- 


রণ। সংগীত পাঁরষদ। ৫.০০ 
টাকা। আস বনাম মসী, সুনীতি 
ঘোষ। লক্ষী প্রিন্টিং প্রেস। 
৩.৫০ টাকা। | 


এঁশয়াটক সোসাইটি অফ 
সলোন-এর আমন্ত্রণে স্বনামখ্যাত 
রতনজনকর (জংকার নয়) মহা- 
শয়ের যে বন্তুতাট তাদের জর্নলে 
বহাদন পূর্বে প্রকাশিত হয়োছল 


সংগে 
কাতিপয় ক” গুগিন'ীর সাদশ্য 
. বিশে। লা ছেন। একে উৎস 
সাধ লে কনা জান না। 


", করেছেন। " তবে বহুপরিচিত অন 


৮ সসার্ঘকতা দরর্বোধ্য। 
, অবশ্য দুটোই আছে। 


স্যার বীরেনকে 


শি 





1 


টপ ছন্দকে অনুষ্টুভ বলার 
আভিধানে 
সাধারণ 
সম্পাদকের জবান থেকে জানা যায় 
যে, জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃত 
উদ্ধাতগ্ীল দেখে 'দয়েছেন। কিন্তু 
তৎসত্বেও “অসতোমা সদগময়ঃ” 
হল কী করে? “সদৃ্ময়” সঠিক 
পাঠ নয় কিঃ প্রাণানামান্দকারম, 
হয়েছে প্রাণনামানন্দকারমূ। দূশ্যতঃ 
হিন্দী 'লাপিরীতির অনুকরণ । 
'শাদদিলাবকীরিত' ছন্দ অবশ্য শারদ বল 
বক্রণীড়ত। ‘দিব্যেস্তভৈঃ’ না দিব্যৈঃ 
স্ত্ভৈঃ ? 'গায়ন্তিয়ম ন] গায়ন্তী- 
যম । যোগীনো, জুরাসুরগনাঃ 
ভিক্ষোপজশীব, বেদ্দারা পে ১৮) 
অবশ্য যথাক্কমে যোগনো, সঃরাসুর- 
গণাঃ, ভিক্ষোপজঁবী এবং বোঁদ- 


(কানঠাসা 
করার চেষ্কা 


(প্রথম পৃচ্জার পর) 


রদবদলের বিরুদ্ধে উপদেশ "দয়ে- 
ছেন। 

এর পর গোয়েত্কার আর কিছু 
করার ছিল না। বর্তমানে ভদ্রলোক 
চুপ করে আছেন, হয়ত বা অন্য 
কোন মতলবের কথা চিন্তা কর- 
ছেন। 

ইতিমধ্যে 'িড়লা পাঁরচাঁলত 
কোলকাতা মাড়োয়ারী গোঁ্ঠি স্যর 
বীরেনকে কোনঠাসা করার প্রচেষ্টা 
চাঁলয়ে যাচ্ছেন। হালেও 'বশ্ব- 
&ব্যাক কর্তা ম্যাকনামারা কোল- 
কাতা সফরে এসেছিলেন এবং তাঁকে 
বি, এম, 'বিড়লা একটি মধ্যাহ্ন 
ভোজনে আপ্যায়িত করেন। কোল- 
কাতার অনেক 'বাঁশস্ট শিল্পপাত 
ও ব্যবসায়ী নিন্দিত হয়োছলেন। 
স্যর বীরেনকে অবশ্য নিমন্ত্রণ পত্র 
হয় নি। 


[পণ ঘ' শুক্রবার তরা জানুয়ারী 





৯৯৬৯ 


যারা । 'িথনরা শ্যামা (পঃ ১৯) 
নিঠুর শ্যাম হবে মনে হয়। কুকুভ 
রাগ হবে ককুভ রাগ পেত ২৯)! 
এঁক্তান না বলে এঁকতান বলা 
সংগত। 'তদ্দেশীত্যুচ্যতে' (পঃ ৩০) 
বোধ হয় শব্ধ পাঠ। আশা কার 
আগাম সংস্করণে 'ভ্রম সংশোধনের 


যত্ন নেওয়া হবে [গবেষণা পুস্তক 


বলেই এতকথা লেখা হল, না হলে 
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ন্তরসরেণ” শি সংগীত 
সংখ্যাটি বাঁধাই করে রবীন্দ্রুসংগস- 
তের প্রবীণ আচার্য শ্রীযুক্ত শৈলজা- 
রঞ্জন মজুমদারকে, 4 উৎসর্গ করে 


অরুণবাব; তাঁর কাছে আমাদের 


কণ লাঘব করলেন বলে আঁকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছ। এই সংখ্যায় 
অধ্যক্ষ মজুমদারের প্রবন্ধটি এ 
অসাধারণ রচনা । 

কয়েকাট গানের প্রচলিত সু 
কোনো সুরান্তর নেই তার সংঘ 
রেকর্ডরেডিওর 


কারখানায় খটছে কে জানে। 
পাকিস্তান হওয়ার আগেও যে সব 
বাউল এবং বৈরাগীরা পূর্ব বঙ্গের 
গঞ্জের গ্রামে আখড়া করে থাকত 
তাদের ঠিকানা এখন সহজে মিলবে 
না। বোস্টম-বোম্টমীরা ভোর 
বেলায় প্রভাত বা জাগানিয়া গান 
গেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াত। 
আজ তাদের কোন্‌ পেশা জান 
না৷ সমাজের অর্থনোতিক ব্যবস্থার 
সংগে শিল্পের অস্তিত্বের প্রশ্ন 
শনাবড় ভাবে জ়ত। পুজা- 


পার্বণ ষাঁদ উঠে যায় তাহলে মংৎ-' 


শিল্পকে বাঁচয়ে রাখতে হলে তার 
নতুন প্রয়োজন খুজে বার করতে 
হবে। নতুবা শিল্পের দশা হবে 
দ্বাদশ শতকের পরে ভারতীয় 
ভাস্কর্ষের মতো। 

বাংলা দেশে 'বশেষতঃ কল- 
কাতায় ষে সব এ্তহ্যগত সংগীতের 
চর্চা ও শিক্ষণ আজো চলে আসছে 
তাকে সঙ্জীব অবস্থায় রাখতে হলে 
তার প্রদর্শনীর ভালো ব্যবস্থা 
থাকা চাই। রাগসংগণীতের জলসা 
উত্তর ভারতীয় ওস্তাদদের এবং 
দু-একজন বাঙাল! গায়কের গানের 
সুযোগ তব্য আছে। আধুনিক 
গান আর ক্রিকেট খেলার জন্য 
দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজনল। কিন্তু 
সাধারণ বাঙালী রাগসংগীতজ্ঞরা 


কেবলমাত্র িউসানর উপরে আর, 


কত কাল টিকতে পারবেন? এছাড়া 
আছে বাংলা টপ্পা, রাগাভীত্তক 
কাব্যসংগীত, লোক সংগীত ইত্যা- 
দির প্রশ্ন। কোলকাতায় অতুল- 
প্রসাদী, নজরুলী, 'হমাংশু গীত 
প্রভাত যে বহুতর গানের চর্চা 
আছে তা গাওয়ার সুযোগ রোঁড- 
ওর বাইরে আর কোথায়? লেখা 
যদি পাঠকের কাছে না পেশছায় 
এবং ছাঁব যাঁদ দর্শকের চোখে না 


ছি 


পুস্তক সমালোচন! 


হণরেছ্ছর চক্রবতশী 


পার্থক্য তান স্বর্ঠুলাপসহ পাশা- 
ব্জনার হেরফের ' নিয়ে আলোচন্] 
করেছেন। রবান্দ্রনাথের কয়েকাঁট 
গানের রাগ মিশ্রণ অরুণ- 
বাবুর দীর্ঘ আলোচনা কৌতুহলো- 
দ্দীপক। . 

কিন্তু তাঁর , দু-একটি,মন্তব্য ৯ 
সম্বন্ধে কারো 'কারো দ্বিমত হতে 

পারে। ' যেমন দেওরাকে তানি 
ধামারের সংক্ষেপ বলেছেন। ধামা- 
রের গাঁত বন্ধ এবং ৭ম এবং ১৪শ 
মানায় না আছে কোনো আঘাত, 
না আছে কোনো বোল। কিন্তু 
তৈওয়ার ৭ম মালাটতে বোল আছে 
এবং তাতে কোনো আড় ছা ন্র 
মশড় নেই৷ “আম কান পেতে ৭ 
গানাটকে আমরা বাউল অঙ্গে. গান 


কাট ‘বলে জানি, কীর্তন নয়। 


রবীন্দ্রনাথের “সংগণতাচিন্তা” 
সম্বন্ধে রাজ্যেশ্বর মিত্রের আলো- 
চনা গোড়া থেকেই ভ্রান্ত প্রস্তাব 


এতো ' সেই লেখা লিখে 
বা সেই ছাঁব একে লাভ? লেখা 
বা ছাব ফেলে রাখলেও দুই-তিন 
শতাব্দী পরে কারো না কারো চোখে 
হয়তো পড়তে পারে। কিন্তু গানের 
বেলায় সে সম্ভাবনা কতটুকু ? 


সুরসভা-র জলসা 
এই দ্যাম্টকোন থেকে “সুর- 
সভা*-র সাম্প্রাতক তন 'দনের 
জলসা (রবীন্দ্র সরোবর ২২, ২৪, 
২৫ ডিসেম্বর) একটি প্রশংসনীয় 
গজল, দাদরা, রবীন্দ্রসংগীত, 
ইত্যাদি গানে তিনদিনে পণ্টাশ-ষাট 
জন গাঁয়ক-গাঁয়কার গতবাদ্য 
পাঁরবেশনের সুযোগ করে 'দিয়ে- 
ছেন এরা! গানের বেলায় যেমন 
এক এক গায়কের এক এক রুচি, 
শ্লোতাদেরও তেমাঁন_কারো রাগ- 
সংগীত পছন্দ কারো বা রবীন্দ্র 
সংগত; কউ গান ভালোবাসেন, 
কেউ বা বাজনা । এমন অবস্থায় 
ভোজ্যতালিকার সামঞ্জস্য বিধান 
কঠিন ব্যাপার। এর মধ্যে আবার 
কয়েকাট ভজন ও লোকগীত 
সংমেলক কন্ঠে গাওয়ানো হয়েছে। 
আধ্মীনক ব্যালে নৃত্যেরও দুটি 
অনুষ্ঠান ছিল। তা ছাড়া বেহালা 
এবং সেতার বাজনা। 
এই মিশ্র তালিকার প্রত্যেকটি 
অনুষ্ঠানের মান সমান রাখা কম্ট- 
সাধ্য। অংশগ্রহণকারীদের সকলের 
দক্ষতাও সমান হওয়া কঠিন। এমন 
ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে 
অনুষ্ঠানসূচদ আগে৷ থেকে একট: 
যাচাই করে নিতে হয়। 
হেতু জলসার উদ্যোন্তা রাঁব- 
তীর্থ এবং হিমাংশু সংগীত প্রাত- 
ষোঁগতার কর্তৃপক্ষ, সেই হেতু 
অংশগ্রহণকারীরা স্বভাবত এই দুই 


সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়া কঠিন। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, উপন্যাস 
শ্রীভীতিতে তাঁর ধারণার যে বিবর্তন 
দেখা যায়, তাঁর সংগীত চিন্তা তার 
কোনো ব্যাতিক্রম নয়। এসম্বন্ধে 
১৩৭৫-এর 'জাগৃহি" পত্রিকায় যে 
১ বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত 
হয়েছে তাতে বর্তমান লেখক প্রমাণ 
করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের সর- 
রচনা এবং সংগীত চেতনা পর্যায়- 
ক্রমে বিবার্তত হয়েছে। এই পাঁর- 
বর্ন সম্বন্ধে শ্রীদলশপকুমার 
রায়ের প্রশ্নের উত্তরে কাঁবকে কবুল 
করতে হয়েছে যে, তান মত বদ- 
লেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন যেন 
জীবনের শেষ দন পর্যন্ত মত 


রবান্দ্রনাথের সুরারোপত 


গানের স্মরের ২ থেকে প্রসারিত? অতএব তার বেদমন্তগ্দীলর মুলপাঁরচয় দিয়ে 


(অষ্টম পৃজ্জার পর) 


কেন্দ্রের সংগে মূলত য্যন্ত। এদের 
অভিজ্ঞতা ও তাঁলমের প্রশনকেও 
তেমন জরদীর ভাবা হয়ান। ফলে 
কয়েকটি শিশু শিল্পীও গাওয়ার 
সুযোগ পেয়ে তার সদব্যবহার 
করতে পেরেছে। এর মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য শ্রীমতী লক্ষী গুপ্ত, স্বাতী 
গুপ্ত এবং মাঁণদীপা সাহু! শেষের 
জনের আভোগণী রাগের বিস্তার 
যেমন সুরেলা তার আত্মপ্রত্যয়ও 
তেমনি অনেক বয়স্ক গায়কের 
ঈর্যার বস্তু। তবে তার তানের 
ঢঙ খুব প্রশংসনীয় নয়। এট বদ- 
লাতে হবে। রবীন্দ্রসংগণতে শ্রীমতী 
সুচিত্রা মিত্রের গান নতুনদের কাছে 
আদর্শস্থল। জখম গলা নিয়েও 
তান যে দরদ 'দয়ে গানের বন্তব্যকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনেকেরই 
শিক্ষণীয়, যাঁদ ও দু একটি চড়া 
পর্দা সৌঁদন গলায় সঠিক আদায় 
হতে চায়ান। তবে তাঁর “অধরা 
মাধুরী” গানের “ওগো বিদে- 
শনী” অংশের সুর ব*বভারতীর 
প্রকাশিত স্বরালীপর সংগে সাম- 
প্রস্যহীন একথা বললে আশা কার 
{তান আমাদের অপরাধ নেবেন 
না। হয়তো বলতে পারেন সুরা- 
ন্তর আছে। 'কিন্তু তবু একথা 
অনস্বীকার্য যে, স্বরালাপর সুরাঁট 
অনেক বেশী গভীর বাঞ্জনাময় ৷ 
তবু শ্রীমতী মন্্রর সোদনের গান 
আনন্দ এবং প্রেরণা 'দয়েছে। 
শ্রীমতী পূর্বা সংহর গান শ্রীমতী 
মির মতই নাবষ্টতায় তল্ময়। 
শ্রীমতী বাণী ঠাকুরের গান তার 
মানানুষায়ী। সংমেলক ভজন এবং 
লোক সংগীতে আবে দৃঢ়তা এবং 





অর্থশাস্রে অথবা মোগলাই ফার্শি 
কিতাবে ' সাংবাদিকতার যে সব 
ইশারা আছে, তা আধুনিক সাংবা- 
দিকতার সমজাতীয় নয়। জাতির্ণ 
নির্বিশেষে সামান্য, কাণ্ণমূল্যে 
সংবাদপন্র পাঠের সুযোগ করে 
দিয়েছে আধ্বীনকূ যন্ত্রবপ্লব। 
ভরতবর্ষের সাংবাঁদকতার ইাতি- 
বৃন্তও এই সাধারণ সূত্রের বাইরে 
নয়। প্রথমতঃ রাজপুরুষের দ্বারা 
শাসক-শ্রেণীর স্বার্থে সূচনা হলেও 


(বোল্টস সকুলর, ১৭৬৬), 
যুগের দাবি তখন সাধারণ সংবাদ- 
পত্র প্রাতষ্ঠার অনুকূল। হাক 


সাহেবের বেঙ্গল গেজেট অথবা 
মোঁসংক-ীপতরের ইস্ডিয়া গেজট 
তারই ইাঁঙ্গত (১৭৮০)। সংবাদ- 
পনের প্রয়োজন সরকারী স্বীকীতি 
লাভ করল ১৭৮৪ সনে যার ফল 
ক্যালকাটা গেজেটের প্রকাশ। এরই 
২৪ বছর বাদে প্রথম বাংলা সংবাদ- 
পেত, সমাচারদর্পণের আত্মপ্রকাশ 
ভারতীয় সাংবাদিকতার দিগ্‌দর্শক ৷ 
সংবাদের যথাষত প্রকাশের সংগে 


(শেষাংশ ১০ম পূচ্ঠায়) 





সুরেলা শ্রীধীরেন দাস এবং শ্রীরঘ;* 
নাথ বসাকের খথ্যাল গায়নও 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীচল্ময় চট্টোপাধ্যায় 
এবং শ্রীসাগর সেনের গান যারা 
“আধুনিক রবীন্দ্রসংগণত” যারা 
পছন্দ করেন তাদের ভালো 
লেগেছে। প্রায় খালি হলে বাজা- 
নোর সময় শ্রীরতী মায়া মিন 
যদ কোনো প্রেরণা না পেয়ে 
থাকেন তাহলে তার দোষ দেওয়া 
যায় না। তবে তার একান্তকতার 
অভাব ছিল না। 'কন্তু আগেই 
বলোছি, নামগোত্রহীন আধুনিক 
মার্কা গানের সংগে পুরোপুরি 
ক্লাসক মেজাজের 'জানসকে এক 
খেয়ায় পার করতে গেলে বাঘে 
ছাগল খেয়ে নেয়। সেই জন্য 
আসর টেকানো শেষে দায় হয়ে 
ওঠে! এর জন্য আগে থেকে 
অন্ষ্ঠানসূচী ঝাড়াই-বাছাই করা 
দূরকার। 
এই ধরনের জলসার প্রয়োজন 
অস্বীকার করা যায় না।/আাশা 
করি কর্তৃপক্ষ আগামী বারে আরৌখ 
প্রতশ্রবাত-সম্পন্ন মুখ হাজির 
করার জন্য অন্য মহলের গায়ক- 
গায়কাদেরও আসরে উপস্থিত 
করতে তারা বিমুখ হবেন না। 
* বিশেষ আনন্দের কথা যে এই 
সামান্য সংগাঁত থেকেই এরা ৫৭১ 


জমাট সুর আসা উীচত ?ছল। টাকা হীশ্ডয়ান মেঁডক্যাল এসো- 


শ্রীমত" সুজাতা বসুর বেহালার হাত 
ভালো, কিন্তু দু দিনই ধুন. 
বাজানো একঘেয়ে মনে হয়েছে৷ 


সিয়েশনের বন্যারাণ ভাট্জরে দান 
করেছেন। | 
[ . ® শ্রী 


Regd. NO. C72 - 






A, 


রাজভবনের কথা 


(কন পর প্র) 


পারিশ্রান্ত রাতজাগা কয়েকজন হত- 
ভাগ্য পুলিশ কমচারীও ফিরে 
আসেন | 


ওপরে গৈল রাজ্যপালের 
{বলাসবহুল জাঁবনের সামান্য 
পাঁরচয়। রাজ্যপালের একজন সেক্লে- 
টারী আছেন। নাম তাঁর 'ড-ডাঁরউ 
তেলাং আই-এ-এস। ' রাষ্ট্রপাতর 
শাসনের পর সেক্রেটারী পদের 
গুরুত্ব বেড়েছে। তেলাং সুযোগ্য 
সন্ধানী আঁফসার। তান মহারাষ্ট্রের 
লোক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্র চ্যবন 
মহারাস্ট্রের। কেন্দ্রীয় সরকারের 
সর্বোচ্চ পদে আছেন মহারাষ্ট্রের 
ভি, এস, যোশী আই-ীস-এস। 
ধর্মবীর কুশলী লোক। "তান 
তেলাংকে ব্যবহার করতে থাকলেন 
চ্যবন আর যোশীর সংগে সংযোগ 
করার ব্যাপারে । অন্যাদকে তেলাং- 
কে দিলেন বেপরোয়া ক্ষমতা। 
আঁফসারাটর মাথা ঘুরে 'গয়েছে। 
তেলাং-এর প্রশ্রয়ে একজন এঁডাঁস 
ক্যাপ্টেন এনড্রুজ বন্ড বাড়াবাঁড় 
করাছলেন। এই এডিসি "খাঁদরপুর 
ডকে গিয়ে রাজভবনের গাড়ীতে 
করে হুইাস্ক আনা-নেওয়া কর- 
িলেন। ?কন্তু শেষ পর্যায়ে বেশী 
জানাজান হয়ে যাওয়ায় একে 
বদলী করতে হয়। রাজ্যপালের দু- 
জন এাঁডাঁস-র মধ্যে“ক্যাপ্টেন গোরা 
সেন বলে একজন বাঙালী ছিলেন। 
সব সময়েই একজন বাঙালী এ- 
ভিসি থাকতেন! তেলাং বাঙ্গালী 
পছন্দ .করেন না। তাই গোরা 
সেনকে, সরতে হয়েছে। এসেছেন 
, ক্যাপ্টেন কুন্দনমল নামে একজন 
নোৌভর আঁফসার। আঁফসারাট 
তেলাংএর বড় “প্রিয়। ইতমধ্যেই 
এই এঁডাঁস রোমান্স সৃষ্টি করে- 
ছেন। রাজভবনের গাড়ী নিয়ে 
ব্যারাকপূুর রাজভবনে গিয়ে এীক্স- 
ডেস্ট করেছেন! শুনেছি গাড়ীতে 
বান্ধবীরা 'ছলেন। কিন্তু তেলাং 
একে বাঁচিয়ে 'দয়েছেন। আরো 
গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। উত্তর বংগের 
বন্যার্দের জন্যে এক ভদ্রলোক 
রাজ্যপালের তহবিলে আড়াই 
হাজার টাকা দান করোছলেন। 
কিন্তু রাঁসদ পানাঁন বলে আঁভ- 
যোগ করায় খোঁজ করে দেখা যায়, 
টাকাটা ক্যাপ্টেন কুন্দনমল নিয়ে- 
{ছিলেন। তাঁর কাছে টাকা চাইতে 
তিনি বলছেন, ভুল হয়ে গিয়েছে। 
মার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে 'দয়ে 
দেবেন। এই সংবাদ লেখার সময় 
পর্যন্ত মার টাকা নিয়ে শোধ 
যায়ান। শুধ তাই নয়, খবর নিলে 
*“দেখা ঘাবে, আঁফসারটি মাঝে এক- 
:৮ বার বিমানে করে হায়দরাবাদ ঘারে 
এসেছেন। নয়শো-হাজার টাকার 
বেতনভোগণী এাঁডাসি কলকাতা-হায়- 
দরাবাদের বিমানে যাতায়াতের ভাড়া 
কোথায় পেলেন? নিশ্চয়ই . এ 
আড়াই হাজার টাকার আশ্রয় 
যু 

কিন্তু কে “তদন্ত করবে? 


তলা যে. ও'র ভরসা! তানই 
বৃচিয়ে চলেছেন। 

তেলাং সাহেব, রাজর্তবনবে 
প্রায় অবাঙালশী সংগঠনে পাঁর 
করেছেন। তান মহারাষ্ট্রের । রাজ্য-, 
পালের প্রাইভেট সেকেটারী শত- 
পাল পাঞ্জাবী। দুজন ভন 





চাপ কী ভাবে বেড়েছে তার একাঁট 
হিসাব সম্প্রাত পাওয়া গেছে। 
হিসেবাঁট কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের 
রাজ্য মন্ত্রী শ্রীকে বি পল্থ রাজ্য- 
সভায় প্রশ্নোত্তর কালে পেশ করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। 

তানি জানিয়েছেন যে, ১৯৬১- 
৬২ সালের পর থেকে ১৯৬৪- 
৬৫ পর্যন্ত বিদেশ থেকে যে মূল- 
ধন এসেছিল যথাক্রমে ২৭-৭ কোট 
১৮-২ কোটি এবং ২০-২ কোটি 
টাকা। আর এ চার বছরেই 
বিদেশে মুনাফা ডাঁভডেন্ড এবং 
রয়ালটি বাবদ চালান গেছে যথা- 
ক্রমে ৩৭-৪ কোট, ৪৪:৩৭, কোটি 
৪৩-২ কোটি এবং ৪৪ কোট 
টাকা। 


শ্রীপন্থ আরও বলেছেন যে 
১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৭-৬৮ 
বছর গুলির প্রাথামক হিসেবে জানা 
যায় যে এই তিনাঁট বছরেও যথা- 
ক্রমে ৩০-৮৫ কোটি, ৪৩-২৩ কোট 
এবং ৩৮:৪৭ কোটি টাকা 'বদেশে 
পাঠানো হয়েছে। 

প্রথম চারাট বছর, যেখানে ষত 
পঠাঁজ আমদানী এবং যত মুনাফার 
রপ্তানী এই দ্যাটকে 'মালয়ে 
দেখানো হয়েছে তার মোট হিসেব, 
হল, এ সময়ে পুঁজির আমদানশ 
হয়েছে ১২ কোট টাকা এবং মুনা- 
ফার রপ্তানী হয়েছে ১৭১২৯ 
কোট টকা। এ সবই হল কিন্তু 
ব্যন্তিগত প:জর মুনাফার হাল। 
সরকার যা খণ করেছেন তার পাঁর- 
শোধের টাকা কিন্তু এর মধ্যে ধরা 
হয় নি। 


সম্প্রতি বোম্বাই ইন্ডাস্ট্রিজ 
এসোসিয়েশনের একখানি পুস্তি- 


কার হিসেব প্রকাশত হয়েছে ষে,' 


বিদেশ থেকে এদেশে যত মুলধন 
আগে তার প্রাত টাকায় দু. টাকা 
এদেশ থেকে তারা ফিরিয়ে নিয়ে 
যায়। 


ধরব) যেখানে গিয়েছেন সেখানেই 


নেনান। এখন তার চক্রুবৃদ্ধি হারে 
ব্যবহার চলছ্ে। তাই দোতলায় প্রায় 


প্রীতি সন্ধ্যায় : এক শ্রেণীর 
পাঞ্জাবীদের আড্ডা বসছে। প্রায় 
সবাই সুযোগ সন্ধানী, বাস- 
ট্যাক্সর পারমিউ চাইছেন। তাঁদের 
ম হচ্ছেন সতপাল। (ইনি ব্ুয়র যুদ্ধের মুনাফায় যেমন টাটা 
রাজ্যপালের পরম বিশ্বস্ত। ধর্ম: শিল্পের প্রতৈষ্ঠা তেমান দেশাত্ব- 
বীর ‘খন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্ত- বোধের পরিবর্তে প্রথম মহাযুদ্ধের 


রের | সেক্রেটারী তখন 'শতপাল ব্যবসায়িক মুনাফা যেদিন থেকে ' 


ছিলেন! তাঁর স্টেনোগ্রাফার। তারপর 






nL টু তর সঙ্গে। ভদ্লোক 


মস্ত বাড়ী করেছেন এখন , 


ছেন। এই হচ্ছে, ও ক কেন 
অবস্থা । ০ কোথায় কোথায়্‌,ধটশ প্রেস সেক্ে- 
ণ টাৱির লেখা সম্পাদকীয় ছাপা হত 
(রর? তা অনেকেরই জানা আছেন দ্বিতীয় 


মস্তকে 'বাঁধনিষেধের লগুড়াঘাত। ভারতীয় সংবাদপন্রকে “অনেস্ট” 
এই পর্বট শ্রীঘোষ তার আল্পেচ্যমান- প্রফেশন থেকে বীগ্‌ িজনেসের 
গ্রল্ধে সাঁবস্তারে ' আলোচনা করে- দিকে ঠেলে এদল। তার ফলে দেখা 
ছেন। ভারতীয় সংবাদপত্র যখন "দিল এক নতুন শাস্তসমাবেশ__ 
কাঁটমাব্রবস্তাবৃত ছিল,তার তখনকার কোটিপতি মালক এবং স্বল্পাবত্ত 
সংগ্রাম যেমন দুর্ধর্ষ তেমান আত্ম- সাংবাদিক ও কর্মচারী । আগের 
ত্যাগে মহায়ান। এই দেবাসুরের সেই সদাশয় মোটা খন্দরধারী কম- 





হয় তো তাঁর এ বিড়ম্বনা হত না। 


পুরনো ব্যবস্থার বাংলা সংবাদ- ' 


পত্রের শেষ সাঁত্যকারের সম্পাদক 
.বোধ হয় 'তাঁনই। সম্পাদকের 
স্বগপ্রান্তিটা আঁকে স্বচক্ষে দেখে 
যেতে হয়ানি। 


শ্রী ঘোষের পুস্তকে এই দিক- 
টার আলোকপাত না থাকলেও 


ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্ম, বিকাশ 


ও সংগ্রামের যে আলো- 
চনা তাঁর বইয়ে করা হয়েছে তার 
মূল্য অনস্বীকার্য। পস্তকের 
পারশিষ্টটি খুবই মূল্যবান। তবে 
এর নিভুলিতার দিকে চোখ দেওয়া 
দরকার! যেমন আমার স্মৃতি যাঁদ 
দুর্বল না হয়ে থাকে তাহলে 


" “ট্যাধীনতা” পান্িকার প্রকাশকাল, 


১৯৪৫-এর র্যাব 








বইটির গুরুত্বের তুলনায় এর :- 


মুদ্রণ অতিশয় নিকৃষ্ট। ছাপার ' 
ভুল অজস্র আগাম’ বারে এটিকে. ' 
সকল দৃম্টিকোন থেকে সাজাতে... 
পারলে ভারতীয় সংবাদপত্রের একটি: ” 
পূর্ণজ্গ ইতিহাস রচিত 
পারবে। 





nnn 


দরিদ্র ভাৰত ! তা’র অসংখ্য লোক মাটি নিংড়ে বাচার আধার অস্ত পল্িশ্রস ক’লে যাচ্ছে, কিন্ত কপণ বসুর 
তার ধিমিময়ে অতি অল্পই দান ক’ৱাছে ৷ প্রচুর সম্পদ থাক সত্তেও তা’দেৱ কাজ লাগাবার উপায়ের দৈন্ত 
হেতু ভারত তা’র জনগণকে শ্বাওয়াবাব মত যথেষ্ট খান্ত উৎপাদন করাত পারছে না।.. * 

কেবল বৃহদাকার যান্ত্রিক কৃষি সংস্ছাপ্তলি ও ব্যাপকভাবে প্রাম্য বৈদ্যুতিকরণ একত্রে এই হরর) থেকে দেশকে 
উদ্ধার করতে পারে । গ্রামে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণ কুষকাদর শক্তির যোখান দিয়ে আধক ধ্যন্য ফলাতে সাহাযা 


করে এবং দেশের উন্নতি বিধান করে । 


দেশের গ্রাম্য টবছ্যিকরণ কর্মসুচীকে সাফলামন্তিত করার জন্য জি-ই.সি. গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা অবজস্বন কঃরেছে। 


প্রামাঞ্চাল বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ ও তা’কে কাজে লাগাবার ক্রমবদ্ধ সান সমস্যার সমাধান করতে ফে?সব সধগ্রায় 
প্রয়াজনীয় সেস্গুজির উন্নতি সাধন মিমি জি.ই.সি. তার প্রায়াধিক বিশষজ্ঞদের নিয়ে সর্বদা সচেষ্ট রায়োছে। 

বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতের প্রামাঞ্চলের স্বূপ প্নিবর্তনের সাহাষাকল্পে যেসব জাতি গঠনকারী অত্যাবশ্যক 
প্রকল্প সমুহ্থের কাজে যোগদান করতে বার বার জি-ই.সি.র ডাক পড়েছে, সেই প্রকল্পগুলি হচ্ছে--ভাখরা। নঙ্গল 
ও স্থীরাকুদ কাধ । গ্রাম-বৈদ্বাতিকরণ পরিকল্পুনাকে সফল করে তুলাত জি.ই.সি.-ৱ ভুমিকা অগ্রগণা । জি.ই.সি. 
বহ ট্রাঙ্ফরমাৰ, মোটর, সুইচশীয়ার ও পাল্পসেট সরবরাহ ক’ৰে “অধিক খাদ্য ফলাও’? আভিষামাক সাফল্য 


লাভে সাহায্য ক’রাছে। 


এই সৱ উন্নযনমুলক কাজের ফলে ভারতের দ্রপ আনলক পরিবষ্িত হয়েছে কিন্ত একটি জিনিস অপরিবতিত 


ঘ্নয়েছে, সেটা হচ্ছে হ্রি.ই.সি.র ‘গুণ? | ভারাভর কৃষি সংদ্বাগুজিত নিয়োজিত জি.ই.সি.-র উচ্চগুণ সম্পন্ন 
যন্ত্রপাতি দেশাক কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরে অগ্রসর করে দিয়েছে এবং সংচ্াগুজির উন্নতি লাভ সাহাধা 
ক’ৰছে । এটা কিছুই আশ্চর্যর বিষয় নয় যে, এগুধি দেশের মধ্য বুভূক্ষাব বিক্লাদ্ধ সংগ্রামর পক্ষে অতান্ত 


: মিভরাযাগ্য অস্ত্র) 






KALPANA-GEC.-317-B. 
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কীঠিবলাণ ফী 


ভারত সরকারের পঞ্চানন লক্ষ 


(দর্পণের বিশেষ সংবাদদাতা) 


লাত”-র জন্য। 

পাললমেন্টের সদস্য শ্রী, এন 
1সং-এর নেতৃত্বে ষে সাব কাঁমাট 
প্রথম ব্যাপারটি দেখে তারা 'বিষ- 
য়াঁটর গ্রন্থ ব্দঝে একটি “বচা 
বিভাগীয় তদন্তের নিদেশ দেন। 
কিল্তু ধর্মবীর সাহেবের ভাগ্য 
ভাল, শেষ অবাঁধ 'কছুই হয় না-_ 
পার্ক এ্যাকাউন্টস কাঁমাটর 
চেয়ারম্যান শ্রী ভি বব গান্ধী তাঁর 
বিবৃতিতে বলেন যে শ্রীধর্মবীর ও 
সং্লম্ট দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের 
অভাবের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে 
কাজেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
দরকার নেই। 

ঘটনাটি মোটামুটি এইরকম ৪ 
১৯৪৭ সালের গোড়ায় ওয়াশং- 
টনের ভারতীয় দূতাবাস থেকে 
দিল্লীর বাঁণজ্য ও শিল্প মন্ত্রীকে 
জানানো হয় যে ভারত প্রচ্র 
জাপানী সুতো ও কাপড় কনতে 


চন 


: . পশ্চিমবংগের বর্তমান রাজ্যপাল 
'শ্রীধ্ণবীর যখন টেক্সটাইল কাঁম- 
শনার ছিংলিন, ১৯৪৭-৫০ সালে 


তখন তাঁর কিছু কণীর্তর খবর 
আমাদের হাতে এসেছে। পারিক 
৷ এ্যাকাউল্টস কাঁমাটি (১৯৫২-৫৩ ) 
র এক রিপোর্টে দেখা যায় যে 
সেই, সময় জাপানী কাপড় আমদানী 
ও-পৃরুধর ব্যাপারে ভারত সর- 
কারের পঞ্চানন লক্ষ টাকা লোকসান 







আগাম’ ২৬শে জানতুয়ারী 
দর্পণ দ্বাদশ বৎসরে , পদার্পণ 
করবে এই উপলক্ষে ,দর্পপের 
পরবার্ত সংখ্যা বন্ধ থাকবে এবং 
একটি বিশেষ সংখ্যা বই আকারে 
এই মাসের ২৬ 















টাক লোকসানের জন্য দায়ী 


পারে যাঁদ সে মাঁকরনী ডলারে দাম 
দিতে প্রস্তুত থাকে। সাতই ফেব্রু 
যার ভারত সরকার জ্ঞানান যে 
তাঁরা কিনতে রাজা যাঁদ দাম খুব 
বেশী না পড়ে। সঙ্গো সঙ্গে তখন- 
কার শিল্প ও সরবরাহ (ইস্ডাস্ট্রী 
এন্ড সাপ্লাই) দফতর থেকে টেক্স- 
টাইল কাঁমশনার ধর্মবীর সাহেবের 
কাছে জানতে চাওয়া হয় যে দাম 
জাপানীরা নিতে চাচ্ছে সেটা ঠিক 
কনা । 
বীর এই দফতরের সহকারী সাঁচব 
শ্রীটেকচান্দানীকে জানান যে তান 
সাত রকমের জাপানী কাপড় নিতে 
প্রস্তৃত,' কিন্তু দাম সম্বন্ধে (কিছুই 
জানান না। শিল্প ও সরবরাহ 
দফতর মনে করে দাম সম্বন্ধে ধর্ম 
দেরী না করে ওয়াশিংটনে ভার- 
তীয় দূতাবাস কে খবর পাঠায় 
চান্ত সই করে'ফেলার জন্য। 
€ শেষাংশ নবম পৃক্ঠায় ) 


দুই পুলিশ কর্তার 


(দর্পণের 'সংর্বদদাতা ) 


একজন তরুণ আই-প-এস [িখেছেন। আইশাঁজর এই! মন্তব্য 






মার্চ মাসের গোড়ায় শ্রীধর্ম- 


J 


রশ্চিবন্বের অফিম্‌-কারখামায় 


স্ুপরিকল্সিতভাবে বাঙালী 
অফিসার ছাটাই শুরু হয়েছে 


1 NM (দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


| চর 


দ্বোহী, কালোবাজারী ও মুনাফা- 
খোরকে, এরাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
'পর'ক্ষেত্রে সুপ্রীতষ্ঠিত করা- 
ধার পশ্চিম বাংলার বিশ- 
বন্রী কংগ্রেসী রাজত্বের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য অবদান। দ:চারটি 
প্রধান প্রধান কংগ্রেসী মাতবহরের 
দালালীতে এবং সরকারী যোগ- 
সাজসে পশ্চিম বাংলার স্থাবর- 
অস্থাবর যত কিছু সম্পান্ত এবং 
শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থাৎ এক 
কথায় রাজ্যের গোটা অর্থননীতিটাকে 
সম্পূর্ণভাবে কুক্ষগত করাই ছিল 
এসব উট্‌কো অবাঞ্গালী শল্প- 
পাঁতদের একমান্র লক্ষ্য। একাদিকে 
যখন একটার পর একটা চা, কয়লা, 
পাট ও হাঞ্জনীয়ারং িজ্পগুলোকে 
বাশ্গালী ও ব্রিটিশ মালিকদের কাছ 
থেকে নানা উপায়ে কিনে নিচ্ছে, 
অপর দিকে তখন সূপাঁরক্পিত- 
ভাবে এসব অসৎ 'শজ্পপাঁতিরা এক- 
নাগাড়ে প্রচার করে যাচ্ছে_“পশ্চিম 
বাংলার শ্রীমক অত্যন্ত বেয়াদপ, 
উচ্ছৃঙ্খল, ফাটীকবাজ ও কুড়ে। 
কাঁমউনিস্টদের জন্যে এরাজ্যে কোন- 
রকম শিল্প বা ব্যবসা গড়ে তোলা 
অসম্ভব” ইত্যাদি ইত্যাঁদ নানা 
কথা। ভাবখানা ছিল--ওরা অনেক 
বিপদ ও ঝাঁক মাথায় নিয়ে ব্যবসা 
বাঁণজ্য করতে এরাজ্যে নিঃস্বার্থ 
ভাবে ছুটে আসছেন একমাত্র বাংলা 
ও বাঙ্গালীর মত্গল সাধনে । 

এই হান-চক্রান্তমূলক ডাহা- 
মিথ্যা প্রচারের দাঁয়ত্ব নিতে এগিয়ে 
আসে এরাজ্যেরই পরের সম্পান্ত 
ফাঁক দিয়ে নিতে ওস্তাদ দুয়েকট 
পাঁরবার বা কয়েকটণ প্রাতষ্ঠান যারা 
“সংবাদপত্র” নামে বাচিত্র এক শিল্প 
বা ব্যবসা ফে'দে বসে আছে। এসব 
সংবাদপত্র গোম্ঠীর এগিয়ে আসার 
কারণ বোঝা যায়। এরা ' বেচে 


মাঁল্কদের. বিজ্ঞাপনের অর্থে। 


কৌদল 


মুখার্জি কিন্তু কাঁমশনার বিষয়াট নতমস্তকে ধরণের প্রাতহিংসামূলক আচরণ 
এবং কলকাতার পুঁলশ কমিশনার মেনে নেনাঁন। 'তাঁন সুধীন গুপ্তের সম্পর্কে আই-ীপ-এস মহলে 'বক্ষো- 
পি, কে, সেনের মধ্যে তীর মতাঁবরোধ সেই কনফিডেনশিয়াল ক্যারেটার ভের গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে। 


তাছাড়াও প:ঁজবাদী ও মালিক- 
গোম্ঠীদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও 
তার প্রধান পৃচ্ভপোষ্ সি, আই, 
এর ‘সংগে রয়েছে এদের মল্তীত্ব বা 


ঘনিষ্ঠ, আর্ক লেনদেনের 
সপর্ক। কিন্তু সংবাদপত্র ছাড়াও 
অপর "এক শ্রেণী যাঁদের হাত কর 


করার পক্ষে 
পশ্চিম বাংলা এক ভাষণ বিপজ্জনক 
রাজ্য, তাঁরা হলেন এই বাঞ্গাল? 
মধ্যাবত্ত সমাজেরই একদল, শিল্প- 
বাঁণজ্যের জগতে যাঁদের পরিচয় 
"ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার” বা আঁফি- 
সার ষ্টাফ বলে। এই আঁফসার বা 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যাপার 
বোঝা দায়। 

সওদাগরী অফিস বা কল- 
কারখানায় যাঁরা ৫০০ টাকার, কম 
মাইনে পান তাদের কেরাণী বা 
শ্রীমক পর্যাভুন্ত করা হয়; তাঁরা 
ইউনিয়ানের সভ্য হতে পারেন এবং 
ট্রেড ইউনিয়নের সব কিছু সুযোগ- 
সূবিধের আঁধকারী। কিন্তু যাঁদের 
বেতন পাঁচশ টাকার ওপরে অথবা 
তার কম মাইনে "দিয়েও যাঁদের গাল- 
ভরা কোন পদে নিয়োগ করা হয় 
তাদের পরিচয় হয় “ম্যানেজমেন্ট 
ক্যাডার” বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
বলে। সুচতুর 'শি্পপ্লাতরা 
কংগ্রেসী রাজত্বের সুর্দতেই সর- 
কারকে 'দিয়ে খুশীমত আইন পাশ * 
কাঁরয়ে এই তথাকাঁথত আঁফসার- 
দের ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষমতা হরণ 
করে রাখে। তারপর ভেদ্‌-নীতি 
অবলম্বন করে কল-কারখানা ও 
আঁফসে কেরাণী-শ্রামক এবং তথা- 
কাঁথত, অফিসার স্টাফের মধ্যে 
কৃত্রিম ব্যবধান ও বিস্তর পার্থক্য 
সাঁষ্ট করে দেয়। আর সেই 
সংগে বাঙ্গাল মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের 
উচ্চশিক্ষিত, যোগ্য বেশ কিছু 
ব্যান্তকে প্রাতটি শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনে বা মিষ্টি 
কথা ও মেকী আভিজাত্যের মোহে 
ভুলিয়ে আফসার হিসেবে ঢুকিয়ে 
নেয় কাজ কর্ম চালাবার জন্যে। 
প্রত্যেকের সংগেই অবশ্য দু একজন 
অবাঙ্গালীকেও জুটিয়ে দেওয়া হয় 
তাড়াতাঁড় কাজ শিখে নেবার জন্যে 


একথা বলতেও লঙ্জা হয়, 


মুখ্যতঃ বুদ্ধজশীব শ্রেণী থেকে 
এলেও এইসব তথাকাঁথত উচ্চপদস্থ 


'ব্যাপারটির পটভূঁমিকা হচ্ছে 
নিম্নরূপ £ কোলকাতা : প্রীলশের 


স্পেশাল বাণ শহরের গোপন খবর 


দেখা দিয়েছে। আঁফসারটি হচ্ছেন রোলে আঁফসারাট সম্পর্কে উচ্চ- . 
কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাণ্চের প্রশংসাস্চক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে- 
ডেপুটি কাঁমশনার সুধীন গুপ্ত । ছেন। বিষয়াট এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 


কর্মচারী বা আঁফসারের দল অবা- , 







সৎ এবং স্পষ্টবাদী বলে 





এই সংখ্যার দাম হবে দুটাকা। 
গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে 
তাঁরা যেন সত্ব কাঁপর জন্য 
'লেখেন। এজেন্টরা কাঁপর 
জন্য দর্পণ আঁফসে সত্বর 


লিখুন ।- সম্পাদক 








গুপ্তের নজরে আনা হবে। অন্যদিকে একজন 


[দর্পণের ২৬শে জানুয়া- 
রাঁর বিশেষ সংখ্যা থেকে আমরা 
আধুনিক নেপালের সমস্যা 
নিয়ে কিছু তথ্যবহুল প্রবন্ধ 
ছাপাব অম্পাদক] 


ব্রাণ্ডের €আই-বি) সহযোগিতায় 
স্পেশাল ব্রাঞ্চকে কাজ করতে হয়। 
£ শহা একা পাছা ও 





জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে এত সব অপ- 
কর্ম করেছেন যা দেশ ও জনসাধা- 
রণের স্বার্থের পারপল্ধী। শুধু 
নিজেদের স্বাধীনতা বা ট্রেড-ইউ- 


{FENIAN রর কাছা ) 


চে 


ই দুই ॥' 


. টি 





ভোটযুদ্ধ নিদলীয়রা অপাঙক্তেয় 


বারন 
পাঁরুস্কার হয়েছে যে, ভোটযুণ্ধে 
'ধনর্দলশয়দের কোন স্থান নেই। 
চারটি নির্বাচনে এই শীনর্দলীয়রা 
দেখেছে যে, ব্যার্ভীবশেষের কোন 
মূল্যই জনসাধারণের কাছে নেই) 
তারা চায় তাদের মনোনীত দলশয় 
প্রার্থীরা ক্ষমতায় আসুক। ' দলের 
সদস্য হলেই তবে কিছুটা হয়ত 
নয়মান্দবার্ততা রাখা সম্ভব হবে, 
এটাই সাধারণ ধারণা । নির্দলনয়দের 
অর্থাৎ ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ধরণের 
লোকদের, বিশ্বাস করা শন্ত কেননা 
এরা ব্যন্তিগত স্বার্থে এবং আশা 
দালাল থেকে আরম্ভ করে আর যা 
কিছু হওয়া “সম্ভব সবই হতে 
পারে। ১৯৯৬৭ সালে ডাঃ ঘোষের 
ডিগবাজ' মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে 
এবং এবারের 'নর্বাচনে ডাঃ ঘোষ 
ওঁর সম্পর্কে জনসাধারণের কি 
প্রতিক্রিয়া তা বুঝতে পারবেন। ডাঃ 
ঘোষও জানেন যে, 'নির্দলীয়তা এখন 
আর ধারে বা ভারে কাটে না, তাই 
এবারে কংগ্রেস সদস্য 'হসাবে 


অতুল্য ঘোষের দাসত্ব স্বীকার করে। 


নিয়েও, নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন 
মোঁদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম কেন্দ 
থেকে। 

তবে, সুবিধাবাদী নির্দলীয়রা 
এখন নিজেদের অনুযায়ী দল 
গড়ে নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অন্ততঃ 
0855 
নেমেছে; বাজারের যত 


কবীর সাহেব ১৯৬৭ সালের পর 
নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনশীতিতে 
হঠাৎ একটা কেউ কেটা ভেবে ফেল- 
লেন। সভাসমিতেতে আর সংবাদ- 
পরে তাঁর আস্ফালন সকলেরই 
মনে আছে। তিনি বললেন 'তাঁনই 
যাল্তফন্ট সরকারের গঠনকর্তা আর 





ভাল ছাপার জন্য 


'মঢার্ণ ইয়া 


এর ধ্বংসও তাঁর দ্বারা, সাধিত 
হয়েছে। জনসাধারণের ভোট? বা 
তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই নয়। 
এর পর তাঁর নতুন দল ঢাকঢোল 
পটিয়ে বাজারে নামল- বলা হল 
অন্ততঃ পক্ষে ১৯০ট আসলে লোক- 
দল প্রার্থীরা প্রাতিদ্বান্বতা করবে, 
আর এদের মধ্যে কমপচ্ছে (প্রন 
নির্বাচিত হবে। রনির কত 
আর প্রার্থী খুজে পাওয়া গেল না। 
প্রার্থী সংখ্যা ৬০-এর বেশী আর 
হল না। কতজন জিতবে তার সংখ্যা 
আর বলা হচ্ছে না। 

আর আশু ঘোষ বলোছলেন 
২৮০টি আসনেই তাঁর প্রার্থী থাকবে। 
কিন্তু ১৯০ টির বেশী আসনে 
প্রার্থী পাওয়া যায় 'নি। অন্যান্য 
নতুন দলের মধ্যে আছে প্রোগ্রোসভ 
মুসলিম লগ আর জাহাঙ্গণর 
কবীরের দল বাঙ্গলা জাতীয় দল। 
আনন্দ মার্গের প্রতিষ্ঠিত দল, 
আমরা বাঙ্গাল, ইত্যাঁদ আরও 
অনেকে নির্বাচনে এসেছেন। একথা 
নিশ্চিত পশ্চিম বঙ্গে এদের কোন 
ভাবষ্যত নেই। আজকের সমস্যা 
পরিষ্কার সমাজবাদ না ধনতল্লের 
বিকাশ । মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার 
চেষ্টা হতে পারে। মানুষের চেত- 
নাকে ছোট করে না দেখাই ভাল । 





ব্েম্বর 
এবার 


বিকৃত তথ্য আমরা অতুল্যবাবূর 
কাছ থেকে প্রথম শুনলাম! স্বাধী- 
নতা আন্দোলনে কংগ্রেস ছিল 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেই সময় 
আমরা ত জানি কামিউনিস্টরা পূর্ণ 
স্বাধীনতার জন্যই দাবী সব চাইতে 
সোচ্চার ভাবেই রেখোঁছল। 


তারপর লেনিন যে সর্তে 
আমেরিকা থেকে টাকা নিয়েছিলেন 
সেই সত্তগুি একবার ভাল করে 
খধতয়ে দেখলে হয়ত অতুল্যবাবু 
দেখবেন যে রাশিয়ার সতগুলি 
ভারতবর্ষের সর্ত থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা । তাছাড়া আমাদের দেশ ত 


$ শবদেশপ পাজি নিয়োগের ব্যাপারে 





দিন দিনই আগের পতন 
শিথিল করে 'দচ্ছেন। 
অতুল্যবাকুর সব কিছুই 'গোল- 
মাল হয়ে যাওয়ার কথা কেননা 
তার পার্টির ভিতর অন্তদ্বন্ দন 
{দন বেরে চলেছে বইত কমছে না। 
আঁমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে 
পেরোছি অতুল্য বিরোধী গোষ্ঠীর যে 
৬০1৭০ জন 'নর্বাচনে লড়াইয়ের 
জন্য মনোনয়ন পন্র পেয়েছেন তাদের 
ভিতর বেশীর ভাগ লোকই কংগ্রেস 
ভবন থেকে নির্বাচনের জন্য বিশেষ 
না। নিজেদের ক্ষমতায় তারা যাঁদ' 


নির্বাচিত হয়ে' আসেন তা হলে: 
কংগ্রেসী 'কোন্দল ‘আরও বাড়বে , 
এবং এযড্‌ হক কাঁমাট নিয়োগ করে . 


কংগ্রেসপী সংগঠন নূতন করে 


উঠবে । 

তারপর অকামউীনস্টদের 'নয়ে 
সরকার গঠন করার দাবীও অতুল্য- 
বাবুকে নস্যাৎ করে দেওয়া কান 


হয়ে দাঁড়াবে যাঁদ কংগ্রেস একক সংখ্যা, 


গঁরষ্ঠতা অর্জন করতে অক্ষম হয়। 
এই দাবীর 'পছনে কৃংগ্রেসা ছু 
কিছু বাঘা বাঘা নেতারা শুধু কেন, 
এমনাক বড় বড় শিল্পপাঁতরা 
সামিল হয়ে যাবেন। 

তাই বোধ হয় কংগ্রেস প্রোস- 
ডেন্ট শ্রীনজলিঙ্গাপ্পা খুব জোরের 
সঙ্গে সেদিন বলতে পারলেন না যে 
কিছুতেই কংগ্রেপী কোয়ালশন 
সরকারে রাজী হবে না যাঁদও তান 
বলেছেন নীতিগত ভাবে 'তাঁন 
কোয়ালিশনের বিরোধী যেমন 
[বিরোধী হলেন অতুল্যবাবয। গত 
নির্বাচনের পরই শিল্পপাঁত মহল 
অতুল্যবাবু কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা 
গঠন করার কোন সুযোগ নিলেন 
না বলে তার উপর নারাজ হয়ে- 
ছিলেন। কংগ্রেস যদ একক সংখ্যা 
গারষ্ঠতা পায় তা হলেও অতুল্য- 
বাবুর সমস্যা কিছু কম হবে না। 
কাকে তান মুখ্য মন্ত্রী করবেন? 
যাঁদও প্রফঞ্স সেন মহাশয় নির্বা- 
চিত হলে তান তাকেই মুখ্যমন্ত্রীর 
পদে নিয়োগ করবেন বলে ঠিক 
করে রেখেছেন, কিন্তু পার্টর ভিতর 


- তার নিজের গ্রপেরই {কছু লোক 


আছে যারা সেই ব্যাপারে বিরোধিতা 
করবে বলেই আমরা জাঁন। তারা 


হতে বিদায় নিয়ে ষুবকদেরই 
সুযোগ দেওয়া উাঁচত সরকার চালা- 
নোর ব্যাপারে । 

সব কিছু পর্যালোচনা করলে 
এটাই দেখা যাচ্ছে অতুল্যবাবু বোধ 
হয় আর বাংলাদেশের কংগ্রেসে 
আঁবসংবাঁদত নেতা হিসেবে 'বরাজ 
করতে পারবে না। তাই এই অব- 
স্থায় যাঁদ অতুল্যবাব এলোমেলো 
কথা বলেন আপনারা তার উপর 
রাগ করবেন না। একটু সহানুভূাঁত 
নিয়ে তার কথাটা ভাবুন। যা হক, 
বাংলাদেশকে তান গত বিশ বছর 
নেতৃত্ব দিয়েছেন! অবশ্য দেশ বোধ 
হয় তাতে শোল্লায়ই গেছে এবং 
কংগ্রেস ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে। 
অবশ্য বাংলাদেশের জনসাধারণ এর 


জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। 


দপপ ॥ শুক্রবার ১০ই জান;য়ার 


: পীচসাল৷ পরিকল্পনার 
নামে ভণ্ডামী 


' (অৰ্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 


০ 

নী: পরিকল্পনা হতে বেশ 

পারিকতিপত ভাবেই দেশ বিদায় 
নিচ্ছে, এবিষয়ে আমাদের আর 

সন্দেহ নেই, যাঁদও পাঁরকল্পনা 


রঃ হচ্ছে বলে আমাদের্‌ 
নেতারা ও তাদের পেটোয়া, কাগজ- 


গলি আরও. কিছ, যেই 
থাকবে। .. রর 

কেন আঁমরা দু 
জাতীয় পাঁরকম্পনা : আমরা 
এতদিন 'যা এসোঁছ তা হল 
এই জাতীয় পাবাঁলক 
ও প্রাইভেট, সেক্টর দুয়ের স্থান 
থাকবে। এবারকার পাঁরকজ্পনাতে 
দেখতে পাচ্ছি শুধু পাবাঁলক 
সেক্টরের কথাই বলা হচ্ছে এবং 


প্রাইভেট সেক্টরের নাম গন্ধও 


নেই। 

নেহরুর আমল থেকে আমরা 
একথাই শুনে আসছি যে, জাতীয় 
পাঁরকঙ্পনা বুঝতে এই দুই সেক্টর 
কেই বোঝায় এবং দেশের উন্নতির 
পক্ষে একটি আর একটির অন 
পুরক। দ্বিতীয়ত প্রাইভেট সেক্টর 
{ক ভাবে তার কাজ করে যাবে সেই 
সম্বন্ধে তৃতীয় পাহকজ্পনা পর্যন্ত 
কতগ্যীল নাতি বেধে দেওয়া হত 
কিল্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেই 
নাত থেকে 'বচ্যাত শুরু হয়েছে 
আগেই ত সিমেম্ট, কয়লা, চিনি 
এবং আরও অনেক দ্রব্য সামগ্রীর 
উপর থেকে আধাশক বা পুরোপারি 
ভাবে কনট্রোল তুলে দেওয়া হয়েছে। 
ক্যাপিটাল ইসুর উপর কনট্রোল ও 
বোধহয় শীঘ্রই উঠে বাবে এবং 
তারই সাথে সাথে বোধ হয় ইন- 
দ্রান্টিয়াল রেগুলেশন কোম্পাঁন 
আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাঁর- 
বর্তন অবশ্যাম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। 
তারপর বিদেশি পাঁজর 


থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই মাত 
কয়েকাদন আগে তান বলেছেন 
যে ট্রোডং ক্ষেত্রেও বিদেশী পুঁজ 
[নিয়োগ করা চলবে যাঁদ সেই 'নিয়ো- 
জিত বিদেশী পঃঁজ আমাদের 
দেশের রপ্তান বাণিজ্য বৃদ্ধির 
ব্যাপারে সাহায্য করে। এই ট্রোডং 
ক্ষেত্রে বিদেশী পুজি গত কয়েক 
বছরে নীতিগত ভাবে 'বানয়োগ 
বন্ধ ছিল। 

এতাঁদন পর্যন্ত বিদেশ থেকে 
আমাদের দেশে যত মূলধন আস- 
ছিল তার প্রাত টাকায় দন টাকা 
তারা এদেশ থেকে ফিরিয়ে য়ে 
যাচ্ছিল এখন হয়ত তার পাঁরমাণ 
আরও বাড়বে এবং 'বিদেশশর শোষন 
পুরো মারায় চলবে। 

এ সব ব্যাবস্থা দেখে মনে, হয় 
যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ধীরে 
ধীরে দেশ গঠনের ব্যাপারে যে ক্রি 
ইকনামর কথা স্বতন্ত্র পার্টি বল- 
{ছল তাই মেনে 'নিচ্ছে। 














এটা খুবই পাঁরতাপের বিষ 
যে শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্যাডাগ 
সাহেবকে এ সব মেনে নিয়েই চাকু- 
রীতে থাকতে হচ্ছে এক কথায় 
বলা'যায় তান স্লানং এর লিকুই- 
ডেশনের ব্যাপারে সভাপাতত্ব করে 
গেলেন। তানি হয়ত বলবেন 
পাবলিক সেক্টরের পাঁরকল্পনা 
{তান দাঁড় কাঁরয়েছেন। 

কিল্তু তার এই পাঁরকল্পনা 
একটা লোক দেখান টে 
সে বিষয়ে জনসাধারণের 
ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যখন ] 
ভগ রাজ্য সরকারই এই পাঁরকজ্ 
নার উপর কোন গুরুত্ব 'দিচ্ছেনা। 

চারটি অকংগ্রেসী রাজ্যের সাথে 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর 
মতভেদ । তারা হল কেরল, মধ্য- 
প্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা। মহণী- ২" 
শুরের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বলে ', 
দিয়েছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না." 
কোন 'ভীন্তিতে চতুর্থ যোজনা রটনা, +-. 
হবে তা স্থির হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ' 
অস্বীকার করেছেন। অন্মপ্রদেশ, 
রাজস্থান ও হাঁরয়ানা এই... তন 
কংগ্রেসী রাজ্যও তাদের যোজনা 
কাটছাটের প্লানং 








মোদিত হয় নি। ষে কোলকাতার 
উন্নয়ন য়ে এত হৈ-চৈ সে সম্বন্ধে 
কত টাকা পাওয়া যাবে সেই ব্যাপারে 
কাঁমশন নীরব তাছাড়া 'প্রনসেপ 
ঘাটের কাছে যে কোলকাতা হাওড়ার 
দ্বিতীয় পুল হওয়ার কথা সে 
ব্যাপারেও কিছু ঠিক হয় 'নি। 





তা হলে প্র*্ন ওঠে এই ১৪,০০০ 

কোট টাকার পরিকল্পনার মানে ! 
কি? মানে একটাই আছে তা হলো 
জনগণকে ধোঁকা দেওয়া ৷ 
চারাঁট রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন 
হচ্ছে। লোকের সম্মখে রাখতে হবে 
যে কন্দ্রীয় সরকার দেশ গঠনের 
ব্যাপারে কি আগ্রহী এবং তাই 
লোককে বুঝিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে 
ভোট আদায় করা। আসলে এই 
পাঁরকল্পনাকে আমরা পাঁরকল্পনা 


(শেষাংশ পণ্তম পল্টোয়) ১, 
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॥ শ্দক্রবার ১০ই জানযয়োারী ১৯৬৯ 


কংগ্রেসের বাথ|' বাঘ| নেভাৰ| গণ্চিমবাংলাৰ 


মাটি চষে ফেলছেন, ভোটের লোতে 


পশ্চিমবাংলায় অন্তব্তণী নির্বা- 
চনের ব্যাপারে মনোনয়ন পত্রের 
শেষ তারিখ এগারোই জানুয়ারী ৷ 
সেই দিনই বোঝা যাবে কংগ্রেস ও 
যন্তক্লন্ট ছাড়া আর কোন পার্ট 
কতজন প্রার্থণ দাঁড় করাতে সক্ষম 
হল। অবশ্য এর ভিতরেই আমরা 
জানতে পেরেছি যে লোকদল অনেক 
বাগাড়ম্বর সত্তেও ৬৫টির বোঁশ 
প্রার্থী দাঁড়া করাতে পারবে না। 
আর ভারতীয় ক্লান্তি দল 'নির্বা- 
চনে অংশ গ্রহণ করবে না বলে প্রায় 
ঠিকই করে ফেলেছে। 
ক্বল্দ্ব চরমে উঠেছে। এই পার্টির 
চেয়ারম্যান ত প্রায় বেসামাল হয়ে 
পরেছেন। “ক্লান্ত সেনা” গঠনের 
ব্যাপারে তিনি যে বন্তব্য রেখেছেন 
তা দেখে ত মনে হয় এই সেনা 


', মহারাষ্ট্রের “শব সেনা”, বা আসা- 
».মের “লাচিত সেনা”র মতই এক 

_ অক্টামীর রোল নেবে। এই পার্টর 

'” স্বাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীব, 

- ভি, চন্দ্রের মতে পাটির সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীকান্ত পাঁশ্িমবধালার 


" কাঁমাটকে বরখাস্ত করে 'দিয়েছেন। 


_ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুম- 


দারকেও। দলভাঙ্গা "পার্টর বোধ 
হয় শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাই হয়, 





এখনও পার্টর চেয়ারম্যান বলে 
জাহির করে যাচ্ছেন। 
ভারতণয় ক্লান্তদঙ্গু যাঁদ তার 
মান অক্ষুন্ন রাখতে চান তাদের 
উচিত বাংলাদেশের প্লার্টর কি. 
অবস্থা সে সম্পকে পারচ্কার 
বন্ধব্য রাখা । 

ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে 'নর্বা- 
চনী লড়াই বেশ জমে উঠেছে। 
কংগ্রেসের বাঘা বাঘা .নেতারা 
পশ্চিমবাংলার মাটি প্রায় চষে 
ফেলেছেন এবং আরও চষবেন বলে 
ঠিক করেছেন। হীন্দরা গান্ধী, 
সকলেই এক একবার সফর করে-, 
ছেন এবং আবার আসবেন বলে 
আমরা শুনতে পাচ্ছি। ইতিমধ্যে 
কংগ্রেসী ,অল্তদ্বন্ব বেড়েই 
চলেছে। অতুল্য বিরোধ গোম্ঠি 
বলছেন যে তারা টাকা-পয়সা বা 
অন্যান্য ব্যাপারে ক্ষমতায় আসীন 
গ্রুপ থেকে কোন সাহাষ্যই পাচ্ছে 
না৷ এমনকি তারা বলছেন যে 
ভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের যে 


(ন্বাজনোতভিক সং 


সফরস.চি শে পরি 
কঁম্পিতভাবেই , তাদের কেন্দ্রগীল 
বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই আঁভিযোগ 
কতটা সত্য, তা আমরা জান না 
এবং জানতেও উৎসুক নই। কেননা 
কর ভোটযদদ্ধে জয়া হবে বলে 
আমরা "বিশ্বাস কার না। তবে 


. তাদের, 'অন্ত্বল্দের অবসান হলে 


হয়ত, কংগ্রেস গতবারের তুলনায় 
(১৪৭) এবার কিছু বেশি আসন 
পেত।, , 

শুনতে, পাচ্ছি পাঁড়াগায়ে 
হাওয়া নাকি কংগ্রেসের পক্ষে। তার 
প্রধান কারণ নাকি চাল এবং অন্যান্য 
জানুস্পত্রের দাম কমের 'দকে। 
কিন্তু চালের দাম কমে যাওয়ার 
দরুণ ছোট ছোট কৃষকেরা যে সর- 
কার 'িদ্ধবারত দাম থেকেও কম 
দামে চাল {বক্লী করতে বাধ্য হয়েছে 
তার খোঁজ ক কংগ্রেসীরা রাখেন? 

আর আমাদের লাটসাহেবই বা 
এ ব্যাপারে কি করছেন। তান" 
অবশ্য 'নানা জায়গায় বলে বেড়া- 


চ্ছেন যে বুঝে-শুনে লোকের ভোট. ত 


দেওয়া দরকার। তার মানে এই 
দাঁড়ায় যে গত নির্বাচনে পাশ্চম- 
বাংলার লোকেরা বুঝে-শুনে ভোট 
দেয়ান। তা হলে তার বন্তব্য ক 
এই যে কংগ্রেসীদের ভোট দিলেই 
বুঝে-শুনে ভোট দেওয়া হল। 
সংঁবধান অন্যায় লাটসাহেবের 
নিরপেক্ষ থাকা,উচিত। কিন্তু তান 
যখন কংগ্রেস” নেতাদের সুরে স্যুর 
মালিয়ে কথা বলেন তখন মনে হয় 
তিনি কি রাম্ট্রপাতির শাসনাধননে 
নিরপেক্ষ হিসেবে কাজ করছেন? 

রাজ্যপাল ধর্মবীরের মতে 
১৯৬৮ সালে পাশ্চমবাংলার অবস্থা 
নাক বেশ ভালই ছিল৷ এবং এই 
কথা বলে তান জনগণের মনে 
হয়ত তার রাজত্বের “ মাহমা প্রচার 
করতে ব্যস্ত। কিন্তু ওয়াঁকবহাল 
যারা তারা জানেন যে তার রাজত্বে 
সরকার? আমলাতন্ত্ের, গ্রামে জীম- 
দার আর মহাজনদের আর সহরে 
কারখানা মালিকদের পোয়াবারো 
হয়েছে। আমলাতন্ত্র তাদের যা 
খুসখ তাই করে যাচ্ছেন। এখন ত 
আর কোন মন্ত্রী নেই যে তাদের 
জবাবাঁদাহ করতে হবে। উত্তর 


বঙ্গের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সর- 
কার যে সাড়ে বারো কোট টাকা 
দিয়েছেন তা এই আমলাতন্তর এই 
বৎসরের ভতর খরচ করে উঠতে 


,তা জানাতে হবে। 


সরকার গঠনের পক্ষে উপযুদ্ত 


সংখ্যায় আসতে পারবে না, 
এই প্রচারও চালান হচ্ছে_ 
কিছু কিছু সরকারি বা বেসরকাঁর 
মহলে। তাছাড়া নকশালপন্থীরা 


ভোটগণনার সময় হামলা করলে 


হয়ত ভোটগ্রণনাও বন্ধ হয়ে যেতে 


বুক 


না। 

মৃখ্যসঁচিব শ্রীএম এম বসু 
সার্কুলার দিয়েছেন যে অর্থ ও ত্রাণ 
বিভাগকে প্রাত পনের দন অন্তর 
এ কেন্দ্রীয় সাহায্যের -৭রল্টনের 


এ সমস্ত দেখে শুনে আমা- 
দের এ কথাই মনে হচ্ছে যে অকং- 
গ্রেসী সরকার গঠন করার সম্ভাবনা 
উপস্থিত হলে তা হয়ত বানচাল 
হয়ে যেতে পারে৷ ভেম্টেড ইন্টা- 


rt 
, বাখছেম- বলেই মনে হয়। 





তন 


বলতে চাই এ সমস্ত কথায়' কান 
দেবেন না। দঢ় সবল পদক্ষেপে 
পোলিং বুথে এগিয়ে গিয়ে আপ- 
নারা'ভোট দিন কেন্দ্র থেকে বেশি 
টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা 


' আদায় করতে হলে কংগ্রেসী তচ্পি- 


বাহকদের দিয়ে কিছু হবে না।' 
যদি ফ্রন্টকে 'ফারয়ে আনতে 
পারেন তা হুলে শ্রীধর্মবীর 
কেন এমনকি রাষ্ট্রপতি ও ক্ষমতা 
থাকবে না-অকংগ্রেসী সরকার 


ব্যাপারে কতদূর ক অগ্রগতি 5888988 গঠনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। 


(লোকদলের ভাঙ্গন ৪ 
একটি পদত্যাগ পন্র 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এখন 'মনে 
হচ্ছে অর্থ.ও ত্রাণ বভাগ জেলা 


পাঠাবেন এবং জেলা ম্যাঁজম্টে 
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পোর্ট 


চেয়ে পাঠাবেন এযং এইভাবে চলবে ' 
উদ্ধতন আঁফসারের কাছ 


থেকে 
নিম্নতম আঁফসারদের কাছে তার- 
পর দেখা যাবে 


ত কথাই নেই। তারা ত পাইকাঁর' 


হারে এই এক বছরে ছাঁটাই আর 
লে-অফ করে ঘর'গুছিয়ে 'নয়ে- 
ছেন। তারপর খ্দুন, রাহাজানি, চুরি 
তার সংখ্যা ত লাটসাহেবের আমলে 
বেড়েছে বৈ ত কমোন! 

কিন্তু তা সত্তেও লাটসাহেবের 
আমলই ভাল ছল এই প্রচার 
চালান হচ্ছে। লোককে ধোঁকাবাজ 
দেওয়া হচ্ছে যাতে লোকেরা ভোট 
দেওয়ার সময় ভাবে যে তা হলে 
আর ভোট 'দয়ে আর সরকার গঠন 
করার কি দরকার। " 

আরও একটি প্রচার সুক্ষ 
ভবে চালান হচ্ছে ষে কলকাতার 
ব্যবসায় অমাজ কলকাতার উন্নে- 
য়নের ব্যাপারে কাঁড় কোট টাকা 
দিতে রাজ'া। কিন্তু একথা বোধ 
হয় এখন আর 'কারুরই অজানা 
নেই যে প্রাতবারই নির্বাচনের আগে 
কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে বেশ 
একটা হৈ চৈ তোলা হয় এবং এবার 
তা উঠেছে চরমে; এমনাক শোনা 
যাচ্ছে যে নির্বাচনের দু-এক দন 
আগে আবার শিল্পপাঁতদের এক 
সভায় এই বিষয় নিয়ে বিশদভাবে 
আলোচনা হবে। 

কংগ্রেস বা হট কোনপনই 


লোকদলের. ভাঙ্গন শুরু 
হয়েছে-এ আমরা গত 
সপ্তাহে আপনাদের জানিয়োছ। এ 
দলের কার্যকরি কমিটির মেম্বার 
শ্রীঅমলেল্দ; গাঙ্গুলী লোকদল 
থেকে পদত্যাগ করেছেন তাও জানি- 
যোছলাম। আমরা নীচে শ্রীগাঙ্গু- 
লীর লোকদলের সম্পাদকের কাছে 
লিখিত চিঠির বিশেষ অংশ্‌ তুলে 
দিচ্ছি £- 

শ্রীঅজিত রায় মুখাজশী, সম্পাদক 
লোকদল প্রদেশ কাঁমাট। 


. মহাশয়, 


মনে গভাঁর বেদনা বোধ নিয়ে 
এই পত্র লিখাছ। দলের অবস্থা 
দিন দিনই শোচনীয়তর হচ্ছে, যে 
সম্ভাবনার কথা মনে নিয়ে লোকদল 
গঠনে ব্রতী হয়েছিলাম_-তা আর 
সম্ভব নয়, অন্তত এই কাঠামোতে 
নয়, তাই আমার লোকদলে থাকা 
নিরর্থক জ্ঞানে এই পত্র 'দিচ্ছি। 
দলের মধ্যে অন্তাঁবরোধ এমন 
পর্যায়ে পেণঁছেছে যে কর্মীরা দুই 
বা ততোঁধক শাবরে বিভন্ত। দলে 
কোন কিছু করার প্রয়োজনীয়তা 
কেউ অনুভব করে না, শেষ বেশ 
একটা কছু হবেই এমন অসম্ভব 
স্যাজিকে নেতৃত্ব প্রত্যয়শীল। যাঁদ 
কম বেশি পণচশাট আসন না 
পাওয়া যায় তবে লোকদলের পক্ষে 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সমঝোতায় 
আসা সম্ভব নয় কিন্তু অবস্থা এখন 
এমন দ্বাড়য়েছে যে চৌদ্দ পনেরো 
আসনের বৌশ আশা করা বাতুলতা 
মাত, এবং এদের মধ্যে নির্বাচনে 
জিতবার পরই অর্ধেকের মত 
সুযোগ-স্াবধায় দলত্যাগ করবে। 
লোকদল একাঁট রাজনৈতিক. দলে 
রূপান্তরিত হল মা কেন? কেন 
এটা কট বালির দোকানে পর্য 





"আছেন। 





নর বাঁধন 
সৃষ্টি হয় নাই কেনই নিবাচনের 
পর একটা দলত্যাগের হিড়িক অব- 
শ্যম্ভাবী- নির্বাচনের পরই সেটা 
বুঝবেন অথবা কাঁবর সাহেব আর 
একবার ক্ষাঁণকায় হবেন। 


নাই, এখানে আঁধকাংশই কাঁবর 
সাহেবের কাঁধে মই রেখে রাজ- 
নীতিতে, সমাজে কিংবা অর্থকরী 
সুযোগ জাবধার উচ্চাসনে প্রাতি- 
্ঠার অভিলাষী। . 

কবির সাহেব বলেন এনর্বচনে 
পণ্সাশটি আসন পাবই। "যে সব 
তথ্যে কবির সাহেবকে এইসব 
বোঝানো হয়েছে তাহা. আগাগোড়া 
ভুল বোঝানো হয়েছে_তা না হলে 
তিনি এইরকম বিবাতি দিতেন না। 
ভাতার, কাটোয়া প্রভৃতি "কেন্দ্রে যে 
প্রাথণ দেওয়া হয়েছে তাদের এক- 


নিউটন গৃহিনী নিউটনের হাতে 
একটা ঘাঁড় ও ডম রেখে গোঁছলেন 
সময় দেখে ডিম সিদ্ধ করতে, ' 
কিন্তু ঘন্টাখানেক পরে এসে 
গহণ! দেখেন বিজ্ঞানশশ্রেম্ঠ িউ- 
টন ঘাঁড়টি সিদ্ধ করতে চাপিয়ে 
দিয়ে ডিমাঁটর দিকে তাকাইয়া 
কবির সাহেবও ভিমের 
বদলে ঘাঁড় সিদ্ধ করতে 'দিয়ে ফলা- 
ফলের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে আছেন। এমন অবস্থায় 


. আমার লোকদলের সঙ্গে সম্পর্ক 


রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়য়েছে। অত- 
এব এই পরে প্রদেশ কার্যকরী - 
সামাতির সদস্যপদ বর্ধমান জেলা 
কমিটির আহ্বায়কের পদ ও আমার 
প্রাথামক সদস্য পদে পদত্যাগ 
করছি। 8 

" অম্বলেন্দ; গাঞ্গুলন . 





চা ! 
ভারতের সকল বড় শ্রহরু. চালা তুলতে খরচা পড়ে ১০০ টাকা। : 


গদ্রালতেই জনসাধারণের একা বৃহ- অনেক সময়েই জামদার অথবা তার 
দাংশ বস্তিতে বাস করেন কোন- এজেন্টের কাছ থেকে তৈরী" চালা- 
কাতার বাঁস্তবার্সীদের 'অবগনি বাড়ী পাওয়া যায়। নগ্রদ একশ 
দুরবস্থার সঙ্গে অক্পাবস্তর এই. টাকা অথবা কখনও কখনও তার 


শহরের এবং পশ্চিমবঙ্গের 'আ্ধ- থেকেও বেশী টাকা আগ্রম ভাড়া 
বাসীদের পাঁরচয় আছে। 5 হিসাবে গৃহপ্রবেশকারীকে দিতে 
বোম্বাই শহরের বাঁ্তবাসীদের হয়। দেয় টাকার মেয়াদ সাধারণতঃ 


সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কিছদ তথ্য প্রকাশ দশ মাস ফুরয়ে গেলে আবার 
করা হয়েছে। টাকা দিতে হয়। | 

কোলকাতা বনাম বোম্বাই।' এই - শহরের ওরল'ঁ, তারদেও এবং 
ধরণের একটা রেষারোষ অনেক শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি অণ্ুলেই 
সময়েই সংবাদপত্রের পাতায় প্রাধান্য বাঁস্তগাঁড় গড়ে উঠেছে। যে সকল 
পায়। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা জাঁমর উপর এই বাঁস্ত কলোনণ- 
কোলকাতার সমস্যা সম্পর্কে উদা- গুলি তৈরী হয়েছে তাদের আঁধি- 
সীন। কোলকাতা তাদের অনেকের ' ক্লাংশই বেআইনী দখলের পর্যায়ে 
কাছে “মৃত নগরী”। অথচ প্রকা- পড়ে। অথচ কর্পোরেশন থেকে 
{শত তথ্যের ভিত্তিতে একথা 'নিঃ- 
সঞ্চোচে বলা যেতে পারে যে নের ফাঁক দেখিয়ে নার্বকার। 

কোলকাতার বহু * নাগারকদের মত  বাঁস্তবাসণরা অধিকাংশই খেটে- 
বোম্বাই শহরেরও বহ: আধবাসীকে খাওয়া জনসাধারণ । এবং কর্পো- 
এক নারকীয় পারবেশের মধ্যে বছ- রেশন থেকে শহরের কেন্দ্র থেকে 


কিছ; করা হয় না। প্যীলশও আই- * 


রের পর বছর কাটাতে হচ্ছে। সর- 
কারী অথবা বোম্বাই কর্পোরেশন এ 


দুরে এদেরু জন্য যে কিছু কিছ, 
বাড়ী তৈরী করা হয়েছে সেখানে 


সম্পর্কে কিছ; করতে গেলে রাজ- যেতে নারাজ। কারণ দূর 
নাতির প্যাঁচে তা ব্যহত হয়। থেকে এসে রোজগার করতে 
এই শহরে বর্তমানে প্রায় পণ্ঠাশ হলে তাদের পরতা পোষায় না। 


লক্ষ লোক বাস করে তাদের এক" অথচ যে সব জামগনীলতে বর্তমানে 
পঞ্চমাংশ অর্থাৎ এতে দশ লক্ষ বাঁস্তিগ্ীল আছে, কর্পোরেশন 
লোক থাকে বস্তিতে শুধ; তাই সেখানেই এদের জন্য বাড়ী তৈরী 
"নার শহরে যেঁ ভাবে লোকবাম্ধ হচ্ছে করতে চায় না। 
এবং সরকার অথবা কর্পোরেশন বাঁস্তগলির অবস্থা অবর্ণনীয়। 
গহানর্মাণের ব্যাপারে সচেষ্ট নন এমনিতেই বোম্বাইতে পা 
বলে, বোম্বাইতে এখন প্রতি ঘন্টাতে জলের অভাব। আর বাঁস্তবাসশ 
প্রন্ম একটি করে চালা উঠছে বাস্ত- লক্ষ লক্ষ অধিবাসী জাঁমতে বে- 
গুলির মধ্যে প্রতি চালা আয়তনে আইনী ভাবে বসবাস করে এই 
সাধারণতঃ ১৫ ফিট % ১০ ফিট, অজুহাতে কর্পোরেশনের,জল সরব- 
এবং এর মধ্যেই থাকে গড়পড়তা রাহের সুযোগ স্মাবধা থেকে 
১ না বাণ্চিত। ফলে অনেক সময়েই তারা 
॥  ছেড়াথোড়া ফায়ার ব্রিগেডের জন্য রাক্ষত কল 
পল্যান্টকের চাদর, মোটামট এই থেকে অপারশ্রুত জল ব্যবহার 
হল গৃহনির্মণের উপকরণ, এবং করে। কোলকাতার মত এখানকার 
এইসব সরঞ্জামের জন্য আলাদা বাঁস্তগ্লতেও লোকে মলমূত্র ত্যাগ 
দোকান আছে। সবশ্ধ একটা করে যেখানে সেখানে কারণ কোন 
স্বাস্থ্যাবাধসম্মত শৌচাগার নেই। 
কলকাতার মতই . বাস্তগালতে 
ইলেকাঁট্রক নেই। আর এদের 
অবস্থা আরো ভয়াবহ ও শোচনীয় 
হয়ে বোম্বাইয়ের প্রচণ্ড বর্ষার সময়। 
। ভেসে যায়। এইজন্য কোন কোন 
অণ্চলে চালা বাড়ীগ্ীল মাটি থেকে 
উপ্চ করে পাতা বাঁশের তন্তার 
উপর থাকে। ' 
বর্তমানে বোম্বাইতে নিম্নবিত্ত 
ও মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে অল্প 
[] ও সাধ্যমত ভাড়া য়ে বাড়ী পাওয়া 
| : কঠিন। . যাঁদও বিরাট বিরাট বাড়ী 
উঠছে। কিন্তু এই সব প্রাসাদতুল্য 
বাড়ীর ভাড়া এত বেশী যে মধ্য- 
টু বিত্তদেরও বাধ্য হয়ে বাস্তর চালা 
বাড়ীতে উঠতে হচ্ছে। 





পাণীয় : 


রঃ এক্স না ৰ মে i 


(প্রথম পচ্চার পর) 


৷ এ'রা ক্ষান্ত হননি, মালিকপক্ষ ও! 
. শ্রমক-কর্মচারীদের মাঝে যোগসূত্র 


হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে 
এই আঁফসারু.স্টাফ বা ম্যানেজমেন্ট 
তলার মানুষর্দের ওপর আঁবচার 
কিরে আসছেন। কলকারখানা বা 


. অফিসে চাজসাট দেওয়া, কৌফি- 


য়ং তলব, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
"গ্রহণ বা চাকুরী খতমের সব কিছু 
কাজই অবাঙ্গাল মালকপক্ষ এ*দের 
দয়ে''; কাঁরয়েছেন। সোজাকথায় 
বাঞ্গাল+”' উচ্চপদস্থ আঁফসারদের 
হাতে তামাক খেয়েছেন অবাঙ্গালী 
মুনাফাশিকারীর দল। 


ফ্রিজ বোনাঁফট, বড় ফ্ল্যাট, 


গাড়ী, বিদেশ ঘোরা এবং পদক্ষো- 
তির আশায় অবাঙ্গালী উচ্চপদস্থ 
কর্মচারণদের সংগে ' 'শাক্ষিত মধ্য- 
বিত্ত সমাজ থেকে আসা বাঙগালশ 
অফিসারের দলও এতই মশগুল 
হয়ে ওঠেন যে ভাবিষ্যতে মাঁলক- 


পক্ষর. দিক থেকে কোন্‌ আক্রমণ 
" গরদশীতে পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজারণ 


আসার কথা তাঁরা চিন্তাও করতেন 
না হয়তো। চিন্তা করলে মালিক 
পক্ষের কন্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এতাঁদন 
এ'রাও শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘ- 
টের নিন্দায় পণ্চমূখ হয়ে উঠতেন 
না। যস্তফ্রুন্টেরে আমলে বাংলার 
শিজ্প-ব্যবসা-বাঁণজ্য সব গেল গেল 
বলে এ'রাও সোচ্চার হতে পারতেন 
না। অবাঙ্গালী পৃাঁজবাদঁদের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে, এই ময়্‌র- 
পূচ্ছধারী দাঁড়কাকসম আঁফসারের 
দল য্্তফ্রন্টেরে শাসনে সুবোধ 
ব্যানার্জির শ্রাদ্ধ না করে তাঁর কাছে 
ছুটে যেতেন নিজেদের ট্রেড-ইউ- 
নিয়ন অধিকার ' প্রতিষ্ঠা করতে। 
একথা মানতেই . হবে, এই তথা- 
কাঁথত আঁফসারদের প্রত্যক্ষ সহ- 
যোগিতা ছাড়া অবাঙ্গালী মাঁলক- 
পক্ষ এ রাজ্যের প্রেড-ইউনিয়ন 
আন্দোলনকে এমনভাবে । কোণঠাসা 
করে দিতে পারতো না। 

কাঁটা "দিয়ে, কাঁটা তুলেছে 
শিল্পপাঁতি ও মালিকগোষ্ঠ ৷ মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর তথাকাথত উচ্চপদস্থ- 
কর্মচারীদের দিয়ে এরাজ্যের মেহ- 
নতাঁ মানুষের বাঁচবার আঁধকার 
বা ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনকে প্রায় 
খতম করার পর এবার অবাঞ্গালশ 
মালকপক্ষ দ্বিতীয় রাউন্ডের 
খেলায় নেমেছে। তাদের ছাঁটাই 
বা জবাই এর খঙ্জা, উদ্যত হয়েছে 
এখন বাঙ্গালী ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার 
বা আফসার ম্টাফেদের 'দকে। 
ছোট বড় প্রাতিটি আঁফস ও কল- 
ইঞ্জিনীয়ার 
ফোরম্যান, থেকে সুপারভাইজার 
পর্যন্ত যে যে পদে বাঙ্গালী আছে 
তার তালিকা ধরে ধরে এখন ছাঁটাই 
করা হচ্ছে পুরোদমে । 

হয়তো অনেকেই জানেন, বেশ 
কিছুদিন আগে পশ্চিম . বাংলার 
অবাঙ্গালী শিল্পপতি ও প:ীঁজ- 
বাদীরা পর পর কয়েকটা বৈঠকে 
বসে ' স্থির সিদ্ধান্ত নিয়োছিল,_ 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজ নিজ' 
প্রতিষ্ঠান থেকে বাঙ্গালী আঁফ- 
সারদের হটিয়ে অবাঙ্গালীতে ভাঁরয়ে 
দিতে হবে; কারণ লেখাপড়া জানা 
বাঞ্গালীকে তারা বিশবাস করতে 


সুপারিষ্টেণ্ডেন্ট, 


পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আয়কর 
বা দেশের লোকেদের সংগ্য-বন্দো- 
- বল্ত করে মোটা মোটা ;অস্কের 
মাইনে তাদের নামে দিয়ো আবার 
মাফিক ধাঁরে ধারে বাঙ্গালী বিতা- 
রণের কাজ চলাছল। কিন্তু যুন্ত- 
ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আমার সংগে 
সংগে অবান্গালী মালকপক্ষ সারা 
পাঁশ্চম বাংলার কল-কারথানা, চা- 
বাগান: কালয়ারী, আঁফস ও 


যে কোন পদস্থ বাঙ্গালী আঁফ- 
সারকে বে-আইনীভাবে কর্ম চ্ন্ৃত 
করতে বা পদত্যাগে বাধ্য করার মত 
অবস্থা সৃষ্টি করতে বিশেষ তৎপর 
হয়ে ওঠে। এতাঁদন যে সব অবা- 


নয়, নিত্য নতুন নতুন অযোগ্য লোক 
অন্য রাজ্য থেকে এনে আঁভজ্ঞ, 
যোগ্য, 'বা্গালশ আঁফসারদের মাথার 
ওপর বাঁসয়ে দিতে সুরু করে। 
বাঙ্গালশ অফিসার নিধনের মস্ত 
সুবিধে হচ্ছে, এদের যেমন কোন 
ট্রেড ইউনিয়ন নেই তেমান 
কংগ্রেসী 'সরকারের ' আইনও হচ্ছে 
মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে। এছাড়া 
যদিও বা সামান্য দু-একটা আইন 
'কানূন এসব আফিসারদের বে- 
আইনাঁ বরখাস্তের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্যে থেকেও থাকে, কিন্তু 
তা নিয়ে লড়তে গেলে মে খরচা ও 
ঝামেলা আছে সে সময় ও সতগাঁত 
এসব মধ্যাবত্ত আঁফসারদের হবে না। 
উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী 
বিতাড়ণের ষড়যন্তে এরাজ্যে বার্ড 
কোম্পানী, শিলিপসের মত বড় বড় 
থেকে সুর: করে ছোটখাটো সব 
বাণিজ্য প্রাতষ্ঠানই আজ 'বঙ্গালশ 
হটাও আন্দোলনে এঁক্যবদ্ধ।হয়েছে। 
আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর 
আবার য্ন্তফ্রল্ট ক্ষমতায় ফিরে এলে 
অবাষ্গালাঁদের এ ষড়যন্ত্র বানচাল 
ইয়ে যাবে এমন আশঙ্কায়, 'অবা- 
মালিকরা বাঙ্গালী পদস্থ আঁফ- 
সারদের ওপর  নিলজ্জের মত 
আক্রমণ চালাচ্ছে। এ আক্রমণের 
কু,টা-আন্দাজ পাওয়া যাবে ইতঃ- 
স্ততন্ডাবে সামান্য কয়েকটা উদাহরণ 
থেকে 
ফলিপস হাঁণ্ডয়া-যে 
সব উচ্চপদস্থ আঁফসারদের চাকুরণ 
ইাঁতিমধ্যেই গিয়েছে বা নানারকম 
মর্যাদাহানকর পাঁরস্থাত সৃষ্টি 
করে যাঁদের পদত্যাগে বাধ্যকরা 
হয়েছে তাঁদের মধ্যে চাঁফ এডভাই- 


দি শুক্রবার ১০ই জান;য়ারণ 


অবাঙ্গালী মালিকপ, 
বাঙ্গালী অফিসারদের 
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জবাই করতে চায় : 


জার -শ্রী এ এন সেন লিগ্যাল এড- 


কোম্পানীর একমাত্র রিসার্চ ভিপার্ট- 
মেন্ট থেকেই গত আগস্ট মাসে শ্রী 
হার ব্যানাজশী, শ্রীতরূণ বস্‌; শ্রীণপ 
কে, ভট্টাচার্য, শ্রী এম, রায় প্রভাত ' 
বারো জনকে একসংগে ছাঁটাই এর ' 
নোটস দেওয়া হয়। পরে অবশ্য! 
নানা চাপের ফলে শ্রী ব্যানাজনি ও 


পরে আবার বাক্ক হয়ে যায় গোয়ে+ 
শকাদের কাছে) মলের ম্যানেজার 
ও চাঁফ ইঞ্জনীয়ার ছিলেন শ্রীঅমূল্য, 
"চন্দ্র রায় নামে জনৈক মেকানিক ও 
,ইলেকট্রীক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। 
১৯৬৮ সালে একে বেআইনীভাবে 
“বরখাস্ত করে মাসিক চার হাজার 
টাকায় নতুন অবাঙ্গাল ম্যানেজার 
আনা হয়। ওঁ মিলের উইভিং 
মাষ্টার শঁছলেন শ্্রীপ্রফদ্লকুমার 
দাস। হঠাৎ তাঁকে পদচযত করে 
'দ্বগুণ বেতনে অবাঞ্গালী লোক 
আনা হয়েছে। ওরিয়েন্টাল ইলেক- 
ইক এণ্ড হীঁঞ্জনণয়ারিং কোম্পানশ 
(আগরপাড়া-এ কোম্পানীর মালিক 
শ্রী বি, এন, ইলিয়াস পাঁরবার ) 
বৈগত মে মাস থেকে আজ পর্যন্ত 
শ্রীএ পি বসু শ্রীআনল কুমার 
বস, শ্রীদে  ধাড়া, শ্রী আর, সেন 
প্রমূখ ৮ জন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীকে 
ছাঁটাই. করা হয়েছে। 










'লিপধ্য-নায়কেরা একে একে রঙ্গ- 
মণ্ে আবির্ভূত হচ্ছেন। প্রধানতঃ 
এই গণাঁবক্ষোভের নেতৃত্ব ছল 
ছাত্রদের হাতে। বরোধীদলগুি 
যেখানে এক্যবদ্ধ হতে - দ্বিধা 
করেছে একে অপরের সম্পর্কে 
অতীত আভজ্ঞতা নিয়ে বিচারে 
প্রবৃত্ত হয়েছে, সেখানে উভয় ছাৱ 
ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ ও জাতীয় 
ছাত্র সংস্থা (নেশনেল ল্টুডেন্টস 
) এক্যবদ্ধ হয়ে প্রথমে 
পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ডিসেম্বর 
মাসের গোড়ার দিকে পূর্ব পাঁক- 
স্তানে আয়ুব শাসনের বিরদ্ধে 
শবদ্রোহের নিশান তুলে ধরেছে। 
লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের প্রথম 
উদ্যত আক্রমণ পাকিস্তানের ছাত্র 
 সমাজই প্রথমে মাথা পেতে 'নয়েছে। 
আয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ 
কালের পঞ্জীভূত চাপা বিক্ষোভ, 
ণতান্মিক আঁধকার পদদালত করে 
্নুগণকে ভীতাবহব্ল করে রাখার 
[অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে ঢাকা, 
রাওয়ালাঁপ্ডির রাস্তায় আত্ম- 
প্রকাশ করেছে। জাঁলমশাহশর 
উদ্যত নখর হিংস্র থাবার আঘাতে 
সাত সমাজের যে রন্তস্রোতা ঝরেছে, 


৮ AL ন্‌ 


- হয়েছে। 


“শণ শ্ক্রবার ১০ই জান যার ১৯৬৯ 


_ পাকিস্তানে জনতার. রোষ - 7. 


: মুশলিয লীগের নেতারা দলের সং 
সম্পর্ক ছিন্ন করে বাচতে চাই 


তার হিসাকানকাশ করার শপথ 
নিয়ে/এসেছে অসংখ্য পাঁকস্তানী 
সাধারণ মান্তষ। 

ছাত্র সমাজের এই অকুতোভয় 


সংগ্রাম, স্বাধীন নাগ্গারকের অধিকার - 


সংগ্রামে পর্যবাঁসত 
অগ্রজ রাজনীতিকবৃজ্দ 
এগিয়ে এসেছেন, ছাত্রদের সঙ্গে 
পা মালয়ে। সিভিল সাঁভস ও 
সামারক মহলে এর 'বপুল প্রাতি- 
ক্রিয়া দেখা ঈদয়েছে। আয়ুব খানের 


যোগদানের কথা ঘোষণা করেছেন। 
এবটাবাদ থেকে আয়ুব খানের 
সহোদর সর্দার বাহাদুর খান খোলা- 
খাল জঙ্গী শাসনের অবসান 
ঘটিয়ে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র 


পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর আন্দো- 


লনে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প 
ঘোষণা করেছেন। এ'রা দুজনেই 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পক্ষ- 


iE SET ESE SL la FE 
যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ ৷ 


সাধনা বিউটি ক্রীম সৌল্ার্য-লোকের প্রবেশ পত্র 


সাধনা ওষধালয়-ঢাঁকা কজিকাতা-৪৮ 


পুটাশ্রত :, ভেনশন পন্থী মুশালম 
লীগের প্রভাবশালী সদস্য। 
দর্পণের পাঠকেরা জানেন যে 
আয়ুব খানের নিজের 'দলৈর মধ্যে 
যে তাঁর অন্তদ্বন্ব চলেছে তা 


ন্রর্পণে'র পাতায় অনৈকাঁদন আগেই 
' প্রকাশিত হয়েছে। 


পশ্চিম পাকি- 
স্তানে আয়ুব খানের মুশালম লীগ 
উত্তাল ছাত্র আন্দোলনৈর সন্মুখে 
আত্মগোপন করেছে। এই মুশালম 
লীগের স্থানীয় নেতারা জনতার 
রোষ বাহুর ভয়ে ম্লুসলিম লশগের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাঁচতে 
চাইছে। আজ লাহোর, '*পাণ্ড, 
সর্বত্র মুসাীলম লশগৈর নাম জন- 
গণের তীব্র ঘৃণা উদ্রেক করে। 
পূর্ব পাকিস্তানেও আয়ুব 
খানের সাধের মুশীলম লীগের 
ভাঙ্গন অপরিহার্য পরিণতির দিকে 
দ্রুত গাঁততে এঁগয়ে যাচ্ছে। কাজী 
আবদুল কাদের এর নেতৃত্বে পূর্ব 
পাকিস্তান মুশালম লীগের কে 
ভেনপন্ধী) নেতৃবৃন্দ রাওয়াল- 
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পিশ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের 
সঙ্গে দেখা করে স্পষ্ট ভাষায়. 
জানিয়ে এসেছেন যে যদ বর্তমান 
গেঘুষ্ঠশাসনের অবসান ঘটানো না 
হয়, এক কথায় আয়ুবের পেয়ারের 
গভর্ণর মোনেম খাঁকে সরিয়ে পূর্ব 


পাক মাল্সভার অদলবদল না করঃ 
হয় তবে তাঁর উপদল মনুশীলম লীগ ' 


পরিত্যাগ করবো কাজী আবদুল 
কাদের প্রোসডেন্টের কাছে গভর্ণর 
মোনেম খাঁর পুত্রদের নানা অনাচার 
এবং তার প্রাত মোনেম খাঁর প্রশ্রয়- 
দান, শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন, 
পুতরল্তী শ্য্য প্র চৌধুরী, (আরা- 
কানী), শিল্প ও বাণিজ্যমন্তী 
দেওয়ান বাঁছতের বিরুদ্ধে ২৭ 
দফা অভিযোগ দাখিল করেছেন। 
গভর্ণরের বিরুদ্ধে কাজী সাহেবের 
চাজশীট আরো সুনার্দষ্ট। একথা 
গোপন নেই যে কেন্দ্রীয় মন্সভার 
কাজী সাহেবের পেছনে মদদ 
স্যাগয়ে যাচ্ছেন। তবে আয়;ব খান 
ভালো করেই জানেন যে পূ্ব- 
পাঁকস্তানের জনমানসে এদের 
কোনো স্থান মেই। এ'রা হুমকী 
দিলেও, বিরোধী দলে এদের ঠাঁই 


পক্ষে প্রধান' বাধা হয়ে আছেন । এই 
কারর্ণে মোনেম খাঁর বিরুদ্ধে দলীয় 
সদস্যদের এই বিক্ষোভে তার খানি- 
কটা অপ্রকাশ্য প্রশ্রয় রয়েছে। এ 
সম্পকে প্রান্তন প্রধান বিচারপতি 
মেহব্ধব মুসেদের কাছ থেকে 
পদত্যাগ পত্র আদায় করে নেওয়ার 
যে কৌশল তান অবলম্বন করে- 
ছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । আগামণ 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই 
পাকিস্তানের বর্তমান শাসকগোোষ্ঠর 
খানিকটা রদবদল যে প্রায় অপারি- 
হার্য একথা ফিজ্ড মার্শাল আয়ুব 
খান হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। 


সম্প্রতি ইসলামাবাদে ইরাণ, 
পাকিস্তান ও তুরস্কের সম্মিলিত 


আণ্খালক উন্নয়ন পরিষদের (আর, 


সি, ডি, এর) যে শাঁর্ষ সম্মেলন 
হয়ে গেল সেখানেও পাকিস্তানের 
আসম রাজনৈতিক পাঁরবর্তনের 
আভাস পাওয়া গিয়েছে। প্রধানতঃ 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা 
সমূহ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে 
গঠিত এই পাঁরষদের বিগত করাচণী 
অধিবেশনে আসল কর্মসূচী ছল 
রাজনোতক পর্যালোচনা । ইরাণের 
শাহ, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এবং 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁন স্ব স্ব 
দেশের পক্ষ থেকে এই প্রথম এই 


আণ্টালক সম্মেলনে উপাস্থিত 





হিশাঁ "অর্থনৈতিক পাঁরকম্পনা- 


গলির সাফল্য 'নর্ভরশনল। এবং 
ওপর অর্থনোতক 


/ পরিকম্পনাগীলর সাফল্য নির্ভ'র- 


এবং পাকিস্তানের ওপর 


মনে হতে পরে। ঘরে-বাইরে ঘনিয়ে 
আসা রাজনৈতিক দুয়োগের মধ্যেও 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান এখন 
পর্যন্ত আবচাঁলত। কারণ রাজ- 
নীতির পহেলা, উদ্যোগ তাঁর হাতে। 
জনবিক্ষোভকে এই আসন্ন রাজ- 


নৈতিক চাল কতটা প্রশমিত করতে 


পারবে তা এখনো বিরাট প্রশ্ন- 
বোধক চিহ্ন হিসেবে 'দণ্ডায়মান। 


পীচসালা পরিকণ্পনার 
প্রয়োজন আছে. 


(২য় পৃষ্ঠার পর ) 

'ষে দেশের বর্তমান যা অবস্থা তা 
পাঁচশালা পরিকল্পনার পক্ষে অনু- 
কুল নয়। আমরা তাই বলেছিলাম 
যে এ বছরটাও গত দুই বছরের মত 
বাষিক পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের 
এগোনো উচিত । 

আমরা বলেছিলাম যে পাঁরকল্প- 
নার ব্যাপারে আমাদের প্রথম মনে 
রাখা দরকার যে শতকরা পণ্টাশ 
ভাগ আমাদের নিভ'র করতে হয় 
কৃষি ভিত্তিক সামগ্রীর উপর। পর- 
পর অনাবৃষ্টর পর গত বছর ভাল 
ফসল হওয়ার দরুণ দেশে খাদ্য সাম- 
গ্রী বা অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎ- 
পাদন কিছুটা বেড়েছে। অন্তত 
পক্ষে তিন বছর এই উন্নয়নের গত 
ধরে রাখতে পারলে বোঝা যাবে যে 
আমরা সত্যি সত্য কৃষি ক্ষেত্রে 
উন্নতি করতে পেরেছি কিনা। তার 
উপর বিদেশী ঝ্রণ বা সাহায্য কতটা 
পাওয়া যাবে, তার যখন" নিশ্চয়তা 





নেই, কেন্দ্র রাজাগুলির সম্পর্কের 


নুতন করে মূল্যায়ণ যখন হ্যা, 
জাতীয় ও আন্তজাতিক স্থায়িত্ব 
এখনও যখন দেখা যাচ্ছে না তখন 
পাঁচশালা পরিকল্পনার দিকে যাওয়া 
বিজ্ঞানসম্মত হবে না-এবং আমা: 


শেষাংশ সপ্তম পন্ঠায় ) 












Ly 


রন 


উত্তর 


একটি সমীক্ষা 


(দর্পপের সংবাদ্যতা ) 

মাসাধক কাল ধর্মঘট করার 
পর উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকরা 
আবার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করে- 
ছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকার শেষ, 
পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে * 
বাধ্য হয়েছেন এবং শিক্ষকরা যাতে 
নিয়ামত প্রাত মাসের প্রথম সপ্তা- 
হের মধ্যে বেতন পান তারজন্য 
যথোপন্যুন্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে 
প্রতিশ্রুত হয়েছেন। মাধ্যামক 
শিক্ষকরা তাঁদের নূন্যতম ন্যায্য 
বেতনের মাসে দেড় শো টাকার 
দাবতে আন্দোলন চাঁলয়ে যাবেন 
বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন। 
শিক্ষকদের আন্দোলন সম্পর্কে 
রাজ্য সরকারের প্রাথথামক ওঁদাসীন্য 
এবং পরে আইনশৃঙ্খলা বজায় 
রাখার অজুহাতে তাঁদের ওপর 
পুলিশ তান্ডব সারা দেশের সকল 
স্তরের মানুষকেই স্তম্ভত করে 
দিয়েছিল। পুলিশ যে শুধু সারা 
উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বিশ হাজার 
শিক্ষককে গ্রেপ্তার করোছিল তাই 
নয়, বহু জায়গায় শিক্ষকদের প্রচণ্ড- 
ভাবে প্রহার করা হয়োছল। আর 
নৈনী জেলে কয়েদী ওয়ার্ডার এবং 
পুীলশবাহিনীর সম্মিলিত শান্ত 
দিয়ে দুশো জন বন্দী শিক্ষক এবং 
ছাত্রের উপর যেভাবে আক্রমণ চালান 


তুলনা দুলভ। 

আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় 
গোপাল রেজ্ডশ এবং কেন্দ্রীয় 
নেতারা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমাত ইন্দিরা গান্ধী ও শিক্ষা- 
মন্ত্রী ডাঃ ভ্রিগুণা সৈন শিক্ষকদের 
দাধীদাওয়া সম্পর্কে অন্ভূতভাবে 
নিস্পৃহ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী দুজনেই উত্তর- 
প্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘের 
দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেও 
কার্ষততঃ কিছু করতে নারাজ 
ছিলেন। অথচ উত্তরপ্রদেশ বর্তমানে 
রাষ্ট্রপতির অথবা নামান্তরে কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসনাধীন। 

শিক্ষকরা ধর্মঘটের পথে নামার 
আগে রাজ্য করৃপপক্ষ, রাজ্যপাল 
এমনকি দিল্লীতে এসে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গেও আলাপ-আলো- 
চনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও 
শহধুমান্র সহান্দভূঁতি ছাড়া তাঁদের 
দাবশ" মেটাবার জন্য কার্যকর 
কোন বন্দোবস্তের আশ্বাস পান ন! 
সহানুভূতি এমনই উচ্চগ্রামে 
পেশছে যে ডাঃ সেন পার্লামেম্টে 
ঘোষণা করেছিলেন যে একথ্য 
ঠিকই যে সারা দেশের মধ্যে উত্তর- 
প্রদেশের শিক্ষকরাই সবচেয়ে কম 
বেতন পান, তাঁদের অবস্থাই সব- 

চেয়ে অসহনীয়। সহানুভূতির ছড়া- 


ড় অথচ. শিক্ষকরা যখন রাস্তায় 
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মল্নী, শিক্ষামন্নী সবাই তাঁদের 
নিন্দে করতে লাগলেন। রুজ্যপাল 
বললেন তাঁর আর কিছু 'করার 
নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ' তাঁকে 
রাজ্যের উপর আর নতুনভাবে করের 
বোঝা চাপাতে নিষেধ করেছেন 
অথচ তা না করতে পারলে [শক্ষক- 
দের দাব পূর্ণ করা যাবে না। 
রাজ্যের কোষাগারে টাকা নেই। 
{তান আরো বললেন যে অবশ্য 
শিক্ষকরা যদি তাঁকে জানায় যে 
তাঁরা তাঁদের কোন কোন দাঁব ছেড়ে 
দিতে রাজী আছেন তাহলে 
হয়ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান বার 
করা যাবে। 

শ্ৰীগোপাল রেন্ডা'র এই অত্য- 
দভূত বাণ এবং প্রস্তাব বলা 
বাহুল্য শিক্ষকরা মেনে নিতে 
পারেন নি। আলাপ-আলোচনায় 
কোনরকম সমাধান দূরে থাকে কোন 
প্রাতিশ্রৃতিই তাঁরা যখন সরকারের 
কাছ থেকে আদায় করতে পারেন 
নি তখনই তো তাঁরা ধর্মঘট শুরু 
করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের দাঁব 
তো মাত্র তিনটি! 

€এক) বেসরকারী বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের বেতন জেলা এবং মহ্‌- 
কুমাগুলির সরকারী কোষাগারের 
মাধ্যমে দিতে হবে; 

(দুই) সরকারী বিদ্যালয়- 
গুলিতে প্রদত্ত মাগৃগরী ভাতার সম- 
পাঁরমান ভাতা দিতে হবে; 

(তন) কোঠারী কাঁমশনের 
প্রস্তাব অন্যায়] বেতন দিতে হবে। 

এখন শিক্ষকরা এই তনাঁট 
দাঁবর কোনাঁট ছাড়তে পারেন? 
শেষ দাবীঁটি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারই 
কোঠারী কাঁমশনকে নিয়োগ করে- 
ছিলেন। কাঁমশন প্রার্থীমক শিক্ষক- 
দের নূন্যতম বেতন ধার্য করেছেন 
দেড় শো টাকা আর মাধ্যমক 
শিক্ষকদের তিন শো ঢাকা! কাঁমশন 
বলেছেন যে সারা দেশে একমাত্র 
উত্তরপ্রদেশেই শিক্ষকদের নুন্যতম 
এবং ন্যায্য বেতন দেওয়া সম্পর্কে 
কিছু করা হয়নি এবং উত্তরপ্রদে- 
শের শিক্ষকরাই ভারতে সবচেয়ে কম 
বেতন পান। লোকসভায় শিক্ষক- 
দের আন্দোলনের উপর বিতর্ক 
চলাকালে উত্তরপ্রদেশের কোন কোন 
সদস্য সরকারকে এই বলে আভযুক্ত 


প্রদেশের শিক্ষক: আন্দোলন 


পাঁরচালনার ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অযোগ্য লোকের উপর ন্যস্ত। 
শিক্ষার সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু 
মাত্র সরকার প্রদত্ত গ্রান্ট সংগ্রহ 
করা! এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যের 
মতই শিক্ষাদানের ব্যাপারটা আঁত- 
মান্ধায় ব্যবসায়িক দৃম্টিভষ্গশর 
দ্বারা প্রভাবান্বিত। শিক্ষকরা আঁধ- 
কাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের পাঁর- 
চালকদের মর্জি এবং খেয়ালখুসীর 
বাধ্য ভূত্য মাৱ। পরিচালকদের 
ইচ্ছা হলে মাইনে পাওয়া যায়। 
না হলে বছরের পর বছর মাইনে 
না পেয়েও চুপ করে থাকতে হয়। 
ছান্ররাও পরিচালকদের ব্যবসায়িক 
নিগঢ় থেকে মুস্ত নন। শিক্ষক সৃংঘ 
অভিযোগ করেছিলেন যে সরকারের 
থেকে প্রদত্ত গ্রান্ট শবদ্যালয়র পাঁর- 
চালকরা আত্মসাৎ করে থাকেন। 
নয়মমত শিক্ষকদের বেতন তাঁরা 
দেন না নানাবিধ বাজে অজুহাত 
দেখিয়ে । এবং এই অন্যায় বন্ধ 
করার একমাত্র রাস্তা হল সরকার 
যাঁদ শিক্ষকদের বেতন সরকারণ 
কোষাগারের মাধ্যমে বিতরণ করার 
ব্যবস্থা করেন তাঁদের গ্রান্টের 
ভিত্তিতেই। সরকার এমনিতেই তো 
এখন পর্যন্ত বিদ্যালক্লগুলিকে 
শিক্ষকদের বকেয়া টাকাই দিতে 
বাধ্য করাতে পারেন নি। 

সরকারী কোষাগারের মাধ্যমে 
শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার প্রস্তাবাঁট 
কিল্তু মোটেই অসম্ভব বা আবিবে- 
চনাপ্রসৃত নয়। ১৯৬৮ সালেই 
কেরালায় প্রথম নাম্বাদ্ুপাদ সর- 
কার এই ব্যবস্থা চালু করেছেন। 
অন্যান্য অনেক রাজে.৪ ঠিক একই 
ধরণেরই ব্যবস্থা প্রবর্তন না করা 
হয়ে থাকলেও শক্ষকদের প্রাপ্য 
বেতন যাতে পরিচালকরা আত্মসাৎ 
না করতে পারেন তারজন্য যথাযথ 
ব্যবস্থা আছে। 

শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রত 
উত্তরপ্রদেশ সরকারের মনোভাব 
অবোধ্য। গত বছরের ফেব্রুয়ারী 
মাসে সরকার শিক্ষকদের কিছ 
কিছু দাবি মেনে নেন এবং উত্তর- 
প্রদেশের শিক্ষাদপ্তরের আঁধকর্তা 
সতেরোই ফেব্রুয়ার এক বিজ্ঞ- 
শ্তিতে জানান যে শিক্ষকদের প্রথম 
এবং দ্বিতীয় দাব সরকার মেনে 
নিয়েছেন এবং সেইজন্য নিদেশ 
জারী করা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা 
এই যে নিদেশিগীলকে কার্যকরী 
করার জন্য কোন ব্যবস্থাই এতাবৎ 
গ্রহণ করা হয়নি। শুধু তাই নয় 


করেন যে উত্তরপ্রদেশে সরকারণ ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাতশ্রাত দিয়ে 


'পিওনেরাও শিক্ষকদের চাইতে বোঁশ 
মাইনে পান। 
শিক্ষকদের প্রথম দাঁব সম্পর্কে 


সরকার পরে বললেন যে কোষাগারে 
টাকা নেই। তাই শিক্ষকদের অর্থ- 
নৈতিক দাঁব মেটান সরকাবের পক্ষে 
সম্ভব নয়। সরকার বললেন যে 
মাধ্যামক শিক্ষকদের দাবি মেনে 
নিলে সরকারের প্রথম বছরেই ব্যয় 
হবে এক কোটি 'ছয়াঁশ লক্ষ টাকা 
সরকারী বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বেত- 
নের সঙ্গে বেসরকারী বিদ্যালয়ের 


টিটি রর জন বোর নিরব So PEPE TNE 


দর্পণ 1 শুবার ১০ই জান্যক়ার ১: 


টাকা লাগবে মাগ্গীভাতার দাঁব 
পূরণের জন্য। প্রাথামক শিক্ষকদের 
কোঠারী কমিশনের প্রস্তাব “অনু- 
যায়! মাইনে দিতে গেলে লাগবে 
বারো কোট টাকা । রাজ্য সরকার 
তো সব কিছু বিবেচনা করেই 
ফেব্রুয়ারী মাসে মাধ্যমক শক্ষক- 
দের দুটি দাব মেনে নিয়েছিলেন। 
তাহলে হঠাৎ টাকার অভাব কেন 
ঘটল তা বোঝা দুস্কর। 
রাজ্যের শাসনক্ষমতা গভন'রের 
হাতে থাকা মানেই রাজ্যের দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকারের। অথচ লোক- 
সভায় ডাঃ 'ন্রগুণা সেন এবং তাঁর 


টড়িয্য| মবারের সংবাদ 
চেগে দেওয়ার চে 


(দর্পপের িজগ্ৰ সংবাদদাতা) 


গত বছরের নভেম্বর মাসের 
শেষদিকে ডীড়ষ্যার কটক শহরে যে 
দাঙ্গাহাগ্গামা হয় তার পুরো খবর 
সেখানকার সাংবাদিকরা পাঠাতে 
পারেন ন অন্যান্য প্রদেশে তাঁদের 
কাগজগ্দীলতে। পণচিশে নভেম্বর 
কটক শহরে হাঙ্গামা শুরু হয় এবং 
তারপর তিনাঁদন ধরে বোম্বাইয়ের 
টাইমস অব ইণ্ডিয়া, দিল্লীর পৌট্র- 
য়ট এবং কলকাতার হিন্দুস্থান 
স্ট্যাম্ডার্ডের সংবাদদাতাদের টেলি- 


গ্রামগুলি “আপত্তিজনক?” এই 
আভযোগে টেলিগ্রাম আঁফসে আটকে 
রাখা হয়। 


এ বিষয়ে উড়িষ্যা বিধানসভায় 
প্রশ্ন উঠলে ১১ই ডিসেম্বর মুখ্য- 
মন্ত শ্রীসংদেও জানান যে ষোল- 
টির মধ্যে ১০টি টোলগ্রাম আটকে 
রাখা হয়োছল কারণ সেগনুলিতে 
দাঙ্গার যে খবর ছিল তা ছাপা 
হলে নাকি সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিত। তান অবশ্য এসঙ্গে 
একথাও স্বীকার করেন যে টোল- 
গ্রামগ্ুলিতে আপত্তিকর কছু ' ছিল 
না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে 
পোষ্ট এণ্ড টোলগ্রাফস ম্যানুয়েল 
এর ৯৬ নং ধরা অনুযায়ী এমা- 
জেল্সী-র সময় প্রেস টৌলগ্রাম 
আটকান বায়। যখন জনৈক সদস্য 


প্রশ্ন করেন যে এমাজেন্সী ঘোষণা 


করা হয়েছিল কিনা, শ্রীসংদেও 
উত্তর দেন, “আমি কোন আইনগত 
প্রশ্নে যেতে চাই না।» 

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একাঁট বিষয়ে 
উল্লেখ করেন নি। শদধু তাঁর 
রাজ্যের বাইরের কাগজগ্যীলতে যে 
খবর পাঠান হয়েছিল সেইগুলই 
আটকান হয়। ডীড়ষ্যার কাগজের 
বেলায় কোন রকম বাধাঁনষেধ 
আরোপ করা হয় নি। তার মানে 
কি বুঝতে হবে যে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীসংদেও ভয় পেয়োছলেন যে 
কটকে যা ঘটছে তা সারা ভারতে 
বেশী জানাজানি হয়ে পড়লে তাঁর 
সরকারের পক্ষে অস্বাস্তর কারণ 
হবে? এবং যাঁদ কেউ এ প্রশ্ন 
তোলে যে কটকের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার পিছনে কিছু কিছু ওপর- 
মহলের হাত ছিল, তাহলে ক খুব 


জাশাশ্কা লবৰ > 


মি 
















সহকমণী শ্রীভগবৎ ঝা আজাদক্খবমা 
85০ 
তাদের আওতায় আসে 


কেন্দ্রীয় সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস 
অবলম্বন করবেন না? 


অসংগত হয়োছিল। স্বতল্প পার্ট 
নেতা শ্রীসংদেও ত শান গণত 
বিশ্বাসী, বিশেষ করে মার্ক 
গণতন্মে। তান কি তাই ওই বছ 
রেই কিছুদিন আগে [শিকাগো শহ 
জনসন সরকারের সাংবাদিকদের 
ওপর হামলার ঘটনা থেকে নিজের 
নীতি নিধধারত করেছেন? 
মন্দ্রী মশাই পোষ্ট এন 
টেিগ্রাফস ম্যানুয়েল এর উল্লেখ 
করেছেন। সাংবাঁদক হিসাবে ওই-ন 
টির সঙ্গে আমাদেরও ছু যোগা- 
যোগ আছে। তাঁকে জানাতে চাই 
যে প্রথম খন্ডের প্রথম পাঁরচ্ছেদে, | 
“Objectionable Telegrams” 
এই সাবহোডংয়ের তলায় পাঁরসকার 
লেখা আছে £ 
“All press telegrams 


if tendered by the Press repre 
sentatives accredited to th. 


not be subjected to press cen 
sorship but shall be permi 
to be transmitted onw 


পাঁঠান হল না শকন্তু সাংবাদিক: 


'দকদের 
আটকে দেওয়া যেন একটি পার 
কল্পনা অনুযায়ী হামলা ক্রমাগত , 
হয়েই চলেছে। এবং যথারীতি 
ভারত সরকারের ক্লীবত্ব ভেদ কং 
একটি সামান্য প্রাতবাদধ্বান পর্ষ* : 
বোরয়ে আসছে না। জয়, কংগ্রেস 







































€ দপ্পতণের সংবাদদাতা ) 
জলপাইগ্াঁড়র বন্যায় নানা 
শ্রেণীর লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত 


_ শাসকের কাছেই জোর তাঁদবর 
“চালাতে পারবেন! 


1 শুক্রবার ১০ই জানার ১৯৬৯ 


জন মন্ত্রীর গানের দেকরেটারী বা 


 .. শাহ্বের ভূতপূ্ব অধ্যাপক । 


কলিকাতা কেন 

ভা নরেণচন্দ্র ঘোষ, 
এম্‌. বি. বি. এল. (ঝুলি 
+ আধুর্বেধদ।ঢাধ্য ॥ 


ছেড়ে ষেতে চাইছেন 


(দপণের বিশেষ প্রাতানাধ) 


ব্ুজ্যপালের সেক্রেটারী তেলাং 
সাহেব এখন পশ্চিম বংগ ছাড়তে 
চাইছেন। তাঁর আপাতত উদ্দেশ্য 
হচ্ছে আমোরিকা যাত্রা। ষাঁদ সোট 
সম্ভব না হয় তবে তান নয়া- 


. দিল্লী যাবার চেস্টা করবেন। আমে- 
'রকা যাবার বাসনায় তেলাং সাহেব 


গৃত 'সপ্তাহে নর়াঁদল্লা, গিয়ে আমে- 
শরকার হারভার্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের 
এক প্রীতাঁনধির কাছে ইন্টারত্য 
দিয়ে এসেছেন । 

বিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট ট্রোনং- 
এর নাম করে মাঁকন' মগজ ধোলাই 
এর এক পরিকল্পনায় ভারত থেকে 
কয়েকজন আই-এ-এস অফিসারকে 
আমোরকায় পাঠানো হবে। খরচ 
দেবে হারভার্ড 'বশ্বাবদ্যালয়। এরা 
নয় মাস আমেরিকায় থাকতে দেবে। 
মার্কন ঘেষা ভারত সরকারের 


ঠি হয়ত দাশগ্ৃপ্ত মহাশয় জেলা স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই পাঁরকম্পনা গ্রহ- 


ণও করেছেন। পরিকল্পনা অন্য 


2) 
থে ee S ২ অশেষ 


j তি I 


কল্যাণ 





যায়ী বিজ্ঞ রাজ্য সরকারকে আই 
এ-এস আঁফিসারদের নাম পাঠাতে 
অনুরোধ করা হয়। পশ্চিমব্ধ্গ 
সরকারের কাছেও অনুরোধ আসে। 
পশ্চিমবংগ সরকার রাজ্যের চারজন 
অফিসারের কাছে জানতে চান যে, 
তারা এই সংক্রান্ত ইল্টারভ্যুতে যেতে 
চান কনা । আফসার চারজন হচ্ছেন 
চবিবশ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
রথীন সেনগুপ্ত, মোটর ভেহিকলস 
দপ্তরের ডিরেক্টর  অরীন্দ্রাজৎ 
চৌধুরী, ডিরেক্টর অব ল্যান্ড 
রেকর্ডস দেবন্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
রজ্যপালের সেক্রেটারী ভি, ডাঁরউ 
তেলাং। সবাই আই-এ-এস জয়েন্ট 
সেক্রেটারী পর্যায়ের অফিসার। 
অফিসাররা প্রথমেই বোধহয় উৎ- 
সাহত হয়োছলেন। কিন্তু যখন 
শুনলেন, এজন্যে তাঁদের একজন 
আমোরকানের কাছে ইন্টারভ্যু দিতে 
হবে তখন প্রথম তিনজন যেতে 
রাজী হলেন না। তাঁদের মোটামুটি 





গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখখবির! এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 

1 বহগুণ-সম্পন্ এই গাছগাছড়ার 
ঠ ব্যবহারের দ্বাবা মানব জাতির 


সাধন করিয়া 


শান্তাহথমোদিত প্রণালীতে 

দেশজাত তেষজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
ঘত্তরোগের মহৌষধ! 


সাধন] উধধান্রয় - ঢাকা 
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্টরী, কলিকা-৬ 
৭... সাধনা উধধালয় রোড, সাধনা নগর 


এখনও বাঁক বৃহত্তর জয় অর্জন। ৮ 


স্বাধীনতা ও মবীন্তর জন্যে হানো আঘাত 
যতক্ষণে মাকিন দস্যরা হয় উৎখাত; 

আঘাতে ওদের হাতের তৈরী পৃতুলগদাল 
গড়িয়ে করে দাও তোমাদের পথের ধ্ীল। 
তারপর যখন মাত হবে উত্তর-দাক্ষণ 
উপছিয়ে পড়বে আনন্দে প্লাবিত বসন্ত দিন ॥ 


অনুবাদক-শ্রীহারপদ মজুমদার । 


২০০০০০০০০০১ 


অভিমত হচ্ছে, িদেশীর কাছে 
ইন্টারভ্যু দেবার ব্যবস্থায় তাঁরা 
আমোঁরকা যেতে চান না। প্রয়োজন 
হলে, কেন্দ্রীয় সরকার স্থির কর- 
বেন কারা যাবেন। 

যাই হোক, রাজ্যপালের সেকে- 
টারী তেলাং সাহেব কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে নাম পাঠিয়ে দিলেন। সম্ভ- 
বতঃ রাজ্যপাল ধর্মবীরকে দিয়ে 
নয়াদল্লীতে ছু তাদ্বির তদারকের 
ব্যবস্থাও করে থাকবেন এই অব- 
স্থায় তেলাং সাহেব গত সপ্তাহে 
নয়াদল্প গিয়ে আমোরকানের কাছে 
ইন্টারভ্যু দিয়ে এসেছেন। যাঁদ মনো- 
নীত হন তবে শীগাঁগরই পাশ্চম 
বংগ ছেড়ে আমোঁরকায় যাবেন। আর 
যাঁদ মনোনীত না হন তাহলেও 
তেলাং সাহেব নয়াদল্লীতে কোনো 
কেন্দ্রীয় দপ্তরে যোগ দেবার পক্ষে 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 

মোটকথা, পশ্চমবংগে কোনো 
নির্বাচিত মন্ত্রিসভা গঠন হবার 
আগেই উন পশ্চিমবংগ ছাড়তে 
চাইছেন। নির্বাচিত মান্মসভা আর 
বিধান সভা গঠিত হলে নিশ্চয়ই 
রাজ্যপালের শাসন আর রাজভবনের 
কাণ্ডকারখানা নিয়ে তুমুল ঝড় 


উঠবে। সেই ঝড়ের মধ্যে তেলাং 
সাহেবের কার্ষকলাপও আসবে। 
তাই 'তাঁনি চলে যেতে চাইছেন। 


তবে তান হাল এখনও ছাড়েন 
ান। এই মাসের শেষে এম সি সি 
সিংহল সফর শুরু করবে এবং 
তারপরে যাবে পাঁিস্তান। কাউড্রে 
চেষ্টা করছেন কীভাবে সিংহল 
থেকে পাকিস্তান যাওয়ার পথে 
ব্যাৎগালোরে দিন দুয়েক কাটিয়ে 
যাওয়া ষায়। এজন্য তান তাঁর ! 
ভারতবর্ষের বন্ধ্দের কাছে চিঠি । 
পত্র ত ‘লিখেছেন এমন কি গত ' 
সপ্তাহে কয়েকজনের সঙ্গে টোল- | 
ফোনেও কথা বলেছেন। 


ক 


ন্মা-ইয়র্ক শহরে গত ৩১শে 
ডিসেম্বর এক পার্টতে এক মহলা 
জানান যে তাঁর পেটে ব্যাথা হচ্ছে। 
এবং কয়েক ঘন্টা পরেই তান ছ 
পাউশ্ডের এক সন্তান প্রসব করেন। 

মাহলার নাম শ্রীমতী হেলেন 
মিলার। তেরো বছর আগে ডান্তাররা 
তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর 
পক্ষে সন্তান ধারণ করা সম্ভব হবে 
না। গত মে মাসে তাঁর পেটে একটু 
সারের রুগী সন্দেহ করেন এবং 
সেইমত ওষুধ ও পথ্য দেন। আরও 





ন্বিদেে্শে 


কলিন কাড়ে 
হঃখিত 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এম, সি, সি ক্রিকেট দলের ভারত 
সফর বাতিল হয়ে যাওয়ায় একজন 
বিশেষ ভাবে দুঃখিত হয়েছেন। 
তিনি হচ্ছেন দলের আঁধনায়ক 
কিন কাউড্রে। 

কাউদ্রে ঠিক করেছিলেন যে 
সফরের সময় তান তাঁর জন্মস্থান, 
মহীশরের ব্যাঙ্গালোর সহরটা এক- 
বার ঘুরে যাবেন। কিন্তু বাধ সাধ- 
লেন অর্থদপ্তর। তারা অত বৈদে- 
শিক মনুদ্রা ব্যয় করতে প্রস্তুত নন। 
লোন ০ শখ সাকিন | 





জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন করে 
অগ্রগাত করতে পারবে ।_এ জাতীয় 
পাঁরকজ্পনা- সাম্যবাদ দেশের পক্ষে 
কেন এমন কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র 
দেশের পক্ষেও অপাঁরহার্য। কিন্তু! 
দুঃখের বিষয় আমরা এখন যা, 
দেখতে পাচ্ছি তা হলে পার; 
কজ্পিত ভাবে পাঁরকল্পনা হতে, 
িদায়। দেশের লোকের এই 
ব্যাপারে ডে হনয় দরকার, 
কল্পনা সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য 
রাখতে বাধা হলাম । 


তে 


টি ॥ 


সঙ্গীত ত শিক্ষার 
চির 


যে কোনো' গায়কের; জনত 
*কয়দংশের প্রীতিভাজন হওয়া 
যেমন স্বাভাবক তার উজ্টোটাও 
তেমনি। আবার প্রত্যেক গায়কবাদ- 
কেরই কছু ছু বিরূপ শ্রোতা 
থাকা অসম্ভব নয়। কিল্তু এক- 
জনের মান রক্ষা" করতে গিয়ে যদ 
আর দুজনকে একহাত নেওয়া 
হয় তাহলে প্রাতবাদের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জাগে ২৭ 
ডিসেম্বরের দর্পণে মতামত স্তম্ভের 
পন্রলেখক কোচাবহারের শ্রীঅমূল্য- 
নাথ চক্তবতশ এবং মাধবী সরকার 
3 এই কাণ্ডাট ঘঁটয়েছেন। তারা যে 
কোলকাতা বেতারের “সংগীত 
শিক্ষার আসরের” শ্রীপৎ্কজকুমার 
মল্লিক .মশায়ের ভন্ত এটা কোনো 
. দোষের ব্যাপার নয়৷ এককালে 
আমরা 'অনেকেই তাঁর ভক্ত ছিলাম 
এবং এখনো তাঁর গুণগ্রাহীঁ। কিন্তু 
৷ তাঁকে বড়ো করতে গিয়ে, যেভাবে 
| এরা শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং 
শ্রীশচান দেববর্মণ মহাশক্সদের প্রাত 
কটাক্ষ করেছেন তা নিছক অক্ষম- 
ঈর্ষাসঞ্জাত নয় ক? অর্থের প্রলো- 
_ ভন কার না আছে? পঙ্কজবাবু 
‘ক নক্কাম বাণীবন্দনার জন্য 
সিনেমা ও রেকর্ড কোম্পানীর 
দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং আজো 
রোঁডওর লোভনীয় পদাঁট আঁকড়ে 
আছেন? সে তো এই পোড়া অর্থে- 
কট জন্য, নাক অন্য কিছু? 
আর এ দুজনের বোম্বাই 
যাওয়া এত ক দোষের? বোম্বাই 
1 ক চীনে, না পাকিস্তানে? এই 
|" ধরণের ' ময়্যষুগীয় দেশাত্মবোধে 
৷ চাগাড় দিয়ে সস্তায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
£ করা যায় কিন্তু তার দ্বারা সংগণ- 


স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশ কীভাবে ধাপে ধাপে 


॥ (52 


ter 
“ 
us 


আসর ঃ একটি 
উত্তর 


তের কোনো কল্যাণ সাধিত 

পঙ্কজবাবু নিঃসন্দেহে 
দেশের একজন 'বাশিষ্ট 
ছিলেন। তাঁর করা সুরও এক| 
উড ন 
[তিনি সেই আধ্বানক ধারারই পদুরী- 
সূরী যার উত্তর পুরুদষ হলেন 
হেমন্তকুমার ইত্যাদ। যখন তান 
ল্লোতের সংগে তাল রাখতে পারেন 
নি তখনি তিন সুর রচনার, ক্ষেত্রে 
পিঁছয়ে পড়েছেন। তাই বলে তাঁর 
পূর্ব কৃতর কোন মূল্য-নেই 
' একথা আমরা বাল না। কিন্তু তাঁকে 
অনাবশ্যক গাছে তোলার পক্ষপাঁত- 
ও আমরা নই। 

যেমন পন্রলেখক দুজন দাবি 
করেছেন যে “আম কান পেতে 
রই” গানটিতে সুরা দেবার, আঁধ- 
কার রবীন্দ্রনাথ নাক পঙ্কজ- 
বাবুকে 'দয়েছিলেন। একথা সত্য 
নয় এই কারণে যে, স্বরবিতান 
পনেরো-শ খণ্ডে এই সুরটি রবীল্দর- 
নাথের জর নামে মুদ্রিত আছে। 
তান পত্কজবাবুর সুর চার 
করে নিজের নামে ছেপেছেন. এমন 
কথা বিশ্বাস করা আমাদের 
পক্ষে কঠিন। রবীন্দ্রনাথ পশ্কজ- 
বাবুকে অর গানের একজন অথ- 
{রাট হিসেবে অধিকার দিয়ে গেছেন 
এমন. কানো অর্পণপন্রের আঁদ্তিত্ব 
তাঁর টন, টন কাগজপত্রের মধ্যে আজ 
পর্যন্তও খুজে পাওয়া যায়নি। 
বরং ষ্টীম রোলারের বন্তৃতাটা 
যাদের লক্ষ্য করে দেওয়া হয়োছিল 
তার লক্ষ্য উনিও ছিলেন বলে 
শোনা যায়। একথা সত্য হোক বা 
না হোক, পঙ্কজবাবুর গাওয়া 
কোনোদিনই ভুলদ্রাল্তি এবং সমা- 
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৪ 


লোচনার অতাঁত ছিল না।. তাঁর 
রেকর্ডের ভ্রান্তি একাধিকবার তাঁকে 
কাঁবর নির্দেশেই সংশোধন করতে 
হয়েছে! তবে আজকাল _রবশন্দ্- 
সং নামে যা চলছে, তার 
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গায়কর কথা যদি বলা 


নব টং 


হয় যে, রবীন্দ্রনাথের গায়কি পুরো- 
পুর পঙ্কজবাবু কোনো দিনই 
আয়ত্ত করতে পারেনান। 
পঙ্কজবাবুূর মতো দক্ষ সংগী- 
তজ্ঞজ আরো আছেন যেমন রমেশ- 
বাবু। কিন্তু তিনিও চাকুরি থেকে 
অবসর নিয়েছেন। পত্কজবাবুর 
বর্তমান বয়স এবং তাঁর একটানা 
কার্যকালের বিবেচনায় তাঁর অব- 
সর গ্রহণের সময় বহুকাল পূর্বেই 
উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি ‘ক? বেসর- 
কারী প্রাতষ্ঠানেও তো আজকাল 
এর একটা 'নাঁদন্টি বয়ঃসীমা ঠিক 
করা হয়েছে। তবে পঙ্কজবাবু 
বেতারে প্রোগ্রাম করতে পারবেন 
না এমন কথা আমরা বাল না। 
নিজেকে গান গাওয়ার যোগ্য যত- 
দিন তিনি বোধ করবেন ততাঁদনই 
[তান গাইতে পারেন। তবু একথাও 
সমান সত্য যে শ্রীমতী কেসরবাঈ- 
এর মতো প্রকৃত শিল্পী যারা তারা 
মান থাকতেই রণে ভঙ্গ দিয়ে 
থাকেন। 
পত্কজবাবু চলে গেলেই যে, 
সংগত শিক্ষার আসর রাতারাতি 
ভালো হয়ে উঠবে এমন আমরা 
মনে করি না। তাঁর পরিবর্তে যাঁদ 
চিন্ময় চাটুজ্যে বা সন্তোষ সেন- 
গুপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন তাহলেও 
অবস্থা একই থাকবে । কারণ 'বাঁন 
সুতোয় মালা গাধার মতো বিনা 
দেখায় গান শেখানো যায় বলে 
আমরা বিশ্বাস কার না। প্রত্যেক 


দপপি ॥ শ্কবার ১০ই জান;ম়্ারণ 
ছিলেন জর্দীবকার সম্ভাবনায় । তবে ' 


পশ্কজবাবুর রুচি নিশ্চয়ই অন্য 
অনেকের চেয়ে মাঁজত। ' কিন্তু 
তান কেবল মাত্র রবীন্দ্রসংগীতকেই 
সম্বল! করে বসে থাকেন নি। যত 
প্রকারের গানের চাহাদা চতুর্থ দশ- 
কের (ান্রশের নয়) কলকাতায় ছিল 


তার প্রত্যেকটিই তান ?শখোছলেন 


ব্যবসায়িক কারণে ধাত্ধাটা 
কারো পক্ষেই দোষাবহ নয় টু কিন্তু 
সেই সুবাদে রবীন্দ্রসংগণত 
করার ভাণ করা অনুচিত। রবান্দ্- 
সংগশীতকে পাঁরচিত করোছলেন এর 
সণ্টা শিক্ষিত বাঙালীদের ' মধ্যে 
১৯৩০ সাল পধন্তি।, এর 
একে জনতার কাছে নিয়ে গদে 
আধুনিক যন্ত্রশল্পের তিনটি ম্যাস্‌ 
মিডিয়া রেকর্ড রোঁডও এবং চল- 
চ্ন্র। এখানে. গলা দিয়েছেন বহু 
গুণী গায়ক, একা পঞ্কজবাবু নন। 
তবে নিউ থিয়েটার্সের ' ছবিতে 
আঁধকসংখ্যায় এই'. গান প্রয়োগের 
কাতিত্ব নিশ্চয়ই তাঁর। এই ব্যাপারটা 
এতই হাস্যকর যে, আজকাল শুনতে 
সংগীতকে মানুষের কাছে চেনা- 
বার কৃতিত্ব দাবি করে থাকেন। 
অনৃদ্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
এবং ইংরেজী রচনাগ্‌লোও তো 
দেবেন্দ্রনাথের মাইনে করা প্রফেসর- 
দের লেখা বলে বাংলাদেশে এক- 
কালে কানাঘুষা শোনা যেত। 
মোট কথা এত সব আনু 
মাণিক তথ্য নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্কে 
অবতীর্ণ না হওয়াই উচিত ছিল। 
সংগীত শিক্ষার আসরে 
মৌলিক অর্থাৎ রাগসংগীঁত শেখা- 
নোর কোনো ব্যবস্থা নেই ৷ ধ্রপদ, 
টপ্পা এবং কীর্তন বাংলাদেশের 
নিজস্ব জানস যার ব্যবস্থা এখানে 








নেই। আর থাকলেই যে 
শিক্ষার গাঁড় তরতারয়ে চল 
বিশবাসও আমাদের নেই। 

নেই তা আগেই বলোছি। ?? 





প্রায়োগক বিজ্ঞানেরই একটা 


প্র্াক্টিকাল দিক আছে যেখানে শ্ব্ভাশ্বভ্ড 
শিক্ষক এবং ছাত্রের চাক্ষুষ যোগা- গার 


সাংবাদিকতায় মহিল্লা 


যোগ প্রয়োজন। সংগত যেমন 
একট শিল্প তেমান অন্যতম বিজ্ঞা- 
নও বটে। এই আসরের সমর্থকেরা 
বলে থাকেন- গান শেখানো সম্ভব 
না হলেও এর দ্বারা একটা সাংগী- 
তিক অবাহতি তো তোর হচ্ছে। 
কিন্তু আসরের লক্ষ্য কি তাই 
ছিল? 

পঙ্কজবাবুর নটি থাকতে 
পারে £ মানুষ মাত্রেই হুটিপূর্ণ। 
কিন্তু তান যে একজন শিষ্ট 
সংগাঁতজ্ঞ একথা অনস্বীকার্য 
ফাঁদও তাঁর ভন্তরা তাঁকে রবীন্দ্র 
সংগীতের একজন 'বশেষজ্ঞ বলে 
যে দাবি করে থাকেন তা তর্কাতীত 
নয়। প্রবীণ শিক্ষক এবং গায়কের 
(ষাঁদও বর্তমানে বিগতলাবণ্য) 
মর্যাদা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। তাঁর 
যে সমালোচনা হয় তা তান এক- 
জন গায়ক বলে নয়-তানি এক- 
জন পাবলিক সাভেন্ট বলে। এতে 
ভন্তগণের অসাঁহফু হয়ে অন্যদের 
গাল দলে চলবে কেন? 

পত্রে এমন একটা ভাব 
দেখানো হয়েছে যেন বিশেষ কারো 
অন:গ্রহে রবীন্দ্রসংগীত জনাপ্রয় 
হয়েছে। এই কথাটি এ্রীতহাঁিক- 
ভাবে অসত্য। বরং লোকে ভালো- 
বাসতে আরম্ভ করোছিল বলেই 
এইসব গায়কেরা এই গান শিখে- 


আপনাদের ওরা জানুয়ারর 
পত্রিকায় “সাংবাদিকতায় বাঙ্গাল 
মাহলার স্থান কোথায়” শখর্ষক 
রচনাট 'বশেষ . দূম্টি আকর্ষণ 
করেছে। অনুরূপ একজন মাঁহলার 
কথা আম জান যান জার্ণালজম 


চলন তাঁর সহ্যের বাইরে চলে গেল। 
কাজ ছাড়তে বাধ্য হলেন। এবার 
এলেন এক প্রকাশক দশ্তরে। বাবার 
বয়সী ভদ্রলোক, অমায়িক ব্যবহার, 
কি করবে? এই মনোভাব নিয়ে 
কাজ সুরু করেন। মাসখানেকের পর 
সামান্য কারণবশতঃ কাজে আটকে 
রাখা, কিছু দিতে গেলে হাতে হাত 
লাগয়ে দেওয়া প্রভৃতি উৎপাত 
সুরু হল। শেষে একদিন রাত 
আটটাতেও কাজ 'দিয়ে যাচ্ছেন 
প্রতিবাদ করেও কোন ফল হল না। 
সবাই চলে গেছেন ভদ্ুমাহলা একা 
_তারপর-তারপর কেমন করে যে 





বাড়ী পালিয়ে এলেন আজও 
ভাবতে পারেন না। 


দের ধারণা কি খারাপ হয়ে যাবে 


- না? এবং চাকুরীর ওপর ঘেন্না 
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চি জাপানী কাপড় আম- 


(8, 


হওয়ার দরুণ এবং 


শে বিক্ৰী করা সম্ভব 
রি মতে থাইল্যান্ড, ইন্দো- 
ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগদাীলতে 
৮ ভারত সরকার রপ্তানী 
চ। এখানেও আবার গোল- 
ধর্মবীর সাহেব ত কাপড়ের 
সাগেই দেখোছিলেন, তখন 
পাঁত্ত জানান নি? 

ক ডিসেম্বর মাস নাগাদ 
ওয়া হয় ষে ভারত 
ডঙ্গযলি আবার রপ্তানী 
১৪৮ এর ফেব্রুয়ারী 
বর অবাধ সরাসার 
ক কাপড় কিনেই রপ্তানী 
কছু লাভও হয়। কিন্তু 
জাপানী কাপড়ের দাম 
- রকম পড়ে যাওয়ায় বাদ- 
এাপড়গলি আঁত অজ্পদামে 


ক্ষ টাকা। 
পর্যন্ত মনে হয় শ্রীধ্মবীর 
[ফিলতীর দোষেই দোষাঁ। 


। এরা আর কাপড় বেচতে 
হয় না। কারা এই কোম্পা- 
“লক তা অবশ্য জানা যায় 
& সরকারের সঙ্গে এই 
পরও কাঁ করে তারা 
গেল? 





[রের "" 


পদ সপ) ্ 


আই-জি উপানন্দের অর্ধীনে ইণ্টে- 
ডি 
(রা ছাড়া, আরও 





রিপোর্ট আই-বি-কে এ দতে' হয়। 
না তারি দাম যে অনেক সাধারণ অভিজ্ঞতায় 'দেখা গিয়েছে, 


সরু হওয়ার দরুণ . 


BEES 


করেন। 


আত ানু 

$ চালান উপানন্দ মখানণী। 
বাস: * সাহেবের কোনো নিজস্ব 
মতামত নেই। যাইহোক, বেহেতু 


কোলকাতা পাালশের স্পেশাল 


রাণ্ঃকে আই-বির সহযোগিতায় কাজ 


- করতে হয় সেজন্যে স্পেশাল ব্রাণ্ের 
. ডেপ্যাট কাঁমশনারের ক্যারেক্টার 
|" রোলে মন্তব্য লেখার অধিকার আই- 
"জি পুলশেরও আছে। যাঁদও 


প্রত্যক্ষভাবে ইান পুলিশ কসিশনা- 
রের অধীনস্থ কমণচারী। আই-জি- 


'র সঙ্গে পাঁলশ কাঁমশনারের সদ্ভাব 


নেই একথা সকলেই জানে । এই 


অবস্থায় পলিশ কাঁমিশনার তাঁর 
-* স্পেশাল ব্রাপ্টের ডেপুটি কামশনা- 
রক শুধ, ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের 





* 





১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ হইতে আরঙ্ত 


অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের হত্তশিল্পজাত দ্রব্য 


ইন্টোল্জেন্স নিয়ে মাথা ঘামানানি। 
উপানন্দ মখাজনীকে এতাঁদন ব্যাপা- 


রাঁট সহ্য করতে হচ্ছিল। কিন্তু 
এখন স্ুধীন গনপ্ত একটা ট্রোনং-এর 






মূখার্জশি লিখেছেন, সুধীন গুপ্তের ' 
ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ সম্পর্কে কোনো 
সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁলশ্ব কাঁমশনার 
দি, কে, সেন লিঙ্খছেন, সুধীন 
গুপ্ত ইন্টোলজেন্স সংগ্রহে প্রশংস- 
নীয় যোগ্যতা দেখিয়েছেন ইত্যাঁদ। 
ঘটনা, প্রশ্াসানক দ্বন্বের একটি 





চুড়ান্ত ঘটনা । 
জন্যে স্পেশাল ব্রাণ্ট ছাড়বেন। ছাড়- | 


বয়ষাঁট নিশ্চয় স্বরাষ্ট্র দপ্ত- 


বার সময় .গুর ক্যারেক্টার রোলে ]রের পরে চাঁফ সেকেটারী এম, এম. 
যোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য লেখবার | বাসুর কাছে যাবে। আর নিশ্চয়ই . 


কথা। আগেই বলোছি। আইজ 


পাঁলশের সেই আঁধকার না 


০ হাভের টাচে বোনা 
সুতি ৫ রেশয় এর 
* রকমারি শাড়ী * সার্টের কাপত্ 
* বিছানার চাদর * বেড কভার 
* গৃহ সঙ্জার উপকরণ * স্কার্ফ 
"ক কফলগরের বিখ্যাত পুতুল 


2 
অন্তান্ত নানারকমের হস্তশিললজীত বর 


বিপুল সম্ভার থেকে 
'াপনার পছন্দমত বেছে নিন্‌ 


আব 
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*ছি ওয়েষ্ট বেঙ্গুজ 
স্মল ইগ্ষ্ট্ীজ কপেগরেশর লিমিটেড 


( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 
8৫ গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলি কাভা-১৩ 





০্লন্, ক্রীম 
পার্ক সীট ও ক্রি স্থল স্বীটের সংযোগস্থল, কলিকাতা-১৬ 
নানারউ-এর পছন্দদইপরিচ্ছদবস্তর, সিক্ষ, সুপ, কেটে ইত্যা্তি 
কুচবিহার, শিলিগুড়ি (হিলকার্ট রোড), জলপাইগুড়ি (শিল্প সমিতি পাড়) 
সিউড়ি, মালদহ, মেদিনীপুর (বড়বাজার), পুরুলিয়া, রাউরকেলা (শপ নং ৩, সেক্টর ৫)" ১১ 








বাস; সাহেব সরাসাঁর উপানন্দ 
মুখাজনীকে সমর্থন করবেন! * »+ 





১০ পিতা সিসি Se UA 


হি চর le 








ক পু, + 


£ 


টি 

যস্তফ্রল্ট কাঁমাটির এক সভায় 
আগামী নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলা- 
ফল সম্পর্কে এক বিশদ পর্যালো- 
চনা হয়। সদ্য জেলা সফর থেকে 
ফিরে আসা দুই নেতা, শ্রীঅজয় 
মুখার্জ ও জ্ীজ্যোত বসু এই 
আলোচনায় প্রধান অংশ" গ্রহণ 
করেন! 

শ্ৰীঅজয় টি মতে, 
'ির্বাচনশ হাওয়া যযত্তফ্রন্টেরপক্ষে ৷ 
তান বলেন যে বিরোধী পক্ষের 
যুন্তফ্রন্ট সম্পর্কে প্রচার গ্রাম বাংলায় 
বিশেষ কোন দাগ কাটোন। খেটে 
খাওয়া মানুষ “নিজেদের অভিজ্ঞতা 





বঙ্গে নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত 
হয়ে ছিল এই কারণে যে, মানুষ 


- বুঝতে পেরেছে কংগ্রেস পার্টিমেহ- 


নাত সমাজের পক্ষে নয়৷ আজ 
দু বছর পরে এমন কোন ঘটনা 
ঘটেনি যার ফলে পাশ্চম বঙ্গের জন- 
সাধারণের সিদ্ধান্ত বদলে যাবে। 
বরং বাভিন্ন রাজ্যে এবং বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের যে 
চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে, এই 
পারি পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়া 
অসম্ভব . 

 যাক্তক্রন্টের সমস্ত দলই এক মত 


যে ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার 


জনসাধারণকে আরও ফ্রন্টের পক্ষে 


থেকে শিখছে, প্রচার বিভ্রান্তি) সামিল হতে সাহায্য করছে। ফ্রন্টের 


আনতে পারবে না। 


| বিরুদ্ধে আঁভযোগ যে (১) ১৯৬৭ 


জ্যোতি বাবু বলেন যে, ১৯৬৭ সালে চালের দাম কোন কোন জায়- 










সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম- গায় কিলো প্রতে পাঁচ টাকায় উঠে 


এসপি 
~ ৯০১:১৫ 

— TEED NT = 
১০১ 


রর মোট আসুন সংখ্যা দাঁড়য়োছল মুসলিম লীগ 
"১২৭টি অর্থাৎ বামপন্থী পার্ট- 


লোক কর্ম চত হয়োছল ফন্টের 
ঘেরাও নাতির ফলে। রর 
প্রথম রাউণ্ড নির্বাচনী সফরের 
পর বামপল্থী নেতারা বুঝতে" 
পেরেছেন যে এই প্রচার কার্যকরী 
হয় নি। কংগ্রেস ও এই কথা বুঝতে 
পেরে এখন প্রচারের অন্য কায়দা 
নিয়েছে। এখন তারা বলছে যে 
কংগ্রেসের পক্ষেই স্থায়ী সরকার 
গঠন করা সম্ভব, যু্তুফ্রন্টের পক্ষে ' 
নয়। , 
বিশ্লেষণে দেখা যায় যে 'এবারে, 
যাত্তফ্রন্টেরে পক্ষে দুশটি আসন: 
পাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। গত, 
বারে বামপল্থধ প্নাটদের দুইটি 
জোট নিজেদের মধ্যে লড়াই 'করে 
কংগ্রেসের হাতে ৫৭টি আসন তুলে 
দিয়েছিল এবং: এর ফলে কংগ্লেসের' 


হাব নর্বাচনে যুক্ত্রণ্টের দুশোটি আসন জেতা অসত 


, গুলি একটি জোট হলে কংগ্রেস 


৫&৭ট আসন কম পেত এবং এই* 


-9০। এই অবস্থা থাকলে কংগ্রেসের 


পক্ষে আর যু্তফ্রন্ট সরকারের 
পতন ঘটনা সম্ভব হত ন্য।. 
এবারে ১৪ট বামপন্থী দলের 
একটি. ফন্ট এবংকংগ্রেসের সঙ্গে 
ফ্রন্টের ' “নির্বাচন. যুদ্ধ 
গত্রারের নির্বাচনী. হাওয়া বজায় 
থাকলে কন. ' কারণেই. কংগ্রেসের 
পক্ষে ৭০টটির.বেশশ আসন পাওয়া 
সন্ভবর নয়: তবে কংগ্রেস বিরোধ 
ভোট ভাগ করার জন্য কিছু নতুন 
রাজনৈতিক, দল: গাঁজয়ে উঠেছে 
যেমন) লো'কদল, হীন: দযশ- 





2) Ll . 
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: -সঞ্চারক 





| 


| 


দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম আরাম-_৫ুই অভিপ্রায়ে ' 
বাটার খেলার জুতার শৈশষ্টাগযীল দেখুন 


টি জুতোর তাঁলর অভেদ্য বন্ধন। ঢালাই সোল & 
আর হিল এমন কৌশলে তোর স" পারতপক্ষে 
হড়কাবে না। সব মিলিয়ে, আশ্চর্য সমর্থ সমাবেশ। 
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প্র 


তা ছাড়া আছে পি 


একমান প্রবীণ কংছ্জে 
শ্রীপ্রফুল্ল সেনই নিজের দ 
সম্পর্কে স্থির 'নাশ্চত। 
যায়গায় নির্বাচনী বক 
বলেছেন যে, কংগ্রেস 
২৮০টি আসনেই 

মাকসবাদশ কাম 
শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত উত্ত 
ষে, শ্রীসেন মানসিক 
আঁবিলম্বে ওর চিকিৎসার 2” 
কিছু দিন পরেই ঘোষণা & 
গেল যে, প্রফল্লবাবু অস: 
পর থেকে তাঁকে আর কে 
চন’ সভায় দেখা যায় নি।: 

গত সপ্তাহে কংগ্রেস সু 
শ্রীনজলিঙ্গাপ্পা কলক 
চনী সভা করেন। সভার | 
সম্পূর্ণ ,ছিল। বিরাট 
বাঁশের বেড়া 'দয়ে লে 
ব্যবস্থা হয়ৌছল। দেখা গে 


{তনেকের বেশী লোক সভ্য 
ন। 


সভার্পাত বুঝেছেন ব 
অন্ততঃ নির্বাচনী হাওয়া ক 
পক্ষে নয়। এর পর শ্রীঅতুল্য 


কেও কেমন যেন ভগ্ন 
হ্‌চ্ছে। 


হি TRH LEILA টিক নিস 


